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বিকৃতির কার্ধা তাহ! অনুভব করিতে সক্ষম হন, তাহাদের 
পক্ষে অনায়াসেই কোন্‌ কারোর ফলে আধিক প্রাচুধ্য, 
পারীরিক স্বাস্থ, ইন্জিক্নের সবলতা, মনের দৃঢ়ত| ও বুদ্ধির 
উৎকর্ষ বৃদ্ধি পাইতে পারে, অথব! উহার কোনটির*জবনতি 
ধটতে পারে, তাহার নির্মাচন করা! 'অনায়াসসাধ্য হইতে 
পারে। কাজেই ইহ| বলা যাইতে পারে যে, মন্ষ্য- 
দমাঞ্চের মধো,  ভাবাবিজ্ঞানানুমারে যাহাদদিগকে 
ধর্ম-যাসক বলা যাইতে পারে, একমাত্র তাহাদের অভ্যুদয় 
ঘটিলেই জনসাধারণের পক্ষে সর্ববতোভাবে ছুঃখ-মুক্ত 
হইবার সম্ভাবনা! ঘটিয়া গাঁকে। একা ধম্ম্যাকের 
অভ্াদয় ঘটিলেই জনসাধারণের পক্ষে সর্বতোভাবে দুঃখ- 
মুক্ত হইবার সম্ভাবনা! ঘটিয়! থাঁকে বটে কিন্তু কাধ্যতঃ 
কেবলমাত্র ধর্ম্-যাজকের দ্বারাই জনসাধারণ-সন্বন্ধীর সমস্ত 
কর্কবা নির্বাহ কর! সম্ভব হয় না, কারণ পরশ যাজকগণকে 
ভীবনের  অধিবাংশ সময়ই শরীনাভ্যন্তরের প্রকৃতি ও 
বিকৃতির অনুভব্-কাধো অতিবাহিত করিতে হয়। 
জনসাধারণ যাহাতে আপিক অ-প্রাচুধা, শারীন্িক 
[লিস্াস্থা, উন্দ্িয়ের ক্ষীণতা, মনের চাঞ্চলা, বুদ্ধির মলি- 
মতা হইতে সর্বতোভাবে মুক্ হয়, তাহ। করিতে হইলে 
£ একদিকে যেরূপ কৃষ, শিল্প ও বাণিজাসহবন্ধীয় কায়িক 
পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়ঃ অন্দিকে আবার কোন্ট মানুষের 
্থ এবং কোন্টা অনর্ণ, কোন্‌ উপায়ে অনথের উৎপত্তি 
ও করিয়! অর্থের উৎপত্তি সম্ভবঘোগা হইতে পারে, 
লি বা রুষিঃ শিল্প ও বাণিজ্য সময় সময় মানুষের পক্ষে 
ভুাক্সানজনক হইয়া থাকে এবং কেনই বা তাহা আবার 
সময় সময় লাভদ্ধনক হয়, কোন্‌ উপায়ে , শিল্প ও 
মু্াণিজ্য যাহাতে কথনও লোকসানজ্রনক ন! হইঘা সর্দাদ 
এক্জীভভনক হয় তাহ! কর! সম্তবযোগ্য হইতে পানে কোন্‌ 
ঢুঅবস্থাটা মানুষের স্থাস্থের অবস্থা আর কোন্টাই ব! মানুষের 
অমস্থাস্থ্যের অবস্থা, কোন্‌ উপায়ে অস্থাস্থা ও অস্বাস্থোর 
সম্ভাবনা তিরোছিত করিয়! মানুষকে সর্ব! স্বাস্াবান্‌ রাখা 
সম্ভতবযোগ্য হইতে পাকে এবংনধবিষয়ক প্রান ও 
গঠনের প্রয়োজন হইয়া থাকে। 
মময়ই শরীরাত্তন্তরন্থ প্রকৃতি ও .ধিকৃতির অনুভব-কাধ্যে 
উ্সতিবাহিত করিয়া ধর্্যালকগণের পক্ষে অতগুলি সমাজ- 
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সংগঠনের কাধ্য নির্বাহ কর! সম্ভবঘোগা হয় না। ইহারই 
জন্কু সমান্রসংগঠন ও পরিচালনার কাধ্যের জন্গ বৈজ্ঞানিক? 
দানি ক, অধ্যাপক, চিকিৎসক, আইন-প্রণে৬, আইন” 
বাবসাম্ী, কষি-ভত্তাবধারক, শিল্প-তত্বাবধারক এবং বাণিজ্জা- 
তন্বাবধারক প্রস্থতি বুদ্ধিজীবিগ্রণের প্রয়োজন হুইয়! 


থাকে । চর 


জনসাধারণ বাহাতে সর্বতোভাবে সর্ববব্ধ ছুঃখমুক্ত 
ছইতে পারে, তাদৃশ সমাজ-সংগঠন ও সমাজ-পরিচালনার 
কাধ্য নির্নাহ করিতে হইলে ধর্-বাঁজকগণের পরই বৈজ্ঞা- 
নিক ও দাশনিকগণের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে । তাবা- 
বিজ্ঞান জন্লারে বাহার! কোন্‌ কোন্‌ বন্ত ও বিষয় মানুষের 
অথ এবং কেন কোন্টা মানুষের অনর্থ, কোন্‌ উপারে 
মানুষের অনর্থ নিনাশ করিয়া অর্থের প্রাচুধ্য সংঘটিত হইতে 
পারে, কেনই বা মানুষের শারীরিক স্বাস্থ্য ও অস্থান্থ্োর 
উদ্ভুব হয়, কোন্‌ উপারে মস্বাস্থ্যের কারণ সমূলে উৎপাটিত 
করিয়া সান্পজনান ও সার্ধভৌমিক স্বাস্থ্য বজার রীথা 
সম্থকষাগা হইতে পারে, কোন্‌ পন্থা আ্ছুষের ও খ্েরট 
ভূচর,জল্চর ও অর প্রতৃতি ভীবের শব, স্পর্শ প্রস্ততি 
বিহিস্থ শক্তির উন্মেষ হই! থাকে, কৃত্রিম উপানে 
কোন্‌ ক্হিম বন্থতে শ্-স্পশীদি-শক্তি সংযুক্ত করিবার 
পঙ্থা টি কি এবং ই কৃত্রিমতার উপর ও অপায় কি কি £ 
ভাবের ইন্ছিয়, মন ও বুদ্ধি এই তিনের পরস্পরের কাছের 
গ্রতেদ কি কি এবংবিদ তত্ব উপলান্ধ করিস! সাষার়: ক 
বুঝিবার উপযোগী ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া থাকেন, উর্ছিচি 
দিগকে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক বল! হইয়া খার্কে। নি 
শরীরাভ্যান্তরে যে প্রতি ও বিকৃতির কারোর উপলন্ধি- 
ফলে যে তহগুলি ধন্ম-যাজকগণ প্রত্যক্ষ তাবে উপলব্ধি 
করিয়। থাকেন, সেই তত্বগুলির মধ্যে ঘেওুলি অদ্বাক্ত 
তাহা বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকগণ ধর্ধ-বাকগণের দ্ধ, 
প্রাক্ষ সবে উপলদ্ধি করিতে সক্ষম হন ন। বটে, কিন্তু 
যাহা অব্যক্ত নছে পরস্ধ বাক্ত ভাঙা ধর যায গণের 
উপদেশানুসারে প্রত্যক্ষ করি! থাকেন এবং উহ্থার অধো 
যাহ! অব্যক্ত ভাহাঁও তীহারা ধন্ম-হাউকগণেশ উপষেশ 
শুনিয়া বিচারবুদ্ধির ছারা মহুমান করতে সক্ষম ব্হা 
খাকেন। ধর্ধাজকগণ যে তবগুলি গবেষণা ছায়া সির 
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ভাবে আবিষ্কার করেন তন্মধ্যে যেগুপি সাধারণ মানুষের 
সংগঠন ও পরিচালনার জন্ত প্রয়োজনীয়, সেইগুলিকে 
বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকগণ কোগায়ও বা! প্রতাক্ষ ভাবে 
উপলব্ধি করিয়া কোথায়ও বা বিচার-বুদ্ধির দ্বারা অনুমান 
করিয়া) বুদ্ধিজীবী সর্বসাধারণের মধ্যে গ্রাচারের জন্ত 
তছুপুধোগী করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া থাকেন। 

এইনপ ভাবে যে তত্বগুলি বৈজ্ঞানিক ও দার্শনকগণ 
বুদ্ধিজীবী সর্ববসাধরণের মধ্যে প্রচারের জন্য তছৃপযোগী 
করিয়া লিপিবদ্ধ করিরা থাকেন, সেই তন্বগুলি কোন্‌ বিধানে 
প্রতিপালিত হইলে, সর্বসাধারণের সব্ববিধ বিকৃতির প্রবৃত্তি 
তিরোহিত হইয়! প্রার্কতিক ভাব জাগ্রত হইতে পাবে, তাহা 
ধাহার| দিদ্ধারণ করেন, তীহাদিগকে ভাষাবিজ্ঞানানুসারে 
আইন-প্রণে্া ও আইন-বাবলারী বলা হইরা থাকে । নিজ 
শরীরান্যান্তরে প্রত ও বিকৃতির কাধোর উপলন্ধি ফলে 
যে তত্বগুলি ধন্ম-যাজকগণ প্রতাক্ষ ভাবে পরিজ্ঞাত হইতে 
সক্ষম হন, ধর্ম-যাডভকগণের উপলব্ধির ফলে পৈজ্ঞানিক 
ও দার্শনিকগণ যে তত্র গুলি বুদ্ধিগীনা সাধারণের বুঝিবার 
উপযোগী করিয়া লিপিবদ্ধ করেন, সেই তত্গুলি কোন্‌ 
বিধিতে প্রতিপালিত হইলে, সর্দসাধারণের পক্ষে পরস্বা- 
পহরণের, অথবা প্রবঞ্চনার গ্রবৃন্তি মক হইয়া 
কাহারও কোন অশান্তি উৎপাদন না করিয়া সম্পূর্ণ 
শৃঙ্খলিত ভাবে স্ব স্ব কর্ত্প্রতিপালনে মনযোগা হও 
সম্ভব, এবং অর্থাভার, স্বাগ্ছাভার ও শান্তির অহন হঠতে 
মুক্ত হওয়া! সম্ভব হইতে পারে, 
প্রণেতা ও আইন-ব্যব্সায়িগণের সর্ব প্রধান দায়ি । 

ধ্ম-যাজকগণের উপলব্ধির ফলে বৈজ্ঞপিক ও দাশ- 
নিকগণ যে বুদ্ধিগ্াবিগণের সর্দলাধারণের 
বুঝিবার উপঘোগা করিয়া লাপির্ধ করেনঃ সেঠ জজ 
গুলি বুদ্ধজীবা সর্ববলাধারণকে [শখাহবার কাধা বাহাদের 
স্বন্ধে সন্ত হইয়া থাকে, ভাষা-বিজ্ঞান'মুসারে ঠাহাদিগকে 
অধ্যাপক বল! হইয়া থাকে । কোন্‌ শিক্ষাীকে কিন্দণ 
ভাবে শিক্ষা প্রদান করিলে উ গরূহ ভত্তদমুহে সর্বাশেণার 
মেধানী ছাত্রগণের পঞ্ষে সম্পূর্ণভাবে প্রবিষ্ট হওয়। মন্থা 
যোগ্য তাহ। নিদ্ধারণ কলা অধ্যাপকগণের প্রধাণ দাঙ্গিহ। 

প্রক্কতির কিকি লহয়। মাম্ষের শরীরের, হন্দ্রিগের, 


ভতে 


তাহা স্থির করা আইন; 


সত্বগুলি 
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মনের এবং বুদ্ধির স্বাস্থ সংগঠিত হয়, কেনই বা এঁ' 
স্বাস্থ্য ভগ্র হয়, কোন্‌ উপায়েই বা তীস্থাস্থা পুনঃসঞ্চারিত 
করা সম্ভবষোগা হয়, এতদ্বিষয়ে উপলব্ধির ফলে, ধর্মফাজক- 
গণ ষে সমস্ত তত্ব আবিষ্কার করিয়! থাকেন, শরীর, ইন্দিয়। 
মন ও বুদ্ধি-বিষয়ক সেই সমস্ত তত দার্শনিক ও বৈজ্ঞ- 
নিকগণ বুদ্ধিজীবী সাধারণের বুঝিবার উপযোগী করিয়! 
লিপিবদ্ধ করিয়া থাকেন, সেই সমস্ত তত্ব অধাপকগণের 
সাহাযো বিচার-বুদ্ধির দ্বার বিদিত হইয়া যাহারা সর্বা- 
সাধারণের স্বাস্থা রক্ষার অথবা হগ্ন স্বাস্থা নিরাময় করিবার 
দখিত্ব-ভার গ্রহণ করেন, ভাফাবিজ্ঞানানুলারে 
দিগকে বৈদ্ভ অথবা চিকিৎসক বলা হইয়া থাকে। 
সমাজে প্রকৃত ধশ্মযাজক) গ্রকৃত বৈজ্ঞানিক ও দাশনিক 
এবং প্রক্টত অধাপক না থাকিলে প্রন্কত চিকন কগণের 
বিদ্ভমানতা হয় না। 
ধন্মথাজক এবং প্রকৃত নৈজ্ঞানিক ও দার্শানক এবং প্রক্কীত, 


স্তাহা- 


সম্ভবধযোগা অন্ুদিকে,। প্রকৃত 
আপ্যাপক বিগ্চমান গিলে প্রকৃত চিকিৎসকগণের উদ্ভ 


হওয়। অনায়াসমাধা হইয়া থাকে এইই তিন সঙ্গে 
সাধাকণের মণো অন্বাস্থা। অকাল-বাদ্ধিকা এবং অকাল-মুত্া্সি 
অসম্ভবযোগা হয় । 

ক্লাঘ। শল ও বাণিজা-সদক্ধীর যে সমস্ত জু ধশ্ম- 
বাজকগণ 'আবিদ্ধার করিয়া থাকেন এবং এ এ সঙগন্ধায় যে 
সমস্ত তত নৈজ্ঞানিক ও দাশ'নকগণ বুদ্ধজাণা সাধারণ 
বুঝবার উপযোগা করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া থাকেন, স্ইে 
সমণ্ত তর অধ্যাপকগণের সাহাষো বিচারবুদ্ধির ছারা 
বিদিত হইয়া যাহাতে কধি-শ্রনজীবা কৃষকের পক্ষে, শিল্প 
শনজাবা শিলার পক্ষে বাণিজা-শ্রঙ্গীতী বণিকের পঙ্গে 
কদাচিৎ কোনক্রুমে না হহতে পারে 


5৭ পথোগা শিক্ষা ও পরিচালনার দাগিজভার বাহার গ্রহণ 


লোকমান্জনক 


করিয়া থাকেন) ভাষা বিজ্ঞানাগ্ুসানে তাহাদিগকে বথাক্রমে 


কৃষি তব্বাবধারক, শিন্ন-তত্জীরধারক এবং বাণিজ্য-তস্বাব্‌- * 
পারক বলা হইঘ। থাকে | প্রকৃত ধর্-যাজক, কৃষি, শিল্প ও 
বাণিজা-ব্ষিমক প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ও দাশনিক এবং প্রকৃত 
'অপ্যাপক বিগ্ভমান না থাকিলে প্ররুত সুনিপুণ, কৃষি. 


ওরাবধারক, শিল্প-ত্থারধরক ৪ বাণিা-তত্বাবধারক- 


গণের উদ্ভব হওয়া সম্ভবযোগ্য হয় না। অন্তদিকে, প্রকৃত 


। 


শাবণ--১৩৪৫ ] 


ধন্মযাজক, প্রকৃত নৈজ্ঞানিক ও দার্শানক এবং গ্রকৃত 
অধ্যাপক নিগ্মান থাকিলে, প্রকৃত কবি-তকাবধারক, 
প্রকৃত শিল্প -হজাবপারক ৪ গর্ত 
উৎপত্তি হওয়া অনায়াসপাধা হইয়া তখন 
জনসাঁধারণেন মধ্যে কোনরূপ আঁঘিক এগ্রাচুষা বিগ্মান 
থকা একরূপ অসম্ভব হয়। 


বাণজা-তক্রাব্ধারকের 


থকে এবং 


উপরে যাহা বলা হউগ, হাহা তলাইয়া 
দেখা যাইবে যে, সমাভশনপো প্রক্কত ৭ 
থাকিলে অনাধাসে প্রকূত নৈক্গা'নক ও 
হহয়া থাকে, 
থাকিলে প্রকৃত আইন-প্রণেতার উদ্চুন হ 
হয়, প্রকত পম্মবাজিক এবং 


চিন্তা] করিলে 
বম্মুবাজক প্রিগ্কনান 
দার্শনকগের উদ্ুৰ 
প্ররুত পৈদ্ানিক ৪ দাশীনক বিগ্ুমান 
এয়া অনাগাসলাধ্য 
গ্রকুত উজ্ঞানিক ও দার্শনিক 
এবং প্ররুতআইন-প্রনেতা বিগ্কানান পাকলে প্রকৃত 
অধাপকের উদ্ুপ হওয়া অনাফাসসারা হয়, প্রত ধনুঘাজ্ক 


প্রকৃত বেজ্ঞানিক 


5 দাশুনক, প্রকত আইন-প্রুণে 2 এব 
প্রকৃত অবাপিক পিষ্ঠনান পাকলে 
কিতা 


-ৰাণিভা-তজাবধারকেল উদ্ধত থা 


গিক্টুত ১কংসক, প্রকৃত 
দারক,। প্রতি 
অনামানসিমাধা হই? 
থাকে ২ রর ঠ টি'কতসকি, প্রক্ীত প্লানতিভাবারি ক) প্রিকঠ 
শিল-ভতাবধারক এবং প্রত বাগিজা-তিজ্তারাক বিছ্টীনান 
কলে 


কৃতিক গ'ল কম্মচারা ৪ পর্তারক লতয়া সদাজের চ জন- 


আনজাবা রুদক, শুনগবা শিলা, আমগার! বাণকৃ, 
রণ, সেই জনসাধারণের মবো কোন অথাহাকও শ্াস্থা, 
গর, অকাঙ-বাদ্ধকা এবং অকাল-মুতা বিগ্ঠমান থাকতে 

পারে ন। 

২. আমাদিগের এই উপরোক্ত 
পোাঠকগণের মধ্যে 
নিক কল্পনা বলিয়া মনে করিবেন। তাহাদের মধো 
অনেকে ইহাও মনে করিয়া থাকেন থে, জনলাধারণকে সঙ 
বুধ অর্থাভাব ও স্বাস্থযাভাব হইতে সপ্পতোহীবে মুক্ত কলা 
সম্পূর্ণ অসম্ভব । 
মানুষ 


চিএটকে, 
অংনকেহ হয় ৩ কারানকের একট 


আধুশিক সভাত। ও বিজ্ঞানের ফলে 


যে শিক্ষা ও সাধনা-নিরত হইতে বাধা হইয়া 


পড়িয়াছে, তাহাতে উপরোক্ত মনোভাবকে সাপুণ অলীক" 


” বিপিয়। উপহাস করা তে না। এহ পাঠকগণ বদি 
£ প্রক্কত ধন্মষা ক, প্রাক বৈজ্ঞানিক ও দাশ।নক, প্রকৃত 


মম্পাদকীর | | ৫ 


আহন-প্রণেভা 
চিকিৎসক, 


৪ মাইন-বাবলায়া, প্রকৃত অধ্যাপক, প্রকৃত 
প্রকৃত কৃষি তর়ারধারক, প্রকৃত শিল্পতবা- 
বধারক এবং প্রক্কহ বাণিজা-তন্থাবধারকের গুণ ও দায়িত্ব 
সম্বন্ধে উপরে যাহা যাহা বলা হইয়াছে 
সহকারে চিন্তা করনা হইলে মানসনেত্ে 
দেখিতে পাইবেন বে, প্রক্কত ধর্মযাজক প্রস্তুতির উুচ্ছব 
সম্ভবযোগয হইলে, জননাধারণের নধা সব্বিধ 
অথ(ভাব ও স্বাস্থ ভান যে পন্পূর্নভাবে বিদুরিত করা সম্ভব, 
কোনক্রনেহ অন্বাকার করা চলেনা । ইহার পর 
পাঠকগশের মনে যদি কেহ সৌভাগ্যক্রমে ষথাবথ অর্থে 


হাহা অভিনিবেশ 


দেখেন, তাহ। 


হইতে 


হা 


পন সাম এ বছুজেদের মধো প্রবিষ্ট হইতে পারেন, 
তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে, এখনঞ প্রকৃত ধন্ম- 
দাজকেহ উদ্ভব হগরা অনস্গুব নঠে ১ আর বদি ভাষা 


দিজ্ঞানের সাহাযো অপবিবেদ অথবা কোরাণ অথবা 


বাহইনেলে 


হলে দেখিতে পাইবেন নে) এ তিন 


বব দধো বথানধ অবে প্রবিষ্ট হইতে পারেন, তাহা 
খানি গ্রন্থের প্রত্যেক- 
আইন-প্রণয়নপদ্ধতি, 
'চকসাপন্ধত, কবতত্বাবধারণ- 
বাণিজা-তত্বাবধারণ- 
'লাপব্দ্ধ রাহয়াছে। এ তিনধান 
থান প্রকৃত ভাষা- জ্ঞানের সাহাষো 
অধায়ন করতে পাঠ্লে এখনও প্রক্কত 
দাশ'নক, প্রবৃত আহন-প্রণেতা, প্রকৃত 
অধ্যাপক, প্রর্কৃত প্রকৃত কৃষি-তন্বাবধারক, 
প্রকৃত এবং প্রীত বাণিজ্য-তত্কাবধারক 
ওয়া সহডসাধা হইয়া! থাকে । বেদ, কোরাণ ও বাই- 
বেলের অধা্ন সব্েও যে উহা এখন আর সম্ভব হয়না 
তাহার কারণ, এখন আর কেহ গ্রকৃত ভাষা-বিজ্ঞান পরি- 
জাত নহেন এবং প্রক্ত ভাষা-বিজ্ঞান পারজ্ঞাত নছেন 
বালয়াই এখন আর কেহ এ 1তিনথানি গ্রন্থের কোন 
থাংনতেই যখাষথ অর্থে প্রবিষ্ট হইতে পারেন না । 
আমরা এক্ষণে ভারতবালী কোন্‌ অবস্থায় আয়া 
উপনাত হইমাছে এবং হইতেছে এবং আমাদের নেতৃবগ 
তাহাদের কাধা ও দাঞিত কিবূপভাবে সম্পাদন কারতেছেন 
তাহার আলোচনা করিব । 


দানব আপা, বিজ্ঞান ও রশনও 


অধ্যাগনাপকা 5 
গন্ধ ত নম তত্ব 


£- 


পাদ ত 


পারণপাত এবং 
সম্পূ্ ভাঙে 
গ্রঙ্থের দে কোন 
যধাবথ জথে 
বৈজ্ঞানক ও 
চিকিত্সক, 


শিলতজাব্ধাবক 


৫ বঙ্গপ্রী--৬্ষ বর্ষ 


জনসাধারণকে থে তাহাদের মরাভাব এবং শ্বাস্থাভার 
হইতে সর্ববতোভাবে মুক্ত করা সম্ভব তাহা আমাদের 
পাঠকবর্গের মধ্যে ধাহার! বিশ্বাস করিতে প্রস্ত্ত, তাহা 
দিগকে আমর! একবার মানসনেজে আমাদিগের শ্রমজীবি- 
গণের কুটারমধ্ো প্রবিষ্ট হইতে অনুরোধ করি । 
আমাদের অন্গদাতা এ ছুঃখী ও ছঃখিনীগণের মধ্যে 
প্রবিষ্ট হইবার আগে একবার ম্মরণ করুন যে, এক্সণে 
আষাঢ় মাস কেবলমাত্র দারন্ত হইয়াছে এনং ইহাও স্মণ 
করুন যে* অগ্রহায়ণ মাস না আদিলে আর পুনরার প্রচুর 
পরিমাণে ইহাদের পক্ষে খান্ভ গাওয়া সন্তন হইবে না। 
অর্থাৎ, এখন ৪ পাঁচমাস ইগদিগকে ইহাদের জীবনপাতণেন 
জন্ প্রায়শঃ সঞ্চিত শস্তের উপর নিভর করিতে হইবে। 
হুঃখী ও ছুঃখিনীগণের সঞ্চিত শস্তের পরিমাণ কত 
তাহার পধাবেক্গণে উদ্যত পাইবেন যে, 
উহাদের বার-অংনা-সংখ্যক মাশ্থষের সধিত শন্ত সম্পর্ণ 
ভাবে নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে এবং এই সম্মুথবণ্ী পা 
মাস ইহাদিগকে প্রা্শ? অনশনে, অদ্ধাশনে, বিরৃত-সিশনে, 
করিতে হইপে। 


হইলে দেখিতে 


পরোক্ষভাবে বিষপানে কালাতিপাত 
ইহাদের পরিধেম্ের দিকে ঢাঠিয়। দেখুন, ইভাদের অনেকেই 
লচ্জা-নিবারণের বলনথানি হহতে পধান্ত বঞ্চিত যাদের 


শতছিদ্র-পাবিবেষ্ি ৩ 


বা এক-আাধখানি মাছে, তাহাও 
এবং রংবেরতের সুত্রে দ্বারা আ্স্থত । 
কোন ভিনিঘ ইঠারা প্রারশহ জানে না। 

আষাঢ় মাসের বৃষ্টির সমর কোন শেণার গৃহে বাস 
করিয়া ইহারা জল-প্রবাহ হইতে মাম্মরক্গা করিয়া থাকে 
পাইবেন থে, উষাদের 


বিহানা পলিনা 


তাহার দিকে লক্ষ্য করিলে দেখিতে 
গৃহ প্রায়শঃ প্রয়োজনসাধনে সম্পূর্ণ অননর্থ। বাধা ইহা 
প্রক্ৃতিদেবীর সমস্ত ঝতুর সর্নাবিদ 
শত থাকে । 


ইহারা সন্াসীর মত 
প্রকোপের সহিত উলঙ্গ ভাবে মিলি 

ইহাদের স্থাস্থা ৪ চেহারার দিকে চাহিয়া থাকিলে 
ইহারা সম্পূর্ণভীবে মনুষ্যাবয়বঘুক্ত কি না| তদিলয়ে পায়শঃ 
সংশয়ের উদ্ভব হইবে। ইহারা আনাদের ছ্রিশ কোটার 
৩৩ কোটী । পাঠক এই ছব্রিশ কোটার তেত্রিশ কোটা 
শ্রম্ীনীর গ্রক্কৃত অবস্থা পর্যাালোচন। করিছা যদি 
ভারতের প্ররুত জনপাধারণের শবস্থ! পরিজ্ঞাত হইন্ডে 


[ ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা 


সক্ষম হইয়া থাকেন, তাহা! হইলে এক্ষণে একবার বাকা 
তিন কোটা বৃদ্ধিজীবার অবস্থা নিরীক্ষণ করিবার জন্য 
সহরে সহরে দু!রতে প্রস্বহ হউন 

দেখিতে পাইবেনঃ ইইাদের মধো কোথাও বা টিকি 
ও নামাবলীধারা, কোথাও বা আলখেল্ল। প্রৃতি-পরিঠিত 
ধম্মযাডাক আছেন, কিন্ত এ ধন্ম-যাজকগণের মো গ্রায়শঃ 
ধন্ম-জ্ঞান পিগ্ঠমান নাই । ইহারা "অথাভাবে ক্রি 
'প্রায়শঃ সব্ববিবি স্বভাব-ভ্রগ্ত হইয়। পড়িমাছেন। 
সরলতার নামে হমণাগণকে কন্বা-্রপ্গা করিতে 
হহাদের কোন ইত্িছই 
আমজা!বগণের আধো যে 


প্রাঃ কৃঠাবোপ করেন না। 


প্রায়শঃ সংঘত নচে। 


পাঞ্র। 


পরস্থ, 


সঙ্কো১ দেখিতে বায়, সেই মক্ষো5 পথান্ত ই্টারা 


চাতুরা-জালের দ্বার] ঠিরোহিত করিয়া ফেলিয়াছেন। 
হাক্ষ করা 0১ 


নিজ-শপার-মধো মন ও বুদ্ধিকে প্র দুরের 


কথা, মন ও বুদ্ধি কাহাকে বলে হাঙ্া পথান্ত ইাশা 
পিদিত নতেন। 
বৈজ্ঞানিক ৪ দাশানকগণের দিকে তাকালে একহ 


হারা বৈজ্ঞালক ও 


অবছু! পালা ত হহপে। সান 
দ্াশনিক, বিস্থ বিজ্ঞান ৪ দর্শন কাভাকে বলে তাহার 
সংঙ্ঞা পরাস্ত হার প্রাঃ বিপিত হেন । হালা এক 


একটি কথার ড় 06101157710) এবং 
কন, 
৩ হইরাছে, 


একজন এক 
নিহা শুহন নুতন শখ প্রবাহের চঈ করছেন । 
2িপবঙ্কায় ছপনা 


কেন যে ভনগালারণ এর হাদুশ 


কি কারলে ভনসাধারণ রঙ্গ পাহিবে ঠিতসন্বকো কোন প্রশ্ন 
করিলে হইাদিগের প্রাঃ কোন মুখধাপান শুনা বাইরে 
না। হহারাও প্রারণত অথাচাব-প্রপাড়2 ও স্বাস্থ্য 
গুখ-বঞ্চিত | একমাএ দস্ত দস্ত ছাড়! 
আর কোন সম্থগ হভাদিগের নিকট থাকিলে জনসাধারণ , 
এতাদূশ দুখে নিপতিত হইতে পারিত কি? চরিজের 
প্রয়োজনীতার কথা সমাজ হইতে উঠাহয়া দয়া $ু 
করিয়া নারাগণকে লয়া বিবিধ রকমের পন-ভোজনে 
বাপু5  থাকিবেন, তাহার |নতা নুহন পরিকল্পনা 


হহাদের সম্বল। 


"আবিষ্কারের জন্য ইরা সন্দদা সঠে%। - 


আইন প্রণেতা ৪ আহন-বাবসাগিগণের কৃতিত্ব ম্বতঃগ 
প্রকাশমান পহছিয়াছে | ইহাদের আইন-প্রণয়ন ও আইন- 


শ্রাবণ--১৩৪৫ ] 


বাবসায় যদি সার্থক হইত, তাহা হইলে মানবলমাজের 
মধ্যে এত অধিক পরিনাণে নিঠা নুতন নৃহন ভাবের 
পরস্থাপহরণ ৪ প্রবঞ্চনার দু্গান্ত দেখিতে পাওয়া ঝাই ৩ 


না। তথাপি, ইহাদের সনালোচন! করা বিপ্ছ্জনক, কারণ 


আজকালকার দিনে ইহারা ভ্যপ, দি. আই. ই, প্রতি 
উপাধিনে ভূষিত হইয়া সমাজের নেতৃতধে অধিষ্ঠিত তইয়! 


রঠিয়াছেন। ইহাদের বাগঞালে শ্তানের ধন অনায়াম 


রামের ভস্তে চলিরা যাইতেছে, নিরপহার ফাসিব কানে 


ঝুলিতেছে, নরহস্তা উচ্চ রাভপদে প্রতিষ্ঠিত হইতে 
পারিতেছে, পরী-লোলুপ সঙ্গমের উচ্চ শিএরে 
উঠিতে পারিহেছে | সমাজের ইশ্বপাবুদ্ধিব কোন 
সহায়ত না করিয়া সময় সনয় নিনীহ মানুদ গুলিকে 
সঙ্দস্থাস্ত করিয়া ইহালা দলার মহ নিজনিগকে 
উ্যাশালা কণিয়া তলিতেছন | ইহাদের অনেকে 
প্রায়শঃ ভুলক্রদে ৪ সহি কথ! না কঠিম্া সতোপ ছট। 


প্রদান করিতে সঙ্গন হইয়া থাকেন | হথাপি, ইহারা 


মন্ত্ান্ত বাবমায়ের হক একটী সন্পান্ত বাক্া! 


অধ্যাপকগণের গুণ এ কাধ্যঙগমহার দিকে জক্ষা 


করলেও প্রায়শঃ একই রকতেন উনশ্াশ্রোদ্াপক অবস্থা) 


পরিলক্ষিত হহনে। স্গলেল গ্োটি ছোট শ্িক্ষকগনের 


কথা ছাড়িয়া দিলে, গ্রায়শহ অপানন। এবং অধাপনার 
নিপুণভার চিন্তা ছাড়া আর সমস্ত রকমের কাধাতহপরহা, 
হ অধ্যাপকগণের মধো পরিদুষ্ট হয়। আলতা হংপরতা, 
সত্যাসতা-মিশ্রত আম্ম-বিজ্ঞাপন পর হা, কোন ন্যিয়ে 
আমুপভাবে প্রবিষ্ট না হইয়া হইসম্বক্ষে বিজ্ঞতাজ্ঞাপক- 
কৌশল-পারদশিতা বিষযহীনবন্ততা 


প্রায়খঃ অঙ্গাঙ্গিভাবে ভাড়িহ। 


দক্ষতা ইইদের সঠিত 
চরিজ্রের দিকে লক্ষ 
অবৈধ- প্রণয়- প্রণয়ন কুশলতার 
অভাব দেখা যায় না ইষ্টারা যব বাস্তবিক পক্ষে 
কব্যপরাযণ হইতেন তাহা হইলে 


করিলেও ইন্ভাদের মধো 


ইষ্ঠাদের চেল দিগকে 
এত অধিক পরিমাণে নফরতাল জঙ্ক লোলুপ এবং বেকার 
হইতে হইত না । 

“চিকিৎপকগণ রুণ্রকে নিতোণী ছবিতে পান আর 
না-ই পারুন, নিরোগাকে যে গ্রায়ণঃ উদ্তরোস্তর রোগী ও 
অকর্মণ্য করিয়া তুলিতে পাবেন, তাহা নিঃসন্দেহে বলা 


সম্পাদকীয় | ৭ 


মাইতে পারে। 
সমাজের মধ্যে 


উইাদের স্বাস্থা-বিজ্ঞানের ফলে মানব- 
বোগের সংখা ও রোগার সংখা ও 
হালপাতালের সংখ্যা যে উদ্বোন্ডুর বুদ্ধি পাইয়া ইহাদের 
করিতে পরিচয় দিচেছে 
হাকাহলে 
চিকিৎসা-বিজ্ঞনে ইহার] 


তাহা বাস্তব অবস্থার দিকে 
ন্ধীকার করা যাঁর না। 
1 নিপুণ হউন আর না-ই হউন, 


কোনক্রমেই 


পাঠাবস্থ। হইছে ইই[দের অনেকে যে মগ্ঘপান ও প্রণ- 


সংঘটনকাধ্যে পারদশী ই 
ভাঙঙলানান বচিঘাঁছে। 


আনেক স্তলে অসঙ্কুচি 


1 থাছকেন, ভাহার লহ দৃষ্টান্ত 
প্রতারণার কার্ষোও বে ইহার! 
জীবন বীমা 
কোম্পানীসনুচের মানলামোকদ্দমার বৃস্থাস্ত পাঠ করিলে 
সুস্পঙ্টুহানে প্রতিভাত 


তাহার সাক্ষা 


হইবে। 
4. 


শিল-শিগ্ভা ও নাণিজা-নিষ্ঠাসমৃহে উপাধি- 


ধারা মানুদের সংগা! যতই বুদ্ধি পাইতেছে, 


কুযি- বিদ্যা 
মানবসমাঙ্গের 
€ বাণিজের লাহভনকভা সগ্থন্ধে অনি- 


অধো কবি, শিল্প 


ন্সুতা ততহ প্রসারলাভ কনিিভছে-এই সভা হইতেই 
আধুনিক কৃষি-তভাতধারক, শি্হজীবধাবক এবং বাণিজ্া- 
তক্রাবধাবকগণের কাষানিপুণভার নিরশ্ন দেগা যাইবে । 
পৰচ্থাপহরণ, উতৎ্তকি- 
দান ও উঠা পভুতি বিষয়ে ইহাদের দক্ষতার পরিচয় 


নন্তুন-কৃন্দন। 


যত অধিক পরিমাণে পাওয়া যার, ইহাদের আমল কর্তবা- 


নির্বাহের নিপুশতা ভাহার শতাংশের 


একাংশ পরিমাণেও 
'বস্তমান দাকিলে, জনসাধারণকে অথাহাত এভাপৃশভাবে 
বৃদ্ধিজীবিগণের সন্তনি-সন্ত তিসমুহের 
বৃদ্ধি পাই 


মধো বেকার 


ও ভরিহানের সংখা! যেন্ধপ হছে তাহা আরও 
হৃদয়াবদারক । 
মোটের উপব, ভারতবামিগণের অনুস্থার দিকে লক্ষা 
করিলে সাধারণ শ্রবছীবিগণের অবস্থ। যেবূপ জনয়নিদারক, 
বুদ্ধিজীবিগণের অবস্থাও সেইবপ নৈরাহ্তজনক। এক 
ঈদকে জনপাধারণ দুঃখে হাবুডুবু খাইতেছে, অন্ধ দিলে 
বুদ্ধজাঁব্গণ স্ব স্ব কর্তবা বিশ্বৃত হইএা ভাগুব-নুংপ টা 
করিয়া নাচিতেছেন। এক কথায়, সগাধারণের 
অবস্থা ক্রমেই সঙ্গীন হইতে সঙগীনত" হইয়া পড়িতেছে, 
অপচ ধাহাদের ছ্বার। শ্রী অন্হার উন্নহিসাধন কৰা 


৮ বঙ্গশ্রী--ভষ্ বর্ষ 


সম্ভবপর, তীহাদেরও উদ্তবোত্তর বুদ্ধি 
পাইতেছে। 
এই সময় ভারতের 
বিশেষ প্রণিধানযোগ্য | 
স্বাধীনতা লাভ না 


আধিক অবস্থার কোন 


মোহমুগ্ধতা 
নেতৃবর্গ কি করিঠেছেন তাহা 


কহিতে পারিলে ভনসাধারণের 
উন্নতি সাধন করা সম্ভবযোগা 
নহে, এই অজুগাতে কংগ্রেস কোমর বাধিয়া স্বাবানভা৭ 
যুদ্ধে লাগিয়া গিয়াছেন। অথচ,কেহই ভাবির 
ন! যে, স্বাধীনতা হইলেই জনসাধারণের দ্ুঃথ-ছুদ্দশা দুর 
করা সম্ভবযোগা নগে।  স্বাদীনতা 
সাধারণের দুঃখ-ছুদ্ঘশা দূর করা সম্ভবযোগা হইত, 


দেখাতিছ্েন 


হইলেউ ঘদি জন- 


তাহ! 


আমাদের রক্ষার উপায় কি? 


ভারতবঞ্রে বুক্ধিভীবী ৪ 
মান্ুধই বে প্রা্শঃ সর্দবিধ বিষয়ে উন্তরোন্তর হীনতা প্রাপু 
হইয়াছে এবং হইতেছে তাহা গত সপ্তাঠের “জানলা কোন্‌ 
দিকে ?-_শাধক সম্পাদকার় সন্দভে 
এই অবনতির রর 
ভারতবাসিগণের প্রকৃত ভাবরতবাদী হিনাত 
বিলুপ্ত হইবার আশঙ্কা 
অভিমত । 

মনুষ্যজন্য পরিগ্রাহ করিয়া বছ্য'প চাবিটি অন্ন সংস্তানের 


শ্রম্জানা এই উভয় শ্রেণীর 


দেখান হহয়াছে । 
পাতিলে 
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গঠি সনভিনিলঙ্গে দিলাইতে না 


ব আঅস্ডিহ পথান্ 


আছে, ইভা আমাদিণের 


জন্ত ব্যক্তিগত ভালে হ্বকার বুদ্ধি-বিব্চেনা পিসজ্ঞন পিয়া 
বেভনভোগী কন্মগারা হইয়া চিরভাবন যন্ত্রের ঘত অপরের 
আদেশান্ুবন্তি ঠা করিতে হন, 'অথণা 
চাতুরার আশ্রয় গ্রহণ করিতে বহসরে 
পদাপণ করিতে না করিতেন যগ্ঠংপ প্রতিদিন কোন না 
কোন ব্যাধিতে বিধ্বস্ত হইয়া বাকীজাবন ভরাগ্রশ্ের মত 
কাটাইতে হয, অথনা। চত্বরিংশৎ বপর অতিক্রম করিতে 
না করিতেই যঞ্ঠপি পরিজনকে চঃখসমুর্রে ভাসাইয়া শতকর] 
৬৭ হ্ছনের নৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়, হাহা হইলে মনুষ্য 
জন্ম ধারণ -রিবারযে কোন সাথকতা। থাকে না, হা বলাই 
বাহুলা। ভারত্লাসার বস্তব অবস্থা অনুসন্ধান করিলে 
জানা যাইবে যে, ভাগন্নাসিগণ ঠিক ঠিক উপরোক্ত 


প্রতিনিয়ত ছল, 
হন এবং বিংশ্তি 


[ ২য় খণ্ড, ১ম সংখা 


হইলে ইয়োরোপের কোন দেশেরই জনসাধারণের মধো 
কোনরূপ আথিক দরদ্দশা দেখ! যাইত না। কিন্তু, বাস্তব 
সভ্য সম্পূর্ণ বিশবীত। 

এই সময় গাঙ্গীপী ও জওহরলালা 
সভাপত সুভাবচন্বা কি করিতেছেন তাঠাও বিশেষ 
মনোযোগের থোগা। 

গাঙ্গাতী এক্ষণে সথের  সেনাদলগঠনে ব্যাপুত, 
জগ৪হর্লালভ্াা আন্তচ্জাতিক অবস্থা-নিরূপণে জভিনিবিঃ, 
আর সুভামচন্্র অভিনন্দনগ্রাহণে মাতোনারা। 

তহার্হ ভস্থা আনাদের প্রশ্ন _মামরা কোন্‌ দিকে ? 


ও কংগ্রেস 


আমাদের প্রশ্থ কি বিন্দুমা৪9 অপ্রাসঙ্গিক? 


অবস্থায় আসিছা উপনীত হইয়াছে ॥ আপ, এ ভারত- 


বর্মে কিছু দিন ভি 


াগে9 হন এক 


এপনকার শহকরা ৯৯ জন, কাহার দ কোনবপ পেতিন- 


কানা নকলগিপ্ি লা করিস হল 


ছল-দাতুধাপ আশ্রন 


এাহণ ল! করিয়া, স্থাবান ভাবে কনি, শি গু পাণিগা প্রভৃতির 


হাবন নিলিঠ করিতে পারিত এস 


হই 


পচ 


ছারা গে নানা 
৭০1৮০ লুত্সল পগান্ত 


শালা 


অধিকাহশ মাগুর 
যৌপন বক্ষ! করিত পালিত ও পার্থ জাবন লাভ করিহ। 

কোন্‌ উপায় অবলম্বন কাললে পুনগাগ আগেকার 
কোনরূপ নঘবগিবি না কয়া সঙ্গবকমের 


হইত মুল হইয়া বাক্তিগত ভাবে স্বাপানভার 


হত কাভার? 


নন্দ উপভোগ কলিষ্বা, নাবোগী ধুবকেল মত দীথ জীবন 
ধারণ করা সম্ভব হতে প্রপানতঃ আাহার 
আলোচন! করা আমাদের বঞ্মান সনদের উদ্দেহয 

আনর! গত সপ্রাহের “আনব কোন দিকে 7” শীর্ষক 
সনদে দেথাহয়াছ যে, মানুম প্রপান 5: ছুই শ্রেণীতে 
বিভক্ত, যণা১--(১) ঠা ও (২) অমজ্গাপী ; মানুষ 
যেরূপ শ্রপানতঃ ছু শেণাঠে বিভক্ত, সেইনপ মানুমের 
'জাবনও দুহ শ্রেণার কাণে। রর ভক্ত, ঘথা১--(১) ব্ক্িগুছছ 
9 (২) সঙ্গত | বুদ্ধিজীপী মাছুম গ্রধানতঃ আট 
শেণাতে বিভক্ত, বণা5-0১) ধন্ধাযাজ ক) (২) বৈজ্ঞানিক ও 


পাবে, 


শ্রাবণ১৩৪৫ ] 


দাশনিক, (৩) মাইন প্রণেতা ও আইন-বাবসারী, (৪) 
+ অধাপক, (৫) চিকিৎসক, (১) কুধি-তত্তাবধারক, (৭) 
শিল্প হস্াবপারক, (৮) বাণিঞা ভত্ঞানধারক | আর, শমজাবী 
মানুষ প্রধানশঃ চাবি শ্রেণীতে বিভক্ত, যদা-(১) শরম 
জীন রুষক, শ্রমগীপা শিল্পী, (৩) শ্রমগ্ভাগা বণিক, (8) 
পরিচারক | যে দুই শ্রেণীর কার্ধ। লনা প্রতোক মানুষের 
জীবন গঠিত হইর। থাকে, সেই দুই শ্রেণীর কাধের 
প্রতোকটি আনার প্রধানত: পাচ শ্রেণীর বিষ লইয়! 
পরিচালিত হয়, যথা (১) অর্থগত, (২) 
(৩) ইন্ছিপ্গ ত, (৪) মানা-গত এবং (৫) বুদন্ধগত। 
আনাদের গঠ সপ্ুহেদ উপলোক্জ সন্দূর্ভ অভিনিবেশ 
সহকানে অনভ্তখাবন করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, মাসুম 
যাহাতে সর্দরকমের উচ্ছঙ্ঘনতা হইতে মুক্ত হইয়া, 
কাহারও কোনরূপ নফরগি'র না করিয়া, বাক্কিগতভাবে 


শবীরগত, 


স্াধীনহার আনন্দ উপ/ভাগ করিতে পাছে নং নীবোগ 
মুঃকের মজ দীঘ জীবন লাভ করিতে সমর্থ হয়, তাহা 
করিতে হইলে একদিকে বেরূণ আর্থিক প্রাচুষোর 
প্রয়োজন আছে, অঙ্গদিকে আবার শাবীারক স্বাস্থ, 
ইন্দিয়ের নপলভা, মনের একনি তা এবং বুদ্ধর নিপুণত'র ও 
সমান পরিমাণের আবগ্রাকভা পিষ্ঠনান কি 
করিয়া মানবের উপরোক্ত আর্থিক প্রাচুধা, শারারিক স্বাস্থ, 
বুদ্ধি নিপুণভ] 
*যুগপত্ধ ভাবে প্রয়োজনয় পাবমাণে সঘটত হইতে পাকে। 
* তাহার কণা ভাবিতে বলিলে দেখা যাইবে যে, মানুষ 
“যাছাতে তাহার আদশগ্থলে পৌছতে পাবে, 
আথিক প্রাচ্ধয, শারীরিক স্বাস্া, ইন্দিছের সবলত।ঃ 
মনের একনিষ্উ ৬ ও বুক্ধির নিপুণ তার যুগপং ভাবে পয়োজন 
: হইন্কা। থাকে বটে, কি যহদিন পথাস্ত আর্থিক প্াচুধা 

সমাক্‌ ভাবে লাভ কর! সম্ভব না হয়। তিতদিন পযাস্ত 
শারীরিক স্থাস্থা গ্রস্ৃতি অপর ঠারিটাবিষয়ক প্রাচুষ। লাভ 
একর কোন ক্রমেই সম্ভব হয় না 

হইবে যে, কোন দেশের একটি ভি যাহাতে আদশ- 

স্থলে উপনীত হইতে পারে, তাহা করিতে হইলে এ 
জাতির প্রত্যেক মানুষটী যাহাতে সব্ধরকমের উচ্ছঙ্ঘলতা 
. হইতে মুক্ত হইয়া, কাহারও নফরগিরি ন1! করিয়া, বাক্তিগত 


আছে । 


ইন্দিয়ের সবল], মনের এক নিষ্ট তা এবং 


তন 


কাজেই বলিতে 


সম্পাদকীয় 


৯. 


ভাবে স্বাদীনতার আনন্দ উপভোগ করিতে পারে এবং 
নীবোগ বুবকের মত দার্ঘজাবন লাভ করিতে সমর্থ হয়, 
সর্বাগ্রে তাঙান ছেষ্ট!র পরত হইতে হয় এবং কোন গাতির 
প্রতোক মানুঘ্ী থাহাতে সর্ববরকমের উচ্ছজ্খলতা হইতে 
মুক্ত হইয়। কাহারও কোন কমের নফরগিরি না! করিয়া 
বাক্িগতভাবে স্বাধানহার আনন? উপভোগ করিতে পারে 
৪ নীরোগ যুবকের মত দার্ধজাবন লাভ করিতে সমর্থ হয়, 
তাহ! করিতে হইলে, দেশের মধো যাহাতে প্রভোকের 
আর্থিক প্রাচুধা নংঘটত হইতে পারে, স্ব প্রথমে তাহার 
চেষ্টার হস্তক্ষেপ করিতে হয়। 
যাহাতে কোন জাতির প্রত্যেকের আর্থিক প্রাচ্য 
সংঘটত হয়) ঠাঠা করা অনায়ানসাধা নহে । কোন্‌ 
[াতপ গ্রহোকের যে আর্থিক গ্রাচুধা সংঘটত করা 
সম্ভব, তাহ) পান্থ আউকালকার পিশেম্ছসণের মধো 
আনেকেই স্বীকার করেন নং । হহাবা মনে করেন যে, 
বধন কোন জা তর দোট লোকমংখা! বুদ্ধ পাইতে থাকে, 
ভখন বাহাতে লোকসংখার বুদ্ধি না ঘটে, তাহা করিতে 
না পারিলে, দেশের কতকগ্তঙ্গ লোকের অথাভাব ঘটা 
ইইারা পরোক্ষভাবে ণজীব দিয়।ছেন ধিনি 
আহার দিবেন তিশা, এছ মহাবাকের মতাতা পরান্ত 
কারয়া থাকেন মাগুৰ যদ মুখতান্থ ও 
পাপে লিপ্ত না হই ধথাধধভবে লিবিধ সংগঠনের 
ব্রঠা হর, তাহা সর্ধাবস্থায়ই 
প্রত্োক দেশের ভ্রঠোক জাতির প্রতোক মাহ্ষটর 
আধিক প্রাচুধা মংঘটহ কর! সম্ভব, তাহা আমরা 
একাধিক সন্দভে প্রণা পুত করিগাছি। কোন্‌ কোন্‌ 
কাযোর ফগে কোন গাতির গ্রঠ্যেক ফান্ষটর আথিক 
প্রাচুষ। সংঘটিত করা সস্তববোগা হইতে পাবে, তাহ!র 
অলোচন! আমরা বর্ধমান সন্দভে বিস্তৃতভবে পুনবার 
উত্থাপিত করিব ন1। 


্ি 


আংনবাধা। 
অন্বাকার 


কষে হইলে যে, 


আমর। পাঠকগণকে শুধু ই ক্মরণ করাইয়া! দিতে চাই 
যে, কোন জাতি যাহাতে জাতীয় আদর্শস্থলে উপনীত হইতে 
পারে তাহা করিতে হইলে, বন্ুবিধ কারা ও সংগঠনের 
গ্রয়োক্ছন হইয়া থাকে বটে, কিন্তু জাতির গ্রহোক 
মান্ষটি যাতে প্রয়োঙ্নমত আগিক প্রাচুধ্য উপভোগ 


৯০ বঙ্গশ্রী--৬ঠ বর্ষ 


করিতে পারে তাহা! করিতে হইলে, প্রধ!নতঃ দুটটিবিষয়ক 
কাধ্যের আবশ্থাক হইয়। থাঁকে,বথা--(১) জমির স্বাভা'বক 
উর্ধবরাশক্তির সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি এবং (২) বিবিধ দ্রব্যমুলোর 
মধ্যে সমতা! (77106 )-সাধন। 

কোন জাতির প্রত্যেক মানুষটি যাহাতে এ্রয়ো্নমত 
আর্থিক প্রাচূরধা উপভোগ করিতে পারে তাহার এতাদৃশ 
সহজ উপায় বিগ্মান থাকা সত্বেও মানব-সমাজের প্রায় 
প্রতোক জাতির প্রায় প্রতোক মানুষটির এতদূশ পরিমাণে 
আর্থিক অভাবের তাড়না সহ্য করিতে হয় কেন, তছ্িষয়ক 
গবেষণায় প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, উহ্থার প্রধান 
কারণ, বিবিধ শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী মানুষের স্বশ্থ কর্ত্ধা 
কার্ধো ও দাঁয়িত্ব-নির্ববাহে অবহেলা । (১) বুদ্ধিজীবী মানুষ 
ও শ্রমজীবী মানুষ একত্র মিলিত হইয়া কাধা করিলে যে 
সমাজের সব্ধরকমের দুঃখ দুর করা সম্ভব, (২) শ্রথজীবী 
মানুষের পরিচালনা করা যে বুদ্ধিজীবী ঘান্ুষের হস্তে 
স্বভাবতঃ ন্স্ত, (৩) শ্রমজ্জাবী মানুষ কতবাত্রষ্ হইলে 
তাহার জন্ত যে বুদ্ধিজীবী মানুষের উপর দায়িত্ব আরোপিত 
করিতে হয়, (৪) কাষেই, সমাজে কোনরূপ বিশৃখল। 
উপস্থিত হইলে তজ্জন্ক ঘুক্তিসঙ্গতভাবে বুদ্দিভীবী মাগুষই 
যে সর্বাধিক দায়ী হইয়া থাকেন, এই চারিটি সত্য শ্রীকার 
করিয়া লইলে মানব-সনাজের বৃল্টমান আখিক অভাবের 
জন্ত যে সর্বাধিক দায়িত্ব বুদ্ধিগীবী মাগুনগণের স্বন্ধে 
আরোপিত করিতে হয়, তদ্বিবয়ে অন্বাকার কর! চলে 
না। বুদ্ধিজাবিগণের মধ্যে কোন্‌ কোন্‌ শ্রেখবুর মানুষের 
কিরূপ চেষ্টার ফলে মানুষের এতাদৃশ অবনতির অবথ। 
সন্ধেও পুনরায় প্রতোক মানুষের আথিক প্রাচুধা আনয়ন 
করা সম্ভববোগ্য হইতে পারে, সাহার আপগোচনা করা 
আমাদের এই সনের অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য, ইহা মনে 
রাখিতে হইবে। 

কোন্‌ কোন্‌ শ্রেণীর নাসগুষের কিরূপ চেষ্টার ফলে 
মানুষের এতাদৃশ অবনতির অবস্থ| সত্বেও পুনরায় প্রত্যেক 
মানুষের আথিক গ্রাচুধা আনয়ন করা সম্ভববোগ)। হইতে 
পারে, তাহা আমরা গত সপ্তাহের “আমর! কোন্‌ দিকে ?”- 
শীর্ষক প্রবন্ধে দেখাইয়াছি। এ প্রবন্ধে ই£৪ দেখান 
হইয়াছে যে, সমাঞমধ্যে প্রকৃত ধর্শযাজক বিদ্তমান 


-কুজ্াপি অর্থাভাব বলিয়া কোন অবস্থ। 


[ ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা 


থাকিলে অনায়াসে গ্রকৃত বৈজ্ঞানিক ও দারশশনিকগণের 
উদ্ভব হইয়। থাকে; প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ও দাশনিক 
বিদ্ধমান থাকিলে প্রকৃত আইন-গ্রণেতার উদ্ভব হওয়া 
অনাযাসসাধা হয়: প্রকৃত ধর্ম-যাঞ্ক, প্ররুত বৈজ্ঞানিক 
ও দাশনিক এবং প্রকৃত আই ন-প্রণেতা বিগ্কমান থাবিলে 
প্রকৃত অধ্যাপকের উদ্তব হওয়া অনায়াসসাধা হয়, প্রকৃত 
ধর্ট-বালক, গুকৃত বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক, গ্ররুত আইন- 
প্রণেতা এবং প্রকৃত অধ্যাপক বিমান থাকিলে প্রকৃত 
চিকিৎসক,গ্রুকত কষি-তত্বাবধরুক,প্রকৃত শিল্প-তবাবধারক 
ও গ্কৃত নাণিজা-ত্ত্।বধারকের উদ্ভদ হয়া অনায়াস- 
সাধা হয়। 

আমাদের উপরোক্ত কথাগুলির ঘুক্যুক্তঠা অন্ত- 
ধান করিতে পািলে ইহা সইগেই বুঝা যাইবে যে, 
ধন্মবাজক, নৈজ্ঞানিক ও দাশানক, আইন-পণেহা 
আইনবাপপাযা, অধ্াাপক, চিকতনক, কষি-হতানধারক, 
শিল্লতর্াব্ধারক ৪ বাণিঙ্গা-তাবধারক, এন আট শ্রেণীর 
বুদ্ধিঞাণা মাগুষের কোন শ্রেশাহই অপর এক শ্রেণীর 
সাহাবা বাতীত সমাক্‌ ভাবে শ্বীর কণ্তবা পালন করিতে 
সমর্থ হন না এবং কন্তব্যনিষ্ঠ পধন্মধাঞকের উদ্তব ন। 
হইলে অন্ত কোন শেণীর বুদ্ধিগীবার উদ্ভব হওয়া 
সম্ভনযোগা নহে । 

বন্তমানে যে সমস্ত গ্রন্থ ইতিহাস বলিয়! প্রচলিত, 
সেই সমস্ত গ্রন্থ কাধাকারণের মাপকাঠির সহায়তায় 
কধাধ্ুন করিতে বসলে দেখা যাঠবে যে, উঠার অনেক 
স্থলই  সম্পুরভানে বিশ্বাদঘোগ। উপরোক্ত 
ইঠিহাসের মধ্যে যাহ! প্রাচীন ইতিহাপ বলিয়া পরিচিত, 
তাহার যে সমস্ত অংশ আবশ্ব।সযোগা তাহ! বাদ দিয়া, যাহা 
কাধযকারণলঙগত তাহা মানস-.নত্র অন্থমান কারতে 
পারিগে দেখ। যাইবে যে, প্রাচীন মান্বলমাঞ্জে এমন 
একদিন ছিল, যখন বস্তত-পক্ষে যাহা আঞ গ্রাবাদবাক্য 
বলিয়! অবিশ্বাসযোগয হয়! পড়িয়াছে, সেই 'রাম-রাজত? 
সতাসত্যই বিগ্ভবান ছিল এবং তখন মান।গমাঙ্জের 
বিস্তমান [ছিল 
ন। ঘখন মানবসমাজে এতাদূণ অর্থাভাবহীনতা সর্বত্র 


ফুটিয়া উঠিতে পারিতেছিল। তখন মানদনেতে ইহা 


নহে । 


আ(বণ--১৩৪৫ ] 


দেখ! যাইবে যে, তখন সর্বত্রই কর্তব্যনিষ্ঠ ধর্শযাঁগ্রকগণ 
বিদ্তমান ছিলেন এবং তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে কর্তব্যনিষ্ঠ 
বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক, কর্তব্যনিষ্ঠ আইন-প্রণেতা ও 
আইন-ব্যবলাযী, কর্চবানিষ্ঠ অধ্যাপক, কর্তব্নিষ্ঠ 
চিকিৎসক, কর্তবানিষ্ঠ কৃধতবাবধারক, কর্তব্যনিষ্ঠ 
শিল্পতত্বানধারক এবং কর্তব/নিষ্ বাণিজা-তত্াবধারকগণ 9 
সমাজের সর্দবরূ পরিশোভিত করিয়াছিলেন । 

সংঙ্কারাবিষ্তভা পরিত্যাগ করিয়া অনুসন্ধান করিতে 
পারিলে দেখা যাইবে যে, যে আট শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী 
মানুষের 'অভ্যদয়ের লে একদিন মানব-সমাল হইতে অর্থা- 
ভাৰ সমাকূ ভাবে নিদুরিত হইতে পারিয়াছিল, দেই আট 
শ্রেণার বুদ্ধিজীবী মাগ্ুষ এখনও বি্কমান "আছেন, কিন্ত 
এখন আর তাহাদের কেহই প্রারশঃ কর্তন্যনিষ্ঠ নহেন | 
পরন্ধ, উইদের প্রায় প্রতোকেই নামে মাত বিষ্কমান 
আছেন । বর্তদানকালে ধাহার। ধর্মুযান্তক, বৈজ্ঞানিক ও 
দাশনক, আইন-প্রণেতা ও আইন-বাবসাযী, অধ্যাপক, 
চিকিৎসক, কৃষি-তহাবধারক, শি্ি-হস্থারধারক ও বা!ণজা- 
তত্তাবধারক বলিয়া পরিচিত, ভাহাদের অধিকাংশই যে এ 
এ নামের কলঙ্ক, তাহাও আমরা আমদের গত সপ্ত হের 
“আমরা কোন্‌ দিকে 1” শীর্ষক সন্দভে দখা ইয়াছি। 

কোন্‌ উপায় অবলম্বন করিলে পুনরায় আগেকার মত, 
মানবসমাঞ্জ সর্বাতোভাবে অথাভ।ব-পরিশুগ্ত হইতে পারে 
তাহা শিদ্ধারণ কঠিতে হইলে আমাদের মতে, ধন্ম- 
যাজ্জকাদি যে আটশ্রেণীর দুঙ্ধিজ্ীবিগণ সনাজের সর্ববএ 
পারশোভিত করিয়াছিলেন, তাহাদের বিলুপ্ত কেন ঘটল 
এবং তাহাদের নামে কেন কতকগুপি কগক্কময় মাগুষ 
সমাজে স্থান পাইল, তাহার সগ্গানে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। 

এঁ সন্ধানে প্রবৃন্ত হইতে হইলে, কি করিয্া মানুষ 
ব্যক্তিগতভাবে দারিদ্রযাবস্থা হইতে সমৃদ্ধশালী হয় এবং 
পুনরায় এ সমুদ্ধিশালী ম[নুষের বংশ কিবুপে দবিদ্র হয়, 
তাহার আলোচনা করিতে হুইবে। 

এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে দেণ! যাইবে যে, 
প্রক্কৃতগুণসম্পন্ন হইয়। কন্দী না হইতে পারিলে কোন * 
দরিদ্র মান্থষের পক্ষে গ্রক্কতপক্ষে সমৃদ্ধিশাপী হওয়া অন্তর 
হয় না । বর্তমানকালে জুয়াখেল!র দ্বার! সমর সমন প্র ৬- 


সম্পাদকীয় 


৯১ 


গুণসম্পন্ন ও কন্মী না হইয়াও কাহারও কাহারও পক্ষে ধনী 
হওয়! সম্ভব হল্গ বটে, কিন্ত ধন প্রার়শঃ প্রকৃত হৃখের 
কারণ না হইয়! ছুঃখেরই কারণ হইয়া থাকে | বাস্তব 
জগৎ অন্সন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, ধাহারা জুয়!- 
থেলার দ্বারা ধনবান্‌ হইতে লক্ষম হন, তাহাদের অধি- 
কাংশই ধনের অপরাবহ্ধার করিয়া, স্বাস্থা-সথ ও পারি- 
বাঁরিক শৃঙ্ঘল। হইতে বঞ্চিত হইয়। থাকেন। যে-ধন 
স্বাস্থা-সুধ ও পপিবারিক শৃঙ্খল! আনয়ন করিতে অপমর্থ, 
সেই ধন আমাদের মতে প্রকৃত সমৃদ্ধির কারণ হইতে পারে 
না। 

প্র ত-গুণপম্পন্ধ হইয়া কন্্ী না হইতে পারিলে, 
যেরূপ দারিদ্রাবন্থা হইতে গ্রকৃত সমৃদ্ধির অবস্থায় উপনীত 
যা না, সেইরূপ প্রকৃত-গুণসম্পন্ধ হইসাঃ 
প্ররুূত কন্মী না হইতে পারিলে, সমৃদ্ধিশালীর বংশধরগণের 
পক্ষে সমু্ধি রক্ষা করাও সম্ভব হয় না। 

দররিদ্রগণের পক্ষে দুনিয়ার চাটুকারিগণের অন্তরালে 
পাকিয়। প্রকুত-গুণসম্পন্প ও কক্্মী হওয়। যত সহজ, সমৃদ্ধি- 
শালিগণের বংশধরগণের পক্ষে চাট্ুকারিগণের উপাসনার 
ব্স্ক হইয়া প্রকূত-গুণসম্পন্ন ও কম্মী হওয়া তত সহজ 
নহে। 

স্বগাবের এই নিয়মবশে ছুনিয়!র  প্রতোক স্থানে 
দেখা বাইবে যে, পরিদ্রগণ অহরহঃ প্রক হ-স্ণসম্পন্ত ও 
কন্মী হইয়া প্রকৃতহাবের সমৃক্ধি অঞ্জন করিতে সক্ষম 
হইয়া থাকেন । আর, সমৃদ্ধিপাপীর বংশধরগণ চাট্কারি- 
গণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া অলাধিক পৰিমাণে আক্ম- 
প্রভারণাপরাদণ হইয়! পড়েন এবং তাহাদের পক্ষে প্রান্থশঃ 
প্রকৃত-শুণদম্পন্ন ও কন্মী হওয়া অসস্তব হইজ। পড়ে 
এইক্সপ প্রতিনিয়ত মানুষ ব্যক্তিগতভাবে দরিদ্রাবস্থ। হইতে 
সমৃদ্ধিশালী হইতেছেন এবং তাহাদের বংশধরগণ সমৃদ্ধি- 
শালী হইতে দন্দ্র হইতেছেন। 

সম্ৃদ্ধিশপিগণের বংশধরগণ বাঁছাতে দরিদ্র না হইতে 
পারেনঃ অথবা দরিদ্র হইলেও তাহারা থাছাতে পুরা 
বক্তিগত ভাবে সমৃদ্ধিশালী হইতে পারেন তাহ! কোন্‌ 
উপাদ্ধে কর! সম্ভবষোগা ইইতে পাবে, তগ্থিষ্ধে চিন্তা 
করিতে বলিলে স্মরণ র।খিতে হইবে বে, ইহাদের পতনের 


হওয়া 


১২ 


মূল কারণ প্রধানতঃ ছইটী--(১) চাটুকারিগণের সংখ্যার 
বৃদ্ধি এবং (২) আত্ম-প্রভারণা-পরায়ণতার বৃদ্ধি। 
কাজেইঘউইার| যাহাতে পতিত না হইতে পারেন, অথবা 
পতিত হইলেও পুনরার যাহাতে উহাদের উন্নতি হয় হাহা 
করিতে হইলে, সমাজ-মধো উহাদের চাটুকারিগণের সংখ্যা 
যাহাতে বুদ্ধি না পায় এবং উহার! নিঞ্জেরাও যাহাতে আত্ম- 
প্রভাবণা-পরাধণ না হন তাহা কর! একান্ত প্রয়োজনীন। 

বাক্তিগতভাবে মানুষ যেরূপ দরিদ্রাবস্থা হইতে 
স্মুদ্ধিশালী হয় এবং জমুদ্ধাবস্থ| হইতে দরিদ্র হয়, 
জাঠিগতভাবেও মান্গষের একই রূপে সমৃদ্ধি ও দারিড্রা 
.স্বটিয়। থাকে । 

কাধা-কারণের সঙ্গতির মাপকাঠির সারতাগ মানন- 
সমাজের গ্রাচান ইতিহাসে যথাষধভাবে গ্রনিষ্ট হইতে 
পাঞ্চলে দেখা থাইবে যে, আঞ্জকাল বেবধপ মানবলনাগ 
হইতে প্রকৃত পন্মযাঞক প্রভৃতি আট শ্রেনীর বু খজীণীর 
ল্রুপ্তি ঘটয়ছে এবং তহস্থানে ও এ নামের কলগ্»র 
কতক গুলি নানুধের জভুদয় ঘউয়াছে, পাৰ হাজার বঙ্দর 
আগেও ঠিক ঠিক সেইরূপ অবস্থা ঘটয়াছিল। আঞকাল 
যেক্ূপ মানস্সমাঁজের সর্বত্রই দারিদ্রা ও অন্বাস্থোর জন্ম 
হাহাকার উ্ভরোস্তর বৃদ্ধি পাওয়া, মানবসমাতের অস্তিত্ব 
গধান্ত উল্টগার়মান হইয়া গড়িয়াছে, বার হাজার বদর 
আগে দাশব্সমাজ রূপ অনস্থায় উপনীত হইয়াছিল । 
আজক্কাল যেরূপ ভগুগণ কোনকূপ প্রকৃত সাধনায় 
নিপুণ] লাস না করিনা এবং সর্দদতো ভাবে চরিত্রহীন 
হ্গ্াও জনসনাঞ্রে কতিপয় অংশের নেতৃত্বপাভ করিতে 
সক্ষম হইতে পারিতেছেন, বার হাঙ্জার বতলর আগেও 
একদিন মানবমাজে এ্রবূপ "অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিগ। 

বার হাজার বৎসরের পূর্ববর্তী কালের উপরে।ক্ত 
ইতিহাস আগকাপকার এ্রভিগসিকগণের মধ্যে 'অনেকেই 
উপহাস করি! উড়াইনা দিবেন তাহা আমরা জানি, 
তথাপি কর্তব্যের খাতিরে আমরা বলিতে বাধ্য যে, এখনও 
যুবদের কয়েকটি মন্ত্রে নিপুশতা লাত করিয়া, অথববববেদ 
অগণা বাইবেল অথবা কোরাণে ভাষা-বিজ্ঞানের সাহাষ্যে 
যথামণ 'র্থে প্রবেশ লাভ করিতে পারিলে, অথব। ব্রহ্মা গু- 
পুরাণের কতকগুলি কথ! বুঝিতে পারিলে আমাদের 


বঙ্গশ্রী- ৬ষ্ঠ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড, ১ম সংখা! 


উপকোক্ত ইতিহাস যে বর্ণে বর্ণে সত্য তাহ! উপলক্ধি ক?! 
যাইবে। 

বার হাজার ব্লর ম্মাগে মানবদমাজ যখন এতাদুশ 
অবস্থায় উপশীত হইয়াছিল, তখন কমেক বতদর কয়েকজন 
তগ্ডের পক্ষে কোনরূপ প্রকৃত সাধনায় নিপুণতা লাভ ন! 
করিয়াও এবং সর্ববতো ভাগে চরিত্রগীন হইয়াও অনলম[জের 
কতিপয় অংশের নেতৃত্ব লাভ করা সম্ভব হইয়াছিল বটে; 
কিন্ধ, অল্প কিছু দিনের মধোই এই চরিত্রহীন ও সাধনাহীন 
ভগুগণের প্রভাবের ফপে, তাহাদের অনুবঙ্িগণের ও নিরীহ 
জনসাধারণের 'থাভাব ও স্বা্থযাভাব আঅভাধিক পরিমাণে 
বুদ্ধি পাইয়াছিল। তখন চগ্ষিত্রহীন ৪ সাধনাহান 
ভগুগণের বিপখানা এ শাদর্ গ্রহাবের ফলেহ বে অথা- 
ভাব ও স্বাস্থাভান অভ্যধক বৃদ্ধি পাইঠোছল ভাগ 
তাহ!দের জনুবর্তিগণ ও নিপাহ জনসাধারণ বুঝিতে সক্ষম 
হইয়াছিল এবং বাহাঠে চাররহান ও সাধনাহান মাধব 
নেতৃত্ব লা না করিত পানে তিচ্জঙ্গ জনসাধারণ বঞ্ধ- 
পরিকর হইয়াঞ্িল। বদ্ধীপারকর তার ফলো, অনতি- 
বিলম্বে বুদ্ধিীবী মানুষগণের মধ্য প্রকৃত সাধনার প্রবৃগ্র 
জাত হইয়াছিল । জাগরণের ফপে, ক্রমে ক্রমে 
প্রকৃত ধান্ম যাজক, সাধনানিরত বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক, 
শিষ্টাঝান্‌ আইন-প্রণ ভা ও আইন-বাবস!ঘা, চিন্তাশীল 
অধ্যাপক এবং কর্ধানিষ্ঠ চিকিংসক ও কৃধি-ততাবধারক, 
শিল্প-তর্ধাবধারক এনং বাঁণিজা-তর'বধারকের অভাদয় 
ঘটগাছিল। এই আট শ্রেণীর ধুদ্ধিকীণীর অভুযুদয়ের ফলে 
শরনঙগাবা কঁষক, শ্রমজীবা শিলী, শ্রমজীবী বণিক্‌ প্রভৃতি 
লইয়। যে অশসাধারণ, সেই জনসাধারণের মধ্য হুহতে 
র্থাভাব, স্থান্থাভাবণঃ 'মকাগবাদ্ধকা এবং অকালমৃতু 
তখনকার মত সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত হইয়াছিল । 

কাষেট, কোন্‌ উপায় অবশস্থন করিয়। মানব-সমাঞ্জ 
পুনরায় আগেকার মত সর্বতে ভাবে অর্থাভাবপরিশ্ 
হইতে পারে) এই গঞ্ের উদ্তরে আমাদিগকে বলিতে 
হইবে যে, পুনরাম যাঠ!তে করান ক্রমে মানব সমাজে 
প্রকৃত ধর্দ্যাজক, প্রকৃত সাধনা-নিরঠ বৈজ্ঞানিক ও 
দাশনিক, নিষ্টাধান্‌ আইন-প্রণেহা ও আইন-ব্যবপায়ী, 
চিন্তাশীল অধ্যাপক এবং কর্তব/নিউ চিকিৎসকের অভয় 


ছু 


এই 


আবণ--১৬৪৫ ] 


হয়, তদন্তে এ এ বিষয়ে যাহাতে বুদ্ধিজীবী ম/নুষের 
মধ্যে প্রকৃত সাধনার প্রবৃত্তি জাত হয় তাহার চেষ্টায় 
প্রবৃত্ত হইতে হইবে। 

ধর্ম-যাজকভ1, টৈজ্ঞানিকতা ও দার্শনিকতা, আইন 
প্রণয়ন ও তদ্বাবপায়-তৎ্পরতা, অধাাপকতা, চিকিৎপা- 
নিপুণতা, কৃষি তত্বাবধারকতা, শিল্প-তত্বাদধারকতা! এবং 
বাণিগ। তত্বাবধার কতা-দন্বন্ধায় সাধনার  প্রবৃন্তি 
যাহাতে জাগ্রত হয় তাঠ করিতে হইলে, প্রথমত, এক্ষণে 
যাহারা চরিত্রহীন ও সাধনাহীন হয়া ও ধর্ম যাক, 
বৈজ্ঞানিক, দাশীনক, আইন-প্রণেতা, আইন-ব্যবসায়ী, 
অধ্যাপক, চিকিত্সক, কৃষি-তন্াবধারক, শিল্প-তত্তাবধারক 
এবং বাণিজ্-তু বধারক বলিয়। পরিচিত তাহাদের 
'অনুবন্তিগণকে উইারা যাহাতে সাধনানিরত ও প্রকৃতপক্ষে 
চরিত্রবান হইতে চেষ্ট। করেন, তজ্জন্ত বন্ধুতাবে অবহিত 
হইতে হইবে। এ অনুবপিগণের চেষ্টা সত্বেও উপরেরক্ত 
চরিত্রহীন ও সাধনা-হীন ধন্ম যাজক প্রস্ততি বুদ্ধিজীবিগণ 


গৰণঢসন্ট ও বর্তমান কংচগ্রস 


সম্পাদকীয় - ১ 


যদি নিভদিগকে পরিবন্তিত করিবার চেষ্ট! না করেন) 
তাহ। হইলে উইরা যাহাতে সমাজমধো অবজ্ঞের হন 
এবং প্রক্তভাবে চরিত্রবান ও সাধ্না-ত্পর না হইয়া 
কোন নেতৃত্ব যে বিপজ্জনক তাহ! ঘাহাতে উহ্থারা বুঝিতে 
পারেন, তজ্জন্ত ই অনুধর্তিগণকে চেষ্টা কঠিতে হইনে। 
ইঠাই আমাদের রক্ষার উপার। 

বর্বঘান নেতৃবর্গের অন্থরর্ধিগণ বগ্চপি উপরোক্ত দ্বিবিধ 
চেষ্টা করিতে কুঠাবোধ করেন, অথবা তাঁহাদের চেষ্টা 
যগ্কপি বিফল হয, তাহ! হইলে প্ররুতির নিয্ুমবশে ভন- 
সাধাঃণ অনশনে ও অদ্ধাশনে বিপর্যস্ত হইয়া, চরিত্রবান্‌ 
ও সাধনাযুক্ত না হইয়া নেতৃত্বাদনে সমাদীন 
হওয়া যে বিপজ্জনক, তাহা! এই নেতৃবর্গকে বুঝাইর। 
দিবে! তখন রক্ত-গঙ্গা প্রবাহিত হওয়। অনিশৃধা হই] 
পড়িবে । 

আমরা এখনও বর্তমান ভগ নেতৃবর্থকে সাবধান হইতে 
অনুরোধ করি। 





গবর্ণমেন্ট বর্তমান কংগ্রেমের প্রতি যে কাধানীতি অনবলদ্ধন করিয়াছেন, উহ!র ফলে কংখ্রেনকে জননাধারণের চক্ষে অবন্ত/ভাজন 
ইইতে হইবে এবং ভারতীর জনসাধারণের পরম্পরের মধো ছন্বকলহ বৃদ্ধি পাইবে: যে যে বাবস্থায় ভারতীয় জনস।ধারণের অর্থ-দমন্তা ও 
্বাসথা-সমন্তার সমাধান ইওয়। সম্ভব, সেই সেই বাবস্থা দেশের মধে। প্রবিত হওয়া অসম্ভব ইইয়) দাডাইবে । 

কংগ্রেস-পন্থিগণের প্রতি কোন্‌ শীতি অবলন্থিজ হইলে কাহারও পক্ষে ঘুক্তিলঙ্গত ভাবে গণরমেন্টের প্রতি দোষারোপ করা 


অসস্তঃ হইছে পারে, তদুত্তরে আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, প্রথমত 


£, প্রকৃত কংগ্রেস যে দেশের জনসাধারণের দলাদ্ল মিটাইবার পঙ্গে 


একান্ত প্রয়োজনীয়, দ্বিতীয়তঃ, বর্ডমান কংগ্রেসের নেতৃব্গ যে কোন প্রকৃত কংগ্রেস গঠিত করিবার চেষ্টা না করিয়। কংগ্রেসের নাং 
একট! দলবিশেষ মাত্র গঠিত করিয়াছেন এবং তাহ(রই ফলে ভারতবর্ষের দলাদলি এবং অর্থ-সমন্ত! ও স্থাসথাসমন্তা এত বৃদ্ধি পাইতে, 
তৃতীরতঃ, গুকৃত কংগ্রেস গঠিত কারতে হইলে যে, হয় বর্তমান লেতৃবর্গের মনোভাব ঘাহাতে পরিনতি হয়, নতুবা উহার হাহ।তে কংগ্রেস 
ইইভে বিভাড়িত হন তাহার চেষ্টা জনসাধারণকে করিতে হইবে, চতুর্থতঃ। প্রকৃত কংগ্রেদ গঠিত ন| হওয়া পহান্ত যে. কংগ্রেস-পইগণের 
গন্রমেন্টের কোন দারিতপুর্ণ কাধো হল্তক্ষেপ করা উচিত নহে_-এই চারিটি সতা যাহাতে জনসাধারণের অধো প্রচারিত হর, তাহার ব্যবন্া!য 
হদি মন্ত্রিষগুগ অথবা রাজপুরুঘগণ হ্গঞ্ষেপ করেন, তাহ! হইলে কংগোনের প্রত্তি গভ্শমেন্টেক কাধা-নীতিয উপর স্কারত; কোন দোষারোপ 
কর! সম্ভব হইবে ন|। * 


পপ 


1 


কালের লীলা 


দাছ। 
দিদিমা । 
মণ্ট-নাতি। 
শচীরাণী--নাংনী। 
কেউ্ট--তরুণ প্রতিবেশী । 
দৃশ্য 
(দাছু ঘরে বসির আছেন _ সামনে একরাশ পুতুল, খেলন! ভড়ানে।। 
দাছু নিবিষ্ট মনে খেলনা-পুতৃল্ম! নাড়িতেছেন। ] 
[ দিদিমার প্রবেশ ] 
ধিদিমা। ওমা) বেল! বারটা বাজে__রাঞ্জোর সেই পুতুল 


. আর খেলন। পেড়ে বসে আছ 1 নাইতে হবে ন।? 


দাঁি। মপ্ট৫শচীর খাওয়া হয়েছে? 

দিদিমা । শচী খেয়েছে,-মণ্ট, এখনও বাড়া ফেবে নি। 

দাছ। এত বেলায় বাড়ী ফেরে নি! কোথায় গেছে? 

দিদিমা । ওদের কি টেনিস্‌ খেল! হবে রোববারে - 
তারি বাবস্থ|! করতে। 

দা । নাঃ, স্ছাকী আন্কায এ." এত বেলা পধাস্ত পিপ্তি 
পড়লো 1.5 হলে সে আম্কক। 

পিন] 1 শঠা বলছে, গর দাব। হয়তো খেয়েহ বাড়া 
ফিরবে। তুনি €ঠো, উঠে চাঁন করো গে"! এখন আর 
পুন্ুল পেড়ে চুপচাপ বে থেকো না! ওঠো গো মার 
দেবী কর ন|- আমি বাই, পোদ উঠেচে, আমসববগুলো রোদে 
দিই. & আঙছে হোমার গুণের নাতনি, শটী-তোমার 
রূপসী ছোট গিষ্সি না! তুলে ছাড়বে না, জেনো ! এই যে 
দিদি! দেখবে এসো) তোমার দাও পুতুল নিয়ে ধানে বলে 
আছে.'"আমি পারলুম না, তুমি বদি পারো! দাছুর ধ্যান উঙ্গ 
করো! এসে প্রস্থান) 

[শচীর প্রবেশ ] 
শচা। ওমা5 সত! না, ভোমার দেখছি বাঠিক 


দাড়িয়েছে । এই সব ভাঙ্গ। পুতুল, রা ঝল। গতির 


: -ভ্ীসেরীন্রমোহন মুখোপাধ্যায় 


ৃ সীল, কাঠের ঘেড়া-..এসব দিযে কিসের তুমি ধ্যান করো 
 ধলতো ? আজকাল প্রা দেখি, তোমার এই কান! বারোটা 


বেজে গেছে এখনো এই ভাগ পুড়লগুলো নিদ্বে বসে আছে।, 
চান্‌ করবার নামটি নেই-_ দাড়াও দিচ্ছি তোমার থেলন।- 
পত্তর টান্‌ মেরে রাস্তায় ফেলে। 
( গুছাইয়া রাখিতে লাগিলেন) 
দাছু। (বাধ! দিয়1) আহা, করিস্‌ কি দি'দ! যেগুলোকে 
তোরা দিখছিস্‌ খেপন! পুতুল-দেগুলো আমি দেখি খেলনা 
ন্র, পুতুল নয়...ছেলেবেলার ইপকথার গল্প বলন্চো হোমার 
দিদিম1_-সে গল্পে শুনেছিলে, রাঞ্গদের প্রাণ থাকতো কালো 
দীঘির অথৈ জলে মাছের বুকে আমার প্রাণ তেমনি আছে 
এই পুতুল আর খেলনার মধ্যে । 
শসী। বল এপেবুারিতে 
এ কথা বলে তুমি হুলাতে চাও আমাদের ! হার উিপয় আমি 
এখনো কচখুকা মাছি না কিযে, ও-কথা বলে সামাকে 
উলোবে ? 


(রাগিঘা ) কি বে ভাগ 


৭6 | তুমি এখন মামার কপসা বিছুধা শপ ত1থ1- 
কিছু তাই বলে আমার উপরে রাগ কৰে পুতুল আর খেলনার 
উপরে যেন পীড়ন কারস শি পিবি। 

শচী। লোকে বলে, বুড়ো হলে মাগ্যের আবার ধহণ 
হয় ছেলেমান্ষের মত, এ সত দাছ? ভাহ বুঝি সেকালের 
এই খেলন|-পুতুপ পেড়ে থেলাতে বলে! । 

দাড়। কবধনো তো পুতুল নিয়ে খেলালি নে, তাছাড়া 
এই খেপন।, পুতুল এদবে কত হতিহাস, কঙ কাহিনী মিশে 
আছে দিদি--'তা যদি জানিস ! সে-সব কাছিনা 1নয়ে কত 
কত পুরাণ লেখা ঘায়। 

শী । ইতিহাস-পুরাণ? 

দ। তাই। 
শচা। এই মাটীর বেনে-পুডুলটা-"'রং চটে গেছে, নাক 
তাল।- নাগ) এরজারগানে। -. 


আবণ-১৩৪৫ ] 


দাু। ও মা্টার পুতুলটির প্রত্যেক কথ! আমার মনে 
আছে--এতটুক ভুলি নি। 


পচী। তবু যদি মিকি-মাউদ হতো, বি কি 
কথাশুনি। 

দাছ। শুনবি? এ পুতুলটি প্রথম যেদিন এলে! 
আমাদের ঘরে তোর মার বস তখন পাঁচ বছর ।-..রথের 
মেল! দেখতে গিয়েছিলুম'"'তোর মা ছিল চাকরের কোলে 
কত কি কিনে দিলুম__যেটা চাঁয়-.-তাঁলপাতার বাঁশী, মাটীর 
রথ মা যশে।দা..তখন এই সেলুঃয়েডের বড় বড় পুতুলের 
'মামদানী হয়েছে, মার একট! বড় বেবি পুতুল কিনলুম--কিন্ু 
তোর মার বায়না-..এই পুতুলটা ত'র চাই--"দিলুম কিনে । এ 
পুতুলের মুষ্ভি তন এমন ছিল না-.মাথায় ছিল ঝক্ঝকে 
পালিশ করা কালো রঙের গৌপ1...দিব্যি টকোলো! নাক-_ 
না-ছুর্ার মতন মুখখানি'"'এ পুতৃলটি পেয়ে তোর মার কি 
সে আহ্লাদ ! চোখের সামনে স্পট দেখছি দিদি-*-(ক্ষণেক 
স্তব্ধ থাকি নিশ্বান ফেপিলেন)। আজ কোথায় গেল 
জীবনের দেনাপাওনা চুকিয়ে তোর সেই মা বুক থেকে সরে... 
পুতুলটি কিন্তু যার ন আমার বুকে রয়েছে আভ9-""কত 
কত বতসরের স্থৃত মেখে... 


শগী। পুরোণেো সব কথ! তোমার মনে মাছে দাছ? 

দাদু। সব মনে ভাঁছে ভাই- 

শগী। আচ্ছ, আগে তো এসব থেলনা-পুতুল নিয়ে 
বসতে না। আমাদের এসব হাত দিতে দিতে না, এখন 


এসব নিয়ে বসো যে-- 

দছ। ৩গন তোমাদের দুষ্ট ভাইবোনের কাজ ছিল না 
--আমাকে ছু'দিক থেকে ছু্ছনে ঘিরে থকতে-" এখন ভোমর! 
ডাগর হয়েছে : তোমাদের নঙেদের কত কান্ধ লেখাপড়!, 
নিজেদের সথের খেলা-গন্প, গান-বাআন/-আমি একা কি 
নিয়ে থ.কি বল তে! ভাই-তাই এই পুঝোনো দিনের স্থৃতির 
মালাগুড়াটি পেড়ে বলি-'এই কাঠের গাড়ী, টিনের বাণী, 
মাটার পুতুল, পু তির ছড়া দিয়ে যে মাশ। গাথা আছে". 

শচী। তোমার কথা শুনে এত কষ্ট হয়, দাহু--ভাব, 
মা) বাবা ফেন চলে গেলেন। আন্ত যদ থাকতেন -'এবসঙ্গে 
[মিলে-মিশে সকলে-.-( স্বর বাম্পরদ্ধ $ইল )। * 

দ্রাু। ও.কথা থাক দাছু--এ কথ! ভেবে কত লয়ে'ছ 
যি জানতিস | একটুকু বয়স থেকে দিনে দিনে তোরা দু'ভাই- 


কালের লীলা - :৮৫.. 


বোনে বেড়ে উঠেছিস...খেলা করেছিস, দেখেছিল, গর 
করেছিদ-.দেখে যত ভালো লেগেছে, তত ব্যথা পেনেছি, 
দিদি ক্বেলি মনে হযেছে, এ হাসি দেখল কাজ 
দেখতে পেলো না| চা 

শচী। আমার তখন কত বর ৮ 

জাছ। তুই ছ'মাসের'.'তোর দাদ! মন্টু হুবুহরের .. 

শচা | (80651 % 08886 ) আচ্ছা তোমার নার ক 
তোমার বাবার কথা-.'সে সবও. তোমার সনে আছে? 

দাছ। নেই? কারে! কথা ভুলি নি---বদিন যাচ্ছে, 
সকলের কথ! তত বেশী করে ঘন হয়ে জমাট বেধে এ বুকে 
চেপে চেপে বসছে**'কধায় কথায় বুকখান( যেন কথাসরিৎ- 
সাগর হয়ে আছে ভাই। 

শচা | বল ন! দাছু-..আমার বড্ড শুনতে ইচ্ছা করে। 

দাছ। (ভাবমুগ্ধচিত্তে ) এই বাঁড়ী এই বাড়ীরই কত 
ৃন্তি দেখলুম*..এ ভাঙ্গা পাঁচিপ তখন ছিল আস্ত-"-এ্খানি 
লঙ্কা, সেই রাস্তার ধার পধ্যন্ত টানা... মনত ঠ'কুর-দালান্‌, 
ধৃূমধামে পৃজে। হতো, ছর্গাপৃজো। জগন্ধাত। পূজো, ফোন, 
অন্নপূর্ণা পূজো -** 

শচী। সব পুজো? 

দাছ। এক রকন তাই। বাত্রী হতো, গান্বাজন! 
হতো. আমার বরস তপন কত? সাত না মাটি, আট-.. 
বছর। সেবারে বাড়ীতে হলো গোলোক অর্থিকারীর যাত্রা, 
অক্রুর সংবাদের পালা'**আহ।, সেই একটি গান আজও 
আমার কানে বাজছে-__্ারাধা আকুল মিনতি ভরে অক্ুরকে 
ব্লছেন-_“রথ রাখ, রণ রাখ ক্ষণেক লাগে, আমর। একটিবার 
দেখব শুধু আমরা প্রেমের অগ্গরাপী 1” সে গান শুনে কি 
কাঞ্নাই কেঁদেছিলাম! এখনো গান শুনি-.'কিন্ধ ক।দি না, 
হয়তো যে প্রাণ সেদিন গান শুনে কাদতে, সে প্রাণ মাজ 
নেই-_ন। হয় মাজকের এ লৰ গান প্রাণহার। হবেছে ! 

শচী। এত কথ। মনে আছে দা '.লেই ভোমার সাত 
আট বছর বয়সে গান শুনেছিলে, আমাদের এবেলার কণা 
ওবেলায মনে থাকে না। 

দাছ। তার মানে আছে দিদি--নেকাসে আমাদের 
চারিদিকে গণ্ীটান! ছিল। আমাদের ছেলে ব্রনের কল্পনা 
গ্রামের মাঠের দ্বিগন্ত-রেখ। পার হয়ে তার বেদী যেতে পারতো 
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না_আশে-পাশে যারা ছিল, তার! গায়ে-গায়ে চেপে 
থাকতো | খেলাধুলোঃ কথা, গল্প ত সমস্ত ছিল একটা 
সীমার মাঝে বন্দী। একাঁলে তোমাদের চারিধিকে কি 
ভিড়। একদণড চুপ করে তোমারা বসবে, জো কি? 
তোমাদের কল্পন। চলেছে আজ সাগর ডিঙ্গিয়ে সেই উত্তর- 
মেরু দক্ষিণ-মেক পার হয়ে-এস্কিমো জাতকে তোমরা 
তোমাদের প্রতিবেশী বলে ভাবো, মেক্সিকোর গানের সুরে 
তোমাদের প্রাণ নেচে ওঠে - সেই যে সেদিন বাঞ্জাচ্ছিলে 
রু্বা-স্থর-মেকিকোর প্রাণ ঢালা সুর- 

শতী। এরোপ্লেন। টকি-ফিলা, টেলিভিশন এ মবের 
তোমর! কল্পনাও করতে না কোনদন দাহ? 

দাছু। না ভাই । পুরাণে পুম্পকরথের কথ! পড়ে 
মনে মনে ভাঁবতুম পশ্চিমের এ একা গড়ীর দুদিকে প্রকাণ্ড 
ছানা পাখা এটে আমাদের পুবাকালের পৃর্ব-পুরুষের! 
দুস্-মন্ত্রর বোলে আকাশে উঠতেন। ধলা মধ ভোমরা 
জান কত কি--টেনিস্‌, টেবল-টেনিস্পটিকপু, হকি, ক্রিকেট 
**আমরা জানতুম, গুলাডওা কগাডি-ঞ্জ্জর ঝুলবাপ। 

শচী। কে জানে, বুঝতে পাৰি না'*'লেকাল ভাল ছিল 
নাঃ এ কাল ভাল হয়েছে । তোমাদের মুখে গন্প শুনে মনে 
হয় মন? ছিল না_ তোমরা প্রত্যেক দিনটিকে ভালো করে 
নিতে পারে আমাদের দিন্গুল! দেন রোজই ফী।কি দিয়ে 
পালায়, আমরা যেন দ্রাড়াতে জানি না, বসতে পাৰি না - 
কেবলি ছুটছি আর ছুটছি--সাশপাশের বাঁড়ীথর লোকজন - 
এর মনের পাশে দাড়াতে পারে না-দিড়ায় না" ঝড়ের 
মতো বরে চলে বার মনে হয়ু। 

দাদু । মনে হর? এই বসেই ? আমাদের কিন্ত এসব 
মনে হতো না. দিনের পর দিন আলঠো-যেভে, দিয়ে যেতে। 
অনেক. -নিষ্বেও থেতো।, দেওয়া-নেওয়ার হিসেব কখনো 
মিলিয়ে দেখি নি, আগ কাছের ঢুটী হতে সন্ধ্যাবেলায় দেখছি 
মনের পাতায় পাতায় জনা-খরণের সব ঙ্ক জল জল্‌ করছে, 
তার কোনথান্ট অস্পষ্ট নয়। 

শী । বলো না দাদ্ধ তোমার এ পুরাণের কথা 
যেখাঁনট| থুব স্পষ্ট মনে মাছে, সেইথান থেকে সরু করে" 

দাদু। শুনিবি ?"হা হলে সুরু করি তো দিদিমার 
এ বাড়ীতে আসার কথ! দিরে--নবৎ সাজছে সানাইয়ের জরে 


[ হয় খণ্ড, ১ম সংখ্যা 


সকালে ঘুম ভাঙ্গল, মনে হল, যেন আজ থেকে আমার নতুন 
জীবন সুরু হল। রঙকরা কাপড় পড়ে দাস-দাশীর! ঘুরে 
বেড়াচ্ছে ১ ছুটোছুটি-"'গোপমাল-"-সে সবের উপরে জাগল 
সানাইয়ের স্ুর'--কবিতা পড়িল ত? পড়েছিস অলকাপুরীর 
কথ|? ন! তোদের এ কালের গীতা বুঝি অলকাপুরীকে 
নির্বাসন দেছে-_আমার চোখের সামনে ভাতে লাগল ছবি 
--*অলকাপুরীর ছবি-*-সেই পুরীতে গোনার পাগল্কে বসে 
লাল রঙ্গের বেনারপী-পরা পরী, পরীর কপালে টিপ, মুখে 
চন্দনের অলক-তিলকা ছুকোণে আশাম আর আননোর 
প্রদীপ জলছে- 

শগী। চতুদ্দেলায় চড়ে গড়ের বাছি বায়ে দিদিমাকে 
বিয়ে করতে গিয়েছিলে? 

দাছু। শুধু গড়ের বাছি? না সেই সঙ্গে র্তনচৌকি 
কনপাট, ঢাক-চোল-কাশি, বাজনার জগবম্প একেবারে $ 
তোর। দেখলে মনে করিস, আফ্রকার কোন্‌ অন্ন স্দার 
হিপো শাকার করতে চলেছে? তপনকার দিনে বাজনার এমনি 
সমারোহ হত ভাই । একটাতে মন খুপী হ৬ না--একট। 
নাজন! হলে, তার উপরে - হার উপরে- তারে! উপরে আরও 
বাজন| চাই | মত রকম পাওয়া] যায় । আঞ কষে পিহি- 
সুর উপভোগ কর5 তখনকার দিনেলে ধারাই ছিল না। 
তখন ছিল, য|! করবে, চুড়োন্ত হাবে করা । ছোটখাট সুরের 
ছোটখাট আয়োজনে মন ভরত ন!। সব কাজেই মানুষ 
প্রাণখানা ঢেলে দিভ-..পরের দিন সে প্রাণ বচবে,কি ন! 
সে কণা মনে করত না। আমোদ-প্রমোদে খিল ধেমন 
অভজন্রতা- তেমনি বাভ্লা-..তোদের আজ্কাপকার আট 
ভাতে দমপন্ধ হয়ে মরত-কিন্ধ মাগমের প্রাণ হত এত বড়" 

শচী। যাঁক্‌, ত'র পরে কি হইল, তুমি বল 

দাছ। নাজনাবাছি নিয়ে কনের বাড়ীহে পৌছুলুন_- 
শাখ-উলু-চীৎকার, সে একটা হৈ হৈ ব্যাপার, আমার মন 
কিন্তু এ সব বাঞনাবাস্ঠি হ।কডাক ঠেলে আকুল অধীর হয়ে 
আছে তোর দিদিমাকে কেমন দেখবো, কেমন মুখ কেমন 
চোখ, কেমন রউ""" 

লচা। বিয়ের আগে দিদিমাকে বুঝি চোখেও গ্ভাখোনি? 

দাঢু। না, তখনকার দিনে না দেখে না গ্জেনে মানুষ 
বিয়ে করত'-'ধেন লটারির খেলা) না-দেগা, ন-জ্ানার 
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মধো যে-মায়া, যেমোহ, বে-রহন্ত আছে, তা কফি স্োঁদের 
এই একালের দেখা-জানা বিরেতে আছে বে? থে-বই পড়িস 
নিসে-বই পড়বার জন এন কহথানি এপার তয়) বল 57. 
তার পাতার পাতায়, লাইনে লাইনে নাংজান। কত কথা, 
কত তাবের সন্ধান পাবো, পাতা পাশার, লাইনে লাইনে 
নাজানি কত নব নব বস, নব নব বৈচিরা নব নব মাধুরী 
আনন্দ আশার বিভোর আর কোন সীন। থাকে না। 

শচা। দিদিমাকে কগন দেখলে ? 

দাদু। শুভদৃষ্টির সময় । ছান্লাতলার দুজনের মাথার 
উপরে বিছিগে দিলে একট! বড় চাদর .-বললে, শ*দুষ্টি কর 


হনে হজনের পালে চান 


শগী। চাইলে? 

দাদু । টাহলুন। 

শটা। কিদেগলে? 

দা্ধ। একজোড়া! কাস চোখের হারা-কাল হীরে 


কখনো দেখিনি ভাই-"হারের মত জপজলে ওটি ভাব নেন 
প্রদীপের শিখা--কীপছে, দুলছে ১ মে শিখা আদার বুকের 
ভিতরটাকে পধান্ত আলোয় আলো করে তুলল খে 5 

[ দিদিমার প্রবেশ ) 


দিদিমা । রূপমী ছোট গিমিকে নিযে শাগালোচনা 
চলছে-বাঃ ০ 
শচী। দিদিমা এমনি ছিল দেখতে ? 


দাদু। "আর কেউ চিনতে না পার্ক, আনম পারি। 
মাথায় এ চল এখনকার মত পর্ষ-বযুনার মহ সাদার কাপ 
মিশে ছিল না"''হখন নাথ জুড়ে ছিল রাশি রাশি কৎক্ছে 
কাল চুল; এপনকার মত দাত পড়ে শি, গালে টোল ছিল 
না মুখখানি ছিপ নিখুত, নিটোল ১ মুদের কগায় এখনকার 
মত বকুনির ভুঙ্কার ছিল না, ছিল সেনারের বন্কার। 

দিদিমা ব্যাধ্যানা রাণা রেখে চান করতে যাও হ। 

শচী। ও দিদিমা, যেয়োনা | বলো গো, বলে লঙ্গীটি। 
ফুলশব্যার রাত্রে প্রথমে কি কথ! কয়েছিলে? 

দিদিমা। কি কথা আবার কঈবে?, তোদের মতো 
আমর! সে কালে কি এত কথা জাঁনভুম বেঃ কথা কইব। * 

শচী। তবে কি টুপ করে ছিলে ?...ও দাছু, তুমি 
বলো 


কালের লীল। - ১৭. 


দাছু। ছাড়ি নে দিরি-' ষে কণা উনি বলেছিলেন, 
ভার আর ভুলনা নেই 5 তোলা এঠ কবিতা পড়িস, গল্প 
গড়িপ, নহেল গড়ি তেনন মিষ্টি কা ভোদের কোনে। 
কপিতার কেট বলেননি গান বলেনি, গঞ্জে বলেনি 

শচ!। তুদি বল দাছু-দিদিমার লঙ্জ! হচ্ছে ফুলশয।র 
রাত্রের কথ! বলতে... ও 

দাছু। প্রথমেই উনি কথা কমেছিলেন-ত' ্া 

দিদিনা। (সঞ্জ্জ আনন্দে) আমি ১ নাৎনির কাছে, 
ঘিছে কথা বলোনা বলছি...খবদার 1. না রে আমি গরধমে 
কণা কই নি। 
কাঠ হনে পড়ে আাছি_ানা নেই, শোনা নেট একজন জাগর 


আমি ভতথন বলে, ভরে-লঙ্গার জড়েসড়ো 


পরুন মগিবের বাঙে তোর দাহ বললেনত* 


শট | কি বসলেন? 

পিপিনা। উনি লললেন, পায়ে মল পরে? কেউ ঘুমোর 
ন। ১ মল্টা গুলে রাখো বলো যদি হো আনি না হর মলটা 
দিই খুলে এই কথ বলে, উনি গেলেন আমার পায়ের মল 


শগা। (সহবে) দা, 
দাছু। তোদের আমলে নারকের দল নায়িকার পায়ের 
দ্বুহো মোজা খুলে দেযআমাবের পেকালে ভে ছুতো 


মোজার ফাশান ছিল না, 
দিলে ছুনি তোমার বৌয়ের পথের মল খুলে ? 
দাদু! তেখন বরাত হলো নাবির | তোমার দিদিমা 
ধড় মড়িয়ে উঠে শির হাতেই পাসের মল খুললেন” 
দিদিমা । খুলে সে মল হাধতে গেলুঘ টেবিলে উনি 
আামার হাত থেকে সেম কেড়ে নিত্বে টেবিলের উপর 
বাখলেন। 
শচা। গু ইজ শিভাল্রি। 
দাহু। তোরা ভাবিস তোবের বরেরাইি ১৭1৮5 
একচেটে করেছে; একালের ছেপেরা ০)1চর ছাই 
জানে! 


শা । দিদিমা! কি কগা বললে... এখন বলো । 


দাছু। গুকেই বলতে বল। টু 
শচী। বলো দিদিমা । 


£ 


১৮ 

দিদিমা । কথ কওরার জন্যে তোমার দাতুর কি সাঁধা- 
সাধন! কি করে' আমি কথ! কই ভাই, বল্‌ ৩11? বাইরে 
একবাঁড়ী লোক আড়ি পেতে আছে, কথা কইলেই শুনে 
ফেলবে, শেষে ভোর দাদু কি করলে, জানিস? 

দাছু। আমি বললুম, বুঝেছি তোমার মনে সন্দেহ হচ্ছে 
-এ লোকটা আধার কেরে? ভাবছ সে দিন তোমার ভ- 
দৃষ্টি হয়েছিল ভোমাদের বেনী নাপিতের বঙ্গে ; এ এলো 
কোথা থেকে--তাই অমন অবাক্‌ হয়ে আছ, কথা কইছু না। 

শচী। দিদিমা এ কথা গুনে কি বললে? 

দাছু। ডাগর দুটি চোখ তুলে আনার পান চেয়ে রঃলো 
মে চোখ..না, তার বণন। কণলে বোধ হর তু আজ বিশ্বাস 
করবি নে! তোর দিদিনা সুগে কোন কথ। বললে ন|। 
আমি বললুম, বাইরে অনেক লোক আছে তে! তাদের আমি 
ডাকি, তুণি ওদের জিজ্ঞাসা করে! আমি তোনার কে হই । 

শগা। (রন্ধ বিশ্বয়ে ) ডাকলে তুমি লোকভন শহ্দৃষ্ট 
প্রমাণ করতে? মাগো। 

দিদিমা । কম কন্দী |! 
পর্যন্ত ; আমি ভাবলুন, কি জানি, চিনি ন। 
যদি সত্যি ওদের ডাকেন? 

দাদু । দোরের কাছে ধেদন আমি এমেছি, অননি তোর 
দিদিমা গাট থেকে নেমে ছুটে এসে, আমার হাত ধরে 
ফেললেন । আমি বসলুম, কে মানি তি জানো? উনি মাথা 
নেড়ে জানালেন? জানেন । আমি বললুন,কে, বলো ও 
নাবললে গুদের ডাকব, ওরা বলে দিনে থাবে। এ কথার 
উন বললেন, 'ভুমি আমার বর)? 

শচী। (উচ্চ কৌতু$-হান্রে ফাটিহ। পড়িল) 

দাঁদ। হাপসিছিস কি, এনন গিষ্টি কথ| একালের নভেল- 
পড়া, কবিভা-পড়া কোন্‌ হকনা মেয়ে বলহে পারে, বল্‌ 
তো? 
[শচী কেবল হাসিতে লাগিল, হার সে হাসি থাগিঠে চান না] 

[মণ্ট,র গ্রণেশ) 


গেলেন উপ দর্দজার কাছ 
কেমন লোক, 


মন্ট,। তোমাদের কিসের মজলস সপেছে ? 

শচী। দাদুর স-দগ দিদিমার বিয়ে হযে গেছে, ফুলশয্যার 
সময় তুমি এসে হাগির ? 

দঢ। বৌভাতের নেমন্তক্প রাখতে ! 


বঙগশ্রা--৬ষ্ঠ বধ 


[ ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা 


দিদিম1। না, ঠাউ।নয়। ই] রে মার্ট, কি রকম 
ছেলে তুষ্ট । বেল! একট। বাঁজে নাওয়] নেই, খাঁওয়। নেই, 
ভাবনায় পেটের পিলে চমকে বাচ্ছে। 

মণ্ট, | তানন| কিসের? 

দিণিমা। ভাবনা হবেনা? যে দিনকাল পড়েছে। 
মোটরগাড়া ডাণ্ডা তুল ধেরকণ মারমুি ধরে ছুটোছুট 
করছে। 


মণ্ট।। এ তোমাদের সেকালের শিক্ষার দে ! 
ডাগর ছেলে মেয়ে তাদের চাও আওপ-চাপা দিয়ে ঘরে 
রাখতে! ফোট ঘর ঠাণ হর্ধো মানুষ বাড়তে পালে 
কখনে।? 

দিদিমা । শোনো কথ! ? 

শচা। দাদানাবুর গেয়ে আসা হযেছে নিশচছ[ সুপ, 


কাণী, ফা.**বাড়ী ডালভাঠ গল লাগে না যে জানো 
দা, দাদার যা ্াঠল ঠয়ে&। 
দাঢ। 
মণ্ট,। আমাদের টেনিস ট্র্ামেন্টের বাবস্ত। হচ্ছে ** 
গিয়েছিলুন নিষ্ঠার রায়ের বাড়ী, তিনি হলেন কম্সিটিশনের 
প্রেসিডেন্ট । 


কোণায় ছিলে হতঙ্গণ ? 


শচ)। প্রেপিডেন্ট নিষ্ার বায় হলেন মিস্‌ অশোকা 
রায়ের সা, সে কথাটা বলো দাছুকে | 

মণ্ট)। বত 111 প্রেস] মেয়ে গুলোকে যত শিশাই 
দ(9, জঙ্গারহং ন মুধ2। 
করণার সময় নে, চান করা হয়শি, চান কবি গে। 

দিশিনা। 
করবে থে। 
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হারে খেখে দেয়ে চান করবি কি! অন্খ 


মন্ট,॥ (পহাগ্তে) ঠোনাদের ও মশ্বনীনন্দনদের থিদ'র 
একাখে আচল হয়ে গেছে, দিদিনা। এই জনেই গো বপি, 
একালে বাপ করলে ক হবে সেকালের আপহঠাওগার মদো 
নিজেকে জুজু করে রেখেছো 5 ডাগৰ হয়েছ শুধু, মাহষ হওনি | 
একালের মঙ্ষিনানন্দনর| বলেনচান ঘ৯ করবে, ৩১ই মঙ্গল _ 
1015গুলে! থাকবে 019) গারের চামড়া হবে 100075 1 


দছু। একালে একটা মন্ত ল[ত হয়েছে এই যে, মানুষ 
সর্বজ্ঞ হয়ে উঠেছে, মমাশান্থ থেকে চিকিৎসাশাস্ধ পরাস্ত 


শ্রাবণ -১৩৪৫ ] 


সব তার একেবারে নখদর্পণে, হবু আদালতে মামল! বাড়ছে 
ভারে-ভারে, ডিম্পেন্সার|৷ যে থোলে, দেই হয় লক্ষপতি। 

মন্ট,। 48০01 0151118600-- 90707500000 
৪0101) অভস্র ন! হলে জাবনও হবে আচল | 

দাছু। বৌন্‌ দাদ নেস্‌, ঘ| বলবি, বসে বসে বল্‌, এটা 
টাউন হল নয়-_বাড়ীর বসবার ঘর। 

শচী। 
চলো । 
করেনি। 


তোমাকে বদতে হবেনা দাহ, চান করতে 
যার মুখ চেয়ে বসেছিলে, সে হোনার কথা অনে ত 
পরের বাড়ার স্থহোঞ্য স্ুপেয়তে পরিতৃপ্রি পাত 
করেছে! 

মণ্ট,। ভাঠাদি করাটাকেই মেয়েনভগাত চিনে রাখলো! 
শিক্ষার গণ্চি্ দেবার একদাত্র উপায়'শাঃ আমার বস। 
চলবে না, চান করে শিষ্ট ১ সকাল থেকে বাপি গেঞ্জী গানে 
রয়েছে, কেমন অন্বাস্ত বোধ হচ্ছে 

পিদিনা। যা বাপু, যাতে তোর পোরান্ডি বোধ হয়, 
তাই কর। (দাদুর প্রতি) তুমি ও ঠ1- একটা বাজে, আর 
বসে থেকো নাঃ তুমি থেলে আমি ভবে মুখে ছুটি অল্প দেবে] । 
আমার কথা মনে করেই না হয় গা তুললে । 


দাদ চলো যাচ্ছি। তুমি একট কাজ করো দিদি- 
এই যব খেন। পুতুশ একটি একটি করে আমার এ 
আলমাধির মধো সাজিয়ে রাখ । 

শচী। খেয়ে দেয়ে তুমি আবার বলো দ1€ হোমার পুহাণেক 

কাহিনী । 

দা9। গানের ক্লাশ আঞজ বঞ্চ থাকবে তোমার? 

শচী। একদিন যদি ছুটী নি, অপরাধ হবে? 

দাছু। তোদের একালের মেয়েদের সঙ্গে কথা করে সখ 
আছে। তোর] কথা বলতে জানিস্। বিনয়ের ভঙ্গীতে 
এমন আদেশ করিস যে, সে আদেশ শিরোধাধা করা ছাড়া 
উপায় থাকে না।...আমি ত| হণে চললুম দিদি চাঁন করতে... 
তুই এগুলে| তুলে রাখ...না হলে ভোর দাদা হয্বতে! বর্ধধরত। 
বলে প্রচ তামা! করবে." ্ 


শচী। তামাস! করে, আমি তার জবাব দিতে পারবে] । 
সে সম্বন্ধে তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পারো-** 


কালের লীপ! ১৯ 


দাছু। (উচ্চ কণ্ঠে) ওরে নিমাই! আমার চানের 
ব্যবস্থ কর্‌'*" 

দিদিমা । এসো 

দাডু। চলো-_ (দাহ ও দিদিমার প্রস্থলি ) 


শচী। ( আলমা:র খুলিল__মালমারি খোলার শহ--) 
খেলনা পুতুল প্রভৃতি তুলিয়৷ রাখিতে লাগিল,লেই সঙ্গে 
মুদুষ্বরে গান )। 
[ মণ্ট,র প্রবেশ] 


মণ্ট,। শঠা-. 
শচী। দাদ." 
সণ্ট,। অশোকার কথা তোমায় বলেছিলাম--" 10 


001)5001700---00760 009৮-১সে কথ নিয়ে আজ ও 
রমিকতা হলো কেন? 


শগা। রলিকতা ! 

মণ্ট,। তাই*ততার কথা নিয়ে কোন কথা কবে না... 
00101৩ 178 ০37000305 10901 21) 16561 

শসা কিন্তু-'. 

মণ্ট,| কিন্ত মানে? 

শট । তার মন্ধদ্ধে তোমার ঘা! বালন1--সে বাসনা... 


মণ্ট, 1 1 ০9011 100]) 70550110000 10081007 

শচী। (উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদছুলে ) দাদা... 

মন্ট,। টির কৰা টিচার ৯0৮৮61৩৩০০৩) 
[0৮148 0010709700৩? 

শচী। তাহলে তুমি বলতে চাও, যাদের স্বেছে তুমি 
বড় হয়েছো, হোদার বিছেতে তাদের কোন দাবী নেই? 

মণ্ট,। দাথা! এ কথার মানে? 

শী । এ কথায় তোমরা কি মানে করে! জানি না। 
তবে আম বুঝ, আমাদের ইচ্ছকে বড় করে নিজেদের স্ুখ- 
সুবিধার পানে না চেয়ে, ছুংপ-ঘাতন! পেয়েও ধশারা আমাদের 
ইচ্ছ। পৃংণ করে এসেছেন'-'তাদের যদি একটু তৃপ্তি হয, 
তাদের সঙ্গে মিলেমিশে তীদেছ মত করিয়ে কোন কাজ 
কর, ্ 

মণ্ট।। কিন্তু আমি য| তেবেছি-ধরোও বন্দরে অশোক! 
রাঞজের দিক্‌ থেকে এীধবাহে কোন আপত্তি না ওঠে, তখন 
যদি দাছু কি দিদিম| বলেন, না! এ বিএ্জে হবে ন:- 


যম জানলে দাদা, যে, দাছুক বা পিদি- 
দিয়ে আমাদের 


শচী। কিকরেতু 
মার মত হবে না? যারা নিভেদের বিজন 
নিয়ে দড়িতে আছেন". 


মণ্ট,| তুমি ভুলে যাচ্ছে! শগী, দিদিমা কথা দিয়ে 


রেখেচেন--কে আছেন শৈলবতী দেবী তার চে মলিনা তত 
শচী।” এই শৈলবতী দেবীর সঙ্গে মা ছোটবেলায় 
গ্দাজল? পাঁতিয়ে ছিলেন ১ দুজনে খুব ভাব ছিল চিবকাল 


-'দিদিমার কাছে শুনেছিঃ তুমি হতে মা উইকে বলেহিলেন, 
তাঁর মেয়ে হলে তোনার সঙ্গে সে দেয়ের বিয়ে দেবেন । 
মন্ট,। হাঃ! 
ম'ছুম এমন অনেক কথাই বলে? দে কথার উ 
জীবন দিবে 2506. 
শট । সত দাদা, 


বড় কথা নিয়ে তর্ক তোলো, ভাগর 


সে মুখের কথা শ্বপু! ভামাসা কৰে 


পরে ভর করে 


তোমরা যখন কেহাবপরের বড় 


ভাবন-..11১0-.এসন কথার কি বোঝ শুনি? 
মন্ট, | তোর চেয়ে অনেক বেনী বুঝ আচ্ছা ধৰ্‌ 


তুষ্ট'লেখাগড়া শিদেছিস্, গল 'শখেছিস্, ভোর মন যেহাবে 
সি লিন 
দাছু ঘা 


হটুটাযির সঙ্গে শোক পরশে 


রা হয়েছে রি, বঙ্গে, শাঁনাদের ই 


দশায়ের ছেতো শরীর 


হবে অন্ন কুলীন বাসুন হাযুণে আর মেলে নাত বকে 


১২ 
এ শ্রাদরকে বিয়ে? 


(5০ (৫ 24148 
[1 দংছ্-দিদিনা চিরদিন আমাদের ভাল কলেতে, 


ভারা যদ হনে প্রাণে আপার সঙ্গে 


চলুন বি ৮০1 


তমার বিয়ে হত বাল মান বরেন। ৮০1 'আমি তাতে 





আপাত করত পতিলো না 
ম্ট,। ৪21 


দেখাবেন! আভা 


56711107711 50076 এর 13601715 04807)101৩ 


বড কগা 006 08005011560 105৮ হাব 


পরে কাজোর প্রা বন্য কি শগা? 


হাল করা 1" তুষ্ট 


আমার মন যেভাবে বেড়ে ১৮, সে সেরকম 600719- 
110705011]) চারি 

শচী। দিদিম(কে বিয়ে করবার আগে দা তাকে চক্ষে 
গ্ভাদেন নি" ছজ্নের দেখা ছান্জাহলায় শুহদৃ্টির সমগ্র. 
সারা ভাবনে মেভজ দুজনের দনে হো কোন অমিল, কোন 
নিরোধ জাগে নি 


ম্ট,। সরা 19*৩-টাবেন্গ কিছু বুঝুন না। এরা 


তখন ভারি হাদি পায় |, 


[ ২য় খণ্ড, ১ম খংখ]। 
বুঝহেন, বিয়ে- বিয়ে হো. বিথে ১ বিয়ে একটা হগেই হলো 
--১৬ সে বিয়ে শামা কালিন্দীর সঙ্গে হোক, ফি, মিস 
স্ুকতারা পালের সঙ্গেই হোক! 


[ দিদিমার প্রবেশ ] 
দিদিম।| ছুট ভাহ- 
মণ্ট,। ও কিছু লঘ়। 
দিদিমা | নাঃ. তোমাদের এঠ বড়টা 


বোনে কি নিয়ে যু হছে”? 

মান, এ তুমি বুঝবে না", 

করলুম,'", 
তাহা 

হাকিনী করেত, 


হোমাদের বুঝবো না!। 
মণ্ট, ! 
আনতে তা পাস না। 


উই অবাক করলি ভাই 175 
নালনার বাপ কলকাতায় এসছে'ত 
কল চলে প... তোমার দাওকে 
ধরেছে, নলিনার সঙ্গে তোমার বিয়ে যদ দিতে হয় তো সে 


কথা উনি পাকা করে নেতে চন। 


দণ্ট, | ঠোমরা কি জলাব দিয়েছ? 

দিদিমা | ভেমাহ দাদু বলেছেন, ছেলে ডাগবু হচছেছে তত 
তার বঙ্গে পরামশ লা কতে কিছু বতে পাবেন না তই 
আগ এসেছিল মলিনাহ পাবা তিনি পেয়ে যাবার আধ 


ধিপদা। তা কি বলছো ?দপিনার ৮ আর তোর 
থেকে ছিল ভান। সে হাৰ একটি 
নি... বিয়ের পরেও মলিনার মা শৈল 
াকতে| মারা 
আতুড়েই-.. 
তকে ধরা, দেখা, নে গন 


নার কাছে 


বশেঙিল কুছ হোত সই 


১ হাই হো চা বলেছিল, তামার থেনে হলে গঙ্গাগল, 
আনার এহ এছলেণ মঙ্গে হার দিয়ে দেবো । তারপরে 


শেখর মেয়ে হল ধল্নতাভপন কোথা তোর মা 


মন্ট।)। একথা কাথা কঠখানি শক্ত, তা তুমি বুঝবে 
না দিদিমা । 
দিদিমা । কেন রে এর মধো শক্ত কি আছে ? মজিনা 


সুনারী,. ডাগর হয়েছে-''তোদের একালে ঘেমন চাল, মলিনা 
লেখাগড়া জানে, হকটা পাশ বুঝি করেছে গাইতে জানে 
বাজতে ডানে -আপশ্রিট। কি হতে পারে? মলিনার 
বাপ একট! ঞেগাঁর ছ|কিম''" 


আবণ--১৩৪৫ ] 


মপ্ট,! 
শিরোধাধ্য করবার যোগ্য হল? 


দিদিমা । তাহলে তোর মত নেই | 
মন্ট,। না। 
দিদিনা। কেন মত নেই'.শুনি। না বল্তেই হবে, 


ন| হলে আমি ছাড়ব না! 

শচী। আর্মি বলবো?থন দিদিমা, 

মণ্ট,। আনার একটু কাঁজ আছে, টুর্ণামেন্টের একথানা 
নোটাশ লিখতে হবে, লা চারটের সে নোটাশ নিয়ে ফেতে 
হবে মিষ্টার রায়ের কাছেই, মানার আগে বলে যাই 
দিদিমা, দাঁকে বলো, তোমাদের ই মলিনার হাকিম-বাখ 
মশায়কে যেন সাফ বলে দেন, মণ্ট,র সঙ্গে তার মেগ্ের বিয়ে 
হবে না, হতে পাবে না। [প্রস্থান ] 


শচী | দিদিমা? 
দিদিম1। (নিঃশ্বাস ফেলিনা ) উনি বড. বাধা পাহেন 
মনে। 


শটী | কিন্তু দাই তো বলেছে, একালের ছেলে 
মত না জেনে তিনি কথ। দিতে গারেন না। 
দিদিমা । স্টো করবা বুঝে-ছনে মনে 
কিন্তু ভানেন? এদিন ধরে কথা দেওয়__ কণ! 
মা, সে কথার মধাদ। মণ্ট, (নিশ্চ॥ রাখবে। 
শচী। 


সঙ্গে কলেছে পড়ে মিষ্টাব নায়ের ছেলে আলোক বা, সেই 


পালার 


বশেছেন, 
দিতেছে হার 
(১9015) দাদ] চান কি জানো 


দিন, ওর 


আলোক রায়ের বোন্‌ অশো কা, দাদার তাকে খুব পছন্দ। 
দিদিম|। 

কথা কবে না? 
শচা। 

কিথাবাতত। | 


তাকে বিয়ে করবে, আমাদের সঙ্গে তারা 
ওর পঙ্গে কথ। কয়েই সব হবে? 
ওর খলে, যার সঙ্গে বিয়ে, তাকে নিষেই তো 


[ নেপো শুষ্ককে দাহ আছে।? ] 
কে? 
পাশের বাড়ীর কেন । 
কে? কেই? 
1 কের প্রবেশ | | ্ 
ই।1-..( তার উত্তেঞিত ভাথ ), দাহ কোথায়? 
তিনি চান করতে গেছেন, বোসো। 


দিদিমা । 
শচী। 
দিদিমা । 


কেই। 
দিদিমা। 


মেয়ের বাঁপ ছাঁকিম হলেই বুঝি সে খেয়ে 


কালের লীল।' ) ২৯ 


কেষ্ট । (উত্তেজিত ভাবে) না, বসবার সমর নেই 
আমার, এিচারের প্রণ্তকাঁর দা করে দিন, নাহলে আমি 
কোর্টে যাবো। 

দিদিম। আঅনিচ।র ! 

শচী। কোর্ট! 

কে্ট। হ্যা, তুদি ছাখো তে শচী, দাদুর কত দেরী! 

[ দাদুর প্রবেশ ] 
দাছু। ব্যাপার কিকেই? এমন রণমুণ্ডি! 
পনি কেবল আমারি দোব দেখেন! যা 

হয়েছে, এতে রণমুন্তি না হয়ে উপায় কি, বলুন? 


কেছু। 
পিরনিন | হা গা, গায়েমাথার তেল যেখে নাই বা 
দাড়াতে, মাথার জল ঢেলে এসো, তোমাদের 


মামলা ফবশালা । 


এসে কনে! 


নাঃ-ছেলেছো করার বাপার, এতে কি জান্মান- 
বলে। 


দাঢু। 
ওয়াবের মতো পীতিঘতিবশ বহদর সময় লাগে? 


কেউ, ক হয়েছে ? 


কেউ্ট। এ নাল 
ন6। মারের পেটের হাই নাপু, পে কি এমন করেছে? 
কেন । কি না করছে লা? সেবারে আপনিই 


মীমাংসা করে দিলেন, দ্রহাইয়ে যখন বনে না, হাড়ি হইেঁশেল 
এান্দিন কোনে! গোল 
বোগ ছিল না! শুনহ, আজ সাতিপিন নাকি নানু অনুধ-- 
কাল দেকে বাড়ীতে হাড় চড় নি, মা তাই আমার ভাড়ার 
থেকে চাল ডাল দেছেন ছোট বৌষ।কে। অবিচার নয়? যে 
যার নিচের থাকে, তুমি বাবস্থা করে দেছ, মা থাকবে তিন 
মাস করে? এক একডনেব কাছে, মায়ের খাবার পরবা বা 
বাবস্থা, তাও তুমি ঠিক করে দেছ, ভিনমাসে আমরা দু'ভাইযে 
মাকে কিনে দেবো একধথান। করে সানা ধুতি.১.আমার কাজ 
আমি করে যাচ্ছি--এখন শুনছি, নালু ওর গ্যালো-পালার 
সময় মাকে কাপড় সায় নি! অবিচার নয়? 


ালাদা করে) তঠি করা হলো । 


দাতু। তা এখন আমাকে কি করতে বলো কে্ট-ভাই? 

কে । "আমার ভাড়ার থেকে মা বে নালুকে চাল ডাল 
লেন, সেটার খেসারৎ দিক নানু, আর মাকে গালো-পালার 
সাদ! ধুতি কিনে দিক্‌ । 


২২ বঙ্গশ্রী--৬ষ বর্ষ 


দাছ। মা নালিশ জানিয়েছে-_সাদাধুতির জন্ে? 

কেষ্ট । তা কেন জানাবে? মাষে ভয়ঙ্কর 'পাশিয়্যাল, 
নালুর দিকেই ওুর টান। 

[ মন্ট,র প্রবেশ] 

মণ্ট,। ঝাপার কি-এহ ইাক-ডাক লম্বন্ক কিসের 
কেষ্ট দা? 

কে্ট। এ নালুকে নিশ্বেননা দাদু, আপনি এর বিচার 
করে দিন। 

দাছ। নালু তোমার মায়ের পেটের ভাই কেউ, মে যদি 
না থেতে পায়, দেখবে না? 

কে্ট। কেন দেখবো” ছুজনকেই 
দেছেন, খেটে যা করতে পারো করো । 

দাছু। তুমি বর্দ হদিন অস্থুথে পড়ো ও হাত-প| 
চাপাতে না পার কেই? 

কেষ্ট উপোন করে পড়ে থাকব, তবু কাকুর দোরে 
হাত পাতবো না। 

দাছু। বুঝেছি তোমার যা গেছে, তুমি তার খেশারৎ 
চাও? 

কেই । নিশ্চয় । 

মণ্ট,| তা কিন্ত মানতেই হবে, প্রত্তোকে পতোকের 
চরকায় তেল দেবে 1, 012007)01)) তোমর। এ একদল 
101০ 1797০কে পুষে দেশে ধনসম্পদ্‌ হতে দিলে না । 

গাত। টপ করদাদ| সকলে দিলে মিশে যখন ছিলে 
মনের নিলে হখন 7 অভাঁব-চাহাকার ছিল না, হাহাকার 
এনেছে তোমাদের ০ ত| ছাড়া তাছাড়। বিলেতি শাস্্র- 
গুলোকে মাথায় তুলে তার চাপে বুকের মধো যা. প্রাণটুকু 
আকে, সে প্রাণকে হঙা। কর না। প্রাণ যদি এতটুকু 
হয়ে গেল তোমার ও-শান নিরে কার কি উপকার হবে? 
শান্ত তৈরী হয়েছে মানুষের বুকের বল দেখে। 

কেই । তা হলে আমার বিচার? 

দাঢ়। তুমি যাও কেউ তোমার মাকে গিজ্ঞ/স। কর, 
তোমার কতটা চালডাল তিনি নালুকে দেছেন...আপাতপ্ত 
তার খেশারৎ নিয়ো আমার কাছ থেকে! 

কেছ্। বাঃ তা কেন নেব, আপনি কেন নিজের ক্ষতি 
করবেন। 


ভগবান হাত পা 


[ ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা 


দাছু। আমর] সেকেলে লোক'*'এযুগের [0070177708, 
(1৮109 এ গব বই তো! পড়বার ভাগা হয় (ন...কাজেই লাভ 
ক্ষতির মাপ কষে চলতে পারি না। প্রাণের দিকে যেমন 
যখন টান পড়ে, সেই প্রাণের পানে চেয়ে কাজ কর্ু করে 
যাই...ভূল করি, ঠকি..'কিন্ধ সে জন্থ চীৎকার তুলি না'..ত! 
গ্াখো এ বিচারে যদি খুশী না হও... 

মণ্ট,। কোর্ট আছে কেষ্ট দা". 

দাছ। 
7011)6৫ যেখানে গেলে মানুষের আর কিছু থাকে না*গায়ের 
গঞ্তি--'ধন সম্পপ্তি*" 

কে। না, কোটে আমি ঘাব না. দাদুর বিচারই মেনে 


নেবে । 
দাছু। তা হলে এখন বাড়ী যাঁও, আমি চান করে 


সন্ধ্যার দ্রিকে এসো একটা ফয়শল/র আসর বমবো+- 


7, 10056 1)08150 ধথা। 00100810801 


নি। 
খন। 
কেন্র। বেশ, তা হলে চঙগলুম,."আপনিই আমার ৬, 


মাকিষ্রেট দাছু। 

মন্ট,। আমিও আদি... একবার থেছে হবে এস্প্রান্ডে। 

দাদু। সকাল সকাল ফিরে: একটা পাকা পরামশ 
আছে, হানি বাশীর ব্যাপার দাদ] | 

মণ্ট,। বুছেছি। সেই রাণা শৈলবতীর খেয়ে রাজকণ্ঠ! 
দুগেখপন্দিনী ঠ1? দিদিমার পঙ্গে সে কথ! হযে গেছে। 
মাপ কর দাদু উট পারব না। বিয়ে করব কি না, জানি না, 
যদ্দ করি, চারদিক বুঝ দাছু। ঃ 

দাছ। ও আগুনে ঝাপ থাবার ধা/পার, তাই চারিদিক 
দেখনে বুঝবে । 

মণ্ট,। [কছু মনে করো না দাছু, ভাল করে এ বিয়ে 
বুঝিয়ে দেবোখন। তোমার আমলে বিরে হতো যে আব 
হাওয়ায় এখন সে আবছা ওয়! গেছে বদলে 5110 এখন লাইফ 
নেই, মানে, জীবন আজ জীবন নেই, জীবন হয়েছে এখন 


মমন্তা-বিরাট বিপুল দমন্ত। । না মামি আপি, দেরী হয়ে 
যাবে না ছলে- 
[ প্রস্থান 
* [ 8100850, 80181700819 ] 
শচী। দাঁছ। 
দা। দিদি। 
শচী। কি ভাঁবচে|। 


শাবণ--১৩৪৫ ] 


দাহ়। মানুষের মন নিয়ে কালের কি খেলাই চলেছে । 
আমার মনে হচ্ছে, আমি যেন দাড়িয়ে দেখছি এী সরে সবে 
চলে য|চ্ছ দুরে- মারো দুরে মানুষের বুকের মধ্য থেকে প্রাণ 
"দেখছি চেয়ে মানু যর পে খালি বুকে এসে বগেছে মেশিন; 
পে মেশিনে বাধ! 9০00101010৭ [১011109, 01%108) ])878108 ; 
আমাদের পুরানো শাস্বসংছিতা মেনে চলতে মাজ মাচ ষর 
বাধচে, এর। চলতে চায় একালের সব -10ন শাস্ব ধরে__সে- 
কালে একালে সেই বইঘ্ের আইন-কানুন মেনেই চলা, শুরু 


পল্লীপথে * হত. 


বইগুলোর লাইনে আইনে ঘা রকমফের । আবার এ আইন- 
কান্নেও একদিন মণি থাকবে না মাসুষ্র-সে সন আনুন 
আলবে তোর পরে ( নিশীস ফেলিলেন ) ভোগা এ ক্তোতে 
নামিলনে দি্দ-ধর্িত্রী দেবী জাতে মেগ্ছে তাই তিনি 
সেকাল একা স" কালকে ধারণ করে আছেন বলে সব 
কালের মানুষ বেঁঠে থাকচে--:ভামার9 ধরিত্রা, সওয়া বওয়াৰ 
কা তোগাদের; বৈধা পথ ছারাইও না পিদ তা হলেই সঃ 


বজায় পাকবে ! 'শ্ষে 





পল্লীপথে 


ঘহত্রে চৌদ হঠতে ফিরতে তোমাব বুকে 
কত কিযে হেকিলাম আঞ, 

মই সে পকালিদহক্, সেই পোড়া গাছ” 
মেই সব পুবাহন সা । 


_প্রীগোপেশ্বর সাহা 


পাতার পাঠায় ঢাকা, মাঝে ঘন শাখাদল 
কী নিবিড় প্রেম'আলিঙ্গন, 


আলে-ছায়। পরস্পরবে একেছে ধরার বুকে 
অভিনব শ্ুভ-আজিস্পন | 


শীলিমে হামলে মিলি মিশে গেছে পরস্পবে 
মঠান্‌ মে মধুর দল 

দূং পদ্মার থাড়ে ঘন কাজলের -বথা 
সোগালী কিতণে সমুজ্জল। 


ছোট হোট ঝাড়ীগুলি শাস্তির নিকেতন, 
কল।গাচ-ঘেবা চারধার, 

রায়েদের “বড় বাড” ছেডে চুর ধুলিদাৎ 
ভ'উ। সেই পুকবের পাড়। 


হাড| পুকরের ঘটে জল ভরে কূল-বধু 


কলসীর ঢেউ লেগে ঘায়, 


আমারে! পরাণে আজি এ ষেন কিসের ঢেউ 


আলিফ লাগিছে পুনঃ তার । 


[ শ্রাবগ--১০৪৫ 





বঙ্গ'রমণী 
[২৪] 


দেখাইন পত্রী আমি, 
«মনে মাথার মণি, 
রঙ্গ করে দলিত ফণিনী । 
5ট; পাগলার গলা শুনিয়া তিন যায়ে 
টাংনয়! কলসা-কাখে বাড়া টুকিল। 
৪১, গাগলার কৌন পিকে লক্ষ 


মাথার কাপড় 


নাই-কোদাল ধরা 
কিশালার পানের জঙ্গল কাটিতেছে। খানিকক্ষণ পে 


] 
নি ১০ 12:52 দ্র 
হাহ-প্‌। ধৃইরা 1 আপ্তন চাইয়া আমরা দাঠাহল। বড়ি 





৬! 
বা্ধান্ায় তরকারী কাটতেছে-মেজবৌ আনম বিতে 
লতি ন'লল) * খ্ঃ ”ট (বোন নৌকা দেখলে, দেও ৮? 

“কহ "পখিশি 5? 
গিশ্বা-বাড,প ঘাটে দেখনি ? 
সরলা লায়। চড়াই দেয় (চক 3) রিয়া দাড়া [ইল-£ 


বে রং ১ ১7 ৮ এপ্নী 
বলল, থিপদেছি। সেই বিপেশীটা এটি যয অর ব্রত 

৯1গি-খুয।। এবার একটি ছেলে বেখলাম রর খানেকের 
ইশ শন আল আল ভিনিয আনে) 


বড, খলিল? এবার কহক পপি জিনিষ বেশা করে 
কিনে বাঘবনপ্ত বড 


পাপ্য়া যায়না 


স্বপার্ণ ৮ আনে, হাটে বাজারে 


(মনা 


বািএই যে আনার তিন আঃ তিন মা বারাদরে 
তবে আর খাওয়ার ছু কি? একটু আত্তন দে লেখি) 


ভাল কর তামাক খাই গে। ততক্ষণ তোদের রাঃ 
হোক-বড-মা শেন, শোককে ৩য় করিস্‌ নে, ভাল মনে 
শিম তা হলেই জিতে যাবি। আর মেজ-শা তোর 
ঝ৬ঝ।প্টা গলেও ডুববি নত তোর 


বর্পার ঠিক আছে রে। ভোট গো ০ভামায়ও বাল, 


কোন তয় নেই, 


ছুঃঘ বুক ভগবানের পান বলে মতে করিস) মশইাকে 
পেবে ফ্দেতে পারিস্মা? তাহলে বড় ভাল ইয়।? 

জা] পাগলার বকুনি অভ্যাস-একব।দ আস্ত হইলে 
থামিতে চায় লা। আবার চুপ করিয়া যখন পাঁকে তখন 


চা 


৪ 


 শ্ত্রীঅপরাজিতা দেবী 


শত প্রশ্নেও জবাব দিবে না। ছোট-বৌ হাতা ভরিয়া 
আগুন তুলিয়া হাহাটি বারান্দার কিনারায়, নামাইয়া 
রাখিল_ জটা পাগলা আগুন লইয়া চলিয়া গেল। 

রানা সানিয়া সরলা ঘরে শিকল দিয়! উঠানে লামিল। 
এসার কাপড় কাচিয়। আসিয়া নিন অনাবস্তা] 
উপ্বাসের জলযোগের আয়োজন করিবে । মজ-কৌ 
পাচল্ছাপানা আমসন্ধ দিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া! বারান্দার 
বগি! পাখা ঘুরাইয়া 
বব) আমের আটিগুল এদিক ওদিক চারার জন্ 
ডি ভরিয়। রাখিয়া 


বাতাস থাইতেছে। 


টি ] 
সুপ্রী বেদেনী সামনা-সামনি পন্ডিতেই 
সরল! থামিল-_বলিল, “দিদি, বেদেনী এসেছে! | 
বেদেনা হাসিদখে কাগাল গাছের ছায়া ঝুড়ি 


বারান্দটি সাক 
একটি অল্পবয়স্ক 


নামাইয়! 


বিল মেজনৌ একখানা শীিড়ি আগাইয়। দিয়। 
বলিল, দুলে ভোর মাং কিঠ 


“আমার নয়, আমার হহনের 1-বেদেনী মুখ টিপি 
হাসিতে লাগিল। 

তোর জালাতেই 

করবে? তা ছেলে 


কোথায়? 
মাবার বিয়ে 
“শকায় বাপ-বেই্টা। রইল, আমি আটকা থাকতে 
পারি নে।? 

বড-বৌ বলিল, “তি! জানি, সে রৌধে বেড়ে রাখবে । 
তুই গিয়ে সেনা করবি? 

মেজ-বৌ হাসিয়া! ঝলিল, ঠা বুদ্ধি করেছ শাল 
ছিশিল বেচতে বেরিদ্বেঠে-ও যভ লাভ করবে, বেদে তার 
সিকিও পারবে ন!। ওর মুখ দেখলে কেউ না কিনে 
থাকছে পারবে না 

বেদেশী বলিল, “আচ্ছা, তোমরাই তাক 
না? 


প্রমাণ নাও 


২৮. বঙ্গপ্রী_৬্ বর্ধ 


স্বখেন বলিল, “ভোমরা কি কি দেবে বলেছিলে যে? 

“সে আমি পুটলী বেধে রেখেছি-কিস্তু সরলা যে 
ঘর-দোর ঝাঁট দিচ্ছে, আনব কি করে ?, 

“কোথায় আছে বল, বলে তোমরা কোন কাজে যাও, 
আমি নিয়ে নেব 


“আমার বালিসের কাছে কীথ' শা করে চাপ; দিয়ে 
রেখেছি, আর শোন, একজোড়া কাপড় আর কিছু 


সেমিজের কাপড় ফিনে দিওঃ কাপড জোড়া লাল-পেডে 
ডুবে দিও” 

মেজ-বৌ কোন কাঁজের চুতা খুজিয়া পাইল না, 
লব ঘরের দরজা খোলা, সরলা এক এক করিয়া খর ঝাট 
দিতেছে 

শুখেন আসিয়! বলিলঃ “একটা টাকা দ1ও দেখি) তার 
জন্তে একটিন বিস্কট অশব-_+ 

তা হলে সেই বোতান 
ঝাট। ফেলিয়া সরলা নিজেরে ঘরে টকা আনি 
এই অবসরে স্ুখেন মেজ-বৌয়ের 
লইয়া কাপড়ের আড়াল করিয়া! একেবারে 5 
বসিল । 

সরল! টাক! অংনিয়া। দেখিল) স্খেনের এ 
ছাড়াইয়া গিয়াছে । বলিল, গধখপে মেজ 
আমায় টাক। আনতে বলে চলে গেল, তু 
এস, এগিয়ে ডাক না 


পিঙ্ুট এনে? বলিয়া ভাতের 





ঘরে 


টা য় গ্রিয়। 


খাট 
দ আরে 
মি টাকাটা রি 


মেজ-বে। মাথায় ঘোমট। টাশিয়া খাতের কিনারায় 
গেল-জটা পাগলা ঘাটের তক্তাপ্ুলি ভাল করিয়া 
বসাইতেচছ | যেজ-বৌ বলিল, টাকাটা ঠাকুরপো, 
ডেকে দাও নাল 

জট] টাক। ভয় না) বলিল, রাখ খানে 1 কি রেল 


জলে ফেলে দেব, খাজে নিবি, 

“্ভোকে দিয়ে কিছু অসন্ভব নেই” খাটে শৌক। 
ভিডাইরা জুখেন উঠিয়া আমিঘা টাকাটা ডুলিয়। ইন । 
বলিল, “জটা, চিলহ!টি যাই চল”-_ 

কেন রে? 

এমনি বলছি, তুই গান গাইবি শুনতে শুনতে যাস। 
জলের উপর তোর গান যেমন শোশায়_-এমন বাড়ীতে 
নয়। চল্‌” ূ 


না এসে নিয়ে যাবি ঠশ 


[ ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা 


চিল্‌-কিন্ধ রাত্রে আমি কোথাও থাকিনে ) কোথাও 
খাইনে ; পীড়াপীড়ি করবি না ?? 

নীতা কেন করব একসঙ্গে যাই চল।” 

জট নৌকায় উঠিল । নৌক' বাহিতে বাহিছে সবুখেন 
বলিল, কাঞ্চনপুর ভাডিয়ে গান ধর্ধবিন? 

ভটা কি. ভাবি 
কেমন লাগছে, কার 


বলিল, না “রণ, আমার কেমন 


পথা শ্রম কাভ করিম কিনা 


(যন বাধা-বাদকতা। আলে। যাও তোর সঙ্গে 


খাব শত 


বঙ্গীন- স্ব বন্ধন 0 বলিতে বলিতি জট জলে বাপ দিয়া 


গণ্চিয়া সাতার দিয়া চলিল। 


“এ যার চর প্রসাদন। করিতেছে । 


*শিশাল একদা হাহ দেড়েক লঙ্থ ৯৩৬: আয়ন! 


আনিয়া দিশা | শিডায় কটি ঝুপান, তার শা 
একটা ভার হাকে চিরণা, শিছুর, ফিতে ৩ কটি! 
রহিয়াছে । আনার খামনে দাডাইঘা বলো চুল 
বাধিতেছিল_ এদন থে পিনঠন। করিয়া বেশ অন্য খোপি। 
বাধে। 

সরল! আমির পশিল, শদিপিৎ মি বেলা এধ ভিনিষ- 
গুলো কিনেছ। গিরি একবার দেখতে চাহে, এস কিছু 
পছন্দমত িনিন পা শি ওরা ছু'খায়ে বড় মন খারাপ 


কারে বয়ে তি 


কুসি আর মেজপি তো ভুগ্রস্থ করে 
কিনেছ সর তার এক এক ভাগ লাও এ বেদেশা 


দিন-মাতেক পরই আবার এনে দেবে বলেছেন 
শিশু, খোপা সব ঈলিয়! লড়বে 
উঠিল সরল! বলিল, তামার সবই ০ 
পুরোনো! জিনিষ দেখছি তক্ঞার ও এ কফি 
খোল শি? 


“এখনো অনেক বয়েছে 


1 অতান্ত বিপনন ও 


$ 


বিরত হইয়। 


ফুরেলে নন পশাবনা 
বলিয়া বলো হাত-বান্স খুলিয়া মাবান। রোচঃ চিকুগা) 
খিহা ইতাবি বাহির করিঘা দিল । 
গরল। বাক্সোর ভিতর দেখিয়া বপিল, “এ কি দিদি? 
এর কই-আর গুলো কি করলে? 
বাক বন্ধ করিতে করিতে ক্ষীণ সুরে বড়-বৌ কি বলিল, 
বোঝা গেপ না। 


বঙ্গ জী ০২ [ শ্রাবণ--১৩৪৫ 


স্পম্ধ-নিঙ্দিস্পম্ষ 


উ 


২ স্যর হু ও 
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আধুনিক বিজ্ঞান সভাত। দেবীকে পথ দেখাইর| যে-স্ানে লইয়। আমিয়াছে, সে-স্থানে আসিয়া! সভ্ভাত দেবী ভয়ে আত্কাউয়। উঠিয়াছেন । 
আধুনিক বিজ্ঞান এতকাল যাহা স্ধায়! সত্তাত। দেবীকে সেব। করিতেছিল-_তাহার পরিণাম দেখিয়াই সভাত। দেবী ভীত হইয়! পাড়িয়াছেন । 


শীবণ--১৬৪৫ ] 


করলে কি বল ন।? ছু” বাকা সাবান, দুটো! চিরুণী, 
ছুট ফিতে, সবই তো দুটো করে_কই সে-সব 

মাথ। নীঢ করিরা বকে বাল্সের ঢাকশীটা বাডিয। 
পাতিতে লাগিল 

“আচ্ছা দিদি, আনার কাছে লুকোছে 
আমি একটি ছোট কাজও হোনারদের অজান্তে 
"জনেও তোমরা আদার 


তোমাদের মার 
হয়না? 


করি সাথে কেবলি 


শেত। 
লুকোচুরি কহ? 


পিছন হইতে 


পমভ-বে। বলিল, খ্ুকোচুরি করি বোন, 
৮ সন কষ্ট পাবি বলে? 


কেন? শশ্যি কথা বলবে, আনার মনে যখন যং 


হয়, চলে রাখত পারি তে, হাতে যে ক পার পাক। 


মি কি ববি নি 2 পুবোও ভিগসূ করছি, দি তিমির 


৫ রগ 
[পপ 


পা হোক সঙ্গে ব বলিল, ভা 


শিম খপ, 


দঁচলা পিস শে। 


স্ব বোলতিকি বা একটু 


সভা, 
5৪ 
লী 





রি 





বে কক তু এব সাদর কুরানে! বু 
তোর হত যেমনঃ ভারি হাতও তে 
রি 
মঝো একট নিয় কিন পাঠিত দিতি 
ক $ কর রি ঠ 
ওঠা ঠহ পানা করিষ্তে [৫ তো সব । 


আমাগহ সণ? তাহ 
বলিতে বলিতে, সরোধে মুখ সিরিয়া সরলা ঘর হইতে 


ঢপয়া পপ । 


| ২৫] 


অঞ।তে কেনলে চিত্রিতছ্ছে ভবিষৎ 





বাশ-ঝাডের পিছনে খাপটির বাদিকে বিদাঘনেক 
জনি গুমিটা বায়দের। কিন্ত, কাজে লাগে বিশ্বা গত 
ধের বিশ্বাসদের গোষ়াল-খর ও বাহিরের খবরের পিছন 
ইহতে বান। ও. টেকি-ঘরের কোণ গয়াস্ত এই ভমিটাগ 
প্রমার। বিশ্বাসদের বাড়া খৌপিঘ়া চীদ-গনেরট ছে 
বড আম গাছ। তার পরে খামে কা যাটালবষায় এটা 


ডুবিয়া যায়। আর অন্ত সময় ধপে, পাট হতাপি বুয়া 
সুখেনর। কিছু পাত করে। আমের সময় এখানে ছেলে- 
মেয়েদের মেলা বসে। 


বঙ্গ-রমনী টু ২৯ 


বীর উত্তর দিকের পথ দিয়া রায়-বাড়ীর সেজ-কৌ 
ও মেভ-লৌ আঙসিরা ছেলেপিলেদের খেলা দেখিতে 
দাড়াইল। সেড-নে। বলিল, “দেখ দেখি কি সুন্দর বাতাস, 


তুমি তে আসতেই চাইছিলে ন! | বোস না একটু_ 


যাবে ওখ £ানে ? 
নিত, যা চেঁচামেচি লাগিয়ে ওরা_ওর ভেতর 
মানষে যায়? এপানেই বমি আয় 


কুলগচু়াপ গাছটার 
হয়_ সেইখানে 


মেজ-বে। ললিল) শ্রিত ছেলেপিলে কার রে 
এবটিতক € তিতা চিতি শা? 
এ যে হনে হেলে। গ্রামার 2 ওরা স্তখেছে 


ফরয ইয়া, স্গর্দ হহন। 
নট ণ নি ১০4 এ ১ 
ঠেত এল | আবু পিরশাত চকে কালে করে বস্‌ 


এদিককার এরা 


হয়েছে গ্াথ -১কুপবিও শন্থকে নিয়ে হাজির । ঠাকুরকি 
পা মলে বহে পারছেন, সন্ত আম কুডিয়ে ঈর কোলে 


ছেোজ খবর লইতে ও 





রে নিভা হেতু 
খাইতে বিশ্বাসের বৌয়ের বাশ-বনের পথ 
আ.পিতে 


«ও মেজ-বৌকে হদখিতে পাইল । 


এ-দিকে 
সরলা 
আমাদের বাড়ী এলে জানত 


তর তলায় আসিতে 





» সক 
বণিল, বিন, 
লাকি ঢা? 
মজ বৌ বলিল, 'সবে 2 
সময় পেলাম তক? 

বড-বে বলিল, এইখানে এসো না খুডিম)। 


মজ খুড়ি মা! 
] 


খাম 


ছুজনে উঠিয়া গেল। ছুই বাড়ীর পাটি বৌ গাচ্ছের 
তলা দিয়! ঘুরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে কথা কহিতে 
লাগিল । 


৬৪ ধঙ্গপ্ী__৬ট বর্ধ 


রায়দের মেজ-যৌ বলিল, “অনেক কাল পর দেখা 
তোরা ভাল আছিস্‌ তো % 

“আর ভাল কি? ছুঃখ-কষ্টের হাত থেকে নিস্তার 
নেই কারুর । তুশি হে। ভুলে থাক একেবারে-আনরা 
সব সমর তোমার কথা বলি-জিজ্ছেসশ কর গেজ 
খুডনাকে ।? 

শি স্বর্ণ, ভুলে খাকি নে। 
কেবল বাড়ীর দিকে টানে। তা 
একরকম ছেড়ে দিয়েই বাড়ী এলেন। 
হুগছেন-_সেরে উঠলেও আর বিদেশে যেতে দেব না? 

“তা বাড়া এমে ভাল অ 


বিদেশে পড়ে পড়ে মনটা 
উি 


উন এবাপ ঢাকপা 
কবহর ধবে 


4৬7 


[ছেন একটু 2 
“কাল মুব এসেছি ছ্ু'দিন ন। গেলেঃ ভালমনদ বোবা 
যায় শা)? 
সেঅ-বৌ। বলিল মি 
আগ্মার-স্বঘনের আধা 
কিছুই ভ!ল 


তাল হয় 


দেখো) এবার 


ডঠ7বন। শা থাবলে, ন। শারারি, 


না মন, 


থাকে না? 
“সে তভার হাতের গুণে ও উনি এড বলতেন, 
হাতের পা ।থখলে অরুচি 
কলে 
কল 


এমন ভয় না]? 


সেজ-বৌনার সারে আর 


তোমার হাতে এ 
_সেজ-বে। বলিল, ও কথা বট্ঠাকুরের বাড়িয়ে বল; 
বানায় তামার মব চেয়ে নাম)? 


দ্র্ণ বলিল, সব ভিশিস সবার হাতে ভাপ 


1 নি আজ 5৮৮ রোধে 2 


হর বেলা গিগে 


সেজ-বো বলিল, এনা বে) উনি আহ ০ 


নদীর খাটে বসে পহালেন বাজ বটুঠাকারের জন্টে মা 
এক কা 


১ 


আন/াবশ বলে তা আমলেন এত বেলায় 
চচ্চডির নাছ পপর গেল নং, এমনি বরাত । 

সরলা বলিশ) কিল পাপিবসব দিন অন আছ পাপ্য়। 
ঘায় শা। আমার বাড়ার এরা কেউ ন 
হাতি দিতেশ 


না 1? 


ছি নইলে ভাতে 


নাছ আনাহ হস 


মেজ-নৌ বলিল) একেন রে, নাছ কি বাজারে ওঠে ন। 
তমন ? তা হলে গুর বড খুফিল হবে। 
বড়-বৌ একটু ম।ন হাপিয়। বপিপ, “মে কথা বলছিনে, 


[ ২য় খণ্ড, ১ম সংখা 


বাজারে যেমন মাছ ওঠে তেমনিই উঠছে-পয়সাঁ টান 
ধরেছে- ক।জেই হিমেল করে চলতে হয়|” 

হঠাত জোরে বাতাম উঠিণ, +ি কি আমগ্জলি ধুপ- 
ধ|প ছিডির। পডিতে লাগিশ | দডালেপিলেদের মধ্যে বিষম 
কশরব- একা সন্তোষ সমন্ত ধ্খটাকে পরাস্ত করিয়।ছে 
তাহার কিপ, চড় ও ধাক্কা খাহয়। গ্রতিদন্দীরা! এক একে 
আত্তনাদ করিতে করিতত হটিযা বাইতেছে-এক। বা, 
পরশমণি ও শিখিমা 


অপণায শা | চাকাডাকি বাধাহয়। 


দোলে একে জঘন চবগে সড় আমি হত, 


পিযাছেন। 


আক!শের চারিবিব ঘন কাল মেখে টাকা। 


[পিহানা সঙ্তোবের ভাত ধিয়। মকতলুর আনে [হাতও 
চপিয়। আধিয়। মোজা ঘরে গিয। জাউরাছে ত১শানবাতরের 
বাতাস পাপের গায় লাগিল 1 কাপ শন্াস শেল 


স্ব শু 15%221৮- র্ ৮ ৮72 তোরা রাযি 
৮ম হারামানিককতে ডাকিতিত হইতোএকট পাচ ্াকি 


বার্র। লির, আহত বা শ্রিও অলি 


(পচানায় শভয়। কাঠ এহন হানতনন ভাগ করত শশা 


হয । 


ভাত হাব ত জা শাহলশ 1 


এড) পয) এ আসত আত বলিল, 
কাতর প্র কথা বপতশ চকন পয়সায় টান পতিত, 
৩৫ মাত কি? 

শ৭এ ্ু ৫০০ লন চেক ৪ তন ৫ ১৪ লা। ৫ নু 

15১ ,1 শনিগ। ডিপিতা ডিসি তল 2ি পা অঞশ্া গেল 


পাতি পর্য অিকঅিএ৮ আ্ধতকের হরণ আনত 2৮ 


পাও 37 সতত শত 


পাও বুনে তল | 
দান অগ্প 


বহু 


ছু গুনেছিপত হা একরকম অনা হয় শি কিছু 


কলহ, এনে বিড় হয় শিরক কাটি শা হবু গেল 
শবে মা হিল হত ঠহ টনেছে, এপার আনক ক কঙজ 
করেছে । 

কেন ভি, আপের আহ জন নআার সব হালি তাপ 
ভা য ?-? 


হইলে ক ভবে £ এবার অনেকেরহ গ পন তবু 
অনেকেহ এবার পাট অপ 
(পশী বুনেছে | কি) রা ভাবলে একবার 
যন দর নেমে গেপ। পরের বার খুব বেশী চড়ে যাবে, উনি 
কতবার করেছিপেন শুনলে না এবার তি? পাটের 
দর একেবারেই শেমে গেছে_যেখ।নে প।৮ হ?শে। টাক। 


এ বর পাটির ধর নেই বলে 


বুনে পান 


শাবণ--১৩৪৫ ] বঙ্গ-রমণী ৩১ 


পেত, স্খোঁনে পঞ্চাশট। টাকাও পায় নি, ভায় পোষ্য “মেজ ভাস্তর কেন, বট্ঠাকুরের দাত কি সুন্দর 
দিন ধিশ বাডছে | এখন টানাটানি চলছে খুবই | সরলার আছে, ছোলা, মটর, চাল ভাজা সব খেতে পারেন। 
আবার এরূচে ১।ত বেন, তিন ডেলেদই খুব ধূমপান করে তোনার গ্ভাওরের দাত নিজের দোষেই গেল_ সমস্ত রানির 
অননপ্রাণন দিয়েছে | আর দেখনা ছেলেদের গায়ে পান খাবেন আর যামাংস বাহার কোক ওতে হাত 


গভন। ক? থাকে কখন? বলিয়া দেজ-বে; ভাসিছে লাগিল। মাছের 
“ত। দেবে তে কিনবে মাটি তোপের মতন নাকি 2 মবডে। নইলে ভাত উঠছে ত) এখন ম্বছেটি অমনি পড়ে 
শামেধের পর এক ছেলে, হারও ধু গলা, শুধু হাতি? গাকে। চুপ করে উঠে যান ।? 








ছু" চারটি করিয়। আমি কছান পাত আছে ) উড লিতকিও পর্চমাণ ৮য় রহ 
মঙ্ণটা। সে শীত -এআমন চড়ে সির টাকা বা আচল মাটীতহ, সহ) কাটিতে কাটিতে যাকে 
(পিছনের সি আনগ [হব | মাঝে হাহার মুখে হাসি পখা যায়আজকালি এত মিছি 
“ব15178 কীটামতে। পাকলে চিনি এ আমর আনা হয় পুষত ৫কন কাপড়ের সঙ্গে এই সভার কাপের 
ছুড তনই ২ ৮শঃ সে করতনাকে পিস) তথ্াৎ থকে নং । 
এসএ হয়া বলিল "আর আ লিন ইং শক পাত শঞমার বাজার পিপি এক-আডা নতন কাপড় ভাতে 
নড়ে গেছে কীডা আম দুরের কখাত বাবা আম বত করছে করিয়। আময়। বলিল। পথও পু 
নাপিলে এতে পারেন না)? ৮ পেথি-তা। বেশ ভাল হয়েছে 51 পাডটি লাল 


টান রেট এই বয়সে দাত গেল? ভার মেজ দিলে শাকেন 2 আচ্ছা, এ কাপড় তুমি পরবে? প্রথম 
ভাস্ুরের একটি দাতও নড়েশি।” লিনিষ কাউকে না দিয়েই পরব 2? 


৩২ বঙ্গ --৬ষ বর্ষ 


-তোর এ কাঁপড়জোডা খুব মিহি 
মোটা হল, 


শ্বীশুড়ীকে দেবো, 
হবে দেখিস্্‌, আমার প্রথম হাত-_ তাই অ 
এর পরে মরু হবে, না? আকঙ্ছা টা কাপড়, চাদর, 
সাড়ীতে বাল্স বোঝাহ করেছিস, অত সব করবি কি? 
ধুতি, গামছা, চাদরগুলো ত সুখেনের -কিন্ু মাডিগুলো 
কি সরলার ? 

পঞ্চমা হাসিয়া বলিল, 

“দোষ না, খুব গুণ! 


“দিলে দে|ষ কি? 

দিয়েই দেখিস *। | 

রর অবশ্য, দাদ 
দিদির পরেছে, 


“দিয়েছিলাম দিপি, ওর হাতে দিই 
বট্ঠীকুরের হাতে 
গ্রিলা ভোয়ও 
“সেটা কি হল তবে ?? 
“কি জানি, খোজ নেই নি আর 
“স্ুখেনের ৭ 
“বিপদ ত ছৃ'ঠিন বছর খুবই গল। 
ধান হয়েছে, ভিন বছরের 
বড় করে ছু'খান। ঘর দিচ্ছেন বাড়ীতে 


হাটে দিয়েছিল 


শি 


দাদ! বললে, ছাট ছেলেটি মারা গেছে মাসখানেক 


1 4৭৮5 ৮১:৮৯ 
ও খবর য়ে এসেছিলঃ গরিকে সবল! 
নটি যায় ঘা 


পরদিনেই মার 


১ সুখেন 
নীতুডে গেল, এপিকে ছোট থে দিন আড 
থকে বেরিরেছেত ভর 
[শে ছিলনা 


গেছে, এ 





তাহ “কান চিঠিপত্র দেন শি, আমেনও নি। আহ! 
নার নুর এই পিনে কত পুম-পান করে চার 


আজ বেছে থাকলে 


নগ্র/খন 


য়েছে-আজ খন নেম, দে পছরেণ। 


৬ছিশ- 


বচেয়ে মেই সুন্নর 

পঞ্চনা চর্রকািত। দেলিযা গালে তি পিয়। ঘ।ন মদে 
গয়। রৃভিল, পঞ্চমার দিদি বশিণ, শিখন আজ আমবে, 
দাকে বলে দিয়েছে, তুই টুল টুল বাধ, না আমি বেঁধে 
য়ে যাব? 


[ ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা 


'থাকগে, দিদি আজ চুল বাধব না, আজ ঘরে পান 
নেই-তুমি পান পাঠিয়ে দিয়ো কিন্তু, বেণা করে দিয়ো। 
রাতে শীতের মধ্য আর ধিতে চ]ইনে, দেখি 
ময়দ। কত! আে, | থাকে তাও চারটি দেবে_? 

“তে কিছু হাঙ্গামা করতে হবে শা-আমি খাবার 
এনে খাহয়ে বাব দাদার কাছে শুনেই বৌদি আয়োজন 


ভাতট। 


করতে বমেছে, বেলা বেশী নেই, নে? তুই ওঠ, ঘর টর 
সব সেরে ফেলিগে |? 
টক, কতা, তুলা সব গুদ্রাইয়া চলিয়া ফেলিয়া পঞ্চমী 


বিহ!নাট। 


গোছ।,- আমিও 


খর হতে লাগিল । মহলা হইয়। গিরডে, 


চাপ্র, পালনের শুয়। মর বদলাইয়া দিল এ ঘরে 
লপ শাহইকাটিক-পুজার দরের পিন সাথন আমিযাছিল 
তখন কাগাই যথেক। তারি গল আর আস নই এখন 


কাথ-ক্দলে চলে না| লেপ খাচির করতেই ভতবে। 


আঅভাহারণের প্রথমে আফা সঙ্গে াডানো দেগের 

বস্ত্র) মামাইঘ়। করার বেওয়। ইয়। পঞ্চ শির 

হানের কাটা হতার় খদ্দবের থান বুনাহয়া আনিয়। হাই 

এও কন লো? তল লেস 1৮ টি 11 

কাটিয়া লেপ-বালিনের ভয়াড় করিয়াতি | বিছানা! 

চাদর গুহ তত ত-কাটা তার, চারিপিতকি দায়ে ধারের 
৮ 


(গোছা লাগ হাম! 
"দিয়া বাথিয়া প্চনা এর ঝাত 


বিশ | পান, দাবার জল, পিযাশ্লাহ মণ ঠিক ঠাক করি 


টপ বাধবার আগ আরনার কাছে শিম! লা াইল, যু 
(রথ5 দেদিতে শিোর মনে বলিলগানন্ছাল মরবার খবর 


পারে নাকি? চে মাহী কে 


এলাম, 
এলে ৩ বটে এহগিত ঠিক হর মহ দেখতে হয়েছিল, 


বই খা পিখা রস আর সকলের এটি গেটির পং 


চেই পা একেশবে ভাব মতন তখন বানের এলে শব 
বএ-মাপের গুহটি ঠিক বলার 


মন কেমন কার না, পখতেপ উচ্ছে 


মত হয়েছে দেদতে। 
1 ভাগ আমা 
হর) একটি 5 
আর একটি এসন হাল থাকলে হয় 

টুল আচডাহয়া পঞ্চমা জারা রখিয়! দিল, পিছু 


পরিতে পরিতে তাবিল, “সাজ আর খোপায় ফুল টুল 


করে শা, কিছু এই 2টকে ড় দিব হ৯%1 


চলেছে গেল, 


আবণ--১৩৪৫ ] 


দেনে। না, শুর মন খারাপ হয়ে রয়েছে, দেখে দুখ পাবেন। 
মরল। পড়ে পড়ে দিশ-্ধাত্রি কারছে, আমি কি না বেশ 
হুম! করছি, মনট। খুব খারাপ লাগছে সত্যি, কিছু কাম 
একটুও পাচ্ছে না, আম? ক্বতাবটাই হয়ত 
জন্যে চোখে জল আমে নান 

কাপড কাচিয। পঞ্চন! আজ আনু 


হার লালপোড় 


5, 


4 


নিটর, সেই 


একখান! ভাতে-কটা 


বাতির বিয়া পরিল। 


ঘরে একেবারে চাট 





০7 28, এ এ 
তর ঠ5175 না] উক্ত লুন উগিপিঠ লন 


ধপনদানাটা চৌকার হলায় রাখিয়। পর্জার গাছ! ছুইটি 
টি [ডে টিন 

[নয়া “হুজাহয়! প্ধনা মারি কাছে আঙগল। মা গঙ্গা 
হাতত ভাগের দা বপিয়। পতিযাতছিন। 


-ভুমাত এশাহ লঙ্গা করিলেন, জিভ সুদ 





ও - 77০ রন 
আঅগ্রমনন দেথাইতে লীছিল।  ললিলেশ 
চু , 4. লি লেপল তাহা তালা 
তলা, তিএ (82121 দপ 15152 লাল 
য় লেয়েই 
দা রয়ার লেছা মোটে ঠতহা ভালু | হত গুহ তিক তক 
- ] ০. ঃ 
কথা বাগ! 
83552 টি 4 লি 0 
নং কাব ০ টপ কিন, রিভালিনঃ গঞ্ন। শশা 





তা তোর রা না টা ঠিক করেছ, তাকে 
শিয়ে আমিও তাদের অভ্েহ খাব, বদের কাছে থাকব, 


তিন বচি। এবার শাড়াটুকু জমিটুকু সব বেচে ফেব্দে 
টাক বট্ঠাকুরের হাতে দেবো। ওতে আমাদের 
দু'জনের আজীবন চলে যাবে, 


৫ 








বঙ্গ-রমশী নু ৩৩ 


জীবন তাঁর শদলে পুর্ণ ও সার্থক-ষ। ত! 


। 
যাইবে, একখ! গে মাকে কেমন কি; বুঝার ॥ 


নান আলোকে মায়ের সুদ দেখিয় পর্চদী মনে 


১৩ য় 


পাইল যে শিম মাথা নীচু করিয়া ফেলিল। 
বাবস্থাই (কি সুবিধা হয় নাকি? মায়ের কাছে শীলমণি 
শনা মুসসেধ, সতাবওদের পারিবারি | 
অনেক দিশ ্ শুশিয়াছে। 


সা 
নি 
লে 
এস 
ও 


৩৪ বঙ্গশ্ী--ভষ্ঠ বর্ষ 


মুখ নীচু করিয়াই সে বলিল, “আচ্ছা মা, তুমি যে 
বললে, নালমণি বাবু তে! বড়-বৌকে দেশের বাড়াতে রেখে 
ছোট-বৌকে নিয়ে বিদেশে থাকতেন বরাবর | 
পাঠাতেন। আরপর পেন্সন শিয়ে যদন োনে এলেন, 


ছু'নহল করুলন। কিছ শিজে থাকত 


স্রধু খবগ 





মহলে । হুলে৪ বড়বীয়ের 
কলে, লা, তারি পালন না| বু 


15 


48. 15784 ১15 2%5 টির যাদের ৮৯ 
বৌয়ের দের পারান্দার আট লানের ভোলিযোরতে] 











[ ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা 


শুনে, চারদিকের বদযাইসর। জোট পাকাচ্ছে। বদমাইসের 
দল দিণ দিনই বেড়ে যাচ্ছে। লট্‌ঃ|কপ চলে গেলে, একটা 
দিনও তোকে নিয়ে এখানে থাকতে সাহস পাইনে। আনি 


হকে শিখে রর আাঙ্গহ ৮লে খাব)? 


বিডি) । 





তই ঠিক ক 





“ন।?- পর্ন একটি পামিএ! আত আগ পলিশ কে 


এধব!প ডিলেস করি 22 





বন ণতুন 





[গিয়েই 
মন্টয খ। ভাবে। হাহ ন। 
হগরান্‌ যা করবেনঃ হানে ॥ 


ভাতে 


] এুমশঃ 


হপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী 


লে 


। 


শ্রী 


চ্ব 


জরথন্ত 


চি [ছি ২৮ 
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য়াছে 
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ম্ম যে অটণকা 
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ণধানযোগ্য। বৌদ্ধধন্মের মুল 
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আদএ 
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এবং পৈদিক সাধশ।র একাট ধবাকে অক্ষু্জ ব1খি 


পারশ্চের রাজধানী তিহাবাণের 


৬৬ ব্স্--৬ বধ 


অক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে এবং অহিংসার দ্বার হিংসাঁকে 
জয় করিবে। কিন্ত, পারুসিকগণের গাথায় এইবপ 
প্রার্থনা দেখিতে পাওয়া যায়, যে আমার হিতকারী, তাহার 
প্রতি যেন অধিকতর হিতাচরণ করি, এবং যে আমার 
অনিষ্টকারী, তাহ!র প্রতি যেন অধিক হর অনিষ্টাচরণ করি। 
এই বিষয়ে ইহুদীধন্বের সঙ্গেই পারমিক ধন্মের অধিক তর 
শামক্ন্ত পরিলক্ষিত হয়। 

আর একটি বিষয়ে জরথুন্তরের মহ্ান্তসার মহিত 
বৌদ্ধগণের পার্থক্য আছে। রা মন্ডে নির্কণ- 
লাভের দ্বারা ত্রিবিধ দুঃখের আশ্যান্তিকী শিবৃদ্তি টি আর 
এই নির্ববণলাভের উপায়-সর্দবিধবাসনা-ত্যা 
মতবাদ হইতেই সন্নযাস গাহাস্থ্যের উপরে পি হইয়া, 
ছিল এবং প্রণজ্যাই জীবনের শ্রেঙ্গ আনশ বলিয়া স্বাকত 
হইয়াছিল ॥ কিন্তু, পারসিকগণের ধন্মের সুস্পষ্ট অনুশাসন 


11 এই 


এই-_গাহস্থ্যই শেষ আশ্রম, (ইহার সহিত মন্টর-চিউনান 


আশ্রমাণান্থ গাহন্থ্যং শ্রেচনাশনন। তুলনায়), আর 
মাধুভাবে ধনোপাজ্জন সঞ্ল গ্হস্থেরই গধান ক্তবা। 
সকলে দনোপাজ্জনে দত থাকিলে পাপার সখা হামপ্রাপু 
হয়, স্রুতরাং গকলেই ব্যবসার়-বাশিজা ধৃত থাকিয়। ধন 
সঞ্চয় করিবে। কেহ উপবাসের দ্বারা দেহবে 
না, ধ্রং পুষ্টিকর খাদ্যের দ্বারা ইহাকে দাঘকাপ বঙ্গ 
করিতে চেষ্টা করিবে। এইআগ্ঠ শ্রাপক্ত 5১ পে, খোদ 
বলিয়াছেন -- 

11100117518 চিত 697১0 076 টিম 1915 01 


ক বর্ষণ করিবে 


1101207055 £91025011001517) 161070৯0005 2 উতোঠ 10000 
[000450. 
অর্থাৎ ব্যাবভ।রিক জীবনে সফলত। থদি ীতিশ।শের টি 
হয়ঃ তবে জরণুন্ধের অন্থশামনের স্থ।ন অতি উচ্চে। 

মজ্বের উপযোগিভা, ব্যক্তি-স্বাতন্্য, বিশমৈতরা গ্রহ্থতি 
সম্বন্ধে পারশিক ধন্মে ও বৌদ্ধ বন্মে যথেষ্ট শাদৃশ্ঠ আছে। 
পারমিক-ধন্মে আমরা মানবহার য আদন দেখিতে পাই, 
একমাত্র বৈদিক 'মাশন-ন্মা হাডা। তাহার চেনে উন্নততর 
আদর্শ পৃথিবীতে অগ্তাপি সি রত হইয়াছে বলিয়া মনে 
হয় না। জরথুস্ত্রের অনুশাসন এইনপ- 

১। কায়মনোবাকে পবিত্র হইবে। 


1 ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা 

২। এযন কর্দের অনুষ্ঠান করিবে যাহাতে 
সঙ্জনগণের প্রশংসাভাজন হইতে পার। 

৩। সর্বদাই মনে মনে পুণ্য কর্মের চিন্তা 
করিবে,সমস্ত পাপ চিন্তা পরিহার করিবে এবং 
পাপ কন্ধের অনুষ্ঠানকে চিরতরে বঙ্জণ করিবে । 

৪1 ভুদ্ধাত্বাদিগকে বহমান দান করিবে, আর 
কখনও কোশ যাছু-বিগ্ভার চঙ্ট। করিবে না । 

৫ | অভ্রমড পার উপাসনায় রত হইবে 

৬। শ্রদ্ধা ও শিষ্ঠাল সভিত করবা কন্মের 
অগ্ষ্ঠান করিবে। 

৭। খাধুহাবে ধনোপাচ্জন করিবে । 

৮। ধন্মনিচ্ শসিনকভার আজ্ঞাগবকা হইতল। 
৯। বর্ধগণর প্রতি শিষ্টাচার হই 
তাহার কণাণ কানন করিব | 

১০। কদাপি কোর বশীহৃত তি না এবং 
কথনও্ড পরণিশ্বা বা কাহারও প্রতি শি 
কারাব ন। 

১১ রুত পাগকে আচ্ছাদিত করিবার ভাগ্ঠ 
কখনও পাপে মাঞা বুদ্ধি করিবে না 

১২। লোক কখনও পরশ দিবে না। অস্ঠের 
সম্পর্ডি অপহরণ করিবে না (জেনো পানধাবের মা! 
গুধঃ কন্ন্বিদশমা উপনায় )। | 

১৩। লো ব্যক্তির সাহচধ্য করিবে না এবং 
প্রতিহিসাপরায়ণ লোকের আহত ছন্দে প্রবৃত্ত হহবে 
শা । 

১৪। যাহারা কম্মপগ নহে তাহাদের সহিত 
মিলিত হহয়! কোন কন্যে প্রবন্ধ হইল না। 

১৫। যাহাদেদ অথ্য।তি বা কলঙ্ক লোকমুখে 
কািত ভয়, এরপ কোন ব্যঞ্জিণ সহিত বন্ধু কর্সিবে 
না, বা দ্ান্দে গ্রবৃন্ত হইবে শা। 

১৯৬। সঙাসমিতিতে সর্বাদা সারগর্ভ বাক্য 
উচ্চারণ করিবে। 

১৭। রাজসমীপে যথাযোগ্য বিনয় ও শিষ্টাচার 
সহকারে বাক্যালাপ করিবে। 


শ্রীবণ__-১৩৪৫ 1 


১৮। পূর্বপুরুষগণের সুনাম অক্ষুণ রাখিতে 
চেষ্টা করিবে। 
১৯। মতাকে শ্রদ্ধ। করিবে এবং কায়মনোবাক্যে 
ভাহার সন্তোষ পিধান করিবে । 
২*। যথারীতি দৈহিক শুচিভা রক্ষা করিবে। 
এই সমস্ত অগ্রশাসন হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, 
ভরথুক্ধ একজন শে কক্মযোণা ছিলেন । ভাহার প্রবিত 
ধন্দে পাপনাথিক ও ব্যাবভারিক জীবনের 
ৃ কিনব, ভরথুঙ্ কেদল এল্ম- 
ভিনি প্রেণিক 
যাক । শবৈধুব ধাল্ম আমরা পঞ্চ বাসের 
পাই, সুধী ধন্মে কাণ্ড বা মধুর 
সমন্তেরহ 


রহিয়াছে | মহাঙ্থা খা 


মো সকল 


ও বশে 


টে 


সাধন। দেখিতে 


কো 


ও ক 
দরের 


পাননা দেখি 


বাড জরথুত্্ঃ গাপায শিবদ্ধ 


খ 


পাই, কিছ, এই 
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“উহার টি আমাদের জাবনকে চালিত করুক? । 


তিশি আরও র 


লয17154-5 


“৩ভ্তে৫ শিক মভারা কথনও পিতহানীপে প্ুকশি 





৮. 2 র্‌ টিরিরিরারারা রি 
হন (উপনিমদের খবিগণের ক পিতা হন এবং 


বাইবেলের 105 নিব) সা] 1601) 100৮57) 
তুপনায়)ঃ কখনও বা পতদ্ধপে আিউুতি হন িন্দাবনের 


্রা্টনন্মাণলন্থা বহু মরন 
গ্রকত 
প্রত এই এদের মানিক), 


গোপাগণ, সুফা 

মানক উহার দৃষ্টাপ্তন্থল ), কখনও বা 
ইন (বাম) সুদান) বস্ুলন 
কখনও কণ্তাবূপে প্রতী়মান ইন ( টিজ্ঞাদিক প্র 
পণ্তিতগণের মনান! এই পধান্ত 
বা সাধু অর্থাং পরিপূর্ণ হার আদণন্পে প্রতিহাত হন 
(000 28 11071600107) | জরগুষ্কের মতে ঈশ্বর সব্দবিধ 


চবাকিলে 


দাশানক 


যাইয়! কষা হয়) কখনও 


(৫ 
1৩151 


আনন্দের আকর)--তিনি রসধন, সান্দ্রানন্দ | তাই 
প্রার্থনা করিতেছেন 

“বন্ধু বন্ধুকে যে আনন্দ দেয়, পতিপত্রী পরস্পরচক 
যে আনন্দ দেয়, ভূমি মেই আনন্দ আমাদের মধো সঞ্চারিত 
কর? । রর 


জরখুষ ৬৭ 


-জবধুস্ধ কর্পুযোগী হইয়াও ভক্তি ও প্রেমের উৎকর্ষ 
স্বীকার করিয়াছেন,__পরবর্ভাঁ যুগের নিরীশ্বর বৌদ্ধধর্মের 
সহিত এই থানেই তাহার পার্থক্য। বৈষ্ণব-ধর্মে আমর! 
দিতে পাই, গ্রীষ্ট ধর্মের মপ্যে 
তাহার মূল অশ্সন্ধাঢনর কে যেহেতু 


প্রেমের থে চরম নিকাশ € 


ন প্রয়োজন নাই) 


্রাষ্টেরে আবির্ভাবের কয়েক শতান্দা পুর্েই জরধুস্থ 
ইরাণ-ভূমিতে ভক্তি-খোগের মুলত প্রচার করিরাছেন। 


জরবুস্থের গাথা'র ভক্তিযোগের স্তায় জ্ঞানযোগেরও 
পুজিয়া পাওয়া বার। রঙ্গ যে এক হইয়াও 
বুদ্ধপে শিজকে প্রকাশিত করিয়াছেন-_এই তন্ব গাথার 
প্রপাগ্ | কিচ্ছু, যে অদ্বৈভবাদ কন ও জ্ঞানকে অস্বীকার 
করিয়। ইক্য-প্রতিপাদনে বাস্তু, সেই 
ধন্মের অন্নকুল নহে 


ভান ও এন্গের 


আন্দৈহবাদ জরথুস্থের প্রচারিত 
সংধশায় কন্, জ্ঞান ও ভক্কিতে 
ভরপুন্ব প্রায় তিন হাজি বহর 
মানবতার আদৰ্ই প্রচার করিয়া, 


একই চিরন্তন সত্য বিভিন্ন দেশে বিভিন বুগে 
লে 


শান মহাপুরুষের মধ দিঘা গুচরিত হর বলিয়াই আমর; 


/গ 
বি 
ভন 
497 


ক্স্ত্র খাঁজিয়! পাই । 


পারসিকগনের বিপও পৌদ্ধবিগের বন্মপূদ (ধন্মপদ ) ও 
শ্রাটানপিগের বাইবেল এই জন্তই ক? উন দেশের বা 
পিশেষ বন্মমন্জ্রণায়ের সম্পন্তি শহেতবেদের মত বিশ্ব 
মানবের সাধারণ সম্পর্ডি। তাই এই সকল শান্তর আজও 
ভিতাপরদ্ধ মাশবকে শান্তির পথে, কল্যাণের পাখি 
অমৃতন্বের পথ লইন্া যায়১মানব এই সমস্ত শাস্ের 


অ-শোক হয়, সব্বপ্রকার বঞ্চন 
করে। আজ আমরা 
উদ্দেশ্তে এবং পৃথিবীর অন্তান্ত ধন্মপ্রব্তক ও 
মহাপুরুষগণের উদ্দেস্তে সম্বন্ধ প্রণতি জ্ঞাপন করির 
প্রবন্ধের উপমংহার করি ।% 


লাশ মহাপুরুষ 


আঅরথুস্র 


৯ ই র উপ ৮৯৮০ 


ক ক প্রবন্ধের কোন কোন অংশে শু ক মোহন চো পায়ের 


'রামচ্জ ও জরধুন্ত' হইতে সাহায। গ্রহণ করিয়াছি। 





ভিক্ষুণী-সজ্ঘ 


মহাপ্রজ।পতি গৌতমীর অন্তর শোকানলে দগ্ধ হইনে 
ছিল। সংগারে তাছার মন বসিতেছিল না - রাজপ্রাসাদ 
শূন্ত বোধ হইতেছিল। কেন? বুদ্ধ সংসার হ্যা 
গিয়াছেন _পুত্র নন্দ-পৌঞ রাহুল প্রব্ভা। ও 


গ করিয়া 
হণ কিয়] 
»*সারমানা ত্যাগ করিয়াছেন এবং স্দ্দোদম 
করিয়াছেন। এই শোকে 
মহাপ্রজ(পতি গৌতমী শোকাশল 
প্রবরজা 
পীতম-বৃদ্ধ আখ্রোধারামে বাম 


মহারাজ! 
দেহত্যাগ ক ভাহার অস্র শ্ত- 
ইইতে লাগিল। 

শাতল করিবার শিখিন্ু 


করিলেন। ততৎক!লে 


গাই করিতে অনস্থ 


কারতেছিলেন। তথায় উপনাত হইর। গোতমা পার 
নিকট আবেদন জানাইলেন _আমি তোনার মঙ্ে প্রবেশ 
করিতে চাই। সংসারের মায়াজাপে আমার অন্তর আর 


বদ্ধ গাকিতে চাছে না। গোৌহমা অন্তরে কহ আশ।-কত 





আনন্দ লইর। পুত্রের শিকট গমন ক রা বিশ পুএ 
ঠাহার সকণ আবা-রগায় কঠারাঘাহ করিগেন। 
তথাগত এক মহা মদন্তার সগ্বখীন রড ি। এ পথ্য 
কোন মহিলা সঙ্ত্ক্তা হন মাই] এদিক পিনাতার 


মন্্্পশী আনবেন ও কাতর অগ্তনয় ভখাগতের বিরত 


অন্ত্ররকে অস্থির কিয় রে কিন্তু, অন্তরার বেখনে 
বদ্দ-অর্গলে রুদ্ধ তথ: হইতে মন্মবাণা প্রতিবাত মাও হইযাই 
প্রত্যাবন্তন করিল ঠথাগত বিমাতকে সঙ্ঘে প্রবেশ 
করিবার অগ্নমতি দিলেন না, পিব্নশে মহাধজপতি 
রাজপ্রাসাদে [লেন। ইহার অনঠিকাণ 


7 ৰা 
ফিরিয়া আমি 


পরেছ তথাগত মহারাজ কপিপবাস্থ পরিত্যাগ করিয়া 
বৈশালী নগরাতে উপস্থিহ ইইাগেন | তগার় আগমণ 
করির। তিনি বেণুবনে বাম করিতে লাগিলেন । 

তথ|গত মহারজ েপিন কপিলবাস্থ পঙ্গিত্যাগ 


করিয়া চলিলেন, মেই পিন হইঠেহ মহাপ্রন্গাপতি 
গৌতমীর হৃদয় প্রবোধ মাশিতে পারল না।  অন্তরাগ্ি 
হু হু রবে জলিতে লাগিল। পুনরায় কে।মল নারী-হবদয় 
আশাবাদী হইয়া উঠিল। অভিমানিশী নারী এইবার মঙ্ে 


_ শ্রীললিতমোহন হাজর! 


প্রবেশ করিবেনই, এই দু প্রতিজ্ঞা করিয়! সঙ্গীপিগকে 
আহ্বান করিলেন। সথীগণ তাহার এই আছ্বানে সাড। 


দিলেন, সকলে এক হইয়া মনস্থ করিলেন যে, 
তাহারা স্বায় কেখদান ছেদন কাতিঃ গেরিবপন। হইয়। 


পদরজে বৈশালী যার! করিয়া বৃদ্ধের শিকট মঙ্েৰ প্রবিষ্ট 


হইবার অগ্রমতি লা করিবেনই |. প্রহাবমত 
হাহারা রক্তাক্ত এবং শহাবিকতপুরে বিহার 
দরে উপস্থিত হইয়। আননাতক আপনাদের আস্তারক 
বামনা ভানাইলেন | মহ গ্রজাপতি এবং ঠাহার 


মবরুনোর রঙণভ্ এবং ক্তবিক্ষহ পণ গুলি এগ করিয়াই 
কোনলপ্ত।ণ 


ক 7 (15 
চন বু9সত অবগত উই্য়। ঠাহাবিণকে অনেক করিত 


আশনের অন্তর কীপিয়া উঠিল । আনন্দ 


হৈ 
্ 


অগ্টরোর করিয়া বুন্ধধখাপে উনান্ছি। 


ডপগ্ি5 হইয়। আনা নপেরন করিলেন) তি বামিকগ্রর ! 
মহা প্রজাপাত 


টন 021 
হর্ন কায 


গৌভমা এব ঠাহর অথাণুন 


গেরিক 


টি 
কেশব 5 
কপিপবাস্থ 


পরব হইর়। 


পারধানপুকর 


বণ 
»ইততে পরবে আগমন করিযীহন 7 অঞ্সে 
ন[রাজা।তাকে ধামপাগ গীবনযাপুন করিতে 
প্‌ করিতেছেন। আপনি 


আপুনি 


বগি! বিনা 


অয ১৮ন। 


ধিতেছেন ন। 


নরীজতির প্রতি দয়াপরবণন হইয়। 


নারাজাতিকে মঙ্ব দান করুন |, 


হুক্ত। হইবার অনুমতি 
পুণরায় তথাগিত শিরুপুর বহিলেন | এ মন্বঙ্জে আনন্দ 
আলোচনা রি মহপ পাইলেন না। কিন্তু ন। 


করিলে উপায় নাই। আননা পুনরায় শিবেদন জান|ইলেন। 
'শরাআতি কি এতই 'অপবার্থ যে)ঠাহারা সন্যাসধন্ম 
অপগন্ধন করিয়া! অনাগানা। শক্াাগানাঃ অইহ এবং 
শোতাপর গদগুলে পাইতে পারেন না? 

তথগত জানাইলেন, হি, ঠাহার। পাইতে পারেন।” 
আশন্দ পুঅরায় নিবেদন করিলেন, “তাহাই যদি হয়, তবে 
কেন আপনি মহা প্র্/পতিকে মঙ্বতুক্তা হইবার অগ্ুমতি 
দিতেছেন না? 


শাবণ--১৩৪৫ ] 


মন্মতিজ্ঞাপন করিলেন, কিস্তু 
গ1নইলেন, তিনি আইটি গুবন্ম পালনের সর্ভে নারী 
জাভকে শজ্ঘে প্রবেশ করিবার অন্তমতি বিতে পারেন । 
আনন এই আটটি আগ্রহ একশ 
করলে উথ।গুত জানাইলেশনল 


তথ|গত এইনার 


গুরণম্ম জানিবার 


১। হিক্ণা এহপমে প্াচন হইলে টিক্ষদিগকে 
সম্মান ও শদ্ধা টির ; 

২। যেস্থানে তি নাহ, এমন স্থানে কোন ভিশণা 
কদা।প বাস করিবেন ন! 

৩ তিক্ষমীপন গ্রতেগপাক্ষে হিক্ষগণকে 


পানের দিন-নিদেশ এবং তি পিন একান তিক্ষুকে 


ঠাহাদের শিক বন্মব্যাথা। করিতে অস্রোধ 
করিবেন 
51 প্রাতিবয। দামের নেনে হিক্ষুণীকে উতর সঙ্গের 


চি 
সনক্গে প্রবারণ'বতের অগ্ষ্ঠান করিতে ইউর । 
৫1 উভতপ্ন সঙগঘ-মমঙ্ছে ভিক্স 
নান করিতে হইছে; 
"এরা জাল শিক্ষা লাভ করিয়া 


৬। ছুই বংসর শাম? 


পাত্টোক আাতসাককে উভয় আংজ্ৰর 


নিকট উপ্সম্গপাপীক্ষা লই হিক্ষণা হইতে 
হইুপ 


টি 
11. পেশ শুনগতক কেটি ভি 


কন ভিঞণা 





কোন ভিক্ষার নাটিহেতু শ্রংগ্রাতি ভইমনা-বাকী। 
এায়োগ করিতে শাবিবেন না| 
য় ড 

তথাপি ভয় তিলেনত » ই আটটি শুরুণন্ম 


শানণন করিতে নার আত অক্ষম রা । ফলে, নারীজাতি 


সঙ্গে গ্রবেশ করিতে পারবেন না কিছ আনে 
আপেগ যেখানে প্রচ আকার ধারণ করিয়াছে, সেখানে 
কন বাধাবিপপ্তিহ মনবিপযতে পন করতে পারে 
নং মহাগ্রজপতির নিকট আনন এই মযুদয় স্ভ 


নে এই আটটা গুকধশ্ম 
মহাপ্রজাপতি সঙ্বতুক্তা 


উপস্থাপিহ করিলে ঠিনি মহান 


পালন করিতে রাজী হইলেন। 


ভিক্ষুণী-সজ্য ৩৯ 


হইলেন । ইহ! লক্ষা করিয়া তথাগত মহারাজ 
শুবিষ্যদ্ধাণা করিয়াছিলেন, “আনন্দ! যদি নারীজাতি 
সজেঘ প্রবেশ করিতে না পারিত। আমার বন্দি 


তা তিষ্টিতে পারি ত, পিন্ এবন্ আর পঞ্চনত 
অধিক বিরাভি করিলে না)” 
চট 
গখাুশা 
হইলেন । ভাহালের লইয়া স্ঈপ্রথম হিক্ষনা-সঙ্গ 


শাক্ষার অনতিকলমধ্যেই তাহার 





যুশধিধঃ 





পুণনার শ্রাবস্তা 
উপ 


দান করিলেন এবং তিনি মঙ্ঘভুল্তা 

তথাগতের. নিদেশাহুমারে  নব-প্রতিষ্ঠিত সজ্বের 
শৃঙ্খলার নিমিত্ত কঠের নিরমাবলী নিদিষ্ট হইল। 
ডিক্ষণাগণ দেখরেশান্ররে তথাগিতের শাস্তির পথ এবং 





02: 2 হিরা টি 2 
মুক্তির বাণী প্রসার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। 
অগ্কপুন নক্মপ্রচাতলির তি ছা উপর হত হইল । 
বপন) ভিহারি অন্থঃপুরচারিগাগাণের 

5. যা ররর রা 5:০০ এ 

শাক গাগা তই ডাগর হালে | অহ্ঃপুরে শক্ষণাদেত 

প 75 

অবাধ দুল অস্তঃপুরউবিনগন হিক্ষুণাদিগের 

ভা তাত এল নৈতিক আদান 
আশান লাগিলেন আবহ ৫শত বৃ 
5 রি ১ 

অগ্চপ্র।ন শখডাবন লা করিত প্রয়াস 





িক্ষণাণণ তথ।গতের মুক্তির এবং শস্থির বাণী দে*ময় 
প্রচার করতে লাগিলেন, একদা পৃর্কা বলিত রে 


এই কোমল বামাকঞ্ঠে শান্তির ও মুজির বাণী অতীব মধুর 
হইয়া উঠিল। আবালবৃদ্ধবনতা এই নৃতন ধরে লীক্ষিত 
হইতে লাগলেন। চতুদ্দিক হইতে নারাসণ এই তিক্ষুণী- 


গঙ্গের প্রবেশ করিতে লাগিলেন 1 অগধ-নস্াট বিদ্বিারের 
প্রধান। মহিষী অনিন্দযনুন্দরী ক্ষেমা অতীব রূপ-গক্বিত। 


ছিলেন। একদিন তথাগত উদ্যানে যোগসাধনায় 


1৪৯. ৃ বহগশ্র-৬ঠ বর্ষ 


বসিয়াছিলেন, এমন সময়ে মহিষী ক্ষেমা ভ্রমণ করিতে 
করিতে তথাগতের সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। তথ।গত 
যোগদৃষ্টিবলে ক্ষেমার সম্গথে এক অনিন্দযসুন্দরী 'অক্গারা 
মুত স্থাপন করিলেন। এই অপরূপ অপ্ররাঘুন্তি একে 
একে ঠকশে!র, যৌনন এবং বাদ্ধকো উপস্থিত হইলেন। 
তপাগত ক্ষেমার অহঙ্কার চূর্ণ করিবার নিমিন্ত এই দু 
দেখাইলেন। তাহার মণোবাধনা পুন হইল । খেমার 
সংসারে বৈরাগা জন্মিল। বিশ্বিনারের অন্থমতি 
লাশ করিয়া ভিক্ষণসজ্ঘ অল্নকাল- 
মধ্যেই ক্ষেন। বুদ্ধের পরিগণিত! 
হঈলেন। ক্রমে নন্দ, শোন, শুক্লা, বন্মদন্তা, কুগুলকেশখ, 
শুদ্রকপিলানী, কখ।, গৌতমা, দি ৎপলবণ। প্রানি 


বিছুষা নর সঙ্গে প্রবেশ করিলেন এই সনুদর 


ক্ষমা 
গ্রানেশ করিলেন । 


অগ্রশাবিকাসনরণে 


তিক্ষুণাগণ বাণী এবং বক্তা ছিলেন । 
জনসমাজে পা যথেষ্ট আধিপত্য বিপ্তার 


করিয়াছিলেন, তাহ! পুর্নেই বলা হইয়াছে । জনন গুলী 
গ্রহণ করিতেন । ভিক্ষমীগণ 
পারিতেন না, কারণ 


ভিক্ষণাসঙ্গের যাবতীয় ব্যভাব 
স্বীয় ইচ্ছামত যাতায়াত করিতে 
পথিমধ্যে স্বজাব-ছুন্দ স্গণ তাহাদের উপর 
করিত। 
দর্ডিত হইয়াছিল। | 

যেশারী মঙ্ঘডুক্তা। হভাতেন তিনি 
এমন দখা প্রিয়াছে, অনেক আবী অপরাধ 


অভাংচার 


এইজগ্ঠ বত স্বতানদুর্বন্ত প্যক্তি কঠোর ৮গ্ডে 


আইানের আনলে 


আমিতেন না। 


করিরা মজ্ছে প্রবেশ করিয়াছেন | ফপে। বাদ গু-তোগ 
হইতে অব্যাহতি লাশ করিয়াছেন । 
বারনারীগণগ তিক্ষুণামজ্বের গ্রতি আক! হইলেন । 


করিয়া সঙ্ঞে 


মনস্থ করিলেন । 


তাহারা জখন্তঠ রূপ-ব্যবসাগ় ত্যাগ 
প্রবেশ করিয়। পন্মজীবন যাপন করিতে 


[ ২ খণ্ড, ১ম সংখ্যা 


তাহাদের পাঁপময় জীবনের প্রতিক্রিয়াজপে জদয়ের 
উজ্দ্লতা অধিকতনন্পে ফুটিয়। উঠিতে লাগিল । 
আন্রপালী-নারী এক পতি। নারা রূপ-বাবগায় বিসজ্জন 


পিয়া সন্দপ্রথম সঙ্গমে প্রবেশ করিলেন। আমপ।লী 
পৈশালী নগরীছে বাস করিতেন । তখায় আমপালার 
এক স্ুবন্ায আমবন ছিল। তথাগহ পাটলাপ্রাম। নানা 
প্রইতি পরিদশন করিয়া বৈশালী নগরীর [দিকে যাঞ। 
করলেন। টবশালী নগরাতে প্রবেশ করিবার পথে 
হথ[গত আমপালার আমণনে | স্ব 





আমপালা সুগন্্মে ভাব 
শাহকে 


শবণ করিয়া পতিতা রমণ্র 


শামবাশ তিধাগিতাকি নদাগিয়! 


অশ্তার্থত! করিলেন । নানা উনতদেনা 


তথাগত 





দিলেন । এই টউপদেশরাছি 
নিদলুষ হছয়। গেল। 


আনবন পান কছিলেন। 


লা কর্পিয। আমলালীবর অস্ত আজ 521২ উত্সবে মতিয়া 
উঠিল। সমস্থ দিবস কন্মে দাপুহ পাকিয়। ভিশি জদযে 
এক লোকাহীত আনন্দ অনুতল করিলেন । বুদ্ধ এবং 


বু্ধশাবকগণের অব; করিয়া ভিশি শোকে বঙ্গ জান 


| আমপালী সঙ্েরের শরণ গহন করিয়া বুঙ্ছের 
স্বচন্ত নাক্ষিত বেষ উপ!গিকা-পে পরিগণিত! হইলেন)” 
আনপালার ছট্টান্ত অন্সরণকারিণা অনবাপালী, অন্ীকানী 
প্রভৃতি বারনার্াগণের  হিক্ষুণাআবন 


সন্ধার 'মামপালার কগ্ে থে 


উজ্খল দৃষ্টপ্ত। 
জাবনের মুক্তি ও শরশ্থির 


গতি নিঃস্কত হইরাছিল খে সঙ্গাহ করিব কাবোর 

উপাদ।ন এবং দার্শনিকের ভাবনারার মন্ধ।ন দিয়া ছল । 
(্কণাপিক্ৰ অধিকধিন ভিঠিতি পাবে নাহ। 

তথাগতের মহানির্পাণের অন্পকাপ পরেই স্ুশঙ্খলার 


অহাবে সঙ্ঘ লোপ গায়। 





ক্রীজাভির সমানাধিকার » 
শাস্ত্রীপোকের নহিহ পুরুষের চারিটা সন্বন্ধ। 
স্ত্রীলোক মাহা হন, আর ভগিনীত হন 


কথন ব| স্ত্রীলোক পুরুষের মাত|। কথনও বাঁ ভগিনী, কথনও ব| পত্রী আর কখনও বা কণ্ঠ।। 
, আর পরীষ্ট হউন, আর কণ্ঠ।ঈ হউন, সলদ। যে পুরুষের বক্ষঝযা তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে কি? 


ফাহার। আমাদের রঙ্গণীয়। ভাহাদের রঙ্গার কারো ব্রতী না হইয়া াঠাদিথের লমানাধিকারের কথ। কিয়! পুরুষের মত শ্রীলোকের 
লীবিকার্জনের ভার স্ত্রীলোকের স্বন্ধে গ্যন্ত করিবার চেষ্টা করা কি কাপুরে।চিত নহে 1", 


পালের 


মধ্য ইউরোপ 


ইহিনধো অন্তত্র থাতায়ত উপলক্ষে বার কয়েক 
জান্্াণার উপর দিয় যাইতে ও দুই এক দিন থাকিতেও 


হইরাছে, কিশু ছুই বংসর পরে প্রা] ছাটিয়া কিছু দিন 


আবার হান্মপে আসিতে 
প্রাহ। দ্াডিবার 


উন্ভেজনায় কাটিল। 


আগে 


এমন ঘশদটাক্জন হই়। আছে ও মনো মনো এদিকে ওদিকে 


এমন সাডন্বরে বিজলিবিকাশ ও মেঘগজন হইতেছে থে 


মনে হয় এযকনও মৃহপ্ছে অননিসম্পাতে গুহ বুনি 
মগামাহ হইয়। পড়িবে । আজ পচ বহর এই আব 


টার 2415 7 3. ০০ 455 ০০ ্ি সা 
হাওয়ার পাম করিতে ডি, কখনও না খনে হইয়াডে যে, 


ন্‌ 1777 পে রা ডি সঠ ৮ ০ 
শেবের ডালে প্র ক্্ব। শি প্রকশ হইত, 
কখনও মান হ সম্গই আসন। 


শঙ্কা করিয়া লুণি্ং আছে এখ 


অন্তাএ দূর দু স্থানে, যেমন) আং নে? 


3 টির 
বদ কারযাছে 


'গিয়া খায় নাই ] 
এটি 
তন মনে কর! গিয়াছিল থে, বাধিল বু 


করিলেন, 


যখন আবিমিশিয়া আক্রমণ 
নু 


এমি 


॥ এবার ইংলগে 


হটালিতে। হিটলার খন রাইনলাগু পুনরধিকার 
করিলেন তখন খুব সম্ভাবনা ছিল জাম্মানি-ফ্রন্সে একটা 


কিছু লাগিয়া যাইপার। স্পেন লইয়া ইউ্ালী জান্মানি 
রাশিয়াতে কত কিছুই হইতে পারিত। কিন্কু, সে স্ব 
এখশ পুরাতন ব্যাপার হইয়া গিঘাছে। মুস্মোলিনির 
আবিমিণিয়!-ধর্ষণ এখন সকলেই ভায়া বলিয়া স্বীকার 
করিয়া লইয়াছেন, লীগ অভ. নেশন্সের মশা যে সব দেশ 
ইটালীর বিরুদ্ধে *স্তাংশনে” যোগ দিয়াছিলেশ, তাহার! 
সকলেই এখন নিজেদের অন্ঞানকৃত অপরাধের ভন্য 


__শ্রীঅমূলাচন্দ্র সেন 


অন্থতাপ প্রকাশ করিয়াছেন! জেলাবেল ফাঙ্কো স্পেনে 
জয়ী হইলে নাঁশিয়। ছাড়া অনেকেই প্রকান্যে 


উল্লসিত ভইবেন। 


বা গোপনে 


অতি সম্প্রতি ঘটিল ইংলগডের বিদেশমহ্থী মিঃ 
ইডেনের পদ্তাগ। তাহা লইয়া পালবমেন্টের ভউস 


৬১. 


অভ. কমনসে যে আলোচনা হইয়া গেল, এমন মজার 
ব্যাপ;র বন কল ঘটে নাই | বুড়া লয়েচ জজ ফরাসি 


হইবে শুনি, সর আমির লঞ্চনে উপস্থিত হইলেন। 
বর্ভনান গবদমেটকে হাবাইয়। লয়েড জজ আবার প্রধান 
ররর রর (কা ২. এ ঘন 
মন্ত্রী হইবেন এমন কোন আশাই ছিল নাঃ ঃকন্ধ তবু 
টি মা চ 

এই বুড়া পালিণশন্টননুন গড় জমাইয়। চেহ্গারলেনকে 
ভন্দ করিনাব মভতলতল হিিত্ঘুর হাডিযু লগুনে আিয়। 
ডাল খা 4৬০ 2 তঠিশি, হি ০ চ 
খুব পিংতনাদ কহিলেন £ পালিমেন্টে এমন ই হৈ 





| “বু পু" গীতকারও ঘন ঘন করিয়াছিলেন | 

হরপর হঠাৎ ঘটিল রঃ হিইলাবের সহিত 

অগ্রিয়ান চা্সলার ফোন্‌ শরষনিগের সাক্ষাৎ ও ফলে ডাঃ 
সাইস্‌ইংকোয়াটের মন্ধিজে 8 1 অঙ্ইিয়ান গধর্তম, 
ঢে ১4 ঘোষণা ক £লিয়!- 


যে অষ্রিয়ান নাটু 
ইঁ 


ছিলেন ডাঃ 


মন্ষিত্ব শিয়োজিত হইয়াই ডাঃ সইস্‌ইংকোরট 
ছুটিলেন হিটলারের কাছে হুকুম লইবার জন্ত। কাদার 


যে ঠিক কি হইল, তখন 


এ 
ঞ 


হিটলার রাইশটাগে যে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন তহাতেও 
[াপার কিছুই পরিক্ষার হইল না; সাধারণতঃ হিউলারের 


৪২ বঙ্গঞ--৬ বর্ধ 


বক্তৃতায়, তাহ! যতই দীর্ঘ ও ওজস্থিনী হউক না কেন, 
কোন ব্যাপারই, দুঃখের বিষয়, বিশেধ পরিদ।র হয় না। 
তারপর ফোন্‌ শুষনিগ ও ডাঃ সইস-ইংকেয়।ট আষ্টিয়ার 
নানাস্থানে বক্তৃতা করিয়া! বেড়াইলেন। হিটলারের সঙ্গে 
শুষনিগ ও সাইস-ইংকোয়ার্টের সাক্ষাতের ফল মনে 
হইল এই. হইবে যে, নামে শ্বাীন হইলেও অগ্রিয়ার 
বাস্তবিক স্বতন্্রতী লোপ হইল, অগ্টি়াকে এখন হইতে 
জান্মাণীর আজ্ঞাবাহী সামন্তরাজ্য মাত্র হইয়া থাকিতে 
হইবে। কিন্তু, শুধনিগ অষ্রয়ায় ফিরিয়া যে তাবে বক্তৃতা 
করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন ও তাহাতে অস্িঘানদের 
যেমন সহাম্থভূতি দেখ। গেল তাহাতে পুর্ন অন্ুমানে খটকা 
বাধিল। এমন সময় শুবনিগ ঘোরণা করিলেন, তিশি 
আষ্্্য়ান স্বাধীনতা সম্বন্ধে অদ্রিয়ার জনমত লইদেন। এই 


জনমতে শুধনিগের পক্ষে থেকি পরিমাণ ভাট হইতে 
পারে তাহা লইঘ্পা] অনেক জন্পশা চলিল। এই ঘটনার 
ক 


অনেক পূর্বে অর্থাৎ বংসর খানেক আগেও জাতিতে 
চেষ্টা করিয়াছি, অহ্রিয়ার জনমত কোন পঞ্গে বেশী, 
ডল্ফুস্‌ শুষনিগের ফাটারলান দলের পঙ্ছে, না স্থাখনাল 
সোশালিষ্টদের পক্ষে । নাউ্সির। 
অষ্টিয়ার নানপক্ষে শতকর! মন্বই জন [লাক ঠাহ!বের 
পক্ষে, আমার নিজের মনে হইয়াছে, শতকর! নদ ই 
না হউক, শহুকরা বাটজন লোক পিশ্চয়ই শাটুসিপের 
পৃক্ষে। জনমতের কথায় কিন্তু শুধষনিগের পরশে এত 
সহানুভূতি দেখা গেল থে, অগ্ুমানে এবার টকা বাধিল। 
উংসাহীর। বণিলেন, শুধনিগের! নিশ্চর শতকরী! শব্ব.ইটি 
ভোট পাইবেন, সাবধানীদেরও স্বীকার করিতে হইল ঘে, 
নৃনতমপক্ষে শতকরা ষাটটি তোট শ্ষনিগ পাইবেশই। 
ভোটের আগের রাত্রে কাফেতে ছুপুর রাত্রি পর্যন্ত বসিয়। 
আমর! এই সব জল্পনা করিংুছিলাম, সুধশিগের জগ 
স্থির, তারপর শুধণিগ কি করিবেণ। হিটল[রই বা কিকি 
করিতে পারেন, ইত্যাদি | 

পরদিন রবিবার । সকলেই দেরিতে উঠিয়াছে। 
কাগজের প্রথম পৃষ্ঠার বড় বড হরফগুলি দেখিয়। চক্ষু 
স্থির! প্রথমটা বিশ্বাস হইল শা যে, এমন কাখু ঘটিতে 
পাবে। বাধে বারে চোখ রগ 


বলিয়াছেন, 


তপন 


মা)5 18976 | 


[ ২য় খণ্ড ১ম সংখ্যা 


ডাইয়৷ শেষটা বাস্তবিকই যখন ব্যাপারটা আর অস্বীকার 
করিবার উপ।য় রহিল না, তখন ক্রমে পড়া গেল, গতকল্য- 
কার ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে কি কি কাগু থটিয়া গিয়াছে, 
বিশিষ্ট দূতের হাতে এরোপ্লেনে করিয়া ঘণ্টায় 
ঘণ্টায় বালিন হইতে ভিয়েনায় একটির পর একটি 
“আল্টিমেটাম” আসিয়াছে “প্লেবিসাইট বন্ধ কর” 
“শুঘনিগ পদত্যাগ করুন,” “্সাইস্-ইংকোয়াট” চান্পেলার 
নিয়োজিত হউন” ইত্যাদ। সাইস্-ইংকোরাট” জাঙ্মানির 
মিলিটারি সাহায্য প্রার্থন! করিলেন। শীমান্তে প্রতীক্ষ- 
মান লক্ষ জান্মানণ সেনা, এরোপ্লেন, কামান প্রস্থতি 
বিনা প্রতিরোধে জনতার উল্লাসনাদে অভিনন্দিত হইয়া 
ঘণ্ট। কেকের মধো সারা অষ্টিয়া অধিকার করিমা 
ফেপিল। 

অষ্টিয়ার স্বাতঙ্থ্য সংরক্ষণে ইংলগু, ফান্স ও ইটালি 
প্রতিজ্ঞ।বন্ধ ছিলেন, জাম্মানিও  বলিয়াঠিলেন, অগ্িয়ার 
স্বীনতায় হন্ডক্ষেপ করিবেন না কিন্তু হ্তংখনাল- 
সোশালিই্ট জাম্মানির একটি মুল-নীঠি হইতেছে, সমগ্র 
জান্মান-ভযাভামী জনগণের একা-শম্পাদন) বিশেষ তই 
অগ্নিয়। ও জাম্মঘশির একত্রীভবন | এ পর্যন্ত অস্ত্ররান 
স্বাধাণভার প্রসান পরিপাষক ছিলেন মুস্সোলিনি, কারণ 
ঠাহার রাজোর উত্তর-সীমান্ত খেধিয়া কোন বড প্াজা না 
থাকিয়! এছাটি এবং ভাহার বশবন্তা অষ্্রঘ। থাকায় ঠাছার 
স্বার্থ ছিল। ১৯৩৪ সালে ঢলফস্‌কে হত্যা ,করিয়! 
নাটু মূরা যখন অষ্রিয়।য় বিদ্রোহ ঘটাইবার উদ্যোগ করিয়া 
ছিলেন, তথন মুস্সোলিনি বিছাদবেগে সীঘাস্তে ইটালিয়ান 
নাহিশী উপস্থাপিত করিয়া সে পথ রোধ করিয়াছিলেন, 
এবারে কিন্ত প্রকাশ যে, শুষধশিগ বিপদের সময় বার বার 
টেলিফোন করিয়।ও মৃস্সোলিনির নাগাল পান নাই, হয়ত 
মুদ্যোলিনি দ্ি করিতে গিয়াছিলেন, নয়ত উপ অন্ত কিছু 
একটা ওজুহাতে ছুচে-মহাশয় তৃষ্কীস্ত/ব অবলম্বন করিয়! 
থাকিলেন। ফ্রান্সে তখন গবর্ণমেন্ট নাই, একদল পদ- 
ত্যাগ করিয়াছেন, নৃতন দলের তখনও নিয়োগ হয় নাই। 
লগনে সাহ!যোর জন্ঠ প্রার্থনা করিয়া শুষনিগ জানিলেন, 
ইটালি ও ফ্রান্স যদি যোগ দেয়, তবে ইংলগুও যোগ 
দিবে। ইটালি যে যোগ দিবে না এবং ফ্রান্সের যে 


শ্রাবণ--১৩৪৫ |] 


যোগ দেওয়া অসম্ভব, এ কথা অবশ্থ ইংলগ্ডের অজ্ঞাত 
ছিল না। 

আসল কথা, ইটালির স্থার্থ ছিল না। হুচে-মহাশক্ন 
যখন রাজকীয় সমারোহে মে দিন বালিনে আপিয়াছিলেন, 
তখন হিটলারের সঙ্গে তাহার এবিষয়ে নিশ্চয় একটা 
বন্দোবস্ত হইয়া থাকিবে । অষ্রিয়। অধিকারের পর পরোম- 
বালিন আক্মিসের” ছুই প্রান্তের ছুই দিকপাল টেলিগ্রাম 
পরস্পরের পিঠ চাঁপন1-চ।পড়ি করিলেন, মুস সোঁলিনি 
জানাইলেন যে, তিনি শুধনিগকে আগেই সাবধান করিয়! 
দিয়াছিলেন, অগ্রিয়াবিজয়ে 
নিলিপ্রতা দেখাইয়! দ্ুচে-মহাশর ষ্ঠাহার থে উপকার 
করিয়াছেন, তাহা হিটলার জীবনে ভুলিবেন না অঙ্িঘনা- 
অধিকারে কুতমঙ্গল হইয়!, ভিটলার আগেই বিশেষ দৃতের 
হাতে এরোপ্লেনে চিঠি দিয়া যুস্সোলিনিকে সব ব্যাপার 
জানাইয়াছিলেন এবং প্রতিশাতি দিয়াছিলেন যে, তিনি 


হিটলার জানাইলেন যে, 


অষ্টিগা-ইটালির নপ্তমন মীমাস্ত রেনেরো গিরিবন্ কখনও 
লঙ্ঘন করিবেন না (এই প্রতিশতির প্রয়োজন 
এই জল্ £য, রেশেলো সানান্তের পরও ইটালি উদ্ভাংনের 
অধিব[সীপ্রা জাম্মানভাদী )। 
হিটলারের অষ্টিয়া অঙ্যানে মুস্সোলিনীর পুন সন্মতি 
ছিল। 

লগ্ন ও প্যারিস অহ্রির।র পতনের পর বালিনে কড়। 
“নোট পাঠাহয়াছিলেন। 
অনন্য এটা একটা বেওয়াজ হইয়। দাডাইয়াছে ইটালি, 
জাম্মানি, জ।পান বা স্পেনের জেনারেল ফ্রাঙ্ক যাহা ইচ্ছা 
তা করিয়া যাইঠেছেন। অগ্তদের প্রতোক বারেই কড়া 
কড়! “নোট” পাঠান ছাড়া আর কিছুই শক্তিসামর্থো 
কুলাইয়। উঠিতেছে না। লগুনের নোটের উত্তরে বালিন 
জানাইয়াছিলেন যে, ইংলগ্ডের এ বিষয়ে মাথ! ঘামাইবার 
প্রয়েজন শাই, কারণ মধ্য-ইউরোপীয় দেশগুলির ক) 
অস্্িয়ার সুখ-দুঃখের তার ইংলগ্ডের উপর, এমন দাবী 
ঝালিন স্বীকার করেন না। ইউরোপীয় পলিটিকঝে ব্রিটিশের 
মুরুব্বিয়ানা খর্বব করিতে পথ দেখাইয়াছিলেন মুস্সো লিন্ষি | 
প্রথমে কিছুদিন ছিটলার ব্রিটিশের খোষামোদ করিয়া 
ছিলেন, ইংলগুকে খুসি করিবার জন্য অপ্রয়েজনে 


অতএব দেখ! গল 


1 


গত কয়েক বংসর হইতে 


মধ্য ইউরোপ ৪৩ 


৬) 


ভারতীয়দের বিরুদ্ধেও মন্তব্য করিয়াছিলেন, কিন্ত তাহ।তে 
শবি ভুলিল না, ইংবেগ অত বোকা জাত নয়। এখন 
হিটলার নিজের সামরিক শক্তি বাড়াইয়া স্বাবলম্বী 
হইয়াছেন, তাহাতে আবার ছুচের সঙ্গে প্রণয় স্থাপন 
করিয়া শক্তিনান্‌ সহারক লাভ করিয়! এখন ইংলগ্ডের 
সঙ্গে অন্ত সুরে কথা৷ খলিতেছেন।  জাম্্ানির কলোনি 


দাবী উপলক্ষ্যে 
অনেক ইংরেজ 
হো ম্রা রা 
বলিয়। ছিলেন 
যে, যে-স ব 
কলোনি পূর্বে 
জান্মানদের 
অধিকারে ছিল 
এবং ভার্সাই 
সন্ধির কলে, 
যাহা জাম্মীন- 
দের হাত 
হইতে কাড়িষা 
লইয়া অন্তদের 
হাতে দেওয়। 
হইয়াছিল, 
এখন তাহ 
জান্মানিকে 
প্রত্যপণের 
আগে, সেই 
কলোনি--বাসী 
লোকদের মত 
লওয়! উচিত যে, তাহারা জাম্ীনির হাতে আসিতে 
চায় কি নাট ইহার উত্তরে হিটলার সে দিন তাহার 
রাইস্টাগ্‌ বস্তৃতীয় বলিয়াছেন যে, ষে সব ইউরোপীয় 
ডেমোক্রাটিক দেশবিদেশে কলোনি ও এস্পায়ার স্থাপন 
করিয়াছেন) তাহারা কি পূর্বে এই কলোনি ও 
এম্পায়'রে লে।কদের 'এ-বিষয়ে মত লইয়াছিলেন ? 
জানান পাত্রী নীম্যোলারকে জান্নান গবর্পমেন্ট আইন- 





রোমে হিটল।রের সংবর্ধন/য় আলোকের বরণ।। 


8৪. ৃ বঙ্গজ্রী-৬ বর্ধ 


ভঙ্গের অপরাধে রাষ্্র্রোহী বূপে আদালতে অতিথুক্ত 
করার খিলাতে খুব গ্রাতিধাদ হইল; একখানি জান্মান 
কাগজ সোঁদন উত্তরে লিখিয়াছেন যে, এ প্রতিবাদ কর! 
ইংরেজদের শোভা, পায় না, কারণ তাহারা গান্ধীর মত 
অতবড় ধন্মগ্রাণ লোককেও তো রাজদ্রোহারূপে বহুবার 
গুরু শান্তি দিয়াছিলেন! বাস্তবিক রাঁভনৈতিক কাণ্ড- 
কারখানায় কিরূপ অদুত ছুতা ও থুক্তি প্রতি যে কাজে 
লাগান হয়, তাহা ভাঁবিলে আশ্ত্য্যও হইতে হয়, হাসিও 
পায়। 

অস্্মা-অবিকারে আপন্তি যাহা ছিল, তাহার শিরীকরণ 
হইয়াছে প্লেবিসাইটের দ্বারা । কাল যাহারা শ্ুধ,শিগের 
জন্ত টেচাইতেছিল। আজ তাঁহারা হিটলারের ভঙ্গ 
৯৯% পিল, অস্িয/ণদের এই লব্‌ প্ররুতি ও 
অবানস্থিতচিন্তভার অনেকে বিম্ময় গকাশ করিয়াছেন 
কিন্ত, ? খেমনই 
একা তিজা।ত দুটি দেশ বদি অন্য 
ন। করিয়। পরস্পরের সঙ্গে সন্সিলিত হইতে চায় 


ভোট 


গ্রক্কাত ও চিন্ু ৫ একতা ঘাতাষা 
হারও কোন ক্ষতি 
ভবে 
অন্তের তাহাতে আপন্তি করিবার কি থাকিতে পারে? এ 
বিনে চরম নিদ্ধীরণ ৮০৯ 1১০1)8]) ছাড়! আর কি হইতে, 
পারে» জান্মাশির ও অগ্রিার সংযোগ মাত 
প্বুহত-জাম্মানিগ্র (07985091)080071271) প্রতিষ্ঠার অতএন 
উপলগ্্য করিয়। কেহ আপন্তি করিতে পারেন না 

অনা ার স্বাস্থ্য যখন ভার্া ধর্য হইয়া 
রি তখন কেণ উহাকে জাঙ্ম(নির বলাযন্থ হইতে দেওয়া 
হইবে। অপছ্ছি যদি ইইতে পারে তাহা অহী 
মানকে আশ্রয় করিয়। শয় 7 ভবিষ্যতে এই সংখোগের ফলে 


ও সঙ্ায়ভার অগ্ভ কাহারও অন্যায় ক্ষতি করিবার যদি 


হইয়া 


০ 
এহ হেতু 


[ই-মন্ধিতে স্থিরধা 


ব। বর্ত- 


জার্মানির অঠিমন্ধ থাকে; তবেই সেই অগ্ঠায়-ক্ষতি-ভাত 
দেশের ইহ!তে আপন্ডি করার অধিকার আছে | নতুবা 
জান্্মানভানী দেশসমৃহ একত্র হইলে, জার্মানী বড় ও 


শক্তিশালী হই! উঠিবে, কেবলমাত্র এই কারণে 
জার্মানির গ্রতিদ্ন্বা 'দশগুলি যদি আপত্তি ক 
সে আপত্তির অর্থ অন্তন্ণ | 

শুধু ইংলগু-ফান্সের ম» প্রচ্ছিন্দা বড় দেশ নয়, 
জান্ম।নির গ্রভাব ও প্রসার-বৃদ্ধিতে, ইউবে।পের কয়েকটি 


করেন) 


] ২য় খণ্ড ১ম সংখ্যা 


ছোট ছোট দেশেরও আতঙ্কের কারন হইয়াছে, কারণ এই 
দেশগুলিতে জাম্মান-ঙাষা কিছু লোকের বাস হওয়ায় 
ভয় হইতেছে যে, জান্মানি ইহাদের অংশবিশেষকে 
কবলপাং করিবার অশ্রিলাষ পোষণ করে। 
স্ুইটজারপ্যাণ্ড, হল। প্রস্ৃৃতির চেয়ে চেকোজো শকিয়াতে 
এই ভয় অতি গুরুতর সমন্ত। হইয়। দাড়াইয়।ছে। 
চেকোজ্ে।তাকিয়ার পশ্চিম গুদেশের শাম বোহেমিয়।| 
এই বোহেমিয়ার উন্তর-পশ্চিম-দক্ষিণ প্রাপ্ততদেশ ব্যাপিয়। 
জান্মীন-শাবীপে? বাস। ইহারা ভাতিতে অগ্রিযান। 
াসণই-সন্ধর সময় কথা উঠে যে, এই অংশ ছাম্মানি বা 
অস্্রিমার অধিকারে থাকিবে মা নবগঠিত চেকো- 
শ্লোতাকিয়। রাজোর অধিকারে আসিবে । চেক তা 


ডেণমাক, 


মাসারিক গে সমরে অন্গিপভার দাবা করেন যে, পোহে- 


মিয়ার উদর পশি দিকের পুলি হনাল। 


বেোহেমিরার এতিহ 


চমু গিএ চিরদিন 





হি ভান ১ $58 রর 7585012 
'মিক সানাস্ত পগিযা মানা হইয়।ছে 


আস্কুগহ 


পর এই পবভমালা পমান্ত খিল্ভুত 


এবং অষ্রন মানাচজ।র ইইলেও বোছেমিয়ান 


রাজাদের রাজাসীনা বরণ 


হইয়াছে । মাগাবিকের এই এ হা? সেন খুক্ এপ্রনিঞেণ্ট 
উইলসনের খুব মনে লাগে; এই রাজনৈতঠিকদয় উ হয়েই 
সুপ্ত অধ্যাপক ছিলেন। ধা অনুমোদন লাশ 


নি মাপারিক 
নৃতন ঠেকোল্লোঙাকিয়। বাজোর লীন এই পর্হমালা 
পর্যন্ত ধার্য্য হয় এবং ফলে পন্দভমালার ঠিতরের দিকের 
জাম্মানহাবা ভূখণ্ড চেকোজলেহাকিয়ার অস্থতুক্তি হয়। 
এই অংশের নাম সডেটেন ৭, অধিবাসীরা সুঙেটেন 
সংখ্যায় চেকে।- 
তাগ। 

সডেটেন 


নিডেছ দাবা মহজেই পুরণ করেন। 


হয় এ 


জাম্মান পরিচিত | ইহার 
শ্লেভাকিয়া রাজোর অধিবাসীদের শতকরা কুডি 
গবমেন্টের মঙ্গে 


চেকে।ল্লাভাকিঘ়। 


নান 


চেকেশ্োহাক 
জান্মীনদের অনেকদিন ধরিয়া বিবাদ । 
ফাম্সের মন এগানক।র পালণমেন্টেও 
গবণমেন্ট গঠিত হয় বু পাটির 
যোগ বা গকোয়ালিশন ছার! । সছেটেশ জানান পাটি 
গবণমেন্টেব বিবন্ধ পল। তা ডা! স্বোসাল 
আএাবিয়াশ প্রহতিধও স্হিট ছোটি দল 
ছ]ট জান্মান দলগুলি এ-যাবং 


গণতাদ্দিক দেশ। 
আনেক রাজনৈন্তিক দল, 


বরাবরই 
ডেমোক্র!ট, 
ইহাদের মধ্যে আছে। এই ছে 


আবন--১৩৪৫ ] 


কোয়াণিশন গবর্মেন্টে খেগ দিয়াছিল) কিন্তু মন্প্রাতি 
ইহারা কোরাণিশন ছাডিয়। স্থুজেটেন জাম্মান দলের সঙ্গে 
যোগ.দিয়।ছে। 

স্ুডেটেন জান্মানদের যুগে তাহাদের অনেক 
অভিযে।গের কথা শুনিরাছি। তাহার! বলে। ভাহারা নিজ 
বাসভূমিতে চেক গবর্ণমেন্টের কাছে প্রবামীর নত 
পায়, যেন তাহারা এদেশের প্রা নয়। মিলিটারি ত 
তাহারা উচ্চতম অফিসারের পর লাহ করিতে পার 


অভাব- 


ব্যবহ।র 


নাঃ 
সরকারি চাকুরি চেকরাই পার, যদিও পালণামেন্টে বাবস্থ; 
নেদদিন্ট দশ লেমন ছা 7 5৪1 


হইয়াছিল থে, খালি চাকুলির 







জাল্মানর। পাইবে, তবু কিন্ত কাছের মহ দেখা এগ 
চেকরাই শুধু চাকুরি পায়। আমার 


একটি ছাজ 
প্‌ রা 


কন[ভাযা 






(স্রডেটেন-জান্ম[ন) গরকারি চাবি 
বলিলেন, স্ছেটেন জান্মানা তপু নিদিত সকিনণে চাক 
পাতিছা স্বন্ো লালা? নটর 


ভইনার 


কথা, তা] 


কাপর দর এন 





পগেক আর কোন 

৯8 গাবুণতণট জনই লগ 
যে, তাহার জনা আপে উষ্তে ওয়েট লিটা সুযোগ 
এ সবের উদ্দেশ্য, যাহ 
পা আমার 
গবণমেন্টে মিশিষ্টবে 
না থাকিলে তভার 
অসম্ভব হইত | 





মুকাকর জোর 





নাকি একেবারে 


পক্ষে চাক 


১ 


সবই 


টিতে 5 
পুল শু 


সরকারি কনা প্রন্ঠতি 


58 
পুলিশ, 


৯ 


চেকরাই পায়। সুডেটেনখছের 


কম্মচারীরাও সবাই চক । স্তডেটেনথগ আগে কা 


বখান।, 


কারবার প্রাহৃতির কলানে খর লক্ীবান্‌ ছিলঃ এখন 


দুরবস্থা) 


নাই 


সঃ 


সেখানে দারিদ্র ও বেবীর-িমন্ত। প্রবল) অথানকার 
মোচনের জন চেক গবর্ণমেন্ট কন চিষ্টা করেন 
যদিও যে মধ জারগায় চকদের বাস তাহার উন্নতির জন্য 
গবণমেন্ট অনেক উদ্ভম ও অনেক অর্থ বায় করেত ৪ 
স্ুডেটেননথন্ডে একটা 
প্রয়োজন হইল। “খ জায়গায় কাজ 


একাকী কাতর ভঙ্ট অ্জুরের 


খানে হাজার 





মধ্য ইউরোপ ৪৫ 


কিন্তু 
শাথানেক মাইল 
চেক মুর 
বার ইহার! স্পেশাল ট্রেনে 


নন্ত্রণ বেকার অবস্থার আছে, 


টা লারা য 
গবতশেণ্ি হাহা পর ানোগি না কারয়। 


ভাম্মান 
স্পত্যাল টেনে কয়েক শত 


সা আ! 


লাডা বান।শ হইয়াছে । আুডেটেন-হণ্ডে যেখানে 


'টিকের বাম, মখানে জীক-জনকের সহিত 
হইতেছে। 
অভিযোগ সুজেটেন-জাম্মানদের কাছে 
যায়। চেকপের জিন্ঞাসা করিলাম, বল বাপু, এ 
রি তোমাদের কি উত্তর? 

গের চেক্রা বিশর উত্তর মতামিথ্যা নিদ্ধীরণ 
করা এক ব্রকম অসম্ভব । খত যুক্তি চেকবা দয়, তাহ!র 
মধো প্রধান ইইতেছে এই যে, আইনতঃ 


নৃতন 
মাত্র করে কভান 





চেক শুল বানান হ 

এন্সপ বু 
শুন) 
প্রত্যেক জাম্মান অতি- 
দিল। 


টির 
ফেটেন- 


৪৬ " বঙ্গঞী--৬ষ্ঠ বর্ষ 


জারন্শীনদের প্রতি কোন বৈষম্য দেখান হয় না, কার্য)তঃ 
যেখানে (যেমন উচ্চতর মিলিটারি অফিসার, পুলিশ 
প্রভৃতির নিয়োগে ) এই বৈষম্য দেখান হয় তাহার উচিত 
কারণ আছে, সে কারণ এই যে, সুডেটেন-জান্্মানরা 
চেকোন্পোভাকিয়াকে তাহাদের স্বদেশ ও মাতৃভূমি মনে 
করে না, উহাদের সহাগ্ুভৃতি জান্মানির সঙ্গে, উহার! 
চেকোঙ্পোতাকিয়ার প্রতি বিপাবিমনো হ।ণমম্পম | উহারা 
যখন দেশদ্রোহী তখন উচ্বাদের কেমন করিয়া সব বিষয়ে 
সাম্য দেখান যায়? তাহাতে উহ!রা জান্ম।নদের সঙ্গে 
যোগ দিয়া চেকোল্পো'ভাক্‌ রিপারিক্‌ ধ্বংস করিয়া! ফেলিবে। 

স্ডেটেন-জান্্ানদের বললাম, দেখ তো, তোমরা 
যখন দেশপ্রোহী তখন কি করিয়! তোমরা আশা করিতে 
পার যে, চেকর! তাহাদের মাহৃভূমিতে তোমাদের যথেচ্ছ 
অধিকার দিতে পারে? তোমরা যখন দেশদ্রোহী তখন 
এটা সম্পূর্ণ ই স্বতারিক ও উচিত যে চেকরা তোমাদের 
সন্দেহের চক্ষে দেখিবে ও তোমাদের সঙ্গন্ধে সাবধান হইয়! 
চলিবে।” উত্তরে সুডেটেন-জান্মানরা বলিল, “এ কথা 
সত্য যে, অমর দেশদ্রোহী, কিন্থ আমরা কেন দেশদ্রোহী 
হইলাম ? আমরা যখন দেশে সুবিচার সম-ব্যবহ।র ও ন্যাথা 
অধিকার হইতে বঞ্চিত, তখন তে] আমর! দেশদ্রোহী 
হইবই 1? ১ 

ব্যাপারটা একটা “ভিশাস্‌ সার্কন্”। ছুপক্ষেরই দোষ 
আছে। অস্িয়ান রাজত্বের সময় সুছেটেন-জান্মানরা 
নবাব ছিলেন ও চেকদের প্রতি অবজ্ঞাপ্রকাশ ও দুর্ব্যব- 
হার করিতেন । পরে শ্বীধীন হইয়। চেকরা তাহার শোধ 
লইল ও ধলে জার্মমানৰা দেশজ্রোহী হইয়া দাড়াইল। 
জেনীতার “ইনৃষ্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল ট্টাডীস্‌্”-এর 
খ্যাতনামা অপ্যাপক আন্তর্জাতিক আইনের বিশেষজ্ঞ 
প্রোফেসর কেল্জেনের সঙ্গে এ প্রসঙ্গ সন্ধে আলোচনা! 
করিয়াছিলাম। কেল্জেন ঠিকই নলিয়াছিলেন) পষ্টেজে- 
মানের সময়ের জাম্মানি চেকদের প্রতি বিরুদ্ধ ছিল শা) 
কিন্ত তখন চেকরা সুডেটেনদের সমন্তা মিটায় নাই; 
এখন যখন থিটাইন্ে চাহিতেছে, তখন জান্মানি বিরুদ্ধ- 
পক্ষ ও স্ুছেটেনরাও দেশদ্রোহী দাঁড়াঃয়াছে, এখন চেক- 


এ) 


দের পক্ষে সুডেটেনদের দাবী মিটান অগস্তব | 


[ ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্য। 


এই জন্তাই সমস্ত! এত জটিল হইয়! ঈাড়াইয়াছে যে, 
মনে হইতেছে এই উপলক্ষ্যে যে কোনও দিন লড়াই 
লাগিয়। যাইতে পারে। একদিকে স্ুডেটেনরা অমন্থষ্ট ও 
প্রায় বিদ্রোহী, তাহারা স্বায়ন্তশাসন চাহিতেছে, বলিতেছে 
যে, চেকোন্লোভাকিয়ায় শুধু তো! চেকদের বাস নয়, এ 
দেশে জার্মান, ল্লোভাক, হাঙ্গেরীয়ান, পোল প্রসৃতি বু- 
সংখ্যায় বাস করে এবং ইহাদের মধ্যে জার্শ্মানরাই সংখ্যা 
ভূয়ষ্ট। জানম্মানদের শিজেদের জাতীয়ত্ব আছে এবং 
তাহারা শিজেদের চেকদের দ্বারা দলিত হইতে দিবে না । 
এখন স্বুডেটেনদের প্রধান সহায হইয়াছে, শক্তিশালী 
জার্মানি। হিটলার প্রকান্তে সুডেটেনদের পক্ষাবলম্বন 
করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন তাহার স্বজাতীয়দের প্রতি, 
যদিও তাহারা অন্য দেশে বাস করে, অন্যাথ তিনি সঙ্গ 
করিবেন না। স্বজাতীয়দের জন্য এই পাবা করার অধি- 
কার নিশ্চয় সন দেশেরই আছে। 

চেকরা বলতেছে, 'জান্মানির আমল উদ্দে্য স্ন্ডেটেন- 
খণ্ড স্বকবলাযন্ত করিয়। জাম্মানির আকার বৃদ্ধ করা ও 
চেকোন্েভাকিয়াকে ধ্বংস করা, কারণ প্রথমতঃ চেকে।- 
ল্লাতাকিয়া জান্্মানির শর, ফ্রান্স ও কশিয়ার সঙ্গে মৈতী- 
বদ এবং দ্বিতীয়তঃ যে পৃর্ব-ইউরোপ ও দাশিয়ুখধৌত 
প্রদেশে জাব্মাশি স্বকীয় প্রশান বিস্তর করিতে চাহিতেছে, 
তাহার পথ হইতেছে চেকোক্লোহাকিমার উপর পিয়]। 
চেকরা বলিতেছে, সুছেটেন-সম্ত! তাহাদের শিজেদের 
ফরোয়। সমস্ত।, তাহার সমাধানের গন্য জাম্মাণির হস্তক্ষেপ 
তাহারা সহা করিবে না। সুছেটেনদের প্রতি পূর্ণ স্ু- 
বিচার তাহারা করিবে, কিন্ত শ্বায়ন্র-শাপন তাহার সুডে- 
টেনদের দিতে পারে না, কারণ স্বায়ন্ত-শাসন পাইলেই 
সুডেটেনর| বলিবে, "আমর! স্ুডেটেন-খণ্ড জান্মানির সঙ্গে 
সংঘুক্ত করিব।” ইহা কোন মতেই চলিবে না, কারণ 
ইছাতে চেকদের মাতৃভূমির ও রাষ্ট্রের কলেবর-হানি 
হইবে। ইহা নিবারণের জগ্ত চেকরা প্রস্তত-_ 
তাহাদের জুগোলোতিয়া ও রুমানিয়ার সঙ্গে “ছোট 
আকাং” (14609 10706709 ) আছে) কশিয়া ও ফ্রান্সের 
সঙ্গে মিলিট।বী শর্ত আছে যে; অন্ঠের দ্বার। আক্রান্ত 
হইলে, ইহারা পরস্পরকে সহায়তা করিবে, নিজেদের 


শ্রাবণ--১৩৪৫ ] 


সীমান্ত দৃঢ়ভাবে সুরক্ষিত আছে, উতকষ্ট সামরিক যন্্পাতি 
প্রস্থতের কারখানা আছে এবং সুশিক্ষিত সেন! ও বায়ুবল 
ুদ্ধ-সক্ীয় সজ্জিত আছে । যদি জার্মানির যুদ্ধ বাধাইবার 
উদ্দেষ্ত থাকে, তবে চেকরাও ঘুদ্ধের জন্য প্রস্তত। 

কিন্তু, অষ্থীয়। জান্ানির অধকারভূক্ত হইবার পর 
চেকোল্পোভাকিয়ার অবস্থা একটু অন্যরূপ দাড়াইয়াছে। 
আগে জার্মানি চেকোঙ্লোতাকিয়ার উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত 
খেঁষিয়া ছিল; এই ছুই দিকে নৃতনতম রকমের ভূগর্ভস্থ 
ছর্গ বানাইয়া সীমান্ত সুদৃঢ় করা হইয়ছিল। দক্ষিণদিকের 
সীমান্তে অষ্িয়। ছিল বলিয় দক্ষিণ দিকে ছুর্গাদি 
নির্মাণের প্রয়োজন হয় নাই, কারণ অগ্িয়া কখনও 
চেকোন্নে(ভাকিয়! আক্রমণ করিতে দিত না । এখন কিন্ত 
অস্বিয়ার দিলোপ হওয়ায় জান্মানি চেকে।জোভাকিয়ার 
দক্ষিণ দিক্‌ ঘিপ্নিয়া ফেলিয়াছে। তিন দিকে শত্রবেষ্টিত, 
বিশেষতঃ তাহাদ মধ্যে এক দিক অরক্ষিত, ইভা 
ছুর্ভাবণার বিষয়। শন্দেহ নাই। দ্বিতীয়তঃ, “ছোট 
আত্তং” অঙ্গ সব বিষয়ে পরস্পর-মহায়ক হইলেও 
যুদ্ধ বাধিলে যে রুমানিয়া ও জুগোল্লাভিয়া 
চেকোঙ্লোভাকিয়াকে সাহাযা করিতে আসিবে এমন 
কোন কথ! নাই, বিশেষতঃ ইদানীং ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়ে 
জার্ম্মানির সঙ্গে রুমানিয়। ও জুগোজ্লাতিয়ার খুব নিকট 
সম্বন্ধ হইয়াছে । ভৃতীয়তঃ, চেকোল্পোভাকিয়ার প্রতি- 
বাসী উত্তরে পোলাও ও দক্ষিণ-পশ্চিমে হাঙ্গেরি, এই ছুই 
দেশ, চেকোঁল্লোভাকিয়ার শক্র ও জার্মানির মিজ্র। 
চতুর্থতঃ, ফ্রান্স ও রাশিয়া কি সত্যই যুদ্ধ বাধিলে 
চেকোঙ্লোভাকিয়।র সহায়তায় অগ্রসর হইবে? কুশিয়ার 
শিজের অনেক আভ্যন্তরীণ আপদ্‌ আছে। তাহার উপর 
আবার রুশর| ও চেকোজ্লোভাকিয়ার মাঝখানে জান্মান- 
মিত্র পোলাগু ; রুশিয়া বলিয়াছে, ফ্রান্স যদি যোগ দেয় 
তবে রাশিয়াও যোগ দিবে। ফ্রান্স যে যোগ দিবে 
বলিয়াছে, কিন্ধ তাহা তত মহজ হইবে ন', কারণ 
ফ্রান্সেরও আভ্যন্তরীণ সমশ্ত। আ-ছ এবং ফ্রান্স ও 
চেকো্পোভাকিয়ার মাঝখানে সারাটা জাম্দ্বানি। জান্মানি 
নিশ্চয়ই এত দুর্বল নয় যে, ফ্রাম্সকে দিন কতক ঠেকাইয়া 
রাখিতে না পারিবে। এক সপ্তাহ ঠেকাইয়! রাখিতে 


মধ্য ইউরোপ রি ৪৭ 


পারিলেই যথেষ্ট, কারণ চেকদের বুদ্ধ-সঙ্জা যতই পটু হউক 
না কেন, অন্যের বিনা সহায়তায় তিনদিক্‌ হইতে জার্মানির 
আক্রমণ তাহাদের পক্ষে দিন কয়েকের বেশী রোধ করা 
অনম্ভব। পঞ্চমতঃ ইটালির মত শক্তিশালী দেশ এখনকার 
মৈত্রীবলে জাব্মানির কোন কাজে বাদা দিবে না। 

কথা উঠিতে পারে, ইংলগু কি করিবেন? চেকরা 
ইংলগের সাহাযোর জন্য উদ্গ্রীব হইয়া আছে। কিন্তু 
কিছুদিন আগে লর্ড হ্থালিফাক্স যখন হিটলারের সঙ্গে 





রোমে হিটলারের সংবদ্ধনায আলো।কোস্াসিত কলোসিউম । 


কথা-বার্। বলিতে আসেন তখন প্রকাশ হইয়া পড়ে যে, 
লর্ড হালিফাক্স হিটলারকে জানাইয়াছিলেন যে, অষ্্িয়া 
ও স্ুডেটেনখগু জান্মানির সঙ্গে সংযুক্ত হইলে ইংলগ্ডের 
তাহাতে কোন আপত্বি নাই। জার্মানিকে এইভাবে 
মধ্য-ইউরোপে ব্যাপৃত রাখিয়! তাহার কলোনি লাতের 
প্রয়াস ঠেকাইয়া রাখাই বোধ হয় ইংলগ্ডের উদ্দেস্র। 
“টাইম্প” সে মময়ে প্রকাশ করেন যে, সুডেটেনদের প্রতি 
অবিচার করিয়া চেকোল্লোভাকিয়! যদি জার্মানির শত্রুতা 
অঞ্জন করে ও ফলে জার্মানির হাতে লাঞ্ছিত হয়, তবে 


৪৮ 


সে জন্য চেকরাই দারী। চেকর। জার্মানির দ্বারা 
আক্রান্ত হইলে ইংলগু যে চেকদের মহার়তার আমিবেনই, 
এমন গ্রাতিশ্রুতি দিতে চেম্বরলেন অন্বাকার করিয়।ছেন। 
সত্যকথা এই যে, আরও বংসর ছুই পরে ইংলগ্ডের বণসজ্জ! 
সম্পুর্ণ না হইবার আগে লড়াইয়ে যোগনান করা 
ইংলগ্ডের .পক্ষে অসম্ভব, তাছাড়া ইংলঞ্চের হার, 
প্যালেষ্টাইন গরন্ঠি অন্য বু ছু শ্স্ত! আজে | 

সম্প্রতি ফরামী মন্বিনর যখন লগ্ডনে গিয়াছিলেন, 
তখন তাহারা চেকোজ্লোভ[কিয়ার সহায়তার জন্ত থে সব 
প্রঙ্তাব করেন, তাহা ইংরেজ মগ্বীরা গ্রহণ করিতে পারেন 


বঙ্শ্রী--৬ষ্ঠ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্য 


নাই। এখন ইংলগ প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহারা জার্মানি, 
পোলাও, হাঙ্গেরী প্রহৃতির সঙ্গে পরামর্শ করিয়া অ।পোনে 
চেক-জাম্মান বিবাদ মিটাইবার সব রকম চেষ্টা করিবেন । 
এই চেষ্ট৷ যদি সফল ভয়, তবে হয়ত চেকদেণ নিজ দেশের 
কিয়দংশ জা্মাশি প্রহৃতিকে ছাড়ির। দিতে হইবে। 
নতুবা অবন্থ। যেরীপ দেখ! খাইছেছে তাহাতে জাম্মানি 
অর্থ ও অঙ্লবল সোগাই। স্মডেটেনদের দ্বারা চেকোজে।, 
শাকিষ়ায় পিদোহ সওইয়। পরে তাহাতে যোগ দিয়া 
শ্ুচেটেনখণ্ড আল্মম।হ করিবেন ও চেকোজোতাক রাজাযও 


ছিনভিন হইয়া খাইবে | 


মেটে না ডাকার তৃষা 


ঘেটে না ডাকার তুম!) 

শতবান ডাকিলেছ 
কি অতৃপ্পু জেগে থাকে 

বুঝে বুক বাঁধিলে ৪1 
সুখে সুখ বাগিলে ও 

সারাটা ভান ভাল, 
রহশ্ত-অমুত পান 


সাদ কি হবে নামোর? 


_্ালুদীর গুপু 
গ্োমের অগ্রহতসিন্ধু 
অরূপরহন লোহে, 
ঠষ্ঠ মন প্রাণ মোতর 
যতই সেথায় ডোবে, 


'এ বোন লহ হায়! 
স্পাব হরন্দে পাণ 
পা হান ঘোছে ঢায়। 


আাছাড়িঘা আকুলিরা 


তে 
চি 
৬ 


তে 
হি 
১০ 


বাকুলিয়া : 


ভুপুর অতৃপ্রি এ কী! 


এর কি নিরাম নাই? 


বঙ্গাপু-রহস্ত সম 


প্রেমের রহস্ত ভাই, 


ধারণ করার শক্তি 


2৪ কি নরের মাই? 


ভারতের শিল্প-সংস্থান 


ূর্বাবন্তী গ্রবন্ধে কাগজ, কাঁপি, তামাক, যব, মণ্ট, বিঙ্ক,ট 
প্রভৃভির বিষয় বণিত হইয়াছে। বর্ভঘান প্রবন্ধে এদেশীয় 
গ্রাণিজ সম্পদ, সন্থন্ধে আলোচনা করা হইবে। নিয়ে প্রদত্ত 
ভালিক! হইতে দেখ! যাইবে থে, জীবস্থ অথন] যু প্রাণিজাত 
দ্রবোর রপ্ুানী ও আমদানীর মলা কত। 


(মার্চ। ১৯৩৭ হইতে ফেকুয়ারী, ১৯১৮ অবধি) 


_-শ্রীধীরেন্রনাথ ঘোষ 


সুদূর অতীতকাল হইতেই গো-মহিমাদি গৃহপালিত 
ভন্ক ভারতের বিশিষ্ট সম্পদ্রূপে গণা হইঘ়। আঁসিতেছে। 


গো-পালন "ও গো-পরিচর্ধযা অবন্ঠকর্ভৰা 
ইহার প্রধান কারণ এই বে, 
কারোর সহারকরূপে এই কল গৃহপালিত 
উপকার করিদ্া আসিতেছে । 


হইত, 


লিনা মনে কর! 
ভারবহন € কৃষি- 
ভন্ক মানবের পরম 


পুত, মাধন) দধি প্রতি 


রপ্তানী 


পরিমাণ মূলা 
জীবন্ত গো, মহিষ, ছাগ। দে -( সংগ|। ) ৩০, ৪৫৭ ৬,৩*১৭৮০ টাক! 
মাগন ৬,১০৪ হন্দর ৫,৫৫,৬৯১ 
ঘত ৪৯,৯১৭ ” ২৫,৯৯,৪৩৩ * 
ছানা ৬৫৭” ৬,২০)৭৮২ 


পক চামড়া, চামড়ায় প্রপ্থহ দবাদি 


কাচা চামড়। ৪৭. ৮৯ টন ৬,৭১,০৫,১০৭ 
ছ1এ-চন্দু ১৭,২১৯ ২,৮৯১মই, ৪৯৬” 
মেন-চখ ৭১২ ৮ ১২,৫৩,১৬৯ 
চামডার €7ট, টুকরা চাদড়। ৯১৮২৭ * ০৪১৪ 
শি , শির টুক্তা ৫৪১৭৭ নও 85৬ 
অগ্থি (মারের ভগ ) ৩০,০৮৯ ৮ ৩০২০ ৯৬" 
( অঙ্গ বাবই!রের জন্য ) ৫৮১২২ " ৪১,৩৯,৬৭৯ " 
আস্থচর্ণ ৩৪,৬৩২ ১৮)৭১,৩৩৪ 
পশন (9) 5৫,৫২৭,১২৭ গ(উ৩- ২,১০৫ ০৯৩২৮ 
আমদানী 
জমান দুধ ৫৪,২৬: হন্নর ১৭,৬২২৭১ টাকা 
দুদ থাছা ৭,৭২১ ১৪,১৮,১২৮ 
মাখন ৭,০০৪ ৬৬৭,৩৮৮ 
উত্ভিজ্জ।ত থুত ১৩,৯২০ *৩৪.৬৭১ 


৬,৭৩,৩৫,৭৩১ 


কিম চক ১৩৬২,৮৫১ বগ গজ ৬৫৯,৩৩৫ 
জুতা ( চন্মনিন্মিত ) ৫,৮৮২ জোড়া ১৫,৫৪,১৩ ৮ 
ব্ল্টেং ২৫,৩৯,১৯৮ 

সার ০,১০৯ ৮শ ৭০৮৮,২৯$ 
সপ।র্‌ ফসফেট ৬,৭৫৯ ৫১২,৩৯২ 
গশম (কাচ) ৬১৬০৫১৯৭১ পাউও ৭২,২০,১১৪ 


৭ 


থাগ্ধা নি ও পুষ্টিকর, গো-ছুগ্ধ মানবের সর্দবন্সেই উপকারী 
৪ শুকনা | 

বিগত গ্রার পঞ্চাশ বহসরের মধো এদেশের গো 
মহিনাদির সংগা! ও তাহাদের দ্ুপ্ধের পরিমাণ অপ্রভ্যাশিত 
ভাবে কমিয়া বাওয়ায়, এইরূপ শক্তিদায়ী খান্ভের যথেষ্ট অভাৰ 
ঘটয়াছে। গো-পালনের বিবিধ অসুবিধা ও অথসন্কটের 
ফলে এই অতিপ্রয়োজনীর প্রাণদারী থাগ্ভের অভাব ক্রমশঃই 
হইতেছে । ব্ছমান ছুদ্দিশাগ্রস্ত গো-জাতির উন্নতি 
বর্তমান অবস্থাতেই সম্ভবপর হইতে পারে, কিন্তু এই প্রবন্ধে 
তদিষয়ের আলোচনা করা উদ্দেশ নহে, তবে এতাদুশ 
হানাবস্থায়ও দেশী গহপালিত জঙ্কগুলি যে কিন্ধুপ মূলাবান্‌ 
সম্পদ, সেই বিষয়ই আলোচিত হইবে | ১৯৩৫ সালের 
ভারত ও বঙ্গদেশে 
জন্ধর সংখা ছিল মোট ৩১ কোটা 


সরকারী গণনা হইতে দেখা যায় বে, 


বিবিধ গৃহপালিত 


৬০ লক্ষ । ওই সকল জন্থব নাম ৪ সংখ নিদ্ে প্রনন্ত 
হইল 2 
মণড ৬ কোটা ৬৯ অক্ষ 
খান চা ৩* 
শাবক সি.) ৯০7 
মোট ১৬১ ৮০ 
মাহয (পুং) চা 
মহিম (স্ত্রী) ২” হইত 
শাবক ১: ৮০” 
মোট ৪ খ 


৫ বঙ্গ হী বর্ষ 





মেষ ৪ কোটা ৩০ লক্ষ 
ছগ ৫. ৮ ৩৬” 
অঙ্গ ৬১৯ 
আশ্বতর ও খচ্চর ২8৮৯ 
উট্ট ১০ 

মোট--১০ ১০ 


বিভিন্ন অবস্থায় ইহাদের মূলা নিয়লিখিতরূপে ধার্ধা করা 
হইয়াছে £- 


কুষি-বিষয়ে সহায়করীপে পরিশ্রমের মূলা__ ৪০৮ কোটি টাক! 


ভারবাহী নপ সঃ 2৯ ১২৭ চে ৪) 
সার ও অঙ্গাগ্ত দ্রবোর রা ২১৯ টা 
দুগ্ধ, ্ৃত, মাথন, ছান। প্র্তির ” ৫3৩? 





মোট--১,২৮৫ ৮ 

বাবসায়ের ক্ষেত্রে এই সকল জনক তিনটি অবস্থায় বিভক্ত 
হইয়। থাকে । প্রথম জীবন্ত গো, মহিষ, ছাগ, মেন, 
প্রভৃতি ; দ্বিতীঘনতঠ এই সকল প্রাণিজাত দুগ্ধ, ঘৃত, ছানা, 
পশন গ্রভৃতি ও তুতীরাতঃ, মুতজন্তর চন, অস্থি প্রভৃতি । 

বিগত বর্ষে এদেশ হইতে ৬ লক্ষ টাকারও অধিক মুলোর 
ঘেম, বপ্ুনী হইরাছে । হাহাদের 
সংখা] ৩০ সহল্েরও অধিক । 


গো, মভিব, ছাগ, এ 


দুগ্ধ ৫ মাখন, ঘৃত, ছানা, ছুপ্ধ-শর্কর! 

গো-ছুঞ্ধ বিশ্লেবণ করিলে দেখা বার, উভ্ভা্ে বর্ভনান 
আছে 2-শতকর| ৪৮ ভাগ দুদ্ধশকর!, ৩৬ ভাগ মাখন, 
৪ ভাগ ছানা, লবণাদি ০৭ ভাগ ৪ অবশিষ্ট ৮৯৮ ভাগ 
জল। এই করেকটি উপাদান এমনভাবে মিশ্রিত গাকে বে, 
মিশ্রণটা দুপ্ধরূপে মানবের পরম উপকারী । গাভার বন্নস, 
থাছ্ি, স্বাস্থ্য, স্থানীয় জলবারু প্রক্তির তারতমো ছুদ্দের 
উপাদানগুপির৪ ভারতনা ঘটে । এ দেশের সকল প্রদেশেই 
এমন অঞ্চল আছে, ঘেব-স্থ।নে প্রচুর পরিমাণে ছুদ্ধ পাওয়া 
বায়। কয়েকটি মার সহ্রে ট্রেনবোগে অন্দর হইতেই 
সংগৃহীত ছু্ধ ও ছানা আনীত হর। কিন্ত, এ সকল দ্র 
সুর পল্লী হইতে অনিরুত অবস্থা সহরে সরবরাহ করা 
সম্ভব হয় না। ছানা, দরধি, “জমান ছুদ্ধি? 
701]00 ুগ্ধ-চুর্ণ (ঘ)110 0০৭9০), দ্বৃত গ্রভৃতি প্রস্থত কর! 
যাহতে পারে। 


(০0700917500 


[ ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা 


“জমান ছুগ্ধ প্রস্তুত করিতে হইলে তছেপযোগী যন্ত্রপাতির 
প্রয়োজন । ছপ্ধকে উত্তপ্র করিলে ছানা! ও ঘ্বতের অংশ 
পৃথক হইয়া ঘর ব| জমির বার, কিন্তু বিশেষ উপায়ে ছুগ্ধকে 
মুদুহাপে ফুটাইলে ইহার কোন উপাদানই পৃথক্‌ হইতে পারে 
না। তরল দ্রৰাই একটি বিশেষ উদ্তাপে 
(70720১00009) ফুটতে আরস্ত করে। শর উত্তাঁপকে 
তরলটার স্মুটনোত্তাপ উপরিন্ব্ত 
বার়্চাপের তারতম্য হইলে স্মুটনোন্তাপের৪ তারতমা ঘটে । 
বানুগাপ লঘু করিয়া দিলে আপেক্ষারহ অন্লচাপেই তরলটি 
ফুটিতে থাকে । দ্রগ্ধকে এ্নপে মুদুচাগে ফুটাইলে উহার 
কোন উপাদানই পুর্ধবৎ পুথক হইর! যাইতে পারে না, 
কেনলমার জলীয় অংশ বাম্পাকারে চপিয়া বার ও “বণাভ্ভুভী 
কিঞ্চিৎ পরিক্ষার চিনি 


প্রতোক 


(0011101১010) বলে। 


ছু্ধ না “জমান দুগ্ধ অবশিষ্ট থাকে । 


মিশিত করিয়া দ্রপ্ধটি ইচ্ছানত গাঢ় অবস্থার রাথ। বায় । 
ই্ুরদকেও এইবাপে খুছুভাপে ঘনীহৃত করিয়া চিনি প্রস্থ 
হয়। 

হাাকম্‌ প্যান (5৮000) 09070) নামক 'যঙ্ধের সাহাযো 


জমান দুদ পরস্থহ করা সহজ-সাধা। এই বটি সম্পূর্ণরূপে 
আন একটি কটাহবিশেন । বাসের আই ংা অধান্তিত বারু 
নিদ্দাশিত করিলে উঠার উপরিভন চাপের হাস ঘটে ॥ মলে 
মরবরাহ কৰা হর কটাভ-গা্জে 

গ্রিন চালিত কিরে 
অপধকঙ্গণ এঠ 'অনস্থার 


সাছাংঘা কট!হ-মবো দুধ 
সজ্জিত নলের নবা দিন 
থাকে ও ক্রমেই নন তর বায । 
রাখির। বিলে দ্রদ্ধটি শুক হহর। বাম এত গ্রণালাতে প্রস্থৃত 
ঘন দুদ ব শুগ ছু্দেত বিশেবত্ধ এই থে, উহাকে উদ্জসে 
দ্রণাইহ করিলে প্রনরার় স্বাভাবিক দুধের সায় প্রায় সকল 
গুখপিশিষ্ট জবা পস্্রহ হম। অনেকস্থলে প্রথমে গগ্ধ হইতে 
মাথনউ তুলিয়া! ল৪7| হন ও মাথন-শৃন্ ছুগ্চটি ভমাহর! ফেলা 
হ্। শুদ্ধ ছুদ্ধে জলীর়াংশ ব্যতীত স্বাভাবিক দুগ্ধের সকল 
পাদ।নই বন্কমান থাকে । রোগী ৪ শিশুদগের 
উপদুক্ত বিবিধ প্রকারের সহজপাচায থাগ্য (00111. 10908) 
প্রস্থত হইয়া থাকে। ইংলা।গত ও জাপান এই শিল্পে বিশেষ 
অগ্রনী । বিগতবর্ষে প্রার ১৮ লক্ষ টাকার জমান দুগ্ধ 
(60000089111) ও ১৫ লক্ষ টাকার ছু্ধজাত থাগ্ 
(110 19008) ভারতে আমদানী হইয়াছে। 


দুটি দুটিতে 


হা হইতে 


শ্রাবগ--১৩৪৫ ] 


ভাঁল মানে শতকর| প্রায় ৮৫ ভাগ ঘ্বৃত ও অবশিষ্ট 
১৪-১৬ ভাগ জল থাকে। কাচা অবস্থায় মাঁথনের বর্ণ 
শ্বেত বা ঈষৎ পীতাভ হইয়া থাকে । ইহাতে সামান্থ লবণ 
ও কৃত্রিম বর্ণাদি মিিত করিরা ব্যবহারোৌপযোগী কর। হয়| 
লবণঘুক্ত হইলে মাখন কিছুকাল বিকৃত থাকে ও উহার 
স্বাভাবিক স্বাদ বজায় থাকে । বিগত বর্ষে প্রার সাড়ে 
পাঁচ লক্ষ টাকা মুলোর মাখন বিদেশে প্রেরিত হইয়াছে । 
ম।খন গলাইলে ঘ্বতে পরিণত হর । ইহার ও রপ্রানীর পরিমাণ 
অগ্ল নহে। বিগত বর্ষে প্রায় ২৬ লক্ষ টাকার ঘ্বহ রপ্ানী 
হইরাছে । দেখায় মাখন ৪ ঘুতে এ দেশের চাতিদার সঙগুলান 
হর না সে জন্য এই উভয় দ্রনাই ঘথেষ্ট পরিমাণে আনবানাও 


করা হয়। বিগত বষে গ্রাম ৬ লক্গ টাকার মাথন ও ৪ লক্ষ 
টাকার উদ্ধিত্গাত ঘৃতি (50868৮01৬00) আনদানী 


হহয়াছে । কতা দেখা যাইতেছে বে, দেশ-জাত মাখন- 
গ্রহ বাহীত বিদেশ হইতে আনাত মাথন ও উদ্ধিজ্জাত 
তের চাহিদাও বথেষ্ট রহিরাছে । 

এগেটিকু এমিডও স্বানার জল বা ফটকিপির সাহাযো দু 
হইতে ছানা কাটান হয়। সাধারণতঃ, এই জন্ত মাথন-তোলা 
দুধ বাদহাত হয়। ছানা! অতাব পুষ্টিকর খান ।  দেশান 
মিষটান্-প্রতিষ্ঠান গুলিতে প্রচুর পরিমাণে ছান! ব্যবহৃত হইয়া 
ইহা ছাড়! প্রায় দেড় লক্ষ টাকার ছান! এদেশ 
হইতে রপ্থানা হয়। উপরে লিখিত প্রণালীতে প্রস্বত 
ছানাতে কিঞ্চিৎ ঘুত অবশিষ্ট থাকিরা বর । মৃহ্ক্ষারের 
সাহাযো পবিস্কত করিয়া বিবিধ প্রকারের 
প্রয়োজনীয় ও সৌথান দ্রব্যাদি ঠৈয়ারা হয়। শু ছানার 
শুঁড়া হইতে পুষ্টিকর পেটেন্ট ফুড (15050619০৭২) 
হহা! হইতে মুলাবান্‌ রং, আঠা, নকল হস্তিনস্ত 


থাকে । 


ছানা হহতে 


প্রস্তুত হয়। 
প্রভৃতি দ্রব্য গ্রস্থত হইয়া এদেশেই পুনরার আমদানী হয়। 

ছানার জলে অবশিষ্ট থাকিয়া যায় ছুপ্ধ-শকরা। এই 
জলকে মুছু তাপে ঘনীভূত করিলে দ্ু্ধীশর্করা (70011 সা 
বা 1০৮০২০) প্রাস্তত হয়। এদেশে তুগ্ধ-শকরার ব্যবহারও 
অল্প নহে। ছানার জল বা! ছুপ্ধ'শকরাকে পচাইলে ল্যাক্টিক্‌ 
এসিড. (1৮০৮০ ৯০10 ) নামে একটি মৃদু এপিড. গ্রস্ত হয়। 
ইহা চাড়া পাকাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়। থাকে । অবাব- 
হাধা ছানার জল শৃকর ও হংসাদির পুষ্টিকর থাগ্। 


ভারতের শিল্প-সংস্থান | &১ 


পশম, ল্যানোলিন্‌ 


বিগত বৎসর এদেশ হইতে প্রায় আড়াই কোটা টাকার 
কাচা পশম (7.৮ 1০০1) রপ্টানী হইয়াছে । যদিও কম্বল 
ও পশমী বস্বাদি প্রস্তুতের জন্ঃ এদেশের প্রতিষ্ঠানগুলিতে 
দেশীয় পশম বাবজত হইন্েছে, তথাপি প্রায় সাত লক্ষ 
টাকার পশম বিদেশ হইতে আনীত হইয়াছে | কীচা পশমে 
লানোলিন্‌ নামক এক প্রকার তৈলময় পদার্থ থাকে । উহার 
সহিত ধূলিকণা লিপু হওয়ায়, স্বাভাবিক অবস্থায় পশমের বর্ণ 
ঈমৎ মলিন দেখার । পরিষ্কার করিলে, কাচা পশম হইডে 
ল্যানোপিন্‌ ও ধুলিকণা মুক্ত হইয়া বাঁয়। ল্যানোলিনের 
বিশে গুণ এই যে, ইহা! লেপন করিলে সহজেই গাত্রমধো 
গ্রবেশ করে এবং চন্ম মহণ ও কমনীন্ন করে। এই জন 
“মিল, অনু. রোজ? (00010 01 79393 ) প্রভৃতি মুলাবান্‌ 
প্রসাধন-দ্রব্যে এবং গুঁধধাদিতে লানোৌলিন ব্যবহৃত হর। 
এদেশ হইতে প্রেরিত কাচা পশমের সহিত এই দ্রবাটীগ 
পশমের দরেই চলিয়া! বার ও সুপরিষ্কত হইয়া পুনরার 
'আমনানী হয়। 


চধ্ম, চন্ম-নিশ্মিত দ্রবা 

পুথিবার প্রায় সব্দদেশেই এদেশ হইতে চামড়া রপ্তানী 
হইয়া থাকে । বিগত বষে প্রার পাচ কোটা টাকার কাচা 
চামড়া (এ 21795 ৪0 5৮105) রপ্তানা হইয়াছে। 
ইহ] ছাড়া পাকান ( 681100 ) চামড়া, আংশিকভাবে পাকান 
চামড়া ও চামড়া হইতে প্রস্থত বিবিধ দ্রব্যাদিও প্রচুর পরি- 
মাণে রপ্তানী হইয়াছে । ইহার মূল্যও প্রায় সাত কোটা 
টাকা । এদেশজাত ছাগচন্ম সৃবিখ্যাত। প্রায় তিন কোটা 
টাকার ছাগচম্ম ও সাড়ে বার লক্ষ টাকার মেষচম্ম রপ্তানী 
হইয়াছে । ইহা! ছাড়া যে-পরিমাণ টুক্রা চামড়া বা চামড়ার 
ছাট রপ্তানী হইয়াছে, তাহার মূলাও প্রায় দশ লক্ষ টাকা। 
ইদানীং চন্মনিশ্মিত দ্রব্যের বহুল প্রচার হওয়ায়, এই সকলের 
চাহিদাও যথেষ্ট হইয়াছে । বিগত বধে প্রায় সাড়ে পনর লক্ষ 
টাকার জুতা ও পঁচিশ লক্ষ টাকার যেল্টং আগিয়াছে। 
ইহা ছাড়া প্রায় সাড়ে ছয় লক্ষ টাকার কৃত্রিম বানকল 
চামড়াও (8:0019] 1980)0: ) আমদানী হইপাছে। 

ভাগাড় ও সহরের পশুব্ধশাল! হুইতে কাচ! চামড়! সংগ্রহ 


&ই বঙ্গ ী--৬ষঠ বর্ষ 


কর! হয়। একশ্রেণীর লোকের দেশব্যাপী সহযোগিতায় এত 
চন্য একত্র করা হয়। সাধারণতঃ, ইগুলিকে লবণ 
মাথাইয়া, রৌড্রে শুফ করিয়া, প্রধান প্রধান বন্দরে প্রেরিত 
হয়। রপ্তানীর পুর্বে প্রয়োজনমত রাসায়নিক উপায়ে চ্ম- 
গাত্রস্থিত জীবাণুগুলি নষ্ট করিয়! দেওয়৷ হয়। কাচা চামড়া 
পচনঘাল। . স্বাভাবিক নমনীয়তা যথাসস্তব রক্ষা করিয়] 
উহ্থাকে দীর্ঘকাল অবিকৃত অবস্থার রাখাই চামড়। পাঁকাইবার 
বা ট্যান্‌ করিবার প্রধান উদ্দেগ্ত। এদেশে চন্ম-পাঁকা ও 
চশ্ম্পাত্রের বাবহার বহুদিন হইতেই প্রচলিত থাকার, চামড়া 
পাকাইবার সময়োচিত প্রণালী জানা ছিল। হরিতকী, 
বাবলার ছাল, খদিরঃ ফটকিরি, তৈল, ক্রোমিয়াম লবণ, 
ফর্ম্যালডিহাইড প্রভৃতির সাহাধো একাধিক প্রকারে চামড়! 
পাকান যাইতে পারে । ট্যানিন্‌ (00010)-ঘটিত কমায় জব্য- 
গুলি এদেশে প্রটুর পরিমাণেই পাওয়। বাসস এবং রগ্রাপীও হয়। 
শুক চাঁমড়াগুলি কারখানার আনীত হইলেঃ প্রথমে 
ধীগুলিকে জলে ঠিজাইর়! নরম কর! হয। ভিতরের দিকে 
সংলগ্ মাংস ও চধ্বির টুক্রাগুলি পরিষ্কার করিয়া ফেলা 
হয়। পরে ঢুণের জলে ডুবাইয়া রাণিলে লোমগুলি আল্গা 
হইয়া বায়। এইরূপে পরিস্কত চন্মের মধ্যে কিঞ্চিৎ চুণের 
জল থাকিয়া যাঁয়। মৃদ্ধ এসিডের দ্রবণে ডূবাইরা চশ্মগ্ুলি 
ক্ষারমুক্ত করা হয়। উপরিলিখিত কথায় দ্রবাগুলির কথে 
পর পর করেকটি চৌবাচ্চ| পূর্ণ করা থাকে | পরিদ্লুত 
টামড়াগুলিকে এই ভ্রবণে ডুবাইরা রাখা হয়। কিছুকাল 
এই অবস্থার থাকিলে চামড়াগুলি ট্যান্‌ হইয়া যায়। পরে 
পগুলিকে শুষ্ক করিয়া রোলারের সাহাযো সমান করিনা 
দেওয়া ভয়। বাব্হারছেদে চামড়া পাকাহবার প্রণালাও 
বিভিন্ন হইয়া গাঁকে এবং প্রণালীভেদে চামড়া পাক|ইবার জন্য 
অল্প বা অধিক সময়ের প্রয়োজন হয়। জুতার উপরিভাগ 
ও তুলদেশের চামড়া বিভিন্ন প্রণালীতে পাকান হয়। 
ক্রোমিয়াম্‌ নামে একটা ধাতু আছে, এ ধাতু হইতে গ্রস্ত 
লবণের সাহাযো অপেক্ষাকুত অল্প সময়ে চামড়া পাকা করা 
যায়। এ প্রণালীকে কোন্ট্যানিং (০7070700 080710) 
বলে ও প্রস্তুত চানড়াকে ক্োম্‌ ানড়। (010970010201)61) 
বলে। গ্লেদি কিউ, নরোকো শ্তানয় গ্র্ুতি চামড়া যথাক্রমে 
ছাগ, মেষ ও হরিণের চামড়া হইতে প্রস্তত হহয়। থাকে । 
কলিকাতা, মাদ্রাজ ও কানপুরের উপকণ্ে করেকটা 


[ ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্য) 


ট্যানিং-এর কারখানা আছে। ঘুগব্যাপী এ্রকান্তিক পরিশ্রমের 
ফলে, এই সকল স্থানে প্রস্তুত চানড়া এক্ষণে বিদেশী চামড়ার 
সমকক্ষ ও অনেকাংশে উৎ্কষ্টতর হইয়াছে। সম্প্রতি শ্যাময় 
চামভাও এদেশে প্রস্তুত হইয়াছে । যর্দিও আংশিকভাবে 
পাকান চামড়ার গ্রতিধোগিতায় বিশেষে ক্ষতি হইতেছে, 
তথাপি দেশীর ক্রোম্‌ চানড়া সব্দত্র বথেষ্ট সমাদর লাভ 
করিতেছে । এই শিল্প ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইবে 
বলিয়া আাশা করা বার । চাখড়ার কারখানার বাবহৃত জলে 
ফণ ও সঙ্জার উপঘোগী তেগক্কর সার-দ্রব বর্তমান থাকে। 
প্রয়োজন হইলে এই জলকে বাজাু ও দুর্গন্ধনুক্ত করিয়া 
বাবহার করা যাইতে পারে। 

অস্থি ঃ আস্থচূর্ণ, স্ুপারফম্কেট্‌, অস্থি-অঙ্গার 
মঙ্জার ক্যালখিদম্‌ ও ধন্দরাম নামে দুইটা 
তেজধর দ্রবা থাকে । অন্তিসংলগ্র শিক্ক ম!ংস প্রতি ঠতে 
নাইট্রোজেন্ঘটিত দ্রব্য থাকে । 


আনু ও 


নামমাত্র খুলো সংগরহাতি 
কাচা অন্তিকেহ গুড়া করিনা চালান দেওয়া হয়| বিগত 
বৰে পরার ৯* লক্ষ টাকার আছ ৪ অগ্থিচুণ বপ্তানা হইয়াছিল 
তন্মপো অস্থিটূ্ণ ই ছিল প্রার ৩০ লক্ষ টাকার ।  অস্থিটুর্কে 
উপথুক্ত পরিমাণ সাল্ফিউিক এসিড. দিয়া পাক করিব 
লহলে ক্যাল্সিরম্‌ সপারফন্ফেট (6161008) 80])4700708- 
1900০) প্রপ্তত হয়। ক161 অস্থিটুণ ফমল) মজা ও ফসলের 
সার হিসাবে ব্যবহৃত হ্য়। গ্পর্ফদ্ফেট সহজেই উবণায 
বপিন অনেক গেত্রে আশু ফলদারা হয় । 

কাচা অস্থিকে পারত ও বণনুক্ত করিরা বিভিন্ন শিল্পে 
বানহার করা হর। বানুশন্ত আধারে উত্তপ্ু করিলে চম্ম, 
নেণ গ্রভাত দ্ধ হইয়া যায় ৪ আস্গুপি অঙ্গাবে পরিণত হয়। 
এহ অবস্থার হহাতে বাবহায় কাাল্সিযমের অংশ থাকিয়া বার। 
পরিদ্বত অস্থিঅঙ্গারের সাহাব হকার ও. উদ্ভিজ্জাত 
আরকের স্বাভাবিক বর্ণ ঘুক্ত কর! যার। 

উপরি উক্তি বিবরণ হইতে দেগা খায় যে, একনিকে যেমন 
গৃহপালিত পশুদাত প্রাণশক্তিদায়ী গাগ্ঠের অভাব ঘটিতেছে, 
অপর দিকে সঙ্জা ও ফসলের তেজস্কর সার-দব্যও রপ্তানা 
হঠতেছে। বর্তগান প্রতিষ্ঠান গুণির উন্মতিবিধান ও নব নব 
প্রতিষ্ঠানের স্থাপন, এই উহ্য়ই আমাদের স্বাস্থা ও আখিক 
অবস্থার পক্ষে মঙগলঙ্গনক। 





দ্বিতীয় সংসার 
[৬] 


ছুইজনে পথে বাহির হইলে নবীন বলিল, 
সেকেলে লোক, মনটি বেশ সাদা) 

নলিনী বলিল, “সাদা না মারও কিছু, কি সন বললেন 
শুনলেন না, ভারি দুষ্ট, 1? 

গলির বাস্তায় চপিতে টলিহে নবীন বণিল, “গোধুলির। 
পধান্ত ইাটতে পারবেন ত ?? 


“নার! মশাই 


নলিনা। হাটতে পারি, ছুটতেও পারি, কি করতে 


ইবে, হাই বলুন ! 


নবান। এমন গলি কোথা দেখেছেন? আট দিন 


ঢপছি ফিরছি, এনএ সড়গড় হয় নি; আপনাকে একলা 


ছেড়ে দিণে হারিয়ে যাবেন, কিছুতেই বেরুতে পারবেন না। 

নলিনা। গোলোক-ধাধা আর কার নাম, 
খরপাক খেতে হয়, বলুন । 

নবান। না তা বলি না। 

নলিনা। তবে কি বলেন? 

নবান। আমি কিছুই বলি না। 

নলিনী । ছু'শ লোক পথ চল্ছে, হারান বলেই হারাব ? 
আপনি এমন সব কথা বলেন, যার মানে হয় না। 

নবীন। পারব না আপনার সঙ্গে, চুপ করলাম । 

নলিনী। বেশ আমিও চুপ করশান, এর পর দরকার 
হলে ইসার।য় বলবেন । 

নদীন হাসিল, নলিনী ও মু মু হাসিতে হাসিতে গবির 
পর গলি ছাড়াইয়৷ সদর রাস্তার পড়িল। ক্রমে গোবুশিয়া 
আসিল। এখানে অনেক টঙা ও এক। দাড়াইয়া। আছে, 
নবীন একট! ট। বাছিযা ভাড়া করিল, গাড়ীর পিছনের 
দিকে বসিবার স্থানে নলিনীকে উঠাইয়। দিয়া নবীন গড়ে, 
য়াশের পাশে বিবার জঙ্কী উঠিতেছিল, শলিনী বলিল-_ 

“ও কি ওখানে বস্ছেন যে, আমার পাশে অনেক জায়গা 
রয়েছে, শুধু তাই নয়, যে রকম গাড়ীর শ্রা) ছটলে পড়ে যেতে 
পারি 


কেবলি 


_ ছ্রাবসন্তুকুমার চক্রবন্তী 


অগভ]া নবীনকে নলিনার পাঁশে আমির বসিতে হইল, 
টডা পথে ছুটিতে সুরু করিল। 

নবান বলিল, “মতা খুলে পা মুড়ে বন, পাশের গই 
হাতলট। ধরে থাকুন । বিশ্বাদ নেই, গাড়া থে রুকন নেচে 
চলেছে? 

বেল! দেড়ট। বাস্তার অল্প লোক চলাচল করিতেছে, 
দু পাশে বাড়া । দোকান-পাট, কতক পথ আসিয়া টড়া 
একটা লোহার পোলের উপর উঠিপ, নাচে নদা। গাড়োদান 
বলিল, বিরুণা? ॥ 

নবান বলিল, 'কাশাতে শোনেন নি, এক দিকে বরুণা 
মধা স্তান পঞ্চকে শা বারাণসা )? 

সহর যর ছাড়াইল। ব্াস্থার দুই পাশে বাগান-বাড়া, 
প্রতোকটায় অনেক খানি ভারগা পাগাসে ঘেরা, মধো কোঠা, 
চারপিকে গাছপালা ঠিক বাঙলার মত, কলিকাহঠার উপ- 
কে যেমন স্ন বাগানবাড়া আছে, এগুলিও সেইরূপ । 

একটা বড় বাড়ী দেখিয়া নবান থাড়োরানকে বলিল, 
বাপু, এটি কার বাড়া" ? 

গাডোরান বাড়ার লাগাম টানিতে টানিতে 
মহাজনের? । 

ন'লনী বলিল, ওকে আর ত্যন্ত করবেন না, আমি 
বলে দেব। 

টা হু ১লিেছে, খুবই চওড়। পাথরের রাস্ত।, ছুই 
দিকে মাঠ, আর আন গাছ+। পাচ মাইল পথ আ.সিফা টড বাম 
দিকে এমনি চওডা আর একটি রাস্তার মোড় ফিরিল, পের 
ধারে লেখা লারনাথ 1 কিছুবুর আমিলে রেলের লাইন দেখা 
যায়, গাড়োয়ান বলল, 'সারন!থে রেলেও আলা বার়।' সম্মুথে 
উচু পাহাড়ের মত চি'বঃ তাহার উপর গন্ুভ,গাড়োয়ান বপিল, 
“ওহ মারনাথ।' টড স্তপের শিকটে আপিয়! খামিল, নবীন 
নলিনীকে নামাইয়া ছুইজনে স্তপের দিকে চপিল, স্ত.পটি 
নিতান্ত ছোট নয়, ছোট পাহাড়ের মত, উপরে ইষ্টক-নিম্মিত 
গোলাকার একটি ঘর। স্থানটি লোকশৃন্ত । 


অন্ত দিকে অনা, 


বলিল, 


&৪ বঙ্গ ৬ বধ 


স্তপে আরোহণের কালে নবীন নলিনীকে সাবধানে 
উঠিতে বলিয়া পশ্চাতে উঠিতে লাগিল। যখন তাহার! শীর্ষ- 
দেশে গজের ছারে আসিয়া পৌছিল, দেখিল, এই নিজ্জন 
ঘরটির ভিতরটা একটি ঘুবক ও একটি যুবতী দখল করিয়া 
রাখিয়াছে । খরটির মধ্যদেশে রেলিং দেওয়া কতকটা স্তান 
থেরা, একধারে একখানা সাদা ধপধপে চাঁদর বিছান। যুবকটি 
কোট-প্যাণ্ট-পরিহিত, ঢাদরটির উপর দাড়াইয়া, আকুতি 
ইউরেশীরানের মত, যুবতীটি নীল-শাড়ী-পরিহিতা, সুন্দরা ও 
স্বাস্থ্যবতী, নলিনী যে-দ্বার দির! প্রবেশ করিতেছিল তাহার 
বিপরীত দিকে খোল! অলিন্দে বসিয়া ভ্ীমুখে আহাধ্য 
পুরিয়া গাল নাড়িতেছেন। 

নলিনী নিজ্জন লোকচক্ষুর অন্তরালে নর-নারীর সমাগম 
ও বিহার-শবার অভিনব বাবস্থ। দেখিয়া মুখ বাকাইয়া দ্বারে 
দাড়াইয়। পড়িল, নবানকে চুপি চুপি বলিল _ চিলুন নেমে বাই, 
দিন দুপুরে একি কাণ্ড, সুখে আগুন !? 

নবান বলিল, “হোক না, আসুন ওই 
কি আছে দেখে নি ।? 

নবীন ও নলিনা ঘরের মধাস্থলে রেলিংএ ঘেরা অন্ধকার 
কূপ দেখিয়া অতি অল্লক্ষণ দাড়াইয়। বাহিরে আসিল এবং 
অবতরণ করিবার কালে নবীন নলিনীকে পিছনে বিয়া 
আগে আগে নামিতে লাগিপ, নলিনী বলিল, মেয়েটা আমার 
দিকে চেয়ে হাস্ছিল। 


রেলিং.এর ভিতর 


পুনরায় উ'য় উঠিরা রাস্তার দক্ষিণ দিকে হাসপাতালের 
মত একতলা লঙ্ষা দালানবুক্ত কোঠা, টগ্াাওয়ালা গাড়া 
থানাহয়! জানাইল, ঘিউজ্ডিম্সাম | নবান নলিনাকে লা 
ছইখান| টিকিট ক্রয় করিয়া প্রদর্শনীর পয়লা নঞ্ঘরের ঘরে 
আসিল । খুব লঙ্বা-চগড়া থর, মধ্যভাগে গ্রাস আটা শো- 
কেসের পর শে।-কেস্‌ ছোট ছোট পাথরের মুক্তিতে বোঝাই, 
দেওয়ালের ধারে ধারে নানা বর্ণের ছেটি-বড় মুদি, কোনটি 
অটুট কোনটি হন্তপদশূ্গ । পূর্ববকালের শিল্পা হাতে 
কাটিগাছে, কারু-কাগ্য এত সুগ্ধা, দেখিলে বিস্মিত হইতে ইন, 
নবীন ও নলিনী একটির পর একটি চোখ বুলাইয়! দেখি 
যাইতে লাগিল, একস্থানে একটি পাথরের ছত্র এত বৃহত্, 
যাহার ব্যাস নয় ফুট, ওজনও অসম্ভব রকমের । প্রঙ্টেক 
মুর্তিতে টিকিট আট! আছে । 


1 ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা 


উভয়ে দেখিতে দেখিতে চলিল, এক ঘর শেষ করিয় 
অপর ঘরে প্রবেশ করির৷ পুরাকালের মন্ুষ্/-বাবহ|রোপযোগ 
হাড়ি, কলদী, কঁজা, জালা, কড়া প্রভৃতি পাথরের ঠতজস- 
পত্র, ব্রগ্ধ ধাতু-নিন্মিত মূক্তি প্রদর্শিত আছে দেখিয়া চলিল, এব 
স্থানে দক্ষযদ্ছের এক বিরাট মুন্ধি দে ওরাল-সংলগ্ন রহিয়াছে । 

নলিনা বলিল, “চলুন 'আর কোথায় কি আছে, দেখা যাক্‌। 

নবান বলিল, 'ব। কিছু দেখছেন এর একটিও এ কালের 
নয়। অন্তত ঢহাঁজাঁর বংসর পৃর্সেকার কালে ভারতবর্ষ শিন্ন- 
বিজ্ঞানে বে কত উন্নত ছিল, তা অনুমান করা বার, এরূপ 
প্রদর্শনীতে বথেষ্ট উপকার আছে ।, 

প্রদর্শনীর বাহিরে আসিয়া উভয়ে সাধনাথের ভগ্র বৌদ্ধ 
স্তপের মধ্যে আসিয়া পড়িল । 

এক প্রশস্ত চরের সম্মণে পুবাকালের 
ধ্বংসাবশেব পড়িয়া আঙে, মঠগুভের ইষ্টক-শিশ্মিত ভিন্তি 
এখনও জাগির। আছে, নবান ন'লিনাকে শইয়া চিন্তিন উপর 
দাড়াতা বলিল”এক একটি ছোট ছোট ঘপেপ আয়তন দেখুন, 


বৌদি আঠেনর 


কঠকাল পুর্দে থে মকল সাপু নহাগ্ঘারা এহ খে বাসে হপঙ্তা 
করেছিলেন, জাবনাবসানে ভাদের দেহাগ্ছি এ ভনি-সংলগ 
কৌোগাও না কোগাও সমাহিত আছে 5 কত মহাপ্রাণ বভদশী 
মহা মহা পড়ি, ঘাদের দেখতে কত দুরদেশ থেকে লোক; 
সনাগম হ'ত, আগ তার কিছু নেই, শুপু নামনাত্র সার 
নাথের হস্ত সাক্ষা শিচ্ছে। গবর্ণমেন্ট খনন কবে, স্তপের 
মধ্য থেকে প্রদশনাতে বা দেখে এলেন, সেহ সক প্রোথিত 
মুনি পুনকন্ধার ক'রে নিউড্য়াম করেছেন, আমর! তার কতক 
আগ দেখেছি ।? 

চলিতে চলিতে উভগে একটি ছোট স্তস্তের কাছে আসিয়া 
পড়িল, বছ বুহদাকার প্রস্তর-থণ্ড অগা পড়িঘ্বা আছে, 
খনন করিনা একটি সুড়ঙ্গ বাহির করিয়াছে। যাহার কতক 
অংশ দর্শকের দৃষ্টি মাকর্ষণ করে। উভয়ে থুরিয়া ফিরিয়া সকস 
দেখিতে লাগিপ, প্রক্ষধিণার আকারে এক স্থানের নাটি-খনন 
হইয়াছে, অনেকট।! স্থান খুঁড়িয়া গভীর ভাবে খনন-কার্ধা 
চপিতেছিল, এখন বন্ধ আছে নবীন নলিনার সহিত তাহার 
পাড়ে আপিয়। দীড়াইল। নলিনা বলিল, “চলুন নীচে 
নামি, নবীন নিষেধ করিল, বলিল, “এত ঢালুঃ 'আপনার যাওয়া 
নিরাপদ নয়, এখান থেকেই দেখুন।” 


আবণ--১৩৪৫ ] 


নলিনীর জেদ নীচে নামিয়া দেখিবে, নামিতে উঠিতে 
কত আমোদ। 

নবীন বলিল, “একান্তই বদি নামিতে চান, অপেক্ষ। 
করুন, আমাকে না্ভে দিন, আগে দেখে আসি আপনার 
পক্ষে সম্ভব কি অসস্তব )” 

নবীন পা টিপিয়া টিপিয় ধীবে ধীরে খাতে নাণিতে 
স্থরু করিল, "মতি সন্তপরণে পারের দিকে দৃষ্গি নিবন্ধ করিনা 
কতকটা নাগিয়া আঁমিলে একটা গুরু দ্রৰা- 
ননীনের কর্ণে মাসিয়। পৌছিল, নবান পশ্চাতে ফিরিরা যাহা 
দেখিল, অভাব ভয়াব-নলিনী পদ-স্মলিত হইয়া গড়াই 
নবান মুহূতত বিলপ্ধ না করিম। ঢু বাভ্‌ 
গ্রসারণ করিব টিনা ধরিয়া তুলিয়! লইল। 

ননীন নাঘিতেছে বেখিয়া নলিনী টুপে চুপে অজ্ঞাত 
সারে তাহার আন্নসহণ করিতেছিল, দুর্ঘটনা 
গারে একট বারও আবে নাই, বাটার বাতির হইগাই আঁননে। 


পতনের শন 


1 
॥ 


এতে পড়িভেছে 


নে ঘটছে 


ভাপিতেছিল, মনট। বড়ই গদুল্প। নবীন নীচে নামিরা হঠাৎ 
খন দেখিবে কটা বিশ্মঘানিত 
চিল মনের অভিলাষ; নামিবাৰ কালে পদস্থালন 


সঁহাকে হইবে, এইটিই 


৬0 


হইয়া" 

পদ্ডিয। যায়,অসনহল খাদের 
নলিনা উদটি-পালটি খাইয়া গড়াইয়া 
নাচের দিকে পড়িতেছিল, নবীন ভতবুদ্ধ ভইয়াও আপন 


ছিল, হখনি আছাড় খাইয়া 


পাড়ে কিছুই দংডায় না, 
নট করে নাই, উপরে 


অবহাকনতবা ভুলে নাই, একটিও মুহপ্ত 


নাটে ছুই দিকে নিজ পদধুগলকে বক্ষা করিয়া, দুই বাভ 
প্রসারণ করি; নলিনীকে একটি ছোট শিশুর মহ তুলির 
ধরিয়াছে। লিনা হরে চক্ষু মুগয়াছিল, জ্ঞান হাশর 
নাউ, বথাসময়ে সাহায্য আসিয়াছে পুঝিয়া গোখ খুপিল। 
নবান ধীরে ধারে তি ভূমিতে নাদাইয়। 
নলিনীর মুখ নীলবণ, সর্দদ অঙ্গ ধুলার পুসরিত; নলিনী 
কাপিতেছিল। 

নবীন জিজ্জ্রাসা করিল, “কোথা ও লেগেছে? নলিনী বলিল, 
বুঝতে পারছি না।" 

নবান। তুলে আপনাকে ও-পারে নিয়ে যাব? 

নলিনী। না। 

নলিনী ক্রিষ্টমুখে আস্তে আস্তে উঠিয়া দীড়াইল, নবীন 


নলিনীর একখানি স্থুকোমল বাহুর মধাদেশ বজমুষ্টিতে 


দিল। 


দ্বিতীয় সংসার ৫৫ 


ধরিয়া বলিল, “কিছু ভর পাবেন না, এই কয় পা 'অক্লেশে নিন 
যাব, সাহস আন্ভন।? 

নবীন কালপিলছ্ছ না করিন। অতি-সাবধানে পারে পাছে 
পাচাড়ের উপর সমতল ভূমির একটি বৃক্ষচ্ছায়ায় আনিয়া 
নলিনীকে বসাইয়া দ্রিল। গকেট হইতে রুমাল বাহির 
করিয়। নলিনীর সম্মুথে রাখির। বলিল, কমালে গায়ের 
ধূল! ঝাডুন, আনাকে ছৃ'মিনিট সমর দিন, এখনি আস্ছি' | 
নবান উত্তরের প্রতীক্ষা না করিরা খরপদে চলিয়া গেল; 
নলিনা বসিরা বসিগ্না দেখিতে পাইল, নবীন ছুষ্টিতেছে। 
নলিনী 'একাকিনা অনেক কথ। একসঙ্গে ভাবিরা ফেলিল, 
তুনি সঙ্গে না থাকিলে আজ কি দর্গতি হত, তুমি প্রাণবাভা, 
ভোমার মক্কার করি। আমাকে বুকে তুলে ধরেছিলে? 
এতে লচ্জা পাবার কণ। নেই, বিপদে কিছুই বাধে না, 
কে বন ঠেলে ওপর আদায় ফেলে 
দিলে, আগার নারী-ভন্ম বৃথা! হয়েছে ঠিক করে বসেছিলাম, 
কে গো তুমি তোমার ই কমনীর অথচ বার্থ পুরুষের মত 
সাহস, বীর্না ও বল নিয়ে দেবতার মত আমার সামনে এসে 
দাড়িবেছে? কি হল? এত দিনের সংযম 


তোনার বৃকের 


কিন্তু, মানার এ 
কোগার চলে গেল)? 

নবীন তেমনি ছুটির ফিরিতেছে, নলিনী দে 
দুই হাত জোড় করিয়া নলিনী মনে মনে বলিতে লাগিল, 
ঠাকুর বল দা৪, আাস্না হা কর না, আলেগের ছারে অর্গল 
দাও, সমর হলে খুলে দিও, বেন পুর্সে ছিলাম ঠিক তেমন 
ক্গনভা দাও।' 
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ছুটি লেদন্ডের বোল লঙ্টয়া 
নবীন আপিয়া দড়াইল, যেখানকাঁর রুমাল সেই খানেই 
পড়িনা আছেঃ নলিনী কিছুই করে নাই । 

একট! বোতলের মুখ খুলিয়া আপন উত্তরীয়-বস্ধ্ে তাল 
করিম মুছিয়া নবান নলিনীর সম্মুখে ধরিয়া বলিল, “পান 
করুন ।' 

ন'লনী কিছুই বলিল না, বোতলের সব জলটুক পান 
করিল। 

নবীন। গায়ের যেমন ধূা তেমনি রয়েছে, ঝাড়লেন 
নাকেন? ঝেড়ে দেব? 

নলিনী। কি ক'রে ঝেড়ে দেবেন? 


৫৬ বঙ্গত্ী_-৬ষ বর্ষ 


নবীন। রুমালের ঝাপটায়। 

নলিনী। ওঃ মারবেন বলুন, কেন আপনার কি 
করেছি? 

নবীন । কথা বলেন না কেন? 

নলিনী। তার ত উত্তম-মপান সাজা হয়েছে, এখনও 
আক্ষেপ যায় নি? 

উত্তর পাইনা এত বিপদের ভিভরেও নবীনের ঠোটে হাসি 
জাগিঞা উঠিল। 

নপীন। এই সাঞ্চেল জোড়াটা পায়ে থেকে ফেলুন, ওই 
দুটোর একটা বিশ্বামথাতকতা করেছে। বশুপুর পারেন 
সুখের, পায়ের, গারের ধুলা ঝেড়ে ফেলুন, যেন পাউডার মেখে 
বসে আছেন। 

নলিনী । ছুটো! বোতল এনেছেন কেন? 

নবীন । এটা বাবার সময় খেয়ে বাবেন। 

নলিনী। আমার দরকার নেই, আপনি খান। 

নবান। পড়েও বাই নি, তৃষ্ণাও নেই। 

নলিনী। এত ছুটলেন, গলা শুকোয় নি বলতে চাঁন ? 

নবীন। একটু ছুটেছি তাতে হয়েছে কি? এটাও 
আপনার নাম করে এনেছি। 

নশিনী। নাম লেগ আছে? খান আমার সামনে, 
মাথ! গান। | 

ইহার উপর আর কথ! চলে না, নবান বোভলের জল 
ভুপ্রির সহিত পান করিল, নলিনা দেখিতে লাগিল । 

নলিনা বশিণ, “এখনও দীড়িরে কেন? বন্ন না।? 

নবীন উমতেউপবেশন করিরা বলিল, “পায়ে হাতে কোথাও 
লাগে নিত? ভাল করে দেখেছেন ? 

নলিনী। ছু এক জারগার ছড়ে গেছে, বিশে কিছু নঘ। 

নবান। দাদামশাহ শুন্লে কি বলবেন? 

নলিনী। আপনি যেন শুনিয়ে দেবেন ন!! 
একদিনও বেফ্তে দেবেন না। 

নবান। আজকের আমাদের যাত্রাটা অশুভ। 

নলিনী। ভারি শুভ। 

নবীন । পড়ে যাওয়াও শুভ? 

নলিনী । ই । 

নবীন বাড়ী যাবেন? আরত ঘোরা চল্বে না। 


আর 


[ ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা 


নলিনী। ব'সেব'সে দেখছি। কত উচু ওই আর 
একটা গমূজ দেখুন । 

নবীন খাতের বিপরীত দিকে একটি স্মুউচ্চ মীনার দেখিয়! 
বলিল, 'ঝড়ে বৃষ্টিতে ইটগুলো আধখানা হয়ে গেছে, এটাও 
সেই সাবেক কালের, কিন্তু এখনও খাড়! আছে। কি 
ক'রবেন, যাবেন? টা দীড়িয়ে আছে ।» 

নলিনা। মন চাইছে না । কেন? বেশত বসে আছি। 

নপান। শুধু ব'সে থাকা, একটা সেতার পেলে বায়ে 
শোনাভাম। 

নলিনা। আপনার বাঁজন। শুনেছি মনে হচ্ছে, 
আপন|দের বাইরের ঘরে সে'পন বাজন। শুনছিলান, সে কি 
আপনি বাজাচ্ছিলেন ? 


নবান। হা। 

নানা । ভাল বাজনা নোধ হয়, বাসাতে বাজাতে হবে, 
আমি শুনবো । 

ননীন। সেতার কোথায়? 

নলিনী। কিনবেন, কাণীতে নেই কি? 


নবীন । দাদা নীচের বৈঠকখানাট| দিয়ে দিলেন) দু- 
পাঁচজন বন্ধু-বান্ধব আসে, বাজন| নিয়ে বসলে কেউ যদি 
ঠেবা দের সংসারের দুঃখ-কষ্ট ভুলে যাই । 


নাপনা। এপরে আসতে হাল লাগে না, নর? 

নবান। না। 

নলনী। কেন নিরে করলেন না? 

নবান। আপনারও দেখছি আপনার দিদির মত রোগে 
ধরলো । 

নলিনা । সভি, এই বিশ্ব-রঙ্গাণ্ডে আর একটি মেয়েও 


কি শাপনার মনে ধরে না? 

নবান। মনের কথা খুলে বলৰ 
কিছু বলেছেন? 

নলিনী। আমার কি এদন লুকানো কথ! আছে যে 
বলবো, আমি ত আপনার মত মাথ| বিকিয়ে বসে নেই, মন 
হয় নি, করি নি, যখন মন হবে করবো । তবে, সমস্তা ক্রমেই 
গুরুতর হয়ে আস্ছে, আমি এখন বাপ-মাঁর গলগ্রহ, বিধবা! 
মেরের মত সংসারের আবজ্জনার সামিল হয়েছি, হয় ত বন- 
বানের মত চিরদিন কাশীতেই থাকতে হবে। 


কেন? আপনি 


শ্রাবণ--১৩৪৫ ] 


নবীনের মুখ গম্ভীর হইল, নিশ্বাস ফেলিয়া নবীন বলল, 
চিলুন বেলা পড়ে আসছে, আট মাইল পথ, রাবি হয়ে যেতে 
পারে |” পু 

নলিনী নিশ্বাস ফেলিয়া উঠিন। দাড়াল, গারপর ছুই 
নে পাশাপাশি অথচ নীরবে পথ চলিয়া টঙ্গার উঠিল, টঙ্গা 
কাশী অভিমুখে ঘোড়! ছুটাইল। পড়ন্ত রৌদ্রটা নলিনীর 
মুখে পড়িতেছে দেখিয়া নবীন 'আপন উত্তরীরথানা পাট 
করে টঙ্গার চালে ঝুলাইরা দিল | 


সারনাথ হইতে ফিরিতে সঞ্ধা। উত্তীর্ণ হইরা গেল, টঙ্গার 
চাঁপিয়৷ নলিনী একটি কথ! ৪ ন্বীনকে বলে নাই, টঙ্গা ছাড়িগা 
পথ চপিনার সমরও এন । বাঁপাঁর় ফিরিয়া নিশা কার্ধা সকল 
নিষ্পপ্র হইলে নলিনী নিজকক্ষে প্রবেশ করি দ্বার অর্গল- 
বন্ধ করিয়া দিল, অন অন্ঠা পিন ঠিনভলার যায় কিংলা 
দাদাগহাশয়ের কাছে বসিয়া কহ রাত পথান্ত গল্প করে, 
আজ কিছুই করিল না। ঘরে আলো জলিতেছিল, নলিশী 
একখানা বই লইয়া পড়িতে বলিল, গাতার ভন্মান্তরবাদ ও 
পুনজ্জন্মের প্রমাণাহাৰ দুইটি মতের বিচারবিধয়ে প্রবন্ধকার 
অনেক সুুক্তিপূর্ণ কথা লিখিয়াছেন, নলিনা যন্ত্র করিয়া 
কলিকাতা হইতে অঙ্ক বরের সহিহ ইহা আনিয়াছিল, 
একখান! পূরা পুষ্ঠা পড়িয়া গেল, এক বর্ণ বোধগমা 


হইল নাঁ। বুই মুড়িয়া যথাস্থানে তুপিয়া রাখিল, কিছুক্ষণ 
চিন্ত। করিতে বসিলঃ চিন্তা মংশধঃ এও যেন পুনজ্জন্ম, 


এ-চিন্তা জীবনে নৃতন। মন বপিল, “ভানিতে সুর কর, 
বুদ্ধি বলিল, "সে থে অনেক সময়, ক'হাতক 'আলে। জেলে 
বসে কাটাবে? আলো নিভাও, শধার ওঠ, যত পার 
ভাঁব আপত্তি নাই । নলিনা আলো নিহ্তাইয়! শব আাশ্রর 
করিল। প্রথম চিন্তা, কেন সে অগ্র-পশ্চাৎ না ভাবিয়া 
সারনাথ দেখিতে গিয়াছিল! ছুইবার পদস্মলন হইয়া 
গেল, একটি দেহের, অপরটি মনের। প্রথমটিতে খাদে 
পড়িতে, আশ্চধারকম একটুর জন্ত বাচিন্না গিয়াছে, কেন 
না একজন দেখিয়াছিল এবং ঠিক সময়ে সাহাধা দান করিয়া- 
ছিল। মনের স্থলন হইল কেন? হয়ত ইচ্ছাকৃত। এ ক 
দিন অবাধ মেলামেশা! চলিতেছিলঃ কেন বল দেখি? দোষ 
ত ওই $ সকলে বাসা লইয়াছিলঃ যেন দেখিয়াও দেখ নাই, 
৮ 
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বুঝিগ়াও বুঝিতে পার নাই, এননিটি নয়? আগুন "আর ঘি 
এক স্থানে কর দেখি? দি পুড়িয়। জলিয়া ছাই হবে, কেহ 
বাচাইতে পারে? এটি থে স্বঙ্ঃসিদ্ধ জানিঘাও সাবধান 
হও নাই কেন? একি করিয়া! নসিলে? সংযমের সুদৃঢ় 
নৌকাগখানি কাল-বোশেখীর ঝড়-তুফানে বজনুষ্টিতে হাল 
ধরিয়া বাহিয়া সহজে এড়াইরা আমিলে, কান করিপে হাল 
ছাড়িয়া । ছি ছি অসণরে বড় সাধের এরপাটি কুলের কাছে 
ডুবাইঘ়া বপিলে? নবান স্তপুরু শতের একটা, সন্দেহ 
নাই, শিক্ষিত, তাও বটে, মিষ্ট ভাবী, কে মন্রীকার করে ? 
চরিত্রবান কি না, ঠিক জানি? সৃতদার তো প্রেতের মত 
নিরালগগ অবস্থা, হর 5 নিমতই আশ্রর অবলম্বন খু*জিঠেছে, 
তোমার ব্গিহ যৌনন্হ্ীতে, এঘন কি মাদকতা বর্তনান 
আছে, যাহার লোজে পড়িয়া পরিজ বিবাহবন্ধনে ভোমাতে 
আবদ্ধ হইতে চাচি? প্রেমের ভিগারা হইলেও হইতে 
পারে সে প্রেম কি বন? বিবাহ না! গোপনে গপুলুষ্ঠনের 
গভীরহম আম্ম-প্রবঞ্চনার যড়ঘরন্থ! এ সর্দনাশের পথে 
আর একটি পা-ও বাঁড়'নর নত দ্বিভীর পাপ নাই, দাদা- 
মহাশয়ের মত দ্ববুদ্ধি কোথাও যদি থাকে? তিনিই নত 
আগুনের মুখে ঠেলিগ দিলেন। চিন্তান্দোত প্রতিকল 
ছাড়ি অনুকলের পিকে ফিরিল। এবার নলিনা শান্থমনে 
ভ[বিল, হন ত অকারণে একজন যথা নিদ্দোধার উপর ভ্রান্ত 
ধারণ। পোষণ করিনা শুর হর অনিচার করা বাইতেছেও' 
ওরূপ নিহীক পুরণ এ পথান্ত দেখি পাই, এটি খুব সত্া 
কথা, এত বড় ধিপদে আপনাকে বিগ বুঝিনা সম্ম্ধীন 
হইদ্াছিলেন, একবর্ঁ৪ও আন্মপ্রাণা করেন নাই, নিরাপদ 
জানিয়! প্রাণপণ শঞ্তিতে ছুটগাছিলেন, জল আনিয়া মুখে 
দিলেন, সুস্থ বোধ করিলাম, এও কি কৃত্রিম ? না, না, সে 
মুখ দেখিয়া বুঝিন্াছিলান, সেখানে কৃত্রিমতার গন্ধও নাই, 
আকাঙ্ক। স্পষ্ট দেখিরাছিলাম, ছুষ্ট লোভীর চাহনি আলাদা, 
এর চোখ ছুটি যেন শান্ত-শিষ্ট, ন্লিগ্চ, লালদার লেশমাত্ত 
নাই, মনে হয়, এইটিই শুর সতাকার পবিত্র মুদি! হায় হার 
এতদিন পরে বিকাইলাম, স/রন[খের ধ্বংসম্তপের উপর 
ঈাড়াইয়া নিজের ধ্বংস নিজে দেখিলান, সত্যই কি মজিয়া 
গেলাম ? 

নলিনীর মাথ! গরম হুইয়৷ উঠিল, সে শবার উঠিয়া বসিল, 
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একবার মনে করিল, দাদামহাশরের ঘরে গিনা বপে। রাত 
অনেক, দাদামহাশয় হয়ত জেগে নাই, আবার শব্যায় শয়ন 
করিল, সংকল্প স্থির করিল, এবার সত্যসতাই ঘুমাইতে চেষ্টা 
করিবে, কোন কিছু মনে আসিতে দিবে না। কতক্ষণই বা 
দৃঢ়তা, মনের সে জোর আজ কোথায় মিলাইয়া গেল? কে 
জানে, কোথা দিয়া মনের আকাশে নবীনের মুখ্চন্্র আবার 
ভাসি ওঠে কেন? তাহার শুভ্র উন্নত ললাট, 'আরত চক্ষু, 
সুগঠিত নাসা, ইহার থে তুলনা নাই, মাত্র কয়দিনের দেখা, 
দেখিয়। এত তৃপ্তি ত আর কিছুতে হয় না, যাদু করিল কি? 
ভাঁবিয়! ভাবিয়া পাগল হইব কি? 

নলিনী আবার ভাঁবিল, তিনি আসান চাঁন কি? কিছু 
কিছু আভাস পেয়েছি বটে, ভোমার অঙ্গনান হরত ভুল, তাহার 
সব একদিন ছিল, বর্তমানে ভাহারই স্মুখ-স্থৃতিতে জবয় পূর্ণ, 
আমার স্থান কোথায়? নলিনা জ্স্ষ,ট 'আন্তনাদ করিল 
কাদিল, নিস্তেজ হইয়া পড়িল, তবুগ ঘুণ আসিল না, 'ও কি! 
কেদারের মঙ্গল-্আরতির ঘণ্টারব ! স্তব্ধ রজনীর শেষ ভাগে 
সুমধুর ঘণ্টাধ্বনি ভাসি আসিতেছে, সপ্ত কাশার নর নারা 
এ শব্দ শুনিতে পার না, নলিনী গুইয়া থাকিয়। শ্নিতেছে। 
হঠাৎ সুদূব কলিকাতায় মার কগ। মনে হইল, মা থাকিলে 
তার কোলে আশ্রর লইলে, তার শ্েহ-ম্পশ পাইলে ঘুঘাইয়া 
পড়িতাম । মা ত এখানে নাই, কাল গ্রভাতেই কলিকাহা 
বাইবার কথা দাঁদামহাখয়কে অনি অবশ্ঠ ব্লিবে। সমন্ত 
রাত্রি বাপিয়া জাগরণে নলিনীর মাথা বাথা করিতে লাগিল, 
চোখজাপা স্থরু হইল এবং প্রশ্াতের সঙ্গে সঞ্জে জর দেপা 
দিল। দাঁদামহাশর় 'আসিলেন, শিয়রে বসিলেন, নসানের মাও 
আসিলেন, নলিনার গায়ে হাত দিলেন, বলিলেন, জর বটে, 
আজ আর উঠো না। নলিনী বূলিল, “কলিকাতায় যাব, 
মার কাছে গেলেই অসুখ সেরে যাবে” দাদামহাশর চিন্তিত 
হইলেন, বলিলেন, "বেশ ত ছিলে, জর হ'ল কেন? জবগায়ে 
কলকাতায় যাবে?” 

নবীনের-মা বলিলেন, “এখন কি কোথাও যায়? ঠাণ্চা 
লেগে ছুনো অসুখ হবে| নবীনও যে আসে নাই এমন নহে, 
নবীন নলিনীর ঘরের দারটিতে দাড়াইরাছিল। 

নলিনী দেখে নাই, নবীনের মা রহিমা গেলেন, দাদা- 
মহাঁশর বািরে আসিলেন, নবীনের সহিত পরানরশ করিয়া স্থির 
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করিলেন, বৈকাল পর্ধান্ত দেখা যাক্‌ অরের গতি কোন্‌ দিকে 
যায়। 

বৈকালে দেখা গেল, জর ছাড়ে নাই, নলিনী মাথা-ব্যথায় 
কাতর হইয়া পড়িয়াছে । নবীন বাহির হইগ্। এক শিশি 
ওডিকলোন কিনিয়া আনিল। নলিনীর মাথায় ওডিকলোনের 
পটী লাগাইতে সময়মত বাথ নিবৃত্তি বোধ করিল, রাত্রে কিন্ত 
জর বাঁড়িল, থার্ম্মোমিটারে জর উঠিল তিন। দাঁদামহাশয় 
ভাবিত হইর়| পড়িলেন, রাত্রে আহারে বসিলেন মাত্র, মুখে 
কিছুষ্ট রচিল না । নবীনের-ম| নলিনীর কাছে রাত্রিবাঁস 
করিবার জন্য রহিলেন, নবীন অনেক রাতি পধান্ত দাদ|- 
মহাশদের ঘরে কাটাইযা তিন তলায় গেল। 

পরের দিন সকালে জর সামান্টমাত্র কম, নলিলী নবীনের 
ম!কে বলিল, 'বুকে বাথ] হয়েছে, কাদি এলে বুঝতে পারি, 
বুঝ্টা কন্ধন্‌ করে ।? 

দাধামহাশয় নবীনকে বলিলেন, “গোধুলিঘার সুকন্দ 
ডাক্তার আদার চিকিত্সা করেছিলেন, বধোবৃদ্ধ, বিচক্ষণ, ডেকে 
'আন, বিনা চিকিংসাগু আর ফেলে রাখতে পারি না)” 

মুকুন্দ ডাক্তার আসিলেন, নলিনাকে পরীক্ষা করিলেন, 
ওধধ লিখিলেন, বলির গেলেন, ননিউযোনিয়ার লক্ষণ কিছু 
কিছু পাওয়া যাচ্ছে, ছু একদিনে প্রকাশ হবে, সেইরূপ ওমুধ 
দ্রিলাম।* নবীন ডাক্তার বসুর সহিত একত্রে নাহির হইল । 
নবীন গধধ আনিল, €রাগিনার জন্ক বাচিয়া বাছিয়। কিছু ফল 
'আঁনিল, গেলাসে উমধ ঢালিয়! মারের হাতে দিল, মা ওষধ 
থাওয়াইলেন। নবীন থরে 'আসিরাছে জানিতে পারিলেই 
নলিনী চ্ষ বোজে । মধাজে জর উঠিল চার, রোগের যন্ত্র 
বেশী। দাঁদামহাশগ বলিলেন, “কলকাতায় রমেশকে খবর 
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নবীন বলিল, “পত্রের অপেক্ষা “তার” করাই ভাল, আপনার 
বধৃমাতা এলে ভাল হয় ।” দাঁদামহ[শর9 স্বীকার করিলেন, 
নবীন টেলিএাফ আপিসে গিয়া তার পাঠাইয়া ফিরিয়| 
আসিল। 

বৈকালে মুকন্দ বাবু আসিলেন, বরফের বাবস্থা করিলেন, 
ওধধও ছু-একট! যোগ করিয়া নূতন করিয়া দিলেন। 

আর দূরে দুরে থাকিলে চলে না, মা বরফের থলি মাথার 
ধরিয়া শধিকক্ষণ ব্িতে পারেন না, দাঁদামহাশয়ও তখৈবচ) 
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নবীন সঙ্কোচ ত্যাগ করিরা নলিনীর শখায় উঠিরা রোগিণীর 
পার্খে বসিল, বরফের থলি মাথার ধরিয়৷ ঘণ্টার পর ঘণ্টা! 
একভাঁপে সম্মুখে ঘড়ি রাখিয়! শুশধায় ব্রতী হইল। নলিনী 
জরে আচ্ছন্ন, তবুও কে থে আসিয়া মুখের কাছে বসিয়াছে, 
কাহার হাত বরফের থলি মাথার ধরিয়া আছে, বুঝিল। জর 
কমিল, নবীন বরফ, ওধধ ও আহাধ্য মার হাতে আগাইয়া 
দিয়া দাদামহাশয়ের ঘরে আদিল রাত্রি তখন দশটা 
বাজিগাছে । উভয়ে আহার শেষ করিলেন । বাবস্থ। ইইল, 
রৰি দাঁদামহাশয়ের ঘরে স্বতন্ত্র বিছানার ঘুমাইবে, মা নলিনার 
ঘরে থাকিবেন, নবীন দাদানহাশয়ের কাছে থাকিবে, মাঝে 
মাঝে মাকে জাগাইয়া রোগিণীর পরিচযা। করিবে, রাজে 
বরফের প্রয়োজন না হইলেও, প্রভাতে জবের প্রকোপ কণ 
নয়ই, বরং পর্বধিনের অপেঙ্গাও বেশী। ডাক্তার আসিলেন, 
রোগী দেপিয়। বলিলেন, “কাল সন্দেহ ছিল, জাজ স্পষ্ট, এখন 
বাড়েরই মুখ, তদারক হদ্ধির যেন তাল ভাবে হয়, বুক তুসায় 
বাপিয়া দিবেন, উত্যাদি | 

নবীন ডাক্তারদাবুব সহিত ডাভারথানায় চলা গেল। 

কলিকাতা হইতে রমেশবাবু মন্ক আসির। পড়িলেন ॥ 
মাকে দেখিয়া! নলিনী কাঁদিয়া ফেলিল, মাও মেয়ের শব্যার 
উঠিয়া নলিনীকে দুই বাহুপাশে আবদ্ধ করিলেন, নলিনী 
মায়ের বুকে মুখ রাখিয়া অজ অশ্ ফেলিতে লাগল। 
রমেশবাবুও 'অনেকণ কন্তার রোগ-শধায় বসিরা রহিলেন, 
নলিনার কালা থামিয়া আ'সলে বলিলেন, "ভর কি? শব 
অস্থথ সেরে যাবে, আমরা এসে পড়েছি, টেলিগ্রাম গে 
একটি বেলাও সেখানে পাকৃতে পারি নি, ছুটে এসেছি |” 

দাদামহাশয় ও নবীনের মা আসির] দাড়াইলেন, ঠাকুরদা 
বলিলেন, “তোমার বেয়ান ছিল, গুর ছেলে নবীন ছিল, তাই 
রক্ষেঃ এরা ছুজনে সব করেছেন।? 

নবীনের-ম| বলিলেন, “বয়ান এসেছেন, আমাদের ভাবনা 
গেছে, এই মাত্র ডাক্তার চ'লে গেল, নবীনও ওমুধ আনতে 
গেল।, 

রমেশবাবু বলিলেন, “আপনি আছেন জানি, তাই কতকট! 
নিশ্চিন্ত ছিলাম। বাবা একলা হ'লে কি থে হত ভাবা 
যায় না) 

নবীন ফিরিয়া আসিল, দাদার শ্বশুর ও শ্বাশুড়ীকে 
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দেখিয়া বলিল, মনে হয়েছিল, আপনার। আজই 'আদ্বেন; 
বথাসাঁধা আমর! সকলেই কিছু কিছু করেছি” 

বৈকালের দিকে জর বাড়িল, মাড়ে চার । নবীন প্রস্তত 
ছিল, রবারের থলিতে বরফ পুর্িরা নলিনীর মার হাতে 
আগাইয়া দিল, রমেশবাবুর হাতে গাথা দিয়া মাথায় 
বাতান দিতে বলিল। বধ, রে|গিণার আহার একটির পর 
একটি এমন ভাবে সমরমত ঘোগাইতে লাগিল, দেখিঙ্। রমেশ- 
বাধু ও তাহার স্্া উভয়েই একবাকো নবানের প্রশংসা না 
করিছা পারিলেন না। সন্ধার পর জর আরও বাড়িয়া উঠিল, 
রুমেশবাবু নিজে বরফের থলি ধরিলেন, তাহার স্ত্রী পাখা 
লউলেন, রোগা বন্ছণায় ছটফট করিতে লাগিল রমেশবাবু 
নবানকে বলিলেন, “ভাপি অস্থির হল, কি করা ধার? 

নবীন বলিপ, “জর বেড়েছে, বরফ ছাড়া উপাদন নেই 1” 

রদেশবাধু | উ্ি থলিটা ধরবে? ধর না, আমি ঠিক 


নবান নপিনার শিরে বধিল, থশি চাহিয়া লইয়া গভ 
রাধের মহ একহাবে বসিরা রহিল, জর নাধিরা তিনে 
পৌছিলে নবান থলি রাখিয়া দিল। নগিনী দুমাইতেছে, 
রমেশবারুর প্লা স্বাধার সহিত পরানর্শ করিনা নবানকে 
শ্বশুরের ঘরে শয়ন করিতে অবরোধ করিলেন 1 

দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল, রোগিথার অবস্থ। ক্রমেই 
মনের দিকে ১পিয়াছ্ছে, আট দিনে জরের নাত! হইল পী1৯, 
জরের সনয় নলিন! ছুটো একট অসংলগ্ন কথা বলিতে লাগিল। 
ডাক্তারবাবু নদানকেই সব কথা বলিয়া যান, নবীন এখন 
সব কাজের ভার নিডহাতে লইয়াছে। রমেশবাধু ও তাহার 
স্বী সাঞ্িগোপালের মত শুধুই রাত ভাগেন। দশ দিনের 
রাত্রে নশিনী অনেক প্রলাপ বকিল, এক কথা বহুবার বলিতে 
লাগিল-পড়ে গেলাম, ভাগি্ম্‌ ধরে ফেল্লেন, তাই না 
বাটলুন |” 

বাপ-মা এ কথা শুনিলেন, শুধুই শোনেন, কিছু বুঝিতে 
পারেন না, নবীন বুঝে, কিন্ত ভাঙ্গিয়া বলে না।. 

মু্দখাধু নিভা দুইবার আঁসেন, একাদশ দিবসে সকালে 
রোগা দেখিয়া বলিলেন, “বুক পরিষ্কার হয়ে আম্ছে, আজকের 
রাতট। সকলেই সাবধান হবেন, জর ছাড়তে পারে ॥' নবীনকে 
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বলিলেন, চলুন, আরও গোটা ছুই ওযুধ দেব, আলাদা করে 
রাখবেন |” ননীনকে লইয়! ডাক্তারবাবু বাহির হইয়! গেলেন। 
ডাক্তারবাধু সমস্ত ব্যবস্থার কথা ননীনকে বুঝাইতে 
লাগিলেন, দুইটি স্বতন্ক গুধধ দির| রোগীর কোন্‌ অবস্থার কত 
পরিমাণে বাধহার করিতে হইবে, বুঝাই দিলেন, নবীন শিশি 
ছুইটি জইয়! চিন্তা-ভারাক্রান্ত মনে বাসায় ফিরিয়৷ আসিল। 
তখন সন্ধা উত্তীর্ণ হইয়াছে ; নলিনীর জর বাড়িয়াছে, 
বরফ চলিতেছে । শবান ডাক্তারের কোন কথা কাহাঁকেও 
বলিল না, রাত্রি বাড়িতে চলিল, দাঁদামহাঁশয্ন আপন ঘরে 
নিদ্রা গেলেন, নবানের মা তিন তলায় রবির সহিত শা 
গ্রহণ করিলেন, রমেশবাবু ও তাহার স্ত্রী নলিনীর দুই পাশে 
রহিলেন, রমেশবাবু বগিয়া বসরা আলশ্তে শু্র। পড়িলেন, 
এনং জল্প্গণ পরে দুমাইয়া পড়িলেন | রমেশবাবুর শ্রী অদ্ধ- 
জাগরিতাঃ নবান নলিনীর শিররে, নলিনা জরে অটৈতন্য, 
কেবল ন্িশ্বাসটি পড়িতেছে মাত্র । নবীন ঘড়ি দেখিল, বারট। 
বাভিরাছে । খার্্োমিটার ঝা লাগাইয়। 
দেখিল জপ সাড়ে পাচ হইতে তিনে নাদিয়াছে | নবীন বরফ 
বন্ধ করিল, ঘরের বাহিরে স্রোত জালিরা ফু ফুটাইল। 
নলিনার মা এক চাঁমচে ফুড ঢালিরা মুখে দিলেন, নলিনা খায় 
না, ন| বলিলেন, রঃ না কেন, ঘুম ত নয়?" 
নবান নিজে চামচ ধর্রিল, মুখে ঢালিতে পারিল না, 
নলিনী মভাহ টৈতন্ হইয়া পড়িয়াঙ্ছে। জর 
কমিয়াছে অথচ রোগিনার কোন মাড়াশন্দ পাওয়া যার না, 
নবান দের চাঁমচ ছাড়ি অভি সন্বর ডাক্তারের উপদেশ- 
মত শিশির হনব ঢাশিয়! কোনমতে 
করণ করাইয়। মাকে বলিল, £ 
নলিশীর-না বলিলেন, 
চোথ যেন শিবনেএ |? 
নলিনার-ন| রমেশবাবুকে জাগাইজেন, ক্রননের সুরে 
বলিলেন, 'মার থুমিও না, দেখ বুঝ বা সর্দনাশ হয়।” 
কমেশবাবু ধড়ণড় করির। উঠিয়া বপিলেন, নলিনার 
মুখের দিকে ঝুঁাকরা পড়িলেন, নবান ফুড হাতে করির। 
কঠোরভাবে বলিল, “মাপনাদের 'আঁর একটি কথা বল্তে 
দেব না, হয় আমার কাজে সাহাধ্য করুনঃ নয় উভয়েই ঘরের 
বাইরে ঘান"। জীবন-মরণ সমস্তা। দেখেও বুঝেন না ?? 


রোগার মুণে 


'ঙ্ঞান, 


গরধধটি নলিনার গলাধিঃ- 
এইবার ফুড দিন, থাবে।? 
“আমার হাহ উঠছে না, দেখ না 


[ ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্য। 


নবীন অতিকষ্টে একচাঁমচ ফুড খাওয়াইতে পারিল, 
নলিনীর নাড়ী দেখিল, উদ্বেগে নবীনের মুখখান! কালীব্র্ণ 
হইয়] গেল, ঝলিল, “বাইরে ষ্রোভ জল্ছে, শ্ীগগির জল গরম 
করুন।? 

অ|ধঘণ্ট। ক|টিল, ওৰধ কাঁধাকরী হইয়াছে, রোগিণী 
চোখের পাতা ফেলিতেছে । আশা জাগিল, নবীন আবার 
থার্মোমিটারের সাহাযা লইল, জর এক, ঘাম দেখা দিয়াছে। 
নবীন অপর উধধটির সময় বুঝিনা থাওয়াইয়। দিল, রমেশবাধু 
ঘাম মুছাইতে লাগিলেন, নবীন ঘরের বাহিরে আসিয়া 
বোলে গরন জল পুরিয্া ফেলিল। 

নলিনীর-মা জিজ্ঞাসা করিলেন, “বাচবে ?? 

নবাঁন বলিল, “আপনারা অধৈধ্য হলে বাচান যাবে না? 

নলিনীর মা অঞ্চলে চোখ মুছিয়। বলিলেন, “না বাবা আর 
করব না, বা বণবে শুনব 1, 

গরন জলের বোহল নলিনার পানে গায়ে সেক হইতে 
লাগিল, দশ মিনিট অন্তর এক চাঁমচ ফুড চলিতে 
পাগিল, নবীন নলিনার নাড়া পরীক্ষা! করির! বুঝিল, নাড়া 
গণ হইলেও এক ন্ট পূর্সের অবস্থ। হইঠে জনেকটা ভাল, 
জর ক্রমেই কগিতে লগিলঃ নলিনী অনর্গল ঘামিঠেছে, বাবা 
ও মা দুইজনে গড়িয়া মুগ্াইঘ়া শে করিতে পারিতেছেন না, 
আর একবার ইধধ বাবহার করিতে হ্হল। রাত্রি তিন্টা 
বাজিলে থাম কমিল, জর নরম্যালে দাড়াইয়াছে, নপিনী 
অত্যান্ত ছুক্গল, কিছু সজাগ, চক্ষু মোলতেছে । মুখে রক্ত 
আসিয়াছে, ম। জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন আছ ম।? 


দু'চাম5 


নলিনা ঘাড় নাড়ির! জানাইল, 'ভাল।' 

নবান বুঝিল, পরিশ্রম সার্থক হইম়াছে, এ যাত্রা রক্ষা 
হইয়াছে। তত্রাচ মার একবার নাড়ী পরীক্ষা করিল নাড়ীর 
গতি এখন সহজ, সবল, একভাবে একটানে বহি! চলিয়াছে। 

নবানের আনন্দ বাড়িয়াছে+ গ্রকাশ করিতে পারিতেছে 
না, নলিনীর মার উদ্দেশে বলিল, “মা, যদি রাগ না করেনঃ 
একটা কথ| বলি।' 

নলিনীর মা আশু বিপদ্‌ কাটিয়া, কন্ঠা নিরাপদ্‌ বুঝিতে 
পারিয়াছেন, বলিলেন, 'তুমি ছেলেরও বেশ, তোমার ওপর 
রাগ? বলনা কিচাই?' 


প্রাবণ--১৩৪৫ ] 


নবীন বলিল, “বেণী কিছু নয়, কেবল এক বাটি গরম চা 
পেলে ভাল হয়, আর বেন বস্তে পারছি না, কিন্তু ডাক্তার 
না আসা পধ্যন্ত এখনও জাগ্তে হবে? 

নলিনা নবীনের কথাগুলি শুনিচেছিল, নলিনীর ন! 
বলিলেন, "আহা, সভাই ও বাছা আর পারে না, আজ এগার 
দিন রাত ভাগ্ছে, 
তোমাকে একব|টি চা করে দেব, এটা কি বড় কথ? জন্ম 
জনা তপন্তার ফল। নলি হত গেছল।? 


কত পরিখন করছে ইয়া নেই, 


পল্লীবুকে 


বেড়।র আড়ালে ছোথা মেলিয়া ডাগর চোখ 
ভেবিলাম কিবা অপরূপ, 
সুষমার খান থেন পল্লীর বধূ €ই 


দাঁড়ায় হেন্িছে ঠার চপ! 


হোথা। ওই পাঠশালা কত কিযে কল-হোল, 
--চড়য়াছে জর নামতার, 
রড চিতা বেড়াপাশে ফুটেছে গাদার ফুল 
শালিক নাচিয়া ধান আর । 
কামাবের 9২২ মুদির মে দন্দাম্‌ 
শোনা বাম বাউলের গান, 
উল শিশুর দলক্রাড়াইয়া দুই পাশে 


আনান করে মোর প্রাণ । 


ভোবাটার পাশে ওই গাল ফেলে একজন, 
ছিপ-হাতে বসে কেহ ঠায়, 

জলের কিনারা থেসে নীরবে বসেছে বক 
মাছরাড। ঠোকু দিয়ে যায়। 


পঞ্লাবুকে টি ৬১ 


নলিনার মা উঠিয়া ঘরের বাহিরে আঙিলেন, গৃহিণী চা 
করিতে ঈলিরাছেন দেখিয়া] রমেশবাবুও মনের অবসাদ- 
মোচনাথ পাছু পাড়ু 'আমিরা বলিলেন, “নামিও কিঞ্চিৎ 
প্রার্থী |, 

নলিনা নবীনের মথের দিকে চাহিঘ।ছিল, নবীন মুখ 
ফিরাইয়া দেখিতে পাইপ, সেই পরম শোভাময় পাঁওুর 
সুগখানি ক্ষাণ হাসিতে রঞ্জিত হইয়াছে । 

গ্রাভাতের পূর্বে নূলিনা দুমাইয়া পড়িল । 


-জ্রীগোপেশ্বর সাহা 


দেখিল।ম “ভাতীপাড়া” ছাতীদের ছোট থর, 
নাহি দেই ভাত খটাথট, 
পৈলাগান এআথড়াগ্র দেবহা বিষায় শুধু 
"দে দাঁকো কেহ তীর ঘট । 


পিপুল পছর এট, পিশাল বিনে তার 
ভাঙিয। গিয়াছে কত ঠাই, 

শব কি স্থৃতির বাথা জাগায়ে তুলিতে মনে 
এটুকু ভাঙিতে পারে নাই ? 


হেছেছে সে শলেগাড়া” বিরাট মে "পোল” তার 

ভাডিঘাছে হাট-খোলা আর, 
বাতের "গোলাবাড়ী” তার পরে "ডাক-ঘর” 

ভডেছে বে পদ্মার ধার । 
হেছেছছ ইস্গুলঘর "সঙ্লাংসা বট ওলা” 

“রথতলা” তারো নাই চিন, 
বিরাট বালির চর ধু ধু করে নিরন্তর 

কোঁনরূপে কেটে যায় দিন। 


উৎসব গিরাছে থামি' শুধু ভার স্বৃতিটুক 
বসে' বসে" উপভোগ সার 

“গোবিনা দাধশা দোল” আজ সে সুখের বোল, 
মনে শুধু জাগে স্কৃতি তার । 


জলধি-বেষ্টিত জাপান 


6১৭ 

চারিদিকে প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তাল উন্িমালার তাৰ 
নৃত্য, মধ্যে পাঁচটি প্রকাণ্ড দীপ বারিধি-বক্ষে বিরাজিত, পঞ্চ: 
প্রদীপ বা পঞ্চ-পুষ্পের মত অবস্থিত। জগদ্বিণাত জাপান 
এই পঞ্চ-ীপের দ্বারা গঠিত । ইহাই এশিয়ার সর্ধাপেক্ষা 
পূররবাংশ-_ইহাই প্রতীচীর পক্ষে দুরতম প্রাচী । লাটচুড, ব। 
অক্ষাংশ জন্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে দেখা যাঁর, এই দ্বীপমালা 
৩০ এবং ৪৫” (উত্তর) ডিগ্রর মধাবন্তী এবং লঙ্িচুড, বা 





টোকিয়োর কাবুকি-অভিনয়-ভবন। 


দ্রাথিমা বিষয়ে বিচার করিলে বুঝা যার, ইহারা ১৩০০ হইতে 
১৪৫৭পূর্ব) ডিগ্রির মধ্য্থলে অবস্থিভ। এই দ্বীপপুঞ্জের পশ্চিমে 
বিস্তৃত বারিরাশি যেমন গভীর নহে+ পুর্দে প্রসারিত সমুদ্- 
সলিল তেমনই সুগভীর । এই গভীরতা প্রায় ছুই হাজার 
মাইল ব্যাপিরা বিরাজিত ৷ আমরা উপরে শুধু থাস জাপানের 
ভৌগোলিক পরিস্থিতি প্রদান করিলাম । জাপ-সান্রাজয ইহ! 
অপেক্ষা বৃহত্তর । এই স্থানে জান! প্রয়োজন, পাঁচটি প্রধান 


__শ্রীস্থরেশ চন্দ্র ঘোষ 


দ্বীপের দ্বার! জাপান গঠিত হইলেও ইহাঁর মধ্যে আরও বছু 
দ্বীপ বিগ্কমান। 

জাপানের আয়তন গ্রায় ১ লক্ষ ৫৭ হাঁজার বর্গ মাইল। 
যে দাপটি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ সেই হণ্ডোর আরতন প্রায় ৮৭ 
হাজার বর্গ মাইল। হণ্ডোর পর ইয়েজো উলেণখে|গা, ঘাহার 
পরিমাপ ৩* হাজার ৫ শত বর্গ মাইল। ইয়েজোর পর 
কিউশিউ উললেনীর | ইহার আয়তন ১৫ ভাঁজ ৭ শত বর্গ 
মাইল। ইহা ছাড়া স্কিকোকু (৭ হাজার বর্গ মাইল), 
কিউরাইল দ্বীগপুগ্ত (৬ হাজার ১ শত), লু দ্বীপমালা 
গ্স্ৃতি দ্বীপ খাস জাপানের অন্তর ত। সমগ্র জ/প- 
সাঘাজোর পরিমপ প্রার ২ লঙ ৬০ হাজার ৬ শত 


বর্গ মাইল । ১৯২৭ খুষ্টাবের আদন-সুনারা অনুসারে 
খাস ভাপানের লোক-সংখা। ৫ কোটী ৫৯ লক্ষ ৬০ 
হাজার। 


মধো বিস্ময়কর নৈচিত্রয 


গ্রাম্মনগুলের বো অব 


জাগানের আবহা ওয়ার 
বিষ্কমান। ইহার দক্ষিণাংশ 
স্থিত, উত্তরাংশ তুষার-থাহল মেরু-মগুলের নিকটবস্তা 
এবং মধাংশ নাতিশাতোষ প্রশান্ত মহামাগরের বক্ষে 
বিরাজিত। জাপানের আবহাওয়া এবং অবস্থিতির 
সহিত- আটলান্টিক মহাসমুদ্রঙ্গে অবস্থিত ইংলগের 
প্রান্তিক পরিস্থিতি ও জলবাতাসের সাদৃণ্ত অস্বীকার 
করা যায় না। জাতীয়তার ক্রম-বিকাশের দিক্‌ দিয়! 
বিচার করিলেও উভয় বারিধি-বেষ্টিত দেশের সাদৃষ্ঠ 
আমাদের বিদ্ময় উৎপাদন করে। বিষুব-রেখা হইতে বহুদূরে 
বিরাভিত রহিলেও উহা! হইতে গ্রবাহিত উষ্ণ অস্তঃশ্রোত এই 
দবীপমালার দক্ষিণ ও পৃর্াংশের আবহাওয়ার উপর প্রভাব 
বিস্তার করিতেছে । অন্তদিকে উত্তর ও পশ্চিমাংশের উপর 
উত্তর-মেরু মহাসাগরের তুষার-শীল প্রবাহের প্রভাব 
প্রসারিত আছে। শরৎ খতুতেই জাপান বিশেষ উপতোগ্য 
হইয়া থাকে । গুমোট-গরমের জন্থ গ্রীষ্মকালে ঘুরোপীয়দের 


আবণ-_-১৩৪৫ ] 


পক্ষে ইহা 'আঁদৌ গ্লীতিগরন হয় না। বর্ধার প্রচুর বারিপাত 
হইয়া থাকে। তুষারপাঁতপত্তেও ভাপাঁনের শ্ামল সুধন| 
শীতেও সমুজ্জল গাকে। 

এই দেশের অধিকাংশই পর্লাত-বন্ধুর। এখানকার 
বেগবান্‌ নদ-নদীগুলি প্রচুর পরিমাণে বালুকাদি রাবিশ 
(চেট্রাইয়।স ) বহন করে বলিয়া তীরবর্তী 
গ্লাবনের প্রভাবে উর্নর না হয়! শুধু উচ্চতর হইরা পড়ে। 


এই মকল আবঙ্জনার জন্ নদীর মুখ অনেক সময বুজিয়া 
হি ঃ 


ভূমি-ভাগ 


জলধি-বেষ্টিত জাপান নই ৬৩ 


প্ররৃতিও স্তস্তিতমুষ্ডিতে গম্ভীরভাবে অবস্থান করে। মহস। 
প্রবল বাঁদল-পারা মেঘ-দল হইতে নামিয়া আসে-বভর-গর্জনে 
দশদিক কম্পিত হর। ইহার পর করেক দিন ব্যাপিয়। প্রবল 
প্লাবনের পাঁল| চলে । এই সকল বস্তার বেগ এত বেশী যে, 


চারিদিকে প্রচ5গু গ্রলয়-লীলা অভিনীত হইতে দেখা যায়। 
বারিরাশির বেগে পর্বাত-পার্শ বিদীর্ঘ হয়, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড 
নামিগা আসে, প্রস্তরের আঘাতে পর্বত-পার্শস্থ 


উৎপাঁটত হর। 


প্রস্তরথণ্ড 


পাদপদল কয়েক ঘণ্টার 


মধ্যে বৃক্ষ- 





জাপানের অন্যতম প্র্ধ স্বাস্থানিবাস বেপুর সাধারণ দৃষ্থা । 
যায়। জাপানের নদ-নদীসমূহের মধো শিনানো সর্বাপেক্ষা 
দীর্ঘ। হবে, ইহার দৈর্ঘ্য দুই শত মাইলের অধিক হইবে না। 
বালুস্তপের ছাপা এই নদীর মোহনাও ক্রমশঃ রুদ্ধ হইয়! 
আপিতেছে। নদীর তীরগুল বালুক।ির দ্বারা এরূপ উচ্চ 
হইয়া পড়ে যে, জাপানে রেল-রাস্তা বিস্তৃত করবার কালে 
অনেক সময় নদীর তলদেশ দিয়া রাস্তা প্রস্তত করিতে হয়।- 

গ্রীক্মকালে এখানকার নভোমগুল প্রায়ই মেঘ-মাঁলায় 
মণ্ডিত থাকে । প্রলয়ের অব্যবহিত পু্ববন্তী অবস্থার মত 


বিনোচিত শ্যান-দার গিরিগার তরুলতা-বিরহিত ভয়ঙ্কর 
গর হইয়া পড়ে ।  মধো মধো এই দ্বীপপুঞ্জে এবং পার্খবন্ী 
বারিধি-বক্ষে প্রচণ্ড ঝটকার দ্বারা যে তাগুব-নৃত্য অভিনীত 
হয় তাহাও অতিশর ভয়ানক । 

ভূ-গর্ভস্থ অগ্নির দ্বারা যে প্রলয়-লীললা অভিনীত বা ধবংস-. 
ধারা প্রবাহিত হয়, তাহার ভীষণত্বও কম নহে। অনেক 
সদয় উহ। পৃর্মকথিত ব্যাপারগুণি অপেক্ষা অধকতর ভয়ঙ্কর 
ধ্বংসকর হইয়া পড়ে । এই অগ্নির জন জাপানে ভূমিকম্প 


ধন 


৬৪ বঙ্গ শ্রী-সষষ্ট বর্ষ 


প্রায়ই সঙ্ঘটিত হয়। এই অদ্ভুত দেশে সামান্জ কম্পন প্রার 
সকল সময়েই অনুভূত হর । মধ্যে মধ্যে যে সকল শসামান্ট 
কম্পন দেখ! দেয়, তাহার ফলে, হাজার হাজার নর-ন[রা 
কালের কবলে পতিত হইয়া! সমগ্র দেশকে হাহাকারে পূর্ণ 
করে। জাপানকে আগ্নেয়গিরির দর] পুশ বলিলেও ভূল 
বলা হয় না। এই সকল আগ্নেরগিরির কতকগুপি নির্দা- 
পিতাগ্নি এবং কতকগুলি এখনও অগ্রি-উদিগিরণে সক্ষম । এই 
সকল অগ্র-উদদিগরণে সক্ষম আগ্নেরগিরির চতুদ্দিকে গাইথার বা 
উঞ্ণপ্রশ্রবণ এবং গন্ধক-উদগারী উত্স প্রভৃতি বিছ্টমান রহিরা 
ভূ গর্ভস্থ বহ্ছির বহিরাগণনের উত্কট আকাঙ্ষার বার্ত। 
বিজ্ঞাপিত করিতেছে ।  বৃহন্তম দ্বীপ হণ্ডোর প্রায় সকল 





জাপানের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একটি শ্রেণী (টোকয়ে। )। 


শৈলশিখরই আগ্লেরগিরি-্ুলভ প্রকৃতির | ভাপানের বিশেষ 
জনপূর্ণ স্থানগুলিতে ভয়ঙ্কর ভুমিকম্প হান,ং তত পেশী 
সংঘটিত হইতে দেখা বায় না। ওবে, আঘি-গর্ভ গিরির পাশে 
যাহারা! বাদ করে, হাহাদিণকে কথন কি ঘটে ভাবিয়া 
সর্বদা শঙ্কাকুল থাকিতে হয়। বাহার আকাশে হৈরণা ঝষ্া, 
ভূতলে প্রবল প্লাবন, ক্রগ্ভে প্রচণ্ড অগ্ি, সেই জাপান কেমন 
করিয়া ক্রমশঃ এনন নান ও শক্তিমান হঠরা পড়িপ, সাহা 
অনেকের নিকট বিম্ময়কর রহগ্সরূপে গ্রতীয়মান হষঈভে 
পারে। কিন্ত, আমাদের ঘনে হর, প্ররুহির এই প্রতিকলভাই 
জাঁপ-জাতিকে ভন্দালস-নয়নে বসিয়া রঠিবার 'আবকাশ না 
দিয়া সর্বদা জাগ্রত রাখিয়াছে। অন্তপল গরক্তির ক্রোড়ে 


[ ২য় খণ্ড; ১ম সংখ্যা 


শয়ন করিয়া চীনারা যখন নিবিড় নিদ্রায় নিমগ্ন, স্বভাবের 
সহিত সংগম করিয়া জাঞত জাপ-জাতি তখন সবত্বে শক্তি 
সঞ্ধর করিতেছে । 

স্তর হেনরী নম্মান্‌ ১৮৮৮ খুষ্টান্দে জাপান যান। তিনি 
তাহার অভিজ্ঞতার কাহিনী “রিয়াল জাপাননামক গ্রন্থে 
লিপিবদ্ধ করিরাছেন। তিনি একটি এমন জায়গায় যান, 
যেখানে স্বল্নকাশমাত্র পূর্বে অগ্নি উদগীরিত হইয়। বছ-শত 
নর-নারীকে পরলোকের পথে প্রেরণ করিয়াছিল। প্রকাণ্ড 
একটি পর্দতের অধিকাংশই ভূগর্ভস্থ বির বখিবাগমনের 
প্রবল পয়াসে শুষ্ষ তৃণরাশির মত উড়িয়। গিয়াছিল ; যেন 
ভূগর্ভস্থ একটি বিরাট বয়লার সহস| বিদীর্ণ হইয়া কিংবা! 
ভূ-নিকন ভা বারদের কারগাঁন।॥ সহসা 
আগুন লাগিয়! এই গ্রচ ও কা ঘটাইয়া- 
ছিল। ফুটন্ত ক্দন ভু-গর্ভ হইতে 
বাহির হয়] অনকুত দৃষ্ত প্রকটিত করিয়া 
তুলিয়াছিল। দ্বিশ বর্গ মইল স্থান 
বাপ করিয়া এই ফুটন্ত কদ্দমরাশি 
ছড়াইরা পড়িম্নাছিল। ডাকগাড়ী যেন্ধপ 
বেগে ধাবিত হর সেইরূপ বেগে উত্তপু 
কদম ৪ ভশ্মরাশি ছুটিয়া গিয়াছিল। 
হাজার হাজার প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড উৎ- 
লিপু হইরা শত শত হতভাগা নরনারীর 
সমাধিফলকে পরিণতি পাইয়ছিল। 
এই প্রলর-লীলার ফলে সহস| সমুতৎ্প্র 
এক মাইল উচ্চ বা গভীর একটি তুঙ্গ স্থানে দাড়াইয়া দর্শক- 
দল বিস্ময়বিশ্কারিতন়নে ও. ভাতিবিষ্বলভাবে নির্মম 
নিরতর আন্ত সেই নৃশংস ধ্বংসলাল। দেখিতেছিল। 
হার ছেনবী ন্মান্‌ এই হরর বিদারক দারুণ দৃষ্ঠের থে বর্ণনা 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, আমরা তাহার কিগদংশের মন্ম প্রদান 
করিলাম | 

“যেদিকে চাহিতেছি সেই ণিকেই আগ্রে-গিরির শীর্ষ 
গর্ভের মত নানা আকারের গহ্বর । বৃক্ষ মকল উতপাটিত 
ও খণ্ড-বিখগ্ড ভাবে গড়য়া রহিরাছে। ছয় ইঞ্চি গভীর 
ধূদর আট।ল কর্দম প্রতোক পদার্থকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। 
প্রতোক পদক্ষেপে আমদের পাগের গোড়ালি পর্যন্ত এই 


শ্রাবণ - ১৩৪৫ ] 


কণ্দীমে ডুবিয়া যাইতেছিল। দলের একজন অগ্রসর হওয়া 
বিপজ্জনক জানি! ফিরিয়া গেলেন। ভূমি মমভল বলিয়া 
যে সকঙগ স্থানে জল দাড়াইতে পারে ্থায় গন্ধকঘুক্ত জলপূর্ণ 
কদর ক্ষুদ্র হ্রদ জন্মগ্রহণ করিরাছে। যে সব জায়গা কয়েকঘণ্ট। 
মাত্র পৃর্ণে তরুলত| ও তৃণরাগির গ্ামল সৌন্দধো মণ্ডিত ছিল, 
এখন সেখানে সবুজের একটি রেগাও দেখা বার ন1।” 
জাপানের প্রধান দ্বীপের বক্ষে দণ্ডারমান সর্নাপেক্ষা 
বৃহৎ ও সক্ষণ আগ্গেরগিরি আসাম ইয়ামা আখ্যা অভিহিত 
হইয়া থাকে ১২৮৩ খুষ্টান্ধে কয়েক সপ্তাহ ধরিঘা ইহার 


জলধি-বেষ্টিত জাপ।ন 


৬৫ 


করে। সদরে সগয়ে সমগ্র নগর অসংখ্য অধিব।সী সহ 
পুড়িরা ছারখার হয়। সমণে সনরে ভূমিকম্পের স্দে সঙ্গে 
বারিধিবঙ্ষ ্ষাত হইয়া গরবল প্লাবন প্রেরপপুর্রবক উপকলবর্তী 
জনপদসমূহকে ডুবাইনা দেএ। ১৮৯৭ খুষ্টান্দে সংঘটিত এই- 
রূপ দারুণ দুর্ঘটনার ফলে ৩০ হাজার নরনারা ভাসিয়া গিরা 
সমুদ্রে সমাধিলাঁভ করিয়াছিল। ১৯০৬ গুগাবে৪ এইরূপ 
ঘটনা ঘটিয়াছিল। সেবার৪ উত্তর উপকূলের গইশত মাইল 
বা।পির! প্রনন্ত পরে!ধির প্রপর়-লীলা চলিয়/ছিল | 


আবহাওয়া বা জল-বাতাদের বৈচিত্রোর জন্য আমর! 





জ।পানের অন্যতম বিচিত্র-দর্শনীয় মাংশ্শিম]। 


অন্যন্তর হইতে অগ্নিশথা, ভম্মরাশি ও গলিত প্রস্তর বা! 
লাভা-প্রবাহ নির্গত হইয়া পঞ্চশখনি গ্রামকে বিনাশ 
করিয়াছিল। ১৮৯১ খুষ্টান্দ্ের ভূমিকম্পে হাজার হাজার গৃহ 

২সম্ত,পে পরিণত হইয়াছিল । অনেকেই জানেন, এখানকার 
গৃহগুলির অধিকাংশই কষ্ট ও কাগজের তৈয়ারী। সুতরাং 
অগ্নিই ইহাদিগের প্রধান শক্র। অনেক সময় ভূনিকম্পের 
সময় তৃগর্ভ হইতে অগ্নিশিখা নির্গত হইয়া কার্ঠ ও কাগজ- 
রচিত কারুকার্য কমনীয় গৃহগুলিকে তক্মরাশিতে পরিণত 

নি 


জাপানে উৎপন্ন পদাখের মধেও বৈচিত্র্য দেখিতে পাই । 
উদ্তর-চীনে যে সকল দ্রব্য উৎপন্ন হয় জাপানেও প্রায় সেই 
সব জিনিষ জান্মতে দ্রেখা যায়। উত্তর চীন এবং জাপান 
উভয় স্থানেই চা এবং বাশ প্রচুর পরিমাণে জন্মায় । ধান্ই 
জাপানের সদতল বা প্রান্তর-প্রধান প্রদেশগুলির প্রধান 
শম্ত | গম, বব, যই প্রভৃতি শশ্ত উজ্চস্থান গুলিতে জন্মিগা 
থাকে। কার্পাস ও তামাকের চাষ দ্বীপমালার দক্ষণাংশেই 
বেশী দেখা যায়। জাপানের ভঙ্গলে নানাগ্রকার পাইন বা 


৬৬ 


এখানকার বন্থ পাঁদপদলের 
মধ্যে কপূর-বৃঙ্ষ বিশেষ উললেধনীয়। এক একটি বুকের 
গুড়ির পরিধি প্রায় পঞ্চাশ ফুট। থে সকল অস্থারী বৃক্ষ 
আমেরিকায় জন্মায় তাহাদিগের অধিকাংশই জাপানে দৃষ্ট হয়। 
প্রাচীর প্রান্তস্থিত এই বিচিত্র দ্বীপপুঞ্জকে এশিয়া-স্থলভ এবং 
আমেরিকা-স্থুলত তরুলতার গিলন-ক্ষেত্র বল! চলে । জাপানের 
বনু অংশ অরণ্যে আচ্ছন্ন । কিয়দংশ সবুজ শোভায় আচ্ছা- 
দিত শৈলমালায় পরিপূর্ণ। ঘাহাই হউক, জাপানের প্রত্যেক 
প্রান্তর ও উপত/কা এই অধাবসায়ী জাতির শ্রমশীলতা ও 
কম্মকুশলতার পরিচয় প্রদান করিতেছে । ভূমির ক্ষুদ্রতম 
খগ্ডকেও বার্থ বা পতিত-রূপে পড়িয়া থাকিতে দেখা যায় না। 


দেবদারুবৃক্ষ জন্মগ্রহণ করে। 





জাপ-মহিলাদের পুষ্প-প্রীতি ও কেশ-প্রসাধনের প্রণালী লক্ষ করিবার বিষয়। 


স্তার এউউইন্‌ আল্ডকে জাপান সঙ্বদ্ধে বিশেষদ্র বল! 
চলে। ইনি “লাইট অক এশির।” নামক বু্ধদেবের পবিত্র 
চরিত্রমূলক কাবা রচন| করিয়! বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অজ্জন 
করিয়াছেন। ভাপানের বৈশিষ্টা-বিষয়ক বভুবার্ভা আমরা 
ইহার রচনা বা বণনা হইতে অবগত হইয়া থাকি । 

প্রত্যেক জাপানা গ্ুহের সহিত একটি করিরা বাগান 
সংলগ্ন থাকে । ভাপানীরা কুল ও ফল ছুয়েরই চাঁৰ করিতে 
বিশেষ ভালবাসে । ভাহারা কুণ্রন উপায়ে বাগানের বুকে 
একটি ক্ষীণা আোতঙ্ষিনী বা গু উন রচনা করে। এমন 
কি, সেই নদীর উপর নিশ্বয়কর কলা-কৌশলের পরিচায়ক 
ছোট একটি সেতু পর্যন্ত গড়িয়া তোলে। প্রকৃতির বুকে 


বঙ্গশ্রী--৬ষ্ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা 


যাহা বিরাট আকারে বিদ্বমান, কলা-কুশলী জাপানীর! 
তাহারই শিশু-সলভ ক্ষুদ্র একটি সংস্করণ নিজ নিজ গৃহ- 
পার্ে গড়িয়া তুলিয়া প্রবল সৌন্দর্ধা্গরাগের পরিচয় প্রদান 
করে। 

জাপানীদের স্কায় পুষ্পপ্রিয় জাতি পৃথিবীতে অতি অল্পই 
আছে। প্রশ্ষুটিত পুষ্প-পুপ্তকে অবলঙ্গন করিয়া জাপ 
জাতি বহু গল্প, গাথা ও গীতি রচন| করিয়া স্বীয় সাহিত্যকে 
নার ও সমৃদ্ধ করিয়াছে। যে দেশের নরনারী পুষ্পকে 
এত ভালবাসে সেই দেশের পুষ্প-পুঞ্ধ বর্ণ-বৈচিত্রো যতই 
মঞ্জু মুদি হউক, সুমধুর সৌরভ সম্বন্ধে তাহাদের দীনত। 
অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এমন কি, গ্রীক্মকালে 
জাপানী ফলেরও স্বাদ এ গন্ধ হাঁস 
পাইতে দেখা যায়। কমলালেবু, আঙ্গুর, 
আনারস, কলা, আপেল, কুল, চে 
মালবেরি প্রভৃতি ফল জাপানে জন্মান। 
শ[ক-সন্জির মধো ছিমি, পেঁয়াহ ও এক 
প্রকার দ্ঘদেহ মূলা 'এই দেশে উৎপন্্ 
হয়। এক গঞ্জ ল্থ! মুলা এখানকার 
বাজারে বিক্রীত হইতে দেখা যান । 

ছাগ, মেষ, ও গদ্দভ- ইহার! আদৌ 
জাপ!ন সুভ জীব নহে। এই ব্রিবিধ 
পশ্তড পূর্সে এই দেশে ছিল না, পরে 
অপর দেশ হইতে আনীত হইয়াছে । 
এই দেশে উৎপন্ন গরু ও ঘোড়াও 
উৎকৃষ্ট নহে। এখানকার ঘাসগুলির কোমলতা ও সরস 
কম বলিয়া উহারা পালিত পঞুপাঁলের শারীরিক বৃদ্ধি বা 
বিকাশের পক্ষে তেমন অঙ্গকুল বা সহায়ক নহে। চীনের 
কার এখানে শুকরের সংখাধিকাও আমরা দেখিতে পাই 
না। এক প্রকাব দী্পুচ্ছ পালিত পক্ষী এখানে প্রচুর 
পরিমাণে পাওয়া যায়। ইহাদের পুচ্ছগুলি কয়েক গঞ্জ 
লগ্ধা হইয়া থাকে৷ উত্তরস্থ তুষার-ক্ষেত্রের পার্শে এক 
প্রকার বীদর বাদ করে। অরণ্য প্রদেশে তল্লুকঃ শুকর, 
নেকড়ে প্রত্থৃতি হিংঅ-স্বতাব জঙ্থ দৃষ্ট হইয়া থাকে। 
জাপানীরা এই সকল হিংস্র পণ্ড অপেক্ষা লক্ষ লক্ষ মক্ষিক! 
ও মশকাদি পতঙ্গের আক্রমণের জন্যই সর্বদা শঙ্কিত থাকে । 


আবণ--১৩৪৫ ] 


জাপানে বহু প্রকার বিচিত্র বর্ণের কীট-পতঙ্গ দেখা 
যায়। জাপানের দীর্ঘপুচ্ছ, পক্ষ; বা পদ-বিশিষ্ট বিশেষ 
বিচিত্র-দরশন কীটগুলি দেখিলে অষ্টার স্থষ্টি-বৈচিত্রোর বিষয় 
চিন্তা করিয়া বিস্মিত হইতে হয়। ঈগল হইতে কাক পর্যন্ত 
বহু প্রকার পক্ষী জাপানে বাস করে। ঈগল ও কাক 
এখানে প্রচুর দেখা যায়। এই দেশের সরীস্থপ-সংগা! 
তেমন অধিক নহে। সালামাগডার নামক এক প্রকার 
বিশেষ বৃহদাকার সরীস্থপ এই ছীপপুঞ্জে দৃষ্ট হয়। কঠিপর 
সর্প দেখা যায় বটে, কিন্ধু তাহারা তেমন ক্ষতিকারক 
নহে। 

ভাপানের চতু্দিকৃস্থ জলরাশি মহশ্তে 
পরিপৃশ। মহা-সমুদ্বের অঙ্ক কোন অংশে এত 
মত্ন্ত দেখা বায় না-বিশেষজ্ঞগণ এই মত 
প্রকাশ করেন। স্বাদ দলিলপূর্ণ ননী-্বদাদিতে 
্বর্ণ 9 বৌপোের বর্ণবিশিষ্ট বিচিব্রাকার মস্ত 
সকল নান করে। এই সকল মতশ্তের বিশ্মরকর 
বৈশিষ্টা, দুইটি, তিনটি বা তদধিক পুচ্ছ। 
জাগানার। পুক্থবিহান মাজ্জার পুধিঘ। থাকে 
এবং এক গ্রকার শু্রাকার স্থদৃণ্ত কুকুর 
পুিতে ভালবাসে । এই সকল জাপানী কুকুর 
ইংরেজরা ও সবত্বে পুষিয়া থাকে | ইতর গ্রাণার 
প্রতি অনুকম্পা জাপানাদের 
অন্বাত্রম | 


গুণাবলীর 


ধাতু-পদাথের মধো তত্র, লৌহ ও রৌপ্য 


ভপানে পাওয়া যায়। খনিজ পদার্থের মধ্য প্রচুর পাথুরে 
করলা এপানে বিগ্তমান। আগ্নেরগিরি- প্রধান স্থানগুলিতে 
প্রচুর গন্ধক অবস্থিত। জাপানে পেট্রোনিয়ম্ও পাওয়া যায়। 
ইংলগ্ের কর্ণগয়াল নামক কাউর্টি হইতে চাঁয়না-ক্লের অন্যতম 
উপাদান কেওলিন জাপানে চালান যায়। কলা-কুশলী 
জাপানীদের পক্ষে ইহ| পরম প্রয়োজনীয় পদার্থের অন্কতম 
বলিয়া গণ্য । 

জাপান-দ্বীপনালার বৃহত্তম দ্বীপ হণ্ডো স্বপেক্ষা সমৃদ্ধ 
প্রদেশও বটে। ইহার বক্ষে বিশাল বাহুর মত চারিদিকে 
শৈলমালা প্রসাত্বিত। এই সকল টৈলমালার সর্কোচ্চ শিখর 
দক্ষিণ উপকূলের সঙ্জিকটে অবস্থিত। ইহার নাম ফুজি- 





জলধি-বেষ্টিত জাপান ] ৬৭ 


ইয়াম। বা ফুজি-সাঁন। ইহা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১২ হাজার 
৪ শত ফিট উচ্চ। ভাঁপানা শৈলসমূহের সনাট স্বরূপ মহান্‌ 
মুদি ফুঁজি-সাঁনকে একশত নাইল দুর হইতেও দেখা বায়! 
এই সমুন্ত শৈল-শিথরের পাদ-পাঠ ১ শত ২০ মাইল দীর্ঘ। 
এই দূর-প্রসারিত পাদ-পীঠের উপর ভূধার-মুকুট-মগ্ডিত 
মস্তকে দগ্ডারনান ফুজিসান দর্শকের অন্তরে স্বতঃই একপ্রকার 
সন্্নগন্তীর ভাব সঞ্চারিত করে। জাপানাদিগের নিকট 
এই তুঘ(র-শুত্র শীর্ষ মন্র-ছেদী পর্বত শুপু প্রীতি প্রদ নয়, পরম 
পৃভনার পদার্থ । দুষ্টিপথে পতিত হইবামাত্র জাপানীরা 
ইহার উদ্দেগ্ঠে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে। হাজার হাজার 
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আধুনক টে|কিয়ে। 


তীর্ঘবাত্রী শুচিতার পরিচায়ক শুভ্র পরিচ্ছদ পরিধ।নপূর্ঘক এই 
পবিত্র পর্বতে মারোহণ করিয়! আপনাদিগকে ধন্ত বলিয়া গণা 
করে। ফুজি ইরানা বা! ফুজি সান শব্দের অর্থ অতুলনীর শৃঙ্গ | 
হণ্ডো-দ্বীপের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পধ্য্ত শাখা- 
প্রশাখা-মমদ্বিত রেলপথ প্রদারিত। প্রত্যেক নগর ও বন্দর 
রেলপথের সহিত সংযুক্ত। মমুদ্রের তীরে তীরেও বেল- 
রাস্ত। রচিত রহিয়াছে । চলিবার পথগুলি উৎকৃষ্ট না হইলেও . 
ক্ষ বীগী-বেষ্টিত বলিয়া বিশেষ স্দৃশ্ত। মধো মধো বিরাজিত 
উদ্ভানাবলী-মগ্ডিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামগ্ুলি পথের মনোহারিস্ 
আরও বাঁড়াইয়! তুলিয়াছে। এই সকল পথের উপর দিয়া 
জাপানের জাতীয় বান রিকৃশ, পা্কী, ভারবাহী পশুর দল 


৬৮ | বসী--৬ বধ 


চলিয়াছে। বর্তমানে অশ্ববানই অধিক দেখা যায়। অধুনা 
মোটরের সংখাও দিন দিন বুদ্ধি পাইয়া জাপ।নের ক্রম-বদ্ধমান 
সমৃদ্ধির পরিচয় প্রদান করিতেছে । 

প্রধান দ্বীপ হণ্ডোর দক্ষিণ-পূর্ন কোণে, গভীর ইয়েডো 
উপপাগরের পার্খে না শীর্ষে জাপানের রাজধানী টোকিছো 
মহানগর অবগ্তিত। পুর্দে শোগান-নামক শ'সন কর্তা- 
দিগের আধিপতাকালে ইহা ইয়েডো" আখায় বিখাতি ছিল। 
এই শাসন-বরভৃপদ ণিলুপু হইলে ভাপ-সমাটু বা মিকাডে! 
“টোকিরো” বা “প্রাচা রাজধানী” নাম দির এই নগরকে স্থীয় 
বাসস্থান ও শাসন-কেন্দ্রে পরিণত করেন। ইহার 
অধিবাশীর সংখ্যা ১৫ জক্ষেরও অধিক হইবে। পরিখা, 


প্রণালী, উদ্চান, ময়দান ও মঠ-দনিরাপি-মণ্ডিত এই মহান্‌ 


জনপদ বর্তমান জগত বা নবধুগের বৃহ নগরসমূহের 


| য় খণ্ড) ১ম »হখ্যা 


এসিয়ার সহরসমূহের মধ্যে ইহাই 
এই মহানগর প্রায় একশত বর্গ 
এই জনপদের অধিকাংশ 
এই নদী নগরের 
নদীর বক্ষে 


অন্ৃতম বলিয়া গণা। 
সর্বাপেক্ষা বিশাল। 
মাইল স্থান ব্াপিয়া বিরাজিত। 
একটি নদীর দক্ষিণ তীরে দপ্ডায়মান। 
অদূরে সমুদ্রের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে । 
একটি সুদীর্ঘ ও স্দৃগ্ত সেতু থিগ্যমান। 

অধুনা ইউরোপীয় প্রণ।লীর অনুকরণে এই বিরাট নগরে 
গ্রাশস্ত পথ ও বড় বড় বাঁড়ী প্রস্তৃত কর! হইয়াছে । প্রধান 
পথটি গিঞ্জ। (0171) আগায় অভিহিত। ইহার উপর 
দিয়! ট্রাম যাওয়া-মানা করে। পথের দুই ধারে ফুটপাথ, 
ফুট-পাথের পার্থে বড বড় দোক:ন, দেখিলে ইউরোপীয় নগর 
বলিয়া ভ্রম হওয়! অপন্তব নব । নগরের কেন্রুস্লে অবস্থিত 
শিরো-নামক অংশে সমাট বাস করেন । 


শপ 


ব্যথার গান 
নী ৩ গিয়াছে দুরে বহু দূরে পনর বছর আগে, 
রা ভাহার দহিদ্ন। রহিয়। মনের পটেছে জাগে । 


শবস্তুর ষে ক মোর সেও ত? গিয়াছে চলি, 
বেদনার রচা ধরপার দরে ভি সাধ নাইন 
জপয়-বীণায় বক্কারি ওঠে বেদনা যে একাই । 

অভ্ুল বিভব ধন-পান মর কিছুই আজিকে নাই, 

[থা যে ডিথারা দেছেছে বিশ্ব কাদিছে তাই। 
লতা-পাতা-ঘাসে ছেয়ে গেছে মোর শ্বরের ঠিটেখান, 
স্বপদে পাম বাধিয়াছে কত, প্রণি করে আনচান । 
বৈঠকখান। কুলের বাগাণ স্বমীর বিহার আজ, 
শিলামে চড়েছে শশান হয়েছে-হাণিছে শতেক বাজ। 


বাজার র 


-_গ্রীসত্যনারায়ণ দাশ 


চা পারে, 


“৭ ফসল থলি ও 





সখের পুকুর, কহ 
এ সব এখন কল্পনা শুধু মহিন পরান শবে । 

পাঠায় ছিলেন হাজার টাক! ধেবাগান কিনিব বলে, 
পরাণেতে সাধ বাধিয়া তিনি গে! কোথায় গেলেন চলে। 
আমি শাহিক দুঃখের বাড়া, 
করুণ কাহিশী শুণিবে কি কেউ আমি খে শিশ্বগাড়। ! 
স্বামীর তিটাই নরার শিকউ কাথা ও বৃন্দাবন, 

তাহারি বুকেতে কাদিবার স্থান পাই নাক অঙ্গখন | 
তুণমীর মূলে ঈাজের বেল!র ধরিব প্রাপ খান, 

এটুকু শাগ্য দেয় শিক হায় অকরন ভগবান । 

জননা আনার আশ্রম এক দিলেন হোথয় গড়ি, 
পুজিপ!টা ভার শেষ মন্বল বিলান নিঃশেষ করি। 


থে অভাগা কাদি দিবার! 5 


শাধু-মহারাজ ভিটেণাঁণ তবু বলেন করিতে দান, 


বাল-নিধবার শ্রেষ্ঠ তীর্ঘ ক!দে নাই 


ভার প্রাণ! 


শিশ্ব-ম[নবে লে যাই শ্ুধু করুণ গ|গার শেষে 
কত গ্রতারক বেড়ায় ঘুরিয় মাধুফকিরের বেশে । 
বাল-বিধনার অশ্র-প!ধার ঝারিছে অনর্গল, 
বাথীরে কাদানে। মহানের কিগো শ্রেষ্ঠ ধর্ম বল? 
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লাজলাত্হাঙ্গাম্ষীক্ দ্বদভ 


৩ 





সহর অঞ্চলে যেমন আগুন লাগিলে আগুন নিভাইতে দমকল ছুটিযা আসে, গান্কীজী তেমনি দাঙ্গ। বাখিলে দাক্ষা খামাইতে ছুটিয়। 
হাওয়ার অন্ত শান্তি সেনা গঠনের পরিকল্পন। করিয়াছেন । ফায়ার ব্রীগেড দমকলের সাহাযো জল [িযা, অন্ত উপায়ে গান প্রভৃতি দিয়া আগুন 
নিভায়, শান্তি ত্রীগেডও তেমনই গান্ধীজীর আবিষ্কৃত আঁংংসা-বরফ গলান রস দিয়। দাক্গাহাঙ্জামার উত্তেজন। শান্ত করিতে পারিবে তরন। কর! 


জটলা. 


সমন) 


অনুপম! তার স্বর্গগতা সপতীর সন্তান গৌরকে 
কিছুতেই ভালবাসতে পারল মা। অবশ্ত, সে নিজেই 
বুঝতে পারত না কতখানি ভালবাসে সে, কিন্তু তার মনে 
হতে লাগল থে, সে ভালবাস্তে পারছে ন।। ইতিপৃর্কো 
সে আম্মীয়দের কাছ থেকে শুনেছে সংমাদের অত্যা- 
চারের কাহিনী, গলে-উপস্গাসেও পাডেছে ই একই কথাঃ 
মা বুনি কখনও মপত্রী- 
বিয়ের আগে যখন গে 
মন্তান বর্তমান, 


তাতে তার ধারণা হয়েছিল যে, সত্ম 
মন্তনকে ভালবাস্তে পারে ন। 
শুনল “ঘ, তার [মীর একটি » 
তখন মে সব লজ্জার বাধা কাটিয়ে বাবাকে বলল) বাবাঃ 
আমি বিয়ে করব না]? বাবা প্রথনট। অনাক হরে 
গেলেন, তারপরে বললেন)-পকন ? 


তাবা 


“আমাকে 
বললেন, 


অনুপম) কেঁদে ফেলল) বলপ, নি না শোকে বলবে, 
মংমা, সে আমি যইতে পারন না)? 

বাবা! এইবার তার ছুঃথ বুঝলেন) মেয়ের পিঠে হাত 
বুণিয়ে বললেন, কাদিসনে মাঃ হুপতি বড চাকুরী করে, 
স্বভাঁব-চররিঞ্র ভাল), তোকে স্বখে রাখবে । শ্বাডী, ননদ 
নেই, তুই হবি বাড়ীর গিনী, আর ছেলে মান্য করা? সে 
ত গৌরবের বিষয় মা) তার ছেলে যদি পশজনের অধ 
একজন হয় তাহলে তোর কত গৌরব বল্ত মা? 
অগ্রপম। কিছু বলল না। বাধা বলতে ল[গলেশঃ আর 
আমা বিষয়টা তি. তাতে হবে। পচাওর টাক। 
মাইনেতে আমি কিকৃই বা সামপাতে পারি। ছেলেদের 
পড়াশুনা আছে, সংসার আছে, বাড়ীর ভাড়া আছে, 
তোকে যে অপাত্রে দিতে হচ্ছে নাঃ এইটিই আমার 
ভাগ্য । 


অতঃপর অগ্রপমার ভুপতির মঙ্গেই বিয়ে হয়ে গেল 


- স্্রীরাজোশ্বর মিত্র 


ভূপন্ির বয়স বেশী নয়, বছর আন, গ্রথম বিয়ে হয় বাইশ 
বছর বয়মে। ভুপতঠিকে দেখেই অন্টপম!র ভাল লাগল-- 
স্বনর চেহারা, স্বাস্থাপূর্ণ দেহ, সেহপূর্ণ কোমল নুখের 
আাব। ভুপঠিও অন্ুপনাকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে এল 
_ গৌরকে সঙ্গে করে এনে নতুন? মায়ের হাতে সাপে 
অঙ্গপমা ছেলেকে দেখল) তাকে শা ভাল" 
মত কিছুই ছিল না। গৌরবর্ণ সুশ্রী ছেলেটিও 
শতুন মাকে ছেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল অন্তুপম। তাকে 
(দর্থ সুখী হল, চোখের 
কৌঁনে ছল মুছে ফেলে অন্তদিকে চলে গেল। 


দিল। 
বাপবার 


বুকে টেনে নিল ভুপতি » 


অঙ্গপমা খরপংগার বুঝে নিল। বোঝবার মত 
€ ১ 98849 এ 
(বাশষ কু ছল আঃ বড় বাছা, ঠাকুর চাকর দরোয়ান 
সবই রছেছে। এক বুড়ো পিমীম। আছেন, কিন্ত 


শাম মাএ আছেন দরনতরের পিকে তাকান্‌ না, পুভ। 


অন নিয়েই থাকেন অ্পমার যা, কাজ আটি হচ্ছে 

দাকীর দির খই কর অন্তপ্ী এই জিন্ষটাকেই 
১0 র্‌ 4 

শুর করোহন | গে তবে হল, বামীবানার কাজে টি 


আমল পেল কই? থেকও যেন শুন মাকে পেয়ে 
অগ্ত খেল তার কাছেই খাকে। 
অ্পমাও তার ঘের জ্রটি রাখল না। 
থাকলে গে যে অমস্ুষ্ট হত ত| নয় 


ভুলে গেছে, বিনরাত 
খোকা কাছে 
কিন্তু তার কেখল মনে 
ইহ, যে তার নিজের মন্তান নয় তাকে ঠিক নিজের ছেলের 
মত দেখবে কি করে? খোকার নাঁওয়া খাওয়ায় কিছুমাত্র 
অধও গে হতে দিত না, তাকে কিছুমাত্র অপাদর করত না, 
কিন্ত তবু যেন তার মনে হত, সে তাকে তালবাসতে 
পারছে না। এ ধারণ! যেন অন্ুপমাকে 'পেয়ে বসল, 
কোন উপায়ে কিছুতেই সে শান্তি পেল না। পেতেবে 
পেখল, তার পিজের বাড়ীর কাজে তার ভাইদের না ওয়ান 
খাওয়ানধ মধ্যে কেমন একটা আত্মায়তার সুর বাজত, 


৭০ বঙ্গগ্রী--৬ বর্ষ 


কিন্ত, এখানে সে সুর বাজে না। গৌর যখন তাকে 
মা বলে ডাকে তখন সে খুসী হয়ে তাকে কোলে নেয় 
বটে, কিন্ত তার পরেই তার মনে হয়, সেই তৃপ্তি সে 
পাচ্ছে না ছেলেকে কোলে নিয়ে। এ বাড়ীতে নিঃসঙ্গ 
জীবনে একটা অদ্ভুত ধারণা তাকে প্রতিনিয়ত পীড়া 
দিতে লাগল। এক'দণ সকালবেলা সে সোজা স্বামীর 
কাছে গিয়ে হাজির হপ। ভূপতি তখন খাসকামরায় 
অফিগের কাগভ-পত্র দেখছে । পর্দা ঠেলে অন্পমা 
ঢুকতেই অতিমাত্র ব্যস্ত হয়ে দাড়িয়ে পড়ল; বলল, 
হয়েছে কি, এমন সময় এখানে % 

অন্ুপম। মহজভাবে বলল, “হয়নি কিছু, তুমি রোজ 
কি কর তাই দেখতে এনুম 

+ও৮ তূপতি স্বস্তর নিঃশ্বাস ফেলল। তারপর 
কলমট। ফেলে দিয়ে একবার আড়মোড়া তেঙ্গে বলল, 
কেমন লাগছে তোমার অনুপম! ? 


“বেশ; কিন্ত কাগজের ওপর ছেলেমানুষের মত কালি 


ফেলছ কেন ?” 

“আমি কেলিশি ভূপতি হামতে হাসতে বলল, 
টা তোমার ছেলে ফেলেছে । কিছু তো বলবে শা 
ওকে, দিন দিন ছুষ্ট, হচ্ছে কেবল ।” 

অন্ুপমা চম্‌কে উঠল তামার ছেলে কথাটাতে। সে 
তাবতে লাগল, কেমন মহজতাবে ভূপাতি কথাগুলি বলণ, 
কিন্থু সে মেনে নিতে পারল কৈ? তার ছেলে 
পোকের চোখে সে তো তারই ছেলে, কিন্ত সে নিজে তো! 
ভাবতে পারে শা এ কথা ! আচ্ছা সব লঙ্জারু বাব! 
কাটিয়ে অগ্থপম। প্রশ্ন করল॥ -আমি তো ওর সংম। ?, 

প্রশ্ন স্তনে ভূপতি খাশিকক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর 
বললে, “২ম! কিন! জানি ন1, কিন্থ আমি শুধু জানি যে, 
তুমি ওর মা? 

অন্থুপমা। কি বলবে তেবে পেল ন1। স্বামীর এই 
বিশ্বাসের মর্ধযাদাকে মে অপনান করে এসেছে ভেবে তার 
বুকটা! তোলপাড় করে উঠল। একবার মনে করল; 
স্বামীকে এত বড় লঙ্জ|র কথাটা আর জানিয়ে কাজ 
নেই, কিন্তু সে নাকি আজ প্রতিভ্ঞ। করে এসেছিল যে, 
স্বমকে সে আজ মনের কথ! অকপটে খুলে বলবে-ইঃ 


[ ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা 


তাতে যে-শীস্তিই তাঁর কপালে থাক, তাই কোন রকমে 
সে মাটির দিকে চেয়ে বলল, “না না, তুমি ভূল বুঝেছ, 
আম তাকে ভালবাসতে পারি শিকিছুতেই : পারছি 
না” অনুপমা উচ্ছ্বসিত হয়ে কেঁদে উঠল, ছু-হ1ত দিয়ে 
মুখ ঢেকে রইল, বড় বড় জলের ফে।ট। আহ্কুলের ফাক 
দিয়ে গড়য়ে পড়তে ল/গল টেবিলে । 

ভূপতি শুস্তিত হয়ে গেল | একে হো সইস। এ-গমঙ্গে 
মে হতবুদ্দি হয়ে গিয়েছিল-কি বলবে তেখে পাচ্ছিল নাঃ 
তার উপর অনুপমার ক্রন্দন দেখে যে অবাক হয়ে তাকিয়ে 
রইল__খানিকক্ষণ কিছু বলতেই পারল না। তারপর 
উঠে এসে অন্ুপমারি কাধে হাত রেখে বলপ) অগ্গ! কি 
বলছ ?? 
অগ্থপমা উত্তর দিল না। 
ভূপতি ধারে দরে ক্রিষস্বরে 
গৌরকে তুমি ভাল্বায় না? 


বগপ, আিতাই কি 


অন্ুপম। আরও উদ্দাম 5 হদে কাদাতি লাগল । 


1. 


ভূপঠি বিউলিহ হয়ে উঠল ধারে ধারে চেয়ারে এখে 


বস্ল। মাবি। আগে আনব ভাবি, 


ভারপর বললঃ তি। হলে ওকে এঠ মহ বর বেন £? 


ছাহাতের ওপর 


অগ্পন! ম্বামার দিকে তাকাহিশ ॥ বললঃ আন মেয়ে 
মগ্রব। খত পড় পাষাণই হই না ছেলের অথহ দেখতে 
পাপ্রি না 

ভূপতি বুঝে উঠহে পারল আঃ অগ্নপন।) তাকে কি 
বোঝাতে চার! অন্ুপম। ছেলেকে আদর করে) খই করে, 
কিন্ত ভালবামতে পারে না। একি শয়ানক জটিল ব্যপার 
এবং এর সমাধ।নই ব। হবে কেমন করে ? 

অনুপমা কম্পিভকণ্জে বললঃ একট! কথা বিশ্বাম 
করবে ? 

ভূপতি উত্তর দিলে, “কি ? 

“তবে, এ কথা জেনে রেখ যে, কোন অশিষ্ট ব। 
অত্যাচার হবে না ওর ওপর। ধর্ম সাক্ষী করে বলছি) 
আমি ওকে ভালব!গতে আপ্রাণ চেষ্ট। করছি, কিন্ত আমি 
যে মত্মা-কি করে ওকে মায়ের মত ভলবামব ! 

ভূপতি কিছু বগল না। অনেকগণ চুপ করে রইল। 


আবণ--১৩৪৫ ] 


তারপর ধীরে ধীরে উঠে দায়ে বলল, চিল আমরা যাই 
এখান থেকে 1? 

এর" পরে .একটা! শিচ্ছেদ স্বাভাবিক । ভূপতির দিন 
বাইরে বাইরেই কাটতে লাগল। ও-দিকে গৌরকে 
আর অনুপম! কাছে কাছে পায় না। চ|করকে জিজ্ঞেস 
করলে মে দলে, বাবু বেড়াতে নিরে গেছেন।” স্বামীর 
অব্ডেলা অন্পমার এসহ হল। স্বামীর নীরবত। তাকে 
নিরন্তর পীড়া দিতে লাগল । গে বুঝতে পারল, স্বামী 
কি ঙেবেছেন। এই বারণায় তার অন্তর সন্কুচিত হয়ে 
উঠল। তিশি কি মনে কারন) সে গরীবের গেয়ে, টাকা, 
প্মা হলেই হল সে পরার, কিন্ব সে নাঁচ 
পর্দা উঠিয়ে 


হর এব 
নয়। অন্ুপন। আনার একদিন খাস্কামবার 
খরে টুল 
ভূপহি গস্থার বে অভার্থনা করে বলগঃ ভি) 
অন্ন একটা যারে বসল আনিকক্ষণ ছু'জনের 
রপবে অন্টপমাই আরম করল, 
শ্বাত কর এ? 


“পন কথা হাল শা হি 
*আম!কে কমি তাহলে বিং 
কাগজ্পঞ্ থেকে চোখ উঠিয়ে ভূপঠি বলল, কেন? 
এখাকাকে তা? হলে ছিশিরে নিলে কেন? 


এভিণিয়ে চো নিই নি)? সহজভাবে ভূপতি উত্তর 


দিল) একম্ব, "থাকার ওঠা কি আআ হঠাং মনট! কেন 
করে উঠল)? 
একথার উত্তর দিতে গিয়ে অঈপনার ঠোট কেপে 


উঠল। সে উচ্মৃমত হয়ে কেদে বলল, দেখ, অন্ত লোক 
আমাকে মনা! বলে গাল দিতে পাবে রি তুমি আমার 
স্বমী হয়েও কি এমন করে বলবে 2 

কথাটা বাস্তবিক বড হয়ে 


তাড়া- 


ভূপতি ব্যস্ত হয়ে পল, 
গেছে। এ-কম বলবার ইচ্ছা তার ছিব না। 
হাড় উঠে অন্পযার হাত চেপে ধরে বলল। আমায় 
মাপ করে। অন্তর! মত্যই অগ্ঠার হয়ে গেছে)? 

অগ্গপমা কিছু বলল শাঃ টেবিলে মুখ লুকিয়ে কাদতে 
লগল। 

ভূপত অস্থির |বে পায়চারি করতে লাগল। অনেক- 
শ্ণ পরে ভূপতি বললে, এঅন্থপমা ! তুমি না হয় কিছুদিনের 
জন্ বাড়ী থেকে ঘুরে এস)? 


সমশ্তা ও ৭১ 


অন্টপনা মুখ তুলে রঃ বলল “কেন? 


আমাদের পরস্পরের দরে থাক] দূরকার | 
“কি লাভ হবে? অন্থপন। প্রশ্ন করল। 
পুরে থাকলে আমরা হয়তো পরম্পরকে ঠিকভাবে 
বোঝবার অবকাশ পাব ।? 
অন্ুপন! খানিকক্ষণ টুপ করে থেকে বলল, তত” ভুলে 
আম[কে বাড়ীতেই পাঠিয়ে দাও, আমি আর এখানে 
থাকে চাই নে 
“তই যাও--ভূপতি বলল, “কিন্ত, আমাকে ভুল 
বোন ন। অন্থপমা, আমি তে|নার স্বামা, তুমি আমার স্ত্রী 
গৌর তোমার ছেলে, এর দেশি তুমি আর কি 
গৌরকে ভালবাসতে না পার, শুধু একটু বর কোরো ত 
শেষটার ভূপতির গল| ধরে এল, 
ল অপরাধীর নহ। 
খোকাকে নিয়ে গেল দাজ্জলিংঞ 


হলেই তার হবে)? 
অন্ুপন। তাকিয়ে রই 
অতঃপর ভূপতি 
আর অন্থপমা একলা গেল বাপের বাড়ী। ছুপতি হয় ত 
অন্থপমাকে কতকট। বুঝতে পেরেছিল তাই দূরে যাবার 
প্রস্তাব করল অনুপমা থে গৌরকে ভালবাসে তাৰ 
পরিচর ভূপতি পেরেছে, কিন্ত এই যে জদয়কে অবিশ্বাস, 
সংখা সম্ধন্ধে অনুপমার 
বিপরীত বারণ । ভূপতি ভেবেছিল, কিছুদিন দুরে 
থাকলে হয় ত অন্পপন। ঠিক বুঝতে পারবে, গৌরকে সে 
ভালবামে কি না, তাহলে আর কোনই শন্দেহ থাকবে 
নাতার মনে। আর অঙ্ুপমাও চেয়েছিল যুক্তি, শুধু শুধু 
মনের সঙ্গে ঘুদ্ধ করে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। 
দাঞ্জিলিং-এ ভূপতি খবর পেল অনুপমার ছেলে হবে। 
এ সংবাদে ভূপতি খুসী হল, কিন্তু অনুপমা শাস্তি পেল ন! 
এতকাল সে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিল, ঘেন তার 
সন্তান পা হয়, তা হলে সে হয়ত গৌরকে ভালবাসতে 
পারবে না। কিন্তু, তগবান্‌ তার সে ইচ্ছায় বাধা দিলেন। 
অস্ুপমার মনে হল সে পাগল হয়ে যাবে। অন্ধকার 
রাতে ছাদের উপর একলা বসে সে ভাবন্টে লাগল: 
স্বামীর কথা। গৌর এতক্ষণ অঘোরে ঘুমোচ্ছে তার 


বাপের কাছে, মে কেমন আছে কে জানে? অনুপমার 


হয় ত আছে, 


৭২ ও বঙ্গপ্রী--৬ষ্ঠ বর্ষ 


চোখের সামনে ভেসে উঠল গেই স্তুকুমার শিশুদেহ, 
আর মিনতিপুন চোখ ছুটি । হঠাৎ গৌরের জঙ্গ অন্থপমা 
ব্যথা বোধ কর্ধতে লাগল। এতদিশ পর্ধে সে 
বোবনার অবকাশ পেলো, গৌরকে যে মায়ের মত 
ভালবাসে কিনা। মারের ভালবাসা কি, এতপিশ সে 
বোঝে নি, তাই কষ্ট পেয়েছে, কিন্তু আজ সে বুঝল 
আপনর জদর [য়ে । কিছুদিন পরে মে হবে সন্তানের 
জননী, তার হৃদরে খে মাতৃন্সে উদ্বেপিত ছেয়ে উঠেছেঃ 
তাই দিয়ে থে আছ বুঝলে গৌরকে মে দুরে রাখতে 
পারবে না। যেন্সেছ দিয়ে সে আপন মন্তানকে ঘিরে 
রাখবে, মেই স্নেহ থেকে গৌরকে বঞ্চিত রাখতে পারে ন!, 
যদি পারত তা হলে অগ্রপন। নিজেকে নিজের অগ্চানের 
পারত না । আজ তার মনে 


ম। বলতে হল, এত 


বঙ্গশ্র 
উদয়ে বাদের উজ্জল দিবা, 
বিলায় আধার বাতি, 
এমন মান অনেক এসেছে 
গড়েছে বাঙালা জাতি 
বদের জীবন, বাহাদের প্র।ণ 
জাতির জীবনে এনেছিল বান, 
সাধ জাগে তাি খু'জিতে প্রনাণ 
তাই করি আনি-পাতি। 
কোথা বঙ্গের হেমথটে সেই 
চারু পল্পব-পাতি ? 


[২য় খণ্ড ১ম সংখ্যা 


দিন যাকে আপনার ভেবেছে, তাঁর কাছ থেকে সরে গিয়ে 
কখন গোপনে গোপনে যাকে পর ভেবেছে, তাকেই 
আপন করে নিয়েছে। আার মনে পড়ল, স্বামী 
মিনতি করে বলেছিলেন, - গৌরকে একটু যত কোরো, 
আজ গে ভাবল গৌরকে মে আদরও করতে পারে, 
অনাদরও করতে পারে, মায়ের মত অনাদর, কারুর 
কিছু বন্বার থ|কৃবে না মে অনাধরে। 

শিবিও অন্ধকারে তার ছু” চে|খ ছাপিয়ে নাবল অশ্রু। 
মেই অশবারায় তার সব কই্ট ধুয়ে গেল, নক্ষত্র-খচিত 
আকাশের দিকে চেয়ে নীরবে সে ভগবানের উদ্দেপ্ঠে 
অজন্ন গ্রাণতি পাঠাতে লাগল। 

পব্ধিনই' সে স্বামীকে খুলে 
মব কগ।। 


লিখে দিল তার মনের 


__ঞ্লীচণ্তীচরণ মিত্র 


শণ-ছ্যুতি মের খগ্ভোতের মম 
মিট্‌ মিট কঃরে জলি, 
শত জ্যোতিদ্*-জো|তি-কণা বুকে 
গরবেছে উচ্ছলি ! 
যে-পথে তাদের উড়ে উত্তব্বী 
প্রাণের কামণ] সে-পথে বিচরি। 
তাহাদেরি পৃত পদ-রেখ! ধরি? 
ধারা এ জাতির সাথী। 
বঙ্গের শ্রী এ পূর্ণ ঘটের ৃ 
কোণ! পল্পব-পাতি? 


ন্দীয়ার কথা 


জনসংখ্য। 

১৮৭২ খৃষ্টাব্কে প্রথম আঁদমন্তমারী বা জনমংগা-গণনার 
নিরম প্রবর্থিত হর । তারপর হইচ্ে আজ ন্ধি যতগুলি 
গণনার বিবরণ আমরা পাইতেছি, তাঁহার তুলনামূলক 
আলোচন| করিতে গিয়া হতাশ হইয়! পড়িতে হয়। কালক্রমে 
জনসংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি স্বাভাবিক নিয়ম । কিছ্তু নদীয়া, সেই 
স্বাভাবিক নিয়মের বাতিক্রম ঘটিয়াছে। এই সুদীর্ঘ কালের 
মধ্যে এইথানকার লোক-সংখা। বৃদ্ধিগাপ ত হয়ই নাই, বরং 
তাহা ক্রমশঃ ক্ষয়ের গথে চলিয়াছে। 

১৮৭২ খুঃ আদমস্তমানীতে লদীয়ার মঙ্ক পাইতেছি-- 
১৫,০০,৩৯৭ | এই বৎসর বথে-ভাঁবে গণনা করা হইয়াছিল 
বলিয়া হাণ্টার সাহেব উল্লেখ করিয়াছেন, ভাহাঁতে এই সংগা] 
অবশ্ত মোটেই নির্ভরযোগা বলিয়া মনে হয় না। হাণ্টার 
সাহেব তীহার নদীয়ার বিবরণী (1930050081 40৫01৮ 
91 8019”) গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, এই সময়ে 
সর্বপ্রথম লোক-গণনার নিয়ম প্রবন্তন করিতে গেলে 
ইছ।র উদ্দেপ্ত বুঝিতে না পারিয়া নূতন কর ধাধা হইবার 
আশঙ্কায় জনসাধারণ বিশেষ উত্তেজিত হইয়া এই প্রথার 
বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল।  এইথানকার কোন 
সুচতুর জমিদার, যুবরাহ্থের এ দেশে আগমন উপলক্ষো 
িষ্টাম্-বিতরণের লোভ দেখাইয়া অশিক্ষিত প্রজাবর্গকে 
কিয়ৎ পরিমাণে শান্ত করিরাছিলেন বলিয়া উল্লিখিত আছে। 
তথাপি, অনিশ্চিতের আশঙ্কা ও কুসংস্কারের বশে প্রথম বৎসরে 
অনেকেই প্রকৃত সংখা গোপন রাখিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেছ 
নাই। এই হিসানে প্রথম বসরের গণনার কোনও বিশেষ 
মূলা মাছে বলিয়া মনে হয় না। অবশ, আদমন্ুম|রীর 
প্রদত্ত সংখা যে, কোন বংসরেই ঠিক যথাযগ পাওয়া যায় 
তাহা নহে , জননাধারণের সততার উপরেই ইহার সতাত! 
অনেকাংশে নির্ভর করে, এবং কুদংস্কারের বা সাশ্রদায়িক 
স্বার্থের বশবর্তী হইয়া সত্য সংখ্যা গোপন করিবার বা বৃদ্ধি 


করিয়া দিবার সম্ভাবনা যে একেবারে নাই, এমন নহে। তা 
১৪ 


_ শ্রীবীরেন্্রমোহন আচার্য্য 


ছাঁড়া কাগজ-পরে সংখা-দঙ্কলনেও ক্রটি থাকিবার সম্তাবনা। 
ৃ্টান্ত-্বন্ূপে বলা যাইতে পারে, একই বদরের জনসংখা] 
গবর্ণগেন্ট প্রকাশিত বিভিন্ন রিপে।টে বিভিন্ন প্রকার করিয়া 
উদ্ধত হইরাছ্ে, যগ| _ 

১৯২১ খুষ্টাবকে নদীরার মোট ভনসংগা। ১৪১৯৫ ০,৯৮ 

(13070/] 1)19600009250605 ৮০], 01089) 
:৯২১ পুষ্টাঙ্দে নদীয়ার মে!ট জনসংখা1--১৪১৮৭১৫৭২ 
(19০00 00140105 00200005591, 1029) 

ন্ট শিরোনামাতেও এই প্রকার সংখ্যার পার্থকা 
অনেক আছে এবং স্গ্ষতাবে বিচার করলে উক্ত গ্রকার 
বছ সন্দেহের কারণ পাওয়া ঝাইবে। তংসন্ডেও ইহাই এক- 
মাত গ্রাপ্ুবা সংখা! এবং মোটামুটি ভাবে কাঁজ চালানর গন 
অনেকটা নির্ভরঘোগাও বলা বাইতে পারে | 

ইহার নয় বংসর পরে ১৮৮১ খুষ্টাদ্ের আদমন্মারীর 
সংখা! পাই- ১৯৬২৭৯৫) অর্থাং জনবৃদ্ধর হার শতকরা 
১০৮। বলাই বাহুলা, প্রথম বৎসরের সংথা! বিশেষ সন্দোহ- 
যুক্ত হওগায়, এই প্রকার তুলনার কোন মৃঙ্লা নাই। 

ইহার পর হইতে নদয়ার যোট জনমংপা! ক্রমশঃই হস 
পাইতে পাকে | নিয়ে ১৮৭১ খুং হইতে ১৯৩১ খুঃ পথ্স্ত 
জনসংখা!র «কটা মোট হিসাব দিলাম | 


১৮৭২ খুনে ১৫০০৩৯৭ (1) 
১৮৮১ রি ১৬৪২৭৯৫ 
১৮৯১ 5 ১৬৪৪১৭৮ 
১৯৪১ 5 ১৬৫৮২৮১ 
১৯১১১ ১৬১৭৪৬২ 
১৯২১ ২ ১৪৮৭৫৭২ 
১৯২১ ১৪২৯৬৩২ 


এই সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসরে নদীয়ার জনদংখা-বৃদ্ধির কথ! 
দূরে থাকুক, নিয়ে প্রদত্ত গ্রাফ-চিত্নের দিকে দুর্টিপাত করিলে 
দেখ] যাঁয় যে, যেরপ দ্রুতবেগে ইহা] ধ্বংসের পথে ছুটিযাছে 
তাহাতে এই জেলার ভবিষ্যৎ মন্বন্ধে শঙ্কিত হইবার কারণ 
আছে। 


৪ 


পূর্বে অবশ্ত নদীয়া জেলার আয়তন বর্তমান অপেক্ষ! 
আরও বিস্তৃত ছিল এবং ১৮৭২ ও ১৮৮১ খুষ্টাব্ধের গণনার 
সময়ে বনগ্রাম সবডিভিশন ছিল নদীয়ার অন্ততুক্ত। কিন্ত, 
সেইঙ্গন্য উপরোক্ত সংখ্যার হিসাবে কোনই & গগুগোল হয় 
নাই, কারণ এই ছুই বৎসরের সংখ্যা যথোপযুক্ত হিসাব 
নিকাশ করিয়াই নির্ধারণ করা হইয়াছে, তাহ। বলাই বাহুশ্য। 


৪] 


১২ 





বঙ্শ্রী-_-৬ষ্ঠ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা 


উপরোক্ত তালিকা হইতে দেখা যায়, নদীয়ার মধো 
কুষ্টিণা সবডিভিশনই সর্বাপেক্ষা অধিক জনবহুল এবং কুগ্িার 
মধ্যে কুটিয়া ও দৌলতপুর থানার বৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য । গত 
দশ বৎসরে দৌলতপুরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে শতকরা 
১৫৫ এবং ইহাই নদীন্বার মধ্যে সর্ববাপেক্ষা অধিক বৃদ্ধির 
হার। অবনত, সদর সবডিভিশনের অধীন নবদ্বীপ থানার 
শতকর| বৃদ্ধি দেখা যায় আর বেণী, 1১৭১ । 
তবে, এই বৃদ্ধির কারণ স্বতন্ত্র । 

মহাপ্রভুর জন্মভূণি, গঙ্গাতীববর্তী বাংলার 
একগাত্র তীর্থস্থান নবদ্বীপে বাংলার সর্বত্র 
হইতে সর্বদাই যাত্রীর সমাগম হইয়| থাকে এবং 
গণনার সময়ে তাহারা নদীম়্ার লোক-সংখ্যার 
ন্ত্ভুক্তি হইরা বাঁয়। এই হিসাবে উক্ত 
২খা| হইতে নবদ্বীপের স্থায়ী বাসিন্দার হাস- 
বৃদ্ধির পরিমাণ অনুমান কর! সহজ নহে। 

নদীয়ার মধো বরাণাঘাট সবডিভিশনই 
সব্াপেক্ষা জন বিরল এবং ইহার অধীনে এক- 
মাত্র শান্তিপুর ছাড়া চাকদহ, হরিণঘাটা, 
রাঁণ।ঘাট প্রভৃতি অন্থান্তি সনস্ত থাঁনাতেই গত 
দশ বৎসরে প্রভূত ক্ষয় ঘটগাছে। তন্মধ্যে 


রা 

রী 

রা 

এ 

১৪ 
০ ৃ ০১১১০৪৪৪ 4-22৮528 
১৮২১7) -৮৯ -৯১ *০১ -৯১ ১৯ স 
| খানার 
মানচিত্র । 


১৯৩১ খুষ্টাব্দের গণনা নু সারে বর্তমানে নদীয়ার মোট 
জনসংখ্য|-_ ১৫,২৯১৬৩২। নিয়ে ইহার বিশদ বিবরণ 


দিলাম | 
সবডিভিশন বর্গমাইলে সহর-গ্রাম জন-সংখ্া। বর্গমাইলে গত ১০ বঙ্দরে 
আয়তন নংখা! সংখা। জনসংখা! হাস, নুদ্ধি 
ফা 
কুষানগর মদর ৭২৬ ২ ৫৫৭ ৩৪৩৮৭ ৪৮7, 4৬১ 
রাণাঘাট ৪৩৮ ৪ ২৬৯ ১৯৮৭২৯ ৪8৪৪; ৩ 
কুষ্টিয়া ২৫৭ ২ ৬১৭ 8৫8২৪ ৬৯৯; 1৩৩ 
মেহেরপুর ৬২৬ ১ ৩৮৪ ০৩৯৩২ ৪৮৮; শ৪৫ 
চুয়াডাঙ্গ। ৪৩৭ ৩৭৪ ₹১৩১৬৪ ৪.৮: 8 
নদীয়। ২৮৮১ ৯ ২০০১১৫২৯৬১২ ৪৩১ 4২৩ 
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হরিণঘাটা ও চাকদহ থানাতেই ক্ষয়ের হার 
সর্াপেক্ষা অধিক । 
গত দু বারের গণনার নদীয়ার মহ্বুমাখুলির অস্তর্গত 
থানাগুলতে কি পরিমাণ জনসংার হাস-বুদ্ধি ঘটিয়াছে। 
সাহার একট| মোটামুটি হিসাব এইখানে দিলাম । 


১৯১১-২১ ১৯২১-7৩১ 
মদর নহকুম! পর্যান্ত ১* বৎসরে পর্যন্ত ১* বৎসরে, 

শতকর! হস-বুদ্ধি শতকরা! হাস-বৃদ্ধি 
কাণীগন্জ খান! ১০৭ ১২৩ 
নাকাশিপাড়। , ৫৮ + ৭৩ 
কৃষগঞ্জ ২৩ ১২ 
হাসথালি * ১১৯ _ ৮ 
কৃষনগর * এ বড 4৫1৭ 
চাপড়» 4.৬ 
নবদীপ 4১৭১ 
রাগ।ঘাট মহকুম। 
শষ্রিপুর খানা ৬২ + ২৮ 


আঁবণ--১৩৪৫ ] 

১৯১১-২১ ১৯২১-৩১ 

মদর নহকুমা ্ান্ত ১* বংসরে প্াস্ত ১০ বসার 
ূ শতকরা হাস-বৃদ্ধি শতকরা ত্রাস-বৃদ্ধি 

রাণাঘাট ৮ ৬৬ ৪২ 
চাকদাহ », ১১২8:8 ১০৭ 
হরিণঘাট। », -১৬৬ 
কুষ্টিয়া মহকুম! 
কুষ্টিয়া থানা ১৯ ২:8৭ 
মিরপুর ৮, ১২৫ 1২ 
ভেড়ামার। ৮৬ 
কুমারথালি ১, 7১৬ ০১৯ 
খোকসা » +১২১ 
দৌলতপুর ,, ৩৩ +১৫ 
মেহেরপুর মহকুম| 
করিমপুর ১১৭ 4. ৬৫ 
গাঙ্গনি থানা ২৫ -+ ৩৬ 
মেহেরপুর ১») ২১৩৮ 7১৪৪ 
তেহট ১.3 ৯৪ 4675 
চুাডাঙ্গ! মহকুম। 
চুয়াড।ঙ্গা খান! ১২১ ৫ 
আলম ভঙ্গ! , _ ৯ + 5৪৫ 
দামুরহদ। ০১৪২ _ ১০৬ 
জীবননগর +) ১৭ ৩ ২১২৪ 


দক্ষিণ পার্শস্থ অগ্ক ও হাস-বৃদ্ধির চিহ্নগুলির দিকে দৃষ্টি 
পাত করিলেই নদীয়ার ক্রঙ্গঞিঞ্জ গ্রাম গুলির অবস্থ। অনেকটা 
অনুমান করতে পার! যাইবে । অবশ্, গত দশ বংসরে 
(১৯২১--৪১) জনসংগ্য। ঘংকিঞ্চিত বৃদ্ধির দিকেই চলিয়াছে 
বটে, তবু এখন৪ পূর্বেকার সংখারহ সমান হয় নাই। 
(গ্রাফ-চিন্ দ্রষ্টব্য )। 


গণনার প্রস্ত সংগ্যা 


কৃষি ও কৃষক ৭৫ 


আমাদের একটা সাধারণ ধারণা আছে যে, পল্লীবুল 
দেশের অবনতির একটি প্রধান কারণ, জনপাধারণের পল্লী 
ছাড়িয়া সহরবাদী হইবার উনুখতা। অর্থাৎ, নূতন নূতন 
পল্লার পল্লীস্রী ত্রষ্ট করিয়৷ সম্পদশালী সহর গড়িয়া উঠিতেছে 
এবং পল্লীর জনসংখ্যা যেরূপ ক্রু ধ্বংসোন্ুখ সহরবাসীর 
সংখ্যাও সেই অনুপাতে ক্রমবদ্ধমান । অথচ, নদীয়ার আদম- 
সুগারীতে ইহার বিপরীত ফলই দেখা যাইতেছে । এই 
গ্রেলায় ননটি মাত্র সহর আছে এবং সেই সহরগুলির জন- 
সংখা পধ্াবেক্ষণ করিলেও দেখিতে পাইন, একমাত্র নবদ্বীপ 
ও রাণাঘথাট বাতীত সকল সহরেই জনসংখ্যা কমিয়া 
যাইতেছে । 

আরও একটি কথা -নদীয়ার জন-স্বাস ঘটিলেও বাংলার 
বাহির হইতে পেটের দায়ে আগত অর্থান্বেধীর সংখা] ক্রমশই 
বৃদ্ধিগ্রপ্ত হইতেছে । ১৯১১ সালের রিপোর্টেই নদীয়া 
বিদেশীর সংখা হিন্ুস্থানী ১৯৫৮৯, উড়িয়া ৮৪৮ ও অন্তান্ত- 
ভাষা ভাষা শহাধিক। 

বল! বাহুলা, গণনার সময়ে ইহারা সকলেই নদীমার 
ভনসম্টীর অন্তভূক্ত হইয়া গিয়াছে । সুতরাং সর্ববদিক্‌ 
বিবেচনা করিনা দেখিলে, নবীরায় প্রকৃত নদীয়াবাদীর সংখ্যা 
হইতেও যে, আরও ভ্রতগতিতে ক্ষযের 
পথে চল্য়াছে, ভাহাতে মার সনোহ নাই। 
মোটামুটি জাবে ইহাই এখন নদীয়ার জনসংখ্যার অবস্থা । 
ভবিষ্যতে ইহ!কে জাতি, ধশ্ম ও শ্রেণীগত ভাবে বিশ্লেষণ 
করিয়া এই ভয়াবহ পরিস্থিতির সঙ্গত কারণ অনুসন্ধান 
করিতে চেষ্টা করিব। 





কৃষি ও কৃষক 


**রেলগাড়ী, মোটরগাড়ী। এরোন, বৈছাতিক আলো, বৈহঠক পাঁথা, রেডিও, বেতার, সিনেমা, খিয়েটার প্রভৃতি বিলামিতার উপকরণ 
মানবসমাজে বিদ্যমান ন। থাকিলেও মান্ধুষের পঞ্ষে শান্তিময় জীবন অতিবাহিত কর। সম্ভব হইতে পারে বটে, কিন্তু কৃষি ও কৃষকের অবস্থা 


সন্তোষজনক ন। থাকিলে, মানু-মর অস্তিত্ব বঞ্জায় রাথা পাও ব্রেখকর হইয়। থাকে । এই হিসাবে বল! যাইতে পারে 


যে, কৃষি ও কৃষকের 


অবস্থ! যধন পতিত হইতে আরম্ভ করে, তখন তাহ।র উন্নত করিতে হউলে ষদি নাপবসনাজ হই রেলগ়ী, সোটরগাড়ী, এঝোলেন, বৈদ্াতিক আলে 
পরসুতি বিলাসের উপকরণের বিলোপ সাধন করবার প্রয়োজন হয়, তাহাতে পরাস্ত পঠাগুখ হইলে চলিবে না ।.., 


০ 


জীবন-চিত্র 
বিশ্বকর্্মার ছুটি 


দেশে যাওয়া 


বিশ্বকর্মা লঙ্কা ছুটি লইয়া ফেলিয়াছেন। 

চাকরীর উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়াই এবার ছুটি লইয়াছেন। 
কাহাতক আর থাটিতে গাঁরা যার? তিনিও মানুষ, বিশ্রাম 
করিবেন না, এ কোন দেশী কথা? 

বার্ত। বড় অভিনব !-একটাঁনা কয়েক বছর চাঁকরী 
করিডেছেন, পৃভা ও বড়দিনের ছুটি ভিন্ন বড় ছুট লইবার 
অন্ভাস নাই-এবার বিশ্রাম করিবেন ভাবিয়াই ছুটি 
লইয়াছেন। তবে, কিছু দীর্ঘ দিনের ছুটি, তাই হঠাৎ শুনিলে 
চমক লাগে ।--এ কি কথা শুনি আজ মন্থরার মুখে ।?-- 

বাঙ্গীলা কি অবদর যাপন করিতে জানে? তাঠার। 
চাঁকরীতে লাগিয়া থাকে জেকের মত--টানিয়া ছাড়াও 
দেখি, নুন বাঁ চুন বিনা? 

এ ক্ষেত্রে ধরিয়া লওয়া যাক না কেন যে কিছু চুনের মাত্া- 
ধিকা ঘটিয়াছে, মানে, অত্যধিক পরিমাণ থাটুনীতে বিরক্তি 
ধরিরাছে ? হা] বাঙ্গালী কোন দিন সোনা বুঝ ধুঝিবে না) 
সরল কথার পিছনে গতার থট' আছে ভাবিয়া বসি 
বাকিবে। 

ফেনহই বা থাকিবে না? চাকরী আর বাঙ্গাপা, 
বাঙ্গালা আর চারা, বাঙ্গালী ছাড়া চাকরী নাই-ট|করী 
ছাড়! বাঙাল নাই--যন্বন্ধ কেমন? না, চুক আর 
লোহা-_ 

ব্যবসা-বাণিজ) ৮1ই১-শিল্পকলা, কুষি বিজ্ঞান ভারত 
ছাড়িয়া সাগর-পারে পনায়ন করিঝাছে বহুকাপ»- বাঙ্গালীই 
ভাড়াইয়াছে--এক্জন বাঙ্গাণা প্রাণপণে একটা! প্রতিষ্ঠান 
গর্ডিয়া থাড়া করিল তে1-দশঞন বাঙ্গালী লাগল কোমর 
বাঁধিয়া, দীড়াইল সেটা পণ্ড করিতে,__বাংলায় কি টিকিবে? 
কে টিকিবে? কেমন করিরা টিকিবে? বাঙ্গালীর জন্যই 
বাংলা গেল 1-- 

কাজেই, আঁজ চাঁকরী ভিন্ন গতি কি? ড্রাক্ষাফলের মত 


_-প্রীবিজনবাল! দেবী 


চাঁকরী ভালে ডালে ঝুলিতেছে) নীচে উল্লশ্ষন-শীল বাঙ্গালী 
প্রাথপণে ডাকিতেছে, কই চাকরী--কোথা চাকরী ।_ চাতক 
যেমন জল-বিন্দুকে কে 1 

যাক-যাক্‌, এ সব বাজে অবান্তর কথা পাড়িয়া শেষে 
বিশ্বকর্মাকে হারাইয়া ফেলিব কি? 

না, ভয় নাই, বিশ্বকম্মা দিবা স্বগ্রভামণ্ডল-মধাবভী হইয়া 
আছেন। 

সাজ সাজ রব পড়িয়া গেল। সব-শুদ্ধই সাজিল। 
পূজার ছুটির পরে সরোজ, সুধীর ফিরিয়| বোর্ডি-এ থাকিবে । 
ফণা ম্যাটিক পধান্ত পড়িয়া হয়রাণ হইয়া গিয়াছে, অতএব 
পড়া শেব,_ছুটির পরে রাঁজসাহী যাইবে নুতন চাকরীতে। 
এইথানে বল দরকার, অহি, কমল, সুশান্তর প্রকৃত নাম ফণা, 
সরোজ, সুধীর । 

শোনো শোনো, এবার বাড়ী, বুঝলে, বাড়ী !-£ 

চিসংবাদ?- 

-হুসংবাদ ? সে আনার, তোমার নয়-- মা করে 
হাওয়া খাওয়া চল্বে না, বাহাদুরি চল্বে না, আমার উপর 
চোট-পাট চল্বে না, বুঝেছ? এবারে ট্রেনিং কলেজ, বৌ সেজে 
থাকুতে হবে? 

আচ্ছা 

শ্বতুর-বাড়া মেয়েদের, ট্রেশিং কলেজ--বিবাহের পরে 
সেখানে কিছুদিন না থাকিলে শিক্ষ। সম্পূর্ হয় না। সুচির 
খুব অগ্ন বয়সে বিধাহ হইয়াছে-নিবাহের বছর দুই পরেই 
বিশ্ববন্মার কর্মস্থান।- পূর্বাবঙ্গবাসীদের বিদেশের বাসা 
দেশের লোকেই বোঁঝাই থাকে,--কেহ সহর দেখিতে, কেই 
চাকরী খু'জিছে। দলে দলে য।ঠায়াত করেন নিতান্ত বালিকা 
বম়দ হইতে গিন্নীপন! করিয়। এবং লোকের সুখ্যাতি পাইয়। 
স্বরূচির মনের কোণে কিছু গর্বও আছে যে তিনি একজন 
পাকা গৃহিণী, কিন্তু হায় !_দেশের বাড়ীতে পদার্পণ-মাত 


চারিদিক হইতে শোনা যায়-_-'ছোট বৌট1 কোন কর্্ের 
নয় |, 


শ্রাবণ--১৩৪৪ ] 


সুরুচির পিতার মতবাদ একেবারে প্রাচীন-তন্ত্ের ৷ 
সব মেয়ের বিবাহই ভিনি বিপুল একানবর্তী পরিবারে 
দিয়াছেন এবং বিশ্বকর্ণা অত অল্প বয়সে সুরুচিকে 
বিদেশের বাঁসায় লইয়! যাওয়াতে অসহ্ষ্ট হইয়াছিলেন। 
মেয়েদের বাঁপের বাড়ী বেশীদিন থাকার পক্ষগাতীও তিনি 
মোটেই নন, ছৃ'ব্ছর পরে একমাঁস যথেষ্ট, নিজে উদ্লোগ 
করিয়| মেয়েদের শ্বশুর-বাড়ী পাঠাইয়! দেন। 

স্থরুচির ট্রেনিং কলেজে যেটুকু শিক্ষা হইয়াছিল, সেট! 
স্থায়ী বটে !-_জায়ে ভাঁে অত্যন্ত ভালবাস], দেশের বাড়ীর 
উপর গভীর টান--বিশ্বকর্ীর চেয়েও বেশী । তবে, অকন্ধা 
ঝলিলে আত্মম্মানে আঘাত লাগে বৈ কি-- 

বাধ ছীদা আরম্ভ হইয়া গেল। স্ুরুচির একান্ত সাধ 
নৌকায় বেড়ানো ও পুতুল-নাচ দেখা,__বিবাহের পর একবার 
মাত্র দেখিয়াছেন, আর স্থবোগ হয় নাই এবং ও-জিনিষটা আর 
কোথাও দেখা যায় নাই । 

বিশ্ববন্্( একবার শ্বশুর-বাড়ী দেখ! করিগা আিবেন 
নিশ্চস- তিনি দেই চেষ্টায় আছেন। 

হেনকাঁলে দ্বিজেন অ!লিয়া উপস্থিত 

একি রে? কি? 

কিছু না- এমনি, আমিও খাব জামাইবাবু, অ।পনার 
মঙগে--? 

বেশ বেশ? চল্‌ 

পরের দিন পিতার এক পত্র আপিল 
পরম কল্যাণবরেধু- 

তুমি যাইবার আগে 'অবশ্ত আমার গঙ্গে দেখা করিয়া 
যাইবে) অন্তথা না হয়, অলুবিধা না হইলে শ্রমতীকেও 
আনিবে, কৰে 'আদিবে জানাইলে ষ্টেশনে বন্দোবস্ত রাঁথ। 
যাইবে। অপর সংবাদ, শ্রীমান্‌ বীরেনের বিবাহ উপলক্ষে 
৪, গোপু আজ ছুই মাস যাবৎ লেখা-পড়। ছাড়িয়া দিবারাত্র 
ছৈ-চৈ লইয়। থাকে, সরঘূ বার বার উপদেশ দেওয়াও কোন 
ফল ইয় নাই। তাহার কথ! উহারা লা শোনায় আমি 
অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলাম, এই জগ্ক কয়েক দিন হইল 'আমি 
শমান্‌ গোপুকে উত্তমরূপ গ্রহার করার সে সত হইয়াছে, 
কিন্ত হুন্তুর পরিবর্তন হন নাই-উপরস্থ সরযূর সহিত 
চটাচটি করার অস্ত তাহাকে গুরুতর প্রহার করিয়াছি,_ খুব 


জীবন-চিত্র পণ 


সম্ভন, সে তোমার তথায় গিষ্নাঞ্ছে, তুমি পত্রপাঠ তাহাকে 
রওনা করিয়া দিবে-বদি ন| আইসে, তবে তাহার অনৃষ্ট 


বিশেষ কষ্ট আছে। আমার আশীর্বাদ তোমরা লইবে। 
ইতি- 


স্ুরুচি চিঠি পড়ি হাপিয়! গড়াগড়ি !-বাবা কি ছন্দর 
লিখেছেন। হ্যা রে, গুরুতর প্রহ্থার খেয়ে এলি_দেখে কিছু 


বোঝ! গেল নাতো? এখানে এলি বাব! ভানলেন কি 
করে? 


ষ্টেশনে দীনেশবাঁবুর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল 1? 

বিশ্বকর্মা বলিলেন, 4 এই করে এসেছ তুমি? তয় 
নেই আমি লিখে দিচ্ছি তাঁকে 

দেড়টার গাড়ীতে দ্বিজেন আবার বাড়ী চলিল, "না 
বাবাকে বিশ্বাস নেই-বাড়ীই যাই । 

তার পরে চিঠিতে জানা গেল_দ্বিঞ্জেন বাড়ী গিরা 
পিতার হাছে পায়ে ধরিয়া মাপ চাহিয়াছে | তিনি বলিয়াছেন, 
“আমার কাছে কি, তোনার দিদির কাছে মাপ চাও--” তখন 
পরম খুলা-মনে দ্বিজেন বাড়ীর ভিতর গিয়া দূর হইতে ডাকিরা 
বলিরাছে, 'ছোড়দি মাপ্টাপ্‌ করনে কি না বলো), 

দ্বিজ্জেনকে দেখির়াই দিদি আকাশের চাদ হাতে পাইয়া- 
ছেন, আর মাপ! 

বিশ্বকন্মা বপিলেন, 'প্রাণ্থে তু যোড়শে বর্ষে পুত্র 
মিএবদাচরে২কতীার সে সব নেই 

শ্থরুচি বলিলেন, “বাবা ছেলে মেয়ে কাউকে গ্রহ করেন 
না--এক ছোড়দি ছাড় ।' 


“নানান দেশের নানান ভাষ। 

বিনে স্বদেশী ভাষ পুরে কি আশা"? 
গোষ্াশন মানে দেশ--ই্টামার মনে বাড়ী-টাকা ময়মন- 
সিংহের ইজারা করা মহল। “আপনি কোথা যাবেন? 
টাকা !- মাপনি ?- ময়মনসিং 

রেল হইতে নামিতে না নাদিতে এবং ভোরের আলোকে 

্ামারোদেশে বাইতে--এই যে'_'ককে এলেন?” 'বাড়ী 
যাচ্ছেন? “বেশ বেশ”--“কদনের ছুটি? ভাইনে বায়ে 
সামণে পিছনে অবিরত প্রশ্ন-তরঙ্গ তুমি কোন্‌ দিকে 
চাইবে? কার কথার উত্তর দিবে? 
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--আজ্ঞে_ ছোট কর্তী অনেক কাল পরে দেহি”, 

-হ্থ্যা ছমির ভাই-তুমি কোথেকে 7 

__উিত্তর--উত্তরে আছি-্ভাড়টা বচ্ছর পরে বাড়ী 
আইলাম, ইষ্টিমারে কথা কমু অনে__টিকিটটা নিয়া 
আহি "আগে, 

বিশ্ববন্্া বলিলেন, 'আঃ, কতদিন পরে দেশের কথা 
শুন্ছি। 

--বাড়ীতে আম্তে হয় বছরে একবার_না এলে সব 
অচেনা অচেন। মনে হয়ঃ দেখ এরা কত ভালবাসে-শাল- 
বাস্তে জানে- দেশের মত কি আর কোথাও ? 

সারি সারি ট্টামার নদীকৃলে দাঁড়াইয়া ধূমোদিগরণ করি- 
তেছে_- পদ্দার চেহারা দেখিবার যো নাই। 

কেবিনের ভিতর ভয়ানক গরম। অথচ, গোয়ালন্দ পা 
দিয়াই বৌ হইতে হয়-শেষে কি হঠাৎ কোন শ্বশুর, ভান্ুর 
দেখিয়া ফেলিবেন, বৌ খোলা-মাগায় বাহিরে ঘোরা-ফেরা 
করিতেছে ?--সে বার্ড। কাহারও অগোচর থাকিবে নাযে ! 

ভোরের ঠাণ্ডা বাতাস, আশ্বিন-শেষের নদী কূলে কৃলে 
ভরা, মনে মনে অনেক বিচার-বিতর্কের পরও কেবিনের ভিতর 
থাকা সম্ভব হইল না। রেলিংয়ের ধারে ডেকের উপর 
বদিতে হইল। 

বিশ্বকর্মা বলিলেন, 'গৈরিক-বসনা পদ্দা/নদী 1” 

সুচি বলিলেন, পদ! নদী নয়--নদ, মহাঁপদ্ নন |” 

_আপনি কোথা পেলেন এ বাসা ? 

_মিহাভারতে-পড়ে দেখো- পদ্মাবতী নদী কোথাও 
পাবে না, কিন্ত একি সর্তিই পল্প ?, 

না ব্র্গপুজ, পন্মা, যমুন। একসঙ্গে মিশেছে |, 

স্টীমারপথে স্পষ্ট দেখা যাঁর যেখানে পঞ্স।-ঘধুনার সংমিশ্রণ 
-একদিকে মিশ কালো স্বচ্ছ অল স্থির যমুনা, অপর দিকে 
গৈরিকবর্ণা বিপুলতরঙ্গমরী পদ, মিশিয়াও মেশে নাই-_ 
মিলন-রেখাটি স্পষ্ট করিয়া দাগ টানিয়া বাখিয়াছে, একাকার 
হইয়া যায় নাই। নিজ নিজ বৈশিষ্টা ও স্বাজ্জা বজায় 
বাখিরা বহিয়া! চলিয়াছে--আশ্চর্যয বপ--আশ্যধ্য দর্শন | 

স্যোদগ্ের আগে ট্রাগার ছাঁড়িল। 

জোর বাতাসের ঝপ্টায় কিসের পদ্দাগুলি আ[ছড়া- 
ইতে লাগিল, ছ্টীমারের লোকেরা তাড়াতাড়ি সেগুলি তুলিয়া 


[ বয় খণ্ড, ১ম সংখ্যা 


বাধিয়! দিয়া গেল। তখন হইতে ধাতাস ডেকের উপর 
বহিতে আরম্ত করিল। 

বিশ্বকন্মী বলিলেন_-“এই বেল! খগড়া যা করাঁর করে 
নাও-বাঁড়ী পৌছে ও কাজটা কিছুদিনের জন্ বন্ধ রাখতে 
হবে ত? তোমার দিন কাটবে কি করে আমি তাই ভাবছি। 

-তোমার ভাবনার দরকার নেই ।? 

-নিশ্র আছে- ধর্ম সাক্ষী করে তোমার সব ভার 
নিয়েছি--ভাববো না? বাড়ী গিয়ে তোমা দশ। মনে করে 
আমার যা হাসি পাচ্ছে_; 

--হাসি পাচ্ছে? 

--৩১না না তুল বলেহি--ভুল বলেছি--কাক্সী-- 
কাম। পাচ্ছে, মনে আজকাল কি হরেছে আমার--একট। 
বলতে আর একটা বলে ফেলি_ 

অকুল জল-পথে ষ্টামার ছুটিয়াছে। লোকজনের ব্যস্ততা 
ও চঙ্গা-ফেরা কমিমা গিয়াছে যার যর মত আস্তান! গাড়িা 
বসিয়াছে ॥ স্টেশনের যাক্জীরাও ডেকে আসর জমাইয়াছে । 
আদুরে (ফিমেল ও মেল্‌ ইণ্টার ক্।স পাশাপাশি, তাহার ধারে 
স্টামারে কোনের দিকে রেপিংয়ের কাছে সতয়ঞ্চি পাতিয়া 
জন আউ-দশ লোক খুব আরাম করিয়া বসিরা মজলস্‌ 
করিতেছে- ইহারা উত্তর-ফেরৎ_ অর্থাৎ দেশে অভাব- কষ্ট, 
খাইতে ন| পাইয়া কেক বছর আগে উত্তরে চলিয়া গিয়।ছিল, 
সেখানে বেশ ভর্গঈল কাটিরা চাষবাস করিরা অবস্থ। ফিরাইয়াছে, 
কেহ কেহ সেপানে বাঁড়ী-ঘর করিরা রহিগা গিয়াছে, কেহ বা 
দেশে আনাগে!না করে স্ত্রাপুল্রকে দেখিতে কিংবা লই] 
যাইতে আসে । জিজ্ঞাসা কর, জারগার নান বলিবার অভ্যাস 
নাই, কোথা থেকে এলে? উত্তর থেকে” 

বিশ্বকম্ম। বলিলেন, “দেখ কি আনন্দ ওদের-- অনেক দিম 
পর বাড়ী বাচ্ছে কি নাঃ 

-আমরাও যাচ্ছি _ অমন আনন্দ আমাদের কই'_ 

--সেটার একট1 কারণ-_মানে, তুমি যদি বাড়ী থাকতে 
আর আমি এই রকম আনেক দ্রিনপর যেতাম--ঠিক ওদের 
মতই হত-তার চেয়ে বেশী মনে হত, পদ্মান ঝাপ দিয়ে পড়ে 
সাতরে যা, কিন্তু সে কি তুমি বুঝবে ? তুমি আমার দোষই 
দেখ-_ গ্রাণট। দেখ লে না -? 

--আচ্ছ!-এখন চুপ কর।' 


শ্রাবণ--১৩৪৫ ] 


বিশ্বকর্ধা কি একদণ্ড বসিয়া থাকিতে পারেন? এক 
বর উঠিয়া থুরিয়া বেড়ান) চেনা জানা পোঁকের সঙ্গে আলাপ 
করেন, আবার বসেন। হাওয়ার ঝ।পটায় পিগারেট ধরে 
না, তখন কা1বিনে ঢুকিন্ডে হয়। 
লোকগুলির গারে সাফ ছিটের ফতুয়া, কোরা ধোলাই 
নৃতন ধুতি পরা, কাধে নূতন গামছা, মাথার তেল চক্চকে, 
চুলে টেরি কাটা, একান্তননে নিজেদের মুখ -ছুংখ ৪ কঠোর 
অভিজ্ঞতার কথা বলিতে ও শুনিতে ব্যস্ত | 
কয়েক জন এক জোড়া নূন তাপ বাহির করিয়া 
খেলিহে বসিলঃ খেলা জানে ন। ভাল, উৎসাহেই অন্ঞতা 
ঢাকা পড়য়াছে । ছুই জন গলা দিলাইর। গান ধরিল- 
ও নাঝি নে ভাই, ভিডাও তোমার নাও 
মোনার বু ক।ন্দ আমার একবার দেখা! যাও - 
ভিডাগ তোমার ন1৩-- 
বন্ধু কান্দে থটে£ পারে বন্। আর্পা। চুলে 
উগাল গাথল কহে নদী বুধ চৈদদের জলে 
ভাই রে-ভিড়াও তোমার নাও। 
দুইজন রংচংয়ে টিনের সুটকেস হায়-তবলার মত 
বাঁজাইদ্না গানের ভাল দিতেছে, গানের শুর গভীর ও উদাস, 
ঝড়ো বাঁতাস, ঢেউয়ের কল্পোল, ষ্টানারের বাণীর হৃঙ্ক'র গানের 
সঙ্গে মিশিয়া থে অস্ফুট সুর-পঙ্গতি স্ষ্টি করিয়'ছে, সেই 
বিচি প্ররুত ভাটিয়াশী স্থুর কোন রেকডে, কোন 
রেডিয়োতে বাজিতে পারে না, জলপণে যাঁছার উৎপত্তি ও 
বিকাশ, স্থলে তাঁহা ফুটিবে কি করিয়া? 
বিশ্বকন্মা হাতের উপর চিবুক রাখিয়া গভার মনোযোগের 
সহিত গান শুণিতেছেন, বিখ্যাত ভাগাকুলের এফ ভাগাধর 
্টমাবরের আরো হী, তিনিও নভেল ফেলিণা থান শোনায় মন 
দিয়াছেন। 
আরিচ|, নগরবাড়ী ছাড়াইঘাহছে 'অনেকক্ষণ। এবার 
একট! ষ্টেশন দেখ! ধিল। ক্রমেই তটভূমি কাছে সরিয়া আসে, 
থাড়া সবু্জ পাড়, ধাত্রীরা ট্রাণারের মাশায় ধড়াইয়া আছে, 


দলের একটি অল্লবয়পী ছেলে আসিয়া ডাকিল, “ম মামু 


ইষ্টিশান আইল--ঃ 


কেহ তাহার কথায় কাণ দিল না । 
সশব্দে ্টামার ভিডিল, কত যাঁতী উঠিল, নামিল, মেই 


জীবন-চিত্র | ৭৯ 


গোলমালেও তাহাদের হম্মরতা ভাঙ্গিল না, গানের জর এখন 
নামিঘাছে, গারকেরা গুণ-গণ করিপ! গাহিতেছে-, 

ছেশেটি আবার ডাকিল, “ভ--চাচা, অ-মামু, আরে 
নাম না, ইষ্টিমার ছাইর! দিব ষে_ 

গাঁয়কেরা চোখ বুজিনা আছে, চোখ চাহিল না, উত্তর 
দিল না, একজন বাদক ভরানক বিরক্ত হইরা ধনকাইয়] 
উঠিল, “দেয় দেবে, তোর কি? বাঃ, দেক্‌ করিস্‌ নাঃ 

ছেলেটি রাগিয়! মুখ ভারি কররা সরির়! গেল । 

একটু পরেই ষ্টামার ছাড়িয়া দিল, স্ুরুচি মনোবে!গ 
ভাঙগিয়া বাস্ত হইয়া বলিলেন, “সিহা ওরা নামলে না? 

“নিরহীরা বাহিক গত মম্বপ্ধে চিরদিন উপ1সীন, 
বগা 

শষথ! কি? 

“থা এই শন্মা, 

“শব্ধ! নন কমা, কিন্কু ইনার ছেড়ে দিলে, ওরা 
কি করবে এখন? 

“আর কি করবে? 
বিশ্বকর্মা বড় খুসী! 

এমন সময় হঠাৎ এক গায়কের হুল হইল, বোধ হয় 
বাশীর গঞ্জানে, সচকিত হইয়া! চোখ চাহিয়া]! বলিল, এএ কিঃ 
এ কোন্‌ ইষ্টিশান? 

তট-ভূমি তখন সরিরা যাইতেছে, অপর এক ঝাত্রী 
বলিল, “মারাইলে” (আরালিয়া)_ 


গানের ধাক।! সাঁমলাক এবার | 


-'অ।-আমামরা যে এইখানে নামৰ ! অ--চাচা, 
কওন|কি করি? সারেংরে কমু? 

দেই যাত্রীটি বলিল, “অনেক দূর এসেছে, সারং এখন 
স্টাম/র লাগাবে না, 

তখন সকলেরই চৈতন্বোদয় হইয়াছে, 'আআা, উপায় কি? 
করি কি? বেলা বারোডার আগে বাড়ী ষাওনের কথা, 
এড| অইল কি? 

এবার সেই ছেলেটি আমিয়া একটু জোঁরের সঙ্গেই 
বলিল “বাল অইচে, তিনবার ডাকলাম, তা! উইপ্ট! দ্রমক! 
যাও এহন বাড়ী, রাইত অন্দেক না অলি আর না” 


কেহ দীড়াইয়। রেলিংয়ে ঝুঁকিয়া বিলীনপ্রায় ষ্টেশনট। 


৮০ বত্রী-_৬ঠ বর্ষ 


দেখে, কেহ অস্থির হইয়। পায়চারি করে, কেছ স্তব্ধ হইয়া 
বসিয়া রহিল, শেষে ভারিক্কি একজন লোক, দলের মে মামু, 
সে-ই বলিল, ন্যাও, সাও ভাঁবনাডা কি? জেনানা নাই 
সাথি, ভয়ড| কিসের? স্ুমুকের ইষ্টিশ'নে নামব, নাও 
ভাঁড়া করে শো শো করে চলে আসব, ন্যাও-_-পান-তাঁমুক 
খাও, সোমায় দেখ তি দেখ তি যাঁর বহ, বহু" 

অতঃপর আবার তাস-খেলা আস্ত হইল বটে, কিন্ত 
গা-ছাড়াভাবে, বেল! বারোটায় ঘরে পৌছিবার কথা, 
পৌছিবে কি না রাত বারোটায়, সোনার বন্ধু ঘুনাইরা 
পড়িবে না? 

পরে ষ্রেশন না আসিতেই তাহারা পোটলা-পুটপি বাধিয়া 
নাঁগিয়া গেল। নীচে দাড়াইয়া থাকিবে, যতক্ষণ রানার না 
ভিড়ে । 

বিশ্বকর্মার ষ্টেশন আর আঁদে না, বেলা প্রাম্ম দুইটা, 
্টামার প্রায় খালি, তবু তাহাদের খাতার বিরাম নাই | 
কেবিনে আধঘণ্ট|-থানেক ঘুমাইয়। আসিয়াছেন, অলস ভাবে 


[ ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা 


চেয়ারে পড়িয়া পড়িগ্না কতক্ষণ কাটান যায়? দারুণ 
বিরক্ত হইয়! বলিলেন, “এই ছুঃখেই বাড়ী আস্তে চাইনে__ 
শা. ষ্রেশন দেশ ছেড়ে পালিয়েছে,_তাই কি নিস্তার 
আছে? নৌকোয় আর পাচটি মাইল--, 

গভীর দুর্গমতন প্রদেশে বাড়ী । সহজে নাগাঁল পাওয়া 
যান না। তবে, নৌকা পথে স্বাধীন-স্বচ্ছন্দ গতি--তেমন 
আরাম বাঁড়ীতেও মেলে না,--এই চ্টীমারহ ঘা মারিয়। 
ফেলে। 

টাঙ্গাইলের অন্তর্গত ধুপুরিয়ার মিয়াভাইদের কয়েক জন 
্টামারে ছিলেন, তাহারাও বিশ্বকর্মার ট্রেখশনেই নামিবেন। 
রেছুনের বিখাত ব্যবসাদার-লক্ষপতি বংশ- গ্রামে আসা- 
যাওয়া আছে, মস্ত এক বাজার বসাইয়াছেন নিজেদের জগ, 
বিদেশের অন্ধ মোহে পড়িয়া দেশের মায়া বিসঙ্জন দেন নাই, 
অধিকাংশ বাঙ্গালীর মত। তাহার! দিব্য মনের আনন্দে 
রহিয়াছেন, বিশ্বকর্্ার মত অধৈর্য নন, ষ্টেশন মন আদিবে, 
নামিবেন, বাস্ততার কি আছে? 





অভিযোগ 


তোমার অঙ্গনে দেব আমি আজ সেই বর মাগি 
অমুতের গাহি শুধু গান 
দিগন্তের মন্মবাথা ফুকারিছে, উতিয়াছে জাগি, 
সঞ্তপিন্ু-পারের আহ্বান, 
গ্রাণ-পুষ্পকোরকের দল ছিড়ি দিব উপহার 
হে মৌনী দেবতা 
কেন আজি কাদে শিশ্ন দিকে দিকে চলে অভিসার? 
-ভানব সেকথা? 
যুগান্তের বাথাবঙ্জি পুগ্ধীভূত চেতনার মুলে 
থে সৌন্দধা আশ। 
অনন্ত কালের বক্ষে যে মধু এঞ্চিত ছিল 
ছিল জানি ভাষা, 
সে মধুতে বীতস্পৃহ আজি তব অন্তরে কিসের 


_-স্ত্রীরঘুনাথ কুণ্ডু, 
খেল গ্রভু থেল৷ 
আজি বুঝি চাহ বক্ত ? চাহ দ্বণ্য গলিত কঙ্কাল? 
গ্রলয়াগ্রি-বেলা । 
নিষ্ষরুণ জীবদাহে কম্পে ধর্ম ব্যাকুলিত দিক্‌ 
নিশ্বাস স্তবধি রহে বুকে, 
'আলোক-রশার শেষে মর্মে মন্ম্ে জাগে কোলাহল 
বুঝি সব গীতি গেল চুকে; 
পণপারে 'অমাবস্তা পাতে তার কুষ্াভ আমন 
মেঘে মেঘে ঘোর 'অন্ধকার+ 
উন্মত্ত আকুলে প|স্থ হাঁহাকারে কাদি ওঠে আক্জ-_ 
আনে বদি তব জখ্যভার? 
তব তীর্থ? ওহে দেব আজি তার হোল কীর্তিনাশ 
কে করিবে পূজা? 
নিম বার্থতা সহি? মর্শে মরে সহি অতাচার-- 
-কোনরূপে ম।থাটুক গোজা। 


বাঙ্গালায় বগা 


[৩] 

মহাবাষ্ীয় আক্রমণ কিছুদিনের জগ্ শিবৃন্ত হইলে, 
নবাব জৈন্ুদ্দীণকে পাটনায় করিতে আদেশ 
দিলেন। * 

এই সময়ে ঢাকার শামন-কার্ধ্য লইয়! এক 
উপস্থিত হয়। ঢাকার্'ধজন্ব-কম্মচারী গোকুলটাদ 
প্রদেশের মহকারা শাযনকণ্ত। হোসেন কুলী 
দোয-গ্রদরশনের জনা মুশিদাবাদে উপস্থিত 
নবানের নিকট এইনপ আবেদন করেশ মেঃ স্কোমেন কুলী 
থা নামে মাত্র মহকারা শা না, ক্স কার্মাতঃ তিনিই 


গশন 


হন। 
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-11010]1) 0১ 051, 
ইউরোপীয় বণিকৃদিগের ব্যবসায়ের অনেক গতি হইয়|হিল। 
ভ্রধাদি মহারাপীয়ের লু্ঠন করে। 
তাহারা আরও ক্ষতিগ্রন্ত হয়| নব।ব অর্থ-মংগ্রহের জন্তা উগৎশেঠের নিকট 
হইতেও লইতে ছাড়েন নাই । ভিন সহ।রাহীয়দিগকে ২২ লক্ষ টাকা দিতে 
হইবে, এই কথা রাষ্ট্র করিয়া ৫ কোটা টাকা আদা॥ করেন। তন্মধো প্রায় 
সমন্তই নিজের জন্য বায় হয়। তিনি২ লক্ষ টাক। বায় করি! জৈনুদ্দীনের 
একটা শির-পে5 নিশ্দীণ করেন। -11015011, 00, 151-53, 
রিয়াজুল সালাতীমে ভাম্বরের হতার পর ঝালাড* রাও-এর আগমনের 
কথ। লিখিত আছে। তিনি ৩* হাজার সৈগ্ঠ লইয়া বীরভূম প্রদেশে 
আলবদর মহিত মিলিত হন। আলিবন্দী কাহার সহিত ধর্সম্পর্ক স্থাপন 
করিয়া! তাহাকে পিত| সম্েধন করিয়াছিলেন। 


তাহাদের 
তাহ।র পর নবাবের অতিরিক্ত করে 


১৯ 


-_মিখিলনাথ রায় 


সর্কো-সর্দ্ধা | তঙ্জন্য রাজানধো নান! বিশঙ্গল! ঘটিতেছে। 
গোকুল চাদ বান্রত্ববিষয়ে অস্ঠান্ত পারিদর্শী হওয়ায়, নবাষ 
ট্াহার কথায় বিশ্বাস করিয়া, ছোসেন কুলী খাকে যথেষ্ট 
তিরস্কার করেন। ইহাকে পন্টাহ করিয়া, 
ঢকর খৌজদার ইয়ামিন খাকে উল্ত পদ প্রবান করা 

হয়, নীর ক।লেন্দর ঢাকায় ফৌজ্জদ!র শিধুক্ত হছন। হোসেন 
কলা খ। মুশিদাবাদে আগমন করিঘা। পদ পুনঃ 
প্রাপ্রির জগ্ট ঘুথেষ্ট চষ্টা করিতে থাকেন । নবাবের জ্োষ্ঠা 


অতঃপর 


উহার 
কন্য। নওয়'ভিস্‌ মহশ্মাদের পরী ঘেসেটা বেগমের সহিত 
হোসেন কুলা খর বিশিষ্টুৰ্পে পরিচয় থাকার * ঘেসেটী 
বায় পি ও পতিকে রি জন্য যথেষ্ট অনুরোধ কারেন। 

গাকার মহকারী শাফন- 
হাসেন কুলী খা একটা 
চাকচিকাময় দেলহ প্রঃপু হইয়া স্ুশিনাবাদ পরিত্যাগ 
লাকায় উপস্থিত হন এবং তথায় গোকুলটাদের 
প্রতিশোধের জন্য তাছার রাজন্ব-সংক্রান্ত 
আস্ত 


করিয়া 
অরতযোগের 
কাগজপত্র পুথান্বপুথরূপে পরিবণন করিতে 
করেশ। পরে নান: প্রকার কৌশলে তাহার দোষ সপ্রমাণ 
উক্ত পদ 
গ্রদান করা হয়। হোসেন কুলী পা স্বয় হাতুষ্পুত্র হোসেন 
উদ্দীন খাকে মহকারিস্বরূপে ঢাকায় রাখিয়া ঘুশিদাবাদে 
আগমন করেন এবং স্বীয় উপকারিণা ঘেসেটা বেগমের 


সগিকটে বাস করিতে থাকেন। তদবধি তাহার ক্ষমতা 
থাকে। 


করিয়া ভাহাকে পল্টাত করিয়া! রাজব্ হকে 


দিন দিন বৃদ্ধ প্রাপ্ত হইতে 
টি আহম্মদ নবাবের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ 


্ঃ দেখে বেগমের চি অতান্ত ফি ছি ছিল। হোদেনকুলীা খ। অতান্ত 
বলি ও হুপুরুম ছিলেন | ঘেসেটা বিবি উহার সহিত অবৈধ প্রণয় লিপ্ত 
হন। ভাহার চরিত্র এতদুর কলুষিত ছিল ঘে, মুশিদাঝাদের রাপথ দিয়া 
মে কোন হুন্দর ও বলিষ্ঠ ব্যন্তি গমন করিত, সকলকেই তিনি আপনার 
প্রণয়ে বন্ধ করিতে চেষ্ট। করিতেন। 
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৮ং পু বঙ্গশ্রী--৬ঠ বর্ষ 


করিয়া বিহারে উপস্থিত হইলেন। তিনি আজিমাবাদে 
উপস্থিত হওয়ার পুর্দে টিকারী প্রদেশে গমন করিয়া- 
ছিলেন। উত্ত প্রদেশে গমন করার বিশেষ কারণও ছিল। 
পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, তাহারা হেদাৎ আলির উপর 
অসন্থট হইয়াছিলেন। এক্ষণে ভীহার উদ্দেত্য পরীক্ষা 
করিবার জন্য হেদাৎ আলি যে মমুদায় প্রদেশ শাসন 
করিতেন, তথায় উপস্থিত হইয়া 'লাকমুখে তাহার পঞ্চিচ় 
পাইবার জন্ত চেষ্টা করেশ। হেদাৎ আলি বিহার 
প্রদেশের টীকারী প্রভৃতি স্থান হইতে ছোটশাগপুর পর্য্যন্ত 
যাবতীয় ভূভাগ শাসন করিতেন। গেরেস ও কুটুম্ব 
প্রভৃতি স্থানও তাহার অদীন ছিল। উক্ত প্রদেশের 
জমীদ1রগণ, বিশেষভঃ রাজা সুন্দর সিংহের সহিত ঠাহার 
বিশেষ আন্মগলা থকার, জৈন্বদ্দীন তংসমুদায় গ্রদেশে 
উপস্থিত হইয়! হেদাঁ২ আলির কাধ্যকলাপ পরিদশন 
করিবার ইচ্ছ! করিয়াছিলেন । তত্টিনন নবাব সুজঞাউদ্লীনের 
দেওয়ান রায় রায়ান আলম টার্দের পুত্র রাজা কীর্টিচাদকে 
এ সমস্ত প্রদেশের রাজন্ব-সচিব নিধুক্ত করির়। হেদাভের 
ক্ষমতা হ্বাস করিনারও ঠাহার ইচ্ছা ছিল। ছেদাং আলি 
সমস্ত অবগত হইয়া ভেস্ঠদ্দীনকে শীপ্র শাদ্ধ আজিমাবাদে 
উপস্থিত হইছে জৈনদ্দীন 
তাহার প্রত্যুন্তরে তাহাকে এইনূপ লিখিয়াছ্িলেন যে, 
াহাকে ব্যগ্র হইতে হইবে না। হেদাং আলি অগত্য! 
আদ্িমানাধে থাকিতে বাধা হইলেন । উতিমধ্যে পুণর্ববার 
মহারাষ্ট্রীয়ের। আজিমাবাদে উপস্থিত হইবে) এইবপ কথা 
প্রচারিত হণগয়ঘ, পাটনার শাসনকর্তা আজিমাবাদ।ভি- 
মুখে যাঞজ। করিলেন । তাহার অধিকাংশ সৈগ মহারা্টায়- 
দিগের সহিত ঘদ্ধে নিশষ্ট হইগাছিল। ভজ্জন্ত তাহাকে 
অত্যন্ত বিপ্ন হইতে হয়। জৈষ্টদ্দীন নিঠিপুরের চৌক 
নানক স্থানে উপস্থিত হইলে, হেদাং আল অগ্রসর হয়া 
তাহাকে যথোচিত সঙ্জান করেন এবং আছিমাবাদে লইয়। 
আসেন। ইহার করেকদিন পরে জৈনদ্দীন তেদাং আলির 
উপর নবাবের অসন্তাষের করণ জানাইয়া ঠাহাকে 
মুশিদাবাদে যাইতে অঙ্গরোধ করেন এবং ভথ|য় নবাবের 
সাক্ষাতে শ্বীয় দোবক্ষালনের চেষ্টা করিতে বলেন। হেদাঙ 
আলি তাহার কথায় কর্ম পরিত্যাগ করিতে শ্বীকৃত 


পরিদর্শন 


অন্থবোর করিরা পাঠান । 


[ ২য় খণ্ড, ৯ম সংখ্যা 


হইলেন না । কয়েকদিন জৈনুদ্দীন ঠাহাকে কম্্রত্যাগের 
জন্য বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। অবশেষে 
হেধাৎ আলি কর্ম পরিত্যাগ করিতে স্বীকার করিয়া 
আজিমাবাদ হইতে যাত্রা! করিলেন। তিনি নবাবের 
প্রতিনিবি রায় বালকৃষ্ণের চৌকীর নিকট উপস্থিত হইলে, 
তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মেহেদী নেমার খ। তাহার সহিত 
মিলিত হইলেন। মেহেদী নেসার খা! জৈনুদ্দীনের এক 
জণ প্রকৃত বন্ধু ছিলেন এবং জৈন্বদ্দীনের গ্রারা তিনি অশেষ 
উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু, শ্বীয় ক্যেষ্ঠের এই 
প্রকার অবযাননায়, তিনি সমস্তই বিশ্বত লইয়া জৈম্নদ্দীনের 
নিবেধ উপেক্ষ। করিয়1, হেদাৎ অলির নিকট গমন করেন। 
জৈন্ুদীন উহার ভবনে উপস্থিত হইয়! মেহেদী নেসার 
খাকে বলপুর্দক আনিবার চেষ্ট। করিয়াছিলেন, কিন্কু 
তাহাতেও কৃতকার্য হণ নাই। মেহেদী নেসার থ! 
গমন করিতে করিতে অবণ করিলেন যে, ভোজপুরের 
জমীদারের। তাহাকে আক্রমণ করিনার জন্য গুপ্রভানে 
অপেক্ষা করিতেছে । হিনি হাহাদিগকে উপেক্ষা! করিয়া, 
সেই পথ দিয়াই গণন করিলেন এবং ক্বীয় ভ্রাতাকে অনেক 
দূর পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দিয়া আজিযাবাদে আগমন করিলেন 
এবং সাধারণ লোকের স্ায় বাস করিনে লাগিলেন। 
হেদা আলি বর্ষার কদ্দমাক্ত পথ অভিক্রম করিতে করিতে 
আবছুল মনসুর খার রাজধানী ফয়জাবাদে উপস্থৃত হইলেন 
এবং কাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে আবছুল মনসুর 
তাহাকে কিছু বুন্তি দিবার জগ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন । কিন্ত, 
ছেদাৎ আলি তাহ লইতে অস্বীকার করিয়। অগা হইতে 
দিল্লী যাত্রা করেন। 

দ্ধেনুদ্দীন আজিমাবাদে উপস্থিত হইলে, চতু্দিক্‌ 
হইতে মহারাষ্টীরদিগের আগমনের কথ! প্রচারিত হইতে 
লাগিল। তিন নগরবাসিগণের ও আপনার ধন-সম্পন্তি 
বক্ষ করিবার জন্য আজিমাবাদকে প্রাচীরবেষ্টিত করিতে 
ইচ্ছ! করিলেন। আজিমাবাদে পৃর্বব হইতে একটা প্রাচীর 
ছিল, কিস্ক তাহার প্রতি যন না থাকাঁম উক্ত প্রা্টীর ক্রমে 
ক্রমে ধ্বংসমুখে পতিত হয়। তষ্চিন্ন তাহার পার্খে এরূপ 
ভাবে গৃহাদি নির্মিত হইয়াছিল যে, তাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ 
জ্ঞাত হওয়ার উপায় ছিল না। জৈন্ুদ্দীন একটা গভীর 


শ্রাবণ--১৩৪৫ ] 


পরিখ। খনন করাইয়া! তাহার মৃত্তিক। দ্বারা পুরাতন প্রাচীর 
উচ্চ করিবার আদেশ দিলেন | কিন্কু, এইরূপ তাবে কার্য 
আরম্ভ হইলে অনেক গৃহাদি নষ্ট হইবার সম্ভাবণায় ঘাহার] 
পুরাতন প্রাচীরের নিকট গুহাদি নির্মাণ করিয়াছিল, 
তাহার! কলে আপন্তি উ্াপণ করিয়। জৈন্তদ্শীনের নিকট 
আবেদন উপস্থিত করিল। কিন্ত, উক্ত রূপ প্রাগীরের 
নিতান্ত প্রয়োজন হওয়ায় তাহাদের আবেদন গ্রাহা হইল 
না। প্র/চীর নিশ্মিত হইলে, তাহার মধো অবস্থিত 
মকলেই নিশ্চিন্ত হইল এবং অনেকে প্রাচীরের মধ্যে 
আসিয়া খাস করিতে লাগিল। ঘাহারা রা 
বহির্ভাগে ছিল, তাহার।ও প্রাচীর বন্দুক দ 

সাহায্যে মহাবাইীরদিগের হস্ত হইতে নিঙ্গুতি পাইবার 
আশায় কতক পরিমাণে আশ্বস্ত হইল। এইন্পে শ্রাম- 
বাসিগণের প্রশংসাভাজন হইয়া এবং আপন প্রাসাদও 
নিরাপদ জ্ঞাণ করিয়। জেম্দ্দীন অনেক পরিমানে নিশ্চিন্ত 
হইলেন। 


স্থিত কামান) 


এই সণয়ে তিনি নবাবের নিকট হইতে ত্রিহুত 
পরগণ। জায়গারদ্বকপ প্রাপ্ত হন, এবং উক্ত প্রদেশ পরিদশন 
করিবার জঙ্তা গঙ্গ পার হইঘ। যাজ! করেন। পূর্ব হইছে 
মাহদী নেসার খার উপর সাহার অতাধিক অনুরাগ 
থ।কায়, তিনি তাহাকে পুনর্পনার বম্মগ্রহণের জন্য অনুরোধ 
করিয়াছিলেন, এবং জিছত যাতজাক(লে ঠাহাকে অনেক 
অগ্ুনয়-বিময় করিয়া আপনার সহিত লইর়। যান । জৈনুদান 
ধনবার গ্রদেশে গমন করিয়া) মেহেদী নেশার খাকে উক্ত 
প্রদেশের করিতে অন্নরোধ করেন। 
তাহার বিশ্বাম হইয়াছিল যে, মেহেদী নেসার খার শামনে 
থাকিলে, উক্ত প্রদেশের অধিবাসীর সখা! ও রাজস্থের 
যুদ্ধি হইবাধই সম্ভাবনা । আগ্তান্ত প্রদেশও তিনি এইবূপে 
আপনার বিশ্বাসী বন্ধুবর্গের হস্তে প্রদান করিয়াছিলেন 
এবং ততৎ্সমুদীয় প্রদেশের অধিবাসী ও রাজদ্বের বুদ্ধি 
হইতে আবন্ত হইয়াছিল। তাহার এই সমুদায় প্রদেশে 
অধিকদিন অবস্থানের সম্ভাবনা থাকায় তিনি স্বীর প্রণয়িশী 
আমিন! বেগমকে সস্তানসন্ততি সহ আখমাবাদে প্রেরণ 
করেন। হেদাৎ আলির পত়্ীকে তাহাদের রঙগণবেক্ষণের 
ভার গ্রহণ করিতে অন্ুধোধ করা হয়। হেধাং আলির 
পাটনা-পরিত্যাগের পর টজৈন্ুদ্দীন মধ্যে মধ্যে তাহার 


শাগিনতার ভ্রহণ 


বাঙ্গালায় বর্গা 


৮৩ 


প সাক্ষাৎ কিয়া যণেষ্ট সন্মান প্রদর্শন করিতেন। 
ভাহার প্রতি ছস্বদ্দীনের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা থাকায় ভিনি 
হান এইনূপ অনুরোধ করিয়াছিলেন । বল! বাহুলা, 
তাহার অন্ভরোধ যথাসান্য নর হইরাছিল। 

ইতিপৃর্বে বছবার উলিখিহ হইরাছে যে, মুস্তাফা খার 
প্রাধান্ত দিন দিন বদ্ধিত হইতেছিল | কিন্ক, হুঃখের বিষয় 
ভাহছার সেই প্রাধান্য হইতেই অধঃপতনের 


হাহার 
আমরা পে 


রি সহিত 


লিখিত হ 
এই থে, ত হইতেই 
হত্রপাত হয়। 
করিব । 
সনগ কাহার 

কক্ষ ছিল না। 


এনপ প্রনৃত্ব ছিল যে, 
ভিনি নবাবের 
[ইয়াছিলেন, তাহার 
এক সময়ে টা নবাবের নিকট 
' পারি ঘেক প্রাপ্ত হন। তিনি 
করেন এবং 


রী 





(র মৈস্ের অধিপতির সন্মান লা 
বু পাতিবা উচ্চেষ্যার শান বন্ভ নিবুক্ হইয়া স্টাহা 

দশ প্রাপ্ত হন । রা 
১ রঙ্গুল গু উক্ত পরিমাণ 


ও ধনসমন্প্ডি অনেক 
পঞ্চাশটি হস্ঠী ছিল, 


৫ 
ব্ষিয়ে ভাহাহি 


গ্রাপ্প ইইয়া।ছলেন। 
এবং শাসন, রাজন ও যুদ্ধস্ক্রান্ত 
প্রন ছিল যে, আলিবদ্দী খার 
ক্তগণও সময় সময়ে আপনার আবেদন 
পূরণ করিত মুস্তাফা 
ঘন এইরূপ গ্াধাগ্গের জ্ঘ যর তাহার 
প্রতি ঈষা [নিত হইয়া উঠেন । এমন কি, হাজী আহম্মদের 
ক্মতারও দিন পিন হাস হইতে খাকে। তিনি মুস্তাফা 
থার ক্ষমতাবুদ্ধি দেখিয়া ুশিদাবাদ দরবার পরিত্যাগ 
করিয়া স্থানান্তর গমন করিতে ইচ্ছা করেন। প্রথমতঃ 
তিনে হুগলা প্রদেশের শামনকতৃত্ব-প্রাপ্তির ভন্ত নবাবকে 
অন্থরোধ করিয়াছিলেন । কিন্তু, নবাব ছভীর দ্িভীয় পুর 
সৈরদ আহঙ্গরকে উক্ত পদে মনোনীত করায়, হাজীর 
অগররোধ রন করিতে গারেন সাই সৈয়দ আহম্মদ 
উডড়ম্তা হইতে প্রত্যাগত হইয়া মুশিদীবাঁদে অবস্থতি 


এতদূর 
স্বসম্পকীয় ব্য 


াহাকেই অন্ুরোদ করিতেন । 


্ী 


আলিবদ্দীর আনু 


৮৪ বঙ্গ্রী--৬ষঠ বর্ষ 


নবাব তাহাকে হুগলীর শামন- 
কর্তত্ব-গ্রাদানে হাঁজী আপনার অনুরোধ 
রক্ষিত হইল না দেখিয়া, অত্যন্ত কই অন্ভব করিয়। 
আলিবদ্ণার অনুমতি লইয়! স্বাস্ক্যলাভের ভঙ্টা ঘুশিরঃবা? 
পরিত্যাগ করেন এবং স্বীয় কনিষ্ঠ পুত্র জৈ্টদ।ন আহন্মদের 
তথায় হিলি মৃত্টাকাণ পর্মীন্ত বাস 


রি এজ 
ইচ্ছা করেন। 


নিকট উপস্থিত হ্ন। 
করিয়াছিলেন । 


[৪] 


১৭৪৪ খুঃ অক বর্ষার অপগমে রপুজী ভোসলার 


আদেশক্রমে ভাঙ্কর পণ্ডিত আপি কাদওয়প-নামক 
দ'ক্ষিণান্চোর একভন বিদ্যাত সৈন্ভাদাক্ষের হিভ প্রা 


বাইশ ছাজার সৈগ্তা লইয়া বংঙগালা আক্রমণের 








হন। তিনি উচ্িষ্য। গ্রদেশ অতিক্রম করিয়। কাটোয়ার 
আগমন করেন। ক্র নিজে গৌরুব-রঙ্ষক ভন্য 
আলিনদ্দী থাকে যদ্ধে পরাজিত অথবা তার নিকট 
হইতে কিঞ্চিত অর্থ গ্রহণ করিবেন এইরূপ আনা করিয়া, 
ছিলেন। আলিবদী খা উপ্যুটিপরি মহীরাষ্া় আক্রমণে 
অন্ান্ত ব্যতিনান্ত হইয়! পড়িঘ/ছিলেম | তদ্দিম অনন্ত 
পরিশ্রমে তিনি এনল রি 1, ঠাহার 


[রন ন্‌ প্রক্ু5 প্রস্তর গুক্গ হা পিন লোন ভাপ!র “পণী41 
উকি বনাছ ক নি (7 
মহারাষ্ার়দিগের হন হাতে টিলা উদার দেখি 


লাগিলেন 1* 
তাছার অেহ্গন 
কিছুদিন 


খার সহিত এহ »মন্ত 


রব. রি 
(বশ তনর 


করেন। সুস্তানা গা এই 
* নবাবের সন্ধি হচ্ছ জাণিতে পাপিয়া ভাত বদ্ধনানের লু 
অধিকার এবং তপেঙগ। আরও গুরুতর বিষয়ের উপ্রপ করেন। তাখাে 
লিখিত থাকে থে, আলিবদাঁকে সরফরাজের বংশায়দিগকে টব নাঙ্গাল। 
প্রদান করিতে হইবে । মীর হাবীবের পরাসণে ভাঞ্কর এইরূপ করেন । 
মীর হাবীবের ইচ্ছ! ছিল না! যে, সাঙ্গ হয়। সন্ধি *ইলে ভ্রহার বিলগণ 
গতি হইত। নবান ভাঙ্করের প্রস্তাবে স্বীকৃত হন নাই । উতয় পঙ্গের 

মধ্) কতিপয় সুদ্্ যুদ্ধের পরে নবাব-দৈশ্যের! অতান্ত বাত হইঝা পড়ে। 
-110161], 11150155615, 09130, 


[ য় খণ্ড, ১ম সংখা। 


ইচ্ছা করিতেছিলেশ। কিন্তু নবাব ঠাহাকে আজিমবাদের 


শাসণ-কহ প্রদানের প্রলো হন দেখাইয়। হাঙর ও তা হার 


প্রধান প্রধান কন্মগারুকে স্বকীয় আয়ন কোন স্থানে 
আনিবার জন্য আরো করেন। মুস্তাক খা এই প্রকার 
প্রলো হনে উৎসাহিত ইইয়। তাস্করকে বাগুরারদ্ধ করিবার 
জন্য যহবান্‌ হইলেন হিমি শাঙ্গরের সহিত সন্ধির 


হওয়ার 


এবং যাহাতে 


প্রথমতঃ নবাব ক্লান্ত 
০ নাহন, 


প্রস্তাব আরম করিলেন। 
রা কত ্ জন্য 


তি রা 
মন্ষির দিকে উহার মন ও 
গার প্রস্তাবে 


1ট ঢায়ায় 


আঙ্কর স্বহাবহঃ ] 
বিত হইল তিনি ঘুস্তাধা 
স্বীকৃত হইলে, মুস্তাফা খা রাজ জানকারাতের 
সভিত ক হাঙ্গবের বিবিপে উপস্থিত হইলেন। 


প্র এানেোগিত 


7 সাব ভারতকে কোন 


তিশি 


খা 


৩, রি 
এইরূপ ছিল যে, 
আশয়ন করিতে পারিলে। 
ঠাহাকে আর প্রভাব রর দিবেন না দুস্ত 
কে নাশ প্রকারে সম কপিতত 
ডা বাপরে পরিউুট হইয়। 
ইন করালেন । 
সন্দেহ একবার অপনাত ন। 
নিজের ও 
গররুত উদ্দেশ প্রীশার ভাগ আনিবদ্দীর 
তা ধা 


দি আদেশ পিলেন। মুস্তাফা থা ও জানকারাম 


? 


উঠয়ে আলি কড়োয়ালকে সঙ্গ লইয়া নবাণের নিকট 


উপগ্থত হইলেন । ঠাহার! পপিমপধে শানাপ্রকার মিষ্ট 

ক সঙ্ষষ্ট করিয়াছিলেন। 
আ পরী গা ঠাহ।কে সমাপর কিয়! এবাপ ভাবে 
যত ক রপেন যে, অ 


করাল শখাব 
আপা।- 
শের ভদয়ে কোন প্রকার 
শবাল আলিবদী এ। এপ 
শি্এাধা ও সুচির ছিলেন যে কাহার অভিত কখে।প- 
কথনে ও বাণহারে মকল লোকই দু হইয়। যাইত । 
তিনি আলি কা়ায়ালকে শনাপ্রকার উপহার প্রদান 
করিয়। মু থার সহিত আগ্চবের নিকট প্রেরণ করি- 
লেশ। ঠাহার। াধরকে এরূপ হাবে আলিবদণর ব্যবহার 
জ্ঞাত করাইলেন যে, উক্ত সেনাপতির হৃদয় হইতে সমুদয় 


অপি কড়োয 
অগ্ আানের উদয় হইল না| 


আবণ--১৩৪৫ ] 


চি 


সন্দেহ দুরাতূত হইল এইরূপ সন্ধি-্রস্তাবের সময় 
নবাব মধো মধো আঙ্গরুকে নানাবির কাককার্ধাযুক্ত দবা, 
কলা ও অন্তান্য দেখাত আমিই ফল-মূলাদি উপটৌকন 


পিতে আর্ত করেন। ফলছঃ) ভাস্কর আলিবদদী খার 
উপর অশ্যন্ত শন্থু্ হইলেন । উভয় পক্ষের শপপ ও 
গ্রতিজ্ঞাশ্ন পর পরস্পরের সাক্ষাতের ভগ্ যনকরা * 
নামক স্থান গ্থির হইল। নবাব মুবিনাবাদে চি? 
আমানিগঞ্জে শিবির মন্িদেশ করিয়! ভি ভাগ্করও 
কানোয়র £ অবগ্থিতি করিতেছিলেন। মনক্। এই উহ 
স্থানের মধ অবস্থিত হয়া এবং তিহসাননানে একটি 


এ এ 
বপ/ 
টু 
৮ 


এ 

জগ্ত শি বাজ ভনির্করাম স্বানাই হাঙগ- 
টা ভা হু ক ত ভি ট শু. 

বের সঠিত বাদ করিরা তাহাতে সম্বষ্ট কররিতেছিলেন 


অবশেষে ভাঙ্কর অনাবের সহিত জাক্ষাতকরণার্ধ মনকর। 
তিনি দির ২ তন ০ 
আশ্মুদে যাত্রা করিলে অবাক আমা শিগঞ্জ পরিহাদ 


করিষু। অগ্রসর হইলেন । 


মনবরার শিউুহ প্রান্তরে উই প্রকাণ্ড শিবির সরিবেনি ত 
হইল শিবিরের গকছিক কামান স্বারা বেষ্টিত ভইয়। 
তাহাকে আরও বিশাল কির ভুলিল সাক্ষাতের দিব 
মবান তথার উপস্থিত উইলেন। তিছ আপনার সৈল্ট- 


4 এ তির 8৮ কি শির টির রি মা 
পগকে পণ্ডিত তক  অপস্থান কপিতত আদেশ প্রদান 





(224. র্‌ রি পে 
বিলিন | ১ম আত সং আত এবং আব 
এ নিব ১০. টু 
কাসেম খু. প্রকৃতি প্রবান শ্রসান কক্গারিবগ হাহার 


ক মনকর। বঃর্মপুরের নিকট) 
1 রিয়ালে লিখিত আছে থে, দিলু নগরে মহারাহীয় শিবির ছিল। 
1 আন্দে বলেন যে, আলিবদ্দী ছাঙ্ধরের মহিত এইরাপ বানাব করিয়া, 


জিলেন যে. যে দময়ে শিবিরে চাহাদের সক্ষাৎ হইলে, সে সময়ে নঝাবেন 
বেখমও শিবিকারোহণে মহারাদধী় সেনাপতির পীর দহিত সাক্ষাৎ করিতে 
গমন করিবেন উচ্জ্থ অনেকগুলি শিবিকা পা ক্ষিত ইইযাছিল এবং 
উক্ত শিবিকাগ্ডপি তেন নবাবের বেখনকে 


বাস্থাবক 


ভাঞঙ্গর শিবিরে উপস্থিত ইইলে, 
লই নহাযাহীয শিবিরে যাইতেছে, এইজপ বোধ হইতে লাগিল। 
তাহার! অন্য স্থাণে চলিজা যায়। 50077036115 0307 

$ মনকরার [নকটে সে সমঘে ভাগীরথী প্রবাহিদ ছিলেন । ভাগীরপী- 
তীরেই প্রকাণ্ড প্রান্তর ডিল। এগণে সে প্রা্থর আছে বট, কিছ ভাখীরণী 
অনেক দুরে সন্য়া গিয়ছেন। প্রাটীন ভাখীরথী একণে মনকরার বাওর 
নামে খ্াত। 


বাঙ্গালা বগী ৮৫ 


মহিত উপস্থিত হইয়াহিলেন 1 কিন্তু, নবাবের গুড উদদেস্ত 
রান ও নিজ্জ: হাকিম বেগ গু ব্যতীত 


তাঙ্করের সহিত নবাবের 


এই প্রকার মিলন দেখিবার চঠুদ্দিক হইতে অনেক 
লোক তথার সমবেত হইল । মু্াকা খা ও জানকীরাম 
নহারা্টার সেনাপতির নিকট গম্তারতানে শপথ 
করার পর তাহাকে লইয় নবাবের শিবিরা ভিমুখে 
অগ্রনর হইলেন নবাব শ্িবিরমধ্যে মসনদে 
উপপ্টি চি তাহার প্রধান প্রধান সৈশ্ত!- 
ধ্ক্ষ ও সৈশ্তগ্ণ মস্শস্ত্রে সজ্জিত হইর! রি পশ্চাস্কাগে 


বিনে নগায়মান ছুল। 


[দেশ প্রাপ্তি 
উরে এইরূপ 
ভাঙ্করের আগ- 


'॥ সৈয়ছ 


নবাবের কোন অ 
মাও দুই মনো হাহা প্রতিপালনে সক্ষম 
তাহার জবস্থিতি করিতেছিল 15 

উাকিম বেগের দ্বারা 
ভাউলা খাকে উহার উদ্দেন্ত জাপন করাইয়। 
ভন্ভ পরামর্শ দেন। মিজ্জা 


নিরিহ নিব 
মুনের পুত্র নবাব মিজ্জা 


পর ০ চর 
ইংকিম হাহ পগিকে নবাবের অনোভাব ব্যক্ত করিয়া 
2 541 পা নন পম রে 
সাবধান ইইতে উপদেশ দেন এই সময়ে কতিপয় সম্থান্ত 


উপস্থত হশ। ইতিমধ্যে পঞ্চাশ জন 
ইহাদের 
প্র- 
বিতরণ করিয়া দক্ষিণ 

হস্তে জাশকারামের হস্ত ধারণ 
রি তাহার পশ্চার্ন্থত 





এমুশ্নগন বিভপ্ত হইয়া জাহার ছুই পারবে ও অন্ত একদল 
উহার পন্ডান্তাগে ভি করিতে লাগিল। এই 


সময়ে মুস্তফা থা ও জানকীরাম কিছুক্ষণ ভীহার নিকট 
হইত্ত বিধায় লইয়। শিবির হইতে প্রস্থান করিলেন। 
তার কয়েকপদ অগ্রপর হইলে, নবাব বারভ্রয় জিজ্ঞাস; 


* ১৭৪৪ ধৃঃ অকের অক্টোবর, নবেদ্বর মালে এই ঘটন। হয়। কিন্ত, 
অন্দে সাহেব আ্মক্ষমে খুঃ অক? কথ! উল্লেধ করিয়াছেন । 
মুহাঙ্গরীণে হিজরী ১১৫৭ লেখা আছে, সততা তাহ! ১৭৪৪ খুং অফ বদয়াই 
স্থর হয়! খুটি ও উফ মাহেবও ১৭৪১ অন্ের উল্লেখ করিয়াছেন, 
হলওয়েল্‌ কিন্তু ১৭৪২ অন্দের কথা বলিয়!ছেন। 


১খথ২ 


8. ৬ | বঙ্গ্রী_৬ষঠ বর্ধ 


করিলেন যে, ইহাদের মধ্যে কোন্‌ বাক্তি আস্কর পণ্ডিত ? 
মির্জা হাকিম বেগ তিন বারই অঙ্গুলি দারা ভাস্করকে 
দেখাইলে, নবাব তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্ত 
আদেশ দিলেন। অধিকাংশ কর্মচারী তাহার মনোগত 
তাব জ্ঞাত না হওয়ায় সহসা এইরূপ আদেশে বিস্বরান্নত 
হইল। কিন্ত, মীরকাসেম খা তাহার আদেশের প্রক্কত মন 

অবগত হইয়া মুহুর্তমধ্যে আপনার তরবারি নিক্ষোষিত 
করিলে, বেরখদ্দরি বেগ এবং অন্তান্ত কতিপয় কর্্মচারীও 
মীরকাগেমের পথান্্ররণ করিল। সেই সময়ে মুস্তাক! 
খর অধীন পাঁচ-ছয় জন কর্মচারী নিচ্ষোষিত তরবাত্ি- 
হস্তে প্রবিষ্ট হইয়! মহা গরষ্টায়দিগের উপরে পতিত হইল । 
মীরকাসেম খশা অগ্রসর হইয়া এক আঘাতে 
ভূতলশায়ী করিলেন ।* মহা'পা্টাযগণ প্রথমতঃ 
জন্ত অনেক চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু চতুর্দিক হইতে বুগপৎ 
আক্রান্ত হইয়া তাহারা ধরাশায়ী হইতে লাগিল । তাহা- 
দিগের রক্তে শিবিরমধ্যে নদী প্রবাহিত হইল। যাহার! 
দর্শকরূপে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহারা প্র!ণ5য়ে পলায়ন 
আরম্ভ করিল। এই সময়ে কানাতের প্রাচীর পাতিত 
করায় মুস্তাফা ৭] অশ্বারোহণে মহারাষ্ট্র সৈগ্ভপিগকে 
আক্রমণ করিয়া তাঙাদিগকে ইতন্ততঃ বিক্ষেপ্ত করিতে 
লাগিলেন। তিনি নবাবকে তাহার খাহাযোর জন্তয 
আসিতে সংবাদ প্রেরণ করেন। মবাব মসনদ 
হইতে টি 


* হলওয়েল্‌ বলেন যে, উভয় পক্ষের রর কনাদি শেষ 


আাঞ্চরকে 
আত্মরক্ষার 





হইলে যখন 
ভাহারা উপবেশন করেন, পেই নময়ে সঙ্কেতানুনারে শিবিরাহ্যন্তুরে লুক্কয়িত 
২০০ শত অন্ত্রধারী পুরুষ ভাঙ্বর ও ভীহার অনুচরদিগের উপর পতিত 


হইয়া তাহাদিগকে এগু-বিখণ্ড করিয়। ফেলে । (11015611175 


[৬61005, 1১, [53) 
1 নবাব আলিবন্দঁ সম্বন্ধে এই সনয়ের একটি কৌতুক প্রচ গল্প আছে । 


তিনি মসনদ হইতে উঠিবার সদয় ভাহার এক পদের পছুকাঁ না পাওয়ায় 
তাহ। অন্বেষণ করিতেছিলেন। এই সয়ে একজন বলিয়াস্িল ঘে, এই কি 
পছুক1 অন্থেষণের নময়? তাহাতে তিনি উত্তর করেন, যদিও ইহা পাদুকা 
অন্বেষণের সময় নর, তথাপি বিনা গাছুকায় বাহিরে গনন করিলে, তোমরাই 


বলিবে, নবাৰ এই বিপদ হইতে পলায়নের জন্য এত বাস্ত হইয়ছিলেন যে, 
নিজের পাদুক1 পর্যান্ত পরিবার অবকাশ পাঁন নাই। তাহার পর পাদ্ুক|- 
প্রাপ্ত হইলে কিনি বাহিরে গমন করেন ৮106, 10611006718) ৮০1. 
30521 0, 288, 


হইয়া 1 শি [বিরের বিরাগ [গে  হতিগুঠে 


[ ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্য] 


আরোহণ করিয়া! শত্রুপক্ষের আক্রমণে ধ[বিত হইলেন। 
তিনি মুস্তাফা খার সংবাদ ভিজ্ঞাসীয় জ্ঞাত হইলেন যে, 
মুস্তাফা খা মহারাষ্্ীয়দের পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছেন ও 
নবাবকে তাঁহার সাহাধ্যার্থে গমন করিতে অনুরোধ 
করিয়াছেন। কিন্ধতিনি সে কথায় তত মনোযোগ শা 
দিয়া তাঞ্চরের মুণ্ড আনয়নের আদেশ করিলেন। পরে 
ভাঙ্করের মুণ্ড দশনে বাস্তবিক তাহার মৃত্যু হইয়াছে জ্ঞাত 
হইয়া, কাটোয়! অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কাটোয়ায় 
উপস্থিত হইয়া, তিশি একজন মহারাস্্রীয়কেও তথায় 
দেখিতে পান নাই। তাহার কারণ, তাহারা ইতিপুর্বের 
সংবাদ পাইয়া পলায়ন করিয়ছিল। ভাঙ্কব্নের সহিত রঘু 
গায়কোয়াড় নামক একজন প্রধান বন্মচারী আগমন 
করিয়াছিলেন। তিশি মনকরার উপস্থিত হইয়াও নবাবের 
শিবিরে যাইতে শ্বীকৃত হন নাই। মুস্তাফা খা) ভাঙ্কর ও 
আলি কাড়োয়।ল কেহই তাহাকে সম্মত করিতে পারেন 
নাই। তিনি ইচ্ছ! করিয়াছিলেন, শাক্ষর প্রত্যাগত হইলে 
তিনি পরপিবম নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।  শবাধ 
শিবির মধ্যে ভীষণ গোলমাল তাহার কর্ণণেচর হইবামাত্র, 
তিশি বিছ্যাদ্বেগে অশ্ব।রোহণে কাটোয়ায় উপস্থিত হন এবং 
যাবতীয় ভ্রব্যাধি ও সৈগ্তগণের মহিত পলায়ন আগন্ত 
করেশ। তজ্জন্য শবাব কাটোঞায় উপস্থিত হইয়া মহা 

রাষ্টারদিগের চ্জ্জমাজ। দেখিতে পান শাই।  ্ঘু গায় 
কোয়াড় যাঞ্াাকালে চতুদ্দিক ইইতে জমীদারগণ কর্তক 
আক্রান্ত হইতে লাগিলেশ। তথাপি তিশি যথাসাধ্য 
আত্মরক্ষা করিতে করিতে বাঙ্গ।ল। ও উড়িষ্ঠা অতিক্রম 
করিয়া আপনাদিগের অধিকার মধ্যে উপস্থিত হন।* 
তাহার পরামর্শে যদি মহারাষ্ট্রিরগণ ক।টোয়া হইতে পলায়ন 
ন| করিত, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে একজনও আর 
স্বদেশে হাতি হইতে পারিত না। আলিবদ্দী খার 





*গ হলওয়েল্‌ বলেন, মইরা নী ছাবীথের পাদ আলিবীর 
নন্মুধীন ন! হই পলায়ন করিতে বাধা হয়। তাহার! এই সময়ে আলি- 
ভাই (4১10)0065) নামক একব্ক্তিকে আপনাদেয় সৈগ্ঠাধাক্ষ করে এবং 
রোধাম্িত হইয়া! বন্সু বন্দর আক্রমণপূর্বক পুন করিয়। স্থান করে। 
আলিভাষ্ট আপি কড়োয়াল। (119150]1, 11), 


14-35) 


111১, 15015, 


শ্রাবণ--১৩৪৫] 


প্রথম আক্রমণে তাহার! তৃণগুচ্ছের ন্যায় ভাসিয়া যাইত। 
এইরূপে ঘোর শিশ্ব(ঘঘাতক5। করিরা আঙ্কর পঞ্ডিতকে 
প্রধান. গ্রধান কর্মচারীর মহিত শিহত করিয়া নবাব 
জয়োল্লামে মুশিদাবাদে গমন করেন। বিশ্বামখাতকতাই 
তাহার চরিত্রের প্রধান কলঙ্ক । প্রথমতঃ িগাসণ। হক ছা 
তিনি বলপূর্রক সরফরাজের সিংহাসন অধিকার করেন; 
এক্ষণে সেই বিশ্বাসধাতকতা অবল্গনে শাক্ষরের ন্যা 
একজন অসাধারণ পীরের রক্তে হিনি মেদিনী রজিত 
করিয়া আপনার চরিত্রকে কলুষিত করিয়া তুলেন । রণ- 
ক্ষেত্রে আন্করকে পরাজয় করিবার সাহস না হওয়ায়, তিনি 
এই চাতুরী অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ফলচঃ, 
তাহারন্যার ব্যক্তির পক্ষে এন্প চাতুহী ও বিশ্াম- 


নিশান্তে 


করুণ সুনার ছবি, স্গিগ্রদীর শিশাস্ত-পবন, 

্রন্প্ত নীরব ধরা, রুদ্ধ দ্বার যতেক শবন। 

প্রভাত মেলেনি তার অঠিনব অলোক ইঙ্গিত, 
কলকণ্ঠে পক্ষিকুল ধরে শাই গ্রতাত-ঙ্গীত, 

পক্ষে পক্ষে জাগরণ চঞ্চলত। উঠে শি কীপিয়া, 
বিপুল প্রাণের সাড়া জাগে নাই ভুবন ব্যাপিয়া, 
আমন্ন মৃত্যুর ভয়ে ভীতা নিশি পার আনে 
আপনা লুকাতে চায় তরুতলে কাশনে কাশনে। 


নিশাস্তে ৮৭ 


ঘাতকতা যে অত্যন্ত দুষণীয, তাহাতে কিছুমাত্র সনোহ 
নাই। আমরা ষ্টাহ!র চরিক্রবর্ণনে ইহার আন্বপূর্বিক 
আলোচনা করিব। নবাব বিজয়দন্তে মুশিদাবাঁদে 
উপস্থিত হইয়া এইরূপে সহজে শক্র-বিজয় করার জন্ত 
তাহার সৈন্ত ও প্রজ্ঞাবর্গের নিকট হইতে সম্মনপ্রপ্ত 
হইলেন। তিনি সৈশ্ঠদিগকে দশ লক্ষ মুদ্রা পারিতোধিক- 
স্বরূপ প্রদান করিলেন। বাদমাহ এই সময়ে তাহাকে 
সুজা উন্মুলক উপাধি প্রদান করেন, এবং তাহার অঙ্গু- 
রোধে ঘুস্তাফা খাকে বাবরভঙ্গ ও মীরজাফর থা, ককির 
উদ্ল। বেগ প্রন্থতিকেও সন্মান দ্বারা অনুগুহীত করিয়া 
ভলেন। এইনপে মঙ্ারাষ্টাযদিগকে দূরীভূত করির়। নবাব 


বঙ্গদেশে কিছুদিনের জন্স শান্তি স্থাপণে মক্ষম হন। 


- মহারাঁজকুমারী স্ুচার দেবী 
প্রতীচী-গগন-মূলে হীনপ্রভ অদ্ঈ-অঙ্গ শশী, 
অপেক্ষিছে নিরুপার মৃত্যু-বেলা_ সূর্যোদয় বসি। 
আমি বসে ভাবিতেছি কেন এই নিষ্ঠুর বিধান, 
পরম লগন কেন নাহি আসে সকলে সযান। 
প্রাপ্তির পূর্ণতা নিয়ে একে যবে প্রসন্ন অন্তর, 
হাসিবে গাহিবে সুখে, অন্তজন হবে সতস্তর 1 
মমগ্র প্রাণের সাধ চক্ষে আনি চা'বে লুন্প্রায়,, 
পাগল পাগল কবি, এ কি চিন্তা পেয়েছে ভোমায়। 


প্রহে লক] প্রহেলিকা--অর্থ তার বৃথায় ভাবন, 
অহেতুক প্রাণপণে আলেয়ার পশ্চাতে ধাবন। 


স্কিপ 


লোক-সমস্তা .. 
সিটি তি 

লোকবল আলোচনায় আমরা 'জন্মহার' ও মৃত্যুহার" 
ছুট ব্যবহার করে থাকি। কোণ একটা দেশের মধ্যে 
এক বৎসরে যতগুলি লোক জন্মে ব| মরে, তার মঙ্গে মোট 
জনসংখ্যার তুলনা! করে প্রতি সহজে ব্যক্ত করলেই জন্ম 
ও মৃত্যুহার পাওয়া যায়। মৃত্যুর চেয়ে জন্মহার বেশী হলে 
বলি ন্বাভাবিক বুদ্ধি কম হলে বলি “স্বাভাবিক কাস? | 

কোন একটা দেশের জন্ম-মত্যুহার নিদ্ধারণ করৃতে 
হলে শুধু কত লোক জন্মেছে বা নরেছে জান্লেই চলে না, 
জানৃতে হয় যোট কত লোক এই ভশপদে আছে। ১৮৭২ 
ৃষটান্দ থেকে ভারতের লোকসংখ্যার একটা খোটামুটি 
হিসাব পাওয়া যাঁয়। ১৯৮৮৬ খুষ্টব্ে প্রথম ভারতে জন্মা- 
মৃত্যু রেজিষ্টি করার প্রথা দেখ। দের 3 কিন্তু এই হিঘাব 
রাখার দায়িত্ব পল্লীর মোড়লদের হাঁতে ছিল বলে শিকল 
হিসাব পাওয়! যায় না। 

যদি বলি যে, বাংলায় মৃত্াহার হাজর-করা ২০, 
তা হ'লে বুঝতে হবে যে, বত্সর আরস্ত হবার মময় যদি 
১০*০টি লোক বেচে থাকে, তা হ'লে দেগা যাবে যে, 
বছরের শেষে তাদের মধ্যে ২৭ জন মৃত্যুযুখে পতিত 
হয়েছে। মৃত্তযহার সব সময়ে একই রকম থাকে লা। থে 
সব আধিব্যাধির জন্ত মৃত্রা ঘটে) যেগুলি যদি ঘন ঘন দেখ। 
দেয়, তা হ'লে মৃত্যাহার বাড়াই মন্তব। মৃত্যু-স্থচক ব্যাধির 
প্রকোপ বাড়লে মৃক্থ্যহার বাড়তে পারে; আবার মানুষের 
গ্রতিরোধশক্তি হাম পেলেও মৃত্যুহার বাড়ে। যুদ্ধ বা 
ছুতিক্ষের সময় মৃত্যু-স্চক শক্তিগুলির ()০80) 70410 
8890698) প্রকে পু বেড়ে খায়; আর স্বাস্থ্য-বিষয়ক মুল 
নীতিগুলি অনুষ্থত হতে থাকলে ব্যাধির প্রকোপ কমে- 
তাই মৃত্যুহারও কমে। কিন্ত, ৩]ই বলে যে, সমগ্র জন- 
সমাজের মধো মৃত্যুহারের তারতম্য হবে তা বল! শক্ত; 
কেননা শিশ্ত ও বৃদ্ধের পক্ষে ব্যাধির আক্রনণে প্রাণত্যাগ 
করা যতদূর সম্ভব, মাঝ-বয়েী লোকের পক্ষে তা নয়) 
অধিকন্ত একট] জনসমাজের মধ্যে শিশু ও বুদ্ধের স্তুপাত 


-_শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ 


বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন হয়ে থাকে । মনে করা যাক্‌, ব্যাধির 
প্রকোপ কিছুমাত্র বাড়ে কমে নি, অর্থাৎ বংশরের মধো 
কোন লোকের মৃত্টা-সস্তাবনা পূর্বের অনুরূপই আছে; 
এখন মশে করা যাক যে, কালের প্রবাহে লোকসংখ্যা এমন 
হয়ে দাড়িরেছে যে, সেই লোক-মমাজে বৃদ্ধদের মংখ্যাই 
মর্ধাধিক। এরূপ সমাজে মৃত্াহার নিশ্চয় বাডবে, কিছ 
হার কারণ এই নয় থে, নুক্টা-সচক ব্যাধিগুলির প্রকোপ 
বেড়েছে; হার কারণ, বৃদ্ধদের সংখা! বেশী হওয়ার ভঙ্গ 
মমাজের প্রতিরোধক শক্তি শমগ্রহাবে কমে গেছে। 
সুতর্নাং মৃত্যুহার বেড়েছে দেখে বলা যায় না থে, 
দেশের মধ্যে আধি-ব্যাধির প্রকোপ বেড়েছে, বা মুঙাহার 
কম হয়েছে দেখে বল। চলে না যে, দেশের স্বাস্থ্যে রতি 
হয়েছেই। 

একটা জণ-সমাজের নধো একবারে যত সন্তান জন্মে, 
তাকে প্রতিহন্ে বাক্ত করলেই তা এ জশ-সমাজের 
জন্মহ!র। 

একমাত্র নারীরাই মন্তান প্রসব করিতে পারে এব 
তাও সকলে নয়, মাত বাদের বয়স ১৫ থেকে ৫*শের ভেতর 
তারাই । শ্রহরাং সন্তান-গ্রজ্ননক্ষম নারীর মংখ্যার উপর 
জন্মহার নির্ভর করে। অল্ঠান্ত অবস্থার খদি কোন ব্যতিক্রম 
না হর, তা হ'লে প্রজনন মারার মংখ্য। দ্বিগুণিত হলে 
জনাহারও দ্বিগুণিত হবে। যত বয়স বাডতে থ|কে নার'র 
প্রজশশ-শক্তি তত কমে আসে। তাই কোন্‌ বয়সের কত 
প্রজণনঙ্গন নারী আছে, জন্মহ|র নিূপণের মময় তাও 
লক্্য করতে হয়, যেমন গ্রাজণনক্ষম নারীদের মধ্যে ৩৫ 
থেকে ৪৫ বঙগর বরমের নারীর »ংখ্যাই খপ ভুলন|র় বেশী 
হখে দার) তা হ'লে জন্মহার কমেই যাবে। কোন 
একটা বিশেষ বয়সের (যেমন ২৫) পিবাহিতা নারীগণের 
এক বৎসরে কত মন্ত/ণ জন্মায় জান] থাকলে, আমরা 
হিসাব করে বল্তে পারি যে, প্র বসের একজন বিবাহিতা! 
নারীর এক বংমরে কতগুলি সন্তান জন্ম(নর সম্ভাবনা 


শ্রাবণ--১৩৪৫ ]. 


এই ভাবে বিশেষ প্রজনন-হ।র” বা 'স্পেসিফিক্‌ ফার্টিলিটা 
রেট পাওয়। যায়। এই গ্রজনন-হারের তারতষাও 


সহজেই-হতে পারে? খদি নারীর! জন্মশাসন-প্রক্রিয়! গ্রহণ 


করে বা অধক্তর মাত্রার ব্যপহার করতে আরম্ভ করে, 
তা হ'লে গ্রগ্রনন-হার কমার জন্ত জন্মহ1রও হাম পাবে। 
যাঁদ মনগ্র জনসম।জের মধ অবিধাহিতের সংগ)। ক্রমশঃ 
বেড়ে যায় তা ইওয়ই 
সম্ভব। 
জন্মশাসণ-প্রক্রিয়া অবলগ্বনের ফলে প্রঞ্নন-শক্তি 
ব্যাহত হয়। সন্তান-জন্মে বাধা দেওয়ার জন্ত যে-কোন 
প্রক্তিয়া অগ্ুস্ত হয়, ব্যাপক 'অর্ে তা-ই হ,ল জন্ম-খাসন- 
প্রক্রিয়া ; যথা গর্ভনাশ ভন্মশাসন ও সংঘদ। কিন, প্রশ্ন 
এই যে, যদি যৌনসহবাসের যাত্রা কমিরে আনা যার, তা 
হ'লে কি বিশেষ কিছু লাত হয়? ভীববিজ্ঞান বলে, দীর্ঘ 
সময়ের অন্তরে যৌন শহবাপ করলে প্রঙ্গনন-হ।র কমাই 
ম্বৃ। 
গভ পষ্ট করলে যে সন্তান জন্মাবে না সে বিষয়ে কোন 
প্রন উঠতেই পারে লা। জন্মশাসন বা 'কন্টসেপীভ 
কতদূর কার্যকরা ত| বল! সহজ নয়। অব্যর্থ কণ্ট1সেপটাত, 
এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। জন্মশাসুনের যে-সব পদার্থ 
পাওয়। যায়, সেগুলি ব্যর্থ হর ছুই কারণে ;_প্রথমতঃ, 
বাবহারের পুরে খুব খাশিকটা যন্ত্র ও সতর্কতা অবলম্বন 
করতে হয়? দ্বিতারতঃ, এত যর ও সতর্কতা সন্বেও অনেক 
ক্ষেত্রে পব বার্থ হয়ে যায়। সুতরাং কণ্ট।াসেপটীতের 
কাধ্যকারিত। শতকর! কতখাশি, সঠিক ভাবে বল। যায় না, 
যদিওআজকাল অগেকেই বস্ছেন যে, আধুনিক হম কণটা- 
মেপটাভ, ব্যবহারের ফলে জন্ম মম্পূর্ণ ভাবে শাখন করা 
মন্তব। যুক্তরাষ্ট্রে ডাঃ রেমণ্ড পাল জন্ম-শপনের ব্যপকত। 
মন্বদ্ধে একটা অনুসন্ধান করেম; ৫০০* বিবাহিত নারী 
ছিল তার অনুসন্ধানের ব্ষয়। আয় হিসাবে চারটি 
শ্রণীতে ভাগ করে তিনি দেখেন যে, দরিজ্রুতমদের শতকরা 
১২৪ জন নারী জন্ম-শাসন করে; এই শতকরা হার ক্রমশঃ 
বাড়তে বাড়তে ধনী জ্ত্রীলোকদের মধ্যে ৭৮৩ হয়ে দাড়ায়। 
রা জণ্ণী হয়েছিল তাদের মধ্ে অনেকে স্বেক্ষায় জননীতব 
রণ করে নিয়েছিল; সুতরাং বলা যায় যে, এই অর্ধেকের 
১২ 


হ'লেও ভন্মহাও ব্যহত 


লেক-সনন্। ৮৯ 


বেলার অস্ততঃ জন্মশ।মন সার্থক হয়েছে। কার্ধ্যকরী 
প্রক্রিয়ার কথ! জানত না বলে এক-তৃতীয়াংশকে জননী 
হতে হয়েছিগ ; আগর এক-মঠাংশ নিভুপ প্রক্রিয়ার সংবাদ 
রাখলেও প্রয়োগ করেছিল আনাডার মত, তাই জননী 
হ'তে বাধ্য হয়েছিল। আমাদের দেশেও কিছুদিন ধরে জন্ম- 
শামিশ-ধিষয়ক পুত্তকাবলীর প্রচার বেন খেড়ে গেছে) জ্ম- 
শগিন-ব্ষয়ক জব্যাণি কত বিক্রয় ইচ্ছে, তার হিসাব পাবার 
উপায় নেই; তবু বিজ্ঞাপন, পুস্তকের প্রচার ও আন্দোলন 
দেখে বোঝা যার যে, কণ্টযাসেপটাভের ব্যবহার দিন দিন" 
বেড়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশে সাবানের ব্যবহার ইদানীং 
খুব বেড়ে গেছে, বিশ্যেতঃ যেয়েদের মধ্যে । বৈজ্ঞানিকের! 
বলেন যে, মানের খুব তরল ফেনাও শুক্রকীটের প্রাণনাশ 
করে (3১1772016) 1 পাশ্চান্তা দেশসধূহে যে সময়ে 
গ্রজনন-ই!র কমেছে, ঠিক সেই সময়ে সাবানের ব্যবহারও 
বেড়ে গছে। 

একটা সমাজের প্রজনন-হার যখন কমে, তখন দেখা 
যায় যে, সমাজের ধনী শ্রেণীর মই প্রথমে হাসট! লক্ষ্য 
করা যায় এবং ক্রনশঃ গেট নি্রতর শ্রেণীর মধ্যে সংক্রামিত 
হয়। তাই কথায় বলে, সামাজিক শ্রেণী ও প্রজনন-হার 
বিপরাত সন্বঙ্কগত (032:19৩ ০০০২৪1২৫৩1) 1966৮50) 
২849188188,909117189), 


সম্পংশালী যারা তারাই প্রথম জন্ম-শাসল-প্রেক্রিয়া 
গ্রহণ করতে পারে। আমরা জানি যে, প্রায়ই ফ্যাসান 
সমাজের উচ্চন্তর হতে ক্রমশঃ নিয়ন্তরে সংক্রামিত হয়) 
অধকদ্ধ অম-শাসণের আসবাবপত্র এতই চড়াদামের হয়: 
যে, গরাব পো:কর! সহজ ক্রয় করতে পারে না। 
বিলাতের কথ| বলতে গিয়ে জর্জ স্কট বলেছেন যে, 
সেখানকার মঞ্জুর শ্রেনীর নারীর! বা্থকশ্টোল যেখড 
অবলন করতে পারে না) কারণ প্রথমেই ১* শিলিং 
(প্রান ৭) খরচ করতে হয়। আর, সপ্তাহে ১ শিলিং 
থেকে ৩ শিলং (6০ থেকে ২০) পর্যান্ত খরচ ' করতে 
ইয়। আমাদের দেশবাসীর পক্ষে সেটা আরও কত 
ছুসাধ্য। উপরে পালের অনুসন্ধানের যে ফল দিয়েছি, 
তা-ও এই যুক্তির স্বপক্ষে সা দবেরে। তিনি আরও দেখান 
যে, ধে-পব ষেয়ে জন্ম-শাসন করে না, তাঁদের আনা 


5 বলগ্রী--৬ষ্ঠ বর্ষ 


প্রজননহার গমান, তা সে যে-কোন শ্রেণীর হোক না 
কেন যারা শোকসধখযার অতিবৃদ্ধির ভয়ে জন্ম শাসণের 
পক্ষে ওকলিতি করছেন তারা বলছেন খে, জন্ম-শাসন 
আন্দোলনটা জোর্সে অন্ত শেণার মপে চালাও, 
তাহলে উচ্চ ও অনুচ্চ শ্রেণীর মধ্যে যে প্রজনন-হারের 
বৈষম্য আছে তা দূর হবে। কিন্ত, এখানে একটা কথা 
ক্ষরণ করতে হবে। শিক্ষা-প্রসারের জন্য তথাকথিত 
অগ্থচ্চ শ্রেণীদের মধ্যে কিছু কম আন্দোলন করা হয় নি। 
কিন্ত, তা বলে তারা উচ্চ শ্রেণীর তুলনায় অধিকতর 
শিক্ষিত হয় নি। জন্মশীসনের বেলাও কিছু অন্যথা হবে 





১৫৬ 


পুরুষ | 
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বাঙ্গাল। 


১০০ 


[ শতি নহে ] 


না) আন্দোলনের ফলে উন্নত শ্রেণীর লোকেরা বে 
করে জন্ম-শাসন করবে। 

জন্ম-মৃত্যুর বহর লক্ষ্য করে যখন লোকবলের গতি- 
প্রগতি সম্বন্ধে আলোচনা! করি, তখন আমরা এই কথ! 
জানতে চাই যে, কোন একট! জন-সংখ্যাধর! যাক ১০৭০ 
জন--চলতি (1180)1) গ্রজনন-এক্তি ও মৃত্যুহার গাকলে 
কত সন্তান দেশকে দান করবে? এ হাজারই, না ভার 
চেয়ে বেশী বা কম? অর্থাং এখনকার থা গ্রজনন-শক্তি 
ও. মৃত্যুহার, তা যদি অব্যাহত থাকে, ত| হলে বর্তমানের 
জনসংখ্যার ব্দলে অনুন্ূপ জনসংখ্যা ভবিষ্যতে থাকবে 
কি ন!। যতগুলি সন্তান মরে, তার চেয়ে বেশী-সংথাক 


[নানী 


[ ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা 


সন্তান যদিও জন্মায় তবু একথ| জোর ক'রে বল। যায় না 

খে, জনবল পরিপূরিত (151)15091) হবেই; কেনন! শুধু 

প্রাগশনশক্তি ও মৃত্যুহারের উপর জণবলের বুদ্ধি-স্বাস 

নির্ভর করে না, এজ কম্পোজিশনও (বয়স-সমষ্টি) লক্ষ্য 

করতে হয়। সমগ্র জনসমষ্টির মধ্যে সস্তান-গ্রজননক্ষম 

নারীর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক হলে আমরা অধিকতর 

সংখ্যায় সন্তান জন্মাতে দেখি; তেমনি আবার শিশ্ত ও 

বৃদ্ধের সংখ্যা অল্প হ'লে মৃত্যুহারও কম হয়, ফেনন! এরাই 
সহজে মরণের কোলে আশ্রয় নেয়। 

লোকবল পিরামিড, দেখেও লোকবলের গতি কোন্‌ 

দিকে বোঝ! যায়। সংশ্লিষ্ট চিত্রে বাংলার 

লোকবল পিরামিড দেওয়া হয়েছে । নীচের 

দিক থেকে উপরের দিকে অগ্রসর হ'লে লক্গ্য 

কর! যায় যে, গ্রাত্যেকট! ধাপই তার পরবন্ী 

ধাপের চেয়ে বড়, শুধু একটা ধাপ ছাড়।। 

এ থেকে বলতে পারিযে, এই লোকবল 

বাছতিরই দিকে | যে সময়ের পিরামিড 

দেওয়া হয়েছে। তীর পাচ বংসর পৰে 

প্রহ্যেকটা ধাপের স্থানই পরবন্তী পাপ পুরণ 

করাবে অর্ধীহ ১৯৩১ (৫-১০ ) গপের যে 

লোকসংখ্যা ১৯৩৬ তার স্থান সম্পূর্ণভাবে 

১৪০ দখল করতে পারবে (০-৫) গুপ | শিধু দেখা 

যাচ্ছে যে (১৫-২০) বংসবের ধাপটি পরবন্ধী 

ধাপের চেয়ে ছোট অর্থাৎ (২*-২৫)এর স্থান 

পূরথ করতে অসমর্থ | এখানে একটা কথা বলা যায় যে, 

সাধারণতঃ মেয়েদের বয়স গোপন করবার একটা ইচ্ছা 

দেখা যায়, তাই এই নিশেষ ধাপটি সত্যই ছোট কিনা! 

খুব জোর ক'রে বলা যায় শা। পীচ বৎসরের মধ্যে 

প্রত্যেক গুপেরই (ধাপের) কিছু ন। কিছু লেক মরবেই, 

তাই প্রত্যেকটি ধাপ পরবর্তী পাপে উন্নীত হবার সমর 

ক্ষদ্ূতর হয়ে পছ্বে ; মুগলমান জনসংখ্যার দিকে তাকালে 

বোঝা যায় যে, প্রত্যেক ধাপের অস্রট] (মাজ্ভ্বিন) এতই 

সুপ্রণস্ত যে, ভগ্নের লক্ষণ বিশেষ দেখা যাচ্ছে না, কিন্ত 

হিন্দুদের বেলায় তা বলা যাচ্ছে না, ধাপগুলি এতই 

সমপর্ধ্যায়ের যেঃ পাচ বৎসর পরে নীচের ধ!প অব্যবহিত 


আবপ--১৩৪৫ ] 


পরের ধাপের চেয়ে ক্ষুদ্রতর হতেও পারে। ১৯৩৬-এর পর 
আরও পাঁচ বছর গেলে হিন্দুদের অবস্থা আরও শোচনীয় 
হবে, হয় ত বৃদ্ধির চেয়ে হ্রাসই লক্ষ্য করা যাবে। 

এ থেকে বোবা যাচ্ছে যে, শুধু ন্বাতাবিক বৃদ্ধি” লক্ষ্য 
ক'রে জনবল সঙ্থদ্ধে কোন মতবাদ প্রচার কর! যায় না। 
বাংলায় হিন্দুর লে।কবলে বাড়তি এখনও দেখা খ।য়, কিন্ত 
হিন্দুর লোকবল-পিরামিড দেখলে মনে হয় ঘাটতি 
আসন্ন। 


এথেকে বোঝা যাচ্ছে যে, শুধু মৃত্যুসংখ্যার চেয়ে 
জন্মসংখ্যার আধিক্য দেখে বল] যায় ন। যে, ভবিষ্যতে 
লোকবল বা ড়বেই। 
সেটা জানার জঙন্ত অন্য 
উপায় দেখতে হয়। বর্ত- 
মান জনমংখ্যার স্গান 
ভবিষ্যৎ সন্তানের পূরণ 
করবে কি না, জান! 
আবশ্যক হয়; এবং তার 
জন্গ স্পেসিফিক ফাটি, 
লিটি রেট? বা “নিন্নপিত 


প্রজনন-হার' জানা 

গ্রয়ো জন। গ্রত্যেক 

সন্তন-জন্মের আগময় 2 ০ রঃ 
প্রক্গতির বয়সের হিসাব পুরুণ ] 


যে-দেশে রাখা হয়ঃ লে- 
দেশে স্পেসিফিক প্রজনন-হার শিল্ধপণ করা যাম। এই 
হিসাব দেখে স্থির করা যায় যে, প্রজণ্ন-ক্ষণ বয়সের 
নারীর বিভিন্ন বয়সে বসরে কয়টি করে সন্তান জন্মে। 
সাধারণতঃ, পাচ বংসরের একটা গৃপ হয়। এটকা 
উদাহরণ নেওয়া যাক। 


বরন গুপ প্রতেক গুপের প্রতি প্রতি সংশ্র কন্ঠ! ভীবিত কন্থা সন্তান 


সন নারীর কন্তা সন্তানের করটি যাহার! এ যুগের 
সন্ভান-সংখা। জীবিত লারীর স্থান দখন 
করিবে 
১৫১৪ ১৩৩ ৮৬৮৪ ৮৯ 
২৯২৪ ৪৬৩ ৭৬. ূ ৩৬৪ 


লোকন্পমস্থা |] ৯১ 





২৫২৯ ২৬৬ চে ১৪৪ 
৩০০৩৪ ১৫০ ৬৫৬ নণ'৫ 7 
৩৪৫-৩৯ ১০০ ৬৬৩ চি 
৪৬-88৫ ৫৯ ৫৫৪ থ$ 
১১০৯৯ খ্৫৩ 


১৫-৪৫ সাধারণ: নারীর প্রজননক্ষন বয়স ধরা হয়? 
এই বয়সটাকে আমর ৫ বংসরের গুপে ভাগ করে উপরের 
প্রপম কলমে লিখেছি। এ এক-একট। বয়স-গূপের প্রতি 
সহ নারীর কটি করে সন্তান জনে তা নিরূপণ করে দেখা 
হয়েছে দ্বিতীয় কলমে ; কিন্ত লক্ষ্য করতে হবে যে, কেবল 


টে 


কন্ঠা ম্তানের কথাই বল। হয়েছে, ছেলেদের পরিমাথ 





ও ৫৩ ১০৭ ১৪৮ ও 
বাঙ্গালায় মুনলন।ন [প্রতি সহশ্রে] [নাগী 
নেই। এর কারণ আর কিছুই নয়, নারীরাই গুধু সন্তান 
প্রসব করতে পারে, পুরুষের মে ক্ষমতা নেই। উদ্দাহরণটি 
কাল্পণিক ; এই উদাহরণ দেখে এইটা, বোঝা যাচ্ছে যে, 
কোন এক কলিত দেশে এক বতমরুরু ১৫ থেকে ১৯ 
বংসরের ১০০ সহম্র নারীর ১০টি কন্তা সন্তান জন্মেছে) 
আর ২০-২৪ বৎসরের সহজটি নারীর মেয়ে হয়েছে 
৪৯টি) ইত্যাদি। 
এখন ধরা যাক, এই গ্রাজননহ্থার বহুকাল ধরে অব্যাহত 
আছে, আর কোন: কন্ধা-সন্তান ৪৫ বংমর বস না হওয়া 
পর্মান্ত মরছে না ভা হলেফল কি হয়? দেখ! যাচ্ছে। 
৯০০ ক্বন্তা-সম্তাশের বয়স ১৫ বংসঃ পুর্ণ হবে, ধখন 


কহ 
তাদের বয়স ১৫-১৯-এর মধ্যে তখন তাদের ১০০টি এনং 
২০-২৪শের মধ্যে যখন বয়স তখন ৪০০টি কন্াসস্তান 
জন্মাবে; অন্যান্থ বয়স-গুপের পূর্বের অনুরূপ সন্তান 
জন্মাবে। সুতরাং ঘখন এরা ৪৫ বৎসরে উত্তীর্ণ বে, 
তখন এদের মোট কন্যাসংখ্যা দাড়াবে ১৯০টি । এখানে 
দেখছি ১০০টি কন্যার স্থান ১০০০ কন্ঠা-সস্তানে পুরণ 
করছে। অর্থাৎ লোকবল নিজস্থান পূরণ করছে। 

কিন্তু, বাস্তব জীবনে এরূপ ঠিক হয় না। প্রত্যেক 
বৎসরই কিছু পরিমাণ কন্তা সন্তান মরে এবং মরবেও। 
সুতরাং স্পেসিফিক্‌ প্রজনন-হারের মত ম্পেসিফিক মৃত্য 





১৩৩ ৫০ ৩9০ 


পুরুষ ] 


১৫০ চে 


১৪৫ 


ঝঙ্গালার হিল | গুতি সহস্র ] 


হার জানাও আবশ্তক ; প্রত্যেক বয়স-গুপে প্রতি সহত্রে 
মৃত্ক্যহার কত তা-ও জানা আবন্তক | তা হ'লেও বোঝা 
যাবে, প্রতি সহস্সের মধ্যে কয়জন মেয়ে ১৫, ১৬ ইত্যাদি 
বয়স পর্য্যন্ত বেচে থাকবে । ধরা যাক; ১০*০টি মেয়ের 
মধ্যে ১৫ বৎসর বয়সের পূর্বেই ২০০টি দারা যায়; ১৫ 
থেকে ১৭ বয়স পর্য্যন্ত ৮০০টি, ২০-২৪ পর্য্যন্ত ৭৫টি, 
২৫-২৯ পর্য্যস্ত ৭০০টি বেঁচে থাকে । উপরে তৃতীয় কলমে 
এই হিসাব দেওয়া হয়েছে-দেখা যাচ্ছে 8৫ বৎসরের শেষে 
কিছু বেশী ৫** মাত্র বেচে আছে। আমরা পূর্বেই 
দেখেছি, ১৫-১৯ বৎসরের ১০০০ নারী ১০০টি কন্াসস্তান 
প্রসব করে) অতএব ৮** নারীর ৮৩টি কন্তাসস্তান 


বজত্রী--৬ বর্ষ 


[নারী 


[ ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা 


জন্মবে। ২*-২৪ বতসরের ১০** নারীর ৪৯* মেয়ে 
জন্মায়; অতএব ৭৫০ জনের ৩০০টি মেয়ে হবে। অন্ঠান্ 
বয়স-গুপের অগ্গুূপ ফল পাওয়া যাবে-ওর্থ কলম জষ্টব্য 
হিসাব করে দেখা যাচ্ছে, ১০** জন নারীর স্থান দখল 
করবার জন্য পাওয়া যাচ্ছে মাজ ৭৫৯টি কন্তা-সন্তান, 
অর্থাৎ লোকবল নিজস্থান পূরণ করছে ন|। 

একটা দেশের জনসংখ্য] বাড়বে, না কমবে জানবার 
জন্য লোকশাস্ত্রী ডাঃ কুচিনষ্কি “গুপ প্রজনন-হার/ 
(07085 70079006100 1766) ও “নেট প্রজনন-হার? 
করেন এই 
ছুটি হারের প্রয়োগ আমর| উপরের উদ. 
হরণে পাব। শুধু প্রজননশক্জির প্রতি 
নজর দিলে গ্রস প্রজনন-হাঁর পাওয়া যার । 
উপরের উদ্দাহরণে দেখেছি যে, ১০০০্টা 
নারীর ১০০০টা কন্ত! সন্তান জন্মায়, অর্থাং 
১০*গ্টী ভবিষৎ মাতার উদয় হয়-অত- 
এৰ গ্রস্‌ প্রজনশহার ১ বন্তে পারি। গ্রাম 
প্রজনণহার ১ হ'লে লোকবল অব্যাহত 
থাকে না) করণ, উ হাজারটি কণ্ঠা- 
সম্তাণের মধ্যে কয়েকজন প্রজ্ণন-ক্ষম 
বয়স হবার পুর্দেই ইহললা সংবরণ 
করবে । সুতরাং জনসংখয! প'রপুরিত হবে 
কি না, জানার জগ্ত মৃত্যুছারও দেখা 
প্রয়োজন। উপরের উদ্াহরনে ১০৭০্টা 
নারীর ১০০্টা কন্া সস্তান জন্মালেও মাত্র ৭০৫টা এ্রজনন- 
কম বয়স পর্য্যন্ত বেঁচে থাকছে; অতএব বল্‌্তে পারি যে, 
নেট প্রজননহ|র *'৭৫| নেট প্রজলনহার ১-এর কম হলে 
বুঝতে হবে; লেকসংখা হ্বাস পাবে (09৮ 1901861708 
10101 ডাক্তার কুচিনস্থি জন-সংখ্যার হাস-বৃদ্ধি নির- 
পণের এই যে উপায় বার করেছেন, তাযেমন সরল, 
তেমনি সুন্দর; তবে নেট প্রজনন-হার নিদ্ধারণের জন্য 
জানা চাই স্পেসিফিক্‌ প্রজ্ননশক্ি ও স্পেসিফিক্‌ 
মৃত্যুহার-_ এবং এট! পাওয়াই ছুক্ছর। পস্তান-জস্মের্‌ সময় 
মাতার বয়স কত ছিল, সেবিষয়ে কোন ষ্্যারটিস্টিক্স্‌ 
আমাদের দেশে নেই বললেও অত্যুক্তি হয় না) তাইট্যাল 


(৩০ 76019000190, 16) প্রয়োগ 


১15 


আবণ--১৩৪৫ ] 


্াটিস্টক্স্‌ও ২০% ভ্রমপূগ বলে স্বীরূত হয়েছে । এরূপ 
ক্ষেত্রে আমাদের দেশের জনবল-হাস-বুদ্ধি সম্বন্ধে কোন 
মতবাদ'কি নিঃসংশয়ে দেওয়া যায়? 

মৃত্যুহার যদি ক্রমশঃ কমে আসে, তা হলে প্রজনন- 
হার বুদ্ধি শা পেলেও লোকধল বাড়তে পারে। একথা 
ঠিক থে, এখনও আমাদের দেশে লোককে যমের হাত 
থেকে বাচাবার জগ্ত অনেক কিছুই করার আছে- কিন্ত, 
যাঁদের বাচাতে পারলে লোকবল বাড়তে পারে তারা হ'ল 
প্রজননক্ষম নারীর দল। যারা প্রঞ্জননশক্তি হারিয়েছে 
বয়স বাড়ার জন্ত তাদের মৃত্ুঘুখ থেকে বাচালে কোন এক 
সময়ে লোকসইথ।] কিছু বাড়তে পারে বটে, ত। বলে 
তবিষ্যৎ লোকবলও যে বাড়বে তা কোন মতেই বলা যায় 
না| লোকবলের গতি নিদ্ধীরণের দিক থেকে মেয়েরা 
সম্তান-প্রজননশক্তি হারাবার অব্যবহিত পরেই মরে যায় 
কি, আরও একশত বঙ্পর বেঁচে গাকেঃ কিছু যায় আসে 
ন1) আমাদের জান। পরকার, ১৭০প্টা নারী ভাজারটি 
মেয়ে থে মরেছে কিনা, এবপ ক্ষেত্রে খদি মেয়েদের 
বর ৪৫ হও্য়। পরাস্ত বাঠিয়ে বাথ! খায় চঅখ।ও মেয়েদের 
মধ্যে মৃষ্ঠাহার কমিয়ে আনা যায়), তা হ'লে লোকবল 
কিছু বাড়লেও বাডতে পারে। উপরে থে উদাহরণ 
দিয়েছি, সে কেতরে খদি হাজারট! মেয়ের মধো ৮০০টার 
জায়গার ৯০০ ভন ধেচে থাকত ও ১৫-১৯ বয়স-গুপর 
অস্তহুক্তি হত এবং ৫৫০-এর বদলে ৭০০ জন ৪০-৪৪ খয়স 
গুপের অন্ততূক্ত হত, ত| হ'লে নেট প্রঞ্জলনহার বেড়ে 
যেত। 

পূর্বেই বলেছি, নেট গরজনন-ইার ১ এর কম হলে 
লোকবল হাস পাবে ; কিন্তু তবু আমরা দেখি যে, ঠিক্‌ ত। 
ইচ্ছে না, যেমন ইংলাও-ওয়েলস্। কুচিন্স্থি স্থির 
করেছেন যে, ইংল্য1ও-ওয়েল্সের নেট প্রজনন-হাঁর ০*৭৩৪ ) 
কিন্তু তবু এখনও প্রতি বংসর লোকসংখ্যা বাড়ছে, কেনন! 
মৃত্যুর চেয়ে জন্ম হচ্ছে বেশী। কুচিনৃষ্কি বলেন যে, যদি 
বেশী দিন নেট প্রজনন-হার এই ভাবে ১-এর কম থাকে 
তা হ'লে ইংল্যাণ্ড-ওয়েলসের লেকষংখ]। কমবেই ! নেট 
প্রজনণ-হার যদ *'৭৫ থাকে, তা হ'লে এক পুরুষে এক- 
চতুর্থাংশ লোক কমবে; আর যদি ১৫ ইয় ত। হ'লে 


লোক-সমন্তা ? ৯৩ 


এক পুরুষে লোকবল দেড়া হবে। এক পুরুষ বলতে ৩০ 
বৎসর ধরাই ুক্তিপঙ্গত। সুতরাং ১৯৩৪ সালে যদি ইংল্যাপু- 
ওয়েল্সের নেট প্রজনন-হার থাকে **৭৩৪ তা ছলে 
অনুমান কর] যায়, ৪* বৎসর পরে ১৯৭৪ সালে যদি লোক- 
সংখ্যা গণনা করা হর, তাভলে দেখ! যাবে, এ দেশের 
লোকসংখ্যা হাস পেয়েছে । কিন্ত কার্যযক্ষোত্রে ঠিক এরূপ 
ফল না পাওয়াও যেতে পারে, কেননা, এই ৪৭ বৎসরে 
প্রজননশক্তি ও মৃত্যুহার (61011205806 09501091165) 
যে এখনকার মতই থাকবে তা বলা বায় না। 

দেশের মধ্যে বেকার-সংখ্যা বুদ্ধি পেতে দেখলেই 
আমরা অনেক সময় বলে থাকি যেঃ লোকবল অত্যধিক 
বেড়েছে । কিন্তু, বেকার ও লোকবলের হিসাব নিয়ে 
দেখা গেছে, ছুয়েধ মধ্যে সম্বন্ধ বিশেষ খুঁজে পাওয়া যায় 
না। বিলাতের কথা যদি ধরা যায়, তা ছলে দেখা যায় 
যে, ২।৪ বহর অন্তর বেকরি-সংখ্যা বেড়ে গেছে । এখন 
যদি বলা হয় ঘে, বেকার-সংখ্য! বেড়েছে, অতএব লোৌক- 
বল অত)ধিক হয়েছে, তা হ'লে বল্তে হয় যে, ২1৪ বছর 
অন্তর লোকসংখ্যা বেড়েছে আবার কমেছে; কিন্ত 
লোকবল কার্ড অঞ্কন করুলে দেখা যায় যে, তা ধীরে ধীরে 
বেড়েই গেছে। অধিকন্ক, বুক্তরাষ্ত্রের কথা ষদি আলোচন। 
কর। যায়, তা হ'লে দেখা যায় যে,_কি শিল্পে, কি বাণিজ্যে, 
কি প্রাকৃতিক সম্পদে সে দেশ উন্নত বলেই চারিদিকে 
প্রচারিত ; অথচ ১৯২৯ সালের পর থেকে সে দেশে বেকার- 
সমন্ত। লেগেই আছে; কিন্তু তা বলে প্রত্যেক বর্গ মাইলে 
"লোকের চাপ খুব বেশী নয়); ইংল্যাণ্ডে প্রতি বর্গমাইলে 
৭৮০ লেকের বাস, আর যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বর্গমাইলে মাত্র 
৫০ জনের বান। স্তরাং যুক্তরাষ্ট্রের লৌোক-বল যে 
অত্যধিক তা বল্‌তে পারি না, তবু দেখছি সে দেশে 
বেকার-সমন্তা প্রবল । অতএব বলা যায় যে, বেকার না 
থাকলেও লোকবল অত্যধিক হতে পারে; বা বেকার বাড়ছে 
দেখলেই বলা যায় না যে, দেশ লোকবহুল ( ০৬৬/- 
1১০1১018060) হয়েছে । 

ভারত এখনও প্রধানত কুষিগ্রাধান দেশ । 
ভারতের সব অঞ্চলে লোক-বসতি সমান নয়; বাংলার 
প্রতি বর্গমাইলে ৬৪৬ জনের বাস; আর আসাম অঞ্চলে 


৯৪ বঙগ্রী--৬ষ্ঠ বর্ষ 


১৫৭) বোদ্বাই গ্রাদেশে ১৭৭, মধ্যগ্রদেশে ১৬৫) মাদ্রাজ 
প্রদেশে ৩২৮, পর্থ-ওয়েষ্ট জ্টিয়ারে ১৭৯ বিহার-উড়িষ্যায় 
৪৫৪ ও যুক্তপ্রদেশে ৪৫৬ জনের বাস। সুতরাং দেখা 
যাচ্ছে, কোন কোন অঞ্চলে লোকের চাঁপ একটু বেশী 
হলেও, এনশ অনেক প্রদেশ পড়ে রয়েছে, যেখানে আরও 
লোক বাম.করতে পারে । আমাদের দেশের উদ্তুরাধিকার- 
আইন অনুসারে সম্পন্থি পুত্রদের মধ্যে সমাম ভাবে ভাগ 
হয়; সুতরাং জমি ক্রমশঃ খণ্ডিত হ'তে হ'তে এপ ক্ষদ্র 
ক্র খণ্ডে এসে পৌছায় যে, সেরূপ ক্ষুদ্র একখণ্ড জমির আয়ের 
উপর যাদের নির্ভর কর্‌তে হয়, তাদের দুর্দশার শেষ থাকে 
ন।; সুতরাং সমন্তা হচ্ছে, যাতে ভূমি খণ্ডিত হ'তে হ'তে 
অর্থ নৈতিক ছিসাবে অ-লাতজনক হয়ে না পড়ে, তার চেষ্টা 
করা এবং সেজন্য উত্তবাধিকার-আইন, প্রজা ম্বত্ব-আইণ 
গ্রসৃতির যেটুকু পরিবর্তন করা আবশ্যক তা-ই আগে করা 
উচিত । | 

পিতাম।ত) অধিক সংখ্যায় সন্তান-সন্তত্তির জন্ম কেন 
দিতে নারাজ হয়ে পড়েন, একটু "চস্তা করে দেখা যাক। 
মানুষের মনে জনক-জননী “হবার ষে প্ররৃতিদন্ত ইচ্ছ। 
বর্তমান, তার ফলে পুথিবীতে যতদিন মানুব আছে) ততদিন 
সে সন্তান কামনা করবে; কিন্তু তার এই সন্তান পাবার 
ইচ্ছার নিবৃত্তির জন্ তার যতগুলি মন্ত্রান জন্মান গন্তব, সব 
কটাই যে জন্ম(ন চাই, তার কোন মানে নেই; আজকাল 
জন্ম-শাসনের উপায় আবিক্ুত হয়েছে; সুতরাং পিতামাতা 
কটি সন্তানের জনক-জননী হবে, ত! নির্ভর করে ছুটি 
বিপরীত শক্তির উপর--একদিকে আছে সন্তযনের জন্ম 
দেবার কামনা, আর একদিকে আছে সন্তান জন্মালে যে সব 
দুর্ভোগ দেখ! দেওয়া সম্ভব তাদের সমষ্টি। এই ছুর্ভোগের 
সম্তাঝন| নিম্নূপ £- 

প্রথম: প্রচ্গতি-মৃত্যুর ভয়। সন্তান প্রসব করতে 
গেলে যে প্রাণ সংশয় হতে পারে, তা যে কোন কারণেই 
হোক, তার জন্ত অনেক নারীই ২।৯ সন্তানের পর বা 
একেবারেই জনা হতে চান না। অথনৈতিক কারণেও 
অনেকে সন্তানের জন্ম দিতে চান না। একটা কাজের 
জন্য ৮১০টা সন্ত।নের জনক থে মাহিনা বা মঙ্গুরী পান, 
ধার কোনরূপ দায়িত্ব নেই, তিনিও অনুরূপ কাজের 
জন্য দেই একইরূপ অর্থ উপায় করেন। সুতরাং গ্রত্যেক 
অতিরিক্ত সন্তান-ক্ষন্মের সঙ্গে সঙ্গে গ্ররতি সন্তানের 


[ ২য় খণ্ড ১ম সংখ্য। 


মাথা-পিছু বায় ঝেড়ে যায়। একটি শিশুর লালন-পাঁলন- 
খরচ।, পরিণত বয়সের লোকের প্রায় অর্ধেক) 
স্থতরাং যে দম্পতীকে ২টি শিশু-সম্তান পালন করতে 
হয়। বলা যায় যে, সেই দম্পন্ভী একটি বেকার লোক 
পালন করছে; অধিকন্থ বেকার লোক গৃহস্থ্েণ 
ঘরকন্নার খুটীনাটী কাজে লাগে) শিশুদের কাছ 
থেকে ত উপকার পাবার যো-ই নেই, বরং তাদেরই 
সারাক্ষণ আগলে আগলে বেড়াতে হয়। ছেলেদের 
শুধু পালন করলেই হয় না, ঠাদের ভবিষ্যতের কথাও 
ভাবতে হয়, ৬বিষুতে যাতে ভারা উপদুক্তরূপ উপাঞ্জন 
করতে মক্ষম হয়, তা-ও দেখতে হয়| খরে ঘরে যে রকম 
ভাবে বেকার সংখা! চলেছেঃ তাতে সস্তানের 
ভবিষ্যং সম্বন্ধে প্তামাতাদের শঙ্ককুল হওয়াই শ্বাভাবিক | 
এরূপ ক্ষেত্রে পিত।মাতি! যে সন্তান-জন্ম গ্রতিরোধ করতে 
চাইবেন, তাতে আর আশ্চর্য কি! পাশ্চান্তা সভাতার 
প্রভাবে আমর!ও এক অস্ত শানে উচ্চাতিলাষা হতে স্বর 
করেছি, বিশেষ করে আমাদের মধ ধীার। পাশ্চান্থা শিক্ষা 
পেয়ে সমাজের চুড়ায় বসে আছেছ। ছেলেকে বিলেত 
ঘুরিয়ে এনে অন্থতঃ নিজের তজ্ঞায় অধিষ্ঠিত করে যাবেন, 
এই হ'ল অধকাংশ আধুনিক শিক্ষিত পিতামা হার মনো; 
ভাব; অধিক ঞখ্যার সন্তান জন্মালে পিতামাতার এ 
আশ! শিশ্পুল হয়, হাই ভার] পেশা সন্তান কামন। করেন 
না| জন্ম পিযপ্দিত করবার উপায় ঘভপন জানা ছিপ 
না], ততদিশ লোকে গর্ভ পষ্ট করে সন্তানসংখযা কম 
রাখতে চেষ্ট। করত; জন্মন।সনের উপায় আব্ত হওয়ায় 
আর মে ছুঃখ সম্ধ করছে ইয়খা। যে আবেষ্টনের মধ্যে 
আমরা গড়ে উঠেছি, ৩1ঠে জন্মশাসন-গ্রক্রিয়াট। ছিল 
আমাদের কাছে বিশেষ অগ্রাতিকর 3 কিন্তু ইংরাজী 
শিক্ষা-প্রসারের সঙ্গে মঙ্গে এবং জন্মশাসন-আন্দে!লন ও 
বিজ্ঞাপনের প্রাবলো কব্লমশঃ এ অপ্রীতিকর ভাব কেটে 
যাচ্ছে; এখন অনেকেই জন্মশাসপন করতে কোনরূপ 
লঙ্জা বোধ করেন না। দেশের হাওয়া দেখে মনে 
হয়, জন্মশাসন ক্রমশঃ ব্যাপকতা লাভ কর্নবে। অতএব, 
পরিবারপিছু সন্তন-সংখা। যে কমে আমবে, সেটাই 
বেশী করে আশঙ্ক! করা যায়। 

লোকবল সম্বন্ধে কোন মতবাদ প্রচার করার পুর্নে 
আমদের এমব কথা আলোচনা করে দেখা কর্তব্য | 


বেড 





আধুনিক দার্শনিক মতবাদ 


আধুনিক দার্শশিকগণ গায়। বৈশেধিক, সাংখা, 
পাতঞ্জল, উত্তরমীনাংম। বা বেদান্ত ও পূর্বামীমাংসা, 
এই ছরটি দর্শনকে 'আপ্তিক দর্শন বলেন। ্াহাদের 
মতে চার্বাক) মাধ্যমিক, যোগাচার। সোত্রাস্তিক, 
বৈভাষিক ও জেণ-,ভদে পাক দশনও ছয়টা । 

ধাহাপা বেদ মানেন 
নাই, ভাহারাই নাস্তিক । 
ঈশ্বর এবটি নাম 
পরনাগ্বা বলবা জানেন 


ন') বাহাদের পরলোকে বিশ্বাস 
ঈখর ন) মানিলে নাস্তিক হয় 
মাত্র। কেহ কেই ঈশ্বরকে 
ক বঙ্গ বলিয়া জানেন, কেই 
[কই ঈশ্বর 


যঙ্দ্র-পুরুব বলয় ভানেশ। আর কেহ বা আস্ত 








লিরা কোন বস্থ 


ভবে যদি 


বলিয়। বুঝিয়া থাকেন; কাছ ঈশ্বর ব 
স্বাকার ন। করিলেও আন্তিকেত বাধ। পড়ে শা) 
কেহ বেদ শা মানেন বা পরলোকে বিশ্বাস না করেন, 


তাহা হইলে তাহাকে কিছুতেই আগ্তিক বলা যায় নাল 
হিনি বান্তবিকহ আাঠিক এই ভগ্থাই নাস্তিক দানে 


কাথা ও 
দুইটাই মন্থর হইয়াছে ২ 


বেদ, কোখাও বা পরলোক, আর কোথাও ব! 
আরু এই জগ্কই এগুলি নাস্তিক 
দশুন। 

যে কাধ্যকারএ-হাবের ভাবশারপ এক অকম্পা ভিপ্তির 
উপর এহ মকল দশন-শাস্ত। এমন কিঃ জগতের সমুদয় শান 
এরতিষঠিত, তাহা বুঝনের জগ্তঠ এরেশে যত গ্রকার যত 
প্রচারিত হইয়াছে, হাহাহ আরম্তবদ। পরিণামবাদ ও 
বিব্বাদ শামে গ্রিক | এই সকল মতের প্রভাব 
পাশ্চান্তা দশনও হা ইরা যাইত পার নাই ১1 পাশ্চান্য 
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__শ্রীনবেন্্রচন্্র ভট্টাচার্য্য 


দর্শনেও মারস্তবাদ (46071607601 )১ পরিণামবাদ 
(1107607591 2591009) ও বিবন্তবাদ (1180001 
01 11103107 ) স্থান পাইয়াছে। পাশ্ঢান্ত্য জড়-বিজ্ঞানের 
মূলে যে একরপ পরিণামবাদ (10,605 ০01 ৩৬০10০॥ ) 
অবলগ্গিত হইয়াছে, যাহ মহামতি ডারউইন সাহেবের 
(1)7 10151 ) নামে প্রচলিত, তাহা ভারতীয় সাংখ্যাদি 
এনে বাবস্থাপিত পরণামবাদেরই ব্নপান্তর। সাংখ্যের। 
দাশনিক চিন্তায় শক্ষের দিকেই চলিয়া গিয়াছেন ;$ আর 
ডারউইন সাঙ্ছেব জড়ের দিকেই জোর দিয়াছেন। 
মাংখোরা জগতের মূল কারণ প্প্রধান” ঝা প্ররুতি হইতে 
সষ্টির হস্ত বুঝাইরা গিয়াছ্ছেন, আর ডারউইন মাহেব মূল 
উপাদানের তদ্বনা বলিয়। থুক্তির আশ্রয়ে এহিক স্থুল 
জড়বস্তর স্বভাব বুঝাইবার জন্থই চেষ্ট। করিয়াছেন । ভারতীয় 
দাশ,নক চিন্তা -য, পাশ্টান্তা দাশনক চিন্তাকে প্রভাবিত 
করিয়াছে) তাহ! অবশ্য স্বাকার করিতে হয় *। পাশ্চান্ত্য 
দ্নে 19551)৯1) বলিয়া-যে মতবাদ আজকাল বিশেষে 
প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াহে, তাহ! যে ভারতীয় বিবর্তবাদেরই 
প্রকারভেদ মাত্র, ইহ! অন্বাকার করা খায় ন।। 

যে মনোবিজ্ঞনের আলোচনায় পাশ্চান্তা দেশ আজ- 
কাল গৌরব বোধ করিয়া থাকেন, সেই মনো বিজ্ঞানের 
আলোচনাও প্রাচীন ভারতে যথেষ্ট হইয়াছিল। সাংখা 
দশনে এইরুপশহাবে বুদ্ধির ভেদ দেখান হইয়াছে যে, 
তাহাতে. মনোবিজ্ঞাণের আলোচনা বিশেষঠাবেই 
পরিশ্ুট হইয়া রহিয়াছে ৩। পাতগ্জস দশনে পাচটী 1চ্ত- 
ভূমির ১ বিবরণ এইরূপশহাবে লিপিবদ্ধ আছে যে, তাহাতে 
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ত। এব প্রতাযসর্গে। বিপযায়।শ ক-তু্রি-সিদ্)াথাঃ । 

গুণবৈষমাবিমন্াৎৎ তস্ত চ ভেদাস্ব পঞ্চাশৎ॥ 
সাংখ্যকারিক1, ৪৬ 


৪1 হ্ষিপ্ং সং বিন্ষিপুমু এক গ্রম নিরুদ্ধমূ ইতি চিত্তভময়ঃ | 
-শাতগ্ুল দর্শন, কু ১১ ভাষু। 


৯৬ বঙ্গজীস্মষটঠ বর্ষ 


মনোরাজোর আলোচনা করাই যে পাতঞ্জল দর্শনের প্রধান 
কাধ্য, ইহাই প্রম/ণিত হইয়! থাকে। বেদান্ত দশনের 
জ্ঞানতত্ব ও মীমাংসা দর্শনের বন্মতন্ধ  অভাবণীয় 
বি্ষয়। এই জ্ঞানতত্ব ও কর্মতিত্ব সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞানের 
ঘেকপ ধারা রীমগ্কুগনদ-গীতার উদ্দে্ট হইয়াছে, 
তাহাতে মনোবিজ্ঞানের (7১3,17755)১ ও নীতি- 
বিজ্ঞানের (1207108) সম্বন্ধ প্রকটিত হইয়। রহিয়াছে । 
স্তায় দর্শন, বৈশেষিক দর্শশ ও মব্য স্তায়ে “দ্যবসায়-জ্ঞান 


ও “অন্বাবসায়/জ্ঞান স্বীকার করিয়। গ্তায়াচার্য্যেরা জ্ঞান- 
'তত্বের যেরূপ আলোচন! করিয়। গিয়াছেন, তাহা দর্শন 
শজ্ের অ্যাবশ্তকীয় বিষয় | এই ঘট” (অয়ং ঘটঃ)__ 
এইন্ধপ জ্ঞান বানসায় জ্ঞান, “আমি ঘট জানিতেন্ছি” 
(ঘ্টমহং জানামি )_এইরূপ জ্ঞান অনুব্যবসায়-জ্ঞান | 
স্তায়াচার্ধাদের অমতে জ্ঞান নিজে প্রকাশমান নছে, অন্য 
জ্ঞান দ্বারা ইহা প্রকাশিত হইয়া থাকে । ভারতে ভ্ঞানতত্বের 
ভিতর দিয়া মনস্তত্ব ও মনোবিজ্ঞান আলোচিত হইয়াছে । 
কেবল তাত্বিক রহ্শ্ত উদ্ঘাটন করিয়াই ভারতের দার্শনকের। 
প্ব স্ব কর্তব্য শেষ করিয়া যান নাই, তাহারা কার্স্য- 
বিজ্ঞানেরও যথেষ্ট আলোচনা করিষ্পা গিম়্াছেন। 
স্থায়াদি দর্শনে “কদন্ষকোরকন্তায়” ও “বীচিতরঙ্গন্টায়ে” 
শব্ষের শ্রবণ-ক্রিয়ার তত অধুন। পাশ্চান্ত্য জড়-বিজ্ঞানের 
নূতন আবিষ্কারের পণ সহজ করয়৷ দিয়ছে। গ্রমাণ 
সম্বন্ধে নানারপ মতভেদে* জ্ঞানতত্ব বিশেবভাবেই 
পর্যযালোচিত হইয়াছে । 
তর্কশাস্ত্রের আলোচনা ভারতে এরূপতাবেই হুইয়।ছিল 
যে, শী বিষয়ে গঙজেশের নব্যন্তার “তন্বচিন্তামণিশ্র মত 
গ্রন্থ জগতে আর একখানি রচিত হইতে পারিয়াছে কি না 
সনেেহ। গঙ্গেশ আঁ গ্রগ্থের প্রথম পরিচ্ছেদে প্রত্যক্ষ, 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে অগ্চমান। তৃতীয় পরিচ্ছেদে উপমান ও 
চতুর্থ পরিচ্ছেদে শবা প্রমাণ সম্পর্কে বিচার করিয়া এক 
অভিনব ছ'চে স্টায়শান্্রকে গড়িয়া তুলিয়াছেন। এজ 
তাহার “তন্ৃচিস্নণি” শব্যন্তায় নামে প্রসিন্ধ। গঙ্গে 
প্রমাণ-কাণ্ডের একপ-ভাবে | বিচার করিয়াছেন । এবং এন্সপ 
৫1 প্রত্যকমেকং চাব্বাকাঃ কণ। দহুমুতো পুন 

- তনুম।নক ওচ্চাপি সাংখ্য।? শব্দঞ্চ তে উভে ॥ 

সায়ৈকদে'শনে।ইপোবমুপমানক কেচন। 

অর্থাপত্ত্য। সহৈতানি চত্বান্যান: প্রাক: ॥ 

অভাতধষ্ঠাগ্চেতানি ভাটা বেদাস্তিনস্তথ! | 

সম্ভবৈতিহাযুক্তানি তানি পৌরাণিকা জপ্তঃ ॥ 


-তাকিকরপ্ষ। | 


1 হয় খণ্ড, ১ম মংখা। 


নৈয়ায়িক ভাষার স্থষ্টি করিয়াছেন যে, তাহার গ্রন্থ ন্যায় 
দশনেরই পরিশিষ্ট হইলেও, মৌলিক নূতন শান্তর আবি- 
ক্ষ/রক বলিয়! তীহার সন্মান না করিয়া পারা যায় না। 
তিনি স্তায় ও বৈশেষিক ছুইটি মতকে এক ছণাচে ঢালিয়। 
তত্ব বিচার করিয়াছেন । ইশ্বর সন্বন্ধেও এই গ্রন্থে তিশি 
যথেষ্ট আলোচিন। করিয়া গিয়াছেন। এইজন্য তাহার 

আবিষ্কৃত নব্যন্তায় একটি পুথক্‌ শস্ত্রপেই গণ্য হইয়াছে 
সাংখ্যের পরিশিষ্ট হইলেও পাতঞ্জল দর্শন যেমন 
একটি পৃথক শান্স। সেইনপ ন্যায়ের পরিশিষ্ট হইলেও 
গঙছেশের নবান্তায় একটি পুথক্‌ শাক্স | ইহাকে গ্রনাণ- 
বি্কাওড বলা যাইতে পারে। যদিও গঙ্গেশের পুর্বে 
গ্রশস্তপাপভাষ্য, সপ্রপদাধী, লক্ষণাবলা, শ্তায়শীলাবহা 
প্রন্থৃতি গ্রন্থেই নব্ন্তায়ের কত্রপাত দেখা যায়, তথাপি 
“তন্তচিন্তামশি” গ্রস্থেই ইহার খর্কপ্রথম পু বিকাশও 
এই জন্ত গঙ্গেশের নামই উঠা প্রশিদ্ধি লাভ করিয়াছে । 
ধাহারা নব্যক্টায়কেও শ্টায় দর্শনের মণ্যে অন্তভুক্তি করিতে 
চাহিয়াছেন, তাহাদের মহ কতিত। ঘুক্তিনঙন্ত হাহা 
স্থধীগণ ভাবিঘ্ব! দেখিবেন | যে কষ্টি-তবু দাশনিক গবে- 
ষণ।র মুল ভিত্তি, সেই সম্পর্কেও ভারত থে তিনটি মত 
আবিদ্ধার করিরাছে ভাহার অভিরিভ্ভ কোননধপ মন 
এখনও আঁবিছুতি হয় মাই । 


আরস্তবাদ এখন ভগতে সর্নাপেক্ষা অধিক ভালে 
প্রচারিত। ভাউ-নিজ্ঞানবারীর! এই মতের উপরই স্বন্ন 
আনিক্গার গ্রতিষ্ঠিত করিতেছেন । অনন্য জা-বিজ্ঞান- 
বাদীর! পরিণামবাদের উপরও অনেক আবিঙ্কার গ্রতিচিত 
করিয়ছেন, তথাপি আরস্তবাদহ জড-পিজ্ঞানে বিশেষ 
আদুৃত | কারণ, পরমাণুর ব্যাপার লইয়াই জড়-বিজ্ঞান 
ব্যস্ত) আর, এই পরমাখু আরস্তবাদেরই পদার্থ । সুতরাং 
আরস্তবাদহ জড় বিজ্ঞশের প্রপান অবলশ্বনান মত। 
আরম্তধাদ যে একটী কল্পশানাতর নহে তাহা অনগ্ঠই 
স্বীকার্মা। যর্দ করশামান্রহ হইত, তবে এতদিন এত 
ঘাতপ্রতিখাতের মধ ইহ। টিকরা থাকতে পারত না। 
এই জন্ত এই মতবাদটা উত্তরোনভর উন্নতির পথে অগ্রসর 
হইতে পারয়াছে।  অধুন। ভড়-পজ্ঞানের্ব উিনতিতে 
আরম্তবাদের যে অভাবনীয় উন্নতি সাধিত হইয়াছে, 
তাহা অস্ব/কার করিবার উপায় নাই। 

আধুনিক দার্শনকেরা এই স্ল মতখাদ শিয়াই বাগ্‌- 
বিতগ!য় রত, আজঙ্গ ভারতীয় খধির 'দশন। তাহাদের 
নিকট সম্পূর্ণ 'অদশনূপেই রহিয়। গিয়।ছে, জানি না, 
কবে তাহার দর্শন মিলিবে। 


টব 








বন্জান-গৎ 


ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা £ 
আটেব্রিন ও গ্লামমোকিন ব্যবহারের বিপদ 


ম্যালেরিয়া বাংলাদেশের নিজস্ব সম্পন্তি বলিলে অততাক্তি 
হয় না। ভ্রুতঙাং মাঃ,রিয়ার চিকিংপাঁ সন্ধে বাঙালী 
মাথেরই কিছু কৌতুহণ থাকা দ্বাভাবিক। বর্তগানে 
রোগের চিকিংসার নৃহন নৃতন রাসায়নিক দ্র বারহার করা 
হইতেছে | আমাদের দেশের চিকিংসকগণও সকলে না 
হইলেও অনেকেই-াথামাধ) বিচার ও বিবেচনা না করিদাই 
নৃতন নৃহন উবধ লইয়] রোগার উপরপরীক্ষা করিয়। থাকেন। 
পূর্বে রাসাগনিক প্রয়োগে রোগের চি কৎদা'কেমোথেরাপী' 
সম্পকে এই পত্রিকার আলোচন! করা হইয়াছিল (ফান্তুন, 
অনেক নৈজ্জানিক এখন মনে করতেছেন যে, 
রামারনিক এয়ে।গে শরীরের মধো কোন আন্যন্তরাণ পরি- 
বর্তনের ফলে রোগবাজাণু অথবা রোগগ্রস্ত অংশের পরিবর্তন 
ঘটে না, কেবল বীঞ্গাণুর রোগ জন্ম ইবার ক্ষমতা অল্প হ।স 
পায় মাত্র । 

মালেরিযার কারণ সন্ধে আমরা এখানে আলোচন। 
করিব না। বেন্টলী সাহেবের মতে থাগ্ভাহাবই মগালোরয়ার 
অন্যতম প্রধান কারণ। কারণ যাহা হউক, ম্যাপেরিয়া 
রোগের গ্রাহূরভাব আমাদের দেশর নত এত অধিক নোধ হয় 
আর কোথাও নাই। ম্যালেরিয়র চিকিংসায় কৃইশিন এর 
প্রগোগ সুপরিচিত ও সুপ্রতপিহ । পৃল্লে দৈনি? ৩০ হইতে 
৪* গ্রেন কুইনিন রোগাকে দেওয়! হইত। সংপ্রাি লীগ 
অব নেশন্দএর ম্যালেরিয়। কমিশন তাহাদের চতুর্থ রিপোর্টে 
বছ গব্ষেণ! ৪ অনুসন্ধবনের ফপে জানাইয়াছেন যে, মালে- 
রিয়ার চিকিৎসায় উক্ত প্রথার পরিবর্তে 0৭ দিন ধবিরা 
৩ বারে দৈনিক ১৫ হইতে ২০ গ্রেন কৃঃনিন প্রয়োগ করিলে 
অধিকতর মুফল পাওয়া যায়। আাঁধকন্ধ, অধকমাত্রায় 


কুইনিন সেবনের প্রতিজ্রিরাসকলও ইহাতে হয় না। জব 
১৩ 


১৩৪৪ )। 





স্পা 


 শ্রীন্ুধাংশুপ্রকাশ চৌধুরী 


ছাড় গেলে করেক দিনের শন দৈনিক ৬ গ্লেন পরিমাণ 
কুইনিন গ্রতিধেধক হিসাবে সেবনীয়।  পুনরাক্রমণ হইলে 
আবার পুর্ষের মত দৈনিক ১৫২৭ গ্রেন কুঃনিন দেওয়া 
বাইতে পারে । ডাচ ইষ্ট ইভ, গ্রীস ও মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে 
সরকারী স্থাস্থাবিভাগ এই প্রথা অবলগ্বন করিয়াছেন । 

বর্তমানে কুইনিনএর পরিবন্তে "আটেব্রিন ও প্লাস 
মোকিন? নামে ছুঃটি রাসায়নিক এ বাবহত হইতেছে । কিছু 
দিন পৃর্ণের অনেকের ধারণা জন্মাইরাহিল বে, কুইনিন প্রয়োগে 
গালেরিঘ . বন্ধ হইবার * পর পুনরা করণ বন্ধ করিতে 
আটেরিন অথব। প্রামোকিন অধিকতর উপযোগী । পানামা 
বাপকভাবে ২ বহসর ধরি পরীক্ষা করির! দেবা গিয়াছে 
যে, প্লাদমোকিন বারহাবের পাও শতক! ৮৩ জনের উপর 
রোগীর দেহে ম্ালেরিগর বাজ বন্ধবান থাকে । আটেব্রিন 
সম্বন্ধেও 'বশেধ অনুকুল ফল প1ওর| দায় নাই। মালাক্কার 
পরীক্ষা করিয়। জনপন বেখেন থে, আটেবিন প্রস্বোগের পরে 
শতকরা ৪৬ জন বের পুনরাথ জর হর কলগ্ধোর ৩৪৭ 
ভন রোগীর উপর পরা করা জনসন ও সন্দরসাগর দেখেন 
বে, কৃহশিন প্রয়োগের পর বে সংগ ক রোগীর পুনরাক জর হয় 
আটব্রন প্রবেশের পর তাহার প্রায় তিনগুণ রোগী পুন- 
রাক্রান্তর হয়। 

প্রথমে প্রানোকন দৈনিক ১ হইতে ১২ গ্রেন হিশাবে 
প্রয়োগ কর। হইত, কিন্তু তাহাতে দেখা বায় যে, ইহা বিষের 
স্কায় ক্রি! করে এবং পেতে বথ!, পেটের গোলমাল, 
সায়ানোসিস্‌ (নীল জণ্ডিস্‌) প্রত্থতি উপপর্গ দেখ! দেয়। 
বছ ক্ষেত্রে মৃতু পরাস্ত ঘটিতে দেখা যায়। ইহার পরে 
উধধের মারা ই হইতে উ গ্রেন করা হয়। ইহাতে ওুধধের 
উপযোগিতা স্বাপ পায় এবং বিষক্রিয়াও সম্পূর্ণ বন্ধ হয় না। 


৯৮ বঙ্গপ্--৬ষ বর্ষ 


জুষ্থ বাক্তির বকুতের উপর৪ ইহা খারাপ ক্রিয়া করে। 
অধিকন্থ, পরীক্ষা] করিয়া দেখ| গিয়াছে খে, ঠাসমোকিন ও 
আটেবিন শ্বামক্রয়ার নোলখে।গ ঘটায় । 


আটেত্রিন বাব্হাঁরেরও বু কফল দেখিতে পাও! 
গিয়াছে । আটেতব্রিন আবিষ্কারের পরেই সিংহল। ভারত, 


চীন, মালাক্ক। গরভৃতি দেশ হইতে হিপো্ট পাওয়। বার যে 
ইসা ব্যবহারে ঘাথাঁর গে।লমাল দখা দেয় । ফিল্ড একটি 
পরীক্ষায় ১৩০ জন বাক্তিকে ২ হাতে ও মাস পর্যাস্ত 
আটেরিন প্রয়েগের পর ভিন গনেণ মধো মাথার গোলমাল 





আঅপাহেশন থর নন বাঁজ:4-ন।শক, বাতি। 


দেখেন, কিছু পঈ্নিনবাসহারকাপা এবং 
করে নাই এরুপ ইভ 
আটেরিন গ্রাগোগের ফলে আনুন গুলার গঞ্গোপ, বিশেষ 5; 
শিশুদের মধা আটেদিন প্রশ্জোগ 
করিলে ঘরহের ন-্ধা আনক দাঁযণ আটেবিন সঞ্চিত 
হইঘ়া থাকে, হহ।ত যরতের গাধা দোব হন্যার | প্রত- 
যেবক হিনলে কিছুদিন ধরিয়া যাগ ভিক "৪ গাম হিসাবে 
'আটেরিন দেবনের পর মালাকার দ্রছটি হাগিল কুলির মৃতু 
ঘটে। মৃত্যুর পর তাহাদের শববাবচ্টেণ খরিয়। দেণ। যায 


৪৯ 


কান ঈষপ বাবৃহার 


ভার কিচুহ হইতে কোখণ নাহ । 


হইতে দেখ গিয়াছে । 


[ ২য় খণ্ড, ১ম সংখা 


যে, তাহাদের বক্কং স্থারী, ভাবে নষ্ট হইয। গিয়াছে । অপর 
একটি রোগা ৩ দিনে "৭ আধ আটেতিন ও "5২ আম 
প্াসমোকিন মেবনের পর ২ দিনের মধ্যে ঘকৃতের রোগে মার! 
বায়। 

আটেবিন ইন্জেকশন করিলে আক অধিক কুফগ্গ 
পাওয়া যার। মাত্র *১ গ্রাম আটেব্রিন মুনলেট দুই বার 
ইন্জেকশন দেওয়াতে ১০ বৎসর বয়লের কিছু কম দুইটি 
শিশুর মুত্তা হইতে দেখা যায় । আমামের কোণ চা-বাগানে 
৫০ জন শিশুর মধ পাচ জনের শুড়কার মত হইতে দেখা: 
থায়।  আটেব্রন ইন্জেকখনের ফলে সাময়িক ভাবে 
মুগ এবং মাখার গোশমাল হইবার বহু সংবাদ পাওয়া 
গরছে | ত্রায়ারক্রিফ রোগীর চিকিৎসায় 
আটেবিন গ্রমেগ করিয়া দেখেন থে উহার মধ্যে ২৩ ভনের 


৬৮১ জন 


বমি এবং পেটে বাথ] হও, ১৩ জনের মাথার গগ্ুগোল জন্মায়) 
২ ভনের ধাত ছাড়িন্ধা থার এবং ও জন মারা বায়ু । 
কৃভনিনদেবা ৪৯৪ জন রোগার 


একই 
সময়ে মধো মাত ২ জনের 
মবো তন উপপর্গ বেখ। দেয়। 
নেক সময়ে আটে'ধন ও প্রানোক্িন একসপ্ছে বাহার 
করাহর। কিছু, হহাতে ফল আগ খারাপ হর, ছুটির 
নিশ্রণে ছিষধের নিষক্রিমা আরও বৃদ্ধি পার। 
হহ। ম্বাকার করিরাহেন। 
লুল আব ইপিকাল মেডিসিনা-এর অবাক্ষ 


যে, কেরশমাদ আটের 


লাগ আব 
নেশন্নএর মালেরিতা কমিশন 
কলিকাহার 
বেছেট কণেল চোগর। বলেন 
ভাগে ছুহাটর লমবারে বিষক্রিয়। অধিক হয়। 


বাঞজাণু ও আলোক 

কুধালোকে রাখিলে বী্জাণু নষ্ট হয় হহা সকলেই জানেন । 
প্রকৃত প্রস্তাবে বাজাণুগুলি সুধোর আপূশ্ত আল্টএভায়লেট 
আগোর ক্রি্াতেই নষ্ট হয়।  আপ্ট।-ভারলেট রশ্মি এই 
ক্রিয়। বহুদিন হইতেহ স্বিদিত, কিন্ধ তাহা ব্যাপকভাবে 
কাজে লাগাইবার বিশেষ চেষ্ট। হয় নাই। ইহার কারণ 
সাধারণ আণ্ট/-ভা়শেট বাতির অনেক অঙুবিধা লাছে। 
সাধারণতঃ, এই সকল বীজাণুনাশক আলোর সহিত প্রচুর 
তাপ জন্মায় এবং বাতাসের অক্সিজনের উপর মাণ্টা- 
তায়লেট রশির ক্রিয়ায় “ওজোন, প্রস্থত হয়। সাধারণ মাণ্ট- 


আবণ--১৩৪৫ ] 
ভাঁয়লেট বাতিতে কাঁচ বাবহার, কর! চলে না, কারণ কাচ 
আপ্ট-ভাযসকেট রশ্মি শোবণ করিয়া ল়। কাচর বলে 
স্কটক ব্যন্হার করা হয়, বিস্ত ইহাতে বাতির দাম পড়ে 
অনেক | কেবলমাত্র দাম নহে, এই জাতীর বাঁতিতে 


বিছাতের খরচ হয় অতাধিক। 'অধিকন্ধ, এই মকল 
বাতি হইতে যে" ন্ট 1-ভার়লেট রশ্মি পাওরা যাগ তাহার 


অতি সামান্ত অংশ ভীবাণুনাশের কাজে লাগে। 

এই সকপ অন্গুবিধা দূর করিবার ভন্ট ছুইজন 
মাফিন বৈজ্ঞানিক পাচ বৎসর চেষ্টার ফলে সংগ্রতি এক 
গ্রাকার নৃহন ও সন্তোষজনক আপ্ট।-ভ!য়সেট বাতি 
নিষ্মীণ করিতে সমর্থ হইঘাছেন | 

পুর্দেই বলা হইগাছে 
যে, আপ্টা-ভায়লেট 
রশ্মির অংশবিশেন মাত্র 
বাঁজাণুনাশের সহায়ক) 
স্থতরাং 
প্রথম চেষ্ু। 
বিশেষ অ.টি নির্ণয় করা 
এবং আদুশ্গ হালো ভি্লেবণ 


গোশালায় রঙ্গিঠ প্লেট; দুইটির 
মধো ৰা দিকের প্লেঃটিতে বাবু 


হইতে বাজাণু জনিয়াছে, ডান, 


বৈজ্ঞানিকদের 
হইল মেই 


দিকের প্লেঃটি বীজধু নাশক 
নুন আজোর সাহাছে বাগ 
হইতে মু রাগ! ইইরাছে। 

কপির তাহাতে কোন্‌ 
কোন্‌ শিশি্ট তঃঙ্গান্তরের 
( *:৮৮০101:01) ) আলে। 
কি পরিমাণে মাছে তাহ! 
নির্ণন করা। পরীক্ষার 
ফলে দেখা খায় যে, ২৫৩৭ আংগ্রম অনিটএর (এক আংট্রন 
যুনিট এক সেন্টি মটারের দশ কোটা ভাগ) নিকটবরধী তওঙজান্তণ 
হইলে তাহ। বাঞ্গাণুর পক্ষে মারাত্মক কিছ মানুধের পক্ষে 
ক্ষতিকর নহে। ইহার পর এই ত্বাবে বাতি নির্মিত হইল 
যে সহজেই উহ্না হইতে আলো একটি নির্দিষ্ট স্থানের উপর 
পড়ে এবং স্থানটি অল্প সময়ের মধাই বীজাণুশূ্গ হইতে 
পারে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, স্ষটকের মুপা মঠান্ত 
অধিক বলিয়! সাধারণ আপ্ট্।া-ভাঁয়লেট বাতির বাপক 
বাবার সম্ভব হয় নাই, কাজেই ক্ষাটকের পরিবন্ধে বাবহার 
কর] চলে এরূপ কাঁচ আবিষ্কার করার চে! কিছুদিন ধরিয়া 
চলিল। পরীক্ষার ফলে দেখা গেল যে, বে-কাচে লৌহের 





বিজ্ঞান-জগং মন 


লেশমাত্র অস্তত্ব নই, মা সে কাঁচই এই জীব, ধুনাখক রশ্ম 
হেদ করিতে পারে। 
বর্তমানে এই নৃতন বাতি বহু হাসপাত!লে ব্যবত হইতে 
অপংরেশন-এর দনযে অপরেশন-টেবিলের 
খটাইযর়। রাগিলে আলোর ক্রিয়ার ঘরের 


আর্ত হইগ়াছে। 
উপর এই বাতি 


প্রা ৯০ ভাগ বাঁজাণু দরিরা যার। ঠিক 
মা ও 


মধোর শতক! 


আলোর নীচে রাখিলে দাড়ার। 





এই গন-ভো জনালগ্ের গর।নদমুহে বাম হইতে বাজাণু দ্চত 
হয়া নিবারণ করিবার জন্য ছুইটি বাঁজ.ণুনাশক বাতি 
টাঙ্গান আছে. 
ভোজনালয়ে ঘাইবার পাত্র বহু লোকৈর 
সংস্পর্শে ছাসার ফলে অতি. সহজেই বীঙ্জাণুর 
বাসস্থান হইয়! পড়ে সুতনাং হোটেল গ্রন্ততিতে এই বাতি 
বিশেষ উপবোগ এবং প্রস্মোগনী8ও বটে । বর্তমানে বহু 
মাকিন প্রতানে এই বাতি বাব্হত হইয়াছে। 


মস্তিক্ষ ও বুদ্ধিবৃত্তি 

সংপ্রতি জনৈক মাকিন চিকিতশক ডক্টর হেন “আামেরি, 
কান সাইকোলজিকাল আ্যাসোপিয়েশন'এর একটি মিটিংএ' 
গানাইয়াছছেন যে, মন্তিক্ষের প্রয়োজনীয় অংশ অস্্েপচার 
করিঘা গানিক বাদ দিলেও বুস্ধিবৃত্তি হ্রাস পায় না। ডক্টর 
হেন টাবটি রোগীর উদাঞ্রণ দেন | প্রন্তোক ক্ষেত্রেই 
রোগের ভন্ মন্তিষ্ধে অস্ক্রোপগার ওঞগোজন হুইয়। পড়ে। 


৯৩৩ 
অস্ত্রোপচারের পরে আরোগ্য লাভ করিলে গ্রত্যেক 
ব্যক্তির বুদ্ধ পরিমাপ করিয়া দেখ! হয়। প্রথম গ্গেত্রে 
মন্তুক্বেন বাম দিকের অংশ কাটিয়া বাদ দেহয়া হয়। যাহারা 
ডান হাতে কাজ করে তাহাদের অন্তিক্ষের বাম দ্রিকৃই 
অধিকতর সক্তিও, সুতরাং আশঙ্কা করা গ্যাছিল যে, ইহাতে 
বুদ্ধিবৃত্তির হবাপ হইবে। প্রথম ক্ষেত্রে বুদ্ধি মাপিয়া ১৫২ 
“ইন্টেলিজেন্স কোশেপ্ট' পাওয়া বায়, এই সংখা! সুস্থ বক্তির 
পক্ষেই অদাধারণ। কাজেই অস্ত্রোপচারের পর এই সংখা] 
পাওয়া সভা আশ্চধ্যজন্ক | দ্বিতীর ক্ষেতে সমগ্র 
মন্তিক্ধের ৪৫ হইতে ৭: কাটিয়া বার দেওয়ার পরেও 





বাতান-চাঁলিত বিদুৎউত্পাদক । 


বোগীর বু্িবুত্তির দিশেব কোন পরিবর্তন ঘটে নহে । তিশার 
ক্ষেত্রে বোগার মন্ডিক্ষের প্রার ৪০. অপারেশন করিয়। বাদ 
দেওয়া হয়ঃ তা ছাড়া রোগে ইহার কিছু অধিক অংশ নষ্ট হইরা 
যায়, কিন্তু তৎসতেও পর-্গা করিয়া বুদ্ধিবৃত্তির কোন লক্ষণীয় 
পার্থকা ধরা পড়ে নাই? চতুর্থ বাক্তির আত্মীয় বদ্ধুর বোধ 
হয় যে, অপারেশনএর ফলে তাহার বুদ্ধি একটু খুলিয়াছে, থদি 
ব্যবসায়ক্ষেত্রে ভাহার উদ্ভম সামান্ধ হাস পাইতে দেখা যায়। 
এই সকল ঘটনার কারণ কি তাহা 'অজ্ঞাত। অধিক 
দিন এই অবস্থায় থাকিলে বুদ্ধি বিশেষ হাস পাইবে কিন 
তাহা এখনও বলা ঘাঁয় না। 


বঙগগ্রী_-৬ঠ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড, ১ম সংখা 
টেলিফোন লাইনের জন্য বাতাস হইতে 
বিছাৎ-উৎপাদন 

সংগ্রতি আমেরিকায় একটি নুদ্ঘ টেলিফোন ট্রাঙ্ক লাইন 
খোলা হইয়াছে । এই লাইন বহু স্থ/নে পার্বত্য ও ছুরধিগম্য 
স্থান দিয়া গিয়াছে, সুতরাং টেলিফোন ব্যবহারের জন্ক থে 
বৈছবতিক শক্তি প্রয়োজন তাহ! পাওরা সহজসাধা নহে । এই 
নৃতন লাইনে নবাবিক্কুত “ক্যারিয়ার কারেণ্ট' (বাহক বৈছ্যাতিক 
প্রবাহ) পদ্ধতিতে এক জোড়া তারে ১২টি বিভিন্ন 
কথোপকথন চলিতেছে । ভহিষ্াতে ১৬টি করিয়া 
কথোপকথন একসঙ্গে একঞোঁড়া তারের সাহাযো চালান 
হইবে। এই প্রকার লাঃনে কিছুদূর অজ্জর অন্তর বেতার 
যন্ত্রের মঠ পরিবদ্ধীক বাঁ আ]মপ্রিফায়ার'-সাহাযো ক্ষীণ 
বদ্ধ করা হয়। ইছার ওযা বৈছ্াতিক 
প্রবাহের প্রযোজন। সাধারণ ভাবে বৈগ্রাতিক শক্ষি 
পাবার অসুবিধার ভন্ব বেশ টেলিফোন কোম্পানী টোলফোন 
পাইনের শিকট কিছু দুরে পুর বাতাস-চালিত চাকার দ্বারা 
বৈছা'তিক প্রবাহ কষ্ট কারণ বাবস্থা করিয়াছেন । এই 
নৈচাতিক শঞ্জি গ্রেরেজ বাটারাহে সঞ্চিত করিয়া ২৭1 হয় 
প্রয়াজন মঠ বৈছুতিক প্রবাহ বাটারৰী হইতে 
পরিবদ্ধকে সরবধাহ হয়।, যে জঞ্চলে বাতাস-চালিত বিদ্যুৎ" 
উত্পাদক বসান হইয়াছে সেখানে অধিকাংশ সময়ই বাতাস 
বছে। যদি কোন কারণে ব্হুক্ষণ বাতাস না বৃহে বা জুটি 
খারাপ হইয়া বার, তাহ। হইলে স্টোরেজ বাটারার নৈহ্যুতিক 
গ্রবাহ একট নিদষ্ট সীমার নাণিলে পেট্রপ-চালিত একটি 
স্বরংক্রির ইঞ্জিন আপনামাপনিই চলিতে থাকিবে । কোন 
কারণে ইহ|ও বন্ধ হইয়। গেলে ৬৭৭০ মাইল দুরের অপর 
একটি অনুরূপ কেন্দ্র ঝ রিপিটার ষ্টেশনে এই বিষন্ন জ্ঞাপন 
করিরা একটি ঘণ্ট! বাঁজিবে। টেলিফোন লাইনে বাতাস- 
চালিত বিছ্বাৎ-উৎপাদকের ব্যবহার ইহার পূর্বে কখনও হয় 
নাই । 


প্রধাহকে 


এবং 


ভারতে কত্রিম রেশমশিল্প স্থাপনের সস্তাবন। 

বন্ধমানে করিম বেশঘ আমল 'রশদশিল্পের বন্ধ ঙ্গতি 
করিয়াছে । জাপান রেশম-শিলপে সর্দাপেক্ষা অগ্রণী, 
ইহাই জাপানের বৃহত্বম শিল্প। কৃত্রিম বেশমের প্রধান 


শ্ীবণ-১৩৪৪ ] 


উপাদান তুলা । কাপড়ের কলে তুলার ছোট স্তাশগুলি 
হইতে তা পাঝান যায় না এবং এই অব্াবহার্ধা তুলা হইতেই 
প্রধানতঃ নকল রেশম তৈয়ারী করা হইয়া থাকে । 
হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ভারতে প্রতি বৎসর 
প্রায় ৬* হাজার গাঁইট বা ১৭ হাজার টন ছোট আশযুক্ত 
 ভুগা এইভাবে নষ্ট হয়। কিছুদিন পূর্ন স্তর এম, বিশ্বেশবরায়া 
ভারতের কাপড়ের কস হইতে এই তুল! সংগ্রহ করিয়া নকল 
রেশম-শিল্প স্থাপন করিবার প্রস্তাব করেন। 
প্রতি এই সম্পর্কে ভারতে অনুসন্ধান চলিতেছে । নকল 


রেশম তৈয়ারী করিবার অপর উপাদান আসেটিক শ্যাসিড . 


আযসেটিক আ্যপিড মাতগুড় হইতে 
তৈয়ারী করা যায়| ভারতের বহু চিনির কলে পধ্যাপ্ত 
পরিমাণে মাতগুড় পাওয়। ধার । হহার সদ্বাবহার কর চিনির 
কলওর়ালাদের পঙ্গে একটি দুরধহ সমস্ত! ঠহরা দী।ড়াইমাছে। 
কানপুরের হিম্পিরিয়াল ইন্স্টিটু।ট অব শুগার টেকনোলজী? 
মাৎগুড় হইতে আসেটিক জ্যা'দড ও আসেটিক আন্‌- 
হাইড্রাইড ঠৈযারী করিতে কিরূপ এরট গড়ে মে সন্থন্ধধ 


অর্থাত বিশ্তদ্ধ সিরকা | 


তান্ত করিতেছেন । 

কৃপ্রিন রেশন. তৈগ্লারা করিতে হইলে ভুলাকে 
করিয়া সেলুলোজএ পরিণত করিতে হয় ( 'সেলুলোজ প্রাবন্ধ 
্রষ্টব্য- বঙ্গ ত্রী, জৈষ্ ১৩৪৫ )। বোস্বাইএ “ইপ্ডিয়ান সে'টাল 
কটন কমিটা'র টেকনোসগ্রিক্যাল ল্যাবরেটগীতে তুলা হইতে 
সেলুলোজ তঠৈয়ারী করিতে কত খরচ পড়ে তাহা নিণীত 
হইতেছে । সেলুলো্ ও আসেটক আআপিড তৈয়ারী 
করার খরচ জানিতে পারিগে কৃত্রিম রেশম তৈয়ারী করা 
লাভজনক হইবে কি না তাহা নির্ণয় কর। সম্ভব হইবে । 

আলোচা পদ্ধতিতে কৃত্রিম রেশম তৈয়ারী করা 
সম্তভবযোগ্য হইলে জাপানী নকল রেশমের আমদানী বহুলাংশে 
কমিয়া যাইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতের কাপড়ের কঙগ এবং 
চিনির কল অধিকতর পা করিতে পারিবে 


বিশ্রুদ্ধ 


রডীন আখ হইতে সাদা চিনি 

লাল মবিশাস (1১07110017077075) নামে এক গ্রকার 
সাথ কিছুদিন হইতে এদেশের চাষীরা চা করিয়া মাসিতেছে। 
ইহা হইতে থে রস পাওয়া ষায় তাহার বর্ণ ঘোর লাঁল। চিনির 


রিজ্ঞান-জগং 


১০১ 


রস পরিষ্কর করিবার ভষ্ট চিনির কারখানা চুণ ও সালফাইট 
দেওয়া! হয়, কিন্ত তাহাতেও ইহার বর্ণ দূর করা যায় না। এই 
কারণে চনির কলে এই ভাথের চাহিদা মোটেই ছিল না। 
অগ্ক দিকে এই অসুবিধা সত্তেও শন আখ অপেক্ষা! ইহার ফসল 
বেশী হর, ধসের পরিমাণও ধিক এবং আখগুলি নরম 
হওয়ায় রস বাহির করা'ও অপেক্ষাকৃত সহজ । ইহা হইতে 
অতি সহজেই ভাল গুড় পাওয়া যায়, কিহু চিনি তৈয়ারী 
করিলে তাহা ঘোর বাদামী রডের হয়। 

সংপ্রতি মিঃ এস. ভেম্কট রামানাইয়৷ লাল মরিশাস 
আখ হইতে প্রচলিত পদ্ধতিতেই পরিষ্।র সাদা চিনি তৈয়ারী 
করিতে সমর্থ হইয়াছেন । , ভিনি পরাক্ষ। করিয়া দেখিযাছেন 
যে, চুণ ও সালফাইট দিবার পর প্রয়োজনমত জ্যালুমি'নয়াম 
হাংদ্রক্াইড দিলে এই আখের রম সম্পূর্ণ বর্ণহখন হইস্া 
যার। তাহার পর ইহা হইতে সাদা চিনি হৈয়ারী করিবার 
আর কোন অসুবিধা থাকে না। 

আলুমনিয়াম হাহড্রক্সাইড তৈয়ার করিবার ভন্ 
ফটকিরি ও চুণ প্রয়োজন | এক নের ফট।করির দাম প্রা 
এক আনা এবং প্রতি উন আখের জন্য, জাধ দ্র পরিমাণ 
ফটকি'র প্রয়োজন হয়, স্থৃত্রাং প্ধতিটি বাসবাহুগ্যও নহে। 


যক্ষ্মা নিবারণের ব্যবস্থা 

'বঙ্মারেগের প্রাছুভ।বের সঙ্গে সঙ্গে তাহা ধর! পড়িসে 
আরোগা করা সহঙ্গ বলির চিকিংপকর| ঘভ প্রকাশ করেন, 
অথচ বঙ্গারোগের প্রাহভাব মামানের দেশে অস্ত্রতঃ কমিবার 
কোন লক্ষণ দেখা বাইতেছে, ন। ইহার একটি কারণ 
বোধ হর অধিকাঁ। ক্ষেত্রেই রোগের অস্তিত্ব বখন ধরা পড়ে 
তখন তাহ। এতদুর অগ্রসর হইখা গিয়াছে যে, চিকিৎসার 
বিশেষ সফলের আশা করা যায় না। 

বঙ্গারোগ যাহাতে অল্প বয়সেই ধরা পড়ে, সে জন্ক বহু 
মাকিন স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের একস্-রে দ্বারা পরীক্ষা করা হয়। 
সাধারণতঃ একস্‌রে করা যথেষ্ট ব্য়সাধা এবং কিছু 
সময়সাপেক্ষও বটে। এই অসুবিধা দুর করিবার জন্ম 
মার্কিন স্কুলসমুছের বাবছারের জনতা এক্রীকার একস্‌-বে যন্ত্র 
বাহির হইয়াছে। ইহার সাহায্যে একদিনে কয়েক ৩ 
ছাত্রছাত্রীকে অনান্জামেই পরীক্ষা কর। চলিতে পারে । যন্ত্র 


অত্যন্ত অল্প স্থান অধিকার করে এবং ইহাতে প্লেটের 
পরিবর্তে সন্ত! ফটোগ্রাফের কাগজের রোলে বাবহার করা 
হয়। ছাত্রদের মধ্যে কাহারও বঙ্মার লক্ষণ থ|কিলে 
যথাসময়ে চিকিৎসা আস্ত হইতে পারে । এই শতাব্ধীর 
গোড়ার দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বগ্ধার মৃত্যুহার হাজারকরা 
২০১ ভন ছিল, নিবারণের জন্ত প্রগার এবং বথাধোগ্য 
চিকিৎসার ফলে বর্তমানে এই সংখা দীড়াইয়াছে ৫৬। 
আরও ব্যাপকভাবে নিবারণের চেষ্ট) করিলে আরও 





্ুত বঙ্ম-রোগ ধরিবার জগ্ত বাবহত এক্স-রে যন্ু। 


কমিবার সম্ভাবনা আছি । অবশ, ইহার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গার 
কারণ যাহাতে না জন্মাতে পারে তাহার জনক ৪ অথেষ্ট 
সজাগ থাকা! উচিত। 


সা্দির চিকিৎসা 


সংপ্রতি হার্ড মেডিক্যাল স্কুলের ডক্টর আপি ভি. বক 
“আমেরিকান কলেজ অব ফিঞিসিয়ান্প'এ একটি বক্তৃতায় 
সর্দির চিকিৎসা স্বন্ধে সাহার মত ব্যক্ত করেন। তিনি 
বলেন যে, সর্দি, বরঙ্কাইটিস, গোর খোট প্রকৃতি রোগের 
একমাত্র চিকিৎসা চুপচাপ বিছানার শুইঘ়। থাকা। তিনি 


শ্প 


বঙ্গপ্র---৬ষ্ঠ বর্ধ 


[ হয় খণ্ড, ১ম সংখ্যা 


বলেন যে, গত তিন বদরের মধো হার্ভাও-এর প্রায় ছুই 
হাজার ছাত্রের উপর পরীক্ষা! করিয়া তিনি ইহার উপকারিতা! 
বুঝিয়াছেন।  সর্দিতে নাকে স্ে করা, এফেড্রিন বা 
আযড্রেনালিন প্রয়োগ করা এবং মোরথোট হইলে গলায় 
আজিরল প্রস্থৃতি লেপন করায় স্থানীয় উত্তেগনার স্থটি করিয়া 
রোগের উপশম হইতে বিলম্ব হয় বলিয়া তিনি মত প্রকাশ 
করেন। তিনি ভারও বলেন যে, অত্যধিক ট্দহিক বা 
স্নায়বিক উত্তেগ্ন] থাকিলে এই সকল রোগ সহজেই আক্রমণ 
করে, সুতরাং এই বিষয়ে সকলকে সংবধান কর] 
প্রয়োজন । 


অগ্রিবারক বন্্ 

শিশুদের পোধাক প্রভূত বে সকল বন্ধে আগুন 
লাগিবার সম্তান। জাছে, সেগুলি জতি সাঁমান্ধ পরি- 
শম ও বায়ে অগ্সিবারক কর! যাইতে পারে। পাশ 
আটঈন্স (প্রা সাড়ে ঠিন ছটা।ক) দোঁহাগা ও ঠিল 
আউন্স বোরিক আপিড আড়াই মের গরম জলে 
গুলিয়া সেই দ্রবণে কাপড়টি ডুবাইয়া লইতে হংবে। 
ভাহার পর উহ! নিংড়াইয়। শুকাইয়া লইলেই তাহা 
ব্যবহারোপযোগী হইবে। ইহার উপর হন্্ি করিতে 
কোন অন্থবিধা নাই। এই প্রকার কাপড় আগুনে 
বা অঠ্যধিক তাঁপে নষ্ট হয না তাহা নহে, তবে আগুন জলিয়া 
উঠিবর কোন সম্তাবন। নাই | এই দ্রবণ বাবছার করিলে 
কাপড়ের রঙ. নষ্ট হইবে না, কিন্ত প্রত্যেকবার কাচিবার পর 
আবার দ্রবণ প্রয়োগ করিতে হইবে। সাধারণ তুলাজাত 
বন্ধ ছাড়া কঞ্চল এবং কৌ প্রভৃতির আমন জাতীর বস্ত্ুতেও 
ব্যবহার করা চলিতে পারে। ঘে সকল জিদ সহঞ্জে জলে 
ভিঞজিতে চায় না, যেমন ক্যাম্িস, সেখানে সামন্ত সাবান 
দ্রবণের সহিত বাব্হার কর] চলিতে পারে। যে সকলে 
জিনিস জলে ডুবান অন্বিধাঁজনক সেগুলির উপর দ্রবণ 
ছড়াইয়! দিয়! শুকাইয়! লওয় যাইতে পারে। 


গীয়ের মাষ্টার 


্গাস্ত-বর্ষন চৈত্র সন্ধা। কাঠাল গাছের পাতায় জল 
পড়ার শন্দ এখনও কানে আস্ছে। বাশের ঘর-কাটা 
জানাল। দিয়ে ঠিজে বাতাস আস্ছে প্রিয়জনের ডাকের 
মত শান্ত, সরস। , 

ছোট টেখিলের সামনে নারাণ বসে আছে হাতের 
উপ মাথাট। রেখে; মনে তার অনেক চিন্তার ভাঙা ঢেউ। 

টেবিলে খোলা পড়ে রম্মেছে চিঠি_বামনড|ঙা 
হাইস্কুলের আমদ্প-চিঠি। বামনডাওা তাদের গ্রাম হতে 
মাইল পনেরর বাস্ত! | কিন্ত, শারাণ কোনদন সেখানে 
যায় নাই, চেনেও না| আুগোলে পাচ মহাদেশের মাথে 
তাৰ পরিচয় ঘটেছে নিবিডভাবেই, কিন্ত গায়ের পাশের 
অজস্র ভূ-বত্তান্ত তার কাছে অন্জ।না আছে। 

নারাণের যণের চোখে জীবন-খাতার আর একটি 
পাতা আজ উচ্্রপ হয়ে উঠেছে। ফুটবল খেলে সবাই 
ইল্লা করে ফিরছিল | পথের ধারের দোকানঘর হতে 
নিতাই?) ছেকে বগল, তোর চিঠি আছে পাবাণ, 
সুসংবাদ । 

কম্পিত হাতে চিঠিথানার অল্প কয়েকটি কথা এক 
নিঃখ!মে পড়ে ফেল্ল। বুক ওর অজানা! গুলকে উঠল 
ওরে। দৌড়ে গিয়ে পরীক্ষ। পাশের সংবাদ দিল মাকে। 

পল্লীর একখান। ছোট খরে মেদিন উৎসব সু হল। 
বুড়ে। কাকা বল্লেন, সবার মুখ উদ্জল কর ধাবা _ 

তারপর অণেক বর্ষা তার জীবনের উপয় দিয়ে চলে 
গেছে। ম্যাটিকুলেশশ পাশের পর আরও ছুটি পাশের 
সংবাদ মে পেয়েছে। চ।কুরীর চেষ্টায় অনেক জ্ঞাত ও 
অজ্ঞাত মানুষ ও দেশের সাথে তার পরিচয় ঘটেছে, 
অনেক অজান| পথে পড়েছে তার পদ-রেখা। 

কিন্তু, সব অতিযান হয়েছে ব্যর্থ, চাকুরী মেলে নাই। 
অনেক চেষ্টা ও তোষামোদ করে *বড়াবাব ফলে জদয়েই 
কেবল নঞ্চিত হয়েছে অপররসীম গ্লানি।... 

অজ এসেছে সেই বাঞ্চিত অতিপি- চাকুরীর নিমন্বণ- 


_-শ্্রীমণীন্দ্র দত্ত 


পত্রে। ভীবনের রঙিন স্বপ্নের সাথে এ পরী-স্কুলমার্টারীর 
কোন মিল নাই, নারাণ চা জানে। এমশ একদিন ছিল, 
যখন পাড়াগায়ের স্কুল-মাষ্টারীকে সে প্ূণা করত ; জীবন 
সেখানে জড়, মীমাবদ্ধ, তার [ভিতর দিয়ে বাইরের বিরাট 
বিচিঞ্জ জগতের হুর্মযালোক আসে না, মলের ঘরে সেখানে 
নিঃসঙ্গতার চির-অন্ধকার। 

কিন্তু সেদিন আজ অনেক পিছনে পড়ে গেছে, সে 
আজ বুঝেছে, শুধু স্বপ্ন দেখেই "জীবন চলে না। সমস্ত 
দেহ যখন চায় আহার, মনের স্বপ্নের রঙ তখন কালো! 
হয়ে বায়। ৪ 
হাই বামনডাঙার ক্কুলকেই সে জীবনের বর্ধক্ষেত্র 
করবে ঠিক করে ফেলেছে । সেই ছবি তার মনের চোখে 
ভাসছে। ছোট এবখান। গ্রাম । মেটে রাস্ত। চলে খ্রেছে 
তার ভিতর দিয়ে নুদুরের পঙ্গেত নিযে, পাশেই কুমারের 
ক্ষীণ জলধারা, তার পরই, দিগন্তবিস্বৃত মা, মাঝে মাঝে 
শেঙ্ুর, তাল আর বটের গাছ মাথ। উঠ করে দাড়িয়ে 
আছে, নিঃসঙ্গ থক্ষের মত। | 

হয়ত তার পিকে মুখ করে শবীর তারে টীনের ঘরে 
তাদের স্কুল। সেখানকার ছোট ছোট "ছলের দল, সহজ, 
মরল ও সৌম্য । বাইরে সৌনব্য তাদের অন্ন, অমাঞ্জিভ। 
কিন্ত অন্তরের সম্পদে তার। এক একছ্রন কুবের। 

নরাণের মন কমলার সাতখোড়ার রথ ছুটিয়ে দেয় ; 
নিজের সুন্দর ব্যবহারে ছেলের দল ছু'দনেই হয়ে উঠবে 
ভার অন্ুরক্ত ভক্ত, ওর প্রাণের সাথে তাদের অনেক ছোট 
প্রাণের হবে রাখী-বন্ধণ) তাদের প্রাণের অ.উনন্থনের 
ভিতর দিয়েই হবে ওর জযযাত্রার সুরু । 

ক্রমে ছোট স্কুলের ভিতর দিয়ে গে গড়ে তুলবে 
সত্যিকারের ভবিষ্যং মান্ষের গ্রাতিষ্ঠামন্দির...ছেলেদের 
নিয়ে সে তৈরী করবে প্রাণের মুক্তিপপ্...শিকল দিয়ে 
শিশু মনকে বেঁধে বাখবে না স্কুলের কটিনের গন্ডীতে --" 
তাদের ছেড়ে দেবে উদার মুক্ত কর্মক্ষেত্রে ''শিজ নিক 


১৪ 
পথে কিশোর মানব সব বিকশিক্ত করবে তাদের ঘুমস্ত 
প্রতিভাকে | কর্তৃপক্ষের সাথে হয়ত তার লাগবে মংঘাত 3 
তারা এ নব-বিধানকে মেনে নেবেন শা | মন ষত্তের 
বিকাশ যেখানে আহত হয় মেখাণে নারাণও থাকতে 
পারবে না, তাই বামণগাঁঙ্গার নীড় ছেড়ে আবার মে 
নামবে খোলা পথে। 

কিন্ত, ছেলেদের ও শুধু ছাত্রত্বেই দীক্ষা দেয় নাই, 
তাদের দীক্ষা দিয়।ছে মানব-মন্তে, স্বাধীন চিগ্তার পথ তারা 
দেখেছে । এই হবে তার সান্বনা। 

বামনডাঙ্গায় নারাণের তাসের তাজমহলের শেষ চূড়া 
পর্য্স্ত যখন প্রায় ভূমিসাৎ হয়েছে, লজ্জায় ছুঃখে তার মুখ 
হয়েছে কালো তেমন সময় তার জীবনে আবির্ভাব হল 
শরণের। শরণ তারই স্কু(লের ছাত্র--তার স্থাস্থা তাল, 
বাড়ীর অবস্থা ভাল, লেখাপড়ায় ভাল। অভাব এক রকম 
কিছুই নেই, তবু তার মুখে কেমন একটা কোষলতার 
ছাপ আছে খা দেখলেই মায়া হয়_-মনে হয়, আহা 
ছেলেটি দুঃখী ! 

স্কুলের অনেক ছেলেকে মানুষ করে ভুলবার যে কামনা 
নাপাণের ছিল, শরণকে দিয়ে মে কামনা মেটাতে পারবে 
ভেবে সে অনেকটা তৃপ্তি বোধ করল। কয়েক মাসের 
মধ্যেই ছুজনে নিবিড় ঘনিষ্ঠতা হল। জীবনে যত আদর্শ 
নারায়ণের ছিল, সব সে শরণের পাঁধনে একে একে ধরে 
দিতে লাগল। 

শরণ ক্লাসের পের! ছেলে - পড়ায় ও ব্যবহারে । 
একটি কিশোর প্রাণের আকর্ষণে নারাণও ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িয়ে 
পড়েছে একটি অজান! পরিবারের সাথে। নাণা ছুঃখ- 
বিপদে তাদের দেখা-শোনা করা, আনন্ব-উৎসবে যোগ 
দেওয়া, অসময়ে সাহায্য করা, এমনি ছোট-খাট কর্তব্য 
ক্রমে অভ্যস্ত হয়ে এসেছে। পাল-পার্কাণে শরণ মাষ্টার 
মশাইকে বাড়ী নিয়ে বার, তার প্রৌঢা বিধবা! মাতা 
সযত্ে পুত্রের এই.ছিতাকাজ্ষীর সেব। করেন। ফিরবার 
বেল! সজল চোখে বলেন, “ওই আযার সব আশা-ভরগ।, 
'ওকে একটু দেখবেন, নিজের ছেলেরই মত। যাতে শরণ 
আমার যানুদ হতে পারে 1. 

কিন্ত, মানুষ সংসারে চলে স্বার্থের ঠুলি চোখে এঁটে । 


বঙগছ্ী- ৬ বর্ধ 


1[ ২য় খণ্ড ১ম সংখ্যা 


নিংস্বার্থপরতা৷ তাই এখানে শুধু অন্যায় নয়, মহাপাপ। 
মাটির বুকে সাধুতার সাধনা মানুষের চোখে ভগ প্রতি- 
পর্ন হবারই নামান্তর | 

বাৎসরিক পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে ফল বাহির 
হলে দেখা গেল, প্রতিবারের মত এবারেও শরণ সপ্তম 
শ্রেণীতে প্রথম হয়েছে, সব বিষয়েই। 

“নারাণের এ মহাগৌরবের বিখয়। কিন্তু, স্কুলের এই 
হল অসন্তোষের 'কারণ। প্রথমে ছেলেদের মধ্যে, 
তারপরে অনেক শিক্ষকদের মধ্যেও গুজব উঠল, এসবই 
নারাণবাবুর কারসাজী, তিনিই ইচ্ছ। করে নিজের পোষ্যু- 
পুঞ্রকে অনেক নশ্বর দিয়েছেন, তাকে সব প্রশ্নই বলে 
দিষেছেন। বোডিডের কে নাকি অনেক রান্তে নারাণ- 
বাবুকে দেখেছে, শরণকে চুপে চুপে কি শিখাতে-এমনি 
অনেক কথা, অনেক জল্পনা । 

সে দিন সন্ধার যতীনবাবু ঘরে ঢুকে বললেন, মাষ্টার 
করে চুল পাকাতে বসেছেন, আর এখন কি এসন শোভা 
পায় নারাণবাবু £ 

“শারণ মনে মনে সব বুঝেও বল্ল, আপনি কি 
বলতে চান ?? 


গা, বলতে আমি কিছু চাই না, তবে হ্যঃ জানেন ত 
শিক্ষকরা চিরদিনই সমাজে পুজা, তাই সাধারণের সে 
শরদ্ধা-ওুক্তি হারাতে হয়, এমন কোন কাজ কর!কি 
আমাদের সাজে?” নারাণ বিরক্ত হয়ে বন্গ, “কিন্তুক 
আপনাকে বলেছে যেঃ তেমন কোন কাজ আমি করেছি - 

বাইরে চাপাহাসির সাথে মিলিত গপায় চীংকার 
উঠল, ঠাকুর ঘরে কে, আমি কলা খাইনি? 1... 

যতীনবাবু হাস্তে হাস্তে বেরিয়ে গেলেন। 'ফাদে- 
পড়া হরিণের মত নারাণ বসে রইল স্তন্ধ-..স্থির.... 

সব মানুষেরই শরীরে হুচ বেধে, আর তার যন্ত্রণা 
নীরৰে সইবার ক্ষমতারও একটা সীম] আছে। তাই 
এক কালবৈশাখীর ঝড়ে। রাত শরণদের বাড়ীতে কাটিস্নে 
আসার পর স্কুপ-আবহাওয়ায় যখন একট! বিশ্র। কুংপিত 
ইজিতের শব্দবাণ ইতত্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছয়ে বার বার বিধতে 
লাগল নারাণের মনে) তখন সব ধৈর্য সে হারিয়ে 


আাবণ--১১৪৫ 1] 


ফেলল। সংসারে যার কেউ নাই, সমাজের কুংসা-বান 
তাকেও জব্জরিত করল। এ 

রাত তখন অনেক। বোডিঙের পিছনের মাঠে 
নীল আকাশ হতে জোছন। নেমেছে । ধূসর মাঠের বুকে 
যেন নিপুণ হাতের অজন্র আলপন। পড়েছে । শেষ 
বৈশাখের হাওয়। বইছে নী-শী। কৰে। কি একটা পাখী 
ডাকছে করুণ সুরে। 

কপালে হাত বুলিয়ে নারাণ শরণকে জাগাল, 
বলল, “আমি চলে যাচ্ছি শরণ, হয়ত আর দেখা হবে 
না? । 

শরণ সনই বুঝল এক মৃতূর্তে, দুঢম্বরে বলল, “কিনব 
আপনি কি জানেন না এসবই মিথ্যা £” | 

“্জানি। কিন্য মিথ্যাই যেখানে গদীতে বসেছে, 
কোণ-ঠাস। সত্য নিয়ে সে মভায় ত কিছুতেই বসে থাকতে 
পারছি না। জানি এ আমার ছুর্মলতা, কিন্তু তবু 
আমাকে যেতেই হবে |, 

শরণ কাদ কাদ হয়ে বলল, “সামশের পবীক্গায় আমার 
রেজাল্ট খারাপ হবে আপনি থাকুন।” নারাণ বলিল, 
'আম।র মিগ্যা ছুণীম বাচাতে তুমি যদি ইচ্ছ! করে খারাপ 
পরীক্ষা দাও, আমার দুঃখের সীমা থাকবে না| মুখে 
আর কথা ফুটল না 

সবচুপ। বাতাটাও থেমে গেছে। কাণ পেতে 
থাকলে মনে হয়, অনেক দুর হতে একটা ক্ষীণ কারার 
স্থুর ভেমে আমছে। যার আখাতে ধুয়ে মুছে শেষ হয়ে 
যাঁবে পৃথিবীর সব হাসি, সব আনন্ন। 


বদ্ধান 


১০৫ 


নারাণ বলতে লাগল, “ভেবেছিলাম, তোকে না 
জানিরেই যাব, কিন্তু তা পারলাম না, তোরা আমায় 
ভূল বুঝিস ন। শ্রণ, আমায় মনে রাখিল,। আর মাকে 
আমার প্রণাম আনাস 1 

দুরে একটা আমা কুকুরের নি্গল চীৎকার মিলিয়ে 
গেল, কেউ সাড়া দিল না। 'জোছন! ক্রমে ডুবে আসছে। 

শরণ অননত মুখ তুলে বল্ল, “কিন্ত মাষ্টার মশায়, 
আমিও ত এখান থেকে চলে যেতে পারি, তাহলেই তর 
সব আগুন নিভে যাবে।” 

ঝড়ো রাতের হঠাৎ্-চাওয়া তারার ক্ষীণ আলোর মত্ব 
করুণ হাসে নারাণ জবাব দিল, “তা কি কখনও হয়রে 
পাগল। "আর ত। ছাড়া, সবাই সেদিন বলছল, চুন গেল 
পেকে, আর,-কিস্ব আজ দেখছি মনেও আমার পাক 
ধরেছে, মনের শক্তি হারিয়ে গেছে । তাই আমাদেক্স মত 
গঙ্গুরই আজ দিন এসেছে বিদায় নেবার। অনেক দেরী 
হয়ে যাচ্ছে রে শরণ, এইবারে আসি। সত্যপথে চলিস 1 

গলায় চাদ্রটি জড়িয়ে সুটকেশ হাতে নিয়ে নারণ 
প। বাড়াল। দরজ! খুলে যেতে যেতে বল্ল, “আর 
মাকে আমার প্রণাম জ্ঞানিয়ে বলিস, তোদের মঙ্গলের 
চেয়েও নিজ্জের স্বার্থকেই যে বড় করে দেখলাম, এর অন্ত 
তিনি যেন মানাকে কমা করেন। কি করন ভাই, আমি 
উপায়হীন 1, ১ 

নারাণের গলা আটকে গেল। দ্রুত পা ফেলে সে 
এগিয়ে চল্ল | - নিম্পলক জলভর! চোখে শরণ চেষে 
রইল সে দিকে 1: 





বন্ধন 


বরাতের আকাশে শুনি কাণ পেতে মায়ের ক্রন্দন, 
শতাব্দীর কোন্‌ ব্যথা ধরণীর বুকে উঠে ঘিরে 
মাতার কোমল বুকে কি অশীম বেদনা-বন্ধন 
আধারের স্তন্ধতায় নিশিদিন বাজে ফিবে' ফিরে?! 
দিবালোকে দেখি নাই ধরণীর সে বিষগ্ন ব্ূপ_- 
যেরূপ জাগিয়! উঠে ছায়াময় অন্ককারতলে,__ 
আমার বক্ষের মাঝে বাথা-বোধ জাগে ন্থুরূপ, 


১৪ 


_ স্ীগোপাল ভৌমিক 


মায়ের বাধনযুক্তি হবে ন| কি নয়নের জলে ? 
যন্ত্রের দানব বুঝি মার বুকে হানিছে আঘাত 
বিবাদের বিভীষিক। জাগিমাছে সন্তানের দলে? 
তাই বুঝি মার চিত্তে বেদনার এ করকাপাত, 
তাই বুঝি বুকে তার শোকাবহ অগ্মিচিতা জলে ? 
মুক্তি কি পাবে না মাত বেদনার এ নিগভ হ'তে 
এমনি ভাঙিবে ধরা নিরবধি ক্রন্দনের শোতে? 


[বিচিত্র গং 


চীন-তিববত সীমান্তের 
আমনি-ম্যাচেন পর্বত্রমাল। 


ক্ষ লোকে বলে আজকাল ম্যাপে এমন জাগা নেই, 
ধা নাবিষ্ঠুত আছে। একজনও কেউ তাদের মধ্যে ভিববত 
দেখেছে? পশ্চিম ছীনের অদ্ভুত পর্বতমালা ও গিরিসঙ্কুল 
সীমান্ত প্রদেশ দেখেছে? 

বছ কষ্টে, বহু বিপদ্‌ উপেক্ষ। করে আনি ছু-ছাজার মাইল 
দীর্ঘ পীত নদীর উৎ্পত্ি-স্থানের নিকটবত্তী আম'ন-মা|চেন 
পর্বতমালা দর্শন করতে বাই । এই অঞ্চলে কোন সভা ভ্রমণ- 
কারী কখনও আসেনি। এই পর্বতের উচ্চতা আটাশ 
হাজার ফুট, প্রায় এভারেছ্টের সমান । : এ অঞ্চলে আমি 
অনেক বন্ত-জন্ক দেখেছি, যারা মানুষকে ভয় করে না, কারণ 
মানুষের সংস্পর্শে তার! বড় একটা আগেনি। 

বন-জজলে ঘেরা পর্বতের মধা দিয়ে পীতনদী ঘোর রবে 
এমে নিয়ের সমতল ভূমিতে পড়ছে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এর 
উচ্চতা প্রায় দশ হাজার ফুট। জুলাই মাসেও এ অঞ্চলে 
বরফ দেখ যায় এবং বরফের মধোও ফুল ছুটতে দেখেছি। 
পৃথিবী সম্বন্ধে এখানকার পার্বত্য জাতিদের অদ্ভুত ধারণা। 
এরা বলে পুথিবী সমতল, এর মাঝখানে একটা বড় পর্বত 
আছে। কূর্যা বখন অন্ত যার, তখন এই পর্বতের পেছনে 
ঢলে পড়ে। আমরা শুনেছি দুরে এমন সব দেশ আছে, 
যেখানে মানুষ ঈগল পাখীর পিঠে চড়ে আকাশে উড়তে 
পারে। কুকুরের ও ধাঁড়ের মত মুখ মান্ষণ্ড অনেক দেশে 
আছে। 

এ দেশ দুংথ-দাঁরিজ্রো পরিপূর্ণ । বর্তমান জগতের সঙ্গে 
এই অঞ্চলের সম্পর্ক নেই। এদের দেশে এর| নিজেদের 
আইন, সমাজ-নীতি ও ধর্-বিধি অনুসারে চলে। কিন্ত, 
এখানে রেল নেই, রেডিও নেই। মোটরগাড়ী নেই, আধুনিক 





__শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 


বিজ্ঞান এখানে প্রবেশ করেনি, মার্কোপোলো যখন চীন- 
ভ্রমণে গিয়েছিলেন, তখন যেমন ছিল এখনও হেমনি আছে । 

চীন! লোকের! এখানে ঢুকতে সাহস করে না। ন্বব,উ 
হাজার সমর-কুশল, কলহপ্রিয় নেশ্লোক জাতির লোক 
এখানে বাঁ করে, চীনাদের সঙ্গে তাদের পুরুষান্ক্রমিক 
শত্রুতা চলে আসছে । এধুক্ধের কোন খবর বহির্জগতে 
কখনও পৌছায় না। এখানে আমি ত্রিশ ফুট লগ্থা বর্শা 
দেখেছি মানুষের হাতে এবং একটা| বৌদ্ধ মঠের বড় বারান্দায় 
পঞ্চ/শটি বিদেশ থেকে আমদানী ঘণ্ড়ি এক সঙ্গে টিক টিক্‌ 
করে চলতে দেখেছি, কোনটার সঙ্গে কোনটার সনয় সম্বন্ধে 
মিল নেই। 

এ সব দেগে কি করে স্বংকার করি ঘে, পৃথিশীর ম্যাপে 
এমন জায়গ| নেই, য| আজ 9 অশাবিষ্কৃত আছে ! 

আমনি-মাচেন পর্তমালা পীন্চনদীর বড় বাকের 
পশ্চিগ দিকে কোকোনর প্রদেশে অনস্থিত। সাংহাই থেকে 
এর দুরত্ব প্রায় তেরশ' মাইল এবং রেঙ্গুন থেকে বারশ! 
মাইল। কখনও কোন সভা শ্বেতকায় ভ্রমণকাবী এ দেশে 
আসেনি আগেই বলেছি, দু'এক জন মিশনারী প্রচারক 
ছাড়া । ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ান্‌ ভ্রমণকারী রেবোরতস্কি 
আমনি-ম্যচেন পর্বত দেখতে চেয়েছিলেন, কিন্ধ ম্যান্গাম 
গিরিপথের উত্তর-পূর্ব তিববতী দশ্থাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে 
তাঁকে ফিরে যেতে হয়। 

আমার নিজের সে দেশে অবস্থান এত কম সময়ের জন্য 
ঘটেছিল যে, আমি বিস্তৃত ভাবে কোন কথ| বলবার অধিকারী 
নই। ূ 

আমি কি ভাবে এ দেশে গিয়ে পড়েছিলাম, সে কথা 


বলি। 


আবণ--১৩৪৫ ] 

১৯২১ সালে আমার সঙ্গে ব্রিটিশ ভ্রমণকারী জেনারেল 
জর্জ পেরেইরার সঙ্গে হঠাৎ দেখা শোনা হয়। আমি ব্রহ্মদেশ 
থেকে তিব্বতে ঘাচ্ছিগাম, পথে এক স্থানে তার স্লে দেখা । 
তিনি আমায় বলেন, পিকিং থেকে পদব্রজে লাস আসবার 
সময়ে প্রায় একশত মাইল দূর থেকে আমনি-ম্যাচেন পর্বত 
মালার তুষারাবৃত শির দেশ তার চোখে পড়েছে। 

তিনি মারও বলেন, আমনি-ম্াচেন পর্ব ঠিক মত 
জরীপ হলে হয় তে] এভারেষ্ট শৃঙ্গের চেয়েও উচ্চতর বলে 
প্রমাণ হবে। বে দুদ্ধর্ধ বর্দর ভাতি এই পার্বত্য অঞ্চলে 
বাস করে তাদের কথাও তিনি উল্লেখ করেন। 

জেনারেল পেরেইরার ইচ্ছা! ছিল, তিনি নিভে এই অঞ্চল 
একবার যাবেন কিন্তু ৪গনানের ইচ্ছা অনুরূপ ছিল। সেই 
বংসরেই চীন-তিব্বিত সীমান্তের হিমময় পার্কভা মালভূমিতে 
তার মুত হয়। | 

জেনারেল পেরেইরার মুখে আম্নি-মাছেন পর্কতের কথ! 
শুনে পধ্যস্ত আমার ইচ্ছা হরেছিল আমি নিজেও একবার 
সেখানে ঘাব। পেরেইবার মৃতার পরে সে ইচ্ছা অদম্য 
হয়ে উঠল | এই ঘটনার 'অনেক দিন পরে মামি হার্ধার্ড বিশ্ব- 
বিদ্ভালয়ের তরফ থেকে চীন-তিববত সীমান্তের বুক্ষলতা ও 
পঞ্ষী সংগ্র“১র ভার পাই এবং তথন আমার মনে হয়, আম্নি- 
ম্যাচেন পরিতমালা দর্শন করবার এই ম্ব্ণ স্থযে'গ ছাড়া 
হবে না। 'আামি ছিলাম চীনেই । ইউনাফু থেকে বার জন 
বিশ্বস্ত ও বর্ধক অনুচর নিয়ে বা করলাম । উত্তর 
পশ্চিন কানহ্ প্রদেশের অন্তর্গত পিনং নগর থেকে 
সমস্ত উদ্চোগ আরোজন করে বার হব এই ছিল উদ্দেশ্য, কিন্ত 
শেষ পধাস্ত সেখানে সবিদে হল না। 

পনের সপ্তাহ ধরে দুর্গম পথে আমার মুষ্টমেয় অনুচর নিয়ে 
দুরস্ত পার্বত্য দস্থ্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে অগ্রসর হয়ে 
এপ্রিল মাসের শেষে আমর! চোনি নগরে পৌছলাম। 
সেখানকার লোকে বলঙ্গ, আম্নি-ম্যাচেন পর্বতে যাবার 
সোজ। পথ হচ্ছে, পীত নদীর পূর্ব তীরে অবস্থিত রাজা গোস্ব! 
নামক স্থানে আগে পৌছানো । বড় বড় ঘাসের বনের মধ্য 
দিয়ে এই পথ। কিন্তু পরামর্শ দেওয়া যত সহ, প্রকু পক্ষে 
'মাহাধা করা তত সহজ নয়। চোনির সর্দার প্রিন্স, ইয়াং 
চি-চিংয়ের কাছ থেকে একখানা পরিচয় পঞ্জ নিযে আমি 


বিচিত্র জগৎ 


১০৭ 


লাব্রাং মঠের অধ ক্ষ জীবন্ত বুদ্ধের সঙ্গে সাঁক্ষ/ৎ করতে গেলাম, ৷ 


যদি তিনি আমার কোন রকম সাহা করতে পারেন এই 
আশায়। | 
ংবাদ পাওয়া! গেল, ইনি সন্প্রতি 'লাংকুর- গোত্ব| নামে 


একট! ছোট মঠে অবস্থান করছেন, কারণ লাত্রাং মঠের পার্খ- 
বর্তী প্রদেশের লোকজনের সঙ্গে পিনিং প্রদেশের মুসলমানদের 


যুদ্ধ চলচে, মুসগমানদের দলপতি হস্ছেন কোকোনর প্রহেশের 
শাসনকর্তা জেনারেল মা চি। 


আংকুর গোন্ব। মঠ যতই ছোট হোক, জীবন্ত রম মগ্থাশয 





রাজ। মঠের প্রধান জীবন্ত বুদ্ধ। 


সেখানে অবস্থান করার দরুণ খুব প্রাসন্ধ জার়গ। ₹থে পড়ে খিল 
তখন। আমর! যখন সেখানে গিয়ে পৌচেছি, তখন বিভিন্ন 
প্রদেশাগত একট নৃবৃহৎ যাআীদল জীবন্ত বুদ্ধ মহাশয়ের দর্শন 
প্রত্যাশায় মঠে ও তাক চতুপান্ববত্তী ভূষিতে তবু, ফেলে 
অপেক্ষা বরছে। 

আমাদের বাঁগার নিকটবরকী একটা গাছ্ছের ডলে অসংখ্য 
েড়া ও ইয়াকের হাড় ঝুলছে । এই হাড়চলোর গায়ে '২ 


মণিপন্নে ছদ্‌' এই প্রার্থনা মী লিখিত আছে। বরঘবাতীরা 


১৩৮ 
গাছের তলায় এসে সেই শুকনো হাড়গুলো একবার ঝুম্কুমির 
মত বাজিয়ে প্রার্থনাজনিত পুণা অর্জন করছে। আমরা 
যখন মঠ গিয়েছি, তখন হাড়ের ঝুম্ঝুমি বাজানর শব্দে এবং 
ঢোল, শাখ প্রতৃতির শব্দে মঠে কান পাতা! দায়। 

এইবার আমরা জীবন্ত বুদ্ধের সামনে যাবার আদেশ 
পেলাম। | 

একটা খুব উচু মঞ্চের পরে পীতবর্ণ রেশমী পরিচ্ছদ 
পরিহিত একটি বালক বসে, ইনিই জীবন্ত বুদ্ধ। আমি অগ্রসর 
হতে বালক-দেবত! উঠে অভিবাদন করলেন জাঘাকে | আমি 
তাকে একখান! রেশমের চাদর উপহার দিলাম এবং আমার 





ভাঙার দঃ বুদ্ধ খ্টর-বাহিত পাচ্থান্তে চাড়িয়। যাইতেছেন। 


প্রদত্ত একটা উপহারপূর্ণ থালা ভ্রীবন্ত বৃদ্ধের অনুচর ছুজন 
লামা হাতে করে নিয়ে তাবুর ভেতরে চলে গেল। 

এইবার আমার বক্তব্য নিবেদন করলাম। 

আমি স্থানার় ভাষা ন! জানার দরুণ আমার পাঁচক 
দোঁভাধীর কান্ত করলে । 'আমি জীবন্ত বুদ্ধকে অথব! তার 
পিতা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তারই কাছে আমার "আগ 
ছনের উদ্দেশ্ত বাক্ত করলাম । রাঁচা ম'ঠর বুদ্ধের কাছে 
একখান! এবং কয়েকটা নোগ্গোক সর্দারের নামে কয়েকখানি 
চিঠি কি জীবন্ত বুদ্ধ মহাশয় দয় করে লিখে দেবেন? 
"প্লাজা গো মঠের বুদ্ধের কাছে চিঠি দিতে শুরা কিছু 
গাত্র ধিলশ্ব করেন নি--কিন্ধ নোগ্লোক সর্দীরের নামীয় পত্র 
পেতে কয়েক সপ্ত বিল্ব হল এবং ইতিমধ্যে তিব্বতীয়দের 


১ 


[ খত, ১ম লতা. 
সঙ্গে আর সিনিং-এর মুগলষানদের সঙ্গে একটা গুরুতর লড়াই 
হয়ে গেল। | ৃ 

এই যুদ্ধের কথা না বল্পে ঠিক বোঝান যাবে না এই সব 
দেশে চলাফেরা! কর] কি রকম বিপজ্জনক | এ ধরণের বর্বাগত! 
আমি জীবনে বেশী অনুষ্ঠিত হতে দেখিনি । 

যুদ্ধের প্রথম দিকে তিববতীয় দল মুনলমানদের লাক্রাং 
থেকে বিতাড়িত করে কিন্ধু শীপ্রই ওরা আবার ক্ষিরে এল 
এবং সংচু উপতাকায় তিব্বতীয়দের আক্রমণ করলে । 
উভয় পংক্ষ ভীষণ হত্যাক!ও চলল। নগুর্‌ নাগ তিববহীগ ্ 
পার্বত্য জাতি ঘোড়ার দ্ঠে চড়ে বেগে মুসলমান বাহিনীর 
ওপরে গিয়ে পড়ল এবং তাদের ঠিশ 
ফুট হন্বা বর্শায় বহু মুসমান টৈসকে 
গেঁথে ফেললে । তিধ্বভীয়গণ জয়লাভ 
করত এ যুদ্ধে। কিন্ত যুদ্ধি' নাঝামাঝি 
ওদের মিএপক্ষীয় আম্‌ গোক জাতির 
যেঙ্ধাগৃণ ধু ছেড়ে পিছনে এসে ওদের 
তাঁবু লুঠ করে পালিয়ে গেল। 

যে সব তিথ্বতীর ঘোদ্ধা ভাবস্ত 
অবস্থায় শজর হাতে গড়ল তাদের 
হাহেন বুড়ো আঙুলে দড়ি বেধে ঝুলিয়ে 
রাখা হল এবং ভীবস্ত বস্তাতেই তল" 
পেটের নাড়িভুঁড়ি বার করে ফেলে 
খাল তঙ্রপেটের মধো গরম পাথর ভষ্তি 
করে দেওয়া ছোল। এরকম নিষ্ঠুর ও বর্ধবর আচরণের কথ! 
কখনও গুনিও নি। 

কাংসু গবর্ণমেন্ট তিবৰ হীয়দের সাহায্য করতে চেয়েছিলেন, 
কিন্ত শেষ পর্যান্ত তারা কেন সাহাযা করেন নি, ৬1 জানা গেল 
ন|। ফলে শৃঙ্খলাবন্ধ ও সমরকৌশলী মুমলমান সৈম্তদের হাতে 
বিশৃঙ্খল পার্বত্য জাতীয় যোদ্ধাগণ পরাজিত হল। লাত্রাং 
মুসলমানদের হাতে পড়ল--তারা লাত্রাংয়ের আশপাশের 
লদ্বা ঘাসের জমি খুজে বহু লুষ্কায়িত স্ত্রীলোক ও বালক- 
বালিকাদের তার মধা থেকে টেনে বার করে নিুর ভাবে 
হত্য। করল। 

দ্ধের পর়ে লাব্রাংয়ের দৃশ্ অসতীখারীনৎস হয়ে উঠল । 
মুসলমান শিবিরের বাইরে এক শ চুযা্াঠ তিব্যতীমুণ্ড দালা- 


রাস রা 


কয়ে গ্রথিত করে ঝুলিয়ে সাথ হদ। ধার রানার ধারে: 
চেরা ধাঁশের সুল্ম অগ্রচ্থাগে বালিকার মুণ্ড--এ ছাড়া প্রত্যেক 
সিনিং অশ্বীরোহীর জিনের চারিপাশে ঝোলান দশ ঘাট 
মুণ্ড। 

এ বীভৎস দুশ্ের মধো বেশীদীন টিকে থাকা আমার গক্ে 
সম্ভব হল না| হতভাগা দেশের হতভাগ্য বিজিত ও বিজয়ী 
জাতিদের সান্িধা থেকে দুরে গিয়ে মনকে কিছুদিন বিশ্রাম 
দিতে চাইলাম । ওখান থেকে চলে এসে সার! গ্রীন্মকাঁল 
আষি কোকোনর ও রিখ টে'ফেন্‌ -এ কাটালাম । 

কমার একটা কথ!। 

এই যুদ্ধে হেটুসো মঠ লুঠি ত হুল এবং সেখানকার জীবন্ত 
বৃদ্ধ ও পনেরজ্ন সন্নাপী নিহত £লেন। 

যাই হোক, যুদ্ধ গেমে গেলে আমি "বার মামনি- 
ম্যাচেন পর্বতে যাবার উদ্ভোগ করলাম এবং এই উদ্দেশ্রে 
কিছুদিন পরে ফিরে এসে লাব্রাং মঠের বালক বুদ্ধের কাছ 
থেকে নোশ্পোক সর্দীরদের নাম পরিচয়-পত্র নিলাম । তারপর 
একদিন আমরা চোনি পরিভাগ করে বাত্রা করলাম আম্ন- 
মযাচেনের উদ্দেশে | 

যাবার আগে লাব্রাং মঠের অধাক্ষ আমার ডেকে পাঠিয়ে 
বলপেন_-আঁপনি তো অনেক ভাপগার ঘোরেন, কুকুরেক ও 
ছেড়ার মত মুখওয়ালা মানুষ কোথাও দেখেছেন? 

আমি বললাম- ন1। ও রকম মানুষ কোগাও নেই । 

অধাক্ষ মহাশয় মুহমন্ন হাঁদলেন। বললেন _ নিশ্চই 
আছে। আমাদের ধর্মগ্রন্থে লেগা জাছে এ কথা। এত্র 
পরে আর তর্ক করা চলে না।) আমি বিশেষ কিছুনা 
বলেই তার কাছ থেকে বিদায় নিলাম । লাব্রাং থেকে রওনা 
হয়ে তুষারাবুত সং চু উপত্যকা দিয়ে আমরা অগ্রসর হলাম। 
আমাদের সঙ্গে সশস্্ শরীররক্ষী প্রহরীদল ছিল প্রায় ব্রিশজন। 
রাত্রে এক জায়গায় তাবু খাটিয়ে শিকারী কুকুর ছেড়ে দেওয়। 
হল পাহারার কাঁজ করবার জন্তে। আমি যখন গ্রামোফোনে 
গান বাজাতে আরম্ভ করলাম, আমার অনুচরবর্গ সকলে 
অবাঁক্‌ হয়ে গেল--এ জিনিষ ভারা কখনও দেখে নি। তার! 
সফল বৈদেশিককে 'উরুত্থু অর্থাৎ রাশিয়ান্‌ বলে উল্লেগ 
করে। আমার গ্রামোফোনের ভার! নামকরণ করেন 
রশীয় ম্যাজিক বাড়ী? । 








পরদিন আমরা খাতা সুরু করলাম. আমার জনৈক 

বালক তৃতা ঘোড়া থেকে পড়ে গেল, এবং খোড়াটা রেকাব, 

উড়িয়ে দীর্ঘ তৃণভূনির মধ দিগবে দৌড়ে পালাল ।.. কিছুদূর 

যেতে না ধেতে আমাদের চোখের সামনে দশজন দস্্য তৃণের 

আড়াল থেকে বেরিয়ে ধাবগান ঘোড়াটাকে ঘিরে ফেলল 

এবং তাকে বেঁধে নিএে পালাল । 
এ দব দেশের এই অবস্থা । 


আমার অনুচরবর্থও বড় দুরস্ত প্ররৃঠির লোঁক। 





ভাঙ্গার মঠে একাণী বৎন7 বয়স্ক জীবন্ত বুদ্ধ । 


একজনকে বলেছিলাম ঘোড়ার পিঠের বেঝাগুল কম্বল দিয়ে 
ঢাকতে, এতেই সে জামার বর্শা! তুলে খোঁগ মারবার ভয় 
দেখাল। এই পথ অতিক্রম করতে আমাদের ভয়ানক 
বেগ পেতে হল, ভীষণ বরফের ঝড় আরস্ত হল এ পথে, ঘণ্টায় 
৫০ মাইল বেগে ঝড় বইতে লাগল, সাঁদা বাধু-তাড়িত বরফের 
গড়াতে আমাদের চোগ অন্ধ হবার উপক্রম হল। তের 
হাজার দুট ওপরের মালকূমিভে সে ঝড়ের এমন জোর 
ঝাপটা যে, আমাদের ঘোড়াধ বসে থাক! কঠিন হয়ে উঠল। 


১১৩ 


ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে আমরা বা ধারের একট! 
উপত্যকায় অবতরণ করলাম। ঝড় একটু কমলে আবার 
ঘাত্রা সুরু হল। টেক্‌-গাঁর-টাং সমতলভভূমি পার হয়ে 
আমরা মাদে! জাঁং নদীর তীরবন্তী সোকী আরিক নামে 
পার্বতা জাতির শিবিরে পৌছুলাম । 








| আমনি, চাঙ্গান-এর শিএর হইতে গীত নদীর দৃগ্ত। 


আমাদের শিবিরের চারিদিকের বনে অংসখ্য বন্য মোরগ । 
আঁগি শিকার করে এনে ছাদের মাংস খেতাম কিন্তু আমার 
'ানুচরব্্ণ মুরগী পেভ না-ভাদের পশ্থে মরগী খাওয়া নিষিদ্ধ 
এখানে মাবাঁর এঃমোফোন বাঁজালাম বারে, সোক আরিফ 


বঙ্গপ্রী--৬ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড ১ম সংখ্যা 
জাতির লোকের! গান গুনে ছেসে গড়িয়ে পড়তে লাগল। 
হয়ত তখন মেল্বা-র একটা অতি করুণ গাঁন বান্তছে রেবর্ডে। 

এখান থেকে রওনা হয়ে এগার হাজার ছুট উঠ স্থানে 
পীত নদী পার হই। কয়েক বছর আগে জার্মান ভ্রমণকারী 
ফুটারার এইখানে গীতনদদী পার হন এবং এই স্থানেই 
তিনি দন্্যদ্ধবারা আক্রান্ত হয়ে যথা সর্ববন্থ 
হারিয়ে অর্দোলঙ্গ অবস্থায় তাঁও-চো৷ মঠে 
উপস্থিত হন। এই স্থানের উত্তর- 
পশ্চমে আমি পঞ্চ চুড়াধুক্ত এক বৃহৎ 
জান; পর্বভশ্রেণী দেখতে পাই । 

চোঁনাক নদীর নিকটে অবস্থানকালে 
আমার কাণে গেল নিকটবন্তী একট! 
পশুলোমে তৈরী তাবুতে এক ভীবন্ত বুদ্ধ 
বাস করছেন, তার বরেস হরেছে একা শি 
বছর। আমি তখনই তার সঙ্গে দেখা 
করে তকে দলাই লামার ছবি উপহার 
দিলাম । তিনি আমাদের চা খেতে 
নিমন্ত্রণ করলেন। কিন্ত নিয়ন[সুসা্ধে 
জাবস্ত বুদ্ধের সঙ্গে বসে তে! আমরা চা 
থেতে পাই না, কার& তিশি দেবত1। 
আমরা চা খেলাম ভার ভাঁঙারীর সঙ্গে 
রান্নাঘরে বসে । খরের মেজেতে একট। 
মাটার চুল্লিতে সাজান আগুন । আমার 
পিছনে বছুলো।ক স্ত্ীপুত্র নিয়ে ঢুকে 
পড়ল, বুদ্ধ মহাশয়ের রান্নাঘরে । তারা 
আমাকে দেখতে চায়। কিছুক্ষণ পরনে 
এক বৃদ্ধা কয়েকটি পাত্র ভেড়ার না 
দিয়ে পরিষ্কার করে এনে সেই হাতেই 
সেই পাত্রে আমাকে চা ঢেলে দিলে। 
তখনও পাত্রের গায়ে শুকনো ভেড়ার 
নাদির গু'ড়া লেগে রয়েছে। 

আমার সম্মুথে কাঠের আর একটা বাঝ্স রাখা হুল, 
বাক্সের তিনটি খাঁজ । প্রথম খাঁজে হুকিদ্র। বর্ণের ইয়াক 
গ্ধের মাগন) দরিতীয় খাজে ভক্ত ধবঃ তু ঠীয় খাজে ছাতু। 
ভিনটি াস্প্রবোর উপর মিহু এক পুরু ধুলোর স্তর পড়েছে 


আবণ--১৩৪৫ ] 


এবং আমার পূর্বেও যার! আগ্গুল দিয়ে মাথন তুলে খেয়েছে, 
তাদের শাঙ্গুলের স্পষ্ট ধাগ তখনও মাথনের পিণডের গানে 
লেগে। আমার প্রবৃত্তি হল না চা বা খাবার থেতে। মুখে 
তুলে সামান্ব এক চুমুক পান করলুম। নইলে এদের মনে কট 
দেওয়া হবে। 

ছুদিন ধরে দীর্ঘ তৃণভূমির 'ওপর দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে 
যাবার পরে গান মাঁর উপত্যকায় তাবু ফেললাম। এই 
উপতাকার তেতর দিয়ে একটি নদী দক্ষিণ-পূর্দ দিকে বয়ে 
গিয়েছে । এত নেকড়ে বাঁঘও উপতাকা- 
টায় আছে! মান্যকে ভয় করে না 
এরা। আমাদের তাবু থেকে কিছু 
দুরে জঙ্গলের মধ্য দিবা বসে আমাদের 
দিকে চেনে য়ইল | বনের মধো কৃষ্ণ- 
সার হরিণেব দলও দেখ। গেল। 

এই উপতাকার আবহাওয়ার ঘিনি 
দেবতা, তিনি বড় গামখেয়ালী। এই 
দিব্যি গরম হাওয়া বইছে, এমন কি যেন 
একটু গুমটও বোধ হচ্চে, পরমূহুর্তে 
কোথা থেকে ঠা] হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
শক্ত তুষার কণ| চোখে মুখে বধষিত হ'তে 
লাগল। ঘণ্টাখানেক তুষারবৃষ্টির পরে 
আবার খুব গরম । সে রাত্রে আমরা 
বার হাজার ফুট উপরে রুণা নদীর ধারে 
তাঁবু ফেললাম। এই বনে অসংখা বভীণ 
তিত্তির পাখী এবং খরগোস ও মারমোট 
দেখা গেল। তৃণভূমির পেইনে ছেড়ে 
এসেছি । এখন আমরা পার্বতা পথে চলেছি রোডে গান 
গাছ "আমাদের চারিধাবের পর্ধিত-সাহুতে ও নদ।র গভীর 
খাতে । ৃ 

আমার কুকুরট| সারাদিন পলায়ন-পর মারমেটের 
পেছ্ছনে ছুটাছুটি করল। পথে পড়ল জার মঠ, মঠের 
ছাদে লামার দল চুপচাপ বসে নিক্ুংসাহ চে'খে আমাদের 
দিকে চেয়ে রইল। আমর| মঠের প্রাঙ্গনে ঢুকে ইয়্াকের 
পিঠ থেকে বোঝ! নামাতে লাগলাম, কারণ এই স্থানেই 
আমর! বাত্রি বাস করব। পরদিন ইয়াক ও পথপ্রদর্শকের 


'বিচিত্র-জঙগৎ 


১১১ 


সঙ্গে আমরা গীত নদীর খাত দেখতে গেলাম ৷ বনের মধো 
গিরে কিছুদুরে একটা উচ্চ পাছাড়ের ওপর থেকে নীচে পীত 
নদী বয়ে যাচ্ছে দেখলাম, যে দৃণ্ত জামার আগে কোন শ্বেত- 
কায় লেক দেখেশি। পীত নদী বেখান দিরে বয়ে যাচ্ছে, 
সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে তার উচ্চতা ১০১২০৭ ফুট। খাতের 
গভীরতা প্রায় ৭*০ফুট, শুস, বাচ্চ ও উইলোর বন খাতের 
দেওয়ালের গায়ে। 

গীত নদীর খাতে নামবার একটি সঙ্কীর্ণ পথ গিয়েছে 





ডাকসে। উপতাকা লেখকের ডাবু। 


বনের মধা দিয়ে। আমর! লেমে গেগাম সে পথে। 
পাহাডের দেওয়ালের গায়ে ঘন বন। এই উপত্যাকায় গাছ 
কাটভে আমার অগুচরেরা বাধা দিলে বনের দেবতা তাতে 
রুষ্ট হবেন। এখানে গাছ কাটলে মানুষের অনিষ্ট ঘটে । 

জাঙ্গার মঠে ৫০০ লামা ও পনের জন জীবন্ত বুদ্ধ বাল 
করেন। এখানে পর্বত-দেবত। আমনি ম্যাচনের এক প্রকাণ্ড 
ছবি আছে। এখান থেকে রাজা মঠে লোক পাঠিয়ে দিলাম, 
লোকের মজুরীন্বরূপ আময়া দিলাম কিছু কাপড় । কারগ। 
মুদ্রার প্রচলন নেই এসব দেশে । 


১১২ 2 


ভারপরে আমাদের দানে নান! রকম সুন্দর দৃপ্ত উন্মুক্ত 
হল পথিমধো, ঠিক যেন কলোবাঁডো নদী বৃহৎ খাতের 
(91৪00970097) ) দৃশ্ত এই উপত্যকার নাম জুব্বর্ণ 
উপত্যকা--এখানে সো পাও যাঁ কি না জানি না, কিন্ত 
এর চতুদ্দিকের কি বিচির প্রারুৃতিক সৌন্দধ্য! বাতাসে 
ও জলে বেলেপাথর কেটে যুগ ঘুগ ধরে পাহাড়ের গায়ে 
কোথাও রাজপ্রাদাদঃ কোথাও দুর্গ, কোথাও প্যাগোডা 
কোথাও স্তত্ত, কোথাও মন্দরচড়া ইত্যাদি স্থষ্টি করছে 





তিব্বতীয় পাব্বহা ভমির চীন! পপি | 


তাদের ওপরে পার্বত্য ঈগলপাখী বসে আছে এবং নিশ্ন 
দিকের শৈলসেতুর গ্রতোক অদ্ধি-সন্ধি ও ফাটল থেকে 
গরজিয়েছে সুগন্ধ জনিপারের বন-এক কথায় আমি এ 
দৃহ্তকে কলোরাডোর গণ কানি!নের দৃশ্ত থেকে পৃথক 
করতে পারলাম না। 

- স্থর্ণ উপতাকার পূর্বব প্রান্তে সার চেন নদী পীঠ নদীর 
সঙ্গে মিশেছে । এখানে আমার 'আামেরিকান দোষী ও 
সামি দুজনে ছুশো ফুট ওপর থেকে উদ্তয় নদীর সঙ্গমস্থল 


বঙ্গ্ী--৬্ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা 


দেখলাম । দেগে আমার বিশ্মপ্বের সীমা! রইল না যে, অত 
বড় বিরাট নদী মাত্র ৮* ফুট চওড়া একটা! সংকীর্ণ নদীখাতের 
মধা দিয়ে বার হয়ে আলছে। | 

গীত নদীর এই সব খাত এপর্যন্ত কোন স্বেতকায় মানুষ 
পরিদর্শন করেনি--অথচ রাঁজ! ও জাঙ্গার মঠের উত্তর অঞ্চলে 
অবস্থিত এই থাতগুলি শুধু যে নৈসগ্সিক সৌনধ্যের নিবাসভূমি 
তাহা নয়, নানাপ্রকার ছুশ্প্রাপা উদ্ভিদ ও জন্বর বাসভূমি | 

এই কথা বললেই বথেষ্ট হবে যে, পীত নদীর এই খাত 
এখানে তিন হাজার ফুট গন্ীর এবং আমর! যেখানে 
ড়িরেছিলাম সেখান থেকে ছুইদিকের দেওয়ালের গঞ্গন- 
স্পর্শী শিখর চোখেই পড়ে না। পীত নদীর খাত দেখবার 
শুভ মুহূর্তকে সমাদরে অদ্িনন্দন করবার জঙ্তে জানি ছুটি 
পার্ধতা ঈগলপাথী শিকার করলাম-_যে ছুটি বর্তমানে 
হার্ঘার্ড বিশ্ব-বিদ্ঠালয়ের মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। 


উচুনীচু কঠিন পার্বত্য পথ দিয়ে চলেছি। এত ছুর্গম 
রাস্তা এর আগে দেখিনি,_এ জগৎ জনশৃণ্য। এখানে কোন 
দিকে লোকালয় নেই, মথুর নীরা পার্ধত্য পথের উপর থেকে 
এইবার আমি সর্ধ প্রথম তুষারবৃত আমনি-মাচেনের শিখর 
দর্শন করলাম | খুব কিছু যেদেখলাম তা নয়, দূর থেকে 
আমনি-ম্যাচেনের শিখরদেশ মনে হল, মার্ধেল পাথদের একটি 
মন্দিরচড়া। বহ্থদুর দক্ষিণে আর একটি তুঙবারাচ্ছন্জ শৈল- 


মালাকে পূর্বব থেকে পশ্চিমে বিস্তৃত দেখলাম । মধুর নীরা 


গিরিপথ বার হাজার আটপো! ফুট উচু। আমরা ব দিকের 
তের হাজার ছশ ফুট উচু আর একটা জায়গার আরোহণ 
করলাম, আমনি-ম্যাচেনের পূর্ত আরও ভাল ভাবে দেখবার 
জন্টে । দেখে মনে হল, আমনি-ম্যাচেন পর্বতমালার উত্তর 
দিকের পৃষ্ঠগুলি দক্ষিণদিকের অপেক্ষা নীচু। 


এখান থেকে বেশ দেখা গেল যে, আমনি-ম্যাচেনের 
পূর্বদিকে আরও কয়ৈকটি শৈলশ্রেণী আছে, সেখ্খণি 'আমনি- 
ম্যাচেনের সমান্তরাল গাবে অবস্থিত। এইবার আমর] নিমের 
একটা উপতাকায় অবতরণ করলাম, রোডোডরেশান গাছের 
বনে এই উপত্যকা পরিপূর্ণ-_এখান থেকে আমর! পীত নদীর 
দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের ফটে! নিলাম । গছাজার ছুট নীচ দিয়ে 
এখানে গীত নর্দী এক বিরাট খাদের মধ্যে দিয়ে বরে চলেছে । 


শ্রাবণ--১৩৪৫ ] 


এখানে দুদিকের পাথবের দেওয়াল প্র।য় খাঁড়া অতি ভক়্ানক 
দৃহ্ত ! এই খাদের নাম ডাকৃসো, এখানে নীচের দিকে বন 
ক্রঘশঃ অতান্ত নিবিড় হয়েছে। আমরা ছুশ্রাপ্য বুক্ষলতার 
দন্ধানে ডাক্সো ক্যানিয়নের বনের মধো ছু'তিন দিন ঘুরে 
কাটিরে দিলাম। এখান থেকে আমি উত্তর অঞ্চলের 
পর্বতমালা ও পীত-নদী-থাতের ফটো গ্রাফ নিলান। উত্তরে 
পর্বত আরও উচ্চ, সুতরাং নদীখাতও গমীরতর । 

পীত-নদীর খাদ থেকে আমন-মাচেনের তলদেশ 
পর্যন্ত সমস্ত বনভূমি এক বিরাট পশুশালা। যে দিকেই 
চোখ পড়েছে সেই ন্লিকেই বস্াজন্তর দলকে শাস্তভাবে চরতে 
দেখেছি, নান। রকমের হরিণ+ ওয়াশি *, ইয়াক এবং আরও 
বহু অজান| জন্ব । আর, সমস্ত স্থ'নটা বড় বড় জনিপার-গাছের 
নিবিড় বনে ভর্তি, অনেক রকম ফুলও ফুটে অছে সনে, সর্বত্র 


আলোচনা 
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নীল পপি, প্রাঈমূল। ও রোডোড্গান | এ ধরণের অদ্ভুত 
পার্ধতা দৃশ্ঠ আমার কগনও চোখে পড়েনি । 

আমনি-ম্যাচেন পর্নাহের আর একটি চড়ার ন!ম মামনি 
ডণড। ইনি স্থানীয় পার্বহা-জাতির শাস্থ অনুসারে আমনি- 
ম্যাচেন দেবতার ছোট ভাই ইয়োনসি জাতির 
কুলদেবতা। বনের মধ্যে এক জায়গায় আমরা ইঞ়োনসি 
জাতির কয়েকটি তাবু দেখতে পেলাম। কিন্ত, তাঁবুর 
অর্ধিবামীরা অত শীতেও ইন্নাক লোমের কবল গায়ে চাপ! 
দিরে তাবুর বাইরে শুয়ে আছে।  বারহাজার ফুটের 
উপরে একটা! সরু পায়ে. চলার পথ পাওয়! গেল--উ'পথটা 
'আমনি ডুগুর চড়ার আমাদের নিয়ে গেল। ইয়োনপি জান্তির 
লোকেরা চৌন্দহাজার সাতশ” ছুট উচু এই পর্বত-শৃঙ্গ 
মপিন নেক্ড়ায় পতাকা উড়িয়ে রেখেছে কুগদেব তার উ্দোশ্রে। 


এবং 





আলোচনা 





অনেকশ্তত্তব 

বিগত সংখার 'বঙ্গপ্রী'তে আলোচনা-শীযক প্রবন্ধে “অনেক? শব সম্বন্ধে 
আলোচনা দেখিলাম । সংস্কৃতির 'অনেক' শব্খ যখন অনেকের কাছেই 
একটি সমন্তা, তখন পাঠকমণ্ডলীর অবগতির অন্ত উহার তত্ব বিবৃত 
করিতে প্রবৃত্ত হইলাম । 

প্রথমে বনের কথাই ধর! যাঁউক। লেখকের সিদ্ধান্ত, অনেকঃ, 
আনেকন্ত প্রনৃতি একবচনাস্ত প্রয়োগই ঘুক্তিসহ, আর অনেকেঃ অনেকেষাম্‌ 
প্রভৃতি বহুবচনাস্ত পদ কেবল কবিপ্রয়োগ বলিয়াই কোনও রূপে সিদ্ধ) 
আসলে হত গণ্ডগোল বাধাইয়ছে তৎপুরুষের এ উত্তরপদ প্রাধান্য 
-উদ্ধর-পন।ধপ্রধানত্তৎপুরুষঃ ।' সমাসে যে উত্তর্পদাদির প্রাধান্য 
উল্লিখিত হইক্সাছে, ভাহা প্রায়িক অর্থ।ৎ সন্্র নিত্য নহে | য্দ তাহাই 
হইভ, তবে পঞ্চনদম্‌, উপ্্তগঙ্গম্‌ গুভূতি অবাযীভাব, উদ্বেগ, প্রপ্তীবিকঃ 
প্রভৃতি তৎপুরুষ, ছিত্র', পঞ্চঘাঃ প্রভৃতি বহত্রীহি এবং দস্তোর্টয্‌, পাশিপদম্‌ 
প্রভৃতি দ্বন্থ সিদ্ধ হইতে পাঠিত না। এ বিষয়ে ভট্োজি দীক্ষিত তাহার 
সিদধান্ত-কৌ ম্দী-বৃন্তিতে স্পষ্টই বিচার করিয়াছ্েন। বিশেষই, তৎপুরুষ 
কেধল উত্তরপনপ্রধান নহে, পূর্নবপদপ্রধানও বটে। 'বৈয়াকরণভুষণ' 
গ্রন্থে _এতৎপুক্তষের নঞর্থ-নির্দর-স্থলে একটি কারিক1 আছে-- 


অন্তাবে বা তার্থোহস্্ ভাবত ছি তদাশয়।। 
বিশেষণং বিশেন্ং স্তায়তন্তবধারধযতাম্‌ ॥ 


ইহার ভাধর্থ এই যে--পূর্ববপদস্থ নে অর্থ বিশেষণ অর্থাৎ 
১ধ | 
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অপ্রধান, এবং বিশেষ অর্থ প্রধন, স্তারানতগারে. হইয়া খাবে) 
যখন বিশেষণ তখন পুর্বাপদ প্রধান নহে অর্থাৎ উত্তরপদ প্রধান, 
যখন বিপেষ্ত তখন পূর্বাপর প্রধান । উততহপ-প্রাধান্তে না হয় একঝ্চন 
হইল, কিন্তু পূর্বপন-প্রাধান্তে বছধচন ন। হইবে কেন? বুক্তির দিক্‌ 
দিয়াও উত্তরপদার্থের প্রাধান্ত প্রথম; উপসিত্ত না, হইরা পুরবপদার্থের 
প্রাধান্থ প্রতিভাত হওয়াই যুকিদঙ্গত। কারণ. ভাষার দমর্ঘক ব্যাকরণের 
কথা ছাড়িয়া দিলে€ ভাঘা হিদাবে 'অনেক' শব্দের অর্থ হয়, একতেহ অভ্রাব- 
যুক্ত অর্থাৎ এক নয়। অতএব, ভাষাগাধীর পক্ষে উত্তচপন্থা্-প্রাধানোর 
কথা প্রথমেই শ্মরশীর কি না বিষেগা। তারপর পাদদিনি যে “আনেক, 
মন/পদার্থে' এই স্ৃত্রে একবচনের উল্লেখ করিয়াছেন তাহারও একটি যুকধি 
আছে। দে যুক্তিটি হইতেছে এই, 'অনেক' শবে দ্িংচন দিলে বহপদের, 
আর বহুধচন দিলে ছুই পদের বহত্রীহি সিদ্ধ হয় না। তাই মীধায়ণ 
ভাবে একত্র বিধান।--“অনেকমন্তপদীর্থ' ইততদাধেকবচনং বিশেষ 
রোধ।ৎ। কিধুানেকশবাত। দ্বিবচনোপাদানে হ্ছুনাং কছবচনোপাদানে 
ছয়োবছত্রীছিন” সিধোদিতুঃতরসংগ্রহায় একবচনং জাতাসত প্রায়মৌৎদর্সিকং 
বা" এ দুটিকে একত্র পক ধরিলেও জ্ঞাপক-সিদ্ধি ত সূত্র 
নাও হইছে গারে-'জাপকসিদ্ধং ন সর্বত্র ।' বাহাই হউক, পূর্বে 
কারিকাধলে একদিকে যেমন 'অনেকমন্তপদার্থে, 'অনেকমাশ্রিতং 
লিঙম্‌' কচু প্রস্থিতোইনেকঃ১ ইত্যাদি প্ররোগ প্রচলিত, 
অগ্থদিকেও তেষদ--'অনেকে  দেবস্ে'। 'ভবদধিকপীবর্ধপনিবহান্‌", 


১৯৪ 


“পতগ্থানেকে জলধেরিবোন্য়ঃ)  প্রবৃতিভেদে গ্রয়োজকং চিত্তমনেকেঘাম্‌ঃ 
প্রভৃতি প্রয়োগ অবিসংবাদিত । এই সব দেখিয়! শুনিয়াই বোধ হয় হচতুর 
হুপদ্ম-ব্যাকরণ-কার একটা স্তর করিয়।ছেন-'নঞ$ সংগার্থে চ' (একত্বে 
প্রাণ্ডে বহুবচনং বা শ্তাৎ)_-অনেকে বদস্তি। আবার, নঞ্ের অর্থ 
অগ্যত্ব ধরিলেও ন একঃ অর্থাৎ একম্মৎ অগ্থঃ ও একম্মাৎ অস্তেস্. 
আনেকঃ, ও অনেকে, এই ছুই পদ সিদ্ধ হইতে পর়ে। 


প্রাচীন বৈগাকরণগণের-বিশেষতঃ শঙানিতাত্ববাদী বা সমাসশক্তি- 
বাঁদীদিগের বিশেষ বিচারে প্রতীত হয় যে, 'ন একঠ' এই বাক] হইতে আনেক 
এই মাস সম্পূর্ণ বিভিন্র_-শব্দাস্তরতাদত্যন্তং ভেদো ঝাক্য-সমাদঘোঃ' 
(্র্তুহরি ) পুববপক্ষে খিক? এই অবযবটী একবচন হইতে পারে, কিন্ত 
'অনেক' এই সমুদয়-পদ যে একবচন হইবে, তাহার কারণকি? যেহহু 
“অবয়ব প্রসিদ্দেঃ সমুদয় প্রদিদ্ধির্বলীঃসী' । আর, দেখিতে গেলে 'অনেক' 
পদটা প্রকৃতপক্ষে বন্ত্ববোধক, শুতরাং বধু হছবচনম্* এই মজে উহাতে 
বছুধচনের বিরোধি লাই ।-'অধারেপিতৈকত্বানাং প্রকৃতার্থতয়া তত্র 
বাস্তববনৃহতিপ্রায়ং বছুধচনং ন বিরুধাতে' (শব্দ কৌস্তুভ)। সম[সশক্তি- 
বাদিগণের মতে একব্চনান্ত “অনেক শব বহুবীহি সম।সে নিপ্পন। 
পণ্ডিহকুলতিলক তারানাথ তর্ববাচস্পতি মহাশয় বলেন 'ন একঃ 
একভিনতয়। বহুবচনাস্ততা। একশবাগ সর্ধ্নামতেন না 
তৎপুরুষে ভস্ভিনবাচকতয়। গৌণত্েহণি অভচ্ছন্দবৎ সব্দনামকাধম্‌, তেন 
অনেকে ইতি, অনেকেব।ম্‌ ইতি, অন্কত্রেতাদি। নাস্তি এক "দ্য 
কয়োদ্ধিকনৈকবচনে' ইতিদৎ একতং যন্ত্র ইতি বছুত্রীহৌ অনেক-শবদন্ত 
শুকবচনাস্তহাপীয়তে, 'অন্কেমন্তপদার্ধে ইতি'। আর একদল আছেন, 
কাহার! বলেন--'অনেকো এইরূপ প্রয়োগস্থলে এক শবের অর্থ অল্প। 
তাহার প্রন যথা 'একোইল্যার্থে প্রধানে চ প্রথমে কেবল তথ | 
সাধারণে সমানেহল সংখ্যয়।ঞেক ইতে'। সে হিসাবে উহাতে ব্ছব্চন 


উতৎ্সর্গঠঃ 


হইছে কোনই বাধা নাই। 


তৎপুরুণ ছিন্ন একপেম ও বহুব্রীহি করিয়াও 'অনেক' শব নিপ্পন হইতে 
পারে। তখন কেত্রবিশেষে উহা কেবল একধচন বা বন্ধচন নহে, 
দ্বিচনও হা থাকে । যখ। একশেব-ধবশ্চ খদিরশ্চ ইতুছৌ অনেকো, 
ধবশ্চ থদিঃণ্চ গলাশণ্চ ইঠানেকাঃ | অনেকাঃ বঙ্গ; ইতা।দি স্থলে হয় 


ইহ! হইতে বুঝ। যার। 'অনেক' পদে 


খন 


একশেষ না হয় বহত্রীহি। 
নেক পদেরই প্রাধান্য বিভ্বানান। হৃতরাং গ্রাতিপদে গগুগোপ হইবারই 
সগ্তাবন!। | | 


স্বিতীয়ঃ:, শবকটী প্রধানত মপীনাম। কেবল বহছৃত্রীহিসমামে উহ! 
সর্ধ্বনাদ নহে, কারণ অপ্রধান স্থলে সবদনাননংন্ঞ। হম না-'সংজে|পসঞ্ধানী- 
ভূততান্ত ন সর্ববাদয়ঃ॥ তবে, শৎপুরুদে ইচ্টদিদ্ধি হইংল আর গোশত" 
বল্পনার গৌরব অনাবহ্যাক । 


"-জীহম।গু প্রসাদ উট্টাচার্ধ 


বঙ্গপ্রী-__-৬ষঠ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা 


৬ চন্দ্রবিন্দু 


বিগত আাঢ দংখ্যার প্রকাশিত মদীয় প্রবন্ধের একটি স্থান তান্ক।-চিহিত 
করিয়া বঙ্গ ্রীসম্পান্ক মহাশয় "চন্রবিদুটি কি তবে?" এই প্রকার যে গ্রশ্থট 
করিয়াছেন, উহাতে খুব নুখী হইলাম। 

চন্রাবিনদু সনবম্থেও কিছু বলিবার ইচ্ছ। ছিল; বিস্বৃতিয় ভয়ে উহ! আর 
বলি নাই। এক্ষণে বঙ্গ ্-সম্পাদক মহাশয়ের প্রশ্মের উত্তর-কল্পে চক্্কিদু 
সম্বন্ধে ছুই একটি কথা বলিব। 

*চন্্রবিনুটি কি তবে ? এই প্রঞ্ণট যে স্থানে কর। হইয়াছে, সেই 
সথানামুসারে উক্ত প্রগ্থটকে তিন প্রকারে . ধরিয়া লইতে হইবে। 
১। চন্রকিদুষ্ট একটি বর্ণ কি না? ২। বর্ণ হইলে বর্ণমাগার উহার 
স্থান কোথায় ?' ৩। "যদি বর্ণ ন। হয়, তবে উহা (যাহা বর্মালায় নাই 
তাহ) আসে কোথা হইতে? এই তিনটি প্রশ্থের হখাযপ উত্তর দিতে 
পারিলেই চন্দ্বিনুট কি তবে?" এই প্র্থের উত্তর এ স্থলে সমাধান হইবে, 
এবং সঙ্গে দঙ্গে চন্দ্রবিন্দু সগথন্ধে আমীর বক্তব্য শেষ হবে| 





প্রথমা, নুগৃহীতনাম। ঈশরচন্জ বিস্তাসাগর মহাশয়ের ব]াকরণ-কৌমুদীহে 
প্রদত্ত পৃঃ ৫, সু ১৬) বর্ণ তালিকা নিয়ে উন্ধ,হ করিয়। প্রথম প্রশ্নের উত্তয় 
সমাধান করিতে ইচ্ছ! করি । | 


“ঘস্অভিধয্যাঁ; । 
স্কৃত ভাষায় বর্ণের সংখা সমুদথে প্ষযন্টি। পাত হন্। নম দীর্ঘ, নয় 


৪5) সমুদয়ে হ্বরধর্ণের সাথা। আয়েবিংশতি | ক অবাধ 8 বিদর্গ পথাপ্ত 
ধাঞ্জন বর্ণের সংগা! পঞ্চরিংশৎ | বিসর্গের লিঙ্কানুীণ ও ভঘ্মালী্র 
নামে অপর দুই রূপ আছে। ভূ ওত পারে খাকিলে, বিসশস্থানে যে 
বন্রাকৃতি “1” বর্ণ হয়, তাহার নাগ িল্পানুীঘ / আর ও দর পরে 
থাকিলে বিসর্গস্থানে ষে গলকুস্তাকৃতি “) বর্ণ হয় তাহার নাম দস্মালীয় ; 
ইহারাও দুই পৃথক্‌ বর্ণ বলিয়া পরিগণিত । আর, বৈয়করণের! »কারের 
বাঞন-বর্ধের মধোও গণন! করিপ। থাকেন; ভদনুলারে বাঞজন *কার এক 
পৃথক বর্ণ। এতন্ির যল নামে চারিটি বর্প আছে; লৌকিক বাবারে 
উহাদের প্রয়োগ নাই। এই সাত বর্ণ লইয়া বাঞ্ন বর্দের সংখা 
দ্িচত্বা়ংখৎ। এইরপে বৈয়াকংণদিগের মতে তেইশ স্বর ও বিয়ালিশ বাঞন, 
সমুদয়ে পট বর্ণ ।” 

উক্ত তালিকানুপারে চঙ্জীবিন্পু একটি বর্ণ নহে. ইহাই প্রতীয়মান 
হইতেছে। 


সংস্কৃত বাকরণের চরম প্রমাপ-স্থল পাণিনি, কাত্যারন, পতঙ্জলি 
(ভ্রিমুনি) চন্ত্রকিনুকে বর্ণ হিসাবে ধরেন নাই ।* । সর্ধবপ্া। যোপদেব প্রস্তুতি 


গ্পাণিনীর-শিক্গা-প্রকরণে-_ 
. জিষষিশ্চতুঃবষ্টিব। বর্ণাঃ সভগুদতে মতাঃ। প্রাককতে মংস্কতে চাপি 
বয়ংপ্রোকাঃ সযস্ৃধা ॥ শর বিংশতিরেকশ্চ স্পর্শানাং গঞ্চবংশতিঃ। 


শ্রাবণ-_-১৩৪৫ ] 


পরবস্তা নৈয়াকরণ মওীও এস্লে প্রাচীনাদয় সঙ্গে এক মতেই চলিয়/ছেন। 
স্থতযাং, চন্্রবিন্দুটি একটি বর্ধ নহে, ইহাই সিদ্ধান্ত 

উক্ত' সন্ধান মুসারে দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর কর! অনাবশ্াক | ৃ 

অনু্ধার-বিসর্গের আলোচনায় এই প্রকার বলিয়াছি যে, “ধে কোন 
নিমিত্তেই হউক, একটা বর্ণের স্থানে যে আর একট বর্ণ হয়, দে বর্ণ! 
বর্ণমালার ভিতরেও থাকে, নতুবা আসে কো! হইতে ?” 

উপস্থিত তৃতীয় গুটি আপাত দৃষ্টিতে উক্ত নপ্তবোর বিরুদ্ধে দাড়ায়াঞে 
বলয়! মনে হইলেও, বস্তুতঃ তাহ! নহে। 

মাধারণতঃ, "ন্‌ বর্ণের অদর্শন হইলেই একটা চন্্রবিনু চিন ("0 দেওয়া 
হয়। পূর্বেই প্রমাণ কর! হইয়াছে যে, চন্্রবিনুটি বর্ণ নহে। আভএব, 
ন্স্থানে চন্ররব্নদু হওয়াট। একটা বর্ণের স্থানে আর একটা বর্ণ হওয়া 
হইল না। এক্ষণে দেখা গেল থে, চক্বিন্দুটি যদি একটি বর্ণ ইত, তবেই 
অনুস্থার-বিদর্গের আলোচনায় উল্লিখিত বর্ণাগমের মন্তবাটির বিরুদ্ধবাদী 
হইত; কিন্তু যন চন্দ্রবিন্দু বর্ণ নহে, ইহা প্রমাণিত হইল, তখন আর ফোন 
গণ্ডগোল থাকিতে পারে বলিয়। মনে হয় ন। | 

চন্্রবিন্দুটি অনুনাসিক উচ্চারণ-গ্োতক চিজ মাহ । ॥%। ভামায় 
কখন কোন বর্ণটার অনুনামিক উচ্চারণ হইবে, তাহ! সংক্ষেপে বুঝাইবাপ 
স্ঠাই চন্দরবিলু বাবহ।র করা হইয়। থাকে । 'ভখল্লিধতি, এস্থলে ৪ 
[এর উপর চশ্লীবিন্দুছ।রা ইহাই বলা হইতেছে যে, এর 'ল্‌] বর্ণটার এ 
স্থলে অন্ুনাদিক উচ্চারণ হইবে। যদি কেহ এ প্রকার চন্দ্রবিন্দু 


ধাবহার না করিয়া লিখেন £-'ভবা (অনুনাদিক) ল্‌ লিখতি?, তবে এ 
লেখ।ট। ভুল হইবে না। কিন্তু, এরূপ বিস্তারিত ভাবে যাহাতে লিখিতে 
ন1 হয়, তাহ।র জনই চন্ট্রবন্দুকে (অনুনাদিক উচ্চারণের সাংকেতিক চিন 
স্ববীপ) বাবার কর। হয়। একটি বর্ণকে স্বর-ধিহীন ব| হসম্ক বুঝাইতে 
হইলে উহার নিংয় (.) এই প্রকার একটি চিষ্ দেওয়া ইয়। ছেন্াা-বিজ্ঞানে 
বরণের লধুহ গুরুত্ব, প্রভৃতি বুঝাইবার ভন্কা (২1) এই প্রকার চি বাবহার 
করা হয়। লিখিত ভাবে জিজ্ঞান। কর| বুকাইতে হইলে ?' এই প্রকার 
চিহ্নের বাবহার হয়। এই সঞ্চল সাংকেতিক চিহ্নগুলি ("।., £,1,?) 
বর্ণমালার মধো থাকে ন। এবং কোন কারণে উহাদের আগন হয এ কথাও 
বল। চলে ন|। উহাদিগকে নিমিতানুণারে এরকারমত ঝন্হার করা 
হয় মাত্র। 

লৌক্ষিক সংস্কৃতে চন্্রবিন্পুর ঝাবহার বিরল । বর্ণমালায় প্রশ্টোক হব 
বর্ণেরই একটা জগুন[সিক উচ্চারণ আছে বাঞ্রন'বণের মধে] ড. এ ণ, ন্‌ 
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মু্াকর-প্রমাদ ১-গত আষাঢ়  সংখার প্রকাশিত ব্যাক রণ-বিভ্াট নামক; বন্ধে মধ" 


হইয়াছে। উত্তস্থানে “ভর গর...” এই প্রকার হইবে। 


আলোচন। 


১১৯৫ 


মূ. এই পাটি এন স্থীনবিশেষে ষ. ল্‌ব, এই তিনটি, মে!ট এই আটটি বর্ণ 
জনুনাদিক | ইহাদের প্রথম পাঁচটি গ|টি অন্ুনাসিক বর্ণ; উহাদের নিরমু- 
ন।মিক উচ্চারণ নাই। সুতকাং উহাদের অনুনাসিকত বুকাইবার জন্য 
চক্জবিনুর আবগ্ক হয় না। স্বরবর্ণ সপুদয় এসং বল্‌ ব? ইহাদের তনু- 
নাসিক ও নিয়নুন!সিক, এই ছুই প্রকার উচ্চারণই আছে । এই দুই প্রকার 
উচ্চারণের কোনটা কথন হইবে, তাহা বুঝাইবার জন্ুই চন্ররবিন্দুর বাবহার 
করা হয়। যখন উহীর! নিরনুনাসিক-উচ্চারণধুকত হয়, হথন উহাদের উপর 
চন্্রকিনু দেয়! হয় না এবং যধন যথন হানুনাসিক উচ্চারণঘুক্ত হয়, তখন 
উহাদের উপর একটি চক্রবিন্দু (+) দেওয়া হয । 


কোন কোনও স্থানে যে বর্ণটার অনুনাদিক উচ্চ|য়ণ বুঝাইতে হইবে, 
সেই বর্দটার উপর চন্ত্রবিন্দু (7) না বগাইঞ। উহার পুর্ধবর্ণে বসইবার 
শ্রথা9 দেখা যায়। হিন্দি, উত্কল এবং বঙ্গাঙ্গরে মুদ্রিত মার্কতের পুরাগ- 
ত্গত চপ গ্রন্থের প্রথন অধায়ে *যৈনিরস্তঃ ভবালুক্ধৈ:" ইত্যাদি প্রকারে 
চন্্বিন্ু-চিহন্ট “ল্‌" বর্ণের উপর না বদাইয় পুর্বববর্ণে বসান হইয়া /.. 

কলিকাতা বিশ্বিগ্ঠালয়ের নব-প্রকাশিত 'মংস্ৃত বযাকরণ্নপ্রবেশ। শাদক 
পুস্তকের ৫ম পৃষ্ঠায় ৮ নং বিধিতে বলা হইয়াছে যে,_“বর্গের প্রথম তৃতীর 
পঞ্চন বর্ণ এবং য. হু ল্‌ ব. অঞ্প্রাণ (07350180600, অপর বাঞ্লন 
মহাপ্রাণ (5১00706৭)1 ৬২ তপন মৃটঅনুনাসিক (05819) । যুল্‌ ব. 
কথন কথন অনুন!দিক হয়, তখন উহাদেই উপরে চস্র্রবিনদু দেওয়া তর), 
০০ 

এই পুস্তকে রহ ২৭ পৃষ্ঠায় ৩৩ নং বিধিতে চত্বিনদুর বান্হার যে ভাবে 
দেখান হইয়।ছে, ধাহ। নিয়ে দেখান হইল। 

স্ল্‌ পরে থাকিলে পদাস্ _্‌স্থানে অনুনলিক লৃ হয়। তন লোকাদ্‌ 
হালালোকান্‌..।” এখানে চত্তীতগরস্থের ভ্ায় চঙ্গবিন্বুটি পৃরিব্ণের উপর 
বসান হয় ম!ই। 

চচ্ছবিনুর বাবহার সম্বন্ধে পণিত মারদারঞ্রন রাদ বদ্াবিলোদ মহাশর 
উহার 'উপজ্রমণিকা।' গ্রন্থের ২১শ পৃ্ায় ৫৫ নং যুলে এবং ২ ত পাহটাকা 
যাহ! বলিয়াছেন, হাহা নিয়ে উদ্ধত করা হ 

শ্যদি ল্‌ পরে থাকে, ত,দ্‌ ও নুস্থানে ল্‌হর়। নকারের (১) পুর্ণ 
চত্বিদু-সংযুক্ত হয় (২)।  যথা_মহল1 53... পূববধর্ণে চককিন্দু দেওয়ার 
অর্থ এই যে চন্ররবিনদুর পরবর্তী বর্ণের অসুনাসিক উচ্চারণ হষঈটবে। মহজাভঃ 
ভর্বল্লভতে, ইহাদের প্রথম আ-ক।র চন্রবিন্ৃযুক্ত হইয়াছে । এই আকারের 
পরুল্‌ আছে ; এই ল্‌ ছনুনামিককূপে উদ্ঞাগে করিতে হইবে | ধজিতে 
গেলে, তক্্বিনুটি প্রণম লবণ বসান উচিউ। অর্থাৎ, মহ.ল্‌-দাঁভং...এইকপ 


লেখা উচিত। মোট কথ', চন্দ্রবিন্দু যেখানেই বুক, ল্এ৭ উচ্চারণ অনু- 
নামিক, আ। অনুন।দিক নহে, একথাটি তুজিও ল1।” 


_প্রীনলনীকূদণ হটাচাধ্য : 








** দযধর্দের পর অর্থাৎ 'অর পর...” এই প্রকার ছাপা 


মেটে ঘরের বাসিন্দা 


পর পর ছু” বছর থেকে ধান পাট না হয়ে এ গায়ের 
অবস্থাটা যা হয়ে দীড়িয্েছে,বিশেষতঃ এই বাক্দী 
পাঁড়াটার।. এদের কারুরই ছু* বেলা কখনই হা'ড চড়ে 
না, এমন কি যখন ভাল অবস্থা ছিল, তখনও না। ভোর 
খেলার ছুটে! পাস্তার জোরে অবেলা পর্যন্ত বেশ চলে 
যায়__বেঁচে থাকার পক্ষে; তারপর যার যা জুটল তাই 
দিয়ে হাঁড় চড়ল। রাত্রের আহার সাধারণতঃ ছেলে- 
পিলের জন্ত শুকৃনো ছুটো-কিছু ছাতু কিংবা মুডি--সংস্থান 
অন্থ্যায়ী।  নিদ্দেন অভাবী বাপ-মায়ের কিল-চড় খিদের 
বাওর ঘুরিয়ে দিয়ে কান্নার অবসাদ এনে দেয়_ ছোট 
ছোট ছেলে মেয়ের প্রাণে, শেষে আসে ঘুম রাত কেটে 
যায়|." ** 

এখন আর £স এক বেলাও জোটে না; যাঁরা কখনও 
একটি দিন বাড়ী ছেডে কোথাও থাকতে হাঁপিয়ে উঠতো 
তাদের মধ্যে অনেকেই এখন দিনের পর দিন বিদেশে 
কাটাচ্ছে ম্ত্রর খেটে বা চাকুরী করে। গিদেণ ভিক্ষে 
করেও । প্র দুয়েক আগে ১০1১৫ জ্ঞানে একটি দল বেঁধে 
পশ্চিনে কুলী খাটতে গিয়েছে কোথায় কোন্‌ পুল তৈরী 
হচ্ছে, েইগানে | 

ক, লুয়, পখনা পিঠে পিঠি ছু ভাই £--বাল্যকালেই 
বাপ 5।ল বু গড়পড়তা ধয়মটা গৌজামিলে ঠিক রেখে 
পাগল অব্ধায় সরে পড়ল, মা তখন ছেলে ছুটোকে বুকে 
করে পথে পথে সাধারণের মহাম্গভূতি কুড়িয়ে বেড়াতে 
স্ব করল) অল্প কিছু দিমেই দুঃখের নৃতনত্বও কাটল, 
সহান্নভূ'তও ক্ষীণ হয়ে এল। তারপর এল ব্যাধি--জীবন- 
টাফে এমন করে আঙষ্টে-পিষ্টে জড়িয়ে ফেলল--থেন 
ভীবনটগই ব্যাধি; ওষুধ পেতেও দেরী হলনা । ৯৩১৪ 
সালের-কবি-জল-মনোহারা এক ফাগুন সন্ধ্যায় জীবনরূপ 
ব্যাধি দুরে গেল। 

--এ দব অনেক দিনের কথা, কালুয়া) লখনা এখন 
নিঃসন্তান বিধব] মালীর দেহে বড় হয়েছে) বিয়ে হয়েছেঃ 


1. শাসীমন্মখনাথ সরকার 
লখনার বউ ফুলুয়ার একটি ছেলেও হয়েছে মাসী সাধ 
করে নাষ রেখেছে মাণিক, গায়ের অনেকেই মাশিক 
নামটাকে বিকৃত করে মান্কে বলেই ডাকে । 


কালুয়ার বউ-এর কথ! বল! নিশ্রয়োজন - তার জন্ত 
আদমনুমারীর খাতায় যে এক" অঙ্কটি লেখা হয়েছিল _ 
সেটি কেটে দিলেই এখন তার সত্যতা রক্ষা পায়। 

দেখতে দেখতে ভাদ্র মাসও কেটে গেলো, গত বছরের 
মত বর়ণদেব তার শ্রাবণ-করুণা টেলেই হাত গুটিয়ে 
বস্লেন, মা লক্ষীও মাঠে মাঠে গরু-বাছুরের খাবার জুগিয়ে 
দিয়ে বিদায় নিলেন - মানুষের ভাগ্য পর্য্যন্ত তার করুণা 
পৌছিতে পারল না। 

লখনা বয়সে বড় হলেও কালুগ্কার দেহের দীর্ঘতা তা 
মানতে চায় না। তাই বলে কানুরা সবল-সুস্থ নয়) 
প্রবদ্ধিত লতাটার মত নড়বড়ে। পারার অস্থিগুলো 
নিজেদের অস্তিত্ব প্রমাণ করবার জন্ত আস্তরাল থেকেই 
আত্মপ্রকাশ করেছে। মাথার চুলগুলে! নাপিত-ফমুর 
সঙ্গে যুগপৎ দেদার অসহযোগ আন্বোলন চালাচ্ছে, 
চোখ ছুটি যেন বাইরের আলোর নঙ্গে লুকোচুরী 
খেলছে,--এক কথায় বল্তে গেলে এই কথাই বল্তে 
হয় যে, কালুয়ার দেহখান!| বয়সের লাগাল ছাড়িয়ে 
বহুদূর এগিয়ে গিয়েছে। | 

'অ-ভোজনে চ অজনার্দান, অবস্থায় ঘাটের ধায়ে ছিপ 
হাতে বঞ্ে বসে? কালুয়া বেলা বারটা বাঁছিয়ে দিল। 
মাছ ধয়া পেশাই হোক যা নেশাই ছোক, পেট জার ধৈর্য্য 
মানে না- অগ্নিমন্ে স্থাতন্থ্য ঘোষণা করেছে) কি কয়ে, 
নিরুপায়, ছিপ গুটিয়ে বাড়ী চলল... 

বাড়ী এসে লখনার বউ ফুলুয়াকে জিক্সেস্‌ করল, 
“ভাজবৌ তাত হয়েছে?” ফুলুয়া কোন উত্তর দিল 
না| এই উত্তর না দেওয়াটাতেই কালুয়া লব উত্তর 
গেল। তারপর ছিপখানি বারান্দার একটি ফোথে 
খাড়া করে রেখে মাঠের দিকে বেরিয়ে পড়ল ।'"ফুঙগুযা 





শ্রাবণ--১৩৪৫ ] এ নর রা 
ইাড়িতে শাক চাপিয়ে বর্সে আছে, চাল তখনও কোন্‌ 
অজ্ঞাত মুদীর দোকানে ধামার শ্পায় নিশ্চিবে লময় 
কাটাচ্ছে। 


ও-পাড়ার ঘোষাল বাড়ীতে আজ বিয়ে - লোকলঙ্কর 
বাজনা, চারিদিকে উৎসবের সাড়া, বরপক্ষীয় সব আজ 
রাত্রে আস্বে। কাছারী বাড়ীর সামনের উঠানটায় 
সামিয়ানা খাটানে! হয়েছে, বাড়ীর ও নিমস্ত্রিত আত্মীয়বর্গের 
ছেলেপিলেরা সামিয়ানায়-ঘেরা নতুনত্ব পেয়ে আনন্দে 
আত্মহারা--একটা ছোট্ট বল নিয়ে ছুটোছুটী করছে। 
মান্কেও এসে পড়েছে। মান্কের এখানে আসা আজ 
কিছু নতুন নয় বা অস্বাভাবিক নয় - এমনি খেলার সত্রে। 
অনেক খেলাই আছে যাতে এখনও আভিজাত্যের বৈশিষ্ট্য 
প্রবেশ করতে পায় নি, এই প্রকারের খেলার মধো ফুটবল 
খেলাট! অন্ততম--এতে এমন কি লাখালাথিও চলে ।.-. 
তাই মানকের ভাগ্যেও একটু স্থান জুটে যেত ঘোষাল 
মশায়ের অষ্টমবর্ষীয় নাতি মণ্ট, এবং মণ্টংর ফুটবল- 
বন্ধুদের পাশে_ অন্ততঃ খেলার সময়টা । নিত্যকার 
অভ্যাস বশতঃ আজকেও সে এসে পড়েছে, সন্ধ্যাবেলার 
বদলে এই দুপুর বেলাতেই। কিন্তু তার অন্তাবট। বহু 
আগেই পূরণ হয়ে গিয়েছে_ নবাগত জ্ঞাতি কুটু্দের 
ছেলেপিলে দিয়ে; মান্কে দশক হিসাবে বাইরে দাড়িয়ে 
খেলাপবায়ণ বালকগণের কার্য্য-কলাঁপের তাঁল-মন্দ 'বিচার 
অনুযায়ী কখনও বা “ফাউল, ফাউল" বলে চীৎকার করছে, 
কখনও বা “গোল-গোল” বলে হাত-তালি দিয়ে নাচছে। 
এ ছাড়া আরও কত মুখভঙ্গিঃ অঙ্গতঙ্গিও আছে। 


আবার বলটা বাইরে চলে গেলে মান্‌কে পিছু পিছু 
উদ্ধস্বাসে ছুট্ছে- নবাগত ছেলেদের মধ্যেও ছু'একজন 
পেই দিকে ছুট দিচ্ছে, কি জানি মান্কে যদি বলটা নিয়ে 
সরে পড়ে, এবং কাছে গিয়ে মান্‌কে বলটা কুড়িয়ে তাদের 
হাতে ত্রস্তভাবে দেবার আগেই ভারা ছু'একট! চড় খরচ 
করে ফেল্ছে। তবু মান্কে মানে না, খেলার আনন্দ 
উপতোগ করবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে, বাইরে থেকে 
খেলায় অযাচিত সাহাধ্য করে। মাঝে মাঝে বলটা আউট 
“ছয় হয় দেখে) আউট হবায় আগেই তুল করে ধরে ফেলছে 
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তার জন্তে বেকুবের মত শান্তি ভোগ করতে হচ্ছেঃ তবু 
সেভাবে, সে এদেরই একজন। . 

তাই বলে মান্কেকে অবিবেচক বল! চলে না, 
ঘোষাল মশাইয়ের মেজ ছেলে কুমারীশ বাবু শুভ্র পোবাক 
পরেচ্ছদে সুসজ্জিত হয়ে পাশ দিয়ে যাচ্ছে দেখে- মান্‌কে 
খানিকটা সরে গিয়ে ভীতিপুর্ণ শ্রদ্ধায় চেয়ে রইল। 
মান্‌কে জানে এবং এই বয়সেই তাকে খুব ভাল করে 
শিখতে হয়েছে-তার ওই ছিন্ন প্যান্ট-এর কাছে ওই 
মহামূল্য পোষাকের সম্মানের দাবী মানুষের সকল দাবী 
ছাড়িয়ে কত উদ্দেউঠেছে। 

কালুয়। মাঠে নেমেই সরাসরি বেড়া ডিঙিয়ে একেবারে 
ঘোষালদের আকের জমিতে ঢুকে পড়ল। তারপর যেম্‌ন 
ছুখানা আক ভাঙ। মালীও কোথা যেন ওৎ পেতেই ছিল, 
ছুটে এসে কালুরাকে খপ. করে? ধক ফেলল - একেবারে 
বমাল সমেত; আর যাবে কোথায়! মালীর চীৎকারে 
পাড়াশুদ্ধ লোক এসে স্কুটল, কালুয়ার পাঞ্সাদার পথ আব 
রইল না। ফুলুগা ছুটতে ছুটতে এলে মালীপ্ চরণতলাম্ন 
রইল ।__ব্যাপারট! কি তলিয়ে জানবার জন্ত ফুলুয়াকে 
মোটেই বেগ পেতে হয় নি ঘা কাউকে কিছু প্রশ্ন করতে 
হয় নি-_মালী যে কালুয়ার পিস্থৃপুরুদ্ধের শ্রান্ধের মন্ত্রো্চারণ 
করছিল--তাতেই পাড়াশুদ্ধ লোক জানতে পেরেছিল, 
ঘটনাট1 কি? ফুলুয়! বারে বারে মাঁলীর পায়ে ধরে” 
কাকুতি-মিনতি করছে “আক্তকের দিনটা-_আর হবে 
ন।-ছেড়ে দাও”। মান্কেও কার কাছে খবর পেকে 
ছুটে এসেছে-_মায়ের আচল ধরে, একবার কাকার 
দিকে--একবার মালীর দিকে চেয়েশ-কি ষে হল ভাল 
বুঝতে পারছে না, তবু ভয়ে কীদ্ছে।...ঘালী ফুলুস্বার 
পীড়াপীড়িতে বিষম ত্যক্ত-বিরক্ত, হয়ে ফস কনে? কি 
একটা অক্গীল কথা বলে ফেলল--উপাস্থিত দর্শকমণ্ডুলী 
মনে মনে বিশেষ ক্ুপ্ধ হলেও মুখ ফুটে কিছু বল্তে লাহস 
পেল ন', কারণ, মালীর পিছনে মালিক মন্ত বড় ধনী। 

তাহলে হবে কিঃ মধুর কীচ! বয়সে রক্তটা কিছু 
তাজা, অগ্রুপশ্চাৎ ভাববার শক্তিও হয় ত কিছু কম, তা 
অজভঙ্গি সহকারে চোখ রাঙিয়ে ব'লে ফেলল, “মুখ ভেঙে 
দেব সঙ্গে সঙ্গে-_“পায়ে ধরতে হবে না” বলে ফুলুয়ার 
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হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল; রাস্তার পাশে দীড়িয়ে মধু 
থর থর করে” কাপতে লাগল। মধুর সঙ্গে ফুলুয়ার পাড়া- 
পড়শী হিসেবে যেটুকু সন্বন্ধ-_-তা ছাড়া আর কুটুদ্দিতা 
কিছু নাই, তবু মধু যে ফুলুয়ার হাত ধরে টান দিতে সাহস 
পেয়েছিল তার কারণ এদের অত কড়াকড়ি নেই। 

মালী কালুয়াকে টান্তে টানতে ঘোষালদের বাড়ীর 
দিকে নিয়ে চলল। কালুয়া-তাইপো-ভাজবৌ-__ 
পাড়াপড়শীর দিকে তাকাতে তাকাতে প্রায় উন্টো হয়েই 
চল্তে লাগল। তাইপোর ছ হাতের কাপড়খানা মালীর 
টানাটানিতে অস্থির হয়ে শেষ কর্তব্যটুকু কোন প্রকারে 
বাচিয়ে চলেছে । 

লখন। তখন বাজারে শেষ খাচাটা বিক্রীর চেষ্টায় 
হাকছে “ছু পক্মসা কম দরেই ছেড়ে দেব”। বেলাও 
অনেক) বাড়ী যাবার জন্য লখনা! ছটফট করছে, খাঁচা 
বিক্রীর পয়সায় আজকের পেট চলবে । কোন প্রকারে 
যদি খরিদদার জুটল, দাম কিছুই হল না; “৫ পয়সার 
মাল .€১৫ পয়সায় দিতে চেয়েও--তাতেও দর-কষাকষি 
শেষে ১* পয়সায় রফা হ'ল। বাজারে চাল ভাল তরী- 
তরকারী--সম্তাদরে সাধ্যমত যা-কিছু পেল, তাই নিয়ে 
সোজা'পথে বাড়ীর পানে রওনা দিল । 

ঘোষালবাবুর বাড়ীতে বেশ খানিকট। উত্তম-মধ্যম 
হওয়ার পর আাগু-পিছু দুই চৌকিদারের শীল পাগড়ীর 
দাহাথ্যে কালুয়া (সেদিন পশ্চিমে কুলী খাটুতে যায় নি) 
আজ গা ছেড়ে চলল। মাসী বাড়ী ছিল না ও-পাড়ায় 
ছুটে! যব পিসতে গিয়েছিল, তারপর যখনই বোনপোর 
ংবাদটা কাণে গিয়েছে তখনই উঠিপড়ি করে? ছুটে” 
এসেছে । বোনপো ততক্ষণ বাবুদের কাঁছারী বাড়ীতে ; 
বাইরে দাড়িয়ে মাসী কাদছে। 

পরণে ব্ঙ্গলগ্মী মিলের সাদা থান কাপড়খানা বয়সের 
অনুপাতে বছুমিলের সঙ্গে পরিচিত ছয়ে মূলের সঙ্গে সম্বন্ধ 
প্রায় হারাতে বসেছে; আঁচলে ছুটিখানি ছাতু বাধা__ 
বোনপোর জন্ত--নেছের দান। কিন্তু বোনপোকে দেবার 
সুযোগ ছয়ে উঠল না চৌকিদারদয়ের ভাডাছুড়োভে। 

গ। পেরিয়ে সদর রান্ত/তে পড়তেই লখনার সঙ্গে 
দেখা। কালুষ্ার এই প্রকারের অবস্থ৷ দেখে লখনা কেমন 
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যেন হয়ে গেল--চোখের উপর অবিশ্বাসটা কেটে যেতেই 
ঘটনাটা বুঝ তে দেরী হল না-আক-চৌকিদার-বাধন-__ 
এই সব দেখে। সজল সাগ্রহে জিজ্ঞেম করল “খেয়েছিস 
কিছ”? কালুয়া নিরুত্তর, শুধু চোখ দিয়ে দুর্কোট! জল 
গড়িয়ে পড়ল। লখন৷ তাঁড়াতাড়ি পুঁটুলিট! ধপাস করে 
নামিয়ে খানিকটা চাল বের করল--চৌকিদার ছুজনই 


পরিচিত ছিল - তাই চাল ছুটে কালুয়াকে দিবার চেষ্টা 


করা কঠিন হল না, পরক্ষণেই ছুখে চৌকিদার হঠাৎ 
“চল্‌ শালা” বলে হেঁচক| একটা টান দিয়ে বসল, অমনি 
চালগুলো-_অর্জেকেরও বেশী-ঝুর্ঝুরু করে মাটীতে 
ঝরে পড়ল। লখন! ছেলেমান্নষের মত হাউ হাউ করে 
কেঁদে উঠল, কালুয়াও সম্বরণ করতে পারল না। 

ছুখের এরূপ হঠাৎ হেঁচকা ঠ।ন দেওয়াটা মোটেই অক্থা- 
ভাবিক হয় নি, কারণ অদূরে একজন ভদ্রলোক এই দিকে 
চাইতে চাইতে গায়ে ঢুক্ছিলেন। বরং চোরকে এম্নি 
ভাবে আহাধ্য বস্তর সুযোগ নিতে দেওয়াটাই আইনের 
চক্ষে অস্বাভাবিক । চোর-সে-চোর, অভাবেই হোক আর 
স্বভাবেই হোক, তবে অভাবের গুলোই বে-আইনি বলে 
বেশী ধরা পড়ে। 

লখন| বাড়ী আনতেই ফুলুয়। মাঁথ! ক্লুটোকুটা করতে 
লাগল। ফুলুয়।র বিশ্বাস, লখন। বাড়ী থাক্প্লে বলে কয়ে, 
হাতে পায়ে ধরে যা হোক করে কালুয়াকে এ ধাত্র। রক্ষা 
করা যেত। লখশা অগ্তমনস্থের মঙড প্রটুলিটা নামিয়ে 
ফুলুয়ার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বুঝাতে লাগল 
“কাদিস না ফিরে আসবে”। কুলুয়ার চোখে প্লাবনের 
পর মহাপ্লাবন এল, লখনার স্পর্শ-সন্সিলিত “কাদিস না? 
কথাটাম্ন। সত্যি, যে সত্যিকার “কাদিস না” বল্তে পারে 
তার কথাতেই সত্যি সত্যি কান্না পায়। ছেলেটা পাশেই 
ভাঙ্গা একটা বাটাতে ছুটে ছোলা-ভিজে চিবুতে চিবুতে 
দ্বিক্েদ করছে, “কাকা কই?” লখনা ছেলেটাকে বুকে 
টেয়ে স্্্যে কি ঘেন বলতে যাচ্ছিল, কথা সরল না সশব্দে 
; সাসী নিজের কুঁড়েঘরের বারান্দায় বসে হঠাৎ আবার 
কারাকাটি শুনে এতুন কিছু হল ভেবে ঘরপোড়। গরুর মত্ত 
ছুটে এল । মসী যে লখণার সঙ্গে একঅগ্পে বাস করে ন| 
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তার কারণ, বউ-এর সঙ্গে বনিবনা হুত না, তবুও মাসী 
সুখে-ছুঃখে লখনার সঙ্গে ন্লেছের সুত্রে বিজড়িত; মান্‌কে 
যখন তার তিনবর্গের প্রথম চতুবর্ণ বর্জিত ভাষায় “ভিডি” 
বলে+ মাসীকে ভাঁকত, তখন মাদী সব মন-কসাকসি তুলে 
গিয়ে মান্কেকে বুকে আঁকড়ে ধরত। লখনার বাড়ী 
হতে মাসীর বাড়ী বেশী দুরে নয়, মাঝে একটি শুকন 
কাটাল গাছ, ছুটে! এ বছরেরই তৈরী সনে গাছ, আর 
কতগুলো জিওল, জামাল, কোটা ইত্যাদির আগাছার 
ব্যবধান--মাত্র কাঠা পাঁচেক জমি। মাসী কতরকমে 
বউকে সাস্বনা দিচ্ছে_নিজেও কীদছে-__বুঝাবারও চেষ্টা 
করছে, “বউ কাদিও না তোযষার পেটে ছেলে এমন মাথা 
কুটোকুটি কর না” বউ কোন কথাই শোনে না, যখন 
ভখন কেবল কাদে, বউ ত আর কালুয়াকে চোর বলে, 
দেখছে না, সে যে আরও তলিয়ে দেখছে, অনাহারের 
ভয়ানচ উলঙ্গ রূপ । 


মামীর কথাই ঠিক হ'ল, দিন পনের পর--আটমাসে 
ফুলুয়ার যে ছেলে হ'ল, তা মরা ছেলে । ফুলুয়া কাদতে 
লাগল, ছেলের জন্য কারতে গিয়ে কালুয়ার কথায় এসে 
পড়ল, কুলুয়! কালুয়াকে যে এতখানি শ্লেহ করত তার 
কারণ কানুয! মান্কেকে ছেড়ে কোথাও যেতে পারত না, 
এমনি করে মান্কেকে স্নেহের বাধণে বেধে কালুয়া 
চাজবৌ”র এন্ড প্রিযপাজ হয়েছিল। 


দিন কেটে যায়,দিন থাকে না কিন্ধ কেমন করে ফাটে 
সেইটেই হচ্ছে কপা। অভাবের শিরস্তর জালা সইতে 
ন। পেরে লখনাও মন বেঁধে বসল, সে পশ্চিমে কুলী' 
খাটতে যাবেই । ঘটী-বাটা বন্ধক দিয়ে পশ্চিম-যাত্রার 
তাড়া সংগ্রহ হ'ল। 


 সন্ধ্যাবেলা, ফাল্গুন মাস) দ1-কোদাল আধসের চাল 
একখানি কাপড়ার্দ, একখানি ছিন্ন কম্থল ইত্যাদির সহ- 
যোগে অগণিতজ্ঞের মত একটি পুটলি তৈরী করে লখন! 
আর পশ্চিম-যাত্রী সেজে বসঙ্গ। বউ-এর চোখে জল, 
মানীও কাদছে, লখন। ছেলেটাকে মাসীর কোলে দিয়ে 
বলল, "মাসী দেখিস সব।+ মাসী-বউ-ছেলে সবাই মিলে 
লখনাকে বেলতলার বাক পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে. এল, 


মেটে ঘরের বাসিন্দা 


৯১৯ 


লখনা ছুঃখের জীবনের অনেক কথা ভাবতে ভাবতে 
ষ্টেশন অভিমুখে চলতে সুর করল। 

ফুলুয়ার কান্নার অবসান নাই, ঘর নিকোতে নিকোতে, 
ভাত চড়িয়ে দিয়ে বা ভাতের থাল! সাজিয়ে মন বখনই 
একটু ভাববার ফুরস্ুৎ পায়, চোখ দিয়ে জল ঝর ঝর করে 
জল ঝরে পড়ে। রাঝ্রে অফুরস্ত সময়; ছেলেটাকে বুকে 
নিয়ে ফুলুয়া কোন কোন দিন কাদতে কীদতেই ঘুমিয়ে 
পড়ে আবার হয় ত কাদতে কাদতেই বিছানা ছাড়ে। 
মালী এখন কাছেই থাকে, শুধু সহজ শ্লেহে সাবধান করে 


তুমি কাচ! ছেলের মা, অমন করে কেদ না". ফুলুয়া 
“বউ অবুঝ । 


বেশী দিন গেল নাঃ কেঁদে কেদে ফুনুয়ার জর হ'ল; 
মেজর আজ ছাড়ছে কাল ছাড়ছে করে, যখন দিন দিন 
বাড়তেই লাগল, মাসী তখন তার নিজের অজিজ্ঞতাগত 
গাছগাছড়ার ডিসপেন্সরী বন্ধ করে? পাড়ারই মুরুব্বি, 
বৃদ্ধ অঞ্জন হাজারীর পরামর্শে ছুল্প্ত কবরেদ্ধকে সংবাদ 
দিপ। কৰরেজ মশাই রৌগীণীর ছুর্ধবলতা দেখে 
সুচিন্তিত এক ব্যবস্থা দিলেন, ব্যাবস্থ।-পত্রথানি রোগীণীর 
রোগ অগ্থযায়ী হলেও মাসীর আধিক অবস্থা অনুযায়ী 
হল না। অতি কষ্টে দু-এক পয়সা করে রেখে রেখে 
মামী আট আন। পয়সা এক জায়গায় করেছিল, তারপর 
সহজে খরচ হবার ভয়ে আট আন! পয়সাকে একদিন 
আধুলি করে এনেছিল দিস্কু ময়রার দোকান হতে। 
সেই আধুলিটি মামী আক্ত থু'টী কেটে বের করে কবরেজ 
মশায়ের হাতে তুলে দিল» শুধু বউমার জন্ত। কববেজ 
মশায়ও আংশিক দাবীতে সমস্ত আধুলিটি ট'যাকে গুঁজে 
বিদায় নিলেন। রোগীণীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে 
গিয়ে শুধু কবরেজ মশায়ের দর্শনীর ব্যবস্থাই ছল। 

লখনাকে বউমার খবর দেবে বলে” শুক্রবারের “বিটে” 
মাসী পিওনের কাছ থেকে একখান! পোষ্ট-কার্ড কিনে 
রেখেছে। সন্ধ্যে বেলায় রাখাল দফাদার যখন থানা থেকে 
এই পথে ব্বাড়ী ফিরবে, সেই সময় তাকে দিয়ে চিঠিখানা . 
লিখিয়ে দেবে। মামীর অবস্থা এখন এমন যে, পোষ্-কাঁড 
থানা কিনতে নিজের পেটকে এক বেলা ফাক দিতে 
হয়েছে। 


১২৩ 

দুপুর বেলা ফুলুয়া দখিণ-ছুয়ারী ঘরের বারান্দায় 
দড়ির খাটে শুয়ে জরে কো কৌ করছে, পায়ের দিকের 
খানিকটা রোদ,রে, মাথার দিকটা ছায়ায়। মাথার 
নীচেই একটি কানা-তা! ঘটাতে জল, একখান! মাটার 
মালসা দিয়ে ঢাক । রোগীণী প্রয়োজন ও সক্ষমতা 
ছয়ের সহযোগিতায় মাঝে মাঝে তাই পান করে। 


মান্কে খানিক আগে যছু গয়লার বাড়ী এক পয়সার 
ছুধ আনতে গিয়েছিল মায়ের জন্য, ঘটা মাথায় ফিরে 
এসে” তার নিজের ভাষায় মাকে বলছে “মা ডুড নেই ।” 
মাচোখ মেলে চাইতেই, চোখে পড়ল, মান্কের কুড়িয়ে 
আন অসম্পূর্ণ শুরু আকখানা। ফুলুয়ার ছু চোখ বেষে 
হুহু করে জল ছুটতে ল।গল, যেন ওই আকখানাতে কত 
দুঃখের কথ! গাথা আছে। মাকে কাদতে দেখে? মান্কে 
মায়ের মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বারে বারে বলছে, 
“মা কেঁড না, বাবা আসবে, কাকা আসবে, সট্যি কাল” 
মা ছেলেকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে জড়িয়ে ধরেছে। 
মান্‌কে এবার জিজ্ঞেস করছে; “বাবা কবে আসবে? মাঃ 
কাচা আসবে না?” বালক একটু আগেই বে মাকে 
বলছিল, “বাবা আলবে, কাকা আসবে+, তা! শুধু মার 
চোখে জল দেখে 

আজ চার দিন হল ফুলুয়া পরপারের ছাড়পত্র পেয়ে 
গিয়েছে। 

বোশেখ মাস, ঝন্‌ ঝনে ছুপুর, চারিদিক খা | করছে, 
মাসী নিজের ৰাড়ীতে মান্কেকে বুকে নিয়ে আকাশ 
পাতাল ভাবতে ভাবতে কখন চোখে তন! ঘনয়ে এসেছে। 
মান্কে উঠে ঘরের কোণে, কোথায় কুড়িয়ে-পাওয়া 
একটি ভাঙ্গ। মার্ধেল, কতগুলো! ত্তুল-বীচি, বোতল- 
ভাঙ্গা; খানিকটা সবুজ কাচ (এই কাচখানা চোখের উপর 
ধরে মান্কে জগতের রঙটাকে বদলে নিয়ে কীচা 
লবুজজ করে দেখে) আর কতকগুলে! চক্ষকর্ণ-বিহীন পুতুল, 
এই সব নিয়ে খেলা করছে। হঠাৎ মনের কোণে খেশজ 
পড়ল “ম] কোথায় 7” আস্তে আস্তে দিদিমাকে পেরিয়ে 
এসে ঝাঁপ ঠেলে বেরিয়ে পড়ল, দিদিশা তখন অঘোর 
নিজ্জায় ; বালক দিদিমার বাড়ী ছাড়িয়ে, সোজা ন্ুজি-- 
কাঠালতলা দিয়ে, মা যে ঘরে অন্তিমের ডাক শুনে চলে 


বঙ্গত্ী- ৪ঠ বধ 


[২য় খণ্ড, ১যনংখ্য 


গিয়েছে, সেই ঘরের বারান্দায় ঈীড়িয়ে ডাকছে মা ম। 
ঝাপ খোল? । মা ঝাপ খুলবে কেমন করে? কেমন 
করেই বা বন্ধ করবে, মার আর সে হাত নেই। ছুচার 
বার “মা মা” করে, ডাকতে ডাকতে অতিমানে ছেলের মন 
তরে এল, চোখের কোণে এল জল, যেন কত দাবী -- 
“খুলবে না”? জোরে ঝাপ ঠেলতেই ঝাপ খুলে গেল, 
বালক নিবিড় আকাজ্ষায় ঘরে টুকে পড়ল, আলো হতে 
হঠাত অন্ধকারে পড়ে আরও অন্ধকার দেখতে লাগল, তাই 
মায়ের প্রয়োজনটুকু আরও বেড়ে উঠল, ব'লক ধৈর্য্য 
হারিয়ে মা মা করে কানা জুড়ে দিল। 

আবার কখনও মনে হচ্ছে, ওই তো মা_-ওই আধারে। 
পেছনের আধার শুধু আশ। তৈরী করছে, সাম্‌নের দৃষ্টি তা 
বারে বারে ভেঙ্গে দিচ্ছে। দিদিমা হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে" দেখে 
মান্কে ঘরে নেই তাড়াতাড়ি বাইরে আস্তেই মান্‌কের 
কান্না কাণে গেল, বুকখানা ছুরছুর করে এম্‌নি কাপতে 
লাগল! সেই সঙ্গে মনে পড়ল, বউমাঁর অন্তিম করুণ 
কাতরোক্তি “আমার সব কই”? চোখে পড়ল, ছুপুরের 
পামাণ-ফাটান রোদ সাম্নের শুরু ত্বকবিহীন কাঠাল 
গাছটার অস্বাভাবিক দোলন, রুক্ষ বাতাসের অকরুণ ঝাপট। 
_ পরিশ্রান্ত বাঞ্জ পাখীটা তবু উড়ে ন। মুচড়ে-পড়া শুরু 
ডালে বসে” চোখে চোখে কি চাউনিটাই চাইছে। দিদি 
চোখমুখ বুজে? ছুটে গিয়ে অতিশপ্ত ঘরখানির ভিতর ঢুকে 
পড়ল। মাথার ঘোমটা (পিঠের উপর নেতিয়ে পড়ছে, 
চোখে তখনও ঘুমের ঘোর, প্রাণে আতঙ্কের অনাস্থ্টি | 
ঘরে ঢুকেই মান্কেকে হাতড়ে বুকে চেপে ধরে সেখান 
থেকে বেড়িয়ে পড়ল। মান্কে “মা মা” করে কেদে 
উঠল--সে যে তুল করে আজ যাকে পেয়েছে, তাই তার 
আনন-তাই অভিমান। 

দিদিও বুঝতে পেরেছে মাণিক আক ম| তুলে 
দিদিমাকে আকড়ে ধরেছে- প্রাণের সমস্ত শক্তি দিয়ে। 
দিদিমার বুকেও মাতৃত্বের সমস্ত আকাজ্ষ। জেগে উঠেছে 
বালকের ভুলটাকেই সত্যিকারের রূপ দেবার জন্ত । ঘরে 
ফিরে এসে দির্দমা নাতির মুখে চোখে ছল দিযে 
নিরুপায়ের মত মাথায় ছাত বুলাচ্ছে-নাতিও ভুল-তাঙ্গা 
কাযা কাদছে। 


আবণ--৯৩৪৫ ] 


আরে। দিন দশেক পরে। এক প্রহর বেলাতে ঘাটের 
ধারে মান্কে দিদিমার কোলে চেপে মায়ের উদ্দেশ্টে 
কুশগাছে জল ঢালছে, দিরদিমাও সশব্দে, অশ্রু ঢালছে ; 
ঠিক এই সময়েই গঙ্গার চর দিয়ে লখনা হন্‌ হন্‌ করে ছুটে 
আসছে-_মাখায় সেই পুটুলী। চরের মাঝামানি 
আম্তেই লখনার নে খটুক। বাদল, অস্পষ্ট কান। 


শ্ুনে। একার যে মাসীর কার তা বুঝতে পারেনি 
এবং ছেলেটা! যে খানকে তাও চিন্তে পারেনি, 
তবে বিদেশ থেকে আমছে, বউ-এর অস্তথ শুনে, 


তাই উঠল। তারপর 
এপারের কাছাকাছি হতেই মান্কে দিদিকে হাত 
দিয়ে দেখাতে লাগল, বাবা আস্ছে এবং মাসীকে টান্তে 
টান্তে দু'পা এগিয়ে গেল।  লখনা ছুঃমংবাদের ভয়ে 
কোন মংবাদই নিত পারুল না? সুধু চরণ ছুখানি এতকাল 
চলার অভ্যাসে যেন একপ। একপা 
মান্কে ছুটতে ছুটতে এসে বাবার কোলে চেপে বারে 
বারে ভিজ্ছেস্‌ করছে,ণমা কই বাব।” | লন। কোন কথারই 
তু পারল না, চোখে পড়ল গলার: উত্তরীয় '-ম! 
ই শাশান-াটে গলার বেদে দিয়েছিল । 
চেপে হাত পা ছাড়ে শিশ্চল পিত!কে 


মনটা কেমল কেমন করে 


করে? চল্তে লাগল। 


টঈ খ্‌ 
মান্‌কে 
চল্তে 


কোলে 

বলছে, আর আগুল দিয়ে শিপ্ধেশ করেছে, ওই 
চুশাটার পিকেথেখানে মার মুখে সে নিজে আগ্তন তুলে 
দিয়েছে। 
উঠল । 


সে চিএার আন্তন লখনার বুকে আভ জলে 


কন্ম কর, কম্ম কর, ছঃখের নাহি অবযর- 

লখনা কপদ্বকশৃন্ত অনস্থায় বাডী এসে বউএর জন্য 
শোকাশা ফেলবার একটি বেলাও সমর পেল না, সজল 
চক্ষে হার গেমস্তার কাছে গিয়ে দাড়াল - “বানু, খাব 
কি”? বাবুও গ্রত্বান্তরে কাজ দিলেন, শিতুন বাগানে 
লিচু গাছগুলোর গোড়ার মাটী আল্গ। করগে'। হাক 
গোমস্তার রূপা এত মহজে পাওয়া যে মম্তব ইয়েছিল-- 
তা শুধু লখনার স্্ী-বিয়ে।ণজশি তু, করণ দশার জন্ত নয় 
লখনা কতদিন নিষষাম হয়ে কত কাজ করে দিয়েছে এই 
হার গোমস্তার,_-আর চাঁষী মজুরদের দাবী যতখানিই 
হোক ন। কেন, তা পূরণ করতে ছু* আনার বেশী বেগ 
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মেটে ঘরের ধামিনা। 
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পেতে হয় না অন্ততঃ এখনকার দিনে-এমনি পাড়াগীয়ে। 
দুপুর বেলা পড়ে গিয়েছে, লখনা তখনও একটির পর 
একটি লিচু গাছের গোড়ার মাটা আলগা করছে, যানকে 
একখানা ছোঁড়। গামছার এক প্রান্তে ছুটো মুড়ি বেঁধে 
এনেছে ওর বাপের জন্ত--অপর প্রান্ত ছিন্নভিন্ন, নিদাঘ- 
সুর্যের অকরুণ আক্রমণ থেকে মস্তকরূপ দুর্গ কেন্ত্র মরিয়! 
হয়ে রক্ষা করছে। বাপ বৌদ্রুঙ্গ গাছের গোড়ায় কোদাল 
চালাচ্ছে ছেলে তারই পাশে একটি ছোট্ট লিচু-তলায় 
বসে ছুটে! ছিল নিয়ে ঠাকুর ঠাকুর খেলতে খেলতে বাঁপকে 
ভাগাদা দিচ্ছে, বোবা খাবে না তুমি? বাপ ভাবছে, 
আর ততো তিনটে গাছ-সব কাজট। সেরে নিয়ে মুড়ি 
চিবুতে চিবৃতে ছেলের সঙ্গে বাড়ী যাবে ;- পড়ন্ত বেলাট! 
বিশ্রান।-*নিদ1ঘের প্রবল রৌদ্র, স্ত্রী-শোক, কঠোর কর্_ 
চারিদিক থেকে ঘেন লথনাকে চেপে ধরেছে, জোর করে? 
কোদাল চালানে চালাতে কেমন করে একটা চোট-- 


লাগবি ত লাগ, একেবারে পায়ে, বুড়ো আঙ্কলের নট! 
থেতেো। হয়ে নিজের স্বরূপ হারিয়েছে।  লখনা চেঁচিয়ে 


উঠল "জল আশ মা-ন্কে-জল-আন”। 
তানি জল আন্তে 


মান্কে তাড়া 
আন্তে ঘটিট হাঁত কক্ষে পড়ে গেল। 

লনা তন নি বসে পড়েছে-আবার হাকছে, 

“মান্কে-বাপতজল-আন” নান্কে কি করে? ষে একটু 
জল পড়তে পডতে 'বচ্চ গেছে ভাই নিয়েই বাপর 
সামনে এসে চাায়-তঅপরাধীর প্রায়। লখনা জল না 
পেয়ে মান্কের গালে ঠাস করে বিবাশী দশআনার এক 


চড় হুঝডে দিল। মানুকে তো! টাল্‌ খেয়ে জাফ নবীর 
উপর পডল_জাফরীর আশ্রয় পেয়েও সামাল দিতে 
পারল শ1-মাটাতে লুটিয়ে পড়ল। এতক্ষণে লখনার 


জ্ঞাশ ফিরেছে "ঘটির জলটুকু ছেলের মুখে-চোখে ঢেলে 
দুজনে চোখে চোখে চাইছে, ষেন কত স্নেহ, কত আকষণ- 
দারিদ্র্যের চিতায় পুড়ে পুড়ে ক্ষার হচ্ছে, বাধা দিবার 
শক্তি নাই! 

লখনার পায়ের ঘা এই পনের দিনে এত বেড়েছ যে, 
চলা-ফেরা ত বন্ধ হয়েছেই তা ছাড় ছুদিন থেকে কি 
জর! বছুস হয়ে পড়ে আছে। মাসীর বিশ্বা কেউ 
মন্দ করেছে_নজর দিয়েছে, যাই হোক মাসীর যত়েন 
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ক্রুটী নেই। নিজের কুসংস্কার অনুযায়ী মাসী গরুর লেজের 
চুলে কড়ি গেঁথে লখনর পায়ের কজ্সীতে বেধে দিয়েছে 
বেন ভবিষ্যতে আর কেউ কিছু না করতে পারে। তা! 
ছাড়া গাছ-গাছড়ার ওষুধ তো নিতাই আছে। তবুবাগ 
মানে না, লখনা জ্বরের ঘোরে ছটকট করছে আঙ্গুলের 
তাড়সে'"" 

পায়ের ডিম পর্য্যন্ত ফুলে গিয়েছে, পায়ের পাতার 
তো কথাই নেই, পেকে বসে আছে,"কেউ কেউ বললে, 
সহরের হাসপাতালে গিয়ে পা কেটে বাদ দ্রিতে হবে, 
মাসী ত শুনে শিউরে উঠল, যারা উপদেশ দিতে এসেখিল 
মাসী তাদেরকে গাল পান়তে লাগল। ভারপর হার 
গোনস্তার সঙ্গে রাস্তার একদিন মাসীর দেখা, গোস্ত! 
মশাই জকিয়ে বললেন, “প। কেটে বাদ না দিলে বাঁচবে 
নাযে।॥ 

এ দিকে কানুয়ার মেয়াদের দিন ফুরিয়ে এসেছে। 
মাসীও দিন গুন্ছে, কালুয়া কৰে আসবে। কানুয়া এমে থে 
কিছু করতে পারবে -তা পারবে না, তবু ভাবছে, কালুয়। 
আসুক, তারপর লখনার ঘ1 হয় ব্যবস্থা হবে ।**" 

আর তো! অপেক্ষা কর। চলে নাঃ লখনার য! অবস্থা 
হয়ে দাড়িয়েছে, তাতে ঘত শিগগির একটা কিছু ব্যবস্থ 


নাকরলে, আপশোবে নেজের কাছেই জবাবদিহি হতে 
হুবে। 

হাস্থ মগুল ধে গরুর গাড়ী শিয়ে আজ সহরে 
যাবে_কি জানি কিআন্তে-এ কগ। মাগি জানত, হাই 


বু রগেছিল | 
গা চগে 


মান্কেকে পাঠিয়ে একট! বাবস্থা ও করে 
লখন। গো|ন্ে গোগাতে, খালি গরুর 
হাসপাতালে চলল। সঙ্গে মাসী আর একমাত্র প্র 
মাণিক। পাঁড়-পড়শী অনেকেই পথের পানে 
দাড়ি়্ে দেখতে লাগল। নিন দিন বোনপোর সঙ্গে 
হাসপাতালে কাটিয়ে_মঙ্ধা! লাগে লাগে, মাসী মান্কেকে 
কোলে নিদ্ধে বাশভলার পগ দিয়ে বাড়ী ঢুকল। সবাই 
জানত থে, সাঁগী হাসপাতাল হতে আসছে, তবু কাকর 
সাহস ছল না তাকে জিজ্ঞেস করে) “লখনা দকিমন আছে ?” 
মাসীর উদাস রুক্ষ মুর্তি যে দেখেছে সেই সন্দেহ করছে, 
লখন।র সংবাদ নিশ্চয়ই ভাল নয়। মাসা বাড়ার বারান্দায় 


দরদ 


বঙ্গভী--৬ বর্ষ 
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নিজ্জীবের মত উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ছে । কথা বলবার 
শক্তি বা ইচ্ছ। দুই-ই শিথিল। কথা যদি বলে তা 
বোঝ! যায় ন! গলার স্বর ভেঙে গেছে, মনকে দিদিমার 
মাথার চুলে হাত দিয়ে, মুখে মুখ লাগিয়ে অবিশ্তন্ত ভাবে 
পাশাপাশি শোবার চেষ্টা করছে। ছুলিয়ার মা আস্তে 
আস্তে গিয়ে প।শে বমল-_ পেছন পেছন, রাধা, সোনামুখী, 
কিরণবালা ইত্যাদি ছোট-বড় অনেকেই এল, ছুচার জন 
পুরুষও এগে ভুটল। 

বোঁশেখের শেযাশেষি, লিট বাগানে যোগান পড়েছে। 
কালুয়। খে বাগানে চুরি করে? 
বাগানেরই অপরাধনে সেই পুরাণে! মাল। বাছুড তাড়াচ্ছে। 
টিন বাজিয়ে এবং গলাবাজী সন্ধ্যাবেলার় এক 
পসল। বৃষ্টি হওয়াতে _বাছুড়গুলে! আজ বাঁকে বাঁকে 


ভেলে গিয়েছিল, সেই 


করে। 


হানা দিচ্ছে সুপক্ষ লিচুর আশায় মালা ভাই ভাড। 
লঞ্ছনটা হাতে নিয়ে কৃডে ছেড়ে বাইরে আসতে বাধা 
হয়েছে এবং অযথ। একটি সন্বন্ধ পাহিয় বাছুড গুলোর 


উপর নানারূপ ন্রর-বিকুতিতে, নিজেল কর্তবাপরায়ণতার 


পরিচয় দিচ্ছে । এমনি সময় হঠাহ প্নে খানিকটা দরে 
কিগের একটা অপ্প্ট শব শুনে (বোর হয় চোর 
করেছিল) মালী হেকে উঠল একে রে?” 
শুধু “আমি” এই কথাটাই শোনা গেল। মালা গলার স্ব? 
চিনতে পেকে মিঠে গলায় বলে উঠল একে রে কালুয়া ? 
কবে এলি?” কালুয়া মালার কথার উত্তর না দিবে 
উল্টো কহ গুলে। গ্রথ্ন করে বসল | শাদা কেমন আছে 

মান, আাসা ঠা এক মঙ্গে সকলের কথাই 
ডিজ্ছেদ করল। প্রথমতঃ মালা কেমন ষেন জ্যাবাচাকা 
খেরে গেল, জাল মনা কোন উত্তরই দিতে পারল নাঃ 
ততক্ষণ বাস্ত। পিঘ়ে খেতে আলীর কাছ।কাছ 
এগে পড়েছে । এতক্ষণ যেন কাখুয়ার কণা 
শুনতে পার [ন, লাছু৬ শিয়েই বাস্ত ছিল এমনি ভাব- 
ভাজতে গলার কাশি চলড়ে মালা কাপুয়ার দিকে শ। 
হাফিয়েই চট করে বলে 'ফলল “গব ভালই আছে” এবং 
সঙ্গে সঙ্গে বাছুড়গুলোর উপর জোর থেকাবী দিয়ে, বাছুড়- 
তাড়ানোর ব্যস্ততার অহ্লায় কালুয়াকে এড়িয়ে গেল । 
মালী আজ যে কানুয়াকে শিথ্য/কগায় সব ভাল আছে 


মানে 


গ্রতাভাবে 


শাজবৌ, 


কাণুর। 
জারগ|র 


শ্রীবণ --১৩৪৫ ] 


বলে, প্রতারণ। করল, সে প্রতারণ।র হ্বদয় সেদিন কোথায় 
ছিল-সেদিন কালুয়াকে ছুখন! আকের জন্ত জেলে 
পাঠিয়েছিল? এদের হৃদয়-আকাশ্র স্বাশাবিক নীলিম! 
যে প্রায়ই অন্ব/ভ|বিক মেখে ঢ|কা থাকে ! 


কালুয়। ছুমাস ধরে বর্শা অবস্থায় থেকে শুধু দাদা- 
তাইপো-তাজবৌ-মাসী আর পাড়াপড়শীর ছবিই বসে বসে 
একেছে। প্রেরণ মনম্যহকে বাড়িয়ে হোলার মত 
কিছুই শেই। আছে শুধু দোন্তের পাথরে আছাড খেয়ে 
চুণ হওয়। করুণ অবসাদ । 

কাপুষ। ছুয়।রে এসে কত আশার “ভাবে ঝাপ খোল” 
বলো বাপে হাহ বাত আঘ।ত করল। কোন উন্ভর নেই । 
আবার ডাক দিল, বাপ খোণ ভাজুবো”, কি যেন অস্পষ্ট 
পনি সে শুন্তে পান্ছে, কিন্ত ঘরেহ কেউ নেই, নিশ্চয় সে 
প্বাণ কাপুবার করনত | খানিকটা লাডায়ে গোকে 
পাশের বাড়ী 
হতে মানা কাধুরাপ গলা চনত পেরেছে, কিশ্ব কথা 


চি 


আবার ডাক দিগ, ও পা ঝাপ খোল” । 


বলত পাকিছ আন জাগ্রত শয়ন আন অন্ধকার শিখছে) 
বানুরার আঅতিটা কথ! শুনে মানা চনকে চমকে ঘুনন্ত 
নান্কেকে চেপে বরছে। 

শপ শক্তি নেইঃ পালাতে পারছে মা। যেন 


স্বপ্নের মত -পালাছে গিয়ে পা চলছে শা,বাশিতে পা বসে 
খাচ্ছে অথচ ঠিক পেছনেই বাখ। ইঠাং বাঙার ছুয়ারে 





লই নমস্কার 


১২৩ 


“এসে কালুয়া” মাসী । বলে ডাক দিল, মানকে ঘুম ভেঙ্গে 
ঝাপ খুলে একেবারে কাকার কোলে কাকার গল৷ ধরে 
বলছে, “কাকা! বানা কই, না আসবে না?” কালুয়ার 
মনের প্রশ্ন, দাদা কই, ভাইবে। কোথার ?” মানকের 
প্রশ্ন ছুটোতে আর জটিল হরে উঠল। এমন সময় মানকের 
গলার উদ্ভব চোখে পড়ল, কালুয়া সন্দেহ আতঙ্কের 
দোছল দোলায় ছুল্ছে। তবু জিজ্ঞেস করতে পারছে 
শা কার মৃত্ুুতে মানকের গলায় এ উত্তরীয়? দাদা? 
না বৌদি? আনকের আশা তখনও যে, কাকা হয় ত 
বলে দেবে 'আ. কোথায়, বাবা কবে আসবে। তাই 
কাকার অগ্ননঙ্ক ভাবটা শিজের প্রশ্সের দিকে আকর্ষণ 


করছে, কাকার মুখখানা নিছ্ের দিকে ছু হাতে টেনে। 
কাপুর বিচার করতে পারছে না, কার মৃহ্াটাই ঝ। মন্দের 


আল। মানুকে কাদতে গাগল। “কিউ আসবে না” মাসী 
এহগীন খের কোনে এন্ত হয়ে খুটি দরে বসে ছিল, 
শানুকের কাদায় চমক তভোক্গ বেধিরে পড়ল, ওরে আমি 
ঘরে 
ভার লালাতাজবৌকে দেয়েছি, আমি মরব 
ন),আরও এননি ধরনের কত কথা বলতে বলতে লম্ব! লম্ব। 
সামনে দিয়ে চলে গেল। কালুয়। দাদা 
ভাইবৌ দুজনকে এক সঙ্গে হারিয়ে, মান্কেকে বুকের 
কাছে বিশ্বাস করতে পারছে শাষে তাকে 
পেয়েছে, ফ্যাল ফ্যাল করে য়ে আছে। 


ভাই, নিজের স্বামাপুভ খেয়েছি, তোদের 


এস হল।ন 
প) ফেলে 


পেরে 


শশী 


লহ নমস্কার 


শতবধ পরে আগিঃ দুর হাতে দুর 
ধবনিতেছে মন্ত্র তব উদা মধুর 

এ বঙ্গের চিতভূমে ; দিকে দিকে দিকে 
হেরিতেছি আজি এই স্তব্ধ অনিমিথে) 
চলিয়াছে শোভাধাত্া, কোটি-কঠরোলে 
উদদেবাধষিত মাতৃত্তব, কাল-আ্োতে দোলে 
জ্যোতিশ্ময়া মাতৃমুত্তি অপৃন-শোতনা । 
সুজলা, সুফলা, শামা, মন্তা-মতুসনা 


»_শ্রীজীবন কৃষ্ণ শেঠ 


হে খাষি বঙ্কিন, লহ তক্তি নমস্কার, 
ধুপের স্ুরভিসম প্রাণে যাহ! মোর 
উৎসারত রাত্রিদিন, কর আশীর্বাদ 
মাতার প্রস্গৃষ্টি, অমৃত- প্রসাদ 

লতি যেন, যেন লতি চিত্ত ভরি, মোর 
সর্বার্থ-সধিকা মুস্তি দেশ-মাতৃকার | 


চিত্র-চরিত্র 
মাইকেল মধুত্র্দন 


এই সময়ে মধুঙ্দন বিগ্চ/সাগর মহাশয়কে যে চিঠিগুলি 
লিখিয়াছিলেন--ভাহাতে তার থে করুণ চিত্র দেখিতে পাই- 

এমন আর কিছুতে নয়। 
২রা জুন, ১৮১৪ । 


বন্ধবর, 
তুমি যদি মাত্র সাধারণ লোক হইতে--তবে এত দিনের 


নিশ্তবতার জন্ত আজ আমাকে নানা ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা 
করিয়া তবে পত্রের মুখবন্ধ আরস্ত করিতে হইত | নিশ্রই 
জান--অকপট বন্ধু বাঁ শুভান্রধ্যায়া ভিন্ন অন্তের নিকট কেহ 
তাহার নিহ্রান্ত ছুঃসমনে সাহাবাপ্রাণথী ইইনা উপস্থিত হয় 
না। শুনিয়া আশ্চর্য হইবেশবে লোক দুই বহর জাগে 
উৎসাহপুর্ণ জয়ে ভবিষ্যতের উজ্জল আকাঙ্গান লইয়া সমদ্র- 
যাত্রার প্রারস্তে তোমার নিকট বিদায় লইয়াছিল, সে মাজ 
তাহার বন্ধুবান্ধবদের জনয়হান বাবহারে-_ভগ ও মৃতপ্রা। 
সমস্ত ঘটনা একটি নিদ্টর হৃদয়হীন গর মার তোমাকে 
গোপনে বলিতেছি। 

কলিকাতা ত্যাগের পুব্বে আমার পত্তনাদার মহাদেব 
চাট্রাঙ্জির সহিত ব্যবস্থা করি বে--সে পন্তনীর মুনাফা ন/সিক 
১৫০২ দেড়শত টাকা হিসাবে আমার স্ত্রার হাতে দিবে। 
এই বিষয়ে পর্যবেক্ষণের ভার বন্ধু দিগন্থর মিত্র স্বেচ্ছার গ্রহণ 
করেন_-এবং সে সময় কিছু টাকা আদার করিয়া আমি 
09767)09] 1১80৮-এ জমা রাখিয়া আমি। কিন্থ তারপর 
তাহারা আমার স্ত্রীর সহিত থে রূপ ব্যবহার করিরাছে তাহ। 
লখিতে আমার দৈর্যচাতি হইতেছে । অবশেষে তাহাকে 
মামার শিশপুরদঘ় সহ কলিকাতা ভাগ করিতে হইয়াছে । 
ঠাহারা ১৮৬৩ সালে হর! মে ইংলপ্ত পৌছিয়াছেন, ১৮৬২ 
বালের প্রথম হইতেই আমার তালুকের পন্তনীর মুনাক। 
[হাদেব এক আধলা দের শুধু তাহ কেন 
হ্থুবর দিগম্বরকে ৮ খান পত্ধ লিখিয়াও তাহার জবাব এ 
ধ্যপ্ত পাইলাম না। ভাহার শেষ চিঠি থানা পাই--ঠিক 
সাজ হইতে দশ মাস আগে। 


নাই । 


_শ্রীমমিত রায় 


দেশে আমার ভ্াধা পাওনা ৪*০০ চারি হাজার টাক: 
বাকী থাকিতেও আজ আমি অর্থাভাবে ফঃঃপী ভেলে, 
দরভার এবং আমার স্ট্রা) শিশু পুর্রসহ 'অনাথ-আ শমে 
যাইতে বসিয়াছে। গ্রেজ-ইন্‌ হইতে ৪৫০. টাকা ধার উহার 
ভঙ্থা কতুপক্গ আমাকে 31781)7)11 করিয়াছেন । ও এছ রের 
তৃতীর ৮৮1 চলিঘা গেল, কিন্ত, জামার উদ্দেধ এধল 
হইল না। অপর একটি বন্ধু আমার নিকট ২৫০, টক! 
গায়, সে বেচারার টাকার খুবই দরকার, কিছ, আমি 
নিনূপায়। 

বন্ধুদের বাবারে বে অবস্থায় আম পড়িয়াছিনভাহাঠে 
একমাত্র তোমার দয়] ও প্রতিভার কণামাত হিম কোনরূপে 
আর কেহ আমাকে উদ্ধার করিতে পারিবে নাহ নিশ্চরহ 
ভানি। কিন্ত বনু, এক সুই বৃথ! বার কও না। 

কলিকাতায় আমার যে ভমিদারা আছে তাহার আম 
বাংসরিক ১৫০০২ দেড় হাজার টাকা । ১শশ্টগহ জান থে 
এ সম্পভিবটিত সব মানলা-এাকপ্না দিয়া গিয়াছে _ এবং 
বাধ দিগন্ত নিত ও 
ভুমি এ 


আমার সন্ত কারেম হহনাছে। 
নৈগ্ভনাথ মির আমার কজিকাঠার আনমোক্গার | 
ভমদার সম্পি হথাকার 15001 81)70171108991965-তে 
যদি বঙ্গক রাখ তবে ১৫০০০ পনর হাভার টাক। পথান্ত 
পাইতে পার। আবশ্ঠকায় দলিল-পর তাঁহাদের শিকটেই 
পাইবে-ইহা খুবই প্ররেজজনীগ জানিও। কিন্তু জানিও 
আমি সুদুর বিদেশে এবং সম্পূর্ণ সঞ্চলশূন্ধ, তাই পত্র প্রাপ্তি- 
নার কিছু টাকা পাঠাইবে যাহাতে এখানে আমরা 'অসহায়ে 
না পড়ি। 

দেশে আনার কয়েকজন মহাজন আছেন-_-এবং তাহার! 
সকলেই আমার বঙস্থানীয়। তুমি এ টাকা হইতে তাহাধিগকে 
কিছুকিছু দিও। আশ! করি, তাহার] উহ্াতেই _ আঁম!র 
দেশে প্রত্যাবর্তন পর্ধান্তঃ সময় দেবেন। অবশিষ্ট ১১০০২ 
টাকা আমাকে কিন্তিবন্দা করিয়। ৬ মাঁদ অন্তর পাঠাইবে। 
ইহাতেই রমা করি, পাঠ সমাপ্ত করিয়া মাতৃতূমিতে ব্যারিষ্টার 
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অওল্লাজ্্া! স্পিহ্কা-সপন্বিন্ভমনলান্তর স্পল্লিশীভ্ভি 
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ও়ার্জা শিক্ষা-পরিকল্পনায় শিশুদিগের হাতে-কলমে শিক্ষা! দিবার যে-ব্যবস্থ। হইয়াছে, তাহাতে শিশুয়াই একফিন বড় বড় কল-কারখাদার 
শ্রআিজ্জ জার্ধা করিতে পারিবে । 


বিদেশে অনাহারে মৃতার কবল হইতে রক্ষা 


আাবণ--১৩৪৫ ] 


হইয়া ফিরিতে সক্ষম হইব। যদি বন্ধ, কাধ্যটি শীঘ্র সমাধা 
না করিতে পার তবে জানিও আমাদের অনাহারে মৃতু 
স্থনিশ্চিত 1 

আশ। করি, ভোমার মহান ভবতা নিশ্চয়ই__ আমাদের 
করিবে। 


উপরের ঠিকানায় পর দিও, কারণ-উপরে স্বরং ভগবান 
এবং তাহার নাচেই একনান্র তুম ভিন্ন আর কেহ আগাদের 


এই ফ্রান্স তাগ করাইতে অক্ষন। 


আজ আর লিখিবার 


মত মনের আবস্থ। নয়। বিদাথু। 

| ইতি 
ভোমার চিরবিশ্বাসা 
৯ই ভান, ১৮৬৪ । 

বন, 

আশ। করি, আমার রা জুন তাবিখের লিখিত পত্র 
হারনে তোমার হস্তনহ হহথাছে। কিন্ত, আশ্চয়োর 
বিষধর এহ যে, দিগন্বরকে আনার পর দেই-ভাহার পরের 
উদ্ধর পাবার আশার থাকিনা এবারও হতাশ হইলাম । 


কণ্তবাপর্াপণ এ হারনিড ব্যক্তি 
বলিয়া মনে ঝারিভান। কিন্ত, দুঃখের মধ্যে চিনিতে 
পারিয়াছি বড়লোকের বদ্ধুত্থর মুলা 
গার-নিইা। কতই অসার) সহবরত|- হাদনহানহায় পরিণত 
হহতে কত অল্প সমন লাগে । আনার মত দরিদ্রের পঞ্গে 
তাহার (ক্ছুই প্রতিকার করা অসন্্ব+ কিন্তু হে স্পষ্টবাদা 
খিগ্চাসাগর ! বল, সে ভাহার নিজের বিবেককে কি বৃলিয়া 
বোঝাহবে? 

জানিয়। সুধা হইবে বে, একট ভর্ণী ফরাপাঁ মহিলার 
সহিত আমার আলাপ হইয়াছে । সেই মহীয়সা হদ্রনহিলা 
আমাকে নানাভাবে অর্থ, পরামশ দিয়া, কতটা রঙ্গ 
করিয়াছেন-_ভাহা এই ক্ষুদ্র পত্রে লিখা যায় না। তাহারই 
রুপায় এই জুন মান পধান্ত এই বাসায় থাকবার 'অগ্ুমতি 
পাইয়াছি--নচেও, এতদিনে নিশ্চর ফর।সা কারাকক্ষে আমার 
স্থান হইত। ক্ষুধার গীড়নে এখানে করেকটি বন্ধুদের নিকট 
ভিক্ষা পথ্যন্ত করিতে হুইয়াছে--আসবাবপত্র-এমন কি, 
সার অলঙ্কার পথ্যন্ত বুদিন বিক্রী করিয়৷ ফেপিয়াছি। কিন্ত 


এগপিন বিগন্বপকে। অঙ্গন, 


কত 


চিল্র-চরিত্র 


অন্তঃনা রশুষ্গ, 


১২৫ 


বন্ধু, আর বড় বিপদ অপেক্ষা করিতেছে । সম্ভবতঃ, 
আগামী মাপের প্রথমেই আমার স্ব] প্রপব করিবেন । 

পত্তনীদার মহাদেব সরল লোক নহে । তাহার নিকট 
১৮৬১ সালের বকেরা খাজনা ৫০০২ পাচশত টাকা বাকী । 
দিগম্বরকে বলিবে) থেন বকের সাকল্য টাকার উপর শতকরা 
১২২ হিসাবে সুদ আদার করে। 

আমি শিশ্ন জানি, তুমি আনার বিনয়ে আগ্রহ ₹ইবে। 
কারণ, কেহ কোন বিপদে পড়িয়া তোমার নিকট প্রভাখ্যাঠ 
হহয়াছে--হাহা! তো শুনি নাই । গাঁনি কুলোকে হোমার 
পথে নান! বাধা স্যট্টি করিবে_কিন্তু বিশ্বাম করি, হে 
অপরাছের বন্ধু! তুমি সবাসাচার মত- আমার জন্ত একা! 
হাননতি মহাদেব এবং অন্থান্ধ চক্রান্তকারীদের সহিত যুন্ধ 
করিতে শিল্দুনাত হত ৩: করিবে না এবং জর তো তোমার 
লপাট-লিখন । এই ভাগাবিপধ্যয়ে আমার প্রবাসকাল এক 
বংসর বাড়ি বাইবে। মনে আশা, এহ বঙ্মর মধ্যেই 
আমার হ"্নঠ কাধা সনাধ। করিয়া দেশে ফিরিব। ছুই 
বদ মাত কালকাহা ত্যাগ করিগাহি তন স্বপ্নে 
তাৰ নাহ থে, অথব্বচ্ছ ভার মধো পড়িব ! 
কশিকাতাবাসা আমার নাদে নানা কথা তোমাকে 
লাগইবে। কিন্তু তাহা বিশ্বাস কারও না বন্ধু !- এই 
আগার মিনতি । 

বন্ধকা ব্যাপার 


কিন্ত 
এমন কট ও 
নিথা 


শেন করিলে, মহাদেব চাট্টাঞ্জির নিকট 
হইতে বাকা পড়া টাকার সুদ বা ক্সাপূরণ নিশ্চই আদার 
করিও । একমাত্র তাহার গ্রাফিলতিতেই আজ আমার এই 
ছুদ্বশা | ইহা আমার দ্বিতার পরর। আরও ছুইখান। এই 
বিষয়েই তোম।কে এই মাসের শেষের দিকে লিখিব। জানি, 
তুমিই আমার এই বিপদে একমাত্র অকপট বন্ধু। 

শুনগ সুখী হইবে যে, এই ছুশ্চিন্তা ও বিড়ম্বনার মধ্যেও 
আমি ফরাসা ভাষা প্রার শিক্ষা করিয়াছি। আমি এখন 
ফরাসী ভালই বলিতে পারি এবং লিখিতে 'আরও ভাল 
পারি। ইতালীয় ভাষ! শিক্ষা! আরস্ত করিয়াছি । স্পেনিশ 
ও পোক্গাজ ভাবা না শিখিতে পারিলেও, যুরে।প ত্যাগের 
পুর্বে জাম্মান ভাষা নিশ্চয় শিখিয়া যাইব । 

ফরাসীর! সাধারণত: বিদেশী ভাষ| পছন্দ করে না_. 
অথচ সংস্কৃত ভাষা জানিবার জন্ক আগ্রহান্বিত ব্যক্তিও এই 


১২৬ 


ছোট সহরেও ৬৭ জন আছেন। এখানে আমি সংস্কৃত ভাষার 
একথানা চমতকার বাকরণ দেখিয়াছি । এবং তাহার লেখক 
কিন্ত একজন ফরাসী । একজন ব্যক্তির সহিত আমার 
এখানে আলাপ হইয়াছিল-ঘিনি মন্তু-সংহিতা বিশেষ যত্ত্রের 
সহিত পড়িয়াছেন। 

এইরূপ অথাভাব-দুাবনার মধ্যে আমার মনের ঠিক 
নাই $ নচেখ্, তোমাকে এই বিষয়ে বহু খবর পাঠাইহান। 


আজ এই পধান্ত। ইতি-- 
তহোনার চিরমেহাম্পদ 
১৮ই জুন ১৮৬৪ । 
সুহৃদরেধু, 
আজ তোমাকে আমি তীয় পত্র লিখিতেছি। পু 
পূর্ন পত্র হোমাকে লিখিয়। মনে ক্গাণ আশা পোধণ 


করিতাম যে, হয়ত হতিমধো বিগন্থর বা মহাদেবের প্রেরিত 
টাকা ও পর পাইব। 
হইলান। অর্থাভাবে অবশেষে এক ইং 
আভ হাত পাঁতিহে হইয়াছে । পাদ মহাশর তাহাবের 
“দরিদ্রভাগ্ার? থেকে অনেক বধানতা দেদার! শেখে মাত্র 
৯২ শয় টাকা ধাব দিলেন। দেশে বথে্ টাকা পান 
থাকিতে এবং জিদারা খাকিতে - 
দুয়ারে ছ্য়ারে হিক্দা ভান না সেত 
ভগবানের নিকট কি জবাবদিহি করিবে | বদি আনার সহিত 
আমর স্থা এবং হতভাগ্য শিশুগণ ন। থাকিত_ তবে ভাবনের 
সব জালা__অর্থক্ঠ-এহ দৈহ্, সব এক নিমেষে চক্চাইয 
দিতাম । কিন্ত, বন্ধু, বিধি ভাহে বাম) অর্থরচ্ছ ঠা ছর্দিল 
মানুষের জীবনে মানদিক দৈন্ধ 'আনিরা দের, এবং ইহাভেই 
তাহার অধপহল হদ্। এহ অপন্ভৰ দানতার মধোও আজও 
আি কেবলমাহ-আনার মব্ল জদরের কূপায় খাড়া আছি । 
অন্য কেহ হইপে নিশ্চর বলিতে পারি, এতদিন একটা শেৰ 
কিছু করিয়া ফেলিঠ। 

ইতিপুর্বে ছুইথানা পরেই আমার আগিক অবস্থা বিশেষ 
রূপে লিখিদাছি। সেই পত্রগ্ুলি নিশ্ন তোগার ভস্তগঠ 
হইয়াছে-এবং এই পত্রথান। গ্দুর প্রাচ্যে ভোদার হাতে 
পৌছাইবার আগেই-তোনার প্রেএ৬ টাক। পাইব। 


আজ ডাকবার-শাগ শালার হহাশ 
রাজ পাড়ার নিকট 


আজ আনি পিদেনে 


করিতেছি । কুচঞ্ুগণ 


বঙ্গ_-৬্ বধ 


[২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা 


এবারের মত আর পরীক্ষা দেওয়া ঘটিয়া উঠিল না । কলেজ 
গতকল্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে-আবার সেই ২র| নভেম্বর 
খুলবে । দেখ, বন্ধু, গত ভিনবারের মত এ 107)9 যেন 
আনার বৃথা নাযায়। এই পত্রথানাতে হতাশার সুর- প্রতি 
ছে ছত্রে পাইবে । কিন্ত বন্ধু, এই প্রবাসীর অর্থকষ্ট স্মরণ 
করিয়া আশ! করি_তাহ। ক্ষনা করিবে । তোমার পঞ্র 
এবং টাকা থেন শীদ্ধ গাই_নচেৎ দেশে গিয়া ভোমার 
কি্ণাসাগর নান প্রচার করিতে পাবিন না। আজ আর 
বেণা কিছু লিখিৰ না, মানসিক অবস্থ! একেবারে শেষ পদ্দায় 

আসিয়া ঠেকরাছে। ইতি _ 
তোমারই.” হঠভ।গা বন্ধু। 
৪ঠ। জুলাহ, ১৮৬৬ । 

বদর, 
হোমাকে পণ দে 
তাহার গ্রেরিহ ৮০০৭ 


ওয়ার পরে সেদিন দিণন্ববের পর ৪ 
পাহলাম। 
কি বলিব। 


আটশঠ টাকা 
(হ্র হহাকে আও 


মাএ 


মরু্নিতে-জপপিপ্ুু সিঞ্চন 


আশা কার, এহ খপর জানি তুমি মেন তহোনাকে আশিত 
কারা গুলির দার হতে বাচা গেলে নামলে না কর কারণ 
গ্পত5 তোমার ভহাড়নার িগঙ্গর ৬হ সামান ঢাকা 


পাঠাহয়াছেনকিস্ঠ বে মুইর্ভে ভুমি নিশ্চিন্ত হইবেনসেহ 
মুহ্ন্তি সেও আপার হথ-নিদ্র। আরস্ত করিবে | তুমি উহাদের 
[গ$জ্জাসা করিলেহ জানিতে পাহিবে যে, 
উহাদের নিকট প্রপা। পেখিবে-আমি যাহা লিখিযছি 
বিন্দু মিখা। নয়। কলিকাতার 14000 
আমার সম্পন্তি বঙ্ধক রাখার কথা 
লণিঠ5-হহ] শতকরা ৮৯ টাক এমন কি উস টাকা 
হইলেও রাখিতে হতগ্ততঃ করিবে না| । হুনুন টা কস্ক 
তোমাকে কি আদি ছণুন করিতে পারি ! যাহা তুমি কারণে 
-ভাহাতেই আমার পুর সম্মতি । 

হে করুণ!নাগর, তুগি যদি আমকে টাক। না পাঠাও 
_তবে আমার সামনের নহেম্বরে হংলণ্ডে যাওয়া খটিগা 
উঠিবে ন[।. এবং আমার চির-ঈশ্পিত- ব্যারিষ্টারী গাশ 
করাও হয়ত চিরতরেই শেষ হইয়া বাইবে। কলিকাতা 
যদি কেহ মামার ব্ষয় বলে-__গাহ! বিশাস করিও না, বদ্ধু। 
এই পত্রথান! অতি ক্ষুদ্র হইপ--কিন্ত পূর্বের পত্রগুলিতে 


আমার কতটাকা 


তাহার এক 
11311407007 890০0িঠে 


-শং 


শাবণ--১৩৪৫ ] 


সমস্ত সবিস্তারে লিখিয়াছি, সেইজন্ভই আজ আর কিছু 
লিখিলম না । আজ এই বিদায়ের কালে তোমাকে একটা 
কথা লিখি । হয়ত ভাবিতে পার,ধনা দিগম্গরের উপর 
'র্থ সংক্রান্ত বাপারে কেন আর বিশ্বাস করিতে পারিতেছি 
না। জানত বন্ধু, বাংলাতে একটা প্রবাদ আছে-_“ঘর 
পোড়া গরু, সিঁদুরে মেঘ দেখলেই চম্কে ঘার ৮ 
আমার ঠিক সেহ দশা । এই দাঘদন ধরির। মহাদেৰ ৪ 
দিগন্ধর উভয়ে মহাভারতের অঙ্ছুন ও কৃষ্ণের নত আদার 
জীবনে 'খাগুবদাহ করিয়াছে | বদ্ধ, জান না_ সেই দাহের 
কা অন্থিমকালে এক মহাপুরুষের নাম আনিফার 


করিথাছিলাম । ইহা! পুথিবার গন্ত কোন আনিকার হইতে 
একবিন্দু কম নয়। 


"আজ 


নেই নাম উচ্চারণের সাথে সাথেই থেন 
আমার দরুণ যন্ত্রণার অঙ্ক কদিয়া গেল । নিলাগর-- 
করুণাসাগর_জাতা কি প্রাথছড়ান নাম আঁ আমি 
প্রহাক্ষ দেখিতে পাহতেছি-বে আনার সমস্ত ্ুথ-কছু দূর 
করিবার জন্ত এক বিশাল বলশালী করুণাময় জদধ এখন হইতে 
স্পূর কলিকাতা সহরে মাতিন্নেহে সর্দার শাহ্কাত 
জাগ্রত বহিনাছে। আজ হহতে আমি নিশ্চিন্থ। 
আমি তাই শ্রী বন্ধু । বিদার- 


অবস্থার 
আহা 


হোমার, প্রীতিমুগ্ধ 


১১ই জুলাই, ১৮৮৪ । 
আশা করি, এত দিনে আদার সব টিসি গলি পাইয়াছ 
মার উদ্ধারের জন্বা কোমর বানিয়। লাগিন্াহ | 
আকবর মাসে আমাকে আইন প12 ন্ষে কাবার ভন হংনগ 
যাইঠে হইণে । মে ডা বভ টাকার প্রয্োগনভবিগন্থরকে 
পিখিতাছিত বোধ হয় সে তোমাকে এ বরে সাহারা, করিতে 
অগ্রসর হইথাছে। মহাদেবের নিকট ঘত টাকা পাওনা 
সাবাস্ত হয় মব আদায় করিয়া লহবে | 
তুমি হয়ত শ্রনে সুথা হইলে যে, সতোন এবারে] 0৯, 
পরীগার পাশ কাররাছে এবং সে কিছুদিন মপোই দেশে 
ফিপিবে। বেচারা মনোমোহন! আপার মে পরাক্ষার জন 
প্রান্ত হইতেছে মামার মনে হয় না বে, মে পাশ করিঠে 
পারবে । প্রথম আমার ধারণ! ছিল--সতোন ঠাপের 
চেয়ে মনোমোহন ভাল ছেলে-কিন্ধ এখন দেখিতেছি, আনার 
ধারণা সম্পূণ ভুল । 
আমর! হচ্ছা-বুরোপ ভাগের পুংন্দ যুকোপীগ ভাষায় 
আমি বিশিষ্ট জ্ঞান লাভ করি। আম ফরাপা ও ইতালী 


এবং 


চিত্র-চরিত্র 


১২৭ 


ফেলিয়াছি-_শীপ্রহ জাশ্মান 
লাটান, ফরাপী ও ইতালী ভাঁষ। 
পর্ত)গীজ ভাষা শেখা 


ভাব! প্রায় শেষ করিয়া 
ভাষা আরম্ভ করিব। 
শিথিবার পরে-স্পেনের 
কঠিন হহবে না। ল্যাটান হাধান নে কি জুন্দর কৰিতা 
অ|ছে- হাহা তুমি কল্পনা করিতে পাবে না) সুকবি 
15950-কে তুনি দুরোপের কালিদাস বলিতে পাব সন্ভোনকে 
আগি একখানা বড়চিঠি ইতালার ভাব] পিধিগাছিলীন 
আশা কপিয়াছিসাম বে, সে ইতালী ভাষায় উত্তর দিবে । সে 
বৃংমর এখানে কিছু ইতাপার ভাষা শিপিয়াছিল | কিন্ত 
উর দিল ইংবাজিতে। 


ভাবা ও 


ত গত 
আশ্চগা, মে 
দিদার -- 

হোমার টিরবন্ধ,।_ 


আশ! কবি, কুশলেহ জাছ। আজ 
২রা আগষ্ট, ১৮৬) । 


ন, এখনও হোনার উত্তর পাওসার সমর হয় নাই । 
আবার আজ তোমাক আর একখানা চিঠি 
নয়াছি। ভোদাকে বে বার বার পর়াঘাত করিয়া 
(রতেছি_আশা করি, সে জন্ তুমি আমার উপর 
সরি হহবে না। আনার মানসিক অবস্থা কি, ভোমার 
জনগত নাই | বিদবে স্্রীসন্তানে পরিকুত অবস্তায় অর্থহীন 
না হইলে কেহ আমার অবস্থা বুঝতে পারিবে না। কিন্ত 
হোনাকে মেই 'কেহার নধো দরি না এ এই জন্থই পর পর 
তোমাকে বিরত করিত কুষটিত কর মহাদেৰ 
শটাংজ্জর দলে বৈগ্না নিএ নিশ্চতই বোগ য়াছেভহাত। 
আমি এখানে বসিয়া বুঝিতে । কিন্তু গম্থর? না, 
[দগঞ্ধণকে ত আহ নাও বালগা ভানিহাম না। আদার দু 
বিশ্বাস, সে করন ই চঞ্গান্জে যোগ দেয় নাই । গিগন্থর 
সে ৮**৯ অটিনত টাকার মৃহিত এ পরখানা লিশিয়াছিল 
হাহাহে হিলনবান্বর এক মান আধা আরও হাজার টাকা 
পাঠাহতেছে | ধিনে বনে বুনন অহত হইল- কিন্তু 
আর কোন সংগা বা টাকা পাইলাম নং আবার 
আম ধারে ধারে দেনার ডুবতে আবস্ত করিয়াছি । এই 
তাহাদের বানৃহার, এহ তাহাদের টাকা পাঠানোর ধরণ। 
যেন 'নঙগের তাহার] আমাকে পাঠাহত হতে | স্মরণ তঃ 
এখন ২২ শা তাহারা আর কোন পন্ধ পরবে না। এদানে 
আমার ১৭১৮ শঙ টাকা দেন। দাড়াতর়াছে। গত ফেকরারা 
মাপে বেগ্তনাথ আমাকে পিখে বে, আশিপুব কোটে আমার 
১০০০২ হাজার টাকা ডিপ ব'হযাছে। আমি তাহাকে 
তখনহ এ টাকা অতি শাপ্ব পাঠাইয়া দে লিখি । কিন্তু, 
হায়, এই আগষ্ট মাস আ'সল--এ পথান্ত না টাকা ন 


তহনি ] 


১২৮ 


তাহার একথ।না উত্তর, কিছুই পাইলাম না। খিদিরপুরে 
হরি বানাক্জির নিকট আমার ৫০*২ পাচশত টকা পানা 
কিন্ত কিছুই দিল না। দেখ বন্ধু_-আমার প্রত বন্ধুবর্গের 
বাবার! তাহারা হর ত মনে ঠিক করিয়াছে যে অনাহারে 
বিদেশে আমার যর্দ মৃতু। হয়-তবে এ সব দেনা হইতে 
তাহারা বাচিরা যাইবে। বিগ্ভাপাগর তুনি আমাদের প্রাণ 
রক্ষা করিও-যেন এই সব বাবহারের প্রভীকারের ভন মানার 
তাহাদের মধো ফিরিয়া ঘাইতে পারি। আমার ৃ বিশ্বাস, 
করুণালাগৰের নিকট হইণে প্রশ্্যাখাত হইব না। কেহ 
কোন দিন তোমার নিকট সাহাবা না পাইয়া ফিপিনা গিয়াছে 
ইহা কি কেহ শুণিয়াছে? কিন্তু বন্ধু -_অসন্তৰও সন্ত 
হয়। বাদ তোমার নিকট সাহাথা না গাই, তবে হবে 
কি করিব জান$ বে প্রকারেই হউক দেশে ফিরিব-এৰং 
এ ছুটি লোককে স্বেস্কার- স্থনিশ্চিত খুন করনা নিজেও 
ফাসী-কাষ্ঠে ঝুলিব। 

ইহা হইতেহ আমার মানসিক জবস্থ। তুমি বুঝিতে 
পারিবে । আর কোন পথ থোলা দেখি না একমার তন 
ভিন্ন। তাইত বন্ধ, ভোনার ছুদারে বরে বারে আঘাত 
করিতেছি-জানি বে বিফল হহব লা। শরার, মন খুবই 


খারাপ। আভ দায় পন্ধু। 
ভতি। 
১৮হ আগ, ১৮৬৪ । 
সুন্ধদ্বরেধু, 


'আাম যে ভাবে ছোমাকে চিঠির পর চিঠি ণিখিঠেছি_ 
ভয় হয় পাছে, ভুমি অসন্ 5৪1 এছাড়া মার কি করিতে 
পাপ! এবং অসণয়ে ভুমি চিন্ন আর আনার দাড়াভবার স্থান 
কোথায়? রাগ কাঁপবে? কিনব আমি তোমার পে বাণকে 
ভয় করি না। বথন শন মহাদেবদের কুঠকে পাড়ঝ। 
দেত্তের শোতে ভাসিয। চলিয়াছি -তথন একমাত্র করাও 
সাগর ছাড়া শাহ ভরসা কোথা? কে এমন নিলোৰ 
আহে, আমার মহ ভান অবস্তায়, দিষ্ঠাসাগরের নিকট, 
বাংলার সেহ দানশাল বিরাট পুরুষের নিকট, সাহাঝোর জঙ্কা, 
আঅথের জন্য, হস্ত গ্রনারণ করতে মুঠন্তনাঞ্র দ্বিব। করিবে? 

নি শির্দোধ, শনেহ ক দিগন্থরের ২ৎনে মে তারিখের 
স্তোক পত্র পড়ির। হাহ উদ্দেগ্র বুঝিতে পারিতান না। 
তান|হহ্লে আজ একট| প্রঠিবিধান করিয়া উঠিতান | 
তার চিঠির উপর শির করিরা আন্রও বেখা দেনাতে এখানে 
ডুবিতেছি । আজ তোমাকে চিঠি লেখার টিকিটটি পথাস্ত 


বঙ্গত্রী--৬ষ্ঠ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড ১ম সংখ্যা 


বন্ধকী দোকান হইতে ধার করিয়া তবে লিখিতেছি। বন্ধুদে; 
নিকট হইতে কেহ কি কোনদিন এমন ভন্ত বাবহা; 
পাইয়াছে? এখন আম একনাত্জ তোমার দয়ার উপ; 
সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছি । 

বেগের! মনোমোহন এবারও ফেল করিয়াছে । 
মনে হয এীক্‌ ও লাটান ভাষায় তাহার অধ্ধকার কম 
থাকাতেই পে বার বার ফেল করিহেছে। আহা 
অক্ুওকাধ্যতা নিশ্চঠই দেশের পরাঙ্ষার্থাদের দমাইয়া দিবে 
ন!। আদার ধারণা, দেখা ঘুবকদের ১২১৪ বৎসর বয়সেই 
মুরোপে শিক্ষার জন্য পাঠান উচিত, তাহাহে প্রাথমিক হংরাগা 
শিক্ষাট হদুঢ ভিত্তির উপর প্রহিষ্িত হয়। সেইট| আমাদের 
পক্ষে অতি প্রযোজনায় মনে হর । 

সম্ভবত, মনোমোহন এখন বারিষ্টাপা গাশ কদিতে চেষ্টা 
করিবে । কিস্কুসে কেমন হংরাজা জানে? মেকি ঘন্টার 
পর থণন্টা ধারা জড় ও জুরার কাণে তাহার খঞ্সব) ঠিক 
সরলভহাবে-_ অপর পক্ষের নানা বাধা সে প্রবেশ 
পারবে? কি মনে হয়? গণেম্ নাথ ঠাকুরের ভামাচ্।ন 
ও শিক্ষা বেশী আছে বটে, কিন্তু নেও মনে হয়ঃ কোটে 
করিতে পারবে না। 

মনোমোহণের ভা আমি অভ্যিহ খুব ছুখিত॥ তাহাকে 
পর পিরাছ যে, য়েবথেন আমার নক এখানে আপির। 
কিছুদিন থাকিগা হতালাম € ফরামা ভাবা শিক্ষ। করে। 

তুনও বন্ধু, যাঁদ আমাদের পাভাগ করীনতিবে আর 
ফরাগা ভে'ল ছাড়া অন্ত কোন দথ খোপনা নাহ হহ। [নশ্চএহ 
জানিও। এন ব্যাংরষ্ারার গ্রাশ হাগ কারয়া জেলের 
চিতা করিত হয়। 

আনার সবার এবং আমার পট বিশ্বাম থে, শিশ্চর তুমি 
এদিন টুপ কিছ বাসথা শাহ | তোমার হগ্ররিত 
অথ ও পএঞ আমাদের জন্ত শতহণয হইতে রওন। হইয়াছে, 
শাহ ভাত! পাহব। যার শা পাঠাহয়। থাক তবে পাঠাহতে 
কাপমার বিল কা শা কারণ, এপন আমাদের চারিটি 
হতহাগোর জাবন-মবণ হামার হাতে নিডর করিতেছে। 

তোমাকে একট। কন| জানাহযা রাখি যে, ফরাসী দেশের 
পুণের বাবস্থ। আহি কড়। ও তাহারা ুচতুর-তাহ দেশে 
চের-বাটপাড়ের ভগজূৰর খুব কম। এখানে রেঞিষ্ারা 
চিঠিহে টাকা পাঠাঙ্গ ঘোটেহ আশঙ্কাজনক নয় । 

আজ এই পান্ত বন্ধু । বিদায়। 

হত ভোমার চিরবিশ্বাসা 


আমার 


ম 


চতুরঙ্গ ক্রীড়ায় নীতি-শিক্ষা 


ব্ত্রী। পরিকার ১৩৪৩ ব্ঙান্দের ফাল্গুন সংখ্যায় শ্রীধুক্ত 
মনোমোহন ঘোষ লিখিত “দাবা খেলার ইতিহাস” মুদ্রিত 
হতয়াছে। গ্রবন্ব-লেখক সম্পাদিত 
প্চতুরপ-নাপিক।”* নামক ভমিকারও দাবা খেলার 
ইতিহাস দেওয়া আছে । গুহা শররী (71০9) খেলাসমুহের 
মধ্য দাবা খেল অভি প্রাচান। দাবা ব। চততর্দ খেলার 
উল্লেগ সংস্কৃত ও পালা মাহিতো দু হয়। 
হৃগরসিন্ধ ডাক্তার বেঞ্চানিন ফ্রাঙ্কলিন 
গ্রবন্ধে চন্দ জ্াড়ার ইতিহাস সঙ্গেপে নিদেন করছ 
কাড়ার দার! জনসাধারণ কিরূপ নাহি-শিক্ষ। লাভ 
পারেন ভাহার বিস্কৃত আলোচনা করিঘাহেন। 
বংসর পুর্নে এডুকেশন গেজেট পরিকার ১৩ই ত্র 
বর্গের সংগাতে 1 21৩1১৮৫৯ খ্রাষ্টান্সে] ডাক্তাৰ 
ন লিপিত উল্ত প্রবন্ধে? আংশিক অন্ুনাদ 


এতদ্বাতীত উল্ভ 


শন্থে? 


সা ১ 


তাহার একটি 


পরার ৮ 
১২৬৫ 
নেগ্গামিন ফাঙ্কান 
প্রাকাশি5 হয়। 
ডাঃ টমাস হাইড, 
উনকান্‌ ফরবেস্‌ প্রভৃতি ইউরোপার 
অন্রনান এই 
সমগ 


স্তর উইলিয়াম জোন্স্‌, কাপ টেন কল্প, 

গঞ্চিহবর্গের অনুরূপ 
নে, ভাবতলধই দাবার 
পুথিলাঠে 


বেঞ্জ!মন ফ্াঙ্কপিনেরও 
টি ভারহবঘ 
পরিব্যাপু হইয়াছে। 

পারস্য দেখুর শিতরঝিগ 
“িভু ফিশ” আনাম প্রদেশের ণছোএনএাঙ্গ” মাপয় অঞ্চলের 
“চাতের" গ্রাভৃতি শব্দ সক্কত “চতুরঙ্গ” শব্দের মহিত সম্পকি ত 
বলিয়া অনেকে মন্ুমান করেন । কোন কোন 
বিদের মতে ইংরাজা “৮ শও নাকি প্চতুরঙগ” শখের 
গোঁ অপপশ মান । 

দাবা ব। চতুরঙ্গ খেলার হঠিহাম-রগসিকদের নিকট ডাঃ 
ফ্রাঙ্কলিনের প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ প্রয়োজনে আিতে পারে 
মনে করিয়া শিল্পে তাহা যথাবথ উদ্ধত হইল ৪- 

এডুকেশন গেজেট ১৩ই চৈত্র ১২৬৫ [২৫১৮৯ ইং] 

ভারী, বিশেষের বাকা এই “৭ হইতেও মধু সংগৃহী তব্য।” 


5 
লু হীহ] 


লু হহতে 


পজনণা পচ হ রঙ্গ” ব্রহ্ম ভামায় 


ভাষা তত 


* কলিকাত। সংস্কৃত গরঙ্থগালা-নং ২৪। 
১৭ 





বস্তঃ ধরাতলে এমং 


_ শ্রীধতীন্দমোহন ভটাচার্ধ্য 


কোন বিদর ব। পদার্থ নাই বাহার 
পর্যালোচনার মন্দষ্ের জ্ঞান বুদ্ধি হইতে পারে অতএব 
এত প্রবন্ধের শিরোভূষণ পাঠে পাঠক মহাশয়ের ঘহদা 
কৈতৰ রলে আক্ছন না হন, ক্রীড়াচ্ছলে 9 নতি-লাভের 
সস্তাবনা আছে। চত্ুরদ্দে শীতি লাঙ্ছের বিবয়, ডাক্তার 
বেঙ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন নানক জ্ঞানীপ্রবরের প্রবন্ধমাল। মধো 
গ্রথিত আছে আনরা তাহার নন্মান্বাদ গ্রহণ করিতেছি । 


রেনা। 


চতুর অর্থাৎ শতরঞ্চ অতি প্রাচান খেলা, শতরঞ্চ শব্দ 
সংস্কৃত চতুরঙ্গ হইতে নির্গত হইয়াছে, সংস্কৃত শব্দের এপ 
উচ্চারণ-বিকার প্রাচীন আরবি দেবীরেরা করিহেন, তাহার 
করি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গাছে, অতএব চতুরঙ্গ খেলার 
স্্ট দে শারতবষে হয় ঠাহা এক প্রকার দিদ্ধ হইয়াছে 
কোন কোন ভাষাজঞ, ইংরাজ “চেদ” শদকেও চতুরঙ্গ শব্দের 
গৌণ অপহ্শ নিরূপণ করিরাছেন। ইউরোপে এই খেলা 
মহত বংসরাধিক প্রচলিত হইয়াছে । চতুরঙ্গ ক্রীড়া স্বরং 
এরূপ বিনোদ-দারিনী, নে তংপ্রতি ঠিভগলনায় দাতার 
ক্রাড়ার ন্বান আগিক পণ নিরূপণের আঁবশ্তক হা নাই, সুতষাং 
এ খেলা দোবিহানা অথ5 ভিত পরাভিত উহ্য় বালির 
পক্ষে বিখেব উনকারিণা, তাহা নিয় হাগে সংস্থাপন করা 
বাইতেছে। 

চতুরঙ্গ খেলা কেবল আল্গ্তাাগের উপায় নহে। 
সংলার ধন্মে অভাব প্রয়োজনীয় অথচ উপকারি কোন কোন 
মানসিক গুণ এতদ্বারা উপাঞ্িত এবং দৃটীভূত হইতে পারে, 
সেই সকল গুণ অভ্ান্ত হইলে সর্ব সময়ে উপকারে আিয়া 
থাকে। গ্রত্যুত, মনুষ্য জীবন এক প্রকার চতুরঙ্গ খেলা, 
যেহেতু অনেক লিতব্য নক্ষা আছে, আনেক 
প্রঠিবোগির সছিত বিরে।ধের ও আহে, আর তাহাতে 
সাবধানতা, এবং মপাবধানত। প্রধুক্ত ভূরি ভূ ম্গলামঙ্গজলের 
সংঘটনা হইয়। থাকে; চতুরঙ্গ খেলাম আমরা নিয্নলিখি 
গুণাবলী লব্ধহইতে পারি) 

প্রথন পরিণামদর্শি তা । 


তাহাতে 


এহদ্বাৰ। কোন্‌ কাধোর কিক 


১৩০ 


হইবে তাহার কিয়ৎ ভাবি-জ্ঞান লাই করিতে পাৰি) বেননা 
ক্রীড়কের মনে প্রতিনিয়ত ইহাই উদয়ন হইতে থাঁকে যে 
“্যগ্ভাপি আমি এই বল চালি, তবে আমার অভিনব পদে কি 
ফল লা হইবে? আর 'আামার অপায় বক্সে প্রতিযোগী বা 
কি পন্থা পাইতে পারে? আর প্রতিযোগীর অনিষ্ট চেষ্ট! 
হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত ও স্থীয় পদ দৃটীভূত করণার্থ 
কি কি চাঁলি অবল্ধন করা কর্তব্য ?” 


দ্বিতীয় সমীক্ষকারিভা, এই গুণ দ্বারা চতুরঙ্গ পটের 
সমুদায়াংশে বিশেবশঃ ক্রীড়াস্থলের গ্রতি নেত্রপাত থাকে; 
প্রতোক বলের পর পর কি সঙ্ন্ধ এবং হাহাদিগের অবস্থাই বা 
কি প্রকার, কি কি অনিষ্টর সম্ভাবনা আসছে, প্রতিযোগী কোন্‌ 
চালি চালিবেক তাহার নিশ্চয়ত| এবং তদ্বারা মামার কোন্‌ 
বল আক্রান্ত হইতে পারে, ও তদাক্রমণ নিবারণের কিকি 
উপায় আছে, আর তাহার মন্দ ফল গতিঘোগার বিরুদ্ধে 
ফলিতে পারে কিনা, এতাবৎ সমাক্ষিত হয়। 

তৃতীয় সাবধানতা । এতদ্বারা সহস| অথস্নী ঝটতি কোন 
চালি চালা অকর্তব্য তাহ! নি ক্লাড়াঘটিত 
নিয়মাবলী বথা ন্বায়ে পালিত করিলে এই অন্তাস জন্মিগ 
থাকে, থা “আমি যদি বল স্পর্শ করিয়া থাকি তবে স্থানান্তরে 
তাহাকে অবশ্ঠই বসাইব; আর বদি বসাইগ়া থাকি, তবে 
তাহার পদ যাহাতে অবিচলিত থাকে তাহার উপায়নুসন্ধ'ন 
করিবঃ” এ নিমিত্ত নিয়মের পরিপালন অতি কর্তবা। 
বিবেচনা করিরা দেখিলে এই ক্রীড়া সাধারণতঃ মনুষ্থ ভীবনের 
এবং বিশেষতঃ বিগ্রহ বাপারের প্রতি স্বরূপ, গর্থাং 
তাহাতে ঘগ্পি তুমি অসাবধানতা প্রঘুক্ত [িপত্তিপূর্ণ স্থানে 
যাইয়। দাড়াও, তবে তুমি স্বীয় দৈস্তদিগকে ফির/ইয়। আনিয়া 
উত্তম স্থানে স্থাপিত করণার্থ প্রতিযোগীর স্থানে অনুমতি 
প্রার্থন৷ করিতে পার না, অগত্যা তোমাকে তোমার দুঃসাহস 
এবং অনবধানতার ফল মবগ্তই ভোগ করিতে হইবেক। 

চতুর্থ, চতুরঙ্গ দ্বার! আমাদিগের এই এক ভ্যান জন্মে, 
আমাদিগের উপস্থিত বস্তায় কোন অণ্ডভ লঙ্গণ দৃষ্টে আমরা 


বঙ্গপ্রী_৬ষ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা 


একেবারে নিরাশ্বাস হই নাঃ সমরানুপাবে ভাগা পরিবর্তনের 
আশার উপর নির্ভর করিয়৷ থাকি, অবস্থাশোধনের নিমিত্ত 
উপাঁথাগ্সঙ্জানে আগ্রহাতিশয় জন্মে। এই খেলা এরূপ 
নানা ঘটনাপূর্ণ, ইহাতে এত হিন্ন হিন্ন চাপি এবং সহসা 
অবস্থায় বিপধ্যর হইবার সপ্রানা আছে, অপিচ বহুক্ষণ চিন্তা 
করিলে দুস্তর বিপত্তি হইতে নিন্তার পাইবার একপ সর্বদা 
উপায় সংস্থান হইয়া! থাকে, থে জর লাভের আঁশ! শেষ পধান্ত 
উন ক্রীড়কের মনে জাগরূক থাকে, এক পক্ষের অনব্ধান ঠায় 
অপর পক্ষের মাত করিবার বানা কথন কোন পঙ্গের অন্তর 
হইতে বিগত হর না। আর ইহা অনেকে দেখিনা 
থাকিবেন থে কোন কোন চালির গ্রপাণাৎ জয় লানের 
সম্তাবনা হইলে ক্রীড়কের মনে অভিমানের সঞ্চার হয, মেই 
অভিমানের সঙ্গে সঙ্গেই অনবধানতার সংযোগ আছে, আর 
সেই অনবধানভাকালে প্রত পক্ষের মন্দাবস্থ|! মংশোধি5 
হইবার উপযোগিতা রহিনা্ছে। বাহাদিগের এপ বোধ 
আছে, তাহারা প্রতিঘোগিদিগের উপস্থিত সংবস্থা 
হতাশ্বাম হন না, আর মধো মধো মন্দাবস্থা গাখি ভন্ চবামে 
সৌভাগ্য লাভের আশা পরিতাগ করেন না। 


দে 
৫ 


ডক্টর ফ্রাঙ্কলিন, চতুরঙ্গ ক্রীড়ার দারা স্নাতি লাভের 
এইনপ উপায় নির্দেশ পূর্নক পশ্চাৎ তৎক্রাড়া বিধদা 
কতিপন নিঘুম সংস্থাপন করিয়াছেন, তদন্টবাদ বাছুলা নোধে 
আমর! তাহা পরআগ কর্িলাদ। ফলঠঃ ক্রাড়াদাঃ।ই 
হউক, আর থে কোন গম্থ। দ্বারাহ হউক মানাসক বর 
সদগুখাবলা থে উপাঙ্ছিত এবং পরিবদিত হইতে পারে 
তাহ! আপুনিক বিজ্ঞানবেস্তাপিগের দ্বারা অকাটারূপে 
প্রতিপন্ন হইয়াছে। 


[পৃঃ ১৫৬১৫৪]% 


* এড়কেশন গেজেটের এই সংথা। গবছ আরও কঠিণ॥ না চা ৩ 
নগরের দণতৃঙগা সহিত মনিরে রশিত আছে।  প্রবর্তবমন্পাদক মু 
মতিল।ল রায় মতাখযের মৌজগে ইহ| দেণিঝার যেগ পাইয়া । 


পপ 


অদ্বৈতবাদে ঈশ্বর 


বেদাস্ত-ভায্ে শঙ্করাচার্ধা বঙ্গের দুইটা ভাবের উল্লেখ 
এক-ঠাহর শিপ্তণভাব ; অপর-ঙ্ঠাহার 
মণ্ডণঙাবকে শতিতে ঈর সংজ্ঞায় 


করিয়াছেন 
মণ্তণভাব। এই 
অতিহিত কর। হইয়া থাকে । 
শন্বিরপং হি বর্গ অবগমাতে | নাম-বাগ কিক এভোদে পাঝিবিশিক্া ; 
ওদ্ধিপরীহঞনসেবাপাধি বিবজ্জিতম | 
সান-ূপাঁদি 
বঙ্গাকে মনে পে ইহাই ভার সপ্তণ হাব বা ঈশ্বর ভাব 
ম। আর শ্রঙ্গের যেটা মন্দাতীত, 
নাহাই ধারার নলিগন। পরিচিত । 


সর্বপ্রকার 


- ব্র১গডাত ১১1১১ । 


ভগতে অঠবান্ত বিকাববিশিষ্ট রূপে 


নপিয়া কগিউ 
মির্লিক|রভাব এ 


জগং-্রাপঞ্চের অহা বক্ষ) সনবন্ধ-বিহীন 


(111777506710017] 01 *চাি *নঠি) শবদার) ভিমি 
জগতের ইভা নহেন? উহ! পহেন, এইরূপ শনারা তিনি 


কানগ্রাকারে উদ্দিট হইতে পাবেন। কিন্ত) সপ্তণ হবে 


শঙ্গ সপ্রক্ধ বিহীন হেন | এই সঙবন্ধ হেড়ুই রঙ্গ) জং 


কারন, জগতের শিমপ্তা) প্রমেশ্বর | এই মগ্তশ হাব হেই 
সঙ্গ_্ছেএ ; আর এই 
গিনি অর সদদের আঙাম পাওয়া খায়] 
মার আস্মান্বপে তিশি 


মিত »দদ্ধাহেতু (তনি আমার আ 


জেঘ়। গাতায় এই ঈশ্বরতন্ঈ সমগরঙগাবে স্থাপন করা 
হইছে ঈশ্বরতন্ধ এগতাবের অন্তগত ; সমগ ঈশ্বরতই 


শা জাণিপে, প্রক্ণতজপে 
গুনে বিহু হইবারা কনা উদিত 
“তপঃ) শনথার! শিদ্দেশ করা হইয়াছে। 
জ্ঞানের একরপ বিকার” বা আশস্থাস্তর বলিয়াছেশ। 
ইহাই জগংরীপে অতিবাক্ত হইবার উশুগাবস্থ। | 


বর্ধিত জানা খায় সং পর্খাণ 
হইলে, শাততে ইত 


শঙ্কর ইইাকে 


নিগুণ বরঙ্গকে শেঠি এনেতি রূপে কোনপ্রকারে 
ও করা হুইয়|ছে বটে*+, কিস্কু তদ্দ্ারা তাহাকে 
, শ্গ, স্বরূপ বজ্জিত। (2₹০8৮1৩০) মনে করা 

মঙ্গত রি না। কেননা, শ অসং হইলে, তাহ।কে 
জগংকারণ বলিতে পার! যাইত না। গাতায় এই জগ্তই 


_শ্ত্রীকোকিলেশ্বর শাস্্ী 


সপ্ুণ ঈশ্বর তাবকে, রঙ্গ ব্যহীত "অন্য কোন স্বতন্ত্র তব 
বলা হয় নাই; ইহাকে নহছৃদ্ষ+ বল! হইরাছে। ইহা 
নিপুণ, নিবিবিশেষ বরন্ষেরই আবান্তর শাত্র, সুতরাং ইছা। 
মহদুক্গ। এবং ইহা যে জগতের “যোনি? বা কারণ-বীজ 
তাহা'ও বল! হইয়াছে__ 

“নম যোনিন হদ। তশ্মিন্‌ গতং দধামাহং | সম্ভ৭8 সর্বভৃতান।ং ততো 

গীঠায় আর বল! হইয়াছে যে, যাহা 'অসং" তাহার 
হণ? বা কার্ধযাকারে অভিবাক্তি হইতে পারে না; 
মতেরই তাব হয় 

'নসতে। বিদ্ততে ডাবঃা। 

স্তর নিপ্তণ ব্রহ্মকে শ্রুতিতে 'অসং" বলা হয় নাই। 

বঙ্গ যে জগং্রূপে অভিব্যন্ত হইবার উন্মুখ হইয়। 
'পংরূপে, কাধ্যাকারে, আপনাকে বিকশিত করেন, 
ছান্দোগ্য-উপনিষদের ভাঁষ্বে তাহ! এইরূপে শির্দেশিত 
ইয়াছে 

“'তদমচ্ছবাবাচং প্রাগুৎপতেঃ, 


চেরি 


কিম হমনিষ্পন্দমদদিব,- সং-কাধ্যাতি- 
মুখম্‌ ঈযহপত প্রা ( এঠেন বীদহ্ত উচ্ছনতাবৎ'কারশগ্ত "সসক্ষা- 
অং*গিরি) দদাদৎ। 
সমভবৎ : অন্গুঠাতঠমিব বীস্‌ -৩তোখপ ভরমেণ ছ্ুনীভব”- ছাৎ . ভাত, 


বস্থাং দশয়ঠ তঞহপি লন্ধপবিষ্প্নাং তৎ 


৩১৯১ | 

অর্থাং, "উৎপণ্ডির পুলের “মই অসংশববাচ -স্পন্দন- 
ঠিমিতভাবহেত্ুক এসতের গ্তায় যাহা প্রতীয়মান 
[হল-তাহাই হকার অভিযুখ হইল, এবং তাহার 
মধো ঈব২ প্রৃি (চেষ্ট। ধা ক্রিয়া) উন্ধদ্ধ হইয়া উঠিল 
এবং এইরূপে ইহা পিং আকারে কার্ধ্যাতিমুখ হইল। 
তপনস্তর, বীজ ইইতে যেমন অজ্কুরের উদ্ভব হয়, তেষনি 
তাবে স্পন্দিত হইয়া, নামরূপের সক্ম অভিব্যক্তি হইল। 
পরে উহ্থাই ক্রমে স্থুলাকাবে জগংরূপে ব্যক্ত হইল।” 

তবেই আমরা দেখিতেছি যে, নিগুণ ব্রজ্মচৈতন্যের 
মধো নামরূপের বীজ নিহিত ছিল। এই জন্তই ধখেদে_ 

“আনীদহাতং সধয়! তদেকম্” | 


১৩২ 
_মেই 'এক'ব্-স্বশক্তি যগ্ডণ ও 
জগদ্বীজ 


মায়াবুক্ত, 
তিমঠ, দ্বার! আনুত গ। তাহ1--অসং, অভাব বা 
শগ্গ শহে। 

মগুকা-উগশ্মিদের জগদ্বীকে 
'প্রাণবাভ” শব্দে শির্দেশ করা হইয়াছে এবং তরঙ্গের মধ্যে 
এই প্রাণবীজজ “নাভ” ভাবে ছিল। এই বীভদুক্ত বঙ্গই 
সপ্ডণ বন্ধ ব জগং-কারণ, একথা স্পষ্ট বল! হইয়াছে ।-- 


১ 
ভাষ্যে,। এই 


“বীজান্মক্াভপগনাৎ সতঃ। বগ্গপি সন্ধঙ্গ প্রাণণব্দবাচাং তত্র, 
তথাপি জীবপ্রমব-বীজাম্বকখমপরিত/জোব পাণশবতং সহঃ, সচ্ছনবচাত। চ।” 
- ইত্যাদি, সৎ ভাৎ। ১1 ৬ 
বঙ্ধকে যে পিং শবে নিদেশ করা হয় এবং 
তাহ।কে যে জগংকারণ বলা হইয়! থাকে, বঙ্গের মধ্যে 
প্রাণ দীভ বলিয়।ই তাহ! সিদ্ধ হয় । প্রাণ- 
বীজাকে পরিত্যাগ করিলে, উহাকে জগহ-কারণ বলিতে 
পারা যায় না| 

অতএব, নিপুণ শ্র্গকে স্ব্ধপ -বজ্জিত, অসং সল। খায় 
যার না) উহঃ "ঘাগে 


প্‌ 
হয়। এরই জগ্াই 


অর্থাৎ, 


নিহিত আছ 


ঠাঠারু মায়শ।ক্ত বা প্রাণশ। নু 


ভাগ কারণ) সিন কলশুয। কথিত 


কুতিতে বঙ্গাকে জ্ঞণস্ব্প ও সংস্বন্নগ 


করা হইয়াছে | হিশি আননন্বরূপ বলিয়া কথিত 
হইয়াছেন। 


সভা, জ্ঞান ও আনন_এই ভিনটাকে বঙ্গের স্বরাপ বলা 
বার়। ইহাদের কোনটাই কোনটাকে াডিয়। থ!কে ন। 
পর্দা 


৮] আমবা 


পারনি না। 


কোনটাই রঙ্গ হইে 
হয়! থাকিতে পারে না। 


দুশ্চেগগ মহন্ধব্ত যে, 
একটাকে নম! আাশিয়া অপরটাকে ভাবিতে 
বঙ্গে স্বরাপ হেত, 


শু 


তন্ন তি 


বাতদে (0800৩০10110) রচিত 


পড়িবে এবং হাহ। হইলে আর উহাদিগকে বঙ্গের স্বব্প 


বলিতে পার! খাহণে না। পঙ্গই একমত জ্ঞ।নম্বপ, 
সভ্ভান্বরূপ। ভাভার জ্ঞানেই আনার জ্ঞান, ঠাগার 


সন্থাতেই আমার মন্ভা। ্টাভার সন্তানেই এ জগং সন্তা- 


ঘুক্ত। সমন্তই 'অন্ীকার করা খাইতে পাবে, কিনব বন্থর 
সন্।কে অন্ীক|র করা যাহতে পারে এ পরঙ্গাকে 


এ'তিতে “অত্যন্ত সত্যম্” খল। হইয়।ছে। এক ব্রঙ্গ-সন্তার 


বঙ্গত্রী--৬ বর্ষ 


] হয় খণ্ড, ১ম সংখা 


উপরেই ভাবত পদার্থের সন্তা অবস্থিত | “আমি আছি? 
আমাদের এ জ্ঞান শ্বহঃসিদ্ধ। আমি আছি এই জ্ঞ/ণের 
সহিত, ধর্গ বা ঈশ্বর আছেন এ জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ মত্য। 
আমার সন্ভা আছে, অথচ মে সন্তার খোধ হইতেছে ন1-- 
সন্তা আছে বলিলেই, খন্ঞার বোধ বাজ্ঞ।ন 


সন্া ও 


ইহ অমগ্তব। 
হইতেছে, ইহাও বলিতেই শইবে। 
জ্ঞান -উভয়ই স্বরূপ হঃ অভিন। যদি একটাকে অপর্টা 


অতএস, 


হইতে তিন বলির! মনে কর! যার, ত1হ। হইলে ত স্বব্প- 
গত তেদ (1)7011810)) উপস্থিত হইবে তবে ত এক 
বস্তর দুইট। তিন তি স্বরূপ হইয়। পড়ে! 
শঙ্কর বলিয়াছেন 

পন হি সল্গণমব ব্রসী, ন ঝেধলগণমিতি একা বম, রথ বা 


নাপে বোধ 
ইঠ1দি 


গিতাগৈহনাং কর্মী, চেতনগ্ঠ জীবন্ত আস্মত্ন উপবিঠা হ? 
পগ্ণমের বঙ্গ, ন দলপশমঠি শকাং বত ম 


আগভিবেকরথাপ্রনঙ্গাৎ। কথং ঝা নিঃস্দখাকং বোখোহরপশপ্তধত 2 (তত সৎ 


আঙ্গীহোবো পলবাত 


ভা, ৩ ২। ২১) 


ইহার 2াংপর্ধয এই যে, পঙ্গেব শ্ববাপ নে করিতে 


গিয়া) এল 


2০2 নী মানে 
কেবল চিত স্বজগ। 2িবাপ 


পরাগ তাও 


একথ। বলা যার ন।| কেশ নও তাহ হইলে, আগ 
চেতগ্রকে আমাদের আহ্মারণড আস্তাএকথা কিকূপে 


বল। বার 2? আবার, বঙ্গ কেধল বোর স্রূপঃ সিজা সাপ 
নহে, ইহ বল! খার সং) কেন শা, তাই হইলে, 
শতিতে থে আঙ্ধকে অনি পলিয়। ধারণ! করিতে বলা 
হাহ] ব্যর্থ হইয়। যাইবে। অন্তিহ্বশূ্য বোধ 
বাজ্ঞশের ধারণাই করা আয় নল | ৃ 

বঙ্গের গম হ্ববপতাই) এই টিনের মধ্যে বর্তমান থকে 


ও ক্রিরা করে। সু তিরাং হহাদের কোনটাই বঙগাপ্বাপের 


একহকে ন্ট করিতে পারে না। এই তিনটা দিলিতভাবে 
পঙ্গের স্বদূপ ; ইহাপিগুক ঠাহার আব্মহগ বল। 


কোনটাকে কোনটা 
ইার। তিনটাই 
বলিয়া পরিগণিত । 


সাব, হাহ। হইতে তাঙাকে 


ঠয়াছে | আুচরাং উহাপিগকে। 
হইতে, তিন করির। লওয়। যায ন। 


চে 


মিলিত রূপে আঙ্গের দ্দিক্ধণ? 
বস্থর সপ ব। 
পিচ্যত কর। যায় ন 

শন হি খাভাবিকন্ঠ উস্ছিকিঃ 
প্রকাশয়ো১” (বু ভান, ৪1৩ ২৭) 


খাহ। খে 


বদ0িছপণঞ্ঠাঠে, সবিভুনিব উমধ- 


আবণ--১৩৪৫ ] 


িঞতা ও প্রকাঁশকে যেমন ছুষ্ের স্বভাব বা স্বন্ধপ 
ইতে পৃথক্‌ করিয়া লওয়! যায় ন]) ঝিচ্যুত করিতে গেলে 
5 কুর্বযই বিলুপ্ত হয় ।  ভঙ্গ-সগ্ঘঙ্ধেও সেই কথা সত্য। 
আনরা এখন বুঝিতে পারিতেছি থে, সন্তা হইতে, 
বোধ পা! জ্ঞানকে খিনুভ করিয়া, স্বতন্থ করিম, লওয়। 
যায় না। এইরূপ, আননকেও বোদ ইইতে পুথক করা 
খার ন]। শঙ্কর বলিয়াছেন 
“আনন্দ খখন বঙ্গের স্বূপ, তখন ইহ! নিশ্চয়ই শিতা, 
খবা-অঠিব্য্ত | আননও 
নিত্য বলিয়।, উহ। কদপি জ্ঞাণকে ছা 


জন যেমন নিত্য, তরদ্দপ 


ডয়। জ্ঞান 


হইতে প্যবহত হইয়া-পিযুক্ত তই) আপন করিত 
পারে না জ্ঞান হইতে স্বত্ব করিতে গেলেই উই 
অশিত্য হইয়া উহিরে। কেন শা) জ্ঞান হইতে ব্যবহিত 


নাহ ব 


কারতেছে 
থাবিয়। খাবে এবং হাহ) 


পরিবে। বিদ্ধ বাছা আঁ 


রে বাহ উহ তথ, নি) নাতে, কোন বা কারণের 
উ হাকে শিউরু করিতে ইইবে। 

রহ। প্রঙ্গের জা তাহ; উপলব্ধি ( বোধ) 
হইতে ন্যবডিত (পৃথক বা দুরে) হইতে পারেন; কেন 
ন! উহা শিতা আিবাভত হইয়। আছে। 1 


অশিবান্ত হয়, যাহা অশিহা। 


হহরা থাকে £ কেন না উহা 2 আন্ত নহে; উহ 
তে! আনহ্যা (বুগ ভাগ ৪,8৪৬) | 
শঙ্কর আরও পলিয়।ছেন হে 


যোধের সহিত 


"যাহা উপলদ্ধি বা 
পরস্পর 
হয় উহ শিতা অভিন্যক্ত, 
অথবা অনভিন্যক্ত। না হইয়। পাবে না” 


"উপলন্ধি সমনাশ্রয়ে তু, 
অনভিবক্ত বা ।” 


শঙ্কর আরও পলিয়ছেন-ণকান কিছুর 


এন আশয়ে থাকে তাহাহা 


বাপহিত হইয়। থাকে না। 


বাবধানকপন!মুপপত্তেঃ ; সববদ।তিবাভ্তি?) 


স্বদপড়িতর 
ধন্মগুণি খধি এক আশয়ে অবস্থিত থাকে, তাহাদের মালা 
পরম্পর শিষয়-বিধযী-মন্বন্ধ থাকিতে পারে না) 


এই সচ্চিদানন্দ স্বরূপটি বর্তমান রহিয়াছে । 


অস্থৈতবাদে ঈশ্বর - ১৩৩ 


“ন চ মনানাহয়াণনের হাসানাত ধর্ষাগাম্‌ হঠঠর- বিনয় পিবয়িন্ধং 
সন্তবতি।" 

স্থভর!ং দেখা যাইতেছে খে, জ্ঞান এবং আনন্দ একত্র 
আস্মার অনুভূত হয়, রা 'অপরটার বিষ্য়-ভৃত € ০7100) 
হইতে পারে না। কেশ তাহা কখনই 
বিষয়ীর ধর্ম বা স্বরূপ হইতে পারে না 

এই প্রকারে শঙ্কর দেখাইয়াছেন থে, সৎ, চিৎ ও আনন? 
ইহার 
কাহাকে ছাচিয়া। 


হু 5 
না) ভা ব্নিয়ঃ 


বঙ্গের স্বরূপ- বঙ্গের আস্মভূত এবং ইহার! কেহই 


4৮ 


স্বতন্ব থাকে না| উহার! এক মিলিত 

শানে বন্ধের স্বভাব বা স্বরূপভূত (হ্াস্্হৃতীনাম্‌)। 
অতএব শিপু ণরঙ্গ-অনহ, 

(৫ম অভাপাহিপ্রায়ম্গ গত ত/০১ 21১২২ )। 


শূন্য ব! অভাবাস্মক 


ক 28৭ 


এনং এই মহচিতআননদই বালের স্বভাব বা স্বূপ । 
ভা বিকারবগের 


পাতি মধ্যে 
গল্ত্র অন্থগত অগ্ুম্থাত 


এই সঙ্গন্ে কয়েকটা গুল উন কর) ঘাইতেছে 


এবগীলোহপি সঙ্থানিণ্ত হাব শ্াকাশাদিবু অনুবনমানো দুহাত 
এ5 25 ভাগ, ২:১৮ 
"ভি প্ানুমমাৎ ল্বীঞ চিৎরীপতা নাতো বৃহ ভাগ, ২১ ৯১৪ 


*আননেনা ঝাবৃত্ত পিবংবুদ্ধগনা আননাঃ অন্তশন্থা শক5) 


তৈ০ ০, ২191 


সববস্থৃকে চিতশ্রন্ধণ বল ঘায়। 
সকল পরম্পর বারন (810005]1 
প্ণার্থ আছে তাহাদের অন্তগিত সুখছুঃবা দির 
মধো 'আশন্ধ অনুগত হইয়। রহিয়াছে ”। 

হবেই, বেদান্তের মিদ্ধান্ত এই 2, বক্ধ সচ্চিদানন্দ 


জগতে ৫৭ 


৩10৮০) 


স্বরূপ। ইহাই ভাহার স্বভাব; তিনি শৃগ্ভ ব: সং 
এহেন এবং জগতের প্রত্যেক বিকারের অন্তরালে, রঙ্গের 


এই জন্তই 





+ বিয়ে মবে। বিমার ব্ূপ নং শিক ভাবে গাব, হয় । এউডস্ট 


বিষয়ট। বিষয়ীর অধীন ( ১01)01010750101) 1 
( ০০-০:৭1১7007) নাই 


উভয়ে মানান বক রন? 


১৪ 


আমরা আমাদের আত্মার মধ্য দিয়া এবং জগতের বস্ত গুলির 
মধ্য দিয় ব্রঙ্গচৈতন্যের আভাস প্রাপ্ত হই। তিনি জগং- 
কারণন্ূপে অতিব্যক্ত না হইলে, নাম-রূপাদির বিকাশ না 


করিলে, আমর! তাহার শ্বরূপের কোন পরিচয়ই পাইতাম 
না 


বৃহদারণাকে বলা হইয়াছে যে, পু'ব্রহ্ধ যখন কার্ধ্যাকারে 
উদ্রক্ত_উদ্ধ,দ্ব_ইইয়। উঠেন, তখনও তিনি আপনার 
স্বরূপগত পুর্ণতাকে ত্যাগ করেন শা। আপন পূর্ণতাকে 
লইয়া তিনি কার্য্যাকারে অভিব্য্ত হন। নাম-রূপাদি 
বিকার বিকাশিত হইলেও, তাহার নির্বিকার, পূর্ণ, স্বরূপের 
কোন ক্ষতি হয় না। 

শক্ষরের সুপ্রসিদ্ধ টাকাকার রামতীথের উক্তি উদ্দ,ত 
হইতেছে ) উহ্! হইতে বুঝা যাইবে যে, সচ্চিদানন্দ 
নিগুণএক্ষকেই জগতের উৎপন্তির কারণ বল! হইয়াছে-_ 

“জগন্থৎপত্তি-স্থিতিলয়কা্ণং সচ্চিদনস্ত।নঙ্দ।ন।মেকরসং ব্রহ্ম" । 

(বেদাপ্-সার-টীকা)। 

“পংচিৎ ও আনন্দের একএসস্বরূপ বন্ধই, জগতের 
উতৎপন্ডি) স্কিতি ও লয়ের একমাত্র কারণ” । 

ব্রন্মের- জগংকারণত্ব সন্বপ্ধে বেদাস্তের অভিপ্রায় 
এস্থলে গ্রাদন্ত হইতেছে। 

নাম-রূপাদি অসংগা ভেদগুলি, অতিব্যক্ত হইখার পুরে 
রঙ্গের মধোই “অব্যক্তা বস্থায়' অনভিব্যক্তপ্নূপে বিলান ছিল 
(চিদেকাক্্রনা বিলীনব্বাষ” | উপত সাহা )। 

এই অবস্থাকে “মর্বব” শবদদ্বারা শির্দেশ করা হইয়াছে । 
আকাশাবি তাবৎ পদার্থ পরলে ব্রহ্মে উপর্ত ছিল বলিয়া, 
সর্দনবস্থর উপরম হওয়।য়, প্রপয়াখস্থাকে “শব্বোপরম”্* বলা 
হইয়াছে । শঙ্কর ম্বরং এই অবস্থার এই প্রকার বর্ণন। 
করিঘ়াছেন_ 

“অপরিঠভাগ ঠমবিনেষবদের তদব্যাকুহম্‌” 
আবার - 


“শ্বকীয়দনববিস্ত।রসহিতং কারণ।পন্নং যুক্তং ( হ্বদপ্থি-প্রলয়য়োঃ )-- 
(মা কাত ৫)। 


অর্থাৎ, “জগতের এই অব্যক্তাবস্থায় কোন প্রকার 
বিশেষ বস্তকে পরি ত্যাগ করিয়া থাকে ন৮| 


(খু ভাত ১১8, ৭) 


* আকাশাদয়;  উপরসন্তেহন্মিন হতি সিকোপরমহ। তানৃগ তাবাৎ 


মতা হধুপ্তিঃ গ্রলয়ং ইতি অন্ত 'র্ববন্ধম” । (রামতীর্থ )। 


বঙগপ্রী-_৬ঠ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড, ১ম সংখ)। 


“ন্ুযুপ্তি ও প্রণর কালে, স্বীয় সর্বপ্রকার বিস্তারের 
মহিত 'কারণ-তাবকে” প্রাপ্ত হয় ইহাই যুক্তিযুক্ত” । 

আমাদের শিজের জ্ঞানের মধ্যেও খেমন আমাদের 
চিন্তা, ভাব প্রভৃতি সমস্তই ব্যক্ত হইবার পূর্বের 
জানাকেরে অবস্থান করে, অব্যক্ততাঁবে বিলীন থাকে; 
ইহাও তদ্ধপ। জ্ঞেরমাত্রই, অভিপ্যক্ঞ হইবার পূর্বের 
আমাদের জ্ঞানের মধ্যে একাকার হইয়া অবস্থান করে, 
ইহ! আমাদের সকলেরই সর্ববদ] অন্ুতবসিদ্ধ । 

অনেকেরই একটা ধারণা আছে থে) উধাকার শঙ্করা- 
চাষ্য, নাম-রূপাপি অসংখ্য তেদবিশিষ্ট বস্ত গুলিকে) খিবিধ 
বিকার-গুলিকে, শিতান্ত শূশ্ত, নির্দিশেষ একন্ধ 
1৮100001500) হই/ঠ উৎপন্ন হইয়াছে 
কেহ কেহ এই জন্যই ভাহ!র 


এক 
(101)1)৮0, 
বলিয়। সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । 
গীক্‌ দাশশিক পারুমিনাইডিসের (0900000- 
কিশ্বু শৃন্ধ “এক? 


মৃতবাদকে 
10175) সঙ্গে তুলনা করিয়। থাকেন । 
হইতে 'অনেক? উৎপন্ন হইবে কিরুপে 2 আমাদের বোধ 


শঙ্কর এই অগাধ্যসারনের গ্রাস কোন দিনই 
তিমি এই 


মেইন্পেই 


হয় খে, 
করেন নাই। 
পাইযাছিলেম 
ইহাই 'পেগইতে ভিনি প্রয়াস গা 
ম[ম-নূপান্ক জগইখাহা আমর! 
আমাদের সন্মখে বিডুত রহিয়াছে উহ। রঙ্গেরই প্রকাশ, 


শামদাপাস্মক জগ এক যেমুন 


গ্রহণ করিসাতছেন | কেবঙ 
স্ব ১4 রর এ ৩ 
ইয়াছিতলন যে, এই 


দেশিতেছি, যা 
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এ জগতের কান স্তগ্থ অস্ঠিষ্থ নাই 
আদি, একাই 


এবং প্রঙ্গ ব্যতীঠ 
স্বাবীন সন্থা নাই। 
এই জগতের অবসান । 
শিমোদ্ধত ভাম্াংশটা গ্রহণ করন 
“এই যে অবিগ্য। দ্বারা উপদ্থ।পিত, প্রিয় ও 
ধ্প|দি অসংখা তেদ বিশিষ্ট 'ঘখাপ্র।প্ু, জগতট। আমাদের 
মন্বখে বিস্তৃত রহিয়।ছে, ই মত্ত! বা 


বগ্ধাহই এই ভগতের 


কারক ও 


শতি ইহার 
অসত্য! লইয়া কোন কথা বলেন নাই । এই জগংটাকে 
যেরূপ পাওয়া যাইতেছে, যেপপে দুষ্ট হইতেছে, 
ইহাকে সেইরূপে গ্রহণ করিয়াই প্রর্টিত ইইয়াছে” 
(বৃৎ ভা”, ২১২০) | ৃ 
তনেই দেখ। যাইতেছে থে, শঙ্কর এই পরিদৃগ্ঠমন্‌ 
জগংটাকে যেব্ধপ পাইয়া[ছেলেন, মেইবূপেই তিনি ইহাকে 


তি 


আবণ-_-১৩৪৫ ] 


গ্রহণ করিয়া, কেবল তিনি বঙ্গের সঙ্গে ইহার একত বা 
অঙ্দে গ্বাপন করিতে খই করিয়াছেন । 

“জগতের উৎপঞ্তি, স্থিতি ও নাশবাচক শতি-বাক)- 
গুলি, পরনেশ্বরের সহিত এক প্রতিপাদনের জন্তই 
উপস্থিত আছে? পরমেশরের অংশাংশি কল্পনা বাঁ 
অবয়বাদি কল্পনার জঙ্ক নহে ।” 

কিন্ত শঙ্কর কি প্রকারে, জগতের সঙ্গে বঙ্গের এই 
'একত্ মংস্থাপন করিয়ছেশ? তাহার 
দ্ধত দু্টান্তটি প্রহণ করণ - 

প্লিস গুরি, অপি হইতে পুথক হইয়া! আসিবার, 
পুর অগ্রির সহিত অভিন্তাবে একরপ হইয়াছিল; 
আবার অগ্রি হইতে পৃথক হই! ইবার পির ও”, 


হির্গীত হইব 
উহ। অগ্ি বাতা 5 অপর কিছু নহে 


গ্রারন্ত নিয়ো 


5.পই (পা বাইত ছে যে এঙ্গহ এই জগতের আলি, 
ব্র্গই এই জগত অন্ত, জুতর।ং এই জাগং ব্রন্মের সহিত 
একীভূত ; বঙ্গ হইতে 2 পৃথক বস্ত্র নাহ । ভগংকে 


বঙ্গাঁকে ০165 
17 লঙ্গকে হাংড্য। 


এই বহছুতবপূর্ণ মাম- 
£এক) হইতে বাহির করিবার 
করবেন জগংকে শ্বীকার করিয়? 
আরস্ত করিয়ছেশ ॥ থেষন “দখিয়াছিলেন। তিনি 
,সুইন্পেই গ্রহণ করিয়াছিলেন তিনি এই 
কাধ্য-জগতকে অবপন্থন করিয়াই, এই কাধোর সহিত 
দুটনপে শন্বক্ধ 'কারুণর” জ্ঞানে পৌছিয়াছিলেন। এবং 


আমরা হবেই পাইতেছি যে? 
পপ শঙ্গর। 
প্রয়াস নাই: ঠিনি 
লইর়ই 
জগহকে 


ভাগতাক 


এই কারণের মধ্য দিয়াই, কাধ্য-কারণাতাত বঙ্গ তত্ব 
লা কমিযাছিধেগ। তাহার কথাণ্ডল আমরা এ স্থলে 


উদ্নত করিয়া দেখাইততছি £ 
“যন্দপ্রথমে এই বিছ্ভমান কার্যা'-বর্দের যাহা হইতে 
উতপ্তি হইয়।ছে, সেই কারণ-বস্থর সভার? জ্ঞান লা 
করিতে হইবে। এইকপে তাহ!র অস্তিত্বের! 
করার পর, মর্লপ্রকার বিশ্ষস্ববাজ্জত রঙ্গের ধাহাকে 
আতি ভিহা নয়, উিহা নয়” বলিয়া শি.দদশ করিয়াছেন, 
-তীহার প্রকৃত শ্ববপ বুঝিতে ইইবে-” 
(ক১০ ৩1০ ৬।৩)। 


লারণ। 


অদ্বৈতবাদে ঈশ্বর 


১৩৫ 


আবার_ 

প্রন্ম, সর্বপ্রকার উপাধিপজ্জিত হইলেও, তিনি 
জগতের মুল কারণ বলিয়।, নিশ্চয়ই তাহার অস্তিত্ব আছে। 
কেন না, যাহার মধ্যে কার্যমকল বিলীন হইয়া অন্তহিত 
থাকে) সেই কারণটি নিশ্চয়ই আছে। তাহাকে অন্ধীকার 
করা যায় না। থেহেতু কান্যগুলি, স্থল হইতে আস্ত 
করিয়া ক্রমে সঙ্গ হইতে শ্বপ্ধতরে যাইতে যাইতে, 
আমাদের বুদ্ধি একট! মূল 'প্তায় গিয়া উপস্থিত না 
হইয়া পারে না। কোন বস্ক সং কি অসৎ, ইহার নির্ধা 
বরণে আমাদের বুদ্ধিই একমাত্র প্রমাণ। কার্য এবং 
ঝ]রাণর মনা ব! সহ্যত। অবধারণ করিতে গিয়া, আমরা 
বঙ্গ-বগ্তকে সকল 'শঠ্যের সত্য? বলিয়। বুঝিতে পারি।” 

( বুদ ভাত, হ১1১)। 
শঙ্ষর-ভাম্য পড়তে গেলে, এই কথাটা বিশেষন্ধপে 
মনে রাখিতে হইবে যে, শঙ্কর কখনই এ 
হইতে স্বতন্ধ করিয়া, বিধুক্ত করিম, লন নাই ;-তাহা 
অতিব্যক্তিণ পুর্কেই কিঃ বা অভিবাক্তির পরেই কি? 
তিনি কথনই “অনেককে এএক' হইতে পৃথক করেন নাই । 
তিনি বারংবার বলিয়; দিয়াছেন বে, এই নাম রূপাত্মক 
জগতের, বঙ্গ হইতে কোন পৃথক সন্ত: নাই । শঙ্কর 
সাস্তকে (110), কখনই অনন্তের (05510166) একটা 
বিরোধী নস্বন্ূপে (81070 (919189) ধরিয়া লন নাই । 
যেটি প্রকৃত অনন্তন্বন্প, তাহা সান্তের মধ্য দিয়াই নিজের 
বিকাশ কবিয়া থাকে । সাস্ত জগৎ, অনস্ত র্ষস্ন্নপেরই 
অভিব্যক্তি (121)9১৯:০)))।  সান্ত বিকার-বর্গ কখনই 
অনন্ত প্রহ্গকে ছাড়িয়া একা থাকিতে পারে না। 

বেদাস্তের “সংকীার্যাবাদ” প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছে। 
কার্ধামাত্রেরই একট! অধিষ্ঠান (881506807) থাকা 
চাই। এই অধিষ্ঠানের আশ্রষে, কাধাবর্গ বীজরূপে 
“(কাধণাজনা)” অবস্থান করে- 

“যাহার সন্তা মাছে? তাহাকেই "মতা, শবে নির্দেশ 
করা যায়। ব্রঙ্গের সন্তা অস্বীকার করা যায় নাঁ। কন 
যায় না? যাহা হইতে কোন কিছু উৎপন্ন হইয়। থাকে, 
তাহারই মন্তাবা অস্ঠিত্ব দুষ্ট হয়। বঙ্গ আকাশাদি 
কাধ্যবর্গের “কারণ; স্বুতরাং বঙ্গের সত্তা বা অস্তিত্ব 


জগংকে ক্ষ 


১৯৩৬ 


আছে। খিনি মর্কপ্রকার বিকাঁরের আম্পদ, যিনি শর্ধ- 
প্রকার প্রবৃশ্তির (ক্রিয়ার) বীজ, তিনি নির্দিশেষ হইয়াও, 
তিশি আছেন,২ ঠাহার সন্ভা তিশিই এঙ্গীবন্থ 
(টি ত০ ৩1০; 

শঙ্গর তাহার “আহ্মবোধ” শামক ক্ষুদ্র গ্রঞ্থে বলয়! 
দিয়াছেন যে, বঙ্গকেই এই জগতের কারণ বলিতে হইবে; 
তাহা ন! বলিলে, অসং ইইতে সদ্বস্থর উৎপপ্ভি হয়+-এই 
অনঙ্গত কথ। স্বীকার কর! অনিবার্ধ হইয়! পড়িবে । কন 
না, শঙ্কর গিদ্দেন করিয়াছেন যে, কোন কারা উৎপাদন 
করিতে গেলে, আশ্রয় থাক আব/ক | 


আছে । 


২1৬)। 


তাহার একট! 


শভির কোন আধার ব। আশ্রয় নাই, অথচ শক্তি ক্রিয়। 
করে, ইভ! হইতেই পারে ন।। কোন আশরকে ছাডিয় 


শক্তি আছে, একথা কল্পনা সাত | 
£দকহ একহছ কারণের অন্ভা নাই বলির। থাকেন ও কিন্ত 


পাওয়া খায়। কারখাকে অপং বাহারা বলেন, হহাদ্রে 
বন্ধযার পুত্র সমর্থ এই কথ! 
বলিতে হয় ।+ 


মতে ত, কগয করিতে 

শ[ম-পাপি 
জের মপ্যেই অন্য ভ্রেণে। রা 
থাকে । ব্প্রাগবস্থাযাং 


এই ভগ্হ নানা স্থানে হাস্যে, আস! শন্দে 


বিকারগুলির উত্পনির পৃর্বোত উর! 
প, শক্চিদপে অব 
বাজশজ্ঞাণন্থম্ত (বণক*ভা০)। 
(নদ্দেশ বরা 
হইয়াছে । কেন না) উহার খখন রদ্ধের মধ্যে একাকার 
হইয় ( 11758725 1101) 1)58007027) অবন্থ।ন 
ইয়া আছে 
লা থান”? (তে ভ1)। 


শানরীপকে রঙ্গ 


এই ভাই তপন বঙ্গের একহেবও 


বলিয়া) উী- 


সে অবস্থায় পুথকু কিয় 


চি 


ঝা 


লওর। বার শা কোন 


০৮44 
ক্ষ।ত হয় শা 7 
্»:0072092)6 :50 0071505097681500180চ৮1 


1 
৬1110) ৫5501900507 2015 10051 115527471/1// | 


৯1070001010) 00 50120607112 510070500৮6) 


৬1100 01 %1010])1010001)050775 20900071011 1)00,077 0076 
[751 770. 1)16501702, 
2606411115117//, 


বঙ্গপ্রী- ৬ষ্ঠ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড, ৯ম সংখ্যা 


“তৎকালে বঙ্গ হইতে নিতক্ত হইয়া! কোন বস্থই, দেশে 
বা কালে, সু বা স্কুলনূপে, ব্র্গকে ছাড়িয়া থাকে না। 
এই জন্য, সকল অশস্থাতেই মাম-নঈপপ্ডশি, আগ্মার সবন্ধগ 
দ্বারাই “আস্মবং” (তৈ* ভা ২৬)। 

মাকডশা (31১46) খেমন আপন দধেহ-শাগুর হইতে 
সু উৎপাদন করিয়া থাকে) বঙ্ধও আপন ভাগার হইতে 

| করেন” | যখন নাম-বপাস্মক জগজ 


জগৎ উৎপাদন 


উৎপন্ন হয়, তখন উহ! শ্রঙ্গ হইতে তিন হইয়া দেখা দেয় 
বর্টে, কিন্তু উহা বঙ্গাক ছাড়িরা থাকিতে পারে না। 


শুক 
উহাকে এগ হইতে তেদ (91800000960) করিতে পার। 
পুথক হইয়। 


গেলেও, উহা এঙ্গ হইতে পিভগ হইয়া, 
(১01)0177050) থাকিতে 
শঙ্কর বলিয়াছেন 


৬৪5 


পারে না। 


মাপা একাকার শুইয়া নামল, 


করে, এবং খখন 


খখন পরুশাস্মার 
সনদ উতপন 


[কে পারিতাগি 
অপ্রবিতজ্ থাকিয়া 


অবনত ভাবে অবস্থান 


হর অিবাক্ত হর হখনও মাম- পাপ, আস 


৪ কালে 
নাশিগপি তেনে বা 


উহা উৎপন হয়| অভিব্যক্ত ইরা ও 
অঅ 


কালে আত্মা হইতে পুন হইয়া অভিব্যভ্ত হয় শা)! 

কোন অবস্থাতেই নামবপ) পরমাস্থা ইইতে পিমুক্ত হই! 

পরমাস্মাকে ছা ডা থাকে নাট (৩০ ভান, ৯৬) | 
শগ্গর-বোন্তে। বঙ্গ সকালের অভাত »নেহ নাই । 


জগতের সঙ্গে নিতান্ত নিঃ 
শিপিশেষ 'এককে? ত্যাগ করিলে 


নিবেন এক? হইত 


কিন্তু হাই পলিয়। পঙ্গ থে 
মম্পকিত। তাহ নে । 
অনেকের? কোন অর্থ থাকে না 
বিশ ব। পিধুক্ত হইয়া, এই নে বিশেষ পিকারগুলির 
গানপপি শঙ্কর 
শিশক্ত বিয়া, লওয়! 


কোন ধারণ হয় শা। (শর গুলিকে) 
বেদান্ত, রঙ্গ হইতে পৃথক করিয়া, 
যায় এ! কাঙ্গীর বাভিরে উহাদের তরী স্তা বা অস্তিঙ 
গ।কতে পারে না। ব্রগগের বাহিরে 
আছে বললে, উহাদের দ্বারা রঙ্গকে মীন! 
হইতে হয়? এপ্গাকে সাস্ত (7110105) 


উহাদের স্বতগ সা 
সন (1577)1009) 

রা তে হয় 
“রঙ্দের বাহিরে কোন পৃথক বস্ক থাকিতে পারে না 
এক বস্থ হইতে অপর একটা বদ্ধ ব্যাবছিত হইলে, ডিন 
বন্ধুর একটা চেণও এক১| পরিষ্ছেব 


হলে, (1417010) 


শ্রাবণ--১৩৪৫ ] 


পরিচ্ছেদ 
হইলে 


আসিয়া পড়ে। এইদ্ূপে বঙ্গেরগ একটা 
আসিয়া পড়িবে কাহার 
(ব০ ক» ৬15 ৩০১১ ৩১) | 

অতএব নানরূপ গুণ) এদের বাহিরে থাকিতে পাবে 
না; উহারা বঙ্গেরই অন্থরুতি। 


অগঞ্তার ক্ষতি 


এযে বস্ক হইতে বাহা উৎপর হর, সেই উংপন্থ বন 
হইতে বিশুক্ত হইয়া, পুথক্‌ হইয়া থাকিতে পারে 
স্তাহা হইতে উহাকে ডিন করিয়া, বিধুক্ত করিয়া, 


তাছা 
নব 
লয় খায় না। মৃদ্টিকা হইতে ঘটকে কি পুথক করিয়া 
ভাওয়া যায়? (বৃৎ 1০) | 

ন।মন্পকে বঙ্গ হইছে পুথকু করিঘা লণ্তর। খায় নাও 
কিন্ত তই বলিয়া, নামন্ধপপ্তলি বঙ্গোর ধন্মরূপে, বঙ্গের 
খ্নধপত।বে, উহার মধো থাকে 211 উহ্াদিগকে অঙ্গের 
ন্ব্ধপ বলিঘা গ্রহণ করিতে গারা খায় না। 


দকননত তাহা 


রব 


হইলে পক্ষ নাম-প বিশিই ভইয়া পঙেন বলিয়! শিল্গাস্ 


করিতে হয়| রঙ্গকে (নাম-প গুলি দ্বারা) সি-প্রপঞ্চ লা 


-্রূ 
সাবয়ব বা অংশবিশিষ্ট বলিতে হয়] অধাহ। নামপ- 
গুপির অনষ্টিই বঙ্গ_ ইহাই সিদ্ধান্ত হইয়া উঠে। কিন্তু 


তাহ! হইলে বঙ্গ যে সকলের অতীত (17505052)0 


তাহার ক্ষতি হয়। তাহার একজ বিনষ্ট হইয়া?) ভাহার 


অনেকত্ব উপস্থিত হয়। বাস্তবিক পক্ষে, শমনূপপ্লি 
উৎপন হবানাএই উহারা পঙ্গের বিষয়? রূপেই 


(01)09%5 01 1118 001250197151)9২৯) উৎপন হয়। স্থুভরাং 
ভাছার জ্ঞান, এগুলি হইতে স্বতম্ধ থাকিবেই' | 
বিষয়ীকে মর্বাদাই উহার বিষয় হইতে ভিন হইতেই হয়। 
সুতরাং নাম-বূপগ্ুলিকে কেমন করিয়া! বঙ্গের ধন্ম বা 
স্বরূপ বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইবে ? 

শক্ষর-ভাষ্যে বল! হইয়াছে 

“জ্ঞ।নই আত্মার ন্বপ্ূপ - অতএব উঠ! শিত্য। তখাপি 
যাহাকে আমরা সাধারণতঃ জ্ঞান বলি--শনজ্ঞান, বপজ্ছ।ন 
বমজ্ঞান প্রন্থৃতি--এগুলি মেই আস্ম-জ্ঞান দ্বার! ব্যাপ্ত হইয়া 
আয্মজ্ঞনের অন্তভূতি হইয়া, আত্মজ্ঞানের "বিষয়" রূপেই 
উৎপন্ন হয়। যাহার! অবিবেকী, অক্ঞানী, তাহারই এ 
বিকারগুলকে আত্মারই ধর্ম” বলিয়া মনে করে; আত্মা 
যেন প্র ম্কল জ্ঞান দ।রা বিকার-বিশিষ্ট _এইন্ধপ মনে 
করে। কিন্ু ইহ] ভূল” (তৈ* ভা, ২।১)। 

১৮ 


কেন নাঃ 


অদ্বৈতবাদে ঈশ্বর 


০] 


॥ 


কিন্। এই শন্দ-পর্শাদি বিজ্ঞান গুলিকে আন্ধার ধিশ্ম 
ব|“ন্ব্ধপ। বলিয়! মনে করা খাইতে পারে না মেছে 

পনির (ছুপ্ধ ) খখন দির আকার ধারণ করেঃ তখন 
দুগ্ধ সর্বাবরবে দবিরূপে পরণত হহয়। পড়ে। খিদ্ধ চেতন 
নিরাট পুরু কি সেই গ্রকারে, পিছের স্বনধাপের বিনাশে, 
জগং-রূপ ধারণ করে? ইনি আত্ম- 
স্বরূপে ঠিক্‌ থাকিয়াই, স্বরূপতঃ স্বতদ্ব রহিয়াই। জগবন্ধূপে 
স্বরূপের একাস্ত নাশ ইয় না” নু* ভাতঃ 


না, হাহ নহে । 


বিকাশিত হন। 
১.৪.৪)। 
তবেই দেখা যাইতেছে যে জগত তাহার স্বন্ধূপ শহে। 
জণাংআকার ধারণ করাতেও, ভাহ।র স্বরূপের কেন শ্তি 
হয় না। উচ্ঠা নির্রিকারই রহিরা যায়। 
অতএব এই সিদ্ধান্ত করা যাইতে 
ব্ন্ধকে প্ররুত পক্ষে জগংবূপে বিকৃত মনে করা অত্যন্ত 
এই জগৎ হইতে 
জগং, 


পারে যে? সম্তণ 


ভুল। সেইরূপ আবার, নিশুণ রঙ্গকে, 
একেবারে নিঃসম্পকিত মনে করাও ভুল এ 
নিগুণেরই সম্শ ভাব । 

শঙ্কারের এই মন্তব্যটা সর্দদ। স্মরণ বাখ। আমাদের 
আবশ্যক-- 

“যদিও ব্্ধ এই জগহ-প্রপঞ্চছারা অস্পষ্ট) এলং এই 
জগং-প্রপঞ্চ হইতে স্বতন্প, তথাপি এই জগং-প্রপঞ্চ ঠাহা 
হইতে স্বতন্ব নহে। কিছু ভোক্তা জীব, ভোগ্য জগৎ এবং 
প্রেরয়িত ঈশ্বর-_এই তিনই রঙ্গে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । 
ব্রহ্ম যাদও বিকার-গুলির আশ্রয় তথাপি তিন স্বরূপে 
শির্বিকারই থাকেন ।” 

যদি বরঙ্গকে একান্তপ্ূপে এই জগতের সম্পর্কট্যুত কর। 
হগ়্ ; যদ্দি তাহাকে একান্ত দূপে পৃথক্‌ করিয়। লওয়? যায় 
যদি অঙ্গকে এই জগং-প্রপঞ্চের আশ্রয় বা অধিষ্ঠান 
(879810) বলিয়া স্বীকার না করা যায়, তাহা হইলে এই 
জগং-প্রপঞ্চ একবারে মিথ), অলীক হইয়া পড়ে। কেশ 
না, শঙ্কর নিজেই বলিয়া! দিয়াছেন 

“পৃথিবীতে অতি ক্ষুদ্র, অতি স্কুল-যেবস্থই বলন! 
কেন, আত্মা হইতে স্বত্ব করিতে গেলেই, উই? "অস২, 
হইয়া উঠিবে” (কঠৎ তা* )। 

তবেই ত্রদ্ধকে জগৎ হইতে একান্ত ভাবে সম্পর্ক-চ্যুহ 


১৩৮ 


করা, স্বতন্ধ কর। যায় না। স্বতন্ত্র করিলে, শঙ্কর যে নানা 
স্থানে বলিয়াছেন খেজপতে অভিব্যক্ত নাম-রূপ।দি বিকার- 
গুলির* সাহাযেোই বন্ধের স্বর্ূপের পরিচয় পাওয়া যায় 
মে কথার কোন মুল্য থাকে না। বন্ধ নিুণ হইলেও), 
জগতের সঙ্গে একান্ত সন্বন্ধবঙ্জিত নহেন।- 

“ন পৃথগনুভবঃ কিন্তু তৎ-দাহচর্ষ1ৎ” ( শতগ্লোকী )। 

অর্থাৎ, প্রহ্ষকে জগৎ হইতে একেবারে পৃথক করিয়। 
অনুভব করা খায় না, কিন্তু জগৎকে তরঙ্গের সহযোগেই 
অনুভব করিতে হয়।” 

এই জন্যই বেদান্তে বক্ষকে জগতের উপাদ।ন কারণ ও 
নিখিন্ত কারণ-উভয় বলিয়াই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। 

ব্রঙ্ষকেই জগন্ডের উপদান কারণ না বলিলে, 
অপর একটা স্বতস্্ উপাদান কারণ স্ত্রীকর করিতে হয়, 
এবং তাহা স্বীকৃত হইলে, জগংকে ব্রহ্ম হইতে একান্ত 
স্বতন্ব ও স্বাধীন বস্ত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হয়। কন্ধ 
তাহ! করিলে,-“নামরূপাদি বিকারগুলি আত্ম-স্বরূপের 
যোগেই “সত্য”, কিন্ত স্বাধীন, স্বতন্বরূপে উহারা “অসত), 
শঙ্করের এরূপ উক্তির কোন সার্থকতা থাকে না। 

এতক্ষণ যাহা! বল! হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝ! যাইবে 
যে, যদিও শ্রুতিতে জগং-্থষ্টির কথা আছে, কিন্তু তম্বর। 
এক মূল তন্ব হইতে বহত্বের বিকাশ বল! ততটা অভিপ্রেত 
নহে ; উহার তাংপর্যয এই থে, বঙ্গের বিকাশভৃত এই 
জগতের মধো নঙ্গবস্ নিয়ত অনুস্যাত-_ অনুগত - হইয়া 
নহিয়াছেন এবং বঙ্গের সহিত জগতের অতিন্নতা বুঝিতে 
হইবে। বঙ্গ হইতে জগতের কেন স্বতন্ত্র মন্তা নাই ১ 
জগত বঙ্গ হইতে “অগ্ঠ' কোন বস্ত নহে। 

(ক) এই জগংকে রঙ্গ হইতেকি গ্রকারে স্বচন্ত্র করিয়া 
ভিন করিরা_ ওয়া যাইবে £ কেন না, জগৎকে যদি 
বর্ষ হইতে তির করিয়া লওয়! হয়, জগং্ট। প্রহ্ধ হইতে 
অন্ত। বস্ত-ইভ। খর ভাব! যার, তাহ! হইলে তাহার 
জগদ্বিয়ক জ্ঞানটি অনশ্ঠই জ্ঞানস্বরূপ বঙ্গের বাহিরে 
যাইয়া পড়িবে। কেন না, ন্ধজ্জান ত. পূরণন্বূপ। অপর 
কোন জ্ঞান, সে জ্ঞানের ত পূর্ণত। সম্পাদন করিতে পারে 
না। সুতরাং এই জগৎ একট। অনর্থক বস্ত হইয়া পড়ে। 


* প্দদতুন! সত্যত্বং দর্বাবিকারাণ।ং, হস্ত অনুতহম্ (ছাণ হা) 


বঙগঞ্জী--৬ষ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড ১ম সংখ্যা 


শঙ্করাচার্ধ্য যে জগৎকে বন্ধপ্বরূপেরই অতিব্যক্তি বলিয়াছেন, 
তাহাও নিরর্থক হইয়া! উঠে। অতএব জগৎকে ব্রহ্ম হইতে 
“অন্ত? বস্ত মনে করা যায় না। জগতকে ব্রহ্ষের বাহিরে 
ফেলান যায় না। পূর্ণ জ্ঞান স্বর্ূপের বাহিরে অপর 
কাহারও জ্ঞান কিরূপে থাকিবে? তাহা হইলে ত জ্ঞানের 
পূর্ণতারই ক্ষতি হয়। 

(খ) আবার, ব্রহ্ধকে যদি জগৎ হইতে মন্পূর্ণ পৃথক্‌ 
করা যায়, তাহাতেও দোষ উপস্থিত হইবে। কুস্তকার 
যেমন পূর্ব হইতে স্বতন মৃত্তিকা লইয়। ঘট নির্ধাণ করিয়া 
থাকে, তরঙ্গও তদ্রপ একট শ্বতগ্র উপাঁদখন লইয়া! জগং 
সৃষ্টি করেন, ইহাই বলিতে হয়। এই দোষ নিবারণের 
জন্তই বেদান্তে ব্রহ্ষকেই জগতের উপাদ।ন কারণ 
(8171971%]০7180) বল! হইয়াছে । বঙ্গ, জগতের 
বহিঃস্থিত (128061091) রূপে, কারণ নহেন) কিন্ত 
তাহারই স্বরূপ জগং-রূপে অভিবাক্ত হইয়। আছে। 

(গ) আমর] শতিতে দেখিতে পাই যে, মাম-নূপাদি 
বিকার-- 

() ব্রদ্দের মধ্যে অবস্থিত; উহ! পক্ষের সহিততই 
নিয়ত সম্পক্ত। “ধাহারা "মধ্যে নাম-প, অথচ যিনি 
নামরূপ হইতে ভিন্ন, তিনিই বঙ্গ” (ছাণউপ্)। 

(11) আবার, এই নামবূপ বরন্গেই একীভূত থাকে 

নিম রূপ ত্রহ্ধের আত্মভূত?, সংস্কল ব! কামন।-এর্গ 
হইতে “অন্য, নহে” (তৈ*্উ*)। 

তবেই, শতিতে নাম-পকে বন্ধ হইতে অভিনও 
বল] হইয়াছে; আবার উহাকে তিন বলিয়াও নির্দেশ করা 
হইয়াছে। ইহার প্ররুত ভাৎপর্যয এই যে, তরঙ্গের স্বরূপটিই 
নাম-রূপের মধ্যে অবতন্যক্ত রহিয়াছে । বিজ্ঞানের 
সিন্ধান্তের স্ায়, নাষ-রূপকে কোন বহিঃস্থ শক্তি বা কারণ 
হইতে উৎপন্ন বলা হয় নাই। ইহার অর্থ এই থে, 
নামরূপাস্নক জগৎ র্গ-স্বরূপেরই অভিব্যক্তি; পক্ষ নিজেই 
নিজের “কন রূপে বিকাশিত হইয়াছেন ) উহ! ব্র্গ ছাড়। 
কোণ শ্বতন্ত্ব বস্ত নহে। 

(ঘ) বে্দান্তে জগৎকে 'সংও নঙ্কে। 'অসঙও নহে-- 
এই বলিয়! নির্দেশ কর1 হুইয়াছে। যদি উহ! একান্ত 
অসৎ হয়-সন্তার অভাব বা সত্তা হইতে নন হয় তাহ! 


শ্রাবণ--১৩৪৫] 


হইলে জগৎকে মিথা, মায়াময় বলতে হয়। কেন না পূর্ণ 
সন্তা ত ব্রন্মেরই, জগতের নহে। এই জন্ই, বেদাস্তে 
জগতের একপ্রকার সন্ত স্বীকৃত হইয়াছে। ব্রহ্মকেই 
জগতের 'সন্বাপ্রদ” বলা হইয়াছে। কিস্তু তাই বলিয়া, 
জগংকে একান্ত সদ্বস্তও বলা যায় না। কেন না, তাহ 
হইলে জগত, বঙ্গ হইতে স্বতন্ত্র একটা বস্ত্ হইয়া উঠে এবং 
তদ্‌দ্বাবা ব্রদ্দের একত্বের __অদ্ধিতীয়স্কের_হাশি হইয়া 
উঠে। 

($) আমরা দেখিতেছি, বর্গ তাহার সঙ্কল্পকে সন্তান 
বিশিষ্ট করিয়াছেন। তাহার সঙ্গল-প্রশ্তত জগতের ভিনিই 
মূল কারণ এবং তিনিই উহার অধিষ্ঠান। ব্রঙ্গ এই জগতের 
অতীত বলিয়া (1070080019192708)), তাহার সন 
জগতের গন্তাকে গ্রাস করেনা। ভ্টাহর সন্থা বা শক্তি 
দ্বারা জগং গ্রতনিয়ত লিধৃত ও নিয়গ্িত রহিয়াছে বলিয়া 
ঠাহাকে জগতের 'শ্রিুর্তিপ্রপ” বলিয়াও নির্দেশ কর! 
হইয়াছে। 

গীতার ব্যাখায় মীলক্ও বলিরাছেন- 

“এই বিকারী জগতের সন্ত ও স্মুরণ-“আমাদদ্ধারা 
প্রদ্ড হইয়াছে: কিন্ধ 'আমি, নিজেই যে বিকৃত হইয়া 
পাডয়।ছি তাহা নহে”। 

জগতের ছুইটা অংশ। উহ্থার যেটা! নাম-জপাত্মক 
বিকাঁর-_সেট। উহা প্রত্যক্ষ দুষ্ট ব্ূপ। কিস্য এই দৃষ্ 
বিকার-গুলির অন্তরালে যে লিসা” ও শ্চিরশ” অনৃষ্রূপে 
ক্রিয়। করিয়া! থ।কে, উহা ব্রহ্ম হইতে আগত । এই জন্তই 
বেদাস্তে বক্ষকে “ সত্তা ও স্দুদ্ি রদ” বল। হয়। 

«অচেতন জড় জগতের অন্তরালে অন্রর্যায। চৈতগ্ঠ 
আছে বলিয়াই ত জড়ে ক্রিয়াশীলত| দেখা যায়। চেতশের 
অধিষ্ঠান বলেই ত অচেতনে ক্রিয়-সমর্থা দুষ্ট হয়। 
সারধির পরিচালনা ব্যতীত জড় রথে গতি আসিবে 
কিরূপ 2৮ 

এই শিমিত্তই এন্গকে জগতের মস্তা ও স্মভিদাতা বলা 
হইয়া থাকে। 

“সর্বপ্রকার বিকারের অন্তরে থাকিয়, তিনি সকলকে 
নিয়মিত, পরিচালিত করিতেছেন”. হু 
১২১৪ । 


ভা 


অধ্ৈতবাদে ঈশ্বর 


১৩৯ 


যদি এই সর্াতীত মুল বঙ্গ-বস্তকে পরিত্যাগ কর বা 
ছাড়িয়া দেও, তাহা হইলে এই জগৎ মিথ্যা, অসত্য হইয়া 
যাইবে। তাহা হইতে বিচ্যুত করিলে এই জগৎ-_ 

থপ, মায়া, মরীচিকার মত অলীক ও অসার হইয়া 
যায়” (বু ভাণ্)। 

শঙ্কর এই জঙ্ঠই নির্দেশ করিয়াছেন যে_- 

পভ যুক্তমথিলং বস্ত। ঝাবহারশ্চিদছিত১-_( আত্মবোধ )। 

জগতের তাবৎ বস্ত, ঙ্গ-সত্তা দ্বারা বুক্ত আছে এবং 
জগতের সমুদয় ব্যবহার সেই চিং-সত্তা দ্বারা অন্িত হইয়! 
হইয়া অবস্থান করিতেছে ।-- 

“তয়! বিনাভূতং (907012860 ) ন কিঞিদন্তি”- গীত ভাত ১১। ৪ 

শস্কর-বেদাপ্থের কতিপস্ধ মমালোচকের মুখে শুনিতে 
পাওয়া খায় থে, শঙ্কর নাকি ঈশ্বরকে অবিস্য'শ্বক সুতরাং 
অসত্য, মি]! বলিয়। সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই কথাট। 
কতদুর সত্য, আমরা এখন সেইটি পরীক্ষা করিয়া দেখিব। 

বদ্ধ হইতে নাম-রূপের অভিব্যক্তি হইয়াছে, একথা 
আমর! উপরে দেখিযাছি। এই সকল নাম-রূপ উৎপন্ন 
ছইবামাত্রহী আমরা-সাধারণ, অজ্ঞ ভীব--আমাদের 
'অবিগ্ভার, প্রভাবে, এই নামরূপগুলির সহিত ব্রঙ্গকে 
অভিন্ন বলিয়া বরিয়া লই। বঙ্ম “যন এই নাম-্ধপাদি 
যোগে একটি “অন্ত”, স্বতন্ত বস্ত হইয়া উঠিলেন মনেঞ্চ্করি । 
অবিগ্ভার প্রশাবই এইদূপ (আমাদের লিখিত গঅবিদ্তা।” 
প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য) । নাম-রূপগুলিকে এবূপতাবে রঙ্গের উপরে 
“আরোপিত” করা হয় থে, ব্রহ্ম যেন নিজের স্বরূপটি 
হারাইয়।, এই শাম-ন-বিশিষ্ট একটা অন্ত কিছু হইরা 
উঠিলেন। সাধারণ লোক ঈশ্বরকে এই ভাবেই ধরিয়া 
লয়! ঈশ্বর যে এক্গই, তরঙ্গ যে নাম-বূপ-যোগে অন্ত কিছু 
হন নাই, একপাটা একেবারে আমরা ভুলিয়। যাই। শঙ্কর 
এইজস্তই ঈশ্বরকে অখিগ্ঠাত্মক বলিয়াছেন। তিনি ঈশ্বরকে 
মিথ্য। বলিয়! উড়ান নাই। ব্রক্ষা ঘষে নাম-ব্ূপাস্মক জগং 
রূপে অভব্যক্ত হইয়াও নিজ স্বন্ধপে তিনি জগতের 
অভীতই আছেন, একথাটা অবিদ্যা-প্রতাবে মনে 
আইসে ন1। ' 

“এতাবানেব আম্মা পরসেন্থরো বা, লাতঃ পরমন্তা(ত, ঈদৃ€ং নং 
(অমলানাসের ভবতি )--নী ভ৯, ১৮। ২২ 


১৪৩ 


. প্জীবায়া বা ঈশ্বরের অতীত কোন বস্ত নাই, ্রীবাত্মা 
বা ঈশ্বর নামরূপের সহিত যুক্ত,ঈদুশ ধারণা অজ্ঞ লোকের 
ধারণা”। 

সগুণ-ভাবই একমাত্র তত্ব, ইহা মনে করিলেই ভুল 
হইল। ইহা অবিগ্ঠার প্রতাবেই হয়। নামরূপাদির 
সহিত বরঙ্গকে একেবারে অভিন্ন করিয়। হইয়া, সগুণ ঈশ্বরই 
একটী দ্বতন্ব বস্, ইহা মনে করাই ভুল। নিগুঞ রঙ্গের 
কথাটা ভ্ুলিলে চলিবে না। নিগুণ ব্রঙ্গ যে নাম-রূপে 
বিকাশিত হইয়াও -সগুণভাব ধারণ করিয়।ও-শিজের 
নেগুণন্ব্ণ হইতে বিচ্যুত হন শা, একথাটা ভুলিলে 
চলিবে না। অবিগ্ভার প্রভাবেই এন্প ভ্রম উপস্থিত হয়। 
নাধারণ লোক এইরূপেই ঈশ্বরকে ধারণ করে। শঙ্কর 
এইরূপ ধারণাকেই অনিগ্ঠাত্বক, অসত্য বলিয়াছেন। 

. অবিদ্ধা। প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য )| শঙ্কর বলিয়াছেন_- 

“সন্বগঝ কাছ "ন্‌ ভবতি। কি ততেইপি 'সধিকতরম্‌ণ এতদ্তবতি” 
(০ ভাত ও ১1৬) 


হোই প্রক্কত তন্ধ অর্থাং, “সকলের “কারণ বলির। এঙ্গ - 


বন্দিনীর ব্যথা 


ষ্ প্ররুতি আপনি মল বসনে 


ভরুরে মাজাল আজি 
কাননের বুকে রচে আবরণ 
সিত কুন্মের রাজি । 
আলে!র পরেশ ঝলকে তটিনা 
গগণ উঠিছে হাসি, 
শুধু এ আমার ক্লান্ত হদয়ে 
পুলক পশে না আমি। 
পাপিয়ার কল কাকলীর মাঝে 
প্রতাত মেলল জাখি, 
শুদ্ধ ছুপুরে কুগ্জে কোকিল 
কুহরিছে থাকি থাকি। 


বঙ্গশ্ী ৬ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা 


সর্বাতক। ইহা বন্ধের “বিশিষ্ট রূপ *। পরমেশ্বর- 
নামরূপাদিবিশিষ্ট। কিন্তু তিনি নাম-রূপার্দ হইতেও 
“অধিক? নামরূপাদি-বিকারের অতীত” । 

শঙ্করের ইহাই প্রকৃত মত। ব্রঙ্গ, সগুণ হইয়াও 
নিশুব। 

রামানুজ গ্রভৃতি বি শিষ্টাদ্বেতবাদী ভাষ্যকারগণের মতে, 
চিংস্বরূপ সগুণ ঈশ্বরই-পরমরঙ্গ। রামাগল শিগুণ 
অক্ষর ব্রঙ্গ স্বীকার করেন না। দ্বৈতবাদী বৈষ্ণবাচাধ্য- 
গণের মতে, বাসুদেব শ্রীক্কষ্ণই পরমতন। তিনি ঞঙ্গ 
হইতেও শ্রেষ্ঠ তত্ব । তাহাদের মতে মুক্ত জীবই স্বন্ধপ তঃ 
ব্রহ্ষ_নিগুন অক্ষর তত্ব। মুক্ত ন। হইলে জাব রঙ্গ াব 
লাভ করিতে পাবে শা। 

রামানুজাদি পঞ্ডিতগণের মতে শিখুন রঙ্গ শ্রতিপাদক 
শতির অর্থ যমুদয় হেয়-গুখ-শিবহিত | অতএব সগ্ুণ- 
বঙ্গই পরমনন্ব, তিনিই মমস্ত হেয়গুণবিহান বলিয়া নিপু ৭ 
অথবা, ঘুক্ত জীবই-_অক্ষর বা শিগুণিবঙ্গ। 


065 শসন্ব কারণহ্থাৎ বিকারধন্দেপি বিশিষটুঃ পরমেগ্রহ । 
(ক্র তত, ১7 ১1২০) 


_কবি - বাস 


তন্্রা-আকুল ধরণার কানে 
শ্যামা বঙ্কারে সুখে 
সবাই স্বাধীন আনোবে গন 
নিরাশ নাহিক বুকে। 
পঙ্জে পুণ্পে মন্মর-ধ্বনি 
জাগায় দ'খণ বার 
বন্দিনী আমি ব্যথ| তারি সনে 
নিশ্বোসে মিশে যায়। 
মোর তরে যেন নিদাখ প্রদোষে 
পরশ না আনে তার 
শরৎ শন্তে সমারের খেল! 
ন। হেরে নয়ন আর 


শীতের শীতল নিঃশ্বাস যেন 
থছে মোর ছিম দেঙ্ছে 

বসন্ত পুনঃ আপি যেন ফুলে 
সমাধিরে ঢাকে স্নেহে। 





- অনুবাদক - শ্ীকল্যাণকুমায় সেন 


বঙ্গত্ী ৯ 1] শ্রাবণ--১৩৪% 
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৫৫৫৫৫ রিনি 
কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট মি: নুভাষচন্্র বু সম্প্রতি এক বন্তৃতায় বলিয়াছেন যে, কংগ্রেসের সংখ্যাধিকা-দল ফেডারেশন গ্রহণ করিলে 
তিনি পদত্যাগ করিবেন । হা লইয়া বিশেষভ্াধে আলোচনা হইতেছে। . 


পুস্তক-পরিচয় 


শাপিপা সপ 





চুক্তির দাবী ( উপন্তাস )-শ্রীকালীপ্রসঙ্গ দাস 
এম, এ, গ্রণাত, প্রকাশক - ই্রবিচপদ চক্রবর্তী ? চক্তবর্তা 
সাহিতা-ভরন, ব্জলজ। গ্রাপ্তিগ্ানকলিকাতার প্রধান 
প্রধান পুস্তকালয এবং ২৭ নং ফড়িগাপুকুর ই্রাটস্থ পাহিত্া- 
ভবন গ্রেশে। মুপা ছুই টাকা গ্রক্ছদপট, ছাপ|, বাধাই 
3 ঝাগজ গ্রশংসনান্ন ॥ ডিমাই যোশ-পেজা ফন্মার আকারে 
২৬৫ পৃষ্ঠার সমংপ্তু। 

পরণাণ গ্রন্থকার বঙ্গ-মাহিত্যের একনট পৃঙ্গারী। ইনি অনেকগুলি 
উপগাস রচন। বরিয়াছেন। বাহন নাদয়িক পত্রকায় উহার লেখা এখনও 
পিঃমিতভাবে বাহির হজ) এ কাহণে হাহার সন্ধে নৃতন করিয়। পরিচয় 
পিধার আন্তাক হয় না) উনবিশ শআন্থীর সাহিহা প্রতিভা ও প্রভার 
কাণাপ্রন্ন বধু নধে নিহিত আচে এ কথ! আলো টা গ্রন্থানি্ পাঠকের 
নিকট প্রনাণ করিবে) যাহা হউক, মেহঙ্স-বঙ্গ-দিশ্রিত আলোকপ্রাগ্ু 
সনাজের বিরদ্ধে আমর। দীর্ঘকাল ধরিয়া আলোচনা করিতেছি এবং নৈতিক 
অধ্ঃগ তন দেখিয়া অসমাজের উপর আমাদের কোন সহানুভূতি ও অন্ধা নাই, 
গ্রঞ্চকার সেই সনাজ্ের পারগানিক গবক, ছুলীলত। এবং হীন মনোবুত্থির 
গরচয় আমাদের ১খুধে উপস্থিত কগিয়াঞেন এবং বঙ্গজননীর এউ নমাড 
বিস্ফোটকের উপর শস্থেপচার করিয়া সথবিজ্ঞ প্রাণাচায়োর কায দেখাইহাচ্ছেন। 
লোকাশলার পঞ্চ টুজির দাবীর মু আছে। 

গালোচা গ্রস্থেহ আখান ভাগ লিঠিন্ চরিত্র ও ঘটনার যোগে এপ 
চিন্ত।কদক হউয়াতে যে, একবার পড়িতে আরস্ত কহিলে শেন না করিয়া 
ওঠা দুনাধা। দরিদ্র সষ্তপ নরেনবুম।র রাঘকে রমাকান্ত বাবু বন্ছ অর্থবায় 
করিয়। বিলাত ফেরত বড় ডাক্তার করিয়া আনিলেন। এক মাত্র মেয়ে 
বিনতার লহিত তাহাকে বিবাই দিবেন এই টুক্তি ছিল, কিন্তু আক্তার রায়ের 
থেমনই কামার হইল, ভিশি সে ঢুকি পালন করিবেন না বলিয়। দৃত- 
মঞ্চ করিলেন । রসাকান্ুবাধ বাবসায়ী এবং বহু লক্ষ টাকায় মালিক। 
তাহার এটশী বিনোদকুষঃ বাবুর আইনের মারপ।ঠে পড়ণ ড্কার হায় 
গণের দায়ে আত্মীয় জন ও গুরপুরোহিতের অগোঠরে বিনঙকে বিবাই 
করিধেন। রমাকান্ত বাবু শ্বীয় প্রতিখতি মত জানাঙাকে লাখ টাকা 
যৌতুক ধিলেন। কিন্তু ডাক্তার রায় বিনতাকে ফেলিয়া চলিয়া গেলেন। 
এই ঘটনাকে বেনী কঠিয়। “চুক্তির দাবী? নানা ঘাভপ্রতিযাতের মধা যা 
মনাপ্তির পথে অগ্রসর হইতে জাগিন। গত আও, ডি, ঘোষের কনিষ্টা 
কগ্ঠা কৌমদীর সর্বনাশ কিয়! এব: বিবাহের চুক্তি অহ করিয়া কিরূগে 
নায়ক নরেনদ্রনাথ প্রতারণা, প্রবকন। ও শঠল। ছার! কঠিপর় জীবনকে 


বিষ করিয়। তুলিলেন, হাই। গড়িফে গিয়া অঞমতরণ কর যায় না। 


যাহ! হউক ভাথান হেব হইল পুরীর ননুদ্রানৈক হভুনর একপ্রাস্তডে 
আনিয়া । এখানে নয়নের ভুল ভাঙ্গিহ। গেল। বারে ও কৌমুদী 
প্রেমালিঙগনবন্ধ হইল । কৌমদীর কথায় নরেন মর্দ্বাহত হইয়া শেষে সংজ্ঞ। 
হারাইলেন। কাহার সন্তক কোলে তুলিয়। লইয়া হতন্ছাগিনী ও উপেক্ষিত! 
তরী বিনত| ঘীর ইচ্ছা শক্ত প্রভাবে স্বামীর লু চৈচন্ট কিটহিয়। আনিল স্ 
কিন্তু তাহার জীবন-নাট্যের যবনিকাপাঠ হইল। নরেন অনুহ1পের অনলে 
পুড়িতে ল|শিজেন। | 

“চুক্তির দাবী” শেষ দৃষ্ঠটির একস্।নে গ্রশ্থকার বে সব কথা বিন মুখ 
ব্াইয়াছেন তাহা অবান্তর এবং জসস্ভব। যেমন. আংমার প্রাণপঞ্তি 
ির ই দেহে প্রবেশ করুক, জীবিত করে গুকে তুলুক * ষাচ্ছে ॥ জীবন" 
গ্রন্থ এ দেহ ধেকে-না ! বাবে না! যাবে না। যেতে বেবনা ' এন! 
এন !- মামার এই দেহে প্রাথশক্তির যে ধারা বইন্ধ নব আমার লঙ্গাটে 
কেন্দ্রীতৃত হয়ে এল | ঝাও-বা9) নব বেরিয়ে যাও] সব বেয়ে ও! 
ধ দেহে প্রবেশ কর? ইতাদ। যে ইন্দজাগিক ব্যপার এসানে শ্রস্থকার সৃষ্ট 
করিয়াছেন, তাহ ট্রাজেডি না ঘটা ইয়াত, 


প্রহননের নত মন হয়। 


শ্চুজির দাবী পূর্ণ করা যাইত। আশা করি, প্রবত্তী সংস্করণের দয় 
্রশ্বকার এ দিয়ে অধ্হিত ইইবেন এবং ২৩১ পুষ্ঠায় বিনতার মুখ দিয় থে 
অসস্থঃ বণ বলাইঘাছেন তাহা প্রিবন্তিন কজিব্নে। 
গরন্থকারের লিখন ডঙ্গী এবং 'চুক্তর দাবীর" ভামা চিত্তাকর্ষক : ভাব 
স্থানে সনে শব্ধ বিডঙ্ধন। আছে । থাই হউক, উপন্ানানিতে সহা (শিক 
হুদরের পুগাই করা হইয়াছে ।  কামারন ঝ গ্ণ সাহিতোর পির গাওয়া 
যায় না। গ্রন্থথাঃন পড়িয়া তৃপ্তি ৪ করলাম এবং ব/ংলার উপস্ঠ।ম 
বুইখুশণও তৃপ্ত হবেন এ সরলা আমার আছে । 
-উঅপৃর্বকষঃ হট্টাচাষা 
সানা । প্রকাশক, 
হাউমঃ শ্ানাচরণ দে 


অবুণ্য পথ প্রগোধ কুমার 
আগজেন্্নাথ মি, দিহ পাবলিশিং 
্টাট। মুলা এক টাক! । 


প্রবোধ বাবু এ ধরণের বই লিখিয় যে ধশ অজ্জন করিডাছেন, তাহ 
শাহার গর উপগ্ঠাস লিংখব!র যশ অপেক্ষা কন নর, বরং বেশী । পুস্তকথা,ন 
পড়িতে পড়িতে বার বা মনে হইয়াছে, দ্গিণ-বিহারের সে শিঝিড় এরশা 
পথের মধো (দিয়! পিজে যাইতেছি অরণ্যের রহস্য চাঙ্গিদিক্‌ হইতে আমাকে 
শিকড় কারয়। ঘিরিয়ছে। অরণের বাণী শুনিবার কর্ণ আছে প্রবোধ বাবুর, 
আই মনে হইমাছে, তিনি ভিন্ন অন্ত কেহ এ বাণী এ ভাবে আমাদের শুনাইতে 
পারিত না। পুণুক খানির মধো কয়েকটি শিকান্র-অভিষানের কাহিনী 
এক সঙ্গে গ্রথিত করিয়া অপণা-প্রকৃতির একটি গম্ভীর রহস্তসয় কূপ 
পাঠকের সুখে ধর! হইয়াছে, মে রূপ সহাই মানুষের মনকে বহধুএ লইয়া 
গিয়। ফেলে। পুস্তকের ছাপা ও বাধাই ভাল। , 


_-রবিভ্ীতিভূষণ বন্দে।াপাধা1য়। 





সুভাষ বর পদত্যাগ 
২৩শে জুন।  মিউনিসিগাল আ|সোদিয়েশনের মারফতে 
কলিকাতা কর্পোরেশনে কংগ্রেস কর্তৃক নির্ধারিত কার্য কর! সম্তব নহে 
বলিয়া কংগ্রেসের সভ!পতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্ বন্থু ম্উিনিসিপ্যাল 
আসোসিফেশনের সভ্যপদ এবং কলিকত। কপৌরেশনের অন্ডার- 

মানের পদত্া।গ করিক্লাছেন। 
আমরা স্ুৃভাষবাবুর পদত্যাগের যুক্তিটা সমাক্‌ উপলব্ধি 
করিতে পারিজাম না। “লেডি টিচার ঘটনার মত 
রোমাঞ্চকর ব্যাপার না হক, কর্পে'রেশনের ছোটবড় নান! 
প্রকার ব্যাপার লইয়! অনেকগুলি কাগজে জনসাধারণের 
মুখরোচক তীব্র আলোচনা চলিতেছিল। কগগ্রেসের নিদ্ধ।- 
রিত কথ্যপদ্ধতি ইহার ভন্ত দাদী নহে, কারণ, কংগ্রেস 
মিউনিসিপ্যাল ম্যসোসিয়েশনের মারফতে এতকাল কগ্রে- 
সের নিগ্ধারিত কাধ্পদ্ধতি অনুসারে কর্পোরেশন পরিচালনা 
করা সম্ভব হয় নাই, পদতাাগ করিয়া মিঃ বস্তু কি এই 
কথাটাই প্রমাণ করিতে চাহেন? কংগ্রেসের সম্ভাপতি 
হিসাবে কংগ্রেসের মুখ-রক্ষা করিবার চেষ্ট। স্বাভাবিক বটে ! 


সুভাষ ঝাবুর পদত্যাগের হুমকি ও মিঃ এস. সত্যমৃত্তি 
নই জুলহি। কংখ্রেদের সভাপতি শ্রীযুক্ত হভ।যচন্ত্র বহু বন্তৃতা- 
পুসঙ্গে বলিয়াছেন যে, কংগ্রেস যদ ফেডারেশন গ্রহণ করিতে শ্বীকৃত 
হন, গাহা হইলে তিশি ফেডারেশনের বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালন 
করিবার জন্ঠ কংগ্রেলের সভ।পতির পদ পরিত্যাগ করিবেন । সেপ্টাল 
আযাসেমরির কাগ্রেদ দলের নেত| মিঃ এস, সতমৃত্তি এতৎসম্পর্কে একটি 
বিবৃতি প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, কংগ্রেসকে এভাবে ভয় প্রদর্শন কর! 
কংগ্রেসের স্ভাপঠির উপমুক্ কাধ! নহে । মিঃ গান্ধী পর্যন্ত কোনদিন 
এরপ করেন নাই । মন্ত্রিত্ব বিরোধী পশ্ডিত জওহরলালও কংত্রেস 
মন্ত্রিত্ব গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে পদতগ করেন নাই, বরং প্রকাস্ত- 
ভাবে ঘোমণ| করয়াছিছেন বে, মগিত গ্রহপ করিয়া কংগ্রেসের শক্তি 
বৃদ্ধি পাইয়।চে। 
দেশীয় নেতৃবর্গ বাদ-প্রতিবাদ সমস্তার বিচার, মণডাঁমত- 
প্রচার গ্রভৃতিতে যে ধরণের ঘুক্তি ব্যবহার করিয়! থাকেন, 


অংবাদ মন্তব্য 








মিঃ সত্মুত্তির বিবৃতি হইতে পাঠকবর্গ তাহার পররচয় 
পাইবেন। মিঃ সত্যমু্তির মতে কংগ্রেপকে তয় দেখাইয়| 
মিঃ বন্থু অন্যায় করিয়াছেন, কারণ, মহাত্ম। গান্ধীও কোন 
দিন একূপ কাজ করেন নাই । সিঃ বস্তুর কাঁজটা ভাল 
হইয়াছে কি মন হইয়াছে এখানে আমর] তাহার আলোচনা 
করিতে চাহি না, আমরা কেবল মিঃ সত্ামু্তিকে জিজ্ঞাসা 
করিতে চাহি যে, কোন নেভার কোন কাধা উচিত হইয়াছে 
কি অনুচিত হইয়াছে তাহা কি কেবল গাক্ষীজী কি করিয়াছেন 
না করিয়াছেন তাহ দ্বারা স্থির করা হইবে? মিঃ সভামু্ত 
কি জানেন না যে, কংগ্রেসকে প্রকাশ্তভাবে ভয় দেখাইবার 
প্রয়োজন গান্ীভার কথখন৪ আসে নাই, এরূপ কৌশলেই 
তিনি কংগ্রেসকে আষ্টেপৃষ্টে বাধিযা ফেলিয়াছেন। 
জওহরলাল সম্পকে মিঃ সতামুগি বাহ! বলিয়াছেন "আমর! 
তাহা পঞ্ডিতজীর পক্ষে প্রশংসার ব্ষিয় বলিয়। মনে করিতে 
পারিতেছি না। ক্ষণে ক্ষণে মত পরিবর্তন করা দেশের 
ভাল-মন্দের দাষিত্ব্রপ্রাপু নেতার পক্ষে সাজে না। 
যাহা সতা শাহ! চিরদিন সতা; নেতার কণ্তবা ণিরপেক্ষ 
বিচার ও যুক্তি দারা প্রকৃত সত্য নিগারণ করিয়া ত৭গুপারে 
কাজ কবিয়া যাওয়া । 


পঞ্ডিত 


রাজনৈতিক অশান্তি ও শ্রমিক অশান্তি 
ভারত গবর্ণনেন্টের অম-বিভ|গ হইতে প্রকাশ, ১৯৩৭ সালে 
৩৭**টি ধর্্ুথট হইয়াছিল, ৬৮০০০ জন শ্রমিক ধর্মঘট করিয়াছিল এবং 
মেট ৮৯৮২০** দিনের কাজ নই হইগাছিল। 
১৯৩৬ সালের হিপাব হইতে আমর জানিতে পারি 
এ বৎসর অপেক্ষা ১৯৩৭ সালের শ্রমিক ধর্মঘট ও আন্ু- 
ধজিক দাঙ্গাহাঙ্গামা প্রভৃতি অশান্তি বহু পরিমাণ বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। আবার হিসাধ ধরিলে দেখ যায় ১৯২১ সালে 
১৯৩৬ সাল অপেক্ষা ধন্্ঘট, দাঙাহাঙামা প্রস্ততি অনেক 
বেশী হইয়াছিল । ভগদ্যাপী অশান্তির মধ্যে কেবল শ্রমিক- 
অশান্তি ধরিয়া বিচার করিলেও, মানবের জীবন-ধারণের 


শ্রাবণ--১৩৪৫ ] 


পক্ষে মপরিহাধ্যরূপে প্রগোজনায় বস্থগুলির নিদারুণ অভ্তাবই 
বে সমস্ত অশান্তির মুল কারণ॥রূপ আমাদের নিকট প্রকট 
হইয়া পড়ে, তাহাও অস্বাকার করিবার উপার নাই। 
মানুষের এই নিদারুণ 'আসভাবের ফলে মানুষের মধে যে 
অশান্তি ও অসন্তোষ দেখা দিয়াছে তাহার সুযোগ গ্রহণ 
করিরা ব্যক্তিগত স্বার্থপিদ্ধি করিয়া লইবার ভন্চও এক শ্রেণীর 
লোক যে ওৎ পাতিয়া থাকে, ধর্মঘটের হ্রাস-বুদ্ধর হিসাব 
হইতে তাহাও আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়। হিসাব 
মতে ১৯৩৭ সালের পুর্বে ১৯২১ সালে ভারতন্্ষে সন্ন'পেক্ষা! 
অধিক ধন্মুঘট সংঘটিত হইয়াছিল। ১৯২১ সালে সর্ব প্রথম 
অসহযোগ আন্দোলনের স্্রপাত হয়। 
সালের এপ্রিঞ মাসে ভার হববে গ্রাভিন্সিরাল অটোনসা বা 
প্রাদেশিক স্বারন্তণাসন গ্রবতিভ 
বুঝিতে পারা যায় যে, দেশে ঝাপকভাবে রাভনৈতিক অশান্তি 
শারস্ত হইলে অথব! রাজনৈতিক পরিবপ্ধনের সন হইলে 
একদল লোক অন্নাভাবে জচ্জবিত শ্রমিকদের নানা প্রকাং 
অসপ্তব প্রতিশাতি দিরা ধন্মনটে প্রবৃন্ত করায় এং নিজেরা 
কিছু লা করিয়া লয়। 


আবার ১৯৩৭ 


হয়। ইহা হইতে স্প্ই 


সংবাদপত্র সম্পর্কে স্যর হোমী মোদী 
সম্প্রত বেদ্ই-এ ইউরোপীয়ান আও ইগ্ডিয়ান গ্রোখেদিজ 


খুপের উদ্চেগে একটি তকসছ।র অধিবেশন হয়| তের বিষয় ছিল-_- 
সিংবাদপত্রনমুৎ আমাদের অভিশাপ মহপ | তসভায় ব্তৃতপ্রনঙ্গে 
হর হোমী মোদী বলিয়াছেন যে, নংবাদপত্র না খাকা সন্বেও আমাদের 
পুরপুরুষের হথে-শান্ততে জীবন কাটাইয়। খিয়াছেন, আমরাই বা 
তাহা করিতে পাঙগিব ন। কেন? 
স্তর মোদীকে আমরা একটা প্রশ্ন জিন্ঞাস। করিব) সুণে- 
শান্ততে জাবন কাটাইবার ভঙ্ক আমাদের পৃরিপুরুযষদের 
সংবাদপঞ্জের প্রয়োজন হম নাই মতা) কিন্তু সংশাদপত্র না 
থাকলেই. আমরা আমাদের পুপপুকষদের মত সুখে- 
শান্তিতে জীবন কাটাইতে পারিব, ইহা কি তিন বিশ্বাস 
করেন? সংবাদপত্র তুলি দেওয়া ছাড়া আর কিছুই 
আমাদের করিতে হইবেনা? আমাদের পুর্রপুরুষদের 
সংঘ, শিষ্ঠা, সামাজিক ও বাষ্শৈতিক রী; হনীতি প্রস্ৃতি না 
হইলেও চলিবে? স্তর মোদা যে তর্ক সভায় বক্তৃতা দিয়াছেন, 
তাহা নিছক তর্ক-সভ্ভা কি না জানি না, কিন্ত বদি সত্য সত্যই 


সংবাদ ও মস্তব্য 


১৪৩ 


কোন সমস্ত। লই সেখানে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হন ও সত্য- 
নির্ণরের চেষ্টা চলে তাহ! হইলে প্রত্যেক সমশ্তার বিচারের 
সনয় বুক্তির দিকে একটু লক্ষ্য রাখিতে হইবে । আধুনিক 
যুগের সংবাদপত্রগুলি মানুষের পক্ষে অন্িশাপ্সরূপ সন্দেহ 
নাই-কিন্তু মানুষের আরও অনেক অভিশাপ আছে । সেই 
অভিশাপগুবি দুর করিবার উদ্দেস্তে আধুনিক সংবাঁদ- 
পত্রগুলিকে সংস্কৃত করিগ্া কাধে লাগাইলে এখন থাঙ্থা 
অভিশাপ তাহা আশীর্বাদ হইয়া উঠিতে পারে । 


স্বাধীনতার সংগ্রামের ছুই অবস্থা সম্পর্কে 
মিঃ ভুলাভাই দেশাই 
গত ২৬শে জুন ঝোশ্বাই-এ কংগ্রেদতবনে পহাক। উতোলন করা 
উপলক্ষে মিঃ ভুলাছাই দেশাই ভাহার পাশ্চান্ত-ভ্রদণের অভিজ্ঞত! ও 
ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সম্পর্কে একটি বন্তৃত: প্রধান করেন। বভ্তৃতা- 
প্রদঙ্গে তিনি বলিয়াছেন_-ছারতের স্বাধানত। সংগ্রামেন দুইটি অবস্থ! 
আছে। ৩খবত২, ম্বাধীনত। অঙ্জন কর, দ্বিতীয়ত, অঙ্ভিত শ্বাধীনত। 
বজায় রাখ । জননাধারণকে এই উভয় অবস্থার গন্য শিক্ষিত ও প্রস্থত 
করিতে হহবে, কারণ, স্থাধীনত1 দক্ষ কর! ম্বাধীনত। অঞ্জন করা 
অপেক্গ। কন গুরুতর বাপার নাহ । 
মিঃ দেশাই কি পাশ্চাতা ভরের ফলে এই অভিজ্ঞত। 
সঞ্চয় কারয়াছেন ? যদি তাহাই হর, মানবী বলিতে বাধ্য 
হইব, পাশ্চান্তোর পরাইয়।-দে ওয়া চশমার ভিতর দিয়া দেশের 
সমস্তাকে দেখিবার যে অভাগ দেশীর নেভাগণের আছে, 
আহ সমগ্রভাবে নিন্দনায় নহে, কিছু প্রশংসারও বোগ।। 
কিন্তু আমাদের মন্দেং জাগতেছে, মুখে কথাটা বলিলেও নিঃ 
রেশাই কথাটা তশাইথা। বুঝএা দেখেন নাই, কারণ এই 
বন্তহাতেই তিনি বে মকন উত্তেজনাকর উদ্্বাসপূর্ণ উদ্ধার! 
ভনসাধারণকে উদ্ত্রান্ত করিতে চাহিয়/ছেন, তাহার সহিত 
এই কথাটার অন্তরনিহত সত্যের সামঞ্জস্ত নাই । স্বাধীনত। 
অন্জন ও স্বধানতা রক্ষার উসযেগী কৰিয়। বিনি দেশবাসীকে 
গড়িয়া তুলিতে চান, তাহার মুখে যুক্তিহীন উচ্ভ্ুস ক 
শোভা পায়? 


হিটলার সম্পর্কে জঙ্জ বাণার্ড শ' 
সম্প্রতি সংবাদপত্রে প্রতিনিধির নিকট মিঃ জর্জ বাধ শ' হের 
হিটলার এবং মুদোলিনী সম্পর্কে ভাহার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন । 
তিনি বলিয়।ছেন, ভবিষ্ততে আশ্বর্জাতিক অবস্থা কিরূপ ধাড়াইবে তাহ। 


১৪৪ 


একমায় হিটলার ও মুমোলিনীর উপর নিষ্ঠর করিতেছে । হিটলার 

অহাণ্ত হিমাথ দোক, মু ন। বাধইয়া কতদুর অগ্রসর ইওয়া চপিবে 

তিন হাহ নিক জনেন। কিন্তু হটগার এখন ৮ম লীমায় আসিয়া 

পৌহিয়াহেন, এবার তিশি যাই কারবেন তাচ1ঠেই হয়ত বিবাদ বাঁধিয়া 

যাইবে। 

গিঃ বার্ড শ' যাহা বলেন, স্পষ্ট করিয়া বলেন যুক্তিযুক্ত 
কথাই হোক, মার নিহক তাহার ব্যক্তিগত অভিমত হোক, 
ভাঙাহাসা ভাবে ছুর্দদোধা ভাষায় কথা বলার অভ্যাস তাহার 
নাই। কিন্ত বাণ শর নাম যে ছড়াইয়াছে, তাহা কেবল 
তাহার কাটা কাটা কথা বলিবার ক্ষমতার জঙ্গ নয়, অন্ধ 
সকলে যাহা ৭লে তাহার বিপরীত কথা বলিবার জন্য । এ 
ক্ষেত্রে সকলের সঙ্গে সুর মিসাইয়! পুবাতন পচা কথ।ট| ঠিনি 
বলিলেন কেন, বুঝ, গেল না কেনা জানে ধে, ইউরে!পের 
'আন্তজ্জাতিক মংগ্রাম হিটলার বা ফুসোলিনী বে কোন মুহত্ত 
বাধাই] দিতে প!ধ্নে, কিন সহজে বাধাইবেন না? বরমের 
জন্তট কি নৃহনকছু বশিবার অহ্যাসটা ণিঃ শ' হাগ 
করিয়াছেন? 


পল্লী-উন্নয়ন ও রবীন্দ্রনাথ 
প্রকাশ, গত ১*ই জুলাই ঝাঙ্গালার মন্ত্রী মিঃ হাদান হরাবদ্দী ও 

তাহার ভ্রাতা প্রফেসর সাহদ গরাবদ্দা শাস্তি নিকেতনের বিভিন্ন 

শিক্ষাকেন্ ও স্বাস্থা-সমিতিকেন্ত পরিদর্শন করেন। অতঃপর ডঃ 

রবীন্মনাথ ঠাকুরের সহিত পল্লী উননয়ন-কাধা নন্বন্ধে তাহার সুদী 

আলোচনা হয়। 

পল্লা-উন্নয়ন কাথা স্বন্ধে ডাঃ রবান্দনাগ ঠাকরের সহিত 
আলোচনার প্ররো্ন বা সার্থকতা আনরা কিছুঘার উপপ্ধি 
করিতে পারিলান না! দুরবাঙ্গণের সাহাথো গ্রহ উপগ্রহ 
দেখিয়া এ যুগের বৈজ্ঞানিকগণ গ্রহ উপগ্রহ সম্বন্ধে বটুকু 
জান লাভ করিতে সঙ্গন হইয়াছেন, বা্দালার তথা 'ভারত- 
বধের পল্লাগ্রাম সম্বন্ধে ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকরের ৩ হট চ্ঞানও 
আছে কিনা মনেহ। 


বাঙ্গাল।র আয়তন-বৃদ্ধির প্রয়োজন সম্পর্কে 


ডাঃ রাধাকমল যুখোপাধ্যায় 

গত এই জুণাই ইউশিভাপিটি ঈনট্ি উট হলে শল বেঙ্গল ষ্টডেটন 
পিটারাগা কলকারেগের দ্বিতীয় অধিবেশনে অর্থনীতি-শাথার মভ।পতি 
ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় বড়তা প্রমজে বলিয়াছেন যে, বাঙ্গালা 
কবির অধঃপতন এবং ম্যালেরিয়া ঝাঙ্গালার দুই তৃতীরাংশ ধ্বংনোম্মুখ 
হইয়া দীড়াইযাছে, এঠ অবস্থায় কেবলনার আনামের আদিন বনভূমির 
কৃথিকার্যোর বিল্তার এবং পশ্চিনাফণের থে অংণের সহিত বাঙ্গালা 
কুষ্টিগত ও এতিছাদিক এক দাবী করিঠে পারে, মেই অংশে 
শিঞ্পোনততির বান দ্বারাই কেবল বাঙ্গালী লাগহীন কৃষিকাধ। ও জাতিগত 
আধঃপতনের হাত হইতে উদ্ধার গাইতে গারে। 


গা 


বঙ্গশ্রী-স্পষ্ঠ বর্ষ 


[1 ২য় খণ্ড, ১ম অঙ্া 


গত ৭ই জুলি ইউনিহাসিটি ইনষ্টিটিউট হলে অল 
বেঙ্গল ইডেন্টপ লিটারারী কনফারেন্সের থিতীয় অধি- 
বেশনে অর্থনীতি-শখার সভাপতি ডাঃ রাধাকমল মুখে 
পাধায় ব্তৃভাগ্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, বাঙ্গালার কষি ও 
শিল্পের মধ্যে সাথা স্থাপনের জন্ক লৌহ, কয়লা, ম্যাঙ্গানিজ 
গ্রাফাইট ও অন্থান্থ মুণাবান্‌ ধাতব পদার্থে সমৃদ্ধ বাজাঞা- 
ভাষ।-ভাষী মানভূম, সিংহভূম এবং সা ওতাল-পরগণাকে 
পুনরায় বাঙ্গালার সহি সংঘুক্ত করিতেই হইবে। রুষির 
অধুপতন এবং মালেরিয়ায় বাঙ্গালার ছুই-তৃতীঘাংশ 
ধ্বংসোন্ুখ হইয়া দীড়াইর়াছে, এই অবস্থায় কেবলমাত্র 
আপামের 'আদিম বনভূমিতে কষিকাধ্ের বিস্তার এবং 
পশ্চিমাঞ্চলের যে 'আসংশের সহিত বাঙ্গালা কু্টিগত ও 
ধতিহাসিক একত্ দানা করিতে পারে, সেই অংশে শিলো- 
তিন বাবস্থ] দ্বারাই কেনল বাঙ্গালা লাহহীন কৃ'যকার্ধা 
ও জাতিগঠ অধহঃপতনের হাত ভইতে উদ্ধার গাইতে 
পারে। 

ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় যে আধুনিক অর্থনীতি- 
শান্গে পাগ্ডিতা 'অজ্জন করিনা বাঙ্গালার মমঞ্তা সমাধানের 
উপায় নিশি করিছ্াছেন। ভগতের কোথাও সেই 
অর্থনীতি-শান্সের সাহাধো অ'জ পথাস্ত কেহ 
মানুষের কোন সমস্তাব সঠিক সমাধান করিতে 
পারিয়াছে বলির। শোনা যাগ নাই । বাঞ্চালার কৃষিকাধ্য 
ঘেবাঙগালার কৃষকের পক্ষে লাহজনক নহে, হহা ডাঃ 
মুখোপাধ্যায় স্বীকার করিয়াছেন, কিন্ত কেন ঘে স্ুগ্রলা, 
সুফল, শস্তন্তামলা বাঙ্গালার অবন্ত! এইরূপ দাড়াহরাছে 
তাহ! তিনি জানেন বলিয়। ভরস| হম না, কারণ, জানিলে 
এই অবস্থার প্রঙিকারের জন্ত ঠিনি আসামের ভললে 
কুষিকাধা বিস্তার করিনার পরামশ প্রদান কারিতি ইতস্য 5: 
করিতেন। কৃষকাধা যে কুমকের পক্ষে লাভজনক 
হইতেছে না তাহার কারণ, জমার স্বাভাবিক উর্ববরাশক্তি 
নষ্ট হইয়া যাওগা। ভমার আ্বাভুবিক উর্দারাশক্তি বৃদ্ধি 
করিবার ব্যবস্থা না করয়। 'আপামের ভঙ্গলে কৃষিকাধা 
নিস্তার করিয়। কোনই লাত হইবে না-বরং প্রয়োজনীয় 
পরিঘাণ বনভূণ্মর অভ্ান হইবার দরুণ শেন পঠান্ত দেশের 
নিদারুণ অনিষ্টট মাধিত হইবে । এদিকে কুনিকাধা যদি 
রুষকের পক্ষে লাভজনক না হয়, শিলোমতির বাবাও 
তাহা হইলে সম্ভব হইতে, পারে ন|। বার্গামার অর্থনীতি 
বিদ্গণ যদি কৃত্রিম প্রকৃতিবিরুদ্ধ উপায়ে বাঙ্গালার আয়তন: 
বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি না রাখিয়! বাঙ্গাশার জমার স্বাভাবিক 
উর্বরাপণকি-বৃদ্ধির ব্যবস্থার দিকে দৃষ্টি দেশ, নাগাল! দেশ 
তাঁহাতে উপরূত হইবে। 


রী পু [ শ্রাদ-১১৪৫ 
বঙ্ষজ্্রী ০ ঠ রা 





তীথযাত্রী | শিলী- শ্রীণেলনা বাযুণ চক্রবন্তী 









ভাত্র--১৩৪৫ 
৬ষ্ঠ বর্ষ, ২ম খণ্ড--২য় সংখা 





| সন স্পা দ ল্কীল্ল ] 





[ শ্রীদচ্চগানন্দ ভট্ট চার্ধা কর্তৃক লিখিত ] 


দায়িত্ব কাহার? 


ভারত ও ভারতবাসীর অবস্থা ও ভবিষ্যৎ-নির্ণায়ক যে 
সমন্ড ঘটনা গত এক মাসে ঘটিয়াছে, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত 
ব্যাপার কয়েকটি বিশ্ষে উল্লেখবোগ্য £-- 


(১) 


(২) 


(৩) 


(৪) 
(৫) 


(৬) 


উত্তরবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ এবং আদামের অভি-বৃষ্টি ও 
জলগ্রযনন এবং তৎসঙ্গে কৃষক প্রভৃতি শ্রমভীবি- 
গণের অনশন ও বিছিন্প রকমের দশ] | 
যুক্ত-গ্রদেশ, পাঞ্জাব এবং মান্্রীজে অতি-বৃষ্ট 
ও জলগ্রাবনের আশঙ্কা এবং শশ্তের ক্ষতি । 
পশ্চিমবঙ্গ গএাভৃতি কয়েকস্থানে অনাবৃষ্টি এবং 
কষকগণের মনে শঙ্তের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে 
শাশক্কা। 

শিক্ষিত যুবকগণের মধো বেকারের বৃদ্ধি) 
অস্তরীণ-আবন্ধ যুবকগণের মধ্যে আরও 
কয়েকজনের মুক্ত, তাহাদের মধো বেকার 
সংখ্যার বৃদ্ধি এবং উহাদের পরিবারবর্গের 
ছর্দশার বৃদ্ধি। 


কোন কোন গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে কৃষকগণের 


(৭) 


(৮) 


(৯) 


(১০) 


দর্দশ[-মোচনকল্ে অধিকতর পরিমাণে তাহ 
দিগকে খণদানের ব্যবস্থা । 

গান্ধিজী কতৃক মধা- প্রদেশের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী 
ডাঃ খারের বিচার এবং তাহার পদত্যাগ । 

ডাঃ খারের পদত্যাগে নাগপুরের ছাত্রগণের 
মধো চাঞ্চলা এবং ভারতের সর্বরর সংবাদপত্ধ- 
সমূহের ক্ষোভ-প্রকাশ। 

বাঙ্গালার মন্ত্রমগ্ুলকে জনসাধারণের সমক্ষে 
অপ্রিরহাজন করিবার উদ্দেশ্থে মিঃ সুভাষচজ্ 
বন্থুর 'অধিনায়কত্বে কলিকাতাঁর টাউন হলের 
সভা এবং জনসাধারণের আথিক দুরবস্থ! দুর 
করিবার কোন চেষ্টা হইতেছে ন! বলিয়া! তাহার 
দাসিত মন্ত্রিমগুলের স্কন্ধে আরোপ কর] । 
মুসলমানগণের পক্ষ হইতে মিঃ মুতাষচজ্জরের 
উপরোক্ত সভার উক্তিসসূছের প্রতিবাদ এবং 
ইহার ফলে যদি জনসাধারণের মধো কোনরূপ 
চাঞ্চলোর উত্তৃব হইয়া শাস্তিতঙ্গ অথবা রক্তারক্তি 


১৪৬ 


ঘটে, তাহা হইলে তজ্জন্ত কংগর-পক্ষ দায়ী 
হইবেন, এতাদৃশ ভীতি-প্রদর্শন । 

মুপরিম লীগের কাধাকনী সার আরঁধবেশণ 
এবং হিন্দু-মসলগঃনের ৬নৈকা দুপ করিবার 
উদ্দেশ্তে কেন পক্ষ হইতে যে চিঠির বাবহার 
করা হইয়াছে, তাহার উত্তব-গ্রদ্ধান। 


(১১) 


এই এগারটি উল্লেপষে!গা ঘটনার প্রায় প্রহোক্টি 
দৈনিক সংবাদপঞ্সম্ছে ভিন্তৃহভাবে প্ুকাশিত হইয়।ছে। 
এই ঘটনাগুলি তলাইয়া চিন্তা কণিতে বসিলে সহজেই 
মনে হর যে, অগ্তান্ত বৃত্সরের বর্ধাকালের সত এ বত্পনের 
বর্ধাকালেও ভারতদধের পরার সবর শব ও নদীগুজার 
বক্ষে ছলহরাহন দেবা দিসাছে | এই উজপ্রাধানের পিস্তু ত 
অন্থান্ত বৎসরের তুননায় অধিক কিনা, তাহার গব্ষেণাধ 
প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে থে, শর বস্তুতে অনিকতর না 
হইলেও উা ঘে কোন বপরের তুঃনার় কম নহে এবং 
বে অধকতর, ভাহা 


উভার তীব্রঠা নিঃসন্দেহে বুল! 


যাইতে পারে । 

বর্ধাকালের এই গ্লা(রনের সঙ্গে সঙ্গে কষক গ্রন্ততি 
অমগীবী ও তাহাদের পি শির্ভরশীল নদাকিদ্তগুণের মধ্যে 
আনন ও অর্পাভার ভীরাকানে দেখা দিয়াছে । কষ ও 
কষকগণের এতাদৃশ অবস্থা দেখিলে মনে হয় যে, বর্ষাকালে 
নদীর ভলপ্লাবন যেন একটি নিহ্য ঘটনরূপে ঈাডাইিনাছে 
এবং কৃষি ও কৃষকের ধ্বংস ধেন ভগপানেরই ঈক্পত। 

এই অবস্থার প্রতিকারকলপ আমাদের গভর্দমট ৪ 
নেতৃবর্গ কি করিতেছেন, ভাহার অন্থুসন্ধা 
দেখা বাইবে যে, গন্র্ণমেন্টের পক্ষ হতে দূ? বুদ্ধি ও 
জ্ঞানাঠ্বামা কোন কোন কাধ্যে হস্তগেপ কর] হহদাঠে 
বটে, কিন্ত নেতৃবর্গের পক্ষ হইতে কতকগু!ল চর্পি ত- 


নি 


ন গার হই 


৪ 
হব 
পি 
খু 


ক 


হা 


৪ 
পে 


চর্বণের প্ুণরুল্লেধ ছাড়া আর কোন চেষ্টার হস্তঙ্জেপ কর] 
হয় নাচ । 

“যাহাতে কথকগণের ছরব্স্থ|! দূর হয়, তাহ] আমা- 
দিগকে সনিপ্রথম করিতে হহবে এবং তদন্তে সর্বব- 
প্রথমে ভার হবধের স্বাধীনতার জনক গুয়োজন হইপে এমন 
কিঞ্রাণ প্যান্ত পরিত্যাগ করিতে হইবে, অগণা শ্যে 


বঙ্গহী---৬ষ্ঠ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড, হয় সংখ্যা 


মন্ত্রিমগুল শ্রমজীবিগণের ছুর্দশ! আপনয়নের জন্ত চেষ্টা করে 
না, সেই মন্ত্রিমগুল জনসাধারণের প্রতিনিধিগণের অথবা 
এবংবিধ অনেক 
চখ্রিত-চন্বণ ও ফাক! কথা আমাদের নেতৃবর্গের মুখে 
শুনা গিয়াছে বছ্টে, কিন্তু কোন্‌ উপায়ে কৰক প্রতৃতি শ্রম- 
ভীবী মঞ্ল এতাদুশ জলগ্লাবনের অগবা ছুদ্দশার হাত 
এড়াইতে পারে,তদ্বিষযয়ক কোন গব্ষেণার প্রধত্ত যে কোন 
নেতা করিতেছেন তাহার কোন সাক্ষা তাধাদিগের 
ঢালচলন হইতে বুঝা যায় না। 


সমগ্র জনসাধারণের আঅন্স্থার যোগা” 


এই নেতৃদর্গ জাতী হা-গঠনের ও একতা-সাধনের কথ! 
মুখে বলিয়া থাকেন বটে, কিন্তু কাধাতঃ তাহারা এতদ্বিষয়ে 
যাহ) যহা করিয়া থাকেন, ভাহার প্রান প্রহোক কাধ।টী 
জাতীয়তা ধ্বংসের ও জনৈকা-বুদ্ধির সহায়তা করিয়] 
থাকে । যতদিন প্যাস্ত কোন ক্ষমতা ইহাদের তস্তগত 
হয় নাই, তহদ্দন পথান্ত ইইার। ব্রিটিশার, লিবাবেল প্রস্ততি 
আনা দলের সহিত পশুর মতি কলহ করিতে সঙ্কচ 
বোধ না করিলে নিডেদের মধো কলহ করিতে কৃঠা 
বোধ করিয়াছেন | কিন্ত, যে দিন হইত* রাষ্ট্রীয় মতা 
ইই।দের হস্তগত ভইরাছে, সেই দিন হইতে ইহাদের নিজে- 
দের মধ্যে কলহ করিবার কুঠাও হাসপ্রাপ্ত হইয়াছে । 
মিঃ নরিমান ও: খারের প্রতি গিঃগান্ধির বাবহার 
আমাদের উপরোক্ত অভিযোগের অন্মতম দৃষ্টান্ত । 


ইরা মুখে ফাাসিওম্, নাৎলিজন্। ডিক্টেটরশিপ 
প্রন্থুতির বিরোধী কথা বলিন্ধা থাকেন বটে? কিন্ত কাধাতঃ 
ধাহা করেনঃ তাহাতে পুবা ফ্যানিজম্, নাথসিজ্ম্‌ এবং 
ডিক্টটরশিপের প্রতি অন্গরাগেরহ পরি5য় পাওয়। যায়। 


টাউন হলের সভায় হুক-মগ্ত্রিমগুলের হশ্বন্ধে এদং 
বাঙ্গালার প্রাদেশিক রাষ্ট্রার সভার অধিবেশনে কলিকাতা! 
কর্পোবেশনের শির্ধবাচন-দন্ছ সম্বন্ধে যে সমস্ত কণা মিঃ 
স্থভাবচন্দ্রের মুখ হইতে নিঃক্ ও হইয়াছে, তাহার পশ্চাতে 
যে মনোভাব খিগ্ভমান রহিজাছে বলিঘা অনুমান করিতে 
হয়, উহ! এক'দকে যেরূপ অন্তান্ত দলের প্রতি বিদ্বেষের 
পরিচাক্চক এবং তদনূলারে জা হীম্ততা গঠনের পরিপন্থী, আন্ত 
দিকে আবার ভিক্টেটরশিপের প্রতি আক্তার সাক্ষ)। 


তাদ্র--১৩৪৫ ] 


জলগ্লাবন বশশুঃ কৃষকগণ যাদৃশ ছুরবন্থায় নিপতিত 
ছয়, তাহার গ্রাতিকারের জন্ট রাঁজপুরুষগণ তাহাদের জ্ঞান 
ও ঝুর্দি অনুযায়ী কোন কোন কাধ্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন 
বটে, কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, রাজ- 
পুরুষগণের উ এঁ কাধে কৃমকগণের ছুরবস্থা দূর হওয়া ০ঠা 
দুরের কথা, তাহাদের দুর্দশ। বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। 

কষকগণের দুরবস্থা-মোচনকল্পে বাজপুরুষগণ যে 
কার্ধো হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তন্মধো দুইটি কার্ধ। সর্ধ্বা- 
পেক্ষা অধিক উল্লেগযোগা, মথ1-(১) ব্যাপকভাবে 
রুষকগণ যাহাতে অধিকতর পরিমাণে খণ পায় এবং 
এতাবৎ তাহারা যে সমস্ত খণ গ্রহণ করিয়াছে) তাহ] 
যাহাতে শীঘ্র পরশোধ করিতে তাহার বাঁধা না হয় তাহার 
ব্যবস্থা, (২) কৃষকগণ যাহাতে অনায়াসে তাহাদের জমি 
হস্তাম্তরিত করিতে পার এবং ভজ্জগ্ঠ হগিদারগণকে 
যাহাতে সেলামীরূপে কিছু না দিতে হয় ভাঙার বাবস্থ।। 
এই ছুইটি কাধো কংগ্রেস-শাসিত গ্রদেশসমুছে যেরূপ 
হস্তক্ষেপ কর! হইয়াছে, পেইরূপ আবার কং/গ্রস ছাড়া 
অন্থান্ সম্প্রদায়ের হারা শাসিত প্রদেশসমুছেও সমানভাবে 
ইহ! গ্রহণ করা হইয়াছে । কাযেই, এই দুইটি কাধা সম্বন্ধে 
ৰলিতে হয় যে, উহ! ঘেরূপ গান্ধিজী-পরিচালিত কংগ্রেসের 
অনুমোদিত, সেইদপ আবার কংগ্োদ ছাঁড়। অন্তান্ত রাজ: 
নৈতিক সম্প্রদায়ের দ্বারাও পরিগৃগীত। 'অথ5, এই দুইটি 
ব্যবস্থার পরিণাম কষকের পক্ষে কিন্নূপ হইতে পারে, 
তদ্বিষয়ে দুরদর্শিতাৰ সহিত চিন্তা করিতে বসিলে দেখা যাইবে 
ষে, ইহার একটির দ্বারাও প্রকৃতপক্ষে কষকগণের কোন 
হিত সাধিত হওয়া তে! দুরের কথা, তাহাদের 'অপকারই 
সাধিত হইবে । 

কৃষকগণ যাহাতে ব্যাপকভাবে অধিক পরিমাণে ঝণ 
পায় এবং  খণ যাহাতে তাহারা সহজে পরিশোধ করিতে 
বাধ্য না হয়, এতাদুশ ব্যবস্থার ফলে কষকগণের খণ জেমশঃ 
বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে এবং তাহাদিগের মধো অসাধুতা, 
প্রভাঁরণাঁও অধিকতর মাজায় ছড়াইয়া পড়িবে ৷ কৃষক. 
গণের খগগ্রন্ততা লইয়া এক্ষণে সর্ধধরষ্ট ছে চৈ আরম্ত 
হইগাছে বটে, কিন্তু বর্তমানে ভারতীয় কষকগণ যে: পরি- 
মাণে খণগ্রন্ত হইয়া পড়িয়াছে। পঞ্চাশ বৎসর চা/গ তাহা- 


কী! 
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দের মধে। তাহার বিংশতি ভাগের একভাগ পরিমাণের খণও 
বি্যঘান ছিল না। যে ভারতীর কৃষকগণের মধ্যে একদিন 
প্রায়শং খণের বাপার একরূপ জ্ঞাত ছিল, সেই ভারতের 
ককষকগণ ক্রমে ক্রমে এহারৃশ ভয়াবহ পরিমাণে খণগ্রস্ত 
হয়! পড়িল কেন, ভাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে 
যে, এই অবস্থ|-বিপর্ধাগ়ের প্রধান কারণ দুইটি, বথা-(১) 
এতিবিঘার উত্ন্ন ফসলের পরিমাণের ভ্রামবশতঃ রুষক- 
গণের পথ্যাপ্ত আয়ের অঙ্গাব এবং তদ্বিষয়ক উন্নতির 


গযন্বাভাব, (২) খপ প্রদান করিবার জন্তু কো- 
অপারেটিন ঘোসাইটি প্রতি প্রতিষ্ঠানসমূ্ধের উত্তরোত্তর 
প্রসার-সাধন। অন্থাবগ্রস্ত লোকের বাহাতে অভাবের 


কারণ দূরীভূত হয়, তাঠা ন] করিয়া সহজে যাহাতে খণ জুটে 
এবং উর খণ পরিশোধ করিতে না হর, তাহার ব্যবস্থা 
করিলে যে ভাহাদের ণ-গ্রহণ এবং অপটুতা বৃদ্ধি পায়, 
ইহা সহজেই অনুমান কর! বাইবে। 


'সভাবগ্রস্ত কৃষক যাছাতে অনায়াসে তাহাদের জমি 
হস্তান্তরত করিতে পারে, ভাহ!র বাবস্থা বিদ্যমান থাকিলে 
যে কষকগণের পক্ষ ছমিশূল্ হই! পড়িবার আশঙ্ক। ৰ রি 
পায়, ইহাও সহজে বুঝ! যাইতে পারে। 


সপ্তাহের পর সপ্তাহে দেশের ও দেশবালীর অবস্থ। 
সম্বন্ধে যাহ] ঘটিতেছে এবং এর অবস্থার উন্নতিকলে 
গবর্ণমেন্ট ও দেশীয় নেতৃবর্গ যাহা করিতেছেন, তাহা 
উপবোক্তভাবে পরাবেক্ষণ করিলে বলিতে বাধা হইতে হয় 
যে, দেশবাপীর ঞত্যেক স্তরের মানুষের আর্থিক, শারীরিক 
ও মানিক অবস্থা উত্তবোস্তর ভয়াবহ পরিমাণে হীনতা- 
প্রাপ্ত হইতেছে এবং ভাহার প্রতিকারকল্লে গনর্ণমেণ্ট 
অথব| কংগ্রেসের নেতৃবর্থ কোনদ্ধপ স্বাধীন, গবেষণায় 
প্রত্বশীল হইতেছেন নাঁ। দেশের সকলেই মুখে মুখে 
স্বাধীনতার কথা ভুড়াঃয়া থাকেন বটে, কিন্ত গান্ধী 
হইতে আরস্ত করিয়া হাটকোটু, চোগা-চাপকাঁন, খদ্দর, 
আচকান, টিকি ও নামাবশী "অথবা ভি. ৪. সি.র 
পোষাকধারী ও বর-শবযার সহিত তুঙ্গনার উপযোগী খদ্দরের 
টুণী-পরিছিত যে কোন নামকরা নেতার দিকে লক্ষা করা 
ষাউক ন| কেন, কাহারও মুখে পাশ্চাত্য দেশের চবিব ত- 
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চর্বণ ছাড়া স্বাধীন চিন্তাপ্রস্থত নিক্স্ব কোন কথা শুন| 
যায় না। ইহারা কেহ বা শ্বদেশপ্রেচিক, কেহ বা 
বিশেষজ্ঞ ও বৈজ্ঞানিক নাঁমে দেশবাসীর নিকট হইতে 
করতালি এবং বাহবা আদায় করিয়া থাকেন বটে, কিন্ত 
ইহাদের কৃতকর্মমসমুহের প্রতোকটির ফলে দেশের ও দেশ- 
বাসীর অবস্থা উত্তরোত্তর অধিকতর মাত্রায় শঙ্কা গ্রাদ 
হইয়া পড়িতেছে । যাঁহাদিগের আঁচার-বাব্হার ব্যন্তি- 
চাঁরিণীগণের আচার-ব্যবছারের সহিত তুলনীয়, সমাজের 
কল্যাণের জন্ত যে সমস্ত রমণীগণ একদিন সমাঞ্জ- 
পরিতাক্তা হইয়া, অস্পৃম্তা হুইয়া থাঁকিতে বাধ্য হইতেন, 
তাহাদিগের সহিত অবাধে মেলামেশ। করিয়। প্রায়শঃ 
এই নেতৃবর্গের মন্তিক্কের শ্বেতাংশ এতাদৃশ পরিমাণে 
বিকৃত হইয়া! পড়িয়াছে যে, ইই/রাই যে দেশের ও দেশ- 
বামীর সর্ধনাশ সাধন করিতেছেন, তাহা পর্ধাস্ত ইহারা 
বুঝিতে পারেন না। পাশ্চাত্তা দেশের চর্বিত-চর্ববণে 
যে, কোন দেশের কোন মানুষের কোনরূপ স্থায়ী উন্নতি 
হওয়া সম্ভব নহে, তাহা একটু চিন্তা করিলেই 
সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের পক্ষে পধ্য্ত বুঝি উঠ! সম্ভব 
পারে। পাশ্চাত্য-দেশীয় কোন পন্থায় যদি 
কোন মানুষের স্থায়ী হিত হওয়া স্তর হইত, তাহা হইলে 
এ পাশ্চান্য দেশবাশিগণের অবস্থ। উত্তরোন্তর এত ভীন 
হইতে পারিত না। অথচ, এই সাধারণ সত্য পরাস্ত 
এখন আর এ গরান্ধীতী প্রমুখ নেতৃবর্গের মধ্যে প্রার়শঃ 
কাহারও বুদ্ধিগম্য নহে। 


হইতে 


ভারতবর্ষের ও ভারতবাসীর অবস্থ। কেন উত্তবোস্তর 
এতাদৃশ হীনতা প্রাপ্ত হইতেছে এবং কেন উহার উন্নতি- 
কর পরিবর্তন সাধন কর! সম্ভব হইতেছে না, তদ্িষয়ে 
আলোচনা করা 'আমাদিগের এই সনর্ভের প্রধান 
উদ্দেও্ত | 


আমর] একাধিক সঙগর্ডে দেখাইয়াছি যে, ভার তবর্ধে 
এমন একদিন ছিল, যখন ভারতবাসিগণের প্রত্যেক স্তরের 
মানুষের মধ্য হইতে অর্থাভাব, শ্বাস্থ্যাভাব এবং মানসিক 
শান্তির অভাব সম্পূর্ণ াবে দূরীভূত হইয়াছিল এবং তখন- 
কার প্রায় প্রত্যেক মাহ্ধটি আধিক প্রাচুর্ধা, শরীরের 
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্বাস্থা, মনের শাস্তি, দীর্ঘ-যৌবন এবং নীর্ঘ-ভীবন আজীবন 
কাল উপজ্োগ করিত। শুধু এ দেশের মানুষ কেন, 
জগতে মানব-সমাঞজের প্রায় প্রত্যেক মানুষটী যাহাতে 
অর্থাভান, স্বাস্থাঁভাব এবং শাস্তির অন্তাব হইতে মুক্ত 
হয়, তাহার চেষ্টা ভারতীর খধিগণ একদিন করিয়াছিলেন 
এবং তাহাদের চেষ্টার ফলে জগতের- সর্বত্রই আথিক 
প্রাচ্ধয প্রভৃতি সংঘটিত হইয়াছিল । যে মনুষ্য-সমাঞ্জে একদিন 
আধিক প্রাচুধ্য প্রভৃতি প্রত্যেক মাকাজ্ফণীয় ৰস্তটি যাহাতে 
প্রত্যেক মানুষটি লাঁভ করিতে পারে,ভাঠার ব্যবস্থা সংঘটিত 
হইতে পারিয়াছিল, সেই মনুষ্য-সমাজ এতাঁদূশ অবস্থায় 
উপনীত হইল কেন এবং চেষ্ট1 করিগাও এই অব্নতির গতি 
পরিবর্তিত করা সম্ভব হইতেছে না কেন, তাহার গবেষণায় 
প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, ইহার কারণ প্রধানতঃ দুইটী, 
বথা১-(১) খধিগণের বিজ্ঞান ও দর্শন-বিষগ্ক গ্রস্থ- 
সমুহের সঙ্থন্ধে টিকিধারী পণ্ডু্গণের অবহেলা, এবং (২) 
স্থাট-কোটধারী অথনা সতর্কঠার সহিত অসতর্কোপম বেশ- 
পরিহিত, ভ্ত্রীপুরুষের অবাধ-মিলন-প্রম্নামী আধুনিক 
পণ্ডিত ও নেতৃবর্গের তাগুন নৃতা। 


দেশ ও দেশবাসী যাহাতে এই অবস্থা হইতে উদ্ধার 
পায়, তাহ করিতে হইলে ধাগারা অপংযমী এবং অপাধু, 
ধাহার। দুখে ব্রহ্মচযোর কথা কহিয়া থাকেন বটে, কিন্তু 
কাধাতঃ বাভিচারিণীর সহি তুলনীয় স্ত্বীলোকগণকে 
লইয়া তথাকথিত আশ্রম পরিচালনা করিয়া থাকেন, 
বাহারা মুখে চরিখধের প্রয়োজনীয়তার কথ! বলিয়াও 
কাধ্যতঃ চরিতহীনহার প্রশ্রয় দিয়া থাকেন, তাহারা 
যাহাতে দেশবালীর নেতৃত্বের সন্মান কথঞ্চিং পরিমাণও 
লাভ করিতে ন পারেন এবং অন্তপক্ষে যাহাতে নেতৃবর্গের 
মধো স্বাধীন গবেষণা ৪ প্রল্লত সাধনার গ্রবৃত্তি জাগ্রত 
হয়, সর্বাগ্রে তাহার চেষ্ট] করিতে হষ্টবে। 


বর্তমান বিশেষন্ত পণ্ডিত ও নেতৃবর্গ প্রায়শঃ যেরূপ 
চরিত্রহীন ও সাঁধনাগীন, তাহাতে তাহারা যাহাতে 
নাড়াচাড়া পান, তাহা! করিতে ন| পারিলে আমাদিপের 
রক্ষার কোন উপায় নাই, ইহা ক্মনসাধারণকে সর্বাগ্রে 
বুঝিতে হছইবে। 


ভা্রি--১৩৪৫ 1 
শিক্ষা সম্বন্ধে কয়েকটি ভাবিবার কথা 


শিক্ষা সন্চ্ষে আধুনিক চিন্তার ধারা এবং 


| ভাহার ছুষ্টভ। 
দেশের মধ্যে ধাহারা গণ্য ও মান্ধা, তাহাদের অনেকেই 


আজকাল শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে আরম্ভ করিয়া- 
ছেন। ইহীরা এই বিষয়ে যে সমস্ত কথা কহিয়া থাকেন, 
তাহার অনেক কথাই গভীর চিন্তাপ্রস্থত নহে, পরন্থ 
অপরিণ।মদশিতার পরিচায়ক । এই কথাগুলির অধি- 
কাংশই একেত"” কার্ধ্যে পরিণত কর! সম্ভব নহে, তাঁহার 
উপর আবার উহা কার্যে পরিণত হইলে শিক্ষার্থীর পক্ষে 
শুভনক হইতে পারে না| ধাহারা এতা্দৃশ বিক্কৃতভাঁবে 
শিক্ষা-বিষয়ে মাঁনব-সমাজকে উপদেশ দিয়া থাকেন, 
তাহাদের অনেকেই প্রতিষ্ঠাপন্ন বলিয়া তাহাদের উপদেশ- 
সমূহও অনেক স্থলে অন্ধভাঁবে জনসাধারণের শ্রদ্ধাকর্ষণ 
করিয়! থাকে । এইরূপে ধাহারা আমাদের শ্রদ্ধের ও উপ- 
দেষ্টা, প্রায়শঃ তাহারাই আমাদিগকে বিকৃত উপদেশ প্রদান 
করিয়া, বিকৃত পথে লইয়া যাইতেছেন। ইহারই ফলে 
মানুষ শিক্ষিত হইয়াও প্রায়শঃ শিক্ষার সফল লাভ করিতে 
পারে না| এবং বিশ্ববিষ্ঠালয়ের সর্বেবোচ্চ উপাধি লাভ 
করিয়াও নফরগিরী না করিয়া শ্বশ্ব উদরানের সংস্থানে 
পর্য্যস্ত সক্ষম হয় না। সমাজের মধ্যে যে অন্াভাব, 
অর্থাতাব, স্থাস্থ্যাভাব, অশান্তি, অসন্তষ্টি, অকালবার্ধক্য 
এবং অকাল-মৃত্যু উত্তরোত্তর এত বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহারও 
অন্যতম কারণ) শিক্ষাগুরুগণের অনুপধুক্তত! এবং অপরিণীম- 
দরশিত। 

দেশের মধ্যে যাছ।র] শ্রদ্ধেয় এবং শিক্ষাবিষয়ে 
উপদেষ্টা, তাহাদের উপদেশগুলি যে প্রায়শঃ গত্তীর 
চিন্তাপ্রন্থত নহে, প্রস্ত অপরিণামদশিতার পরিচায়ক, 
তাহা আধুনিক কালের যে কোন উপদেষ্টার উপদেশ 
বিশ্লেষণ করিলে প্রমাণিত হইতে পারে। গত 
পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে জগতে স্তাডলার কমিশন 
প্রস্থতি যে সমস্ত উল্লেখযোগা কমিশনের অধিবেশন 
হইয়। গিয়াছে, তাহার সভ্যগণ যে-সমন্ত মন্তব্য 
লিখিয়া রাখিয়াছেন। উহার যে কোনটি পরীক্ষা করিয়া 
দেখিলে আমাদের কথা যে বর্ণে বণে সত্য, তাহ! প্রমাণিত 


সম্পাদকীয় 
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হইবে। কোন কমিশনের মন্তব্য পুত্থান্পুত্খরূপে বিচার 
করা বর্তমানে আমাদের উদ্দেন্তয নহে। বাৎসরিক কন* 
ভোকেশনের বক্তৃতায় এবং প্রতিষ্ঠাপরন নেতৃবর্গের 
প্রবন্ধাদিতে শিক্ষাবিষয়ে আমাদিগকে যে সমস্ত উপদেশ 
দেওয়া হইয়! থাকে, তাহ! কিন্ধপ বিরুত এবং অপরিণাম- 
দশিতার পরিচায়ক, তাহা দেখান এই সন্দর্ভের অন্যতম 
প্রধান উদ্দোশ্ঠ | 


গত এক মাসের মধ্যে ভারতবর্ষে শিক্ষাবিষয়ক যে 
কয়েকটি বক্তৃতা ও প্রবন্ধ দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত 
হইয়াছে, তন্মধ্যে ঢাকা] বিশ্ববিগ্ভালয়ের বাৎসরিক কন- 
তোকেশনে ডক্টর রমেশচন্ত্র মন্ুমদারের ও গতর আকবর 
হাইদারীর বক্তৃতা, মাজ্রীঞ্জ বিশ্ববিদ্তালয়ের বাৎসরিক 
কনভোকেশনে স্তর মির্জা ইম্মাইলের বক্তৃত, হরিজন 
পত্রিকায় মিঃ গান্ধীর “4 01819056190 ( অর্থাৎ, একটি 
বিশদ বিবৃতি) নামক প্রবন্ধ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
আমাদের মন্তব্য যে সর্নতোভাবে যুক্তিযুক্ত, তাহ। এ 
তিনটি বক্তৃতা এবং একটি প্রবন্ধ বিচার করিয়া পাঠকবর্গকে 
দেখাইবার চেষ্টা করিব। 


ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক কনভোকেশনে য়ে 
কয়টি বক্তৃতা প্রদান করা হইয়াছে; তন্মষ্যে ডক্টর রমেশ- 
চন্ত্র মজুমদারের বক্তৃতা দর্ববাধিক চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল 
বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। স্তর রবার্ট রীড পধ্যস্ত 
তাহার অভিভাষণে ডক্টর রযেশচজ্্ মন্ুমদারের বক্তৃতার 
কয়েকটি কথার উল্লেখ করিয়াছেন। 

ডক্টর মন্তুমদারের বক্তৃতার সারমর্ এই যে, “দেশের 
মধ্যে যত কিছু অনিষ্ট ঘটিয়াছে এবং দেশবাসী যে কোন 
অসুবিধা ভোগ করিয়া! থাকে, ভাছার প্রতোকটির জন্ত 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের প্রতি অস্তায় ভাবে দৌধারোপ করা হইয়া 
থাকে । বিশ্ববিষ্ালয়কে এই অবস্থার জন্ত যুক্তিসঙ্গত ভাবে 
দায়ী করা যায় না। বিশ্ববিস্তালয়ে যে জ্জান ও শিক্ষা 
গ্রাদান করা হয়, তাহার মূল্য নির্ধারিত হর উহার 
উপকারিতার (86110) ) তৌলের দ্বারা, আর বিশ্ববিগ্!লয় 
হইতে যে-সমস্ত মান্য শিক্ষিত হইয়া থাকেন, তাহাদের 


58৪ 
মুল্য নির্ধারিত হয়, পরবর্তী জীবনের পার্থিব সাফল্যের 
তৌলের দ্বারা । ইহাও সঙ্গত নহে। এই আ্রোতের 
বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্ভালয়ের পক্ষ হইতে প্রতিবাদ হওয়া একান্ত 
প্রয়োজনীয়। বিশ্ববিষ্ঠালয় যে স্কুল অথবা কলেজ নহে 
এবং ইহা যে ব্যবসায়-শিক্ষার স্থান নহে, তাহা স্পষ্টভাষায় 
প্রচারিত হওয়া সঙ্গত। ইহার উদ্দেশ্য সম্পুর্ণ পৃথক। 
জ্ঞান-বিতরণ ও নুতন নূতন গত্যের আবিষ্কারের দ্বারা 
শিক্ষার অগ্রগতি-সাধন এবং ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বের উৎপত্তি; 
অথবা এক কথায়, বুদ্ধি এবং চরিত্রের চরম উন্নতি-মাধন 
বিশ্ববিষ্তালয়ের প্রধান উদ্দেম্ত। মানব-মাহাত্ম্য ইহার 
সন্কেত-বাক্, সর্বোচ্চ জ্ঞানলাত ইহাঁর বৈশিষ্ট্য এবং 
সত্যের সন্ধান ইহার আদর্শ। অবগত, জীবন ধারণ 
করিতে হইলে যে কতকগুলি পার্থিব বস্তুর প্রয়োজন 
আছে, তাহা! বিশ্বৃত হইলে চলিবে না। আবশ্তক হইলে, 
উচ্চশ্রেণীর ব্যবসা-শিক্ষা যাহাতে বিশ্ববিগ্ভালয়ের অন্তর্গত 
হইতে পারে, তদন্বরূপ ইহার প্রসার সাধন করিতে হইবে । 
এতাদৃশ প্রসার সাধিত হইলে মনে রাখিতে হইবে যে, 
ব্যবসা সম্বন্ধে শিক্ষা প্রদান কর! বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য কর্তব্য 
নহে, পরস্থ একটি সহকারী কর্তব্যমাত্র। এই সহকারী 
কর্তব্য সাধনের জন্ত ইন্ছার মুখ্য কার্ধয, যথ! কৃষ্টিসাধন, 
মনের বিশুদ্ধিসাধন, পণ্ডিতের মত নিঃস্বার্থভাবে শিল্প ও 
বিজ্ঞানের চ্চার দ্বারা প্রবৃত্তির উতকর্ষপাধনের কথ! 
যাহাতে চাপা না পড়ে, তদ্বিষয়ে একান্তভাবে অবহিত 
থাকিতে হইবে” 

ইহার পর ডক্টর মন্তুমদার জগদ্ধ্যাপী বেকার ও দারিল্্য- 
সমন্তার কথা আলোচনা করেন। এই হুইটি সমন্তা যে 
উত্তরোন্তর ভীষণ হইতে ভীষণতর হুইয়া পড়িতেছে এবং 
উহ দ্বারা যে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ 
হুইয়া পড়িতেছেন, তাহা তিনি স্বীকার করেন। পাশ্ান্ত্য- 
গণ যে তাহাদের জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বারা এ দুইটি সমস্তার 
সমাধান করিতে পারেন নাই, তাহাঁও তিনি অস্বীকার 
করেন নাই। কি করিয়৷ এ ছুইটি সমস্তার সমাধান হইবে, 
তাস যে, কোন বিশ্ব-বিগ্ঠালয় এতাবৎ স্থির করিতে পরেন 
নাই, তাহাও তিনি ্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করিয়াছেন এবং 
যাহাতে এ সমস্তা দুইটির সমাধান হয়, তাহার চেষ্টা-কর! 


বগ্রী--৬ঠ বধ 


[ ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা 
যে বিশ্ব-বিগ্ঠালয়ের অন্ততম দায়িত্ব ইহাও তিনি 


প্রকারাস্ত্রে অস্বীকার করেন নাই। তাহার নিজের কথা ঃ 
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অর্থাৎ “সততার সহিত বলিতে হইলে স্বীকার করিতে 
হয় যে, আমরা (বিশ্ববিগ্ঠালয়লমূহ ) এ সমস্তাসমূছের 
(বেকার ও দারিজ্র্য-সমন্ত। ) সমাধানে যথাঁষধথভাবে হস্ত- 
ক্ষেপ করিতে কৃতকার্ধ্য হই নাই। পূর্ব হইতে প্রাপ্ত ষে 
মমস্ত ছিন্ন ও শুষ্ক সমাধান-পগ্থার সহিত আমাদিগের মন 
সুপরিচিত, সেই সমস্ত সমাধান-পদ্থা অপ্রচুর বলিয়! প্রমা- 
শিত হইয়াছে! গতাপি (বেকার ও দারিছ্য-সমস্তায়) 
এ বিক্ষুব্ধ মানুষগুলি যাহাতে নৈরান্তের পঙ্কিলতা হইতে 
উদ্ধার পায়, তাহার পগ্থা" আবিষ্কারের চেষ্টা করা আমাদের 
কর্তব্য বলিরা মনে করি ।” 

উপসংহারে ডক্টর মজুমদ।র বলিয়।ছেন, 
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অর্থাৎ, “যে বিজ্ঞান ও মাঁণবত্বের সহায়তায় গ্রককৃত 
অগ্রগতি সাধিত হইতে পারে, সেই বিজ্ঞান ও মানবত্ের 
জানসম্পন্ন, চরিত্রবান ও সুনিয়প্রিত-বুদ্ধিযুক্ত এক দল 
মানুষের প্রয়োজন ভারতবর্ষে আজ সর্বাপেক্ষা অধিক 
হইয়। পড়িয়াছে |” 
আগাগোড়া চিন্তা করিয়া! দেখিলে, আপাততৃষ্টিতে ডক্টর 
মজুমদারের উপরোক্ত বন্তৃতাটি যে চিন্তাকর্ষক, তাহা 
অস্বীকার করা যায় না। উচ্ছাতে যেরূপ বিশ্ব-বিগ্যালয়ের 
প্রতি একনিষ্তার সাক্ষ্য বিগ্যযান রহিয়াছে, সেইন্গপ 
আবার জনসাধারণের দুঃখে সহৃদয়তার পরিচয়ও যুখেষ্ট 
পরিমাণে দেখা যায়। তাহা ছাড়া, বিশ্ব-বিদ্যালয়সমূহ যে 
বর্তমান সমস্তাগুলির সমধান করিতে পারিতেছে না এবং 
উহা করিতে চেষ্ট] করা ঘে বিশ্ব-বিদ্যালয়সমূুছের অন্ততম 


ভাত্র--১৩৪৫ ] 


কর্তব্য, ইহা স্বীকার করিয়! লইয়1 ডক্টর মজুমদার অসক্কোচে 
সত্য-প্রিয়তার সাক্ষ্য গ্রাদান করিয়ছেন। এতাদুশ এক- 
নিষ্ঠা, সহৃদয়তা এবং সত্যপ্রিয়তা আজকালক!র শিক্ষিত 
মান্ষগুলির ভিতরে অত্যন্ত বিরল। এই হিসাবে ডক্টর 
মজুমদার আমাদিগের ধন্যবাদার্থ। 


ডক্টর মজুমদারের বন্তৃতাটি একনিষ্টা, সহ্গদযতা এবং 
সন্যপ্রিয়তার প্রিচায়ক বটে, কিন্ত উহাতে একদিকে 
যেরূপ দূরদশিতার অভাবের যথেষ্ট চির বিদ্যমান রহিয়াছে, 
সেইরূপ আবার ডক্টর মহ্কুমদ!রের আদর্শ কার্ষ্যে পরিণত 
করা সম্ভবযোগ্য নছে। 

দেশের বেকার ও দারিদ্র্য-সমস্ত। জটিলত! প্রা 
হওয়ায়, দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কেহ কেছ বিশ্ব-বিদ্যা- 
লয়ের উপর দায়িত্ব আরোপ করিয়া থাকেন বলিয়া ডক্টর 
মজুমদার তাহার বক্তৃতার প্রথম ভাগে উহ্থার তীর গ্রতিবাদ 
করিয়াছেন, অথচ তিনিই আবার প্রসঙ্গান্তরে বলিয়াছেন 
যে, “দেকার ও দারিদ্র্য-সনন্তায় বিক্ষু্ মান্ষগুলে যাহাতে 
নৈরান্তের পঙ্কিলত। হইতে উদ্ধার পায়, তাহার পণ্থা আবি- 
ক্ষারের চেষ্টা কর! বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্ঠিতম কর্তব্য 1” ইহ 
ছাড়া, এতাবত যে সমস্ত ছিন্ন ও শুক্ষ সমাদান-পগ্থা আবিষ্কৃত 
হইয়াছে, উহা যে প্রায়শঃ বিফল বলিয়। প্রমাণিত হইয়াছে 
--তাহাও তিনি শ্বীকার করিয়ছেন। 

বেকার ও দারিজ্র্য-সমস্তায় বিক্ষুব্ধ মানুষগুলি যাহাতে 
নৈরাশ্রের পঞ্ষিলতা হইতে উদ্ধার পায়, তাহার পগ্থা আবি- 
ধার করা যে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্তব্য এবং এ কর্তব্য যে 
কোন বিশ্ব-বিদ্যালয় এতাবৎ পালন করিতে সক্ষম ইয় নাই, 
ইহা ম্বীকার করিয়া লইলে, দেশের বেকার ও দারিদ্রা- 
সমস্ত! উত্তরোত্তর জটিলত৷ প্রাপ্ত হইতেছে বলিয়া ধাহীরা 
বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপর দোষারোপ করিয়| থাকেন, তীহা- 
দিগকে যুক্তিসঙ্গততাবে দুষণীয় বলিয়া মনে করা যায় কি? 

এই হিসাবে ডক্টর মজুমদারের চিন্তাসমূহ যেরূপ 
পরম্পর-বিরুদ্ধ (৪911-0078:8910801) ), সেইরূপ আবার 
উহার মধ্যে অপরিণামদশিতার পরিচয় রহিয়াছে। 


বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষার চরম লক্ষ্য কি হওয়া, উচিজ্ঞ, 
তাহার আলোচন! করিতে বসিয়৷ ডক্টর মজুমদার বলিয়াছেন, 


সম্পাদকীয় 
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“বুদ্ধি ও চরিত্রের চরম উন্নতিসাধন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের 
শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য 1” 

বুদ্ধি এবং চরিত্রের চরম উন্নতিসাধন যে, কোন কোন 
মানুষের শিক্ষার প্রধ।গ উদ্দেপ্ত হওয়া সঙ্গত, তদ্ছিষয়ে 
কোন সন্দেহ নাই, কিন্ক ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি এবং আত্মা” 
বিষয়ক দর্শন ও বিজ্ঞান আমুল তাঁবে পরিজ্ঞাত হইতে 
পারিলে দেখা যাইবে যে, মন্ুয্য-সমাজে এমন মাস্থষ 
জন্মপরিগ্রহ করেন, ধাহাদিগকে কি করিয়া বুদ্ধি ও চরিত্রের 
চরম উন্নতি সাধন করিতে হয়, কেবলমাত্র তাহার শিক্ষ। 
প্রদান করিলে মঙ্ম্য-সমাজ চরম লক্ষ্যে উপনীত হইতে 
অক্ষম হয় এবং তাহাতে সমাজের অনিষ্ট সাধিত হুইয়! 
থাকে। কাষেই, কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার প্রধান 
উদ্দেগ্ত যে বুদ্ধি এবং চরিত্রের চরম উন্নতি-সাধন, ইহ 
সার্বজনীন ও সার্দতৌমিক ভাবে মনে করা চলে না। 

ইা ছাড়া, শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি এবং আত্মা-বিষয়ক 
বিজ্ঞান ও দর্শশ আমুলতাঁবে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে 
দেখা যাইবে যে, যখন কাহারও শরীর অসুস্থ হয়, তখন 
তাহার ইন্ছিয়, যন, বুদ্ধি এবং আত্মার স্বাস্থ্য সর্ববতোভাবে 
রক্ষা করা সম্ভবযোগ্য হুর না; এবং ইন্জিস্ব প্রভৃতির স্বাস্থ্য 
পর্ধতোভাবে রক্ষা করিতে না পারিলে তাহাদের চর্ম. 
উন্নতি সাধন করিতে কেহ সক্ষম হয় না। ইহা হইতে 
দেখা যাইতেছে যে, বুদ্ধির এবং চরিত্রের কোন উন্নতি, 
সাধন করিতে হইলে সর্বাগ্রে কোন্‌ উপায়ে শরীরের 
স্বাঙ্থ্য সর্বতোভাবে বজায় থাকে, তাহা শিক্ষা করিবার 
প্রয়োজন হয়। কোন্‌ উপায়ে শরীরের স্বাস্থ্য সর্ববতোভাৰে 
বঙ্জায় থাকিতে পারে, তাহার গবেষণায় প্রবৃত্ত হইলে দেখা 
যাইবে যে, উহার জন্ত বহুবিধ বিধি ও নিষেধ পালন 
করিবার প্রয়োজন হয় বটে, কিন্তু অর্ধাভাৰ বিস্মান থাকিলে 
এ বিধি ও নিষেধের কোনটাই পালন কর! সম্ভবষোগ্য 
হয় না। সুতরাং যখন অর্থাভাব সথাজের মধ্যে ব্যাপক 
ভাবে বিস্যমান থাকে, তখন প্র অর্থাতাব কোন্‌ উপায়ে 
তিরোহিত হইতে পারে, তাহা যতক্ষণ পর্যন্ত জনসমা 
পরিজ্ঞাত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত অপর কোন শিক্ষার দ্বার! 
তাহাদিগের বুদ্ধির এবং চরিত্রের চরম উত্নতি সাধন কর! 
সম্ভবযোগ্য হয় না। এতার্শ ভাবে চিন্তা করিলে ইহা 
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বলা যাইতে পারে যে, যখন সমাজের মধ্যে ব্যাপকভাবে 
অর্থাভাব এবং বেকার-মমস্ত। দেখ! দেয়, তখন কি করিয়! 
অর্থাতাব দুরীভূত্ত হইতে পারে, তদ্ধিষয়ক শিক্ষাই প্রত্যেক 
শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া বিধেয় , নতুবা 
এবংবিধ অবস্থায় আর কোন  উদ্দে্ঠকে কোন শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য বলিয়া ধরিয়া! লইলে তাহা চরিতার্থ 
হওয়া! সম্ভবযোগ্য হয় না। বান্তবিক পক্ষে, কোন 
কিশোর ও যুবকের পেট যখন ক্ষুধায় দাউ দাউ করিয়া 
জলিতে থাকে, তখন যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার ক্ষুন্নিবৃন্তি কর! 
সম্ভব না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত অন্ত কোন বিষয়ে তাহাকে 
শিক্ষিত করা সম্ভব হয় না। ইহারই জন্য আধুনিক 
বিশ্ব-বিদ্ভালয়সমূহের তথাকথিত উচ্চশিক্ষার আদর্শ 
সাফল্য লাভ করিতে পারিতেছে না। বিশ্ব-বিদ্তালয়ের 
কর্তৃপক্ষ বুদ্ধির এবং চরিত্রের উন্নতির কথা বলিয়! থাকেন 
বটে, কিন্তু তাহাদের শিক্ষিত যুবকগণের মধ্যেই যে 
প্রায়শঃ বুদ্ধিহীনতা ও চরিক্রহীনত] ব্যাপক ভাবে বৃদ্ধি 
পাইতেছে, তাহা বাস্তব অবস্থা নিরীক্ষণ করিলে অস্বীকার 
করা যায় নাঁ। ডক্টর মজুমদারের -শ্রেণীর মানুষের মধ্যে 
অথবা তাহার শিত্যবর্গের মধ্যে যদি বাস্তবিক পক্ষে বুদ্ধির 
চরম উন্নতি সাধিত হওয়। সম্ভব হইত, তাহা! হইলে তাহা- 
দিগকে কি জীবিকানির্র্হের জন্য মাসিক বেতনের 
এবং নফরগিরির এত আকাজ্ষ। পোষণ করিতে হইত ? 
অন্যপক্ষে, কি করিয়া জন-সমাজ বেকার-সমস্ত। ও 
অর্থাতাব হইতে মুক্ত হইতে পারে, তাহার একটা সমীচীন 
পদ্থাও কি এতদিনে আবিষ্কৃত না হইয়া থাকিতে 
পারিত? 

নিরপেক্ষ সমালোচক তাবে ডক্টর মজুমদারের বন্তৃতাটার 
কথাগুলি চিন্ত' করিয়া দেখিলে ইহ! বলা যাইতে পারে 
যে, শ্রী বস্তৃতায় আপাতদৃষ্টিতে চিত্তাকর্ষক কথা. আছে 
বটে এবং উহার .মধ্যে ব্যক্তিগত ভাবে ডক্টর মজুমদারের 


একনিষ্ঠা, সহ্গদয়তা ও সত্যপ্রিয়তার সাক্ষ্যও দেখা যায়. 


বটে, কিন্তু উহার একটা কথাও দূরদশিতার, . অথবা 


বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নহে, এবং উহার একটী উপদেশও - 


কার্যে পরিণত হইবার উপযোগী নহে.। 


শুধু যে ড্র মজুয়দারের বন্তৃতার বিষ্লেষণ করিয়া. 


বজগ্রী -৬ষঠ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড--২য় সংখ্যা 


দেখিলেই এতাদৃশ ভাবে হতাশ্বাস হইতে হয় তাহা নছে। 
স্তর আকবর হাইদারীর বক্তৃতা, গ্তর মির্জা! ইস্মাইলের 
বক্তৃতা এবং মিঃ গান্ধীর প্রবন্ধও সমানভাবে 
নৈরাস্তোদ্দীপক। 

স্তর আকবর হাইদারী ঢাক বিশ্ব-বিদ্তালিয়ের 
বাৎসরিক কনভোকেশনে যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন, তাহার 
মধ্যে সর্ববাপেক্ষ। অধিক উল্লেখযোগা কথ। ছুইটী, যথা £. 


৭৯) হিন্-মুসলমানের বিবেষের কথা আমাদিগের 
সর্বপ্রথম মনযোগের যোগা, (২) ভারতবর্ষের দারিদ্র্য 
আমাদিগের অন্ততম প্রধান সমশ্ত1”-- 


হিন্দু-মুসলমানের বিদ্বেষ কি করিয়। দূরীভূত হইতে 
পারে, তাহার আলোচনা প্রসঙ্গে স্তর আকবর হাইদাঁরী 
বলিয়াছেন যে, সহিষ্ুতা ও সঙ্গদয়তার উপকারিতা এবং 
স্বণা ও বিদ্বেষের অপকারিতা বুঝিতে পারিলে হিন্দু- 
মুসলমানের বিদ্বেষসমন্ত] দূরীভূত হইতে পারে। 
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ভারতবর্ষে দারিদ্র্য-সমম্তার কেন উদ্তুব হয় এবং 
কি করিয়া উহ! দূরীভূত হইতে পারে, তাহার আলোচনা- 
প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন যে, এ সধ্ধন্ধে বিশ্ব-বিগ্ভালয়ে 
গবেষণ1 চলিতে পারে এবং তন্দ্রা ক্রমে ক্রমে উহার 
অপনোদন সম্ভবযোগ্য হইতে পারে। 

স্তর আকবর হাইদারী যে দুইটি কথা বিশেষভাবে 
তাহার বক্তৃতায় আলোচনা করিয়াছেন, তাহা সমীচীন 
হইয়াঞ্ছে কি না, তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে বলিলে দেখা যাইবে 
যে, জনসাধারণের দারিজ্য যে আমাদিগের সর্বাপেক্ষা 
চিন্তনীয় বিষয় হইয়া পড়িতেছে, তত্সম্বন্ধে কোন সন্দেহ 
নাই বটে, কিন্তু হিন্দুমুসলমানের বিদ্বেষের কথা আমা- 
দিগের সর্বপ্রথম মনোযোগের যোগ্য কি না, তাহা লইয়া 
অনেক ভাবিবার কথা আছে। : তারতবাসীর দারি্্- 
সমন্তার সমাধান করিতে হইলে যে,.সমগ্র ভারতবাসীকে 
ক্যহ্থত্রে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা-করিতে হইবে, তথধিষয়ে 


ভান্্র--১৩৪৫ ] 


কো।ন সন্দেহ নাই বটে, কিন্ত হিন্দুমুগলমানের বিদ্বেষ- 
সমন্তার সমাধান হইলেই যে সমগ্র ভারতবাসী পকা্থত্রে 
আনদ্ধ হইবে, ইহা বলা চণে না। শাঁরতবর্ষের প্রকৃত 
অবস্থার দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, বিদ্বেষ যে 
কেবলমাত্র হিন্দু ও মুখলমাণের মধ্োই বিদ্মান আছে,তাহা 
নহে, হিন্দুর পরষ্পরের মধো এবং মুসলমানের পরস্পরের 
মধ্যে, হিন্বু-খুষ্টানের মধো, মুখলমান-খুষ্টানের মধ্যে, 
খষ্টাগের পরস্পরের মণ বিদ্বেষের মাত্রা অপেক্ষাকৃত অল্প 
নহে। ভারতবামিগণ্রে অনৈক্য দূর করিয়া তাহাদিগের 
মধ্যে উক্য স্থাপন করিতে হইলে এবং তাহাদিগের আধিক 
সমস্তর সমাধান করিতে হইলে শুধু যে হিন্দু-মুসলমানের 
বিদ্বে দুর করিবার চেষ্ট। করিলেই চলিবে তাহা নহে, 
জাতিবর্ণ নির্বিশেষে ভারতবাসিগণের পরস্পরের মধ্যের 
প্রত্যেক বিদ্বেষ দূর করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। 
রাগ-দ্ধেষ-সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান ও দর্ণনে প্রবিষ্ট হইতে পারিলে 
দেখ! যাইবে যে, মম্পৃণভাবে বিদ্বেষ দুর করিবার চেষ্টা না 
করিয়। একদেশধধিভাবে উহ। দূর করিবার চেষ্ট। করিলে, 
&ঁ চেষ্ট। কখনও ফলবতী হয় না। পরস্থ, বিদ্বেষ উত্ত- 
রোস্ুর বৃদ্ধি পাইতে থাকে । ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানের 
বিদ্বেষ দূর্ব করিবার থে চেষ্ট! চলিতেছে, তাহার ইতিহাসের 
দিকে লক্ষ্য করিলে আখাদিগের উপরোক্ত মতবাদের 
মত্যত। সম্বন্ধে খাক্ষ্য পাওয়া বাইবে। ভারতব1সিগণের 
প্রত্যেকের পরম্পরের মধ্যে যে বিদ্বেষ বিদ্যমান গহিয়।ছে, 
তাহার অপণয়নের কোন চেষ্টা ন| হইয়। কেবলখাত হিন্দু- 
মুসলমানের বিদ্বেষ দুর করিবার ঠেষ্টা চলিতেছে বলিয়াই 
যে, এ বিদ্বেষ উন্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, ইহা দাশণিক 
সত্য। 

সুতরাং এহন্দুমুসলমানের বিদ্বেষের কথা আমদিগের 
সন্বপ্রথম মনোযোগের যোগ্য? শর আকবর হাইপদারীণ 
এই উপদেশ মমীচীন নহে । 

মানুষের বিদ্বেষ কি করিয়া দুণীভূত হইতে পারে তৎ- 
প্রসঙ্গে হুর হাইদারী যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন হাহাও 
সর্ধতোভাবে অন্ুসরণযোগ্য নহে । ভাহ!র এইপ্রপঙ্গীয় 
কথা হইতে বুঝিতে হয় যে, মাঘের পরস্পরের মধ বিদ্বেষ 
দুর কৃরিবার উপায় দুইটি, যথ। ₹-_ 


শি 


হ 


সম্পাদকীয় 
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(১) সহিষ্ণুতা ও মঙ্গদয়তাঁর উপকারিতা বুঝিয়া 
লইয়া! সহিষু ও সঙদয় হইবার চেষ্টা কর]; 
(২) ঘ্বণা ও বিদ্বেষের অপকারিতা বুঝিয়া লইয়। 
সর্বদ] তাহা বঞ্জন করিবার চেষ্টা করা । 

সহ্ষুণ্তা। যে সর্বাবস্থায় উপকারী, তাহাতে কোন 
সন্দেহ নাই, কিন্তু সর্বাবস্থায় সহি হওয়! শস্থব ণহে। 
এই-বিষয়ক দর্শন ও বিজ্ঞানে প্রবেশলাত করিতে ফ্লারিলে 
দেখা যাইবে যে, য়ৌবনে উত্তেজক খাগ্ভ ও পানীয় বর্জন 
না করিয়। নর্তন-কুর্দনে অথবা খেলা-ধূলায় মন্ত থাকিলে 
কখনও প্রয়োজনীয় সহিষ্ণুতা অর্জন করা সম্ভব হয় ন]। 
পাঠাথী ছাত্রদগকে মুখে সহিষ্জতার কথা খলা, অথচ 
কাধ্যতঃ তাহাদিগকে জ্ী-পুকষের অবাধ মেলা-মেশার 
সুযোগ দেওয়া, অথবা মগ, মাংস, ডিগ্ব প্রভৃতি খাছ দেওয়া 
কখনও বাঞ্চিত-ফলপ্রদ হইতে পারে না। 

সজদয়তা সর্দাবস্থায় মকলের পক্ষে উপকারী কি শা 
এবং তথ্ঘারা প্পণ] ও বিদ্বেষ দূর করা শস্তব কি না, ইহ] 
বিশেষ বিবেচনাসাপেক্। 

যাহার প্রতি কোন মান্য সহৃদয় হয়, তাহার পক্ষে 
উহ] আপাতদৃষ্টিতে উপকারী বটে, কিন্ত যিশি সঙগদয়ত। 
অবলম্বন করেন,তিশি উন্নতিলাভ অথবা অবনঠিল[ভ করেন, 
তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে বসিলে দেখা যাইবে খে, সজদয়তা! 
অবলম্বন করিলে অভিমানগ্রস্ত হওয়। অবশ্যত্ড।দী | অধিক ্থ, 
ধাহার প্রতি সঙ্গগরতা অবলম্বন করা যায, ঠাহার প্রতি 
বহ।ণ| উদাসীন অথব। বিরুদ্ধতাবাপণ্ন, াহাদিগের প্রতি 
তাচ্ছিলা এবং বিদ্বেষের উদ্ছব হওয়ার আশঙ্কা প্রতিনিয়ত 
খিগ্থম!ন থাকে । সুতরাং ইহ বল! যাইতে পারে যে, 
মঙ্ধদয়তার ফলে আমান, ঘ্বণা এবং বিদ্বেষের উংপন্ি 
হওয়ার আশঙ্কা থাকে এবং উহা মব্ধাবস্থায় মানুষের 
উপকারী নহে | বেদ, বাইবেল এবং কোরাণেৰ মূল ভাগ 
চিন্ত। কবি অধ্যয়ন করিলে দেখ! যাইবে যে, মাধকগণের 
পক্ষে যে্সপ মর্ধজীবের প্রতি বিদ্বেষ বঙ্জনীয় বলির উপ- 
ধেশ রহিয়াছে, সেইরূপ আবার অন্থরাগ অথব। ধম এবং 
মঙ্গদয়তাও বর্জন করিবার পরামর্শ রহিয়াছে । সাধক, অর্থাং 
আক্মোনতি ও সমাজের উন্নতি-প্রয়াসী মগ যাহাতে রাগ 
ও দ্বেষ বজ্জন করিয়া কেবলমাত্র কণ্ঠব্যবুদ্ধি-প্রণোধিত 


১৫৪ 


হইয়া কার্ধ্য প্রবৃত্ত হয়, একমাত্র তাহারই উপদেশ সমস্ত 
খ'যকল মহাজনগণের নিকট হইতে পাওয়! যায়। 

দ্রণা ও বিদ্বেষ মে সর্বাবস্থায় সকলের পক্ষে অপকারী, 
তাদ্ববয়ে কোন সন্দেহ নাই, বিস্কা উহা! সকলের পক্ষে 
সর্বাবস্থায় বর্জন করা সম্ভব নতে। 

একজন পান-ভোজনমন্ড জুয়াডী ধনিকের চখিপ্রহীন 
পুরে রসগোল্পার ছাল ছি*ডিয়া খাইবে এবং অপর এক 
জনের ভগ্মী, অথব! স্ত্রীর শরীর লইয়া অবৈধ ভাবে খেল।- 
ধুলা করিলেও সঙ্মানভাজন হইতে পারিবে, আর, অন্য 
একজন দিবারাত্র অদ্ভাবে বৌদু-বুষ্টিতে সাধকের মত 
পরিশ্রম করিলেও পুত্র-কন্তার ভরণ-পোষণোপযোগী 
শাকার পর্যন্ত অজ্জন করিতে মক্ষম হইবে ন|! এবং ঘৃণ|হ 
হইয়! থাকিবে, এবংবিধ অবস্থ|! যতদিন পর্য্স্ত সমাজে 
বিদ্বামান থাকিলে, ততদিন পর্যন্ত ঘ্বণা ও বিদ্বেষ সর্ত্যো- 
ভাবে বর্জন করা কখনও সম্ভব হইতে পারে না। 

কাখেই, এতাদৃণ অবস্থায় দ্বণ। ও বিদ্বেম বজ্জন করিয়। 
সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিবার অথব। এক্াবন্ধনে বদ্ধ হইবার 
উপদেশ দেওয়া আমাদের মতে একটি সুন্দর হেয়ালী | 
ব্যাধিগ্রগ্ত মানুবের ব্যাধি কিসে দূর হয়, তাহার পরানশ ন! 
দিয়। বাধণি না থাকিলে মে কিরূপ ভাবে চলাকেণা 
করিবে, তদ্ধিযয়ক উপদেশ যেবধূপ কাধ্যকরী হইয়। থাকে, 
সমাজের এবং অবস্থায় দ্বণা ও বিদ্দেধ বজ্জন করিয়। 
সহিঘূচত। অলন্বণ করিবার উপদেশও মেহরূপ কাদ্যকরা 
হইবে। 

শুর মিজ্জা ইস্যাইল ভহ!র অভিভাধণে দে অনন্ত কথ। 
কহিয়াছেন, ত।হ1ও গুখাওঃ হিন্দু এবং নপলনানের বিদেষ 
দুর করিবার পরিকল্পনা-প্রচ্ছত। উঁ কথাগুলিও প্রাশঃ 
স্তর আকবর হাইদারীর উপদেশের অন্ন্ধপ। কাঁষেই, 
পৃথক্‌ তাবে উহার বিশ্লেষণ করিবার কোন প্রয়োজন 
আছে বলিয়। আমাদের মনে হয় না। 

৩০শে জুলাই তারিখের “হরিজন” পত্রিকায় “বিশদ 
বিবৃতি? অথবা “4&. 0157168000৮ শীর্ষক থে প্রবন্ধ গান্ধীজা 
লিখিয়।ছেন, তাহ।র মুখ্য কথা দুইটি, ধথ! 2-- 

(১) জনসাধারণের শিক্ষ। যাহাতে গবর্ণমেণ্টের খরচে 

নির্বাহ কর! হয় এবং উহ! যাহাতে শিক্ষাথি- 


বঙ্গস্রী---৬ষ বর্ষ 


[ ২য় খণস্২য় সংখ্যা 


গণের পক্ষে অবৈতনিক (9০) হয়, তাহার 
ব্যবস্থা করিতে হইবে; 

।২) উচ্চশিক্ষা! যাহাতে একমাত্র মাহৃগাষার সাহায্যে 
লাভ করা সম্ভব হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে 
হইবে । 

হলাইপা চিন্তা করিলে দেখা য|ইবে যে, গান্ধাজীর 

উপরোক্ত ছুইটি কথার একটিও দুরদশিতার পরিচায়ক 
নহছে। 

শিক্ষা যাহাতে শিক্ষাথিগণেণ পক্ষে অবৈতনিক (96৪) 

হয়, তাঁহার চেষ্টা করা সযাজহিতৈধিগণের পক্ষে যে 
অন্গতম সর্ধপ্রধন কাধ্য, তদ্দিষয়ে কোন সন্দেহ মাই, 
কিন্তু, যাহাতে শিক্ষকগণ বেতন না লইয়াও জীবিকা নির্বাহ 
করিতে অথব| প্রয়োজনীয় খরচ যোগাইতে ব্লেশ ভোগ 
ন। করেন, সমাজের মধ্যে এতাদৃশ অবস্থার উষ্ুব করা যত- 
দিন পন্ন্ত গস্তৰ শা হয়, ততদিন পরাস্ত শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে 
গবর্ণমেন্টের অথবা সপারণের চাদ দ্বার। নির্বাহ করিবার 
চেষ্টা করিলে নিশৃঙ্খলার উদ্ভব হওয়া অবশ্ন্ভাবী। আমরা 
কেন এই কথা বলিতেছি, তাহা বিশদতাবে বুঝাইতে 
হঈপে প্রকৃতি ও বিকৃতি ধন্ধে অনেক কথা বলিবর 
গ্রয়োজন হয়। স্থানাভাব-বশতঃ এখানে তাহা বল] 
সম্তন শছে। ভএতবর্ষের মগ্বিত্ব-প্রণেতা গান্ধীজী যখন 
এই কাধ্যে হস্ুক্ষেপ করিয়াছেন তখন হয়ত অদুর- 
শপিষ্যতে কতকগুলি অনৈভণিক শিক্ষা-প্রতিষ্টানের উদ্ভব 
সাধিত হইবে এবং পাঠকগণ যদি তাহার ফলে শিক্ষক 
ও শিক্গিতগণের কোন্‌ অবস্থার উদ্ভব হয়, তপ্রতি লক্ষ্য 
বাপে, তাহা হইলে আনাদিগের কগ। যে সত্য, তাহা 
প্রমাণিত হইবে। 

মাতৃভাষার সহায়তায় উচ্চশিক্ষা প্রদান করিবার 

কল্পনা শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষার সংজ্ঞা সম্বন্ধে বিশদ জ্ঞানের 
অভাবের পরিচায়ক । শিক্ষা ও উচ্চ-শিক্ষা কাহাকে 
বলে, ততশন্বন্ধে পরিক্ষার ধারণ! অঞ্জন করিতে পাবিলে 
দেখা যাইবে যে, যাহাকে প্ররুতপক্ষে উচ্চ-শিক্ষা বলা 
খাইতে পারে, তাহ! কখনও মাতৃাষার সাহায্যে অঞ্জন 
কর! সম্ভব নছে। উহা! একমাত্র সংস্কৃত, অথবা আরবী, 
অথব। হিক্র ভাষার সাহায্যে অর্জন কর। যাইতে পারে। 


ভাত্র--১৩৪৫ ] 


এতত্সন্বন্ধে আমর! “শিক্ষা লাঁভ করিবার উপায় এবং 
তাহার ক্রম”-শীর্ষক সন্দর্ভে বিশদঙাবে আলোচনা করিব । 


শিক্ষার প্রচয়াজনীয়ত' 

কোন শিক্ষা-গ্রতিষ্ঠানের শিক্ষণীয় বিষয়-নির্ধ্বাচন) 
শিক্ষক-ির্ববাচন এবং শিক্ষা-প্রদন-প্রণালীনির্বাচন কোন্‌ 
সুত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া সঙ্গত, তাহা যুক্তিসঙ্গত ভাবে 
স্থির করিতে হইলে সন্নাগ্রে শিক্ষার প্রয়োজনীয়ত। 
কোথায়, তাহ। পরিজ্ঞাত হইতে হইবে। শিক্ষার উদ্দেগ্ত 
কি হওয়া উচিত তাহও শিক্ষার প্রয়েজনীয়তা কোথায় 
তাহা জানিতে না পারলে স্থির করা সম্ভব ভর শা। 
শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কোথার, তৎসঙ্বন্ধে গবেষণায় প্রবুও 
হইলে দেখ যাইবে যে, মন্ুধ্য শমাজের প্রত্যেক মানবের 
কোন শাকোশক্ূপ শিক্ষার প্রয়েজন আছে বটে, কিন্তু 
সকল মান্ধষ্র একহ শেণার শিক্ষার গ্রয়েজন নাই । 
কন্মকারকে কুস্তক।বের শিক্ষা দিলে খেপ শুধল পায় 
যায় না, খেহবূপ আ্াোলোককে পুরুনগনোচিত শিক্ষা অথবা 
পুরানকে আী-ণো চিত প্রদাশ করিলে 
পাওয়া সম্তব হয় ন1। 


শিঙা স্পা 


কযেই, শির কি প্রয়োজণার়ত। এবং কোন্‌ শেণার 
নান্থষের পঙ্গে কিবূপ শিক্ষ। প্রয়ো জনীয়) ততসন্ধন্ধে সিদ্ধান্তে 
উপশাত হইতে হইলে মন্ুষ্-সমীজে কত শ্রেণার মাগুর ও 
শিক্ষা আছে এবং কোনও শিক্ষা প্রধান না করিলে কোন্‌ 
শ্রেণার মান্তুখের পক্ষে কিরূপ কুফ্লোরয় হইয়। থ!কে, 
সর্বব।খ্ে তাহার আলোচন। করিতে হইবে। 

শহম্য-সমাজে কত শ্রেণীর মান্য আছে, তাহা আমরা 
আমদের “ভারতবর্ষের বর্ভমান সমন্ত। ও তাহ। পূরণের 
উপায়”শীর্ষক প্রবন্ধে বিশদ ভাবে আলোচনা করিয়াঞ্ি। 
বহার! উহ বিস্ৃতভাবে জানিতে চাহেন, তাহাদিগকে 
আমর! এ প্রবন্ধটি মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করিতে 
অনুরোধ করি । 

মননয্য-সম।জে কত শ্রেণার মানব ঘাছে, তাহার গবে- 
ষণায় প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, সমগ্র মাণব-সমাঁজে 
অসংখ্য মানগষ বিদ্কমান আছে এবং কোন দুইটি মানুষ 
সর্বতোভাবে সমান নহে। আকৃতি, আয়তন, ইন্দরিয়- 


সম্পাদকীয় 


১২৪) 
শক্তি, মনঃ-শক্তি, বুদ্ধি-শক্তি প্রভৃতি যে কোন দিকেই 
লক্ষ্য কর! যায় না কেন, প্রত্যেক মানুষটি অপর মানুষটি 
হইতে বহুলাংশে পৃথকৃ। এই হিসাবে আপাতদৃষ্টিতে 
মানুষকে অসংখ্য শ্রেণীতে বিভক্ত বলিয়। মনে কর] যাইতে 
পারে। আপাতদৃষ্টিতে প্রত্যেক মাগ্ষটি অপর একটি 
মানুষ হইন্তে বহুলাংশে পৃথক্‌ বটে এবং লোকসংখ্য।র 
অনুপাতে মান্থুষের শ্রেনীর সংখ্যাও অনেক বলিয়া প্রতীয়- 
মান হয় বটে, কিন্তু পুঙ্ঘাুপুঙ্খরূপে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা 
যাইবে যে, যেন্ধপ এতাদুণ ছুইটি মানুষ পাওয়া যায় না, 
ষাহারা মর্বতৌভ|বে সমান, সেইরূপ এমন ছুইটি মানুষও 
পাওয়। খায় ন|, ধাহারা সর্বতোভাবে পৃথক | বস্ততঃ 
পঞ্চে প্রাতাক মঞ্ঘটির মধ্যে ধেমন তাহার শিজন্ব 
কহকগুলি অনন্ুসাধারণ পৈশিই্/ দেখিতে পাওয়া যায়ঃ 
£মইরূপ আবার কতকগুলি খিষয়ে সমগ্র মঞ্টষ্য-সমাজের 
মব্যে সমতা ও দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমহা ও 
বেশিষ্টা লইয়। গমের শিণাবিভাগ ভইয়া থাকে । 

গানযেক মাগ্তষের বৈশিষ্টা কোথায় এবং তাহাদের 
মধ্যে সমতাই বা কোথার, তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে 
বলিতে হয় থে, মনুষ্/-সযাজ প্রধানহঃ ছুই শ্রেণীতে বিওক্ত; 
এক শেণা শ্রমজীবা এবং অপর শেণা বুদ্ধিজীবা। 
আহার, নিদ্রা ও মৈথুনের প্রবৃত্তি, অথবা কায়িক শক্তি, 
ইর্দয-শক্তি। মশঃশক্তি ও বুদ্দিশক্তি সমস্ত মানুষের 
মধ্যেই অল্সাধিক পরিমাণে বিগ্শান আছে বটে, কিন্তু উহ্হার 
কোনটিই সমান পরিমাণে কোন ছুইটি মান্গুষের মধ্যে দেখা 
যার না। 

মানব-শমাঞ্জের অধিকাংশ মানুষেরই ইন্দ্রিয়-শক্তি। 
মনঃ-শক্তি ও বুদ্ধি-শক্তির তুলনায় কায়িক-শক্তি অপেক্ষা 
কৃত অধিক | এই মানুষগ্ডলি সাধারণতঃ আহার, নিদ্রা ও 
মৈথুনের প্রবন্তি চরিতার্থ হইলেই নিজদিগকে কৃতার্থ 
বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। ইহীরা কায়িক শ্রমসাধ্য 
কারা নিজ হস্তে নির্বাহ করিতে সুপটু হইয়া থাকেন 
বটে, কিন্তু বুদ্ধি-সাধ্য পরিদর্শনের কার্ধ্য নির্বাহ করিবার 
সুপটুতা তাদৃশ পরিমাণে অর্জন করিতে কখনও সঙ্গম হন 
না। ইহাদের শরীর যেরূপ শ্রমপটু হইয়া থাকে, ইন্দ্রিয়, 
অথবা মন, অথব। বুদ্ধি কখনও তাদৃশ শ্রমপটু হয় না। 


১৫৬১ 


এই শ্রেণীর মানুষকে শ্রমজীবী বলা হুইয়। থাকে। যদি 
কোন সমাজে শ্রমজীবী মানুষের হস্তে কায়িক শ্রমের 
কার্য্য প্রদান না করিয়া! বুদ্ধি-সাধ্য পরিদর্শনের কার্য স্থস্ত 
হয়) তাহা হইলে সেই সমাজে বিশৃঙ্খলা অনিবার্য হইয়। 
পড়ে। ৃ 

শ্রমজীবী মাহগুষগুলিকে বাদ দিলে মন্তয্-সমাজে আর 
এক শ্রেণার মানুষ দেখিতে পাওয়! যায়, যাহা!দের ইন্দিয়- 
শর্তি) মনংশক্তি ও বুখ্ি-শক্তির তুলনায় কায়িক শক্তি 
অপেক্ষাকৃত অন। এই মা্ষগুলির মধ্যে আহার, নিদ্রা 
ও মেথুনের প্রবৃি বিষ্ভমান থাকে বটে, কিন্ত এ তিশটি 
প্ররন্তি চর্পিতার্থ হহলেহ গিজদিগকে ক্ৃতার্থ বলিয়া 
হহারা মনে করেন শা, পরন্ধ। এ তিনটি প্রবৃত্তি কি করির। 
সংধত কর। যায়, তদ্িষয়ে ননোখোগা হইয়া থাকেন। 
ইহারা ইন্দিয-শাধা, অথবা মনঃ-সাধা, অথবা বুদ্ধি সানা 
পরিদ্শনের কাধা নির্বাহ করিবার সুপটুত। অঞ্জন কৰিঠে 
সঙ্গম হইতে পারেন বটে, কিন্ত আমজ]খার মত কায়িক- 
আমপাধ্য কাধ্য নিজ হস্তে নির্বাহ করিতে সক্ষম হন »1| 
ইহাদের ইন্দ্রির, মন ও বুদ্ধি যেরূপ শ্রমপটু হইয়। থাকে, 
শরীর কখনও তাদৃশ শরমপটু হয় না। এই শ্রেণার মানুষকে 
পবুদ্ধিজীনী” বলা বাইতে পারে এবং ভাষ|-বিজ্ঞ।নাগ্রমারে 
ইহাদিগকে বুদ্ধিজীবী বল। হ্ইয়। থাকে । 

কালের প্রভাবে মানব-শমাজে সর্বদাই শ্রমজাবীর 
সংখ্যা সর্বাপেক্ষ৷ অধিক হইয়া থকে । আময় সময় বুদ্ধি- 
জীবা মানুষ, এমন কি বিকৃত হইয়া কার্ধাতঃ বিলুপ্ত পর্যয্ত 
হইয়। যায়। তখন শনজীবিগণ বুদ্ধিজীবিগণের কার্ধ্য 
করিতে প্রবৃন্ত হন। কিন্তু, স্বভাবতঃ তাহারা এ কার্যে 
অপটু বলিয়া সমাজের মধ্যে বিশৃঙ্খলা ঘটিতে থাকে। 
যখন বুদ্ধিজীবা মানুষ যথাধথভাবে মাধশা ও শিক্ষানিরত 
হইয়া সমাজ-পরিচালনা, সমাজ-রক্ষ| ও সমাজের উন্নতির 
কাধ্যে ব্রতী হইয়। থ।কেন, তখন মনুষ্য-সমাজ সর্বাতো- 
তাঁবে সুখের আগর, হইয়া থাকে এবং তখন অর্থাভাব, 
পরমুখাপেক্ষিতা, অশান্ত, অমন্থষ্টি, অকাল-বাদ্ধকা এবং 
অকাল-মৃত্যু জনঘমাজের মধ্য হইতে প্রায়শঃ সর্বতোভাবে 
তিরোহিত হয়। 

জ্যোতিষ্ষমণ্ডলের সহিত পৃথিবীর সম্পর্ক লইয়া 


বঙ্গ্ী-- রর 


[ ২য় খণ্--২য সংখ্যা 


কালের সৃষ্টি হইয়া থাকে। বর্ষা, শীত, শ্রীষ্। গ্রাতঃকাল, 
মধ্যান্গ, অপরাহ্ণ এবং রাজ্িকালের রূপ* জ্যোতিফ- 
মগ্ডল ও পৃথিবীর মধ্যে সম্পর্কের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
কালের রূপের এবং জীবের প্রবৃত্তির পরিবর্তন হইয়া 


থাকে। 

এই পরিবর্তনকে ভাষা-বিজ্ঞানানুসারে কাল-চক্র বলা 
ভর। কাল-চক্রের ফেরে কখন কখন কর্তব্যনিষ্ঠ বুদ্ধি 
জীপী ও শ্রমজীবী, এই উহয় শ্রেণীর মানমই মানব-সমাজে 
দেখিতে পাওয়া যায়, আবার কখন কখন উতয় শেণার 
মাগবই কর্তব্যবিমুখ হইয়। পড়ে। তখন মলে হয়, খন 
সমস্ত মাগমই এক শেণার হইয়া পড়িয়াছে। 'অধুণ। 
নাশবসমাজে কর্তবাবিমুখতার কাল চলিতেছে । এই 
মর বিশেষ অবধাশের সহিহ সঙ্গ করিতে না পারিশে 
স্বহাবের বশে মগ্ন “ষ প্রধনতঃ এমআবা ও বুদ্ধিভাবা, 
এহ ছুই শ্রেণাতে বিল, তাই। বুঝিয়। উঠ। সহজ-মাবা 
শহে। 

বৃদ্দিজাবিগণের অন্তত বেশিষ্টা হাতা নিজের। 
খেব্ূপ শিক্ষা করিতে পায়েন, সেইরূপ আবার অপরকে 
শিখাইবার ক্ষমতাও তাহাদের হইয়া থাকে । শ্রমজীবিগণ 
নিজেরা শিক্ষা করিতে পারেন বটে, কিন্তু অপরকে 
সুচারুরূপে শিখাইবার ক্ষমতা তাহাদের হয় না। অর্থাৎ, 
বুদ্দিজীবিগণ শিক্ষা্থিতা ও শিক্ষকতা, এই উতয়বিধ 
কার্যোই নৈপুণ্য লাভ করিতে সক্ষম হন, কিন্তু শরমজী বি- 
গণ কেবল শিক্ষাথিতার কার্ধোে পারদশিতা লা করিয়া 
থাকেন। শিক্ষকতার কার্যে তাহাদের নৈপুণ্য কখনও 
সম্পূর্ণভাবে অভিন্যক্ত হয় না। 


ক বর্ম! শীতং তথ| চোষং প্রতুঃষং মধামং দিনমূ। 
অপরাহ্ং তথ নস্তং রূপং কালস্ত কথাতে ॥ 
কালে ফলন্তি তরবঃ কালে বীজং প্ররোহতি। 
কালে পুষ্পব্তী নারী সর্ববং কালেন লায়তে | 
কালেহশনং চ তোয়ং চ কালে সেঘঃ প্রবর্ষতি। 
কালে কর্ণ সমুদ্দিষ্টং বিপরীতং ন শোঙনম্‌॥ 
কালান্নি্জঠরে জাতন্তগ্ত বাছ| চতুবিধা। 
আহীরমুদরকং নিদ্রা কামশ্চৈব চতুর্থকঃ || 

( কাল-বিজ্ঞান ) 


ৃ ভীতী--১৩৪৬ ]. 

মানুষ স্বভাবের বশে প্রধানতঃ শ্রমজীবী ও বুদ্ধিজীবী, 

এই ছুই শ্রেণীভে বিক্ত বটে, কিন্তু গুণের সমতা ও 

বৈশিষ্ট্কে ভিত্তি করিয়া জীবের শ্রেণীবিভাগের যে 

। স্বাভাবিক নিয়ম বিদ্যমান আছে, তাহা পরিজ্ঞাত 

হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, সমস্ত বুদ্ধিজীবী 

/ মানুষকে এক শ্রেণীর বলা চলে না, কারণ সকল 

বুদ্ধিজীবী মানুষই সমানভাবে ইন্দ্িয়-শক্তি, মনঃ-শক্তি ও 

,বুদ্ধি-শক্তিতে সুপটু হইতে পারে না। বুদ্ধিজীবিগণের 

উমধো কেহ বা স্বশাবতঃ কেবল ইন্দিয়-শক্তিতে সুপটু 

"হইবার সামর্থা লাত করেন, কেহ বা ইন্দ্রিয় ও মন, 

. এই ছুইটির শক্তিতে, কেহ ব| ইন্রিয়, মণ ও বুদ্ধি, 

. এই ভিনটির শক্তিতে নৈপ্ুণা লাভ করিতে সক্ষম হইয়া 

থাকেন। 

.. বাহার। স্বভাবের বুশ কেবল ইন্দির-শক্তিতে নৈপুণা 
লাত করিতে সক্ষম হন, ভাহারা কৌন শকা। অথবা স্পশ, 
অথ] রূপ, অথবা বর, অথব। গন্ধের সংঅধে আমিলে উহ! 
পুঙ্থামুপুঙ্ঘরূপে পরীক্ষা করিতে সক্ষম হইয়া থ|কেন এবং 
৮হরখত কিছু পরিবর্তন অতিব্যক্ত হয়, তাহ1ও লক্ষ্য 
করিবার নৈপুণা লাভ করিতে পারেন। প্রয়োজন হইলে 
ঠাহারা যাহ! কিছু লক্ষ্য করেন, তাহাও অপরকে শষ! 
দানা বুঝাইতে সঙ্গম হন। কিন্তু, গুত্যেক ব্যক্ত কার্য 
ও অবস্থার মুলে থে অব্যক্ত একটা কিছু বিষ্চমান আছে, 
তাহা এই ইন্দিয়প্রধান মানুষগণ নিজেরা প্রত্যক্ষ করিতে 
সঙ্গম হন নাঁ। এমন কি, অপর কেহ উহা বুঝাইয়া 
দিলেও তাহ। উপল দ্ধ করিতে প্রায়শঃ কৃতকার্য হন না। 
বুদ্ধি ও মনঃ-শক্তিসম্পনন কোন মানুষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইলে 
ইন্দ্িয-শক্তিসম্পন্ন মানুষ কৃষি, গো-রক্ষা ও বাণিজ্যের 
কার্ষ্যে, অর্থাৎ কি করিয়া সমাজের আর্থিক প্রাচুর্য সাধিত 
হইতে পাবে, তাহার শিক্ষকতা ও পরিদর্শনের কার্যে 
সুপটুতা লাত করিতে সক্ষম হুইয়া থাকেন। ইহাদিগকে 
সংস্কৃত ভাষায় বৈশ্ত বল! হইয়া থাকে । মনে রাখিতে হইবে 
যে, প্রকৃত মন ও বুদ্ধি-শক্তিসম্পর মানবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত 
হইলে ইহাদের স্বাতাবিক কার্য্যশক্তি পরিস্দুট হয় বটে, 
কিন্ধু স্বাধীনভাবে ইহারা তাদৃশ কা্যক্ষমতাসম্পন হইতে 
সক্ষম হয় না। 
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ধাহারা স্বভাবের বশে ইঙ্জিয় ও মন, এই উতয়-শক্তিতে 
নৈপুণ্য লাভ করিতে সক্ষম হন, তাহারা ইন্ত্িয়-শক্তিসম্প্ 
মানুষ ঘত কিছু সামর্থ্য লাভ করিতে পারেন, তাহার 
সমস্তই অর্জন করিতে সক্ষম হন। অধিকস্ত, প্রত্যেক ব্যক্ত 
কার্ধ্য ও অবস্থার মূলে যে অব্যক্ত একটা কিছু বিদ্যমান 
আছে, অপর কাহারও নির্দেশ পাইলে, তাহাও উপলব্ধি 
করিতে সক্ষম হুইয়া থাকেন। প্রত্যেক ব্যক্ত কার্য ও 
অবস্থার মূলে যে অব্যক্ত একট! কিছু বিদ্বমান আছে, তাহা 
ইহারা অপরের নির্দেশান্ুসারে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হন 
বটে,কিন্  অবাক্তের উতৎপস্তি ষে কোথা হইতে হইয়াছে, 
অবাক্তসমুছের পরস্পরের মধ্যে কি যে সম্বন্ধ, কেহ কেহ এই 
অব্যক্তমনূহ উপলব্ধ করিতে সক্ষম হয় কেন এবং কেহ 
“কহ বা উহ্৷ উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয় না কেন, এবংবিধ 
মহ্যগুলি এই মনঃপ্রধাণ মান্ষগণ সাধারণতঃ নিজেরা 
প্রত্যক্ষ করিতে সক্ষম হণ না। এমন কি, অপর কেহ উহা! 
বুঝাইয়া দিলেও তাহ। উপলব্ধি করিতে প্রায়শ: কৃতকার্য্য 
ইন না। বুদ্ধি ও মণঃ-শক্তিসম্পন্ন কোন মানুষের দ্বার! 
নিরগ্লিত হইলে ইন্দ্রিয় ও মনঃ-শক্তিসম্পন মানুষ শৌধ্য, 
তেজ, ধৃতি ও দক্ষতার কাঁধ্যে অর্থাৎ রাজ্য-পরিচালনা 
ও চিকিংসার কাব্যে সুপটুতা লাঙ করিতে সক্ষম হ্ইয়। 
থাকেন। ইহাদিগকে সংস্কৃত আষায় ক্ষত্রিয় বলা হইয়া 
থাকে । 

বাহারা স্বতাবের বশে, ইন্দ্িয়। মন ও বুদ্ধি, এহ ত্রিবিধ 
শক্তির কার্যে নৈপুণা লা করিতে সক্ষম হন, তাহার! 
ইন্দ্রিয-শক্তিসম্পন এবং ইন্দিয় ও মন:-শক্তিমম্পর্ মান্থষ 
যতকিছু সামর্থ্য লাভ করিতে পারেন, তাহার সমস্তই 
অন্ন করিতে সক্ষম হন। অধিকন্, অব্যক্তের উৎপত্তি 
যে কোথ। হইতে হইতেছে, অব্যক্তমূহের পরস্পরের মধ্যে 
যে কি সঙ্বন্ধ, কেহ কেহ এই অব্যক্তসমূহ উপলব্ধি করিতে 
সক্ষম হন কেন এবং কেহ কেহ বা উহ? উপলব্ধি করিতে 
সক্ষম হন না কেন, এবংবিধ সত্যগুলি পর্যন্ত ইন্বারা স্বতঃ- 
প্রবৃন্ত হইয় প্রতাক্ষ করিতে আরম্ভ করেন। ইহীরা শম, 
দম, তপঃ) শৌচ, ক্ষান্তি, আর্জব, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও 
আস্তিকের কার্ষো, অর্থাৎ, বিবিধ জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন, ও 
আইন-প্রণগ্জন ও উহার অধ্যাপনার কার্ধ্যে স্থপটুতা লা 


৯৫৮ 


করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন। ইহ্াদিগকে সংস্কৃত ভাষার 
ব্রাহ্মণ বল! হইয়া থাকে । 

মাঠষ স্বঙাবতঃ কয় শ্রেনীর, তাহার আলোচনায় দেখা 
যাইতেছে যে, প্রধানতঃ মানুষ ছুই শ্রেণীর। এক শ্রেণার 
নাম শ্রথ-জীবী এবং অপর শ্রেণীর নাম বুদ্ধিজীবী । বুদ্ধি- 
জীবী মানুষ আবার তিন শ্রেণীতে বিশক্ত। এই তিন শ্রেণার 
এক শ্রেণীর নাম ত্রাঙ্ষণ, দ্বিতীয় শ্রেণীর শাম ক্ষত্রিয় এবং 
ভূতীয় শেণার নাম বেশ্ঠ। সুতরাং মোটের উপর মাগুষ 
চারি শ্রেণাতে বিভক্ত, যথ। £--(১) ত্রাহ্মণ। (২) স্ষিয়, 
(৩) বৈশ্ত, (৪) শ্রমজাবী অথব| শৃদ্র। প্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, 
বৈগ্ত এবং শৃদ্র, এই চারিটি নাম শুশিয়া কেই খেন মণে 
ন! করেন যে, আমরা কেবলমাত্র ভারতবষের মানুষের 
শ্রেণীবিভাগের কথাই ঝবলিতেছি। ভারতবর্ষে যের্বপ এঁ 
চারি শ্রেণীর মানব জন্ম পরগ্রহ করিয়া থ।কেন, মেইরূপ 
আসিয়ার অন্তান্ত দেশে, ইয়োরোপে, আফিকায়, 
আমেরিকায়, অষ্টেলিয়ান প্রান্থৃতি অপরাপর মহাদেশের 
মন্নব্রই প্রাহ্মণা'দ চারি শ্রেণীর মানব জন্ম পরিগ্রাহ করিতে 
পারেশ। 

কীচা-কদলীর চারাকে যেরূপ খগিয়া-মাভিয়। চাটিম- 
কদলীর বু্ষে পরিণত কর। যায় শা, সেইরূপ ভ্রাঙ্গণ!, 
গও্রিয়ঙ্ ও বৈগ্যত্বের উপাদান স্বতাবতঃ ল।ভ কগিতে না! 
পারিলে কাহ।রও দ্বার] যথাধথভ।নে ব্রাহ্মণ, অথব। কষত্রিয়ঃ 
অথবা বৈশ্তের কাধ্য সম্পূর্ণ ভাবে সুসাধিত হওয়া 
সম্ভবযোগ্য হয় না। কদলীধ চারা সকল রকমের 
ভূমিতে উত্পর হওয়। সম্ভব শা হইলেও; উহা যেরূপ 
কেবলমাত্র তারতবর্ষের ভূমির একচেটিয়। নহে, 
পরস্থ জগতের সর্বত্রই উৎপন্ন হইতে পারে, 
সর্বোচ্চ শ্রেণার ত্রাহ্গণ, ক্ষত্রিয় ও বৈগ্ত, সকল শ্রেণার 
সমাজে উৎপন্ন হওয়া সম্ভব না হইলেও, উহ] ভারতবর্ষের 
একচেটিয়া ঘছে। পরস্থ, জগতের সর্কাত্রই অবস্থা বিশেষে 
উহার আবির্ভাব সম্ভব হইতে পারে। মোটের উপর যনে 
রাখতে হইবে যে, ত্রাঙ্গণাদির কর্তব্য ঘথাধথ পালন 
রুরিষ্ত হইলে যঙ্ঞোপবীতের প্রয়োজন হয় বটে, কিন্ত 
যজ্ঞোপবীত ধারণ করিলেই মানুষ প্রকৃত পক্ষে ব্রাহ্মণ, 
অথব। ক্ষত্রিয়, অথব1 বৈশ্ত হইতে পারে না। কতকগুলি 


বঙগ্রী- ৬৮ বধ 


[২য় খণ্ড ২য় সংখ্যা 


গুণ এবং কাধ্যশক্তি অনুসারে মানুষ ত্রাঙ্গণাদি অভিধানে 
অভিছিত হুইয়! থাকে এবং এ গুণ ও কাধ্য-শক্তির বাঁজ 
অল্লাধিক পরিমাণে সকল দেশের মান্থুষের মধ্যেই নিহিত 
থাকিতে পারে। 

এইনপ শাবে মানুষ কত শ্রেণীর এবং কোন্‌ কোন্‌ গুণ 
ও কার্ধা-শর্জির বিগ্কমানতা ও অভাববশত:ঃ বিভিন্ন মানুষ 
বিভিন্ন শ্রেণীর বলিয়। আভহিত হয়, তাহ! পরিজ্ঞাত হইতে 
পারণে, শিক্ষা কয় শেণার হওয়া সঙ্গত, ভাহ। শিদ্ধীরণ 
কধ| সহজাথাধ্য হইয়। থাকে । 

এলুঘ কত শেণার এবং [খক্ষ। কত এেণার, তাহা পরি- 
জ্ঞাত হহতে পারলে শিক্ষার প্রয়েজনারতা কোথায়, ভাহ! 
বুঝা অপেঙ্গাকৃত শহভমাধ্য হয়। কি করিয়া কেন বৃক্ষ 
ইইতে ব্যবহ।রোপযোগা ফুল ও ফল ল৩ করিতে হয়, 
তাই। পরিজ্ঞত হইয়| উই।কে ঘগিতে মাভিতে ন। জাণিলে 
অথবা উহার খসা-মাজ। না কারলে যেরূপ উহ। ঙ্লা 
হহয়। যায় এখং উহার ফুল ও ফল ব্যবই|রের অষ্পধুক্ত 
হয়, শহাপ নাগুধ। স্বভাবঠত আঙণেরই হউক অথণ। 
গএয়েরই হউৰঃ অথব] বৈশ্তেরই হউন) অথবা শুদেরহ 
হউক) খাহাগ বাজ গইয়। জন্মগ্রহণ করুক ন। কেন) যতন 
গণ পর্যন্ত খখোপধুক্ত শিক্ষা ও আবনায় পারদানিত। 
পভ করিতে না পারে, ততগগণ পথ্যন্ত সুফলপ্রব হুহতে 
পারে ন1। 

থে মানুষটি শ্রমজীবীর বাজ লইয়। জন্ম গ্রহণ করিয়[ছে, 
হহার কাগয়িক-শক্তি স্বতাবতঃ অধিক বটে এবং শ্বভাবের 
প্রভাবেই সে পারএরম-শিরত হইয়া থাকে বটে, কিন্ত 
কোন্‌ আহাধ্যটি উপকারী, কোন্‌ আহাধ্যটি অপকারা, 
অথব! অত্যধিক আহার ও মৈথুন যে অপকারী, এবংবিধ 
শক্ষা যাহাতে সে পাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা সাধিত 
না হইলে, প্রক্কৃতিবশতঃ সে অবৈধ আহার, নিদ্রা এবং 
মৈথুনে প্রবৃত্ত হয় এবং তাহার ফলে তাহার কায়িক-শক্তির 
স্বাস ও ক্রমে ক্রমে পরিশ্রম-বিমুখতার সুচনা অবশ্ঠত্ত/বী 
হইয়া পড়ে। ইহা ছাড়া, কোন্‌ কোন্‌ কায়িক পরিশ্রম- 
সাধ্য কার্য খানব-সমাজের ছিতকর অথবা অহিতকর এবং 
এ এ কাধ্য সাধন করিবার সরল ও স্বাস্থ্যকর পদ্থা কি কি, 
তাহাও শ্রমজীবিগণকে শিখাইবার প্রয়োজন হয়, নতুবা, 


তার্--১৩৪৫ ] 


অজ্ঞতাবশতঃ যে যে কায়িক শ্রমসাধ্য কার্ধ্য জীবের 
অপকারী, তাহাতে হস্তক্ষেপ করিয়া! শ্রী শ্রমজীবিগণ 
মানুষের যথেষ্ট অপকার সাধন করিতে পারে। 

সেইরূপ আবার, ঘে মানুষটি নৈশ্তাত্বের বীজ লইয়া 
জনা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার ইন্জিয়-শক্তি স্বভাবতঃ যথেষ্ট 
বটে এধং স্বভাবের গ্রভাবেই ভাহ।র প্রত্যেক ইন্রিয়টি 
উৎকর্ষ লাভ করিয়া থাকে বটে, কিন্তু আহার, শিল্রা ও 
মৈথুন-ব্ষিয়ে তাছার কর্তব্য কি এবং কোন্‌ কোন্‌ কার্যে? 
ফলে ইন্দ্িয়মূহের উৎকর্ষ বজার থাকে ও কোন্‌ কোন্‌ 
কার্েঃর ফলে প্রগুলি অপরষ্ট হইয়! যাইতে পারে, তাহার 
শিক্ষা বৈশ্য-মস্তাণকে দিবার প্রয়োজন হয়। নতুবা, 
প্রকৃতির প্রভাবে, তাহার যে আহার, নিদ্র। ও মৈথুনের 
প্রবুস্থি বিছ্বামন থাকে, উহার অপব্যবহারের ফলে তাহার 
ইন্দিয়সমূহের স্বা ভাবিক শক্তি বিনষ্ট হইতে পারে। ইহা 
ছাঁডা, মানুষের ইন্দিরশক্তির দ্বার! কত রকমের কার্ধ্য 
হইতে পারে, উ সমস্ত কার্য্যের কোন্‌ কোন্টি জীবের 
পঙ্গে হিতকারী, কোন্‌ কোন্টি জীবের অহিতকারী, যে- 
সমস্ত ইন্ছিযশক্তির কাঁধ্য ভীবের পঞ্ষে হিতকারী, তাহা 
সাধন করিব।র সভ্জ ও সরল উপায় কি, এবংবিধ শিক্ষাও 
বৈগ্ত-সস্তানকে দিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে। 
যে-শমস্ত উন্জ্ির-শক্তির কার্ধ্য জীবের পক্ষে অহিতকারী, 
তাহাতে প্রবৃন্ত ভহয়া টগ্ঠ-সস্তাগণ সমাজের খে 
অনঙ্গল সম্পাদন করিতে পারেন। 

যে মাুষটি ক্ষাত্রবীজ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, 
তাহাকে একদিকে যেবপ শ্রমজীবীর শিক্ষা ও বৈশ্তের 
শিক্ষা দিবার প্রয়েরজন হইয়! থাকে, মেইরূপ আবার কোন্‌ 
কোন্‌ কার্ষোর ফলে মনের উৎকর্ষ বজায় থাকে, কোন্‌ 
কোন্‌ কার্যের ফলে মন অপকর্ষ লাভ করিতে পারে, মনঃ- 
শক্তির দ্বারা কত রকমের কার্ধয হইতে পারে, এই কার্যয- 
গুলির মধ্যে কোন্‌ কোন্টি জীধসমাজের পক্ষে উপকানী 


নতুবা 


এবং কোন্‌ কোন্টি জীবসমাজের পক্ষে অপকারী, মনঃ- 


শক্তির থে কার্ধ্যগুলি জাবসনাজের পক্ষে উপকারী, তাহ] 
সম্পাদন করিবার সহজ ও সরল উপায়কি কি, এবংবিধ 
শিক্ষা লইবার প্রয়োজন হইয়া থাকে । নতুবা, একদিকে 
যেন্নুপ ক্ষত্রিয়-সন্তানের ম্বাভাবিক ইন্দ্রিয়শক্তি ও মনঃ- 


সম্পাদকীয় 


১৫৯ 


শক্তির অপকর্ষ ঘটিবার আশঙ্কা থাকে, অন্যদিকে আবার 
ইন্দ্রিয়শক্তি ও মনঃ-শক্তির যে কাধ্যগুলি জীব-সমাজের 
পক্ষে নিতান্ত অহিতজনক, তাহাতে হস্তক্ষেপ করিয়। 
ক্ত্রিয়-সন্তানের দ্বারা অশেষবিধ অমঙ্গল সাধিত হইতে 
পারে। 

ব্রাঙ্মণের বীজ লইয়! যে ম|নুষটী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, 
তাহাকে একদিকে যেরূপ শ্রমজীবী ও বৈশ্বের শিক্ষা 
দিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে, সেইরূপ আবার তিনি 
যাছাতে ক্ষত্রিয়ের শিক্ষা গ্রহণ করিবার সুযোগ পাইতে 
পারেন, তাহারও ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন হয়। ইহা 
ছাড়া কোন্‌ কোন্‌ কার্য্যের ফলে বুদ্ধির অপকর্ষ ঘটিতে 
পারে, বুদ্ধি-শক্তি দ্বারা কত রকমের কার্ধ্য হইতে পারে, এ 
কার্ধ্যগুলির মধ্যে কোন্‌ কোন্টি জীব-সমাজের পক্ষে উপ- 
কারী এবং কোন্‌ কোন্টি জীব-সমাজের পক্ষে অপকারী, 
বুদ্ধি-শ:ক্তর যে কার্য্যগুলি জীব-সমাজের পক্ষে উপকারী, 
তাহ! সম্পাদন করিবার সহঞ্জ উপায় কি কি,এবংবিধ শিক্ষা 
ও ব্রাহ্মণ-সন্তানের লইবার প্রয়োজন হইয়া থাঁকে। নতুবা, 
একদিকে যেরূপ তাহার স্বাভাবিক ইন্দ্িয়-শক্তি, মন:-শক্তি 
এবং বুদ্ধি-শক্তির অপকর্ষ ঘটিবার আশঙ্ক। থাকে, অন্যদিকে 
আবার বুদ্ধিশক্তির যে কার্যযগুলি মমাজের পক্ষে নিতাস্ত 
অমঙ্গলজনক, তাহাতে হস্তক্ষেপ করিয়া ব্রাঙ্মণ-সন্তানের 
দ্বারা সমাজের যথেষ্ট অমঙ্গল খাধিত হইতে পারে। 

উপরোক্ত কথাগুলি ভাবিয়। দেখিলে বুঝ| যাইবে যে, 
“শিক্ষার প্রয়েংজনীয়ত। কোথায়”, এবংবিধ প্রশ্নের কোন 
উতর এক কথায় দেওয়া চুল না। 

চারি শ্রেণীর খনুষ স্বতাবতঃ চারি শ্রেণীর উৎকর্ষ 
লইয়৷ জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকে । এই চারি শ্রেণীর 
মানুষের স্বভাব ও স্বাভাবিক উৎকর্ষ কি কি, তাভা বুঝিয়া 
লইয়া তদুপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা সাধন করিতে পারিলে 
প্রত্যেক মান্নষের স্বাভাবিক উৎকর্ষ অটুট থাকে এবং 
সকলে মিলিয় মন্ুষ্য-সমাজকে সুখের আশার করয়া 
তুলিতে পারে। অন্তথা, অর্থাৎ যথোপযোগী শিক্ষার 
ব্যবস্থা সা'ধত ন! হইলে প্রত্যেকের স্বাভাবিক উৎকর্ষ 
বিনষ্ট হইয়া যায় এবং অজ্ঞতার ফলে মনুষ্য-সমাজ বিশৃঙ্খলা 
প্রাপ্ত হইয়া বিবিধ দুঃখের আগার হইয়া উঠে। 


৯১৬৯ 


শিক্ষার উচদ্দস্য এবং শিক্ষা-প্রতিষ্ঠাচনর 
প্রচয়াজলীয়ত। 

শিক্ষার উদ্দেশ কি হওয়া উচিত, তাহা স্থির করিতে 
হইলে “শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কোথায়” তৎসন্বন্ধ/় কয়েকটি 
কথা ম্মরণ রাখিতে হইবে । 

মানুষ যাহাতে শিক্ষা ন| পাইয়া বন্য বৃক্ষ অথবা বন্ত পশুর 
মত না হইয়া বায়, তাহার ব্যবস্থা করার জন্ক থেমন সকল 
মানুষের শিক্ষার প্রয়োজন হইয়া থাকে, সেইরূপ আবার 
গ্রত্যেক মানুষট স্বভাবতঃ ধেয়ে গুণ ও কাধ্য-শক্তি লইয়া 
জন্ম গ্রহণ করেন, সেই সেই গুণ ও কাধ্য-শক্তি বাহাতে 
কোঁনরূপে বিনষ্ট, অথবা! সমাজের অপকারী না হইতে পারে, 
পরস্ত যাহাতে শ গুণ ও কাধ্য-শক্তি বজায় থাকে এবং 
উত্তরোত্তর উন্নতি প্রাপ্ত হয় এবং সর্বতোভাবে সমাজের 
প্রত্যেকের হিতকারী হর, তাহা করার জন্ক প্রত্যেক মানুষটির 
শিক্ষার প্রয়োজন হইয়। থাকে, ইহা আমরা আগেই বলিয়াছি। 

সকল মাহ্ষই স্বভাবতঃ আহার, নিদ্রা, ও মৈথুন-প্রবৃত্তি 
লইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং এ আহার, নিদ্র। ও মৈথুন-প্রবৃত্তি 
যদি যথাষথভাবে নিয়গ্রিত ন হয়, তাহা হইলে সকল মানুষেরই 
আচার-ব্যবহারে বন্ত পশুবৎ পরিবঙিত হইবার আশঙ্ক। 
বিগ্ধমান থাকে । আহার, নিদ্রা ও মৈথুন যাহাতে নিয়তি 5 
হয়, তাহা না করিতে প্ািলে যে, মানুষের পশুবৎ হহয়। 
পড়িবার আশঙ্ক। থাকে, ভাহ। জগতের বাস্তব অবস্থা নিরাক্ষণ 
করিলে প্রতীয়মান হইবে । ব্যক্তিগতভাবেই হউক, অথব। 
পারিবারিক ব্য/পারেই হউক, অথণ1 সামাজিক ব্যাপারেই 
হউক, অথব! রাষ্্টার ব্যাপারেই হউক, যে সমস্ত 'অশান্তি ও 
অপরাধের উদ্ভব হয়, তাহার মুল কারণ কোথার, ততসম্বস্থে 
অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেথ| যাইবে বে, মানবসমাজে বত কিছু 
অশান্তি ও অপরাধ ঘটিতেছে, তাহ! মুলতঃ মানুমের আহার, 
নিদ্রা ও মৈথুন বিষয়ে অসংঘমের দরুণ। সুুরাং, প্র্ত্য ক 
মানুষ সাহাঢভ আহার, নিদ্র। ও টমথুন 
বিষচয় অসংযভ অথব। অভ্ভাৰগ্রস্ত ন। হইয়। 
পচ্ড়, তদ্বিষয়ক শিক্ষাই প্রঢিত্যিক মানুষের 
শিক্ষার প্রথম ৪ প্রধান উদ্দ্দশ্)য হওয়া 
উচিত । অবস্ত মনে রাখিতে হইবে যে, প্রতোক মান্ঠষ 
যাহাতে আহীব, নিদ্রা ও মৈথুন বিষয়ে অস্ংবত অথবা 


ব্লগ্রী-_৬ষঠ বর্ষ 


1 ২য় খও্--২য় সংখ্যা 


অন্থাবগ্রন্ত ন। হইয়া পড়ে, তদ্ধিষয়ক শিক্ষাই প্রত্যেক মান্তুষের 
শিক্ষার প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্ত হওয়া উচিত বটে, কিন্তু সকল 
মানুষকে উহ! এক প্রকারের শিক্ষা-প্রণালীর দ্বারা শেখান 
সম্ভব নহে এবং একই রকমের, অথবা একই পরিমাণের 
আহার, নিদ্রা ও মৈথুন সকল মানুষের পক্ষে উপযোগী নহে, 
কারণ বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন শ্রেণীর গুণ ও কাধ্য-শক্তি লইয়া 
জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকে। 

মান্য যাহাতে আহার, নিদ্রা ও মৈথুন বিষয়ে অসংযত 
অথবা অভাবগ্রস্ত না হয়, তছষয়ক শিক্ষার ব্যবস্থা হইলে, থে 
থে গুণ ও কাধা-শক্তি লইয়া মানুষ জন্মগ্রহণ করে, তাহা সহজে 
বিনষ্ট হয় না। মাগুষের স্বাভাবিক গুণ ও কাধ্য-শক্তি অটুট 
থাকিলে মানুষের পক্ষে পারিবারিক জীবন কথঞ্চিৎ সুখে ও 
স্বাচ্ছন্দ্যে বাপন কর। সম্ভব হয় বটে, কিন্তু কোন্‌ গুণ ও কাধ্য- 
শক্তির দ্বারা কত রকমের কাধ্য হইতে পারে এবং তাহা 
মধ্যে কোন্‌ কোন্‌ কাধ্য মান্ুষের উপকারক ও কোন্‌ কোন 
কাধ্য অপকারক, এবং এ গুণ ও কাধা-শঞ্জির উন্গতি 
কিরূপে সাধিত হইতে পারে, এতদ্বিষয়ক শিক্ষী লাভ করিতে 
না পারিলে মানুষের সামা'জক ও রাষ্টার জাবনে সুখ-শান্তি 
প(ওয়া এবং পারিবারিক জাবন সর্বতোভাবে লুখমন্ করা 
সম্ভববোগ্য হয় না। সুতরাং, বিভিন্ন শ্রেণার মানুষের থে 
বিভিন্ন খেণার গুণ ও কাধ্য-শাক্ত স্বভাৰত বিগ্ুমান থাকে, 
ধারা কত রকমের কাধ হইছে পারে, উ ইঈকাদ্যের মধ 
কোন্‌ কোন্‌ কাধা মানব্সমাজের প্রত্যেকের পক্ষে হিতকারী 
এবং কোন্‌ কোন্‌ কাধ তাহাদের পক্ষে অভিতকারী, থেযে 
কাধ্য মানবসমাজের গ্র“ত/কের পক্ষে হিতকালা, তাহা সম্পাদন 
করিবার সহজ ও সরল উপা কি কি, কোন্‌ কোন্‌ কাথখে।র 
ফলে কোন্‌ কোন্‌ গুণ ও কার্যা-শন্তি কীদৃণভাবে উন্নীত 
অথব। অবনতি প্রান্ত হয়, এবংবিধ শিক্ষার ব্যবস্থা মাঞ্জষের 
শিক্ষার দ্বিতীয় উদ্দেগ্ত হওয়! বিধেয়। 

কোন্‌ কোন্‌ গুণের ও কাধা-শক্তির স্বাভাবিক কিরূপ 
তারতম্যবশতঃ মানুষ চার শ্রেশাতে বিভক্ত হইয়া থাকে) 
তাহা স্মরণ করিলে অনায়াসেই বুঝ! যাইবে যে, শিক্ষার দ্বিতায় 
উদ্দে্ঠ সাধন করিতে হইলে যে-রকম শিক্ষা-প্রণালীর এ্রয়োজন 
হয়, তাহাও সকল শ্রেণীর মানুষের পক্ষে এক প্রকারের হইতে 
পারে না । 
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শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা কোথায় তদ্ষিয়ে 
গবেষণা-প্রবৃস্ত হইলে দেখা যাইবে থে, কতকগুলি বিষয়ের 
শিক্ষা মানুষ মাগ্ুমকে শিখাইতে পারে, আর কতকগুলি ব্ষিয় 
কেহ কাঁহাঁকেও শিখাইতে পারে না) পরন্থছ নিজের শিখিয়া 
লইতে হয়। কি করি! বাঞ্জনবিশেষ রন্ধন করিতে হয়, তাহা 
একজনের পক্ষে অপর একজনকে শিখাঁন সম্ভবযোগা হয় 
বটে, কিন্ত কোন্‌ উপায়ে বাক্তিবিশেষের কাছে বাঞ্ধনবিশেষ 
সর্বভোভাবে মুখরোচক ও স্বাস্থাকর হইতে পারে, তাহা 
কাহাঁরও পক্ষে অপর কাহাকিও শিখান সম্ভবযোগা ভর না। 
সেইরূপ, আবার বিভিন্ন মানুষ ও বিভিন্ন পশু দেখিতে কিরূপ 
দেখায় এবং বাহাতঃ পরম্পরের মধো পার্থকা কোথায়, তাহা 
একজন আর একজনকে শিখাইতে পাঁরে বটে, কিন্তু মানুষ ও 
পশুর ঘাদূশ আকার, আয়তন ও চলাফেরা, তাহা ভাঁদৃশ হইল 
কেন, এতদ্বিব্নক আমুল শিক্ষা কোন মানুষের পক্ষে অপর 
মানুষকে শিখান সম্ভবযোগা নহে । 

কোন্‌ কোন্-ব্ষিয়ক শিক্ষা একজন মানুষের পক্ষে অপর 
একজনকে শেখান সম্ভব, তাহার গবেসণীঁয় প্রবৃত্ত হইলে দেখ! 
যাইবে যে, যাহা ইন্জরিয়গ্রাহথ অথবা বাক্ত (702510986 )। 
তদ্দিবরক শিক্ষা একজনের পক্ষে অপর একজনকে শেখান 
সম্ভবযোগ্য বটে, কিন্ত যাহা 'অতীন্দ্রিয( মন )গ্রাহা ও বুদ্ধি- 
গ্রাহ্থ অথবা অবাক্ত তদ্বিযয়ক কোন শিক্ষা কেহ কাহাকেও 
সর্বতৌভাবে শিণাইতে সক্ষম হয় না। এই 'অবাক্ত-বিষয়ক 
বিবিধ শিক্ষার উপায় একজনের পক্ষে আর একজনকে বলিয়! 
দেওয়া সম্ভব হয় বটে, কিন্তু দু়তা এবং মনোযোগের স্িত 
নিজে চেষ্টা না করিলে কোন শিক্ষার্থীর পক্ষে উপদেশ 
যথাযথ অর্থে গ্রহণ করা সম্ভব হয় না এবং এ শিক্ষা যথাধথ- 
ভাবে সম্পূর্ণ হয় না। 

কাষেই বলিতে হয় যে, কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের পক্ষে 
সর্ধশ্রেণীর মানুষের সর্ববিষয়ক শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করা 
সম্ভবযোগ্য নহে। ওলাইয়। চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, 
শ্রমভীবিগণকে ও ইন্দিয়-শক্তিসম্পন্ন বৈদ্ভগণকে যে যে বিষয়ে 
যে যে রকমের শিক্ষা প্রদান করা সম্ভব ও প্রয়োজনীয়, তাহার 
দারিত্ব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানলমুহের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভবযোগ] 
বটে, কিন্তু মনঃ-শক্কিসম্পন্ন ক্ষত্রিয়গণকে ও বুদ্ধি-শক্কিসম্পন্ন 


ব্রাঙ্মণগণকে যে যে-ব্ষিয়ক বিশেষ শিক্ষ/ দিবার প্রয়োজন 
৩ 


সম্পাদকীয় 
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তাহার দায়িত্ব কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের পক্ষে গ্রহণ করা 
সম্ভতবযোগা নহে । 
স্বতরাং, শিক্ষা-গ্রতিষ্ঠানের প্রযৌজনীরভা। কোথায়, তাহার 


উত্তরে আমাদিগকে বলিতে হইবে সে, শরমজীবীর ও বৈশ্তের 
বিদ্যা বিতরণ করিবার জন্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন হইয়া 
থাকে বটে, কিন্তু যে-বিগ্তার মানুষের ক্ষত্রিয়ত্ব ও বাক্ষণত্ব 
সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে, সেই বিদ্ধ! এক সঙ্গে একাধিক 
ছাত্রকে শ্রেণীবিভ্তস্ত করিয়। কোন অধ্যাপকের পক্ষে কোন 
শিক্ষা-গ্রতিষ্ঠানে প্রদান কর! সম্ভব নহে। 

আজকালকার তথাকথিত উচ্চ-শিক্ষার অধ্যাপকগণ 
প্রায়খঃ এর নামের ঘ্বণিত কলঙ্ক বলিয়া শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান- 
ব্ষক এই প্রাথমিক সত্যগুলি পর্যন্ত বুঝিতে পারেন না 
এৰং অধাপনীর নামে কতকগুলি অভিনয় সম্পাদন করিয়] 
যুবকগণের মস্তি্ষ বিকৃত করিয়া দিতেছেন এবং সমাজের 
সর্ধবনাশ সাধন করিতেছেন। 


শিক্ষা লাভ করিবার উপায় এবং 
তাহার ভ্রুম 
“শিক্ষার গ্রয়োজনীয়তা” ও “শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং শিক্ষা- 


প্রতিঠানের প্রয়োজনীয়ত”, এই দুইটি মন্দর্ভে যে যে কথা 
বলা হইয়াছে, তাহা গভীর ভাবে চিস্তা করিয়া অন্ধাবন 
করিতে পারিলে “শিক্ষা লাভ করিবার উপায় এবং তাহার 
ক্রম” কি হওয়া উচিত, ইহা অনায়াসেই বুঝা যাইবে। 

শিক্ষা! লাভ করিবার উপায় এবং তাহার ক্রম কি হওয়! 
উচিত, ত্বিষয়ে থুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে, 
সর্বত্র মনে রাখিতে হইবে যে, সকল মানুষ একই রকমের 
গুণ ও কাধ্য-শক্তির বীজ লইয়া] জন্ম গ্রহণ করেন নাঁ, বাহার 
মধ্যে যে গুণ ও কাধ্য-শক্তির বীঞ্জ নিহিত নাই, তাহাকে সেই 
গুণ ও কাধ্য-শক্তি বিষয়ে শিক্ষিত ও উন্নত করিতে চেষ্টা 


কর! আর “গাধা পিটাইয়া ঘোড়া করিবার চেষ্টা করা” 
একই কথা। 
ইহারই জন্য শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার অল্প কয়েকদিনের 


মধোই সে স্ব হাবতঃ কোন্‌ কোন্‌ গুণ ও কার্ধ্য-শৃক্তির উৎকর্ষ 
লইয়৷ জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহা পরীক্ষা করিবার চেষ্টা 
করিতে হয়। এই পরীক্ষা করিবার পদ্ধতি সহজসাধ্য নহে। 
সাধনায় সিদ্ধ হইতে পাক্জিলে, বৈদ্ের পক্ষে যেরূপ হাতের 
নাড়ী, পরীক্ষ/ করিয়া পাকস্থলী, হৃদয় ও মন্তিক্ষের অবস্থা 
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যথাযথ ভাবে নিরূপণ করা সগ্তব হয়, সেইরূপ শিক্ষা ও 
সাধনা দ্বারা প্রাকৃত বুদ্ধিমান অথবা ত্রক্ষণ হইতে পারিলে 
চোখের দ্বারা নিরীক্ষণ করিয়! শিশুর উৎকর্ষ তাহার মুখে, 
অথবা বাহৃতে, অথবা উরুতে, অথবা পারে, অর্থাৎ শিশু 
স্বভাবতঃ কোন্‌ শ্রেণীর মানুষের উৎকর্ষ লইয়! জন্ম পরিগ্রহ 
করিয়াছে, তাহা স্থির কর! সম্ভব হয়। ইহারই নাম 
“জাতকন্্ম”। 

এইরূপ ভাবে জাত-কর্ম-সমাপন করিবার পর স্ব ভাবতঃ 
যে শিশু বান্ষণ্যের উৎকর্ষ লইয়া ভূমি হইয়াছে বলিয়া 
নিরূপিত হয়, তাহাকে বাঙগণ জনোচিত শিক্ষা, যে স্বভাবতঃ 
ক্ত্রিয়ত্বের উৎকর্ষ লইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছে বলিয়া নিরূপিত 
হয় তাহাকে ক্ষত্রিযরজনোচিত শিক্ষা, ঘে ম্বভাবতঃ 
বৈশ্ঠত্বের উৎকর্ষ লইগা ভূমিষ্ঠ হইয়াছে বলিয়া নিরূপিত 
হয়, তাহাকে বৈশ্ত-জনোচিত শিক্ষা, যে শ্বভাবতঃ শ্রম- 
জীবিত্বের উৎকর্ষ লইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছে বলিয়া নিরূপিত হয়, 
তাহাকে শ্রমজীবি-জনোচিত শিক্ষা দিবার জন্ত প্রস্তৃত হইতে 
হর। বলা! বাহুলা, শিশুর শিক্ষা-ব্যবস্থ(র সম্পূর্ণ দাগিত্ব 
স্বাভাবিক ভাবে তাগর মাতা, পিতা, আথপা উহাদের 
অবিগ্কমানে অভিভাবকের উপর ন্তস্ত থাকে । 

শিশু ব্রাহ্মণ্যের উৎকর্ষ লইয়াই জন্ম গ্রহণ করুক, আর 
ক্ষত্রিয় নৈশ্যত্ব, অথবা! শ্রমভীবিত্বের উৎকর্ষ লইয়াই জন্ম গ্রহণ 
করুক, পাঁচ বৎসর পর্ধান্ত কোন শিশুকেই কোনরপ শিক্ষার 
তাড়না দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে, কারণ শিক্ষার তাড়না দেওয়ার 
প্রয়োজন হয় তখন, খন শিশুর প্ররুতিতে বিকৃতির কোন 
আধিপতা প্রবিষ্ট হওয়ার আশঙ্কা উপস্থিত হয়। বিশ্ব 
নিয়ন্তার এমনই নিয়ম যে, দস্তোদগমের সঙ্গে সঙ্গে শিশু- 
প্ররুতিতে বিকৃতির উদ্মেম হইতে আরম্ভ করে বটে, কিন্তু 
পাঁচ বৎসর পর্ধান্ত কাহারও প্ররূতিতেই বিরুতির 'আধিপত্তা 
স্থান পার না। এই সময় শিশুর স্বভাবটি থাকে টলটলায়মান 
পারদের মত এবং তথন কোন্‌ শিশুর প্ররুতিতে কোন্‌ শ্রেণীর 
বিকৃতির উন্বোষ হইতে থকে, তাঁহা লক্ষ্য কর। এবং টৈক্কৃতিক 
অবস্থা হইতে প্রাকৃতিক 'বস্থায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত কর! প্রত্যেক 
মাতা-পিতার সন্তান-ব্ষিয়ক সর্বপ্রধ।ন কর্তব্য । 

শিশু যথন ষ্ঠ বর্ষে উপনীত হর, তখন গ্রারুতপক্ষে বালা- 
শিক্ষা! আরম্ভ ভইবার কাল উপস্থিত হয়। আগেই দেখান 
হইয়াছে যে, চারি শ্রেণীর শিশুর চারি রকমের শিক্ষার বাবস্থা 
হওয়া নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া আরও 


বঙ্গপ্রী--৬ষ্ঠ বর্ষ 


[২য় খণ্ড ২য় সংখ্যা 


দেখান হইয়াছে যে, যে-শিশু ভবিষ্যং জীবনে শ্রমজীবী অথবা 
বৈশ্ঠ হইবে, তাহার পক্ষে যে শিক্ষার প্রয়োজন, সেই শিক্ষা 
ব্ক্তবিষয়ক, আর যে-শিশু ভবিষ্যং জীবনে ক্ষত্রি॥ অথব। 
ব্রাহ্মণ হইবে বলিয়া আশ! করা যাইবে, সেই শিশুর শিক্ষ] 
বাক্ত ও অব্যক্ত, এই উনয়বিষযয়ক । আহার, নিদ্র। 
এবং মৈথুন, এই তিনটি প্রবৃত্তির আতিশয্য 'অথবা অভাব 
যাহাতে মানুষের অভ্যন্তরে স্থান ন! পায়, তাহা প্রত্যেক 
শ্রেণীর মানুষকে শিখাইবার প্রয়োজন হয় বটে, কিন্তু ধাহার! 
বরাহ্মণোর বীজ লইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া! থাকেন, তাহাদিগের পক্ষে 
এ প্রবৃত্তি তিনটি বত অধিক পরিমাণে প্রশমিত করা সম্ভব 
হয়, বাহার! ক্ষত্রিয়ত্বের বীজ লইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়! থাকেন, 
তাহাদিগের পক্ষে উহা তত অধিক পরিমাণে প্রশমিত কর! 
কোন ক্রমেই সস্ভব হয় না। আবার ধাহারা ক্ষত্রিযত্তের 
বীজ লইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকেন, তাহাদিগের পক্ষে এ প্রবৃত্তি 
তিনটি যত অধিক পরিমাণে প্রশমিত করা৷ সম্ভব হয়, বৈশ্যত্বের 
বাজ-সম্পন্ন মানুষের পক্ষে উহা তত অধিক পরিমাণে প্রশমিত 
করা কখনও সম্ভব হয় না। সেইরূপ আবার, বৈশ্তাত্বের বীজ- 
সম্পন্ন মানুষের পক্ষে এ তিনটি প্রবৃত্তি যাদৃশ পরিমাণে দমিভ 
করা সম্ভব হয়, শূদ্রত্বের বীভ-সম্পন্ন মানুষের পক্ষে উহা! 
কথনও তাদৃশ পরিমাণে দমিত করা সম্ভব হয় না। 

যথাযথ শিক্ষার ব্যবস্থা হইলে, কেন ও কথন এ তিনটি 
প্রবৃত্তির উদ্রেক হয় এবং কোন্‌ কারণে এ প্রবৃত্তি তিনটির 
সম্পূর্ণ অভাব উপস্থিত হইয়া মানুষকে ব্যাধিগ্রস্ত করিতে পারে 
এবংবিধ বাক্ত ও অবাক্ত ব্যাপারগুলি সম্পূর্ণ ভাবে প্রত্যক্ষ 
করিয়া ব্রাহ্মণত্ের বীজসম্পঞ্ন বালকগুলির পক্ষে ভবিষ্যৎ 
জীবনে এ তিনটি গবৃত্তিকে অনায়াসে ইচ্ছান্থুরূপ দমিত ও 
জাগ্রত কর! সম্ভব হয়। কিন্ত, ক্ষত্রিয়ত্বের বীজসম্পন্ন বাঁলক- 
গুলির পক্ষে এ ব্যক্ত ও অব্যক্ত বাপারগুলি সম্পূর্ণ ভাবে 
প্রন্াক্ষ করা সম্ভব হয় না এবং তাহাদিগের পক্ষে তিনটি 
গ্রবৃত্তিকে অনায়াসে ইচ্ছান্ুরূপ দমিত ও জাগ্রত করাও 
সম্ভব হয় না। কোন্‌ মানুষের অভ্যন্তরে কোন্‌ কারণে 


কখন আহার, নিদ্রা, ও মৈথুন- প্রবৃত্তির উদ্ভব হয়, তাহা 
ক্ষত্রিয়ত্বের বাঁজ-সম্পন্ন মানুষের পক্ষে কোনক্রমেই নিজ 
দেহান্যন্তরে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয় না বটে, কিন্তু উপদেশ 
পাইলে ক্ষপ্রিয়ত্বের বীজসম্পন্ন মানুষের পক্ষে উহ অন্থমান 
কর! সম্ভব হয় এবং তাহারা এ প্রবুক্তিগুলিকে ইচ্ছান্বরূপ 
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অনায়াসে দমিত ও জাগ্রত করিতে সক্ষম হয় না বটে, কিন্ত 


দ্রব্বিশেষের সাহাযো উহা! কর! তাহাদের পক্ষে সম্ভব হইয়! 
থাকে। 
সেইরূপ আবার, এ তিনটা প্রবৃত্তির কারণ সম্বন্ধে 


কষত্রিযত্ত্ের বীজসম্পন্ন মানুষগুলির ঘন্ডটুকু জ্ঞান হওয়া সম্ভব 
হয়, বৈশ্তাত্বের বীজসম্পন্ নানুষগুলির এ জ্ঞান ততটুকু 
হওয়! সম্ভব হয় না এবং শ্রমজীবিত্বের বীঞসম্পন্ম মানুষের 
জ্ঞানের সম্ভাবনা তদপেক্ষাও কম হইয়া থাকে । প্রবৃত্তি- 
সমুহের দমন ও জাগরণ সগ্বন্ধেও একই কথা। ক্ষত্িয়ন্তের 
বীজসম্পন্ন মানুষ দ্রবাধিশেষের সাহাধ্ে এ তিনটা প্রবৃত্তিকে 
প্রয়োজনান্বরূপ দমিত ও জাগ্রত করিতে সঙ্গম হইয়। থাকেন 
বটে, কিন্ত প্রবৃত্তির তৃপ্থি বাহাতে সাধিত হয়, তাহার ব্যাবস্থ। 
সাধিত না হইলে বৈশ্তনীজসম্প্ মানুযের পক্ষে প্রবৃত্তি- 
সম্ঠের হাত এড়ান কখনও সম্ভব হয় না এবং শ্রঘ- 
ভীনীর বীজসম্পন্ন মানুষ গুলিকে, প্রবৃত্তির তৃষ্চি যাহাতে সাধিত 
হর তাহার বাবস্থা করিয়াও, উহাদের হাত হইতে সম্পূর্ণ ভাবে 
রক্ষা করা সম্তব হয় না। 

এক্ষণে দেখ! বাইতেছে যে, যদিও আহার, শিদ্রা এবং 


'নথুনের দমন ও জাগরণ-সগথন্ধীর শিক্ষা চতুধিবধ মানুবকেই 
দিবার প্রয়োজন আছে এবং প্রথমতঃ তদ্দেশ্টেই শিক্ষার 
ব্যবস্থা রচিত হওয়! সঙ্গত তথাপি চতুর্বিধ মানুষের পক্ষে 
্রবৃত্তিসমূহের দমণ 'ও জাগরণ সম্ধদ্ধে একই শ্রেণীর সাফল্য 
অজ্জন কর] সপ্তব হয় না এবং ইহার জন্ত একই শ্রেণার 
শিক্ষা-প্রণালীও চারি শ্রেণীর মানুষের পক্ষে ইষ্টপ্রদ হয় না। 

শারীরিক শক্তি, ইন্দ্িম-শক্তি, মনঃ-শক্তি এবং বুদ্ধি-শক্তি- 
সনথন্ধীয় শিক্ষ,-বিষয়েও একই স্থত্র গ্রয়োগধোগা। 

কি করিলে স্বাভাবিক শারীরিক শক্তি অটুট থাঁকির! 
ক্রমে ক্রমে উহ্বার উন্নতি সাধিত হওয়া সম্ভব, শারীরিক 
শক্তির দ্বারা যে যে কাধ্য সাধিত হইতে পারে, তাহার মধ্যে 
কোন্‌ কোন্‌ কাধ জীব-সমাজের পক্ষে মঙ্গলগজনক এবং কোন্‌ 
কোন্‌ কাধ্য অমঙ্গলজনক, এবংবিধবিষয়ক শিক্ষা টারি শ্রেণার 
মানুষের পক্ষেই প্রয়োজনীয় বটে, কিন্তু শারীরিক শক্তি- 
বিষয়ক এ শিক্ষা বর্ষণ, ক্ষত্রিয় ও বৈহ্যবীজসম্পন্ধ মাগুষ- 
গুলির পক্ষে যত অধিক পরিমাণে অজ্জন কর] সম্ভব হয়, 
শ্রমজীবীর বীজসম্প্ন মানুষগুলির পক্ষে উহা তত 'অধিক 
পরিমাণে অঞ্জন কর! সম্ভব হয় ন| বটে, কিন্তু কায়িক শ্রমের 
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দ্বারা জীব-সমাঁজের মঙ্গলজনক যে যে কাধ্য করা সম্ভব হয়, 
তদ্বিষয়ক 'অভ্যাস যে-নৈপুণ্যের সহিত শ্রমজীবীর বীজসম্পন্ন 
মানগুষগুলির পক্ষে আয়ন্ত কণ| সম্ভব হয় অপর তিন 
শ্রেণীর মানুষের পক্ষে উহ] তাদুশ নৈপুণোর সহিত অর্জন 
কর! কখনও সম্ভব হয় না। 

সেইরূপ আখার, কি করিলে স্বাভাবিক ইন্্রিরশক্তি 
অটুট রাখি ক্রমে ক্রমে উহার উন্নতি সাধন করা সন্ত হয়ঃ 
ইন্দিয়-শক্তির দারা যে যে কার্ধা সাধিত হইতে পারে, ভাহার 
মধ্যে কোন্‌ কোন্‌ কার্ধ জীব-সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক এবং 
কোন্‌ কোন্‌ কাধ্য অনঙ্গজনক এবংবিধ-ব্ষিয়ক শিক্ষা 
চারি শ্রেণার মানুষেরই প্রয়োজন বটে, কিন্তু শ্রনজাবিগণের 
পক্ষে উহা শিক্ষা করা কখনও সম্তবযোগা হয় না। পরস্ধ, 
'ী শিক্ষা অপর তিন শ্রেণীর মানবের পক্ষে লাভ করা সম্ভব- 
বোগ। হইয়া থাকে বটে, কিন্তু ত্রঙ্গণ ও ক্ষত্রিয়ের বীজসম্পন্ন 
মানুনগুলির এ শিক্ষা বত আমুল ভাবে অজ্জন করা সম্ভব হয়, 
বৈশ্তের বাজসম্পন্ন মান্ুনগুলির পক্ষে উহা তত আমুল ভাবে 
অঙ্জন কর! সম্ভব হয় না। অন্কদিকে, ইন্দ্িঃ-শক্তির দ্বারা 
জীব-সমাজের মঙ্গলজনক যে যে কাধা সাধিত হইতে পারে, 
তাহা সম্পাদন করিবার অভ্যাস বৈশ্ঠত্বের বীজধুক্ত মান্ুষ- 
গুলির পক্ষে বত নৈপুণোর সহিত অঞ্জন করা সম্ভব হয়, অন্ত 
ছুই শ্রেণীর মানুষ তাহা তত নৈপুণোর সহিত অঞ্জন করিতে 
সক্ষম হয় না। 
মনঃশক্তি ও বুদ্ধিশক্তিবিষণক শিক্ষা সম্বন্ধে একই 


কথা গ্রযোজা। ৃ ও 
মনঃ-শক্তিবিষয়ক বিবিধ শিক্ষ। চারি শ্রেণার মানুষেরই 


প্রয়োজনীয় বটে, কিন্ধু আঅমজীবী ও বৈশ্ঠগণ উহা! "অঞ্জন 
করিতে কখনও সক্ষম হন না। অপর দুই শ্রেণার মানুষ, 
অথাৎ ক্ষত্রিনন্ব ও ব্রাহ্মণোর বীজসম্পন্ন মানুষগুলি উহা! অর্জন 
করিতে সক্ষম হন বটে, কিন্তু তন্মধ্যে ত্রাহ্মণ্য-বীজসম্পন্ন 
মান্ুষগুলি এতাদ্বিষরক শিক্ষায় যত আমুল ভাবে প্রবিষ্ট হইতে 
পারেন, ক্ষত্িযত্তের বাজসম্পঞ্ন মানুষগুলির পক্ষে তত আমুল 
ভাবে গ্রবেশ লাঁভ করা সন্তবযোগা হয় না। এতদ্িষরক 
শিক্ষায় ব্রাঙ্মণগণ অপেক্ষাকৃত অধিকতর সাফল্য লাভ করিতে 
সক্ষম হইয়া থাকেন বটে কিন্ধু মনঃ-শক্তির দ্বার। জীব-সমাজের 
হিতজনক ষে যে কাধ্য সম্পাদনের যোগা, সেই সেই কাধ্যের 
অভ্যাসে ক্ষত্রিয়ত্তের বীজসম্পন্ন মানুষগুলির পক্ষে ঘত অধিক 


১৬৪ 
পরিমাণে কুশলতা লাভ করা! সম্ভবযোগ্য হয়, ব্রাহ্মণোর বীজ- 
সম্পন্ন মানুষগুলির পক্ষে তাহা সম্ভবধোগ্য হয় না। 

বুদ্ধি-শক্তিবিষয়ক শিক্ষা ও অভ্যাস চারি শ্রেণীর 
মানুষেরই প্রয়োজনীয় বটে এবং অল্লাধিক পরিমাণে ই শক্তি 
চারি শ্রেণীর মানুষই স্বভাবতঃ লাভ করিয়া থাকেন বটে, কিন্ত 
ই-ৰ্ষিয়ক শিক্ষা ও অত্যাস একমাত্র ক্রঙ্গণ্যের বীজসম্পন্ন 


মানুষপ্ুলি ছাড়া আর কাহারও পক্ষে অর্জন করা সম্ভবযোগ্য 


হয় না। 
চারি শ্রেণীর মানুষের শক্তি, শিক্ষা-সামর্থা ও 


অভ্যাস-সামর্থের এত তারতম্য হয় কেন, তাহাও খক্‌, সাম, 
ঘজুঃ, এই তিন বেদের কয়েকটা মন্ত্রে অত্যান্ত হহতে পারিলে 
প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি কর! সম্ভবঘোগ্য হয়। বর্তমান শরীর- 
গঠন (4১000) ) ও শরীর-বিধান (10109১19157) ) 
তত্বান্ুসারে সকল মানুষেরই শরীরের গঠন ও বিধান একই 
রকমের বলিয়া প্রতীয়মান হয় বটে এবং এ ধারণার বশবস্তী 
হইয়া! আধুনিক চিকিৎসকগণ চিকিৎসা-কাধ্া পরিচালন! 
করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু এতদ্বিষয়ক বিজ্ঞানে গভীরতন্ন- 
ভাবে প্রবেশলাভ করিতে পারিলে জান৷ বাইবে যে, সকল 
শ্রেণীর মানুষের শরীরের গঠনে ও বিধানে অনেকখানি সমতা 
আছে বটে, কিন্তু উহা! সর্ধতোভাবে সমান নহে। চারি 
শ্রেণীর মান্থষের শরীরের গঠন ও বিধানে কিছু কিছু পার্থকা 
বিমান থাকে এবং এ পার্থকাবশতঃ তাহাদের শক্তি, শিক্ষা- 
সামর্থ্য ও অন্থাাস-সামর্থা চারিটা পৃথক্‌ শ্রেণীর হইয়া! পড়ে। 

সুতরাং ইহা বলা! যাইতে পারে যে, বদিও চারি শ্রেণার 
মাষের কোন কোন ব্যাপারে একইবিষয়ক শিক্ষা দিবার 
প্রয়োজন হইর! থাকে, তথাপি বালা হইতেই তাহাদিগের 
শিক্ষা-প্রণালী ও পাঠ্য পুস্তক চারিটী বিভিন্ন শ্রেণীর 
হওয়া একান্ত বিধেয, কারণ একদিকে যেরূপ তাহা(দিগের 
শরীরের গঠন ও বিধানে কিছু কিছু পার্থক্য বিছ্যম!ন থাকে, 
অন্ত দিকে সেইরূপ তাহাদিগের শক্তি, শিক্ষা-সামথথ্য এবং 
অভ্যাস-সামর্থ/ও পুথক্‌ হইয়া পড়ে। 

শুধু যে, শিক্ষা-গ্রণালী ও পাঠ্য পুস্তকই চারিশ্রেণীর 
তাহা নছে, শিক্ষকতা ও পাঠা পুস্তকের ভামা'ও পৃথক হওয়] 


একান্ত বিধেয়। ফ্রি 
ধাহার! স্বভাবতঃ শ্রমজীবীর বীজ লইয়! জন্মগ্রহণ করিয়া 


থাকেন, তাহাদিগের শ্রিক্ষা কথনও কোন পুস্তকের সাহায্যে 


বঙ্গপ্রী--৬ষ বর্ষ 


| ২য় খণ্ড) হয় সংখ্যা 


স্থচারুরূপে সাধিত হওয়া সন্ভবযোগা নহে। মৌখিকভাবে 
উহা সাধন করিতে হয় এবং উহা যথাবিহিতরূপে সম্পাদিত 
হওয়ার ব্যবস্থা একান্ত বিধেয়। 

যাহারা স্বভাবভঃ বৈশ্বাত্বের বীজ লইয়া! জন্মগ্রহণ করিয়! 
থাকেন, তাহাদিগের কতক শিক্ষা মৌথিকভাবে এবং বাকী 
শিক্ষা মাতৃভাষায় লিখিত পুস্তকের সাহাযো সম্পাদন করিলে 
তাহাদিগের প্রকৃতির সহিত সমঞ্জল হইয়া থাকে এবং উহা 


সুফলপ্রদ হয়। 
বাহারা স্বভাবতঃ ক্ষত্রিয়ন্ত্বের বীজ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়! 


থাকেন, তাহাদিগের বাল্যাবস্থার শিক্ষা মৌখিকভাবে 
সম্পাদন করা বিধেয়। তাহার পর, তাহাদিগের বাক্কু- 
ব্ষিয়ক শিক্ষ। মাতৃভাষায় লিখিত পুস্তকের সাহাযো ও অবাক্ত- 
বিষয়ক শিক্ষ হয় প্রাচীন সংস্কৃত, নতুবা প্রাচান হিব্রু, অথব। 
প্রাচান আরবী ভাষায় লিখিত গ্রন্থের সাহাযো সাধন করিবার 
ব্যবস্থা করিতে হয়। 

যাহারা স্বভাঁবতঃ ব্রাঙ্গণ্যের বাজ লইয়া জন্মগ্রহণ করিম! 
থাকেন তাহাদের শিক্ষার ভাব! শতিদ্ত্বের বীজ-সম্পন 
মানুষের শিক্ষার ভাষার অনুরূপ হওয়া বিধেয় । 

শিক্ষা-বিষয়ে আজকাল প্রায়শঃ প্রাথমিক, মাধ্যমিক 
এবং উচ্চ-শিক্ষা বলিয়া ঠিন শ্রেণীর কথা বল! হইয়া থাকে। 
এবংবিধ তিন শ্রেণীকে কোনরূপ অর্থবুক্ত বলিয়া ধরিয়! ললে, 
শ্রমজীবিগণের শিক্ষাকে প্রাথমিক শিক্ষা”) নৈষ্ঠাগণের 
শিক্ষাকে মাধ্যমিক শিক্ষা” এবং ক্ষত্রিয় ও ব্রগণগণের 
শিক্ষাকে উিচ্চ শিক্ষা” বলিয়া! মনে করিতে হয়। 

এতদন্ুসারে ধরিয়া! লইতে হয় যে, প্রাথমিক শিক্ষ। 
সর্বদা মৌখিক হওয়া এবং ত|হাতে কেবলমারর মাতৃভাষার 
বাবহার হওয়! সঙ্গত । 

মাধামিক শিক্ষার কিয়দংশ মৌখিকভাবে এবং অপরাংশ 
মাতৃভাষায় লিখিত পুস্তকের সাহাধো সম্পাদন করিবার বাবস্থা 
হওয়া সঙ্গত। 

উচ্চশিক্ষার কিয়দংশ মৌখিকভাবে, কিয়দংশ মাতৃভাষায় 
গিখিত পুস্তকের সাহায্যে এবং বাকী যে অংগ 'অন্যন্র-সঙগদ্ধীয়, 
তাহ! সংস্কৃত ভাষায় ন$বা আরবী ভাষায়, নতুবা ছিক ভাষায় 
লিখিত পুস্তকের পাহাঁযো সম্পাদন করিবার বাবস্থ| করিতে 
হয়। তাহার কারণ, অবাক্ত-সম্বন্ধীয় কোন তত কোন 
মাতৃভাষায় সম্যক পরিমাণে ব্যক্ত করা সন্ভবযোগ্য নছে। 


তাঁদ্র- ১৩৪৫ ] 


ধাহার। মনে করেন যে, উচ্চ-শিক্ষা একমাত্র মাতৃভাষার 
সাহায্যে সাধন কর! সম্ভবযোগ্য, তীহারা যে, উচ্চ-শিক্ষ বলিতে 
কি বুঝিতে হয়, তাহা পর্যান্ত সম্যক্‌ তাবে পরিজ্ঞাত নহেন, 
ইহ] সহজেই বুঝ! যাইবে । 

শিক্গ! অবৈতনিক করিবার কথ। আজকাল অনেকের 
মুখ হইতেই বাহির হইয়া থাকে বটে, কিন্ত একটু চিন্তা 
করিয়া দেখিলেই দেখা বাষ্টবে যে, শিক্ষার্থীর পক্ষে শিক্ষা 
ঝাহাতে অবৈতনিক হয়, তাহার বাবস্থার পরিকল্পনার মুলে 
বিশেষ কোন যুক্তি খাঁঁক.আর না-ই থাক, উহা যাহাতে 
শিক্ষকগণের পক্ষে অবৈতনিক হয়, তাহার বাবস্থার অগ্গুকুলে 
অনেক যুক্তি সহজেই দেখিতে পাওয়া যায়। অর্থের জন্ত 
লালাহ়িত হইলে? শিক্ষকগণের পক্ষে স্থরভাবে শিক্ষার দাদি 
নির্বাহ করা প্রায়শঃ সম্তুযোগ্য নহে । অবশ্য, এ কথ। স্বীকার 
করিতেই হইবে যে, শিক্ষকগণ বাহাতে কোনরূপ 
বেতন গ্রহণ না করিয়াও স্ব স্ব পরিবারের ভরণপোষণ 
করিতে পারেন, তাহার বাবস্থা যতদিন সাধিত না হর, ততদিন 
তাহাধিগের পক্ষে ভবৈ হনিক ভাবে শিক্ষ।নানের কার্ধো টিকিয়া 
থ|ক] কথনও সম্ভবপর হইবে না। 

মমাজের পরিচালনায় চারি শ্রেণীর মানুষের কি কি 
প্রয়োজন, তদ্িষয়ে অবহিত হইলে দেখ! যাইবে যে, শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠানের অথবা গুরুর নিকট যাহা যাহা একান্তভাবে 
শিগগণীয়, তাহা ষোড়শ বর্ষের মধো শ্রমভীবীর, অষ্টাদশ বর্ষের 
মধো বৈপ্তের, বিংশবর্ষের মধো ক্ষত্রিয়ের এবং দ্বাবিংশ বর্ষের 
মধ্যে ব্রাঙ্গণের যাহাতে সম্পূর্ণ হয়, তদ্বিযয়ে সতর্কতার 
প্রয়োজন আছে। 

শিক্ষা লান্ত করিবার উপায় এবং ক্রম+সন্ন্ধীয় সুত্র উপ- 
রোক্তভাবে স্থির করা বাইতে পারে। 

এতদ্বিষয়ক বিশদ কথা অনেক। তাহ! এতাৃশ মা্িক 
পত্রিকায় প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করা সম্ভবযেগ্য নহে । 

উপসংহার 

উপসংহারে আমাদের মুখা বক্তব্য ছুইটি। আধুনিক বিশ্ব- 
বিষ্ভালয়সমূহের শিক্ষা বার্থ হইতেছে কেন, তাহা আমাদিগের 
গ্রথম আলোচা; আর দ্বিতীয়তঃ, মানবসমাজের বর্তমান 
অবস্থায় শিক্ষা-ব্ষিযে আমাদিগের কর্তবা কি, তাহার আলো- 
চনা করিব। 

আধুনিক বিশ্ববিষ্তালয়সমুহের শিক্ষা বার্থ হইতেছে 


সম্পাদকীয় 


১৬৫ 


কেন, তাহার গবেষণায় প্রাবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে, উহার মূল 
কারণ পাঁচটা, যথা £_ 


(১) শিক্ষার্থীর শরীরের গঠন ও বিধানান্থুলারে শিক্ষার্দান- 


প্রণালীর ভাবভঙ্গীর পার্থক্য কিরূপ হওয়া উচিত 
তৎসঙ্বন্ধীয় স্তরের অভাব। 

(২) শিক্ষার্থীর শরীরের গঠন ও বিধানানগদারে শিক্ষার 
ভাষার পার্থকা কিরূপ হওয়া উচিত তৎসন্বন্কীয 
স্বত্রের 'অভাব। 

(৩) শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক শক্তির তারতম্যানুস!রে 
শিক্ষার উদ্দেশ্তের তারতম্য কিরূপ হওয়া উচিত 
তদ্বিষয়ক স্ত্রেঃ অভাব । 

(৪) শিক্ষার্থীর শ্রেণীবিভাগান্থদারে পাঠা পুস্তকের 
ভাষার ও রচনা-প্রণালীর তারতমা কিরূপ হওয়। 
উচিত তদ্িষ্নক স্ৃত্রের অভাব । 

(৫) বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের শিক্ষকের জ্ঞান, চরিত্র 
ও চলাফেরার কিরূপ তারতম্য হওয়া উচিত 
তদ্দিষয়ক স্থত্রের এবং উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব । 

এক কথার, বর্তম।ন সমাক্তে না আছে প্রকৃত শিক্ষক, 

না আছে প্রকৃত পাঠ্য-পুস্তক, অথবা প্রকৃত শিক্ষা বিজ্ঞান । 
ফলে মুড়ি ও মুড়কী একই ভাবে সিঞ্চিত হইতেছে এবং 
লেখা-পড়া শিখিয়াও বিশেষজ্ঞ যেন প্রায়শঃ চরিত্রহীন ও 
সদসদ্‌ কাধে কু্ঠাহীন হইয়! পড়িতেছেন, সেইরূপ শিক্ষাথি- 
গণও প্রারশঃ ন্তন-কুর্দীনে এবং খেলাধুলায় মনত হইয়া 
ভীবনের শিক্ষার সময়টা হেলায় কাটাইয়া দিতেছেন। এই- 
রূপে ক্রমে ক্রমে মানব-সমাজের মধ্যে নফরগিরী, অর্থাভাব 
এবং অসহ্ষ্টি বৃদ্ধি পাইয়া চলিতেছে । 

এতদবস্থায় শিক্ষাবিষয়ে আমাদিগের কর্তবা কি, তাহার 

আলোচনা করিতে বসিলে বলিতে হইবে যে, সর্বাগ্রে জন- 
সাধারণ যাহাতে থাইতে পায়, তাহার চেষ্টায় আমাদিগকে 
প্রবৃত্ত হইতে হইবে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে বর্তমান 
শিক্ষা-বিভাগের শিক্ষা শ্রমক্গীবিগণের মধ্যে আরও ব্যাপক 
ভাবে প্রবেশলাভ করিতে না পারে, তাহার ভন্থ প্রবত্বশীল 
হইতে হইবে । পেটের ক্ষুধা যাহাতে নিবাবিত হয়, তাহার 
ব্যবস্থা না হইলে প্রকৃত উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া যে 
সম্তবষোগা নহে? ইহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে। | 
যাহাতে অনপাধারণের সকলেই খাহতে পায় তাহার 
বাবস্থা কোন্‌ উপায়ে সম্পাদিত হইতে পারে, তাহার কণা 
আমর! 'অনেকবার বলিয়াছি। প্রয়োজন হয় আবার বলিব । 


পি পাশপাশি 


জীবাণু 

জীব-জগতে সবচেয়ে ছোট যে প্রাণী, তাকে আধুনিক 
বিজ্ঞানে বল! হয় জীবাণু; ইংরাঁজীতে (বা ল্যাটানে ) ব্যাক্‌- 
টারিয়াম্‌ (7১8001101) )। কিন্ত গোড়াতেই মন্ত একটা 
ভুল হল__যে-সব প্রাণীকে আগরা জীবাণু বলে জানি, তারা 
সবচেয়ে ছোট মোটেই নয়, কারণ তাদের চেয়েও অনেক ছোট 
প্রাণী আমাদের জানা আছে। জীবাণুর চেয়েও যে-সব ছোট 
প্রাণী, তাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যদিও বৈজ্ঞানিকরা নিঃদনেই, 
কিন্তু তাদের সঙ্গে তাদের চাক্ষুষ পরিচয় বড়ই কম। জীবাণু 
ব| ব্যাক্টারিয়াদের সঙ্গে বৈজ্ঞানিকদের চাক্ষুষ পরিচয় মাইক্রস্‌- 
কোপের মারফৎ যথেষ্ট । 

এই সব জীবাণু বা ব্যাক্টারয়া যে কত ছোট সে সম্ব্ধে- 
ধারণা করা বেশ একটু কষ্টকর; জ্যামিতির বিন্দু বা রেখার 
আস্তত্ব যেমন ধারণ! করা শক্ত, এদের সম্বন্ধে ততটা শক্ত 
না হলেও খুব বেশী ভফাৎ মনে হয় না। মোটামুটি ভাবে 
বল! যেতে পারে। এক একটি জীরাণুর আকার, এক ইঞ্চির 
পঁচিশ হাজার ভাগের এক ভাগ--কথাটা লিখতে কিংবা বলতে 
মোটেই কষ্ট হয় না) কিন্তু একটু তাবলে বুঝতে পারা যায়, 
এর ধারণ! হয়না। তুলনামূলক একটা উদাহরণ দিলে 
হয়ত একটু স্থবিধা হবে । ধরা যাক্‌, এমন একটা যন্ত্র পাওয়া 
গেল, বার মধ্য দিয়ে একটা জীবাণুকে দেখলে আধ ইঞ্চি 
মোটা এবং চার ইঞ্চি লম্ঘ| দেখায়। সেই যন্ত্রের মধ্য দিয়ে 
একটা মানুষকে দেখলে কত বড় দেখাবে জানেন? পনের 
মাইল উচু! পৃথিবীর সব চেয়ে উচু পাহাড় এভারেস্টের 
তিনগুণ! 

এদের দেহের পরিম|ণ যদিও গড়ে এক ই'ঞ্চর পঁচিশ 
হাজার ভাগের এক ভাগ (অনেকগুলি আবার এর চেয়েও 
অনেক ছোট ), কিন্ত দেখতে এর! সকলে একই রকম নয়। 
এদের মধো কতকগুলি দেখতে বাংল! 'দীড়ির মতন এক 
একটি রড (১০), তাদের বলে ব্যাদিলম্‌ ()০11108), আবার 
কতকগুলি ইংরাজী ফুল্ীপের মতন এক একটি ফুটকি-_ 
তাদের বলে ক্কদ্‌ (6০০০8)। বেশীর ভাগ জীবাণুই এই 


স্পডাক্কার 


ছুয়ের এক রকম) তবে এ ভিন্ন অন্ত অনেক রকম আঁকারও 
দেখ যায়; যেমন “কমা”-ব্যাসিলম্‌, ইংরাজী কম! (০0100108) 
চিহ্তের মতন কিংবা ল্পাইরিলম্‌ (30171110) আকা বাক! 
সাপের মতন । 

দেখতে একই রকম হলেও সব বাপিলাই-এর কিংবা 
সব কক্কাইএর কাজ একরকম নয়। টাইফয়েডের 
ব্যাসিলাই এবং থাইসিসের ব্যাধিলাই-এর আকারে কোনও 
তফাৎ নেই, কিন্তু কাজ মোটেই এক ধরণের নয়, কিংবা 
স্বভাঁবও এক নয়। দেখতে এক রকমের হলে এদের চিনতে 
অসুবিধা হয়, এইজন্থা ডাক্তারদের সুবিধা হবে বলেই বোধ 
হয়, ভগবান এদের ব্যবহার এবং স্বম্াব আলাদা করে 
দিয়েছেন। কতকগুলি জীবাণু থাকে সারি বেধে লঙ্থা চেনের 
মত, কেউ বা থাকে এক এক জারগায় থোকা বেধে, 
কতকগুলি থাকে জোড়। জোড়া, আবার কতকগুলি থাকে 
চারিটি করে এক এক জায়গায়, কেউ বা সচল, আৰার কেউ 
বা নিশ্চল; এই রকম নানারকম প্রতেদ পাওয়া ষায়। এত 
রফম ভাবে থাকা সত্বেও এদের সব সময় চেনা যায় না। তখন 
তাদের পরিচয় নিতে হয় নানাভাবে রং করে। সব 
জীবাণুতে সব রকম রং ধরে না। আরও একটি চেনবার উপায় 
হচ্ছে, তাদের নানারকম থান্তে রেখে তাদের ব্যবহার লক্ষ্য 
করা। যেমন ধরুন, গ্র/কোঞ্জের জলে রাখলে কোনও কোনও 
ব্যািলাই তাকে অমন করে, কেউ বা তাতে গ্যাপ তৈরী করে) 
আবার কেউ বা অল্প এবং গ্যাস দুষ্টই করে। যখন এইরকম 
সব উপায়ই ব্যর্থ হয়) তখন তাঁদের ইঞ্সে্সম্‌ করে দেওয়া 
হয় জন্তদের (গ্রিনিপিগ,) খরগোস প্রভৃতি ) শরীরে-কি 
রোগ হয় তা দেখার জন্ত। এত রকম কাণ্ড করেও অনেক 
সময় কোনও কোনও জাতের ভীবাণু চেনা যায় না। 

প্রাণী বলতে আমর! সাধারণত; বুঝি, ভাদের হাত, পা, 
নাক, মুখ কিছু আছে; কিন্তু জীবাগুদের এ সব বালাই কিছুই 
নেই, এমন কি এদের হার্ট বা হ্দ্যঙ্ বলেও কিছু নেই। 
এক কথায় এদের এক একটিকে একটি মাত্র কোষ (9811) 


ভাদ্র ১৩৪৫ ] 


বল! যেতে পারে । কিন্তু তা হলেও ঠিক শান্ত হয় না। 
কোষের ভিতরে সাধারণঃ একটি করে অন্ততঃ নিউক্লিরাস্‌ 
থাকে-এদের মধ্যে তাও নেই । সাধারণ কোবের 
নিউক্লিয়ামের মধো যে সব জিনিষ একত্র সঞ্চিত থাকে, 
জীবাণুর মধো সেই জিনিষগুলি সর্ধযাঙ্গে ছড়ানো থাকে। 
এদের এক একটি সেল্‌ (০৪11) বা কোষ না বলে এক এক 
বিন্দু প্রোটোপ্লাজম্‌ বলাই ভাল । 

এদের বংশবৃদ্ধির উপায় অজ্ুত। একটা ভীবাণু 
যদি মাইক্রমকোপের মধ্ো লক্ষ করা যায়, তা হলে দেখা যা 
তার শরীরের ঠিক্‌ মাঝখাঁনটায় ধীরে ধীরে সরু হয়ে একটু 
পরে ভিন্ন হয়ে গেল; ছিল মাত্র একটি ভীবাঁণু_হুল ছুটো, 
কারণ অতি সামান্ ক্ষণ পরেই এই অর্দ-জীবাণুরা 
পূর্ণ আয়তন পায়, এই রকম তাবে সেই ছুটি জীবাণু থেকে 
কৃড়ি মিনিটের মধো চাঁরিটি জীবাঁণু হয়, আবার আরও কুড়ি 
মিনিট থেকে চারিটি থেকে আটটি হয়। এই রকম মোটা- 
মুটি কুড়ি মিনিট পরে পরেই যদি এরা এই রকম ভাবে 
ডবল হয়ে বাঁড়তে থাকে, ত1 হলে ২৪ ঘণ্টায় যে কত লক্ষ 
লক্ষ জীবাণু হবে, সেটা অনুমান করা খুব শক্ত নয়। জীবাণুর 
ঠিক ওপরের স্তরে যে সব জীব আছে, তাদের বংশ-বৃদ্ধির 
বাঁপারে কিছু না কিছু যৌন সম্ধন্ধ দেখা যায়, কিন্ত জীবাণুর 
কোনও রকম যৌন সম্বন্ধ বাতিরেকে অনস্ত বংশ-বুদ্ধি করে 
যায়। কেবল তাই নয়, জর] কিংব! মৃত্যু এদের স্বাভাবিক 
ভাবে হয় না--শক্র ঘদি এদের না মারে, তা হলে দেবতাদের 
মতনই এদের অনন্ত যৌবন এবং অনন্ত জীবন। 
বুঝতে হবে থাস্ভাভাব, অত্যধিক গরম, কিংবা ঠাণ্ডা, কিংবা 
কোনও বিষাক্ত জিনিষ প্রভৃতি । 

কচ্ছপকে আক্রমণ করলে তারা যেমন খোলার মধ্যে 
তাঁদের শরীর গুটিয়ে নেয়, যার দরুণ তাঁদের শক্ত আবরণের 
ওপরেই শত্রুর আক্রমণ পড়ে__জীবাধুদের আত্মরক্ষার 
উপায়ও কতকটা সেই ধরণের । কচ্ছপের স্বভাবতঃই শক্ত 
আবরণ থাকে, কিন্তু জীবাধুংদর সে-রকম নেই_-তাদের সঙ্গে 
সঙ্গে তৈরী হয়ে নিতে হয়। যখন, থাগ্ঠাভাবের জন্যই হোক 
কিংব। পারিপান্থিক অবস্থার (বেশী গরম কিংবা ঠা) জন্যই 
হোক্‌, জীবনরক্ষ! দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে, তখন এরা খুব ছোট্ট 
এবটা| বলের আরুতি নেয় এবং (স্ট বলের ওপর শক্ত একটা 


জীবাণু 


শর অর্থে 
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আবরণ দিয়ে নের। এই অবস্থায় এদের বলা হয় স্পোর 
(8[১০79) এবং এ অবস্থায় এরা বনুদিন থাকতে পাবে, 
তখন তাঁদের থাছ্ছোরও দরকার হয় না, আর তাঁদের সে 
অবস্থ/য় গরম দিয়ে কিংবা ঠাণ্ডা দিয়ে মেরে ফেলাও খুব 
শক্ত । সুদিন যখন ফিরে আসে, তখন তারা আবার তাঁদের 
ূর্বাবস্থা ফিরে পায়। একটি জীবাণু থেকে একটি মাত্র 
ম্পোর তৈরী হয় এবং একটি স্পোর থেকে একটি ভীবাণুই হয়। 
জীবাণুর স্পোরের সঙ্গে অন্ত প্রাণী কিংবা উদ্ভিদের স্পোরের 
তফাৎ আছে। অন্য স্পোরের কাজ হচ্ছে প্রঞ্জনন। আর 
জীবাণুর স্পোরের উদ্দেশ্য হচ্ছে, আত্মুরক্ষ। 

জীব-জগতের নিয়স্তরের দিকে যেতে যেতে যখন আমরা 
জাবাণুর স্তরে এসে পৌছাই, তখন বলা শক্ত হয় এরা প্রাণী 
না উদ্ভিদ! কতকগুলি জীবাণুকে উত্তিদ্‌ ছাড়া মার কিছু 
বলা শক্ত, আবার কতকগুলির ম্বভাঁব যখন লক্ষ্য করা! ধায়, 
তখন তাদের প্রাণী বলেই মনে হয়। এদের দেখে মনে হয়, 
এরা যেন প্রাণা আর উদ্ভিদের সন্ধিস্থলের জীব । 

সাধারণের কাছে রোগ আর জীবাণু অনেকটা একার্থ- 
বোধক শব্দ । এ কথা সত্তা যে, ছোঁয়াচে রোগ জীবাণুর দ্বারাই 
সম্ভব, কিন্তু মানুষের যাবতীয় ব্যাধির জন্য এদের দায়ী করাটা 
অতগাচার ৷ যে-সব জীবাণু রোগের সৃষ্টি করে? মানবের 
অপকার করে, তাদের সঙ্গদোষে পড়ে বেচারা অন্ত সব জীবাণু 
যারা বাস্তবিক উপকার করে তারাও বদনামের ভাগী হয়। 

নাইট্রোজেন জিনিষটা উদ্ছিদ এবং প্রাণীর পক্ষে সমান 
অপরিহাধা । হাঁওয়াতে যথেষ্ট পরিমাণে নাইট্রোজেন আছে, 
কিন্ত মুস্কিল হচ্ছে সেটাকে দেহসাৎ করা । জমিতে এমন 
অনেক জীবাণু থাকে, যারা হাওয়া থেকে কিংবা জমি থেকে 
নাইট্রোঞ্জেন নিয়ে সেটাকে গাছের দেহসাৎ করবার উপযুক্ত 
করে দেয়। অনেক রকম ফনল আছে, যা চাষ করলে জমির 
উর্বরাশক্তি বেড়ে বাঁয়_তার কারণ হচ্ছে এক ধরণের 
জীবাণু । দেখা যায় এই সব গাছের শিকড় একটু ফোলা- 
ফোল! এবং তাতে অজশ্র গুটির মত জিনিষ রয়েছে__এই 
গুটিগুলির জন্য দ্রায়ী এক রকম জীবাণু এবং এই গুট- 
গুলি নাইট্রোজেনের ভাগার । 

দুধ থেকে মাথন তৈরী ব্যাপারেও জীবাণুর অনেক 
কেয়ামতী আছ্ে। মাখনের স্বাদ এবং গন্ধ খুব বেশী পরি- 
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মাণে নির্ভর করে, মাখন তৈরী হবার আগে ছুধে যে ধরণের 
জীবাণু থাকে তার উপর | সেই জঙ্কা বিভিন্ন স্থানের মাঁগনের 
গন্ধ এবং স্বাদ বিভিন্ন রকমের হয়। 

ঘরে কোন জিনিষ পচে গেলে দে কথ! জানতে মোটেই 
দেরী হয় না তার ছূর্গন্ধের জন্য । এই পচে য'ওয়। বা হূর্গদ্ধের 
ছন্য দায়ী জীবাণু । যদি এই ছূর্গন্ধ সহা করে কিছুদিন ধরে 
সেই জিনিষটা লক্ষ্য কর! যায়, ত| হলে দেখা যাবে, সে জিনিষ- 
টার অস্তিত্ব লোপ পেতে মোটেই দেরী হয় না। প্রশ্ন হতে 
পারে, এতে জগতের কি উপকার হল? স্ট্টির আরম্ভ 
থেকে আজ অবধি যত প্রাণী মারা গেছে, যদি তাদের দেহ 
এ রকম ভাবে লুণ্ত না হত, তা হলে বু বন্থ শত বছর আগে 
পৃথিবীতে ভীষণ ভাবে স্থানাাব ঘটত। জীবাণুর! কেবল 


সন্ধ্যার কুল'য়ে 


জীবনের অপরাহে ভাবিতেছি বসি বসি আজি 
পড়েছি অনেক পুথি, লিখিয়াছি নিজে গ্রন্থরাঁজি, 
ভাল হ'ক মন্দ হ'ক। লিখিয়াছি কত ঠেকে ঠেকে, 
দেখেও শিখেছি কিছু, কতজনে শিখায়েছি ডেকে 
মর্যাদা লভেছি কিছু । কেশ পক জ্ঞানের উত্তাপে, 
বিগ্ার ভারেতে জাজ চলিয়াছি, হস্ত-পদ কাপে। 
আজিকে সন্ধ্যায় বসি জীবনের করিতে হিসাব 
দীর্ঘশ্বাস তাাজি ভাবি এত পেয়ে কি করিম লাভ? 
কি মূল্য দিয়াছি এর, পাইয়াছি বিনিময়ে তার 
কতটুকু কি এমন? বাড়ায়েছে জীবনের ভার, 
যাহা কিছু তাই মোর জীবনের রয়েছে সম্বল, 
মুদি যদি আখি দুটি হেরি শুধু অক্ষরের দল, 
চাঁরি পাশে ঘিরে মোরে । ছুলপ্ত এ মানবজীবন, 
অমূল্য সে ভীবনের বাল্যকাল, কৈশোর, যৌবন, 
কেটে গেল বিগ্তাজ্ঞান মরীচিকা 'আলেয়ার পিছে, 
ছুটে ছুটে স্বেদসিক্ত ব্যর্থ শ্রমে। সবি হায় মিছে 


বঙ্গশ্রী--৬ষ বর্ষ 


1 ২য় খণ্ড ২য় সংখ্যা 


যে, ছ্িনিষটাঁকে মেরে ফেলে তা নয়--সেই জিনিষট। ষে-সব 
মূল পদার্থে তৈরী, যেমন, কার্বন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন প্রস্ততি 
সেগুলিকে বিশ্লেষণ করে দেয় বলে, এই জীপাগুদের মারফতেই 
সেগুলি আবার জমিতে ফিরে আসে । জমি থেকে গাছের 
মধে দিয়ে সেগুলি আবার প্রাণীদেরই কাজে আঁসে। এই 
সব জিনিষের (কার্বন ইত॥াদি ) পরিমাণ নির্দিষ্ট, অপচয় 
হলে এদের অভাব হতে মোটেই বেশীদিন লাগে না। 

এই রকম ভাবে নান! দিক্‌ থেকে ভীবজগৎ জীবাণুর 
কাছ থেকে উপকার পায়। দেখে শুনে মনে হর, জীবাণু 
অপকার যাঁ করে সেটা অনিচ্ছাকৃত, উপকার করাই 
তাদের বাসনা, কিংবা হয়ত উপকারটাই অনিচ্ছাকৃত! কে 
জানে? 


_প্রীকালিদাস রায় 


রডিন কাচের মোহে হেলান্ডরে কাঞ্চন রতন 

পরিহরি ছুটিয়াছি। সন্ধ্যাত্রের ঘটার মতন, 

সবই স্বপ্ন, সবই মায়া। হদে নদে পবনে গগনে 

এমন স্রন্দর ধরা-_ এত শোভ। প্রান্তবে গহনে 

এত ভোগা এ সংসারে, বিহঙ্গলীতে এত সুধা 

এত মধু ফুলে ফুলে । রুদ্ধ করি হৃদয়ের ক্ষুধা! 

তাজি বিশ্ব-মহ্োৎসব অভিমানে রইলাম স'বে, 
বিধিদত্ত সৌভাগোরে পায়ে ঠেলে হায় হেলা ক'রে। 
কি সৌভাগ্য খু'জিলাম সুখহান গৌরবের লোভে, 
বার্থ হলো এ জীবন। আজি তাই মরিতেছি ক্ষোভে, 
হেবিতেছি প্রজাপতি ঘুরিতেছে কুক্কমের বনে 

মধুচক্র রচিতেছে ভূঙ্গগণ মধুর গুঞ্জনে, 

ভরিয়া লতিকাকু্জ । তরুশির করিয়া উজ্জল, 
দীপান্বিতা মহোৎসবে মাতিয়াছে থগ্ঠোত সকল 

সবাই জীবন ভূঞ্জে । আর আমি এস্থকীটরূপে, 
টকশোর যৌবন ব্যর্থ করিলাম হায় অন্ধকৃপে । 


জীবন-চিত্র 
গৃহিণীপণ। 


বিশ্বকশ্ী] সুদক্ষ নাবক-ছেলেবেলা দাড় বাহিয়া 
অষ্টগ্রহর বেড়াইগাছেন, বহুদিন অনভ্যাদ হইলে কি হয়-- 
নৌ-বিছ্বা! ভূলিবার লোক নন। 

স্বরচির জলে বেড়াইবংর সণ অসাধারণ, সাতার জানেন 
না, কোথাও বাইতে বিশ্ব্মী নিজে নৈঠা হাতে করেন, 
ঘখন তপন নৌকার উঠিতে পুনঃ পুনঃ নিষেদ করিঘা দিয়াছেন । 

পাশের বাড়ার এক নৃতন বৌ দ্বিধাগনে আমিগছেন 
কিন্ত ছুই বাড়ীর ঘাটে একটা নৌকা! কি ডিঙ্লা নাই। ফণা 
বলিল, "খুব বড় একটা। কল! গাছের ভেলা বেঁধেছি, আন 
তাইতে করে পার করে দিই |? 

বিশ্বকম্দার দিদি বলিলেন, াম্‌ না, নৌকো আশ্তক,। এত 
তাড়াতাড়ি কি? 

সে কথা কে শোনে! ছেলেপিলে বৌ-ৰি সব ঝুপঝাপ, 
বাহির হইয়া গিয়া ভেলার উঠিণ, শ্ুরুচি তখনও বাহির 
হন নাই। 

দিদি বললেন, “রগ, যে কাপড় পরার “ছিরি'__ছোট- 
বৌ আদবে এখন | 

স্ুরুচি আসিলেন, ভেলায় বা নৌকার চড়িবার নিয়ম 
জানেন না, বিশ্বকর্ম। উঠাইয়া নামাইস। দেন। 'আজ তিনি 
ঘরে শুইয়া, চুপি চুপিই যাওয়া হইতেছে । 


এক পা ঘাটে অপর পা ভেসার একেবারে কিনারায় 
রাখিয়! যেমন সুরুচি তর দিয়া উঠিতে যাইবেন, ভেলা এ দিক 
জলের ভিতর তলাইয়! গিয়া ও দিক উঠিল খাড়া হইয়া! 


তৎক্ষণাৎ পা পিছলাহিয়া স্ক্চি সড়াৎ করিগ্নাঁ জলে 
পড়িয়া গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে দাড় হাতে দপ্তাগ্মান ফণী হেল] 
হইতে ছিটকাইয “গিয়া পাচ হাত দুরে ঝপাং করিয়া পড়িয়া 
গেল 'মগাঁধ জলে | - ছেলেপিলে শুদ্ধ.মেজ বৌয়ের ঝপ, ঝপ, 
শবে জলে পড়িয়া হাবুডুবু খাইয়া উঠিলেন। এ ঘাট হইতে 


ও ঘাট পর্মান্ত জল তোলপাড় করিতে লাগিল, ভেলাঁটা আবার" 


৪ 


-_শ্ীবিজনবালা দেবী, 
পোজ! হইয়! ভাগিতে ভাঁসিতে গিয়া একটা গাছে ঠেকির়' 
রছিল। রি 

দিদি ছোট মেয়ের মত থাটের উপরে হাসিয়। কুটপাট ! 
জলের মধোও সকলের কি হাসি |_কেবল ম্থরুচি লজ্জার 
বাচেন না! 

হিজা বিড়ালের মত একে একে মকলে উঠি বাড়ীতে 
ঢুকল, দিদি বলিলেন, গছোট-বৌটা। একেবারে ধানের ছালাত 
কোন বুদ্ধ শুদ্ধি নেই দিলে সক্ধনকে ভাল কাপড় হু 
নাকান চুবোনি খাইরে -অবেলার নেয়ে উঠল !” 

শুনিগ বিশ্বকষ্থা বলিলেন, “ভেনার চড়তেও জান না 
শুধু আমার দদ্ধে লাগতে পার 8 

“কোন বিন চড়েছি নাকি? [রি 

*৪ আবার শিখতে হয়? সবাই জানে, দ্বাভাবিক-বুদ্ধিটি 
না থাকলেই এই দশ! হয়? | . 

'তোনার খুব বুদ্ধ আছে, সব শুদ্ধ পড়ে গেসাম, একটু 


ভিজ্ঞাগা-বাদ করবে, কি “মাহা" উহ" করবে? না. উল্টে 
বকুনি! এনন বেদরদা দেখানি।' 2 
পুলে গেছি, ঠিক্‌ তেমাহা। আহা কোথা, 


লেগেছে? হাত পা ভেঙ্গে থারনি তো ? এস দেখি: 

"যাও যাও . 

“না! শোন, তুমি সেই মহাপদ্ম নন্দের অ 
বলেছলে, বল।' 

“আমার বেন কাজ নেই, না ?'--্ুরুচি চবি গেলেন। 

কম্মজীবনে শুধু কাজ আর কান, রই পড়ার অফ্যাদ 
বিশ্বকন্মার নাই । আথচ কৌতুহল অসাধাগ,- পৌবাণিক, 
উতিহ্থাদিক ব| সামাঞ্জিক যে কোন কাহিনী গুলিতে বালকের 
মত আগ্রহশীল--আছার. দিদ্ৰা ভুলিয়া যান এবং যণিও 
শুনিবার খ্ট। ছুই পরে. একেবারে বিশ্ণণ, ভু শোনাই 
চাই। অসংখ্যবার শুনিগ়াও মনে থাকে না : অগা! অধিক 
কার মেনে বা জযদ্রথ কে। | 


থান শোনার 





... ছুটিতে অথণ্ড অবসর, তবে সুরুচিকে পাওয়া ভার। 
ভিনি হুনাম অঞ্জনের চেষ্টায় থাকেন। সকালবেলা দিদি 
দেখেন, স্থরুচি ছুধ জাল দিতে বসিয়াছেন, “৪ কি-_তুমি 
পারবে না, ধরিয়ে ফেলবে, কেউ মুখে দিতে পারবে না, তুমি 
রাখ-_লঙ্ষী, কথ! শোন, মেজ-বৌ আন্মুক 1 

এমন কথা শুনিবে কার না রাগ হয়? বিশ্বকর্মার বন্ধু 
বান্ধবের! সথরুচির যে নৈপুণো মুগ্ধ এবং শ্রদ্ধান্বিত-_সেই 
সম্মান বাড়ীতে টে'কে না । ূ 

কে একজন বেড়াইতে আসিযাঁছে, “তোমাদের ছোঁটি- 
বৌকে দেখতে এলাম, সেই বিয়ের সময় দেখেছি । তা এখন 
কেমন? কাজ-কর্ম্ম শিখেছে? রশাধতে বাড়তে পারে ? 

“পারে এক রকম, বাপের আছবে মেয়েক্ছিঈ জানও 
নাঃ একা একা! বিদেশে থাকে, শিখবে কি?” 

তা বাড়ীতে রাখ না-শিখুক-পড়ুক |? 

স্ুরুচির মনের ভাব অবর্ণনীয় । হঠৎ দুদ উলিয়া 
পড়িতে পড়িতে সামলাইয়া লইলেন, একটুখানি পড়িয়। 
গেলই। 

আবার শোনা গেল, “কৈ তোগাঁদের ছোট-বৌ, 'ওগাঁনে 
একটি মেয়ে ছধ আল দিচ্ছে দেখে এলাম 1” 

মেজ-বৌ হাসিয়া জবাব দিলেন, “ী-ই ছোট.বৌ 

আযা। বল কি? একেবারে মাথায় কাপড় নেই, 
কালে কালে হলকি? বৌ-ঝিরা মাথ'য় কাপড় দেবে না 
নাকি? বৌ-রাজার দেশ হল যে?--» 

সর্বনাশ !' কে কখন উপ্কি দিয়া দেখিয়া গিয়াছে 
স্বরুচি টের পান নাই। কাপড়টাও কি অধাধা, কিছুতেই 
কি মাথায় থকিবে না, আবার পড়িয়া! গেলেও টের পা1ওর! 
যায় ন!। স্থরুচি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিতেছেন,এবার কিছুতেই 
বিশ্বকর্মার সঙ্গে যাইবেন না, ট্রেনিং কলেজে কিছুদিন 
থাকিবেনই। 

: স্ত্রী ছূর্গাতি দেখিয়া! বিশ্বকর্মা মনে মনে হাসেন, সতা- 
মুগের প্বাী-স্ত্রীর মত ভখে-দুঃগে এক কি কলিকাঁলে হয়? 
আবার দলে দলে লোকে দেখিতে মাসে, যেন নৃতন কৌ? 
কি বিড়ম্বনা ! 

ইছার গতো যখন দিদি বলেন, “ছোট বৌ তুমি, ছেলে- 
মেয়েদের সঙ্গে «তে বস। অত বেলা পর্যন্ত থাকতে পারবে 


বব 


্‌ [ ২য় খণ্ড, ২ম সংখ্যা 
না-তখন সভা সত/ই স্থুরুচির কার! পায়! এইট কি 
গৃহিণীর সম্মান! অসহা! 

ফণীও সুরুচির গৃহিণী-পনা মানে ন1, বয়সে সে সুচির 
বড়, সেই গর্ব পে ক্ছিতেই ছাড়িবে না, কথায় কথায় 
উপদেশ দেয়, “সেদিন বিমে দিয়ে নিয়ে এলাম, তার এত 
বাহাদুরি কেন ? আমাদের কাছে জিজ্ঞেস করে তা্গ করলে 
পিসিমার বকুনি খেতে হয় ন!--তা। অহঙ্কারে গ্রাহাই নেই ।" 


ঘটকালি 


বিবাহ ব্যাপারে বিশ্বকর্ধ। বড় উৎদাহী, একজন ফার্ট 
ক্লাশ ঘটক (আশা করি কন্ঠাভারগ্রস্ত পিতারা আশ্বস্ত 
হইসেন)। ঠিনি নধ্যস্থ থাকিলে দেনা-পাওনার কথাই ওঠে 
না। অগ্রহারণ মাপের মধ্যে গামেব অনেকগুলি অরক্ষণীঘা 
কন্ত। পরিণীতা হইন্না পিঅ-মাতাকে নিশ্চিন্ত করিপ। 

এবার সেজ দাদার বড় মেয়ের পালা । 

মামাতো ভাই বসন্ত দাদা বড় রঙ্গনার মানুষ তিনি 
বলিলেন,হ'_ মেয়ের মার পা ছড়িয়ে বসে জার স্থপুরি কাট] 
চঙ্গবে লা, মেরের বিদ্বে আসছে 

মেয়ের মা বলিলেন, “আসছে তো আমাদের কি? সে 
বুঝদেন নিজেরা ।” 

আর একবার বসন্ত দা বাড়ীর ভিতর আাঁপিয়া বলেন, 
'দিদি 1? 

€কি 7, 

'বলছিলাম কি, খুব ভাল তাবিজ পাওয়া যায় পরলে 
ছেলে পিলে হবেই, তা শৈলেশ বোসের বৌয়ের জন্যে একটি, 
আর আমার এই বৌদির জন্তে একটি -* 

শৈলেশ বোল বসন্ত দার স্বগ্রামবাসী, তার স্ত্রী পনেরটি 
সন্তানের জননী, সেজ দাদার স্ত্রী নয়টর ম]। 

দিদি অবাক্‌, 'ওম।--ওধের আবার তাবিজ কেন? 

“এই বাজ। নামটা গেল না, একটা মস্ত ভাবনার কথ]! 
আপনাদের হু'সই নেই 

দেওর-ভাঞ্জে ভীষণ বাগুদ্ধ বাঁধিনাঁ গেল, সুচি ঘরের 
ভিতর হাসিয়া গড়াগড়ি! র 

পেজ দাদা নিজে গেলেন কন্তার পাত্র দেখিতে, চৌদদ 
বছরের যেয়ে সাঁগনে করিয়া তাহারা এতদিন বেশ নিশ্চিন্ত 


.শর-৯৯5], :. 
ছিলেন, কিছু বখকর্শার বায় কি দিক পা 
আছে? ছি 


সেজদা ফিরিলে সকলে ঘিরিয়া ধর, কিছ ও জংষকারে 


তিনি কথাই কন না । 
রাত্রে বৈঠকখানায় সভ| বসিল। বৌয়েরা শীত উপেক্ষ। 

করিয়। আনাচে কানাচে উকি দিতে গরিফা নিরাশ হইয়া 

ফিরিলেন__ বৈঠকথানাঁর দরজা! জানালা বন্ধ । বি নিঃশবে 

একা বারান্দায় দরজার ফাকের কাছে দীড়াইয়া রহিল। 
| বিশ্বকর্মার মামাতো ভাস বসন্ত দা প্রশ্ন করিতেছেন 
| দাক্ষ বড় দাদ! লেপ গায়ে অর্দ-শরান-তিনি ও২স্কা 
প্রকাশ করিতে পারেন না । সেজদা তামাকই খাইয়া 
' চলিতে লাগিলেন, চোখ বুজিয়া শেষে বলিলেন, “এখান 
থেকে তো গেলাম, স্টীমার এল ঘণ্ট! ছুই পরে, বসেই আছি 
--বসেই আছি--” 





বসন্ত দা বলিলেন, 'জামাই দেখলেন কেমন? 

দাড়া না_অত ব্যস্ত কি? বিস্তারিত বর্ণনা ন! 
করিয়া সেজ দা কথ| বলিতে পারেন না। 

'্টামারে এর-ওর-তার- অমুক ঘোষ, অমুক মিত্রের 
সঙ্গে দেখা হল -- কত কথ|--কত আলাপ।? 

অসহিষ্ণু বদস্ত ঘ! প্রশ্ন করিলেন, তার পগে? 

“তার পরে পৌছুলাম জামাইয়ের বাড়া-কি আদর। 
কি ভদ্র-_জামাই বাড়ী ছিল না--আফিসে কাঁজ করছিগ।? 
ভবে আদর করলে কে? 

“তোর বুদ্ধিশুদ্ধি নেই__ নিরেট 
মানেই? ভাই নেই? 

--তার পরে জামাইকে খবর দিলেন খুঁঝ ?” 

“না--আমার তাগ।দা, ঘণ্ট| তিনেক পরে আমরা 
ফিরব ।” 

ভিত তাগাদ! আপনার কি ছি? 

"তুই তার বুঝবি কি? নতুন কুটুন-বাড়ী গিয়ে আমি 
রাঞ্সিবাম করি আর কি! তুই হলে সাতদিন নস্বৃতিস নে।” 

“নিশ্চয়ই ন/, কুটুদশ্বাড়। যাওয়াই তাল-া্জ। খাওয়ার 
অগ্তে--নড়ব কেন? আচ্ছা, তার পরে ?' 

'গেলাম, গিয়ে দেখি একট। টেবিল ঘিরে পাঁচ ছয় জন 
ঘসে আছে, সব একবয়সী। সরকারী চাকরী তো নয় যে 


গাধাটা । জামাইয়ের 






বা. দখটা পাচা কাছারী করবে? ২ 
.. আগছে॥ 


 কোন্ট ? 









“তা! পাঁচ ছয়টার মধ্যে দিন 


তুই চিনতে পাঁরতিস নে--গামি কি জি 
গাধা? জাম।ইয়ের ভাইকে সঙ্গে নিয়ে গেলাম । ক 

*৪-_ আমি ভাবছি একাই গেলেন--তাঁর পরে? 7. 

“কি প্রকাণ্ড টেবিলট!_আমাদের বাড়ীতে তত বড় 
টেবিল নেই, এই ফরাসটার মত বড় হবে, ঘরট! জুড়ে রয়েছে 
টেবিলের পারাগুলো। 

*টবিলের কথ গুনে আমাদের দরকার কি? জবাই 
কেমন তাই বলুন না! আমরা কি টেবিলের সঙ্গে মেস্কে 
বিয়ে দেব?” 

“তুই থাম বসন্ত! 
কথায় কথায় বাধা দেওয়া! |” 


তোর ভারি হাস হয়েছে, 


য। হোক, ছুই ভাইয়ের বাদানুবাদের মধ্য দিয়া বিবিধ 
বর্ণনায় প্রকাশ পাহল যে, জামাই ভাল__দেখিতেও, স্ব কাব । 
শিজে আসিঙা! ভাবী শ্বশুরকে স্বীমারে উঠ্াাইয ছিনাছে। 

বিশবকম্মা বিবাহ ঠিক করিয়া ফেলিলেন। সুধীর, সরোজ 
বড় দিনের ছুটাতে আসিয়াছে তাহাদের , আর যাইতে দিলেন 
না--বিবাছের পর ধাইবে। [ও 

ইতিমধ্যে সুধীর বসন্ত দাদার সঙ্গে তাহার বাড়ীতে 
গেল । পচ ছয়দিন পরে ফিরিল, তাহাদের সঙ্গে বসও$ দানার 
এক প্রতিবেশী আসিরাছেন, নাম শেলেশ বোর 
সঙ্গে দেখা করিতে আপিয়াছেন । 

শৈলেশ বোসের সন্তান-ভাগয চমৎকার । নয়টি মেক, 
ছয়টি ছেলে । পঞ্চমা মেয়েটি এখন বিবাহযোগ।া। 

যেমন শোনা অমনি কাজ-_ফনীর বিষাহ ঠিক হইয়! 
গেল। শৈলেশ বোন এই উদ্দেগ্ লইখাই আসিয্ছিপেন । 
স্ুবীরকে মেয়ে দেখাইয়া দিয়াছেন। 

বিশ্বকন্্ী সরোজকে পাঠাইয়! দিলেন ফণীকে আনিতে। 
সেদিন ৬ই মাঘ--১২ই মাঘ সেজ দার খেয়ের বিবাহের দিন 
ঠিক হইসাছে_ী তারিখেই ছুই বিবাহ হইবে। 

নিজের ঘরে বকষচি নিমনধণের চিঠিতে ঠিকানা] লিখিতে- 


১৭২. 
ছেন, নিমন্ত্রিতদের নামের লিষ্ট ও সমস্ত চিঠি বড় দাঁদা 
জুরুচিকে পাঠাইয়া দিযাছেন। 

ই ঝিকে বলিলেন, “হলুদের ছাঁপ দিতে হবে, থানিকট! 
বাটা হলুদ নিয়ে এস 

এমন,সময় একখানা চিঠি আপিল ফণীর, ঝি এক তাঁল 
হলুদ আনিগ| সেই চিঠিটার উপর রাখিল। 

“চিঠিটা নষ্ট করলে-_পড়িগও নি এখনও ।” 

-ঝিাঁপিয়া বলিল, “আর পড়েকি হবে ? দাঁদা বাবু 
আসবেই তো 

স্থুরুচি চিঠিটা পড়িলেন_-বিবাহে তীব আপন্তি করিয়া 
ফাণী, লিখিরাছে--কিছুতেই বিবাহ করিবে না। 

- ঝি বলিল, "সে হচ্ছে না চিঠিতে যখন হলুদ পড়েছে, 
বিয়ে করতেই হৃবে।? 
: 'ভিিবিষ্যুৎ বাণী রেখে চিঠিখান| বাইরে গুদের দিয়ে জায়!” 
ওদিকে সবরোজ কখনও মিথ্যা কগনও সত্য বলিয়া নান! 
তয় দেগাইয়া ফণীকে লইয়া আসিঙ্সাছে, সমস্ত পথ ঝগড়া 
করিতে করিতেই আসিয়াছে ॥ বাড়ীতে গা দিরাই সরে 
বলিল, “নিন এখন ব। খুসী করুন, কাঁকাকে বল্রুন। বিয়ে করন 
বানা করুন মামার কি? আমার ওপরে অত কেন?” 
কার পরে মেজ বৌকে ও সুরুচিকে বলিল, দাদার দিকে 
নজর রাখবেন, না পালার ॥? 

বাড়ী জাদিয়া ফণা দেখিল, ব্যাপার সতা। কাকাঁকে 
বাপেক মত ছয় কধে-পলায়ন করিবার আাহস নাই, বাগ 
পড়িল ভাইদের উপর.- এক ভাই পাত্রী দেখিরা আসিয়াছে, 
আর এক ভাই তাহাকে লইয়া আদিল। তখন রীতিমত 
বালী-সশ্বীবের ঘুদ্ধ ! 

ফণী নান করে না, থাঁয় না, মুখ ভার, কিছুতেই রাগী 
হয় না। ও 

বিশ্বকম্মা] ছেলেদের মঠামত গ্রাহা করেন না (মানুষ 
বলিয়! গণ্য করেন না বলিরাই বে!ধ হয়), তথাপি হহরহ এর 
কাছে, তার কাছে শুনিয়। সন্ধ্যার মজলিস ছাড়িয! নিঃশষে 
অন্গরে প্রবেশ করিলেন । | | 

ঘর-ভর়া লোঁকের ধ্যে ফণী তীত্র প্রতিবাদ করিতেছে। 
বিশ্বধর্মা ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, “ও বলে কি? 


ব্জগ্রী--৬ঠ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা 


দিদি বলিলেন, "ও বলে বিয়ে করব না, কি এমন গ্ী 
করি, খরচ চাঁলাব কোঁথেকে ? 

বিশ্বকর্ম্ণার পৌরুষ গর্ব্ব হুঙ্কার দিয়া উঠিল, “কি এত বড় 
কথা! দাঁদারা আছেন, আমি আছি-_খরচের ভাবন। ওর ? 
দুদিন রাজসাহী থেকে বড্ড বাহাদুর হয়েছে দেখছি, বৌয়ের 
খরচের ভাবনা তোর কি রে গাধা? বাড়ী এসে ভারি 
লাফালাফি সুরু করেছে? সাধে কি দাঁদা বলেন যে, বড় বড় 
পানমী চালিয়েছি, ডিজিতে হয়রাণ করে মারলে ? আর 
একটি কথাও বলবি তো+__ 

বিশ্বকন্মা চলিয়া গেলে ফণা মাঁথ! তুলিয়া দেখে ঘর-ভরা 
লোকের মুখে হাসি। অকম্মাৎ দুই ভাইকে ছুই থাপ্পড় বসাইয়! 
দিয়া বলিল, “তুই লক্ষমীছাড়া৷ আমার আনলি কেন বল 1- 
তুই লঙ্গীছাড়া শালকে বেড়াতে গেণি কেন বল ?--আর 
জাগা পেলিনে ? 

সুবীর বলিল, “ভালর জন্তে গিরেছিলাম |” 

সরোজ বলিল, “আপনি এলেন কেন? মনে মনে ইচ্ছে 
আছে দুখে রাগ, হাত পা বেধে গাড়ীতে ভুলিনি তো !? 
বপিয়াই পালাইল। 

বিবাহ হইয়া গেল। 

বৌ ছেলেমানুষ, সাক্ষাৎ সরস্বতীর আন্ত দেখিতে-শিশ্ব- 
কন্মার জর-জয়কার। এক বছর আগে বৌয়ের শক্ত জর 
হয়া চুল উঠিরা গিয়াছিল। এখন কীধ পর্যন্ত চুপ হইয়াছে, 
খুব ঘন কালো চুল তবু ননদেরা ঠা! করিঘ্া বলে-নেড়ী। 
একদিন বৌ কাদিয়াই ফেলিল, শুনিতে পাইয়া বিশ্বকণ্ম। 
মেয়েদের ডাকিয়া এমন এক ধমক দিলেন যে, তাহাদের 
আত্মারাম গেল খাপছাড়া হইয়া, বৌ নিস্তার পাইল । বিশ্ব- 
কম্মার পরে আবার নীহারের শাসন। 


ফুঈশযার রাত্রে ফণী বিছানায় টান টান হইয়া শুইয়! 
রহিয়াছে, ওঠে না। এদিন মান্তগণ্যারা এদিকে আসেন না। 


তথাপি গোলমাঁল শুনিয়া! মেজ বৌ গেলেন, হ্ুরুচিও পিছন, 
পিছন। 


অনেক বলায় ফণী উঠিয়! বসিন। ভাবের জলে পা! 
ধোয়।ইয়া চুল দিয়া বৌ মুছাইয়! দিবে। কিন্ধ চুল ক, ঘর 
শুদ্ধ মেয়েদের হাসি, বৌ পিছন ফিব্িস! বসিল রাগ করিয়া! । 


তাদ্র--১৩৪৫ ] 


মেজ বৌ বপিলেন, 'ঠাকুরপো যদি আসে দেখবি মজা-_ 
অত হাসিস কেন? 

“তোমার ঠাকুরপোর ভয়ে আমোদ করব না? 

স্ুরুচি বলিলেন, “আচল দিরে ঘোছাক না, বা হয় শীগগির 
সেরে ফেল--অনেক রাত হয়েছে) গুরা এসে পড়েন যদি, সি 
বন্ধন খাবে। 

বিশ্বকন্্মার দিন রাত্রি পরিশ্রম, গৌরবে আউখানা !-- 
দুইটা! বিবাহ নির্রিবাবে দিয়াছেন, বিপুল ভোঁজবজ্ঞ চলয়াছে, 
জলেঞ্চ মত টাকা খরচ করিয়াছেন, হিসাব-লেখার দায় 
সুর্চির ঘাড়ে চাপাইলেন, গরিবেশন করিয়া পা ভাঙ্গলেন 
এবং জিনিসপত্র কম পড়িবে বলিরা মেজ-বৌয়ের উপর রাগ 
করিয়৷ অনাারে লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়া রহিলেন এবং শেষ 
রাত্রে বাড়ীস্ুদ্ধ লোকের সাধাস।ধিতে ভ্রক্ষেপ না করায় বড় 
দাদা আসিবামাত্র অতি সুবোধ ছাত্রের মত উঠিরা খাইতে 
বসিলেন। 

কিন্তু বেয়াই শৈলেশ বোস বড় ঠকাইঘাছে। কিছুই 
দেয় নাই-মেয়েটি ছাডা। আবার নিগেরা পচিশ জন লোক 
আসিয়! পনের দিন কাটাইলেন মেয়ের বাড়ীহে। আড়ালে 
সবাই বলাবলি, করে-ঘরের কড়ি এমনহাঁবে খরচ করিয়] 
ছেলের বিবাই দেয় কেউ? 

বিশ্বকম্মা] পবের দান তুচ্ছ জ্ঞান করেন। 

ফণী যোড়ে শ্বশুর বাড়ী যাইবে ন'_-বীকিয়া বসিয়া আছ্ছে। 
আবার বিশ্বকত্মার 'আবির্ভাপ-তখন সুড় সুড় করিয়া 
পাক:তে উড়িয়া বসিল। নীহাৰ, গ্বীর, সরোজ সঙ্গে গেল। 


ইংরাজ ও ভারতবাসী 


ইংরাজ ও তারতবাসী 


১৭৩ 


কুটুণ্থ বাড়ীর আদর বত্ব! কিন্তু বর বাবরের সঙ্গিগণ 
কিছু মুখে দে ন1, সব পড়িয়া থাকে । দেখিয়া দেখিয়া 
সকলে অসন্ধষ্ট । একদিন ফণীরা জলযোগে বঙগিয়াছে, নীহার 
নিজের পাতের মিঠাইগুলি তুপিঙ্ উঠানে কুকুরের সাঁদনে 
ফেলিয়া দিয়া বলিস, “তুই খা -এই না! কি ফরমদ দেওয়া 
রসগোল্ল। ॥ 

রসগোল্লাঙুলি বাস্তবিকই শক্ত ও খারাপ ছিল---এ হেন 
কৃথাগ্ তাহাদের দেওয়ার নীহারের অতান্ত রাগ হইয়াছে । 

পাতে আরও অনেক ভাল ভাল ঘরের তৈয়ারী জিনিষ 
ছিল, কিন্তু সেকালের জাঁমাইদের মত কেহই যেন কিছু ছইবে 
না প্রতিজ্ঞ। করিয়াহে, নামমাত্র স্পর্শ করিয়া একে একে 
চার জনই উঠিয়া পড়িল। | 

মেয়ের মা সবই দেখিলেন, বলিলেন, “এই রকদ তোমাদের 
খাওয়া__আধগানা লুচিও কেউ গেতে পার না? তোমাদের 
বাড়ী কি কলকাতা? 

আর কেহ উত্তর দিল না, নীহার বলিল, “আমরা এই 
রকমই খাই-বড় মা কত বকে ।' 

'ইাযা বুঝেছি, এই রকম খাওয়াই ঘদি হত তবে নিশীথ 
বাবুরা এত দিন সাত মহলা দালান ভুলে ফেলত 1? | 

হিন দিনের দিন বাড়ী হইতে পেয়াদা গিয়া উপস্থিত- 
বিশ্বকন্মার ভাগিনের়ের বিবাহ ঠিক হইয়! গিয়াছে । 

ভরুরী পরোয়ানা পাইবানাত্র ফণীর! বাড়ী 
রওনা হইল । 


অভিমুখে 


...ভাঁগতবাসী ইংরাজ গমেন্টের অধীনে যাদৃশ আধিক অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহাতে তাহাদের পক্ষে আপাতনৃষ্টিত ইংরাছের প্রতি সথা- 
ভাব ঘোধণ। করা অসন্ভব বলিয়া মলে হইতে পারে বটে, কিন্তু ইংরাঁজ গভর্ণমেন্টের ভ।ইত-শাসনের ইতিহান যথাযথভাবে পর্য॥লোচন। করিলে দেখা 
যাইবে যে, এইট-দেশবাসীর আর্থিক অবস্থা যাহাতে উন্নত হয়, তাহার চেষ্টা ঠাহাদের বি্া ও বুদ্ধি অনুসারে ভাহীরা করিয়াছেন । কিন্তু, ২৩ শত বহময়ের, 
একট! জাতি তাহার যথেষ্ট চেষ্ট। সন্ধেও যে বিগ্তায় ম।মুষফে প্রকৃত ভাবে অর্থকৃচ্ছ তাদির হাঠ হইতে রঙ্গ! কর! যাঁর, সেই বিশ্ঞ। অঞ্জন করিতে পারে 
না। ফলে, তাহাদের বিদ্যায় যে সংগঠন গড়িয়। উঠিয়াডে, তাহাত্তে যেমন ভারতবাসীর অবস্থ! খায়াপ হইয়া পড়িজেছে, সেইযাপ জবার ইংরাঁঞজ জন 
সাধারণের নিজেদের অবস্থাও খারাপ হুইয়! পড়িয়াছে । কাযেই, আপারদৃষ্টিতে দুইটি - জাতির দিলদ অনস্ভব দলিয়! জে হলেও, যে বিপদে দুইটি . 
জাতির জনসাধারণ লমানঙাবে হাবুডুবু থাইতেছে। সেই বিপদের সময় দুইটি জাতি কৃতবিদ্ত নেতার নেতৃত্বের হার! পরিচালিত হইলে, ভীধাদের ক:ধাতঃ 


মিন একেবায়েই অসস্তব বলিয়। মলে হয় না।... 


বাঙ্গালায় বগা 


মহারাষ্ীক্নদিগকে দুরীভূত করিতে না৷ করিতে নবাব 
আলিবন্দা আর একটী ভীষণ বিপদের সম্মুখীন হইলেন। 
মুস্তাফা খা ক্রমে ক্ষমতাশ!লী হইয়া বিদ্রোহ ঘোষণ! করেন, 
নবাব বন আয়াসে সেই বিদ্রোহ দমন করিতে সমর্থ 
হন। 

. ছু্দমনীয় মুস্তাফা থার সছিত নবাবের ঘুদ্ধে লিপ 
থাকার সময়ে রঘুজী তেশসলা পুনর্বার বাঙ্গালায় উপস্থিত 
হন। আবছুল রসুল থা মুস্তাফার সহিত মিলিত হওয়ার 
ভন্ত উড়িষ্যা পরিত্যাগ করিবার সময় দাঁযুদ খা নামক 

' জনৈক আফগানের প্রতি উড়িষ্যার শাসনতার অর্পণ করিয়| 
যান। রাজ ছুল্প ওরাম পূর্বব হইতে উড়িষ্যার প্রতিনিধি 
সেনাপতিরূপে অবস্থিতি করিতেছিলেন। নবাব ছুল্লশ- 
রামের পিত। জাঁনকীরামের অন্থরোধক্রমে ঠীহাকে 
উড়িষ্যার শাসনকর্তৃত্বে নিঘুক্ত করিয়া নিয়োগপত্র ও 
সন্মানস্থচক দ্রব্যাদি প্রেরণ করিলেন। কিন্তু ছুর্লরাম 
শাসনকার্ষেযর তাদু" উপযোগী ছিলেন না। বাহিক 
ধন্ধান্থষ্ঠটানের প্রতি তাহার অনুরাগ থাকায় ছুর্মরাম 
রাজকীয় কার্যে মনোনিবেশ না করিয়া সাধুসন্ন্য।সিগণের 
সহিত আলাপে সময় অতিবাহিত করিতেন। সৈনিক 
কর্মচারিগণের মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান হওয়ায়, তিনি 
কদ|চ তাহাদিগের সহিত পরামর্শাদি করিতেন। এই 
সময়ে রঘুজীর চরসকল দন্্যাসীর বেশ ধারণ করিয়া 
দুর্লনওরামের নিকট যাতায়াত আরম্ভ করিল। ছুল্প ভরাম 
তাহাদের প্রতি অত্যন্ত অন্ুরক্ত হইয়া পড়ায় তাহার৷ ক্রমে 
ক্রমে তাহার রাজত্বের যাবতীয় বিবরণ রঘুজীর নিকট 
প্রেরণ করিতে আরম্ভ করে। ছুর্জতরাম ক্রমে ক্রমে সেই 
ছন্সবেশী মহারা ্ায়গণের বশীভূত হন। রঘুজী এই গময়ে 
মুস্তাফা খার নিকট হইতে বাঙ্গালা আক্রমণ করিতে 
অনুরদ্ধ হুইগ্না আপনার সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন। 
তাস্করের শোচনীয় হত্যায় তিনি আলিবদ্দীর উপর অত্যন্ত 
অসন্তষ্ট হন এবং প্রতিশোধের জগ্ত অপেক্ষা করিতে 


-_নিখিলনাথ রায় 


থাকেন। তার প্রতিহিংসাগ্ি ক্রমে ক্রমে প্রধূমিত 
হইতেছিল। এক্ষণে মুস্তাফা খার অনুরোধ ও ছুর্ম রামের 
অকর্মণ্যতারূপ অনুকূল বাতাসে তাহা প্রজলিত হইবামাক্র 
তিনি চৌদ্দহাজার অশ্বরোহিসহ বঙ্গভুমিকে ভন্মীভূত 
করিবার জন্ত অগ্রসর হইলেন। যংকালে তিনি উর্ভিত্যার 
সীমান্ত-প্রদেশে উপস্থিত হন, তৎকালে ছুল্লভরাম সেই 
ছদ্মবেশী সন্্যাসিগণে পরিবৃত হ্ইস্া সময়ক্ষেপ করিতে- 
ছিলেন। তাহার সেনাপতি সাহসী ও কার্য্যদক্ষ মীর 
আবদুল আজিজ, মহারাস্্রীয়গণের উপস্থিতির সংবাদ পাওয়া 
মাত্র অস্বারোহছণে দুললভরামের নিকট গমন করেন। 
আবদুল আজিজ রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়া অবগত হইলেন 
যে, রাজ নিশঙ্কচিন্তে নিদ্রাগমন করিতেছেন। নগরের 
চতুর্দিক হইতে ভীষণ কোলাহলধ্বনি শ্রবণ করিয়া) 
ছুল্পভরাম শিদ্রা হইতে উথ্থিত হইলেন এবং অর্ধ বিবসনা- 
বস্থায় শিবিকারোহণে বারাবতী ছুর্ন গমনে প্রবৃস্ত হইলেন। 
আবছুল আজিজ তীহার পশ্চাতে গমন করিয়া নগরমধো 
একস্থানে দেখিতে পাইলেন যে, কতকগুলি মহারা সী 
সৈশ্ লুণ্ঠন করিতে আরস্ত করিয়াছে এবং রাঞ্জা ছুর্সভরাম 
পদত্রজে যাইতেছেন ও অলক্ষিত ভাবে ছ্বুই একটি 
তগ্নবাটামধ্যে প্রবেশের চেষ্টা করিতেছেন। আবছুল 
আজিজ তাছার হুস্তধারণ করিয়া এইরূপ কাপুরুষতার জন্ত 
তিরস্কার করিয়া অশ্বারোহণে তাহাকে দুর্খাতিমুখে অগ্রসর 
হইতে বলিলেন। তিনি তাহাকে জানাইলেন যে,কয়েকজন 
মাত্র মহা রাষ্ট্রীয় উপস্থিত হইয়াছে ও তাহান্না লুঠন ব্যাপারে 
নিবিষ্ট আছে। ইত্যবসরে ছুর্গে গমন করিয়া তাহার! 
অনায়াসে যুদ্ধসজ্জায় সঙ্জিত হইয়া! বিপক্ষগণের সম্মুখীন 
হইতে পারেন। ছুর্মভিরাম আবছুল আজিজ প্রদত্ত অশ্বে 
আরোহণ করিয়া! তাহার সেম্তগণে পরিবৃত হুইয়া দুর্সে 
উপস্থিত হইলে, রাজার নিজের অনেকগুলি সৈশ্ভও তথায় 
উপস্থিত হইল। কিন্তু ইহার অব্যবহিত পরেই রঘুজী 
উপস্থিত হইয়া দুর্গ অবরোধ করিলেন। ছুর্মভরাম ভয়ে 


. ভাদ্র-৮১৩৪৫ ] 


অভিভূত হুইয়! পড়িলেন, তাহার জ্ঞান, ধৈর্য সমস্ত লোপ 
পাইল। বিশেষতঃ নবাব আলিবদ্দী থা মুস্তাফা খার 
পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছেন অবগত হইয়া তীহার জদয় 
অধিকতর ভয়ে আচ্ছর হইয়া উঠিল। তিনি আপনার 
জীবনরক্ষার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া পড়লেন। যে কোন 
উপায়ে তাহার প্রীণরক্ষা হয় তাহারই চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন । তিনি সেই ছদাবেশী সন্ন্যাসিগণের পরামর্শা- 
হুনারে মহারাষ্ীয়গণের সহিত সন্ধিস্থাপনে প্রবৃত্ত হইলেন । 
তাহার! তাহার প্রাণভিক্ষা দিয়া যাহা করিতে আদেশ 
করিবে, ভিনি তৎক্ষণাৎ গ্রতিপালনে সম্মত হইবেন, 
এইরূপ প্রকাশ করিলেন। রাজ! ছুর্নভরাম অন্ত কোনি 
দিকে লক্ষ্য না করিয়া নিজ গ্রাণরক্ষার জন্ত ব্যাকুল হইয়া 
উঠিলেন। | 
মহারাষ্ীরদিগের হস্ত হইতে শিক্পুতিল!ভের ভন্ট 
ছুর্নতরাম নান! প্রকার আয়ে!জন আরম্ভ করিয়ছিলেন। 
এ বিবয়ে তিনি আপন কন্ম্চারিগণের সহিত পরামর্শ 
করিতে প্রবৃন্ত হন। কিরূপে এই ভীষণ আক্রমণ হইতে 
উদ্ধার লাশ হয়, তদ্দিষয়ে সকলেই বিবেচনা করিতে 
লাগিলেন। অনেকেই মহাবাস্বীয়দিগের বিরুদ্ধে উত্থান 
অপেক্ষা শাঁহাদিগের বশ্ততা শ্বীকারে রাজাকে উপদেশ 
প্রদান করিলেন। কারণ, এইবপ অবস্থায় যাবতীয় সেন! 
সংগ্রহ করিয়া সেই ভীষণ কৃতান্তদূতগণের সম্মুখীন হওয়া 
কোন প্রকারে যুক্তিযুক্ত নে । যদি পূর্ব হইতে এ বিষয়ে 
_ উপায়াদি অবলম্বন করা হইত,তাহা হইলে সম্মুখীন হওয়ার 
কিছু সম্ভাবনা ছিল। এক্ষণে কৌন উপায় আছে বলিয়া 
কাহারও বোধ হইল না। সুতরাং তাহাদের হস্তে 
আত্মসমর্পণ করা কর্তব্য, ইহাই স্থির হইল। কিন্তু এই 
পরামর্শে আবছুল আজিজ ও অন্যান্য কতিপয় সামরিক 
কর্মচারী সম্মত হইলেন না । তাহারা এ প্রকার আত্ম- 
সমর্পণ করাকে নবাব আলিবদ্দী খার পক্ষে অপমানস্চক 
বিবেচনা করিতে লাগিলেন এবং সাধ্যাুসারে হুর্গরক্ষার 
অন্ত মনোনিবেশ করিলেন। ছূর্মভরাম আবছুল আজিজের 
পরামর্শ গ্রহণ ন! করিয়! ছগ্ছবেশী সর্যামীদিগের কথানসারে 
মহারাষ্্ীয় সেনাপতির বশ্থাত! শ্বীকারে অক্গীকৃত হইলেন। 
কয়েক দিন পরামর্শাদি করার পর রাজা একদিন ছুর্গ হইতে 


বাঙ্গালায় বর্গী 
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বহির্গত হইয়া আপনার সৈস্ঠাধ্যক্ষ ও. কন্ধরচারিগণের এবং 
আবদুল আজিজের এক ভ্রাতার সহিত মহারাষ্ত্ীয় শিবিরে 
গমন করিলেন। আবছুল আজিজ ভাহাদিগের অন্গগমন 
না করিয়া তিন চারি শত সৈন্গ এবং আশ্রক্সপ্রা্থী 
কতিপয় নগরবাসী সহ ছুর্গমধ্যে অবস্থান করিয়া তাহ? 
রক্ষার জন্ঠ সাধ্যান্গদারে যত্ব করিতে লাগিলেন 
দুললপভরাম রঘুজ্জীর সন্ত সাক্ষাতের পর প্রত্যাবর্তনের 
ইচ্ছা প্রকাশ করিলে মহারাষ্ট্র সেনাপতি তাহাকে 
মধ্যাহ্নের প্রখর রৌদ্রতাপে যাইতে নিষেধ করিয়া, 
তাহাকে ছূ্গমধ্যে আহার ও বিশ্রামের জনক" অনুরোধ 
করিলেন এবং রাজার কম্মচ।রীপ্দিগকে যাষে!গয আহার 
ও বিশ্রাম করাইবাঁর জগ্ঠ তাহার অন্ুচরবর্গকে আদেশ 
প্রদান করিলেন। র|জা দুষ্লভরাম ও তাহার কর্ম্রচারিগণ 
আহারের পর কিঞ্চিং সময় বিশ্রামের জন্য অভিবা হত 
করিলেন। নিদ্বাতঙ্গে তাহার! সকলে জানিতে পাৰিলেন 
যে, তীহারা মহারাহীয়দগের হস্তে বন্দী হইয়াছেন। 
তখন সকলের হৃদয় ছুঃখ ও অনুতাপে পূর্ণ হইয়া উঠিল । 
আবদুল আজিজ এই সংবাদ শ্রবণে ছূর্গরক্ষার জন্ত অধিকতর 
যত্ববান হইলেশ। সেই মময়ে রাজ। আবছুল আজিজের 
ন্রাতাকে তাহার নিকট প্রেরণ করিয়া রঘুজীকে তুর্গ 
প্রদানের জন্ত অনুরোধ করিয়া পাঠান। আবছল 
আজিজের ভ্রাতার সহিত আরও কতিপয় লোক রাজার 
স্বীয় লোকদিগকে ছুর্গ প্রদানের অন্থুরোধ করিতে প্রেরিত 
হইয়াছিল। তাহারা উপস্থিত হইলে আবছুল আজিব 
রঘুজীকে এই উত্তর দেন যে, “আমরা সকলে নবাব 
আলিবদ্দী খর ভৃত্য,ক তিপয় কৃতদ্ন লোক মহা রাষ্ট্ীয়দিগের 
হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছে বলিয়া আমরা তাহাদিগের 
পথান্ুমরণ করিতে প্রস্তুত নহি। যতদিন পারিব, ততদিন: 
আমরা উৎসাহসহকারে দুর্গ রক্ষা করিব! আবছল 
আজিজ তাহার প্রতজ্ঞাপালনে অনেক পরিমাণে কৃতকার্য 
হইয়াছিলেন। তিনি একমাস পর্য্যস্ত বারাবতী ছূর্গ রক্ষা 
করিয়াছিলেন। এদিকে ছুষ্লভরাম ও তাহার অন্তান্ট 
কর্ধচারিশণ বন্দী-অবস্থায় মহারাষ্টীয়' শিবিরে অবস্থান 
করিতে লাগিলেন। 

এই সময়ে নবাব আলীবর্দী খা আজিমাবাদে অবস্থিত 


৯৭৬ 


করিতেছিলেন। নওয়াজিন মহম্মদ খা। তাহাকে রঘুজীর 
উড়িয্যা। আক্রমণের কথা লিখিয়া পাঠাইলে নবাব বিহার 
পরিত্যাগ করিয়! বাঙ্গালীয় উপস্থিত হইলেন। তিনি 
হুল ভরামের বন্দী হওয়ার ও আবছুল আজিজের বারাবতী 
রক্ষার কথা শুনিয়াও দিল্লী হইতে আগত মুনাম আলি 
খাকে দুূতন্বরূপে রঘুজীর নিকট প্রেরণ করেন। রথুজী 
তিন কোটা টাক ন| পাইলে স্বদেশে গমন করিবেন না, 
এইরূপ ভাব প্রকাশ করিলে, নবাব, মুস্ত।ফা খাঁর পরাজয় 
পর্য্স্ত অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অবশেষে মুস্তাফা! 
থার মৃত্যুসংবাদ তাহার শিকট উপস্থিত হইলে, তিনি 
রছুজীকে এই মর্ম্মে লিখিয়া পাঠাইলেশ যে, যখন 
অর্থের দ্বারা শক্রপক্ষের সহিত মদ্ধির গ্রস্তাৰ হয়, তখন 
অপর পক্ষ হয় ক্ষমতাহীন হয়, না হয় কোন একটি বিশেষ 
লাভের আশ! করে। প্রথম কথার এইরূপ উদ্র দেওয়া 
যাইতে পারে যে, মুসলমান সৈগ্যগণ কখনও শত্রুর সম্মশীন 
হইতে পশ্চাৎপদ হয় না। দ্বিতীয় কথার এইরূপ ভিজ্ঞান্ত 
হইতে পারে যে, মহারাষ্্ীয়দিগের সহিত সন্ধি করিয়া 
কি লাভ হইতে পারে? যখন তাহার সম্ভাবন! অপ, 
তখন তাহাদিগের রক্তে সমরক্ষেত্র রঞ্জিত করিয়! তাহা- 
দিগকে আপনাদের গহ্বরে আবদ্ধ রাখিবার জন্ত নবাব- 
সৈম্ভগণ ইচ্ছা করিতেছে । বুদ্ধে খে পক্ষ জয় লাভ করিবে, 
তাঁহার. প্রস্তাবে তখন সন্ধির চেষ্টা করা যাইবে । রঘুজী 
নবাবের পত্রের এইরূপ উত্তর প্রদান করিলেন যে, মহা- 
রা্ায়েরা আপনাদিগের দেশ হইতে বহুদূরে সহস্স ক্রোশ 
অন্তরে নবাবের রাঁজ্যে উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু নবাবকে 
তাহার] তাহার রাজধানী হইতে একপদও অগ্রসর হইয় 
তাহাদিগের সহহত সাক্ষাৎ করিতে না দেখার অর্থ বুঝিতে 


পরিতেছে না। নবাব তছৃন্তরে লিখিয়া পাঠান যে, 


এক্ষণে বর্ষাকাল, মহারাষ্ীয়েরা আর কিছুদিন বঙ্গভূমিতে 
অবস্থান করিলে, বর্ষার অবসানে নবাব তাহাদিগের সহিত 


সাক্ষাৎ করিয়া তাহাদিগকে আপন দেশ পর্যন্ত লইয়া. 


যাইতে স্বীরুত. আছেন। ইহার পর রদুজী বীরভূম 
গ্রদেশে অবস্থান করিয়া, মেদিণীপুর, হিজলী পর্যন্ত 
সমস্ত উড়িম্য। এবং বর্ধমানের অধিকাংশ আপনার 
অধিকারভুক্ত করেন। আবছুল আজিজ সাধ্যান্্সারে 


বঙ্প্রী--৬ষ বর্ধ 


[ হয় খপ, ২য় সংখ্যা 


বারাবতী ছুর্দ রক্ষা করিতেছিলেন, কিন্ধ খাগ্থদ্রব্যা্দির 
অশ্াবে তিনি অবশেষে মহারাস্্ীয়দিগকে দুর্গ সমর্পণ 
করিতে বাধ্য হছন। তিনি তাহাদের সহিত এই মন্দ 
সন্ধি স্থাপন করেন যে, তিনি ও তাহার যাবতীয় লোক 
আপনাদিগের দ্রব্যাদি সহিত নিরাপদে গমন করিতে 
পারিলে এবং তাহাদের মধ্যে কাহাকেও বলপুর্ববক মহা- 
াষটীর সৈন্ঠের অন্তরিবিষ্ট না করিলে, তিনি ছুর্দপ্রদানে 
মন্মত আছেন। রধুগ্জা তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া! এক 
খানি পত্রে আপনার শাম ও মোহর ও প্রধান প্রধান 
কন্মচারীর শাম সন্নিবেশ করিয়। আবদুল আজিজের নিকট 
প্রেরণ করিলেন। আবছল মহারাষ্ায়'দগের 
হস্তে ছুর্ণ প্রদান করি!) কিছুপিন ভাহাদিগের শিবিরে 
অবস্থান করার পর, মুশিদাবাদে গমন করেন। রাজা 
ছুর্মওরাম বতমর|'প্ক কাল মহারাষ্ট্রীযদিগের হস্তে বন্দী 
থাকিয়া কতিপয় ব্যবসায়ীর যন ও মধ্যস্থতায় রঘুজীকে 
তিন লক্ষ টাক! প্রদানের পর ঘুক্তি লাত করিয়া ঘুশিদা বাদে 
উপস্থিত হন। নবাব আলিবদ্দী গ। ছুল্ল ওরামের পিত! 
জানকীরামের কার্ধ্ারক্ষতার় মন্থট থাকায় ছুল্লভরামের 
মুক্তির অর্থ তাহাকে প্রদাণ করিয়াছিলেন । 

রগুজী বীরভূম প্রদেশে উপস্থিত হইলে, মুনাফা খর 
পুত্র মর্ভেঁজা গ। ও বুলেন্দ খা আঞফ্গানধিগের সাহাখে।র 
জন্ত তাহার নিকট আবেদন-পত্র প্রেরণ করেন। মুস্তাফা 
খার মৃহ্্যুপ পর পরাজিত হইয়া আফগানগণ বিহারের 
পার্বত্য প্রদেশে বাস করিতেছিল। উক্ত প্রদেশের 
জনীদারগণের উপদ্রবে তাহার। কুটার নির্মাণ করিয়া 
আরণ্য ও পার্ধত্য প্রদেশে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিল, 
এবং জৈহুদ্দীনের আদেশক্রমে পালোগুয়ান সিংহ ও ছত্র 
গিংহ প্রস্ৃতি জনীদারগণ আফ্গনদগের প্রতি তীক্ষ দৃষ্টি 
রাখিয়াছিলেন। তাহারা সর্প ও পিপীলিকা পরিপূর্ণ 
জঙ্গলময় পার্ধত্য প্রদেশে বাস করা দুষ্কর বিবেচনায় 
আপনাদিগের হুরবন্থার কথা উল্লেগ করিয়া রঘুজীর নিকট 
এই মরে আবেদন-পত্র প্রেরণ করে যে, স্িনি তাহাদিগকে 
কোনরূপে উদ্ধার করিতে পারিলে, তাহারা চিরদিণ ভাহার 
কাধ্যে নিধুক্ত থাকিয়৷ আপনাদিগের জীবন বলি দিতে 
প্রতিশ্ত হইবে। রঘুদ্জী কতকগুলি আফগান সৈল্ঠকে 
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আপনার অধীনতায় কার্য্য করিতে সম্মত দেখিয়া এবং 
তাহাদিগের সাহস ও কার্ধ্যদক্ষতা ম্বরণ করিয়। বীরভূম 
প্রদেশ পরিত্যাগ্চ করেন ও পার্বত্য প্রদেশ দিয়। আজিমা- 
বাদ প্রদেশে উপস্থিত হন। টিকারী ও সাহেবন্গর ও 
তত্তৎ প্রদেশস্থ যাবতীয় স্থান লুন করিতে করিতে শোণ 
নদ অতিক্রম করিয়া প্রথমে সাসারাম প্রদেশে আগমন 
করেন। তংপরে আফগানদিগকে মুক্ত করিয়। তিনি 
আর্বল নামক স্থানে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। আফগান 
নৈম্তের সহিত মিলিত জয়ায় তাহার অশ্বারোহী সৈগ্গ- 
ংখ্যা প্রায় বিংশতি সহ হইয়া উঠিল। ইহার অব্যবহিত 
পরেই আলিবদ্দী খ৷ প্রায় দ্বাদশ সহজ অশ্বারোহী সৈগসহ 
আজিমাবাদে উপস্থৃত হইয়া মহারাস্্রীয়দিগকে পধু্দস্ত 
করিতে কৃতসংকল্প হণ। রঘুজীও আফগ।নদিগের সহিত 
সম্মিলিত হওয়ায় তাঙাকে অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন 
করিতে হইয়াছিল। তিনে আপনার প্রধান প্রধান সৈনিক 
কর্মচারী ও সুশিক্ষিত, সমরকুশল সৈন্গণে পরিবুত হইয়! 
রঘুক্জীকে উত্তমরূপে শিক্ষা দিবার জঙ্থ মুখ্িদাবাদ হইতে 
আগমণ করিয়াছিলেন। আজিমাখাদের নিকটস্থ হইলে 
জৈনুদ্দীন অগ্রগর হইয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিতে গমন 
করেন। 
এই সময়ে একটি কারণে জৈনুদ্দীন ও আবছুল আলি 
খাঁর মধ্যে মনোবিবাদ সংঘটিত হয়। ঞেনুদ্দীন আবদুল 
আলি খাকে এই মন্ম্ে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন যে, 
আমার ভ্রাতা রাজা কীগ্রিটাদ মুস্তাফা খাঁর সহিত যুদ্ধে 
অত্যন্ত আঘাত প্রাপ্ত হন। তিনি যথাসাধ্য তাহার 
কর্তবা পালন ক:রয়াছেন। কিন্তু আপনি এরূপ কি কার্য 
করিয়াছেন যে; তাহার জন্ত আপনি আপনার প্রাপা 
বলিয়া নবাবের (নকট হইতে রুতজ্ঞতা লাভ করিতে 
পারেন? এই পত্র পাইয়া! আবদুল আলি জৈনুদ্দীনের 
প্রতি অত্যন্ত অসন্থষ্ট হন এবং নবাবের আগমন শ্রবণে 
তিনি সঙ্কল্প করিয়াছিলেন যে, আজিমাবাদের কাধ্য পরি- 
ত্যাগ ক'রয় মুশিদাবাদ দরবারে অবস্থিতি করিয়া জীবনের 
অবশিষ্টাংশ অ.তবাহিত ক'রবেন। এইরূপ ইচ্ছ। করিয়া 
তিনি একদিন নবাবের শিবিরে উপস্থিত হইয়া! আপনার 
মনোভাব ব্যক্ত কারলেন। তথায় হাজী আহম্মদ, 
ছৈনুদ্দীন, গোলাম হোসেন ও গারও কতিপয় ব্যক্তি 
উপস্থিত ছিলেন। নবাব আবছুল আলির প্রার্থনা শুনিয়া 
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উদ্তর করিলেন যে, এক্ষণে যেরূপ সময় উপস্থিত তাহাতে 
পিতা-পুত্র ও ভ্রাতায়-্রাতায় বিষম গোলখে।গ চলিতেছে, 
সকলেই পরস্পরকে শত্রু বিবেচনা করিতেগ্বে 1. ে.দলিব্স 
হাজী আহপ্মদ ও সৈয়দ আহম্মদের মধ্যে একটি সামান্ত 
বিষয় লইয়া বিবাদ উপস্থেত হইয়াছিল, সুতরাং এক্সপ 
সময়ে তোমাতে ও জৈনুদ্দীনে পরস্পরের মধ্যে সংশ্রব 
আত্মীয়তা থাকায় যে এইরূপ বিবাদের সম্তাবনা, 
অনায়াসে বুঝ! যাইতেছে । আবদুল আলি এইক্সপ ভাব 
প্রকাশ করিলেন যে, “ন্রাতায়-ত্রাতায় আত্মীয়ের মধ্যে 
বিবাদ উপস্থিত হওয়ায় অনেক প্রকার সম্ভাবনা আছে। 
কিন্থ যে একজন সামান্ত ভৃত্য মাত্র তাহার জন্য বিবাঁদ 
উপস্থিত হওয়াই ছুঃখ ও আশ্চর্য্যের বিষয়। নবাব বিচার 
করিয়া দেখিতে পারেন যে, আমি আমার কর্তব্য কার্য 
পালন করিয়াছি কি না। যদি করিয়া থাকি, তাহা 
হইলে আমার উপধুক্ত সম্মন অবশ্য আমি পাইতে পারি, । 
আর যদি তাহাতে আমি অবহেলা করিয়া থাকি, তাহ! 
হইলে আমাকে পদচ্যুত করা হউক। কিন্তু এইরূপ পত্র 
লেখার উদ্দেষ্ঠই বা কি? এবং কীন্তিাদই বা কে যে, 
তাহার সহিত আমার-তুলনা করা হইয়াছে ।” আবদুল 
আলির বাক্যে জৈদ্ুদ্দীন অত্যন্ত কুদ্ধ হইয়া বলিলেন যে; 
“অনেক কারণে আমাকে কীর্টিটাদের সন্মান রক্ষা করিতে 
হইতেছে। কীর্িটাদ এমন কেহ নহে, তবে সকলের 
পূর্বপুরুষ তাহার পিতার পাদুকা মন্তকে ধারণ করিয়া- 
ছি লন।” আবছুল আল উত্তর করিলেন যে, "আমার. 
পিতা কাহারও পাকা মণ্তকে ধারণ করেন নাই” 
উভয়ের মধো বিবাদ উপস্থিত হওয়ার সম্তাবন! দেখিয়া 
নবাব মধ্যস্থ হইয়া বলিয়া! উঠিলেন যে, “ভৈসুদদীন আমাকে 
উল্লেখ করিয়৷ এইরূপ উক্তি করিয়াছে । কারণ যখন রাদ্ধ 
রায়ান আলমটাদ নবাব স্ুজ্াউদ্দীনের অক্প্রধান অহী 
ছিলেন তখন আমর! অনেক সময়ে তাহার, আঁদেশ পালন 
করিতে বাধ্য ছিলাম।” এইনধপে নবার সে দিবম উভয়ের 
বিবাদের নিৰৃণ্ি করিম্নাছিলেন। ইহার কিছুদিন পরে, 
নবাব জৈহুদ্দীনকে আবদুল আলির সহিত বিবাদ নিষ্পত্তির 
জন্য আদেশ করেন এবং আবুল আলিকে আনয়ন করিয়া 
পরম্পর আঙিকন করিতে বলেন।: এইন্ধপে. আবদুল 


আলি ও জৈঃুদদীনের : মধ্যে যে বিবাদ ছিল তাহার অবমান 
হইয়! যায়। ৃ ] ক্রমশঃ 
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. নূলিনী পথ্য পাইয়াছে, রমেশবাবু কলিকাভায় ফিরিয়া 
গিগ্সছেন, নলিনীর মা কন্তার সহিত কাশীবাম করিতেছেন। 
একদিন প্রভাতে ছুই বেয়ান রবিকে লইয়! ঠাকুর দশন করিতে 
চলিয়া গেলেন, নবীন বাহিরে ছিল, বাসায় দাদামহাশয় আাগন 
ঘরটিতে আরামে আছেন, নলিনী একা। 
নলিনী দেখিল, নবীন ফিরিয়া আসিল, সরাপরি উপরে 
চলিয়৷ গেল। ন্পিনী এখনও ছুর্ধল, চলাফেরা করিতে কষ্ট 
বোধ করে, অসুখের পর একদিনও ভিন তলায় ওঠে নাই; 
নলিনী উঠিয়া এক পা! এক পা করিয়া পি'ড়ি ধরিয়া তিন 
তলায় উঠিল। নবীন নলিনীকে দেখিয়া চমকাইয়! গেল, ঘরের 
মধ্যে অতি মত্বর একখান! ছোট মতরঞ্চ পাতিয। দিয়! বলিল, 
“এ বাছাছুরী কেন করলেন, বসে পড়ুন ।' 
| নবীন সকল জানাল! খুলিয়া দিল, লীতের পশ্চিমে ভাঙা 
খবরের মধ্যে খেলিয় বেড়াইতে লাগিল । 
_... অলিনী ঘরের মধ্যে আসিয়া সতরঞ্চের উপর বসিয়া 
.পড়িল। 
নবীন আবার বলিল, “হর্ধল শরীরে গি'ড়ি বেয়ে উঠে 
আসাভালহয় নি 
নলিনী বলিল, “ম!”রা রৰিকে নিয়ে ঠাকুর দেখতে গেলেন, 
একা থাকতে পারলাম নাঃ খুব আন্তে আস্তে এসেছি, কষ্ট 
হয় নি।+ 
নবীন মেজের উপর নলিনীর মন্যুখে, বসিল। বলিল, 
প্রথমেই একট! সুখবর দিই, দাদা চিঠি লিখেছেন আরও 
গুনের দিন্‌ ছুট পেরেছি, এটি না পেলে কালই কলকাতায় 
ফিরতে হত 
_শলিনী,।. বেশ হয়েছে, যতদিন থাকেন আমাদেরই ক্কাল। 
নবীন। আপনি সেরে গেছেন, আরা থাকি ঝ| যাই 
কিছু আটকাঁবে না, তবে কাশী আগার বড ভাল লেগেছে, 
ছেড়ে যেতে দন চা না| 


-_্রীরসন্তকুমর চক্রবর্তী 


নলিনী। কিছুই ত দেখলেন না, রুশী নিয়ে দিন-রাত 
জেগে কাটালেনঃ ভাল লাঁগবার ত কথা নয়, এত ভাল 
লাগল কিসে? 

নবীন। নূতন জায়গা, নূতন (লাক, তাই হাত হনে। 

নূলিনী। লোকটা কে? কাকে ভাল লাগল? 

ননীন। আপনাদের সকলকেই । 

নলিনী। এ খবরটা সত্যই আমরা কেউ পাই নি, 
ভেবেহিলীম, মনে মনে ভারি বেজার হবেছেন, এলেন হাগয। 
খেতে, দেশ বেড়াতে, কোথাকার এক আপদ সব মাটি করল, 
রোগ করে বসল। 

নবীন। বেজার বোধ হয়নি, রোগের সেবা করে 
আনন্দ পেহাঁম, আপদের বদলে সম্পদ্‌ মণে হয়েছিল, 'মাপনার 
রোগটি যে সামান্থ নয়, ডাক্তার বুঝতে পেরেছিলেন। সম্পদ্‌ 
কেন বলছি ডাক্তার মামাকেই উপযুক্ত মনে করে বলে- 
ছিলেন - ডাক্তার রুগী দেখে বেড়ায়, ধোগ-নির্ণয় করে, ওযুধ 
লিখে দিয়ে খালাস, কিন্ত আপল দায়িত্ব সেই হাত পেতে 
নেয়, ঘে রোগীর পরিচর্ধ/। করে, মরণ-বচন তাঁর হাতে। 
আমার সৌভাগা, সকলেই ইচ্ছ! করে সে কাজের ভার ছেড়ে 
দিয়েছিলেন। রোগ বাড়ল, আপনি বিকারে অথোর ভচৈতন্, 
হাতে সেবা করতাম, সর্ধদা চেয়ে থাকতে হত আপনার ধিকে। 
গভীর রাত্রিতে আপনার বাব! ম! ঘুমে ঢুলে পড়তেন, আমার 
কিন্তু মোটে ঘুম আদত না, যোল আন] বিপদ যেন আমার, 
এমনি মনে হত। আপনার যখন জ্ঞান হত কেবলি আমার 
দিকে চেয়ে থাকতেন, কষ্ট বোধ হলে আমার হাভখানা মুঠে৷ 
করে চেপে ধরতেন। যেরাত্রিতে জর ছাড়ল দে রাত্রির 
কথা মনে হলে এখনও শিউরে উঠি; নাড়ী দেখি নাড়ী পাই 
না, পরামর্শ করি এমন লোক পাই না, আপনার ম! কাঙ্জা 
জুড়ে দিলেন, ধমকে কা! থামিয়ে দিলাম, কাকে দিয়ে আবার 
কত কাজ করিয়ে নিলাম, ছু'রকণ হিমুলেন্ট এনে ফ্েখেছিলাম, 
কাগে লাগালাম, কত রকম করে আপনার জ্ঞান হল। আমার 
যে কত আনন্দ বোঝাতে পারব না) মোহাচ্ছ্ের মত খালি 


ভা্-+১৩৪৫ ] 
মনে হত, আপনি শুধু বৌদিদির বোন্‌ নন, আমারও, যেন 
বড় আপনার জিনিষ । যাক সে সব কথা, রাত জাগলে মোজ! 
মানুষ পাগগ হয়, আমার তাই হয়েছিলঃ যখন সত্য সতা 
দেখলাম ভয় কেটেছেঃ হুকুম করল|ম আপনার মাকে চ। করে 
দিতে, আমোদে কাগ্াকাণ্ড জ্ঞান ছিল না, সম্বন্ধে গুরুজন 
তাও তুলে ছিলাম। 

নলিনী আচ্ছম্নের মত বসিয়। নবীনের কথ! শুনিতেছিলঃ 
নবীনের উপর আর এতটুকু সনোহ বা অবিশ্বাস রহিল না। 
নলিনীর যাহা জানিবার ছিল, জান! শেষ হইল, আননে হৃদয় 
পূর্ণ হইয়া গেল । নলিনী বলিল, “মাও বলেন আপনি সময়ে 
যা করেছেন, কেউ করে না; ধার অন্তুঃকরণ মহত, তর কাছে 
আপন পর নাই, সবই আপন। ঈশ্বরেচ্ছায় আমাদের ভেতর 
দৈব প্রেরণায় এসে পড়েছিলেন, তাই এ ধারা বেচে উঠলাম, 
শুধু মুখের কথায় কৃতঙতা জানান ছাড়া আমাদের আর কি 
আছে আপনাকে অর্পণ করে সন্থ্ট করতে পারি? যেট। 
আমার স্বভাব তারই কিছু পরিচয় দিলাম, এমন সখ দুর্ববাক্য 
বললাম যার জন্য মণে বাথ! পেলেন । আমার বিপদ্‌ সে সময়ে 
আপনার প্রতি আচরণ স্মরণ করিয়ে আমাকে লঙ্জা দিলেন, 
অনুতাপ করছি এবং ক্ষম! ভিক্ষা! চাইছি 


নপিনী আর কিছু বলিতে পারিল না, মাথটি নীচু 
করিয়। নখ দিয়া সতরঞ্চের হুতা খুটিতে লাগিল । 


নবীন ঝপিলঃ “বালিক নই, যুবাও নই, প্রৌচত্বের দরঞ্জ! 
ছেড়ে বৃদ্ধের ভূমিতে পা বাড়িয়েছি, হ্বায়-দৌর্ধবস্য দিন 


দিন সঞ্চয় কর্ণছি আগার সুখে যৌধনের বাচালত| . 


শোন! পার নাঃ কিন্তু এত দিন পরে আমার একি রকম 
অবস্থা এল বলতে পারেন? আমার মনে হয়, সকলেরই মুল 
আপনি, আছ্কের মত এমন স্বিধা আর পাব না, কাল 
হোক বা পনের দিন পরে থোক, আপনার কাছ থেকে সবে 
যাব, হয়ত আর কখনও আমাদের দেখ। হবে না, আমার মত 
দীন-দরিদ্রকে ঘখার্থ ই ছদিনে. ভুলে যাবেন, . কোথাও না 
কোথাও আপনার বিবাহ হবে। বন্ধ ভাগ্যবান, যিনি 
আপনাকে গৃহিণী ক'ৰে ঘরে তুলতে পারবেন।+ 

: নলিনী মুখ জি কঠোর স্বরে া খামুন ড| বসতে 
দেবেন না? 
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স্ব 

নবীন থামিল না, বলিল, 
আপনার বিয়ে হবে না? ০ 

ননী । কে বললে বিষে হবে নাঁ?' নার হ্ 
আমারই বা হবে না কেন? বয়েস হয়েছে, নয় 1. 

নহীন। বালিকা-বিবাহ। সে প্রথা অনেক দিন রঃ 
গেছে, বিলাতে বাইশ বছর মেয়েদের বয়েসের মধ্যেই ধরে না:). . 

নলিনী। বাঙলা দেশ ত বিলাত নয়, আমিও সত্য 

মেম নই, আমার বিয়ে হোক, চাই নাই হোক আপনার এ এ 
মাথাবাথা কেন বলুন ত1 

নবীন। মার মুখে শুনেছিলাম, কপনি না ফি বি 
করবেন না বলেছিলেন। 

নলিনী। হাঃ তাই ত ঠিক ছিল। 

নবীন। এখন কি মত বদলেছেন? ই 

নলিনী। এত পেটের কথ| কেন বলব বলুন ত1.. 
ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খালি আমারই কথা পাঁড়ছেন, আপনি, নি বিন 
করেন নি কেন? জবাব দিন। 

নবীন। হয়েছিল ত। 


বপন কি, বাসর চান, 














নলিনী। সে ত হচ্ছে চুকে গেছে, দিদি লেছে, ধু 
না কি বিয়ের নামে জংল ওঠেন? ঠিক কিন!? রঃ 

নবীন। বৌদি ভুল বুঝেছেন; আমাদের সঙ্গে কাশী. 
এলে কত ভাল হত, তিনি হলে আমার যন্রে কথ! জিন | 
বার করতেন, আপনিও জানতে পার তন। | 

নলিনী। আমিত দিদির বোন্‌, 'আসাংকই বুল 
লজ্জা করবেন না. বিশ্বাস করে ভেলে বধুন যদি কিন উপায় 
করতে পারি--মাপনি এত উপকার করলেন, টুক, 
প্রতাপকার আর করতে পারব না! 1. 

নবীন। আমি বাকে ভালবেলেছি অহন ভী কা? 
তিনি আমার সমস্ত হাঃটা জুড়ে আছেন, ০১৩০ কে ৃ 
দেখি_- ও 

সদবে রবির গলা শুন! গেল, নবীনের * ্্ কথা ০ 
রিল, বলিল, 'শী্গ ছ' তলার চুন ৰ 

নলিনী বতটা' সম্ভব কষিপ্রভার সহিত হাতলা নানি 
আসিল, নবীনও সঙ্গ মৃ্গে আলিয়া নলিনীকে তাহার নে 
বলাই দিল। ইতিযধ্যে ছুই বেন ও রি উপরে চু 
জলি ১ 














1) 
নলিনীর মা! ফিদ্‌. ফিল করিধী' বেধানকে বলিলেন, 
“দু'জনেই ঘরে রয়েছে, ইন মা্তী নিল্নে উপরে পালাও, সামার 
কাঁজ শেষ করি ।” 
নবীনের স] টা সহিত তিন-শুলায় উঠিয়া গেলেন, 
নলিনীর ম! শ্বরে আসিয়া দেখিলেন, নলিনী শধার উপর 
বমিয়, নবীন জানালার ধারে দাঁড়াইয়া আছে। 


মা মেয়েকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বেশী দেরি হল কি?” 


নূলিনীর মা নবীনকে দেখিয়া বলিলেন, “ওমা নবীনও 
রয়েছে যে, বেশ হল, নবীন বাবা, এদিকে এসে বস ত। 
গ্রসাদ দেব ? 

নবীন বলিল, 'দিন না।ঃ 

নবীন হাত বাড়াইয়৷ দিল। 

নলিনীর মা বলিলেন, পড়িয়ে প্রসাদ নে? তোমরা 
ছুজনে এক জারগায় বস 1 
নবীন হাসিয়! বলিল, এইখানেই বসি।' 

নলিনীর মা। তুমি বাপু, বড় একগুয়ে, য! বলছি 
শোনই না। 

নবীন নলিনীর শধ্যার পাশটিতে বদিতে যাইতেছিণ, ম। 
ছাড়িলেন না, ভাত ধরিয়া শধার উপর ঠিক নলিনীর পার্শে 
বগাইয়া দিলেন। নবীন হাপিতে লাগিল। নলিনী মার কাণ্ড 
দেখিয়া রাঁঙ। হইয়। উঠিল । নলিনীর ম| উভয়ের সম্মুগে বসিয়া 
পড়িলেন, বলিলেন-_- 
| (একট সাশ্্য গল্প বলব, আমর! ছুই বেঙ্ঝনে বিশ্বনাথের 
মঃ দরে যাবার পথে ছু; জনে এক রকম সংকল্প করে মন্দিরে 
ঢুকেছিলাগ, কথ? কেউ কারুকে মনের. কথ। খুলে বলি নি। 
আশ্চধ্য, আমাদের দুগ-বিদ্বপত্র সমস্ত বাবা মাথা 'পেঠে 
মিলেদ একটিও ফেলে দিলেন না, বেঞানকে দিজ্ঞাসা! করলাম, 
“মি কি বিছু চেয়েছিলে ? বেয়ান বললেন, 'তোমার মেয়ে 
নলিবীকে আমি বললাম, “ওম! সে কি গো, আমিও যে'ঠিক 
তোমারই: মত নবীনটিকে চেয়েছিলাম । আমাদের শু কামনার 

ফুল-বিবপাযপ্রফ করে নিয়ে এসেছি, একবার . তোমাদের 
নার মাথার ঠেফাব, তারপর একত্রে বেধে তুলে রেখে 
দেব, কলকেতায় নিয়ে যাঁব।” । 


নহীন ও নী উই নির্বাক, নলিনীর ম] নবীনের 


বঙ্গতী-_৬ঠ বৰ 


[ ২য় খণ্ড, হর নখ 
দক্ষিণ হাঁটি তুলিয়া লইহেন এবং ন্লনীব বাম করপুটটি 
তাহার কোপের ভিতর হইতে টানিয়। বাহির করিয়া ছুটি 
হাত এক করিয়া বলিলেন, “আমার এই কোলের ফেয়েটির 
জন্ঠ ভাবনাঁয় ঘুম হত না, বয়স বেড়ে চলেছে, অথচ বিষের 
ফুল ফুটল না। ও যা! চাঁয় এ বাজারে সে যে একেবারেই দুল্লতি। 
স্বাবনার মস্ত ছিল নাঃ এখানে এমে নবীন তোমাকে ভাল 
করে দেখলাঘ, অন্গুখের সময় তোমাদের ছুটির ভেতরে কতটা 
মনের টান জন্মেছে, বুঝতেও দেরি হল না, হঠাৎ ধেন' আগুনে 
জল পড়ল। তুমি-আমার সকল জামাইয়ের সেরা হবে, তোমরা 
পাশাপাশি বসেছ, সাক্ষাৎ হর-গৌরীর মিলন দেখেছি। 
আমাদের দুই বেয়ানের বাগ্দান কার্য হয়ে গেছে, আমার 
দান নবীন হাসিমুখে হাত পেতে নাও, আমি নিশ্িন্ত হই ।” 

নবীন নলিনীর মাকে প্রণাষ করিয়া বলিল, “আশীর্বাদ 
করুন যেন যোগ্য হতে পারি । 

নলিনীর মা উভয়ের মস্তকে নির্্মালা স্পর্শ করাইয়া প্রসাদ 
বিতরণ করিলেন, পরে উঠিয়া দীড়াইয়া বলিলেন, উপরে 
বেয়ান আছেন, তাকে জল থাইয়ে আপি । 

নলিনীর ম! ঘরের বাহিরে আদিলেন, নবীন নলিনীকে 
জিজ্ঞাসা করিল, “হল কি? 

নলিনী লজ্জ। গোপন করিয়। বলিল, “য1 হবার তাই হল, 
ভয় পেয়ে গেছেন ?” 

নদীন। আমি নয়, বোধ হয় আপনি। 

নলিনী বলিল, 'আপনি কি? আজ থেকে আপনি 
বল! বন্ধ করতে হবে, সব কথ! এখনও শোন! হয় নি, কে সে 
যে আপনার বুক জুড়ে বসেছে, রাতেও ঘুমুতে দেয় না? 
তিন-শুলার বলতে বলতে থেমে গেলেন ।, 

নবীন। বিদ্যুতের আর এক নাম ক্ষণগ্রভা, কলকাতায় 
একদিন বৌদির ঘরে এই ক্ষণপ্রত! দেখেছিলাম, হঠাৎ দেখে 


চমকে উঠেছিলাম, একবার দেখা দিয়ে তখনি চলে গেল, 


কাশী এদে আবার তার দেখ! পেলম, সারলাথে সত্য সত্য 
তাকে বুকে তুলে নিয়েছিলাম, তার অসুখের রর. তাঁকে 
আগলে বসে থাকতাম, একটু আগে ত্বার কোন হাতথানি 
স্মামার হাতের মে) ছিল, চেন কি তাকে? বকে? রা 1 
দিই আমার সর্ব! রঃ 


| | 

নবীনের প্রগাঢ় প্রেম হৃদয়ের বার শক্ত করিয়া ন'লনীর 
কাছে বাক্ত করিয়া ফেলিয়াছে; একমাস চাপিয়া চাপিয়া 
অন্তরের জাল! 'আর কতদিন কতকাল ধরিয়া রাখিবে, 
অপিসের ছুটী একদিন না একদিন অবশ্ত ফুরাইবে আবার 
মোট-গাঁট ঝধিয়া যেখানকার মানুষ সেখানে ফিরিতেই হইবে, 
যাহাকে প্রাণে গাণে ভালবাসিগ়াছে, সে তাহার ইলিতও 
জানিবে না? নবীন একটি দ্রিনের অবসর খু'জিতেছিল, 
নিরালায় এক দণগ্ডকাল দুজনে মুখোমুখী হইয়া বসিবে, কিছুই 
গোপন করিবে না, সব কথা যেমন করিয়া হোক গুছাইয়া 
বলিবার চেষ্টা করিবে, আজ থালি বাসা পাইয়া নবীন সেই 
অধ্যার কৃতিত্বের সহিত শেষ করিয়াছে, নলিনী-লাভের আশ! 
পাইয়া নবীনের হৃদয় আনন্দে নৃত। করিতেছে । 

নলিনীর প্রেম, অন্তঃদলিল! নদীর প্রায়, বাহিরে কিছুই 
প্রকাশ নাই, অন্তরে কুলু কুলু আোত বহিতেছেঃ নবীন কত কথা 
হুড়মুড় করিয়! বলিয়া গেপঃ নলিনী বলি বলি করিয়াও মর্ম 
কথার এক বর্ণ মুখে আনিতে পারিল ন। 1 সমস্ত দিন সে 
কেবল নবীনকেই ভাবিতেছিল, রাত্রে শয্যায় শয়ন করিয়া 
ভাল ঘুমাইতে পারে নাই, কুমারী জীবনের শত কথা, সহ 
বাথা তাহার মাথায় থেলিয়। যাইতেছিল। প্রভাতের পূর্ববকাল, 
তথনও রাত্রির অন্ধকার সরিয়া যায় নাই, পক্ষীরব তখনও 
আকাশে বাতাসে ভাসিয়া বেড়ায় নাই, নলিনী একখান! 
মোট। চাঁপর 'ঙ্গে চাকিয়া তিন-তলার ছাদে আলগা দাড়া- 
ইল। নবীন আপন শয্যায় সজাগ ছিল, নলিনার মৃছ পদশব্দে 
ঘরের বাহিরে আমিনা নপিনীকে দেখিল, কাছে আসিয়া 
জিজ্ঞাসা করিল, “এত ভোরে উঠেছ ? 

নলিনী বলিল, “বীবনায় ভাবনায় ভেপসে উঠেছিলাম, 
ঘুমুতে পারিনি, বেশ মিষি হাওয়! বইছে নয়? 

নবীন। কি ভাবছিলে, বলবে? 

নলিনী। চার বৎসরের ব্রত একদিনে ভেঙ্গে গেল? নারী- 
জন্ম নিয়ে চিরজীবন কাকু না কারুর অধীন হতে হবেই হবে, 
এতদিন ঘা-বাঁপের অধীন ছিলাম, সে এক রকম কেটেছে, 
অধীন হয়েও ক্বাধীনের মত মাঝে মাঝে চালিয়েছি, তারা অস্কার 
জেনেও দেছের ধশে আনেক ক্ষম! করেছেন, এইবার তোমার 
অধীন হতে চলনুষ, তুমি ভালবাসলে জীবন সার্থক বিরেচন! 


বিতর সংসার 


১৬৮১, 


করব, তুমি রুষ্ট হলে সব আশা-রঃসা বার্থ হবে, তোমার 
সুখে সুখী, ছখে ছুঃখী হতে পারব কি? বদি ছোট বঃস 
আমার হত, ভাবন! ছিল না, যৌবন গত কয়ে-জ্ামার বে 
হচ্ছে, বুদ্ধি একটুও কাচা নয়, সব পেকে গেছে, কেউ দাত 
ফোটাতে পারবে না, বুন্ধর দোষে যদি তোমার মনের মত 
ন। হই? তখনকি করব? এই সব ভাবনা হেব গেষে 
ঘুম এল ন|। 

নবীন সন্সেহে নলিনীর রাঁছ আকর্ষণ করিয়া বলিল-_ 

“সি'ড়ির ধাপে বসবে এস, কাকের হিমে আর তোমাকে 
ফাকায় দাড়াতে দিতে পারি না । ৃ 

উতয়ে পি'ড়ির ঘরে প্রবেশ করিয়া পাশাপাশি বসিক্ন! 
পড়িল। 

নলিনী জিজ্ঞাসা করিল, 'তৃমিও কি জিত, ক নি? 
কেমন করে জানলে আমি এসেছি ? 

নবীন। টানে, মন বাধা পড়েছে কি না, জর. ও 
পাই। 

নলিনী ঠোট উল্টাইয়া বলিল, কা রা 
কি না, অনেক রকম জানা আছে, কিছুতে আটকায় না । 
যখন ইস্কুল-কলেজে পড়তাম, জনেক. বড় বড় লোকের মেয়ে, 
এমন কি জজ ব্যারিষ্টারের মেয়েদের সঙ্গে খুব ভাব হয়েছিল, 
তারা সব বড় বড় মেয়ে, বিয়ে হয় নি তখনও, অনেকে লুকিয়ে 
লুকিয়ে যেযা কান্তি করেছে গল্প করত, শুনে আহার ভর 
হত, দ্বণা হত, প্রকাশ করতাম না । তিন চারজন পুরু্কে 
একসঞ্ধে ভালবাস! দেওয়া-_এ কিরে বাপু! কেন করে 
যে সম্ভব হয় ভেবেই পেতাম না, একি খেলা, করা, ধু 
আমোদ হলেই হল? আগে বিগ কুর তার পর. ধত গার 
ভাঁলবেন।” কথা বলিতে বলিতে নপিনী নবীনের মুখের উপর 
কোপ-কটাঙ্ষে চাহিয়া বপিল, “তুমি জার বেঁষে ব+ল লা বলছি, 
সত্যি আমরা সাহেব মেম হই নি. (কোটলিপ আমাদের 
ধাতে সইবে না।” বি ৮ 

বন ছার উপর হই বই বে নিব ধরিয়া ৃঁ 
রাখিয়াছিল, এখনও ছাঁে নাহি বণ, “তোমার, বুয়া কত 
কি করছেন, তুমি কি তার কিছুই করতে চাও না রী 

নঙগিনী। হাই জি, না। ছেকে বাহ দি 
উঠে পালাই টন 





১৮হ 

নবীন নলিনীর হস্ত মুক্ত করিয়া.দিল, বলিল, তুম ভারি 
ভীরু, ভোমাকে অসম্মান করতে পারি মনে কর? চল 
দেখি আমার দেই খালি ঘ্বপ্ধে, যেখানে তোমার আসন পাত 
আছে, তোমাকে দেখাব, সেথানে তুমি গাণী, আমি প্রজা | 

নলিনী বিজ্রুপের ভঙ্গী করিয়া বলিল, “তোমার সখের 
বৈঠকখান।, প্রাণের বন্ধু-বান্ধব, এর কি. করবে? হেসে 
যাবে?” 

নবীন। রাণীর হুকুম হলেই, নিশ্চয় ঘুচে মুছে যাবে। 

নলিনী। ছিঃ সকলে আমাকে উদ্দেশ করে গাল দেবে, 
তুমি এদিক ও দিক দু দ্রিক রাখবে, কেমন 7 


নবীন। তাই হবে। 
নলিনী। সেই যে প্রথম দিন ধার গান শুনেছিলাম, 
তিনিও বন্ধু না কি? 


নবীন হাসিয়া! বলিল, “সে কেবল মাত্র সেই দিন থেকে 
আসছে, বন্ধ নয়।” 

নলিনী। তাকে নাচাও বুঝি? 

নধীন। এক রকম তাই বই কি, সে আমাদের চেয়ে 
বয়সে অনেক বড়, আঁধা-খেগ।, তবে খপ করে ধরা যায় না। 

নলিনী। বিয়ে করেছে? 

নবীন। হা, ছোটবেলার ওর বাপ বিয়ে দিন তাহ 
হয়েছে, নত হত না। 

নলিনী। নাম'কি তার? 

নবীন। ভোলানাথ। 

নলিনী। ভোলানাথের স্ত্রীকে দেখেছ? 

নবীন। হা, সে সৌভাগ্য একটিবার হয়েছিল, 
ভোপানাঁথের জর; 'আমাকে ডেকে 8 আপিসে “সিক্‌ 
বিগোর্ট' লিখবার জন্য | 
এন্সলিনী । সেই সুযোগে দীন ঘটল বুঝি? আলাপটা 
কেসনকরে হল সব বল? 

নবীন হাদিল, ক্রু কৌচকাইল, বলিল, কথার ছন্দটা! 
বেকা? তা ছোকগে, বলছি সব। আনি গিরে ভোলার কাছে 
তার বিছানীয়-বসেছি, কেমন আছেন, জিক্সাসা . করছি, সে 
বললে, ভারি-ন্গুখ। .ফেউ দেখে না, কাছে বসে না, আমি 
বলধাস, কেন বউ রয়েছে, সেরার ভাবনা কি? ভোলা বললে, 
“ও রে ৰাপরে, সে এসে বসবে? সেরা করবে? তবেই 





বর্জজী-্ষঠ্ঠ বর্ধ 


1 ২য় খণ্ড ২য় সংখ্যা 


হয়েছে ভোলানাথের বউ আল্ড় পেতে আমাদের কথা 
শুনছিল, গলা ছাড়লে। হুণস্থুল ব্যাপার, €ছা'লা আমাকে 
বললে, 'দোহাই নবীন বাবু, ওকে একটু বুঝিয়ে যাওঃ তুমি 
চলে গেলে আমায় না কিছু ছুড়ে মারে । 

নলিনী। তুমি বোঝাতে গেলে? 

নবান। ভোলানাথকে বুঝিয়ে এলাম, বউ ঠাকরুণের 
হাতে পায়ে ধরতে পরামর্শ দিলাম, তার পর পলায়ন । 

নলিনীও হাসিতে হাসিতে উঠিয়া ধাড়াইল, বলিল, “দেখছ 
কি, ও দিকে ফরসা হয়ে গেছে, এইবার আমারও পলায়ন ।” 

নলিনী নীচে নামিয়া ধীরে ধীরে দ্বার ঠেলিয়া বিছানা 
লইল, কিছু পরে মা উঠিগা দেখিলেনঃ মেয়ে অথোরে থুমা- 
ইতেছে, মা ভাবিলেন, রোগা শরীর, আহা, খানিক ঘুমাক। 


কাশীর দল কলিকাতায় ফিরিয়াছে, নবীনের সহিত 
নলিনীর বিবাহের দিন স্থির হইয়াছে । ছোট নাতনীর বিবাহে 
উপস্থিত থকিবেন বিয়া দাদা গহাশগ়্ কাশার বাসার চাবি 
লাগাহযা কপিকাতার আপিয়াছেন,। এহটি তর খেব কাজ । 
নবানের ম| বড় ছেলে ভূপেন্দের মারফত বৈবাহিক রমেশ 
বাধুকে জানাইয়াছেন, এ বিবাহে কঞ্কাকে অলঙ্কারাদি কিছুহ 
দিতে হইবে না) সমস্ত গহনা আমার আছে, আমি দিব, মাঝ 
নিরমান্বন্তী যথাসম্ভব মঙ্গলিক দ্রব্য ঝ1। নাকি অপরিহাধ, 
তাহার ব্যবস্থা করিবেন.। 

নীবনের বৈঠকথাঁনা দরগরম | বন্ধুরা এ বাটার বৌদিদদির 
ভগিনীর যথেষ্ট গুণগান করিতেছে, কমপিনীর হাতের" বিরাম 
নাই, ঘন ঘন পান সাজিয়া বৈঠকথানাম পাঠাইতেছেন। 
হরিশ এত দিন মুখ বুজিয়! ছিল, তাহার বক্তৃতা-শাক্ত হঠাৎ 
বাড়িয়াছে ; হরিশ সকলকে বুঝাইতে চায় -: তাই সব, আঁমা- 
দের প্রিয় বন্ধু নবীনের দেহের পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া, এরকপ 
স্থির-সিদ্ধান্ত করিয়া বসিও না, পশ্চিমের জল-হাওয়ায় নবীনকে 
তাঁজ। করিয়াছে, আশ্চধ্য ক্ষপতাঁশালিনী একটি কামিনী, 'ধিনি 
এই ঘোর ছু্দিনে : নবীনের বিকুৃত-মস্তি্ষ শীতল করিয়া 
ছাড়িনা দিয়াছেন, দেড় মা একত্রে পান-তোজন উলা-ফেন়া, 
উপবেশন এবং আারও আনেক কিছু, যাহ! পাইলে মৃতও 
সঞ্ীবিত হর়। আ্সঁহা কত ঝড়-বাপটা সহ. করিয়া নবান 
আঁজ আমাদের মধ ফিরিয়। আপিয়াছে। কল্পনার চক্ষে 


ভাঙ্র-১৩৪৫ 1] 
চাহিয়া দেখ, দেখিতে পাইবে, তাহারই পশ্চাতে বালারুণ- 
জ্োতি ছড়াইয়া কে উদঘ়্ হইতেছে, বলিতে পার? 
তোমাদের দূরদৃষ্টি জন্মায় নাই, তোমরা দেখিতেছ না, 
একমাত্র ভুক্তভোগী হরিশচন্দ্র কেবল দেখিতে পাইতেছে, 
নব-বধূ উনিও শির উন্নত করিয়া গৃহ প্রবেশ 
করিতেছে, মেদিনী কাপাইয়া ঘন ঘন শঙ্খধ্বনি হইতেছে, 
আমাদের নবীন গললগ্রীক্তবাসে দ্বারে দীড়াইয়া সাদর 
সম্তাণ ভানাইঙেছে। 

সকলে সমস্বরে উচ্চ হাপি হাপিল, ভোলানাথ একবার 
হরিশের দিকে দেখে, একবার জনসাধারণের পানে চাহিয়া 
থাকে, বক্তভার নর্ধা সমাক উপলব্ধি করে নাই ; মোটমাট 
এই মার বুঝিয়াছে, নবান বাবুর বিবাহের কথাই চঙ্িতেছে। 

আ|জ হন্ধর পর কন্টাপক্ষ ননীনকে আনীর্নাদ করিতে 
আাপিবেন, ননীনদের বাড়াতে সাজ উত্সন, ভিতর বাটাতে 
মধাঙহ্কাল হইতে রন্ধন চলিহেঙ্ছে, বাহিরের শৈঠকখানা 
প্রিক্ষারপরিক্ছ্ন হইয়াছে, ধোপ-দোস্তি ঝড় জাঁচিম থর 
জুড়িয়া পাতা হইয়াছে, চার পাঁচটা তাকিয়া, বড় নলধূক্ক 
গড়গড়া আপিয়াছে। বন্ধুরা নিজেরাই উদ্ষোগী ; সন্ধার পর 
বন্ধুর ছেংল'নাথকে বুঝাইয়া পড়াইর| উত্তম বেণভূষায় সাজ্জত 
করিয়া বৈঠকখানার মধ্যভাগে পিছনে ভাকিয়া রাখিয়া 
বলাইয়াছে, গড়গড়ার নস ভোলানাংথর সম্মুখে শোভা 
পাইতেছে। আজিকার আসরে ভোঙ্গানাথ সকলের বঙোজ্যে১, 
ভোলানাথ বন্ধুদের একাস্ত অন্থরেধ এড়াইতে পারে নাই। থে 

যাহা বলিতেছে, কোথাও আপত্তি করে নাই, একথান। 
সোনার চশমা ভোলানাথেপ চোখে গরাহয়। শিয়াছে, চশমা 
পরিয়া ভোলানাথ ভাল দেখিতে. পার নাঃ ঘকলেই একবাক্যে 
আনন জানাইয় বলিতেঁছে, চশনার ভোলাবাবুধ গাস্ত।ধ্য যেন 
শতগুণে বাড়িয়াছে। ভোলানাথ বলিল, “ছিদ্ুলোকের সঙ্গে 
কথা কহতে ভয় পাই, বত্তা মা মুখের কথা নয় 

এক জন্‌ বলিল, “আপনি কোন কথা বলিবেন না শুদ্ধ 
তাকিয়া ঠেলান দিয়ে বলি'1 থাকবেন, কথাবার্তা যাহা! 
কহিতে হয় আগরাই কছিণ) আপন শুলু মাঝে মাঝে ঘাড় 
নাড়িবেন, মার কিছুই চাই না, হোলানাথকে পরি 
সকলে আনন্দ করিতেছে । 


সংবাদ আদিল, কন্তাণক্ষীয় গল সদরে আগয়। উপস্থিত 


'ঘিভীয় সংসার 


৯৬৮৩ 


হইয়াছেন। বন্ধুরা ভোলানাথকে একাকী রাখিয়া উঠিয়া 
ধাড়াইপ, রমেশ বাবু তাহার ক্ষুদ্র দলটিকে : বৈঠকথানার 
মধ আনি! ফেলিঘাছেন, দাদানহাশক্ লাঠি ধরিয়া. সহান 
মুখে ফরাসের মধ্যে প্রার ভোলানাথের সনুখাগে আমন 
গ্রহণ করিয়াছেন, রমেশ বাবুর স্স্ী মোহিত বাবু ধাদা মছা- 
শয়ের পার্থে আপিয়া বলিলেন, ইহাদের পশ্চাতে রমেশ বাবু 
এবং আরও ছুই একজন অন্নবর়সের ঘুবক বদিলেন। তামাক 
সাঞ্ছা ছিল, ভোলানাথের সম্মুখ হইতে নল উঠাইযা. একজন 
দাদামহাশরের ছাতে তুলিয়া ধরিল, -দাঁধামহাশয় : বলিলেন, 
এবপক্ষণ', ভোলার দিকে নলের মুখ আগাইন্থা দিলেন, কে 
একজন বলিল, নি অনেক খেয়েছেন, আপনি খান 7 

তথাপি দাদা মহাশগ বলিখেন, 'বিলক্ষণ ভোলা ঘ্বান্থ 
নাড়িতে পাগিগ, মোহিত বাবু অপির পধান্ত ভোলার দিকে 
একদৃষ্টে চাহিণ ছিলেন? ধলিলেন, 'ভোলানাখ না? 

ভোলান।থ চশন। খুলিয়া মোহিত বাবুকে চিনিতে পারি, 

লঙ্গার তাকিয়াটা দূরে ঠেলিয়া দিয়া যুক্তকরে মোহিত: বাধুকে 
নমস্কার জানাইপ বিল, “মাপনি এখানে? 

মোহিত বাঝু হাশিয়া বলিলেন, “আমার ভামীর বিবাহ, 
আগ ৩ আসবই, তুম ত দেখছি ভৃপেনদের পরম আন্ধীয়। 


তুগেন্্রনাথ চুপে চুপে মামা-বশুরকে জাঁনাইল, “আসাদের 
কেহ নহে, নবীনের বন্ধু | , 
মোহিত বাবু বগিলেন, ভোলানাধ আমাদেরই আনে 
কণ্ম করে, বাহিরে থে তার এত মন্মান কিছুই জানা ছিল না।” 
হারশ দুরে দাড়াইয়াছিল, বপিল? নি, একজন েলো- 
য়াড়, গুকে চেনে কট) লোক? রীতা 
ভোলান.থ রাগত চক্ষু ছুইটাম্ব হরিশের দিকে দি 
দেখিল, দাদা মহাশঃ তামাকের গোল বেদ বাহির.করি 
নলের মুখটা ভোলানাথকে আখাইয়। ধরিলেন।: ১ 
ছোলানাণ বলিল, “আমি খাইনা 1... .. 
দাদা মহাশয় বধিলেন, “সে রি না এই ছাজ কেনে না 
আপনি অনেক খেয়েছেন টি ঃ 
- সোলীনাথ মুখ ভার করিয়া রি “ফজিামী লে 
মোহিত বাবু উপস্থিন্ত কলের মুখের দিকে ১০০ 
লেন, দেখিতে 7 দেই অল্প আলা হাসিডেছে,, নে 


১৪ 


মনে বুঝিলেন, আপিসের মত এখানেও এই দলটি ভোলানাথের 
জঙ্থ স্বতগ্তর গঠিত হয়েছে । ৃ 

দাঁদ। মহাশয় জিজ্ঞান। করিলেন, মোহিত, তুমি ন। বললে 
ইনি তোমাদের দঙ্গে এক আপিনে কণ্ম করেন? 

মোহিত । ই, আপিসের সকলেই ভোলানাথকে. ভাল 
রকম জানে) বড় তাল মানুষ, ওদের ডিপার্টমেন্টে কতক গুলো 
পাজি ছেড়া ওকে জালাতন করে, ভাই নিয়ে এক একদিন 
খুব গোল হয়। 

ভোলানাথ অভি হইয়া উঠিতেছিল মোহিত বাবু 
আপিসের লোক, এখনি থে সব কাহিনী আনিয়া ফেলিবেন, 
এই সভার মধ্যে নিতান্তই লঙ্জাকর । ভোলান।থ আালন ত্যাগ 
করিয়া উঠিয়! পড়িল, ভোলানাথ বাহির হইয়। যায় দে খরা 
নবীন:পথ, 'আটকাইব চার 

ভোলানাথ নত বিয়াছিল, বলিল, “কাট! দেখুন 
গিয়ে, আমারই কথা চপছে, খার না এখনই বাড়ী যাব!” 

নবীন 'অনেক বুঝাইরা ভোলানাথকে বাহিরের বেঞ্চিতে 
বীছিহা বাখিল । বলিল, পাতা হলেই আপনাকে আালাদ। 
খাই জব: 





ৰাধু ধিজ্ঞ. ব্যক্তি, আপিসের কথা তুলিতে 


হর ধা ভিনিও ভোলার প্রদঙ্ ত্যাগ 





করিল লানাথের আহারপটুতা দাদ। মহ।শগকে চমতরৃত 
করিল, ভির্বিবণিলেন্ “তোলা রাবুর আহার দেখিলে চক্ষু 
জুড়াইয়া যায়, সেকালের খাহঁয়ে জোলদের মনে করিয়ে 
দেত্ব। .. 

বনের, বিধাহ দ্কণ সমাধা হাল, কলিনা 
বর রগুন। করিয়। অতি স্বর পিত্রালয়ে.আ[লয়াছিলেন, শুভ- 
দ্টির লময় বপিলেন। “য়থরায় আবার শুদৃষ্টি।ক?' 
ঝা বলিলেন, 'কমলি, যা তা বলিন?ন বাছা, 1বয়ের পর 
শুভনূরি করতে হয়, করিয়ে দাও |. 
_. কমবিনী অগিনীকে লঙ্বোধন করিয়া বলিলেন, “ও গো 


লক্ষাশিলে! একটিবার মুগ তোল, চেখে দেখ, ভাল চোখে 


ব্গভ্রী--৬ষ্ঠ বর্ধ 


[ হয় খঞ্ড ১ম মংখ্যা 


ঢেও)ঠাকুরপোর লজ্জা হয়েছে, কালীর সব কীর্তি মনে গড়ছে 
কি না, নাও চাও, দুজনে ভাল করে চোথে চোঁধে বিদ্যুৎ 
খেলুক।” 

নলিনীর আর আর সকল হগিনীরা ছণীদনাভলায় 
উপস্থিত ছিল, হাসিয়া ঢলিয়৷ পড়িতে লাগিল। 

বাসরে বর-কগ্|! একত্রে বদিলে কমলিনী কিছুক্ষণের জন 
বাহিরে আগিয়া কাদির়াছিলেন, নবীনের প্রথমা স্ত্রী কম. 
লিনীর বড় আদরের, বড় প্রিয় ছিল, ছাগ্সার মত সঙ্গে সঙ্গে 
ঘুরিত, এই ক্ষণে তাহাকে একবার মনে পড়িল, এত আননের 
ভিতর কমলিনীর প্র।ণট। কাদিরা উঠিয়াছিল, কমলিনী যখন 
পুনরায় বাদরে ফিরিয়৷ আদিল, নবীন বৌদির গম্ভীর মুখ, 
জলে ভরা রাঙা চোখ লক্ষ্য করিল, নবীন বুঝিতে চেষ্টা 
করিলঃ কেন এভাবান্তর? কার জন্য, কেসে? হান এ 
স্থথের বাসরে তাহার স্থান নাই, তাহার কথ। মুখেও আনিতে 
নাই, অতীতের দে অতীতে মিলিয়াছে, অতীতে বিলীন 
হইরাছে। | 

পরদিন নশীন নব-পরিণীত1 বধূ নলিনীর সহিত নি 
আলয়ে মাসিল, কমলিনী পূর্বে 'নাপিয়াছিলেন, বধূবরণ 
করিয়া ঘরে উঠাইলেন, নখানের ম| রবিকে লইয়া নিজ কক্ষে 
'আবদ্ধা ছিবেন, রাঁৰ ঠাকুমাকে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিতেছে, 
কে 'আপিতেছে ? কেন শাখ বাঞজিতেছে? 


সমস্ত মার্গলিক কাধ্য সমাধা করিয়া বড় বধূ শ্বাশুড়ীকে 
ডাকিলেন, নবীনের মা রবিকে কোলে লইয়া নবীনের ঘরে 
উপস্থিত হইলেন, নলিশী দিদির চোখে জল দেখিয়া বিমর্ষ 
মুখে অদ্ধাবগুঠনে বািয়াছিল, উঠি শ্বাগুগীকে প্রণাম 
করিল, রবিকে নিজ ক্রোড়ে লইয়া মুখ্চুখন করিল, নবীনের 
মা দাড়াইয়। বসলে চক্ষু মুছতে মুখ্চিত বলিপেন, গাব এই 
তোমার মা।? 
রবি নলিনীকে ধিজ্ঞাপা করল, “সত কি তুমি আমার 
মা?” - 
নলিশী চোখের গধ লামগাইতে পারিল না, কিয়া 
ফেলিল, ছুই হাতে ঝবিকে বুকে চাপিরা ধর! গলা বলিগ। 
ই। বাধা, তোমার জন্ট তোমার ম হয়ে এষেছি 1” 
রিও নলিনীয বুকে মুখ লুকাইয়! কদিতে, নিন 8. 
রঃ সমাধি 


শালা শিপিপিক্কদাল 


ও বাহির 


হিন্দু ভাত্কধ্য হিন্দু চিত্তের বিচিত্র গমকফে অন্থপরণ 
করে এক অনির্ধচনীয় রস-সঞ্চারের উপায় উদ্ভাবন 


ভারতীয় ভাক্ষর্ধ্যের অন্তর 


করেছে। ভারতের রূপধর্মের সহিত অরপধর্খের নিবিড় 
যৌগ . এতদ্দেশের ভাবুকগণ অস্তলোককে বন্থ সুগভীর 


ভাববীথিকা 


নি 


স্তরে দেখতে অভ্যস্ত) কাছেই এই সমস্ত 





| মহাফাণী (উত্তর-ভারত )। 

মফলকে বিল্বয়গ্নকতাবে আবিষ্ট করে এবং ভারতীয় 

তাস্কর্ষেযর বহুমুখী হ্ৃপ্রি-ল!লিতা অনুধাবন করে। 
বু্মূর্িতে ভারতবর্ষ ধ্যানের প্রকট অবস্থাকে লীলা- 
ফলিত করেছে। যাঁদের পক্ষে ধ্যান-ধারণা অলীক 
ব্যাপার 1 আকাশকুমুম। তাদের পক্ষে এ সব মৃষ্তি অবাস্তব 
বা০811886 নয়, আবার যাদের পক্ষে এ সমস্ত চর্চা সত্য- 
- লাধনের অঙ্ীতৃত বাস্তবের অন্ুসরণ। তাদের পক্ষে এসব 

৬ 





_ জীধাহনীবা সেন 


মু্তি বাস্তক। একে নব্য ইউরোপীয় ভাষায় জা, 
1921186 বা! অতিবাস্তব বলা যেতে পারে।  কাক্জেই 
কোম্টি বান্তব এবং. কোন্টি অবাস্তব, তা তাস্কর্ষ্যের বা 
সাধনার অন্তর ও বাহির দেখে বুঝতে হবে। “হিন্দু 
ভাঙ্গরধ্য বহিরঙ্গ ব্যাপার নয় |. [ও 
অপর দিকে. প্রতীচ্য ভান্বধ্য একেবারে হি থা 
গ্রীক ভাস্কর্য মাংসপেশী-বহুল হা কোন: অন্তরের 








বাঙাল এ) ৃ 
তখোর . উপর সেবন বিকশিত ধর নি 1 বিখ্যাত 
ইতালীয় ভাবুক [05 8৪9 বলেছেন, শ৩ 37৩05 1 
8২14৩3 এ, 15০ 0017 ৪৪ & 7৪৮০ ০6099 ৯০৫১৮, 
অর্থাৎ নী 1শুধু অন হিসেবেই মানুষের যুখকে দেখত, 





৯৮ 


মুখের ভিতর দিয়ে অনতর্জগতের যে তি উল্লািত 
কর যায় সে সাধনা তাদের ছিল না। এ জন্ট 'অবয়বের 
ঙ্গীর সহিত মুখের সামন্ত স্থাপিত হয় নি। গ্রীকৃদের 
মুখের ভিতর দিয়ে কোন বিচিত্র রস বা৷ ভাবপ্রবাহ 
উদ্ঘাটিত হয় নি/ এ জন্তই 00150% বলেছেন, ৭৫0- 
011098601007092) 8720010109 ৮1910100000 0136 80019 
01.8010079% অর্থাৎ মনোজগতের জটিল জগংকে 
উপস্থাপিত করার ক্ষমতা মুষ্টিশিল্ের নেই । 





গর হি ্‌ 


একথ! শতক বা. 'রোসক "শিল্পের প্রতি প্রযোজ্য 


হতে পারে, ভারতীয় শিল্পের প্রতি নয়। কারণ, ভারতীয় 
ুস্তিশিল্পে অন্তরের যে বৈচিত্র্য উদঘাটিত হয়, তা একটা 
সঞ্জেপেত ব্যাপার, কাল্পনিক কুছেলি নয়। যেমন 
শিব ধু এক রকম বহিরঙ্গ বস্ত নয়। শুধু কয়েকটা 

জব খোঁগ করে সে মৃণ্তি এ দেশে রচিত হয় নি। গিবের 
ৃ নটরাজ ুঙ্ঠি, মহাশিব মুষ্ধি, কল্যাণমথণার মুষ্ঠি প্রন্ৃতি 


 বঙগগ্রী--৬ বর্ষ 





কল্পিত হয়ে ভাবের নানা অবস্থা! জেড হয়েছে।, শুধু 
দেবমুষ্তি বৈচিত্রামাত্র নয়। বিশ্বজনীন ভাবগুলিও সার্থক 
মুষ্টি পেয়েছে অন্তরের দিক হতে। যবসীপের যাতৃমৃষ্ঠি 
একটা চমৎকার স্থষ্টি। মাতৃ-অঙ্কে উপবিষ্ট শিশুর সুষমা 
উদঘাটিত করে অস্তর-জগতের একট! পার্বান্দীম অবস্থ! 
হিন্দু ভাস্কর্য সেখানে উদঘাটিত করেছে। 
শুধু এই নিঃসঙ্গ ও খগ্ড-কল্পন! হিন্দু ভাস্র্যেটর সীমান্ত 
রচন| করে নি। বুদ্ধ-জীবনের অতি পবিত্র ও সাস্থিক 
মুহূর্তগুলিকে চয়ন করে বহ্‌ দৃশ্যের সমবায় প্রতি- 
ফলিত কর! হয়েছে মন্ত্রের কঠিন ফলকে । এইন্ধপ 
বাপার আর কোথাও দেখা যায় না। মিশরের 
শিল্পেও ফলক- শিল্প (১৪-7০1161) আছে এবং তাতে 
বহু ঘটনার রূপলীলা উদ্ঘাটিত করা হয়েছে। কিনব, 
তাতে কোন বিশিষ্ট ও মহাহ ঘুহূর্তের গ্রাকাশবার্তা 
নেই। যে সমস্ত ঘটনা-পরম্পরা জগতের ইতিহাসকে 
পরিবর্তিত করে এক নবালোককে সৃষ্টি করেছে, 
কোন রসশিল যি সে সব সার্থক শানে উপস্থাপিত 
না] করতে পরে, হবে তা শিল্প শামেরই যোগা 
নয়। শুধু ভারতীয় শিলের অন্তরে এই সমস্ত বিপুল 
বার্তার প্রাণম্পন্নন আছে। ভারতীয় শিল্পী কোথাও 
ভীরুতার বশে বিরাট অজগতের সমন্তাগুলির সামনে 
উপস্থিত হতে ইতস্ততঃ করেন নি। 
তা” বলে জাগতিক ব্যাপারেও ভারতে তক্ষণ- 
কল! পশ্চাদ্পদ হয় নি। কুম্তরাণার অযন্তস্তে 
এঁছিক জগতের জয়-পরাজয়, মহিমা, ব্যাপ্তি ও 
বিপুলতাকে শিল্পী নপগ্রাহী করেছে। অসংখ্য মূর্তি 
রচনা করে? জগতের জাগ্রত জীবনের সংগ্রাম ও 
. সঙ্বর্ষকে প্রাণবান্‌ করে তুলেছে শিল্পীর অক্াস্ত 
সাধনা । এক্ষেত্রে বুদ্ধের ধন্মর্জীবন নয়, রাঁজন্যের কর্ধ- 
জীবন উদ্ঘটিন করা মুখ্য ব্া।পার হয়েছে। তারত্তের 
ইতিহাসে কর্মযোগের স্থান আছে। কর্খের ভিতর 
দিয়ে অবাঙমনসোগোচর লৌকাতীতের * বার্তী লাভ 
করতে ভারতীয় সন্্যত1 উদ্গ্রীব হয়েছে। সে বারা 
পরিশ্বুট হয়েছে এই জয়গস্তের পুলকিত প্রাগপ্ভ্যের 
ভিতর। 


রা 


১, রি 







| আনতীর ত্র নর ৮ বাহির 


: অপরদিকে রূপকের বন: নিয়ে কাল্পনিক, ঘগৎকে ক্াজ্ষর শরীর বহন করছে 
প্রতিষ্ঠা দেওয়ার সাধনা ভারতীয় শিল্পে প্রশ্ন হয়েছে! বালি ও 
ভারতীয় কল্পনায় নাগরাঞ্ধের স্থান একট! অলীক ব্যাপার 
মান্জ পয়। এটা তাগ্রিক ও ব্যাবহারিক ধর্ধমার্থের একটা 


স্ 





ভারছট ভাঙ। কতাগারজা্। 


চ 


পরিহার) বস্ত। এ জগ্য অন্তা এবং অন্ঠত্র নাগকর্ঈনা দাধনার়। দৈতাস্বৈতবাদ ফলিত করা হয়েছে অর্দনারীশর 
কটা অবিচ্ছেগ্ত ব্যাপার হয়েছে। এষ্কর তাটে বিজয়- ক্পনায়। আপন দিকে জিমৃর্ঠি কল্পনায় বিকশিত কর! 
তারের লামূনে রচিত হয়েছে নাগরা্__বহু মুর্তি নাগ- হয়েছে নৃষটি- স্থিতি-লয় এই ্রশীর উক্য। বিশ্ব কনার ৃ 





লক করা হয়েছে বহস্ছের ভিত্রক্ীর' উফ ।: এই ন্ূপে 
ভারতীয় ভাঙ্গর্য্যের ভিতর-ছি্গুর সবদয়-স্তস্তের অন্তর ও 
বাহিরকে নানাভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে।। কাজেই, 
ভারতের মৃষ্তিকলা বাঁ চিত্রালোচনা লঘুভাবে হওয়া সম্ভব 
নয়: একক মৃষ্ি দ্ৈতৃষতি ও তহমৃন্ির ভিতর ভারতের 
রূপতদ্থের নব নব দিক্‌ উদঘাটিত করা হয়েছে। 

অপরদিকে বাস্তব, অবাস্তব ও অতি-বাস্তববাদ 


অরভীয় শিল্পে যেরূপভাবে উদঘাটিত করা হয়েছে, এমন [স্কলের বিস্ময় উৎপন্ন করে। 


/ কুধ-ষশোদ। ( যবহ্ধীপ)। 

শর কোথাও নয়। গ্রীক শিল্পের পরিধি অতি সামান্ত, 
মিশরের দেববাদ অতি লঘু ও, বালাকোচিত ব্যাপার। 
তার পেছনে গভীর কোন সার্থকতা নেই। বাস্তব রাজে। 
ভারতীয় শিল্পে যে প্রতিমৃষ্ি বা প্রতিচিত্র আঁকা হয়েছে, 
তা জগতের ইতিহাসে লে[ভশীয় ব্যাপার । বীয়! মনে 
করেন+ ভারতবর্ষ শুধু কাল্পনিক রচনা ও চিন্তায় অগ্রনী, 
তাদের ত্রান্তির তুলনা পাওয়া যায় ন। | মামলপুরের হাতীর 





অব [বধ 





নেপালের রাজার ও প্রাকৃতিক বছ বার মুঠিতে 
এবং অস্তান্ অসংখ্য রচনায় ভারতীয় বন্থাবাদ (52157) 
সার্থক হয়েছে । অবাস্তব বাঁ কারনিক চিয় ভিতর 
যক্ষ, রক্ষঃ, কিন, গন্ধর্কাদি পরিপূর্ণ এক বিচিত্র জগংকে 
উপস্থিত করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে অবাস্তবকে বান্তবের 
রাক্যে নিপুণতাবে উপস্থিত করা হয়েছে । বাঙ্জালাদেশে 
আড়িয়লের গরু মৃর্ধি ও নেপালের গরু মৃষ্তি মানবিকতায় 
গরুড়কে এসব ক্ষেতে 
কেউ পঙ্গীরপে কল্পনা করেনি-তাকে মানবীয় 
রূপেই দীক্ষিত করেছে। অবাস্তবকে এমনি বাস্তব 
গঞ্ভীতে উপস্থিত করার কৃতিত্ব ভারতবর্ষের । অপর 
দিকে অতি বাস্তব তন্বও উদথটিত কণা! হয়েছে নানা- 
তাবে। তাগ্রক শক্তিমুডির বহুমুখী কল্পনা অতি 
বাস্তবের দৃষ্টান্-স্থপ। এ সমণ্ত বল মুষ্টি শুধু বহিরঙ্গ 
স্থযমাকে মুখা করে শি। এসব দূপকে ওতঃপ্রোত। 
বন্ততঃ দূপ ও দপকের এ জপ মিস জগতের রমা- 
কলাক্েত্রে আর কোখাও সম্ভব হয়নি । শরীক 
শ্ীলতা বহিরঙ্গ লালিত) মুগ) করেছে তাতে 
সথদূরগমী কোন সাধনার বাতা অবশুষ্ঠিত নেই। 
ভারতীয় শাক্ষরের আসন, আধার, মুদ্রা, কীরিট, 
প্রভাতোরণ সবই অর্থবুক্ত রূপকে বেষ্টিত হয়ে 
আছে। তাতে করে একদিকে অস্রঙ্গ গভীর তাব- 
ুপ্জ উদিত কর। হয়েছে, অপর দিকে বহিরঙ্গ 
কলালালিত্যকে উপস্থিত করে সৌন্দর্যকে জয়যুক্ত 
করা হয়েছে। এরূপ অথটনঘটন্পটু প্রেরণ! শুধু 
তারতীয় সত্যতাই সম্ভব করেছে । 
শুধু এ রকমের অদ্ঠুতপূর্ধব চেষ্টায় ভারতের 
ভাস্কর্য পর্য/বসিত হয়নি। দক্ষিণ-ভারতের মন্দির- 
গুলিকে তাঙ্বর্ষ্যের আধাররূপে পরিণত করা হয়েছে। 
অসংখ্য মুর্ধিকে মন্দিরের উপরে ও চারিদিকে উপবিষ্ট 


করান হয়েছে, তাতে স্থাপত্যের সহিত, সামঞ্ন্ত স্থাপন 


করা হয়েছে ভাস্কর্যোর। এই ছুটি কলার ভিতর এমনি 
ভাবে ক্য মাধন করে এবং অনেক গময় চিত্রকলা ও 
সঙ্গীতকেও অবিচ্ছেগ্ধ ভাবে মদ্দিরের সহিত যুক্ত করে 
সমগ্র রম্যকলার ভিতর এক্য সাধন করা হয়েছে! 
বৈচিত্যের এই কয আর কোথাও স্থাপিত হয় নি। 






কোর প্রতি, কর্ণ বার রাঁর ্রন্ছট হয়েছে। 
ুগন্তের জিজ্ঞাসা এমনি ভাবে মর্শয়ের তাষা পেয়ে জ্টীর 
লামনে অহরহ উপস্থিত হচ্ছে। প্র্তীচ্য চোখ নিম্বে রি 
ভারতীয় ভাস্কর্যের খিচার করতে গেলে বিপ্রলন্ধ হন্যে হয়ে উঠেছে হূর্ভাগ্যক্রমে অধিকার না থাকাতে কোন, 
ছ্বে। ভাক্ষতীয় চিন্তা পঞ্চকোধায়ক অস্তিত্ব করনা ইউরোপীয় পণ্ডিত এ দেশের সষ্টির বহছমুদদী রূপ দেখতে: 
করেছে, একটি অগ্চটির ভিতর প্রচ্ছয ও গিট পান নি এবং কোথাও উল্লেখ কধেন নি। শুধু তত্ব. 

কেন্্রেও এই বৈচিত্র্য ও গর্থ্য নানাভাবে ও নানাদিকে মাত্র নয়, ব্যাবহারিক দিকের অসংখ্য প্রেরণা, উচ্ছ্বাপ 





উদবাটিত হয়েছে। শুধু বাহিরের দিক থেকে বিচার করলে ও রস-মাধুর্য এমনি করে ভারতের 'মাশিয়ে স্থান, 


চলবে না--ভিতরে কোন্‌ ভাব বা আদর্শের প্রকাশ হয়েছে 


হীন 


সঠ্যতা যারা গড় তুলেছে সকণ শক্তি দিয়ে, 

বহিয়]! এনেছে নব নব দান কন্দের বত নিয়ে, 
সমাজের চোখে ত!রা হ'ল হীন, তার! হল অখ্য।তঃ 
জগতে তাহারা নয় কি মানুষ ? - শুধুই অবজ্ঞাত? 
মত্য কি হ/বে মানুষের কাছে দণ্ত অইঙ্ক(র ? 

তারই আশ্রয়ে ব্ধিত হ'বে মিথ্য। ও অবিচার ? 
অসভ্য বলি” দূরে যারা রাখে অবহেলি' তাহাদের, 
তারা কি সঙ্য--তার| কি মানুষ _শ্রে্ঠ কি সমাজের ? 


জগতের মাঝে মানুষে মানুষে কত না ছন্দ চলে, 
যশ-সুখ্যাতি লাগিয়া মবাই মাতে কত কোলাহলে ! 
সভ্যতা তাই স্বার্থের খেলা, নাহি তায় মানবতা, 
মানব ধর্ধ্ণ পাশবিক বলে ল্িয়াছে অন্ধতা ! 
হারায়ে ফেলেছে উদার দৃষ্টি_পোবি' ছুর্দম আশা, 
শিক্ষা এদের করেনি প্রসার হৃদয়ের ভালবাসা ! 
শ্রমিক মন্কুর.চাবীদের এর নেছে শত শত দান, 
অমান্য-এর! ভাই তাহাদের করিয়াছে অপমান! 


পেয়েছে। 


৩৮:০1 তা 









_ শ্রীশশানধশেখর চন্ষবর্ভী ৃ 
এই শ্রমিকেরা গড়েছে আমাদ, খুড়েছে ঈভীঃ খনি” 
অতপ-সলিলে ডুব দিয়ে তারা এনেছে সাগর-মণি ; ১ 
তাদের শ্রমের দান পেয়ে আজ বধের য়-গান, 3. 
_ চলেছে জাহাজ, কল-কারখানা, প্লেল আর ব্যোমযান। 
প্রতিটি দিনের মুখের অন খোগায়েছে ্রন্িিন, 
প্রাণ দিয়ে তারা খেটেছে শিয়ত-- শরীর ব কৰেছে 
তারা কি পাবে না মানুষের কাছে--এক, পালে 
সত্য জগং যাবে কি ভুলিয়া তারা আমাদের ভাই 7 রঃ 








বুগ যুগ ধরে এই বঞ্চিত হতভাগ্যের দল) ছি 
জগতের পথে সারি ঘারি চলে _ লাঙ্কনা স্থল । : 

সয়েছে আঘাত, সয়েছে বেদনা, সয়েছে অত্যাচার, 
কারও কাছে কতু জানায় নি ক্ছি ্ ই তারও অধিকার 
তাদের রক্তে এই পৃথিবীর র | 
দচ-সত্যাতা-ভিত্তি উঠিল তাঁষের পায় 
তাদের ক আর্ত-ফানিতে আফাশ উঠিল ভরি”) 

তবু কি জাগেনা 1 যাছবের আপ-তাদের ছুঃখ আবি? 





& ৮০... 


৮ 


উচচশি্ার আদর্শ 


চার্ধাক বলেছেন, প্তণ্ু-ধূর্ত নিশাচরা:” একত্র মিলে বেদ 
গ্রথান করেছে। খাদের চেষ্টায় আমাদের বিশ্ব-বিষ্ঠালয় 
প্রতিষিত হয়েছিল তাদের কাকুর প্রতি এন্ধপ অশিষ্ট মাখা 
প্রয়োগ করা চলে নাঃ কিন্তু তারা যে স্বতন্ত্র তিন শ্রেণীর 
লোক তা একটু লক্ষা করগেই বোঝ। যায়। প্রথমেই দেখা 
যায় একদল আদশবাদী ইংরাজকে, তাদের সহায়করূপে 
একদল আদর্শবাদী বাঙালীকে, কিন্কু নৃতন বিশ্ব-বিছলয়টি 
গড়ে তুলবার ও তার কাধাপ্রণালী নিযন্ত্রত করখার ভার পড়ণ 
একদল রাঁজ-কর্খচারী ইংরাজের হাতে। এদের মধো 
'আদর্শবাদের কোন বালাই নেই, এঁরা জানেন রাজ-কাধা 
চালাতে, সহজে, সুশুঙ্খঠার় ও অর বারে । ফলে, দেকলে 
যখন চাচ্ছিলেন ইংর/জী শিক্ষার প্রশাবে এমন একদল 
তরতবাসী তৈনার করতে, যারা ভাবে, চিন্তায় ও জাবনের 
আদর্শে হবে সম্পূর্ণ ইংরাড ও দেশের মধো ইংরাজী মাতার 
পতাকা বহন করবে; জার মুখন রাজা রামমোহন রা 
ভাবছিলেন যে, ইউরোপের গ্র্জার ক্দীভালোকে দেণে ধুগ- 
যুগান্ত সঞ্চিত কুসস্কার দুর হবে; তথন ইংরাজ কন্মাচারার 
দল রাঞ্জকাধোর জঙ্ এই বিশ্ব-বিষ্ঠালরের মাহাযোই ইংরাগী- 
অভিজ্ঞ, পরিশ্রদী, বিনী্ ধিশ্বাধী, অল্প বেতনের কেরাণার দল 
সুট্টি করে কাজে লাগিয়ে দিচ্ছিলেন। দৈননন রাকাধা 
চালাবার ভার ধাদের উপর, তাদের দাবী অগ্রাহা করা কঠিন, 
আঁর বিশ্ব-বিষ্ঠালরটিকে চালাবার ও বাচিয়ে রাখবার ভার 
ধাদের উপর, ্টারা সেঈকে অন।য়াসে ইচ্ছামত গড়ে তুলতে 
পারেন। ভাই মেকগের বড আশ|। সফল হতে এই 
বিশ্ব-বিষ্ঠালয়ে ইংরাজী আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে, যে সকল 
রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে ইংরাজের! সম্পূর্ণ রাষটীয স্বাধীনতা 
পেয়েছে, ভারতযামীর সেই সকল দাবী করতে।--অনেক 
বিলন্ব হয়ে গেল। বিশ্ব-বিষ্ঠালয়ে ইংরাঁজী শিক্ষায় পিক্ষিত 
হুবকের দল কেক বৎসরের মধ্যে চিন্তায়। আদর্শে ও মনে 
রাজ হয়ে উঠে অনেক অনাচার অত্য।চার আর্ত করল 
বটে, কিন্ত এই বিষ্তালয়ের প্রথম গ্র্যাজুয়েট বদ্ধিমচন্্রই_ 


সসস্পি 





১১, 


স্রীহবোধচজ্্ মুখোপাধ্যায় 
ইংরাজী ছেড়ে বাঙলা ভাষার চর্চ। করে আধুনিক বাউলা 
সাহিত্যে 








প্রণয়ন করে গেলেন, আর এই বিগ্কালয়ের ছাত্রই রমেশচন্্ 
প্রথম সমগ্র থগেন বাঁওলা ভাষায় হনুপিত করে' ভারতের 
প্রাচান জ্াানডাগ্ার জনসাধাপণেন নিকট উদঘটিত করে 
দিলেন।  বামা ভাগাণেন রাজ। রামমোহনের মাখা? 
অত হাবে পু করে? বক্তগাস হামলেন। ইউরোগীর 
গ্রশ্ঞার মালোক পেরে বাঙালী তার প্রাচীন শান্ত ধুলি বেড়ে 
তুলে অধারন আরস্ত করে দিল, কিন্তু ফলে উদ্ুন হুল থোরঠর 
পৌন্তণিক বিবেকাননো। ও দিদ্-যোণা শ্রীমরবিন্দের | 
ইবাজ রাজ-কন্মচার|তের জাশাও মলধর্ম সফল হগ বলা 
চলে না। বিশ্ব বিষ্ঠাপ) থেকে দলে দলে কেরাণী হষ্টি চরে 
অফিসের দারে বাবে ফিণঠে লাগল ও কেরাণাগিরির বেতন 
অমস্তব রুকন অল্প করে ভুলল বটে, 'কন্ধ দু-চারিটা বাক্তির 
টি হয়ে গেল, ধারা মাথা ছেট করে রাঞ্কাধোর 
সোনার পিঞ্জরে প্রবেশ কণ্তে চাইল না; আর এমন 
একদল ডাঁনপিটে অমনসাহসী খুবকও শট হযে গেল, যাঁরা 
ভারত পথ স্বাধানভার জন্য সর্দস্ব পণ করতেও প্রস্থ 
হয়ে দাড়াল। 

একই শিক্ষায় এইরূপ বিভিপ্ন ফল কেন ফলল, তা? 
অনুসন্ধান করতে গেলে, গ্রথমেই দেখ! যাবে যে, এই শিক্ষার 
প্রণালী এক হলেও, উদ্দোশ্ঠ বা আদর্শের একতা কখনও ছিল 
না। বোধ হয় উদ্দেশ্য ব| আদর্শকে স্পষ্ট করে দেখবার 
চেষ্টাও কখনও হয় নাই। যখন যে অনুষ্ঠানের 'অভাব বোধ 
হয়েছে, তাহাই পূর্ণ করা হয়েছে এবং এখনও এই আমন- 
প্রতিকার-বৃত্তি চলে আমছে। ইংরাজী বিশ্ব-বিষ্ভালয়ের 
ছ'চে প্রথম আমাদের বিশ্ব-বিষ্ভালয় গঠন করা হয়েছিল ; 
সেজন্ত কোন কিছু ক্রাট দেখলেই মনে হয়েছে, বুঝি ৰা 
আদর্শের ঠিক অগ্নকরণ হয় নাই, ভাই আশানুরূপ ফল 
গাঁওয়। যাচ্ছে না। ৪ আর একবার ইংরাজী বিশ্ব-বিভালয়ের 
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যে ংশগুলিয হব অ্ককরণ হয়' মাহি, কোমর বেঁধে দেই 
গুলির নকল আস্ত হরে যাঁয়; আর বোট-ক্লাব, ইউনিনার্সিট 
ইউনিরন, ইউনিভাসিটি পতাকা, ইউনিভার্সিটি ইউনিফর্স, 
কফাউপ্ডেশন ডে প্রস্ঠৃতি আড়ন্বরে অর্থকো ষ শৃষ্ট ক দিবি 
'ভীবন ছুঃ সহ, ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে। 

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদতত ইংরাজী শিক্ষায় ফদিন জীবিকা- 
উপার্জন মহজ ছিল, ততদিন কেহই কিছু ভেবে দেখে নাই! 
ভেবে দেখবার প্রায়োজনও বোধ করে নাই | বিশ্ব- বিন 
থেকে একট! সার্টিফিকেট, একট! বিছ্াবস্তার ছাপ নিয়ে 
'এলেই সরকারী আফিসে, কলেজে, স্কুলে, ব| উকীল, থোক্তার, 
ইঞ্জিনিয়ার হয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সরকারের পৃঠ- 
পোষিত কোন না কোন প্রতিষ্ঠানে চাকুরী সংগ্রহ করে 
নির্ভাবনার জীবনযাত্রা নির্বহ করা চলত। ননা কারণে 
আজ সরকারী অনুগ্রহের উৎসসুণ শুপ্ষ হপ্ে আসছে ও 
ইংরাজী-শিক্ষিত বেকারের সংখা ক্রমে দেশের একটা সমস্তা 
হয়ে দাড়িয়েছে । যতদিন চাকরী সুলভ ছিল, ততদিন 
ইংরাজী শিক্ষিতঠদের পক্ষে ইংরাজী অনভিজ্ঞ দেশবাসীদের 
ভপেক্ষা আপনাদিকে স্ুসভা উন্নততর জীব বিবেচনা করে? 
আত্ম প্রপাণ লাভ করাও সহজ ছিল। আজ যখন জীনন- 
সংগ্রামে সেই সকল অশিক্ষিত ও অগভায দেশসাঁসীদের সঙ্গে 
একক্ষেত্রে নেমে পাশাপাশি যুঝতে হচ্ছে ও অনেক স্থলেই 
তাদের হাতে পরাজিত হতে হচ্ছে, তখন ইংরাভী-শ্রিক্ষিত- 
দের একটু চমক লাগতে 'আরস্ত হয়েছে, সনোহ হচ্ছে, হয়ত 
এই লকল অশিক্ষিত অগভ্াদের মধো এমন কিছু আছে, যাক 
গ্রভাবে ভারা অন্ধ গ্রতিবেণীদিকে পরাজিত করে টিকে 
থাকতে পারছে । পুর্ব-অভ্যসের মাঞ্চত বেগ কিন্তু এখনও 
আমাদিগকে পূর্বপথেই ঠেলে নিয়ে চলেছে। ইংরাজী 
বিদ্ঞামন্দিরের দ্বারে ছাত্রের ভীড়ের সীমা নাই, চাকুরীর স্থানে 
উমেদারের সংখ্যার সীম। নাই। এখনও অর্গশালী লে!কের 
বাঁড়ীতে ছেলেদের ইংরাজী বা! দো আশলা গভর্ণেশ রেখে 
বাল্যকাল থেকে মাতৃভাষার পরিবর্তে ইংরাজী ভাই 
শিখাবার ও গায়তীয় শিষ্টতার পরিবর্তে ইরানী আদন-কায়দা 
য়া চেষ্টা চলছে । ং 

: বাস্তবিক এতদিন যাঁকে আগবা উচ্চশিক্ষ। বলে আসছি, 
ত। ছিল প্রধানডঃ ইংলশ্বীয় শিক্ষা, ইংলগ্ের ভাষা, সেই 


উচ্চ শিক্ষার আদর্শ 






দিক্‌ রিঝে: ইংলগুকে, ইংরাজের দেশকে, ইংরাঁযোর ্‌ 
ইংরাজের.কা্যকলাপকে, জানাই ছিল উচ্চশিক্ষা |. ছেদ 
ইংলগুকে কেন্দ্র করেই সণ সত্যঞ্জগতের, রতন. চলে রে 
আসছে । আজ ভীবন-সংগ্রামে এই বিদ্যায় অশিক্ষিত বোক- 
দের সঙ্গে পাশাপাশি ধড়িয়ে চমক ভাঙছে যে, এই শিক্ষা 
রাজ্কাধ্য পাওয়ার পক্ষে ও রাঁজপুরুষদের অনুগ্রহ আকর্ষণের 
পক্ষে পর্যাপ্ত হলেও, আমাদিগকে মানুব করে তুলতে পাঁরে 
নি। পুণ্িবীর সুধী সমাজে আমাদের স্থান বেননই সঙকীর্ণ, 
ধারা নিজেদের চেষ্টায় প্রতিষ্টা! লান্ত করে বহু মানবের প্রভূত 
উপকার করে গিয়েছেন, দেই সকল কর্মনীরের পংক্তিতেও 
তেমনইঈ আগাদের আসনের অভান। ইংরাজী, শিক্ষার 
শিক্ষিত করে ছেলেদিকে কি করে তুলতে চাঁন, ত] বোধ হয় 
ছেলেদের পিতা বা জঠিভাঁবকগণ কখনও ভাবেন নি। বোধ 
হয় যে সকল হারহার মহাপুরুমদের হাতে এই শিক্ষাপদ্ধতি 
প্রয়োগ করার কতক ভার ছিল, তারাও ভাবেন নি। 
ইংলগের নিশ্ব-খিগ্ঠালয় বাতীত অন্ধ কোন আাদশও তীরা 
চিন্তা করিতে পারেন নি। তাই যখনই শিক্ষ1-সংস্কাবের চেষ্টা 
হয়েছে, তথনই ইঈংলগেব বিশ্ব-বিষ্ঠ।লয়ের ঘনিষ্ট তর অসুকরণই 
কর! হরেছে। কয়েক বঙসর পূর্ন পর্ধান্ত এই ধড়তর্শনের 
দেশে, ছাত্র ভারতীর দন বা চি্বাধারার ক্কোন পরিচয় ন! 
পেয়েও অনায়াসে দর্শনের সর্ষোচ্চ উপাধি লা করতে 
পারত। জঙ রোনাল্চণে বিদেশী হলেও, আব চোখে ইহা 
এত 'বসধৃশ ঠেকেছিল যে, তিনি ইহার দিকে সম্থলি নির্দেশ 
না করে থাকতে পারেন নি। ১ 

আশৈশব ইংতাঙ্ষী বস্কর উপাসনার ফলে, আমাদের দেশের 
সহিত ইংরাজী-শিক্ষিতদের একট গন্তীর বিচ্ছেদ ঘটে 
গিয়েছে । দেশের সহিত, পূর্বপুরুষগণের সহিত তীঁদের 
চিন্তার ধারাঁর সহিত, তাদের কীর্তিকপাপের সহিত কোন 
অব না থাকার, দমে সকল বিষয়ে ইংরাজী-শিক্গি'ভদের 
অজ্ঞতাও ষেরূপ পর্বত-প্রমাণ মে সকলের উপর অবজ্ঞাও 
তেমনই অন্রভেদী হয়ে ঈাড়িয়েছে । এই মানসিক দৈন্ধের 
জন্তুই ব্যাম-বান্সিকীর বংশধর, শক্ষর-রামানুজ্ের ন্জশিষাগণ 
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ইউরোপের শিক্ষ।-গ্র1ঙগণে ই ইরোপীর় ভাতার উচ্ছিষ্ট তোজ্য- 
কণিকার লোভে ভিক্ষুকের মত দীড়িয়ে আছে। ইহা 
অপেক্ষা শেচনীঘ অবস্থা আর কি হতে পারে ! 

আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষার উত্মমুখে কোন আদর না 
থাকার, এই শিক্ষার ধারাও ঝা, কুটিল, নানা বিচিত্র রেখায় 
বয়ে চলেছে? একথুগে ইংরাজী সাহিত্য নিয়ে মহা মাতা- 
মাতি আরম্ভ হয়ে গেল। কিছুদিন পরেই বিজ্ঞান-চ্চার 
হুজুকে সাহিত্য-শি্স চাপা! পড়ে গেল, আবার ব্যাবহারিক 
শিক্ষার ধুয়ায় আজ কেবল সাহিত্যিক ঝ৷ বৈজ্ঞানিক শিক্ষা 
ক্রমেই গৌণ হয়ে পড়ছে । এক যুগে ধারা সরস্বতীর বরপুল্র 
বলে গণ্য হতেন, তারাই পরের যুগে অন্তঃসারশূন্ঠ বাকাবীর 
মার বলে হের অবঙ্ঞাত হচ্ছেন । বাস্তবিক, “অন্যবস্থিত- 
চিন্তন্ত গ্রপাদোহপি চয়্করগ | 

আমাদের বিশ্ব-বিগ্ঠালয় রায় ৮* বত্পর ধরে থে ইংবাঁজী 
উচ্চশিক্ষ। পরিবেশন করে আছে, তার যে কোথায় ছর্দল হা, 
তা ঢাকা বিশ্ব-বিগ্ভ(লয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ডাঃ রমেশচন্ত্র 
মজুমদারের কনভোকেশন উপলক্ষে অভিভাষণ পড়লেই স্পষ্ট 
বোঝা-যায়। কলিকাত! বিশ্ব-বিগ্ভালরের বাবহারিক শিক্ষা 
গ্চলনের চেষ্টার উপর কটাক্ষ করতে গিয়ে তিনি প্রসঙ্গত 
বিশ্ব-বিছংলরের আদশের কথা বলেছেন। তিনি বলেন, 
পবশ্ব-বিগ্ভালয়ের প্রকৃত উদ্দেগ্ত ও আদর্শ হচ্ছে সর্ধোচ্চ ও 
সর্বাণেক্ষা ব্যাপক ইন্টেলেক্চুয়াল কালচার বিস্তার ।” 
কেবলমাত্র বুদ্ধিবৃত্তির এই এীকান্তিক 'অনুশালনই আমাদের 
উচ্চ শিক্ষাপদ্ধতির সকল রোগের মূল। ইহা! এতই “উচ্চ” 
বে, ধুলিমলিন পৃথিবীর দাবী, শিক্ষার্থীর পাঞ্চভৌতিক দেহের 
অশন-বসনের অভাব, ইহার চোখেই পড়ে না, আর এই উচ্চ- 
শিক্ষার শিখরে ধারা আরোহণ করেন, তারা এই সকল তুচ্ছ 
অভাব মেটাবার কোন শক্তিই অঞ্জন করেন না। এই 
উচ্চশিক্ষা আবার এমনই ৭ব্াপক৮ যে, এর প্লাবনে ধর্ম, 
নীতি, সমাজ, সত্য, সরলতা। সমন্তই ভেসে ঝাচ্ছে। প্রাচীন 
আদশ উপহাসের বস্ত হয়ে দাড়াচ্ছে, আধ্যাত্মিক জগৎ ক্রমে 
হিমাচ্ছনর, অস্পষ্ট হয়ে পড়েছে। 

মানব-মনের সমস্ত বুকুম!র, সমস্ত সুঙ্গা বৃ্তির অনু লীলন 
অবহেলা করে” নিছক বুদ্ধিবৃত্তির গ্চণীগনের ফলে, আধুনিক 
ইংবান্রীশিক্ষিতদের জীবনে কি বিগ্লাব ঘটে গিয়েছে, তা! 
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আলোচনা করলে আশ্চর্য হয়ে থাকতে হয়। এই শিক্ষায় 
বুদ্ধর গর্ন্দে আমরা! বিশ্বতরক্মাণ্ডের সমস্ত বস্তুই প্রজ্ঞার কষ্টি- 
পাথরে কষে দেখতে চাই, যে বস্তুর শ্রেষ্ঠত্ব সেই পরীক্ষায় 
ধরা যায় না, তা 'আমর1 নিঃসংশয়ে কুসংস্কার বলে আবর্জনা 
স্তংপে ফেলে দিই! এই পরীক্ষায় অকৃতকার্ধ্য হয়ে 
ইংরাজী-শিক্ষিতদের জীবন থেকে পরমাত্মাকে বিদায় গ্রহণ 
করতে হয়েছে, পরমেশ্বরে আর বিশ্বাস করা চলে না, মানব- 
দেহ বিশ্লেষণ করে উচ্চশিক্ষিত চিকিৎসকগণ এখনও জীবাত্ম। 
ব৷ ষটুচক্র বা! ইড়া পিঙ্গল! গ্রভৃতি নাড়ী, কোন কিছুরই সন্ধান 
পান নি, হ্রনতদে সকলের মমতাও ত্যাগ করতে হবে। 
জীবনের চারিটি আশ্রম মিশে একাকার হয়ে গেছে, ধর্ম ব] 
স(মাজিক নীতি কুসংস্কার বলে পরিতান্ক হয়েছে জীবনে 
আদশবাদ নির্দদিত| বলে তাগ করা হয়েছে নিম্মশতা, 
পনিরতা, স্বভাবের পূর্ণ পরিণতির পথে বৃথ| নাধা মাত্র বলে 
পরিগণিত হচ্ছে । জীবনে একমাজ কাম্য হয়ে দীড়িয়েছে 
অর্থ ও ক্ষমতা। প্রচুর অপরিমেঘ অর্থ 'অঞ্জন করবার জন্য 
ও অবাধে ক্ষমত| প্রয়োগ করবার জন্ত এমন কোন কাধা নেই, 
বা আধুনিক শিক্ষিত বাক্তি করতে কুঠাবোধ করেন। আর 
যার অর্থ আছে, যার ক্ষমতা আছে, সে মূর্খ হলেও পণ্ডিত, শত 
শত মহামহোগাধাষ তার আ্বগান করতে সদাই বাগ্র 5 সে 
কংসিত হলেও রমণী, শত শত বরনারী গুণ্ডা হিটলারের 
করম্পর্শ লাভের জন্ক ভিড় করে মাসে। এই নিরস্কুশ বুদ্ধি- 
বৃত্তিসার শিক্ষায় সানাদের দেশে বংশমধ্যাদা ও জ্ঞানই যে 
সমাজে সম্মানের শ্রেষ্ঠ মানদণ্ড ছিল, তা প্রায় ভুলতে বসেছি। 
যুধিষ্ঠিরের রাভসুয় য্দে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি উপযুক্ত সম্মান 
প্রদর্শনের প্রধান আপত্তি উঠেছিল, তার তথাকথিত হীনবংশ ; 
রথকারের পুত্র বলেই কর্ণ রাঞ্সভায় সম্মান পান নি। 
তেমনই বশিষ্ের আশ্রমে রাজ] দিলীপ হোমধেন্ুর পরিচধা| 
করতে কুষ্ঠিত হন নি, সন্্যাসী রামদ|সের শিক্ষার ঝুলি স্বন্ধে 
তুলে নিতে ছত্রপতি শিবাজী গৌরব বোধ ক্ছিলেন, আর 
সর্বারিক্ত চাণক্যের পদধূলি মন্তকে তুলে মহারাজ চন্রগপ্ত 
আপনাকে ধন্ মনে করেছিলেন। আর--আজ যদি কোন 
নির্বোধ যুবক পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদ পরে ছুকথ! ইংরাজী গুছিয়ে 
বলতে পারে ত, তার সম্মান উত্তবীযম[তর-সন্বল মহামহোপাধ্যায় 
স্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত পেক্গা অনেক অধিক । আমাদের দেশে 
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পণ্ডিতের কোন কালে সম্পূর্ণ নিরঙ্প না থাকলেও কখনও 
ধনী ছিলেন না। অর্থাভাবে তাদের যত ন! ক্ষতি হয়েছে, 
প্রাচীন বিদ্ত। ও. প্রাচীন জ্ঞানের উপর দেশধাপী শ্রদ্ধার অভাবে 
ততোধিক ক্ষতি হয়েছে। আজ পণ্ডিতগণ তাদের সম্তান- 
দিগকে ইংরাজী শিক্ষা দিচ্ছেন, সমগ্র দেশের চিত্তভূমি যে 
প্রাচীন বিদ্যা ও জ্ঞানের ধারা সরস ও স্ুশোভন করে রাখত, 
ত1 সঙ্কীর্ণ হতে সঙ্কীর্ণতর হরে আঁসছে ও অচিরে ইউরোপের 
অনুকরণে উর আধুনিক জীবনের মরুপথে হারিয়ে যাবে। 
প্রাচীন বিগ্থার প্রতিষ্ঠান টোল-চতুষ্পাঠীতে কূপণহস্তে যে 
অকিঞ্চিংকর বৃত্তি পরিবেশন করা হয়, ত। থেকেই বোঝা! 
যায়, এই বি্তার অন্ুুশীলনকারিগণকে 'ামরা কোন চবক্ষ 
দেখি। এই সকল প্রতিষ্ঠানে বে অধ্যাপকগণ পূর্বে নির্মূল 
রক্ষবিগ্ঠা দান করতেন, তারা এখন সরকারী উপাধি পরীক্ষায় 
ছাত্র পাশ করিয়ে তাছের টোলে এই বৃত্তির পরিম!ণ বাঁড়াবার 
চিন্তায় বিনিদ্র। প্রবলগ্রতাপ রাজবংশের বংশধর আজ 
অর্থহীন হয়ে সকল মধাঁদা হারিয়ে পথের ভিক্ষুক হয়ে বেড়াচ্ছে 
ও দিপ্বি্য়ী পণ্ডিতের বংশধর আদালতে শামলা পরে আট 
আনার কোটফি ষ্ট্যাম্প চুরি করছে। অর্থ ও ক্ষমতা, এই 
যে সম্মানের নূন মানদণ্ড ইংরাজী শিক্ষার ফলে আমরা 
প্রবর্তন করেছি, এর স্পর্শে থে আমাদের সামাজিক মৌধ 
ক্রমে ধূলিসাৎ হয়ে আসছে; তা ভেবেও দেখি না। 

আজ আমরা যে ইউরোপীস্ব সন্াতার অক্ষন অন্থুকরণে 
বাস্ত, তাঁর উচ্চাঙ্গ আমাদের চোখে পড়ে নাঃ কত শতাব্দী 
ধরে কত পণ্ডিতের ্রকান্তিক সাধনা, অকুঠ্ঠ স্থার্থত্যাগ, 
অক্লান্ত সত্যানুসন্ধানে ইহা ধীবে ধীরে গড়ে উঠেছে, তার 
সন্ধান আম্রা বাঁখি না সে সাধনার অনুকরণ করবার আমা- 
দের শক্তি নাই, তাঁর বহিরঙ্গ্ের নকলই আমরা করে থাকি। 
এদিকে এই সভ্যতার অন্ধকারাচ্ছন্জ পৃতিগন্ধময় অংশের 
সংবাদও আমরা রাখি না। যে ক্রীতদাস প্রথার উপর শ্রীস 
ও রোমের সভ্যতা-সৌধ নির্মিত হয়েছিল, তাই আধুনিক 
সভ্যতার শরষিক সমস্ত] হয়ে দাড়িয়েছে ও গ্রচ্ছন্্ বিম্ফোরক" 
স্তপের মত ভীতিকর হয়ে আছে। মাঝে মাঝে আকস্মিক 
ভূমিকম্পে ও অন্রিষ্ফুরণে ইউরোপ বাকুল হয়ে তাঁকে পাথর 
চাঁপ। দিয়ে বাখছে, আর আমর! ভাবছি, আশঙ্কার কারণ 
নির্শল হয়ে গেল । 
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জাতীয় জীবনের ক্রম-বিকাশের নিয়মান্থদারে ইউরোপ 
তার সত্যতা ও 'শিক্ষা-ব্যবস্থ। আপনার প্রয়োজন মত গড়ে 
তুলেছে, ও যে পথে তার বিবর্তন হয়ে আসছে, আমৃত্যু সেই 
পথেই চলবে । এ পথে ষা কিছু বাধা-বিপত্তি আছে, তা 
অতিক্রম করবার শক্তি সে অঞ্জন করে আসনে, কারণ এ 
তার আপনার স্থষ্ট পথ, এই সন্যতা ও শিক্ষা তার অন্তরের 
রক্ত দিয়ে গড়ে তোলা বস্ত । এই সত্যতা ও শিক্ষা আঁমাদর 
জীবনে একটা আগন্তক উৎপাত মাত্র, আমাদের জাতীঘ 
এঁতিহোর ভিতর দীর্ঘমূশ প্রসারিত করে জাতী জীবনের 
সদূরতম, নিস্ৃততম প্রান্ত থেকে রস সংগ্রহ করে ইহা ফলে ফুলে 
সুশোভিত হবে ওঠে নি। ইহ! নিতান্তই টবে-বসান ক্ষণত্থ|য়ী 
স্থন্দর গুল্স মাত্র, আমাদের কাছে ইহার সুশীতল ছার| নাই, 
সুরসাপ ফল নাই, ইহা ক্ষণিক কৌতৃছলের, নিমেষের 
আমোদের বসত । ইউরোপের জীবনে তার সভ্যতা ও শিক্ষা 
প্রাণের গভীরতম প্রদেশ থেকে স্বতঃউৎসারিত নির্দ্বল উৎস, 
সমগ্র ইউরোপকে তা নিগ্ধঃ সরস, মনোরম করে রেখেছে, 
আমাদের জীবনে তা বালতী বালতী করে ঢাঁলা চৌবাচ্চার 
জল । 

আমাদের জাতীয় সংস্কৃতি যে পথে আপন ধারা বয়ে বু 
শতাব্দী ধরে চলে আসছিল, ইউরোপীয় সভ্যতার অনুকরণ ও 
ইংরাজী শিক্ষা গ্রহণ করে সেই পথকে আমর! এরূপ তিথ্যক্‌ 
গতিতে ঘুরিয়ে নিয়েছি যে, সে সংস্কৃতির আত শুকিয়ে যাচ্ছে, 
ইউরোপীয় সভাতাঁর ক্ষীণ আ্েত এলেও তাঁকে বাচিরে রাখতে 
পারছে না। এই ছুই সভাতার অন্তন্নিহিত বাণী বিভিন্তঃ 
আদর্শ বিভিন্ন ও দেই আদর্শ ফুটিয্বে তোলবার পদ্ধতিও 
বিভিন্ন । 
আমাদের শিক্ষা চিরকাল বলেছে, যা ক্ষণিক/-যা ভর, 
তা থেকে চোখ ফিরিয়ে য। চিরন্তন, য! শাশ্বত তার 'আবাধন। 
করতে। আঘাদের প্রার্থনাও শাই, "অসতো৷ মা সদ্গময়, 
মৃত্োর্মা অমৃতত্ং গময়।” ইউরোপের সভ্যতা ও শিক্ষা 
আমাদিগকে বলেছে, ভিতরে যা-ই খীকুক না কেন, বাইরে 
স্বন্দর, নুস্থ, সৎ দেখাতে হবে। আমরা তাই পাণ্ডিতা- 
বজ্জিত হয়ে পণ্ডিত সাঁজছি, র্ূপহীন হয়ে গ্রাসাধন-কৌশলে 


সুন্দর াজছি, পরোপকার ও সাধুতার আড়ম্বর করতে করতে 


চুরি-ডাঁকাতি করে বেড়াচ্ছি। ভারতীয় সংস্কৃতি মানুষকে 


৯৯৪ 


দুঃখের আত্ান্তিক নিবৃর্তি সাধন করে শাস্তির আনন্দের সন্ধান 
করতে শিখিয়েছে । আর ইউরোপের সভ্যতা আমাদিগকে 
প্রতিদিনের আহত সু কষুত্ব সুখ পূর্ণদ্ূপে উপভোগ করতে 
পরামশ দিচ্ছে। 

ইউরোপীয় সভ্যতা মান্থুষের ভীবনে প্রজ্ঞার জয় ঘোষণা 
করে এসেছে, বুদ্ধিবৃত্তিকে সিংহাসনে বসিয়ে তার আরাধনা 
করেছে, আর তারই কাছ থেকে যা কিছু বর লাভ করেছে। 
ভারতীয় সংস্কৃতি মানুমের সমগ্র চিত্তভূমি অধিকার করে তার 
প্রগতির পথ নির্দেশ করেছে) নশ্বর থেকে শাশ্বতের দিকে, 
অন্ধকার থেকে আলোকের দিকে, মৃত্যু থেকে অমুতের 
দিকে। আমাদের দেশেই প্রথম এ কথ। উপলব্ধি হয়েছিল 
যে, মানুষের জীবনে বুদ্ধিই প্রধান নিরামক নয়, তার চিত্ত ভরে 
অনেক অস্পষ্ট বাসনা বেদন! নাঁকাজ্জ। উদ্দেল হরে আছে ও 
তার স্তর-পুরুষ নিভৃতে বসে এ সকল চরিতার্থ করবার জন্ট 
তার জীবনের গতি নিয়ন্ত্রিত করছে। জীবন-দেবতা। মানুষের 
অস্তরের এই রহস্তময় প্রদেশে মণি-বেদিকায় উপবেশন করে 
তার দুর্নীজ্ঘ্য অমোঘ আদেশ প্রচার করছেন, আর মানুষের 
বিচাঁর-শক্তি, প্রজ্ঞাদেবী ক্রীতদাসীর মত সেই আদেশকে 
যুক্তিমণ্ডিত করে দেখাচ্ছেন । কোন লোককে বা কোন 
বস্তকে আমাদের প্রথমেই ভাল লেগে যায়, বা ভাল লাগে না, 
জীবন-দেবতার থুক্তির অতীত, বিচারের অতীত অমোঘ 
আদেশের গরল বা অমৃত সিঞ্চিভ হয়ে প্রকাশ পার । তার 
পর বুদ্ধিমতী গ্রস্ঞাদেবী এই জন্ধ আদেশের দৃষ্টিহীন নরনে 
যুক্তির অঞ্জন মাখিয়ে দুষ্টি দান করেন, বিচারের ময়ূরকন্ঠ 
পরিজ্ছদে তাকে স্থুশোভিত করেন, আর প্রজ্ঞাবাদী মানুষ এই 
লীলায় ভুলে তাকেই মানুষের সকল কাজের নিযন্ত্রী মনে 
করে। * 

বাস্তবিকপক্ষে প্রজ্ঞা মহাসমুদ্রত্ুলা অসীম রহসাচ্ছন্ 
বিপুল চিত্তবিস্তারের আলোকিত কেন্দ্র মাত্র, এই অজ্ঞাত 
বিস্তারের প্রচ্ছন্ন শক্তি থেকেই জ্যোভিঃকণ! আহরণ করে 
আপনার চারিদিকের অল্প মাত্র স্থান আলোকিত করে মাত। 
এই বিশাল বিস্তারের কোথাও হর ত পিতৃপুরুষের রক্ত থেকে 
সঞ্চারিত প্রতিভা বা দুশ্চরিজরতার আবর্ত ঘনিয়ে উঠছে, 
কোাও বা প্রারিপার্থিক সমাজ মাঁবাল্য প্রভার বিস্তর করে 
আছে, কোথাও বা মুগধুগান্ত-সঞ্চিত জাতীর এীতিহাজ্ে(ত 


বজস্রী-_-৬ষ বর্ষ. 


[ ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা 


অন্তঃশীলা বয়ে বাচ্ছে,-আর এই সমস্ত আকরহীন শিখিল- 
গ্রন্থি সম্ভাবনাগুপিকে মানুষের জন্ম-জন্মান্তরে অঙ্জিত বাসনা, 
কামনা, আক।জ্া কর্মমফলে পরিণত করছে ব্যাবহাঁরিক 
জীবনের প্রকাশ্ত কাধ্যে প্রকট করে তুলেছে । কেবল বুদ্ধি- 
বৃত্তিসার শিক্ষায় সকল কার্যের জন্মভূমি, সকল কল্পনার 
উপাদানভূত, সকল প্রচেষ্টার শক্তিকেন্ত্র জাগ্রত-চৈতন্যের বহু 
নিরস্থিত মানবচিত্তের এই বিপুল রহস্যময় গ্রদেশকে সম্পূর্ণ 
অবহেল! করা হয়, যুক্তির স্পদ্ধার অন্তর-দেবতার আদেশ 
অমন করবার চেষ্ট। কর! হয়, উপহাঁস করে, অবন্ঞা বরে 
উড়িয়ে দেওয়া হ। 'আধধুনিক সামাজিক জীবন ও পাশ্চান্তা 
সন্যতাও এইরূপ অব্দমনের (161),0৯8198) সপক্ষে সহায়তা 
করে। মানুষের অগ্ুরের ম্বাতাবিক গ্রবণতার সঙ্গে আধুনিক 
মানবের খুক্তিনিয়ন্িত ব্যাবহারিক জীবনের ঘন্দ লেগেই 'আছে। 
এই গ্রাণান্তকর ঘন্দের ফলে মানুষের বাক্তিগত জীবনে স্ষ্টি 
হয় দুরারোগ্য জটিল ব্যার্থ, সামাজিক জীবনে স্থষ্টি হয় ভীষণ 
কপটতা ও দর্নীতি, আর রাষ্্রার ভীবনে স্যষ্টি হয় বড় যন্ত্র 
হত্যাকাণ্ড, বিগ্রুব । 7১85০00-8081)লান, মানসিক ব্যাধি- 
চিকিত্সার গ্রন্থে ও রাষ্ীন ইতিহাসে এর ভূরি ভরি দৃষ্টান্ত 
পাওয়া যাবে। প্রাচীন ভারত এই দ্বন্দের ভীথণ অপকার 
উপলব্ধি করেই মানুষের অন্তর-জীবন ও বহিজীবনে সমতা 
স্থাপনের উপদেশ দিয়ে গিয়েছেন । এই ছন্দ নাটকীয় আখ্যান- 
রূপে £10069200, [0700 5০00 প্রভৃতি গ্রন্থে উপভোগ্য 
হতে পারে, কিন্ত যাকেই জীবনে অল্প পরিমাণে ও এই সমসায় 
পড়তে হয়েছে, তিনিই বুঝেন, ইহা কিরূপ ছুঃখের, কিরূপ 
গ্রাণান্তকর ও শোকাবহ । শ্রীকষ্ণও জজ্জুনকে তাই “নিদ্বন্দো 
নিহাসত্স্থো নিধে।গক্ষেম আত্মবান্” হতে উপদেশ দিচ্ছেন । 
অন্তর ও বহিজ্জীবনের এই দ্বন্দ দূর করতে হলে মানুষকে 
অন্তরে ও বাহিরে বিশুদ্ধ হতে হয়,জীবনে কোথাও কিছু- 
মাত্র কপটতা থাকলে এই দ্বন্দের হাত হতে পৰিত্রণ পাওয়। 
যায় না। চিত্তের বিশুদ্ধি সাধন করতে গুধান সাহাধা আদর্শ 
চরিত্রের লৌকের সাহচর্ধা। গ্রাচীন ভারতে সেই জন্তু ছাক্র- 
জীবনে পবিত্রতার উপর এত জোর দেওয়া হত। ব্যাবহাঁরিক 
জীবনে লিপ্ত পিতামাত৷ কিশোর বালককে পৃতচরিত গুরুর 
সঙ্গিধানে ন্তন্ত করে আমতেন আর গুরুও শিষ্তকে পরম ম্নেহে 
আপনার কাছে টেনে নিতেন । "আদর্শ গুরু-চরিত্রে পবিজ্রতা, 


ভার্র--১৩৪৫ ] 


নির্লোভিত। ও তেজের চঙ্গে মাধুধ্যের সমাবেশ অনুষ্ভব করে 
ছাত্রও আকুষ্ট হয়ে পড়ত ও আঁপন চরিত্রের যা-কিছু নীচতা 
ও-্ষু্রতা তা ক্রমে ভূলে যেত। নিয়ত উচ্চ চিন্তা ও পবিভ্র 
জীবন যাপন করতে করতে ছাত্রের স্বভাবের এরূপ পরিবর্তন 
ঘটত যে, নীচ চিন্তা বা অপবিভ্র জীবন যাঁপন করা তাঁর পক্ষে 
অসম্ভব হয়ে উঠত। মানুষের কার্ধ্াাবলী তার অন্তরের চিন্তার 
বহিঃপ্রকাশ মাত্র, সেই জন্ট মানুষ যদি নিয়ত উচ্চ চিন্তা, 
নির্মল ভাবনা ও পবিব্রতার সাধনা করে, তার জীবনের 
কাধ্যাবলীও উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত, পরল, নির্মল, সুন্দর 
হবেই। 

তাই উচ্চশিক্ষার জন্থ প্রথম প্রয়োজন এমন একদল আদর্শ 
শিক্ষকঃ যাঁদের ভীবন নির্মল ও চিন্তা উচ্চ । কেবল বুদ্ধিবৃত্তি- 
সার পঞ্ডিতের! বিগ্যার্থীদের জীবন ঠিকভাবে গঠিত করতে 
পারেন না। আর ছাত্রদের পাওয়া চাই এই সকল উচ্চ 
আদশে অনুপ্রাণিত পবিত্রস্ব ভাব শিক্ষকদের সাহচধ্য । 
আমাদের বর্তমান উচ্চশিক্ষাপ্রণালীতে এই ছুইটার অভাব, 
এরূপ শিক্ষকও ছুল 'ত আর তাহাদের সাহচধ্য আরও দুল ভ। 
আধুনিক শিক্ষকসমাজে এন্ধপ শিক্ষক যে একেবারে নাই 
তা নয়, কিন্ত সাধারণ শিক্ষক অন্ত প্রকৃতির লোক । 
সাধারণতঃ 'অধিকাংশ শিক্ষকই অধিক উপাজ্জনের অন্য কোন 
বৃত্তির অভাবেই অধাঁপনা-কাধা গ্রহণ করে থাকেন, আর 
অধ্যাপন| কাঁজটাও 'র্থোপাঞ্জনের একটা পন্থা! বলেই মনে 
করেন। বিষ্কালয়ের কাজের বাইরে কি ভাবে তারা অরলর 
কাল যাপন করেন, তা লক্ষ্য করলেই কথাটা স্পষ্ট বোব। 
যাবে। অবলরকালে হয় তারা ছাত্রদের গৃহশিক্ষকের কাজ 
করেন, ন! হয় যে সকল সাহাযা-পুস্তক অবলম্বন করে ছাত্রের 
পাঠ্বিষয় আয়ন্ত না করেও অনায়াসে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে 
পারে, সেই জাতীয় [71031 1198507, 01901) 3০9৮0)08 
11505 188 প্রভৃতি রচনা করেন, কেহ কেহ ব্যবসায় 
বাণিজ্যে লিগ্ত থাকেন, কেহ ছাপাখানা চালান, কেহ বইয়ের 
দোকান চালান, কেহ কৃবিশালা চালান, কেহ 4,001 
1397920 চালান, কেহ তেজারতি ব্যবসায় চালান । বিস্তালর়ে 
ঘিনি যে বিষয় অধ্যাপনা করেন, তাতে গভীর তাবে অভি- 
নিবেশ করতে পারেন না, তার উপর প্রাণের টান নেই, ফলে 
তাতে কখনও ফপূর্ণ প্রবেশ করতে পারেন না, সে বিষয়ে 


উচ্চ শিক্ষার আদর্শ 


১৯৫ 


কোন মৌলিক গবেমশীও করতে পারেন না, কেবণ ছাত্র- 
দিগকে কোনরূপ .পরীক্ষোত্রীর্ণ করিয়েই পরিতৃপ্ত থাকেন। 
ধারা এই ছাব্র-পাশ-করা কাজে বিশেষ পারদর্শী হয়ে উঠেন, 
ছাত্রসমাঁজে ত!দের নাঁম সহজেই প্রচারিত হয়ে পড়েঃ আর 
এই সুলভ সুনামকে তাঁর! ষশ মনে করে সানন্দে এই সঙ্কীর্ণ 
জীবনেই পরিতুষ্ট থাকেন। এই সকল নধ্যাপক যে গ্রস্থ- 
রাজি রচন। করেন, তাদের কাটতিও বাজারে পর্যা্ড পরি- 


মাণেই হয়। যখন তারা লাহায্য-পুস্তক ছেড়ে পাঠ্যপুস্তক 


রচনা করতে আরম্ভ করেন, সেগুলি অল্প আয়াসেই বিশ্ব- 
বিগ্যলয় কর্তৃক পাঠ্য বলে নির্দিষ্ট হয়। আধুনিক অধ্যাপক- 
দের প্রণীত বিপুল গ্রন্থরাজি অনুধাবন করতে বসলে তাদের 
মানসিক সম্পদের একটা পরিষ্কার ধারণ! হয়, আর কোন 
উদ্দোস্তে ও কোন প্রণাশীতে এই শ্রস্থগুলি রচিত হয়ে থাকে, 
তাও স্পষ্ট বোঝা যার। এই সকগ গ্রন্থে বিদেশী লেখক, 
বিশেষতঃ ইউরোপীয় গ্রস্থকার কি বলে গিয়েছেন, তার বিবরণ 
বিশেষ বের সহিত সঙ্কলিত দেখা যায়। এই সকল গ্রন্থ 
বিশ্ব-বিগ্ভালয়ের নিদ্দিষ্ট ব্ষিরবস্ত অবলম্বন করে? থে তাবে 
পরীক্ষার প্রশ্ন করা হয় তার উত্তরন্ববূপ লেখা হয়। বিতিন্ন 
মতব দ আলোচন। অপেক্ষা মতকর্তাগণের নামের তালিকাতেই 
এই সকল গ্রন্থ অধিক ভারাক্রান্ত, সাধারণ পাঠক, তথা বিশ্ব- 
বিষ্ঞালয়ের কতৃপঞ্গ গ্রন্থকারের অপূর্ব বিপুল পাগ্ডিত্যে ভীত 
হয়ে পাঠগ্রস্থ তালিকাভুক্ত করে দেন। আর একট কৌশব 
অবলম্বন করা হয়ঃ কোন বিধ্যাত ইংরাজ গ্রস্ঠ-একাঁশকের 
নামে গ্রন্থগুলি প্রকাশিত করা হয়। অধিকাংশ স্থলেই 
ঠিলাবী ইংরাজ ব্যবসাদার, মুগ্রণব্যয় বহুন করা দুরে থাক, 
তাপের নামটা দেওয়ার পরিবর্তে প্রচুর অর্থ ও গ্রস্থ-বিক্রয়ের 
জন্য মোটারকম যুনফ| দাখী করেন। কিন্তু উপধুক্ত স্থানে 
একটু সনয়োঠিত তোধামোদ করে গ্রস্থগুলি পাঠ্য তালিক। ভুক্ত 
করে দিতে পারলে সমস্ত বায় বহন করেও প্রচুর লাভ হয়। 
অধাপকদের প্রণীত এই সকল গ্র্ছে পাত্ডিত্য প্রক।শ আছে, 
ছাত্রদিকে পরীক্ষ। পাশ করবার কৌশল. আছে, নাই কেবল 
মৌপিকতা, নাই কেববা স্বাধীন চিন্তা, নাই কেবল. প্রতিভার 
স্ফুরণ, নাই কেবল ক্অকুষ্টিত সভ্যানষান। : অধ্যাপক-নামা 
এই সকল বুদ্ধিজীবী শ্রমিকের দল বিস্তাথী কুলের থে কি 
অমঙ্গল সাধন করেছেন তার পরিমান নাই। ছাত্ররা 
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ইহাদিকেই আদশ করে নিজেদের জীবন গড়ে তুলতে চেষ্টা 
করে 7 এই নিষ্ঠাহীন, আদর্শহীন, পরপ্রতিতা-অপহরণকারী 
অর্থলোলুপ ভীবনই তাদের কাম্য হয়ে উঠে ও সমস্ত জাতির 
মানসিক সম্পদ একটা বিরাট জুয়াচুরিতে পরিণত হয়। 
মনটা এমনই সঙন্কীর্ণ হয়ে পড়ে ষে, একট! সুলভ ক্ষণস্থামী 
ুনাম আর বালিগঞ্জে বিলাদিতাপূর্ণ হশ্্ই জীবনে কৃত- 
কাধ্যতায় নিদর্শন বলে মনে হয়। এ কথা ম্মরণেও আঁসে 
না যে, যখনই সত্যকারের জ্ঞান ও মৌলিক স্বাধীন 
চিন্তার প্রবাহ দেশের মধ্যে আসবে, তখনই এই 


দকল বিগ্তাবস্তার পুতিগন্ধময় অজীর্ণোদগার অপরিণত 
চিন্তারাশি ও ইতরজনম্থলভ পাণ্ডত্যপ্রকাশ কাপের 
অতল গহ্বরে তলিয়ে ঘাবে। একবারও এ আশা মনে উঠে 
নাষে, অধ্যাপনীয় ব্ষিয়ে এমন কিছু বলতে পার! যায়, যা 
কালের বাবধান তুচ্ছ করে বিশ্ব-মানবের চিরন্তন সম্পদ্‌ হয়ে 
ধাঁকবে, এমন বাণী ঘোষিত করা যায় যা স্বার্থ-সংঘর্ষের সহস্র 
কোগাহল তুচ্ছ করে শাশ্বত মানরের অন্তরের গুপ্ত ঘরে 
আঘাত করবে। 

মানুষ যা চায়_তাই পেয়ে থাকে । “খাদূশী ভাবন| বসা 
সদ্ধিঘতি তারৃশী।” মানুষ চোখের সামনে যে আদর্শ রক্ষা 
করে অঞ্রপর হর, তা সফল করবার উপধুক্ত প্রচেষ্টাই করে 
যাকে, আর তা সফল করার উপযুক্ত পারিপাশ্বিক অবস্থ! 
জন করে নেয়। বু'্ধবৃত্তির্বস্ব ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে 
মামরা একটী ভ্রগাত্মক আদর্শ স্থাপন করেছি, আর সেই 
আদর্শ অনুসরণ করে চলেছি । এই আদর্শ আমাদের দেশের 
দমস্ত ইতিহাসের, সমণ্ড জাতীয় এতিহোর পরিপন্থী । এই 
বারাআ্মক ভ্রম আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে, সামাজিক জীবনে, 
ঈ্গাতীয় জীবনে যে সর্বনাশ মাধন করছে, তা প্রতিদিন স্পট 
£য়ে উঠছে। আর জীর্ণ কন্থায় আবৃত হয়ে স্ুখ-নিদ্রায় 
অচেতন থাকলে চলবে না, জেগে উঠে সবল হস্তে এই 
শাদর্শকে চুর্ণ করে দূরে নিক্ষেপ করতে হবে, এই ক্ষমতা ও 
অর্থের উপাসনা, এই ধর্মহীন, নীতিহীন, বুদ্ধিবৃত্তিসার শিক্ষার 
ভঙ্কব দু'স্বপ্পের অবসান করতে হবে। আবার প্রাচীন মাদর্শ 
স্থাপিত করে; ভারতের চিরন্তন সাধনা, সত্যের, জ্ঞানের সাধনা 
আরস্ত করতে হবে। 
': আমাদের ভুললে চলবে না যে, অধাঁপক ও বিশ্যার্থী 
নিন্নেই বিশ্ব-বিগ্যালয়,ন্থুরম্য হ্ম্য, বিলাসিতাপুর্ণ আসবাব, 
নুন্মর পৌঁধার-পরিচ্ছদ নিয়ে নয়) গ্রন্থ, যন্ত্রপাতি, বাগ্তভাও, 
রঞ্জিত পতাকা, কুচকাওয়াজ নিয়েও বিশ্ব-বিভালয় নয়। 
যেখানে গুরু শিষ্ের সত্ড ব্যক্তিত্বকে প্রবুদ্ধ করে তুলতে 
পারেন, তার হদয়কে আলোর দিকে, সত্যের দিকে, জানের 
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দ্রিকে বিকশিত করে তুলতে পারেন, সেইখানেই শিক্ষ। সফল 
ও সার্থক হয়। এর জন্ত চাই আদর্শ-5রিত্র, সত্যনিষ্ঠ ও 
বদ্ধার্থীর প্রতি পরম স্নেইপরায়ণ প্রক্কত জ্ঞানী অধাপক- 
মগ্ুলী,-কেবল বুদ্ধিম/ন্‌ সথচতুর, কৌশলী বিগ্ঘ।-ব্যবসায়ীর এ 
কাজ নয়। তেমনি চাই জ্ঞানাম্বেধী সতাসন্ধিতসু, নির্মপ- 
স্বভাব, শ্রদ্ধাবান্‌ বিগ্যার্থীর দল,--কেবল সার্টিফিকেট-লোলুপ 
বিদ্যাক্রয়কারী ছাত্র নয়। 

কেবল বিদ্যাঞ্জনে, কেল বুদ্ধিবৃত্ভির অম্নশীলনে্ট জীবনে 
কৃতকাধ্য হওয়া যায় না, এ কথ! ভাল করে বোঝা উচিত। 
কৃতকার্ধযতার জন্য চাই চরিত্রবল, বাক্তিত্ব, অন্তরে বাহিরে 
সহজ অকপট সরলতা, গুহাহিত, গহ্বরেষ্ঠ পুরাণপুরুষের 
আরাধনা । আর বুঝতে হবে, অর্থ ও ক্ষমতা অর্জন করাই 
ভীবনে কৃতকাধ্যতার পরিমাপ নম্ন। জীবনে কৃতকার্ধাতার 
পরিমাপ হয় আনন্দে, ক্ষণিক স্বখে নয় ১ মানুষ জীবনে কত 
আনন্দ নিজে পেয়েছে বা অপরের জীবনকে কতখানি আনন্দ- 
ময় করে তুলতে পেরেছে তা” দিয়েই বুঝতে হবে মে কি পরি. 
মাণে কৃতকাধ্য হয়েছে । জগতের ইতিহাসে ভুরি ভুরি 
দৃষ্টান্ত আছে, কেবল বুদ্ধিমান্‌ স্ুচতুর লোক জগতে কত 
অমঙ্গল করেছে, আপনাদের ও অপরের কত অলীম ছ্দশা 
কতকাল বোপে ঘটিরেছে। এরূপ বিপদূ এড়িয়ে চলাই 
সমীচীন । কিন্ত এই বিপদের বীজ আধুনিক ইংরাজী শিক্ষার 
প্রণাশীতে নিহিত আছে। একে অচিরে দুর না করতে 
পাগলে ক্রমে বিষিবৃক্ষ তার বিষস্ছায়। বিস্ত/রিত করে) লোক- 
চক্ষুর অন্তরালে বিষমুল প্রসারিত করে আমদের সমস্ত 
জীবনকে দুঃসহ ছুঃখমর করে তুলবে. । উচ্চ ইংরাজী শিক্ষা 
মাত্র ৮* বৎসর আমাদের দেশে আরস্ত হয়েছে, কিন্তু ইতি- 
মধোই তার বিষক্রিমা আরম্ত হথে গিয়েছে । প্রাচীন যুগে 
যে সুনির্দিষ্ট চারি আশ্রমে মানুষের জীবন বিভক্ত হত, তা? 
ভেঙ্গে ধুলিসাত হয়ে গিয়েছে । বাণপ্রস্থ ও যতি-জীবন যাঁপনের 
কথ কারও যনে উঠে নাই, ব্রহ্মচর্ধা একটি কুসংস্কার ও স্বভাব- 
বিরোধী বলে উড়িথে দেওয়া হচ্ছে। ধর্ম বাঁ মোক্ষের সাধন! 
লোপ পেক্সেছে; জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যান্ত অর্থের সাধন! 
চলছে, আর কামের সাধনাই একমাত্র সাধন! বলে স্থির হয়ে 
গিয়েছে ; বড়বড় পঞ্ডিতের| না! কি স্থির করেছেন যে,আবালা- 
মৃত্যু মানুষ সঙ্ঞানে অজ্ঞানে এ মাধনাই করে থাকে । এত 
দিন আঘাদের অঙ্গনার| কতকট! গৃচ্ধর্্ম ও শান্তি পবিজ্রতা 
রক্ষা করে 'আঁদছিলেন, কিন্তু আমরা আধুনিক: শিক্ষার এই 
অপুর্ব মধুময় বিষপাত্র তাঁদের অধরেও তুলে ধরেছি, আর 
তারা আমাদের শশান-নৃত্যে (09056 10808019 ) বোধ হয় 
আমাদের চেয়েও উন্নত অধীর হয়ে উঠেছেন । তাই প্রশ্ন 
করতে হয়। কোথায় চলেছ ? এত জাউ বেগে, রুধশ্বাসেঃ 
প্রাণপণে কোথ|ম় চলেছ ? ০০০ ৮8918 ৰা 





বঙ্গজ্ী »ট [ ভা্র--১৩৪৫ 
০০স্ণিল্সি্সাঁভি ০স্পস্পানিনভই নক্ষাতস্প”” 





ফাক] গযাসে ভরা সব বেলুনে। লেখা আছে একরাশ পু'িতে। 
চাষীরে করিব খাড়া একুনে ॥ সে-কথা কি পারি কন ভুলিতে ॥ 


পাটি পাটি পাটি ৯ 


ক 


নদীয়ার কথ 


জনসংখ্য। বিশ্লেষণ 


গত মাসে সাধারণভাবে নদীয়ার জনসংখ্যার 
আলোচনা করা হইয়াছে । উহাকে মশ্প্রদায়গত বিভাগ 
করিয়া দেখিলে বাংলার অন্যান্য জেলার স্ায় এখানেও 
মুদলমান সংখ্যাধিকা বিশেষভাবেই দেখা যায়। হিন্দুর 
ংখা হইতে মুমলমানের সংখ্য। এখানে প্রায় দ্িগুণের 
কিছু কম হইবে। এতিহাসিক ও সমাভতব্বধিদ্গণের 
মতে মুমলমান আমলে বাংলার বহু নিষ্নশেণার হিন্দু নানা 
কারণে স্বধন্ম তাযাগ করিয়া রাজবন্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য 
হইয়াছিল। বৌদ্ধ ধর্ম বিলুপ্ত হইলে বহুসংখ্যক ধৌদ্ধা- 
চারী মুণ্ডিত মস্তক জন-সাধারণ সমগ্র বাঙ্গালা ধ্যাপিয়! 
মে গময়ে নিরালথ নিবাঁশয় অবস্থায় ঘুরিয়। বেড়!ইতেছিল। 


নবগঠিত হিন্দু সমাজে তাহারা স্থাণ পায় নাই | হিন্দু 


ধন্মের পুণরভূযদয়ের প্রবণ প্রতিক্রিয়ায় ও শিথিণ সশংজ- 
বন্ধনের সংস্কারে উক্ত ধন্ধরনষ্ট জন-সাধারণের দিকে ত২- 
কালিক সমাজপতিরা মগ্সেহ আলিঙ্গন বাডাইয়। দিতে ত 
গারিপেনই না, উপরন্থ বহুবিধ সামাজিক উতপীড়ন ও 
অত্যাচারে ব)তিব্যস্ত করিয়াছিলেন বলিয়া অনেক স্থানে 
গ্রমাণ আছে। উৎপীড়িত জনগণ অনন্টোগায় হইয়া 
রাজধন্মের আশ্ররে আত্মরক্ষা করিয়াছিল। ইহাই সম্ভবতঃ 
বাংলায় মুসলমান সংখাগরিষ্টতার প্রধান কারণ। এবং 
বাংলার যাহা কারণ, নদীয়ার পক্ষেও অবগত তাহাই বলা 
যাইতে পারে। বাংলায় মোগলাধিকারের পুর্বে, অর্থাৎ 
পাঠান আমলে এই নদীয়া জেলার হিন্দু জন-সাধারণের 
মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিবার কথা হাণ্টার সাহেব তাহার 
গ্রন্থে এই ভাবে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন £-- 


076 6305670601৮ 1216 210598170 00012২ 
110 10 00৩ 0150506 (38010 ) 13 80000100001 ১৮ 
110109916 [01:01)15 00125819011 76 8 001100:27101101 
£0- ৮75 1090177] [20561015 00006 06. 80887 
90091610005, 

-7747078 9171081774141468%)1) 1771 4) 45171--51 


__শ্রীবীরেন্দ্রমোহন আচাধ্য 


মুসলমান সংস্পর্শে জাতিনষ্ট পীরালি সমাজের উৎপত্তির 
কথা এই সুত্রে উর্লেখ করা যাইতে পারে । ভবিষ্যতে 
নদীয়ার সামাজিক ইতিহাস সন্কলন প্রসঙ্গে যথাসম্ভব 
ইহার আলোচন। করা যাইবে। 

যাহা হউক, বিগত সেন্সাস রিপোর্ট” অনুযায়ী নদীয়ায় 
উপস্থিত (১৯১১ খুঃ) মুসলমান জনসংখ্যা --৯৪৪৯১৫ 
হিনুসংখ্যা ৫৭৪৪৬ ও অন্ঠান্য জাতি ১০৬৭১। এইখানে 





নদীয়। জেলার সম্প্রদায়গত বিওাগ। 


নর্দায়ার বিতিন্ন সম্প্রদায়ের একটি তুলণ।নূলক বৃত্ত প্রদ্ 
হইল, ইহা হইতেই এইখানকার সম্প্রদারগত জনসংখ্যার 
ধারণ। সহজ হইবে বলিয়া মনে হয়। 

মুসলমান জনমংখ্যা আরও বিশদভাবে পর্যবেক্ষণ 
করিলে দেখ। যায় যে, নদীয়ার পাচটি মহকুমার ভিতরে 
রাণাঘাটে মুসলমান অপেঞ্ষা হিন্দুই সংখ্যাগরিষ্ঠ, সদরে 
সমসংখাক ও অপর তিনটি মহকুমায় মুসলমান প্রচুর 
পরিমাণে সংখ্যাধিক। সহরবাসীদের মধ্যে প্রত্যেক 
সহরেই হিন্দুর সংখ্যা মুসলমান অপেক্ষা অধিক এবং পল্মী- 
গুলিতে মুলমানগণ যে ততোধিক পরিমাণে হিন্দুসংখা। 
ছড়াইয়া গিয়াছে; তাহা! অবপ্ত বলা! বাহুল্য । 

সম্পরদায়গত জনসংখ্যা তুলনা করিতে গিয়া আরও 
একটি কথা! এইখানে উল্লেখ করিব। পূর্বেই বলিয়াছি, 
নদীয়ায় জনসংখ্যা ক্রম-ক্ষীয়মাণ। কিন্তু এই ক্ষয় কেবল- 


১৯৮ 
মাত্র হিন্দু সম্প্রদায়ের ভিতরেই খটিয়াছে, মুসলমানেরা 
প্রায় স্বাভাবিক হারেই ক্রম-বর্ধমান। 

১৮৭২ খৃষ্টানদের সেম্সাসে হিন্দু সম্প্রদায়ের শতকরা 
সংখা ছিল ৪৫"৩ ও মুসলমান ৫৪'৩। ১৮৮১ খুষ্টাঝে ইহ! 
৪১৯ ও ৫৭ এবং ৯৯০৯ খৃষ্টান্দে আরও কমিম্না ৪০৫ ও 
৫৯তে গিয়া দড়ায়। এবং বর্তমানে এই শতকরা হার 
তদপেক্ষা আরও কমিয়া হিন্দু ৩৭'৫ ও মুসলমান ৬১'৭-এ 
আসিয়া উপনীত হইয়াছে । 

এইখানে হিন্দু ও মুসলমান এই ছুই সম্প্রদায়ের হাস 
বুদ্ধির তুঁলনামুলক গ্রাফচিত্র অঙ্কিত করিয়া এই উতয় 


টিন 


ভ$ 


৫ঠ 


46 
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হিপ্দু ও মুদণম।ন সম্প্রদায়ের হীস-বৃদ্ধির তুলনামুণক গ্র।ক চিত্র। 


সম্প্রদায়ের তবিষ্যং গতি-প্রকুতি শির্দেশ করিবার চেষ্টা 
করিলাম। এই তাবে অগ্রসর হইতে থাকিলে অচিরাৎ 
কাপের মধ্যেই হিন্দু সম্প্রদায় যে যুষ্টিমেয় হইয়া পড়িবে 
তাহাতে আর সন্দেহ নাই। 

গত দশ বৎসরে নদীয়ার ৫টি মহকুমায় কি পরিমাণে 
জনবৃদ্ধি ঘটিয়াছে, নিয়ে তাহার একটি তালিকা দিলাম। 


১৯২১ খু ১৯৩১ খু 

সদ্র-_ 
হ্ল্চু ১৬২৩৬১ ১৭২১৩১ 
মুসলমান ১৬৬৩৭৬ ১৭৭৪৭১ 


বঙ্গপ্রী--৬ষ বর্ষ 


টিটি 


[ ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা 


রাণাখট-- 
হিন্দি ১২২৬৬৬ ৮৭৭২০ 
মুমলমান ১১৫৩৮১ ৮২৫০২ 
কষ্টিগা-_ 
হিন্দু ১২২৯৩ ৩১৪৬৬৯ 
মুনলমান ১১৯৭২৬ ৩৩৯৪৫৩১ 
মেছেরপুর-- 
হিন্দু ৯৩৪২১ ১৯৩৬১৫ 
মুসলমান ৯০৪৯৬ ২০৯৯৭ 
চুডাঙ্গ। 
হিন্দু ৮০৩৮৪ ১৩২৭৭৯ 
মুনলমান ৭৬৩৯৭ ১৩৫৮৮ ৪ 
অবশ্ঠ, হিন্দুর এই সংখ্যা- 
হাস কেবলমাত্র নদীয়াতেই 


খটিতেছে এমন নহে। সমঞ্জ 
বাঙ্গালা ব্যাপিয়া এই সমন্তা 
দেখা দিয়াছে। ইহাঁর কারণ 
নিণয় করিতে গিয়া যে কয়েকটি 
বিষয় আমাদের প্রথমেই দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে, অতি সংক্ষেপে 
এইখাশে তাহার উল্লেখ 
করিলাম। 

জনসাধারণকে মোটামুটি 


তিন পর্যায়ে বিতক্ত করা 
যাইতে পারে-ধনিক, মধ্যবিত্ত 
ও শ্রমিক। ইহাদের মধ্যে 
রর ধনিক সম্প্রদায় অবশ্ অতি 

মুষ্টিমেয় এবং নানা কারণে 

ইহাদের প্রজনন-হারও অত্যন্ত কম | মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের 
মধ্যে ক্রমবর্ধমান অসচ্ছলতা ও আধিক হুর্গীতির ফলে 
বিবাহের হার কমিয়া যাইতেছে এবং বিবাহিতের মধ্যেও 
অবাঞ্চিত জন্ম-নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা বিরল নহে। বলাই 
বাহুল্য, এই মধ্যবিত্ত সম্প্রাদায়ের অধিকাংশই হিন্দু। সুতরাং 
উক্ত মনোভাব হিন্দুর জনবৃদ্ধির বিরুদ্ধেই একমাত্র কার্য্য- 
করী বলা যায়। নিষ্শ্রেণী বা শ্রমিক সম্প্রদায়ের মধ্যে 


এই প্রকার দায়িত্ব-ভীতিস্চক মনোভাব নাই বটে, কিন্ত 
হিন্দুর সমাজ-বিধির বিকৃত ব্যবস্থায় তাহাদের যথালময়ে ও 
যথাযোগ্য ভাবে বিবাহ হওয়াই সম্ভব হইতেছে না। 


তা ভ্রঁ--১৩৪৫ ] 


ইহাদের মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা কন্ঠার সংখ্যা কম হওয়ায় ও 
সামাজিক উচ্চ-শীচ গণ্ডার ফলে অনেক পুরুষই বিবাহ 
করিতে পায় না, অথবা পাইলেও সাধারণতঃ অত্যধিক 
বয়সের পুরুষের সঙ্গে শিশুবয়গ্কা কন্টার বিবাহ ঘটিয়া 
থাকে । ফলে সন্তান-জন্মের হার ইহাদের মধ্যে অত্যধিক 
কম। এমন কি অনেক শ্রেণী ইহার ফলে আজ একেবারে 
লুপ্ত হইয়া! যাইতে বশিয়াছে। হিন্দুদের মধ্যে বিধবা- 
বিবাহ প্রথ। প্রচলিত নাই। এবং পুরুষেরাও একাধিক 
বিবাহ করা একটু অশ্রদ্ধার চঞ্ষেই দেখিয়া থাকে । অথ 
সম-শ্রেণীর মুমলমানর্দিগের ভিরে যথেচ্ছ মন্ত/ম প্রাজ- 
ননের বিপক্ষে মানসিক কি সামাছিক কোনও প্রতিবন্ধ- 
কতাই নাই। যাহ! হউক, মোট।মুটি শবে কট কথা 
এইখানে উল্লেখ করিপম সাঞ্, বিশেষ ভাবে বলিতে 
গেলে অধশ্ত আরও অনেক প্রাসঙ্গিক কথার অবভারণ। 
করিতে হয়, বর্তমানে ইহ আমাদের উদ্দেষ্ত-বহিভূতি। 

তারপর হিন্দু জনসংখা।কেও হণাগত বিশ্লেষণ করিলে 
তাহার ঠিতর হইতে নানা প্রকার তথ্যের অন্ধান পাওয়। 
যাইবে । 

মাধারণ ভাবে সম্প্রদায়কে তথাকণিত উচ্চ ও অনুচ্চ, এই 
ছুই শ্রেণীতে বিশ্জ্ত করিয়। বিচার করিতে গেলে প্রথম 


৯২১৪৫৭১৬৭৮৯ 


১। মাহিয। ৬। লমঃশুদ। 
২। গোয়ালা। ৭1 কায়স্থ। 
৩। ব্রা্ধণ। ৮। মাজো। 
ম। বাগদী। ৯। রাজবংশী। 
«1 মুচি। | 


নদীয়া কথা 


১৪৭ 


শ্রেণীতে তরান্মণঃ কায়স্থ, বৈদ্য ও শেষোক্ত শ্রেণীতে মাহিষ্া, 
গোয়ালা, বাগ্দি, মুচি, নমঃশৃদ, মালো, নাপিত, কামার, 
কুমার প্রস্তুতি নদীয়৷ জেলায় প্রধানতম | "ইহাদের মধ্যে 
সর্বপ্রথম মাহিষ্য ও তংপরে গোয়াল জাতি সংখ্যাগরিষ্ঠ । 
এইখানে হিন্দু সম্প্রদায়ের শ্রেণীাগত সংখ্যার একটা "মাটা- 
মুটি তালিকা দিলাম। এবং সেই সঙ্গে তুলনাযুলক 
আলোচনার সুবিধার জন্য দশ বৎসর পূর্বেকার সেন্সাগের 
সংখ্য।ও উল্লেখ কর। হইল। 


১৯২১ খুঃ ১৯৩১ থুঃ 
মাহি ৯৬৩০৭ . ৯৯১৪৮ 
গোছল! ৪৯০০৪ ৫8৪৩১ 
ব্রাঙগাণ ৩৯০7৪ ৪৩৪২1 
বাদী ৩১৩৩১ 8০০৫৪ 
মুচি ৩১৭৩০ ৩৫২১ 
নমঃশুদ্র ৩১৯৯১ ২০৫১২ 
কায়স্থ ২৯৯৯৯ ২৮০৮৪ 
মালে ২১৪৯৯ ১৯৯৯৫ 
রাজবংশী - ১৪৬৫১ 


উল্লিখিত জনসংখ্যার হিসাব দেখিলেই বুঝা যাইবে 
যে, নদীয়ার হিন্দুদিগের মধ্যে মাহিষ্যেরাই সর্বাপেক্ষা 
সংখ্যাগরিষ্ঠ । কুষ্টিয়া, মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গ! মহকুমাতে 
ইহাদের প্রাধান্ত অধিক ও সেখানে গড় জনসংখ্যা কুষ্টিয়ায় 
১৭৪৯৪) মেহেরপুরে ৩১২৯৯ এবং চুয়াডাঙ্গায় ১৮৮৫২। 
কুষিকাধ্যই এখন ইহাদের জাতীয় ব্যবসা এবং এই সমাজ 
এখন মোটামুটি ভাবে উন্নতির দিকেই চলিয়াছে। এই 
মমাজে শিক্ষিতের সংখ্যা ক্রমশই বুদ্ধি পাইতেছে। 

গোয়ালাদিগের সংখ্যাও এখানে কম নহে। ইহাদের 
জাতীয় ব্যবসায় সাধারণতঃ গোপালন ও ক্ৃষিকর্্ম। 
দা্গা-হাঙ্গামা ব্যাপারেও ইহাদের নাম আছে। 

ব্রাহ্মণ শ্রেণীর বুদ্ধর হার এখানে অধিক নছে। 
বিশেষতঃ পল্লীগ্রামে ব্রাহ্মণের সংখ্যা খুবই কম। ইহীরা 
সাধারণতঃ সহরবাসী ও শিক্ষিত। রর 

বাদগীর সংখ্যা এখানে বিশেষ কম নহে? বর্তমানে 
ইহার! মসজীবী, চাষী, ম্ছুর গ্রাভৃতির ভীবিকাঁ অবলম্বন 
করিয়াছে। এই জাতির উৎপত্তির কথ! বলিতে গিয়া 
গেট সাহেব বলিয়াছেন, বল্লালসেনের বঙ্গ-বিতাগ অনুযায়ী 


২০৩ ূ বঙ্গত্রী--৬ বর্ধ 


দক্ষিণ-বঙ্গের নামকরণ ও এই জাতির নামকরণের মধ্যে 
সহন্ধ রহিয়াছে । রায় বাগ্ড়ীর আদিম অধিবাসী বলির!ই 
ইহারা! অপন্রংশে বাদী, হইয়াছে, অথবা বাগ্দীর দেশ 
বলিয়া এই দেশের নামকরণ হয বাগড়ী। ওল্ডস্থাম 
সাহেবের মতে, এই দেশের যে সকল অসভ্য জাতি আর্য 
নভাঙ্ভার সংস্পর্শে আজিয়া চাষবাঁস শিখিয়া আর্ধাদিগের 
সঙ্গে বসবাস সুরু করিয়াছিল তাহারাই বাঁদগী। ক 
নমঃশ্দ্রের সংখ্যাও এখানে যথেষ্ট, তবে গত দশ 
নতসরের সেন্সাসে ইহাদের সংখা! কিছু হাস পাইয়াছে। 
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ভাদ্র-বরণ 


[ ২য় খণ্ড, ২য় নংখ্য 


পূর্বে ইহাদের চণ্ডাল বলিত, এখন ইহারা নমঃশূ নাম 
গ্রহণ কারয়াছে। 

ইহাদের মধ্যে অস্কুত সামাজিক শাসন ও. একতা দৃষ্ 
হয়। জাতি ছিসাবে ইহার! দুদ্দর্য, সাহসী ও সজ্বদ্ধ। 

নমঃশুদ্রেবা ছাড়াও মুচি, মালো। প্রভৃতি অমস্ত 
জ[তিরাই সাধ(রণতঃ ক্ষয়ের পথে চলিয়াছে। এই ক্ষয়ের 
পূর্বোল্লিখিত অন্তাস্ঠ কারণ ছাড়াও আরও একটি কারণ 
আছে বলিকা মনে হয়। এই কল শ্রেণীর মধ্যে ক্রমশঃই 
আন্মসন্সান বোধ জাগ্রত হইয়া উঠিতেছে। তাহার ফলে 
পুর্ব মেন্সাসে যাহার! শিল্প শরেণার অস্ততুক্ভি হইয়াছিল, 
তাহারা অনেকেই পরবতী গণণায় নিজেদের নৃতণ নাম- 
করণ করিয়া উচ্চশেণীকক্ত হইয়া পডিবার চেষ্টা করিয়াছে 
দেখা যার। সুতরাং উচ্চশ্রেণী অপেক্ষা শিল্পশেণীর 
আপেক্ষিক মংখা। হামের এ দিক দিয়াও একট।| আন্তাবণা 
আঠে। 


-_ স্রীআশুতোষ সান্যাল 


ভাদর বধু ওগে!, বরণ করি তোমা _কাতির ধরণীরে করগে। করুণা, 
রবির খরতাপ-শ।য়ক ঘ!তে হায়, বসুধা-স্ুন্দরী হঃয়েছে অরুণ! ! 
আদর করি" ডাকে দাছুরী তোমারে_কঠে চাতকের দারুণ পিয়াসা, 
আউথ ধ(ন্োর গোপন মর্মে জান কি বধু হে, জাগিছে কি আশা? 


নদীর দুটি কুল ভরিয়া দাও গে! আকুল উচ্ছল সলিল রাশিতে, 

সুরটমল্লীর রাগিশী তোলো গো গহিন রজনীতে জলদ-বাশিতে ! 

তুমি ঘে কেতকীর জানি সে মণে।চোর-তৃষিতা চাতকীর কত না দরদী, 
নীপের জাগিত কি পুলক শিহরণ--ধরা পরে ও গে! আসিতে না যদি । 
কেকার কলরব হ'ত গো সুনীরব,- বরষা-উত্সধে বহ তুলিয়া 

নাচিত অবিরল পুলক-চঞ্চল কেমনে শিখদল আপনা ভুলিয়া ? 

তোমারি লাগি? গাথ। রয়েছে তড়াগে বিকচ মনোহর কুমুদ মালিকা, 
করিবে আখিজলে তোমারে অভিষেক-বিরহ-বিয়াকুল বিধুরা বালিকা, 
এগ হে আন্দোলি' অশথ-শীর্ষ_-শাঁলের বনে তুলি গভীর মরার, 
গগন-পথে এসো মেঘের রথে গো_ভুলিযা তাহে ঘোর নিনাদ ঘর্থর | 
স্বাগত হে ভাদর, করি গো সমাদর-_-নিপুণ নটবর, এসে! হে প্লাবনে, 
উতল ছল ছুল তুনুক ধারাজ্জল রাগিনী অবিরল নিখিল ভুবনে ! 


বঙ্গ-রমণী 


[২৭] 
'না পারি সহিতে আর, পর্থ প্রাণের ভার 
গদপন্মে লও উপহার"... 

পঞ্চগী খরে আসিয়া! দেখিল সুখেন বিছ।ণায় বসিয়। 
আছে। মায়ের ঘরের কপাট তখনও খেলা, সাবধানে 
ঘরের কপাট বন্ধ করিয়! পঞ্চমী বিছানার কাছে আগিয়। 
দাড়াইল, বিছানায় খান করেক নূতণ বই ছডান,_বিখায়ণ 
চিত্রে, শিকুগ্তলা চিত্রে”, এই মণ ছবির বই | . একপিন 
কোথায় বেডাইতে গিয়। এই রকম একথান। বই দেখির। 
আপগিয়। পঞ্চমা স্থখেনের কাছে গঞ্প কৰিঘ্নাছিল। 

একটি ছোট নিশ্বাস ফেলিয়। বইগুলি মরাইয়! বাখিন। 
পঞ্চমী বিছানায় ধসিল। বলিল, দিরলা এখন কেমন 
আছে ?? 

'শিরর ভালই আছে ।' 

“কান্রাকাটী করে খুব ? 

“আগে খুবই করত-এখন একটু কম) 

“ছেলোট কেমন আছে? 

ভালই আছে ।, 

“এটি কেমন হয়েছে দেখতে ? 

খুব ফরসাই হয়েছে ।? 

পঞ্চমী পানের ডিবাটি স্থখেনের কাছে রাখিয়া দিয়া 
বলিল, “তুমি আরও কদিন সরলার কাছে থেকে তাকে 
শান্ত করে এলে না কেন? 

শান্ত কেউ কাউকে করতে পারে না, ও আপনা 
আপনিই ভাল হয় মনটা আমার বিশ্রাম চাইছে, তাই 
চলে এলাম। আমারও শরীরট। ভাল সিইরিরাপি 
হলেই মাথ]ট! একটু ধরে _+ 

“আমি তোমার মাথ। টিপে দিচ্ছিৎ__পঞ্চমী সুখেনের 
মাথ! টিপিক্াা দিতে লাগিল। স্ুখেন চোখ বুজিল। 

পঞ্চমী বার বার চাহিয়া সুখেনকে দেখিতে লাগিল। 

৮ 


ক্ষ 





- শ্রীঅপরাজিত্তা দেবী 
চেহারাটি যেন রক্ষ ও কঠোর দেখাইতেছে, একটা অবসন্ন 
শ্রান্ত ভাব যেন সুখেনকে ঘিরিয়া ধরিক়্াছে। 

কিছুক্ষণ মাথা টিপিবার পর স্থুখেন ঘুমাইয়|ছে ভাবিয়া 
পঞ্চমী লেপটি খুব আস্তে সুখেনের গলা পধ্যন্ত্র টানিয়া 


ধিল। নিজেও সাবধানে শয়নের উদ্যোগ করিতেছে, এমন 
গনয় সুখেন বলিল, বিইগুলো খুলে দেখলে না ? 


“দেখব কাল, এখন ন। আনলেই হত-_টানাটানির 
মনয় কেন এতগুলো টাকা খরচ করলে? এ কোথা 
থেকে কিশলে 2 

টানটানি আর নেই। বইগুলোর কথ। আমি রাঘব- 
পুরের একজনকে বলে দিয়েছিলাম-সে দোকানের 
জিনিসপত্র আনতে প্রায়ই কলকাতা যায--লেই এনে 
দিয়েছে? 

টানাটানি নেই যদি তবে এবার তোমার একখানা 
আলোয়াণ কিনবে ভাল দেখে--এ খান| বড্ড পুরাণো, রং 
জলে গিয়েছে।? ৃ 

“আমিও ত পুরাণো পঞ্চমী, আমারও দেহ-মনের রং 
জলে গিয়েছে, আমাকে যদি পছন্দ করে থাক, আলোয়ানট! 
কিদোষ করলে? 

পঞ্চমী হাসিয়া ফেলিল-যাও। শীতে কষ্ট পাচ্ছ ন৷ 
ভুমি? এতখানি পথ ত এইটা গায়ে দিয়েই চলা-ফেরা 
করতে হয় ?? 

নিতুন কিনবার অত টাকা হবে ন!। ঘর ছুটো হচ্ছে, 
আর একট। কুয়ে। দিতে হবে-ছেলেদের শীতের জাম 
কাপড় ছু'খছর দিতে পারি নি--এবার দিতে হ'ল ।, 

'আমার কাছে টাকা আছে, তেইশটা টাকা হয়েছে, 
কাল পাব আর ছুটো, তাই নিয়ে যাও, ওতে তোমার 
একখানা হবে না? 

না, তোমার সবই তো নিয়েছি, বাকী কি আছে 
বল? থাকবার'মধ্যে এই ছুটো ভাঙ্গা ঘর, ত! যদি ইচ্ছে 


২০২ 


হয়_-এ দুটো! বেচে যা হয় দিয়ে দাও--ক্ষোভ কেন 
থাকে ? 

পঞ্চমী নিরুত্তরে মুখ একটু ফিরাইয়া বসিয়া রহিল। 
অভিমানে ও রাগে মুখখানি ভারি ভারি- স্থখেন একহাতে 
তাহ।কে কাছে সরাইয়া! আনিয়া আর এক হাতে মুখখানা 
নিজের দিকে ফিরাইল--দিক্বো দিয়ো, যা খুশী দিয়ো, 
কাপড়, চাদর, গ!মছা অনেক দিয়েছ, সবাই জালে তুমি 
দিয়েছ-মবল! জানে হাটের কেনা । তা তুমি কাপড় 
বেচে বেচে টাক! জমাচ্ছ নাকি ?? 

পঞ্চমার হাগিখাখা চোখ কর্রিয়। উঠিল-- 
বুঝতে পেরেছ ? আমার মত অবসর কারে নেই, তোমার 
আমার ও মার জন্য রেখে বেশী কাপড়-টাপড় বিকী করে 
দিই । ছেলেদের জন্ঞও দেব এবার, এ কথাটা! আমার 
সনে হয়শি 

অমন কাজও কবে! মা, সরলা ছিড়ে ফেলে দোব। 
এল বুঝেছে, আমি পরি, কিছু বলে না, ছেলেদের পর 
দেবে না? 

তবে থাকগে, নাই দিলাম | দেখ ভান্তকে বড আমার 
দেখন্ডে ইচ্ছে হয়, এক কাগ-এক কাঁভ 
একদিন আশায় দেখিয়ে 
একদিন এখানে £? 

“ব্বনাশ! বলা কি আন্ত রাখবে ছেলেকে ? 

মায়ের কথ। গঞ্চনীর মনে পড়িয়া গেল । বলিল গরিখ 
একট। কথ! আছে-? 

নিল 

পঞ্চমী সব কথা বলিল | শেম্বে বলিল, “নিয়ে টপ 
আমার, বৃন্দাবন যো. আমার একটু ইচ্ছে "শই-, 

স্ুখেন উত্তর দিল না। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়। 
থ[কিয়। পঞ্চমী আলোটা নিভাইয়। দিয়া শুইয়। পরড়ল। 
সুখেনের গায়ে হাতথানি রাখিয়া বলিল, “কি এত ভাবছ? 
তোমার যদি অসুবিধে হয় তবে আমি কাঞ্চনপুর যেতে 
চাইনে-” 

স্থখেন পাশ ফিরিল। গভীর নিশ্বাস ফেলিয়! পঞ্চমীর 
হাত চাপয়া ধরিয়া বলিল, “আমার অসুবিধে? তা! 
ভামার যদ লাগল]! দেখি, অসুবিধে হবে বৈ কি- 


ঝালমল 


করবে ॥ 


দেবে ভাগ্রকে 2 আমারে 


বঙ্গ ৬ বর্ধ 


[ ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা 


“কে লাঞ্চনা করবে? মার কথা ধরনা। আর 
সরলা এতদিনও কি রগ রেখেছে আমার ওপর? ছু'চার 
কথা বললেও আমি জবাব দেব না, তা হলেই হল--? 

ছু'চার কথা? আজই আসবার সময় যা তেড়ে 
উঠেছিল । আমায় খাবার দিতে এসে দেখে, আমি কাঁপড়- 
চোপড় পরছি, খাবধার-টাবার ছুড়ে ফেলে দিয়ে কাদতে 
কাদতে চলে গেল-” 

তুমি কি বলেছিলে এখানে আসবে ? 

ন।--বাড়ী যাব বলেছিলাম, কিন্ধ সে জানে চিলহাটা 


আসবই | সকালেও বলেছিল, ছু'চার দিন আরও 
থাকে । বিকেল বেলা বেরহে দেদেই ধরে নিলে। 


ও কেমন করে খে টের পায় এখাশে আমি । কতপিন ত? 
অগ্গ জায়গাও ছু'চার দিন থাকতে হয় হখন কিছু 
বলে শা, কিন্তু খে ধিশ এখানে আসি সেইবিশই ধরে 
ফেলে | অথচ কাঞ্ধশপুরের কোন লোকও জনে গা 
(য, আ।নি এখনে এসেছি 0 

হি ত কথা-বাপ্তামু ধরা পড়ে যাও, অত মনে থকে 
না, গে গলে হয় ত এমন কিছু বলে “ফল, 1 সে বুঝে 
নেয় ; এব বুদ্ধি কিশ্বুঁ? 

পৃদ্ধি পুবষ্ট, অহট] ন। থাকলে আমি বাচতাম। কিন্ত 
ভুমি খাদ খেতে চাও, আমি বারণ করব না, সব কিছ 
তোমার উপর ঠিক আগের যতনহ করবেন, কি তার চেয়ে 
বেশীও। সরপ। কি থে করবে, বুঝতে পারছি নে, খ্দি 
সতিটই তোমার উপর অত্যাচার করে, তবে কি হবে % 

“যতদুর পারি সয়ে থাকব_ 

'ঘদি না পার? তবে বুন্দাবন চলে যাবে ? 

“মা যে থ|করেন ন|-আমি এক। কি করে থাকব 
বল? 

“আমি বুঝতে পেরেছি, আমার প্রায়শ্চিত্তের দিন 
এগিয়ে আসছে-যদি বুন্দাবন চলে যাও, যদি যাও, 
আমার সব যাধে, আমি তোমায় হারিয়ে আবার নূতন 
করে পেয়েছি-আ'(ম সব ক্ষতি সব অসুবিধা সহতে 
পারি, যদি মাসে একবারও তোমায় দেখতে পাই, ছুটি 
বছর কত ক্ষতি, কত অভাব, কত কষ্ট সহা করলাম, গায়ে 
লাগে নি তোমার কাছে এসে অব ভূলে যেতাম। 


তাতী--১৩৪৫ 1 
পুত্রশোক, যার বাড়া কষ্ট হতে পারে না--সেই আমার 
দীন্কুর শোক একট। মাঘ আমায় জীবস্ত দগ্ধ করেছে-- 
তোমার কাছে এসে, তোমার দিকে চেয়ে আজ আমি 
তাও যেন ভুলে গেছি--শান্তি পেয়েছি--১ 

পঞ্চমী ছুই হাতে সুখেনের হাত চাপিয়া ধরিল, 
বলিল, “তুমি যদি বারণ কর, আমি যাব শা, মা যান, 
আমি এই বাড়ীতেও থাকতে পারি-প।জে দিদিদের কাছে 
থাকব গিয়ে? 

নন, পাগল হয়েছ তুমি? মা] গেলে তুমি থাকতে 
পার? আর মা ভোমায় ফেপে যাবেন? আমি আসবো, 
আমার সংসারের নে।ণ আঁনা কাজ বুঝিরে দিয়ে তবে-- 
আর সেই ভরসায় তুমি দিশের পর পিন, রাত্রির পর পাত্রি 
এই শ্গ পৃর্াাতে থাকবে? সে হয় শা, কোন মতেই না। 
যাও, তুমি মার মঙ্গে বাও আদি পাধ। দিই না, বারণ 
করি শা, কেন করণ % 

“কেন করবে না? তোমার ইচ্ছ! অশিজ্ছয় কেন 
আনায় চালাবে ন।? আমি কি তোমার বৌ সই? এত 
বছর ধরে পিয়্ে হয়েছে - কখনও একটু রাগ করলে না 
ছুটে! গাল দিলে না-কোনদিন মুখখানা একটু ভারি 
কর নি-এই তোমার ভালবাসা? আমি কিছু বলিনে 
বলে? আমি সব টের পাই জান?” 

সুখেন হাসিয়া উত্তর দিল, "জান? সত্যি? আমি 
জনি তোমার রাগ নেই-এই থে ধিঝি রাগ করতেও 
জ]ন। আলোট। একবার জলে! ন। পঞ্চমী--বরাগলে 
মুখখ।ণি কেমন দেখায় দেখি-কখনো দেখি পি। অন্ধকারে 
বুঝতে পারছিনে 

সুখেনের হাত ঠেলিয়। দিয়! পঞ্চমী তেমনি রুটভাবে 
বলিল, "আমি যাব_-কাল সকালেই তোমার সঙ্গে কাঞ্চনপুর 
যাব_তূঁমি একটি কথাও বলতে পারবে না-তোরখেল! 
উঠেই দাদাদের বলো--পান্কী ঠিক করে দেবে- বুঝলে? 
বলো কিন্তু শা গিয়ে আমি ছাড়ব না| তুমি থাকতে 
আমার বৃন্দাবন যাওয়া উচিত? দেখানে সবাই জিজ্ঞাস! 
করবে না? তখন বলব আমার শ্বামী আবার বিয়ে 
করেছে সেই জন্ঠে-_না ? 


বঙ্গ-রমগী 


২৮৬: 


নুখেন বলল--তাই চল--এক বার চল কার্চনপুর। 
দেখা যাক কি হয়। কিন্তু যদি কষ্ট পাঁও-. সেখানে যে কষ্ট 
দূর করবার কোন সাধ্যই আমার হবে না-সবত 
তোমায় বলেছি_আমি দুর্বল ভার কাপুরুষ-..:.. 

থাক্‌-থাক- তোমার কিছু করতে হবে না। কোন 
কষ্ট আমার হবে নী-আমি সরলার লঙ্গে মিল-শ্িশ করেই 
থাকতে পারব, দেখো - প্রতিজ্ঞ! করছি, একটিও রাগের 
কথা বপব না-একা একা কি ঝগড়া করবে সে ?? 

তা] হলে এখন নয়-চার পাঁচ দিনের মধ্যেই সরল! 
কাঞ্চনপুর ধাচ্ছে। আর যদি এখন যাও -.পাক্কীতে ধেতে 
হবে_-পথে প্ান্কী দেখলে পর এ দিকের লোক দু'কে পড়ে 
কার পাঙ্গী 2 কোথা যাবে? সে পর্জিচয়-দিতে দিতে 
বেহারারা বিরক্ত হয়ে যায়। আবার উত্তর পেলেও-ও 
সেই নেতা এহন পর?-এ সব তে।মার শুনতে 
হবে। একট। মাস দেরী কর-মাকে রাজী করাতে পারবে 
না? বধ নৌকার যাবে। সরলার মেক্গ বোলেপ্ন বিয়ে 
আবাচ মাসের পনেরই ঠিক হয়েছে, সেও তখন খ্বাকবে 
নামে পাড়ীতে শা থাকবার সময়ই গিয়ে ওঠ1 ভাল। 
মাকে তুমি রাজা করে নিয়ো সব বলে।, 

তি। রাজী হবেন মা নিজেই বলেছেন। "তবে 
ঠিক হল আমার যাওয়1? তা বলে মামার যেন আলাদা 
মহল করে দিয়ো না-সত্যবাৰু নীলঘণিবাবুদের মত !? 
হ1গিতে হাসিতে পঞ্চমী বলিল, “একা! এক! আমি থাকতে 
চাই নেবার সঙ্গে মিলে খিশে থাকতে চাই 1 


[২৮] 
“লোহিত লোচনে ছুটে বহি যেন শাগ্রেয তৃখর ফাঁটি--' 
আকাশে ঘন মেঘ জমিষাছে_ হর একবার মেঘের 
আড়ালে টাক। পড়িয়। রৌদ্র নিভিয়া যায়. আবার মেঘ 
মরিয়া গেলে তীব্র আলোয় জ্ল-স্থল উজ্জল হইয়া উঠে। 
বিশাল বাহিরের খরের বেড়ায় বাধন দিতে দিতে একবার 
আকাশের দিকে চাহিয়া! দেখিতেছে। 
ঘরের ভিতরে স্ুখেন, বাহিরে বিশাল--দুই ভাই বেড়। 
বাধিতেছিল--বিশাল বলিল, “আজ আর হাটে যাওয়া 
হবে না বোধ হয়-নক্ষাশের অবস্থা ভাল নয়।”. 
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একটা ছোট ঝুড়ি ভণ্তি করিয়া রাখালকে বলিলেন, 
পরশ্মণির ডিঙ্গীতে দিয়। আসিতে । 

পরশমশি উঠিতেন না, কিন্ত রাখালটাই বলিল যে, 
ঠাকনুণ, ভীম্ুর বাব বলল, তোমাদের বাড়ীতে কে 
এল খবর পাইয়া আর বসা হইল ন1। হয়ত সরলার 
মাকি বোন আসিয়াছে, ডঠি ঠাকুরঝি) ও পেল আসব, 
এই নাও পাকা পাপ ছ্ুটো,। মেজ-বৌ সেজ-বৌকে দিয়ে । 
কে এল দেখিগে, ছোট বোট ৩ এক কাডি কাপড় 
কাচতে লেগেছে । তার বাপের বাড়ার কেউ হলে 
নবাবের বধিবিরা কি চেয়েও দেখবে ?? 

শ্তামল কৃষ্ণ রায়ের সঙ্গে কগ। বলিতেছিল, পরশখণি 
ডিঙ্গীতে উঠিলে শ্তামলওড আসিয়! উঠিপ। পরশমণি 
বলিলেন “কে এল রে, চিনতে পেরেছিম ?? 

“এত দুর থেকে কি চিনতে পাবা যায়? গিয়েই 
দেখবে | একটা বাব্সও মাতে দেখলাম মাঝিকে। 
আর কেউ নামল শ1-শুধু বউটি।” 

বাক্সে! ডেকো নিয়ে আবার কে এন রে একটু 
চিন্তিত তাবে পরশম'ণ বাড়ীতে পৌছিলেন ; মণি ইস্ঈলের 
বই-খাত। হাতে ঘাটের উপর ডিঙ্গীর প্রতাখায় দাড়াউয়া 
আছে, পরশমণি বপিলেশ, কে এনেছে রে ?? 

“ছোট-খুড়িমা - ছে]ট-খুড়িনা, চিলহাটির 
খুড়িমা।” বলিতে খলিতে মণি একলাফে ছিঙ্গাতে উঠিয়া 
বসিল। 

“চিলহাটির বৌমা ? এসেছেন-বেশ করেছেন -আর 
কতদিন বাপের বাড়ী থাকবেন ?” বলিয়া শ্তামল বাহিরের 
খবের দিকে গেল। 

জলস্ত আগুণে পুডিতে পুড়িতে পরশমণি ভিতরে 
ঢুকিলেন। কোন্‌ ঘরে কে বোঝ যায় না, এ দিকে 
ও দিকে চাহিতে চাহিতে সোজা খাটের পথে চলিলেন, 
কেঁতুল-তলার ঘাটের দিক্‌ হুইতে মেজ-বে স্নান করিয়া 
কলসী-কাখে আপিতেছে, তাহাকে বলিলেন, “বপি চিল- 
-হিয কিনি নাকি এসেছে? 

থা বলিয়া মেছ্গ-বৌ কললীট! রান্না-ঘরের বারান্দায় 
রাখিয়া কাপড় ছাড়িতে গেল। 

তেতুল-তলায় ঘন ছায়া ভরা স্বচ্ছ জলে সরল!-ককাপড়- 


ছেউ- 


বঙ্গ্ত্রী_৬ট বধ 


1 ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা 


গুলি ধুইয়া ধুইয়া নিংড়াইয়া একটা ধোয়া বেতের ধামায় 
র/খিতেছে, সব কাপড়ই প্রায় কাচা হইয়া গিয়াছে - খান- 
কয়েক ছেলে-পিলেদের ্রামা-কাপড় বাকী ছিল, সরল! 
বলিল, “বড়দি, তুমি এবার যাঁও, এ ক'খানা ধুয়ে আমি 
শিয়ে যাচ্ছি ।" 

বড-বে। বলিল, িবগুলিই প্রায় তুই কেচেছিস, এগুলো 
আমিই কেটে নেব, তুই চান করে চলে যা, মার রান্নার 
দেরী হয়ে খাবে। নার'র সঙ্গি করেছে, আর তুই সেই 
একাল থেকে জলে রয়েছিস! কচি ছেলের মা--একটু 
সাবধাশ থাকতে হয়।” | 

'একটু-আধটু জলে তিলে কি হয়? যত সাবধান 
করবে ততই আরও অসুথ-বিস্থথ বেখ হবে । ভগবানের 
শানে ছেড়ে দিয়ে পাখি । তাকে এত আবধধানে রেখে 
ছিণাম কে রাখতে পারলাম 2 বছর» দেও সঙ্ছর পর মাস 
চারপাচ করে বাপের বাড়া গিয়ে খাক-আবার এসেও 
খদি মাবধ|নেই থাকি, তবে তোমরা মরবে ॥ 

নিও! এক কথা বললামঃ তি দশ কথা শোশালে, 
আঞ্ছ। খাবধাণ এ হলি নেই মর রাল্লার বেলা 
হণ না 2? 


*পেল] খুব বেশী হয়নি, জা দেখেছ বড়দিত মেজদি 
পা।বতে এত বেল করে ফেপেলে থে মণি দন্তবাডী থেকে 
খেয়ে ইন্্ুলে গেল । আমি যাই তা হলে, শিরামিষ ডাল 
লনা মার ঘর থেকে দেব এখন, মেজ-দি শুধু মাছ বান্না 
কনক? 

বড়-বউ হাসিয়। বপিলঃ মিণি ভয়ানক রেগে গেছে, 
বলে ছোট-খুড়িমা ইন্ুলের বেলা না হুতে ডাকাকাকি 
করে, আর তুমি এতক্ষণে নেয়ে এলে, এমন বাপের আছুরে 
মেয়ে আমাদের গরীব ঘরে মানায় না1/ 

সরলা জলে নামিয়া স্নান করতে করিতে বলিল, 
“কালি-পড়া টিনটা মেজে রাখলুম না যে 

“ও আমি মাজব এখন, তুই যা।” 


পিছনধিকে পরশমণি যেন খান খান হুইয়! ভাঙ্গিয়া 
তেঁতুলতলায় বসিম্না পড়িলেন। ও 
ও মুখপুড়ী, চোগখাগীর বেটি, বলি কার খানা খেটে 


ভাত --১৩৪৫ ] 


মরছিস বাদীর মতন? ওদিকে দেখগে যা, পাটরাণী 
এমে খাটে বসেছে । 

দুইজনেই চমকিয়! উঠিয়া ফিরিয়া চাহিল, বড়বে। 
কাপড় কাচ। বন্ধ করিয়। বলিল, “কে ম! ? 

সে কথায় কাণ না দিয়া পরশমণি বলিতে লাগিলেন, 
কলিকালে মান্ুধ এমন হাদ। হয়, বাপের জন্মে দেখিনি । 
তোর থরে যার। সি কাটছে তাদেরই সঙ্গে দিপরাত 
গলায় গলায় পিরাত! গলায় গলায় পির।ত ! দেখগে 
যা, চিলছাটির বিবি এমে রূপ ছড়িয়ে মে রয়েছেন বার 
তোর হাতে টুকশি দিয়ে গথে বার করে দিয়ে খরাখহসার 
বুঝে নেবেখেমন তুই হাদারাম আকন 
হোকি।? 

এতক্ষণে ব্যাপারই! বুঝিতে পারিয়। সরলার গ[খ। 
কাচ। বন্ধ হইয়া গেল। শান দেওয়। ছুপির মত হার ছুই 
স্বশ্ছ চোখ ঝলকিয়। ডঠিল,-চাপ। ঠোট ছুটি আরও দৃঢ় 
বদ্ধ হইল, গামছা ভুড়িয়। (ফলিয়া দিয়া তিজ। কাপড়ে 
হাটু জলে দাড়াইয়া কাপি-পড়া টিনট। মািতে আবন্ত 
করিল। 

ভয়ে বড বউয়ের মুখ শুকাইয়া গিয়াছে, কাপড় 


(তমান 


কাচিতে জুলিয়! গর শে হলের দিকে চাঠিয়। আহ । 

পরশমণি মরলার ভাব-ভঙ্গা দোথয়। কোন কপনাকিনর। 
পাইলেন গা, - হতাশ হহয়। আর একবার চাংকার কাওয়। 
উঠিলেন, “কথা কি কাণে গেল না মা পিশ্বেস হল না? 
না হয় একবার নিজে চোখ বিয়েই দেখ।? 

সরলা মুখ ন। তুলিয়া কঠোর ও নাটু গলায় জবাধ 
করিল, “এসেছে ত” এসেছে, আমি করব কি? আগুনে 
ঝাঁপ দেব, না জলে তেসে যাব ৮ 


[২৯] 
'স্পযজার উদ্ভানে, 
ফুটেছিল থে কুছম পড়িল নিদ।থে 
. মধভুমে-ত? 
প্রতি শিরায় ভড়িৎ বহির়া লইয়া গ্নশেষে সরল! 
সগ্ধধৌত লাল পেড়ে সা়থানি পরিয়া নিছের ঘরে 
গেল। আয়নার সামনে দীড়াছয়া চুল আঁচড়াইয়া 


বজ-রমণী ২ 





সি'খিতে ও ' কপালে হত্ধ করিয়া সি'ছুন পরিল, বাদিক্‌ 
দিয়া ঘন ও লম্বা কালো চুলগুলি পিঠের কাপুড়ের উপর 
ছড়াইয়।৷ দিয়া আর একবার আয়নায় মুখ দেখিল, হয়ত 
ভাবিল, এই পরিপাটী গৃহিণীর বেশ সপ্বী-সম্ভাষণের যোগ্য 
হইল [ক না, কিংবা ইহা সৌতাগ/শালিনীর স্বাভাবিক 
বেশ,_ পরিত্যক্তা অনাদৃতার কাছে রাণীর মত গৌরবময় | 
(কিংবাকি ভাবিল-ত| মেই জানে, সরলার মনের কথা 
“ক বুঝবে? 

মেজ-বৌয়ের ঘরের দরজার কাছ পর্য্যস্ত গিয়া হঠাৎ 
ঘরের মধ্যে চোখ পায় সরলা সেখানেই দাড়াইয়া 
পড়িল | খবরের একদিকে একটা মাছুর পাতিয়া বলিয়া 
চিলহাটির পভাটবে। একখান! বগি থাল।য় পান চিরিয়া 
চিরিা রাখিতেছে,পাশের বাটায় ধনের চাল ও কুচ] 
সুপার, খয়ের রাশি করত বাধিফে ছোট একটি বালিশ 
শ্যরে দিয়া মেজবৌয়ের কোলের মেয়ে খুমাইয়া রহিয়াছে, 
এক একবার পাখা দিয়। তাহাকে বাতাম করিয়! 
ছোট-বৌ আবার হাতের কাজে মন দিতেছে। 

মরলার মহ টক্টকে চওড়া লাল পেড়ে কাপড় ইহার 
নয়_খয়ের পেড়ে একখানা চিকণ ভুরি দেওয়া সাদ] ধপ, 
ধপ কাপড় পরশ কালো রেশমের মত একবাশ চুল 
পিঠে হড়াইয়া মাছুরে পড়িয়াছে। পায়ে আলত। পরা, 
পা ছুধানা একটু বেশির 1 - ফুটন্ত পন্মের মত মুখ-- 
ভ্রমরের মত ছুটি চোখ জাণ আসবাবে ৩রা ঘর আলো! 
কারিয়। প্রতিমার মত বদিয়া আছে। 

কয়েক মুহন্ভ সরশার চোখে পলক পড়িল না-_- 
কফিরিতেও পারিল না, মতাশকে দোখতে লাগিল, দিনে- 
ছুপুরে একেবারে মতানের মুখোনুখি-একি সত্য না স্বপ্ন! 

হঠাৎ সরলার সব্ধাঙ্গ একটু শিইরিয়া উঠিল ভয়ে, কি 
লজ্জায়, কি রাগে বলা খায় না-নিমেষে . নতমুখ 
ূপবতী মেয়েটির কাছে সে যে নিতান্ত তুচ্ছ, অ.ত সাধারণ, 
এই কথাটা মনে জাগিক়া উঠিল-মনের দ্বিধ-সক্ষোচ 
কাটিয়া সহসা ভীএ্র আত্মসন্ত্রজ্ঞান ফিরাইয়া পাইয়া__ 
বিছয়নীকে পরান্ত করিতে সরলা থরের ডিতরে প্রবেশো- 
প্োত হইল। 

ছায়া পড়ল দেখিয়া পঞ্চমী মুখ তুলিয়া চাহিয়া 
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সরলাকে দেখিতে পাইল, কয়েক মিনিট চাহিয়া থাকিয়া 
একটু হাসিয়া বলিল, “তুমি সরলা, লা 

সরলা এক পা ঘরের ভিতরে এক পা বাহিরে কপাট 
ধরিয়৷ দাড়াইল-তীক্ষ সুরে বলিল, “তামার কি মনে 
হয়? 

রলাই মনে হয়, কামুর ঠিক তোম|র মতন মুখ ।” 
পঞ্চমী ছাসিল। 

“সব খবর নেওয়। হয়েছে এরই মপ্ধো ? তা এতকাল 
পরে তুমি কি মনে করে এলে? 

“কি মনে করে আবার আ।সব-থাকতে এলাম, 
পঞ্চমী আবার হামিল। 

মরলার মুখ কঠিন দেখাইল--থাকতে এলে? আগে 
এলে ন। কেন ?? 

“কি জানি কেম আসি নি। 
এলাম |” আবার পঞ্চমী হাসিল। 
ফেন? এখানে বস এসে 

“তোমার কাছে? 

“দোষ কি, এস-কথার সঙ্গে সঙ্গে একটু হাসা 
পঞ্চমীর অভ্যাস-ছাগির সঙ্গে সঙ্গে মুখখানা একটু 
লাল হুইয়! উঠে। 

“তোমার মতন বসে বসে দিন কাটানো আমার অভ]স 
নয়। তা তুমি যে এলে কার সঙ্গে এলে? 

দিদা আর খুড়িমার সঙ্গে, আমার বাবার খুডতুতে। 
ভাই-তার ছেলে ।, 

“তারা কই, দেখছিনে যে।+ 

'আমায় রেখে চলে গেছেন ।” 

“চলে গেছেন কেন? মেয়ের বাড়ী জলগ্রহণ করতে 
নেই দৌহিত্র না হলে? সেই জন্যে? 

“দৌহিত্র ত অ।ছে, কানু, ভানু |” পঞ্চমী হাসিল। 

সরলার মুখ চোখ লাল হইয়া উঠিল 1: বলিল, 
তোমার সেই দাদা? যার সঙ্গে সেই জন্মের মত 
গিগ্লেছিলে ? হি 

' স্্যা,পান খাবে 1 এস না ঘরে, দাড়িয়ে কতক্ষণ 
থাকবে ? | ৪) 

তামার হাতের পান--লঙ্জা করে না বলতে ? 


এখন মনে হল তাই 
দ|ডিয়ে রইলে 


হঙ্গহী--৬ঠ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা 


লজ্জ। কি? খেয়েই স্ঞাখো 

গূর হও, তুমি দূর হও, তুমি আমার সর্বনাশ করতে 
এসেছ-ভুঁমি মানুষ নও-তুমি শয়তানী--তুমি রাক্ষুগী।? 
বলিতে বলির সরল| ঝড়ের মত ছুটিয়া পলাইল। 

পঞ্চমী পান সাজিতে মাজিতে একটু হাসিল, ছাসিটি 
শল ফুটিল না। তাবিল, প্রথম দর্শনেই পালাতে হল, 
সইতে পার কি? 

পাশ মাজা] ফেলিয়া রাখিয়। পঞ্চমী কিছুক্ষণ তাবিলি।* 
পরে আবার পানগাজিতে মাজিতে মনে মণে বলিল, 
“পাব না? মার কাছে প্রতিজ্ঞ। করেছি, রাখতেই হবে| 
আমি বড কোক), গাছের ডালে য়ে কাক সারাদিন কা-কা 
করে হা শুনে বাগ করিনা কি? সরল। যা করুক ওর 
মহীনকে করছে, আমাকে ত? নয় সরলার ঘি অন্য 
করো মঙ্গে দিয়ে হত, আর সেই লোকটার আর একট। 
বউ থাকত, তা হলে ঘরলা তার শঙ্গে ঝগড। করেছে বলে 
আমি রাগ করান নাকি? এও ঠিক তাই, মার বকুনি 
দিনরাত দিদির! সইছে, আমিও কত সয়েছি, তাতে কখনো 
রাগ হয়নি, তবে সরলার দোষ কি? 


শাবিতে শ!বিতে পঞ্চনীর মুখের চিপ্তিত ভাব কাটিয়। 
গেপ। এই দেন পান গুলো। শুকিয়ে ক্ললাম, চুণমাখ। পান 
তাডাতাড়ি সেজে শ। ফেললে এহ দশাই হয়। যা, আর 
খন খারাপ করব না, এ বার সরলা যাদ ধরে মারেও তা 
হলেও ন1। তাই বলে শত্যি ত আর মারবে না!” পঞ্চমী 
একটু হাসল, “আমায় থাকতেই হবে যে সব সয়ে, নইলে 
উণি ভয়ানক কষ্ট পাবেন । আর মার কাছে মুখ দেখাতে 
পারব শা।? 


চিট 
'তুই দুশ্চারিণী কেন ছুইলি আমায়? 


মরল! নিঞ্জের ঘরে আপিয়! দরজ।| বন্ধ করিয়া বিছানায় 
পুটাইয়। পড়িল। সমস্ত গায়ে তাহার আগ্ন-জালা। পঞ্চমীর 
হা।স,পঞ্চমীর কথার সুর তাহার দেহ-মনে আগুন ধরাইয়। 
দিয়াছে । এই মুহূর্তে যদি পঞ্চমীকে পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত 
করিতে পারে, তবে তাহার চিত্ত-জ্বালা শান্ত হয়। 


ভাত্র--১৩৪৫ ] 


হে ভগবান্‌, ছে ভগবান, এ তুমি কি করলে? 
এত করে বার-ব্রত-উপে|ধ-নিরম করি, এই কি তার ফল ? 
একি তুমি এনে দিলে? একে চব্বিশ খণ্টা চোখের 
উপর দেখে কেমন করে আমি বাচব? মরেও যে 
আমার শাস্তি নেই-এ্র আমার স্বামী-পুত্র সব নেবে? 
ওমা স্ুবচনী এই করলে? আমি যে মুষ্টি-চাল বেচে 
বেচে মাসে মাসে তোমার পুজো করি।» 

সরলার চোখের জল আগুনের মত গরম বিছানায় 
লু্টাইতে লুটাইতে মে কাদিতে লাগিল-_-আমার কপালে 
এই ছিল? ও-যুখ থে পখবে, সেকি আর এই মুখের 
দিকে ফিরে চাইধে? সব গেল, সব হারালাম 1, 

কয়েক মিনিট অরলা নিস্তব্ধ হইয়া পঙিয়া রহিল। 
তার পরে সহস! তীরের মত বেগে উঠিয়া বগিল।. 

“আমি কীদছি ?. সতীনকে দেখে ভয়ে কাদছি? 
ভি,ছিঃছি! এই আমার মন, এই আমার বড়াই ? 
চোখের জল মুছিতে মুছিতে সরল।র মুখে আবার ভ্রকুটা 
দেখা দিল; চোখের কোণ একটু কুঞ্চিত ও ঠোঁট ছুখানি 
যেন ঝকঝকে দীাতগুলির উপর আটিয়া বাধিয়া বসিল। 
বিছানা হইতে উঠিয়! ধীরে ধীরে আয়নার কাছে গেল। 
গেকে? সেকে? সব আমার নয়? মাজেম সেখের 
বৌটার চেয়েও যে সে অধম--এই আমি বুঝতে পারিনে । 
মাজেমের বৌ নিকের বৌ হলেও তার একটা সত্যিকার 
দাবী রয়েছে মাজেমের ওপর-_-মাজেমের ঘরে -আর ও, 
ওর কি আছে? ওরই সঙ্গে আমি আমার তুলন। দিচ্ছি?” 

দড়ে হইতে ভিজা গামছা লইয়! ভাল করিয়া চোখ 
মুখ মুছিয়া মাথার এলোমেলো চুলগুলি আবার আঁচড়াইয়া 
ঠিক করিয়া সরলা মাথায় কাপড় দিয়! দরজা খুলিল,- 
শান্ত, গভীর ও অত্যন্ত কঠোর মুখে ঘর হইতে বাহির 
হইয়া উঠানে নামিল-কোন দিকে না চাহিয়া রানা 
ঘরের দিকে চলিয়া গেল। 


আকাশের গতি দেখিয়া বাহির হইতে বিশাল ও 
স্থখেনের অনেকট। দেরী হইল । মেঘ অল্পে অল্পে কাটিয়া 
গেল দেখিয়া প্রায় বেলা ছু্টার মময় নৌকা-বোনাই ধান 
লইয়া তাঁহারা যান্্া করিল। তাহাদের নৌকায় পান_- 

রী 


বঙ্গ -রমশী 


রঙ 
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জলপান দেওয়া, মা সুমতির লামে মানস .করিয়া পয়সা 
তুলির! রাখা, যাত্রার গন্য ধান-দূর্বা ও জল-ঘট দেওয়া _ 
এই সব কাজে বৌদের খাইতে একেবারে বেলা পড়িয়] 
গেল। মেজ-বৌয়ের ঘরের জানাল! দিয়া ঘাটের দৃশ্য 
দেখিতে পাওয়! যার-__পঞ্চমী দাঁড়াইয়া দেখিতেছে, বেলি 
আসিয়া ডাকিল, 'খুড়িমা খেতে এস ॥ 

পঞ্চমী ঘরের দরজা টনিয়া দিয়! রানাঘরের বারান্দা 
আসিয়া উঠিল - পরশযণি নিজের রান্নাঘরের সামনে 
বশিয়া তামাক-পোড়া দ্রাতে দ্বিতে দিতে বাকা চোখে 
চাহিয়া দেখিতেছেন, সরলা ভাত বাড়িতে বাড়িতে তীক্ষ 
কণ্ঠে বলিয়া উঠিল,ও কি, ও কি, ঘরে ঢুকো না-_ঢুকো নাঃ 
গাঁত লঙ্ক। পাড়ি দিয়ে এলে-_কাপড়াখানা অবধি ছানা 
হল না, গেরস্ত ঘরে বিবিয়ানা পোধায় না” 

পঞ্চমী বলিল, “আচ্ছা আমি বারান্ায়ই বস্ছি” বলিয়! 
একখানা পিড়ি টানিয়া লইয়। বসিল। 

“পিড়িখানা আবার ধুতে হবে, মাটীতে বসলে ফি 
হত? 

'আগি ধুয়ে দেব পিঁডি-মাটীতে বসলে কাপড় ধ্ড 
ময়লা হয়। 


পরশমণি বলিলেন, 
দেখছি কত. দেখব আর 


ছু'গের গলায় চন্দর হার। 

আ মরি, লানি বিবির কথা শুনে মরে যাই-_মাটীতে 
বসূলে কাগড় ময়লা হয়। যে পালং-এ বশে ছিলে--তা 
ছেড়ে মাটীতে বসতে আপা কেন? ছুই তাম্বরে ষেন 
ছু'খানা খাট বানিয়ে দেয় আজই 1” | 

ঘরে চারখানা ঠাই হইয়াছিল--বড়-বৌ বলিল, 
“আমি বারান্দায় বসিগে,তোরা ঘরে বস্‌”, বলিয়া ছুই হাতে 
নিজের ও পঞ্চমীর থালা লইয়! বারান্দায় আসিল। থালা 
নামাইয়া রাখিয়। ঘরে গিয়া হাত ধুইয়া জলের ঘটি ও 
গ্লাস আনিয়া খাইতে বসিল। 

পঞ্চমী বলিল, “আমি এত ভাঁত খেতে পারব না দিদি, 
নৌকায় খেয়েছি একবার 1 

বে আমার থালায় তুলে দে চাটি-__মেখে হকুরটাকে 
দেব। ওর জন্গে কমই নিয়েছি, হাড়িতে ভাত কম. 
পড়ল, দত্তবাড়ী ছু বাঁটী নিয়ে গেল কি না?” 


২৯০ 


. সরলার চোখ বড়বৌয়ের অঙ্থুপরণ, করিতেছিল) 
পিড়িতে বঙিয়া সে চোখ পাকাইয়া সব দেখিতেছে, 
ভাতে হাত দের নাই। সরোষে বলিয়া উঠিল, 'করলে 
কি বড়দি? ওর ছোয়া খেলে? কাপড় না ছেড়ে আর 
ঘরে আসতে পারবে না ।, 

বড়-বৌ বলিল, “আচ্ছা, মুখ ধুতে গিয়ে একেবারে 
ছুজনীয় কাপড় কেচেই আসব। গরমও য| লাগছে, সেই 
কোন ভোরে নেয়েছি।” 


বৈকালে পাড়ার অনেকেই বেড়াইন্ডে আমিল। 
গিরির সঙ্গে পঞ্চমী অকপট সখিত্ব, ছইজনে টৌকী-ঘরে 
বমিয়! কথা বপিতেছিল, সরলা কাপড় তুলিতে তুলিতে 
বলিতেছে, ফি'জ নাদেখে করলে কি বলে করান খায় 
লোককে, খরে-দোরে ঝট পড়ে শি, আলো-বাতি এমনি 
পড়ে রয়েছেত_কেউ নিশ্বেম ফেলবার খময় পায় না, কেউ 
পায়ের উপর পা।” 

“কাল আবার আসিস তাই”, বলিয়। পঞ্চমী উঠিয়। 
পড়িল, ঝাটা লইয়া ন্যস্ত ঘরগুলি বাট দির! আরলার 
ঘরের দিকে চলিল। 

সরল। বলিল, “ও ঘর নগ্ন, ও ঘর নয়, ও ঘরের 
কথা মামি বলি নি, আমার থরে কাউকে হত দিতে 
হবে না।, 

সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়! পঞ্চমী লগ্ন ও কুপি- 
গুলিতে তেল ভরিয়া মুছিরা সাফ করিয়া রাখিল। ধলা 
কাঁদা, মাখা ছেলেমেয়েরা কলরব করিতে করিন্তে বাড়ার 
ভিতরে আসিল, পঞ্চমী বলিল, এস ছোমাদের হাত-পা 
ধুইয়ে কাপড় ছাড়িয়ে দিই ।” 

কুয়ার ধারে বালতীতে জল তুলিয়া! পঞ্চমী ছেলেদের 
হাত প। ধোয়াইয়া দিতে লাগিল। বেলি একটা বেলার 
মধ্যেই পঞ্চমীর বেশ বাধ্য হইয়াছে, ছোট মেয়েটাও 
কোলে আসে, তবে ছেলেরা বড় ছুষ্ট, এত ছুরস্তর ছেলেদের 
সঙ্গে পারিয়া উঠ। পঞ্চমীর সাধ্য নয়। শুধু ভান্গকে 
চাহিয়া চাহিয়া দেখে । ভানু একেবারে সুখেনের গ্রতিযৃ্তি 
আর নারু,--নারু ফুটফুটে ফরসা, চেহারাটি স্থখেনের | 
কিস্তুসে পরশমণির কোলেই থকে, এ পর্ধ্যস্ত একবারও 
পঞ্চমী তাকে কোলে লইবার স্ুবিধ। পায় নাই। 


বউ” বর্ষ 


[ ২ খও। বলংখ্যা 


পরশমণির পাঁড়া বেড়ান আগ বন্ধ ইয়া গিয়াছে, 
বাহিরের উঠ|নের কোণের দিকে ঠা হত তিনি রায়, 
বাড়ীর ঠাকুরঝিকে উচ্চ স্বরে কি বলিতেছেন, নারুকে 
কোলে করিয়া বেলি আসিয়া বলিল, খুড়িমা একেও 
ধুইয়ে দাও-। 

পঞ্চমী নারুকে কোলে করিয়া খানিকক্ষণ আদর 
করিল, তার পরে ভিজা গামছ। দিয়া তাহার হাত পা 
মুাইতে লাগিল। 

সরলা পিছন হইতে এক ঝটকায় ছেলেকে টানিয়। 
লইতে লইতে বলিল, 'মন্দিতে ও বাচে না, তুগি ওর গায়ে 
তিজে গাম পিচ্ছ কি বলে? ওরকম আন রা 
চর না, 

গঞ্চমীর মুখখানি একটু বিবর্ণ দেখাইল, বলিল, "আমি 
জন হাম না ওর ম্দি হয়েছে।, 

“গ! কেমন গরম হাতেও টের পাণ্ড নি? 
মুখ টস্টস করছে । ইচ্ছে করে কান। সাজলে চোখ দেবে 


চোখ 
কে?” 

সরল। ছেলে লইয়া চলিয়া গেল। শা বলিল, 
তানি ইয়ে, খুডিম! একটু জাল দ।ও না খাই, 

গ্রাসে করিয়। তাহাকে জল দিয়া পঞ্চমী বলিল, 'আমি 
ভোম।র খুড়িখা হইনে 

'খুডিমা হও না? তবে কি হও? মণিদা যে খুড়মা 
বললে? 

£ওদের খুড়িমা হই, তোমাদের নয় | 

'আমাদের কি হও বল তবে? ভাগ পঞ্চমীর হাত 
ধরিল। 

ভান্নুকে কোলের কাছে ধরিয়া পঞ্চমী সন্গেহে বলিল 
তোমার এঠিনাদেন কাছে জিজ্ঞাসা কর।” 

নিজের ঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া সরল ছেলেকে জাম! 
পরাইতে পরাইতে ডাকিয়। বলিল, “অ ত্ান্ন, পড়তে বসৰি 
কিনা? হাট থেকে এসে পিঠের ছাল তুলে দেবে, যদি 
না পড়া বলতে পারিম ॥ শি 

মায়ের কথ! কাণে না তুলিয়াই তানু জ্যেঠিমার 
উদ্দেশে ছুটিয়া গেল। বড়-বৌকে মণি বেলিরা বড়মা 
বলে, তানুরাও তাই শিখিযাছে। জ্যেঠিমা বলে মণির 





তার__-১৩৪৪৭ 


মাকে, কান্মেই মেজ-বৌ-এর কাছে গিয়া বলিল, “ঞ্যোহরিমা” 
ধীযে আমাদের বাড়ী একজন এসেছে না, মণিদার 
খুড়িমা হয়, ও আমার কি হয় জ্যেঠিমা, কি বলে ডাকব ?' 

মেজবৌ এদিক ওদিক্‌ চাহিয়া! দেখিয়া বলিল, “কি 
বলব বড়দি? 

বড় বউ বলিল, 'মা বলবে 1. 

“মা বলতে সরল] দেবে না, ছোটম1 বলবে ? 

“না, সরলার ছোট হে। ছোটমা বলতে পারত ॥ 

“তবে নতুন-মা বলবে | 

কথাটা! ভাল করিয়া না! শুনিয়াই ভানু আবার ছুটিয়। 
গেল। পঞ্চমী প্রদীপ হাতে মণ্প-খরের দিকে যাইতেছে, 
পিছন হইতে বরিয়| ফেলিয়! ভানু বলিয়া উঠিল, নতুন মা, 
নতুন-মা ইও, আমি মতৃন-মা বলে ডাকব 

এস বা হাতে তানুর হাত ধরিয়া পঞ্চমী মগ্ডপ- 
ঘরের খামনে গিয়া আলোটি খরের ভিতরে বাখিয়। প্রণাম 
করিল 1] সন্ধ্যার আধারে জলের রং পোর ঘোর 
দেখাইতেছে, চারিদিকৃকার প্রতিবেশীদের বাড়ীগুলির 
সদর একেবারে শূন্য_ নিজ্জন-_গ্রামশ্ুদ্ধ হাটে গিয়াছে, 
আকাশে ছুই একটি তারা উঠিয়াছে, পঞ্চমী একবার 
উপরের দ্রিকে চাহিয়া দেখিল,_-একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া 
তান্ুকে কোলে টানির। লইয়। তাহার পিঠে হাত রাখি] 
মৃদুস্বরে বলিল, তাই বলো। 

ছেলেকে প্রশমণির কাছে দির] সরলা কাজে গেশ। 
রাত্রে দুই ধামা আমন ধান ন| ভািলে নয়, পুরানো! চাপ 
একটি ঘরে নাই। সরা রান্নার কাজে গিয়াছে -বড়বো 
টেকিখরে ধান, কুলা ও সের রাখিয়া আধিল, রাতে খাওয়া 
দাওয়ার পর এক পালট! দিয়! রাখিলে খুব তোরে উঠিয়। 
কাড়াইয়া লইতে দেরী হয় না। 

মেজ-বৌ বলিল, এ-গুলোকে ঘুম পাভিয়ে রেখে 
আসব, পঞ্চমীকেও ডেকে আনব | তিনজনায় টপ করে 
ছয়ে যাবে । সরলাকে বারণ ক'রে! দিদি-_ছেলেটার সব্দি 
ছয়েছে-১ও যেন আর না! আসে ॥ 

“বারণ করলে শোনবার মেয়ে ও? বলতে নেই, 
এমন শোকটা পেলে, তা একদগু বমে নি, এক হাতে কাজ 
করে, আর এক হাতে চোখের জল মোছে।” 


নব 





দিব. তো তাল, কিন্তু, 80৩ ৪ 
হাটে যাবার সমস্প উনি বলে 1 গেলেন য়েঃ ছোট 
বৌমাকে তোমার কাছে রেখো, আমি বাইর: “ঘরে 
শোব--তা-ও চৌকিতে ত ও শোবে না_ মেঝেয় বিছা 
করব এখন | 
“বটঠাকুর তাই বলে গেলেন? আমি ভাবছি আমাঁর 
কাছে থাকবে। আমার ত দুটা চৌকি-মেঝেতে শুভে 
হবে না, বেণু যেটায় শোয় সেইটের় ও ওদের লিয়ে 
শোবে।, 
“কি দিদিঃ কিসের কথ হচ্ছে? 
“এই পঞ্চমীর শোবার কথ! বলছি । 8 
“মা বললেন, তার খরে থাকবে-বিছাঁন। দিয়ে এসেছি | 
বদি একটু নারুকে নেওগে নামা জপ করতে বসতে 
পারছেন 11, রা 
হাটের ভরসা না রাখিয়া বাননাবাডা শেষ হইল। আজ 
ফিরিতে কত রাত্রি হইবে ঠিক নাই । মেজ-বৌ নিজের 
খরে কপাট দিয়া আসিয়। বলিল, “মার বসে না থেকে 





নেটে ধান দ্িইগে চল -কতকটা। এগিয়ে থাকবে-- 
পঞ্চমীকে ঘরে রেখে এলান-ওরা উঠে কাদলে ধরবে। 
মরলা কই? 


শোক কেঁদে কেদে উঠছে-আনতে গেছে-ঃ 

একট। কুপি হাতে ছুইজনে টেকিঘরে চপিল--তাঙ্থ 
পঞ্চমীকে ধরিয়া টাণিয়! আনিতে আনিতে বলিভেছে, 
“তি আমার ভাত দিয়ে খাও নতুন-মা।? 

রারাথরের শিকল পুপিয়া একটি পিঁড়ি পাতিয়া এক 
গ্রস জল দিয় পঞ্চনী ধোয়া বাসনের গেছা হইতে এক 
খানা ছোট থালা লহয়া হেসে,লর দিকে যাইতে যাইতে 
হঠাৎ পরশমণির চীত্ঝার শুনিয়া চমকিয়া উঠিল। 

থলি হেসেলে ঢোঁকালে কে? বাঁধতে সয় বাড়তে 
সয় না? অ ভানু, মা এসে পিঠে খুস্তির ছে"কা দিক্‌_-ঘরে 
ঢুকে জাত-জম্ম একেবারে খুইয়ে দিলে, এমনি ত” একটার 
জালায় মরছি, রাত ছুপুরে বসিরঙ্গীর সাথে সল!-পরামিত্তি 
করে বেরিয়ে যাওয়া হলে! ঘর থেকে, পথে দেখে গৌসাই 
এনে গছিয়ে দিয়ে গেলেন! এমন শুর পেটে ধরেছি, 
সেই বেরিয়ে-যওয়া বৌ নিয়ে মাথায় তুলে নাচে -নিত্যি 


২১২ 


হাঁটে রং-বেরংয়ের দেব্য এনে সোহাগ করা! এক দণ্ড 
না দেখলে চার দিকে উঁকি ঝুঁকি! দেখে দেখে বেহদদ 
হয়ে গেলাম,_আবার এট। এসে গোদের উপর বিষ-ফ্লোড়া 
উঠল! কত ঢলান ঢলিয়ে বাঁপের বাড়ী গিয়েছিল, 
মুখে লাথি যেরে সুখেন বিয়ে করে ভদ্দর ঘরের মেয়ে ঘরে 
আনলে! এখন মা মাগী বাইজি মেয়েকে নিয়ে আর 
সামলাতে পারলে না--আবাঁর ঢেলে দিয়ে গেল আমারই 
কপালে। ওর কিজাত আছে নামান আছে? ওর 
স্রোয়া খেয়ে একঘরে হয়ে থাক্‌গে যা।? 

ওকি শুনছ নতুন-মা, ঠাকুমার চেচানি? ঠাকু-মা 
কাতদিন অমনি টেচায়_তুমি তাত বাড় ন।। 


'তুমি কেন ঘরের ভেতর এলে? বলিয়া! সরলা পিছন 
ইইতে তাহার সম্মুখে আগিল। 
ভাম্ু খেতে চাইলে ।” 

“তোমার ছোয়। থেয়ে 
আমরা ? 

ছুই সতীনে মুখোমুখি দাঢ়াইয়াছে, পঞ্চখীর মুখে 
নিরূপায়ের ব্যথা, রাগে  হিংসায় মরলার ছুই চোখ 
জলিতেছে। 

'আমি কি করেছি? 

€কি করেছ জান না? আবার জিজ্ঞেস হচ্ছে! খাও 
ভূমি বাইরে যাঁও-খরের ভেতর কোনদিন এগ না, 
জলের কলসী ছু'য়েছ না কি?” 


একধরে ইয়ে থাকব 


্যাতকিন্ত মাকে আমিই রোধে দিতাম । 

“তোমার মা খাবেন বলে আমরাও খাব ? যাও, কথা 
ধাড়িয়ো না, আমরা সবাই সন্ধ্যাআহিক করি, বিবি 
দেজে আচল উড়িয়ে বেড়ালে চলে না।” বলিয়া৷ জলের 
ফললীট। টানিয়! বারান্দায় আনিয়া কলসীর জল উঠানে 
টালিয়। ফেলিল।-শন্ত কলসীটি ঠক করি উঠানে 
নামাইয়া দিয়া খরে আসিয়া পঞ্চমীর হাত হইতে থালা 
থানি টানিয়৷ লইয়। তাত বাড়িতে বসিল। 


বঙগতী--৬ বর্ষ 


[২য় খণ্ড ২য় সংখ্যা 


পঞ্চমী মাথা নীচু করিয়া ধীরে ধীরে ধর হইতে বাহির 
হইয়া আসিল। 

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পরে পঞ্চমী পরশমণির ঘরে 
শুইতে আগিল। মেঝেতে মাছুরের উপর কীথ! ও 
বালিশ। নিজের বাঝ্টি খুলিয়া পঞ্চশী গায়ে দিবার জন্য 
আর একটি কীথ! বাহির করিয়া লইল। আলে! নিতাইয়া 
অনেক ব্রাত্রি পর্যান্ত ঘুম হইল না; মাটীতে শুইবার 
অভ্যাস নাই, বর্ধাকালে ঘরের কোণে ইছুরে মাঁটী তোলে, 
ঘরের ভিতরেই ব্যাঙের বাস, রাত্রে সারা ঘরে পোকা" 
মাকড খাইবার জন্য লাফ ইয়া বেড়ায়, মান্ধকে ভয় করে 
না। পঞ্চমী অস্বস্তি ও ভয়ে ঘুমাইতে পাঁরতেছে না,_ 
পাচ ছয়খানা পুরু দেশী কম্বলের উপর কাথা, তার উপরে 
পৌঁয়া চাদর, সেই কঠিন কোমল উচু চৌকির উপরকার 
বিছানার মার কাছে শুইয়া ঘুমান অভ্যাস, আবার ঘুম 
মা আগিলে জান|ল! দিয়! নদী দেখিত, পথ-ঘাট, গাছ- 
পাল] সব দেখা যায়, চৌকি হইতে জানালা শীটু। 
পরশমণির ঘরে জানাল! ছুটি কিন্তু এত ছোট ও উঁচুতে 
যে, যার! চৌকিতে শোয় তারাও নাগাল পায় না। 
ঘরের রুদ্ধ বাতাস, কেমন একট। পুরাণ অপরিচ্ছন্ন গন্ধে 
ওয়া। এ ঘয়ে না আছে এমন জিনিস নাই।_ মাটার হাড়ি, 
কলমী, জালা; চাারী, কুলা, সের, কাঠ। সবই। 
কোণায় কোণায় জিনিস একে বারে ঠাসা, কুলা-ডালায় 
কাট। আমচুর, আচার কাস্ুর্দি, ধড় বড জালায় চিড়ে 
মুডির ধান তিজান। চাল, ভাল) তেল; তরকারী, গুড়ের 
হাড়ি পর্যন্ত । 

বিখালের ঘর ঢুপচাপ, নিঃশকা। মেজ-বৌয়ের ঘর 
হইতে মেয়ের কানা ও শ্তামদের সান্তনা শোন! গেল। 


'মরলার ঘর আরও কাছে, সরলার তিক্ত-বিরক্ত গলা শোন! 


যাইতেছে, ছেলেদের কি স্ুখেনকে ধলিতেছে বোঝা 
গেল না, পঞ্চমী সুখেনের স্বর শুনিধার জন্ত অনেকক্ষণ 
উৎকর্ণ হইয়া রিল, কিন্তু শুনিতে পাইল না। 

] ক্রমশঃ 


[ তাদ্র--১৩৪৫ 


বঙ্গত্রী--্সি 


(রবি বন্মার অন্থসরণে ) 
পাতা টিশপাশাপাঙার পাদ থা রি হক তর পিসি 0 


জনয়ামান স মুনির্মেনকাযাং শকুস্তলাম্‌। 


ন্হিম্ান্তিভ্ঞ ও ০-সনক্ষা 


] 





একটি নামাজিক সমন্ঠা 


যশোহরের কোন এক প্রপিদ্ধ গরমের একটি সেবা- 
প্রতিষ্ঠানের সহিত আমরা সংশ্লিষ্ট ছিলাম। নানাবিধ 
জনহিতকর ও মংস্করমূলক প্রচেষ্ট। এবং যথাসাধ্য আর্তের 
ত্রাণ ও দুর্গতের সেবা ইহার কর্মতালিকার অন্তভূক্তি ছিল। 
প্রতিকার হইতে পারে এই আশায় নিকটবন্ভী অঞ্চলের 
লোকের। কোন প্রকার ছুর্ঘটন| বা বিপদ্‌ ঘটিলেই আমাদের 
সংবাদ প্রদান করিতেন। 

বোধ হয় ৯৩৩৯ কি ১৩৪০ সালের জযোষ্ঠ মাসে হইবে) 
একদিন রাক্রিতে মংধাদ আমিল, ২০২২ মাইল দুর্ববন্তী 
একটি গ্রামে একটি দুঃসাহসিক নংরা-হরণ হইয়াছে । 
অপহৃত! রমণাটি অতিশয় দরিদ্ধ ও তথাকখিত অনুন্নত 
শেণীভুক্ত। 

যাতায়াতের অন্ত কোন প্রকার স্থবিধা না থাকায় 
আমরা দশ বারজন কন্মী বিশেষ উদ্বেগ লইয়। শেষ 
রাত্রিতেই পায়ে হাটিয়। ঘটনা স্থলের উদ্দেশে যাত্রা করিলাম 
এবং প্রায় দ্িপ্রহরে উদ্দিষ্ট গ্রামে উপস্থিত হইয়! এক ভদ্র- 
লোকের বাড়ীতে অতিথি হইলাম। ঘটশার বিবরণ|দি 
জানিবার জন্ত ভদ্রলোকের নিকট গ্রথম প্রশ্ন করিতেই 
যে উত্তর পাইলাম, তাহা আমাদিগকে চমকিত করিল 
বটে, কিন্তু এই সকল দুর্ঘটনার কারণের দিকেও স্পষ্টভাবে 
অঙ্গুলি নির্দেশ করিল। 

আমাদের মনে সানাঞ্ণ এই কথা তোলপাড় করিতে- 
ছিল যে, বাংলাদেশে প্রতি বংসর কয়েকশত নারী অপহৃত 
হন এবং এই দুর্ভাগিন'দের মধো ধাহারা সর্বাপেক্ষা 
অধিক নির্যাতন তোগ করেন, তাহার! প্রায় মকলেই 
তথাকথিত নিষ্শ্রেণীর। ইহ! লইয়া কানীকাটি, আলোচনা- 
আন্দোলন অনেক হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে এ পর্য্যন্ত স্থুফল 
কিছুমাত্র পাওয়া যায় নাই এবং পাঁওয়! সন্তবও ণছে। 
কারণ, যাহার] সামান্য মাত্র আত্মরক্ষা করিতে পারে না, 
সম্পুর্ণ বিনা বাধায় যাহাদিগকে পর্য,্দস্ত করা সম্ভবঃ 
শুধু মাত্র কোন কঠোর আইনের সাহায্যে তাহাদিগকে 


__ প্রত্যক্ষদর্শী 
কেহ রক্ষা করিতে পারে না। অথচ, সমন্তা হইতেছে 
যে, দেশে এত যে নারী-হরণ হইতেছে, ছুষ্কতকারীর! 
কোথাও সামান্ততম বাঁধ| প্রাপ্ত হয় ন7া। কোন বিশেষ 
অঞ্চল কিংবা সমাজের নিগৃহীত লোকেরা সংখ্যাল্প হইতে 
পারেন, শক্তিতে তাহারা অন্যাচারীদের সমকক্ষ না হইতে 
পারেন, আক্রমণকারীদের দ্বারা তাহাদের পরাত্ৃত হওয়াও 
অসম্ভব নছে, কিন্তু অন্যায়ের প্রতিরোধ করিবার জন্ত, 
মন্যাদ| রক্ষা করিবার জন্য লড়িবার এবং প্রয়োজন হইলে 
সে জগ্ঠ জীধশ দান করিবার ক্ষমতা সকলেরই আছে। 
কিন্ত কোন সমাজের মধ্যে যখন এই প্রকার লৌকের 
অভাব ঘটে, যে-কোন প্রকার অপমান, লাঞ্চনা এবং গ্লানি 
সহিয়াও কোন প্রকারে জীবন ধারণ করিতে পারাকেই 
যখন খাগুষ ম্বশ্রেষ্ট কামা বলিয়া মনে করে, তখন বুঝিতে 
হইবে, মেই মমাজের কোথাও না কোথাও গুরুতর ব্যাধি 
প্রবেশ করিয়াছে । এই প্রকার শোচনীয় কাপুরুষতা 
কোন মানব-সমাজের পক্ষেই স্বাভাবিক নহে এবং ব্যাধি- 
গ্রস্ত অস্বাভাবিক ব্যনস্থার মধ্যেই এই শোচনীয় কাপুরুষতার 
উদ্ভব হইতে পারে। 

কাজেই আমরা মনে মনে অন্থুমন্ধান করিতেছিলাম, 
এই ব্যাধির মূল কোথায়। তাহারই কতকট৷ ইঙ্গিত 
পাইলাম এই শুদ্রলোকের কথা হইতে । ভদ্রলোকের 
নিকট আমর! জিজ্ঞাসা করিলাম যে, এই স্থানে একটি নারী- 
হরণের সংবাদ পাইয়া অনেকটা দূর হইতে আমরা আসি- 
য়াছি, তিনি সে সম্বন্ধে কতটা কি জানেন এবং আমা- 
দিগকেই বা কতটা সাহায্য করিতে পারেন? তিনি 
যেন আকাশ হইতে পড়িলেন, বলিলেন, এ অঞ্চলে কোন 
নারী-হছরণের সংবাদ তিনি অবগত নহেন। তবে কি মিথ্যা 
সংবাদ দিয়া কেহ আম[দিগকে প্রতারণ! করিল! যাহা 
হউক, ব্যাপারটি আর একটু বুঝাইয়া বলিতেই ভদ্রলোক 
আমাদের কথা ধবিতে পারিলেন বলিয়! মনে হইল। 
তিনি বলিয়া উঠিলেন, “ওহো, অমুক জাতের (কোনও 


২১৪ 
অনুন্নত শ্রেণার উল্লেখ করিয়া ) একটা বিধবা মেয়েকে 
কয়েকদিন পুর্বে ৰধমাইগর| জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছে 
বটে, এবং আজও তার সন্ধান হয়নি সে কথাও সত্য, 
তবে এই ক্ষুদ্র ঘটনাকে আপনারা এত বড় মনে করে এই 
পর্য্যন্ত ছুটে এসেছেন, এইটাই বিস্ময়ের কথ11” 

ভদ্রলোক যে বিশেষ বিশ্মিত হইয়াছিলেন, তাহা খুব 
স্পষ্টভাবেই বুঝা! গেল। কারণ, এই মকল ব্যাপার লইয়া 
মাথা থামাইতে এ পযন্ত তিনি কাহাকেও দেখেন নাই 
এবং কোন অনুন্নত শ্রেণীর মেয়ে চুরির গ্টায় নিতান্ত ক্ষার 
ঘটনাকে তিনি নারী-হরণের গুরুত্বপূর্ণ ঘটশার পর্ম্যায়ে 
ফেলিতে চাহেন না। 

এ অঞ্চল মুখলমান-প্রধান | উতয় সম্প্রদায়ের মধ্যে 
সাশ্রদায়িক পার্থক্য রহিয়াছে । পাশাপাশি বাস 
করিয়া যাঁছারা সম্পূর্ণভাবে এক হইতে পারে না, 
তাহাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা গড়িয়া উঠ। স্বাভাবিক । 
এখানেও হিন্দুমুসলমানের মধ্যে মেই প্রতিযোগিতার 
তাৰ আছে কিন্ত বিশেষভাবে উল্লেগধোগা ব্যাপার 
এই যে, মুসলমানের] শ্রক্যবদ্ধ এবং হিন্দুরা বিচ্ছিন্ন 
বৈষম্য এবং বিতেদে শক্তিহীন। ভিচ্চবর্ণের অর্থশালী 
হিন্দু দুই একজন বাহার আছেন, তাহারা অন্যদের 
প্রতি সম্পূর্ণ সহান্গভূতিহীন। ফলে যখন অনু্নত শ্রেণার 
হিন্দু কোন গ্রকণরে অত্যাচারিত হন, তখন প্রতিকারে 
কৃতকটা সক্ষম উচ্চবর্ণের হিন্দুরা এ কথ। মনে করেন না যে, 
মে আঘাত ত্াহাদেরও গায়ে লাগিতেছে এবং তাহারাও 
একদিন আক্রমণের লক্ষ্য হইতে পারেন। এরূপ খটনাও 
পূর্বে ঘটিয়াছে, অনুসন্ধানে তাহাও প্রকাশ পাইল। 
অনুনত শ্রেণীর লোকেরা তখন কৌতুক অন্থৃতব কর। 
ব্যতীত আর কিছু করেন নাই। 

সমাজের এক অংশের প্রতি অন্য অংশের এই মমতা- 
হীনতা জনপাধারণকে সম্পূর্ণভাবে শক্তিহীন এবং উচ্চ 
সম্প্রদায়ের করুণার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল করিয়! 
রাঁখিক্নাছে। সহানম্ুভৃতিহীন প্রতিযোগী সম্প্রদায়ের 
করুণার উপর নির্ভর করিয়। বাচিতে বাচিতে এই সকল 
স্থানের অধিবাসীদের স্টার সমর্থন ক্িবার, সত্য কথা 
বলিবার, মর্ষ)াদ|বোধ রক্ষা করিবার সাহু সম্পূর্ণভাবে 
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নষ্ট হইয়া গিয়াছে । এইরূপ অবস্থার মধ্যে কোন বৃহ 
কল্পনা বা! কোন মহৎ আদর্শ মানষকে অনুপ্রাণিত করিতে 
পারে না এবং তাহার নৈতিক অধোগতিও কেহ রোধ 
করিতে পারে না। এ অবস্থায় জনসাধারণ যে কাপুরুষ 
ইইয় উঠিবে, মাতা, কন্তা ও বধুকে রক্ষা করিবার জন্ত 
নড়িবার সাহস হারাইবে, তাহ। নিতান্তই স্বাভাবিক । 

খদিও ইহা একটি বিশেষ স্থানের অবস্থ। মাত্র, তবুও 
ইহাকে সমগ্র বঙ্গদেশের পল্লী অঞ্চলের অধিবাস:দের 
অসহায় অবস্থার পরিচায়ক বলিয়া ধরা যাইতে পারে। 
এখানে অধিবাসীদের হূর্বলতার যে সকল কারণ লক্ষ্য 
করা গেল, তাহারও সর্বব্যাপী হইবার সম্ভাবনা 
আছে। পুর্ব ও উত্তর-বঙ্গের সকল স্থানেরই অবস্থা 
সম্ভবতঃ অল্লাধিক ইহার অনুরূপ হইবে । 

আভ্যন্তরীণ বিচ্ছিন্নতার জন্ঠ সঙ্ঘশক্তির সুযোগ 
হইতে জনসাধারণ বঞ্চিত, আর শারীপধিক শক্তিতে হীন 
ইইয়।ও যে নৈতিক সাহগের বলে লোকে জীবন তুচ্ছ 
করিয়।ও বিপদের সম্খীন হইতে পারে, পুর্কাবণিত প্রতি- 
কুল অবস্থার মধ্যে বাস করিবার ফলে তাহ] তাহাদের 
সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হইয়াছে । এ অবস্থায় যে ইহারা 
নির্যাতনের পাত্র হইবে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় আর 
কি আছে! হিন্দুদের মধ্যে বিধবা-বিব|হের অপ্রচলন 
এবং অনেক ক্ষেত্রেই বিধবাদের রক্ষক ও অভিভাবক হীন 
অবস্থ। সমগ্র পরিস্থিতিকে আরও জটিল করিয়া তুলিয়াছে। 

সংঘবদ্ধ হুইয়া জনসাধারণের এক সম্প্রদায় অন্ত সম্প্র- 
দায়ের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক অভিযান চাঁলাইতে থাকুন, 
এমন পরামর্শ কেহ দান করিবেন না, তবে 'এ কথাও সত্য 
যেঃ জনসাধারণ ঘদি সংঘবদ্ধ হইতে না পারেন, আত্মরক্ষা 
ও মধ্যাদা-রক্ষার জন্য দৃঢ়তা অবলম্বন না করিতে পারেন, 
অধিকতর সাহস ও পৌরুষের অধিকারী ন। হইতে পারেন, 
তবে আত্মরক্ষা কর! তাছাদের পক্ষে কোনক্রমে সম্ভব 
হইবে না। 

আত্মরক্ষার যে উপায়ের কথা বল! হইল, তাহ! যে 
ফলপ্রদ হইতে পারে, তাহারও প্রমাণ আমরা আলোচ্য 
স্থানে পাইাছিলাম। আমরা ঘখন ঘটনাস্থলে উপস্থিত 
হুইলাম, তখন সকলকে এতট। আতঙ্কগ্রস্ত দেখিয়াছিলাম যে, 
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যে-বাড়ীতে ব্যাপারটি ঘটিয়াছিল, আমাদের সহিত সেখানে 
যাইতেই কাহারও সাহসে কুলাইতেছিল না। ভয়, খদি 
অত্যাচারকারীরা মনে করে খে, অত্যাচারিতদের প্রতি 
তাহাদের সহীম্থভৃতি আছে এবং 'াহার ফলে তাহারাও 
ইহাদের ক্রোধভাজন হয় এবং অনুরূপ অথবা অন্য কোন 
প্রকার শান্তি ভোগ করে। 

কিন্তু এখানে কয়েকদিন অবস্থান করিয়! এবং দ্বারে 
দ্বারে ঘুরিয়া আমরা যখন সকলকে বুধাইতে সমর্থ হইলাম 
যে; স্থানীয় মুষ্টিমেয় অধিবাসী যদি সংঘবদ্ধ হইতে পারেন, 
দুটতার সহিত যদি আত্মরক্ষার জন্য সংকল্প গ্রহণ করিতে 
পারেন এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে যদি সংযোগ ও 
এক্যন্থাপন করিতে পাঁরেশ, তবে সংখ্যাল্সত' সন্কেও 
তাছাদের শক্তি আত্মরঙ্(র পক্ষে যথেষ্ট হইবে। আমাদের 
উপস্থিতিতে ও উতৎসাছে ইহাদের মধ্যে নৃতন প্রাণ, উদ্যম 
ও সাহসের সঞ্চার হইল এবং অত্য!চারিতের প্রতি 
মমবেদশাটুকু পর্য্যন্ত জানাইবার সাহস্যাহাদের ছুই একদিন 
পূর্বেও ছিল না, তাহার! এই মকল অগ্তায়ের প্রতিকারের 
জন্য সভাসণিতি প্রন্থতির অনুষ্ঠান এবং প্রয়োজন হইলে 
বাধা দিবার জন্ত দল গঠন প্রনৃতি করিতে লাগিল। 
বাছির হইতে বিশেষ কোন সাহায্য না পাইয়াও স্থানীয় 
অধিবাসীর। এইরপে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইল । ইহাতে 
এই সকল স্থানে কোন সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব ভুইয়াছে 
ৰলিয়। শুনি নাই; তবে ইহার পুর্বে এই প্রকাব ঘটনা 
যদিও এ সকল অঞ্চলে নিতান্ত সাধারণ বাপার ছিল, 
জনসাধারণের এই চেষ্টার দ্বারা তাহা নিবারিত হইয়াছে। 

আরও একট| জিনিষ আমরা লক্ষ্য করিয়াছিলীম। 

এইখানে যশোহরে হিন্দুমুপলমান অধিবাঁসীর তুলনা- 
মূলক আলোচন! উপস্থিত করিতেছি । কেহ না মনে 
করেন, এই আলোচনার মধ্যে সাম্প্রদায়িক মনোভাব 
বর্তমান। আলোচণ! পড়িলে ইহার প্রয়োজনীয়ত। বুঝা 
যাইবে। তুলনায় যশোহরের মুসলমানদের অপেক্ষ! হিন্দুরা 
্বাস্থ্াহীন এবং তীহার্দের শারীরিক শক্তি ও সাহসও 
অপেক্ষাকৃত কম। যশোহর অতিশয় ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত 
এবং বাংলার ক্ষয়িষ্জ জেলাগুলির অন্ততম। কিন্তু দেশ 
বা আবহাওয়ার প্রভাব হিন্দুমূুশলমান সকলে উপরই 


] 
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সমান হওয়া উচিত এবং সাধারগতাবে ক্ষয়িফুতাও উভয় 
সম্প্রনায়ের মধ্যে সমতাবেই বর্টিত হওয়াই উচিত। অথচ, 
হি্ুদদের অধিকাংশকেই দেখিলাম রোগজীর্ণ, স্বাস্থ্য হীন, 
উদ্মহীন, কোন প্রকারে অস্তিত্বের বোঝা বহিয়! চলিয়াছে 
মান্র। অথচ তাহাদেরই প্রতিবেশী মুসলমানের! 
্বাস্থ্যবূনি, কর্ধুঠি, উদ্তমশীল এবং বদ্ধিগু। এদৃষ্ হয়ত 
বাঁংলাঁর সর্বত্রই মিলিবে এবং আমরা যেখানে বাপ করি, 
তাহার অবস্থাও হয়ত একই প্রকার হইবে। কিন্ত 
অভ্যাসে যাহা সহহয়া গিয়াছে, নিত্য দেখিধাঁর ফলে যাহা 
আর চোখে পড়ে না, অনত্যস্ত নূতন স্থানে আপিয়! তাহাই 
বিশেষভাবে দুষ্টি আকর্ষণ ক্রিল। মুসলমানদের অপেক্ষা 
হিন্দুরা খে কষ বদ্ধনশীল ( অথবা, ক্ষয়িধু ) আমাদের মনে 
হয়, তাভার সর্নপ্রণান কারণ, তাহাদের মধ্যে জীবনীশক্তির 
প্রাচুর্যের অভাব খটিয়াছে। 
আমর! শুধু খের কথা বলিতেছি। বিশেষজ্ঞেরাই 
প্রকৃত কারণের সন্ধান দিতে পারিবেন। হইতে পারে, 
হিন্দুদের থাগ্য ইহার জন্য দারী, হইতে পারে, তাহাদের 
ছোট্ট ছোট শৈবাহিক ঝেষ্টনীগুলির জন্য এ রূপ ঘটিয়াছে। 
বিধবা-বিবাহের অপ্রচলন তাহাদের ক্ষয়িষুতার জন্ঠ দায়ী 
হইলেও, তাহাদের স্বাস্থ্যহীনতার কারণ হইতে পারে না। 
মুমলমানদের খাছ হিন্দুদের অপেক্ষা আমিষ-প্রধান | 
অভ্যামেও হিন্দুরা অপেক্ষারুত অধিক অলম | হিন্দুদের 
মধ্যে অসবর্ণ বিবাহের প্রচলণ নাই বলিয়! অনেক জাতির 
বিবাহের গন্ভীগুলি অত্যন্ত সংকীর্ণ হুইয়া গিয়াছে । 
সাধারণতঃ ণবশাখ প্রস্ৃতি শ্রেণীগুলির মাত্র ছুই চারি ঘর 
লোক এক গ্রামে বাঁ করেন এবং খুব বেশী দুরে যাওয়ার 
অভ্যাস না থাকায় ইহাদের বিবাহগুলি ৫1৭টি. গ্রাম, অর্থাৎ 
৫০৬০টি পরিবারের মধ্যে আবদ্ধ ছইয়! রহিয়াছে । 
এইরূপ নিকট রক্ত-সন্বন্ধের প্রভাব স্বাস্থ্যের উপর, বংশবুদ্ধির 
উপর, উচ্চযশীলতার উপর, জীবনীশক্তির প্রাচুর্ষ্যের উপর 
কতটা হইয়ার্ে, বৈজ্ঞানিক ভিন্তিতে তাহার অনুসন্ধান 
হওয়া প্রয়োজন। সেন্সাস রিপোর্টর সংখ্য।-গণনা করিলেও 
হিন্দুদের বৃদ্ধিহীনতার মূলে যে বংশগত কোন কারণ 
থাকিতে পারে, তাহার আভাস পাওয়! যাইবে। 
আদম-সুমান্ধীর বিভাগামুসারে পশ্চিমবঙ্গে শতকরা 


২9. 


৮২১ 'মধ্যবঙ্গে ৫১, উন্নরবঙ্গে ৩৫:৫ এবং পূর্ববঙ্গে ২৮৪. 


জন হিন্দুর বাস। ১৮৭২-১৯২১ পর্যন্ত ৪৯ বংসরে ভাশ- 
খা! পশ্চিমবঙ্গে ৫৯ হারে) মধ্যবঙ্গে ২৭৮ হারে, উত্তর- 
বঙ্গে ২৫১ হারে এবং পুর্বববঙ্গে (টাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগে) 
৭২৫. ছারে বন্ধিত হইয়াছে | ১৯০১-১৯১১ সালের মধ্যে 
পশ্চিমবঙ্গে ২৮, মধ্যবঙ্গে ৫'৯; উত্তরবঙ্গে ৮ এবং পুর্বববক্ষে 
৯১৪ শতকরা হারে বাড়িয়াছে। ১৯১১-২১ -এর মধ্যে 
সমগ্র বাংলার জনসংখা! ২৮ হারে বাঁড়িয়াছিল, কিন্তু 
পশ্চিযবঙ্গে এই সময় ৪৯ হারে জলসংখ্য। হাস পায়। 
বাংলাদেশের জেলাগুলি দেখিলে দেখা যাইবে, 
মৈমনসিংহঃ রিপুরা, চট্টগ্রাম, বরিশাল প্রস্থতি যুসলমান- 
প্রধান স্থানে জনসংখ্যা অন্যান্ত দ্ধতগতিতে বাডিয়াছে, আর 
অন্তদিকে ১৯১১-২১-এর মধ্যে বাকুড়া জেলায় শতক! 
১০৪ ও বীরভূম জেলার ৯৪ জন করিয়া লোক 
কমিয়াছে। বাজেট অস্সারে বামস্থানের দিক্‌ দিয়। 
হিন্দুদের বিশেষ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে থাকিতে 
হইতেছে । 

বাঁজাল। দেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় পশ্চিম ও 


ন্‌ 


না 


রে 
আকর্ষণ ও বিকর্ষণ ৃ রর 
- সহরের পথে ছুধারেতে বাড়ী র্‌ 
রচে এক মোহজাল, চা 


কোনোটী বা তার দৈতোর মত 
আয়তন সুবিশাল 5 
কোনে।টাতে জলে বিজলীর বাতি, 
চোখে লাগে ধাঁধা হেরি তার ভান, 
. রেস ও ও টেনিস্, পোল! ও পিবেমা? 
কযাম্ব্/স্‌ পালে পাল”. 
আলোকের পোকা চলেছে ছুটিয়া 
ৃ অলিছে বিঘ- মশাল 1 





[ হয খ-১তজ, সংখ্য। 


মধাবঙ্গের অনেকগুলি জেলায় কৃষির বিশেষ অবনতি 
ঘটিয়াছে এবং ক্ষিত ভূমির পরিমাণ অর্দেকে দাড়াইয়াছ্ছে। 
উব্বাশক্তি এত কমিয়াছে যে, উৎপন্ন শস্তের পরিমাণ ৫৯ 
বৎসর পূর্বের অর্ধেক অপেক্ষাও কম হইতেছে। তদুপরি 
ম্যালেরিয়া! পল্লীগুলিকে ধ্বংঘ করিতেছে। অগ্দিকে 
পুর্ববঙ্গ ম্যালেরিয়ামুক্ত এবং এখানে কৃষি ও জনসংখ্যার 
বুদ্ধি বিস্বয়কর। অধিবাসীদের স্বাস্থ্য ও উদ্ঘমশীলতার 
উপর ভূমির উর্বরাশক্তি হ্রাসের ক্ষতিকর প্রভানের কণ। 
অস্বীকার করিবার উপায় শাই। 

কিন্ত বামন্থানের অন্ুবিধা ব্যতীত হিন্দুদের বংশ- 
ক্ষয়ের অল্যান্ত কারণও বর্তম্ন পহিযাছে | ৯৯১১৯-২৯- 
এর মধ্যে পূর্ববঙ্গের সমগ্র জনসংখ্যার বুদ্ধি ৮৩, কিন্ত 
হিন্দ্দের বুদ্ধি মাত ৪৬) এই সময়ে উত্তরণঙ্গে সমগ্র জন- 
পংখার বুদ্ধি ১৯১ কিনব হিন্দুদের ক্ষর ৩২ এই অময়ে 
পশ্চিমবঙ্গে ৪৯ হারে সমগ্র জনসংপ্য। ক্ষয়গ্রাপ্ত হয়, কিন্তু 
হিন্দুদের ক্ষয় হয় ৫'২ হারে। 

আশা করি, আলে।চিত অমন্ত।গুলির প্রতি 
চিন্ত/শাল মনীষীদের মনোযোগ আকুষ্ট হইবে। 


দেশের 


--শ্রীচণ্তীচরণ মিত্র 


।. ছৃঃঘ সুখের খণ্ড কাহিনী 

ডি কোথা তার সুর-বেষ, 
কোলাহল মাঝে সব একাকার 
| আরের রছে না রেশ 
মানুষেরা সেথা অন্তকুল গ্রাতে 
ছুপ্ধ-চিনিতে চা-সেধনে মাতে, 
রাখে না তাহারা কিছুরি খবর 

রাখে না কিছুরি খেয়াল। . 
কোন পার্বণে কাছারা হেখায় 
ধান কুটে করে চাল ]. 


বঙ্কিমের করকো্ঠী 


ঘ্রেতিষবিষ্তাকে উপহার্প করা অভিজাত সানুষের 
গৌরবের বিষয় । কিন্তু শাঞ্টা সন্া উপহসনীয় নয়। 
বিগ্কাকে ছুই ভাগে ভাগ করা! ধাঁ - এক ভাগ প্রতক্গা ফলগ্রাদ 
'মত্তাপ্রতিষ্টিত, অপর বাঞ্জনাময়। মানের রা 
গ্রাসারের সপ্ধে সঙ্গে দিতী, ভাগও গণিত, রসামন প্রস্থৃতির 
নায় ০৩৪০% 8007000 রূপে পরিণত হলে । 

কেইরো একজন নাগকরা সামুদ্রিক ৪ জ্োোতিনী। তার 


হত 


01711 1১61106101) বলে একটা বই আছে । একই বইটি 
খুব সম্ভব ১৯২৭ সাতে বাহির হর । এই লইটিতে 
তিনি নৃবরাজ এপ্য়ার্ডের সম্বন্ধে নিষ্নের ভবিষ্যদ্বাণা 


করেন 

1২010001575 0) ৮0 385€ায কাচ 00010210550 
1708106, 008 06086 070৮6107116 00017750168 ৯0100051% 
9১017 1105 079010017 01000 1170016 ৮70 105৮7300180 01 
৮018) 001151101) ৮10) 0৩ টি 5০৯0১0115 ৭5121-0017060 
1091005610৩ 101)” 00111 1)6 06015 07///110755101, 00৫ 
1৮15 ৮6]1 ৮1010 076 606 0১0১5101115, 07809 
(61060011171 10170819 07106106510 10101) 07615 58৮1০০৮ 
64000117601] 00] ৮10০0100017 00585070810 27071 
[106 07০5, 10760106021 000120056 011 ৮1৮৪ 00) ৪০৮০ 
07106, 0৮6] 00501051706 011951100৬6 17010071070 
1056 06 5101008 001)152060000, 

ইতিহাস আজ সাক্ষা দেয়, এই ভবিষ্যদ্বাণী "অক্ষরে 
অক্ষরে ফলেছে-কেইরো দশ পনর বৎসর পুর্নে এই কণা 
বলেছিলেন, এ কথ! সহস!| নিশ্বাস হয় না--কিছ্ু সতা, স্বপ্পের 
ও কল্পনার চেয়ে বিশ্মনকর | প্রেমের জন্ক সিংগাসনভাগী রাজ! 
এডোয়ার্ডের কথা থেকে আামরা বুঝি জ্যোতিষ কেবল 
বুজরুকি নয়। মমতাবান, দুৃষ্টিমম্প্ কৌশলীর হাতে 
এই বিষ্কা| অনেক গোপন খবর দেয়। 

বছ্ষিমচন্ত্র গেতিষে শিশ্বাপী ছিলেন। তীর নান 


উপন্গাসে জেোতিষক গণনার ও ড্যোভিগিক ভবের বণন| 


আছে। আমর! এখানে তার নিজের করকোগি বিচার 
করৰ। 
তাধ জন্মকুগুলী নীচে দিলাম । 


১ 
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জন্ম-লগ্র শকাৰ ১৭৬২1১২৩৯৩১ 

মৃত শকান্ধ ১৮১৫।১১২৬ 

উদিত | র। ২৬ ৫ 
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২. ] ০ রর ২১২৫।২০ 
রব চ. গহাহ৪৫ 
তর ৰ ম বাজ, ঃ 

| |. লং বু হখগ২গ। 
সপ বু ঠাং২২৯৮ 
হি 1-225500 শ ঠহাহজারনিনি 
চি... শখ - খাত তু 
বুঠ১ | ২ . 
২ ২ ১১১5র15২ 

একে ৯. ঠা 7১৬৯২, ২: 





০ এ 


জন্ম ১২৪৪ সালের ১৩ই আধ'ঢ রাত্রি ৯টা রবিবাঁর$:: 
মৃত্তা ১৩০০ সালের ২৬শে চৈ বেল! ৩টা ২৩ যবিবীরুণ . 
আষ!ট মাসে জন্ম ফলে বস্কিমের গ্রকূতিতে স্চিত হয়, 
দন্দরভাব। বদান্ত হা ও কৃপণতা, সাহসিকত ও' ভীরুভা, 
স্থিতিশীলতা ও উদারনৈতিকতা প্রভৃতি ইদ্বতাবের সমাবেঞ 
সম্ভব। মানদিকতা অতাপ্ত প্াবন, তীক্ষ-দ্ধি ও ঈঙ্দিভঙ্--+. 
কটনীতি এবং ধাশক্তিতে গ্রতিদন্দীকে পরাহৰ করবার শক্তি 
বর্তমান। অতীন্রিয়কে যুক্তিতে বুঝবার চেষ্টা প্রধল। 
মস্তিষ্কের শক্তি অসাধারণ, প্রতিভা ও বুদ্ধিবৃ্জিতে 
লোকচিন্তজরী। সন্যা'নষঠ কিছ্ছ মতপরিবর্ভনশীল |. পরিশ্রদী) 
বংশে সর্বাপেক্ষা গৌরব খাতি, ভীবন' সাপ. 
বিবাছের সময কোথা বিবাহ হবে তা: “দিযে লি, 
পারে। রা 
প্রতি দশ বংসরে স্মরনীয় পরিবর্তন। বক্তা, ক্ষ, 
সম্পাদক বা নানহারজীবীর কাজে সাফল্য ও দাধারণ কচির 
উপবেগী সাহিতা রচনায় দক্ষতা চিত হয় “একযকে 
ছ'রকম কাজে অর্থ উপাক্ধীন। টের ্‌ ১২ 
দোষ অবাবস্থিভচিত্ততা।: ছই বিশাহ সম্তব- ছুযায়গা 
থেকে সঙ্থন্ধ উপস্থিত হতে গাঁরে. এবং ছ'জনের মধে। কাকে 


২৯৮ রি 
বিশ্বে কযা! উচিত তা নিয়ে গোলধোগ সম্ভব। স্বাস্থা খুব 
দৃঢ় নয়। রা 

অগ্পবিস্তািতং শা, জপবান্‌ বহুহিংসকঃ 

চপন:ঃ হুবক্ত,: মানী দীর্ঘগূত্রী প্রিরংবদঃ 

অভিলে(ভী ধনঢশ্চ আষাঢ় জায়তে নরঃ ॥ 
আধা ম'পের জন্মে অল্প বিদ্বান, শান্ত, রূপবান্, হিংসক, 
চপল? সুবস্কী, মন”, দীর্ঘ হী, প্রিস্বাদী, লোভী এবং ধনশালী 
হয়। 

বঙ্কিমের মকর লগ্নে জন্ম, প্ররুতি সন্দিগ্ধ ও ছুঃ৭বাঁদ।। 
স্বখহীন জীবন তাই কড়ামেজাভী-_অপরিচিতের সম্মুথে 
নির্বাক ও গম্ভীর, কিন্তু পরিচিতের নিকট দিল-খোলা৷। 
উচ্চাকাজ্ষী ও অধ্যবসান়্ী। শক্রতা হলে সহজে গম! এরেন 
নাঁ-হসাবী ও সাবধানী কিন্ত ঝৌকের স্থলে জ্ঞ'নঠীন_ 
স্নেহপাহের সঙ্গে মিলন দীর্ঘস্থায়ী ন, পুরাতনে গ্রীত থাকলেও 
নৃতনের জন্য খু'জ:ত হয় -জ্রাতা তথ্বী বেশী, তাদের সঙ্গে 
শক্রতার সম্ভ।বন।-_-বিবাহিত জীবন প্র।রই সুখকর হয় না। 


স্থলপণে অনেক ভ্রমণের যোগ-পুধের চেয়ে কন্তান সংখ্যা: 


বেশী, একাধিক বিবাহ করতে পারেন-__ প্রথমা স্বর প্রায়ই 

মৃত্যু হয়__ উন্নতির সঙ্গে শত্রু ও প্রতিদন্দীর সংখ্যা বাঁড়ে, 

বন্ধুদের মধ্যে একজিকিউটিভ কন্মচারী, পুকিশ বিছাগ, 

গাঁনরিক বিভাগ, পোষ্ট-টেলিগ্রফঃ ইঞ্জিনিয়ারিং 

বিভাগীয় বাক্তি, জমিদার ও ডাক্তার অনেকেই থাকেন। 
লগ্রফল £- 


প্রভৃতি 


সগোদয়ে ঠোক্সরতঃ ঈতীরে। ভীরুঃ সদ! পুণানি-ফবকশ্চ 

ফ্লেস[ন্তাভ|াং পরিপীড়িতাঙ: হুনীর্ঘগ।ও: পরনকণ্চ | 
বঙ্কিমের সিংহরাশি এবং তিনি অভন্ত রাশগনা পো? 
হিলেন। সিংহরাশির জাতক উচ্চাভিলাষী, গ্রভুত্বপ্রিন এবং 
কর্তৃত্বফষম | উদার, বদন এবং উচ্চপ্রকৃতি এবং প্রঠিষ্।- 
প্রিয় । চিত্র, সঙ্গীত, কাব্য, অভিনয় প্রস্থৃতি হইতে অর্থাগমের 


যোগ, ঈন্দর পোষাক, আসবাব, অনঙ্কার, গন্ধ-দ্রবাাদি 
বাবহার করতে তিনি ভাঁলবাসেন- অর্থশালী হওয়ার 
সন্তাবনা। 


হ্িরমতিশ্চ পরাক্রমহাধিকে। বিভুতয়াছুতকীর্তিনমন্ধিতি। ও 
দিনকরে করিবৈরিগতে নরো নৃপরতে! পরতে |যকরো! ভবেৎ ॥ 


বঙ্ষিমের রবিবার জন্ম । রবির জা হক পর্ধক্ঞ, তী্ন্রণকারী, 


বজ্র বধ 


[ হয় খত, ২য় সংখ্যা 


পুত্রযুক্ত, সহিষ্ণু প্রিয়বাদী, অল্প ড্রবো ধনী ও জ্ঞানবান হয়। 
বঙ্ষিমের নক্ষত্র মঘা। মঘার জাতকের ফল £-- 
মহাভোগী মহোৎলাহী দ্বিগদেবাচ্টনে র৩১। 
বহপুতরশ্চ নদ! সৌখ্যং মধায়াং জায়তে নর; ॥ 
বঙ্কমের কোঠীতে অনেকগুলি সুন্দর যোগ আছে । বুধাদিত্য 
যোগই প্রথম কৌতূহলী পাঠকের দৃষ্টি আাঁক্ণ করে। এই 
যোগের ফল সম্বন্ধে জ্যোতিষ বলে যে, এমন যোগ হয় নাও 
হবেও না-এই জাতক চিরকাল সুখ ভোগ করে এবং 
গঙ্গাজলে গ্রাণত্াযাগ করে । 
বুধ ও শুক্র লেখক, শিল্পী, কবি ও গুধাদের পরিচালক, 
বঙ্কিমের কোষ্ঠীতেও বুধ ও শুক্র নিজ নিজ গৃহে থাকার বঙ্ষিমকে 
বিশেষ প্রতিষ্ঠশালী গ্রন্থকার করেছে । 
বঙ্ধিমের ভন্মকালে শক ছিতেন কিক গেজে। 
পাঁধাশরী হোর]! বজেন 2 
কৃত্তিকা রেবহী স্বাতী পুস্তাস্থায়ী ভুগোসতঃ। 
কতোতি ভভুগহ নাপনশ্িগ্ঠ।মপি সথস্থতত ॥ 
বন্কমের পগ্নের তৃঠীযস্থ রাভ | আহার ফল 2 
ন না গোহণ দিংহে! ভুজ্বিক্রমেণ | 


বৃঃৎ 


প্রর।ঠীহ লিংহা হতে তৎ্দমতন। 
ভূঠীয়ে জগৎ সোদয্বং সমেতি 
জনাতোহিপি ভাগং কহে যইহে তুই ॥। 
বঙ্কিম অহান্ত রাশভীরী ছিলেন অগচ অশান্ত সঙ্গদর ছিলেন 
হস্ত ও পিংহের মত তার মানসবাধা এদং জগতের সক্ল 
লোকই তার সোদবোপম ছিল । 
বন্কধমের কোষ্ঠীতে বিশিষ্ট ভাগাযোগ পরিলক্ষিত হয়। 
বৃহৎ পার।শরী হোরা বলেন £ - 
স্তাগারাজোশ্বরো ভগে। রাজে। বাস্টে।স্তযশিগৌ। 
জাতৌ স্ব-্খ গৃহে বাতৌ যোগোহমং প্রবল সত: | 
আয়ুক্তষ্টল[ভেশঃ যোগে|হমং প্রবলঃ শু) । 
দেমধুক্তোহপায়ং রাজ)ং দণ্ডে স্ঘন্িতন্তত; | 
বঙ্কিমচন্দ্রের নবমপতি বুধ ও দশমপতি শুক্র নিজ নিজ 
ঘরে থাকায়, পঞ্চণ ও দশমপতি শুক্রের চতুর্থ ও লান্তেশ 
মঙ্গলের সঙ্গে স্ন্ধ থাকায় বিশিষ্ট সৌভাগাথেগ সমষ্টি হচ্ছে। 
শুক্র ও মঙ্গলের একত্র অধিষ্ঠান বিশেষ সম্রম চন! করে। 
পুনশ্চ পুত্রপতি ও শিতৃপতির সম্বন্ধ হওয়ার জাতককে 
রাজসম্রমশ!লী করেছে। 


তার্--১৩৪৫-] 


আমি জ্যোতিষী নই । বর্তদান প্রবন্ধ গ্রন্থের ঝ্যোতিগ 
বিষয়ক বিভিন্ন সাহায্যে সঙ্কলিত। আশা! করি, বাংলাদেশের 
কোনও খ্যাতনামা জ্যোতিষী এই অমর সাহিতাকের 
কোন্ঠীর বৈজ্ঞানিক আলোচনা করবেন। 

বিদ্ব! যেখানে অচল সেখানে সে মৃত গতিই জীবনের 
চিহ্ন_মআম!দের প্র/চীন জ্যোতিষ কংল কালে বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি 
লাভ করেছে। বর্তমানে ধারা জোতিষ চর্চ। করেন তারা 
বদি ইহাঁকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে , সুপ্রতিষ্ঠিত করেন-_তবে 
নেশের একটি অব$।ত ও লুপ্রপ্রায় বিগ্ঠার পুনরুদ্ধার 
হয়। 

রাজধর্ম-কৌস্ত্রতে গো[তিষীর যথেষ্ট সম্মানের পিচ 


আলোচনা 2, রা 
পাই । রাজ্যলাও করার পর রাঁজা সুইজন কর্মীর সন্ধা: 


টু 





করবেন_একজন পুরোহিত, অপর জন দৈবজ্ঞ। দৈবজ্ঞ 
অবজ্ঞার পাত্র নন-তার কাজ ছিল পুরকল্যাণ্ঠ তার 
অধিকার ছিল বৃষ্টি-িগ্কা__তার আলোচ্য ছিল গ্রহ-সংস্থান 1 

বাংলা পঞ্জিকা সত্যের সঙ্গে মিল রাখে না বখন পাঁজিতে 
লেখ! চন্জু মিধুনে তখন হয়ত মাকাশের চন্দ্র কর্কটে, গণনাক 
এই ভুল মামাদের মনকে পীন়্ত করে না। এই ভ্রাস্থি 
কতকাল চলবে? সকলে বলেন, বুদ্ধি, বিগ্ক! বাঁড়ছে_ কিন্তু 
এই শ্রেণীর বিষ্ঘ। বুদ্ধি কতকাল চলবে? ধারা জ্যোতিবিবপ্ঠা ও 
জ্যোতিষের প্রাচা ও পাশ্চান্ত্য উভয় দিক্‌ জানেন--এমন 
জ্যোতিষা কি বাংলাদেশে জন্মিবে না? 


জালোচন' 





হদয়-কাঁশী 

ভক্ত সাধক রামপ্রনাদ খাহিয়। গিয়াছেন_আমার ইদয়তকশীর মনে) 
আ।লি, সেই এলোকেশী বিরাজ করে”। 
এই "হাদর়-কাশি" শব্দটি কি ভবে সমাসনদ্ধ হইয়াছে, “হীদয় কূপ কাশী" অথব। 
প্দয়ই ক।শী” : অর্থাৎ রাম প্রসাদ হৃদয়কে কাশীর সহিত উপম| দিয়াছেন 
কিংব। হদয় ও কাশী এই উত্ভয় শকাই একার্ঘক ও একই বিষয়ের প্রতিপাদক 


এন্সণে বিচারের বিষয় এই থে, 


নিশ্বান্ত করিয। তিনি হাদয়-কাণী শব্দ বাবহার করিয়ছেন । সন্দেহ বিচার 
হারাই অপনীত হয়; অতথব এক্ষেরের মদাক বিচারেরই প্রয়োজন । এ 
বিষয়ের আলোচনা বা বিচার করিতে গেলেই উপনিষদাদি শাস্ত্রের আয় 
গ্রহণ করিতে হয়; কাঙ্গেই প্রথমে “হাদয় ও “কামী” এই দুইটা শন 
আধাজিক শান্্াদিতে কি ভাবে ও কি অর্থে বাবহাত হইয়াছে, তাহাই 
অনুনগ্ধান কর! কর্তবা। 
প্রথমে হৃদয় শবটির আলোচনা করি। একটু লক্ষ করিলেই দেখা 
যায়, *হদয়” শবটার প্রয়োগ বহ শানে আছে। ভগবান প্ীবৃষঃ অঙ্জ্রনকে 
ঝলিয়াছেন__ 
(ক) পর্ন চাহং হৃদি সন্গিিষ্ট২"। 
(খ)। পছন্দেপেইজ্জুন তিষ্ঠামি। 
ইহা হইতে দেখ' যায় যে, ভগবান ম্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছেন যে, তিন সবব- 
ভীবের ছগয়ে অবস্থান করেন। বশিষ্টদেবও রাঁমচন্জ্রকে ধানমার্গের উপদেশ 
প্রগানকালে বলিয়ািলেন, দেই আও মর্বদেহেই অবস্থিত এবং ভিনি প্রতোক 
দেহীর হাৎপল্পকোটরে বাম করেন -_-শন্থৃতঃ স্োঁণু দেহেযু” প্গন্সকোটর 
বালী”, "হদ্গুহাধাসী” ইতা]দি । তিনি আরও বণিয়।ছেন, মেই ভগবান ব| 
পরমাত্।--ধনেবেহাসুয়তে"-ভবয়েই অনুভূত হন। উপনিষদেও দেখি-_ 


(ক) স্বাচ্ছরীর!দুপলভেত এনং 
(খা) অপুষ্ঠমা রপুরুযোন্তরাস। নদ| জনালাং হদগে সন্গিবিষ্টঃ। 
অথাৎ, সেই পরমাক্মাকে এই শগীর হইতে লাভ করিতে হইবে, তিনি 
মবিদা নাধালোকের হৃদয়ে অবস্থান করেন। ্রস্তাগ্নবতেও দেধিতে পাই, 
ধরব, যোগস্থ হইয়। জৌতিংরূপ পরমাজ।কে হাদয়েই অনুভব করিয়া 
ছিলেন_ 
*হৃৎপন্মকোষে স্কুরিতং তড়িৎপ্রভম্” । 
নদ ও যশেদাকে হকৃষের প্রকৃত হবকূপ বর্ণনাকালে উদ্ধব বণিজ 
ছিলেন পু 
"অন্থহ দি স ভৃতান।মান্তে জো[ভিরিবেধম। 
মহাভারতে দেখি, লনতহজ।5 ধুতরাষ্টরকে বলিপ়াছেদ__ 
*অনুষ্ঠন। রং পুরুষে! মহাক, ন দৃগ্ঠাতেহনৌ হাদি সঙ্তরিবিষ্ট | 
সাধনকূমের উপদেশ প্রদান কগিতে উপনিষিৎ বলিরাছেন-_. 
*গা।বদের নিরোদ্ধবাং যাধদ হাদি গত ককংগ 


অর্থাৎ, যঠক্ষণ পাও মন লয়প্রাণ্ড না হক্স, ততঙ্গণ তাঁহাকে হাদয়ে 
নিরোধ করিয়। রাথিবে। এই ভাবের বহু উক্তি তঙ্্ারিতেও দেখিতে 
পাওয় যায়. 
(ক) হদিস মন; কৃত! যাবছুল্মনভাং গ হঃ। 
(খ) হৃনিসথং নিশ্চলীতূতং কুত্তমধ্যে জলং যথা । | 
শান্ত ও বৈষঃব উ৪য় মন্পরনায়েরই যে সমস্ত গ্ামাদঙ্গীত আমাদিগের 
দেশে প্রচলিত আছে -সাহাতেও সদয় শব গুনিতে পাওয়া যার_ 
(ক) "হায়-রালমলিয়ে ছাড়! | জিতঙ্গ হ'য়ে 
(থ. “স্বখকদলের মঞ্চে গেলে করালধদন! স্কাস।* 





২৮ 


গ্রে) "হদ্বিহাপী গৌর হরিখ, 
(খ) “হদি বৃন্দাবনে বাম কর যুদি কমগাপতি” 
(ড) “ধ্যান ধর মন হাদয় মঠে” 


.. এখন প্র্থ এই যে, দেহের কোন্‌ অংশকে শাগ্রাদি হৃদয় শর অভিহিত 
করিয়াছেন। 
আমর! সাধারণতঃ ঝমবক্ষের নিয়স্থ হৎপিওকেই হদয় বলিয়া জানি । 
কোন কেন লেখক অধ্য।জণাস্ত্রেণ এই হাদয় শখাকে ইংরাগীতে 10607 
শক তরজনাও করিরাছেন দেখিতে পাই, কিন্তু শাগ্ধাদি অনুপন্ধান করিলে 
গরিক।রই দেখ| বায়, হৃতপণ্ড ব1 170৮ হনয় শঝের প্রতিপাছ বিষ নয়। 
বশিষ্ঠদেব বাস্রকে বলিয়াছেন 
উয়ন্ত্য। পরিচ্ছিন্নে দেহে যদ্বক্ষসেইন্্রম্‌ 
হেয়ং তদ্হদয়ং বিদ্ধি হনাবেকতটে স্থিতম্‌। 
অর্থাৎ বঙ্গঃসুলের অন্রান্তরে পরিচ্ছিন্ন থে অংশ বিশেষকে হাদয় বল! হয়, 
তাহ| হেয়, সেখ।নে ব্রন্গানুভূতি হয় ন', কারণ তাহা ( “জড়গীর্ণেপবোপনঃ”) 
প্রশ্থরবৎ জড় পদার্থ। তন্ত্র বলেন, “হৎকমলং শিরশ্০ৈর" | ইহা দ1219 
বুঝিতে পার! যায়, হনয় ব্গঃস্থলে নয়। অন্যব্রও দেখিতে পাই - 
অলুমূলে স্থিত পন্মং দলৈঃ যোড়শকৈযুতিং 
স্বর: যোড়ণকান্তর তৃদ্ধ ৫ হাদিপঞ্কসম্‌ 
একং হুঙ্াৎ শুগ্তরং চক্ষুরগ্রে হশোচিতম, 
দেব হাদয়ং নাম নববশাস্্ লন তম্‌ 
অন্থ! হি কিঞ্কান্তি প্রোন্তং য় সুলবুদ্ধভিং। 
অর্থাৎ হৃদয় তালুর উদ্ধে' এবং উভয়চক্ষর সম্মুখ ভ।গে অবস্থিত, 
ধাহীরা অন্ঠ কোনও স্থানকে হাদয় বলেন হারা গ্ুলবুদ্ধি ॥ 
উপরের শাস্ত্রোরতিগুল আলোচন! করিলে নিঃসন্দেহেই শাকার বলা! 
যায়, হৃদয় বঙ্গঃস্থলের অগ্কর্গহ মাংমপিগ্ নয়। উপনিষৎ আরও পরিগ।র 
ভাবে হদয়ের স্থান নির্দেশ করিয়] দিয়াছেন-- 
পদ্ম:কাবপ্রত্তী ্কাশং শুধিএং চাপাধোমুখং 
সৃদয়ং তদ্বিজানীয়াদ্বিশবগ্তায়তনং মহৎ ॥ 
এখানে দেখি হাদয় (ক) শবশ্বহ্ায়তনং মহৎ" বলিয়া বর্দনা করা 
হইয়াছে | অগ্ত উপনিষৎ নিশ্বহ্তায়তনং মহৎ্-এর স্থান নির্দেশ করিতে 
গিয়া খলয়াহ্ছেন_- 
“জঝোন্বধ্য গল টন্থ নাদিকায়।ং তু মুলতঃ 
অমৃতস্থান্ং বিজানীয়াপ্বগনায়হনং মহৎ 0 
ডদ্তি ছুটি বিচার করিলেই, দেখা যায়, লদ্বয়ের নধাগত ললাটদেশঠ 
হয়, উইত- সুভ গান, উহাই বিশ্বায়তনং মহত্। এই হাদয়ের অপর 
অনেকগুলি নান আছে_দ্বিরল, আজ্ঞাতপ্র, বারাণসী, গুহা, গহ্বর, ভ্রিবেণা, 
পুক্ধর, গুরছ্থান, শিবস্থান, আকাপস্থান, বৃদ।বন, নাসাগ্র, নাসামূল ইত্যাদি । 
এক্ষণে কাশ শর্টির আলোচনা করিব। কামী সাধারণতঃ তিনটা 
নামে প্রনিদ্ধ-কাশি। বারাণনী ও মবিমুক্ত। আসন সাধারণতঃ উত্তর 
গশ্চস গ্রদেশে অবস্থিত গঙ্গা তীরব্তী তীগ্থানকেই কাধী বলিয়। জানি। 


কিন্তু অধ্য্শান্ত্রের কাগী প্রস্থান নহে। তম্থে দেখিতে পাই, মহাদেব 


: গর্ব নীকে বলিতেছেন - 
পকাশীলগ্পং হি যত কিঞিৎ কান ভবতি তত্ণাৎ” 
অর্থাৎ যাঁহ। কিছু কাপীর সহিত সংলগ্র হয়, তাহ! তৎঙ্দণৎ কাশী 


বজশ্রী__-৬ঠ বর্ষ 


[ ত্য খণ্ড-তয় সংখ্যং 


ইইয়া ধায়। আমরা খাহাকে কাশী বলিয়। জানি, দেখনে ত' আমরা 
অনেকেই বন্ুধার গিরাছি, কিন্তু কৈ কখনও ত' কাশী হইয়! যাই নাই। 
কাশীতে কত উদ্ঠান, অটালিক1, পথ, লোকজন, গাড়ী-বোড়। আছে, 
কঠলোক প্রতিদিন কাশী যাইতেছে ও কাখা হইতে ফিরিয়া! আসিতেছে, 


তাহার ৩ কাশীত্ব প্রাপ্ত হয় না। এই ভাবে চিগ্া করিলে তই মনে 
প্রশ্ন উঠে, তস্তরোন্ত কাশী কাহ।কে বলে। 


এই প্রশ্নের সমাধানের জন্ত উপনিধৎ খু'জিলে দেখিঠে পাই, মহদি 
অতি প্রন যাজ্জবকা বলিতেছেন _- 
শ্য এযোইনস্োহবান্ত আত্ম। মোহবিগুজে প্রতিতি ৩ 
অর্থাৎ, তুমি যে অন্ধ অধাক আত্মার কথ! জিজ্ঞাস। করলে, সেই 
আস্ব। অবিমুক্তে অর্থাৎ কাশীতে প্রতিষ্ঠিত । অত্রি পুনরায় (জজ্ঞাস! 
করিলেন, দেই শবিঘুক্ কোথায় অবস্থিত, উত্তরে যাজ্জবন্ধা বলিলেন 
“ক্রযাপ্রাণস্ত যঃ সন্ধিঃ ন এষ গ্যৌসেকগ্ত প। চ দঠিবভতহাতদ্‌ বৈ 
অর্থাৎ উদয় ত্র ও নাসিকার সপ্ধিস্বলই মেই অবিমুক্ত বা কাশী। 
ডপনিধদে আরও দেখি -- 
পবারাণসা বোবুধো” $ 
ঘোগশাস্্রেও দেখিতে পাই 
“জ্দবোশ্বীধো শিবগ্রানম্ত 
উন্িধিতঠ শান্ত্রাচনগ্রপি লঙ্গা করিলে শিঃসপেছে বন! যার, 
কুনু/সমধাব্ত। স্থান কানী, বারাননী ও অবিমুজ নামে অভিহিত হইয়াছে । 
ব্বে দেণাইযাছি। উই স্থানের আপর নান হনয়, কাছেই দেখ যায়, রাম- 
প্রসাদও আপাকে লঙ্গয করিয়াছি “হিদয়-কাশী” শধ বারহার করিয়াডেন, 
ঠিন কোনও রূলক বা উণমার মাঠাবা গ্রহণ করেন নাই । তিনি উহার 
শিংগর জরয়কেই কাশী বলিয়া! বর্ণন। করিয়াছেন। 
উপনিষদদি খসে দেখ। যায়, মনকে হাদয়ে নির'রী কহিঠে পারিলেই 
মনের লম য় ও আজব প্রকাশ পায় 
নিররস্তবিষয়াসঙ্গং লনিরুদ্ধং মনে! হাদি 
ঘৰ! যাত্ান্সশীভাবং হা! তৎ পরমং পরম্‌ ॥ 
ঠদয়ে মনের হ্রীয় হইলেই জনের শরণ ব আক্মজ্জানের অনুভূতি জন্মে 
ও নন শ্বকীয় চঞ্চল মনন ধন গরহ।গ করিয়। তৎসারূপ। লা করে, 
হাই তশ বলিয়াছেন- 
শকাণীস্পরননাধেণ কাশী হবতি তৎক্ষণাৎ) 
কোন্‌ সাধন-প্রণালী অবগ্থন করিপে মন:ক দয় নিরেধ করা যায়, 
উহ! বন্বনান প্রবন্ধের আলোগি বিষয়ও নহে।  রামধরসাদ 
নেই হশুর নাখন অচ্যান করিয়াই তাহার “র্ধনরূপিণী হানা মাকে" 
শ্থহাদয়ে দশন করিয়। কৃতকৃত' হইহঙিলেন এখং নিজের হদয়কেই কাশ 
বশিয়া বুঝিখাঠিলেন, ও সেইজন্ হার মোগলসরাই-এর নিকটবন্ত 
প্রাকৃত কাখাঠে যাওয়ার প্রদৃতিও হয় নাই। তিনি তাই গাছিয়! গিয়াঞেন__ 
কাশী যেতে কৈ মন সরে 
যার জন্ঠ যাৰ কাণী, দেই সব্বপাশী সঙ্গে ফেরে ॥ 
লোকে বলে শিবের কাগী, 
এ কাপীত জনঝাসী, 
আমার ভদয়-কাণীর মধো আদি, সেই এলোকেশী বিরাজ করে ॥ 
সাদী ভূম।নদা-_ 


পি 


রম ৮ টু বি ্ এ 
বঙ্গন্থী ০ ২ [ ভাজ ১৩৪ 





মাদ্রাজের শিক্ষা-সচিব ডাঃ পি. সুন্াাব1ওন গ্রামবাসিগণের নিরক্ষরতা দুর করিবার একটী অভিণৰ উপায় 


ব্যবসায়ে জাতীয় কল্যাণ 


পৃথিবীর ব্যবসায়-বাণিজ্যের ইতিহাস পর্য্য।লোচন। 
করিলে দেখা খায় যে-দেশের ব্যবমায়-বাণিজা জাতীয় 
কপযাণের তিন্ভির উপর প্রতিষিত, মেই দেশের ব্যবগায়ই 
বারী হইয়াছে এবং শী সকল বাবগায় পুণিবীর বাজারে 
শতান্দী ধরিয়া প্রতিষ্ঠার সহিত কারধার করিয়। 
আসিতেছে । আর যে সকল ব্যবসায় জাতীয় কল্যাণের 
হিশ্তির উপর প্রতিষিত নহে, মে সকল বানসায়, কয়েক 
বৎসরের জন্ঠ প্রতিষ্ঠ! অক্জন করিয়া কালক্রমে বিপয় প্রাপ্ত 
হইয়াছে। বাক্তিগত দ্বার্থ-সিদ্দির জগ ঘে বাবসায় সেই 
ব্যবসায়ের আমুক্গাল প্রতিষ্ঠাতার উদ্ধথের স্থায়িত্বের উপর 
নির্ভর করে। গ্রাতিষ্টাতার উগ্ভমের অভাব ঘটিলে বা াহার 
প্রাণ-বিয়ৌগ হইলেই বাবসাও বিনষ্ট হয় $ কিন্তু জাতীয় 
কলা।ণকর ব্যবসায়ে রূপ বিনাশ ঘটে নও প্রতিষ্টাতার 
উদ্ভাষের অতাব হইলেও বা ভাহার মুক্তা হইলেও অন্তাগ্গ 
কর্মীদের উদ্ভমে উ বাবসায় বিনাশের হাত হইতে রঙ্গ 
পায়। আমাদের দেশে বিধবা বা মাপালকের সম্পত্তির 
যেরূপ দশ| হয়, বাক্তিগত বাবসায়ের প্রতিষ্ঠাতার অভাব 
খটিলেও তদ্দপ হইয়া থাকে । 

ইষ্ট ইণ্ডিয়। কোম্পানী যখন হারতে আসিয়াছে) তখনও 
তারতবাসীরা বড বড় খাণিজ্য-গ্রৃতিষ্টাশের মালিক। 
প্রাচীন ইতিহাসের ফিনেসিয়া ও বাধিলন সহরের প্রসিদ্ধির 
মহিত ভারতীয় পণোর আদান-প্রদানের বিশেষ সং্রব 
ছিল। ভারতের নানাবিধ পণ) তংকালে এ পথে ইউ- 
রোপে যাইত এবং ইউরোপে অতি উচ্চ দরে বিক্রীত 
হইত। পারশ্ত দেশের তাতকালিক সমৃদ্ধির যূলেও এই 
ভারতীয় পণ্যের আদান-প্রদান নিহিত রহিয়াছে । আরবী 
ও পারশিকগণ ভারতীয় পণ্য বিক্রুর করিয়া প্রচুর অর্থো- 
পার্জন করিত। ক্রমান্বয়ে শৌ-শিল্লে” প্রসার ঘটিলে 
আরবীয়রা নৌকাযোগে ভারতের সহিত কারবার করিতে 
এবং তাছারাই ভারতীয় পণ্য তংকালে আফ্রিকায় ও 
ও তূমধ্যসাগরের তীরে পন্ুছিয়া দিত। 


_-ই্রমন্থনাথ সরকার 


ভারতীয় পণোর গ্রচলণ আরবীয়দের হানতে পড়িবাঁর 
সঙ্গে সঙ্গে পারগ্ঠের অবনতি খটিতে আরস্থ হয়। আরবীয়রা 
নৌকাখোগে শতাধিক বৎসর যাবং ভারতীয় পণ্য ইউ- 
রোপের দ্বারে পহুছাইয়! দিয়াছে। পারশ্তের বণিকগণ 
অসুবিধা বুঝিয়া একেবারে ভারতে আমিয়া কারবার 
করিবার মানস করিলেন। প্রায় ছয় শত বৎসর পূর্বে 
কতিপয় পারশিক বণিক বোগাইয়ে আসেন। তাহাদের 
বংশধরগণ এখনও বোম্বাইয়ে প্রতিষ্ঠার সহিত কারবার 
করিতেছেন । অবশ্য কেহ কেছ বলেন যে) পারশিকদিগের 
ভারতে আপিয়। বসবাস করিবার মুলে রাজনৈতিক কারণ 
নিহিত আছে। সে ষাহ। হউক) ইউরোপীয় বণকদিগের 
তারতসমুদ্ধে শুভাগমন করিবার পৃর্বেবে আরবীয় নাঁবিকগণই 
যে ইউরোপের মহিত ভারভীর পণ্যের বিনিময় ঘটাইত, 
সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই । 

আজ আমর ফরাসীর নকল রেশম-জাত বস্ত্র অঙ্গে 
চাইয়া গন্দ অনুঙন করিতেছি, কিন্ত ফরাসীর এমন দিন 
গিয়াছে, খন এ দেশের বড় ঘরের মহিলার! ঢাকাই 
মসলিনে অঙ্গ আবুত করিয়া! গর্দ অন্ুতন 'করিতেন। 
মসলিন সামান্য কার্পাস জাত বস্ত্র হইলেও ইউরোপের 
বাজারে এত অধিক মূল্যে বিক্রীত হইত যে, উহা তৎকালে 


ধিলাসের সামগ্রী বলিরা বিবেচিত হইত এবং ধনী গৃহস্থ 


ব্যহাত অপর কেহ মসলিন কিনিবার অর্থ যৌগাইতে 
পারিত শা । 

তারতীয় পণ্য অত্যধিক মূল্য দিয়! ক্রয় করিতে হইত 
বলিয়া, ইউরোপীয় বণিকগণ সমুদ্রপথে ভারতে আসিবার 
জগ্ত বহু বৎসর যাবং চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্জগীজ 
নাবিক তাস্কো ডি গাম। সর্বপ্রথম ভারতে আগমন করেন 
এবং দক্ষিণ-ভারতের কালিকট বন্দরে উপনীত" হুয়েম। 
তৎপরে যাহা ঘটিয়াছে তাহার আলোচনা জনারস্থীক, 
ইতিইসঙ্ঞ ব্যক্তিমাজই উহা অবগত আছেন। ভবে এ 
কথা অবশ্ঠ স্বীকার্ধ্য যে, ইউরোপীয় বণিকগণ ভারতে 


২২২ 
রাজা বিস্তার করিবার মানসে আসেন নাই--তীহারা 
এ দেশে আপিয়ছিলেন অর্থোপার্জন করিতে, কিন্তু ঈর্ষা- 
দবেষপূর্ণ ভারতবাসীর এমনই কৃতিত্ব থে, ইউরোপীয় বণিক- 


গণের ইচ্ছা! না থাকিলেও সমগ্র ভারত তাহাদের হাতে 


যাইয়া পড়িল। ওলন্দাজরা ভারত-মহাসাগরের দ্বীপ- 
পুঞ্জে কারবার করিয়াই সন্থষ্ট রহিল, পর্ভ,গীজর! ব্যবসায় 
করিয়া অহেতুক মাথা খামান অপেক্ষা ডাকাতি করিরা 
অধিক অর্থোপার্জন করিবার মানস করায় অচিরে 
বিতাড়িত হইল। ফরাসী সদ্ধর সর্তে আবদ্ধ হইয়! 
পড়িল এবং সমগ্র ভারত ধীরে ধীরে ইংরাজের হস্তে 
পতিত হইল। ফল অবশ্য এক পক্ষে ভাল হইল । ভারতে 
সুশাসন প্রবন্তিত হইল, ঈর্ষা-দ্বেষিগণ আশ্বস্ত হইলেন, 
ঠগী-্ডাকাতি প্রন্থৃতি বিদুরিত হইল এবং আইন ও শৃঙ্খলার 
ৰাধনে ভারতবাসী একটু শাস্তি পাইল; কিন্ত ভারতের 
ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রস্ততি ধীরে ধীরে গণেশ উল্টাইল। 
অবশ্য ইহাতে দোষ যে একমাত্র তারতবাসীরই তাহাতে 
.অুমাত্র সন্দেহ নাই_ইহা একটু নিবেষ্ট মনে চিন্তা 
করিলেই আমার দেশবাসী বুঝিতে প/রিবেন। জাতীয়তা- 
জ্ঞানহীন ও ঈর্ধ্যাপরায়ণ জাতির তাগ্যে এইরূপ ফপই 
ফলির] থাকে | একদিন ভারতবাপীর অনেক গুণ ছিল 
সত্য, কিন্তু বর্তমান তারতবাসপীর মনোভাব “একোদরঃ 
পৃথক্শ্রীবঃ ভারগুপগ্ষী/র স্তায়। অর্থনীতি ও জাতীয়ত! 
তারতবাসী অনেক দ্বিন ভুলিয়া বসিয়াছিল এবং যখন 
বৈদেশিকরা তারতে আসিতে আরম্ত করে, তাহার বহু 
পুৃর্বি হইতে অর্থসেবী সম্প্রদায়ের সমাজে হীন স্থাণ নির্দিষ্ট 
ছিল। ফল যাহা, তাহা হুইল। 

কিন্ত একথা মনে রাখিতেই হইবে যে, কার্পাস- 
বন্ত্রের ও ঠক্ঠকি তাতের উৎপন্তি হয় এই বাঙ্গাল 
দেশেই। বাঙ্গালার সহিত এককালে চীনের খুব সোহা দ্য 
ছিল। কথিত আছে, বাঙ্গালার কোন রাজ! চীনের 
তৎকালীন রাজা উটিকে কার্পাসজাত একখানি গুঙ্ম বস্ 
উপকরয় দিয়াছিলেন। রাঁজ। উটি তাহার পারিষদ্বর্গকে 
-ী বন্্রখানি দেখাইয়া বলিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালার রাজা 
তাহাকে এইখানি উপছ্থার দিয়ানেন এবং উহ! এক প্রকার 
ফুল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । বলা বাহুল্য, চীনে তৎ- 


ব্গপ্রী__-৬ঠ বর্ষ 


[ ২য় খও--২য় সংখ্যা 


কালে রেশমজাত বস্তের খুব প্রচলন ছিল এবং এই শিল্প 
চীনেই যে সর্বপ্রথম উদ্ভাবিত হয়, তাহাতে কোন সন্দেহ 
নাই। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে চীনাংশুক” শবের ব্যবহার 
দেখিতে পাওয়া যায়। সেযাহ। হউক, বর্তমানে যন্্- 
চালিত বস্ত্-শি্পের প্রভূত উন্নতি মাধিত হইলেও বাঙ্গালার 
সেই জুপ্রাচীন ঠকৃঠকি তাতের আদশ এবং মাকুর যাতা- 
য়াত এখনও শিলিগণ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। 

ইষ্ট ইন্ডিয়া! কোম্পানী বাঙ্গালায় কিছুকাল কারবার 
করিয়। দেখিল যে, বাঙলার জোলা৷ ও তাতির কারবার খুব 
লাশ্দরনক। তারপর কি করিয়া ধারে ধীরে মাঞ্চেষ্টারের 
বস্ত্র কি তাবে বাঙ্গালায় এবং সমগ্র ভারতে ব্যাপ্ত হইয়া 
পড়িল ও ঠাতিকূল পথে বসিল, তাহার ইতিহাস 
আলোচনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্ত নহে। কিন্ত ইহার 
জন্য দায়ী দেশবাপীই। বাঙ্জালার তাতিকলের মধ্যে যদি 
জাতীয়তা-জ্ঞানের লেশমাএ থাকিত, তাহা হইলে মাঞ্চেষ্টার 
অত সহজে বাঙ্গালার এই প্রাচীনতম শিল্পকে ধ্বংস করিতে 
পারিত ন।। কোন কোন মনীষী লেখক বলিয়া থাকেন 
যে, তৎকালে বাঙ্গালার বহু গঞ্জ ও বণিক-সঙ্ঘ বা (7২1৩- 
পা] বর্তমান ছিল; কিন্ত ইগুলির মধ্যে জাতীয়তার 
বন্ধন ছিল ন!, অথবা ন্দেশীয় শিল্পকে রক্ষা! করিবার জন্ট 
তাহাদের পক্ষে একান্তিকতার অভাব ছিল। প্রবাদ আছে 
যে, ইচ্ট ইপ্ডিয়। কোম্পানীর কক্মচারীদের উদ্ভোগে না কি 
বড় বড় জোলা ও তাতিদের বৃদ্ধানু্ঠ কন্ধরন করিস! দেওয়া 
হইয়াছিল। এই প্রবাদে বিশ্বাস স্থাপন করিতে প্রবৃত্তি 
হয় না। ইহা সতা হইলেও রামা ভাতির অঙ্গুলি কন্তিত 
হইল দেখিয়া তাহার প্রতিবেশী শ্তামা তাতি যে মনে 
মনে আনন অনুভব করিয়া ছল, তাহাতে সন্দেহ করিবার 
কারণ নাই। সঙ্ঘবদ্ধতার ও একতার অঙাৰ যে এখনও 
দেশীয় বণিকমহলে বর্তমান রহিয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ 
নাই। সম্রাট ওুরঙ্গজেবের কন্ঠাকে আরোগ্য করিয়া 
ইংরাজ চিকিৎসক পারিতোধিকের পরিবর্তে ভায়তে ইট 
ইত্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজাাধিকার প্রার্থনা করিয়া 
ছিলেন |, মনাট আসরফির পরিবর্তে এই অকিঞ্চিতকর 
প্রার্থনা কুষ্টিতচিতে মদুর ক্রিয়াছিলেন। গ্রাতীয় 
কল্যাপবোধের ইহাই হইল একটি নিদর্শন। জাতীয় 


ভাঙ্র--১৩৪৪ ] 


কল্যাণের মনোবৃত্তি আমাদের দেশে তখনও ছিল না, 
এখনও নাই । ইদানীস্তন বিলাতীর অনুকরণে থে 
জাতীয়ভাবোধ গড়িবার চেষ্টা হইতেছে, তাহার দ্বারাও 
প্রকৃত জাতীয় কল্যাণ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে বলিয়াই 
আমরা মনে করি। 

ব্যবপায়ের একটি বড় বিষয় হইল, রা নির্ধারণ । 
দেশবাসীর ব্যবসায়-বুদ্ধি নষ্ট হইয়া গিয়ছিল বলিয়াই 
তৎকালে বাঙ্গালার তাত-প্রস্থত বন্ধের কোন বাধ। দর 
ছল না। যে বস্ত্রের উত্পন মুল্য এক টাকা, সেই বন্ধ 
কাহারও নিকট দুই টাকা, কাহারও নিকট হিন টাকা, 
কাহারও ণিকট পাচ টাকা মুল্যেও খিক্রাত হইত। এক 
টাকা মূল্যের বন্ধ পাচ টাকার শিক্রু্ করিতে পারিপে তি 
বর্ম আস্মগ্রমাদ লাত করত। শুধু মাঞ্চেষ্টারের সহিত 
প্রতিযোগিতা শহে, এই দাও মারখার প্রগুভিও বাঙ্গালার 
বন্শিল্পের পতনের অন্ঠতম কারণ। বিদেশী বণিকের 
কগ্ধে দোষারোপ করিবার পুর্ষে নিজেদের ক্রটির বিনয় 
প্ররণধান করা আবশ্যক | 

বর্তমান ধুগে জাতীয়তার কিঞ্চিং উন্মেষ হইয়াছে 
বলিয়। মনে করা হয় বটে, তবে তাহাতেও এধনও 
্বর্থপরত। ও দেষ পুরামাত্রায় বন্তমান। ভারতের মধ্যে 
শাশী, মাড়য়ারা ও তাটির।রাই বাণিজ্য বার বলিয়া পরিচয় 
[দির। থ|কেন, কিন্ধ প্রকৃতপক্ষে ধাহার। এক এজেন্সা 
ব্যবপায় ব্যতীত অপর কোন বাবসায় 'বশেষ বুঝেন না বা 
যেব্যবসায়ের দ্বাপা দেশের আপামর জনগাধারণ উপকৃত 
হয় এবং যাহাতে দেশের জাতীয় অর্পের বৃদ্ধ খটে, ততপ্রতি 
তাহারা দৃষ্টিপাত করেন না; সকলেই স্ব স্ব উশ্বধয ও 
সম্পদ্‌ অঞ্জনে ব্যস্ত; দেশের জন্য স্থায়ী কল্যাণ সাধনে 
কাহারও চেষ্টা নাই। ইহারা মনে করেন যে, দেশে ধন 
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শালা স্থাপন, হাসপাতাল নিষ্াণ ও তীর্ঘসংস্কার করিলেই 
দেশের যথেষ্ট হিঠ সাধিত হইল। যাহাতে জাতীয় 
অর্থের বৃদ্ধি ঘটে এবং যাহাতে শোষণ বন্ধ হয় বা দেশ- 
বাসীর উপাজ্জন বৃদ্ধি পায়, তংপ্রতি মনোযোগ দিবার মত 
মনোভাব তাহাদের নাই। ইংলও স্বর্ণমান ত্যাগ করিলে 
ভারত হইতে স্বর্ণরপ্তানীর হিড়িক পড়িয়৷ গেল, অমনি 
ভারতের বড় বড় বাণিজ্য-রতীঁর! একট] লাভ-জনক কারবার 
পাইয়া গেলেন মনে করিয়। পুরাদমে স্বর্ণ-রপ্তাণীর কারবারে 
লাগিয়া! গেলেন। নিজে বেশ কিছু উপার্জন করিয়া লইতে 
পাবিলেই আম।দের পরম তৃপ্তি! হায় হতভাগ্য দেশ ! 

আমাদের দেশে নিজে গুছাইয়া লইয়া লরিয়! 
পড়িবার প্রবৃত্তি এত প্রবল যে, আমরা দেশের স্বার্থ অপেক্ষা 
নিজের স্বার্থের প্রতি সর্বদাই সচেতন থাকি। জাতীয় 
কল্যাণের দিক্‌ দিয়া আমরা ব্যবসায়ের ভালমন্দ বিচার 
করি না) আমরা বিচার করি আমাদের ব্যক্তিগত ভাল 
মনের দিক্‌ দিয়া। এই প্রকার সঙ্কীর্ণ মনোবৃন্তি ঝবসায়ের 
প্রসার ও স্থায়িত্ের পরিপন্থী। 

এ কথা অবশ্ঠ স্বীকাধ্য যে, এই সকল বিষয়ে কেহ 
কাহারও যুক্তি অখগুনীয় বলিয়। প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন 
না। দেশের আবহাওয়া, রাজনৈতিক পরিস্থিতি, জাতি 
ৰা ধর্ধমবিশেষের বৈশিষ্ট্য এবং সর্বোপরি কালধর্খ--এই 
গুলিকেও বিচারের মানদণ্ডে স্থাপন করা আনগাক। 
আবার ইহাও স্বাকার্ধ্য ষে, প্রতিপাস্য বিষয়ের পুজ্ধাসুপুঙ্খ 
বিচার যাবতীয় রীতি-নীতির সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত হইতে পারে 
না। আমার বস্ত বা! বিষয়গু'ল চরম সিদ্ধান্ত বলিস্বা 
মনে না করিয়া উপপাগ্ঞ বিষয়ের এক একটি অঙ্ 
বলয়া মনে করিয়। লইলেই আমি পাঠক্ষবর্গের নিকট 
কুতজ্ঞ হইব । 
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“কেহই ভাবির! দেখিতেছেন ন| যে. হ্ধীনঠ1 হইলেই জনসাধারণের ছুংখ-দুর্দশ| দুর করা! সম্ভবযোগয নহে। স্বাধীনত! হইলেই ধদি জন- 
সাধারণের দুখে-দুর্দশ। দুর করা সম্ভবযোগ্য হইত, তাহ। হইলে ইয়োয়েপের কোন দেশেরই জনদাধারণের মধে। কোনরূপ ধিক হূ্দশ। দেখা যাইত ন|। 


কিন্ত, বাপ্তৰ সত্য মন্পূর্ণ বিপরীত .. 


শপ কা পা এ পা জর গাজার টড 


1 বিচিত্র জগৎ 


পপ 








ইটালির উপনিবেশ ইরিত্রিয়! _-স্বীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ 


ধআসাব লোইিত-ঘাগরের তীরবন্তী একটি বর, ধন্দরেই ইটালীয় উপনিবেশ ইরিত্রিয়ার প্রথম আর 
ইরিত্রিয়ার অন্তর্গত। পূর্থবীতে এমন অনুর্দার মরুময স্থান অঙ্গান্ত উপনিবেশের মত স্র্ণ-খনির সন্ধান ন। অন্ত জা, 
আর ছুটি আছে কি না সন্দেহ | ধন-পত্রের সন্ধান এই উপনিবেশ-স্কবাপনের মূলে ছিল 
ূ সমুদ্রতীরে দেখ' যাবে, কয়েকটি তালজাতীয় গাছ, এর সচনা খুব সামাগ্ত ভাবে হয়। 

বন্তমানে যেখানে আসব, ১৮৭ সালে ইটালি 
রুবাটিনে। গ্রামশিপ কপ্পিনী একটা কয়লা রাখবার ছি 
হিসেবে শামমাত্র মুল্যে স্থানীয় অধিপতি রাহেই 
সূলতানের কাছ থেকে সেই জায়গাটুকু ক্র করেন তি 
আগীব বন্দর ছিল বটে, কিন্ত খুব ছোট অবস্থায় ছিল 
আরধ জাহাজ এসে লাগত খের নিয়ে যাবার জ 
এখনও বন্দর হিসেবে আগার যে বড বন্দর, তান 
সামান্ট কিছু বেড়েছে বটে, আসলে যেমন তেমশই আছে 

রবাটিনে। কোম্পানী দেখল 'আসাব ক্রয় করে ত 
ঠকেছে। কয়লার ডিপে! হিসেবে এটি বিশেন কো, 
দরকারে লাগল না। ইঠিমধো আশেপাশের €ি 
জমিও কোম্পানী কিনে ফেলেছিল । ১৮৭৯ সালে এক 
ইটালিয় সৈন্ভ আগানে নেমে বালুকাময মরুভূমির ম্‌ 
ইটালর পতাকা প্রোখিত করে। বর্তমানে লোহি 
সাগরের ৬৭* মাইল দীর্ঘ উপকৃলভাগে ইটালির পতা 
উ্ভীয়মান, মরুভূমির ওপারে ইখিয়ো পির নাতিশীতে 
ম।লভূমিতেও | 





কণ্টিক্‌ চার্চের ধন্ঠুযাজক | আগা বন্দর থেকে উত্তর-পশ্চিম যে উপকূল বিশু 
কয়েকখানা নীচু শীচু বাড়ী, তার পশ্চাতে ধুধুকরছে তা ঘেমন মরুময়। তেমনি রম, তেমনি অস্বাস্থ্যক, 
বালুকানয় জলহীন মরু প্রদেশ মাসাউয়া বন্দরের পর থেকে উচ্চ মালভূমি থকে থা 
অনেক সময় মনে হয়, মানবে এখানে বাস করেকি উঠে গেছে-এখানকার বায়ু শীতল এবং স্বাস্থ্যক 
ভাবে? গাছপালা প্রচুর জন্মায়। মাসাউয়া মালভূমিকে আফিক 


অথচ লোহিত-স/গরের পশ্চিম-তীরবন্জী এই ক্ষত অন্তঃপুরের দ্বারস্বরূপ বলা যেত পারে। 
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১৮৮৫ সালে ইটালি মাসাউয়া! অধিকার করে এবং 
ইরিক্রিয়া তখন থেকে একটি গিট রূপ ধারণ করতে 
আরম্ভ করে। র'ধ|টিনো কোম্পানী জমি কিনবার কুড়ি 
বছরের মধ্যে ইটালির উপশিবেশ ডশ্চলিশ হাজার বর্গ- 
মাইল পরিমাণ স্থানে বিস্তৃত হয়ে পড়ে। ১৮৯৭ সালের 
১! জানুয়ারী ইটালিয় গবর্ণমেন্ট এই নতুন উপণিবেশের 
ন|মকরণ করেন, ইরিত্রিয়া। * 

আমি আসাব থেকে মাসাউয়া য।বার পথে বুঝলাম, 
উন্ভাপ কাকে বলে। এর আগে ভারতবর্ষে সারাদিন পরে 
কুমীর শিকার করে বেডিয়েছি 
থাম্মমিটারে ১১৭ ভিগ্রে উত্তাপ 
উঠেছিল আমার মনে 
কিন্ত মে উদ্ভ।পণ্ড এর 
কিছু নয়। ছায়াতেই 
উঠে গেল ১২০ দিগ্রী। 

্াগার থেকে শেষে হোটেল 
স্তাভে]য়য়া পর্যন্ত হেটে যাওয়া 
এক মহা কষ্টকর ব্যাপার। 
হে।টেলের ম্যানেজার বল ল, 
শ্রীপ্ঘকালে এসব জায়গায় 
থাকা যার ন|। শীহক।লেও 
যে খুব ভাল তা শয়, তবে সে 
মময় বরং টিকে থাক! যায়, কিন্তু 
এ সময় এ যায়গা নরকের 
সাল! 

অন্য সহর যতই গরম হোক, 
মাসাউয়াকে আমি পৃথিবীর 
মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তপ্ত মহর বলতে প্রস্থত 
এখনও এ সহরে পনেরো হাজার অধিবাসী 
ইউরোপীয়দের মধ্যে ইটালিয়।নদের সংখ্যাই 
তারা এখানে সাধারণতঃ ব্যবলা-বাণিজ্য নিয়েই 
অনেক বড় বড় ব্যবসা এখন এদে? হাতে। 


আছে, 
কাছে 


উগ্তপ 


আছি। 
আছে। 

বেশী। 
আছে। 


গবর্ণমেন্টের চাকুরী, শাসন বিভাগের চাকুরী, শিপিং 
কোম্পানীর কাজ, আমদানী রপ্তানীর কাজ, সব ইটালিয়াণ- 
দের হাতে এবং সব নিষ্পন হয় এই ভীষণ উভভ/পে। 
৯৯ 


বিচিত্র জগং 
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স্বেতকায় ইউরোপীর এই উত্তাপ ভুলে থাকতে পারে 
শুধু কাছের চাপে । কোন লস লোকের পক্ষে এউন্তাপ 
মহ কর অসন্তর। সে মে বে ছু দিনে, নয়তো পাগল 
হয়ে যাবে। হাসপাতালের ছ্াঁচা্ন মস” ছাড়া 
গ্রীষ্মকালে কেনে! ইউরোপীয় মহিল! মাধাউয়।তে থাকেন 
না। সে সময় সারা হাযাসিনের পার্দশ্য ভূগঞ্ডে ত্ীন্স 
যাপন করেন। . 

আমিও দেখলাম হোটেলের একট। ঘরের মধ্যে আ।বন্ধ 
থাক। অপন্তব। ভাবলাম, ইরিত্রিয়া দেখতেই যখন আসা - 


শ্ £ ৮৮:০৮ 1 


সত 
বসু ১ 









রা 


তথন অগ্ডতঃ মাস।উয়! সহরট। ঘুরে বেড়ান যাক 1 কিন্ 
স্থানীয় ইটাগরিয়ান অধিবাগিগণ মাসভিস্বা খু্রধার মগ্ে কি 
আছে বুঝতে পারল না। এ বিষষ়্ে তাদের কোন উৎসাহ 
নেই দেখা গেল। 


অবিশ্থি মাম।উয়া সহরের কোন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য 
নেই। এটা ব্যবপা-বাণিজোর বড় জায়গা, এই পর্য্যন্ত এর 
প্রযেজনীয়তা। সুদক্ষ পুলিশ থাকাতে কোন চুরি- 
ডাকাতি তেন হয় শা। দেশী লোকেরা ছোট ছোট 


২২৮ 
চেয়েছিল বলেই এই যুদ্ধ বাঁধে। উক্ত সেনাপতির 
হাতে ইখিওপীয়ার অগীম ছুর্দশা হয়েছিল, অধিবাসিগণ 
নিহত ও গিজ্জ|সমূহ তম্মীভূত হয়েছিল । 

ইথিয়োপীয়।র সাহায্যের জন্ত ক্রিষ্টোভাও ডা গামা 
এই অভিযান চালনা] করেছিলেন, ইনি প্রসিদ্ধ নাবিক 
ভাঁ্কো ডা গামার চতুর্থ পুরে । এই ঘুদ্ধের ফল ভাল ইয় নি, 
ডা গামা যুদ্ধে বন্দী এবং পরে শরুছস্ডে নিহত হশ, তীর 





ইরিক্রিয়ার 


বাইবেলের 'লাষ্ট নাপার' বিষয় অবলম্বনে অস্িত চিত্রে। 
কপ্টিক্‌ চাচ্চের দেয়।ল-গাত্রে এইকপ শত শত বাইজ।টটইন ধরণের চিত্র 
আছে। 


সৈশ্ঈগণ সব ঘুদ্ধে হত হরেছিল। কিন্তু আবিগিনীয়াকে 
তারা রক্ষা করেছিলেন। 

যার। দু'চারজন প্রাণ নিয়ে ফিয়ে এসেছিল, তাদের 
মধ্যে মিগুয়েল ডি কাষ্টানহোমো নামে জনৈক পটুণ্গঞ্জ 
ছিল। এই পটুর্গিজ খোদ্ধ! উন্তরকালে আবিসিনীয়! 
অভিযানের একটি মনোজ্ঞ বিবরণ লিপিবদ্ধ করে। এই 
বিবরণ পড়লে একটা জিনিখ আমরা জানতে পারি যে, 
ইথিওগীয়ার গির্জার ঘণ্টা পাথরের তৈরী। 


বঙ্গ৬র--৬ষ বর্ষ 


[ য় খও্ল য় মংখ্যা 


আমি নিজে এতকাল পরে কাষ্টানহোসো লিখিত 
বিবরণের সত্যতা উপলব্ধি করলাম। 'আমনারার নিকটে 
একটি কপটিক ভজনাগার আছে, তার ঘণ্টা পাথরের, 
অর্থাৎ একটা কাঠের গায়ে চার পাচখানা বড় বড় পাথর 
দড়ি দিয়ে ঝোলান আছে। এই পাথরগুলোর চেহ।রা 
অনেকটা কামার দোকানের নেয়াই-এর মত) এক দক সর 
অগ্গদিক মোটা । আর এক টুকৃরো পাথর দিয়ে আখাত 
করলে টুং টুং করে বাজে। বেশ জোরেই বাঞ্জে। 
চারশো বছর পৃর্ষে মিগুয়েল ডি কাষ্টান্হোসে। এই 
পাথরের খণ্টা দেখে গিয়েছিলেন, আজও সেখানে পাথরের 
ঘণ্টাই গ্রচলিত। 

আসমারাতে পৌছে আমকে মনে মনে আবু করতে 
আদিকাঘ় থাকি, আমি বিমুখ শেখার 
১৫ চিহি উভ্ভরে আমনারাতে আছি নইলে 


হয়েছে “আমি 
মাএ 
প্রাত পদেহ আমার কুল হয়েছে যে, আমি বুঝি দক্ষিণ 
ইট পর কেন একট। কদর মহরে আছি । মেই ইটশিয়ান 
বাপ্তাঘাট, ইটালিয়ান স্থাপহা, ইটালিয়ান লোকজন 
সেই ধরণের ফলের দোকান | একটা ছোট কফির 
দেকান দেখে মনে হল) শেপলমে আমি অবিকল এই 
বরনের একট। কফির দোকান দেখেছি । 

হবে তফাৎ কোথায়? আমি যে আফ্রিকায় 
আছি তা কি করে জানব? বসে 
আনুন্তি করতাম, উপরের ওই কথাগুলি। তবে 
আর একটা দৃগ্যে শীদ্রই আমার ত্রম ঘুচল, যখন 
কালে। রংয়ের দেশী লোক শুভ্র পোষাকে পথ দিয়ে 
হেটে যাচ্ছে, কি দোকানে জিনিষ কিনছে, তখন বুঝতাম 
যে, এ দেশ ঠিক ইটালি নয়। 

তা হলেও একটা কথা বলব। অ।সমারা ইট্ালির 
অনুকরণ নয়) আমার বলবার তা উদ্দেশ্য নয়। এট! 
ইটালিই, আফ্রিকার ইটালি। কোনো তফাৎ নেই; 


কেবল এক ওই কৃষ্ণকায় অধিবালীদের ছাড়া। 

মাসাউয়া-র সে ভীষণ উদ্ভাপ না থাকাতে, আবহাওয়া 
এমন ঠা থে, দর্ষিণ-ইট[লি বলে শ্রম হুয়। আসমারা 
গহরে ২২৯৭০ অধিবাসী আছে, তন্মধ্যে ৩০০ ইউরোপীয়, 
এদের বেশীর ভাগই ইটালিয়ান। এই পহরে 'ইরিক্রিয়ার 


বসে 
বসে 


তাই 


ভাঙ--১৩৪৫ ] 


গতর্ণর থাকেন। ইরিত্রিয়ার অধিকাংশ লোকই এই উচ্চ 
মালভূমি অঞ্চলে বাস করে। এর সাধারণ উচ্চতা প্রায় 
৭০০* ফুট, এখানে বাতাস ঠাণ্ডা এবং গ্রীষ্মকালে প্রচুর 
বৃষ্টিপাত হয়। 

অধিবাসীরা হ্যামিটিক জাতি, একটু নিগ্রোর অংশ 
যেশানো। এদের ভাষা টিগ্রাই, ধর্ম কপটিক খুষটদন্মন। 
ইথিওপীয়। সপ্থন্ধেও ঠিক এই কথাটি খাটে, অর্থাৎ তারাও 
কপ.টিক খুষ্টান এবং তাদেরও ভাষা টিগ্র।ই | 

মালভূমি থকে অবতরণ 
করে কদানের দিকে গেলে 
দেখা যাবে, আবহাওয়া ক্রমশঃ 
বধুলে খাচ্ছে। আসমারার 
উচ্চ মপভুখিতে নানা বক 
কফশ ও তপ্রিতর্কার। জন্মায় । 
নীচের দিকে কি, তামাক ও 
শিসল উৎপন্ন হয়| আজকাল 
তার চান বাড়ছে। 

পশম দিকে যত অগমর 
হওয়া যাবে, আভিবের বং তহ 
কালো দেখা যাবে। দানের 
অধিকাংশ অধিবাসীই নিগ্রো 
মুমলমান। আফ্রিকা তে, 
বিশেষ করে এ অঞ্চলে, গ্রীষ্টদর্ম 
ও মুগলমান ধন্ম খুব বিষ্তার- 
লাত করেছে। 

ইটালি ব্যবহার এদের মঙ্গে খুব ভাল। 
গর্ব নেই তার মধ্যে। 

আমি একদিন আসমারাতে একটা গেট ইটালিয়ান 
দোকানে বেড়াতে গেলাম। দোকানের ইটালিয়ান 
মালিক একজন কৃঞ্ণকাঁয় খরিদ্দারকে একটা পুলিন্দা বেধে 
দিয়ে বললে, ধন্যবাদ, আবার আসবেন।” কুষ্ণকায় 
খরিদ্দারটি হাট উত্তোলন করে প্রত্যতিবাদন জানিয়ে 
দোকান ত্যাগ করলে। 

আমি সত্যই বিস্মিত হলাম। কোনও কৃষ্ককায় 
জাতির দেশে ইউরোপীয় শ্েেতা্গগণ এনপ ব্যবহার করে 


শাসকের 


বিচিত্র-জগৎ 





২৯ 


না। কিন্তু এখানে শ্বেতাঙ্গ দোঁকানদারেরা হাসিমুখে 
কয়েক সেপ্ট মাত্র দামের ্িনিষও নিজের হাতে সযত্রে 
বিক্রি করছে কুষ্ণকায় গনিদ্দারকে | 

আসমার।ভ্ডে অনেক ইটালিরান কৃষক জমি নিয়ে চাধ 
বাস করছে, শুনেছিলাম। স্থানীয় কৃষি বিভাগে গিয়ে 
তাদের অনুসন্ধান করা গেল। কৃরি-বিভাগের কর্তা 
আমাকে একট] বড় কথি-ক্গেত্রে নিয়ে যাবেন বললেন। 
আমরা মোটর-বাসে কয়েক ঘণ্টা পথ অতিবাহিত করে 


ইরিতয়ার দেশী॥ বালপগণ আনুগতোর শপথ: প্রহণ করিতেছে । ফাপিস্ত যুং-মংগঠন ব্হদ'খাক 
ইটালীয়ান ও দেশীয় বলবদের নংনবদ্ধ করিতে । 


একটা জায়গায় এলাম, সেখানে চারিদিকে গবর্ণমেন্ট- 
পরিচালিত বড় বড় ক্ষেত্র । 

আমি বললাম, একটা ছোট কৃষিক্ষেত্র আমায় দেখাতে 
পারেন ? 

তিনি বললেন, “তাতে নতুনত্ব কিছু নেই, ছোট ছোট 
কুবকেরা ইটালির মতই চাষ করে এখানে । আমি তাই 
দেখবার জন্য জিদ ধরলাম। তখন তিনি আমাকে একটা 
সেই ধরণের কৃবিক্ষেত্রে নিয়ে গেলেন। কৃষকের বাড়ীটা 
ছোট, তিনটা ঘর, তাতেও একটা রাম্মাঘর। গ্ৃহস্বামী বৃদ্ধ 
কৃষক আমাদের দেখে যেন একটু ব্যতিব্যস্ত ছয়ে পড়েছে 
মনে হল। 


২৩৯ 
:, এগ্াছের ছায়ায় ছাড়িয়ে ক্যাক্টাসের ফল ছাড়াতে 
ছাড়াতে গে তার জীবনের ইতিহাস আমাদের শোনালে। 
ইটালীতে তার জমি-জরম! বিক্রি করে স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরে 
সে অনেক দিন আগে আফ্রিকা এমে শুন ভাবে 
জীবন আরম্ত করেছিল| গবর্ণমেন্ট তাকে প্রথমে বিনা 
খাজনায় খানিকটা জমি দেয়। তারপরে যখন সে নিজের 
কৃতিত্ব দেখালে, তখন সেই জমিটুকু তাকে দে দেওয়া 
হ'ল। 

কৃষক ক্ষেত্রের নানা স্থানে আমাদের নিয়ে নিয়ে 
দেখাল। 

সে নিজে ও তার ছেলের! মিলে একটা কুপ খনন 
করেছে। সেই কুপ থেকে ফলের বাগানে জপ মেচন 
করা হয়। অনেক ফলের গাছ, মে নিজেই এই শব 
ফলের গাছ পুতেছে। কিন্তু বাড়তে রাধুনা নেই, 
তার স্ত্রীকে এখনও রানাবানা করতে হয়, বলল!ম, 
'এ সব থেকে কি রকম আয় হয় ?' ও 

সে উত্তর দিলে, 'থুব বেশী আর হয় ন।। কিছ্ধ 
আমাদের এখানে খরচও ত” খুন বেশী য় ॥ 

ফিরবার সনয়ে আমি কৃধি-বিঙাগের কন্মচারাকে 
জিজ্ঞাস] কলাম, 'ইটালি থেকে বেশী পোক এসে এখানে 
চাষবাঁস করুক) গবর্ণমেন্ট কি এইটাই চান? 

কর্মচারীটা বললে, “ইচ্ছে হলে কি হবে, গব্ণমেন্ট 
বিনাধূল্যে আর জমি দিতে পারবে না। জমি কোথায়? 
এদেশের লোকরাও ত চাষ করে। তাদের কাছ থেকে 
আমর। জমি ত' কেড়ে নিতে পারব না? 

ইরিত্রিয়াতে কপটিক খৃষ্টধন্ম প্রচলিত পুর্দেই বলেছি। 
এখানকার গির্জার গঠনরীতি ও দেওয়ালের চিত্রগুপ 
দেখলে ১৬০০ বংসর পূর্বের বাইজাণ্টাইন যুগের গিজ্জার 
প্রাচীর-চিত্রের কথ! মনে এনে দেয়। আমি এ দেশের 


বঙ্গ শ্র--৬ বর্ষ 


[ ২য় খতড- তয় সংখ] 
বহু গিঞ্জাতে বেড়িয়ে বেড়িয়ে দেখেছি, & একই ধরণের 
গ্রাচীর-চিত্র সর্বত্রই | 

কতকগুলি ছবি দেখে মনে হ/ল, সেগুলি খুব মতুন। 
আমার কৌতুহল দমন কর] সম্ভব হল না। একজনকে 
কথাটা জিজ্ঞাসা করলাম। সে বললে, 'ওমব আধুনিক 
কালের চিত্রকরের আক1।, একজন চি্রকরের বাড়ী থে 
আমায় নিয়ে গেল। টিশ্রে ছাদঘুক্ত তিনখান! ঘর এবং 
একখানা রানাখর নিয়ে তার বাড়ীটা। বলা বাহুলা, 
চিত্রকর্টটা এদেশী লোক। চিত্রকর আমাকে তার আকা 
ছবি দেখাল। ম্যাডোন।, সেন্ট জঙ্জ ও ড্রাগণ ইত্যাদি) 
তবেড্রাগণ ঠিক ড্রাপন হয় শি, একটা বড় অজগর সাপ 


হয়েছে। ড্রাগন কি জানোয়ার, চিত্রকর কখনও 
দেখে শি। 

আমি বললাম, কথার আপনি ছবি জকতে শিখে- 
ছিলেশ ?? 

আমার বাবার কাছে ।? 


"তশি কোথায় শিখেছিলেন 2 
“ভাপ 
কঠিন কাল কি! 


হি 


বাবার কাছে ভা ভাড়া এ আর এমন 
মমন্ত গিঞ্দাততেই ৩ এই বরণে 
। দেখে আকশেহ ভোণ। 

বঘুগ পুর্দের বি আকার প্রাঠান বারাটা এই দেশে 
আজও অক রয়েছে দেখে আশন্দ হণ। তবে আর 
শেশা দিন বোধ হঘু থাকবে শা। ফাসিই ইটালি খুব 
তাড়াতাড়ি নধ-সঠ্যতা আমদান। করছে এ দেশে। 
ছোট ছোট পেশা ছাথগ্ডপিকে পর্যন্ত প্রতিদিন মামরিক 
কুচকাওয়াজ করতে হ্য়। শিবর ও রবিবার দেখা যাবে 
কৃষ্ণকায় দেশী ছাঞ্রদপ শারবন্দা হয়ে সইরের বাইরে মাঠে 
ড্রিল করতে চলেছে। ফামিষ্ট আন্দেেলন এদের মধ্যেও 
সুরু হয়ে গিয়েছে । 

(হ্বারল্ড লেকেনবার্পের বিবরণ হইতে ) 


পূ্বব-স্মৃতি 


ইন্জরনাথ বন্দ্যোপাধ্যার 


বদ্ধমানের গঙ্গাটিকুরী গ্রামে গত বৈশাখ মাসের শেষে 
ুপ্রপিদ্ধ সাহিত্যিক স্বগীর ইন্দরনাথ নন্দেটাপাদ্যার মহাঁশগ়ের 
স্বতি-দভা হইয়। গেল | ত্রিশ পথত্রশ বত্দর পৃন্দে ইন্্রনাথ 
বাঙ্গালার সাহিত্য-ক্ষেত্রে একজন দিকৃপাঁল ছিলেন। আজ 
আমি তাহারই জীবন কথার আলোচনা করিব । 

আসি দাহিভিক ভবনে প্রথ্ষি হবার পুর্ধেই ইন্জনাথের 
সহিত পরিচিত হইবার মৌহাগা লা কৰিাছিলান, - জ্তাও 
অগত্যাশিতভাবে। 
লেন স্থিত একট বাড়ী হইতে গহন হেরাল্ছা লি নিন 


১৮৮৭ 


হোট ইংরাদা সাগাহিক পনর প্রকাশিত হইত । এ বাড়ীর 
ধিভপের বড় ঘরখানিঠে চিলিতে অংফস। 
উপরতলায় অন্থান্ত থরগুপিতে ছিল ছাত্রদের মেস। মামি 


ছিলাম সেই মেঘের একজন বাঁযাড়ে। বদ্ধমান সহরের 
মিঠপুকুর পল্লর স্বগা। গিপান্্রনাথ শিএ মহাশয় ছিলেন হিন্দু 
হেবান্ডের সম্পাদক এবং গ্বস্থাধিকারী। আবার তিনিই 
ছিলেন মেধের কত অনেক পিশিষ্ঠ বাক্তিই সেই মেসে 
থ|কিতেন। মেড়তলার সুগ্রসিদ্ধ পাত মারদাপ্রগাদ 
স্ব তঠীথ বিষ্ঠাবিনোদ, রাজবাড়ীর উকিল (তখনও উঞ্ি 
হন নাই) শ্ঠামাচরণ ভট।চাধ্য প্রভুত। ইহারা 
জীবিত আছেন (কিন। জানি না। ইহা হিন্ন অধাণক 
শ্রীধৃত সাতকড়ি অধিকারী মহাশযও এই মেসে কিছুদিন 
ছিলেন। এই মেদের বানায় ্বর্গগ ইন্ুনাথ বন্ট্োপাধ্যার 
এবং বঙ্গবাপীর প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাক স্বগীর যোগেনন্দ্র বন 
গিরীন্্রবাধুর সহিত কখন কথন দেণা করিতে আদিহেন। 
অফিস-ঘরেই তাহার। আদিরা বসতেন ও কথাবার্তা 
কহিতেন। কখনও কথনও তীহাদের হামোর তরঙ্গ আসিগা 
আমাদের কর্ণপটাহে আঘাত কদিত। তাধা হইলেও আমা 
মেসের যত বালক এ আলাপের সময় অফিগ-ঘরের ত্রপীমান! 
মাড়াইতাম না। 


এখনও 


উ সমগ্ন কলিকাতা সহর এক তীব্র আন্দোলনে 


খুনে কলিকান মিজ্জাকপ 


- শীশশি্ষণ মুখোপাধ্যায় 
আলোড়িত হইরা উঠিরাছিল। বিশ্ব-বিগ্তালয়ের হোমরা- 
চোমর! অধ্যাপক হইতে স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর বালক পর্ধাস্ত, 
রাজারাজড়া হইতে খোলার ঘরের ভদ্র বাসিন্দা পর্যাস্ত, 
হাইকোর্টের পশারে উকিল হইতে মুদিখানার ছোট দোকানদার 
প্যান্ত, সকলেই যেন প্র আন্দোলনে টলটল!য়মান হইয়! 
উঠিয়াছিলেন। কলিকাতায় এমন মেন ছিলনা, স্নানের 
সময় যাহার কলতল| এই বিষ়ণী আলোচনায় মেছোহাটার 
হটটগে!লকে গরাগিত না করিত, এমন পার্ক হিল না (তখন 
পক ছিলও অল্প ) যেখানে লশ্বকৃচ্ঠ ব্যীান্‌ হইতে চশমাধারী 
বুৰকগণ পর্যান্ত বিভিন্ন দলে বিত্ত হইর। এ বিষয় হইয়া 
আলোচন। না করিতেন। হাইকোটে। বার লাইত্রেরী 
হছে মশ্ববাহিত ট্রামঘাত্রীদিগের মধ্যে উ একই বিষযবের 
চট । শুনিঘাহিলাগ, কোন কোন. মেষের কলতলায় উ 
বিষের বিতপ্তা ক্রমে হাতাহাভিহে পরিণত হইয়াছিল। 

আন্দোলনের বিষ ছিল “বাল্য-বিবাহ তাজা কি 
গ্রাহ” $ আন্দোলনের প্রবর্তক হিলেন শিষ্টার জরগোবিনা সো 
নক একজন পৃষ্ঠান তদ্রপোক | তিনি ছিলেন হাইকোটের 
উকিশ। একে খুষ্টান, তাহার উপর কলিকা ঠা বিশ্ব-বিগ্ঠালয়ের 
উচ্চশিক্ষত। তাহাকে বাল্য-বিবাহের সমর্থন করিতে 
দেখিরা উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায় বিশ্সি5 এবং চমকিত হইয়া 
উত্তিথাহিলেন। এ দিকে তখন উচ্চ-শ্রি্ষিত সম্প্রনাযও 
পণ্ডিত প্র শব তকঠড়ানণি এবং কৃষ্াননদ স্বামীর 
( ইকষজ প্রসন্ন সেন আনে পনের ফপে হিন্দুত্বের দিকে কিছু 
কিছু আকৃষ্ট হইরাছিলেন। কতকগুলি লোক আবার মধ্যপন্থী 
হইগা উঠিঞাছিলেন। রেভারেগড কালীচবণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
ইপ্ডিরান নেশনের সম্পাদক ও বিগ্ঠাসাগর কশেজের অধ্যাপক 
ব্যারিষ্টার শিষ্টার এন. এন, ঘোষ প্রতি মনীবিবৃন্দ মধ্যদস্থী 
দলভুক্ত ছিলেন বলা যাইতে পারে। তীগ্বার! একেবারে 
বাল্য-বিবাহকে ও সমর্থন করিতেন না, আবার পাশ্চাত্য যৌবন 
বা যৌবনাস্ত বিবাংকেও সমর্থন করিতেন না। সাহিত্য- 
সন্'ট্‌ বঙ্কিনবাবুকেও মধ্যপন্থী বল! যাইতে পারে, তবে ভিনি 
বালা-বিবাহ সম্বন্ধে কোন মত দিয়াছিলেন কি না,--তাঁছ। 
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আমার ম্মরণ নাই । কলিকাতা এবার হলে জয়গোবিন্দ 
সোম এক সভায় যে বন্তৃতা কারগ়াছিলেন,আমি ৩থার 
উপস্থিত ছিগাম । কয়েকজন ত্রাঙ্গ ভদ্রলোক সোম মহাশথের 
সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিয়াছিহেন, কিন্তু তাহাদের গ্রাতিবাদ 
তেমন জমে নাই | 

ইহার পরই হয় কলিকাতা শোভাবাভারের রাঞ্জবাড়ীতে 
এক সত]। ডাক্তার রাজেন্দ্লাল নিত্র হইয়ািলেন সেই 
মভার সভাপতি । 
বাক্তির সমাগম হইরাছিল। চৃটুড়া হইতে গঙ্গাচরণ সরকার 
এনং তম্তপুরর অক্ষরচন্দ্র সরকার উভয়ে, বদ্ধনান হইতে 
ইন্ত্রণাথ গ্রান্ভৃতি পিক্পালগণ সভার শোভাবদ্ধন করিরা- 
ছিলেন। বক্তৃতাও অনেকে করিয়াছিপেন। আজ ৫১ 
বৎসর পরে সে কথা সব আমার ম্মবণ নাই । তবেস্বগীর 
গঙ্গাচরণ সরকারের একটি কথা আমার স্মরণ আছে। মে 


কথ! এই £--“অনেকে বলেন, বাল্য-বিবাহজাত সন্তানরা দুব্বল 


হয়। আমার বালাকালেই বিপাহ হইয়াছিল। আনার পুত্র 
শ্রীমান অঞ্ষনচন্ত্র এ বসি আছে। উাহাকে দেখিলে 


কি দুর্বল বলি্ন। মনে ই? উহার বয়ল খন এক বখসর 
উত্তার্ণ হইয়াছে, তখন ও এক কিলে এক একটা হাত- 
বাঝ্স ভাঙ্গিয়া ফেলিত।” ইন্্নাথও মেই ভার বক্তা 
করিয়াছিলেন। [ভিন বলেন, “িমাজ-সংস্কারকরা বলেন, 
বাগ্য-'ববাহে দম্পতি বড অনা হয়। আমার বাল্যকালে 
বিবাহ হইয়ছিল। "আমি জনি এ বিবাহে আমি সুথা। 
আমার স্ত্রী বলেন যে, তিনিও এই বিবাহে গ্ুরবী। কিন্ত 
সংস্কারকরা বলেন আমরা অসুখা। এখন এই সুব-ছুঃখের 
মামাংম। কে করে ?” সভাপতি গোঁটের উপর বালা-বিবাহের 
সমর্থন করেন। কাজেই এই ব্যাপার লইয়া সার! বাঙ্গালা 
দেশে তুমুপ আন্দোলন উপস্থিত হইল। কলিকাভার 
বহুবাজারে “বাল্যাশ্রম” নামে এক সন ছিল। সেই সভা 
আমি “সমজ-সংস্কার' কি বালা বিবাহ বিষয়ে এক প্রবন্ধ 
পাঠ করিয়ছিলান। প্রবন্ধটি তদানীস্তন দৈনিক" পত্রে 
প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন গিরান্ত্রধাবুর অন্থুরোধে 
আমি উক্ত শোভাবাজারের সভার একটি ছোট্ট রিপোর্ট 
ইংরাজী ভাষায় লিখিয়া দেই। গিরীনবাবু সেটি সংশোধন 
করিয়া “হিন্দু হ্বোল্ডে' গ্রকাখ করিয়াছিলেন । ইন্বাবু উগুলি 


বঙ্গশ্রী--৬্ঠ বর্ষ 


সশ্তায় নানাস্থান হইতে বড় বড় বিদ্বান্‌ 


[ ২য় থণ্ড-২য় সংখ্যা 


সমস্তই পড়িয়াছিলেন এবং এই ঘটনার প্রায় এক সপ্তাহ পরে 
যখন 'আবাঁর কলিকাহার আসিয়াছিলেন, তখন গিরীন্দবাবুর 
সহিত দেখ! করিতে আগিগ্জা আমি থে এ মেমেই থাকি, তাহা 
শুনেন এবং আমার সহিত দেখ] করিতে চাহেন। 

আমি গিরীন্দ্র বাবুর ঘরে যাইয়! ইন্ত্রনাথের সহিত দেখা 
করিলাম। তিনি এই সময়ে আমাকে নিকটে বসাইয়া 
কতকগুলি কথা বলেন £₹--“তুমি লেখার চর্চ| রাখি, লেখক 
হইতে পারিবে । মআনুষ দেখিয়া অত সঙ্কোচ বোধ করিও 
ন1। লেখার বেশী বাগাড়ম্বর করিও না। সরঙলহাবে ও 
পোঙা কথা ধাহাতে মনের ভাব স্পষ্ট ভাবে বাক্ত হয়, এমন 
ভাবে লিথিবে। অনেক স্থলে ভাষাগ্রয়োগের দোষে ভাবট। 
চ[প। গড়ে । ননে ভাব জাগিলে ভাবার তাহা ব্যক্ত ক্িতে 
পারিবে । তোমার লেখা গড়ির! আমি ইহা বেশ বুঝিরাছি। 
গোর করিয়। মলোমধো কোন ভ।ৰ জাগাইতে ০্ষ্ঠা করিও 
না। বে ভাব স্বচ্ছন্দে আদিবে ভাহাই লিখিবে। বাহব! 
পাইবার লোঠে ভাবের থরে চুরি করিতে যাইও না” ইহাই 
হইল আমার ইন্দনাথের সহিত আলাপের গ্রথম অধ্যায় । 

ইহার পর ঘটনাচক্রে আমি এনেস হ্যাগ করি। কিছু 
দিন 'অন্গান্ধ মেসে ছিলাম । তাহার পর কলিকাতা শ্যাগ 
করিঘা নান! স্থানে মা্টারা করির! বেড়াই । অবশেষে অনেক 
চেষ্টার পর বঙ্গবাপীর সম্পাদকীয় নিভাগে এক চাকুরী পাই। 
ইন্দনাথ তথন আর পূর্বের গায় হামেস। কলিকা তার আসেন 
না। কিন্ত তখনও ঠিন 'বঙ্গবাপী'তে লেখেন। বঙ্গবাপীর 
তদানীন্তন সহ-মষ্পাদক হরিমোহন বাবু বদ্ধমানে ইন্জ বাবুর 
নিকট হইতে লেখ| আনিঙে বাইতেন। হরিমোহন বাবু 
ছুটী লইলে একদিন যোগেন্দ্র বাবু আমাকেই বদ্ধমানে ইন্ত 
বাবুর লেখ। আনিবার জন্য পাঠাইলেন। ইন্ত্রবাবু বঙ্গবাপীতে 
কেবল পঞ্চানন, গিখিতেন না, আন্থান্স অনেক বিষ:য় 
প্রবন্ধ ও লিখিতেন। দে লেখার ভঙ্গীই এক স্বত্ত্র হিল। 

থেদিন বর্ধমানে যাই, সেদিন শুক্রবার । অপরাহে 'ইন্ত্রা- 
লঞেতে পৌছিঞ! বরাবর তাহার বৈঠকখান! ঘরে গেলাম। 
দেখিলাম, তথায় তিনি বসিরা আছেন। আমি তাহার পায়ের 
ধূলা লইয়া তাছার় হাতে যোগেন্দ্র বাবুর লিখিত পত্র দিলাম। 
ভিনি.পত্রথানি আগাগোড়া পড়িয়। আমাকে বণিলেন “তুমি 
নৃতন নিষুক্ত হইয়াছ? বেশ বেশ! মনোযোগ দিয়া কাজ 
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কর। শাল হইবে ।” তাহার পর "আমাকে অঙ্গ কোণায় 
পক কি কাজ করিয়াছি, ছিজ্ঞাম। করিয়া লইলেন | উঠার পর 
আমি সন্ধা। করিতে যাইলে তিনিও উঠিয। সাগ্সংকৃন্য সারিতে 
গেলেন। আমি সন্ধ্য। করিনা বৈঠক্ষখানার বসিয়া আছি, 
এমন সময ইন্্রবাবু উপর হইতে নামি] আসিলেন। আরও 
কয়েকজন ভদ্রলোক এই সমর আসিরা তাহার টৈঠকথানার 
উপস্থিত হইলেন। ইন্ত্রবাবু সকলের সহিত কথাবার্তা 
কছিলেন। কিছুক্ষণ পরে তাহারা কেহ কেহ চির গেলে 
তিনি আম!কে জিজ্ঞস| করিলেন, “দেধ, তোমাকে দেখিয়া 
আবধি আঘার থেন মনে হইতেছে, তোমাকে আমি কোথাও 
দেখিয়াছি । তুমি কখন৭ বঙ্গননে আসিয়াহিলে কি?” 
আমি তাঁহাকে মিক্জাফগ" 
করাই দিবার চেষ্টা করিলে ঠিনি বলিলেশ, “বটে । 
তুম সেই শশীবান্! তা বেশ) মনোধেগ দিয়। কাজ 
কর, উন্নতি তাহার পর ঠিনি নলিলেন, "বহ্ধনাসী 
কাগজখথানি হিন্দুয়ানির সমর্থক কাগজ । বর্ণাশ্রন ধরে 
উতকর্ধ বুঝাইয়া দিবার কাগজ । ইংরাভী সাহিতা ও দন 
পড়িঘ্া আজকালকার লোকের মনে একটা বিজাতীর মোচড় 
লাগিগাছে। আমাদিগকে মেই মোচড় থুচাইফ়া দিতে হইলে, 

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “হিন্দ আচার-বাবভাঁর, রাঁতি- 
নীতি ঘহা কিছু আছে তাহা সমসন্তই কি আঁমরা সমর্থন 
করিব?” উত্তরে ইন্দ্রবাবু বলিলেন “হা| হাহাই করিব । 
একটুও ঝাদ দিব না। কারণ বর্তঘ!ন সময়ে বিপরাঁত শিক্ষার 
প্লাবন এবং কালের প্রভাব আমাদের ঘা কিছু ছিল, তাহ] 
সমস্তই ভাসাইয়া লইয়া মাইতেছে। সেই 
হিন্দুয়ানির সবটাই আকড়াইয়া ধরিয়া থাকিব। এখন ধত্দুর 
থাকে । কুশিক্ষার পোরে পাশ্চাস্তা শিকদার কুহকে দিশাহারা 
হইয়! নির্বিচারে আমাদের সমস্ত বাবস্থাই অনিষ্টকর, ইহ] মনে 
করিলেই ভূল হইবে । আমাদের ঘাহা আছে তাহার উপর 
শ্রদ্ধা বুদ্ধি রাখিয়া তাহার সার্থকতা কি, তাহা বুঝবার চেষ্টা 
করিতে হইবে। তাহা হইলে অনেক ব্যির বুঝ! যাইবে। 
আঙ্জকাল অতি ছল্প লোকেই মতা সন্ধান করিতে জানে ও 
পারে। সাহেব লোক যাহ! বঞ্চেন, তাহাই প্রায় সকলে 
বেদবাক্য বলিয়া! মানিয়া লয়। বিজ্ত একান্তভাবে বুঝিবার 
চেষ্টা করিলে অনেক বিষর বুঝিতে পারা বার ৮ 

৯২ 


লেনে সেই, সাক্ষাতের কগা মনে 
বটে! 


হইবে)” 


জনা আমরা 


গু 
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এইবূপ কিছুক্ষণ উপদেশ দানের পর আহারের জন্ক 
সামার ডাক আপিল। আমি খাইতে গেঙাদ । তিনি 
আর কয়েকজনের সঙ্গে কানা কহিছে লাগিলেন । 

প্রাতে তিনি একটু বেলাহে নীচে আপিলেন। বোধ হয় 
মন্ধাছিক শেষ করিয়া 'আসিয়ছেন। সে সময় তীহার 
সঙ্িত অধিক কথা হইল না। আমি পরদিন তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করিলাম, “লেখা কখন হইবে ?” তিনি অমনই পাণ্ট! 
গ্রথ্থ করিলেন যে, “ভুমি বদ্ধধানের গোলাপ-বাগ দ্বেখিয়াছ? 
বদ্ধমানে আলিম! ফেবল আম।কেই দেখিয়া যাইবে গোঁপাঁপ- 
বাগ দেখিবে না? আজ বৈকালে গোলাপ-বাগ দেখিতে 
যা£ও, সঙ্গে লোক দিব” সেদিন অপরাহ্বে গোলাপ-বাগ 
দেগিনা আদিলাম | কিছু যেকাজে আসিয়াছি, তাহার 
কিছুই হর নাই দেখিয়া মনট| কিছু বিষঞ্জ হইল। তিনি 
আ।মার বিবঞ ভাব লক্ষ্য করিয়াছিলেন। জিজ্ঞস! করিলেন, 
“তোমার মন এ৩ বিষ রহিয়াছে কেন? এখানে কি কোন 
কষ্ট হইতেছে ?? ইন্তরে আমি বলিলাম, “লেখা লইয়! যাইতে 
বিলম্ব হইতেছে । স্বত্বাধিকারী কি মনে করিবেন?” তিনি 
হাসা উত্তর করিলেন, “সে ভয় নাই । তুমি নুত্তন লোক 
কি না, সপ জান না। এখানে আপি! বিলম্ব হইলে যোগী 
কিছু বলিনে না)” তাহার বাসায় লোকের যর ব্রা 
ছিল না। সব ব্নিয়ে সুন্দর বাবস্থা ছিল। 

ক্রম মোমবার সমাগত । ইন্তরৰাবুর সেদিকে আর 
হরঙ্গেপ নাই । সময় পাইলেই আমার সহিত তিনি অনেক 
নিবয়ে আলাপ করিতেন | আলাপে আমার বেন ধারণ! 
ছন্সিয়াছিল যে, হিন্দু সমাজের উপর এবং হিন্দু ধদ্ের উপর 
তাহার বিলক্গণ টান হিল। তিনি বলিতেন “আমাদের 
ধন্ম যি থাকে ভাহা হইলে আমরা টিকিয়। থাকিতে পারিব-। 
ধন্দু ছাঁড়িলে- ধর্মের বিকৃতি ঘটাইলে আমরা একেবারেই 
নিশ্চি্ন হই মুছিয়া যাইব। কর্ণকে ঘাহাতে কেহ যুদ্ধে 
নিহত ন। করিতে পারে, সেইজন্থ হুধ্যদেব কর্ণুকে অক্ষন্থ কংচ- 
কুণুল দিযাছিলেন। কর্ণ বতদিন তাহ! রাখিয়াছিলেন, ততদিন 
কেহ তাহাকে মারিতে পারে নাই । তিনি বখন উহ বিলাইদা 
দিয়।ছিলেন, তাঞার পরই তিনি যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন। 
আমাণের পূর্ণাপুরুষেব। আমাদিগকে এই সনাতন ধর্মরূপ অক্ষয় 
কব্চকুণ্ডল দিয়। গিয়াছ্েন। যতদিন আমরা উহ1 রাখিয়া 


হ৩৪ 
দিতে পারিব, ততধিন আমর! কালজয়ী হইয়! থাকিব- কেহই 
আমাপিএকে মারিয়। ফেলিতে পারিবে না। ধন্ম ছাড়িলেই 
বিনাশ অবশ্থস্তাণী ।৮ 

আমি ইন্ত্রবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "শাস্ীয় সিদ্ধান্ত ও 
লোকাচারগুলি যুক্তিদ্বারা বুঝিতে হইবে এবং লোককে 
বুঝাইতে হইবে, না উহা শাখ্বে আছে বলিয়া অদ্ধাবুদ্ধি সংকাবে 
মানিয়া লইতে হইবে? এখন কালের গ্রহ্থাবে নবা বর্গ 
ত* শান্কে বিশ্বাস হারাইতেছে । শানে আছে বলিলে?, লোক 
তাহা মানিঘা লইপে কি?” ইন্দ্রনাথ বলিলেন, “দিনকাল 
যেরূপ পড়িয়াছে তাহাতে যুক্তি দিতে হইবে বই কি? কিন্তু 
'সেই যুক্তি স্ুবুক্তি হওয়া চাই । আর স্বরং বিধরটা ভাল 
করিঝ| বুঝিয়া তবে পরকে বুঝাইবাঁর চেষ্টা করিতে হইনে। 
স্বয়ং 'অসিদ্ধ হইয়া অহ্কে সিদ্ধি দান করা! বায় না ।” আমি 
বলিলাম যে “ইংরাজী-নবীশর| যেরূপ ঘুক্তি দির! থাকেন এবং 
যেরূপ যুক্তি বুঝেন, সেইনপ যুক্তি দিতে হইবে কি?” ইন্দ্রবাখু 
বলিলেন, "তোমার প্রশ্নের ভাব আমি বুঝিরাছি। ইংরাজী 
যুক্তির অধিকাংশই যুক্তি ব কু-দুক্তি। যুক্ত দেখান 
আমারও পেশা 1 তবে ইংবাজী-নবীএদিগকে বুঝাইতে হইলে 
তাহারা যেরূপ যুক্তি বুঝেন- সেইরূপ ঘুক্তি দিতে হইবে বই 
কি? একটা দৃষ্টান্ত দেই। যদি কোন ব্যক্তি শ্শানের 
পৃতিগন্ধম অপরিদ্ৃত ভূমিতে অনেক দুর চলিয়া গিরা থাকে, 
তাহা হইলে তাহাকে ফিরাইড আনিতে হইলে শশানের 
পেই ভূমিতে প। না দিরা যেমন ফিরাইরা 'আনা বায় না, 
সেইরূপ এই পাশ্চাত্য শিক্ষার মোহমর যুগে পাশ্চান্ডা যুক্তির 
প্রয়োজন আছে । তবে স্বরং সেই যুক্তি মন্দ মর্মে অন্ুভর 
করা আবস্তক। সদ্ধুক্তির আর গা।চা-পাশ্টান্া ভেদ নাই। 
এখন ঘুক্তির ভাল-মন্দ বিচার কর! আবগ্তক। সেইরূপ 
ধর্মের নিগৃঢ় মন্ত্র বুঝিতে হইলে গুরুক্রণ আবশ্তক। সে 
গুরু আবার সদ্গুরু হওয়া চাই। সকল বিষয়ে ০৯1)07 
দিগের মত লইতে হয়। এই বদ্ধমানের সহরে অনেক এক 
টাক! দ্ুই টাকার উকিল পাওয়া যা । তাহারাও ওকালতির 
পরীক্ষা! পাশ করিয়। ছাড়-পঞ্র লঃয়া আসিয়াছে । ভবে 
লোক নলিনামবাবুকে ও তারাগ্রাসম্নবাবুকে মেট! টাকা দির] 
উকিল দিবার চেষ্ট। করে কেন? ইহারা আইন বিবয়ে 
ওন্তাদ (০1000) বশিয়া। ধর্ম ব্ষয়েও তাহাই । যিনি 
ধর্ম বিষয়ে ঠিক জানেন--সেইরূপ ওস্তাদ লোককে গুরু কর! 
চাই । : আানাড়ির 'নক্ট যাইলে ই বৃ্বাদ্ধঃ পায়! যাইবে ।” 





বজগ্রী--$ষ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড--খয় সংখ্যা 


ইন্্রনাথ ঘোর স্বদ্েী ছিলেন। ভিনি বলিতেন, “দেশকে 
ভালবাসা অর্থে দেশের লোককে তালবাপা। আঘার বাড়ীর 
গ।শে তোবড়া তাতি কর্্মাভাবে না খাইতে পাইয়। সপরিবারে 
মরিতেছে, আর আমি যদি ম্যাঞ্চে্টার হইতে চিকণ ধুতি 
কিনিয়া সেই দুর দেশের লে|কের মন্প যোগাই, তাহ! হইলে কি 
অধর্থ হম না? আমি তোবড়ার দুঃখ না বুঝিলে আর কে 
বুঝবে? আমি স্বদেশ-প্রেম অর্থে আমার গ্রামবাসী, 
আমার ভিলাবাী, আমার দেশবাপাই ( ঝঙ্গ।ল। দেশ) 
বুঝি । এতবড় ভারতের এত কোটা লোকের গাবনা জমি 
আানিতে পারি না। আমার দেশগ্রেন এই বাঙ্গালার মো 
শিবদ্ধ। এই পেনটা স্বাভাবিক । একজন বাঙালী মাকিনের 
এক চিছিয়াপনি! দেখিতে গিগ্াছিল। তথায় সে যাইয়। 
একটি পিষ্থীবে ( গুবে ) আবদ্ধ জ্ন্দগবনের বাণ দেখিতে পার। 
সে কাগজে লিিগাছে, বাঘটা দেখিয়।! সেটা তাহার দেশের 
জানোয়ার বলির ভাহার মনে মেই ভীষণ বাঘের উপর 
কেমন একটা আগিয়াছিল। সুতরাং ওটা 
স্বাহানিক | বঙ্গদেশের লোকের দানা বাঙ্গালীর নিকট আগে 1” 

ইন্দ্রনথ কংগ্রেসকে সুনজরে দেখিতেন না। তিনি 
ব্পিতেন, “উহার দ্বারা ভারত উদ্ধার হইবে না। নিরলস, 
নির্বাণ আমরা ঘুদ্ধ করিয়া ভারত উদ্ধার করিতে পাবি না। 
আবেদন-শিবেদনেও কোন ফল ফলিবে না। যাহারা প্রবল 
পক্ষ, তাহাদের ধন্ম ভাব যদি খুব প্রবল না হয়, হাহা! হইলে 
তাহারা আপনর স্বার্থই বড় করিয়া দেখিবে। বিষর কি 
লোক সহজে ছাঁড়িতে চাহে? কপিকাহায় সেপ্দন পইজজন 
বড বড় জমিদারের মধ্যে কয়েক হাত জমির ভন কি 
মানলাটাই হইয়া গেল! লর্ড ডফরিণ কিছুদিন পূর্বের লগুনের 
বণিক্‌সভায় যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা পড়িযাছ কি?” 

এইপপ কথাপ্রসঙ্গে দিন কাটিয়। যাইতে লাগিল। আমি 
লেখা পাইবার জন্ট বড় চঞ্চল হই উঠিলাম। মঙ্গলবার 
দিন সন্ধ্যার পর ইন্্নাথ আচন্বঠে ডাকিলেন। -টশলেন, ও 
শৈপেন? আনার লেখা পেরেছে, শীপ্ব এদ।৮ শৈলেন্ঝবু 
দোযর়াত-কলম লইয়া আদিলেন। ইন্দ্রঝাবু অনর্গগ বলিয়। 
যাইতে লাগিলেন। টৈলেনবাবু (ইন্ত্রধাবুর ভাগিনেয ) 
তাহ। দ্রুত লিখিয়া লইতে থাকিপেন। একঘণ্টার মধোই 
লেখ! হইয়! গেল। 'আগি তখন শুইয়৷ ছিলাম । পরদিন 
সকালে শৈলেনবাবু কপি আমার হাঁতে দিলেন। আমি 
বুধবারের দিন আহারাদি করিয়া কলিকাতায় রওনা হুইলাদ। 


অঙ্গরাগ 


মুকুর 


পরী-উন্নয়নের কাজে বাংলার স্বায়ন্ত- 
হইতে মফঃম্বল আসিয়াছি। 

বনবিল|ম গাঁয়ে আমাদের তাবু পঙিয়াছে। 
একফ।লি পাহাড়ের গায়ে ঢালু একটু 
এই গ্রামথাশি । 
পাহাড় একদল ভেড়া চাইতে আ।সিয়াছিল ) 
অন্যমনক্কত।র সুযোগ লইয়। এক সমর 
ধারে ধীরে পাহাড় হইতে শাগিয়া আ ক [ছে ও বনবিলাস 
গাঁয়ের মধ্যে অবশেষে ছড়াইয়া পড়িয়ছে। ছোট বড় 
এই ঝোপগুলির পাশ কাটির। খামের একমাত্র শপাটি 
বহিধ। গিয়াছে) বধাকালেই শুধু এই পাহাড়ী এদীটি 
উপ্ত ইরা! উঠে। পাহাড় হইতে গাছপালা ভষাইয়। 
আনি ছুকপ ছাপাইয়া হু হু করিয়া ছুটির চলে। 
কাল হইতে তাহার 'বীবশের উচ্চলভা কিন্তু শিঃশষে 
কমির। আসে; হিমে কাহিল হইয়া পড়ে তখন তাহার 
শীর্ণ দেহ। আর শ্ীষ্মকালে জল শুকাইয়। নীচেকার শাদ। 
কাকর আর পাপ মাটা দেখা খাঁর়। 

বনবিপাম গায়ে তখন জলের দার অভাব । 
পুকুর নাই। তাহার বদলে আছে কু]; কিছ্ব এাহাদের 
মংখ্য। শেহাজ কম আর সেখানকার আবহ রয়া সোয়া, 
ছু'গির গন্ধে এত ভারী খে, দুঃস্থ অনেককেই এক কপশি 
জলের জন্চে সকাল হইতে ছুপুর কিংবা! দুপুর হইতে সঙ্ধ্যা 
পর্যযস্ত হা করিয়া ধসিয়া থাকিতে হয়। জলের অভাবে 
তাহাদের ক্ষেত-খামারেরও প্রচুর লোকমান হইয়া থাকে। 
শিজেদের মধ্যেও আবার একে অপরকে নিজের জমির 
উপর দিয়! নালা কাটিয়া ন্দী হইতে জল সেির| নিতে 
দিবে না। যাহার একটু ক্ষমতা আছে, খেই শুধু মাঠের 
মধ্যে গহিন কুয়া কাটিয়া গরু লাগাইয়া জল ভুলে; আর 
তরমুজ, লঙ্ক।, কুমড়ার ক্ষেত-খামার করিয়া! থাকে । 

অনেকদিন হইতে গ্রামের দীন অধিবাসীর। তাহাদের 
দারণ জলকঞ্টের কথ! জানাইয়। কাতর আবেদন করিতে- 


শ।সনের দপ্তর 


ল্ঘ। 
জমির উপর “ছাট 
এই 


তাহার 


একদ। কোন এক মেষপালক বুঝ 


ভেগর সেই দশটি 


য় নব 
শত 


এখানে 


- শ্রীনিখিল সেন 


ছিল। কয়েকটা টিউবওয়েল বসাইতে এখানে তাই আমি 
আগিয়াছি। | 

আজ সকালে গো্ট। গ্রামখানি ঘুরিয়া আসিলাম। 
সঙ্গে ছিল ইউনেয়ান বোর্ডের প্রেসিডেন্ট বাবু, চৌকিদার 
আর আমার পিয়ন বলরান ঝা। প্রেসিডেন্ট বাবুর নিকট 
তাহাদের অভাব অহিযোগগুলি নীরবে শুনিতেছিলাম। 
গ্রামের অভাব-অঠিযোগগুলি সত্যই খুব গভীর আর 
মন্মন্পর্ণী। লোকনংখ্যা এখানকার খুবই কম? তবুও 
মধো দলাদলি, ঝগড়াঝাটি আর মামলা- 
মৌকদমার অন্থ রি অজ্ঞতা আর কুসংস্কার ইহাদের 
দেহে পুর ময়লার মত জম[ট বাধির। রহিয়াছে । 


জে 


তাদের 


খে খে জায়গায় টিউবওয়েল বসিবে, বলরাম . সেখানে 
একটা বিশেষ চিষ্ন দিয়া আথিতেছিল। আমাদের প্রেদি- 
ডেন্ট বাবু ভাহার বাড়ীর নিকট সুবিধামত একটা জায়গা 
দেখাইয়া কহিলেন, এখানে একটি, সার ।, 

এখানে? 
একটা কুয়ো ও 


আমি মুখ তুলি 


খছি ন! ? 


শাম, ওই যে, ওখানে 


এক গাল ইাসিয়া তিনি আমার উত্তরটাকে হাল্কা, 
ক রয়! ফেপিলেন। ৭ 

'ই]া মার, কিন্বু ওটার কি জপ আছে ডেকেছেন? 
চলুন না সার) একবার দেখাইগে, শীচে পোঁকা-পড়া 
থানিকট। জপ। তা গিয়ে ই তে। সেদিন মাতঙ্গ ৩ আর 
পলা বেরার কা চোটটাই না হয়ে গেল।? 

এখানে একটু থামিয়া তিনি চোখ ছুটি একবার আমার 
উপর বুলাইয়। লইলেন। আঁবার নামাইয়া লইঙ়্া সুরু 
করিলেন, “আমি বনি, তুই ব্যাটা বেয়ার জাত, তোর 
একটু তর নয় না? খাঁমক1 তুই দিলিকি না ৩ষ্ট-বধূর 
কলসিটা ছুয়ে? সা, বেঞ্চ-কোর্ট থেকে আমিও তাই 
দিল!ম ছু ব্যাটারই পাঁচ পাঁচ টাকা, খাবা করে) হু 
ব্যাটাই সমান ধাড়ী ফি ন।!” | 


২৩৬ 

মুখ তুলিয়া কিছুক্ষণ আমি স্বার্থপর এই প্রেসিডেন্ট 
বাবুটির দিকে চাহিয়া বহিলাম। অজ্ঞতার জমাট 
আবরণের মধ্যে স্থুল, বৃদ্ধ এই গেঁয়ে। লোকটির গ্রতি 
আমার কেমন. এক করুণ। হইল। 

আমাকে নীরব থাকিতে দেখিয়। প্রেসিডেন্ট বাবু খুব 
ব্যস্ত হুইয়! উঠিলেন। মাঠের কোমল দুর্বলতায় একট। 
মৃছু মোচড় দিয়! কহিলেন, 'আপনারা হলেন মার, হুজুর 
মান্থয। আপনাদের উপর ত” আর আমাদের মত নগণা 
লোকের কথা খাটে না। তবে ই], টিউবকল এখ|নে 
একটা পুতে আরও দশজনের সুখ-স্ুবিধা হবে কি না) 
তাই বলছিলাম-ছেঃ হেঃ- £ই£1, 

পান-চিবান দন্তহীন ছু” পাটি যাঁড়ি দেখাইয়া! তিনি 
টানিয়া টানিয়! হাসিতে লাগিলেন। 

আমারও একটু হাসি পাইল, বলিল।ম, “আচ্ছা, তাই 
হবে।? 

.লক্ষ্য করিলান, কুতজ্ঞতায় তিনি উহার গলার এ জ- 
করা চাদরখানিকে ছু হাতে প্যাচাইয়া পাইয়া এত্টুক 
করিয়া ফেলিয়াছেন। 

হাটিতে হ।টিতে হাটের মধ্যে আপিয়। পড়িলাম | এক- 
চালা ছোট ছোট দেকানগুলি সপায় ছুদিন মালপুঞ ও 
ক্রেতা বিক্রেতায় শিয়! যায়। আজকেও ছিল হাটবার 
কিছু কিছু দোকাশপাতি এখন হইতে আমিতে শুক করি- 
য়াছে। সস্তায় আম-কাঠাল কিনিতে শহর হইতে অনেক 
বেপারী 'স।সিয়া জুটিয়|ছে। 

গ্ছুসারি দে/কানের মধ্য দিয়া যাইতেছিলাম। হঠাৎ 
চমকিয়া  উঠিয়।  থমকিয়া দীড়াইলাম। আফ্রিকার 
গভীরতম অরণ্য হইতে একটি ভীষণ-আক্কৃতি গপধ্লাকে 
কে যেন আমার মাখনে দাড় করাইয়। দির! গেল! 
কাঠের মোটা ছুটি লাঠিতে ভর দিয়া ঠক-ঠক করিতে 
করিতে কে।থা হইতে একটি লোক আমার সামনে আসির। 
থামিল। পৌ়হের শীমানায় সে কখন আগিয়! 
পৌঁছিয়াছে। কিন্তু শরীরের গাঁথুনী তাহার এখনও 
অটুই। খুব মোট আর বেঁটে-খাটে। তাহার গঠন আর 
বা পাথর হাটু পধ্যন্ত তাহার নাই। 

বগল্পের নীচে কাঠের লাঠি ছুটির উপর শরীরটাকে 


বঙগশ্রী--৬ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা 


ঝুলাইয়। রাখিয়া খেড়াটি তাহার লোমশ কালো একখানি 
হাত আমার দিকে বাড়াইয়া দিল। পরিষ্ার হিন্দুস্থানীতে 
কহিল, একঠো পাই দি্জয়ে বাবু সাব! 

কালো একনুখ দাডি-গ(পের মধ্যে তাহার মুখের 
আক্ুতিখ|নি বড় ভয়।বহ | কোটরে বণ ছোট ছোট 
চোখ ছুটি জু হিংশতার আর কুটিলতার় জল-জল 
করিতেছে । মাথ!র রুক্ষ চুপগুলিও জট. পাকিয়া রাস্তার 
ধূলি-বালিতে শরিয়া উঠি়াছে। তাঁধণ গলায় সে আবার 
কহিল, “বু দিজিয়ে বাবু সাব, ছু'ধোজ লেড়কা তি কুছ 
থায়া হায় নেই । বভ্ত ভ্খ। হ্যায় !” 

সে তাহার শিশ্। মুখখানি ভুলিয়া আমার দিকে 
অসহায়তাবে চাহিয়া রহিল। ব্যাগ হইতে একটা 
আাশি বাহির করিয়া তাহার হাতে ফেলিয়া ধিলাম। 

খুখী হইয়। মে ডান হাত কপালে ঠেকাইয়া আমাকে 
গেলাম করিল ।  জু্ধ ছুটির মাঝখানে তাহার কপালের 
উপর গঙার একট। কাটা দাগ আমার নজরে পড়িল । 

হাট ছাদাইয়; আমরা আবার ৮লিতে লাগিলান। 

পিছনে একপার চাহিরা পহঝা! কামিনী টৌকিপার 
আমার নিকট খুব আগাইয়। আগিল ও ফিমফিস করিয়া 
কহুন) বাবু ওবেটাকে আর পরমানটয়সা দেখেন না 
ব্যাটা শয়তান, শোকের অনিষ্ট করতে একটুও পিছপা হয় 
না। খর জালিয়ে দিতে বনুন, লোকের মাথা ফাটিয়ে 
ধিতি বলুন, কিছুই তার আটকাবে না-অমনি পাকা! 
খোড়া হলে কি হবে! 

বিশ্মিত হইয়া আমি কামিনীর দিকে চাহি! রছিলাম। 
যে আবার কহিল, হা বাবু, এ ওগ্াটে তা সবই জানে। 
জ(নেন, এ মব খদি ব)াটার কানে যায় ৩? আমার মাথাটাই 
শালা এক রা্রিতে দেবে ফাটিয়ে 

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “তুই ন] "চাকিদ1ধ, থানায় 
গিয়ে এ সব বিপো্ট করতে পারিস না? 

কামিনী একটু হাসিল। বণিল, তা কি আর ছেড়েছি 
বাবু? তবে শালা যে একটা ঘুঘু! মেয়াদ খেটে খেটে 
মানিকে এখন আর রায় ন11, 

আমার খুব কৌতুহল জাগিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, 
'আচ্ছ! কামিনী, বলতে পারিস ও কে? 


ভান্--১৩৪৫ ] 

ব্যাটা জাতিতে বেদে। গেল এক পৌষ খাসে 
পছিমী একদল সাপুড়ের সঙ্গে এখানে এসে জুটেছে। 
তারপর থেকেই এ হাটে মোট। এক বুড়ি মাগীকে নিয়ে 
ডেরা পেতে বসেছে। দুর হলেই এখন বাপু, আপদ্‌ 
চুকে । 

বৈশাখের সুধ্য মাথার উপর অনেকখানি উঠিয়াছে। 
সঙ্কীর্ণ গেয়ে৷ পথ। ছু” পাশে সবুজ ঘাস, ভাটি গাছ আর 
মানে মাঝে ফণীমনসা ও কেয়াগাছের ঝোপ। লোকের 
অবিরাম হাটাইাটিতে মাঝখানের খাস মরিয়া গিয়া পথের 
উপর শাদ1 ধুলার পুরু গর পড়িয়াছে। প্রখর বৌদ্রে 
তাহ। তাতিয়া উঠিয়াছে। 

কামিনী আবার সুধু করিল, “শুন বাবু, এই শালার 
কীন্তি! শ্ুনলে পর বলুশ, কার ন। গা ছলে উঠে? সুবল 
দে তার বউকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ী থেকে ফিরছিল। ছোট্র 
বউ, কীই বা তাপ বুদ্ধি ; হাসলেই বা একটু ভাকে দেখে, 
তাই ধণে কী তুই পিছন থেকে একটা আস্ত চিল ডে 
মারবি 2 আই] বউটি [ক ভোগটাই না শেষে ভুগল। 
চাদের মত অমন মুখখ!শি এখন তাই হয়ে গেছে বিশ্রা ! 

বিন্মিত চোখ ছুটি আমি কাগিনার দিকে তুপিয়া 
ধরিলান। মাথা নাডর। থে কহিল। সিত্য বাবু নিজে 
খোড়া আর বিশ্র। দেখতে কি না, তই সুপার কিছু একট। 
দেখলে অমশি কখে আসে। আর গায়ের ছেলে পিলের 
উপরই খেন ব্যাটার খত পাপ) দেখলে অমনি লাঠি 
নিয়ে তেড়ে আসে মারতে ॥ 

হাট হইতে আমার তাবু তেমশ দুরে নহে । কথ! 
কহিতে কহিতে যখন তাবুতে আগরিয়৷ পড়িপাম। ছু ধের 
রোদে তখন চারিদিক খা খা কৰিতেছে। 


বাহিরে ক্যাম্পখাটে শ্তইয়া ছিলাম। বড় ক্লান্ত হইয়। 


পৃড়িয়াছি। দুর পাহাড় হইতে একট দমকা হাওয়া হঠাৎ, 


হুছু করিয়া বহিগনা গেল ফাটল-পড়া শুষ্ক মাঠের উপর 
দিয়া। এক মালসা আগুনের তণ্ত ঝিলিক আমার নাকে 
মুখে কে যেন ছু* হাতে ছুড়িয়৷ মারিল। ক্যাম্পের পাকা 
ঝাউগাছটি ততক্ষণ স্থির হইয়া দাড়াইয়া ছিল। এইবার 
শো শো করিয়া জীতকাইয়] উঠিল। 


মুকুর 


২৩৭. 


সকালের ডাকে দেশ ইইতে চিঠি আসিয়াছে । আমার 
উপর সুলেখা হয় ত” এবার একটু অভিমান করিয়াছে। 
উদ্দ্বীমময়ী আমার চিঠি উত্তরে লিখিয়াছে, 

“আচ্ছা মেনে নিলাম আমি তোমাকে ভালবাসি 
না-একটুও বাসি না-একটুও ন।। কিন্তু আমি, 
জানি তুমি ত” খাস আমাকে । তোমার কাছ 
থেকে যদি নিবিড় ভালবাসা শুধু আমি পেয়ে থাকি, 
তোমাকে কী আমি ভাল না বেসে থাকতে পারি? 
এতুমি ভুল করছ কেন? 

'“হা্ছের মুঠায় চিঠিথানাকে ঘামে ভিজাইয়া তুলিয়া 
আমি একটু পুমাইয়। পড়িয়াছিলাম। তুমুল একটা সোর- 
গোলে ঘুম আমার টুটিয়। গেল । চাহিয়া! দেখিলাম, তাবু 
হইতে কিছু দূরে একটি অশখ গাছের গোড়ায় আসিয়া 
সকাল বেলাকার সেই খোডাটি তাহার পরিবার ও কাচ্চা- 
বাচ্চ। আর পোইল!-পুটলি লইয়। আশ্রয় লইয়াছে। লক্ষ্য 
করিয়া দেখিলাম, কাঘিনী চৌকিদারের অঙ্থমানে একটু 
ফুল বহিয়াছে। খোড়া-পরিবারটি সত্যই মোটা বটে, 
কিন্ত বুভী নহে। আর তাহার ব। হাতের একটিও আগুল 
নাহ ;মব কয়টি দুপ্ত রোগে ঝরিয়া গিয়াছে। ছু” খানা 
পায়েও মাংস থেতলাইয়া গিরা মাঝে মাঝে বিশ্রী ঘা 
হইয়াছে । 

এখন ঝগড়া বাধিয়াছে খোড়! ও তাহার পরিবারের 
মধ্যে । ম্তাংটা বড ছেলেটি তাহার মার কোলে মাথা 
রাখিয়া ইয়া ছিল। এক সময় কি মনে করিয়! খোঁড়া 
তাহাকে অকারণ লাঠি দিয়া খোচাইতে সুর করিল। 
ছেলেটি জাগিয়! উঠিয়া নাকি সুরে কাদিতে কাদিতে 
তাহার মাকে নালিশ করিয়াছে, দেখলি মা, বাপ মিছি- 
মিছ মোরে মারিছে ॥ 

তাহার চোখে জল দেখিয়৷ তখন খৌঁড়ার মহা আনন্দ ! 
জেরে তাহার পিঠে আরও গোট1 কয়েক খোঁচা মারি! 
সে তখন নাকি সুরে তাহাকে ভ্যাঙাইতে লাগিল । 

'মিছি মিছি মোরে মাছে 1 

তারপর পরম কৌতুকে ছাপিতে হাসিতে মে যাটাতে 
লুটাইয়। পড়িল। 

দু' জনের ঝগড়া বাধিয়া গিয়াছে তারপর | খোঁড়া- 


২৩৮ 


পরিবার মার-মুখো হইয়া চেচাইয়া উঠিল--তু কে, ধৌড়া, 


হমার পোলাকে মারিবি ? 

খবরদার, মুখ সাঁধলে কথা ক" বাদীর ঝি বাদী, 
খালি খোঁড়।-খোড়। করিস না, বলছি ? 

“না, করিবে না; কেন কারবে না_ঞেন তু যারিবি 
হমার পোলাকে ?? 

খোড়া-পরিবার তাহার বিরাট বপু লইয়।৷ এক পা৷ 
আগাইয়া আসিল এবং শ্বামীর প্রতি এ্রচুর অকথা 
গালি পাড়িয়া চীংক!র করিয়। সঞ্চলকে জানাইয়া দিল, 
যাহার এক পয়স। কামাইবার মুরোদ নাই, কোন্‌ আঞ্চেলে 
এখন সে তাহার ছেলেকে মারিতেছে? 

ইহার গ্রত্যুন্তরে খোঁড়া নিজের মোটা একটা লাঠিকে 
মাথার উপর বাগাইয়া লইল। তাহার বাদার-বি বদাটি 
কিন্ত ইহাতে একটুও ভাত না হইয়া শিজের লোহার 
বড় খাটিটাকে মাথার উপর উঠাইয়। তুপিয়! 
সাহাধ্যার্থে কাতর চীৎকার করিরা উঠিল। 

ক্যাম্প হইতে দারুণ উৎনিত হইয়। সাহ্ঘাতিক কিছু 
একটা আশঙ্ক। কারতিছিলাম | কিশ্ব ভাটের পোক নন 
ছুটিয়া আসিয়া ছু'জীনকে খামাইয়া দিয়। গেল। 

কিছুক্ষণ পরে 'আখ।র দেখিলাম ছু'জনের মধো দশা 
ভাব জাময়। উঠিয়াছে। খোড়া-পরিবার স্বামীর বা 
মাথাটাকে কোলে তুপিয়া লইয়া আঙ্গুলহীন নিজের ব। 
হাতখানি চুলের ভিতর টুকাইয়। দিয়াহে। আর চান 
সয়ে টুপ চিরিয়। চিিয়া মাথার উকুন 
ফেলিতেছে । আর চোগ বুগয়। খোড়। তাহার কোলে 
শুইয়া রহিয়াছে । 


হগাঁহ 


চি 


হাতে 


নদা হইয়। সন্ধ্যার দিকে ম্ঠাবুতে ফিরিতেছিপাম | 
সারাদিনের খুনট গরমের পর এখন একটু বিরঝিরে 
হাওয়া দিতে সুরু করিয়াছে । 

হাটের শিকট আসির। পড়িপাম। হাট এখন আঙ্গিয়া 
গিয়াছে । দোকানম-প|তি সব উঠিয়। গিয়াছে। সেখানকার 
স্থায়ী দোকঝানদাপ্বের শুধু কপাটে বাশের ঝাপ লাগাইয়া 
হিসাব মিলাইতেছে। 

হঠাৎ দেখিলাম, অন্ধকারে খোড। প্রত্যেক দোকানের 


বঙ্গশ্রী--৬ বর্ষ 


[২য় খণ্ড ত্য সংখা 


মামনে হাতড়াইয়া হাতডাইয়া এক মনে কী ধেন 
খুঁজিতেছে। আগাইয়া গিয়া আমি প্রশ্ন করিলান, “এই, 
কী খুজছিম ?? 

সে একবার অকারণ চমকাইয়' উঠিণ। কয়েক মুহূর্ত 


নারব রহিল; তারপর আমার দিকে চাহি তোতিলাইয়। 


ত।তলাইয়া বাব দিল £ 
“কুছ নেহি বাবুসাণ।? 


আমি একটু হাসলাম) পাশ কাটা থাহতেছিপাম। 
পিছন হইতে সে াকিল। কালো লোনন গান হাতথাশি 


712১:1 ॥ 
৯1 নাুগাশ ! 


বাড়াহয়। দিয়া কহিল, 'এবকগে পথ 


৫ ত 
এার 


ও নেশ। ভে পয়যা নিযেছিস 7 আরকি হবে টা 


মূ খাহ। বলি, তাহার শন্মার্থ এহ 2 তাহার 
আগা আর তারি কাচা 


চাহ | আমকে 


গরগহ সেই 


উজ ৮ হইয়া খাহ 


হাটে তেখন কিছু নিলে ছাই | আমি ববি দর! কয়া 


৮ নে 2715 পর 
৩াহ|বে এন তা পরমা হা । 


মাশিপযাগ ক্যাছেস বপয়। আনি হিলান। 


বা) এখন গরম! ভা]? 
শে চা অং পশ্রামের হি 1 211১51 


“পায়ে শ। বিমার, হার পরমা জায়? 


আ.ম বু হইরা উঠিবাম নিই) শোক আম 
বলছ না 

হাওপর উপিয়া আসিলাম। পিছন হইতে এশিতে 
পাহলাম-তমে কাহাকে বিছ। গালি দিতেছে । কিনব 


কিবিয়। তাকাহিতেই সে থলের স।7৯ ছুটি পাঠিতে শর 
পিয়। ক এক করিয়। সিয়। পড়িল । 

তারপর কিছুদিন কাজের চাপে বও বাগ ছিলাম । 
আমে আমে খোরা-কফির। করিয়। এক মুইুতভত সময় ছিল 
না। 

বনবিলাস গায়ের পাশের গ্রামেও টিউব-কল পুতবার 
যব আয়োজন করিরা আগ আমিতে ছিলাম । বাপ্রি 
অনেক হইয়াছে। পিছনে প1ছ।$টা আগায় একফাপি 
টাদ দেখ দিয়াছে। সুপারি পাহাড়ের মধ্যে ঢালু একটুকু 
পথ। তাহার উপর পাশের নির্জাব গ।ছপালাখুলি রাত্রির 
অন্পষ্ঠ ছায়া ফেলিয়াছে। আমার বুটের খুট-খুট শখ. 


ভাত--১৩৪৫ ] 


ছাড় আর কোথাও কোন সাঁড়া-শন্দ নাই। রৃহিয়! 
রহিয়। শুধু একট! দমকা হাওয়। শণ গাছের আগ। গুলিকে 
থস-খস করিয় যাইতেছে । 

পথের উপর হঠাৎ দীড়াইয়। পঢ়িল/ম। আমাদের 
কিছু দুরে ঢালু পথ বহির। কে একজন ঘেন লাফা ইতে 


ল/কাইতে উপরে উঠিতেছে। বলধান ভয় পাইয়। 
হাকিল-- 


_৫কাশ হায়? 
আন্তধ্য ; গাছের 
কোথাও অধৃগ্ঠ হইর়। গেণ ! ছুটির; আর 


একট! পোপের এপো কি ছায়াটি 
তাহাকে আর 
দেখিতে পাইল।ম না। আাবিলামলআনাদের চোখে হয়তে। 
ধাপা লাগিঘাছে। শিবুলগাঞের এই ডারাটিকে ভয়নে। 
লোক হানিয়, 
লাগিলাম। 
পিছনে আবার এক্‌ 5 কিয়! শন্দ হইল । 


ভুপ করিয়াছি | আমরা আবার আশি 


মুখ ফিরাইয়। দেখিল1খ, সেই ছারানাউ এবনপ 
লাফ হতে লাফাইতে আবার উপরে উঠিতেছে। 


বলরানকে ইসব।য় আসিতে বপিয় আ। 
লইল|ন। ছায়াটি হখন াছাড়ের উপর উঠ্তির পড়ছে । 
চারদিক ভাল করিয়। একবার দেখিয়। লইয়। অধিকতর 
এক ছায়াময় সরু পথ ধপিধ হা্পর সে চলিতে লাগিল । 
আমিতে আমিতে এক গুহার সামনে সে খামিয়। পডিল। 
গছপালার কোপে খুহরি মুখটা! এই হাবে দকিয়া 
পড়িয়াছে যে, দিশের বেলাতেও তাহার অপ্ছিত্ব কাহারং 
চোখে পড়ে ন।। গুহার মধ্যে মে টুকিরা পড্িল। 

আমার চোখ বিল্ষয়ে কিচ্দারিত হইল। ছায়াউ 
দেখিতে অনেকখানি আমাদের খোডার মত। ঠিক তাহার 


মত" ছু'লাঠিতে ভর দিয়া শাফাইয়া লাফাইয়। চলে। 
কিন্ত ভশহীন এই পাহাড়ে এঠ রাত্রিতে সে আসিবে 


কেন? 
কিছুক্ষণ পরে সে আবার বাহিরে আসিল। কাল 
একটি পীঠাকে দড়ি ধরিয়। হেচড়াইয। ইচডাইর। 
মে গুহা হইতে টানিয়। আনল । 
ঠাহর কারয়! ধেখিলাম--এই পাঠটিকেই কিছুধিন 
হইতে কুমির মা শুনিয়া পাইতেছে না। গায়ের খখান- 


মুকুর 


২৩৯ 


কাপীর পায়ে এই শনিবারেও সে একজোড়া মোমবাতি 
আর সাতটি রক্তব। দির আসিয়াছে । : মাথা কুটিয়। 
ইহ।ই কাতর বর ম!গিয়াছে যে, তাহার পাঠাটা যাহ!দের 
পেটে গিগ্লাছে, তাহাদের মডা যেন সাতদিনের মধ্যে 
আনিয়া এই খাশানে পোড়াশ হয়। 

শিকটের পেয়ারা গাছটির মঙ্গে লোকট এই সময়ে 
পাঠাটাকে কসিয়া বাধিল। তারপর লিকলিকে সরু 
একটা বেহঝোপ হইতে টানিয়া লইগ্ন। পাঁঠাটাকে সে 
শপাশপ, মারিতে লাগিল। অসহায় ছাঁগ-শিশুর কাতর 

্‌ 


চার বনের শিখি নীরবতাকে চিরিয়! টুকরা টুকর! 
বরির। পিশ। তবুও সে ক্ষান্ত হইল না। উন্লাসে 
সটান) হই হাহা করিরা সে হাসিতে লাগিল । 


এাশি আর সহ করিতে পারিলাম না। আমার মুখ 
দিঝ। আচম্চ! বাহির হইস্া গেল, এএই ব্যাটা 1৮ 


চিত, হ 
থতমত খাইয়। হাহ ৭ 


2ম ফিরিয়া দাড়াইল। বেত 


কিউক্ষণ গে জবাব গুঁজিয়া পাইল না। তারপর 
গলাটা পরিক্ষার করিয়া লইয়। বলির। “ফেলিলন না, 
ধরিনি |? শে 

আমি তাহ!কে ধমকাইলান 

আমার গেতটুকু খয়েছে কি না, 

আমি জেরে তাহাকে একটা বকুনি দিলাম -“মিখুক, 
“চার কোথাকার, চল তুই, থানায় যেতে হবে।” 


-মারিসুনি তুই ? | 


ধপ করিয়া সে আমার পায়ের উপর বসিয়া পাঁডল। 

ছুপায়ে মাথা কুটিয়। গে রু্বশ্বামে কলি, “না, বাবু না) 
আমি শেবেছি |” 

অসহায় শিশুর মত সে এবার ঝর্‌ ঝর করিয়া কাদিয়। 
ফেলল। ছোট গোল গোল চোখ ছুটি আমার দিকে 
অগণকে তুলিয়। ধরিয়া কয়েক মুহূর্ত সে কি যেন একটা! 
ভাধিতে লাগিশ। তারপর হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, 
“কিন্ত কেন জানেন খাঁকু? 


২৪৪ 


আমি একটু চমকাইয়। উঠিলাম। খেশাড়ার মুখে এই 
প্রথম বাঙ্গাল। কথ শুনিলীম। পরিক্ষার বাঙ্গলায় সে 
কহিল, “কিন্তু কেন জানেন বাবু, জেলে ঠিক তারাও 
আমাকে এমনি করে মারত। হাত ছু'খানি পিছমোড়। 
বেধে দশ ঘা করে পিঠে !? 

স্থির দৃষ্টিতে আমি তাহার 
তাকাইলাম। 

--তুই জেলে ছিপি?? 

মোটা ছুপাটি দাত দেখাইয়া সে এবার হ।শিয়া কেলিল, 
হয। বাবু । নর্ঘমার ঠিতর দিয়ে তারপর গাপিয়ে এমেছি। 
শালারা আমার আর নাগ।ল পার নি। 


চোখের ভিত 


আথার অতি শৈশবের একটা দিনের কগা আজ মনে 
পড়িল। এখন ভাবিয়া তাহ] বড হাসি পায়। ভিতর 
বাড়ার বারান্দার বসির। বিকালে আমাদের বাড়ীর পুরাণ 
বুড়ীঝি মার চুল বাধিয়া দিতেছিন। আর মার পায়ের 
কাছে আমি আরনা লইয়া খেলিতেছিলাশ। খেল! ভূলিরা 
হঠাৎ আমি তাকাইরা দেখিলাম, সামনে আয়ন।টির মণ্যে 
প্রকটি কোমল শিশু দস্তহীন দুপাটী মাড়ি দেখির। মিষ্টি 
হাগিতেছে, আর ছোট ডান হাতথানি বাড়াইয়া কাহ!কে 
যেন ধরিতে চাহিতেছে। এই পুতুশটি পাইপার গল্ঠ 
আমি তখন মহা কানা জুয়া দিয়াছিলাম। 

একখানি মুক্ুরের মধ্যে এতদিন শুধু খে ডার ছায়াটাই 
দেখিয়া আসিতেছি ঃ এইবার তাহার আকৃতির দিকে 
ফিরিয়া তাকাইলাম। 

মে অনর্গল বফিয়। চলিল, “তারপর নাম শাড়িগ়ে 
বেদেদের সাথে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি ॥ 

এক সময় নিজের কাটা ৰা পা-খানি দেখাইয়। বলিল, 
প্রথম যখন পুলিশ তাহাকে ধরিতে আসে, মে পিছণের 
ছাপ থেকে মাটাতে লাফাইয়া পড়ে। তারপর যে কি 
হইয়া গেল, তাহার আর মনে নাই। হাসপাতালেই 
তাহার জ্ঞ।ন কিবিয়। আপিপ্লাছিল। পা-্টাকে তখন 
কাটিয়া ফেল! হইয়াছে । 

খোড়ার কাহিনী শুশিলান। 

তাহার কোন্‌ আত্মীয় নাকি তাহার শাম রাখেয়াছিল, 
অন্ূপ। বিশ্রী, কাল শিশুটির পিট-পিটে চোখ ছুটির 


বঙ্গগ্রী_৬ঠ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড_২য় সংখ্যা 


দিকে তাকাইয়া তাহার এই নামটিই ন। কি প্রথম মনে 
আগয়াছিল। কিন্তু তাহার এই পরিকল্পনায় আর একটি 
িশিষ বাদ পায়াছিল। অরূপ শুধু কুল্রী নহে, তাহ।র 
মত হতভাগা বোধ হয় আর একটিও নাই এই ছুনিয়ায়। 
রাতছ্ুপুরে নিশুতি পল্লীকে মুখর করিয়। শশাথ বাজাইয়া 
যে-রাত্রিতে তাহার শুভ আগমণ বার্তাটা চারিদিকে 
ঘোবণ। কর! হইয়াছিল, মে রাতি আর প্রভাত হইল না। 
তার রাতে বুক-ফাট।| কান্নার একটা রোল উঠিয়া সকলকে 

আবার মর্খাহত করিয়া দিল। অরূপ মাকে তাহার 
আ$৬-ঘরেই হারাইল। 

তাহাকে বড করিয়া ভুলিবার অভুহাতে তাছার বান! 
এবপ্য শী আর একটি নৃতণ-মা আনিয়। ঘরে তুলিলেন, 
কিন্তু কেন এত দিশ পরে 
বাপের বাড়ী হইতে ফিরিয়। মাঠহীন এই মাংস-পি গুটিকে 
নিক্তেগ বুকে ভুলিয়। লইলেন এবং তাহাকে বড় করিয়। 
তশিবাণ মল তার শিজের কাধে চাপাইলেন। 

দিন খুঁড়ি মাপা হাটি! চলিল। অরূপও জমশঃ 
বাডিঠে লাগি । | 

কা একটা আবদার করিয়া একদিন ছুপুরে মে ছটিয়। 
গিয়া ভে।ঠাইম!র পিঠের উপর ঝা।পাইয়া পড়িথাছিল। 
“ম৮ বলিয়া দুহাতে ঠাহার মুখখানি সবন্ধে ফিরাইতে গিয়া, 
তাহার শজরে পড়িল, অনেক বয়সের একদল অপ:রচিতা 
মেয়েদের সাথে তাহার জে/ঠাই-মা তখন আল।প করিতে- 
ছেন আর অভ্যাগতার! অকৌতুকে অন্ধর দিকে চাহিয়! 
আছে। লাজুক অন্ধ যাহা বলিতে আখিয়াছিণ। মব 
ভুলিয়। গেল। রঙ 

কি বাবা, বল।' জ্যেঠাই-ম। সম্গেহে তাছার 
দ্রিকে মুখ তুলির জিজ্ঞামা বগিলেন। অরূ কিন্তু চুপ 
করিয়। দডাইয়। রহিল। 


জ[নি না, অন্ধর 1ই-ম। 


“ই ক্ষীরোদের বড় ছেলেটি না? ও মা, অমন 
বানরের মত মুখ আবার মানুষের হয় ন! কি?” কে এক 
জন ভিড হইতে তাহার স্্েঠাই-ঘাকে জিজ্ঞাসা করিল। 
পিছন হইতে ছাসিতে হপিতে €ক আবার শুধাইল) 
মরবাষধ আগে পরী-বৌদি কোন্‌ ঝোপ শেক, .গ্রীকৈ 
কুড়িয়ে এনেছিল? 


ভান্্র--১৩৪৫ ] 


তাহার কাল মুগখানি আরও মগিন হইয়া তখন বুকের 
উপর বুলিয়৷ পড়িয়ছে। জোঠাই-যা তাহ| লক্ষ্য করিয়। 
হাসিয়া কহিলেন, মরা আমার বাহার অতো খুতি 
দেখলে কোথায়? সে তো? আর মেয়ে নয় যে বিষে 
আটকাবে _হঃলোই ধা অমনি একটু ।' 
অরূ ছুটিয়! বাহির হইয়া আমিল। পিছন হইতে 
শুনিতে পাইল, তাহার জ্োঠাই-মার কায় হাসির একটা 
উচ৮ পোল উঠিয়।ছে নূতন অভ্যাগতাদের মধো | 
তাহার আজ চোখ ফাটিয়। জল আসিল। 
তবে খুব বিশ্র| আর বানরের মত দেগতে-সে শিজেকে 
শুপাইল। কই, 
এমন বলেন ন1। নির্জন পুকুর পাড়ের দিকে ৮ ভাবিতে 
হাবিতে চলিগ্না ঘাইতেছিল। পথে ঝুঙ্কর সঙ্গে দেখা । 
শাম কাটিবার ঘস। ক আর কলাপাভাঘ করিয়া শুন 
পঙ্কা লইয়া সে দ্বাহাকে ডাকিতে আামিতেছল। পথে 
দেখ হুইয়! যাওয়ায় কহিল, চল আম খাইগে অন্ন 1? 


সেকি 


তাহার “জ্যঠাইম| ত কখনও তাহা 


ঠাম করিয়া অরূ তাহার গালে খামাক) একট) চর 
বাইয়া দিল। ত্যাঙাইয়া কহিল, হাঁ, খাবে ৮ 

তারপর হু-ছ করিয়! কীদিয়া ফেলিয়। পুকুর-পাড়ের 
দকে দে চলিয়া গেল। 


তারপর হইতে সে নিজের সম্বন্ধে জাগিয়। উঠিল । সে 

থে কুশ্রী এবং তাহ।র এই কুষ্রীতা লইয়। মকলে তাহাকে 
দীরব উপেক্ষা করে-_ট্হ। বুঝিতে তাহার আব কিছু বাকি 
হিল না। এমন কি, সেদিন এই ইঙ্গিতটুকু বাড়ীর 
[খাল চাকরটি পর্যান্ত দিয়া বসিল। 

টিল ছুঁড়িয়! বাহির পুকপটাকে ডিউাইবার পান্না 


'লিয়াছিল। পাড়ার মকল ছেলেরা ইহাতে মতিয়া 
গয়াছে। অন্ধও মহা! আগ্রহ লইয়া একট। টিল কুল্ডা ইয়া 


[ইল। কিন্ত ছুঁড়িবার আগেই মতি ফিক করিয়া হাসিয়! 
ফলিল। বলিল, রেখে দ্দিন বাবু, সে তুমি পারবে না। 
মধ বাবুর যেমন কার্চিক ঠাকুরের মত চিয়ারা, কন্ডীর 
গ্জারও তেমনি” 
কথাটি মত্য। তাহার মত অন্ান্ত মোটা আর তীষণ 
বটে-খাটে। ছেলের টিল ছাড়িয়া কোন লা নাই। কিন্ক 
৯৩ 


মুকুর 


মনে 
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মতি তাহ|দের চাকর, তাছার মুখে সঙ্গীদের সামনে 
নিজের অপটুহার ইঙ্গিত গে হ হুইয়। টউঠিপ। 
রুখিক্ঝা বলিল, পেগশি পারি কি শা? 

বে করিয়। হাতের চিপটা যেশতির মাথায় মারিয়া 
বসিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার উপর ঝাপাইয়া পড়িয়া কিল- 
চড়ে তাহাকে আধমরা করিয় ভুলিলঃ “দানর কোথাকার, 
আর ইয়াফি করবার জায়গ৷ পাসনি তুই ?? 

নৃতন-মার নিকট শান্তি তাহার সেদিন খুব কম হইল 
না। হাতের প16ট। আঙুল তাহার সার! পিঠে স্পষ্ট 
বসিয়া রহিল । গলার জোরে একট। ধাক্! দিয়া তিনি 
তাহাকে উপুড করিয়! মাটীতে ফেলিয়া দিলেন। চেঁচাইয়! 
বহিলেশঃ এ হন্ুমানটার জালায় চাকর-বাকর দেখছি, 
বাঁডীতে আর টিকতে পারবে শা? | 

এ সব ভোউ-খাটি শৃশ্তি সে এখন গায়ের উপর গড়াইয়া 
কেন নাঃ এ সম্বন্ধে এখন তাহার বেশ 
ধারণ! জন্বিয়া গিঘাছে-সে এ বাড়িতে কে এবং তাহার 
স্থান কোথায়। কিন্ত একদিন যখন তাছার, একমাজ 
জ্যেঠাই-মাও তাহার কুশ্রীতার একটু আভাস দির। তাহাকে 
কটু সে দিন সে নিজেকে বড় অসহায় 
ফেলিয়া বলিল, আমার 
আজকে 


লইতে শিখিয়াছে। 


তিরস্কার ক রিলেন, 
করিল। সামনেই কাদির: 
সতাকারের মা নেই বলেই তো তুমি মাঃ 
আমাকে ও-কগ' বললে” 

কথাটি জ্যঠাই-মার বুকে গিয়া খচু করিয়া বিধিল। 
হাসিয়া তিনি তাহাকে সঙ্গেছে ডাকিলেন, “ওরে পাগল, 
শোন্; রাগের মুখে কি বলে ফেলেছি বলে, তুই কি 
আমাকে সত্যি পর ঠাওরালি ? 

অন্ধ ততক্ষণে চাল হইতে ছিপ আর মাছ রাখিবার 
হাড়িটি লইয়া পুকুরে চলিয়া গিয়াছে । সত্যই ত' সে 
কি আর জানত যে, তীরটি অমনি ভাবে ফসকাইয়। গিয়া 
জোঠাই-মার দামী গরদের কাপড়খানাকে অতখানি ফুটো 
করিয়া দিবে? আর কাঠ-বিড়ালীগুলি.কি কম জাল।তন. 
করিতে সুরু করিয়াছিল? এই ত, সেদিন, :জ্যঠাই-ম। 
একপাটি বড়ী বেলতলাক্ব শুখাইতে দিয়া গেলেন, কিনব 
কিছুক্ষণ পরে জ্বাঁদিয়া দেখিলেন, সব বড়ীগুলি কাঠ- 
বিড়ালীতে : 1 শিয়াছে। কত কষ্ট করিসা তাই 
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সে ধন্ুকটি তৈয়ারী করিয়াছিল। কৌন রকমে একটি 
কাঠবিড়ালী মারিয়া গাছে টাডাইয়! রাখিলে, ভয়ে আর 
কোনটা আগাইবে ন1। ছিলাটি শেষে ফসকাইয়া 
গেল! 

পুকুর-ঘাটে আপিয়৷ বড়শীতে কেঁচো গাঁখিয়া অরূ 
জলে ছিপ ফেলিল। তারপর হাত ধুইতে মুখ নীচু 
করিয়। সে হঠাৎ চমকাইয়]! উঠিল। পুকুরের শাস্ত জলের 
উপর একটা কালো ছায়া! পড়িয়াছে। উহার নাকটি ঠিক 
পাতিহাসের মত চ্যাপ্টা। গোল-গোল চোখ ছুটি উচু 
তুরুর আড়ালে ডুবিয়া গিয়াছে । চোষালের হাঙছুটি 
উহ্থার বিশ্রীভাবে বাহির হইয়া পড়িমাছে। আর 
মাথটিকে কে যেন সজোরে চাপিয়! কাধের উপর বসাইয়। 
দিয়াছে। 

অরূর চোখছুটি ছল-ছল করিয়া উঠিল। মুখ তুলির 
সে তাহার লোমশ হাত দুখানার দিকে ভাকাইল। 
তারপর বা হাতখানি তুলিয়া চাপ্ট। মাকটির উপর 
আস্তে আস্তে বুলাইতে লাগিল। 

ধপ করিরা হঠাৎ তাঁহার মাথার কাছে কি যেন 
পড়িল। চমকাইয়! উঠিয়া সে চাহিয়া দেখিল-_ভাহার 
পুটিমাছের হাড়িটি জলের উপর আধ-কাৎ হইয়। 
তাঁপিতেছে। আর অপু কুলে দীড়াইয়া ছড়া কাটিয়া 
বলিতেছে, “ভালুক ভায়া, ভালুক ভাঁয়া, মাছ ধরেছ কণ্টা ? 
জলের উপর দেখছ বুঝি চাদ বদনটা ? 

অন্ধ চারিদিক রাগে অন্ধকার দেখিল। ছোট ভাইয়ের 
নিকট হইতে এই অপমান সে আর মহা করিতে পারিল 
না। এক লাফে কুলে সে উঠিয়া আসিল। ছিপটি 
ঘুরাইয়া অপুর মাথায় এক ঘা বসাইয়! দিয়! সে তাড়তাডি 
জলের মধ্যে ছিপটি ফেলিস্বা দিল। 

কোথায় পলাইয়! ধাইয়া আত্মরক্ষা করিবে, গে আর 
ভাবিবার সময়ও পাইল না। ঘাড়ে রূঢ় হাতের একটা 
জোর ঝাকুনি খাইয়। সে মুখ ফিরাইয়! দেখিল _ পিছনে 
তাছার বারা! আগিরা কণণ দাড়াইয়াছেন। তিনি গঞ্জয়া 
উঠিলেন,ক্িপুকে তুই ও ভাবে মারলি কেন? 

“ও ক্াঁমাকে ভালুক বলবে কেন? আমার সব কটা 
মাছ ফেলে দিয়েছে ।” 


ব্প্রী-৬ঠ বধ 


[ ২য় খণ্ড--ত্য় সংখা 


“আমাকে তালুক বলবে কেন !*-** ** তিনি অনূকে 
তেঙাইল্নে। কান ছুটি ধরিয়া! হিড়-হিড় করিয়া টানিতে 
টানিতে কহিলেন “ভালুককে তাঁলুক বলবে না, জানোয়ার 
কোথাকার ? যাঃ দুর-হঃ দূর-হ আমার সমনে থেকে ।? 

মানুষের ছুর্ধলতা যেখানে জমিয়া ঘনীভূত হইয়া 
আছে; সেখানে যদ্দ কেহ একটা মৃছধ খোচা দেয়, 
মানুষের মন তখন বড় অসহায় হইয়া ককার্দিয়া উঠে। 
অরর গণ্ড বহিয়া তাই ছৃ'ফৌৌট! জল গড়াই্য়া পড়িল। 
আর সেখানে দাড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাহার বাবা তখন 
অপুকে প্রবোধ মান।ইতেছেন, “দিয়েছি ঝাবা ওকে আচ্ছা 
করে ঠেখিয়ে, কেদো না বাণ] লঙ্গীটি, ও-কি আর তোমার 
গ|য়ে হাত তুলতে পারে? 


অন্নূর জীবনের উপনয়ন পর্দট। শুধু এইখানে আমিয়। 
সমাপু হইয়া গেল শা। ভালবামিতে সেও একদিন 
গিয়ছিল। ধৃপ-ধূন! জালির। যোডশোপচারে সুন্দরের 
পূজা সেও আশিয়াছিল! কিন্য সুনা অসুনারের দিকে 
অরূপের দিকে, মুখ ফিরাইল ন1! 

তাহাদের বাহির-বাড়ীর ছাদে অনেকগুলি অব্যবহৃত 
পাল্কী জঘিয়ছিল। নিস্তন্ধ দুপুরে পড়ার ছেলে- 
মেয়েরা! রোজ আসিয়া এক একখানা পালকীর মধ্যে 
নিজেদের নকল খর-সংসার পাতিয়। খেলা করিত। 
সেদিনও তাহার! “বউ-বউ” খেলিতেছিল। মেয়েদের ভিতর 
গুপ্রদের বকুল ছিল সকলের চাইতে বড় আর স্থন্দরী। 
বিপুল আগ্রছে বুক বাধিয়া অরূ একদিন তাহাকে ভয়ে 
তয়ে জানাইল, চল আজকে ভাই আধি 'আর তুই 
খেলি গে। তুই হবি ভাই বউ, আমি--! 

সে আর বলিতে পারিল না। বকুল কিন্তু তখন 
হামিয়া লুটাইয়। পড়িয়াছে। কাল চোখ ছুটি তুলিয়া অপুর 
দিকে তেরচা তাঁকাইয়া সে কহিল, "শুনলি ত” অপুদা, 
এ বানরটাকি বলে? উনি আঞ্জকে আমার বর হবেন 
গো! 
তারপর এক সময় তাহাকে ভাড়া দিয়া কহিয়াছে, 
যা, পালা--হাড়িয়ে রইপি কেন? আর শোন, মতিকে 
বলিস ত কিছু ফুল নিয়ে আসতে | 
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কিন্তু আশ্চর্য্য, এ-অন্ধরও একদিন বউ আসিয়াছিল ! 

সকলে বলা-বলি করিল--গে এবার বউ-য়ের কূপের 
আড়ালে নিজের কুষ্ীতাকে ঢাকিতে পারিবে । 

কিন্ত সে পারিল কি? জীবন-মন্ত্ে সে তখন সম্পূর্ণ 
দীক্ষিত হইয়া গিয়াছে । আপনার লোমশ কালো হাতের 
পাশে বধূর আলতা-গুলান নরম হাতখানি তাহার চে!খে 
প্রতিদিন খোঁচা মারিতে লাগিল। টান! ছুফালি ভূরুর 
মাঝখানে বধূর সিঁছুরের লাল টিপটি খালি তাহাকে মনে 
করাইয়া দিতে লাগিল, কপালের উপর তাহার বিশ্রী 
কাটা দাগটার কথা। বধর পাতলা দেহ-লতার নিকট 
নিজের স্থল মাংসপিগুটাকে অত্যন্ত দুর্ষিবহ ধলিয়। তাহার 
মনে হইল। | 

কলমী লইয়! বধু একদিণ পুকুরে গিয়াছিল। ফিরিতে 
কেন একটু দেরী হইয়া গেল। বধূর পিছু পিছু গির। 
অন্ধ ঝানাথরে, টুকিয়া পড়িল। বধর সামনে দাঙাইয়া 
খুল গম্ভীর. গলায় প্রশ্ন করিল অত দেবী করলে 
কেন? 

বিস্মিত হইয়া বণ স্বমী্ দিকে চোখছুটি তুলিয়া 
ধরিল। ক্রুর হিংস্রতায় অনুর চোখছুটি তখন আল-জল 
করিতেছে। ভুরু দুটি কৃচকাইয়া গিরা কপালে তাছার 


ভূলভাঙ। ২৪৩ 


কুটিল খাঁজ পঠিরাছে। দে আবার ধমকাইয়! উঠিল, 
“বল, কেন দেরী করলে? 
বধূ এবার জবাব দিল। স্থির গলায় কহিল, 'জান না, 


একটু গল্প-সল্ল করে এলাম। আমার জগ্তে অনেকক্ষণ 
ধরে ওরা বসে আছে কি না?” 


হ্যা, জানাচ্ছি !” 
এতদিনের সুপ্ত পশ্তটি আজ তাহার ভিতর জাগিয়া 
উঠিল। মাচাঁর নীচ হইতে একখানি আলানি-কাঠ টানিয়া 


লইয়! সে বধূর মাথায় মারিয়! বসিল।. বলিল, 'রীপের অত 
দেম|ক কর! ভাল ন! বউ, বুঝলে ? 


বলিতে বপিতে থোড়া এক সময় থামিয়! গেল। 
তাহার যুখের শেষ কথাগুলি বহিয়! গিয়া পাহাড়ে 
পাাডে প্রতিধ্বনি তুলিয়াছে। মুখ তুলিয়া চাহিয়া 
দেখিপম নীল আকাশের বুকে টাদ কখন ডুবিয়া 
গিয়াছে) সপ্ত বনস্পতির উপর নিবিড় ছায়! নামিয়াছে। 
আর সেই অস্পষ্ট নিঝুম অন্ধকারে খোঁড়ার হিংঅ-কুটিল 
চাখছুর্টি জল-জল করিতে লাগিল । | 

ফিরিব!র পথে আমার কানের কাছে কে শুধু বিড়-বিড় 
করিরা বলিতে লাগিল, "ওরাও বাবু, আমাকে এমনি ক 
মারত |? ০: 





ভুলভাঙ্গা 


এত দুঃখ, এত ব্যা ধরণীর খেলাখরে করে কানাকানি, 
বেদনার আখিজপে ঝরে বুঝি প্রতি পলে মরমের বাণী; 
আধভাঙ্গ। মিঠে বুপি হেখ।কার কথা ভুপি? মিশে কোথা! যায়, 
আধ সাজে অবিরত ঝরে পড়ে কলি কত মুরছিত বায়। 
কেহ যদি দিত বলি বেদনাতে গলাগলি করে আখিলোর, 
করিত না কত ভিড় খেয়া-ঘাটে ধরণীর ছোট তরী মোর। 


- শ্রীসত্যনারায়ণ দাশ 


ঘুরে চলে খায় যাঁরা হেখাকার পথ তারা ক্ষণিকেতে ভোলে 
রিক্ত ও বাধিকায় শন্‌ শন্‌ খর বায় যে-কথাটি তোলে; 
হাহাকার ভরা নদী বহে খায় নিরবধি বন-উপবনে, 
ব্টপীর সুরগাতি তারি তীবে উঠে নিতি কাকলীর সনে। 
অনুতাপ ছুঃথ-জাল। ধরণীর বুকে চাল! যদি জানতাম, 
গৃহীদের আঙিনায় খেলাঘর কতু হায় নাছি পাতিতাম। 


বীণাতার ম্বায় ছি'ড়ে জাল। বাতি আখিনীরে হয় শিখাহীন, 
মুছে যায় রাঙ্গা ছবি তমগায় হেথা মৰি হয়ে পড়ে লীন 
যেই পাখী গায় গান উড়ে যায় কোনখান নিমিষের মাঝে, 
হুল মোর যায় তাঙি মনপাত ওঠে রাঙি মৌন এ সাজে । 
এত তাপ হলাহল বেদনার জীখি-জল কেহ বলে নাই, 
জানিতাম যদি আগে খাধদের পুরোভাগে যেতাম যে ভাই। 


আযুর্বেদের বৈশিষ্ট্য 


আয়র্ধেদের বৈশিষ্ট্য, আরব মেশিগণের দায়িত্ব এবং 
বর্তমান অবস্থায় সম্যক ভাবে আযুর্কোদের পুনকদ্ধার 
করিবার উপায় সম্ন্ধে দুই চারটা কথ। বলা আমীর প্রধান 
উদ্দেশ্য | 
চারিদিকে থে অন্ুসন্ধিংসা এবং 
পড়িয়াছে তাহা শিঃসন্দেহে বল। 
এতাদৃশ গময়ে আয়র্কেদ্সেবীদিগের পক্ষ হইতে এই 
সশ্সেলনের আহ্বান হওয়ায় তাহারা আমার ধষ্ঠবাদেন 
যোগ্য হইয়াছেন, আমি তাহাদিগকে আগ্তরক বগ্ভবাদ 
জানাইতেছি 1% 
আজকাল সমগ্র মানব-সমাজে ঘতগুলি চিকিংসা-পদ্ধতি 
বি্কধাণ আছে, তন্মধ্যে আঘুকেদ, হ!কিনী, আলোপাখা, 
হোখিওপ্যাথী, বাইওকেমী এবং হাইড্রোপাথার নম 
বিশেষ উল্লেখখোগ্য।  মানষের যাহাতে ব্যাধি-যগ্রণ। 
ভোগ করিতে ন। হয়, ব্যাধি হইলেও পুনরায় যাহাতে 
আরোগ্য-লাভ সম্ভব হইতে পারে, অকাঁল-সার্দকা ও 


জাগরণের 


খাইতে 


সাড়া 


পারে। 


অকাপমৃত্যুতে মাহধকে খাহাছে বিধ্বস্ত হইতে ন। হয়, 
ইহ| করাই সর্ধবির চিকিতখ। পদ্ধতির প্রধান উদ্দেশ্য । 


উদ্দেন্ঠ এক হইপেও উপরোক্ত ছয়টি চিকিংসা পদ্গতির 
প্রত্যোকটিই যে উদ্দেত্রগিদ্ধি স্থগ্ধে সমানতাবে সাফল্য লা 
করির।ছে বা করে, তাহ! বলা চলে না| 
আমার মতে, আলোপ্যাথী, হোমিওপ্যাধী। বাইও- 
কেমী, হাইফ্রোপাগী প্রসথতি থে সমস্ত চািক২সা-পদ্ধতি 
বংসর হইতে মানবসমাজে অল্লাধিক পরিমাণে 
অভ্ভ্যদর পাও করিয়াছে, তাহার প্রত্যেকটি চিকিৎাবিজ্ঞান 
সম্বন্ধে এক একটি পরীক্ষা (০১161177605) মান, 
এবং চিকিংমা-পুন্গতির মুল উদ্দেস্ট সম্ধান্ধ উহাদের কোন 
পরীক্ষাই সম্যক্‌ হ।বে সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই। 


95 ছুইশত 


বঙ্গীয় আরুবোর চিকিত্সক মহাসন্মেগনের বনোৌবধি বিভাগের সভাপতির 
অভিতযণ ছিদ!বে পঠিত। 


দ ২৮৭ে খাবণ হইতে ৩১নে আবণ প্যান্ত কগিকাজায় অনুষ্ঠিত নিথি্ল 


_ প্রীশৈলেন্দ্রণাথ তর্কতীর্থ 


উপরোক্ত আধুনিক চিকিৎসা-পদ্ধ তিগুলি যদি বাস্তবিক 
সাফল্য লাভ করিনে পারিত, তাহা হইলে তাহাদের 
অভ্যুদয়কালে মানবগমাজে অকালবার্ধকা ও অকালমৃ্রা, 
বিবিধ রোগের যাতনা, পুনঃ পুনঃ একই জীবনে বিবিধ 
রোগের আক্রমণ দেখ! যাইত পা | সমগ্র মানবসযাঞ্জের 

এতদ্বিষয়ক বাপ্তব অবস্থ। কার্ধ্যকারণের মঙ্গতির মাপ- 
কাঠি লইয়া অগ্সন্ধাণ করিপে দেখা খাইবে যে, গহ 
ছুইশত বংসর হইতে মানবসমাভের মধ একদিকে 
যেরূপ অকালবাদ্ধব্য ও অকাপবৃতঠ্ুর হাঁ উদ্তযো ওর বুগি 
পাইতেছে, সেইরূপ আবার রোগের মংখা। ও বোগর 
মংখ্যাবৃদ্ধি পাইতেছে। 
উদ্রো নুর 


অকালমৃত্তার হার খে 


তাহার শাঙ্ষা ১৮৭১ পৃঃ হইতে ৯৯৯১ গই 


ধৃদি পাইতেছে) 

প্যাস্ত প্রতি 
হালক। বিদ্যমান 
খাইবে। 
গুঃ ও ১৯২৯ থু, এই ভুইটি বংসরের লোকগণনার তালিকা 
পরীক্ষ। করিলে দেখা যাইবে বেতার হবর্ষে ১৯২১ খুষ্টনৌ 
৪০ বংসর বয়সের অনুদ্ধবয়ৰ মাগধের মৃত্াুর হার শতকরা 
অনধিক ৪৪ ভান মাও ছিল, 
ুষ্টাকে ৪৭ বংসরের অনুদ্ধ-খয়্ মান্থধের নুর ছার 
দড1ইয়াছে শতকর। অনাধিক ৬৭ জন। শুধু যে তারতবর্ষেই 
অকালমৃত্ঠার ছার এতাদুশ অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে 
তাহা নহে ইউরোপ এবং ইউনাইটেড স্টেটের মান্থধের 
সুতার হার পরীক্ষা করিতে বগিলে দেখ। যাইবে যে, সে 
দকল স্থানেও অকালবৃত্যুর হার ভারতবর্ষের তুলনায় তত 
অধিক পরিম।ণে বৃদ্ধি পায় নাই বটে, কিন্তু উক্ত মহাদেশ- 
সমুহের পূর্বাপর অবস্থা বিবেচনায় উহা! অনেক বৃদ্ধি 
পাইয়াছে এবং যে হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহ! "নাশঙ্কপ্রদ। 
এই রূপভাবে জগতের হামপাত|লের সংখ্যা ও চিকিৎসিত 
রোগীর সংখ। দখিলে দেখা খাইবে যে, শুধু যে অকাল- 
মৃ্ার হারই মানবসমাজে সর্বাত্র শঙ্কা প্রদ-পারিমাণে বৃদ্ধি 


১০ বহসধের থে সমন লোক 


গণ 


আছে, হাহ। পরীক্ষা করিলে পায়? ১৯৩১ 


মেই ভারতবর্ষে ১৯৩১ 


ভাঙি--১৩৪৫ ] 


পাইয়াছে তাহা নহে, রোগের সংখ্যা ও রোগার সংখ্যা 
উত্তরোত্তর সর্বত্রই উল্লেখযোগ্য হারে বাড়িয়া চলিতেছে। 
লোক-গণনার তালিকা অথবা হাসপাতালসমূহের বাংসরিক 
রিপোট ঘাহাদের পক্ষে পরীক্ষা কর! সন্ডব হয় না, তাহারা 
যদি স্বত্ব পরিচিত পরিধারমমুহের কে কোন্‌ সময় 
কিরূপ ব্যাধিতে আক্রান্ত হুইয়! থাকেন এবং কতদিন এ 
ব্যাধি-যন্থণা তাহারা ভোগ করেন, কাহার কেন্‌ সময় 
মৃত্যু হয়, এবংবিধবিষয়ক খটনাগুলি পক্ষ করেন, তাহা 
হইলেও আমার উপধোক্ত মন্তবা থে ঘুক্তিসঙ্গত) তংসগ্বন্ধে 
কৃতনিষ্ঠর হইতে পারিবেন । 

যখন পরিক্ষার দেখা যায় খে, গত ছুইশত বত্খর হইতে 
অক্ল-মৃত্ুর হার, অকাপবাদ্রকোর হার) রোগের সংখ্যা 
এবং রোগার সংখ্যার হর জরমনই বৃদ্ধি পাইতেছে) তখন 
বর্তমান কালের প্রচলিত চিকিতসা-পঞ্গতিসহুভের কোনটাই 
প্রশংসার যোগ্য নহে) তীহা ঘুক্তিমঙ্গ 5শাবে অন্থীকার কর 


খায় না। অগ্ঠদিকে, দুইশত বংসর আগে মানবসমাজে 
ব্যাধি, মৃত্যু ও রৌগভোগের প্রমান বিন্ূুপ ছিল তাহ! 
যখ[যধথ ভাবে পরীক্ষা করিলে দেখা যাইধে থে, যতই 


পশ্চাতের দিকে পিগাইয়া থাওয়া যায়, ততই মৃত্রার হার, 
রে!গের প্রকার এবং রোগীর সংখ্যা স্বাস প্রাপ্ত হইতেছে । 
অকালমৃত্যু, অক।লবাদ্ধকা, রোগের প্রকার ও রোগীর 
সংখা। একদিন উল্লেখযোগ্য পারমাশে কম ছিল এবং 
পরবন্তী কাপে উহ্থার প্রত্যেকটি উদ্তবে!ন্র বুদ্ধি পাইতেছে, 
এই মন্তব্য যেও বাস্তব অবস্থার উপর গ্রতিঠিত, হাহ 
মপ্রম।শণিত হইলে সর্বাধিক প্রাচীনকালে ম1নবশমাজে যে- 
চিকিৎসা-বিজ্ঞান প্রচলিত ছিল, তাহার উংকষ এবং বর্তমান 
কালে যে চিকিংস-বিজ্ঞান গ্রচলিত আছেঃ তাহার 
আপেক্ষিক অপকর্ষ অদ্বীকার করিবার উপায় নাই । 
আমার মতে, চিকিসা-বিজ্ঞান ও চিকিংসা-শাস্ব মন্বন্ধে 
মানব-সমাজ একদিন “উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে উপনীত 
হইয়াছিল এবং তখন অকালমৃত্যু, অকালবাদ্ধকা, রোগের 
প্রকার এবং রোগীর সংখ্য। অত্যধিক পরিমাণে হাস প্রাপ্ত 
হুইয়াছিল। এই সময় মানবসমাজ প্রত্যেক পশ্ত, পক্ষী, 
কীট, পতঙ্গ, উদ্ধিদ্‌ ও মানুষ প্রভৃতি মব্ধবিধ চর ও অচর 
জীবের এবং খনিঞ্জ পদার্থের শরীরগঠন, স্থষ্রি, স্থিতি ও 


আমুর্বেদের বৈশিষ্ট্য 


২৪৫ 
মৃত্যুর কারণসমূহ আমুলতাবে ও পুঙান্পুঙ্খরূপে পরিজ্ঞাত 
হইয়াছিল, মেইজন্ ভন গ্রত্যেক চর ও অচর জীবের 
শরীরবিধান এবং প্রকৃতি ও নিরুতি সম্বন্ধে সম্যকৃজ্ঞান 
নিভূলিভাবে অজ্জন করিবার ও এ এ বিষয়ক প্রত্যেক সত্য 
প্রত্যক্ষ করিবার ক্ষমত] অঙ্জন করাও সুস্তবপর হইয়াছিল । 
এই জন্তই মাঞ্ুবের নানাবিধ ব্যাধির কারণ, বিতিন্ন 
ব্যাধিতে শরীর-গঠনের ও শরার-বিধ।নের বিশেষ পরিবর্তন 
ও ব্যাধি-প্রতিবেধের উপার-নির্ধারণও সম্ভব হইয়াছিল। 
কি করিলে কোন ব্যাধি যাহাতে উৎপন্ন না হয়, তাহা করা 
সম্তবযোগ্য, ব্যাধি উৎপন্ন হইলে, শরীরে কোন্‌ অংশের 
সহিত কোন্কো ন্‌ বস্থর কিরূপ ভাবে মিলনে সর্ধাবিধ ব্যাধিকে 
তিরোহিত করা সম্ভবযোগ্য, এবংবিধ-বিষয়ক তথ্যগুলি 
মান্তষের পঙ্ষে আমুলভাবে প্রত্যঞ্ষ করাও সম্ভব হইয়াছিপ। 
যাহাবিগের সাবশায় এই সকল সম্ভব হইয়াছিল, তীহা- 
বিগকে তখনকার দিনে সত্যন্রষ্টা খষি বলা হইত। 

কি করপে কোন ব্যাধি যাহাতে মানবসমাজে উৎপত্তি 
শত করিতে ন। পারে, অথবা ব্যাধি উৎপন্ন হইলে উদ্ধা 
কি করিয়। জাবশরীর হইতে সম্পূরূপে তিরোহিতত করা 
মন্তবযোগ্য রি , তাহা খষিগণ নিভু লরূপে পরিজ্ঞ।ত 
হইতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তাংকালিক জীবনমান 
ক্রমে ক্রমে উরি? কে ধেরূপ ব্যাধিক্লেশ হইতে যুক্ত হইতে 
পারিয়াছিল, সেইনূুপ জলবায়ুর বিশুন্ধি এতাঁদৃশ পরিমাণে 
»ংঘটিত করা সম্তভবধোগ্য হইয়াছিল যে, ব্যাধির উৎপত্তি 
উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হাস প্রাু হইয়াছিল । 

আমার উপরোক্ত কথ! যে ক্না-বিলাসার কনা মাত্র 
নহে, তাহা এদিকে থেকপ মানবসমাজের বাস্তব অবস্থা 
(অং ব্তই ৰ বর্তমান কালের দিকে আগ্তয়ান হওয়া যাইবে 


সংখ্যার বুদ্ধি, আর যতই পিছাই যাওয়! ভি উই 
উহার হাস দেখ। যাইবে এতাদৃশ অবস্থা) হইতে সপ্রমাণিত 
হইতে পারে, সেইরূপ আবার খধিগণ, তাহাদের প্রণীত 
বিবিধ গ্রন্থে কোন্‌ কোন্‌ বিগ্া কিন্বপতাবে লিপিবদ্ধ 
করিয়! রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা যথাষথ অর্থে পরিজ্ঞাত 
হইতে পারিলে এততমন্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হওয়া সম্ভবযোগ্য 
হয়। 


২৪৬ 


বর্তমান কাল হইতে প্রায় ১২০৭০ বংসরের প্রথম ৪০** 
. বংসরব্যাপী যে সময়, তাহাকে খ'ষগণ তাহাদের অভ্যুদয়- 
কাল বলিয়। আখ্যাত করিয়াছেন। বর্তমান কাল হইতে 
৮০০৭ বপর আগে পর্যন্ত সমগ্র মানব-মমাজে অকালমৃত্যু, 
অকালবার্ধকা, রোগের রকম এবং রোগীর সংখ্যা সর্বাপেক্ষা 
উল্লেখষোগ্যতাবে হাস প্রাপ্ত হইয়াছিল। বর্তমান কাল 
হইতে ৮০*০ বংসর আগে পর্যান্ত মানব-সমাজের মধ্যে 
অকালমৃত্যু, অকা'লবার্ধক্য, রোগের রকম এবং ধোগীর 
সংখা! যে সর্বাপেক্ষ। অধিক পরিমাণে হাস প্রাপ্ত হইয়া ছল, 
তাহা জ্যোতিয-সন্বন্ধীয় বেদীন্গ। য্ুর্ধ্বেদ অথর্ববেদ এবং 
রঙ্ধাগুপুরাণের সহায়তায় প্রমাণিত হইতে পারে। 

বর্তমান কাল হইতে ৮০০ বংসর আগে পর্ধান্ত মানব- 
সমাজের মধ্যে অকালমৃত্যু, অকালবাদ্ধকা প্রন্ভতি 
সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে হাস প্রাপ্নু হইয়াছিল, এই 
কথা হইতে ইহা! যেন কেহ না বোঝেন যে, ৮০০ বংসর 
আগে চিরদিনই ঘানবসমাজ অকালমৃত্ঠা, অকালবার্ধক্য 
এবং ব্যাধিযস্বণা হইতে মুক্ত থাকিতে পারিয়াছিল। 

কাল-নিজ্ঞান সম্বন্ধে ষিগণ যে সমস্ত তগা লিপিবদ্ষ 
করিয়াছেন, তন্মধ্যে আমুলভাবে প্রবিষ্ট হইতে পাবিলে 
দেখা যাইবে যে, প্রতি ১২০০০ বংসরের ৪০০” বংগর 
অত্যন্ত স্থসময়। তখন মানবসমাজে জ্ঞান-বিজ্ঞ।ন বিকৃতি- 
হীন উজ্জল মুন্তি লাভ করিয়! থাকে এবং সমগ্র জনসমান্গ 
সাধারণঙাবে সর্ববিধ দুঃখ হইতে সর্বতোশাবে মুক্ত হইয়। 
থাকে। ততপরবন্তী ৪*** বৎসরে মাননসমাজে শিক্ষতি ও 
মোহমুগ্ধতা ছড়াইয়। পড়ে । এই ঘময় মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞান 
বিশ্বত হইম্বা পশুবৎ হইয়া পড়ে । 

জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে এতৎকালীন বিস্মৃতির লে 
তংপরবন্ভী ৪০** বৎসরের মানুষের মধ্যে অর্থাতাব, 
স্বাস্থ হান ও শান্তির অভাব উত্তরোন্তর বুদ্ধি পাইয়া উহার 
পরাকাষ্ঠ! ঘটি! থাকে । এই সময় অভাবের তাড়নায় 
মানুষ আবার জ্ঞান-বিজ্ঞানের খোঞাখু'জি আরম্ভ করিয়া! 
থাকে বটে, কিন্ধ মোহমুগ্গতার ফলে প্রকৃত জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
সাক্ষাৎ লাভ করিতে সঙ্গম হয় না। 

এইরূপে ঠকিয়! ঠকিপ়া যখন মানবসমাজের অস্তিত্ব 
পর্য্স্ত টলটলায়মান হয়, তখন পুনরায় মানুষ স্বভাবের 


বঙ্গপ্রী- ৬ বর্ধ 


[ ২য় খণ্ড, ২য় লংখ)। 
নিয়মে সত্যের সন্ধান পাইয়া থাকে এবং তখন পুনরায় 
খষিদিগের অভ্যুদয় ঘটে। 

এইরূপে প্রতি ১২০০৭ বংসরে একবার করিয়া ৪০৭ 
বংসরব্য।পী খষদিগের অভ্যুদয়-কাঁল ও স্ুুসময়ের উদ্ভব, 
একবার করিয়া ৪০০* বতসর ধ্যাপী বিশ্থৃতি ও মোহমুগ্ধতার 
কাল এবং সর্ধশৈষ এইরূপ করিয়া ৪০** বৎসরব্যাপী 
ছুঃসময়ের কাল দেখা দিতেছে । খধিগণ কালের এতাদৃশ 
পরিবর্তনকে কালিচক্র নলিয়! অভিহিত করিয়াছেন, এবং 
এই কালচক্রের আনতুনে মানবসমাজে সর্বব্যাপী সুসময়ের 
পর সন্ধব্যাপী বিশ্যতি ও মোহমুদভার এবং সর্ধন্যাপী 
বিশ্মৃতি ও মোহপুগ্গতার পর সন্বব্যাপা চাঞ্চল্য ও দুঃময়ের 
উদ্ভব ঘটিয়াছে। 

খধিগণ প্রণাঠ উপরোক্ত কাল-বিজ্ঞানের দিকে লক্ষ্য 
করিলে বলিতে বাধা হই হয় যে, চিকিংসা-বিজ্ঞান ও 
চিকিংসা-শান্ সম্বন্ধে মানব-সমাঞজ একদিন উন্নতির সর্বোচ্চ 
শিখবে উপনীত হইয়াছিল এবং তখন অকালমৃত্যু অক।প- 
বা্ধীকা। রোগের পুকম বোগার সংখা শর্বাবিক 
পরিমাণে হাস প্রাপ্ত হইছিল । 

চিকি২য-বিজ্ঞান ও চিকিতম! শান সন্থক্ধে সমণ্ত তথ্য 
মাগধ একদিন সম্যক্ভাবে পরিজ্ঞ।ত হইতে পরিয়াছিণ 
পলিয়াই মনবসমাজ সাধারণভাবে বোগমন্থণা ও রোগের 
আক্রমণ হইতে সন্যক্‌ পরিমাণে ঘুভ্ হইতে পারিয়াছিল 
এবং সর্বত্র একই রকমের চিকিংসা-বিজ্ঞান 
প্রচলিত ছইয়াছিল। মাশবসমাঁজ মাধারণতাবে রোগ- 
যগ্বরণ। ও রোগের আক্রমণ হইতে মধ্যক্‌ পরিমাণে যুক্ত 
হইতে পারিরাছিল বলিগ়াই পরবস্ীকালে মানুষের আর 
চিকিংসা-বিজ্ঞনের ও চিকিংসা-শান্সের তাদুণ চট্চ। করিবার 
প্রয়েজন হয় মাই, এবং ক্রমে ক্রমে উপরোক্ত নিত 
চিকিওসাবিজ্ঞান ও চিকিংসাশান্স বিস্বৃতির গর্ভে নিপতিত 
হইয়।ছে। বর্তমান কাল হইতে ৪০০০ বৎসরের পূর্ববন্তী 
৪*** বংমরকে উপরোক্ত বিশ্বৃতির কাল ব য়া গ1ৎ]ত 
করিতে হইবে। | 


এই বিশ্বতির কালের পর পুনরায় মানবসমাজের 
মধ্যে প্রায় সর্বত্র রোগের যঙ্ণা ও রোগের আক্রমণ 
উত্তরোতুর বৃদ্ধি পাইতে আর্ত করিয়াছে এবং মান্য 


এবং 


জগতের 


ভাঙ্ু--১৩৪৫ ] 


বাধ্য হইয়া পুনরায় চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও চিকিংমা-শাস্ত্ের 
গবেষণ। আরম্ভ করিয়াছে । বর্তমান ঝাল হইতে পুর্ববন্তী 
৪০** বৎগর ধরিয়া এই গবেবণা চলিতেছে। প্রয়োজন 
পূরণের জন্ত মানুষ বাধ্য হুইয়' পুনরায় চিকিংসা-বিজ্ঞান 
ও চিকিৎসা-শাস্ত্রের গবেষণা আরম্ভ করিয়াছে বটে, 
কিন্ত যে সাধনানিরন হইলে সঠিক ভাবে চিকিৎসা-বিজ্ঞান 
ও চিকিৎসা-শান্ে সম্পূর্ণভাবে শিপুপতা লাভ করা সম্ভব 
হয়, (মই সাধনার সন্ধান মানষ এখনও গুঁভিরা বাহির 
করিতে সঙ্গম হয় নাই। এ সাধনার সঙ্গান মান্টষ 
বাহির করিতে সক্ষম হয় নাই বলিয়। মিশরীয়গণ ও 
গ্রীকগণ, রোমানগণ ও পৃংশ্চান্তয পশ্ডিতগণ 
স্ঠানাদের গবেধণার ফলে খে চিকিংসা-শাঙ্ের 
আবিক্ষ/র কাঁয়াছেন, তদ্দার। মানবসমাজকে রোগের 
আক্রমণ ও রোগের খন্ধণ! হইতে অথব! অকালবার্দকা 


বস্তমান 


সশতু 


ও অকালবৃত্্য হইতে কথঞ্চিহ পরিমানেও মুক্ত কর! সম্ভব 
হয় নাই, পরন্থ উপরোক্ত চিকি২সা-বিচ্ঞানের অন্রাদয়কালে 
রোগের রকম, পেগীর সংখ্যা, অকালিবান্ধক্য ও অকালমৃত্য 
উঠবো তর বৃদ্ধি পাইতে আরন্ত করিয়াছে । 

কোনও গ্রচ্থে শিতুল তাবে চিকিতআ্খা-বিজ্ঞন ও 
চিকিৎগা-শাঙ্ত্ের সন্ধান পাওয়া যায় কি মা, 
গবেষণায় প্রবৃত্ত হইলে দেখ! যাইবে যে, ভারতীয় ধষিগণ 
এ বিজ্ঞান ও শান্ষের বিভিন্ন বিষয় তাহাদের চারাটি বেদে 
লিপিবদ্ধ করিয়। রাঙিয়! গিরাছেন। ইহা মনে রাখিতে 
হইবে বে, শুধু বেদে যে চিকি২সা-বিজ্ঞান ও চিকিতসা 
শান্ধই লিপিবদ্ধ আছে তাহা নহে, চিকিংসা-দিজ্ঞান ও 
চিকিৎসা-শাস্ত্র ছাড়া অন্যান্ত মমস্ত প্রয়োজনীয় তথ্য বেদের 
মধ্যে নিভূ'ল ভাবে সমাক্‌ পরিমাণে পাওয়া যার । যেন্নপ 
মানুষের অগ্ান্ত সমস্ত প্রয়োজনীয় তথ্য বেদের মো শৃঙ্খলিত 
ভবে পাওয়৷ যায়, সেইন্ূপ চিকিংসা বিজ্ঞান ও চিকিংসাঁ- 
শান্্ও যে, উহার মধ্যে সম্পূর্ণ নিভবল তাবে লিপিবদ্ধ 
রহিয়াছে, তাহ। বেদের ভাষা যথ।যথ ভ।বে বুঝিতে পারিলে 
স্পষ্টই" প্রতীয়মান হইবে। এইখানে জিজ্ঞাসা হইতে পারে 
যে, বেদে যদি চিকিৎসা-শান্্ এত নিলি ভাবে লিপিবদ্ধ 
থাকে, তাহা হইলে এক্ষণে উছ। অধ্যয়ন করিয়াও শৃঙ্ঘ লিত 
চিকিৎসা-শাস্সের সন্ধান পাওয়া খায় না কেন? 


তাহার 


আমুর্বেদের বৈশিষ্ট্য 


২৪৭ 


যথাযথ তাবে ইহার উত্তর দিতে হইলে আমাকে 
বলিতে হইবে, বেদের ভাষা যখধথ তাবে বুঝিতে 
পারিলে তাহ! স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে। মানুষের যত 
কিছু জ্ঞাতব্য আছে, তাহার প্রত্যেক জ্ঞাতব্য বিষয়টি 
তিন ভাগে বিভক্ত। উহ্বার কতিপয় অংশ প্রকাশিত 
অপবা ব্যক্ত ( অর্থাৎ ইন্দ্িয়গ্রাহ ); কতিপয় অংশ স্থূল 
ভ|বে অপ্রকাশিত অথচ সুল্কস তাবে প্রকাশিত) এই অংশকে 
দর্শশিক ভাঘায় অব্যক্ত ( অর্থাৎ মনমাত্র গ্রাহা ) বল। হইয়। 
থাকে । মানুষের প্রত্যেক জ্ঞাতব্য ব্িয়ে ব্যক্ত ও 
অব্যন্ত অংশ ছাড়া আর একটি অংশ আছে, বাছ। সম্পূর্ণ 
ভাবে সাধারণ মানুষের কাছে সর্ধদাই অপ্রকাশিত থাকে। 
মাগ্তদের গ্রত্যেক জ্ঞাতব্য বিষয়ের মধ্যে এই তৃতীয়াংশটি 
শিগ্ভমাশ রহিয়াছে বলিয়্াই প্রত্যেক বিষয়ের অব্যক্ত ও 
বান্ত অংুশন উদ্দুব হওয়া সম্ভব হইতেছে । এই অংশটি 
সাপারণ মান্ঈবের কাছে কখনও প্রকাশিত হয় না বটে, 
অর্থাং মাঁধারণ মানু ইহ। উপলদ্ধি করিতে কখনও সক্ষম 
হন না বটে, কিন্তু বাহার প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধিমান্, তাহারা 
শৃঙ্ঘলিত ভাবে এই অংশটিকে জ্ঞানগোচর করিবার জন্য 
ধ্রণাল হইলে উহা বুঝিতে সক্ষম হইয়া থাকেন। 
দাঁশনিক ভাষায় এই অংশটিকে বুদ্ধিপ্রাস্থাংশ বল হইয়া 
থাকে। মাহুযের যত কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় আছে, তাহার 
প্রতোকটিই থে ব্যক্ত, অবাক্ত এবং বুদ্ধিগ্রাহ্াংশ, এই 
তিনটি অংশ লইয়! সম্পূর্ণ, তাহা যেকোন বস্থ উদাহরণ 
স্বন্ূপ গ্রহণ করিলে পরিষ্ষট ইইবে। মানুষের হস্তের 
কথ। ধরিলে, উহার উপরিভাগের চশ্, উহ্থার দৈথ্য ও 
আয়তন প্রভু(তি কতকগুদ অংশ ব্যক্ত বটে, কিন্তু কেন ষে 
“হস্ত” চক্ষু, কর্ণ অথব। পদ প্রভৃতির মত না হইয়া এইক্প 
হইল এবং ইন্তের স্পর্শশক্তি যে কোথা হইতে আসিল, 
তাহ। সম্পূর্ণভাবে ইন্দ্র নিকট অপ্রকাশিত। অনুসন্ধান 
করিলে জানা যাইবে যে, যে ষে কারণ ব্শতঃ হস্তের 
তা্দশরূপ  দৈর্ঘা, আয়তন এবং স্পর্শশক্তি হইয়া থাকে, 
তন্মধ্যে কতিপন্্র অংশ মনের দ্বারা অনুভব করিতে হয, আর 
বক অংশ বুদ্ধি দ্বারা উপলদ্ধি করিতে হয়। কাজেই দেখা 
যাইতেছে যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত হস্তের বাক্তাংশ, অন্যক্তীংশ 
এবং বুদ্িগ্াহ্থাংশ সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা না যায়, 


৪৮ 


তত্তক্ষণ পর্যন্ত হস্তখানিকে সম্পূর্ণ তাবে বুঝ! সন্ভব হয় ন। : 
সুতরাং হপ্তখাণিকে ব্রিবিধাংশে বিতক্ত বলিয়। শির্দ1রিত 
করিতে হইবে । 
ব্যক্তাংশ সম্বন্ধীয় বর্ণনার ভাষা যেরূপ বাক্ত হইতে 
পারে, অব্যক্ঞাংশ অথব! বৃদ্ধিগ্রাহাংশ সঙ্ধদ্ধীয় বর্ণনার তাম! 
সেইরূপ ভাবে ব্যক্ত হইতে পারে না। বস্থর অবাক্ত 
এবং বুদ্ধিগ্রাহ্াাংশ যেরূপ মন ও ও বুদ্ধির সহায়তায় অন্ধ তব 
করিতে হয়,সেইন্প উহার বঃনার ভাবা ও মন ও বুদি দ্বারা 
শিক্ষা করিবার প্রয়োজন হয়। বেদের অহায়তাঁয় গবেষণা! 
রিতে পারিলে জানা যাইবে যে, বেদ খাবতীয় বন্ধন 
অব্যক্ত ও বৃদ্দিগ্রাহ্থাংশের কথায় পরিপুর্ণ। যখন মানুষ 
মন ও পুদ্ধিকে শিজ দেহাগ্রাপ্তরে প্রত্যক্ষ করিতে সঙ্গম 
হয়, তথন মান্ষের পক্ষে সেই কল বেদ ও বেদাঙ্গ বথ।খগ 
অর্থে বুঝা মন্তব হয়। মানপ- 
সমাজে মন ও বুদ্ধিকে অনুভব কর্রবার মত মান্ুদ বিগ্কনান 
ছিল এঘং খন মানুষের পক্ষে বেদ ও মংহিতা স্ববোপা 
চিল। কালক্রমে মন ও বুদ্ধিকে অনুভব করিবার কৌশল 
যতদিন মানব বিশ্ঃত হইয়াছে, হদবধি মানুষের পক্ষে 
উহ। যখাঘথ অর্থে বুঝ! অসম্ভব হইয়। পড়িয়াছে। ইহার 
জন্ত আধুনিক কালে বেদ অধায়ন করিয়াও উর মলা 
চিকিংসা-শাঙ্গের সম্যক সন্ধাশ পাওয়। ছুঃস!প্য । চারিখানি 
বেদের মধো যে, চিকিংসা-বিজ্ঞান ও চিকিংসা-শান্ 
শৃঙ্খলিত ভাবে (লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, তাহার প্রমাণ কিঃ 
তত্গঞ্গন্ধে গবেষণার প্রবৃন্ত হইলে শর্ধপ্রথমে চিকিংসা- 
বিজ্ঞানের সাফল্য সম্পূর্ণভাবে অক্ন করিতে হইলে, 
কোন্‌ কোন্‌ বিবয়ক জ্ঞান অপরিহধ্য (0১৪০০৮%।), 
তাহ! সাধারণ বুদ্ধি দ্বাধ। নির্ধারিত করিতে হইবে। 
আমরা আগেই পলিয়াছি থে, (১) খাহাভে রোগাক্রান্ত 
হইলে অনায়াসে উহ হষঈতে মুক্ত হওয়া যায়, এবং (২) 
যাহা করিলে রেগাক্রমণ শা ঘটে, তাহা কর। চিকিৎসা" 
বিজ্ঞানের অগ্ঠতম দুইটি গ্রধান উদ্দেগ্ত । এই দুইটি বিষয়ে 
সম্পূর্ভাবে সফপকাম হইতে হইলে যে, প্রথমতঃ মানুষ 
কোন্‌ কোন্‌ অবর়বের ছাপা গঠিত ও কি করিয়া এ 
এবণঠখুহের উৎপত্তি ও পরিবর্তন খটিতেছে, দ্বিতীয়তঃ 
কোন্‌ কোন্‌ কার্ধযশক্তি লইয়। মানের মম্পুণতা ও কি 


একদিন ছিল, খন 


বঙ্গপ্রী--৬ বর্ধ 


[ ২য় খণ্ড--২য় সংখ্যা 


করিয়। ই কার্ধাশক্িসমূহের উৎপত্তি ও পরিবর্তন ঘটি- 
তেছে, এবং ঠিঠীয়তঃ মান্থযের অবরধের ও কার্মাণঞ্জির 
সহিত মানুষের অগ্ান্কা চর ও অচর জাবের অধরবের ও 
কার্ধাশক্জির ফি কি সন্ন্ধ, তাহ। পরিজ্ঞাত হইতে হয়, 
ইহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝ! খাইবে। 

মান্নব কোন্‌ কোন্‌ অবরখের দত গঠিত এবং কি 
করিয়া উ অবয়বমধুহের উৎপনি ও পরিবন্তুন ঘটিতেছে, 
তাহার মঙ্কানে প্রবন্ধ হইলে বেখ। যাইবে যে, মাস্তষের 


অমংখ্য 


শরীরাভ্যন্তরে যত কিছু 'অবযণ আছে, তাহ 
শানের ছার অসংথা মংখায় বিহুঞ বলিয়া! মনে করা 
যাইতে পারে বটে, কিন, মুলত ই আবমলস্যহকে (১) খেব 
(০) অন্থি (৩) মজ্জ! (5) বস (2) মা (৬) রক্ত এবং 
(৭) চম্ম, এই মাত হাগে বিজ করা খাইতে পারে এবং 
এই সাত ভাগের শ্রভাক হাগের গ্রাথথেক উপাদান 
ফিতি। অপ, 59 মরু ও বোম। ক্ষিতি, অপ জা, 
নরুং ও পে||ম,এছ পাচটি প্রাথমিক উপাদান, কোন্‌ কোন্‌ 
উপাদান হইতে উপর হইতেছে, হাহর সন্ধানে প্রবৃত্ত 
হইলে দেখা ফাইলে যে উহাদের মূলে এহিয়াছে বায়ু, 
তে ও পথ) এখং বায়, তেজ ও রসের সৃষ্টি হইতেছে 
বোম্‌ হইতে । ছয়টি বেদাঙ্গের সহায়তায় খমিদিগের 
ভাবায় খধাযথ ভাবে প্রাব্ট হইয়া বেদ অধ্যয়ণ করিতে 
পারিলে দেগ। যাইবে যে, খধষিগণের মতে ব্যোম্‌ হইতে 
পিশুদ্ধ বায়ুর স্থষ্টি হইতেছে, বিশুদ্ধ বায় হইতে অপ. নামক 
একটি শক্তির উদ্ভব হইতেছে | বিশুদ্ধ বায়ু ও অপ. 
মিলিত হইয়া অগ্বর উচ্চ হইতেছে বিশুদ্ধ বায়ু, অপ. 
ও অন্ন খিলিত হইয়া বঙ্গির স্থষ্টি হইতেছে। বিশুদ্ধ বায়ু, 
অপ অর্থ , ও নহ্ি, এই চারটি পদার্থের মিশ্রণ হইতে 
মিশিত বায়, তেজ, ও রস অথবা মিশিহ বামু, পিন এবং 
কফের উৎপন্তি হইতেছে এবং শিশ্িত বু, পিন এবং কফ 
হইতে যথাঞ্রমে মেদ, অগ্থি, মজ্জা, বসা, মাংস) রক্ত ও 
চম্মের উদ্ভব হইয়া মানুষের বিবিধ অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গের 
উৎপণ্তি সাধিত হইতেছে । আমর! সাধারণতঃ যে সমস্ত 
গ্রন্থ অধায়ন করিয়া থাকি, তাহ! হইতে মনে হয় যে, অপ 
অন্থু, রগ ও জল একার্থক্‌ এবং বহি, তেজ ও অগ্নি প্রস্থৃতি 


শব্দও একার্ক। খধিদিগের শব্দতন্বে সম্যক্ভাবে প্রবিষ্ট 


ভাত্র--১৩৪৫ ] 


হইন্তে পারিলে দেখ! যাইবে যে, '& শবগুলি একার্ঘ্ক 
নহে, পরস্থ প্রতোক শব্দটি অগ্াগ শক হইতে অনেক 
পরিমাণে ধিতিরার্ঘক | মামনধের আগ ৩ গ্রতাঙগের মূল 
উপাদান থে ব্যোম্‌, বিশুদ্ধ বায়, অপত অধ, বড়ি, মিশ্রিত 
বায় (অথবা! মরুং ), তেজ, বস, পিত্ত, ক, মেদ, অস্থি, 
মজ্জ।) বসা, মাংস, রক্ত, ও চ্মীও ভমাধ্যে ব্যোম্‌, বিশুদ্ধ 
বায়ু, অপ. এবং অপ, এই চারিটি পদার্থ বক্ষিগ্রাহ্, এই 
চারিটি পরার. কখনও ইন্দিয়ের ছারা প্রন্যঙ্গ কলা 
মস্ভব হয় না| গিশিহ বায় অথনা মক্ক২, তেজ, রস, পিভ। 
কফ. ও মেন, এই ছয়টি দি কগণও উন্দিয়ের দর 
প্রন্যক্ষ করা যার না, উঠাদিগক 


অন্তরিন্ছিয়ের রা; ইন্ছিয়ের দ্বার! প্রত 


'গরন্যক্ষ করিতে ভয় 





টা বলা! স্ব 


হয় কেবল মাত শন্থি, শজ্জা। নয়া মম, পক্ত ও চন্রকে | 


মান্য কোন্‌ কোন্‌ আপয়ণের ছারা গঠিত এবং কি কার? 


ই অবয়বগমুহের উৎপত্তি ও সন্বিণন্ভুন ঘটিতেছে, তাহার 
প্রন হইলে 
অনমবশ্ধ থে উপ!পান নুদদিগাহা, ই 


গ্রভাক্ষ করিতে না পারিলে অনান্দিয় উপাদান পুলি সন্ধানে 


আরও দেখ খাইবে থে, শাতিখের 


সন্ধানে 
উপাদান গুলিকে 
যখাধদ ভাবে আশা 


জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সম্ভব ভয় নাঃ 


আবার অতীন্দ্িয় উপাদানগুলি অনুভব করিতে না 
পারিলে ইন্দিয়গ্রাহা উপাদান গুলি সপন্ধে জ্ঞাতব্য পিবরগুল 


যথাযথ ভাবে জানা সম্ভব হয় মা। মানুষের অনয়বের 
ইন্দিয়গ্রা উপদানসমুহের নিভূলি জ্ঞান অতান্তির 


উপাদানসযুহের উপলব্ধি করিবার মামর্ধোর উপর নির্ভর- 
শীল; এবং অতান্দিয় উদাদানমমহের নিল 
বুদ্ধিগ্রাহা উপাদাশসঘুছের উপলদ্ধি করিবার মামর্োর 
উপর নির্ভরখীল; পলন্ধি করিত পারিলে 
অনায়ামেই বুঝ! যাইবে যে, মাগুষের শাক গঠন 
প্রণালী (7000০) ) মিজ্ুলিভাবে ও ঘনাক্‌ প্িবাণে 
পরিজ্ঞাত হইতে হইলে মানুঘের ইব্জিয়, মন ও বুদ্ধি কিকি 
বন্ত এবং কি করিয়া তাহাদের শতোকের শক্তির উদ্ভব হয় 
এবং শরীর অন্যান্তরে তাহাদের গ্রানোকের স্বস্ব গপ্তী 
কতখানি, তাহা কি করনা প্রতাক্চ করিতে হয়? ততসম্বন্ধে 


জ1৭ 


এই মত্য উ 


মর্কগ্রথমে নিপুণতা লাভ করিবার গ্রয়ে!ছ্ণ হইয়া থাকে।, 


ইন্জিয়। মন ও বুদ্ধি-সদ্ধীয় উপরোক্ত নিপুণভ1 কি করিয়। 
১৪ 


আইুর্ষ্র্দের বৈশিষ্ট 


২৪৯ 


লাভ কর! সম্ভর, তংসগন্ধে অপন্ি্ হইলে দেখা যাইবে 
যে, উহার তা অপর্নারেধেণ প্রথন এগারটি : অধ্যায়ে 
অন্ঠান্ত কপার সহিত অতি পরিদর ভাবে লিপিবদ্ধ 
রহিয়াছে, আর কি করিয়া ই ইন্দ্র, মণ ও বুদ্ধি এবং 
শাহাদের কার্ন্যকে শরীরাভ্যন্তবে প্রত্যক্ষ করিতে হয়, 
ত|ছার প্রণালী অত্যাস করিবার উপায় মাষবেদের বিভিন্ন 
স্থানে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে |, ইন্দ্ির, মন ও বুদ্ধি সন্ধে 
উপরোক্ত নিপুণতা কি করিয়। লাভ কর! সম্ভব, তংসম্বন্ধে 
অন্থমন্ধিংস্থ হইলে আরও দেখা যাইবে যে, উহার 
এভাসের প্রণলী সামবেদ ও অথর্ধবেদে বিসশ্কৃতভাবে 
লিপি আছে। কিন্ত মার কোনও দেশের 
গ্রন্থে মেইন্ধপ্তাবে লিপিবদ্ধ নাই মান্কষের অঙ্গের 
লা নিল হাবে সম্যক পরিমাণে পরিজ্ঞাত 
৮5 কঃ নে ইন্দিয়। মন ও বুদ্ধি-স্ষবন্ধীয় তথাগুলি 
মর্দপ্রগমে উপ্লন্গি কর্ধিবার প্রণালীন্তে অশ্যান্ত হইবার 
[হ। পর্যান্ত পাশ্চাত্য চিকিৎমা-বিশারদ- 
গণ বুঝিতে পারেন নাই বলিয়মনে করিবার কারণ আছে। 
ভাহ।রা উহ বুঝিতে পাবেন নাই বলিয়। মৃতদেহে 
অংন্মাপচারের দ্বারা মানুষের শরীর-গঠন প্রণালী নির্ধীরণ 
দিবার উপার স্থির করিয়াছেন।  মৃতদেছে 
আংন্বাপচারের ছার! মানুষের শবীব-গঠন-প্রণালী কথঞ্চিৎ 
পরিখাণে অঙগমান করা সম্ভব হইলেও হইতে পারে বটে 
রগঠন-প্রণালী সম্পূর্ণ পরিমাণে, 
শি ভাবে মাত যে মন্তভব নহে, তাছ। 
একটু চিতা করিংলই স।দারণ বুদ্ধি দ্বার।ও বুঝা যাইতে 
পারে, কাবু মান্তষের মজীবদেহ আর মুহদেহ কখনও 
মর্দাতাভাবে এককপ হইতে পারে ন।। 
কাষেঈ দেখা খাইতেছে যে, মাসুষের শরীর গঠন- 
গ্রাথলী (00010705) কি উপায়ে নিভুলিভাবে সম্পূর্ণ রকমে 
হওয়া যায়, তাহা বেদে লিপিবদ্ধ আছে, 
কিন্ত আধুনক পাশ্চান্য চিকিৎসা-বিশাবদগণ তাহা স্থির 
করিতে পারেন নাই। 
সেইব্ূপ আবার মাঁচুষ কোন্‌ কোন্‌ শক্তির সমাবেশে 
পরিচালিত, অর্থাৎ কি কি লইয়। মানুষের শরীর-বিধান 
(10001), ততংসম্থন্ধে দম্মন্ধানগারামী হইলেও 





প্রুয়াজন আত তি 


নি 


বলি! 


হওয়। 


পরিজ্ঞত 


২৫০ 


দেখা যাইবে যে, এ সম্বন্ধে শিল্ভল জ্ঞান লাভ করিবার 
উপায় খক্, সাম ও বজুব্ধেদে যেরূপঙাবে লিপিনদ্ধ আছেঃ 
তাহা আর কোনও গ্রন্থে লিপিবদ্ধ নাই এবং এ সন্বদ্ধেও 
আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিশারদগণ যে সমস্ত জ্ঞান 
লাভ করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাসযোগা নহে । 
অভিনিবেশসহকীরে একটু চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে 
ষে, মানুষ যে মানুষের মত চলাফেরা করে, তাহার মুল 
কারণ মানুষের শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধগ্রহণের শক্তি । 
এক কথায়, মানুষের বিশিষ্ট শন্দ, স্পর্শ, নূপ, রস ও গন্ধ- 
গ্রহণের শক্তি লইয়াই তাহার মনুষ্যত্ব এবং নিভু'লভাবে 
মান্থবের শরীর-বিধান ([015510192) ) পরিজ্ঞাত হইচ্ছে 
হইলে কি করিয়া তাহ|র শরীরাভ্যন্তরে শব্ব-শভ্ভি, স্পর্শ- 
শক্তি, রূপ-শক্তি, রযস-শক্তি। গন্ধ-শক্তির উদ্দুব হইতেছে, 
তাহ! প্রত্যক্ষ করিবার উপায় পরিজ্ঞাত ইইতে ইয়। 
জীবন্ত শরীরমধ্যে এ পীচটি শক্তি প্রতাক্ষ কি করিয়া 
করিতে হয়, ততসম্বন্ধে পরিজ্ঞাত ন। হইতে পাবিলে আর 


কোন উপাস়্ে মান্নষের শরীর-বিপান নিভুলভাবে সম্পূণ 


রকমে পরিজ্ঞাত হওয়া সম্ভব নহে, ইহ1ও একটু চিন্তা 
করিলেই বুঝা যাইবে। বেদাঙ্গের মহার়তার পুর্দমীমাংস। 
অধ্যয়ন করিতে পারিলে তন্মধ্যে যথাযথ অর্থে গ্রবেন 
লাত করা সম্ভব হয় এবং খন দেখা যাইবে যে, জীবের 
শব্দ, স্পর্শ রূপ, রস ও গন্ধ-ম্ন্ধীয় সমস্ত তথ্যই অথর্কবেদে 
লিপিবদ্ধ রহিয়াছে এবং রূপ, রম ও গন্ধ প্রভৃতি গ্রহণের 
তথ্য অপেক্ষাকৃত বিশদভাবে সুজ্রাকারে দৈশেষিক ও 
স্ারদর্শনে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে । রূপ, রস ও গন্ধ-সবন্ধ'ঘ় 
তথ্য পরিজ্ঞাত হইয়া উন্তরমীমাংসায় যথাযথ অর্থে প্রবেশ 
লাভ করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, কি করিয়া 
মানবের স্পর্শ শক্তি হইতে রূপ, রস ও গন্ধ-শবক্তির উদ্ভব 
হইতেছে এবং শন্দশক্তির সহিত স্পর্ণ-শক্তির কি সম্বন্ধ 
তৎ্সহবন্ধীয় সন্ত তথ্য এ গ্রন্থে পুঙ্থাচুপুজ্ঘরূপে বর্ণিত 
হইয়াছে। অথর্ধববেদ, বৈশেষিক দর্শন, গৌতমস্প্র এবং 
উত্তর-মীমাংসায় জীবের শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধশক্তির 
সন্বন্ধেযে শমত্ত কথা লিপিবদ্ধ আছে, তাহা প্রত্যক্ষ 
করিবার প্রণ।লী রহিয়াছে পক্‌, সাম ও খস্ছুর্কেদের মধ্যে 
জীবন্ত শরীরের মধ্ো শব, স্গণ গ্রষ্থৃতি মান্ধষের মুল 


বঙ্গশ্রী--৬$ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড--২য় সংখ্যা 


পাঁচটি শক্তি কি করিয়া প্রত্যক্গ করিতে হয়, মূল পাচটি 
শক্তি হইতে যে বিতিন্ন শক্তির উদ্ভব হুয়, তাহ! কি করিয়! 
পরিজ্ঞাত হইতে হয়, ত৷ছ। লইয়। ধধিদিগের এতদ্বিযয়ক 
কথা । এইরূপ ভাবে খষিগণ জীবের শরীর-বিধান (01310- 
1089) সম্বন্ধে সমস্ত কথা সম্যক্‌ ভাবে সম্পূর্ণ পারমাণে 
পরিজ্ঞাত হইতে পারিয়ছিলেন বটে, কিন্তু তংপরবর্তা 
আর কোন গ্রন্থে এ সবন্বীয় কোন কথা বিশ্বামযোগ্য 
ভাবে পাওয়া খায় না। শরীর-বিধ।ন সবন্ধীয় যে সমস্ত 
গ্রন্থ আধুনিক কালে প্রচলিত আছে, ত|হ।র মুল রহিয়াছে 
45107900709) 117010-এর 11910001801 110৮0 
171)810191) নানক গ্রন্থে। 

এ গ্রন্থে শরীর-ব্ধিন সম্বন্থীর নে উল্লেখ আছে, তাহ! 
কথঞিং পরিমাণে বিশ্বাসযোগা বলিয়! ধরির| লইলেও লওয়| 
বইতে পারে বটে, কিন্তু উহা থে মূলতঃ অস্ুঘানের উপর 
গ্রঠিঠিত এবং মন্পুভাবে বিশ্বাদের অযোগা, তাহা গৌড়ামি 
পরিত্যাগ করিদ্না বিচারশীল হইলে স্বীকার করিতে হইবে । 

পাশ্টান্ত্াগণ মানবের শরীর-বিধান সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ 
করিবার জন্ত আর একটি শাস্ত্রের প্রবর্তন করিয়াছেন, তাহার 
নাম 12109100702] 00১51091551 21269019 এই 
শান্ের প্রধান গবন্তক | শরীর-বিধানের কোন কোন মংশ 
সম্থন্ধে আমেরিকার 1)300007)% নামক পণ্ডিত কতগুলি 
মৌলিক কথ প্রচার করিয়াছেন। 119067)01০ সাহেব যে 
সমগ্ত কথ। প্রচার করিয়াছেন, তাহ! অন্থধাবন করিলেও আধু- 
নিক পাশ্চাত্য শরীর-বিধান শাস্থ যে সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য নাহ, 
তাহ! প্রনাণিত হইতে পারে । 

মানের শরীর-গঠন-প্রণালী (80860175 ) ও শরীর- 
বিধ'ন (7)0১৯1010%) ) সম্বন্ধে আধুনিক পাশ্চান্তাগণের মধ্যে 
বে যে বিজ্ঞান-শাস্ব গ্রচলিত আছে, তাহ যে বিশ্ব/সযোগ্য 
নহে, পরন্ত ভারতীয় খষিগণ এ এ দন্বন্ধে যে যে বিজ্ঞান-শাস্ 
লিপিবদ্ধ করিয়া! রাখিয়াছেন) তাহা ঘে সম্পূর্ণ ও ভ্রদ-প্রমাদ- 
হীন, ইহা যেরূপ গ্রমাণিত হইতে .পারে, সেইরূপ আবার 
চিকিৎসা-বিজ্ঞন ও চিকিৎসা-শান্থ সফল করিতে হইলে যে- 
তৃতীয় বিদ্বার ( অর্থাৎ, মানুষের 'অবদ্ধব ও কা্ধাশক্কির সহিত 
মনুষ্যেতর অগ্ভান্ত চর ও 'মচব্ব জীবের অবয়বের ও ক1ধশুক্তির 
কি কি সম্বন্ধ, তৎ্সমুদয় বিগ্কা) গ্ায়োজন, ততদষন্ধে অনুসন্ধান 


ভাপ্র--১৩৪৫ ] 


করিলেও দেখা যাইবে যে, উহাও যেরূপ শৃঙ্খপিত ভাবে খাষি- 
প্রণীত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, তাহা অন্য কোন পরবর্তী 
গ্রন্থে অথবা আধুনিক পাশ্চান্তা বৈজ্ঞানিকগণের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ 
নাই। 

মানুষের কোন্‌ অন্-প্রত্যর্দে অথবা কোন্‌ কাধ্যশক্তিতে 
ব্যাধি, তা! জানিতে হইলে যেরূপ শরীর-গঠন 'ও শরীর-বিধান 
শান্তর স্ঘ-ন্ধ পরিজ্ঞাত হওয়া গ্ররোজন হর, সেইন্দপ আবার 
এ বাধি নিরাময় করিতে হইলে, কেন এ ব্যাধর উতপপ্তি 
হইয়ছে এবং .কান্‌ বস্থ বা কাঁধোর সংযোগে ই বিরুতিকে 
দুরীভূত করা সম্ভব, তাহা পরিজ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন । 

জঙ্গ-প্রত্যঙ্লের, অথবা কাধ্যশক্তির কোন্‌ পিকতির ফলে 
কোন্‌ ব্যাধির উৎপত্তি হয় এবং কোন্‌ বস্তু বা কাধে।র সংযোগে 
এ বিকৃতিকে দূরীভূত করা সম্ভবঃ তাহা পরিজ্ঞাত হইতে 
হইলে, মানুষের বিছিম্ন অবমুব ও বিভিন্ন কাথা-শক্তির সহিত 
অন্ন চর ও অ5র জীবের বিভিন্ন অবয়বের শু কাঁধাশক্তির 
কিকি সম্বন্ধ, তাহা পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করিবার প্রয়োজন 
হয়। ইহাঁকেই প্রচজিত ভাষায় ঠবজ্য প্রকরণ কহে। 
বনৌমধি গ্রাকরণ এই ভৈষজ্য প্রকরণের মন্তরগত। মানুষের 
বিভিন্ন অবয়ব ও বিভিন্ন কাধ্যশক্কির সঠিত অন্থান চর ও 
অচয় জীবের বিভিন্ন অবয়ব ও বিভিন্ন কাধা-শক্তির কিকি 
মম্বন্ধ,তাহা নিভূলভ!বে উপলব্ধি করিতে হইলে থে, একদিকে 
যেরূপ মানুষের শরীরগঠম ও শরীর-বিধান প্রণালী সম্যক্ুছাবে 
ও সম্পূর্ণ রকমে পরিজ্ঞাত হওয়ার প্রয়োজন হয়, সেইরূপ 
আবার অগ্যান্ত চর ও ভচর জীবের শরারগঠন ও শরীর- 
বিধান-গ্রণালা সমাকৃভাবে সম্পূর্ণদপে পরিজ্ঞাত হওয়া 
আবস্কুক, ইহ! একটু অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা! করিলেহ বুঝা 
যাইবে । 

কাষেই ইহা বল। যাইতে পারে যে, মানুষের শরীর গঠন 
ও শরীর-বিধান শান্ত সম্যক্ভাবে নিভূলি রকমে পরিজ্ঞাত 
হইতে না পাৰিলে বিশ্বাসযোগ্য তৈষগ্ছা প্রকরণ সম্বস্কীয় বিগ্ভার 
উত্তব হইতে পারে না। 

এই যুক্তির অনুসরণ ক্করিলে ইসা ও বলা যাইতে পারে যে, 
ঘখন দেখা যাঁয় যে, আধুনিক পাশ্চান্তযগণের মধো নিভু 
শরীর-গঠন ও শরীর-বিধান বিজ্ঞু। বিগ্যঘান নাই, তন ভাঁভা- 
দের তৈষজ্য বি্াও মম্পূ্ণভাবে বিশ্বাসযোগ্য নহে। 


আমুর্কোদের বৈশিষ্ট্য 


৫১ 


অথর্ববেদের একাদশ অধ্যা্থ হইতে ষোড়শ অধ্যায় 
পরাস্ত যথাযথ অর্থে অন্গরণ করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, 
সমন্ত চর ও অচর জীবের শরীর-গঠন ও শরীর-বিধান-প্রণালী, 
ধতচর ও অচর জীবের উপাদান ও কাধ্যশক্তির সহিত 
মানুষের বিছিন্ন অঙ্গের বিভিন্ন উপাদানের ও কার্াশক্তির কি 
কি সঙ্থন্ধ এবং এ এ তথ্য কি রূপে গ্রতাক্ষ করিতে হয়) তাহা 
অতীব শৃঙ্খলিতভাবে রিবৃত রহিয়াছে । বনৌমষবি সম্বন্ধে 
ভস্থুদন্ধান প্র্নাসী হইলে, কোন্‌ গাছটির ষে কি নাম, তাহা স্থির 
করিতে প্রা্থশঃ আমর| প্রয়াস অনুভব করি,। | 

ভারতের সমতল মালভূমিতে তৃণ, লতা, তরু, গুলোর 


অভাব নাই । এই সকল উদ্ভিদের ভৈষজা, গুণবৈচিত্রযেরও 
শেধ নাই | তাই খধি কলরাছেন, কিঞিদিভেষক্রমন্তি | 


জল, বারও মুন্তিকাঁর সহিত মানব-শরীরের সম্বন্ধ বিশেষ 
ঘনিষ্ঠ । এই ঘনিষ্ঠতার জন্থই শান্্কার বলিয়াছেন, শ্যস্ত 
দেশপ্ত যো জঙ্থস্তঙ্জং তন্তৌবধং হিতম্‌।” এই বচনের ধুক্তি 
বুঝাইবার জন বাঁগজাল বিস্তার করিবার আবশ্তকতা নাই, 
ইহা সহজ বুদ্ধির অধিগমা | এই বনৌবধি বারহার বিষে 
এম্কারগণ যে সকল বিধি-বাবস্থার নিদ্দেশ করিয়াছেন, তাহা 
যেরূপ শ্রবিষ্তৃত সেইকপ সুচিন্তিত । উদ্ি'দর মকল অংশই 
উধধর্থে বাবহার হইত-মুপত্বক্তনার-নিধ্যাস-নাড় স্বরস- 
পল্লবাঃ ক্ষারাঃ ক্গারং ফলং পুষ্পং জম্ম তৈলানি কণ্টকাঃ | 
পররাণি শুঙাঃ কন্দশ্চ প্রশোহশ্টৌছিদো গনঃ।” কিন্ত, একই 
উদ্ভিদর মকল অংশ সমণ্তণ অথবা ভেষজ গুণ-সম্পন্ন নছে। 
“সারঃ শ্তাৎ খপিবাদীনাংশ গ্রন্থৃতি বচনে এই বিষবের স্থুম্পষ্ট 
শিদেশ পাওয়া থা । বিভিন্ন ঝতুতে জলবাধুর পরিবস্তীন অন্ধু- 
সারে একই উদ্ভিবে বিহিন্ন গুণের আধান ও একই গুণের 
তারতমা হইয়া থাকে । এই গ্রাক্কৃতিক ৩খ্যের উপর নির্ভর 
করিয়া ত্বক্‌, মুল ও পত্রাদি আহরণ করিবার জন্য বংসরের 
বিশেষ বিশেষ সমরের নির্দেশ আছে। এই সকল নিদ্দেশ 
খেরূপ সুবিন্তন্ত। সুলন্ধদ্ধ ও নুবিভক্ত, তাহাতে স্বতই মনে 
হয় যে, ইহাদের পশ্চাতে অনন্ত শক্তিশালী মহাপুরুষবৃনদের 
স্থগীর চিন্তা, পরীক্ষা গবেষণা নিহিত রহিয়াছে। 
গুরুশিষ্যপরষ্পরায় উপদেশ আদান-প্রদানের ব্যাথাত হওয়ায় 
এনং উদ্তিদসমূহ্ের নাঁগ বিভিন্ন প্রদেশে বিহি্রূপে প্র১লিত 
থাকায় বোধসৌকর্ষোর হানি ঘটয়াছে। 


কিছ্ঠ 


২৫২ 


খষিদিগের ভৈষ্গাপ্রকরণে সোমলতা বিশেষ উল্লেখযোগা 
স্থান লাভ করিয়াছে। বাস্তবিক বেদ ও বেদাঙ্গে দৌমলতার 
বিবরণ পাঠ করিলে বিশ্মধান্িত না হইয়া থাকা যর ন!। 
অধুনা-বিলুপ্ত এই অপূর্বব ভেষছ্দের গুণবর্ণনা গুক্র-বজূর্বদের 
দবাদশ অধায় পরিপুর্ণ। আচাধা সুশ্রুত তাহার সংহিতার 
একোনত্রিংশ অধায়ে সোমলতার ভেবজার্থ প্রয়োগের যে 
বিধান দিয়াছেন, তাহা যেননই অপূর্ব তেখনই বিশ্মযপ্রদ | 
সোমপানেচ্ছু ব্যক্তিপ্ প্রথম প্রয়োজন গুহ । এ গুহ সাধারণ 
গৃহ নহে । একটি গৃহের মধ্যে মার একট, তাহার মধো। আর 
একটি, এইরূপ ত্রিবৃত গৃহের তৃতীয় গর্ভ-কুটারে বমনবিব্চেনাদি 
দ্বারা পরিশুদ্ধদেহ সোমপাবী অগ্থিষ্টোম বিধান মতে হোম এবং 
'মঙ্গলাচরণ করিরা স্ুবর্ণসথণী দ্বার! সোমলতার কন্দ বিদীণ 
করিয়া তাহার ক্গীর পান করিবে । তারপর সোম জীণ হঈলে 
প্রথমে বমন? তাহার পর শোণিতযুক্ত কমিমিশিত বমন, তৃতীয় 
দিনে কমিমিশিত ভেদ, চতুর্থ দিনে শোথ এবং সর্ধাঙ্দ হইতে 
কৃমি নিশ্রমণ, সপ্তম দিবসে শরীর মাংসহীন হইয়া সক ও 
অস্থিমান্ধ অবশিষ্ট থকে । তাহার পর হইতে শরীর নবজবা 
পরিগ্রহ করিতে মারম্ত করে। দশরাঁত্ি পরে সোমপাাকে 
দ্বিতীয় গর্ভ-কুটারে এবং গাহার দশ রাত্রি পরে তৃতী় গঞ্ড- 
কুটারে বাস করিবার পর বাহিরে আসিগা পুনরায় দশ দিনের 
জন্ট: কুটারান্যজ্তরে বাস করিতে হইবে । 
মালবাভী কায়কল্প-চিকিৎসাধান হওয়ায় দেশবাপী সাড়া 
পড়িয়া গিগ্লাছিল | কিন্ত, আামাদিগের শান্জে ছোটণড় কত 
প্রকার রসায়ন সেবনের বিধান রহিয়াছে, হাহার ইছভ। করা 
কঠিন। 'অগচ) ইহার এযোজা-প্রযোছকের অভাবে সকল 
বিছ্চাই পুস্তকস্থ হইয়। রহিয়াছে । সুশ্রতসংহিতায় স্প্ই 
উল্লিথিত হইয়াছে 
“ন ভান্‌ পত্ঠন্থাপশ্মিঠাঃ কৃতঘশ্চাপি মানবাঃ। 
ছেবভদেষিণম্চাপি ব্রাঙ্ষণ-দেষিণন্তথ| 1৮ 
আমাদের পুর্দ সম্পদ ফিরাইয়া গাইতে হইলে আমাদের 
অন্তর কাঁরিতে হইবে পূর্বতন খষদিগের অনুকরণে, বথাশক্জি 
কাম-ক্রোধ-বিবঙ্জিত, তাঁরপর সেই নিম্মপল মনের একাগ্র 
সাধনার লুপ্ত সম্পদের পুনরুজার সাধন করিতে হইবে । 
কহ বদৌধধি যে কত দেশে ক ছ্নামে আ্মগেপন 
করিয়। রহিরাছে, তাহার ইত! কে করিতে পারে? একটা 


বঙ্গশ্র-- ৬ বধ 


[২ খণ্ড, ২ সংখ] 


উদাহরণ দিতেছি-শান্ধে যোধা, দেবদানী প্রভৃতির উল্লেখ 
দেখিগজা-আমি বহুদিন যাবৎ উহার অনুসন্ধানে নিরত 
ছিলান। কয়েক বৎসর হইতে টলিল, একজন পণ্ডিতের 
নিকট আমি ঘে|বাফলের সন্ধান পাই । শাননিদ্দেশ মত 
উহা বাধার করিয়া অতি অদভুত ফল পাইয়াছি। এই 
ফলের ট৪ধঞা ব্যবহার এ অঞ্চলে সুপরিচিত নহে । ঘোষ 
ফলের গ্রকারঙে। অনেক | আমি অনেক চেষ্টায় মাত দুই 
প্রকার ঘোষা সংতাহ করিতে পারিরাহ | শিরোধিসেচন 
হিসাবে, উদ্শ্লেম্স। ও উন্মাদ রোগে ঘোবাৰ ব্যবহারে আমি 
প্রকৃত উপকার পাইরাছি। শুধু আমি নঠে, আমার নিকট 
লইতে, হার বাবার পরিজ্ঞাত করেকজন 
চিকিৎসক উল্ত প্রকার ক্ষেত্রে হই ফপের বাণহারে অগ্গরূপ 
পাইনাছেন। আর একটা 


হইয়া আন 
উপকার দেখিতে তৈষধজ 
স্টটচাদ]। ইহার শাঙ্গার নাম সম্বন্ধে আলোচনা কৰিলে ধারণ! 
হয় যে, পঞ্চাশ বংসর পুর্বে এই নামে ইহার ভেষজার্ধে 
বাব্হাস এুচলিত ছিল না । কিন্ত, উন্মাদরোগে ইহার 
বাবহার আশ্গা ফল্গ্রদ, ইহা আপনারা সকলেই 
জানেন । 

বনৌধধি সম্বন্ধে এইদীপ নানা হথা আলোচনার অভাবে 
উপেঙ্সিত হইতেছে । আপনারা সকলেই কতব্ছ্, শান্্োক্ত 
কথার পিষ্টপেবণ করিয়া আপনাদের বিবদ্ডি উত্পাদন 
করিবার গ্রয়োজন নাই | তবে আলোনাক্ষেতের বিশালতার 
আঙস দিবার গন্ত আমার নিদের অভিজ্ঞতা হইতে দুই 
একটি কথা মংক্ষেপে বলিলাম । 

ধানিগণ উহাদিগের বেদাদ্দের মধো থে শব্শাস্ত্র বিবৃত 
করিয়াছেন, তাহাতে প্রবিষ্ট হতে পারিলে দেখা যাইবে যে, 
উদ্ভিদ্‌ হউক অথবা খশিজ হউক, অথবা পশু-পক্ষাহ হউক, 
ছুনিরার থে কোন বস্ুই হউক ন| কেন, উহার অবয়ব, শব্ধ 
শত, সপর্শশন্তি। বপশক্তিঃ রলশক্তি। গন্ধশক্তি পরীগ্ষ। করিতে 
পারিলে উহাকে কোন্‌ নামে অভিহিত করিতে হইবে, তাহা 
অনারাসে স্থির কর! যায়। পু 

কোন্‌ বস্তুকে কোন্‌ নামে অভিহিত করিতে হইবে, তাহ। 
পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে, বর্তমান রসয়নের সঙ্ষেতগুলি 
দেখিয়া বস্তর উপাপান নিদ্ধারণ করা সম্ভব হয়। সেইনপ থে 
নামে থে বন্ত অভিহিত হয়, সেই নামের মধ্যে যে যে বর্ণ নিহিত 


অতি 


ভান্র--১৩৪৫ ] 
আছে, তাহা দেখিলেই এ বস্ত্র উপা্।ন নিভূ্ল তাবে 
নির্দারণ করা সম্ভব । 

মখন পরক্ষার দেখা যার যে, শরীর-গঠন বিদ্যা, শরীর- 
বিধান বিদ্যা! এবং বনৌষধি প্রকরণ সমাক্‌ ভাবে নিল রকমে 
খষিগণ তাহাদের চারিটি বেদে ও সংহিতার বিবৃত করিয়া 
রাখিয়া গিয়াঙ্ছেন এবং এ বিগ্ভা তৎপরবর্তা আর কেহ রূপ 
শৃঙ্খলিত ভাবে বিবৃঠ করেন নাই, তখন ইহা নিশ্চঃই ব্লা 
ঝাইতে পারে যে, চারিখনি বেদের মধো আননসাধারণ 
চিকিৎসা-শান্ব ও চিকিৎসা-বিজ্ঞান লিপিবদ্ধ রহিাছে । আমার 
মতে খধিদিগের 'তুাদয়-কালে এতাদুশ ভাবের চিকিহসা-শাগ্ধ 
৪ চিকিৎসা-বিজ্ঞান উৎকর্ষ লাঁভ করিতে পারিয়াছিল বলিয়াই 
জগতের সর্দার এ চিকিৎসা-শান্বই সর্বস্তরের মানুষের মধো 
শঙ্গাকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল এবং তখন আর কোন 
চিকিৎসা-শাশ কাহারও শ্রদ্ধা লাভ করিতে পাঁরে নাট । 
আমার এই উক্তি যে সা, তাহা চিকিৎসা-শাস্ের ইতিহস 
পধ্যালোচনা করিলে প্রমাণিত হইতে পারে। 

চিকিৎসা-শান্ধ সম্বন্ধে ইতিহাসের গন্তি কি ভইয়! থাকে, 
তাহা কালচক্র সহ্বন্ধীয খমিদিগের বিজ্ঞান জানিতে পাঁরিলে 
পরিজ্ঞাত হওয়া ঘযায়। ডান এক্ষণে 
বিশ্মুতির গে লুক্কাঘিত । কাঁধেই উহার আলোচনা করিয়া 
কোন লা নাই । 

ইংবাজী এবং ফবালীতে অনেক গুলি এ সম্বন্ধীয় 
রচিত আছে । তন্সধো গাারিসন সাহেন ও হাসার 
পুস্তক বিশেষ উল্লেখযোগা । 
বংসর পূর্বে হিপোক্রেটিসের ভন্মের পুর্বে যে চিকিতসা-শাস্ব 
জগতের সর্বত্র প্রচলিত ছিল, তাহা মলতঃ একই রকমের 
বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে । | 

আমাদের মতে, একদিন একই চঠিকিসা-শান্ম জগতে 
প্রাধান্। লাশ করিতে পারিয়াছিল এবং বতদিন পথান্ত উই| 
নিভুল ছিল, শতগিন পধ্যন্ত আর কোন চিকিতসা-শাস্ 
স্বান পায় নাই। তাহার পরবে ষখন এ মুল নিতুল 
চিকিংসা-শাস্জ মানুষ বিস্বৃত হ্ইয়াছিল তখন নাঁনাস্থানে 
নাঁনারকমের চিকিৎসা-শান্ব গড়িয়া তুলিবার চেষ্ট। আন্ত 
হইয়াছিল বটে, কিন্ধু উহার কে!নটিই আর মুল চিকিৎসা 
শাস্ত্রের মত নিভুল হয় নাই এবং নূতন যাহা যাহা গড়ি 
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উঠিলছিল, তাহার মধ্যে নানারূপ ভ্র-প্রীমাদ প্রবিষ্ট হইয়াছে 
বটে, কিন্তু প্রাথমক ধুগে উহার প্রতোকটির মধ্যে মূলতঃ 
ঝষিদিগের চিকিৎসা-শাস্ত্রের অনেক কথাই বিদ্বান ছিল। 
111001)961665, 15907100088 £00569805100)0007785608, 
প্রভৃতি গ্রীকগণের অথবা 09109, 
১10705199 প্রতি রোমান্গণের:চিকি হা প্রণ।লী পধ্যালোচনা 
করিলে আমদের উপরোক্ত মন্তব্যের সাক্ষ্য পাওয়া যাইবে । 

পধ্দশ শতাব্দীতে খাধুনিক চিকিতদা-শাস্ের বীজ রোপিত 
হইয়াস্থিল, ইহাও থে সম্পূর্ন বিশ্বাসযোগয নহে, তাহা আগেই 
দেখান হইয়!ছে। 

চিকিতগা-পান্্রের উপশোক্ত ইতিহান আলোচনা কৰিলে 
ইহ! আমরা বলিতে বাধ্য বে, চিকিৎসা! ও চিকিৎসা-শান্ত্ের 


170520108. 


মুল উদ্দেগ্ত দফল করিতে হইলে, অর্থাৎ মানুষ ধাহাতে 
বাধির যদ্ণা, উহার আক্রমণ, 'অকালবাদ্ধকা ও অকালমুত্ু 


হইতে মুক্ত হয়, তাহা করিতে হইলে, পুনরায় যাহাতে ঝধি- 
গণের মূল চিকিংস- বিজ্ঞান, অর্থাৎ চারিটি বেদ যথাধথ অর্থে 
উপলন্ধ হইতে পারে এবং তাহার প্রগাস আরস্ত হয়, তজ্জন্য 
প্রবত্রশীল হইতে ভইবে । স্তোোদব টন করিতে পারলে ঘাহা 
সতা, তাহা আপনিই নির্দাপিত হইবে । আমাদের চরক, 
সত, ছেলদংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থের মূলে যে ঝধিগণের কথ! 
রহিয়াছে, তন্বিনয়ে কোন সন্দেহ নাই । কিন্তু এ কথাগুলি 
আমরা সম্পূ সঠিকভাবে ঝুঝিতে পারি কি না, তথ্িষ:য় 
আমার ঘোর সন্দেহ আছে। আগার মনে হয়, আমরা যদি 
এ সমস্ত গ্রন্থ সম্পূর্ণভাবে বুঝিতে সক্ষম হইতাম, তাহা হইলে 
আমাদের চিকিতৎস' দ্বারা সমস্ত ব্যাধি আরোগ। হইতে পারিত, 
কিন্তু তাহা হয় কি? 

আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, খষিদিগ্রে 
চিকিংসাবিজ্ঞান পুনরু্ধার করিবার দায়িত্ব আমাদিগের এবং 
তাহা আর কোন চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনুকরণ দ্বারা করা 
সম্ভব নহে। আমাদের নিজন্ব বিজ্ঞান পুনরুদ্ধার করিতে 
হইপে নিজম্ব গবেষণার উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতে 
হইবে, ইহাই আমার অতিমত। 

বদি 'আাবার কখনও অবমর এবং সুযোগ ঘটে, ভা! 
হইলে এ পুনরুদ্ধার-কার্ধে আমাদিগের কর্তৰা কি, ভাহা 
আপনাদিগকে অধিকতর বিস্তৃত ভাবে শুনাহইবার চেষ্টা করিব । 
এক্ষণে আজিকার মত বিদায় লইতেছি। 


সা জপ 





নিবারণ বাঁধু উদ্দিগ্ন হইয়া! উঠিলেন। 

“বল কি! কিকরা বায় তাহলে? 

স্ত্রী সুহথান্সিনী গম্ভীর ভাবে জবাব দিলেন, করা আর 
কি খাবৈ--শুভেন্দু ডাক্তারকে একবার ডাক, আসুক» 
দেখে যা হুম একট] ব্যবস্থা করবেই." 

নিবারণ মাথার চুলগুলির মধ্যে ছু'তিনবার আঞ্ল 
চালাইয়া দ্বিধার সঙ্গে বলিলেন,'হা, তাই হোক'*-শুতেন্দুকে 
ভাঁকি ত! হলে'*”? 

হা, যাও শগ্গির " 

নিবারণ ত্রপ্তপদে বাহির হইয়া গেলেশ। পরক্ষণেই 
আবার বিপর্যাস্ত মুর্ধিতে ফিরিয়া আসিয়া সুহাসিশীকে 
ভাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলেন, "টাকা আছে ত” ? 

সংক্ষিপ্ত স্তবতায় উত্তর আসিল, “না ।? 

তিবে? শুতেন্ুকে দেবে কি? ভাল শান্তয তদঈ- 
লোককে ডেকে এনে কি শেষে খালি হাতে বিদায় করতে 
চাও! গে ভাববে কি! 

জুহাসিনী চটিয়া উঠিলেন, “দেখ, ভাবাভাবি এখন 
আমর আসছে না। যাঁর যেয়ে মর মর, সেই বাপেরও 
অত ভবাতা নিয়ে মা! ঘামন বোকামি । যাঁও"ং 
শুতেন্দুকে বলবে, বাধা ভিজিটের টাকা পরে দেব। যাও, 
শীগ্গির যাঁও'-_ গলাটা একটু কোমল করিয়া সুইাসিনী 
আবার বলিলেন, “শ্বত তাবছ কেন, এখনও ত হাতে ঢুড়ি 
ক'গাছ! আছে। বাধা দিলেই টাকা পাঁওয়! যাবেখন '” 

আর্জ স্বরে নিবারণ বছিলেন, “মাঞ্জ চুড়ি কগাছাই 
আছে--তাও কেডে নিতে বল; 

 শাতছুমি কি পাগল হলে না কি! মেক্সেমাগ্থষের গহনা 


বিপদ-আপদের জন্তই, নইলে কিসের জন্ত আর সোনা- 

দানা 1? ৮4 
নিবারণের তবুও “কিন্ু'ট। ঘুটিল না) “তা জানি বৌ, 

কিন্তু, চি ূ 

তয়ানক গরম হইয়া সুহাসিনী বলি! উঠিলেন, 'যাও, 


ভোমার এখন হল দরদ দেখানর লময় ! মেগ্জে ও দিকে 


_শ্রীশিবশস্তু সরকার 


কাত্রে খুন হচ্ছে প্রাণ যায় তার, উনি এ দিকে আগ- 
ডুম বাগডুম বকতে সরু করলেন! যাও, যাও বলছি" 

তাড়া খাইয়া তাড়াতাড়ি যাইত উদ্যত হুইয়াই 
নিবারণ ফিরিয়া প্রন করিলেন, “নিরঞ্জন কোথায়? 

কলেজের সোশ্তালে গেছে।' 

নিবারণ একেবারে দাত-মুখ খিচাইয়া উঠিলেন, 
সোস্তালে গিয়েছে! বাড়ীতে বোনটা ধুঁকছে, হতচ্ছাড়া 
গেল কি না সোন্তালে! পাজি হতভাগা? আক্কেলটা কি 
শুনি ?? 

সুহাসিনী মহা বিরক্ত হইলেন, তোমার আক্কেলটাই 
বাকি! মেয়েটা এখন-তখন প্রণব-ব্যথায় ছটফট করছে 
আর তুমি বিচক্ষণ পিত। দাড়িয়ে বক্তৃতা দিয়ে চলেছ ! 
যাও, শীগগির ডাক্ঞারের বাড়ী যাও- পরে যত খুসী 
লেকচার ঝেড1) যাও বলছি *"ঃ 

অপ্রস্থত হইয়! নিবারণ দৃ'চার পা আগাইয়! গেলেন, 
কি মনে পড়া থমকিয়া দাড়াইলেন। 

"ওকি আবার দাড়াচ্ছ যে! 

বলছিলাম কি, জ্ঞানদদাকে একবার ডেকে পাঠাও । 
তিনি এলেই বিপদ দেখো হালকা হয়ে যাঁবে।” 

প্রশান্তকণ্ঠে সুহাসিশা উত্তর করিলেন, 'আমি এখুনি 
দাদাকে ডেকে পাঠাচ্ছি। তুমি আর দেরী কর ন|। 
শীগ গির দৌড়ও'-. 

নিবারণ দ্রুতপদে বাহির ইইয়া গেলেন । 


ডাক্তার শুতেন্দু অনেকক্ষণ ধরিয়া রোগিণীর অবস্থা 
পর্যবেক্ষণ করিল। গতিক ঝড় সুবিধা বোধ হইল 
না। লতার পাঞ্জুর বেদনাক্রিষ্ট মুখের দিকে স্থিরভাবে 
চাহিয়। শুভেন্দু একটু তফাতে সরিয়া আদিল। তারপর 
বেশ গন্তীর শ্বরেই বলিল, “আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা 
করতে পারি কি কাকাবাবু % 

নিবারণ সাগ্রছে কহিলেন) “বল বাবাজী--কি জানতে 
চাও | 


ভাদ্র ১৩৪৫] 


তেমনি অবিচলিত দ্বরেই শুভেন্দু বলিল, “আমাকে এই 
শেষ ঘময়ে ডাকবার উদ্দেশ্য কি?" 

নিবারণের মুখ আশঙ্কায় ও সক্কোচে কালো হইয়। 
গেল। ্‌ 

জানেন, নিরঞ্রনকে আমি ছোট ভাইয়ের মত শ্নেছ 
করি। আর ভারি গ্রেট বোন লতা বে আমারি ছোট 
বোনের মত, এটাও কি আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে 
হবে? | 

নিবারণ হাশ ছুটি কচলাইতে ক5লাইতে উন্ভর দিলেন, 
“সেকি আমার অজ[ন। বাবা! বে কিনা ততামাকে 
ডেকে হয়রাণ'** 

শুভেন্দু কগ। কাড়িয়। লইল, 'হ্য়রাএট। ব€, ন। প্রাণট। 
বড়? 

মৃহ। ফাপরে পড়িয়া নিবারণ বলিলেন তামার মর্যাদা 
বাগতে পারিনে বাবা, নইলে তোমার খুড়িম। ত.*+ 

নু কৌচক।ইয়। শুভেন্দু উত্তর করিল, টাকাটাই কিছু 
মোক্ষ নয় কাকাবাবু! আর থাই ভাবুশ, জানবেন, 
ডাক্তরেরাও মানুষ তাদেরও জদয় বলে একট। পদার্থ 
আছে 1. 

থাকাই ত উচিত, শুভেন্দু 

জবাবট! একেবারে তৃতীয় পক্ষীয়। নিবারণ ও শুভেন্দু 
উভয়েই নিশ্ময়ে চাহিয়া দেখিল, জ্ঞানদাদ1-সাদ। 
থন পরিহিত শুর দেহটি হইতে শুচিতার ল্লিগ্কত। বিকীর্ণ 
হইতেছে! 

জ্ঞানদাদা পাড়ার সকলের দাদা। সেই উদার 
মম্পর্কে শুভেন্দু এবং গিবারণেরও দাদী । কিন্তু সম্পর্ক 
যাহাই হোক আীয়তার কষ্টিপাথরে ঘটনার দল তাকে 


এমন ভাবে যাঁচাই করিয়াছিল ষ, শ্রদ্ধা না করিয়া উপাম 
থাকে না। 


বয়স চল্লিশ পার হইয়া গিয়াছে । কিন্তু শরীরের 
গঠন-তঙ্গী এমন যে, ক্রিশের কোঠায় দেছের বাদ্ধক্যাভিবান 
ঘেল স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে। একটা অপুর্ব দলিগ্কতা তার 
চোখের মণিতে ঠিকবাইয়া বাণ্ছির হয়। মনের স্থির 
অচপলত। মুখের রেখায় রেখায় পরিস্কুট হইয়া উঠে। 
এই দাদাটির প্রতি শুভেন্দুর শ্রদ্ধাট! ছিল বাস্তবিকই 


নিবিড়। ডাক্তারের উপর কেন কথা কহিতে আমিলে 


আবিষ্কার 


৫৫ 


ডাক্তারের উচিত রুকুটা করিয়া তাকে খানাইয়1 দেওয়া 
অথবা নিজের গৌরবের ওজনে মুঢজনের বাচালতাকে 
অবঙ্ঞ। করা। এই দাঁদটির বেলায় শুভেগু রিন্তু পেশার 
মর্ধ্যাদা রাখত লা। তার পরানর্শ সে মন দিয়া শুনে, যুক্তি 
থাকিলে তন্ন-তন্ন করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করে, ধৈর্য দেখা" 
ইতে ত্রুটি করে না। তার একটু বিন্ময়ও লাগে । পাড়ার. 
বত বাড়ীতে তার ডাক পড়য়াছে, সেখানে গিয়া প্রথমেই 
দেখা মিলিয়াছে জ্ঞানদদার--রোগের সব তথ্য-তল্লাস 
তিণি সাজাইয়! গুগাইয়! একেবারে ফাইল-বীধা করিয়া 
বসিয়। আছেশ। ভাবখানা যেন, পাড়ার সব বিপদের 
নিরিবিলি দাধিত্ই তীর-সকলেরই ছুঃখদাছের স্জে 
শি্জেকে জড়াইয! রাখিবার সমস্ত অধিকারটা! যেন তারই 
লে? মারী-মডকে ত' কথাই নাই.- -সাকার, বেকার 

রাকার-ঘে কোন দলের, যে কোন মান্ুধ একবার তার 
দরজায় কড়া নাডিলেই আত্মীয় ছইয়। উঠে। অথচ তিনি 
বড় খরের ছেলে এবং শিষ্ষশ্্ নন। আত্ম-অভিমানের 
চৌকাঠের ওপারে বশিম্ধ! থাকিলে কারও - সাধ্য ছিল 
না তার পা পর্যন্ত পর্ণ করে। নিজ্ধেকে এমন ভাবে 
সাধারণ করিয়া রাখায় মধ্যে যে অনাধারগত! ছিল, 
শুভেন্দুর মর্ধ্যাদালোতী পেশাকেও তাহা! অভিভূত করিম! 
রাখিয়াছিল। এত বড সামাক্মিক লোকটি কিন্তু সংঘত বাক, 
মিষ্টভাষী-সময়ে সময়ে ভারি গম্ভীর 
সঙ্গে অযায়িকতার নিভশাজ মিশ্রাণে এমন একটি দিলিগ্তত, 
স্ষ্টি করিত যে, অতি বড় আপনার বলিয়া গানিয়াও, 
অসঙ্কোচে কথা কওয়৷ দায় হইয়া উঠিত। ১ 

তাকে দেখিয়। শুভেন্দু ষেন একট। সমাধান, ি 
পাইল। স্বপ্তির স্বরে বলিয়া উঠিল, “এই যে দাদা এসে- 
ছেন। যা ছে:ক বাঁচা গেল.) 

জ্ঞানদাদা ভী্বগ্যুখে গ্র্থ করিলেন, কেন? কেমন 
দেখলে, শুতেঙ্গু1+ : : ১. ও 

“নুবিধে নয় বলে যনে ছচ্ছে' মোট কথা এমন 
অনস্থায় এসে ঈডডিয়েছে যে) আমি, [শি হাত দিতে আর 
ভরসা পীচ্ছি না। অখন-..” 

“কাকে ডাকতে বল? 

ভোক্তার শুভেম্দুকে ইতন্ততঃ করিতে দেখ! গেল। কার 


নত, 


আভিজ্বাতেের 
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হ৫৬ 
নাম সে করিবে? মাত কয়েক মিনিট আগে অঙ্াবের থে 
অভাগখুদ্তি অস্থিচন্ম্ে ভার চোখের উপর ফুটিয়। উঠিঘাছে, 
তারি গলায় দড়ি বাধিয়। কোন্‌ কোটাখরের পখচক্ে 
জুড়িয়া দিতে বলিবে ? শুঙ্ন্দর ট।পটি টাক। দিতে যাদের 
তশড়ের ভবাশী পর্যান্ত নীলামে চটিয়। বসে, কী শরসায় 
বত্রিশ-নূপিয়, চৌবটি-রূপিয়ার দরজায় তাদের ধরন দিছে 
বলিতে যাইবে! 

জ্ঞানদাদা বোধ কর শতেন্দুর 
করিয়া লইপেন, “আচ্ছা শুভেন্দু, 
চাটুজ্জেকে ডাকলে কেমন হয় ?? 

নিবারণের মুখ শ্য়ানক কালে দেখাইল। মাংসাহে 
শুভেন্দু বলিয়া উঠিল, “ড|ক্তার রসিকলাল চাটু্ছে! তা? 
হলে ত সব থেকে ভালই হর! কিন্ট 

“কিন্তুর ভাবনা তোমায় করতে হইবে না, 

শুভেন্দু তবুও “কিছু” গেল শা জানেন ও 

চৌধট্িব কম কথাই কন ন।।? 

জ্ঞান্দাদ মৃছু হাসিয়। বলিলেন, 
রসিকলালকে বিনা পয়গায় কথ। কওয়াতে পারি। আজকে 
তিনি বড় মানুষ হলেও) এককালে ছিলেন নিতান্ত গরীব । 
এমন কিস্সীমার বানা ফি-টি না দিলে এ জীবনে হয়ত 
আর ডাভ্ণর রমকলালের ম্যাটিকুলেশন পার হওয়াও 
ঘটে উঠত না। সময় নেই, অথমরর নেই, যখন দরকার 
হয়েছে বাবা তাকে অক্কুপণতাবে সহাধ্য করেছেন 
রসিকদ1ও তাকে দেবতার মত ভক্তি করতেন-মখ কথা 
মানতেন। সেই অদ্বিকা বাড়য্যের ছেলে আদি! সথহরাং 
বুঝেছ বোধ হয়।? 

কাছাকেও আর কোন কথা বপিব|র অব্গর না দিয়] 
জ্ঞানদাদা চিঠি লিখিতে বসিয়া গেলেন। 

ইতিমধ্যে নিরপ্রনকে সদর দরজায় দেখা গেল। 
ছেলেকে দেখামাত্র নিবারণ নিক্ষরুণ কণ্ঠে সবে ধমকাইতে 
স্থুরু করিয।হইন) জ্ঞানদাদ! খান) দিয়া ব্যাপাসটা হটাইয়া 
দিলেন, আচ্ছ। হঝেথন ও গব। ওরে নিক, একবার 
দৌড়ে যা ত” ডাক্তার রসিকলাল চাটুজ্জের বাড়ী'-আর সাঃ 
এই চিঠিটা দিয়ে বলবি, এখনি আসতে হবে "বুঝলি? 

আর কথাটি না কহিয়। নিরঞ্জন দ্রুত উত্সাহে বাহিরে 
অ]সিয়। ই(প ছাড়িল। আগ কলেজ-সেগু|ল তার মাথায় 


'অবস্থ।টা আন্দাজ 


াক্তার বমিকলাল 


টিতে 
৩৭ 


আম কিন্তু আক্ঞার 


] 
ই 


বঙগশ্রী--৬ষ্ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড--২য় সংখ্যা 


উঠিয়াছিল আর একট্‌ হইলে। কর্তব্োর কড়া তাগিদের 
দেনা মিটান ছড1ও যে এই জীবনে আরও কিছু থাকিতে 
তার বাঝ। বেমাখুম হুশিয়। গিয়াছিলেন। 
ছন্দে, সঙ্গীতে, পমে। কাপে জীবন ঘগি দোলাই ন! পাইল, 
তবে কিশের এই কোলাহল, সয়ে তারণা, 
কোথায় আনন্দের অভিব্যগ্ধন। 2 শুধু ঘর আর দুয়ার, 
আলু অর পটল, কর্তব্য ও বাধ্যবাধকতা! ৫ ছিঃ -ইজ 
দিম লাইক! পুয়োর কল্পনা। সম্বন্ধে একটা! 
উচ্চ আদর্শ পর্যন্ত নাই! রেচেও ফাদার ! 

“নিবারণ বাবু আমার একটা কাজ রগ্েছে 
একটু যেতে হবে হাই? 

শিবারণ তে হইয়া উ্গিলেন, 
দাক্তার এখুনি এসে পড়বে । তখন উপায় কিইনে ড় 

জানদার। হাসিয়া বলিপেশ, হি নেই! বড ঢাঙ্জার 


পের! হবেই। মই ফাকে 


পারে, এ কথাট। 


কেন 


জীবনের 


বডানে। 


পা কি ভয় দাঁদা। 


না 1 


অত টট করে আসে 


জপট! গেছুর আমিগেতাইা।, 


হা 


থকে ঘুরে এগ গে । খবক্জন 
খবর দেবে খন |” 
“আচ্ছা? বলিয়াই শু হ্ন্দু চলিয়। গেপ। জানদাদা 


তাডাভাটি বাড়ীর পথে নাখলেন। 


শন্ত বড বাডী- প্রাসাদ পলিণেই চলে। ফটকে 
মে]ট| মোটা হরফে লেখ! ডষ্র রসিকলাল চাটাজ্জি, এম. 
ভি, ইত্যাপি ইত্যাদি অনেকগুলি অক্গর।  দরোয়ান 
সমন্থনে পথ দেখাইয়া দিল । 

খানিকট। আসতেই একটা হল-ঘরে মিরপ্রন ভাঁজির 
হইল। চাপড়াথা অনুরস্থ একটা চেয়ারে তাকে বমিতে 


ইঙ্গিত করিল। 


বুহৎ একটি গে!ল টেবিলের চি গাশে সচিন তিন 
খাশ। চেয়ার সাঙ্ধান। অধিকাংশই ৬ণ্ডি; নিরঞ্রন একটিতে 
মসঙ্কোচে ধসিয়া পাড়ল। 

একটুস্থির হইয়। নিরঞ্জন চারিদিকে লক্ষা করিতে 
লাগিল। অনেকগুলি লোক বগিয়া আছে। দেখিলেই 
বোঝা যায় ডক্টর রসিকলালের এরা ,দর্শন]থা | কেহ 
গম্ভীর, কেছ প্রশান্ত, কেহ না ফিস্ফিস্‌ কারয়| কি মব 
পন্বামর্শ করিতেছে । ছু একজণ টেবিলের উপর মাগা জিন- 


ভাত্র--১৩৪৫ ] 


গুলি ঘাটিতেছে। পাশেই মেয়েদের ওয়েটিং রুম। 
স্পষ্টই বুঝ! যায়, ইহীরাই আগল রোগী, সঙ্গের পুরুষেরা 
বিপন মান্র। 

নিরঞ্জন জবাক্‌ হুইয়। দেখিল, হলের চারি দেয়ালেই 
কেবল সাধু-গন্লা।সীর ছবি ঝুলাণ। বৈলঙ্গ স্বামী, 
ভাস্করাণন হইতে আরম্ত করি অনংখা ছোট বড়, দেশী 
বিদেশী মহাম্মা, সাধুদের ছবি শো] পাইতেছে। সেখানে 
বিগ্যাসাগর নাই, আস্ত মুখাজ্জি মাই, রকফেলার নাই, 
আইনষ্টাইন নাই, মহপ্সন মহগীনও নাই-কেবল আছে 
গৃহত্যাগী, গুহাবাসী সাধুসন্যামীদের ছবির মিছিল। 
এত সব কাম-কাঞ্চন হ্যাগার দলে মেঝের উপর এককৌণে 
কাচের আলবাধির মাঝে বম। পূর্ণ-ছবি রহিয়াছে ডক্টর 
রগিকলাল চ্যাটাজ্জির | কোট-প্যান্ট পরা, চোখে উচ্ল 
দীপ্বি, তদ্দীতে উদ্দাপ্তভা, মুখের রেখায় রেখার খেন আঙ্মা 
শিশ্বামের পৌরুষ ঠিকরাইয়। বাহির হইতেছে | নিরপ্ন 
প্রশংসা করিল চিত্রকরের তুলির কৌখলকে, হাজার বার 
তারিফ করিতে লাগিল এমন জীবন্ত গ্রতিনা-স্থ্টিকে । 
টের উপর হামিটি কি মধুর, কি আন্তরিকত। ও প্রসর- 
তায় ভরা ! ত্যাগের অপুর্ব আবহাওয়ার মধ্যে ছাক্তার 
যেন দৃপ্ত পৌরুষ ও অপরিসীম মহাশতা লইয়! বসির।। 
সব চেয়ে মধুর হাসিটি_মহদরত! ও সনবেদনার কারুণা 
যেন উপছিয়া বাহির হইতেছে। এমশ হাসি যে হামিতে 
পারে, তার প্রাণের পরিচয় ন| জানি কত মহান্‌, কত 

পরিসীম ! 

সহসা এক উদ্দিপরা চাপরাণী হাকিল, "ঢাকা, মোহিনী- 
পুর থেকে কে এসেছেন-*আসুন। ছু'জন প্রৌট ধড়মড় 
করিয়া উঠিলেন অস্পষ্ট আওয়াজ মাত্র শুন! গেল। দশ 
মিনিট বাদে ভদ্্ুলৌকেরা বিদায় লইলেন | আবার চাপ- 
রাগ হাক দিল, 'ভাঙ্গনঘাট, নদীয়। থেকে কে এসেছেন ? 
একটি বৃদ্ধ ঘরে ঢুকিলেন। পাঁচ মিনিট নিঝিদ্ধে শিঃশজে 
কাটিয়া গেল। সহস! একটা কর্কশ ক ভাপিয়৷ আসিল, 
“ষোল টাকার কম এখানে আমি নিই নে” 

কাতর স্বরে আর একটি ক বলিল, “এই চারবারের 


বার, ডাক্তার বাবু। আগের তিনবার ত দিয়েছি, এইবার: 


দয়া করে, 
. একটা. আওয়াজ হইল, চিপরাশী? 
১৫ | 


আবিধার 
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. চাপরাশী আসিয়া বুদ্ধ ভগ্ুলোঁকট্টিকে অবিলঞ্ে পথ 
দেখিতে আদেশ দিল, নিলে দরোয়ান ডাকিয়া থে অর্ধা- 
চন্ত্রের ব্যবস্থা হইবে_এ আশঙ্কাটাও, সুম্প্টি ভাবে 
জানাইতে তার ভূল হইল না। যাক প্রাণ, থক সাল! 
তদ্রলে!ক পল!ইতে পারিলে বাচেন। নিঃখবে টু" শব্টি 
না করিয়। সঙ্গের মহিলাটিকে লয়! সবিয়া পড়িলেন। 
নিরঞ্জণ অবাক হইয়! গেল। রর 

নিরগ্ণন বিংশ এতাষীর কলেজের ছাত্র-সংসার স্ম- 


বাঙ্গনের কোন আস্বাদ আজও তীন্রতয রুক্ষভায় চোখের 
মণিকে ঝলসাইয়! দেয় নাই। চোখে এখনও ভাসে, 
আকাশশুর। তারার ছায়!-কাণে এখনও আসে, পাখীর 


অংগথণা।  সিলফ-রেস্পেক্ট সম্বন্ধে তার ধারণাটা বড 
টড এবং কথায় কথায় বন্ধু-বান্ধবদের সামনে সে. আবৃত্তি 


কবে, শিবার উপরে মানুষ সহ্য, তাহার উপরে নাই 1”. 
হাজ হাহারই চোখের সামনে এক ব্ীদ্জান্‌ ভদ্রলোককে 
খখন মে নিগৃহীত হইতে খিল, তখন প্রথমটা সে আজ্ধ- 
বিশ্বৃত হইয়। দড়ইয়। ছিল, পরক্ষণেই নাকের ডগায় একটা 
কালো ছায়া দেখিয়া আস্মলংবরণ করিয়া স্থিরাবে বসিল ! 
জীবনে এই প্রথম আজ সে যেন অনুভব করিল, যার পয়সা 
ন[ই, তার বুঝি সেস্ফ-রেস্পেক্টও নাই । 

ভটল! ক্রমশঃ কমিতে থাকে । একে একে ডাক হ্য়। 
তবু সময় ভারি হইয়া! উঠে। কতক্ষণ আর চুপচাপ এযন 
গুম হইয়। বুকের ভিতরে উদ্বেগের জালা বহিয়া বসিয়। 
থাকা যার? সর কাটাইতে নিজেকে হাল্কা করিতে 
নিরঞ্জন চাবি কে চাঁয়। একটা অন্ভুত জিনিস নিরঞ্জনের 
চোখে ঠেকে সকলেই বিষ, সকলেরই মুখে আশঙ্কার 
কালি, কিন্তু কেউ কারও প্রতি এতটুকু মমতার স্পর্শহীন। 
যুঢের মত সব বগিয়া আছে চৌখছু'টী মেলিয়া, কখন 
ডাক্টা আমে! নিক্কের কথা ছাড়া আর কেন চিন্ত। যেন 
কারও মগজে নাই। এত বড় আত্মসর্্প্বতার দৃশ্য এই ঘরের 
দেয়ালগুলি তর ত্যাগের পটভুমিকায়. এক শোচনীয় 
বৈষম্র স্ষ্টি করিতেছিল। বৈষম্য আরও বিচিত্র হইয়া 
দেখা দেয়, যখন একই পরিস্থিতিতে জাগিয়া উঠে পাশা- 
পাশি রদিকলীলের অয়েল-পের্টিংএর কারুণ্য-ঝর! স্গিগ্ধ 


হাসি এখং এতগুজি লোকের জড়ো-করা ০০ সাতে 
নিবিষ্ ছায়া! 
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অবশেষে নিরঞ্জনের ডাক পড়িল। তাড়াতাড়ি ব্যস্ত- 
সমস্ত হইয়া সে ঘরে ঢুকিল। সাম্নে একটা বৃহদাকারের 
েক্রেটারিয়েট। ভার ওপারে একখানি রিশলতিং 
চেয়ারে আসীন-_ডক্টর রমিকলাল চ্য।টাঞ্জি। হাঁ, ইনিই 
স্বনামধন্ত ডক্টর চ্যাটাজ্জি। বাহিরের হলঘরের এ বসা 
অয়েল-পের্টিং ছবিটার সঙ্গে হুবহু মিল। মেই মুখ-চোখ, 
সেই দৃপ্ত ভঙ্গী, সেই আত্মবিশ্বাসের উজ্লতা-_ কেবল একটা 
অভাব...ষে কারুণাপূর্ণ স্নিগ্ধ হ|সিটা এ ছবিখানিকে মহান্‌ 
করিয়া তুলিয়াছে, সেইটা নাই। সেই অমায়িক হাখিটার 
স্থানে রহিয়াছে প্রখরতা- তপ্ত গান্তী্ঘ্য ! 
বেশ গুরুগন্ভীর কে ডক্টর প্রশ্ন করিলেন, “কি চাই 
আপনার ? 
নিঃশনে নিরঞ্জন জ্ঞান্দাদার চিঠিথানি আগাইয়া 
দিল। ডক্টর রসিকলাল পাশে উপবিষ্ট আ1সিস্ট)াণ্টকে 
চিঠিট। পড়িয়! শুনাইতে বলিলেন। আসিস্ট্যা্ট পড়িল 
শ্রীচরণেষূ, 
বুসিকদা ! পত্রবধাহকের কাছে সবিশেষ সংবাদ 
পাবে। আমাদের পাড়ার আমাৰ বিশেষ পরিচিন্ত 
নিবারণবাঁবুর মেয়েটার সঙ্কটগনক অবস্থা প্রসন- 
বেদনায় ভয়ানক অস্থির, কয়দিন ধরে ক্রমাগত কষ্ট 
পাচ্ছে! বিশেষ জকুরি ব্যাপার বলে অন্ঠ কাজ ফেলে 
রেখেও তাড়াতাড়ি আসবে । প্রণাম নাও । ইতি-_ 
প্রণত 
জ্ঞানচন্ত্র বন্যোপাধ্যায়। 
ডক্টর ধীরভাবে চিঠিখানি শুনিলেন। মুখে তরঙ্গের 
একটা ভগ্নাংশও ছুটিয়া উঠিল না--একটা রেখাও হেলিল 
না। জলদস্বরে আসিস্ট্যান্টকে শুধাইলেন, “আর কেউ 
আছে? 
লঘুত্বরে আযাসিস্ট্যান্ট বলিল, “আজ্ঞে না, স্তর 
মাথাটাকে একটু সংক্ষিগ্ত ক্ষিপ্র বাকু'ন দিয়া গন্ভীরদ্বরে 
ডাক্তার নিরঞ্জনকে বলিলেন, “চলুন 1 


্ 

গাড়ীর হর্ণ শুনিয়া সকলেই ছুটিয়া আসিল । সকলের 
যন যেন কাণে আসিয়| ঠেকিয়া উৎকর্ণ হইয়া বিয়া ছিল | 
কুল হারাইয়া অকুল পাথার দেখিতে দেখিতে সহসা 
সকলেই চেঁচাইয়া উঠিল, তর ভাঙ্গ। 


বঙ্গপ্রী--ষ্ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা 


ডক্টরের মুখচোথের ভাবে কিন্তু আন্তরিকতা প্রকাশ 
পাইল না। অন্টে পরে কা কথা, জ্ঞানদাদার সঙ্গেও 
তিনি কোনও কথ! কহিলেন ন।| নিবারণের দিকে 
চাহিয়া বলিলেন, “রোগী কোথায় ? 

রোগেণীকে ডকটর প্রায় পনর মিনিট ধরিয়া তন্ন তন 
করিয়া পর্যাবেক্ষণ করিলেন। তারপর মুখখানি আরও 
গম্ভীর করিয়া! ঘরের বাহিরে বারান্দায় আসিয়। ধাড়াই- 
লেন। জ্ঞানদাদ! নিরঞ্জনকে তাড়াতাড়ি একখান! চেয়ার 
আ.নিতে ইসারা করিলেন । ডক্টর রনিকলাল নিবারণের 
দিকে চাছিয়] বলিলেন, “কেস খুব সিরিয়াস। যদি আপনি 
পাচ শ' টাকা ফি দিতে পারেন, ভবে কেস হানে নিয়ে 
দেখতে পারি, নইলে ময়। আর জানবে, বেশীক্ষণ 
এ ভাবে থাকলে রোগীর বাঁচাও একেবারে অসন্তব হবে|, 

আতঙ্কে নিবারণ গুমরিয়া উঠিলেন, বাবা, রাক্ষে করুন 
আপনি । আমি নিতান্ত গরীব মাগুষ |” 

অবিচলি5 স্বরে ডকটর জব[ব দিলেন, "দেখুন অমি 
দান-খরর।ত করতে বসিনি। আপনার যদি না পোষায় 
আমার বরিশ টাক। ফিটা দিয়ে দিন, চলে যাচ্ছি। 
গরীব টরীব বলে মিছে দয়া উদ্রেকের চেষ্টায় আমার 
মুল্যবান্‌ সময় নষ্ট করবেন না।” 

জ্ঞানদাদ! এতক্ষণ পধ্যন্ত চুপ করিয়া! ছিলেন। প্রায় 
ছয় সাত বৎসরের উপর রসিকলালের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ 
সম্পর্ক ছিল না| এই কয় বংসবের অপরিচয়ের অবসরে 
ডান্ডার রসিকলাল যে দ্রুত উল্লম্ষনে কোথায় গিয়া 
ঈাড়াইর়াছেণ, তার সঠিক হদিস্‌ জ্ঞনিদাদার অগোচরে 
ছিল। আজ প্রথম হইতেই রসিকলালের অনাত্বীয় 
ব্যবহারে তিনি একটু বিষ্ঢ় হইয়া! ছিলেন এবং মনে মনে 
হেতুটা খু'িয়া ফিরিতেছিলেন। কিন্তু কসাইয়ের রক্তাক্ত 
ছুরিকা হাতে রধিকলালের দয়ালেশহীন মূর্তিটি যখন 
সংশয়ের অতীতরূপে প্রকট হইয়া পড়িল, তখন আর 
জানদাদার বুঝিতে বাঁকি রহিল না, কেন রলিকদাদা তাকে 
চিনিতে পারেন নাই ! পাছে জ্ঞানদাদ| অস্ুরোধ করেন 
এবং ফি-টির-গুরুত্ব বেশ কিছু কমাইতে হয়, তাই ঝা 
রগিকলাল ঝান্গু চাল চালিতেছেন, জ্ঞানদাদাকে যেন 
তিনি চেনেনই না! একটা পরিচয়সূচক' কথা বলিলে 
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পাছে জ্ঞানদাদা তারই সুযোগ লয়! টাকার মোহ এক- 
বার যাকে পাইয়া বলে তার নিরানব্ব,ইয়ের ধাক্কার টাল 
সামলান তার হইয়া পড়ে। বক্তিশ টাকার মায়াটা অত 
বড় রসিকলাল অগ্রাহা করিতে পারেন নাই। তাই ডাক 
দিতেই আপিয়াছেন এবং ইচ্ছাটাও জানাইতে কোন কুণ্ঠা 
নাই যে, পাচশতখানি মুদ্রা দর্শনী চাই, তা সে প্রাসাদ বা 
কুঁড়েঘর যেখানেই হউক | কিন্ধু মানুষের লীচতাকে যিনি 
কোন দিন সহা করেন নাই তিনি আজিও তাহা করিলেন 
না। ক্রকুটী করিয়া বলিলেন, “এই ঝর-ঝরে পোড়ে। 
বাড়ির দুঃস্থ লোকগুলোর কাছে পাচশ টাকা চাইতে 
তোমার লজ্জা করছে শা, রসিকদা !” 

ডক্টর এ প্রশ্নের কোন জবাব দিলেন না, কিন্তু কথ 
কহিলেন, “খুন নিবারণবাবু, আমার সময় বড কম। 
টাকার ব্যাপারট। খা করবেন তাড়াতাড়ি ঠিক করুন ।? 

আত্মসন্মানের মাথ। খাইয়া জ্ঞানদাদ। আবার 
ষলিলেশ, দেখ রমিকদা, আমার অন্ুরে!ধ এদের কেস্ট! 
বিনা ফি-তে করবে ।” 

কথাগুলি বলিয়া ফেলিয়া জ্ঞানদাদ| থেণ হাফাইতে 
লাগিলেন। 

এ বার ডক্টর উত্তর দিলেন, বেশ স্পষ্টহাবে, “অনুরোধ 
করলেই যে রাধতে হবে এমন বাধা-বাধকতা ত” নেই।” 
জ্ঞানদাদ। জলিয়। উঠিলেন, “তা জানি। অগ্ধিকা বাডুজ্জের 
কোন বাধা-বাধকত। ছিল ন।, কিন্তু হাত 'পতে যখনই 
অন্থরোধ করতে তখনই যে তিক্ষে মিলত এট! ভূলে 
যেও না।” 

ডক্টর মহা বিরক্ত ও মহ?গরম ইইয়! উঠিলেশ, “দেখ 
জ্ঞনদা, তোমার বাব। আম।র অনেক উপকার করেছেন, 
এ কথা অস্বীকার করছি না। কিন্তু ডাক্তার হয়ে 
তোমাদের বাড়ীতে বিনা তিজিটে যতবার গিয়েছি আর 
পরিবারস্তদ্ধ যত ওষধ তোমর| আমার গিলেছ, তা জড়ে। 


করলে তোমার বাবাই রপলিকলালের খাঁতক হয়ে 
ঈাড়ান। 
সশব্সে চেয়ারটা হটাইরা দিয়। ডক্টর উঠিয়া পড়িলেন, 


“দেখুন নিবারণবাবু। বাজে বকার আমার সময় নেই। 
বত্রিশ টাকার ফি-টা দিন, চলে যাই), 


সুহাসিনী একটু তফাতে ছিলেন, হু-হু করিয়া কাদিয়া 
উষ্জিলেন, বাবা আপনি ত* রাজ। মানুষ--দয়া করুন । 


বিকার 


২৫৯ 


ডকুটর রুমালট! শুঁকিতে শ্ু'কিতে যন্তব্য করিলেন) 


'রাজা আর হতে দিচ্ছেন কই! হা নিবারণ বাবু, হ্ইক্_ 
জল্দি ধি-টা দিন ।” 


নিবারণকে একেবারে অভিভূত দেখা গেল। 
শুভে্দুও স্তব্ধতাবে ঈাড়াইয়। ছিল। কারও মুখে কথা নাই। 
আকস্মেকতা এত দ্রুত ভোল রা ছল যে, হা? করিয়া 
ঢাহিয্না থাকা ছাড়া যেন গতি থাকে না 

নিবারণকে ধীরে ধীরে ধাকা দিয়া টার বলিলেন, 
টাক! আমিই দেব নিবারণবাবু-কোন ভয় নেই।+ 

নিবারণ জতকাইরা উঠিলেন, তি! কি করে হয়!” 

হয় বলেই বলেছি। না যদিই হয় পরে তবে আস্তে 
আগ্ছে শোধ দিলেই চলবে ।” 

তারপর ডক্টর রপিকলালের দিকে কিবরিয়া জ্ঞানদাদ। 
বললেন, “ক্টর চ্যাটাঞ্জি, আপনার ধাত্রী-বিস্তার নৈপুণ্য 


আমরা দেখতে চাই। পাঁচশ টাকাই মিল্বে--কাজে 
লেগে খান, কুইক্‌।” 
দুষ্ট গমিকলালের নিরাট ব্যক্তিত্ব হঠ!ৎ উল্ট] 


কুইকের পাকার কেমন খেন আচ্ছর হইয়া পড়িল। কোন 
জবাব দিবার শুরসা ছিল না| হুড়মুড় করিয়া কাজে 
লাগিয়া গেলেন। মুণ খাইলে গুণ গাহিভেই হইবে, 
এমনি একটা বাধ্যবাধকতার নুতনতম সুত্র যেন তার 
মাথায় পাক খাইতেছিল। 

প্রথমটা ড্র বেশ ধীরতার সঙ্গে কাজে হাত দিলেন। 
যে খিদ্তা তাকে ডক্টর রমিকলালের কোঠায় তুলিয়াঞ্ছে, 
তারই কলাকৌশল আবন্ত করিলেন। পাঁচ মিনিট এ দিক্‌ 
ও দিক করিয়। উঠিয়া দাড়াইলেন। 

আযনেস্থেটি্ট কাছ সুরু ক্রিল। শুভেন্দু ডক্টর 
রসিকলালকে সাহাধ্য করিতে লাগিয়া গেল। ডক্টর 
ফরসেপ ধরিলেন, তার দেশবিখ্যাত ছাত ছুটি দিয়।। 
কয়েক মিনিট ধস্তাধস্তি চলিল। ডক্টর ভয়ানক বিরক্ত 
হইয়া উঠিলেন। শুভেন্দু হঠাৎ -বলিম্বা ফেলিল, “তর, 
এই ভাঁবে আর একবার দেখলে হ'ভ না। একটা কুদ্ধ 


কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়। বসিকলাল ঘরের বাহিরে 
আমিলেন |. পু 
“দেখুন নিবারণবাবু, আমর| ডাক্তার । আমাদের নীতি 


হচ্ছে, বড় জীবনের জস্ত ছোট জীবনকে নট করে দেখুয়া। 


৪ 


৬৪ ? 


যদি প্রশ্থতিকে বাঁচাতে চান তবে গর্ভের শিশুকে নষ্ট 
করতেই হবে।. এখন কোন্টী চান, প্রস্থতি অথবা শিশু ।” 

মিবারণ হততন্ব হইয়া চাহিয়া রহিলেন। সকলের 
পক্ষেই সমন্তা) কিন্তু কথা কহিলেন জ্ঞানদাদা, 'প্রশ্থৃতি 
ও শিশু ছুই.চাই । 

ডক্টর শ্রতটা আশা করেন নাই। ফাঁপরে. পড়িয়া 
বলিলেন; “তা ফি করে হবে? 

জ্ঞানদাদ! দৃঢশ্বরে জবাব করিলেন, হতেই হবে। দশ 
টাক! দিয়ে আমরা ধাই ডাফিনি। পাচশখানি মুর 
সেলামীর অঙ্গীকার করে ডক্টর রসিকলালকে নিয়ে আমা 
হয়েছে ॥ 

তারপর শ্বরটি আরও চড়াইয়! জ্ঞানদাদা বলিলেন, 
“যান উতর, 'কাজ করুন গে। উপধুক্ত পারিশ্রমিকের 
উপধুক্ত কল চাই ।” | 

সলদিকলাঙেন্. মনে হইল, ছু'াঁলে কে যেন চড় বসাইয়। 
দিল. বৌগ্নী দেখিতে আগিয়া প্রতি মুহূর্তে তার মনে 
হইয়াছে, তিনি ক্কপ| করিতেছেন মাত্র। আর্তত্রাণের 
ছুরহ বোঝ! তার স্কন্ধে। কিন্তু, তোম|কে ভূবি থাওয়া- 
ইয়াছি, অতএব কেন দুধ দিবে না,_ এমনি করিয়। কেহ 
দাবীর ওজনট| কড়। কথায় আওড়াইতে পারে, এটা ছিল 
গরসিকলালের স্বপ্লাতীত--বিশেষ আবার তারই সামনে । 

আবার চেষ্টা স্বর করিলেন। আবার সেই ফরসেপ 
চলিল। এক, ছুইঃ তিন, সাত মিনিট..'রসিকলাল 
ঘড়ির দিকে চাহিলেন। উত্যক্ত হইয়া! অস্ত্রে হ!ত দিতেই 
শুভেন্দু ঝালরা উঠিল, "স্তর আর একটু চেষ্টা করে দেখুন । 
প্রথম সন্তান। আপনি একটু ধীর ভাবে অনুগ্রহ করে? 


দ্রুত কণ্ঠে রপিকলাল উচ্চারণ করিলেন, টাইম নেই। , 


আর পনর মিনিট পরে আমাকে আর একটা কল্‌ আযাটে 
করতে হবে| : আমি আহাম্মক নই। অপেক্ষা করার 
মত প্রচুর সময় আমার হাতে নেই, 

বলিতে ন! বলিতে সুদক্ষ হাতে ডক্টর ছেলেটি কাটিয়া 
বাছির করিলেন। তারপর দ্রুত নিপুপতার শহিত গ্রীচ 
প্রভৃতি অত্য।বস্তক আনুনঙ্গিব গলি সারিয়া দিয়া ঘরের 
বাহিরে চলিয়া গেলেন। শুভে্গু যুঢ়ের মত দাড়াইয়! 
ঘছিল। এ পাষগুটার নৃশংসত। দেখিয়া তার চোখ ছুটা 


. হইতে আগুণ ঠিকরাইতেছিল। 


_ উষ্টর রসিকলাল বাহিরে আলিয়া! বলিলেন, 'চেষ্টা করে 
দেখলাম) অসন্তব--ইম্পসিবল্‌। ভাঁক্তালের যা বর্তবা তা 
করা হয়েছে। ফি-টা পার্ঠিয়ে দেবেন__গুড. বাই ।/ 


বঙ্গজী-_-৬ঠ বধ 


| য় খণ্ড ২য় সংখ্যা 


তাড়াতাড়ি তিনি চলিয়া গেলেন। তার বিরাট 
ব্যক্তিত্ব আজ এই বিধ্বস্তপ্রায় বাড়ীটার গুমোট আব- 
হাওয়ার বিরুদ্ধে যেন সতেজে আর ফ্াড়াইতে পারিতে- 
ছিল না। তার তাড়াতাড়ি স্থানত্যাগ অনেকটা 
পরিত্রাণেরই সামিল। একটা শিশুকে যেন তিনি সত্যই 
হত্যা করিয়াছেন-এমনি একটা অস্বপ্তিবোধ তার 
মগজের মধ্যে দাত ফুটাইতেছিল। এটা কি ম্বায়ুব 
দুর্বলত| ? মুর্খে বলে “বিবেক” ! যা 

কেহ কোন কথ! বলে না। নীরবে- যেন মকলেই 
অপেক্। করিতেছে, কি করণীয় কেহ বলিয়। দিক। 
জ্ঞানদাদ। প্রয়োজনীয় বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। 
হত শিশুটিকে কাপড়ে জছাইয়। শ্ুতেন্দুকে বলিলেন, 
তুমিই এটাকে পুডিয়ে এস ভাই 1? 

মু 

আবার সেই গ্রামাদের ফটক। শ্বান্ত উত্তপ্ত চিন্ছে 
নিরঞ্জন ফটকের সামনে একবার আসিল) শাল করির। 
চাহিয়। দেখিল, হী ডক্টর রদিকলাল চাটাজ্জিরই হব্খা। 
এত, পিনুলের হরফে নামের অক্ষরগুলি। 

দরোয়ান বলিল, গান কঠিমে হ্যায়, আগের মত সে 
খাতির করিল, পণ দেখাইয়। বিল। সেই হলঘরট|--নিরঞ্জন 
কোনদিকে চাছিল না--চাতিবার প্রবুদ্তিও ছিল না। 

সটান ভ্ঙনুড করির। ঢুকিয়া পিল । ডাক্তার মাথাট 
দু'হাতে চাপিয় টেবিলের উপর ভর দিয়। বসিয়া ছিলেন। 
শব পাইস্সা শিরঞ্জনের দিকে চোখ ভুলিয়া চাহিলেন। 

সেক্রেটারিয়েট টেবিঘটার উপর চেকখানা ফেলিয় 
দিয়া নিরঞ্জন শু স্বরে বলিল, আপনর ফি-ট। ! 

ডাক্তার সংশ্িপু উন্তর দিলেন, গ্যাঙ্ক ইউ | 

ফিরিবার সময় হল-ঘরে পা দিতেই নিরঞ্জনের চোখে 
পড়িল, ডক্টর রূপিকলালের সেই বস! দৃণ্ু ছবিখানা । 
আশ্চর্য্য ছুইয়া দেখিল মুখের হাপসিটি এখনও তেমনি 
উজ্জ্রল- তেমনি খেলা করিতেছে । পরক্ষণেই একটা 
তীর বিরক্তিতে দুখখান৷ তার কৌচকাইয়া উঠিল। 
কদ্ধ দাতের মাঝ দিয়া উ্মন্ত ক্ষোতে মন তার 
গর্জন করিয়। উঠিল, “সারা জগৎকে ঠকাতে পার, কিন্ত 
আমর হাতে আজ ধরা পড়ে গেছ ডাক্তার! তোমার এ 
হাঁসির অর্থআমি আজ আবিষ্কার করেছি! করুণ! নয়, 
আন্তরিকতা! নয়, হীন কুটিল নৃশংদ আত্মপ্রসাদে ভরা এ 
হালি! এ হাসির অর্থ-কত দুঃখীর রক্ত শোষণ করেছি-- 
কত অসহায়ের আর্তণাদকে আমি অগ্রাহ করেছি 
মানুষের মু্ডের উপর দিয়ে হাকিয়েছি আমার চতুর্দোলা। 
সথচ আম অনড়, নির্বিকার, মানুষের চোখেক..অলে 
আমার হাসি কুটে'*" | 





অএভিিরত 
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ৃ হারাধনের যে-কয় ছেলে হারিয়েছিল, ফিরেছে ফের 
ই ডেমোক্রেসি টানছে তাদের আবোল-তাবোল হাহ্ছার জের ॥ 
 ডেমোক্রেসি-বষ্টিরাণীর ঘর ভরেছে সোনার চাদে 


বর্তমান বিজ্ঞানে শক্তির স্বরূপ 


গত শঙাব্দীর বিজ্ঞান জড় ও শক্তি (7705007 270 
€1001)), বিশ্বের এই ছুঈ আদি জিনিবকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক্‌ 
করিয়া দেখে । গ্যাগিলিওর সময়ে, অর্থাৎ বিজ্ঞানের নবধুগের 
প্রারন্তে শক্তিসঙ্থন্ধে অল্প্ট রকমের ধারণ! বিজ্ঞানের ক্ষেত 
'আসির়াহিল | ভাপ, আলোক,এড়িত প্রন্ৃতিকে শক্তির বিভিন্ন 
রূপ বলিয়া! জানিতে বিজ্ঞানের সময লাগে । শক্তির বিভিন্রবূপ 
যে পরস্পর হইতে সম্পুর্ণ স্বহন্ধ নয়, নিউটনের ঘুগ হইতে 
তাহা ধরা পড়িতে থাকে । নিউটন নিজে মহাকর্ষণ শক্তি 
আবিষ্ষার করিয়া প্রমান করেনঃ যে-শক্কির দ্বার। চন্দ্র পৃথিবীর 
দিকে আকুই হইরা থাকে, হাহা পুথিবার উদরিভাগ্র পহন- 
শীল বস্থর উপর ক্রিয়াকারী শক্তি হইতে কোন আশে ভিন 
নর এবং এক মহাকর্ণের নিদুম সনগ্র নিশ্বে চলিতেছে । 
গঠ শতান্ধার মধাভাগে বৈজ্ঞানিক জাউল গতিশক্তি ও তাপ- 
শক্তির মধো সধ্ধন্ধ নির্ণয় করেন। শব্ধ যে বস্ত-কণিকার স্পন্দন 
হইতে উৎপন্ন হয় বহু পুর্ব হইতেই তাহা জানা আছে; কাজেই 
শব্ধ ৪ ভাপ, এই ছুই শন্তিকে বস্ততকণিকার স্পন্দনের সহিত 
জড়িত করিয়া দেখার প্রয়োজন হর। অসষ্টেড, আম্পায়ার, 
ফ্যারাডে প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কাণ্ে প্রমাণিত হয় যে, 
বিছ্বাৎ ও চুম্বকশক্তি শেষ পর্যান্ত একস্থানে গিয়া মিলিয়াছে। 
মা|ঝওয়েল কিছুদিন পরে প্রমাণ করেন যে, আলোক বিশ্ব- 
ব্যাপী ইথারে উৎপন্ন ড়িত-চৌন্বক তরঙ্গ মাত্র। ভহরাং 
ু্বকশক্ত, আলোক ও তড়িং-শক্তি, শক্তির এই ভিন রূপ 
বে বিশেষ সন্বন্ধসত্রে আবদ্ধ তাহা অগ্মান করা যায়। 
শক্তিকে একদিকে বন্ত্রকণিকার গত ও অন্কদিকে ইথ|র- 
তরঙ্গের সহিত জড়িত করিয়া গত শতাব্দীর বিজ্ঞান শক্ির 
বিভিন্ন রূপমমূহের মধ্যে একা-স্থাপনের দিকে অনেক দূর 
অগ্রসর হইয়াছিল বটে, তবে বিচ্ছিন্ন বস্ত-কণিক1 (119000- 
1107008: 17৮16019) এবং নিরবচ্ছিপ্ন তর ( ০071000078 
ঘ'৪৬৪)১এই ছুইয়ের মধো কোন মোগস্থন্র কল্পনা করে নাই। 

বন্ত হইতে বিকীর্ণ শক্তির (18018010) ), বিশেষতঃ 
মালোকরশ্মির মাহায্যে আমরা বহি জগতের জ্ঞান লাভ করি। 


_-শ্রীকানাইলাল মণ্ডল 


এই প্রকার বিকীর্ণ রশ্মি নির্দিষ্ট দৈর্ঘোর তরঙ্গের সহিত 
জড়ত। টৈর্ধঘোর বিভিন্নত| বাতীত বিভিন্ন রশ্ি-তরজের মধ্যে 
কোন প্রছেদ নাই | রাধধনুর সঞ্খদর্ণের আলোকের মধো 
লোহিহালোকের তরঙ্ক সর্বাপেক্ষা বড়। মাপ করিনা জ'না 
বাধ থে, এক ইঞ্চ স্থানে মধো লোহিহালোকের ৩৩ হাজার 
বেগুনী আঁনোক-তরঙ্গ দৈর্ধে লোহিত 
আলোক-তণম্ের প্রায় অদ্ধেক, অর্থাৎ ৬৯ হাজার বেগুনী 
হকন্গ মাহ এক ইঞ্চি স্থান অধিকার করে। নীল, হল্দে 


তরঙ্গ থাকে। 





এ. কম্টন। 


গ্রসতি অপর পাচ প্রকার আলোকের তরজ-দৈঘো (৪%৩- 
17150) উপরোক্ত দু শীঘার মধো অবস্থিত । স্পেকট্রো- 
স্কোপ নীমক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের ভিতর হূর্ধালোক পাঠাইলে 
উহ। ভাগ্িয়। গিয়া যে স্পেক্টাম বা বর্ণছত্র কটি হয়, 
তাহ'র একপ্রাস্তে থাকে লোহিভালোক, 'অপর প্রান্তে বেগুনী 
আলোক । অপরগুলি মধোকার বিশেষ বিশেষ স্থান মধি- 
কার করে। “ডিফ্রাক্শন খ্রেটিংং নামে (311106107) 
10008) অন্থ আর এক যন্ত্রে দাদ! আলোক একই 
ভাবে ভাঙ্গিয়া যাঁয় এবং উহার বাতা উৎপন্ন স্পেকৃট্রামে 
বর্ণের ক্রম একই থাঁকে, অর্থাৎ বর্ণছত্ধে প্রতি বর্ণের 
অবস্থান আলোকের তরঙ্রেব দৈরধ্য অনুদারে গর পর 
হইয়া থাকে। বর্ণছত্রকে যদি সঙ্গীতের সপ্তীকের হ্যায় 


৬২ 
রশ্মির এক পদপ্তক* বলিয়! ধরা যায়, তাঁহা হইলে বলা যায় 
যে, আধুনিক বিদ্ঞান চৌধট সপ্তকের রশ্মির ব্ষয় অবগত 
হইয়াছে । তনে বর্ণাপ্ির উভয় দিকে লাল ও বেগুনী 
অতিক্রগ করিয়া যে সকল রশ্মি বর্তনান থাকে, সে গুলি দৃষ্টির 
অগোঁচর। বৈজ্ঞানিক উপায়ে & সকল রশ্মির অস্তিত্ব জানিতে 





লুই গ্ত ব্রগন। 
হয়। আমগা এই সকল রশ্মি দেখতে পাই না, তাহার 
কারণ মানব-চক্ষুর গঠনের অসম্পুর্ৃভা, রশ্মিমমুের 


প্রকৃতিগত পার্থক্য নয় পুর্দেই বল! হইয়াছে যে, ৬রপের 
দৈর্ঘ্য ব্যতীত এ গুলির মধ্যে জন্য কোন ভেদ নাই। 

লাল বর্ণের প্রান্তে দার্ধতর হরদ্ধের যে অনৃগ্ত অতি 
লোহিত (0870৭) রশি থাকে, ভাহাকে আলোক রশ্মি 
না বলিয়া তাপ-রশ্মি বলাই সঙ্গত। কোন কঠিন দ্রব্য গরম 
করিলে উহা হইতে আলোক বাহির হইবার পূর্বে এইরূপ 
রশ্মি প্রথণে নির্গত হয়| চক্ষুর উপর উহ! ক্রিদ্জা করে ন 
বটে, তবে ভ্বকের উপর উহা ক্রিয়া করে এবং সেই জন 
এই রশ্মি সানবেক্ধিয়ের গোচরে আসে । সাধারণ ফটো- 
গ্রাফের প্লেটে উহার কোন ক্রিয়া নাই | বিশেষ ভাবে প্রস্বত 
“ইন্ফা-রেড' প্লেটে কিন্ত উহা! ক্রিয়! করে। সেই নিমিত্ত 
অন্ধকারে দৃষ্টিগোচর হয় না-লোহিত 'অপেক্ষ] তিন সপ্তকের 
নীচের দ্রিকের এই দূণ অনৃঠ রশি দ্বারা অন্ধকারে ফটো 
ভোলা যার়। ফুটন্ত জল হইতে থে রূশি। বাহির হয়, তাহার 
তরঙ্গ আরও দীর্ঘ এবং লোহিত অপেক্গা গ্রার চার সপ্তক 


বঙগপ্রী--৬ষ্ঠ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা 


নিম়ে। বায়ু-মগুলের আবছায়া ইন্ফ্রা-রেড রশ্মির ছেদ 
করিবার ক্ষমতা আছে। ঘন কুমাশার মধো সাধারণ 
আলোকের দ্বারা দুরের ফটো উঠে না। কিন্তু অতি-লোহিত 


রশ্মর সাহাযো, চোখে থায় না এরপ দ্রবোর সুন্দর 
ছবি তোলা যায়। 


দৃশ্ত মালোকের ত্রিশ সপ্তক নীচে যে রশ্মিগুল বর্তমান, 
তাহাদের তরঙ্গ অতি দীর্ঘ । উহার! আলে।ক-তরঙ্গ অপেক্ষা 
বহুলক্ষগুণ বড়। এইগুলিই পরিচিত এক বেডিও-তরজজ | 
হল্দে আলোর তরঙ্গ এক ইঞ্চির চল্লিণ হাজার ভাগের ভাগ । 
কিন্তু বেতার, তরঙ্গ যে দৈর্ঘে' ১৫০০ মিটার, ৩৪২ মিটার 
প্রভৃতি হয়, তাহা আমরা মকলেই জানি। প্রতি 
সেকেন্ডে ৬কোটা-কোটা (৬০০০০০০০০৯০০০৯০)  হুল্দে 
আলোর তরঙ্গ আামাদের চক্ষুতে আপিয়া আঘাত করে। 
ইহ] কল্পনার আনা দুসোধা সত্য । সাধারণ রকম বড় তরঙ্গের 
কেডিও-রশ্মির গ্রতি মেকেণে ছুই লক্ষ 
বলিয়া ধর! বাইতে পারে । অর্থাৎ এক সেকেগ্ডে উজ্রূপ 
যান । বেডিও- 


কম্পন সংখা! 


দুই লক্ষ তরঙ্গ একগ্থান দিয়া বিয়া 





ভের্গার হাইজেনব9গ। 


তরঙ্গের প্রকৃতি যে 'আলোক-রশ্মি-সদৃশ তাহার এক প্রমাণ, 
“ডিফ্র্যাকশন গ্রেটিং-এর সমান্তরাল দাগগ্জলি যেমন আলোক- 
রশ্মিকে তরঙ্গের দৈধ্য অনুসারে বিশেষ দিকে প্রতিফলিত 
করে, বীম-ষ্টেখনের? তারসমূহ বিশিষ্ট দৈঘে্যের রেডিও-এরজকে * 
সেইরূপ প্রতিফলিত করিয়া বিশে দিকে চালিত করে। 


ভাত্র--১৩৪৫ ] 


কঠিন বস্তুকে গরম করিয়া চলিলে রশ্মির বড় তরজের 
সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ সুগ্মতর তরঙ্গ সকল উৎপন্্ হইতে থাকে । 
বস্থুটী বখন উত্তাপে লাল হইস্! উঠে, সেই সময লাল আলোর 
তরঙ্রসমূহ উহ| হইতে বাহির হইতে আনিভ্ত করে। উহাকে 
জারও উত্তপ্ত করিলে আরও বেশী কম্পন-সংখাবিশিষ্ট, অর্থাৎ 
অধিকতর কুগ্মুতর তরঙ্গণমুছের আবির্ভাব হয়। শেষে 
যখন নির্গত আলোক শ্বেতরর্ণ ধারণ কনে, তখন পোঝা যায় 
যে, আলোকতরঙ্গ বর্ণহত্রের সকল রং উৎ্পাঁদন করিবার মত 
যথেষ্ট সপ্ন হইয়াছে । বেগুনীর উপরদিকের আলোকসপ্রুকে 
আছে, অতি-বেগুনী বা “আপ -ভাঁয়লেট' রশ্মি । এই অনৃষ্ 
রশ্মি ফটোগ্রাফের প্লেটের উপর খুবই ক্রিয়াশীল । উ্দধ 
বারুমগ্ুলে রেডিও রঙ্গ ঢালনক্ষণ 'আয়নোশ্দিগার" নামে যে 
পরিবেশ আছে, তাহা £ধানহঃ কধোর অতি-বে গুনী আলোক 
দ্বার। গঠিত হয । £ইরাশ আলোক্মম্পাহে কতকগুলি রাস 
নিক দ্রব্য হইছে দাপ্রি বাতি হর (01918547960) 5 ইঠাঁর 
অর্থ এই যে, রাসায়নিক দবাঞ্ুরি দৃাপোক অপেক্ষা স্গাতর 
তরদের রশ্মিকে সপ্তকের নীচের দিকে ঠেলিা দিয় দৃষ্টিপথে 
আনে। এক্সরশ্মি দৃশ্ঠালোকের দশ অপ্রক উপরে অবস্থিত 
এবং উহার তরঙ্গ দু আলোক-ত্রঙ্গ অপেক্ষা কয়েক 
হাজার গুণ ছোট । একা-রশার ভেদকারী শক্তির কথা 
স্ুবিদিত। হাক দ্রবা রশ্মিতে ভাগী 
দ্রব্য ঘন্তর ছায়। ফেলে বলিয়া এক্স. রখার সাহাবো দেহা- 
সতাস্তরের ভগ্ন হাড়ের ফটো তোলা যাঁর | বেডিগ়াম হইতে 
বহির্ত 'গানাঃ-রশ্মি একস'রশ্রি অপেক্ষা দশগুণ হুঙ্গাতর | 
দৃশ্তালোকের ৩২ সপ্তক উপরে আরও অধিক হজ রশ্মি-তর্গ 
সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে । এই বশির নাম বোম রশ্ম 
9051710 75) 1 ব্যোম-রশ্মির অংশবিশেষ বহু গজ পুরু 
নীলার বাধা ভেদ করিয়া যাইতে পারে। তীক্ষভম 
ব্োোমরশ্মির তরঙ্গ এক-রশ্মি৫ তরঙ্গ অপেক্ষা লক্ষগুণ ছোট। 
শৃনস্থানের মধ্যে আলোক, তড়িৎ-চৌগক তরঙ্গ, এক্স-রশ্মি 
সকলেরই বেগ ন্মান, সেকেপ্ডে একলক্ষ ছিয়াশী হাজার 
মাইল। 

যে আলোর সাহাযো জগতের সহিত মানুষের প্রথম 
ক্ারিওয়, তাহার প্রকৃতি জানিবার চেষ্টা( করা]! তাহার পক্ষে 
স্বাভাবিক। প্রাচীনঘুগের বিজ্ঞানের গ্টায় অভি-আধুনিক 


হী 


অপেক্গা 


বর্তমান বিজ্ঞানে শক্তির স্বরূপ 


২৬৩ 


পদার্থ-বিজ্ঞানেরও এক প্রধান সমস্তা- নক্ষত্র, স্্য্য এবং 
অন্থান্থ ক্োত্তিবিশিষ্ট পদার্থ হইতে আলোক কেমন ভাবে 
বহিয়। চলে? প্রাচীন যুগের দাশনিকগণ ভাবিতেন যে, 
চক্ষু হইতে অন্ুভবকারা দ্রব্য বাহির হইরা আলোক-উৎসের 
সহিত সংযোগ সাধন করে । আলোকের অসুভূতি-প্রদানে 
আলোকের কোন প্রধান অংখ জাছে বলিয়! তাহারা 
কল্পনা করিতে পারেন নাই । আরিষটটল বিচার-বুদ্ধির 
বশে গ্রথম সহজ ভাঁবে এই প্রশ্ন করেন-চক্ষুই ঘদি দেখিবার 
কাজে যথেষ্ট হয়, তবে অন্ধকারে আমাদের দৃষ্টি চলে না 
কেন? 

আরিষ্টটল এই সিদ্ধাঙ্থে আসেন যে, শব যেমন উৎস 
বাণুপরিচালিত হইয়া কাণে পৌহায়, হেমনি 





টমস ইয়ং। 


আলোক তাহার উৎস হইতে বিশেষ ভ্ব্য সহায্যে বাহিত 
হইয়া! চক্ষুকে স্পশ করে, চক্ষু হইতে কোন কিছুই বাহির 
হইয়া আলোকের দিকে যায় না। আবিষ্টটল আলোকের 
যেবাহন কল্পনা করেন, তীহার মতে সেই দ্রব্যের গুণ, অসীম 
বেগে আলোককে চালাইয়৷ লইয়া যাওয়া । গতিবেগ 
অন্তহীন বলয়াই আলোকের পথ চলিতে কোন সময় 
লাগেনা এবং দেই জন্মই 'অতিদুব বস্থ হইতে, বিচ্মুরিত 
আলোককে আমরা সমক্ব ব্যবধানে দেখি না, জন্মের সঙ্গে 
সঙ্গে দেখিতে গাই । ১৫ শত বংসর পরে মুর-বৈজ্ঞানিক 
আল্হাজেন আলোকের একই রূপ গতির-কথা বলেন। আরও 


২৬৪ 


পাঁচশত বৎসর পরে দেকার্তে আলোকের বেগ সম্বন্ধে উত্ত- 
রূপ মত প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; ইহার সম্ভাতা 
প্রনণ করিতে পারিয়াছেন বলিরাও ঠিনি দাবী করেন। 
দেকার্তের সমসামগ্ষিক গ্যালিলিও আলোকের বেগ অনন্ত নহে 
বলিয়। সঙ্গেহ প্রকাশ করেন। তবে এক মাহল বাবধাঁণের 
মধ্ো পরীক্ষ। করিয়া মালোক চলাচলের সময় তিনি ধরিতে 
পারেন নাই ৷ তী সময় নিকপণ ভাহার পক্ষে সম্ভবপর ছিল 
না, কারণ এক মাইল রাস্ত। চশিতে আলোকের বতটুকু 
সম লাগে, তাহা পরিদাঁপ করিবার কোন উপা॥্ সেই 
যুগে আবিদ্ত হয় নাই । ১৬৭৫ সালে রো।নার, 
সালে ব্রাডিলে, ১৮১২ সালে ফুকৌ) ১৮৭১, ১৮৮২, ১৯২১ 
২৬ সালে যাইকেলসন পৃথক পুধক্‌ উপারে আলোকের 
গতি নিজপণ করেন। বন্তমানে নিশ্চি হরূপেই জান! গিনাছে 
যে, আলোকের বেগ সেকেও্ে 
কাছাকাছি । হাত হড়িৎচৌগ্ক-তরঙ্গের গ5 
করিয়াছেন। এক্স রশ্মি বেগ নিকূপিত হইয়াছে । 
সকল প্রকার রশ্মি বেগকেই বে আলোকের বেগের স্নান 
বলিয়া দেখ! গিয়!ছে, পূর্বের সে কথার উল্লেখ কঃ] হতয়।ছে। 
প্রথম দৃষ্টিতে সকলেরই মনে হয় থে, আলোক সরল 
রেখার চলে। দ্রশুগানী বন্তখগ্ডপকল একই ভাবে সরল 
রেখায় চলে দেখি প্রথম যুগের বৈজ্ঞানিকেরা স্বভাব 5; ধারণা 
করিগ্লাছিলেন যে, বন্দুক হইতে থে ভাবে গুলি বাহির হয়, 
জোতিবিশিষ্ট বস্ত্র হইতে সেইদপ কর্ণিকা-সমষ্টির 
(০০704১19 ) প্রবাহ চলিতে থাকে । নিউটন সাহার 
কণিকানির্গমন মতবাদে ( 919135101) 00৫9৮ ) এই ধারণাকে 
স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন। আলোকের সরল গতি ছাড়। 
নিউটন এই মতবাদের বাহাবো আলোকের প্রতিফলন ও 
প্রতিনরণ (17699961070 ৪00 50069) ব্যাখা করেন। 
কণিকা-সকলের আকারের পার্থকোর জন্য আলোকের বর্ণের 
বিভিন্নতা ঘটে, এই মহও তিনি গ্রকাশ করেন। ডাচ, 
বৈজ্ঞানিক হুইগেন্স নিউটনের মতবার সন্তোষজনক বলিরা 
মনে করিতে পারিলেন না। তিনি সমগ্র বিশ্বে আলোকবাহী 
এক হুঙ্ বস্ত--ইথারের (107)11009005 00007) আন্ত 
কল্পনা করিয়া আঙলোককে গে হথার-সাগরে উৎপন্ন তরঙ্গ 
বলি মত গ্রকাশ করেন। তদানীগ্তন পদার্থবিদ্গণ 


১৭২৮ 


১ লক্গ ৮5 হাঙার মাইলের 


নিশ 


বঙ্গগ্র-৬ঠ বর্ষ 


[ ২য় খখখ, য় সংখ্যা 


হুইগেন্সের মতবাদ গ্রহণ না করা নিউটনকে সমর্থন করেন । 
তাহার কারণ অবশ সপ্তদশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকদের 
উপর নিউটনের অসাম প্রভাব । পরে ফণিকা-নিগমনের 
নিয়মে আলোকসংজ্রান্ত কতকগুলি প্র।রুতিক ক্রিয়ার বিশেষ 
অন্গুবিধা ঘটায় তরঙগবাদের ( অ৮৮ 00০1 ) পুনরাবিভাব 
হয়। টমাস ইং এই মতের প্রকৃত ভিভি-স্কাপয়িত| | 
ইয়ং ও ফ্রেনেল মালেকের ক্রিগার ব্যাথার জন্য তরদ- 
বিষয়ক স্ুসম্পূর্ণ নিম্ন গঠন করিলে উনবিংশ শতান্দার 
বৈজ্ঞাশিক নগুলা উহ| মানি লন। কোন কোন ক্ষেত্র 
আলোকের সরল গার ব্যতায় পরিপুষ্ট হওয়ায় কণিক।- 
প্রবাহের দ্বারা আলোকের ভিশাবা।খা!ণ প্রধান বাধা 
আসে । বহুদিন পুর্ধেই এক্ষা করা গিহ্াছিল যে, ক্ষুদ্র ইটা 
আলোক-রশ্িগুচ্ছের গত্েকটী পুথকৃজাবে দদ্ধার উপরে 
হুহটা আলোক-চি্ু অঞ্চিত করে বটে, কিন্তু ঘি উহাদের 
একটা অপরটার উপর গিয়া পঙে, হবে আলোক আংশক 
ভাবে জন্ককারে হয় । 
ব্যভিচার (17161100506) 1 


স্পষ্টতঃ হহা আলোকের 
ছাড়া আলোকের 
সম্মুথে কোন বৃহত বস্তু রাখিলে বন্টার যেমন স্পঞ্জ ছার! পড়ে 
ক্ষু্রতর বস্তুতে সেরূপ ছার। উৎপন্ন হয় না। ভেমনি আবার 
কোন বৃহৎ হিদ্বের িতর দিঝা আলোক বহিয়া গিয়া পন্দার 
উপরে একটা অংলোকণঘু গোল দাগ ফেলে, কিন্তু ছিদ্র অতি 
ক্ষুদ্র হইলে উঠা পদায় আলো ছারার সমকেন্্রার চক্রসমূহ 
সুক্ষ বাশাগুচ্ছ দ্বারা 


পরিণত 


তাহা 


(31115601)011018) ক্যাট কৰে। 
এ ভাবে উৎপন্ন আলো ও ছানার পর পর চক্র প্রদশিত 
চিত্রে দেপা যাইবে । আপোককে জলের তরঙ্গসধৃশ 
বলিয়! ভালে তবে উক্ত ক্রিগা শুলির বা[প্য হয়। জলের 
মধ্যে তর্জদমুদর যেমন সম্পুখের ক্ষুদ্র বাধা ঘু'রিয়া অপর 
দিকে মিপিভ হয়, অথবা স্ধট্ণ স্থান দিয়া বহিয়! যাইবার পর 
মুক্ত স্থান পাইলে চারিদিকে ছড়াইম! পড়ে, উপরোক্ত 
ক্ষেত্রেও ঠিক সেইরূপ ঘটিতেছে। গ্রাহেদের মধ্যে ধরতে 
হয়, এক্ষেত্রে ইথার-তরজগুলি সমুদ্রের তরঙ্গের স্কার বৃহৎ 
নয়, অতি ক্ষুত্র-এক ইঞ্চির বু সহআাংশ। তরঙ্গের 
আকারে প্রবাহিত হইলেও আলোকের পথ যে সরল হুইবে, 
তাহাও হিসাব করিয়! দেখান হয়। আলোক--কথিকা প্রবাহ 
অথব| তরঙ্গরবাহ, সে প্রশের নিঃসন্দেহ উদ্র বৈজ্ঞানিকেরাশ 


ভা্র--১৩৪৫ ] 


১৮৪৯ সালে ফুকোর পরীক্ষ। হইতে প্রাপ্ত হন। নিউটনের 
কণিক।-নির্গমন মতবাদ অনুপারে ঘনতর মধাগে (0908৩ 
18060100) আলোকের বেগ বেশী হইবে, অপর নিয়মে 
উ-বস্বত 'মালোকের বেগ কমিয়া যাইবে। ফুকোর 





এক্সরশ্বির প্র।বে উৎপন্ন ইলেকট্রনের পথ। 


পরীক্ষা্থ দেনা! গেল। বার জলে আলোর গতি 
কম। 

সপ্তদশ পতান্দী আলোককে কণিকা বৃষ্টি বি] ধরিয়া, 
ছিশ। পরেব ধুগ উহাকে তরঙ্গগ্রবাহ বলিয়া মনে করে। 
গত শঠাবার শেষে দ্যাঝ গয়েলের সময় হইতে আলোকে 
ইথার-তরঙ্গ মনে না করিয়! তড়িং-চৌগ্বক তরঙ্গ বর্লয়াই 
বেশীরূপে মনে করা হইতেছে । সংক্ষেপে, গত শতাব।র 
বিচ্জান এই স্থির গিষ্ধান্তে উপনীত হর থে, (১) আলোক 
ব্ন্তকণার কম্পন দ্বারা উৎপন্ন ক্ষুত্র আকারের অগু প্রস্থ 
( নি80850189 ) তরজ ; (২) তরঙ্গগুলির মধ্যে দৈঘোর 
ভিক্গত| বর্তমান; (৩) বর্ণ-বৈচিগ্র্য তরঙের দৈর্ধে৫র উপর 
নির্ভর করে; (৪) শৃন্ট স্থানে সকল তরঙ্গ সমান বেগে চলে, 
কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের মধো এ বেগের বিভিম্নতা হয়। 

সারা উনবিংশ শতাফীতে আলোককে তরঙ্গরূপে কল্পনা 
করিধার কোন বিরোধী প্রমাণ না পাইয়া! বৈজ্ঞানিকেরা 
উর্াই তাহার একমাত্র সত্য ব্ূপ বলিয়া! বিশ্বাস করিয়াছিলেন 
এবং বস্ত“দ্রগতের আদিতে একদিকে বস্তর বিচ্ছিন্ন কণিকা, 

৯৬ 


অপেক্ষা 


বর্তমান বিজ্ঞানে শক্তির স্যরাপ 


৬ 

অপর দিকে শক্কির নিরবচ্ছিন্ন তরঙ্জ_-এই ছুইটীর মাত্র অন্তিস্থ 
সত্য জানিয়! নিশ্চিন্ত ছিলেন। গত শতাববী শেষ হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে সুঙ্মতর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় দেখা গেল যে, প্রকৃত 
সতা এ ধারণার কাছ ঘেঁসিয়াও যায় না এবং শক্তির প্রক্কৃতি 
নির্ণয় সমন্তার সমাধান তত সহজ নয়। মাঝ প্ান্কের 
পরীক্ষা হইতে পদার্থবিগ্ঠায় এই ধুগান্তকারী ধাঁরণ। আ:স যে, 
বস্থই শুধু বিভাজ্য বর্থকণিকাসমূহের দ্বারা গঠিত নয়) 
বিকীর্শ রশ্মিও অতি ক্ষুদ্র শক্তিকণ! (08%)010 ) সকগের 
সমষ্টি এবং প্র শক্তিকণ অবিভাজা । উহা হইতেই 
আধুণনিক পদার্থ-বিজ্ঞানের “কোয়ান্ট/ম্‌ থিয়োর।”র জন্ম। 
পরীক্ষাবিশেষের ফলে বৈজ্ঞানিকদের এই সিদ্ধান্তে না 
আসিগা উপায় রহিল নাযে, শক্তির উৎস হইতে উ-ার 
তাপ, আলোকাদি শক্তি 
ধারায় বাহির হইতেছে 


নির্গনন বিচ্ছেদহীন 
বন্ধ মধা হইতে 


নহে। 


নিরবচ্ছিন্ন 





বায়ুতে এক্স-রণির গমমপথ। 


বলিয়৷ মনে হয় সত্য, কিন্তু গ্রন্কতপক্ষে উহ থাকিয়া থাকিয়! 
ঝলকে ঝলকে বাহির হয়। এই বিচ্ছিন্নতা (018০001- 
00100) অবশ্য এত সুপ ধরণের যে, উহা নিরবঙ্ছিক্নভা নহে 
বলিয়া ধরা শক্ত। তরজের সাহাযো শক্তির সঞ্চাণ কেন 


২৬৬ 
নিরবচ্ছিন্ন হইবে ন1- আইনষ্টাইন সে কথার কোন উত্তর 
খু'জিয়া পান না। ১৯০৫ সালে আইনষ্টাইনই বিকীর্ণ শক্তির 
সহিত কণিকাকে স্পষ্টভাবে জড়িত করিয়া নৃতুনরূপে কণিকা- 
মতবাদ প্রকাশ .করেন। উহার মূল কথ। এই যে, জল- 
ধারায় যেমন পল+এাণখু্ধ বর্তমান থাকে, গগাসের স্তঃপে 
উহার পৃথক্‌ পৃথক্‌ অণু ঘুরিয়া বেডায়, রশ্মির মধো তেমনি 
শক্তির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঁদি-কণা সকল মিলিরা থাকে । এইরূপ 
আদি বশ্মিকণার নাম দেওয়া হর ফোঁটন? (10950) )1 
তরঙ্গের ধারণাও একেবারে বাদ পড়ে না। ফোটন বা 
রশ্মিকণা অনেক রকমের | যেরশ্মির তরঙ্গ বত দার্ঘ, তাহার 
আদি-কণার শক্তি তত কম । লাল আলোক-কণা অপেক্ষ। 
বেগুনী আলোক-কণার মধো বেশী শক্তি সঞ্চিত থাকে। 
ব্যোম-রশ্মিতরঙ্গ সর্বাপেক্ষ| ক্ষুদ্র; সুতরাং তাহার আদি- 
কণার শক্তি সর্ববাপেক্ষ। বেশী । গানা-শ্মিকণান শক্তি, উহ 
অপেক্ষা কম, এক্স-রশ্মিকণার আর9 কম। কোন একটা 
বিশেষ সংখাকে (0107080908৮47৮)) রশিকণার 
কম্পনসংখা! ছ্বারা গুণ করিলে উহার আনি-কণার শক্তি 
পাওয়া বার অর্থাৎ, গ্রতোক কণা বক্জির হক গ্স্থ, ধাহ। 
তরর্দের টর্ঘাবুদ্দির অন্প!ঠে ছোট ঘায়। 
ইন্ফ!-রেডের দিকে এই গুচ্ছ ছোটি এবং আলট্টা-হায়োলেটের 
দিকে বড়। 

আলোকের কীড়িত-ক্রিয়া। (00০6০-510010 1000) 
উদার কবিক্লান্ধপের প্রকষ্ট পরিচগ দিতেছে । সাধারণ 
আলোক সোডিয়াম, ৮প1টাপি॥ন প্রভৃতি ধাতুর উপর এবং 
এক্স'রশ্মি গাঁসের উপর পড়িলে উহাদের পরমাণু হইতে 
বিয়োগ-তিড়িত বিশিষ্ট বস্ত্র এক আদি-কণ! .. ইলেক্ট্রন উংপন্ধ 
হর ইহার লাম ফটো-ইলেক্ট্রন। আলোকের তেঞ্ 
(৮)0৩720 ) বেশী করিলে উ-ভাবে উৎপন্ন ইলেক্‌ট্রনের 
থা] বাড়ে বটে, কিন্ত উঠার বেগ বা শক্তি বাড়ে না। কিন্তু 
যদি আলোকের তীক্ষঠা (000070) ) বর্ধিত করা যায়, 
তাহা হইলে ফটো-ইলেক্ট্রনের শক্তি বাড়িয়া থাকে । সমুদ্রে? 
তরঙ্গ ঘত বড় হয তীরস্থ প্রস্তরখগ্কে দুরে নিক্ষেপ করিবার 
শক্তিও উহার তেমনি বাঁড়িরা থাকে । আলোক তর সদৃশ 


হত 


বাঁড়ান যাইত। আলোক বস্ত্র সংস্পশে আপিয়। উহাকে 


ব্গ হী--৬ট বধ 


[ ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্য। 


কণিকারপে আঘাত করে বলিয়া উপরোক্ত পরীক্ষাসমূহে 
পরমাণু হইতে উৎক্ষিপ্তড ইলেক্ট্রনের শাক্ত আলোকের 
তীক্ষতার উপর, অর্থাৎ ফোটনের শক্তির উপর নির্ভর করে। 
পরমাণু হইতে ইলেকট্রন্কে বাঁহির করিতে যতটুকু শক্ত 
ব্য়িত হয়, সেইটুকু ছাড়া রশ্মিকণার সমস্ত শক্তি নির্গত 
ইলেকট্রনে সঞ্চারিত হয়। বিপরীত পক্ষে, বৈজ্ঞানিক বোর্‌ 
পরমাণুর মধ্যে ঘুর্টমান ইলেকট্রন এক কক্ষ হইতে কেন্দ্রীয় 
“নিউক্লিয়াসের” নিকটতর কক্ষে লাফ দিয়া পড়ে বলিম্কা শক্তির 
নির্গমণ স্তরে স্তরে বিচ্ছিন্নভাবে হয়--এই থে মত প্রকাশ 
করেন, রশ্মিলেখার পরীক্ষায় তাহার সতাতা! প্রমাণিত হয়। 
কম্টনের রশ্মিপরীক্ষার 
কণিকার পক্ষ সনর্থন করে। পূর্ব-বণিত আলোকের 
ডিফ্রাকশন প্রভৃতি ক্রিয়া উহাত্রি তরঙ্গরূপের পক্ষে যে প্রমাণ 
দেয়__তাহার সহিত সামগ্জস্ত রক্ষ। করিবার নিমিত্ত বিংশ- 
শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকগণ শে পধ্ন্ত তরঙ্গ ও কণিকার মধ্যে 
মিলন-সাধন করিয়া তরঙ্গ-কণিকার 


ফলও ( 097)1)807 92601) 


(৮7৮10195- তাও 





ইলেকট্রুনের প্রতিফগনে উৎপন্ন ডিফ।কশন-চক্ত । 


150৩1০) সৃষ্টি করিয়াছেন | কেবলমত্র আলোকই নয়, 
সকল প্রকার রশ্মিকেই এখন “কণিকা-তরঙ্গ' অর্থাৎ কণিক! 
ও ভরঙ্গের মিলিত রূপ বলিয়া কল্পনা করিবার প্রয়োজন 
হইগাছে।  অপা।পক কম্টনের পরীঙ্কণস দেখা গিয়াছে 
বে, ইলেকট্রনের উপর এক্স-রশ্মি ক্রিয়া বিশিষ্ট কণিকা বৃষ্টির 
নার়। লো, ব্রা।গ প্রতৃতি বৈজ্ঞানিকগণ লক্গা করিয়াছেন, 
বস্তদানার মধ্য দিয়া চলিবার কাপে এক-রশির গ্রক্কৃতি 
তরঙ্গ-সদৃশ হইয়া থাকে । শঙ্জির ক্ষেরে যেমন একদিকে 
রশ্মিকে কখনও বন্তকণার স্ায় আনার কখনও তরঙ্গ-সনৃশ্‌, 
আচরণ কারতে দেখা বাইতেছে, 'মগ্কদিকে জড়বস্তর ক্ষেত্র 


ভাঁদ্র--১৩৪৫]. 


তেমনি আবিষ্কৃত হইতেছে যে, ইলেকট্রন ও প্রোটন এই দই 
আদি বস্তুকণা অবস্থাবিশেষে তরঙ্গের আকার ধারণ কৰবে। 


বিকীর্ণ রশ্ির হায় ইলেকটুনও থে ডিফাকশন চক্র সথ্টি করে, 


ছবিতে তাহা দেখা যাইবে । উচপসন “গ্রকোষ্টে' সঞ্চরণক রী 
ইলেকট্রনের ফটোগ্রফ তুলিলে উহাকে কণিকা বলিয়া বোধ 





মাধারণ আলোকে তৎপর ডিক্রা।কৃশন চা 


হয়। কিন্ত সোন।র স্ঙ্কাপ!তে উহীর প্রতিফলন ও প্রতি- 
মরণের ফটোগরাফে উহাকে তরঙ্গকূপে দেখা বার। তাহা 
হইলে কি কণিক! ও তরন্দের সপে প্রকৃত কোন গ্রভেদ নাই 
।কন্ধ উীসস্থাবিশেষে কণিক। ভঙ্গের এনং তরঙ্গ কণিকার রূপ 
গ্ইনগর্ধীরিহে পারে? কণিকা ও তরঙ্গের এক সন্ন্ধীর এই 
প্রশ্ন হইতে পদার্থবিজ্ঞানের এক নূহন বিভাগের-২০ 
177601/71108-এর ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে । যে সকল নৈজ্জানিক 
এই দিকের গবেষণায় নিধুক্ত মাছেন-ফরাসা বৈজ্ঞানিক গ্ভ 
ব্গলি, জাখ্ধান বৈজ্ঞানিক শ্রযোডিঙ্দার ও হাইজেনবাধ। এবং 
ইংরাজ বৈজ্ঞানিক ডিরাক তাহাদের অন্তম | 
কণিকা-তরঙ্গকে একাট হরজগপুগ্গ 
বলিয়। ধরা যাইতে পারে। তরঙ্গগুলি পরস্পরের উপর 
ক্রিয়ায় সর্বদেহে আপনাদের নাশ সাধন করিয়৷ একটি মাত্র 
স্থানে শক্তিতে বাড়ি ধায়। তথন তরঙ্গ হইতে কণকারূপে 
ইলেকট্রনের জম্ম হইল বলিয়া ভামরা মনে করিতে পারি। 
অথবা অন্ত পক্ষে একটি ইলেকট্রন এক তরঙ্ষমগুলীর স্টটি 
করে তাহাও ভাব! খাইতে পারে। গশতুশীল কণিক!কে 
তরঙের সহিত ওত ১প্রোতভাবে জড়িত করয়া উহা তরঙ্গের 
মধ্য দিয়া পরিচালিত হয় বলিয়। ধরিলে অনেক সমস্ত।র সমাধান 
সহন্দ হয়। সেকেণ্ডে এক-সের্টিমিটার-বেগ-বিশিষ্ট একটি 
ইলেকট্রনের ভরঙ্গ-দৈর্ঘা (৮০1০709)) হিসাব করগ়া 


( ৮১-1)80001) 


বর্তমান বিজ্ঞানে শক্তির স্বরূপ 


২৬৭ 


৭ সের্টিঘিটার হর । কেবণমান্ কণিকার ভার (7১88) ৪ 
গতির উপর উহার তরঙ্গের দৈর্ঘ্য নির্ভর করে। একটি 
উপম| দিলে বস্থতরগের মুল কপাট খেটামুটি ধারণা করা 
সহজ হইবে । একটি সাদা দাগ 
থাকিলে গাড়ীর বেগ বগন বাড়িতে থাকে, ই শ্বেত চিঙ্গটকে . 
একটি ঝাপসা বৃন্তের আকার ধারণ করিতে দেখা বাঁ | 
বস্তটির কিনানার দিকে ঝাপসাভাব বেশী হয়। আপাত- 
দৃষ্টিতে শরদৃগ্ঘ ইরা গেলেও সাদ। চিহ্ন উহার দধো বর্তমান 
আছে বলি জানা গাকে। ঝাপ! বৃন্তটিকে দূর্ণামান 
তরম্গপুর্জেৰ সহিত এবং মূল দাগটিকে ইলেকটুন কণার সহিত 
তুলনা করা থাইতে পারে। হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্র 
পানের চতুর্দিকে ধূর্ণামান ইলেকট্রনের তপঙ্গরূপে বৈজ্ঞানিক 
পোৌরের নিরেট ইলেকটন ও তাঁহার কক্ষ (০710) লোঁপ 
পাইঘ়াছে। অবশ তরঙ্গের অন্তদ্দেশ কণিকার অবস্থিতি 
কল্পনার অন্ুবিধাও আছে। পদার্ধবিষ্ঠার মারারণ নিয়মে 
বস্থকণার গতি ও অবস্থান একই সঙ্গে নির্ণর করিতে না 
পারিবার কারণ নাই । কিন্তু দেণা বার, ইলেক্ট্রনের অবস্থান, 
সঠিক নির্ণয় করিতে গেলে উভার ভঙবেগ (10010017100), 
কিংবা ভরবেগ নির্ণয় করিতে গেলে উহ্নার অবস্থান ঠিক ঠিক 
নিণীত হয় না (0100০11701 10100110001 সকল দিক্‌ 


চলনু গাড়ীর টাকার 





ইলেক্ট্রানহ প্রতিসরণে উৎপন্ন ডিফাকশননক্ক 


দিয়া বিবেচনা কছিলে শেষ পরাস্ত বন্ত ও শক্তির প্রতোকটির 
দ্বৈতরূপ হন্ব'কার করিবার উপাঞ্ধ বর্তমানে দেখ! 'যায় না। 
সাধারণতঃ ইহাই লক্ষ্য কর] যায় যে, বন্র সংম্পশে আদিলে 
আলোকাদি শক্তি-কণিকার রূপ গ্রহণ কবে এবং ইলেকট্রনাদি 
কণিকা বস্ত্র মধ) দিয় টলিৰার কালে তরঙ্গে পরিণত হয়। 


৬৮ 


উনবিংশ শতাবীর শেষ ভাগ পর্যান্ত ইহাই জানা ছিল যে, 
জড় ও শক্তি বিশ্বের এই ছুই আদি জিনিসের মধ কেবল 
মাত্র জড়বস্তর ভার আছে এবং এই ভার নিতা। বস্তর 
নিত্যতা অর্থে এই বোঝা যাঁয় যে, সমগ্র বিশ্বে যে বস্ত্র আছে, 
তাহার পরিণাম বাড়ান কিংবা কম!ন সম্ভবপর নয়। স্তাস 
জে. জে. টমসন প্রথম প্রমাণ করেন, তড়িতযুক্ত বস্তকে 
গতিবেগ দিলে উহার ভার বাড়িয়া যায়। বেগ বাড়িতে 
থাকিলে পরী ভাঁর৪ দ্রেমে বাঁড়ে। ১৯০৫ সালে 'আইনট্টাঈন 
সাধারণ ভাবে এই কথ! প্রকাশ করেন যে, গ্রাতোক প্রকার 
শক্তির ভার আছে । এ ভার অবশ্ত অতি কম। ৫০ হাঁজার 
হাজার টনের একখানি জাহাজ ২৫ নট নেগে চলিলে 
উক্ত গতি-শক্তির জন্গ উহার ওজন এক আউন্দের এক লক্গ 
ভাঁগের এক ভাগ বাড়িবে। একজন লোক সমস্ত জীবনে 
যত শক্তি ব্যয় করে, তাহার জন এক আউন্নের * ভাগের 
ভাগ হইবে। বস্তু হইতে শক্ত নির্গত হইয়া গেলে তেমনি 
উচ্থার ওজন কমিবে। একটি বাটি, অথবা একখণ্ড অঙ্গার 
পুড়িয়! গেলে যে-ওজনের তাপ ও আলোক বাহির হইল, 
সেই পরিমাণ বস্তও মোটের উপর কমিরা গেল। বস্থর 
স্থায় বিকীর্ণ শক্তির যে চাপ আছে, মাকস্ওরেল ১০৭৩ 
সালে তাহ! প্রমাণ করেন। শক্তির ভার থাকিলে 
অবশ্থাই উহার চাপও থাকিবে এবং এই চাপ ভারের অন্থ- 
পাতে কম ছঈরে। এক শতাব্দীতে বতটা হুধ্যের কিরণ 
পৃথিবীর উপর পড়ে, তাঁহার চপ এক সেকেগু-স্যাপী প্রবল 
বর্ষণে যতটুকু জল ধাপুষ্ঠে পড়িয়া থাকে, তাহার ওজনের 
সমান। পৃথিবীতে শক্তির ভার তুচ্ছ হইলেও সুরা, নক্ষত্র 


বঙ্গশ্রী- ৬ঠ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা 


প্রভৃতি আকাশের বৃহৎ বস্তপি গুসমুহে উহা তুচ্ছ নয়। সথধ্যের 
কেন্দ্রদেশের তাপমাজা ৫1৬ কোটা ডিগ্রী। সেখানকার 
কণা পরিমাণ বস্ত হইতে বে শক্তি নির্গত হয়, তাহার চাপে 
ছর্ডেগ্চ ছর্গ প্রস্ৃতি মূহুর্তে চূর্ণ-বিচর্ণ হইয়া যাইতে পারে । 
ত্রীরূপ শক্তির হাজার মাইলের মধ্যে পড়িলে তাহার ঝাঁপটায় 
মানুষ নিগিষে , ছিন্নভিম্ন হইয়া যাইবে । বস্তু মাত্রেযে 
হিসাবে আঘাত দিতে পারে, শক্তিও সেই নিয়মে আঘাত 
দেয় বলিয়৷ বন্দুকের গুলির ধ্বংসক্তিরা অতি তীব্র 
আলোকের দ্বারা সাধিত হওয়া সম্তবপর। কুর্ধায গ্রতি 
মিনিটে যে কিরণ ছড়ায়, তাগর ওজন ২৪ কোটা টন। 

জড় ও শক্তি যে ভিন্ন প্ররুঠিবিশিষ্ট নয়, মূলে উদ্তয়ের 
প্রকৃতি এক-_-একটীর অপরটাতে পরিনঞন হইতে তাহার 
সুস্পষ্ট গ্রনাণ পাওয়া যার়। সম্প্রতি দেখা গিয়াছে যে, 
নোণএডিহবিশি্গ আদি বস্থকণ1--পজ্জিট্রন, বিয়োগভড়িত 
বিশিষ্ট ইলেক্ট্রন কণার সহিত মিলিত হইলে উভয়েই বিনাশ- 
প্রাপ্ত হর এবং তাঁহাদের স্থানে শক্তিরূপা দুইটী আঁলোককণ| 
জন্মগ্রহণ করে। অন্াদিকে 'উইলসন প্রকোষ্ঠে” পরীক্ষায় 
বিকার্ণ শক্তি হইতে ইলেক্ট্ন-যুগলেৰ ছদ্ম হইতে দে" র্‌ 
(1940 0070) ) 1 সুরধা-তারকার অতিতপ্র ্ঘূ ও 
ভারকামধ্যপর্তী স্থানের শ্ীতলহার 
শক্তিতে পরিবর্তন ও শক্তির জড়রূপ গ্রহণ অতি সাধারণ 
বাপ|র খলিগা অনুমান করিবার কারণ আধুনিক বিজ্ঞানে 
মিলিতেছে । কেবপমাত্র শন্তস্থান ও তড়িৎ-চৌন্বক তরঙ্গকে 
এখন বিশ্বের আদি বলিঘা ধরা যার এবং ঢুইটার ভিভিতে 
সম কটি ব্যাথা করা চলে। 


মধ্যে জডবস্তুব 





ভারতের ত্ঞান-বিতহতান 


ধর, সাহিতা, বিজ্ঞান ও শিল্পের প্রকৃত উদ্নতি কাহাকে বলে। তাহার পরিচয় ভারতবর্ষের ঘটে মাঠে এবং ভারতীয় খধিগণের বিভিন্ন 
্রস্থে পাওয়া যাইবে! ভারতীয় ফধগ্রণ এ উন্নতি সাধিত করিতে পারয়াছিলেন বলিয়াই সহ মহল বদর পরে ভাতেবর্ম কতকগুলি দ্বিপদ 
পণ্ড এবং ভাবসঙ্কর পাপাক্মার আঁবাসভুমি হইজেও তারতুবাসিগণকে অগ্ভাবধি ইয়োয়েপের মত বাপক ভাবে অন্গসংস্থানের জনতা নফরবুত্তি 
ভিক্ষাবৃত্তি, অথন! প্রতারণানৃত্তি, অথব| দক্গাবৃত্ত গ্রহণ করিতে হয় নাই ॥ ভারতবালীর মধো বাহার! ভাবদদ্বর হইয়: পড়য়ছেন, তাহার! অন্লসংস্কানের 
জন্ট নফরবৃত্তি প্রভৃতি গ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু ভারতবর্ধে! শতকর! ** জন এখনও সব্তোভ।বে পরমুখাপেঙ্সী হন নাই এবং অদুরভবিয়াতে এ 
ভাবদস্কর পে-পাপাস্মাগুলি মহাস্ম! প্রভৃতি নামে চলিয়। যাউতেছেন। ভীঠাদিশের অধিনাধকত পদদলিত করিতে পারিলে আনার খাযর আন 
মমুষ্থাদিত হইবে এবং তপন পুনরায় ভার বর্গ যে সর্ণিদা সর্কানিধ জানে সদগ্র জগহের শীর্বহ্নীয় এলং অতুলনীর, হাহা প্রমাণিত হনে 1... 





যোগাচার ব। বিজ্ঞানবাদ 


মহাযানের একটা প্রধান সম্প্রদায় হচ্ছে যোগাচার। 
এ মত পরিপুষ্টি লাভ করে চতুর্থ পঞ্চম শতকে অসঙ্গ এবং 
বসুবন্ধর হাতে; অসঙ্গ এ সম্প্রদায়কে খোগাচার নামে 
উল্লেখ করেছেন, কিন্ক বস্ুবদ্ধ নান দিয়েছেন দিজ্ঞাশবাদ নব 
বা বিজ্ঞপ্রিমতাঁলাদ | এ জাম্প্রাণায়ের 
যোগাচার বলা হয়, আর এর দার্শনিক মতবাদকে বল। হয় 
বিজ্ঞানবাদ | 'অসঙ্গ উর গ্ছাবঙগীতে মারনমাগের কথাই 


সাধনমার্গকে 


বলেছেন বেশী; আর পস্ৃবদ্ধ আলোচন। করেছেন দশশিক 
মতব।দ | 

যোগাচার মম্প্ণাছে। 
পূর্বে! অসঙ্গের ছুখানি প্রদান গ্রন্থ হচ্ছে নিহাখাল 
সুঞ্জালঙ্কার? এবং মিহাযান মন্পরিগ্রহ শান্তা । প্রথম 
খাণির সংস্কৃত মূল পাওয়! যায়| দ্বিহারঘানির হুল লুপ, 
কিন্ত চীনা অনুবাদ আছে। অসঙ্গের জীবশী মঙ্গন্ধে থে 
জণ-প্রবাদ প্রচলিত আছে, হা হতে বোবা খায়, তিশি 
মৈজেরের দ্বারা পরবুদ্ধ হয়েছিলেন | এ টৈতের অনেকের 
মতে মৈত্র বুদ্ধ, সুতরাং মে প্রবাদ হচ্ছে অলৌকিক । 
[কন্ধ জাপানী পণ্ডিতদের মতে এ মৈজেয় হচ্ছেন মৈজেয়- 
নাথ নামক একজন শাস্বক।র | এই নৈতের়ের নামে 
প্রচলিত অভিগময়ালঙ্কার নামক একখানি গ্রন্থ আবিষ্কত 
হয়েছে। এছাড়া মৈজ্রেয়ের রচিত 'মহাযান উদ্ুরতগ্ধ 
ও ধেশ্বধর্মতাবিভঙ্গ' শামক দুখানি গ্রন্থের তিব্বতী অনুবাদ 
পাওয়া যায়। 

মহাযান গুজালঙ্ক(র হচ্ছে কতকগুলি সুত্র ও টাকা । 
এই হুর বা কারিকাগুলিও অনেকের মতে মৈজেফের 
রচিত। এসব সত্বেও আমর। দ্বীকার করতে বাধ্য যে, 
মৈজ্রেয়নাথের এ্তিহামিকতা এখনও নিঃসনোহে স্থির কর! 
যায়নি। সুতরাং যোগাচারের প্রথম আচার্য্য অগঙ্গ এবং 
দ্বিতীর আচার্য্য হচ্ছেন বস্ুধধু, এই কথাই আমাদের মনে 
নিতে হবে। অগঙ্গ বস্থবন্ধুর জোট ম্রাতা। উভয়ের জন্ম 
গান্ধারের রাজধাশী পুরুষপুরে, কিছ্তু তারা শাঙ্গ রচনা 


উদ্ধব হয় গৃব সম্ভব অগঙ্গের 


গু 


_ জীপ্রবোধচন্্র বাগচী 


করেন অধোধ্যায়। বস্থুবন্ধুর প্রধান যোগচার গ্রন্থ হচ্ছে 
বিংশক-কারিক।-প্রকরণ। জিংশিকা-প্রকরণ এবং মব্যান্ত- 
লিক -শাঙ্্র। বস্থবন্ধুর পরে এ সম্প্রপায়ে যে সব প্রধান 
আচার্য; জন্ম গ্রহণ রস তাদের মধ্যে পঞ্চম-ষ্ শতকে 
পিছ্ন|গ স্থিরমতি ও ধন্মপালের শাম উল্লেখযোগ্য | ধঙ্ম 
পাল ছিলেন নালনা। মু! বিহারের একজন গ্রধাণ পণ্ডিত; 
ভাপ শিষ্য শলহদ্রের শিকট প্রসিন্ধ চীনা পণ্ডিত রা 
সাং শিক্ষালা ও হিউয়ান সাংকেও যোগাচার 
যম্্রদায়ের একজন প্রধান আচাব্য হিসাবে গ্রহণ করা 
কারণ তিনি 
শামক এক 


ককেশ। 


চীনা হানার “বিজ্ঞপ্রি-মাত্রত্তা- 
গ্র্থ রচনা করেনঃ এ গ্রন্থে 
হারার আচারাদের নহামত ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ 
গ্রন্থ মম্প্রনি ফরাসী ভাষায় রূপাস্তরিত 
ঃ " আলোচনা মা করলে যোগাচার দর্শনের 
অধায়ন অসম্পৃণ থাকে। 


খেতে পারে, 


রো 
'গাদ্ধ 


লপুল ন্‌ 


০ 


যোগাচার মন্প্রদায়ের দশন বা বিজ্ঞানবাঁদ মাধামিক 
সেই কারণে অসঙ্গ ও 
বন্ৃবদ্ধ উঠয়েই স্বাকার করেছেন যে, ধন্মমমূৃহ অলীক, 
তাদের উত্পাদ) স্থিতি, বিনাশ গ্রহতিও অলীক, অর্থাৎ 
মনস্তই হচ্ছে শুগ্তগর্ভ। কিন্তু পরবুহর্ডেই তারা বলেছেন 
থে ধশ্মসমূহ অলীক বটে, কিন্তু তারা প্রকুৃতপক্গে বিজ্ঞান 
মাএ বা চিত্তমাত্র। 


দর্শনকে অঙ্গীকার করে শিয়েছে। 


বিজ্ঞপ্তিধাত্রমেবেদমমপ্াবগাদনাৎ । 

বদ্ধ তৈমিরিকপ।মৎ কেশে।ও কা দিদরশনং ॥ 

ন দেশকাল-নিয়মঃ মংতানানিয়মো ন চ। 

নচ কৃতাকিগ। যু বিজপ্তিগদি লা্থতঃ ॥ 

অর্থাৎ, সমস্তই বিজ্ঞপ্তিমাত্র, তাদের মত্যকার অস্তি 

নাই। তৈম বক.বা চক্ষপীড়াগ্রস্ত ব্যক্তিদের দৃষ্ট অলীক 
বন্তসমুহের মত অবভাস যাত্র। ধর্ম যখন অলীক, তখন 
দেশ এবং কালের পরিচ্ছেদ শাই, ক্ষণ প্রবাহ ও নাই, কৃত্য- 
ক্রিয়ার মমাধান বলেও কিছু নাই, কারণ দম্মসমূহ প্রকৃত 


৭৯ 


পক্ষে বিজ্ঞানমাত্র। এই মম্পর্কে বস্থবন্ধ যে বুদ্ধবচন উদ্ধত 
করেছেন, ত। অতি প্রাচীন । বুদ্ধ বলেছেন, “চিতমা্রং 
ভে। জিদপুত্রা যদ্ুত ব্রৈধাভুকমিতি? অর্থাৎ “হে জিনপুক্রগণ 
ত্রিধাতু বা সমস্ত জগং চিন্তমাত্র' | অগঙ্গ ও বঙ্গবন্ধু ধন্ম- 
সমূহের অলীকতার যে অর্থ শিদ্ধারণ করলেন, তাতেই এই 
নৃহন দাশনিক মতের সৃষ্টি হল। আর এদার্শনক মত 
বৌদ্ধ সাধককে বেশী আকৃষ্ট করল, নাগার্শের শূন্যবাদ 
তার আবধ্যাত্মদু্টির পটভূমিকা হতে যে আনন্দময় কল্প- 
লোককে অপসারিত করেছিল, সে এক মুখর্ডেই তা ফিবিয়ে 
পেল। 
মাধামিক মত হতে বিজ্ঞানবাদের এই পরিণতি? 
স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া খায় অসঙ্গের কজালঙ্গারের মঠ 
অপায়ে। সুন্তরাং সেই অধ্যায়ের আলে।চনা করলেই 
এই ছুই মতের সাদৃগ্ত ও বিতিননত। স্পষ্টহাবে ধর! যাবে। 
অসঙ্গের মতে পারখার্থিক সত্য ভচ্জে অদয়, আর এই 
অন্বয়ের লক্ষণ পাঁচটি £-- 
ন সন্গ ঢাপন্ন ৩৭ ন চান্যথ। 
ন জারতে বোকি ন চাবহীয়ঠে। 
ন বধ শাঁপি বিশুধাতে পুন- 
বিশ্ুধ্যতে ততপরনা্বলক্ষণং ॥ 
পরমার্থ সং নয়, অগতৎ নয় এবং অগ্যন্ধপ কিছুও নয়। 
তার উৎপন্ভি এবং বিনাশ কিছুই নাই এবং তার শ্্নুদ্ধিও 
নাই। সে পরমার্থের বিশোধন হয় এ কথ বল! চলে 
না, কারণ প্রাকৃতিক কেশ তাকে স্পশ করে শা, এবং 
ভার বিশোবন হয় না, এ কথাও বলা চলে পা, কারণ 
আগন্থক উপর্েশের প্রভাব হতে তা মুক্ত নয়। 
পরমার্থের এই যে লক্ষণ নিদ্দিষ্ট হয়েছে, ত। মাধ্যমিক- 
বদ হতে কোন হিসাবেই পুথক নগ্ন । : এখানে ম।ধ্যমিক 
ও বিজ্ঞানবাদ উভয়েই একমতাবলম্বী। এর পর প্রশ্ন 
হচ্ছে, আত্মদুগ্তি কি? পঞ্চ-উপাদান ও পঞ্চ-্ন্ধই নাকি? 
এ প্রঙ্গের উন্তবে অঙ্ঙ্গ বলেছেন 
ন চায্বদৃষ্টি থম স্ুলগণা 
ন চাপ দুঃসংস্থিতঠ। বিলঙগণ। । 
ছয়ানন চ1গদ্‌ ত্রন এষ তদিত- 
স্হশ্চ মোলা ভ্রনমাহ মাপ মং ॥ 


বঙ্গশ্রী-.৬ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা 


অর্থাং, আত্মপৃষ্টির পিছনে কোন আত্মা নাই। ছুঃ- 
মংস্থিততা বা পঞ্চ উপ।দ[নক্ষন্ধের কোন লক্ষণ নাই । অথচ 
এ ছুটী বাতীত আর কিছুই নাই। সমস্তই লম মাত্র, মোক্ষ 
এই ভ্রমের সংক্ষয় বাতীত আর কিছু নয়। জন্ম এবং শমথা, 
অর্থাৎ জন্মের নিবৃন্ির মধ্যে কোন প্রতেদ নাই, সংসার 
এবং নির্ধাণের মধো কোন পার্থক্য নাই। 
অগঙ্গের এ মত নাগার্জনের উক্তির পুনবাবৃস্থি। 
নাগাজ্জনের শির্ষবাণ ও অসংস্কত অংশার অভিন্ন । আুতরাং 
এবিষয়ে মাবামিক ও বিজ্ঞ।ণব|দের মধ্যে কোন প্রজেদ 
নাই। উভয়ের মধ্যে প্রঙ্জেদ কোথায়, মে কথাও অমঙ্গ 
বলেছেন 
অর্থঙ্জ বিজ্ঞান 6 জমান 
সাতিষঠতে তমিহিগুসারে। 
প্রহার হামেতি চ ধন্দধাডু 
সশ্মা্িগুক্তে ছুয়লক্ষণেন ॥ 
নর্থা২, মহাজনেরা পন বুঝতে পারেন যে, বস্বর সহ্য 
কার অস্তিত্ব নাই এবং তা গল্পমাত্র, ভখন ভারা চিত্তমাত্রে 
ব| বিজ্ঞ/ণে অবস্থান করেশ। এই চিত্রমাতর ভাই হচ্ছে বর্শা 


পাত, অর্থাৎ ধশ্ম্মূহের আত্যন্তিক অবস্থ।। এই পক্ম্ণাতু 
প্রতাক্ষ হলেই দয়জ্ঞাণ বিনষ্ট হয় এবং অদ্বয়জ্ঞান লহ হয়| 


নান্তীতি চিত্তাৎপরমেন বুদ্ধ 
চিত্তগ্ত নান্তিত্বমুপেতি তন্মাৎ। 
দরন্য নাস্টিতবমুপেত) ধীমান্‌ 
সংতিষ্ঠহেহতপগতিধন্মধাতো ॥ 
অর্থাত) চিন্ত ব্যতীত শমস্তই অল'ক বুঝতে পারলে এই 
চিন্তেরও যে অস্তিত্ব নাই, তাও বুনতে পারা যায়। নিকলপ- 
জ্ঞান শষ্ট হলে ধন্ম্ধাতৃতে স্থিতি হয়। 
অসঙ্গের দৃষ্টিভঙ্গী সাধকের । তাই তিনি পারমাধিক 
সত্য সম্বন্ধে যা-কিছু বলেছেন, তা শুধু দার্শনিক আলোচনা! 
নয় সাধকের সাধনমার্গের কথা । এই সাধনমার্গে চারটা 
সুর হচ্ছে প্রধান। প্রথম শুরে সাধক বুঝতে পারেন ষে, 
আ।হাগ্রাহক (8127)1০০৮ 00. 07১]0০৮) চিত্তমাজ্স | দ্বিতীয় 
স্তরে তিনি উপলব্ধি করেন যে, এই চিন্তম!ত্রেতা অদ্বয় ; এ 
অবস্থায় সমস্ত বিকল্পজ্ঞান বিনষ্ট হয়। তৃতীয় স্তরে সাধক 
বুঝতে পারেন যে, এই চিন্তমাত্রতার কোন অস্তিত্ব নাই, 
কারণ যেখাণে গ্রাহের (০7১0০) অস্তিত্ব নাই, সেখানে 


ভাত্র--১১৪৫ ] 


গ্রাহক-এর (5017০৩) অস্তিত্ব থাকাও সস্ভব নয় | তা হলে 
পরমার্থ সত্য কি শৃষ্ঠমাত্র ? তার উত্তরে অনঙ্গ বলেছেন 
যে, তা শৃগ্ঠমা্র নয়, কারণ চরম অবস্থায় চিত্তমাব্রতা 
থাকছে না বটে, কিন্ত ধর্ধ[তু থাকছে । এই ধর্মবাতু কি 
তা কোথাও স্পষ্ট করে বলা হয় নি, ইউরোপীয় পঞ্িতের! 
তার প্রতিশব্দ দিয়েছেন 114518010 ০:11 01 1701)0- 
1)01)012, 

স্বতরাং, যোগাচার বা বিজ্ঞানণ[দে পিজ্ঞানমাত্রতাই 
ইচ্ছে পারযাধিক সহয। এই বিজ্ঞান হতে কি করে ধর্ম 
মমুহের উদ্চুব হচ্ছে, তার ধারাবাহিক বর্ণন! রয়েছে বন্ধু- 
বন্ধুর ভ্রিংশিকাকারিকায়। বঙ্গবন্ধু বলেছেন যে, আশ্ম, 
বঙ্ম প্রভৃতি সমস্তহ খিজ্ঞনের পরিণাম । আর এই পরি- 
শাম তিন প্রকারের, (১) আলয়বিজ্ঞান। (২) আলম্বনঃ (৩) 
বিষয়বিজ্ঞপ্টি | 

আলয়বিজ্ঞান সমণ্ত বীভস্বন্ূপ । 
মাংক্লেশিক ধশ্ম। যা হতে জগতের উতপন্তি, 


বশ্মের সমস্ত 
তর বাজ 
এখনে শিছিত থাকে বলে একে আলির বলা হয় (সব 
সংরুশিকবন্মবীদন্থানকাদ আলর-)। এই আসপ্রবিজ্ঞ!ণের 
পরিণতি ছারকমের অন্যাস্ব (৯৫০)০০৩০) এবং বহি! 
অধ্যাস্মকে উপাদান-বিজ্ঞপ্িও বলা হয়ঃ 
তার কারণ সমস্ত বস্তর গ্রহণ করবার শক্তি এই অধাত্স- 
পিজ্ঞানেই নিঠিত। এছাড়। যা কিছু সমস্তই বহির্ধী 
পিজ্ঞনের অস্তরুক্তি। উপাদান বিজ্ঞণের পরিণতি তিন 
গ্রকারের-( ৯) পিরিকলিত-ম্বভাবাতিনিবেশ-বাসনা?, 
অর্থাৎ যে বাসনাবীজ হতে জগতের পরিকলিত স্বভাব 
উদ্ভুত হয়। (২) ইন্দ্রিয় এবং ইন্দিয়-স্থান_যা হতে 
রূপাদির জ্ঞ।ন উদ্ভুত হয়, এবং (৩) নাম, অর্থ যে-জ্ঞানের 
দ্বারা সংজ্ঞা স্থিরীকৃত হয়। এই কারণে স্পশ, মনস্কারঃ 
বেদনা, সংজ্ঞা ও চেতন! প্রস্ৃতি আলয়বিজ্ঞানেরই পরি- 
গতি। এই পাঁচটা হতেই সমস্ত ধশ্ের জ্ঞাস উদ্ভূত হয়। 
ত্রিকলংণিপাতে, অর্থাং ইন্দ্রিয়, বিষয় এবং বিজ্ঞানের সংখ- 
টনেম্পশশের উৎপত্তি । স্ুত্তরাং স্পর্শ হচ্ছে ইন্জ্রিয়বিকার 
মাত্র। মনস্কার হচ্ছে “চেতস আতোগ” বা বিষয়ের প্রতি 
চিত্তের অতিমুখী ক্রিয়া; বেধন। হচ্ছে অনুভব) আর এ 
অনুভব তিন প্রকারের- সুখ, দুঃখ ও অদুঃখ-অনুখ | সংজ্ঞ। 


(97056৮150 ) | 


যোগাঁচার বা বিজ্ঞানবাদ 


ক 


হচ্ছে “বিষয়নিমিঞ্রোদগ্রহণং” বা গণিরপণং” এবং চেউশী 


হচ্ছে_-“মনসঃ চেষ্টাস। 
আপয়বিজ্ঞান 
1 


। 
অধাক্ম বহিধ? 
( ভাটি তি ) 


রি রি 
পারিকলিত ্বাধি্ঠান 





নাম 
দ৪1বিডিনিবেশ ইলগিয়কূপ 
ম্পশ মনঙ্কার বেদনা সংজ্ঞা! চেতন! 
] 
1 ] 1 
স্ধ দুপ অন্থথ অন্ুঃথ 


আপয়বিজ্ঞানের এই পরিণতি হতে যে বশ্সমূহের 
উত্পত্তি হচ্ছে, তাদের কোন স্থায়িত্ব নাই । বন্থুবন্ধু তাদের 
নদীন্সোতের সঙ্গে তুলনা করেছেন (শোতসৌঘব )। 
এ প্রবাহ হচ্ছে হেতুফল বা কার্যকারণের নিরস্ত্র প্রবাহ । 
গুল-প্রবাহ হতে খেমন জলের পুর্নাপর ভাগবেচ্ছেদ করা 
সম্ভব নয়, এ প্রবাহে ও ত। সম্ভব নয়! জলপ্রবাহ যেমন 
পারিপান্বিক মক, 5, কাঈদ্রবা প্রভৃতি নিয়ে প্রবাহিত 
হয় আলযষি হানের 
প্রন্থতি শির দ্বারা পুণা, অপুণা প্রস্থৃতি 
করে নিরন্তর ভাবে প্রবাহিভ 


তষনি স্পশ মনক্কার 
বাপন! সংগ্রহ 
হয় এবং সংসারের স্থটি 
করে। এই প্রবাহের বাবৃন্তিই হচ্ছে অহত্ব। 

বিজ্ঞানের দ্বিতায় পরিশতি হচ্ছে আলম্বন, 
পুব্রেই বলেছি । এ আপগের ব্যাধ্যাও বস্থবন্ধুর 
কারিকায় পাওয়া! যায়। 

তদাশ্রি প্রবর্তুতে। 
তদলশ্বং মনোনাম বিজ্ঞানং মনন।্মকম্‌ ॥ 

অর্থাৎ, আলম্বন আলয়বিজ্ঞানকে আশ্রয় ,করে উদ্ভৃত 
হয়! এই আলম্বন হচ্ছে অননাত্মক। সুতরাং এই 
আলম্বনকে মনোবিজ্ঞান বল চলে। এই আলম্ছনের 
পরিণতিতেই চার প্রকার ক্লেশের উতপত্তি। এই চার 
গ্রাকার ক্লেশ হচ্ছে--আত্মদৃষ্টি, আত্মমোহ, আত্মমান এবং 
আত্মন্নেহ | 

বিজ্ঞানের তৃতীয় পরিণতি হচ্ছে_বিষয়-বিজ্ঞপ্তি। 
বিষয় হচ্ছে ঘউবিধ রূপ, রগ, শব্দ, গন্ধ, ম্পর্শণীয় এবং 
ধর্মাত্বক। এই বিষয়-বিজ্ঞপ্তির পরিণতিতেই ধর্মা- 


সে কথ! 
ঝ্রিংশিকা 


শা 


১, 


৮1 ক 
চা 


২৭২ রঃ 


পমূহের উদ্ণ। এ বর্ম ইচ্ছে জী) প্রকারের 
চৈত্তধশ্ম-(১) চিন্ত-মহাভূমিক-) গ₹ (২) কুশল _, 
(৩) ক্রেশ-) (৪) অকুশল--, (৫) উপক্রেশ, (৬) 
অনিয়তভূমিক-- | 

স্থতরাং বঙ্গবন্ধুর মতে “নং বিজ্ঞপ্রিমাত্রকম”। অর্থাৎ 
সমস্তই বিজ্ঞপ্থি যাত্র। বিজ্ঞানের পরিণামেই ভিজগতের 
উদ্ভব। আর এই কারণে মে প্রিজগং থে অলাক) তত 
আর মন্দেছ কি? 


তাহলে অসগ্গ ও নম্ববদ্ধর মতে শির্ধাণ কি? শিন্বাণ, 


হচ্ছে বিজ্ঞপ্রিমাত্র তায় অবস্থিতি। বিজ্ঞপ্িখা তায যতক্ষণ 
অবস্থিতি না হয়, ততঙ্গন গ্রাহাগ্রাহক থাকে) বন্মগমুে রও 
সষ্টি চলে। এই কথা সুস্পষ্ট করবার জগ বন্ুপন্ধ বাশ, 
সেম 

মাধদ্বিজপ্তমরতে বিজ্ঞনাং নাবতিষ্ট ত। 

গ্রাহদব়মানুশয়? বন বিশিবন্ীতে | 

অর্থাৎ যতক্ষণ বিজ্ঞান চিতযআন্ধে। ও চিগ্ধন্মতার 

অবস্থান না করে। ততক্ষণ এহদয়ের ক্রিয়।র শিবাওি হয় না। 
গা এবং গ্রাহক, অর্থাত বিদ্বপ্তে এবং এহন করার ব্যাপারই 
ইচ্ছে গ্রাহদ্বয়। গ্রাহদ্ধয়ের উৎপগ্ড হর আলগবিজ্ঞানে নে 
বীজ নিহিত থাকে, সেই বাড হতে। 
অদ্বয় লক্ষণ-বিশিষ্ট, সুতরাং ষোগীর চিন্ত যখন সেই আদ্র 
চি্তমান্রতায় নিবিষ্ট হয়, তখনই আলয়বিজ্ঞানে পিহিত 
াহদ্বয়ের বাজ বিনষ্ট হয়। এ অবস্থায় খেগার চিতের কি 
অথস্থা হয়, তা বন্ধু ত্িংশকাকারিকার শেষ ছুইটি লেকে 
সংক্ষেপে বলেছেন 


বিজ্ঞ পুনাএত। 


এচিত্যেনুপলঞ্জোহনে। জনাং লোকোস্তিরং 5 ৩ৎ। 
আঞগ্ পঠাক র্‌ দ্বিধা দৌঠ,লাহ1নিত0। 

এ সবানাসবে। ধাতুরচিন্তঃ বুশলো। রব 

কথা নিমুজিকাযোহমৌ ধন্দাবে]হয়ং মহামুনের ॥ 


5 বঈহ্রী-৬ঠ বব 


[ ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা 


অর্থাত তখন লে!কোন্র জ্ঞান উংপরচ্ছ্ন, তথন চিত 
থাকে ন।, উপলস্ত বা গ্রান্থা-গ্রাহথক মন্বন্ধে বিজ্ঞান থাকে নাঃ 
দুই প্রকারের দৌষ্টল্য বিনষ্ট হওয়ায় আশ্রয়ের পরাবৃদ্থি 
ঘটে। গে লোক হচ্ছে অনাশব, অচিন্ত্য, কুশল? ধরব বা 
অচল, সুখময় এবং বিধুক্তবিশিষ্ট। এই অবস্থাকে বলা 
হয় বুদ্ধের ধর্মকায়। 

দৌঠুলা ছুই প্রকারের - ক্রেশাণরণার, এবং জ্রেয়/বরণীয়। 
দৌহুপা হচ্ছে আশ্রয়ের অকন্মণাত | বঙ্গবন্ধু আয়ের 
যে অর্থ নির্দেশ করেছেন) হ। হাতি বোঝা যায় থে, আশয় 
হ০ ধন্মমনুহের বীজস্বন্নপ আলয়বিজ্ঞান (সর্বাবীজ- 
কমপারবিজ্ঞানম্‌)। সুতরাং আলয়বিজ্ঞান শিহিত 
বাঙের উৎপাদনণন্ভিকেই দৌষ্ুলা ধণা চলে। বিজ্ঞ পু 
চিন্তমা্রতায় 'নবন্ধ হলে এই আশয়ের পরাবৃ তত ঘটে। 

পরাবুন্তি যোগাগারের একটি পারিভা ধক শা । 
ভতর!ং এই পরার ৪ কি, ত। বুঝতে পারলে নির্বাণের 
অমঙ্গ তার গুধালঙ্কাবের নবম অধ]ায়ে 
এই পরাবস্ত অবস্থার ধিধ্ণ আঞোটনা করেছেন । তিথি 
পঞ্চেনয়। মন। বিকম। তমথুন প্রহন্তির 
পরার ওতে পরম বি পাঠ হয়। এই পরাবুন্ত অবস্থাই 
হক সায় শির্বাণের অবস্থা | পরাবৃঠির সাধারণ অর্থ 
হা বুণ্কারে পরিল্রমণ করে সন্থনে ফিরে আস! । 
খে|গশান্তে এ কথার স্পষ্ট প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। চিত্রের 
ছটা মহ খঞ্তি আছে, একটা বহিনু্থী বা অগ্রলোম, 
এগ্ঠটা অগ্তযুগা বা প্রতিপোন। প্রতিলোম গতি অবলম্বন 
করে শিজের কারণ শরারে প্রবিষ্ট হওয়া যায়। সুতরাং 
এই প্রতিনোম গতি সম্পূর্ণ হওয়া এবং পরারুস্ত হওয়! 
একই কথা | এই গতি সম্পৃণ হলে সাধকের সমস্ত বৃ 
অন্তমুী হয়। এই পরাবর্তনকে 1০07০+01808 বা 


(14508107010000 বলা খায়। 


ৃ 1705 ও বদ ১ 


অনন্থ। স্পষ্ট হবে| 


বলতেন থে। 


এ পপ 





বর 
1 


₹ 


1, 2 


ভারতের 


আধুনিক জগতের চিন্তাধার|র নব্যভারত একটি বিশিষ্ট 
স্থান অধিকার করিয়াছে। 
সম্পর্কে কিছুদিন 


৮, এ+ 3515 
কা/ভাই ভারতের বা্ভাধা- 


হইল "য আন্দোলন আরজ হইয়|ছে 


তাঠা অতান্ত সঙ্গত ৫ স্বাহাবিক বলিতে হইবে । 
এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন গরদেশের চিন্ছাধাল এব ক্ষমহ।পর 


বাক্তিগণ ষ্টাহদের নিড শিজ ভাবার দাবা । 
নব বিনক হইয়।5, ভাহ।ততে 
পরিমানে বাঘ কব 
ক্ষাস-সাপেক্ হে । 


পিন ভাষার পালা 


করিয়াছেন এবং এব্িয়ে ও 
উচ্ছ্বাও পচুঃ 


কি খোদেই উক্ছ 





সম্প 


পনেরো রি 
911 বি ৫2৩ 


ভাপরশীয় 


কোন আদশ ন| কোন আহানের অধিকার ন। 
মানলে, 
কাজেই, প্রথমতঃ রাষ্তাষ-উপযোণা নির্ণয় 
দরকার। শি্লিখিত বৈশিষ্টামণ্ডিত একটি ভাষা হীরের 


বাঙ্ইহাষার আমন পা 


(১) 


মানিলে, 
কোনও বিনয়ে কোণ সিদ্ধান্ত হইতে পাল না। 
গুণাবলীর 


ইবার উপণুক্ত 


মান হয়। 


১৯ 


জাতীয় বা পাইতষা ৩ 


ভারতের 


(২) এই ভাবা হাষীণ মগা। মুঙ্গিনের হইলে ৮লিবে 
না| 

(৩) এহ ভাষার বাকরণ এ বাকাগঠনবা,ত শিজণ 
সরল হহবে, যাহাতে অপেঙ্গারূত অপারাষে হি 
কেহ এই শাম। ।শুঙ্ষা করিতে পাবেন । 

(৪) এই ভাযার সাহিত্য সপ্পর্‌ ক্ষান হইলে পিকে 
ণ! | 


এই ভাষা-ভাষীর বাজনোক গ্রতগা ভারতের 
বাজনীতিক্ষেত্জরে সুপ্রতিছিত হইতে ইইবে | 


(৫) 

এই আদরে বিচার করিলে ভারতীয় অনাযাতাধা- 

গোষ্টার ভাষাসমূহ এবং আব্ধাঙামাগে|ঠারও দুইটি তিন অগ্গ 

সমস্ত ভাষার পক্ষে ২১৩১৪ এবং ৫ মংঘাক দাবী পূরণ কথ। 
৯৭ 


ষ্্রভাষা ওধনগানার দাবী 


_ শ্রীমগাঙ্কশেখর চৌধুরী 


অসম্ভব হইয়! পড়ে; সুতরাং, এই ভ|বাগুলির কোনোটিই 
ভারতের রাষ্ট্রভাষার আসন পাইন্তে পারে না। শেষ 
পর্যাস্ত টিকিয়। থাকে, বাংলা এবং হিন্দী । 

গত কয়েক বংসর হইল, হিট ন্ধো 


গ্রত্তি্াসম্পন বাভ্তিগণ তিন্দটীকে ভারতের রাষ্ট্রভাষার 
দ!বাতে স্গ্রতিষিত করিবার জন্য অর্থ, বুদ্ধি, ক্ষমতা এবং 
উস বায় করিনা আসিিছেন। আধুনিক পুগ প্রপ্যা- 
তত লা প্রচালের হুশ যেষাহার দেল বেশ কৌশলে 
টচ্চন্্রপে বাজাইতি পাজিতর পাভাল্টজিহ। কাহাকেও 


র্‌ 
ভাবিবাপ অবসর দেওয়া হইবে ন! 
নিচের কর্ণপটাহই ছি 
ভারতের জাতীঘ আষার দাবী সম্পর্কে হিন্দীর প্রাধান্ত 
অনেক; এই বরণের প্রগাবামাপেক্ষ হইয়া এ এই 
দাণা এবং প্রাপক সাধারণতঃ কংগ্রেসে 
কর ইইয়াথাকে। কতকগুলি মামঘিক কারণে টি 


হইল কংগ্রেসের কাবাকারিতা কতক পরিমাণে হিন্দীর 
এলাকার আবদ্ধ রাখার প্রয়োজন উইয়! পছিয়াছে। 
পাজনৈতিক বিচার-বৃদ্ধিতে আধুনিক উন্তর-ভরতীয় 
রাঈুশাঘকগতণের আনর্থয ও কৌশল সনপ। স্বীকণযা, কিছু 
একগ! স্বীকার করািতিই ইঠবে যে, জাহাপের মধ অনেক 


মনাম: রাষভামা অম্পূকে হিন্টীর পাবী মাবাস্ত করার 
পিয় দিতে সক্ষম হন 
পনার্ধা আধুনিক জীবনের 
প্‌ দিয় একটি বিরাট ছূর্বলত।। 
ষার দাবী উপস্থাণ্িত কর। 


দাশীনই কার্মযকপী দখতে 


প্রচ নিরপেক্ষ বিচার ক্ষমতার প 
নাই। খাঙ্গানার 

সার্থহানাহানির সংঘ 
বাঞ্টতাধা মম্পূকে বাঙ্গালা ও 
(ধনে বাঙ্গালা গপিত্রের এই ও 


টপ 
পাহ। 


আদশের 
তের 


উপরে নিদ্দেশিত আদশীমুযায়ী এই প্রশ্জের সম 
লোচনায় বাঙ্গাল! এবং হিন্দীর দাবীর পরিমাণ নিরূপিত 
করার টেষ্ট! করা যাইতে পাবে। 

(৯) বাঙ্গাল। এবং হিন্দীর দাবী সমান। 


২৭৪ 


(২) তাষ'-ভাষীর সংখ্যার দিক্‌ দিয়া বিচার করিতে 
গেলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, বাঙ্গালা ভাষা-ভাষীর 
সংখ্যার অনুপাতে হিন্দী-ভাঁষাভাষীর সংখা মুষ্টিমেয়। অথচ 
আশ্চর্যোর বিষয় এই যে, এই সম্পর্কে হিন্দীর প্রাধান্ 
প্রমাণ করিবার চেষ্টা সবচেয়ে বেশী হইয়াছে। ইহার 
একমাত্র কারণ, এই প্রকার যুক্তিতে বাস্তব অপেক্ষা ক্ীন।র 
প্রাধান্তই অধিক । অশেকে আবার ১৯২১ মানের 
লোকগণনার সরকারী তালিক। দাখিল করিয়। হিন্দ-ভষ। 
ভাবীর সংখ্যার গৰিষ্ঠনা গ্রমাণ করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। 
অবশ্য বদি অশিসংব(পিদপে প্রমাণিত কর। 

হিন্দী-ভালাহমীর সংথার অনুপাতে বাজাল। ভামাভসী? 


যায় থে, 


সংখা! অতি সামাল, তাহা হইলে রাইইীভাযার দানা গ্রমঙ্গ 


হিনার প্রাপাহোর একটা সু পুর্ণ শনািভান 
নে 00775. ০২০ 
উপযোগিতা গ্রতিঠিত করা হম | বিগ গল পোডাম | 
যে সরিষ! মধ্পুত করিঘা অশ্হারা চেতকে মানব 
শিস একি ০১-০১% রহ 
অনঙ্গল হহতে প্রাতাখরুর করিতে ভহারি, আল ভাবিয়া 
প্রেতস্পুট। ভাষাতন্বনদ্‌ শাল জঞ্জ গ্রানারঘূন টাহার 
1701077130৩ 01৮10 0017 আামক আছে 


দেখাইয়াছেণ যে, ১১২১ সালের লোকগণনার হিসাতে 


হিন্ী-ভানা-তামার যাপা। ভুল দস) হঈঘাছে | 
এইরীপ এলের পন্ডাতে এয ক্রিগাঝন। মনস্তহটি 
ছিল, হাহ ঠিশি আমঙ্গহ খুভ্িতে শা হত 
করিয়াছেন আাথমতঃ পুর্দীহিন্টাকে পন্ডিমাহশার 


বলিয়া ভুল করা হইয়াছে এবং পুর্দী- 


শাবাভাযার সংখা। পশ্চিনাতিশ্ার ক্ষন্ধে ঢাপানে। 


টির শুধু হাহাহ নহে, বিহাহা-ভাষাভাঘার 
আখ্যরর পেশার ভাগই লনক্রনে পশ্চিনাহিনা লা 
করিয়াছে । গা এইন্ন্‌প টি াপিকার খে 


যার দিন দিয়া তেই 
[তে আর আশ্যধ্য হইবার কি আছে! 
ভাহার শিজের পাওনা 
ভুল কারয়া দেওয়।! 
ত্রীয়াসান সাহেবের 


এবাশ যার সংখ 
বেশী দাড়াহাব রা 
এযেন একগনের 1১11067১0৮4 
ছাড়াও অন্ত দুইগণের হেটপত্র 
নিগ্নে লোকগণনার হিসাব এবং 
138:%)”র ভিসা দেওয়া গেল । 
পশ্চিমা-হিন্দা, ৪১,২১০১৯১৬, 
বাঙ্গাল, 





২৮,০১৩,৯২৮ 


৪৯,২৯৪,০৯৯, ৪১১)৬১৪,১৪৩ 


বঙ্গপ্রী--৬ঠ বর্ষ 


[২য় খণ্ড। ২য় সংখ্য। 


নিছক সংখ্যার বিচার করিতে গেলেও সমগ্র পশ্চিম 
হিন্দী বাঙ্গালার নিকট ভোটে হারিয়া যায়, কিন্ধ আরও 
একটি কৃতিম উপায়ে হিন্দী ভাষাভাষীর সংখা। নে 
দেখাইবার একটা অযৌন্তক চেষ্টা করা হইয়া থাকে। 
“হিন্দী” শকটাকে একটি বা।পক অর্থে ব্যবহার কর 
নীতির অন্তর্গত | “হিন্দী” বলিতে বাস্তবিধ 
হিন্টীর একটি উপহায। বুবায়। আষা-বিশেষজ্ঞগণের 


[কিছু ৮লনি মাতে বাঙ্গাল।। আসামী, উছিয় 


এফ 


পশি 


টিন।- 


রি রি রর 23 
ভি ভারি পার সন জায়গার ভাষাত হন | এই 
সুক্ঞা শিপান্ত লমা প্রকহপঞ্ষে সপন সিদপে 


৮১ এ 
পর 


এব পিনীর হাসে হিন্া পলিয় আিতিত ক ইহ 


এব লে] 2 22 ২৮21৮2৮৮7৫৮ ৮ 
৮111 হি তি প্লিস পহহির 5 এন পরেও 








হ এল স্াতীয বিগত খই পেদা ফর) পিচ লতি ও 
তত 285৬ প রও তত এ ০181111 
ঠা কটন কিল ছরিঘত টিসি তত এ রও ০৯ 

না 2:5৮ ১275 0৫ 2ল চিত এ 

2, 
তুহতত *1. গঠী িহ আট সত, র 
এ তাত পানি ১ ৮২ ৮012 
6 রঃ রি ৬ 7 হু 
বি, 0 সহঠিহ ট্রি? হি হু 
হা 2৯ 1517 4 এ 
ছা) 1চুস্প্ন পা! রি সাবিত 
৮০০ পাঙ্গাত। বি রাতি 55 লন, 
15৮৭ | সাঙ্গলি। বিচারারি সভি লিনা | 





হামার [দিন দিয়) এই দশক আজিও দযকেছ 
বুঝতে পারেশ | থে কান বিহার অনাযায়ে একজন 
বাঙ্গালার ভাষা বুলিয়া হাঙর মহিত বাক্যালাপ করিতে 


প্রত একজন পিলীওয়ালাঙ 
হার: বোবা ঠহার পক্ষে একনীপ অসম্ভবই পড়। 
দণা করিতে পারে 

না। তপু খধি কেহ খলেশ, সমগ্র আধ্যাবর্ভের এবং 
মপাদেশের অধিবাশী হিন্টাতে পরম্পরের শহিত ভাবের 
আদান-গ্রান করিতে পারেন-অর্থাং এই সমস্ত 
জারগার বে ভাষ। গ্রচলিত, উষ্ভাদের মধ্যে তেমন কোন 
বিশেষ পার্থক্য নাই, সুতধাং এই হিসাবে ভারতীয় রাঙ্গের 
অধিকমংখ্যক লোক হিন্দী বুঝিতে পারেন, তাহা হইলে 
বাঙ্গাল। তামার তরফ হইতে বল! যাইতে পারে ধে, যাগধী 
অপু হইতে উদ্কুত আধুনিক ভারতীয় তাখাগুলি 


পাবেন) কিশ্ব বিশেন 81 ক 
5, 
হয়! 


এ দিক পয়1ও হিন্দ বিশেষ কিছুই 


ভাকউ--১৩৪$] 


অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং বিজ্ঞনসম্মত কারণে বাঙ্গাল 
ভাষার সহিত আজীয়নাস্থত্রে জড়িত এবং একই জননীর 
সন্তান বলিয়া ইছাদের মধ্যে প্রকৃতিগত এমন একটা] 
মামঞ্জন্ত রহিয়াছে, খাহাতে এাজনৈতিক এবং অন্তান্ত 
কারণে একে অপর হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া সত্বেও পরস্পরের 
সহিত তেমন কোন পার্থক্যের স্থষ্টি হইতে পারে নাই। 
বাঙ্গাল!) আসামী, উদ্ভিয়া, মৈথিলী, মগহী ও ভোজপুরিয়!, 
এই ছয়টি ভাষার মধ্যে মুগ পার্থকা এতই মামান্ত যে, 
হহাদের মধো থে কোনও ভাষা ভাষা অপর ভাবাতাষীর 
গঠিত অনায়সে আরবের আদান-প্রদান করিতে পারে। 
আখামা এবং উঠি যে বাঙ্গানার উপভাষা মাও) ইহ 
হা বিজ্ঞ]ানে স্বাকার 
পিল্ঞানের কথ। হ[ডিয়। পিয়া আবারণ জাবন 


মানান্ত জান-গন্পন বাকি 
কারিপেন | 
বাঞার গেছে পরিপমণ করিলেপ্ত একই তথা প্রকাশিত 
হছবে। আসাছে 


শিশ্ব-খিপ্ঠা পয় 


পাবার ছগ্ত বাঙ্গানার নিতে 


০15 পৃথব 


*1হ:| 
আমানা হাঞাদর এসএ 
চা 


বিএ এব? অনন্ত পরাঙ্গার জন্ঠও বন আহমানা ভা 


(িনেষতঃ, কণিবাহার পড়িতে আজেন। 


ইহাদের সহ বাধ্যালাপ করিতে বাঙ্গাণা 
অন্তবিধা ভয় শা মামান্ত পাথক্য 


আসামা (শিপিগ বঙ্গালপি। কোনও 


তং ছাত্রের 
একটু 


লরি হয় মাত্র। 


উ৯৮1৫এগ হ 
মময় আমাম প্রদেশে অনাবা প্রহার 
আমখ্পাশের পাহাডতলাতে অনাধাভামা কখিত হয়ায় 
কিছু কিছু অনযাশনা এবং অনাধা ভাধার ধ্বনি আমামা 
ভাষায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে । 


১০7 হু সা 
পেশা হওয়ার এবং 


তাহ অশভিজ্ঞ লোকের 
আপাতদৃষ্টিতে কোনও মর আসামা ভাষাকে বাঙাল 
হইতে স্বত্ব মনে হহতে পাবে। বাস্তবিক পক্ষে এই 
নারণ। যে ত্রমাত্মক, তাহ! আসামের আবাহনা নামক 
গর্ধশেগ্ মাসিক পত্রিকা এবং পিখিলা? শামক আমামের 
“শিশুমাখা পড়িলেই যে কে বুঝিতে পারিবেন। 
পঠনক্ষম বাঙ্গালীর পক্ষে আমামের সাময়িক পত্রিকা পাঠ 
করা কষ্টপধ্য ব্যাপার নহে । উডিয়। »ম্পর্কেও এ একই 
কথ। খাটে। অনাধ্যতাযার কতকগুলি শব্দ এবং উচ্চারণ- 
গত ছুই চারিটি বৈশিষ্ট্য বাদ দিলে উড়িয়া আর বাঙ্গালায় 
কোনই পার্থক্য থাকে না। বাঞ্গ।লাদেশে উড়িয়' ভৃত্য 


ভারতের রাষ্ট্রভাষা ও বাঙ্গালার দাধী 


২ 
এবং পাঁচকের অভাব নাই। ইহারা অতি অল্লায়াসেই 
বাঙালীর সহিত ভাবের আদান-প্রদান করিতে পারে। 
আধুনিক ভারতীয় মাগধী তাষাসমূহের ইতিহাস অনুসন্ধান 
করিলেও দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, মাত্র সেদিন আসামী 
ও উড়িয়া বাঙ্গালা হইতে স্বাতস্থ্য লাভ করিয়াছে। 
ভাষাগত এই স্বাতস্তয রাজনৈতিক কারণে কৃত্রিম উপায়ে 
বদ্ধিত করার চেষ্টা হইয়াছে এবং হইতেছে । সেদিনও 
উড্ডিষ্য(র এবং আসামের বিগ্ভালয় গুলিতে বাঙ্গালা ভাষা 
'আবশ্যক পাঠাশবধ্যগুলির অন্তত ছিল। কিন্তু রাজ- 
নৈঠিক কারণে বঙ্গদেশকে আমাম হইতে বিচ্ছিন্ন করার 
প্রয়োজনারতা হইতেই আসামী ভাষার স্বতিন্্য-বোধকে 
ভাত করিবার ষ্টার স্থটরি। 
৮ শিন্বগুলে নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে দেখা 
যায় থে, ভারতবর্ষে বাঙ্গাল! এবং বাঙ্গালা ভাষার সহোদরা 
উপহাঘসিবুহই বেশ লোকে বুঝতে পারে। এই সমস্ত 
ভানাভাবার সংগা 1404900৩৯৪৬ 91 ববির 
মতে ১০৮ 

বাঙ্গালা, জাননা, উড়িয়া, 

নৈধিলী। দখধা, জো জসুরিয়া 2 


মাগধী তাফানমূহ 2 
মমগ্র পশ্চিমহিন্না-ভাধাভাবার সংখ্যা 84 


ইপন্থানা 


৮৯,৬৪৯৪,১৪৩ 


৩৭১১৮ ০,৭৮২ 


১২৬১,৭৮৪,৯২৫ 


৯৬,৬৩৩,১৬৯ 


বাঙগারী ২,১৬:)৭৮৪ 
এজভাথা ৭,৮৬৪,২৭২ 
কনো ৪১৪৮ ৩,৫০৯ 
বুন্দনা ৬,৮৬৯,২*১ 
শৌরসেদা আমামমুই ৩৮,৯১৩,৯২৪ 


উপরের হিখাব হইতে দেখ। খায়, আপাতদৃষ্িতেই 
বাঙ্গালা ও হাহার সহিত সম্পকবুক্ত তাষাভাষাঁর সংখ্যা 
হিন্দী ও তাহার সহিত সম্পর্কঘুক্ত উপভাষাভাষীর সংখ্যার 
অনেক বেশী। এই তুলনায় হিন্দীর মংখ্যা মুষ্টিমেয় ধলা 
যাইশে পারে। শুধু তাহাই নহে, আরও একটু তলায় 
দেখিলে হিন্দীর পক্ষীয় কৃত্রিম যুক্তির অসারতা আরও 
বাহির ইইয়া পড়িবে। “হন্দীঃ বণিতে কোন্‌ ভাষা 
বুঝিব? পশ্চিম।-হিন্টীর যে উপভাধ|টিকে গ্রায়ামন 


২৭৬ 


সাহেব হিনুস্থাশী বলিয়া নির্দেশিত করিয়াছেন, হিন্দী এবং 
উর্দূ, এই হিন্দুস্থানীর উপতাধারূপে তাহার সঙ্কলিত গ্রন্থে 
স্বানলাভ করিয়াছে । এই হিন্দী, উদ্দ, ও হিন্দুস্থানী 
বলিতে পশ্চিমা-হিন্দীর কোন্‌ কোন্‌ উপভাষা বুঝায়, 
তাহার একটা স্পষ্ট ধারণা হওয়া আবশ্তক। গ্রীয়াসন 

সাহেবের মত নিম্নে উদ্ধত করিয়া দেওয়া গেল। 
19720607100 ০৪2 0055 009007066 00 094 
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(1.8 115 ১40 


শহরাং ধিদুঙ্থাণীর ঘে বিশিষ্ট উপভাধায় ফার্নী শখের 
হানেশ! বাবহার কর| হয় এবং তাহার ফলে একমাত্র ফার্সী লিপিতেই 
যাহার প্রকাশ অতি সহজে হইতে পারে, ডিছ্বু" নামটি কেবল আহার 
প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে । এইবপ 'হিন্দস্থানী'র অপর থে একটি উপ- 
ভাবায় সংগত শব্দের বই ব)বহার হইয়। থাকে এবং সেই গগ্ঠ একনা্র 
নাগরী বর্ণমালাতেই যাহ! সুম্পষ্টরূপে লিপিবদ্ধ হইতে পারে পেই 
উপভষ|র লামই "হন্দী' দেওয়া যাইতে পারে।” 
কাজেই দেখ। থাইতেছে, হিন্দী এবং উর্দ, হিন্দুগ্থাপা 
নামক পশ্চিনানহিনার একটি শাখার উপশাখাদয়ূপে 
গ্ীয়াসন কর্ডুক অভিহিত হইয়াছে, কিন্তু এাধারণ হিন্দু 
স্থানার একটু অন্ত প্রকার সংজ্ঞা দেওয়া হইয়। থাকে। 
হিশা! এলাকার একজন পণ্ডিতের মত উল্লেখ করা খাইতে 
পারে। 

“লু অল্গলগা লি ছুবুষ্গী তী হঘ হী লাধী, ঘুক্ধ লী 
হিন্তী কানা হা লীব তভৃহা শুভ নান ল সিন 
মা । হথানাঙ্গ স্মভিল হাঞ্জীক্ষি স্থগ কহজ্ী। থহ 
গান্কতপান্কা অতল হ্িন্হীক্গী হী ওন্তুলাক হব কহ) 
লইলান হুভুক্ষা ঘুক্ধ জীম্হা ভথ স্থিন্তুলালী লনাযা । 
সনু হুম অমন জী নীন্তী্গ জীন ব্য জমান ৪ । 
€) স্তন্ত ছিল্ত্ী লী ছিল্ভলীন্কী জাঞিবিক্ক লামা ৪ 
জীহ জিজুন্ঞা সম্া ছিন্তুাঁ ম । (২) ভন জিজৃজ্ঞা 
সঙ লিহীঘ্য ক প্তলভলানীমি ই লী জী ততরুক্ 
জাহিতযন্দী লী ছিপ প্তল্তলালী ধা ভুত হিক্তু- 


বঙ্গহী-সযষ্ঠ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড, ২য় সংখা 


লীচ্ষী মহ জানচ্ছ শীক্তঘরাতক্কী মাথা হী; জীহ (২) 
ছিন্তল্লা্ী জিল্দি জাথাততাল: ছিনতী তত জীনাক্ষি হাত 
স্ুকধ হীন ই জীহ জিমৃক্ধা অন্ুজতী ভীব হতাম 
জ্যনস্াহ ক্ষত ই। হজুঈ জারী আহ্িতসক্জী হালা 
বন্তুব ক্বম তই ই । হুল দীহ্ই ্থক্জী নূতমী হাজনীমিন্ক 
ক্কাহ্তা ই” 
এইরপ হিন্দুগ্ঘনীর একটি শঙ্কররূপকে ভারতের সায় 
একটি বিরাট গৌরধ-সমুজ্জল জাতীয়তার বাহন করিনার 
ক্ষীণ প্রচেষ্টা করা ইইয়া থাকে । এই দৃষ্টিতে হিন্দী বা 
হিন্দুস্থাশীর (সমার্থক নহে ) সংখ্যাগত লগিষ্ঠতা অত্যন্ত 
করণ মৃষ্টিতে গকাশিত হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে ভাষা- 
তাষীর সংখ্যার পিক্‌ দির বাঙ্গ।লার দাবী এই তুলনায় 
এত বেশী যে, এ বিষয়ে এই ছুইটি ভাষার মধ্যে রাষ্ট্রভাষার 
দাবীসম্পকে কোন উুলশাই চলিতে পারে না। এই 
কারণেই ইহাদের মণ্যে বিরোধ থাকাও অশোভন, 
শিঃসন্কোচে বাঙ্গালার আধিপত্য স্বীকার করিয়া হিন্দীর 
পক্ষে সরিয় দাড়ানেতে ঠাহার গৌরব এবং সার্থকতা । 
(৩) (৪) আঁযাতাধীর সংখ্যার পরেই বিচার্যা বিষয়) 
রাষ্ট্রভাষার ব্যাকরণ ও বাক্যগঠশরীতির অ(লো৮না এবং 
প্রচলিত সাহিতোর  মূল্যশি্পণ। এই সম্পকেও 
বাঙ্গাল!র দাবাই যে সন্নাগ্রগণ্য, তাহাতে কোনই গন্দেহের 
অবসর নাই। অতি স্বাভাবিক কারণেই রাষ্রাষার 
ব্যাকরণ অত্যন্থ সরল হওয়া আবগুক, যাহাতে অল্পায়াসে 
যে কেহ এই ভাষ! শিপণ করিতে পারেশ | বাক্যগঠন- 
পাতির গুটিলত1ও এই প্রসঙ্গে একটি অনতিক্রমণীয় বাধ! 
বালয়াই পরিগণিত হইয়া থাকে। শুদ্ধ হিন্দীর ব্যাকরণ 
এবং বাক্যগঠন-ভঙিম! বাঙ্গালা এবং ভারতীয় অন্ান্ত 
ভাষাগুলির তুলনায় কত জটিল, তাহা সকলেই জানেন। 
ক্রিয়াপদের লিঙ্গতেদ হইতে আরম্ত করিয়া হিন্দী ব্যকরণের 
জটিলত। হিন্দাাষা শিক্ষার পক্ষে একটি গুরুতর অন্তরায়। 
এ পিষয়ে খাঙ্গালা ভাষাগোষ্টীর দাবী অত্যন্ত স্পষ্ট এবং 
বুক্তিপুষ্ট । ভারতীয় ভাষামমূহের মধ্যে মর্ধধাপেক্ষা 
স্বল্পায়াসে বোধ হয় বঙ্গতাষাই আয়ত্ত করিতে পারা যায়। 
বাঙ্গালা জটিল ব্যাকরণের বেড়াজাল অতিক্রম করিয়া! 
ক্রমশঃ সরল ছইতে সরলতর সহজ গতি লাভ করিতেছে। 


ভারী --১৩৪৭ | 


রবীন্দ্রনাথের হস্তে এই ভাষার ব্যাকরণ অনেকট! শব্দ- 
প্রয়োগের কৌশলেই পর্যবসিত হইয়াছে। আধুনিক 
রীতিতে যে তাষার অভিধান আছে, অথচ তথাকথিত 
ব্যাকরণ নাই, সেই ভাষাই সর্বাপেক্ষা উপযোগী ও সরল। 
শুধু শব্দের প্রয়োগ-চাতুর্ষ্যে ভাষার প্রকাশ-ক্ষমৃতা কত 
অধিক এবং স্বাভাবিক হইতে পারে, তাহা আধুনিক 
বাংলা সাহিত্যের গগ্-রীতি আলোচন! করিলে বুঝিতে 
পারা যাইবে। ভাব-প্রকাশ ক্ষমতায় বাঙ্গাল! পৃপিবীর 
যে কোন গৌরবমণ্ডিত ভামান সহিত তুলিত 
পারে। এ বিষয়ে হিন্দী বা হিন্দুস্থাণার অগ্ত্ূপ সৌবর্ষয 
এবং সারল্য লাভ করার এখনও অনেক ধিলম্ব আছে। 


হইন্ডে 


রাষ্্রগাষার সাহিতা-সম্পদ্‌ উজ্জল এবং মহুশীয় হইতে 
হইবে এবং রাষ্ট্রভাষার রাজনৈতিক প্রতিপন্তিও দেশের 
রাঙ্ক্ষেতে বিশেষ পরিমাণে সাঘর্ধ্যের কারণ বলিয়। 
পরিগণিত হইবে। এই দিক্‌ পিয়াও পাঙ্গ!লার দাবীই 
সব্বাপেক্ষ! যুক্তিপৃণ বালয়া মনে হয়। বঙ্গ-সাহিত্যের 
তুলনায় ভারতের অন্তান্ত তাষার সাহিত্য নিতান্তই 
অকিঞিংকর। সাহিত্যের বিভিন্ন অভিব্ক্তিতে বঙ্গ- 
সাহিত্য এতই সমৃদ্ধ যে, পৃথিবীর যে কোন দেশের গৌরব- 
পূর্ণ আধুশিক সাহিতোর সহিত বঙ্গ-সাহিত্যের তুলনা 
চলিতে পারে। বাঙ্গালা সাহিহোর চিন্তাধারার সহিত 
পরিচিত হইবার জন্ক অনেক বিদেশী বাঙ্গালা তাষা শিক্ষা 
করিতে আরম্ত করিয়াছেন, এবং ভবিষ্যাতে পাশ্চান্বাখণ্ডের 
মর্ধত্র বঙ্গতাষা আসন লাভ করিবে, ইহা আমরা আশ! 
করিতে পারি। 


ভারতীয় আধুনিক রাজনীতির জন্মস্থান বাঙ্গালায়। 
ইহা! ভাল হইয়াছে কি মন্দ হইয়াছে, মে বিচার না 
করিয়াও বলিতে পারা যায় যে, ভারত স্বায়ন্তশাসন-সংস্কার 
কথাটির সহিত যে পরিচিত হইয়াছে, ভাহা একমাত্র বঙ্গ- 
দেশের রাজনীতিক চিন্তার ফলেই সম্ভব হইয়াছে। 
আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে, ভারতীয় রাজনীতি- 
ক্ষেত্র বাঙ্গালা হইতে অগ্তত্র অপসারিত হইয়াছে, কিন্ত 
প্রন্কতপক্ষে এই দৃষ্টি চক্ষুরোগাক্রাস্ত ব্যক্তির অপদৃষ্টির স্থায়। 
দরিদ্র বাঙ্গাল! রাজনীতিক্ষেঞ্জে অনাড়ম্বর ত্যগন্বীকারে 


তাঁরত্ের রাষ্ট্রভাষা ও বাঙ্গালার দাবী 


৯৪ধ 


চিরকালের জন্ত মহনীয় হইয়াছে । বলিষ্ঠ কল্পনায় 
ভারতীয় রাজনীতি-বঙ্জে বাঙ্গালীই হোতা । 

উপরে প্রদর্শিত বুক্তিপরম্পরা হইতে ইহা স্পষ্টই 
প্রতীয়মান হয় যে, একমাত্র বঙ্গভাষাই ভারতের রাষ্্রভাষ] 
হইবার দাবী করিতে পারে। নিছক কৃত্রিম যুক্তি সৃষ্টি 
করিয়। শুধু ঘটনাসমাবেশ ও সুযোগের সহায়তায় অন্ত 
কোন ভাষার দাবী গ্তায়তঃ টিকিতে পারে না। তবে 
বাঙ্গালার পরেই হিন্দী এবং উর্দ,র সমান অধিকার এবং 
ভারতের ধুক্তরাষ্ত্রের রাষ্ট্রভাষা সমন্তার একটা বাস্তব 
মীযাংস। ছুইটি মূলনীতি-সাপেক্। 

প্রথম, প্রদেশগত রাষ্ভাষাঁ, দ্বিতীয়, কেন্দ্রীয় ঘুক্ত- 
তারতায় রাষ্ট্রের ভাষা-সমস্ত। | 

গ্রাথম সমন্তার মীমাংস। অবশ্ঠ কষ্টসাধ্য নহে। বিতিন্ 
প্রদেশগুলিতে প্রাদেশিক ভাষ। রাষ্ট্রের ভাষা হিমাবে 
ব্যবজত হবে, তবে কেন্দ্রীয় বার সহিত যোগস্থত্র অক্ষষ্ 
বাথার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষার মারফতই কাজ 
চ!লইতে হইবে এবং এই উপলক্ষে প্রদেশগুলিতে একটি 
কেন্দ্রীয় পুর স্থাপিত করিতে হইবে । 

দ্বিতীর সমস্যাই প্রধানতঃ মল সমপা | আমর। বিভিন 
আদশে এই মুল সমস্যার আলো5না করিয়া উপরে দেখাই- 
যাছি যে, ধুক্ততারতের কেন্ত্রীর রাষ্ট্রভাষার উপযোগী 
বৈশিষ্ট্য একমাত্র বঙ্গ ভা।রই রহিয়াছে । 


কিন্ত নানা কারণে এমন অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে যে, 
আারতের রাষ্ট্রতাষা একটি হইলে নাণা' প্রকার বিরুদ্ধ ঘটনার 
কৃষ্টি হইবে। হিন্দী-তাষ।ভাষীর ভাবগ্রবণতা অবশ্ যুক্তির 
দিক্‌ দিয়। সম্পূর্ন উপেক্ষণীয়, তথাপি যাহাতে গৃহবিবাদের 
ফলে জাতীয় উন্নতি প্রতিহত না হয়, সেই জন্ত হিন্দীর দাবী 
স্বীকার করিয়া লওয়া যাইতে পারে এবং হিন্দীর দাবী 
স্বীকৃত হইলে উদ্ধ,র অধিকার অস্বীকার করিবার কোনও 
কারণ দেখ! যায় না। কাজেই কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের তিনটি 
ভাষ! থাকবার, প্রয়্ছজন, বাঙ্গালা, ছিন্দী এবং উদ 
কেন্ত্রীয় সরকারের সহিত সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকেরই এই তিনটি 
ভাষা শিক্ষা করিতে হইবে এবং এই তিনটি ভাষার যে 
কোন একটিতে রাজনৈতিক সমস্তার আলোচন। হইতে 


২৭৮ ্‌ ধ্্ী_৬্ঠ বধ | | ২ খও, ২য় সংখ্যা 


পারিবে। বিভিন্ন দলগত স্বার্থ অনু রাখিয়! ইহা 
অপেক্ষা সামন্সতপূ্ণ ব্যবস্থা আর হইতে পারে না। 
এইবপ নিয়ম যে সর্বপ্রথম এইখাহে প্রস্তাবিত হইল 
এমন নহে, পৃথিবীর অন্যন্য অনেক দেশে গ্রয়েজন- 
মত দুই বা তরধিক ভাষ! রাষ্ট্রভাষার কার্য করিয়া থাকে। 
আমরা ইতিহাস হইতে এরূপ কয়েকটি উদাহরণ দিয়া 
আমাদের প্রবন্ধের উপসংহার করিব। 
১৮৪০ খুঃ ক্যানাডার পালিয়ামেন্টে একটি আযাক্টে 
নিদ্দেশিত হয়-- 
এন, 2109 0)0 00 00800600050 0900) 0100 2101 
(16 59101007101) 01 010 5210 (১10 1010৮110065 (101)001 
2000 1001 08102050911 1)0510)655 0101760910১ ০01 
(16 57101601900 09901011 দা0থ17681517056 
2১558111015 51001110911) 00767081151) 13080446911)? 
আর্থ ২, এইরূপ বিধি করা হউক যে, উক্ত দুইটি গ্রাদেশের (উত্তর 
এবং দক্ষিণ কানাডা ) পুনশ্জিলনের পর ইইতে উক্ত বাবস্থাপক সভ। এবং 
আইন-পরিমদের সমন্ত কাজকন্ম কেবল ইংরাগাতেই চলবে এবং 
তংর।ভীতেও সমস্ত নথিপত্র রাখা হইবে” 
কিন্ত যখন এই ব্যবস্থার ফলে ক্যানাছায় আনাপ্রকার 
গোলঘে।গ দেখ। দিতে পাগিপ, তখন ক]নড1র বার্থ 
নায়কগণ এই নি্দেশের দুল বুবিতে পারিপেন এবং ৯৮৬৭ 


গু: 11061311028 ও) 80700008064 শিল্প লিখি 5 
বিধি ব্যবস্থিত হইল। 
5133,1510761 07615081150) 01 07617760517 14160489 
100) 196 05081)% 41091367507 07) 010 06080550107 
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"অর্থাৎ ক]নাড। পাঞিয়।মেন্টের পরিষদে এবং কুইবেকের বাধ. 
পক সভায় যে কোন লোক ইংরাজী অথব। ফর়াদী ভাষার বাদ।নুবা? 
করিতে পারিবেন, এবং উ সকল পরিযদের থ  নণিপত্জ ও পত্রিকাদিতে 
৬ দুইটি ভাষাহ ব্যবহাত হইবে। এই আইন অনুমারে স্থাপিত 
কানাডার যে কেন বিচারালয়ে এবং কুইবেকের এক বা সমন্ত 
বিচারালয়ে যে কেই এই দুই ভযার যে কোন একটি বাবহার করিতে 
পারিবেন । এই সমস্ত আদালতে পরম সমর্থন বিষয়ে কিংবা বিচার 
ববস্থায় অথবা আদালত কতৃক প্রচারিত ঝর কোনও নাদিন এই 
দুইটির যে কোন একটি ভায়। খবইীত হইতে পারব কানা 
গাণিয়াদেন্ট এবং কুইণেকের বাবসাপক মর আহপমকল এই ছহটি 


৮ 


ভাব1০ঠই মুদ্রত এবা প্রকাশিত ইউবে। 


১৯৭৯ সালে দশিণআফিকার গুরা্ঠ স্বাপশ কারি 


বা? সময় পালিয়ামেন্টের ০0৩ পাঙতাধা হম্পকে শিল্প, 
শখিতদাপে আইন কর। হ্য়। 
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অথ।হ ডাচ. ভামা এই মুনিয়নের সরকারী ভামাকপে গন্য হইয়া 
তুনামুন) বিবোডঠ হবে এবং সমান ছ্াধানঠ, আধকর ও হ্থ-নুবিধ। 
তো করিবে । নরকরা মমন্ত রেকড, নংবাদপর এবং পালিঞমেণ্টের 
কাগাবিবরণীযনুত চহয় ডধাতেই লিশিবদধ। থাকিবে; এবং সরকার 
হতে প্রচ বিন, আড় ও সাধারণের জন্য নোটিলাদি সমস্তহ এই 
দু যার মারফতঠ হইবে" 


স্ুইভারপ্য|গেও ধ্রাসা) জাশ্ম।ন এবং ইতাপিয়ান 


রাষ্্ হবার আমন পাইর়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে ভারতবর্ষে 
বাঙ্গাপা। হিন্দী এবং উদ, রাস্রঙাধানপে চলিতে পারে কি 
ন!, তাহা চিন্তাণাল ব্যাক্তগণ বিচার করিবেণ। 


দুঃখ-নিবারণী মমিতি - 


হরিশপুর গ্রামে মাঝে মাঝে কলিকাতা হইতে ছুই-চার 
জন খন্দরধারী দেশসেবক মামির। কৃষকদের দুর্দশা নিবারণের 
ভঙ্যা বতুতা দিহেন এবং ঝুড়ি ঝুড়ি উপদেশ গ্রদান করিতেন 
গামটা রধকগরধান। রনকের| প্রা মকলেই অশিন্িত | 
তাহারা9 বক্টাতামভার আগদন করিত । 
শ্রনিবার নু অব প্র-্টুগাপারা স্বদেগবারুরের দেহানা 


কন, পুত 


দেখিবার জনক, ভাতা বলা কঠিন । 
এই পিমক ছঃখনশিবাবণ” সনিতিল সহাবন্দ আনিঙ্গার 
কারণ, ইংরাজি 
তত্র আবিধার করা মাত কমকাদের 


ভাহাবা উঠিঘ। গড় লাগিনা 


করিয়াছিলেন বে, কুধকাদের ছুদখার গুধান 
শিগ্গাবু অহা হি 
মধো শিগাধিস্ারের ভন 
এনের জেগে ছোকুরাত সাহা 
রন হইতে গ্রামান্তরে চানা-সংগর্ের জনক থুিতে 


বগলে করিব! 
লাখ্ল। 
চেষ্টা মুনিঠি হারশপুর প্রানে একটি মাইনর 


গেলেন। 


এইরীপে বু 
গণ স্থাপিত করিশেন। 

হইতে তিন জন গশকরা মাষ্তার জানা হইল। 
হে গুহ ঢাকা 


সহর 
ছেলেদের মাহিন| ধরা হ£ল-আট আনা হ 
পযাস্ত ঠিক হইল, ছেলেদের মাহ্য়ানা 
মাষ্ট/রদের বেতন দিবার বাবস্থা কর| হইবে। 

গমের পশ্চিনাঞ্চলে একাট বিশ্ৃত মাঠের এক প্রান্তে 
কগ! গাছের আড়াশে নে কুটিরখানি দেখা যার, সেটির মালিক 
বৃদ্ধ পরাণ হালদার । পরাণ হাপপারের সরে [তন্টা 
প্রাধা, নিজে, হাশদার-গিনা ও সাবালক পুত্র হরচরণ। 
এ-পাড়ার পরাণের অবস্থাহ একটু স্বচ্ছল | কারণ, অন্থান্ত 
সমন্ত কৃষকের কম-বেশী দেনা আছে পৰাখের তাহ। নাহ। 
পিঠা-পুর ধিন-রাত দাটিয়া যাহা রোজগার ইয়। জমাদারের 
থাজনা দয় তাহা দ্বারাহ তাহার! কোনমঙে গ্রাসাচ্ছাদন 
নির্বাহ করে, কখনও থণ করিবার নান': করে না। এেশ 
নিরিবিলি বাসহবন, স্্পুরর লইয়! পরাণ অনাওগর সহজ শান্ত 
জীবন যাপন করে। স্বভাব অতান্ত নিরীহ ব'লয়! পরাণুকে 
গ্রামের কলে বেশ ভাগই বাসে। 


হহতহ 


- শ্রীকালীপদ গ্েধুরী-- 


গ্রামে স্কুল বসি্ল। বৃদ্ধ পরাণ হালদারের সতের বৎসর 
বরস্ক পুর হরিচরণ পিভার হস্তে লাঙ্গল তুপিয়! দিয়া, বর্ণবোধ 
€ ফাষ্ট বুক হস্তে বিগ্ভালরে বাতায়াত আরম্ভ করিল। গ্রামের 
ডগদাৰ রানু দন্ত পরাণকে উৎপাহ দিয় বলিলেন, “বেশ, 
বেশ, এই তো চাই--ছেলেটা মাম হোক) 

ভনাদাবের উত্মাহ পাহয়। চান-নাসের অসুব্ধি 
হবিম্যুচের কথা হাবিয়া পরাণের বুক ৪ 


1 হইলেও 


হব্িনাণর উত্মাহে 
ভরি উঠিল। 
হনিদরণের বয়স বেশী, এই ভম্য মে ছেলেদের 
বংসরের পর বংসর এক শ্রেণী হইতে উপরের 
নেণাতে উ্ভার্ণ হইতে লাগিল । প্রথমে বর্ণবোধ ও ফা্টবুক 
রা বাল।শিক্ষা, ৪ স্পেলিংবুক, হার পরবমর নীতিশিক্ষ। 
টাইল্ডন্‌ বিডিং, ইতিকথা ইভাদি পড়িতে আস্ত করিল। 
পরাণ ছেলের বিগ্বাশিক্ষার খরচ শিধিবিবাদে জুটাইয়া চলিতে 
হালপার-গিঞা ছেলের মুখে ছুদ্ধোধা বিদেশী ভা! 


হইয়া উঠিলেন। ছেলে নিশ্চরই জজ 


18 
একটু 


সন্ধার হইয়া, 


লাগিল । 
শ্বনিয়া গুলে স্যাত 
কিংবা মাডিট হহবে! 

ক্রম হিচিরণের গ্রাম্য বিদ্যালয়ের পড়া শেষ হইল। 
গতঃপর তাহার পড়া লইয়া একটু মুস্থল বাধিল। 

ধরিতে গেলে জমীদার রানু দন্তকে একরকম অতভ্যাচাবীই 
কি গ্রামে শ্বুন হইবার সঙ্গে সঙ্গে কি কারণে 
নল। কঠিন, তাহার মধ এমন একতা পরিবন্তন আসল যে, 
অতাচারের বহর তিনি কমাহয়া দিলেন। ছেলের পড়ার 
নাম কার॥া বহু তা? কাহে অর্থের জন্ত হাতত পাতিভ, 
[তিন কাহাকেও ফিরাহতেন না। 

একদিন বিাপে জমাদারের লোক আঘিয়। জানাইল, 
'পরাণ, বাবু ডেকেছেন ।? 

পরাণ প্রথমে শিহরিয়া উঠিল । জ্মীদারের ডাক তো 
হাল নয়! কোন দোষ করিয়াছে নাকি? তবে জনীদার 
তাহাকে কেন ডাকিল? নানাকথ! ভাবিতে ভাবিতে পরাণ 


বলিতে হয়। 


ছেলেকে সঙ্গে করিয়া কাছারীতে আপিঘ। উপস্থিত হইল। 


২৮৪ 


জমীদার রামু দত্ত কাছারীতে তাকিয়! ঠেস দিয়! বসিয়া 
ছিলেন; একপাশে স্কুলের মাষ্টার সতুবাবু ও অন্ধ পাশে 
“্কমক-ছুঃধ-নিবারণী” সমিতির সভ'বৃন্দ আসর জমাইয়। 
বসিয়াছেন। পরাণ দ্বারের পাশে বলির ছাগের মত গিয়া 
দাড়াইল। পিছনে হরিচরণ। 

মাষ্টার সতুবাবু পরাণকে দেখিয়া বলিলেন, “এস হে 
এম, ভেতরে এস্‌।? 

পরাণ এ-রকম আহ্বান প্রত্যাশা করে নাই। সে একটু 
সাহম পাইয়। দ্বারের চৌকাঠ পার হইয়। মাটিতেই বসিয়া 
পড়িল। 

তখন জমীদ/র রাঁধু দত্ত বলিলেন, “কিরে পরাণ, ছেলে তে 
তোর গীয়ের স্কুলের সব বিদ্ে শিখে ফেলেছে ! তাকে তো 
এবার সহরে পাঠাতে হবে?” বলিয়া তিন দতু মাষ্টারের 
মুখের দিকে চাহিলেন। 

সতুমাষ্টার সায় দিয়! বলিলেন, “আজে হা, নিশ্চয় 

কথাটার তাৎপর্ধয ভাল করিয়! না বুঝিগনাই পরাণ উত্তুর 
দিল, “তা হুজুর, সে আপনাদের মজ্জি। আমি আর কি 
বলব |? 

জমীদার বলিধেন, “সে তে! আগেই জানি যে, তোর 
আপন্তি থাকতে পারে না; কিন্থ ছেলে পড়াবার খরচও তে! 
কিছু আছে, তা থাক্‌, পেন্গন্ত আটকাবে না, মাসে পনেরটা 
টাকা_ভা' তুই সবট! না পারিদ্‌ আমার কাছে আসিস, 
মে দেখা যাবে ।-কি বল মাষ্টার ? 

মাইর পুনর্ববার সায় দিলেন 

“কুষক-দুঃখ-নিবারণা” সম্ভার সভাবৃন্দ এতক্ষণ কোন 
কথা বলে নাই। এবার নেতা ভাঙ্বাবু কহিলেন, 
“ছেলের পড়ার খরচ দিতে পাবে না কেন? ওর অবস্থা 
এ গীয়ে মরার চেবে ভাল । তারপর হরিচরণ যদি সহরে 
যায় ভবে ভার খোরাকির ধানট| তে। বচবে? সেটা বিক্র। 
করলেই তে। টাক! জানে ।” 

পর|ণ এবার কহিল, “বাধুরা, আমার অবস্থা যেকীতা 
আপনার কেমন করে জানবেন? ধারধোর করি না বটে বাবু, 
উপোস করে থাকলেও ধাঁরধোর করতে আমার ভয় করে, কিন্ত 
আমার অবস্থা একদম ভাঁল নয় বাধু। আপনার! মা-বাপ--* 


বঙ্গশ্রী--৬ষ্ঠ বর্ষ 


[ ২য় খণ্--২য় সংখ্যা 


সতুমাষ্টার একটু কাশিয়া কথাটা চাপা দিয়া বলিলেন, 
হ্যা, হ্যা, জানি, ও সব কথা বাদ দে। হরিচরণ আমাদের 
স্কুলের প্রথম পাশকর! ছেলে, ওকে ভাল করে লেখাপড়া 
শেখাতেই হবে৷ একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে এখন, তাবিস 
না? 

পরাণ কাতরকণ্ঠে সতুমাষ্টারকে জিজ্ঞাস! করিল, “কিন্ত 
বাঁবু শামি বুড়ো বয়সে একা ক্ষেত-খামার কি করে দেখব ? 

সতুমাষ্টার হঠাৎ এ কথার জবাব দিতে পারিল না। 
রামু দন্ত ও কথাটার কোন উত্তর খুঁজিয় না পাইয়া কথাটা 
চাপা দিবার জন্ত বলিয়া উঠিলেন, 'ই্যারে হরিটরণ ! তোর 
কি মত, বল তে! শুনি? সহরে যাবি, না লাঙ্গল ধরে এখানে 
চাষবাস করবি? 

এ বার সকলের পৃষ্টি যাহাকে লইয়। এত বচমা গাহার 
উপর গির। পড়ল। জনাদারের প্রাশ্খের উদ্ভবে হরিচরণ 
একবার পিতার মুখের দিকে চাহিল--তারপর মাথা নীচু 
করিয়া রহিল, কোন উত্তর দিল না । স্প্ বোঝ। গেল, 
পড়িবার ইচ্ছা তাহার আছে, কিন্ত এই বয়মে পিতার ঘাড়ে 
ক্ষেত খামারের সমস্্র ভার চ।পাইয়। দিরা সহরে যাইবার 
কথাটাও তাহার ভাল লাগিতেছে না। 

জমাদার সতুমা্টারের দিকে চাহিয়! কহিলেন, “মৌনং 
সন্মতিলক্ষণং, ধরে নেওর। থেতে পারে, এটা? 


সতুমাষ্টার মাথা নাড়িযা কহিলেন, "হবেই ভো, 
লেখাপড়ার নেশার একবার ধরলে আর কি, শান্টিষম ছাড়াতে 
পারে), 


তারপর পর।ণকে অনেক রকম করিয়! বুঝ(ন হইল, 
আশ্বাস দেওয়। হইল। কিছুদিন তাহাকে কষ্ট করিয়া 
চালাতে হইবে বটে, কিন্ত ছেলে লেখাপড়া শিখিয়! একবার 
মানব হহতে পারলে তখন কি আর পরাণের কোন অভাব 
থাকিবে, রাজার হালে দিন কার্টিবে। শেম পরাস্ত পরাণ 
রাজা হইয়। বাড়ী ফিরিল। কিন্ত তাহার এনের মধো এই 
কথাটাই কেবল খচ খচ করিয়! বিধিতে লাগিল যে, তাহার 
একমাত্র পুত্র বিদেশে চলিয়া যাইবে । কিন্তু উপায় কি? 
মুখ ফুটিয়া না বপিলেও ছেলের পড়িবার ইচ্ছ! আছে, সকলে 
মিলিয়া এমন করিয়া তাহাকে ধরিয়াছেন। আছাড় ই 
ভবিষ্তুতের কথাটাও তো ভাবিতে হইবে। ঃ 
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বাড়ার দাওয়া হালদার-গিন্না বসিয়! পথের দিকে চাহিয়া 
ছিপ, পিতাপুকে আদিতে দেখিয়া উঠিয়া নিকটে গেল। 
জ্ঞান নেএে পরণের এত দুষ্টিগাত করিয়া হালদ।র-গিঙ্ন 
নথ নাড়িয়া গিজ্ঞামা করিপঃ “কি গো কি হল? 

পরণ কোন উত্তর না দিয়া দাওছয় উদ্ভিরা আসিয়! 
ছেহেকে আানাক সাভিঠে ধশিল। ছেলে তামাক সাজিতে 
গেল। পরাণ ধারে ধারে স্ত্রীকে ব্যাপারটা খুলিয়া বণিল। 
হালবার-গিন্নী ছেলের বিদেনে যাওয়ার কথাদ প্রথমে শিহবিয। 
উঠিল । ভারপরে যখন শুনিব- ছেলের মহ আছে, 
ভখন কঠিল-জি আমে আন্ুক। বাছা আমার মানুষ 
হোক । দেখবে তোমার দুঃখ ঘুচবে।? 

পরাণ একটু গ্লেষের সঙ্গে কাহদ-ছিখ ভে থুচবে, কিন্ত 
মাসে মাসে পনের টাকা কোথা থেকে দেব, ভেবে দেখেছ ।? 

গিন্না বে সে কথ, না ভাবিয়াছে তা নর। আরও 
ভাবিরাছে) পরাণ্রে নিজের কথাননুদ্ধ বসে লাঙ্গল হাতে 
ক্ষেতে ঘাওয়ার কথা । কিছ্তু সেকি করিবে? মাতো? 
ছেণের ব্ছবা-শিক্ষার হচ্ছায় বাধ। দিতে, হার থে মন চায় না। 
ওহ একটি মার সপ্তান-শত্রর মুখে ছাই দিয়া এত বড়টি 
হইয়াছে । ছেলে হহবে না হইবে না করিয়া কত গোপন মানত, 
দেবপুজার বাবস্থা 'ও মাু!ল-ঝব5 ধারণের ফলে হরিচরণকে 
মে কোলে পাহরাছিল | আাডও হালদার-গন্নীর আতুড়-ঘরের 
কথা মনে পড়ে । পরাণ মাতের কাজ ফেলিয়া ছুটিয। আপিয়। 
উপস্থিত হহয়াছল এবং বাক বাকুলতার সঙ্গেই গদার 
মাকে গিজ্ঞাসা কায়াছিল-াইহা। গো গার যা, ক হল, 
হেলে, না মেয়ে? সেহ ব্যাকুলতা ও আনন ভরা প্রশ্ন আজও 
হলদার-গিীর মনকে নাড়া দেয়। 

মে ছেলের পড়াশোনা কার্য অঙ্জ-ম্যাডিছ্রেট হইবার 
সাধে ক হালদার-গিশ্রী বাদ মাধিতে পাবে! 

এদিকে পরাণ ভাবিহে থাকে, পু চার মাল হয়ত সে 
সহরের গড চাপাইতে পারিবে । ভার পর দেনা করিতেই 
হংবে। তাহাও রামু পর্তের নিকট হাত পাতা ছাড় উপায় 
নাই! রামু দত্তকে পরাণ ভাল ভাবেহ চেনে। টাকা ধার 
দিতে লোকটা আপত্তি করে না, কিছ্ত আদায় করে বড় নিশ্মম 
ভাবে! ও-পাড়ার গোবরা মিপ্কা কথেকটা টাকা ধার 
কারয়া শোধ পিতে পারে নাই বলিক্ঝা রামু দত্ত গত বসর 

চি 
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গোব্রার ভিটে-মাটা নালাম করিয়া লইয়াছিল। দশট| টাকা 
দেনার জন্য রঙ্গ বাপাবাকে কি গ্রহারটাই না সহা করিনে 
হইয়াছে! মে দৃশ্তট! পরাণের এপনও মনে পড়ে । 

হাণপার-গিক্লী স্বামার চিন্তিত বুখের দিকে তাঁকইনা 
বলিল, “অত ভেবো না। উপারন একটা হবেই । খাবে 
এস | 


[২] 


নান! বাধা-বিপত্তি এড়াইয়া হরিচরণের সহরে যাইবার 
দিন ঠিক হইল। পূর্বাদিন পরাণ আর মাঠে গেল ন|। 
খোরাকীর ধান হইতে এক শলা ধান মাথায় করিয়া! জমীদারের 
কাছাবীতে আসিয়। উপস্থিত হইল। গোদস্ত| অক্ষরবাবু এক 
শলা ধানের পরিবন্তে সাত টাকার বেশী দিতে রাজা হইলেন 
নাঃ পরাণ অগত্যা টাকা সাত্টী লহর। বাড়া আদিল। 
গিশ্নীকে টাকা সাভ্টা দিদা কহিল--“এর বেন দিলে না)” 

গিক্না কোন কথ বলিল না। 

পরাণ আবার কহিল, “আর বা ধান আাছে' তাতে 
ছু'জনের সন্বত্পরকাল খাও! হবে না। আরও তে। এক শলী 
ধানের দরকার, কোথ! থেকে পাব ?” 

গিন্নী কহিল, “কোথার পাবে, তা আনি কি করে 
বলব?” 

তারপর গিম্াা অনেক ভাবির| শেষে নিজের অতি সাধের 
নথটা নাক হহুতে খুলিয়া পিল। কত দিন কত বিপদ1- 
পদের ঝড় এহ দরিদ্র পরিবারের উপর দিয়! বহিষ়া 'গয়াছে, 
কিন্তু সব উপেক্ষা) করি! গিশ্ার নাকের নথটা ঠিক স্থানেই 
এত দন ছিল। এইবার পুত্রের শিক্ষার খরচের জন্য গিন্নী 
সেটা খুশির দিল। নথটী খুলবার সমএ হালদার-গিম্নীর 
চোখ ফাটিয়া জপ আমল। তাদের উভরের দাম্পতা-জীবনের 
সাহত সং স্থৃত জড়িত তাহাৰ কত সাধের নথটী! 
শুধু পুত্রের [শিক্ষার জন্যই আজ পুতে মুখ চ!হিয়। !গ্মী সেটা 
খুলিয়া স্বামীর হস্তে দিল । 

পরাণ মাথা নীঢু করিয়া কম্পিত হস্তে নথটী গ্রইণ 
করিগ। নিরাভরণ! স্ত্রীর মুখের দিকে একবারের বেশী 
চো তুলিয়া চাহিতে পারিল না। একবার চাহিয়াই মনে 
হইল, এশুপিনের নথটীর অভাবে গিশ্নীর মুখের চেহারাই যেন 
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বদলাইয়া গিয়াছে । পরাণ নথটাকে কাপড়ের খ'টে বাধিরা 
পুনরায় কাছারীতে 'আসিয়া উপস্থিত হইল । এবার রামু দশ 
স্বয়ং কাছারিতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি নথটা নাড়িয়া 
চাড়িয়া দেখিয়া পরাণকে সাতটা টাকা দিরা কহিলেন বে; এটি 
আনিবার দরকার ছিল না। একটা সই করিয়া দিলেই 
পরাণ এ-ক"্ট| টাক! পাইত। 

পরাণ কৃতজ্ঞতা জানাইয় ফিরিয়া আদিল । সে দিন 
অনেক রাতি পথান্ত হালদার-দম্পতি নানারূপ সুখ-দুঃখের 
আলোচনায় থুনাইতে পারিল না। ছেলে মানুষ হইবে, 
টাকা রোজগার করিবে-_ছুঃখ ঘুচিবে ! তারপর হালদার- 
গিক্নীর চিরদিনের সাধ--পরীর মত কুট্ফুটে পুত্রবধূ ঘরে 
আনা, সে সাধটাও মিটিবে। তারপর আরও কত কি হইবে! 
আলোচনা করিতে করিতে ধান ও নথ বিক্রয়ের দুঃখ ধেন 
উভয়ের মিলাইয়৷ আসিল। গিন্রী ঘুমাইয়। পড়িলে পরাণ 
একা৷ জাগিয়া থাকিনা ভাবিতে লাগিল, সহর! নাজানি 
কেমন অদ্ভুত জান্মগা! কত গাড়ী-ঘোড়া! বায়স্কোপ- 
খিয়েটার ! 

পরদিন হরিচরণ ছিটের হাফ-শাটটি গায়ে দিয়।, পিতৃদন্ত 
টাকা কয়টা কাপড়ের খুঁটে বীধিগ্া) মাতাঁপিতাঁকে 
প্রণাম করিয়। নৌকায় উঠিল। ষ্টেশন অনেক দুর, নৌকার 
বাইতে হইবে । পণাণ ষ্টেশন পধ্যন্ত সঙ্গে যাইবে | লৌকা 
ছাড়িয়া দেওয়া হল । হালদার-গিশ্না চোখের জলে ভাসিতে 
ভাসিতে বারংবার মনে করাইয়া দিল, গিয়াই বেন হরি পঙ্জ 
দেয়। গ্রামের অনেকেই ঘাটে উপস্থিত ছিল। গদার 
ম| হালদার-গিন্ীর হাত ধরিয়া বলিল, "ছিঃ মা! কীদে না, 
ওর অমঙ্গল হবে। ছেলে তোর হাকিম হয়ে আসতে যাচ্ছে, 
ওর জন্যে কাদতে আছে!” 


1 
তিন বৎসর কাটিয়া গিয়াছে । হরিচরণ এখন মাঝে 
মাঝে টাকার দরকার জানাইয়। পত্র দেয়। পরাণ বন্ৃকষ্টে 
টাকা যোগাড় করিথা পাঠায়। জনীদার রামু দত্তর নিকট 
আনেক টাকা ধার হহযাছে। আজ কাল আর ধারও 
কেহ দিতে চায় না। জমীদারের খাজনা বাকী 
পড়িয়াছে। “রুষক-দুঃখ-নিবারণা সমিতিগ্র সভাবুন্দের নিকট 
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সাহাযা চাহিয়া! বার্থ হইয়। ফিরিয়া আসিয়াছে--নিজের দেহও 
তাহার দিন দিন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। আর খাটিতেও পারে 
না। 

আঁজ হরিচরণের পত্র আসিয়াছে, সে একটা পরীক্ষায় 
পাশ করিরাছে কিন্ত গরমের ছুটিতে না আসিরা একেবারে 
পূজার ছুটিতে দেশে আসিবে খবর শুনিয়া হালদার-গিনী 
বারোয়ারী শীতলাতঙগায় পাঁচ পয়সার বাতাসা-ভোগ দিল। 
কি পরীক্ষা গিন্নী জানে না, তবু ছেলে পরীক্ষা পাশ করিয়াছে, 
ইহাতেই সে খুপী। পুজা পধান্ত ছেলেকে দেখিতে পাইবে 
না ভাবিয়। বুকের ভিতর কেমন করিতে লাগিল | বার বার 
প্রাথনা করিতে লাগিল, ছেলে যেন তার জে থাকে, ভাল 
থাকে। আরও একমাস চলিয়া গেল। উোষ্টের গরমে 
গ!ছের পাতাঙ্চলি লাল হইয়া ঝধিরা পড়িতে থাকে | চারি- 
পিকে খা খ। করিতেছি পরাণ ভোরে মাঠে 
চলিরা ধায়, অনেক বেলাতে ফিরিয়া আসে । গিশ্না দাওয়ার 
বসিয়া ধু ধূ মাঠের দিকে চাহিয়া! হাই তোলে । অনেক বেলায় 
পরাণ বাড়া ফিরে, চারটি মন্ত্র মুখে দিয়! আবার মাঠের 
দিকে ছুটিয়া যায়। হাপদার-গিশ্নী অলস নিষ্কশ্ম। দুপুর 
কাটাহবার জন্ট গদার মায়ের বাড়ীতে চলিরা যায়, নান। 
রকম সুথ-দুঃথের গল করে। 

হরিচরণের আবার একটি পর আস্,এ মাসে টাকা 
কিছু বেনা চাহ, কারণ পুস্তক কিনিতে হইবে । 

গিষ্নী পরাণকে জিজ্ঞাসা করে, এক লিখেছে গো? 
পড় না শুশি? ভাল আছে হো?" 

পরাণ সংক্ষেপে “ই” বলিয়া আবার রামু দত্তর কাছে 
ধন্ন] দের। 

রামু দত্ত জিজ্ঞাস! 
দিবি কবে? 

প্রাণ আশ্বাস দিয়া বলে, "এই ধানটা হলেই কর্তার 
মব দেনা শোধ দিয়ে দেব |” কথাট! বলিয়া সে মনের মধো 
জাল] অনুভব করে। সামান্ত কয়েক বিঘা জমিতে সে ধান 
দিয়াছে? তাহাতে খাজনার হার হয় কিনা সন্দেহ, একা 
মানুষ বেশী জমিতে ধান দিতে পারে নাই । অনেক জমি 
পড়িয়া আছে। তা ছাড়া ধান মাত্র শীষ তুলিয়া সবুজ হইয়া 
উঠিয়াছে, এখনও কিছু ভরসা কর] চলে না। বদি একবার 


রোদ। 


করেন, টাকা ত” নিচ্ছিন, শোধ 


ভা্র--১৩৪৫ ] 


জলে ডুবিগা মায়, তবে সব আশাই নির্মল হইবে! তবু 
আশা করা ছাড়। মার উপায় কি? যা হোক একটা উপায় 


হইয়াই ষাইবে। | 
আষাঢ় মাস - অঝোর রুষ্টিধারায় রাস্তাঘাট ভুবিয়া 


গিরাছে। মাঠ-ঘাট সব জলে একাকার হইয়! বাড়ীর দাঁওয়। 
পর্যন্ত কানাম্ন কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে। কৃষকের! অদ্ধ/হারে 
অনাহারে মাঠের শশ্তের গ্রতি তাকাইয়া পেটে কাপড় বাঁধিয়া 
পিন কাটায়। জিনিষপত্র ছুম্ম/লা হইয়া! উঠিরাছে। নৌকার 
নৌকায় লোক চলাঁচল করে। হালদার-গিম্না দাওয়ার বলির] 
বুল-ছাপানো জলের উপর বাতাসে আন্দোলিত ধানের শান 
দেখিয়া আনন্দ গ্রকাশ করে । পরাণ পুত্রের পত্রের আশঙ্কায় 
সশঙ্কিত হইয়া থাকে । 

আধাঢ় শেব হইয়া! ভাঙ্ আসিল। জল কমির়া আসিরাছে, 
আশু ধান পাঁকিতে অরিশ্ত করিয়াছে । কৃষকদের তুঃবের 
রাত্রি ভোর হইবার সমর উপস্থিত হইয়া আসিরাছে। 
বাড়া বাড়া শেফালা প্ত গ্বলপপ্দের গন্ধে ভরপুর করিয়া ম। 
আনন্দনরা তার আগমনের সংবাদ জ্ঞাপন করেন। ছ'একটা 
উচু জমির ধান এখন হইতেই কাটা আরম্ত হইরাছে। পরাণের 
জমির জল এখন? কমে নাই, ধান পাকিয়া আসিরাছে। 
পরাণ আকাশের দিকে ভাঁকাইঘা ভগবানের নিকট প্রার্থনা 
করেঃছে ভগণান আর বুষ্টি যেন না হয়। হালদার-গিম্া 
পুত্রের বাড়ীতে ফিরিবার কল্পনা লইয়া মগ্র হইয়া থাকে। 

আশ্বিনের গ্রথমেহ ইরিচরণের প্র আসিল, সে পুজার 
ছুটিঠে বাড়ী আসিতে পারিবে না। ট।ক। চাই, অন্ততঃ 
পচিশট। টাক তাহাকে দিতেই হহবে ॥ ছুটিহে বন্ধুদের সঙ্গে 
পশ্চিমে বেড়াইতে যাইবে, জত। ছিশাড়ছা গিয়াছে, ভাল জামা 
নাই, বন্ধুদের কাছে তাহার মুখ দেখান দায়! টাকা যেন 
যত শাস্র সম্ভব পাঠান হয়। 

অতি কষ্টে অনেকক্ষণের চেষ্টায় ছেলের পত্রখানা পড়িয়। 
পরাণধপ করিয়া মাটীতেই বিঘা পড়িল, তাহার মাথার 
মধো যেন হঠাৎ ঝিন ঝিম করিয়া উঠিল। টাকা! টাক! 
জমীদার ভানাইয়াছেন, পুজার আগে তব টাকা শোধ দিতেই 
হইবে, নহিলে তিনি ছাড়িবেন না । কারণ, তার বাড়াতে 
পুজা আছেঃ অনেক গরচ । কিছুক্ষণ পরে পরাণ প্র হস্ত 
ঘরে যাইয়া শুইয়া! পড়িল। কখনযে থুমাহয়৷ পড়িয়া্ে 
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খেয়াল ছিল না, গিন্নার ডাকে চমক্‌ ভাঙ্গিল। ঝম্‌ ঝম্‌ 
বৃষ্টিতে পথ-ঘাট ডুবির গিরাছে, মাঠের ধাঁনগুলি দেখা যায় 
মা। পাকা ধানগুলি বৃষ্টির ভারে কবিরা গিয়াছে! চারি- 
দিকে কৃষকেরা ছুটাছুটি করিতেছে কি করিয়া ধানগুলি রক্ষা 
করা যায়। অনেকে নৌকা করিনা ক্ষেতে বাইরা খাসা 
পারিল বীচাইতে লাগিল, কেহ কেহ নিরুপান্ন হইয়া 
কেবল কপালে করাঘাত করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। 
হালদার-গিন্নী থর্‌ থর্‌ করিরা কাপিতে লাগিল, এ কি সন্দনাশ ! 
পরাণ নিঃস্পন্দ-নির্বাক হইয়া দীড়াইয়া রিল, দেবত! 
মুখের গ্রস এভাবে কাড়িয়া লইবেন তাহ! থে সে ভাবিতেও 
পারে নাই। সে নড়বার চেষ্টাও করিল না। শুধু তাহার 
চোখের লামনে ভাপিরা উঠিল এক ছত্র লেখা 'পচিশ টাকা 
চাই-ই - পশ্চিমে বেড়াতে যাব ॥ চেষ্টা করিলে হপ়ত সে 
কতহকটা ধান বাচাইতে পারিত, কিন্ত সব্ধাঙ্গ এমন ভাবে 
অবশ হইরা আমিঘাছে বে, পরানের চেষ্টা করিবার ক্ষমত। 
ছিল না। 

হালপার-গি্না স্বামার মুখের দিকে তাকাইর। ডাক দিল, 
“কি দেখছ গো? যাও, ছুটে যাও ।? 

পরাণ কোন সাড়াশব্ধ না দিয়া ঘাটে ঘাইয়। নৌকার" 
উঠিল । গিশ্লা ছর্গানান স্মরণ করিতে লাগিল। পরাণ 
কতক কতক ধান কাটল বটে, কিন্তু তখন অঙ্জেকের বেশী 
ধান ঝরিয়া গিয়াছে । প্র্গাত হইয়া আগিল 3 পরাণ নৌকা 
বোকাহ দঙ্গা ভিভা খড়পমেত কিছু ধান আনিরা দাওয়ার 
ঢাপিপ। মাঠ জলে ভরা, নাচে বে ধান ঝারয়া পড়িয়াছে। 
তাহা পাইবার কোন আশ! নাহ । গিমী চোখের জল ফেলিতে 
পাগিল। 

বৃষ্টি এক সমগ্ন থামিল বটে, কিঞ্ সমস্ত কৃষককে সপরি- 
বারে যমপুতীর অন্ধপথ পধঃগ্ত পৌছাইয়া দিয়া থামিল। 

সংবাদ পাইয়া জমাদারের গোমস্তা অক্ষয় আসিরা দেখা 
পিয়া জানাইল, খাজনা ও দেনা বাবদে জমীদারের যাহ 
পাওনা হইছে, পুজার আগে সব আবায করা চাই, এ নধূপ 
হুকুণ সে পাইয়াছে। 

পরাণের বাড়াতে প্রবেশ করিয়। অক্ষয় পুনরায় জমীদারের 
হুধুন জানাহল । পরাণ কোন উদ্তর কাপল না শুপু অঙ্গুপি 
দিয়া সঞ্জ খড়-সমে৩ ধানগুণিকে দেখাহখ। পিল। 
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অক্ষয়ও বাঁকাবায় না করিয়া পাইকদের হুকুম দিল, 
পান নৌকার তোল !” 

ধান জমীর্দারের নৌকায় তোল হইল। পরাণ কোন 
আপত্তি করিল না, হালদার-গিন্নীও কোন আপস্তি করিল 
না। অক্ষয় জানাইল যে, এ ধানে এক সনের খাজনাও হয় 
কিনা সন্দেহ; জুতরাং পরাঁণ যেন বাঁকী টাকার যোগাড় 


রাখে । পরাণ তখনও মাথা নাড়ির! স্বীকার পাইল। ক্ষয় 
নৌকা ছাড়িয়া দিল। 

এতক্ষণে হালদার-গিশ্নীর ভু'স হইল। পে পরাণের 
দিকে তাঁকাইয়া বলিল, “কি করলে! স্বধান দিয়ে 


দিলে? 

পরাণের চেখে জল, মুপে জালাভর! হাঁসি--“কি হবে? 
ছেলেই তো চাকরী করে খাওয়াবে!” অভিমানে পরাণের 
কণঠরোধ হইয়া গেল। 

গিশ্নী বস্্াধ্ধলে মুখ লুকাইল। 


ক্রমে পূজা নিকটে আসিল। জমীদারের নালিশে 


পুস্তক-পরিচয় 


পাপ 


নীরাজন ( কবিশ-পুস্তক )- ই/অপূর্বৃষ্ণ উট্টাগাগা। 


উএবন্ভা সহি ৩'ভবন, বজবও হইতে প্রকাশিত। প্রাপ্তি 
স্থান সাহিতা-ভবন প্রেস, ২৭নং ফড়িগা পুকুর ছাট, 
কলিকাতা । মুলা ১২ টাকা । ভিমাই ৮ পেভী, ৮০ 


ুষ্ঠা। 


দেখে লগ্মীর মুখে-চোথে শিরক্কি্ ভাব অনেকদিন ফুটিয়াছে। দেই 
বিরাক্তর শুট ছোয়াচ ভিআবে সরন্থঠীকেও আক্রমণ করিয়।ছে। নিছক 
সৌন্ঘোর পাপা থে কবি, হ্রিনিও আহার হাত হইতে রঙ্গা পান নাই, 
তহারও একদিন অনুশে।চনা হইয়াছিল £-- 


পাইকার ছাপা । ত্রিবর্ণ প্রচ্ছদ, সুন্দর বাধাই । 


বঙগশ্রী--ষ্ বর্ষ 


| ২য় এগ মংখ্যা 


পরাণের হিটা নীলাম হইয়া গেল। পাইক, বরকন্দীজ 
আসিয়া অস্থাবর যাঁভ| কিছু ছিল, ঘব লইয়া গেল। কয়েকটা 
দিন বাড়ীতে থাকিবার ভনুমতি পাওয়া গিয়াছে । শৃঙ্গ ঘরের 
দাগুরার বসিরা পরাণ মাথার ভাত দিয়া এ বার কি করিবে 
ভাঁবিতে লাগিল। 

কয়েকদিন পরে ত্ুদ্ধ হরিচরণের পত্র আদিল ।  পঞ্রের 
সংঙ্গিপ্ত মন্ম পরাণ যখন টাকাই দিল না, তগন 
তাহাদের সাথে হরিচরণের ৪ কোন সংশ্লব থাকিল না। সে 
তাহাদের কেহ নয়, পরাণ থেন এই কথাট| মনে পাদে। 


এই যে, 


পরাণ ধীরে ধীরে বানান করিয়া করিয়া ছেলের পঞ্র 
খানা পড়িতেছিল, কাল রাত হইতে গিত্রীর জর ভইয়াছে_ 
হেদ-ব্দি আরস্ত হইয়াছে । অনেকক্ষণ ছেলের চিঠি হাতে 
করিয়া পরাণ স্তব্ধ হইঘ়া দাওয়ার বসিয়া রহিল । 
ধীরে ধীরে উঠিয়া ঘরে ঢুকিল । হালদার-ছিন্না জরে বেভাস॥ 
কি ভাবির! ভার বুকের ওপর চিঠিধান! ছড়িনা দিরা পরাণ 
বাহিরে চলিয়া আসিল। 


তারপর 


সংসারে সবই যব লারাসণ শত কম্মে রহ 
ডু$ শুধু ছিনব!ধা পলাতক বালকের নত 
মারাদিন বাগাহলি বশা। 


কাব্যে এই ভাবের স্থান কোথায়, কাবোর আদ হতে এই ভাবকে বিচাতি 
ইহ সুদীর্ঘ আলোচনামাপেক্ ৷ মংঙ্গেপে বলা যাইতে 
পাক পয হন্দর সুমি পাতে 


বলা যায় কি না, 
গ|রে। নিপুণ বুস্তকরের হস্ডে নেরাপ 
বিকশিত হওয়া ৬০, মঠাব।ন কাব গণ ভবে যোকোন। বিগয়- 
বঞ্ুকে মৌন্দথিঠ করিয়। তুলেন। 'শীর!জন' ১৮র লিদশন | অপুণবুগ 
বঙ্গপ্রীর পাঠকের নিকট সপরিচিঠ। বিত বাংল। নাহিঠোর কবিমণ্ডলীর 
মধ্ে তিনি অগ্ত আর অপরিচিত আগন্তক নহেন। উত্তিপূর্বে তাহার 


৩1.--১৩৪৫ ] 


নিধুচ্ছন্দা' গ্রক।শিত হয়ছে এবং অনেক পত্রিকার তিনি নিয়মিত লেখক 
গোষ্ঠির অঞ্চগত। কি তপাপি নীগঙ্গনা পাঠে মনে হয়, বাংল সাহিত্যে 
এ যেন ঠিক অহাঠপুরণ ন| হহলেছ নুহন এর | বিঙ্গই'তেই ইহার অনেক 
কনিত। গ্রান পাঠয়াছে £ বিষ্ঠ নিচ্ছি ভাবে থা! গাঠ করা যায়, বিভিন্ন 
ববিতার মমাবেনে হাতার অগ্‌ আরও জাপষ্টু হয়। 
৪৫টি ববিতা নীরাগন সন্পূর্ণ। তাহার মধে অধিকাংশ কবিভই 
৪গ্ী-বিরঠে মনতীর গন | শীরাজনএর মূল হর হইতেছে 
মায়ের প্রাণে অতীতের শুতি আলে 
পরণের শাড়ী ছিড়ে গেছে বগুদিন | 
ক জ্নবকৃষের কবি উহাকে কেবল ইহারই নধো গতীবদধ 
গাঁণঠে পারে নাউ: পথিবাহ আধিকবিকে যে ইর ভুলায়টিল, উহাকেও 
যে মুই হর উলাহয়াছছে। হারও পরিচয় এ পুষ্থকে পাওয়া ঘায়। পুস্তকে 
এই ছথানশপহনের তরঙ্গ আহত লঙ্গ)গ 1 প্রথম দশটি কবিতার যে-ছর 
হঃথাদেল। বিদ্রাহযুলক) তার পর পাচটি কিয় আছর নববষার 
ঠামনর 2য় সক) 


প্রথন দশটি শ্ানতে পা 25 


বু শশানেতে খাঙগাহীর আস হাইকার 
ঘুগে যুখে উঠছে | বানাহীন বাদে পার্থ ৩৭ 
দারঠে গে না এবে জে হশ্মত আবীর লে তাহ 
[কু ভঠার পরের পাচটির হর 2 
দুরে দেগা যায় গোাভতেগুলি মনু লতায় ঢাকা 
যেখান আও ভেডনা বায় ্পনারভত পাখা । 
এ৬ ওদঙ্গ তর বোল পাঠককে জগ করে। 
এই সুধীর পাঠ কারিথান 2 
হারনলাচনা। কাজল তামার চোনে 
[দ্ধ ১গন ছল চহলস গ15 ॥ 
পর ুহওেহ £ি 
খুপ-ক1 আন মাধকে বুল আমি টাত। 
[নম ম্ুকের ষড় হইতে একেবারে উ৯নপুকের নিখাদ! হখার ফলে 
ব্বকে নধেো। মধ) বিপরীত কল বলাতে হহযাছেবিগবধূর |বরহমখিত 
মন।যাপ্ত। ইশো নব মঙ্গীতা-গয়কের গগ্ঠ 


দারনখাগাতক ভপেক্ষ। কাগিয়া 


অঙ্ধাপ।ত ৭ িঠে হইয়াছে । 


বধ বর, ৬রূ৭ কাব5০% এই নৈপরীঠ। খজাবক। কস আমাদের 


মতে, এই বৈ কাবাধন্মের িবধা। কাবকে নিসংশয়ে ডপলান্ধ 


পুস্তক-পরিচয় 


২৮৫ 


করিতে হউনে, সুন্দরের ধ্যান কখনও মতা, কিংবা কল্যাণের বিরোধী হইতে 
পারে না। বিলাসনাররে্ট কলাগবিরোধী, মৃতরাং কানা-চ্চয় বিলাদ 
চলিতে পারে ন! | যদি দেখা থায়। পুথবার এ্রেঠ কধিও এই বিলাসের দ্বারা 
আক্রান্ত হইয়াছেন, পাঠা হইলে তিনি কাবার হইতে পতিত হইয়।ছেন, 
উহ! স্বীকার করিতেই হইবে। অপুর্বাকূষের হবো আমর। কবিধ্দেরি পরিচয় 
পইয়াছি, জুতর1ং তাহার বিলাস আমাদিগকে গড়িত করিয়াচ্ছে। তাহার 
মাধন| সিদ্ধিপাভ করুক, উহ।ই আমরা প্রার্থনা করি বলিয়া সাহার তগস্তার 
গথের গন্তরায়ের উল্লেখ করিলাম | তশ। করি, ত্রিনি ক্ষুম হইবেন ন। 


উদনন্দিন ০রোচগর জল-চি কিসা।_ আকুলরগ্জন 
মুখোপাধ্যায়। শ্রীপুর লাইব্রেরী-২০৪ কণওয়ালিস 
্রাট, কলিকাতা । মুলা ১॥* টাকা। পুরু এান্টিক 
কাগজে ছাপা । ৩০৭ শত পৃষ্ঠা । ব্বির সুচী 2 
রোগ ৪ ভাহার চিকিতসা, জর রোগ, শ্রনণ্যন্থের রোগ, 
পরিপাকবঙ্ছ্রের রোগ, ক্ষভ রোগ মুন্রযন্ধের রোগ, 
বাত রোগ, বেদনা রোগ, উপসর্গ বোগ। 
আম ইতিপুবের কুলরগুন বাবুর "বৈজ্ঞানিক জল-চিকিৎসা'র মমা- 
লোন! প্রকাশ করিয়াছি এবং উহার কতিপয় প্রবন্ধও বগিতে অন্তু ক্ত 
ইহা নিশ্চমুই সহ) থে) বন্রমান বালে যে-সকল চিকিৎনাবিধি 
প্রচলিত রাইয়াছে, হাখার কোনটিঠ কাষাকরী নহে। 


কারয়াছি। 
নুষ্ভদেহের মধ্ে 
[ক আছে এবং কি নাই) তাহা এহ সকল চিকিত্দাবিধির সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। 
[শশিবোহলে করিয়। কয়েকটি বিডি রসায়নের মএত সংখোগ মনুস্ধদেহে 
পৃরিযা ব্যাধি নারাহবার চেষ্টা করিয়া গের পথাপ্ত কি দাড়াবে তাহ! 
একক চিকিতনাবিধ হইতে বল। হুকঠিন । 
আিযোগ আন! ধায় না। গ্রন্থকার ভুমিকায় লিখিয়াছেন, ভিনি শহস্তে 
অনেক রোগীর রোগ উপশ্ম করিয়াছেন । তাহাদের ব্যাধির বর্ণন। ভাহার 
এই পুস্থকের অন্তভূ ক্ত করার ইচ্ছা ছিপ, কিন্তু পুস্তকে সম্ভব হয় নাই। 
অনেক চিকিতনকও উহার পরামশানুধায়ী কাজ করিয়া হফল পাইয়াছেন 
বলয়! গ্রঞ্কার জানাহয়াহেন। 


জল-চিকিত্লার বিপক্ষে এমন 


জল-চিকিত্পার প্রণ[ণী নরল ও সহজ। 
থেকান গৃহস্থবাটাতত হহার নাহাযো চিকৎদার কয চলিতে পাঞ্জে বলিয়া 
আদর পুস্তকপাঠে বুঝিয়হি। যে-সকল হোটখাটি ঝ| ধতে আমাদের 
মঝ/বস্ত গৃথস্থেরী সকল সময় বিপথাপ্ত হইয়। থাকেন, এই পুস্তকে তাহার 
সকলগু'লন |চকিদ-বিধিই লিপিবদ্ধ আছে। 
প্রচার হইবে বলিয়া আশা কর ষায়। 


ঈতরাং এই পুগকের বণ 
স্থের ভাষ। ভাল। 





গংবাদ ৫ মন্তব্য 





স্বাধীনতার সরল অর্থ 
গত ১৩৯ জুলাই ট পদানীতে চটকল শ্রমিক সম্মেলনে মিসেন 

নরোজিনী নাইড ব্তৃধায় বলিয়াছিলেন_ কংগ্রেস গ্রঠ ৫০ বত্সর ধরিয়। 

স্বাধীনতার জন্ত সংগ্রান করিতেছে । স্বাধীনতার সবলণপেক্ষ/। সরল অর্থ 

মকলের জন্য খাদ্। থাগ্ বাতীত স্বাধীনতা হঈতে পারে না। 

থান ব্যতাত যদি আ্বাধানতা না হইতে পারে, এবং ইহা 
যদি মিসেস নাইড়র মনের কথ! হয়, তাহা হইলে গত ৫০ 
বৎসর ধরির। কংগ্রেস খাগ্ভের চেষ্টা না করিয়া স্বাধানতার 
জন্ত চেষ্টা করি হুল করিয়াছে, ইহা তাহাকে স্বীকার 
করিতে হইবেই। কিন্তু ইহা তিনি স্বীকার করিবেন কি? 

আমাদের মতে, পুথিবাতে আজ কোনও জাতির 
যথেষ্ট খাস্ধ নাই এবং ক্রমশঃহ উহ্হা কমিয়া আসিতেছে । 
রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা নামে যে “নর্ণ'শন্মিত প্রস্তরগা্ বন্তনান যুগে 
প্রসিন্ধি লাভ করিয়াছে, ভাহার বৈশিষ্ট্য এই ধে, তাহাতে 
স্বাধীনতা কিংবা রাষ্্ীর নিরাপঞ্ডা, দুইটির একটিও মিলে না। 
আথিক স্বাধানভার প্ররাসেই রাষ্ট্র স্বাধানতার জন্ম, হহা 
ইতিহাসের পাঠক মাত্রহ বুঝিতে পারবেন১ কিন্তু বেন "নাকের 
বদপে নক্চন' মিলিরা গিয়াছে, অর্থাৎ আথিক স্বাধানতাও 
মিলে নাইঃ রাষ্টাম স্বাধানহার নামে ধাহা পাওয়া গয়াছে, 
তাহা আমাদের মেহ সনাতন অষ্টরস্ত।! 'আমরা মনে কার, 
আথিক পরাধীনতা ঘুচলেহ রাষ্টরীর পরাধানভা ঘুচিবে। 
ভারতে থে রাষ্্ায় পরাধীণতা বিদ্যমান, তাহা দূর কারবার 
জন্ক মাথিক শ্বাধানহ!র ভান্ত সচেষ্ট হওয়া! গ্রয়োজন, ইহাও 
আমাদের অভিমত | এহ আথিক স্বাধানতা করূপে লাভ 
করা বার, তাহার জন্য অনুসন্ধান-প্রয়াসা হহলে দেখা যাইবে 
যে, হও ও ভারতের মিপন ব্যতাত হহা সম্ভব হহতে 
পারে না। এহ শিলি৩ চেষ্টার হংলগ্ড ও ভারত ছুই 
দেশেরই আথিক স্বাধানতা মিলিতে পারে । ভারতীক্স কংগ্রেস 
যদি হংলগুকে আাথিক স্বাধাপতার পথ দেখাইতে পারে, 
শাহ! হইলে রাষ্ট্রারভাবে ভারতকে পর।ধান থাকিতে হইবে 


না। কি ভাবে ভারতীর কংগ্রেস ওয় দে. আথিক 
স্বাধীনত|র ভন সচেষ্ট হইতে পারে, তাহার তলোচনা আনমনা 
করিয়াছি । 


সুভাষচন্দ্ের “শ্বাধীনতা! 


এ একই সভায় বত দিয়া ইভামচগ্র বলিয়াছিলেন। স্বীন ঠা 
সঞ্লের জন্মগত অধিকার এবং শ্বাধীনত| না পাঙলে দারিদ্র) পুর কর 
মন্তর হইবে না। 
সংগ্রামে যোগ দেওয়া উচিত । 


এই কারণে বিশেষ করিয়। দরিদ্র ব/জদের দ্বধানত। 


আনরা ঠিক ঈঙ্গনান করিতে পারিঠেছি না, স্ভাষচন্্র 
এহ ভাবে স্বনত জানাহয়া মিসেস নাইডুর বঞ্চবোর প্রাঠবাদ 
করিতে ইচ্ছুক |ছলেন কিনা এবং নিমেস নাহড়ুর তাহাতে 
সমথন হিল কি না। একহ সনায় ছুহভনে একঘোগে ছুহ 
প্রকার কথা বশিযা হাতভাপি পাহয়াছেন এবং হয় তো ব! 
মাপা ৪ পাত কারয়ছেন-অথচ গুহ ভানের কথা পরস্পর 
বরোধা। এমন না হইলে আর সভ। এবং সহার বন্তৃতা । 

আমাদের মতে, মোনক বধন গাগা খাবে পুত্তক্ষ, তখন 
তাহার থাগ্ভের পন্দোবন্ত না করিয়। গুধা-প্রপাড়িত মোনক 
শহথ! থুদে আনান হগ। আর শুষ্ঠের উপর ছগ-শিক্মাণ 
একহ কথা । ল্ুভাধ বাবু বালরাছেন, পারপ্র ব্যক্তিদেরহ 
স্বাধানতা- সংগ্রামে যোগ দেও॥! উচিত | এ কথ! বিন জাবনে 
কোনদিন দারিদ্র কিঃ তাহা বুঝিতে পারেন নাহ, তাহারহ 
মুখে সাজে । পেটের জালা কি বস্তু, তাহা সুঙ|যচন্ত্র যা? 
এক।দনের জন্যও বুঝিতে পারিঠেন, তাহা হহলে এ কথ! 
[তিনি ঝণিতে পাারতেণ বাপগা আমর। মনে কার না। 
আমর! তাহাকে বারে বারে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, দেশের জন- 
সাধারণের আথিক দুরবস্থা যেরূপ ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে এবং 
অনশনে অন্ধাশনে স্বাস্থ তাহারা যেদ্ধপ প্রপাড়িত হইতেছে, 
তাহাতে ঝঞধিন আর ভাহাদের পহধ। সথের স্বাধানহা- 
সংগ্রাম ৮শিবে? সুভাধ বাখুর স্বাধানঙা-সংগ্রামে অগ্রসর 


তাদ্র--১৩৪৫ ] 


হইয়া হউক, আর ন| হইয়! হউক, তাহাদের অধিকাংশেরই 
জাবন রঙ্গ। আর কিন সম্ভব হহবে, এই প্রশ্ন যদি সুভাষ 
চন্দ্রের মনে জাগে, ভবে ঠিনি বুঝতে পারিবেন, বস্তুতঃ 
স্বাধীনতা না হইলে দারিদ্রা দূর কর। সম্ভব নহে একথা 
বলার কোন ভাৎপধ্াহ নাই । সুভাষচন্দ্র কি জনসাধারণকে 
'আপীলে খালাম করিবার সান্তনা দিয়া ফাসি-কাণ্ঠে দুর্গা 
বলিগ্না ঝুঁপিয়া পড়িতে বলেন? 
প্রাচা ও পশ্চাভা 

নে ছুনাত আহিখে টাকা বিশব্ছা।লয়ের জগন্গ।থ হলে লংবদ্ধনা 
বিষ 


€ মানপঞ্জরের উদ্তরে 28 আকবর হায়পাতী বলিয়াহিলেন 


নগ্তাবনায় এবং আশায় ভারত আজ লমগ্থর । আচা দেশ্লভ বিশাল 
এবং পাশ্যথা আ্টানের আহালো বোধ হয় দে কোন [সিন্মহ অন্ন 
বর বায় হপুরহাপবাতর পট ৫ পাশা কুষ্টিঃ মমধায়ে ভারত 
প্রাচের এনন একটি বাঁশিছি পেশ হয়! ভঠিবরে নে, উহ) আগ দেশের 
সমকর্স ঠ ইইতরত, বরং অনেক তত নয দেশের আন্ুমহনীয় হতয়। 


ডঠিবে। 

স্তর আকবর ভারপারা কেন যে ভব্ষিং সম্াপনায় এবং 
আশার ভারতকে সমুঙ্দল ভাবিযাছেন। তাহা ঠিক বুঝা ঘায় 
না কেন নাঃ চোপ মোলয়া চারা দেখিলে সব্ত্রহ এক- 
ধিকে যেমন ছুদ্শাগ্রস্ত জনসাধারণের চিত্র দৃষ্টিতে পড়ে, 
তেমনহ সে দু্দশ। পূ করিবার কোন শিন্দিষ্ পম্থার অভাৰও 
সবাএহ পাশ্চাঞ্তোর জান স্বন্ধে তাহার মুখে 
থে-রসার কথ উঠিয়াছে,। তাহার৪ অথথ আমাদের নিকট 
সুস্পষ্ট নহে।  হহা অবশ্থ সত্য যে, গত-পুন্ন শতাবাতে 
পাশ্চাত্যের করেকটি দেশে জ্ঞানচষ্চীর একটা উন্মেষ দেগ। 
গিয়াছিল, (কিন্ত, গত শতাকার শেষ দিক্‌ হহতেহ ইহার 
দিকৃত্রাস্তি ঘটিয়াছে এবং তাহারই ফলে বন্তানে পৃিবাব্যাপা 
ছ্দশার মেঘ ঘনাহয়। আপিতেছে। শুর আকবর হায়দাৰা 
'প্রাগাদেশ মুলভ বিশ্বাম বাহাকে বলিয়াছেন, 
প্রকৃতপক্ষে তাহা চরিত্রধল। জ্ঞানাবজ্ঞান ব্যতিরেকে 
চরিএবলের স্থষ্টি হইতে পারে না, সুতরাং এই চরিব্রংলের 
মূলে যে জ্ঞানাবজ্ঞান ছিল, তাহা মহভেছ অনুমেয় । বর্ত 
মানে ইংরাজী-শিক্ষিত জনসাধারণের ধারণ! এহ যে, ভারতের 
প্রাচান জ্ঞান-বিজ্ঞানে এ্রীহক সুখ স্বাচ্ছন্যের কথা নাহ। 
[কন্ত ইহা সত্য নহে। প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রকৃত সন্ধান 


একট । 


সংবাদ ও মন্তব্য 


২৮৭ 


পাইলে দেখা যাইবে, & বিগ্তার প্রত্যেকটি গ্রন্থে এহিক স্ুখ- 
স্বচ্ছন্দা বিধানের পান নিহিত আছে। বিভিন্ন প্রসঙ্গে 
আমরা ইহার আলো5ন| করিরাছি। পাশ্চান্তের জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের 'আসারতাও লে সকল প্রদঙ্গে আলোচিত হইয়াছে ॥ 


মোটরগাড়ী শিল্পের প্রয়োজনীয়তা 


গত ১১ই জুলাই তারিখে মা্র।জ মোটর চালক সজ্দের প্রদত্ত 
মানপত্রের উত্তরে মাদ্রাজে শমশল্প-দচিব মিঃ ভি, ভি. গিরি বলিয়া 
ছেন যে. মোটরখাড়ীশিপ একটি প্রধান শিল্প এবং এই শিল্প সংস্থানার্থ 
সকল কগগ্রেমা প্রদেশের শিল্প-সচিবর। মতামত আদ!ন প্রান করিতে" 
ছেন। সম্ভবতঃ কংগগ্রস ওয়াকিং কাঁমটাও এই সম্পর্কে তদন্ত করিঝ।র 
হন) বুখসজ্ঞরল একটি বৈঠক বসাইবেন। তিনি বলেন যে, যেরূপ 
বিদেশ গাড়ী ৩৫০০ টাকা মূল্যে পাওয়! যায়, ভারতে নিশ্মিত হইলে 


সেইজাপ গড়ার দান পড়িবে ১৫০০ টাকা। 


কংগ্রেদ বে ভার হায় এনসাধাঃণের প্র হষ্টান, এই সংবাদ 


হইতে তেমন কোন তথা সংগ্রহ করা দুর্ষব। কেন না, 
মোটরগাড়াতে জনসাধারণের প্রয়োজন নাই । জনসাধারণের 


প্রয়োজন মোটা ভাত ও কাপড় । ৩৫০৭৭ টাকা মুলোর 
মেটির গাড়া ১৫০০৭ টাকার পাওয়া গেলেও জনসাধারণের 
মোটা ভাত ও কাপড়ের কোন ম্থবিধা হইবে বালরা মনে করা 
ধায় না। আমাদের মতে কংগ্রেসের এই, কাধ্যপ্রশ্তাৰ 
মোটেই সুচিন্তত নহে, ইহা কেবল লোক দেখাহয়া বাঙ্তার 
মাং করার চেষ্ট। মাত্র । কংখ্রেস ওয়াকিং কমিটির ধন্তমানে 
এঁদক্‌ দি কোন কব্য আহে ধালগ মনে হর না । বে 
দেশে শতকরা ৮০ পেটের ও পরণের 
কাপড়ের অব, সেদেশের কংগ্রেস যদি সেপিকে দৃষ্টিপাত 
না ক'রয়া মোটবগাড়ার জস্ ব্যস্ত হহয়। পড়ে, তাহাতে 
কংগ্রেসের উদ্দেগ্ত মফল হহতে পাব্ধে বলিয়া! আমা মনে 
কার না। আমানের ছুংথ এই যে, কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ সুখে 
যেকথ। প্রচার করেন, কাব্য৩ঃ তাহার (কিছুই করেন না। 
উপান্ত কধ/ত: ঘাহ! করেন, তাহাতে তাহাদের মুখের 
কথা নিথা। প্রমাণিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ নিয়ের সংবাদ 
জরষ্টব্য। 


ভাত 


শোকের 


চাষীদের অবস্থ। 
গত ২৩শে জুলাই ঝীসীতে বিভাগীয় শ্রাম উন্নয়ন সম্মেলনের 
উদ্বোধনের সময় যুক্ত-গ্রদেশের প্রধান মন্গী মিঃ গোবিন্দব্পভ পন্থ 


২৮৮ 


বলিয়াছেন--গ্রামের আরধকাংশ কুষক অন্থিচশ্বনার অবস্থায় জীর্ণ 
বস্ছে দিন কাটায়। সরকাগা রাজস্তের ৮* ভাগ ইহারা ঝোগায়, অধিকস্ত 
মহরব।সীদের যেগাওয়। 
হিনাবে গবর্ণনেপ্ট উহাদের নিকট ধণী, সুতরাং পাজশ্বের কতক।শ 
গ্রাম উন্নয়নের জন্য উহীদের প্রতাপণ কর] য়ন ১1 
মিঃ গোবিন্ব্্লভ পন্থের সবার সকল কংখ্রেপা মন্্া এবং 
অপরাপর এইরূপ নেতৃবৃন্দ ঘৌখিক চাষাদের অবস্থা লয়! 
সর্বধদ! পীড়িত এবং চাধাদের দুঃখ-কষ্ট লাঘব করিবার ভাল্গ 
সকল কংগ্রেণী প্রধেশেই কিছু কিছু আইন জারা করা 
হইগাছে কিংবা হইবে বশিক্া শুনা যাইতেছে, বদিও দেখা 
যাইবে, এই সকল আইনহ জমিদার ও প্রজার মধো সান্জ্র- 
দায়িক গোলমাল সৃষ্টি করা ব্যতাত চাষাদের অবৃস্থ। উন্নননের 
ধার দিয়াও বাহতেছে না। কি করলে চাধাদের অবস্থা ভাল 
হইতে পারে, কংগ্রেসের বণান নেতৃবৃন্দের তাহ) 
জান! নাহ বলিরাহ এহরপ হইতেছে । বদ কংগ্রেসের 
নেতৃবৃন্দ সত্যই উপলব্ধি করিতেন, চাষাদের অবস্থ। ভাপ শা 
হহলে দেশের অবস্থার উন্নতি হইবে না, তাহ। হহলে তগুদেহ্্যে 
কি করা সঙ্গতঃ সন্দাগ্রে তাহাই নিদ্ধারণ করির। তপসুবায়া 
কাধ্যে ব্রতা হহতেন। আমরা এই জন্তহ ক্রমাগত শিঠেছি, 


আ|য়ও অনেকাংশে ঠহারা থাকে । এই 


এ 


বঙ্গ হী--৮ঠ বর্ষ 


| ২য় খণ্ড, সংখ্যা 


ংগ্রেমের বর্তমান নেতৃবুনদের কোনও শির্দিষ্ট কাধাপদ্ধতি 
থাকিলে, তাহাদের দ্বারা এহবপ শিণ গড়িতে বানর গড়া 
সন্তব হইত না। অথ, সুখে মুখে তাহারা সব্বতরত 
প্রচার করিতেছেন, নিদিষ্ট কাধা-পদ্ধতি বাহঠাত কিছুই 
হইবে না। নিয়ের সংবাদ ডাষ্টব্য। 
কি প্রয়োজন 
৩০নে ভুলাঠ নিই হুভাধচন্দ বন হ1ওডা টাউন হলে এক ছাত্র 
সম্মেলনে বডৃতা দিয়! ব্ণিয়াছেনভ।হতের ভঞ% তিনটি বিষয় বিশেধ 
প্রয়োজন, অঙ্গল এবং মধরণবোব। শাহ জহন্গগন, জানমাবাহাপক 
মংগঠন ও একঠা এবং উপণুদ নেগ। 
হহাহ যাঁদ স্ুভাধচন্দের মনের কথা হয়। তাত হহলে 
তাহার স্বীকার করা উঠিত নে, মেপর হিলি 
অধিকার করিয়াছেন, ঠাহার খোগাতা তাহার নাহ, কেন ন। 
জননাধারণের সংগঠন ও একার ভন এ পথান্ত 
কাধে হস্তঙপ 
গাহয়াছে ১ তছুপাপ 
তিনি এ পধান্ত মাবারণ্যে 
সৃতরাং নেত্র বোগাতা ভাহার শাহ । 
ইহা বুঝিবার সুমাত দান করান। 


বন্রনান 


তন যে 
কাব্রাছেন, 
কোন অর্শ ৪ সহগাবোরা মাও 


উপাস্থ 5 করিতে 


তাহা 


তত 
পে 
তি 
লী 
4 
শো 


হগবান্‌ হবে 





সপ্দিকাশ্ির ৫বজ্ঞানিক চিকিতসা 


সন্দি কাশি পৃথিবীর সববত্রহ একটি অনাধাঃণ অহ্নথ। সহ সংশ্র 
পক প্রতিনয়ত এহ রোগে ভুশতেছে। পৃথিক্সার অন্থাণ্ত দেশে এহ 
রোগকে, প্রাতগোধ কাববর ভন নানা প্রকার গহ। অব্লন্থত হইয়া থাকে, 
এবং তঞ্জন) দেশের মনীষাণূন্দ নববদহ সচেঙ্ট আছেন, যাহাতে এহ রোগে 
একবার দে [দশে হহার পার সইজে ঝশষ ভাব বুদ্ধ পাইতে না গারে। 
[কন্ত আনাদের দেশে এ শিষয়ে কাহাকেও বড় একট। মচেই দেখা যায় 
না। রোগের প্রথনাবন্থা হইতেই সচে£ হও] বুগ্ধীননের কামা। অগ্তথা 
উহ!কে মামানা অস্থথ মনে করিয়। বৃদ্ধ পাহঠে দিলে গারণামে ন্ডমনথ, 
রষ্কাহটীল। এনন কি ভীষণ যক্পারোশে গ্যান্ত হতে পারে। 

মদ কাশ বাস্তাবক পক্ষে নগে কোন রোগ নছে ইঠার। গ্রোগের 
লক্ষণবিশেম। আবকাংশ স্থলে ফুণফুদ এাং বাধুশালীর অনন্ত বশহঃ 
ইহারা দেখা দিয়। থকে । নাথাধগ, £15, নানক হইতে প্রচুর পারনাণে 
গরম জন নিঃনরণ। এহারঠাপ বুদ্ধ আহত মানত নদ জানবার প্রবল 
লক্ষণ । শীতকালে ঠা বাতাস লাগলে অব! ব্যক।ণে বৃষ্টিতে শি/গবার 
ফলে সদ্দি হহয়। খাকে। খতু-পাহবন্থুনের মনেই সাধারণতঃ লাদ্দ কাশ॥ 
প্রসার দেখিতে পাওয়া যায় । অঠধণ, গরমের পর হঠাৎ ঠগ লাগাহলে 
অথব| প্রী্মকালে বেশাঙ্গণ অসবধানহাবে পাখার নীচে বলিয়। খাকিলে 


ব! ঘুম ইলেও ঠাণ্ডা লাগা সর্দি হইতে দেখা যায়। 





রঙ্কাহটাস আক্রমণের প্রাহণ্তে ঠাগ্তাভার অন্তত হয় এবং ৩২ গলপ 


হল জর 9 নাথাবর। দেখ যায়। ফোখাগান অঙ্ল গ্রহণে কই অন্ুতব 


করে এবং ঝুল পরিদাণে তে সগঠ হঠয়। থকে 


রোগী ব্হগ্কুনে, 
পারার নাচেও এক প্রকার পেরনা নুর করিয়া পাকে । 

সুতরাং সকলেরত উচিত আপ কাশিকে উপেশ। শা কাহয়া টিক সনয় 
হইতে আহা পচিকতনাগ বিধান করা) অভ্র পরণনে আথক এবং 
শারীরিক গতি হইবার পুর্ন মঙাবনা । মাপ, বশ, দগ্ধ! প্রভৃতির 
চিকিত্সার জগ্ত হুঠজারপাওড বখা।ত। আবিথ।ঠ চি কোপ্পনী »* বর 
পুঙ্চে এমঙোপিন রি আবিপ।র করিয়। একাদকে এমন গশি। কাশ, বঙ্কাই- 
টান. রত রোন শাস্ শীন্র আমা কগঠেছেন, অপর দিকে ঠেখন হুস্থ 
শগীরে ধু গরবস্রীনের মন হহ। লবন করলে কহাকেও অপি বনতে 
আক্রান্ত হহতে হয় ন। ॥ পরীক্ষা ঘার। প্রনঃণঠ হঠয়াুছ যে সাদ কাশর 
সংক্ামকতার আশু শ্াতকার কাদতে গিগোন। রি আরন্থঠায়। 
আমার পৃঢ় বিখা এই যে, এই ওযব শিম ভাবে দেবন কগাহলে 
আমাদের দেশে সর্দি কাশিন সংক্রানিকঠা বন গারনাণে ফাদ হহবে 


এবং দেশের স্বাস্থ সম্পদ উপঠ (বিখান হইবে। 


--ভনৈক চিকিৎসক 


“তিঘাজ্থ ঘান্বক্ঘানি দাগিলা দাগবাধিনা” 





আশ্বিন--১৩৪৫ 


ভষ্ঠ বর্ষ, ২য় খণ্ড__ ৩য় সংখ্যা 


শম্পাদল্কীন্ল 


ইচ্ছাময়ী ভুর্গাপূজার পৌরোহিত্য ও ধ্যান 
০পৌঢ্রোহিত্য 


৬দশভূজার পৃজাঁর দিন সমাগত । আজ আমি বুদ্ধি- 
ভীবী আত্ম-তবের সাধক নহি । যখন আমি তোমার 
ককপায় বুদ্ধিজীবী ও আত্ম-তত্বের সাধক, তথন আর আমি 
তোমার কথ| বাক্ত করিতে সক্ষম নহি। আমি তখন 
তোমার ভাবে বিঠোর। তখন, আমার শব্দ-শক্তি, 
স্পর্শ-শক্তি, রূপ-দর্শন-শক্তি, রস-গ্রহণ-শক্তি ও গন্ধ-গ্রহণ- 
শক্তি যে তোমা হইতেই উদ্ভূত, তাহ! প্রত্যক্ষ করিতে 
বাস্ত হইয়া পড়ি। আমার বলিতে বাহ! কিছু বুঝায়, 
তাহার প্রত্যেকটার উদ্ভব ষে তোমার স্থজন-শক্তির বিকাশ, 
তাহার প্রতোকটার রক্ষা যে তোমার স্থিতি-শক্তির পিঞ্চন 
এবং বিশ্ব-ছুনিয়ার সহিত আমার যাহা কিছু সংঅব, তাহা 
যে তোমার লয়-শক্তির কর্ম, তাহা উপলব্ধি করিতে আমি 
প্রবৃত্ত হুইয়া থাকি। তখন আমার শব্ধ-শক্তি থাকিয়াও 
তোমার স্থির কোন বাক্ত প্রয়োজন সাধন করিতে সক্ষম 


__জ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য 


হয়না। তখন তুমি আমার কাছে অব্যক্ত । তুমি যখন 
আমাকে আত্ম-তত্ব সাধন করিবার প্রবৃত্তি ও শক্তি প্রদান 
কর, তখন তোমার পুজার কোন দিন ও অদিন আমার 
কাছে থাকে না। 

আমি এ পৃজ্জা আঙ্প চাহিনা। আমি আজ চাই 
সেই পুজা, যে পৃজায় তোমার স্থির কথঞ্চিত প্রয়োজনে 
আমি লাগিতে পারি। আমি আজ শ্বার্থসিক্ধির প্রচেষ্টায় 
নিঙ্গেকে লইয়! নিজে ব্যন্ত থাকিতে চাহি না। চাওয়া 
ছাড়িয়া দিয়া সংযুক্ত গ্রকরণে তোমার ও আমার তাবে 
বাস্ত থাকায় আ'জ আমার তৃঙ্চি নাই। তোমা ছাড়া 
আমি যে কেহ নহি, তাহ! আমি প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি 
করিতে পারিলেও, তোমার দেওয়া! আমার অন্তিত্ব আজ 
জাগ্রত হইয়াছে। তোমাকে সর্বভোভ্ভাবে উপলব্ধি করিবার 
শক্তি ও সামর্থা ছাড়া আর কিছু আমার আকাঙ্ণীস্ 
নাই। তাহ! তুমিই আমাকে বুঝাইয়াছ। আর আজ আবার 


২৯০ 


তুমিই আমার মধ্যে উপদেষ্টত্বের কর্তব্বুদ্ধি জাগ্রত 
করিয়া তুলিয়াছু। যে উপদেষ্টত্ব তোমার স্থষ্ি, স্থিতি 
ও লয়ের সহায়ক ছাড়া কখনও বিরোধী হয় না, দেই 
উপদেষ্টত্ব আজ তোমার শক্তিতে আমার মধ্যে জাগ্রত 
হউক। গ্রহ ও উপগ্রহগণ আজ যে সংস্থানে সংস্থিত, 
তাহার দিকে তাকাইলে আমার যেন মনে হয়, আঞ্িকার 
দিনে প্রধত্বশীল হইলে, ধাহারা ঘোর তমসাবৃত, তাহা 
দিগের হৃদয়ের অন্তঃস্থলে পর্যন্ত তোমার থেল! জাগাইয়। 
তোলা অপেক্ষাকৃত সহজনাধা। গ্রহ ও উপগ্রহগণের 
সংস্থান-সম্বন্ধীয় আমার এই যে জ্ঞান, ইহাও তোমা হইতে 
উদ্ভূত হইয়াছে । আমার ভ্রান্তি যাহাতে বিলুপ্ত হয়, তুমি 
প্রতিনিয়ত তাঁহার সহায়তা করিতেছ। আমার কাম ও 
ক্রোধাদির তাড়নায় আমি সর্বদ] ভ্রান্তি-প্রমত্ত হইয়! 
উঠিতেছি। সংযুক্ত প্রকরণে তোমার ও আমার ভাবে 
আমি যখন বাস্ত থাকি, আমার ব্যক্তিত্ব যখন বিলুপ্ত হইয়] 
ত্রন্মরূপস্বরূপ তোমার সহিত মিলিত হয়, তখন প্রায়শ: 
আমার ভ্রান্তি থাকে না। তখন ভ্রান্তি থাকিলেও আমি 
কাহারও বিগথগামিতাঁর সহায়ক হুই না। তোঁমারই 
কারণে মাজ আমি যখন উপদেষ্টুত্বের ভাবে প্রবুদ্ধ হইয়াছি, 
তখন আন্জিকার দিনে আমার আকাজ্ষ। জাগ্রত হওয়া 
সত্বেও যাহাতে ভ্রান্ত হইয়া আমি কাহারও বিপথগামিতার 
অন্ততম কারণ না হই, তাহার সহাঘ্তার বিধান তুমি করিয়! 
দ্াও। যাহা রাজসিক ও তামসিক নির্বিশেষে 
প্রতোকের সহিত মিলিত হা উপলদ্ধি করা চলে ন', 
ভাহার জন্ত আজ আমি প্রযত্বশীল নহি । সত্াবস্থার জন্তু 
সন্ন্যাস ও ব্রাসিক অবস্থার জন্ ত্যাগ আজ আমি 
চাহি না। 


আমার এ সহোদর ও সহোদরাগণ যতক্ষণ পর্ধান্ত 
অভাবের তাড়নায় উচ্ছিন্নমুখা থাকিবে, ততক্ষণ পর্যাস্ত 
তোমার দেওয়। জ্ঞান ও এ্রশ্বধ্যে আমি সন্গ্টিলাত 
করিতে পারিতেছি না। জ্ঞান ও এরশর্ধা লা করিবার 
যে পম্থ। আমার এ সহোদর ও সহোদরাগণের অবোধ্য 
ও সাধ্যাতীত, সেই পন্থায় আজ আমি বিভোর হইতে 
চাহি না। আজ আমার মধ্যে এমন একটী পন্থার নির্দেশ 
জাগ্রত কর, যে-পস্থা সকলের বোঁধ্য ও সাধ্য এবং যে 


বঙ্গ --৬ঠ বর্ষ 
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পন্থায় প্রত্যেকে স্ব স্ব অতাবের তাড়না হইতে মুক্ত 
হইতে পারে। যে জ্ঞান ও এশ্বর্ধা লাভ করা সর্ব- 
সাধারণের মধ্যে একক্রনেরও সাধ্াতীত, সেই জ্ঞান ও 
পীশ্বর্য আজ আমার আরাধা নহে। আব আমি 
চাই সেই জ্ঞান ও পরশ্বর্ধা, যাহা! আমার ভ্রাতা ও 
ভগ্লিগণের প্রত্যেকের পক্ষে লা করা সুসাধ্য। 
তুমি আমাকে সঙ্গযাস ও ত্যাগের প্রবৃত্তি দিয়াছ, আমাকে 
অনীম জ্ঞান ও গ্রশ্বধেের বাস্ত। দেখাইয়াছ এবং তাহার 
মনোহারিত্ব উপলব্ধি করিবার শক্তি দিম়াছ, কিন্ত 
তাহ! তো আমার ভ্রাতা-ভগ্রিগণের প্রত্যেকের 
সাধ্যাযত্ত নহে! কাজেই আঙ্জ আমি তাহা তোমার 
নিকট চাহি না। যে অনন্ত কথা তুমি আমার মধ্যে 
রক্ষা করিয়াছ এবং প্রতিনিরত জাগ্রত করিয়৷ তুলিতেছ, 
যে ভাষায় সেই অনম্ত কথ! আমার এ ভ্রাতা ও ভগ্রিগণের 
প্রাণে জাগিয়া উঠিতে পারে, সেইব্ূপ ভাষ। আজ আমার 
প্রাণে জাগ্রত কর । মা, আমার মধ্যে যত কিছু দ্বন্দ্ব ও কলহের 
প্রবৃত্ত এবং রাগ ও ছেষের প্রমত্ততা বিগ্কমান রহিয়াছে, 
তাহা আজ দুরীভূত হউক। তুমি যে আমাদের সর্ধব- 
সাধারণের মাতা এবং তোমার স্থষ্ট প্রত্যেক মানুষটী 
যে এক মাতার সন্তান, সেই ভাবে আজ আমি যেন 
প্রবু্ধ হই এবং এ তাবে প্রবুন্ধ হইয়! আমি যেন রাগ, 
দ্বেষ, হিংস1, অভিমানের হাত হইতে রক্ষা! পাইয়া! সকলকেই 
প্রকৃত ভ্রাতা ও ভণীর মত প্রাণে প্রাণে আলিঙ্গন করিতে 
পারি। আমার এই আকাজ্জারপী রাঞ্জমিকতার মধোও 
যেন তোমার এ সান্বিকত। অটুটভাবে মিলিত থাকে। 


উপরোক্ত প্রার্থনাসমূহ কায়'মনো-বাক্যে করিতে 
হইলে যে শিক্ষা ও সাধনার প্রয়োজন তাহ! পাঠক- 
দিগকে উপলব্ধি করিতে ভইবে। এই শিক্ষ! ও সাধন! 
সর্বতোগ্তাবে অর্জন করিতে পারিলে ইচ্ছামত্ী দূর্গাপৃত্জার 
পৌরোহিত্য করিবার অধিকারী হওয়া যায়। উহা 
অঞ্জন না করিয়! পৌরোহিত) করিতে বসিঙে প্ররুতপক্ষে 
কোন পুজা সাধিত হয় না এবং পুজার উদ্দেশ্াও সিপ্ধ 
হয় না। অধুনা কাহাকেও পৌরোছিত্যের অধিকারী 
বলিয়া মনে কর! যার না। ধাহারা পৌরোহিতযোক 
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অনধিকারী, তাহাদিগের দ্বারা পুজা সাধিত হইতেছে 
বঙ্গিযাই মার পুণ্তা পৌন্তলিকতায় পরিণত হইয়াছে 
এবং উহ] কোন স্থৃফলপ্র্ হইতেছে না । তাছার অন্ত দায়ী 
৬পুজার প্রণেতা খধিগণ নহেন। পরস্ত, আমাদের মধ্যে 
তাহারা, যাহারা যথোপযুক্ত শিক্ষা ও সাধনা লাভ ন! 
করিয়াও এ কাধ্যে হস্তক্ষেপ করেন। ইহার ফলে একদিকে 
এর পুজারীগণ যেরূপ বংশ ও শ্রীহীন হইয়া পড়িতেছেন, 
সেইরূপ আবার উহার প্রয়োজনীয়তার প্রতি জন- 
সাধারণের শ্রদ্ধা নষ্ট হইয়া পড়িতেছে এবং তাহারাও 
হতশ্র) হইয়া পড়িতেছেন। 


ইচ্ছাময়ী ছুগগাপুজার ধ্যান 

যাহারা াত্র-তত্বের সাধনাবলে শবের সহিত 
বর্গের কি সন্বন্ধ, হাহা পর্ধান্ত উপলব্ধি করিতে সঙ্গম 
হইয়াছেন, তাহারা ৬দুর্ণ! বলিতে কি বুঝিতে হয়, তাহা 
সম্যক ভাবে বুঝিতে পারিয়াছেন। তাহারা সাধারণতঃ 
তিনটি মুক্তিতে ৬হ্র্গার ধান করিয়া থাকেন। শ্রী তিনট 
মুদ্তির একটির নাম সিংহবাহিনী মুক্তি দ্বিতীয়টির 
নাম মহিষসন্দিলী সুপ্তি এবং তৃতীয়টির নাম 
চগ্ডিকা মৃত্তি 1 মানুষ তাহার মুল প্রকত হইতে যাহা 
পায় তাহাতেই যদি সম্পূর্ণ থাকিতে পারিত, তাহা হইলে 
তাহার ইচ্ছা ও ইচ্ছাধিক্য এবং সন্তুষ্টি ও অসন্ষ্টির উত্তুব 
হইত না। এই অবস্থা বিছ্যমান থাকিলে মানুষের 
শরীরবিধান কোন মুষ্তিই পরিগ্রহ করিতে পারে না, কারণ 
তখন মানুষের শরীর ও শরীরের শক্তি বিদ্যমান থাক! 
সন্তেও শরীরের কোন কাধা থাকিতে পারে না, ইন্দ্রিয় ও 
ইন্জ্িয়ের শক্তি বিগ্কমান থাকা সত্বেও ইন্দ্রিয়ের কোন 
কাধ্য থাকিতে পারে না, মন ও মনের শক্তি বিস্কমান 
থাকা সত্তেও মনের কোন কাধ্যের গ্রয়োজন হয় না, বুদ্ধি 
ও বুদ্ধির শক্তি বিস্তমান থাক! সত্বেও বুদ্ধির কোন 
কাধ্যের প্রয়োজন হয় না। এই অবস্থা বিস্তমান থাকিলে, 
মানুষের শরীরবিধানে থাকে মাত্র আত্মার কাধ্য। তাহ! 
অতীব নুগ্ম। কাষেই উহার কোন মৃত্তি হয় না। 


আমাদিগের উপরোক্ত কথাগুলি বুঝিতে হুইলে 
শরীর, -শরীর-শক্তি, শরীর-কার্ধা, ইঞিয়, ইন্জিয-শক্তি, 


সম্পাদক 
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ইন্জ্রিয়ের কারধা, মন, মন:-শক্তি, মনের কার্য, বুদ্ধি, 
বুদ্ধি-শক্তি, বুদ্ধির-কার্ধা, আত্মা, আত্মার শক্তি এবং 
আত্মার কার্ধা, এই কয়টির সংজ্ঞ! সগ্যক্‌ ভাবে উপলদ্ধি 
করিতে হয়। এই সংজ্ঞাগুলি কি করিয়া উপলব্ধি 
করিতে হয়, তাহা মূলতঃ একমাত্র অথর্ববেদ ও ব্রহ্গস্থত্রে 
সম্যক্‌ ভাবে বুঝান হইয়াছে । উহা! অথর্বব-বেদ ও ব্রহ্গ- 
সুত্রে সম্যক্‌ ভাবে বুঝান হইয়াছে বটে, কিন্তু শব-স্ফোট 
পরিজ্ঞাত না হইতে পারিলে উহ্থাদের প্রণেত! খষগণ্ের 
কথা যথাযথ ভাবে বুঝ| সম্ভব নহে। অধর্ব-বেদ ও 
ব্রহ্মত্রের প্রচলিত কোন ভাষ্য হইতে উঠা সমাক্‌ ভাবে 
বুঝ! সম্ভব নহে। পরস্ত, উহাদের কোন প্রচপিত ভাষ্য 
হইতে উপরোক্ত কথা কর়টির সংজ্ঞ। উপলব্ধি করিতে 
চেষ্টা করিলে বিপথগামী হইতে হয়। বাংলা ভাষার 
সাহাযো আমাদিগের পক্ষেও উহা উপলদ্ধি কারবার পন্থা 
বুঝান সাধায়ন্ত নহছে। বাহার ভাগাবশে খধষিদগের 
উপরোক্ত কথা কয়টির সংজ্ঞা ষথাযথভাবে উপলব্ধি 
করিতে পারেন নাই, তাহাদিগের পক্ষে আমাদিগের 
সন্দর্ভের এই অংশ পাঠ না করাই সঙ্গত। 'আমাদের 
পরামশ-_তাহারা কেবলমাত্র ধ্যানাংশটি পাঠ করুন । 

মুগপ্রকৃতি হইতে যাহা পাওয়া বায়, তাহাতেই যদি 
মাহুষ সম্পূর্ণ থাকিতে পারিত, তাহা হইলে তাহার ইচ্ছা 
ও ইচ্ছাধিক্য এবং সন্ধষ্টি ও অসন্তষ্টির উদ্ভব হইত না বটে 
এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে মানুষের শরীর-বিধানও প্রকা:শর যোগ্য 
কোন মুস্তি পরিগ্রহ করিতে পারিত না বটে, কিন্তু কাধ্যতঃ 
মূল প্রকৃতি হইতে যাহা পাওয়া যায়, তাহাতেই মানুষ সম্পূর্ণ 
থাকিতে পারে না, কারণ বিকাশই গ্ররুতির অন্ত তম ধর্ম । 
ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয-শক্তির উদ্ভব হইবামাত্র ইন্জ্রিয়ের কাধ্য 
আরস্ত হয় এবং প্রথমতঃ ইচ্ছ। ও সন্ধষ্টির উৎপাত্ত হইয়! 
থাকে এবং তাহার পর ক্রমে ক্রমে ইচ্ছাধিক্য ও অসন্তষ্টির 
পত্যস্ত উদ্ভব হয়। 

মূলতঃ ব্রহ্ম ও শিবের বিস্তম(নতা বশতঃ মূল প্রকৃতি 
হুইতে যতক্ষণ পর্যান্ত কেবল মাত্র ইচ্ছ! ও সন্তষ্টির উৎপত্বি 
হয়, ততক্ষণ পরধান্ত শরীরবিধানের কাধ্য যে মস্তি প'বগ্র 
করে, অথবা ইচ্ছা ও সন্তষ্ির উৎন্'তত হও%া স্ব স ধন 
দ্বারা এ ইজ্ছ! ও সন্ধির প্রবৃত্তি সংযত করিতে পারিলে 
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শরীর-বিধানের কার্য যে মুক্তিতে পরিণত হয়, তাঁহাই 
ইচ্ছাময়ী দুর্গার সিংহ-বাহিনী মুস্তি। 

মূলতঃ ব্রহ্ম ও শিবের বিগ্কমানতা বশতঃ সূলপ্রকতি 
হইতে যতক্ষণ পর্্যস্ত ইচ্ছাধিক্য ও অসন্ত্টির উৎপত্তি হয়, 
অথচ এ ইচ্ছাধিক্য ও অনন্ত তীব্রত! লাঁভ না করে, 
ততক্ষণ পর্যন্ত শরীর-বিধানের কাধ্যগুলি যে মুর্তি পরিগ্রহ 
করে,অথবা ইচ্ছাধিক্য ও অসন্তষ্টির উৎপত্তি হইলেও সাধন! 
দ্বারা উহ1! দমিত করিতে পারিলে শরীর-বিধানের কার্ধ্য- 
গুলি যে মুত্তিতে পরিণত হয়, তাহাই ইচ্ছাময়ী দুর্গার 
মহিষ-মন্দিনী মু্তি। 

মূলতঃ ব্রঙ্গ ও শিবের বিগ্মানতা বশতঃ মূলপ্রককৃতি 
হইতে ইচ্ডাধিক্য ও অসন্তষ্টির তীব্রতা পর্যান্ত উৎপন্ন 
হইলে শরীর-বিধানের কাধ্াগুলি যে ব্ূপ পরিগ্রহ করে, 
অথবা সাধনার ত্বারা এ ইচ্ছাধিক্য ও অসহ্ষ্টির তীব্রতা 
দ্রমিত হইলে শরীর-বিধানের কাধ্যগুলি যে মুর্তিতে 
পরিণত হয়, তাহাই ইচ্ছাময়ী দর্গার চণ্ডিকা মুর্তি । 

যাহারা অথর্ববেদে ও ব্রহ্গস্থত্রে যথাযথ ভাবে প্রবিষ্ট 
হইয়া কি গ্রকারে পিতার শুক্র, মাতার আর্ত ও বায়ুর 

ংশবিশেষের মিলনে ভ্রণের উদ্ভব হয়, এ ভ্রণ কি 

করিয়া মাতৃগর্ভে মন্ুষ্যূর্তি পরিগ্রহ করে, কোন্‌ 
উপায়ে ক্রমে ক্রমে সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক 
অবস্থ! লইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকে এবং তাহার পর কি 
করিয়া উহার মধ্যে প্রতিনিয়ত সাত্বিক, রাজসিক ও 
তামপিক ভাবের উদ্ভব হয়, এই চারিটি তথা উপলব্ধি 
করিতে পারিয়াছেন, তাহারা ইচ্ছা ও সন্ষ্টির উদ্ভব 
পধ্যস্ত, অথবা ইচ্ছাধিক্য ও অসন্তষ্টির উদ্ভব পর্যন্ত, 
অথব| ইচ্ছাধিক্যের ও অসন্তষ্টির তীব্রতার উদ্ভব পর্যয্ত 
শরীর-বিধানের কাধ্যগুলি কখন কোন্‌ মূর্তি পরিগ্রহ 
করে, অথবা কোন্‌ মৃত্তিতে পরিণত হয়, তাহা উপলব্ধি 
করিতে পারিবেন। 

ইচ্ছা! ও সন্ধপ্তি, ইচ্ছাধিকয ও অসন্তষ্টি এবং ইচ্ছাধিক্য 
ও অসন্ধপ্টির তীব্রতা দরমিত ও সংযত করিয়া যখন 
কেবলমাত্র মূলগ্রক্কৃতিভাত অবস্থায় উপনীত হওয়া 
যায়, তখন শপীর-বিধানে যে কারধগুলি বিপ্তমান থাকে, 
৫€সই কাধ্যগুলি ধাহার! আত্ম-তন্বের সর্বোচ্চ সাধনায় 
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উপনীত হইয়াছেন, একমাত্র সেই সাধকগণের শরীরে 
সম্ভবযোগ্য । এই অবস্থায় শরীর-বিধাঁনের কার্যাগুলির 
যে মৃত্তির উত্তব হয়, তাহাঁ9 কেবলমাত্র এ উচ্চতম 
সাধকগণের পক্ষে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব। এই হিসাবে 
সিংহবাহিনী মূর্তির যথাযথভাবে পৃল্তা করা অথবা এ 
পৃজা উপলব্ধি করা একমাত্র এ সর্বোচ্চ সাধকগণের 
সাধা এবং উহা সাধারণ মানুষগণের পক্ষে সঙ্্ৎখাগ্য নছে। 
ইচ্ছাধিকয ও অসন্থষ্টি এবং ইচ্ছাধিকা ও অগম্থষ্টির তীব্রতা 
দ্মিত করিয়া যখন কেবলমার ইচ্ছা ও সহুষ্টির অবস্থায় 
উপনীত হওয়া যায়, তখন শবীর-বিধানে যে কার্ধাগুলি 
বিগ্তমান থাকে, সেই কাধাগুলি বাহারা আত্ম-তব্বের মধাম 
সাধনায় উপনীত হইয়াছেন, কেবলমাত্র সেই মধ্যন সাধক- 
গণের শরীরে সম্ভবযোগা । এই অনন্থায় শরীর-বিধানের 
কাধ্যগুলির যে মুষ্তির উদ্তব হয়, তাহাও কেবলমাত্র এ 
মধ্যম সাধকগণের পক্ষে প্রতাক্ষ কর! সম্ভব । এই হিসাবে 
মহিষ-মন্দিনী মুস্তির যথাযথ ভাবে পৃজা করা অথবা এ 
পুজা উপলব্ধি করা একমাত্র এঁ মধ্যম সাধকগণের সাধা। 

ইচ্ছাধিকা ও অসন্থষ্টির তীব্রতা দরমত করিয়া যখন 
ইচ্ছাধিকা ও অসম্তষ্টির স্চনার অবস্থায় উপনীত হওয়া যায়, 
তখন শরীর-বিধানে যে কাধ্যগুলি বজায় থাকে, সেই 
কার্ধাগুলি বাহার আত্ম-তত্বের নিমনতম সাধক, তাহাদের 
শরীরে পর্যন্ত পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । শরীর-বিধানের 
এই কার্ধাগুলি নিম্ন তম সাধকগণ পর্যন্ত গ্রতাক্ষ করিতে 
সক্ষম হইয়া থাকেন। এই হিসাবে চণ্ডিকা মূর্তির পৃজা! ও 
তাহার উপলব্ধির কাধ্যে নিম্নতম সাধকগণ পর্যস্ত সিদ্ধ 
হইতে পারেন । 

সর্বসাধারণের শিক্ষ। ও সাধনার জন্য খধিগণ একমাত্র 
চণ্ডিক! মৃত্তির পুজার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই জন্যও 
চণ্তিকা মৃত্তিরই পুক্ত! সাধারণতঃ এই সময়ে সাধিত হুইয়। 
থাকে । অনেকে মনে করেন যে, এই সময়ে যে মুত্তির 
পূজা হয়, তাহা মহিষ-মর্দিনীর মুত্তি এবং মূলমৃত্তি অস্তহিত 
হইয়াছে । ধাহারা ইহা মনে করেন, তীহারা পুরাণের ভাষ! 
বুঝিতে পারেন না। প্রকৃত পক্ষে মুলমুত্তি অন্ততিত হয় 
নাই। সিংহবাছিনী ও মহিষ-মর্দিনীর মুর্তি সর্ধসাধারণের 
বুঝিবার উপযোগী নহে বলিয়! ব্যাপকভাবে উচ্ছার পুজার 
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বাবস্থা যাহাতে না হয়, তাঁছা খষিগণেরই পরামর্শ । চগ্ডিক! 
মুন্তি উপলব্ধি করিতে হইলে স্থষ্টি-তত্বের কয়েকটি কথা 
সর্বাগ্রে জানিবার প্রয়োজন হয়। শ্রী কথা কয়েকটি 
আমরা সংক্ষেপতঃ বর্ণনা করিব । 

স্্টির মূল পত্রক্ষ” 'অথব! ব্োম, বাষু, অন্থু ও বঙ্ছির 
মিলিত অবস্থা। ব্রহ্ম সর্বত্র পরিব্যাপ্ত, অনাদি ও অনস্ত, 
অর্থাৎ বিশুদ্ধ ব্যোম, বায়ু) অন্ধু 9 বহ্নি মিলিত হইয়া 
সর্বত্রই বিগ্ঠমান রহিয়াছেন এবং শী বিগ্কমানতা 
কবে হইতে এবং কোথা হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং 
কোথায় ও কবে তাহার শেষ, তাহা কেহ বলিতে পারে 
না। এই ব্রহ্ম নিয়ত তিনটি অবস্থায় বিভ্বমান থাকেন। 
একটি তাহার নিক্ষিঘ্ন 'অবস্থা, দ্বিতীয়টি তাহার কাধ্য- 
শীলতার অবস্থা এবং তৃতীয়ট তাহার কারধাবৃদ্ধির অবস্থ!। 
বর্ষের এই তিনটি অবস্থাই 'অবাক্ত, অর্থাৎ ইক্ডিরগ্রান্থ 
নহে, পরন্থ বুদ্ধিগ্রাহা । “ত্রঙ্গ” যখন কার্ধ্যশীল অবস্থায় 
উপনীত হুল, তখন তাহ!কে সংস্কৃত ভাষায় “বিষু)” বলা 
হইয়া থাকে এবং তিনি যখন কার্ধাবৃদ্ধির অবস্থায় উপনীত 
হম, তখন তাহাকে “মভেশ্বর”গ অথবা শশিব” বল হয়। 
রঙ্গ বখন “শিবত্ত” প্রাপ্ত হন, তখন মূলপ্রকতির উদ্ভব হয় । 
মূলপ্ররূতি তীক্জিয়গ্রাহহ এবং ইহা সর্বববিধ গুণের 
'আকর। ইনি সর্ধবিধ গুণের আকর বলিয়া গুণ-ভেদাহু- 
সারে ইহাকে দুর্গা, কালী, জগগ্ধাত্রী প্রভৃতি বিবিধ নামে 
আখ্যাত কর! হইয়া থকে । মূল প্রকৃতিও ব্রচ্গের ন্যায় 
সর্ব ও সর্বধদ। বিরাজিত। মুলপ্রকৃতি ও জীব-প্রকৃতির 
মধ্যে পার্থক্য আছে। গুণের আকর মূলপ্রকৃতি সব্গত্ 
বিরাজিত আছেন বলিয়াই প্রতি-নিয়ত তাহার এবং সর্ঝব- 
বিধ স্ত্রী ও পুরুষের বীজের মিঙ্গনে অস্কুর অথবা আপের 
উৎপত্তি হইতেছে । মনুষ্াজাতির স্বী ও পুরুষের শুক্র ও 
আত্তবের এবং গুণের আকর মৃলপ্রক্কৃতির মিলনে যে আাণর 
উৎপত্তি হয়, তাহা প্রথমতঃ অব্যক্ত ভাবে অতীন্দিয়- 
গ্রাহাবস্থায় বিস্তমান থাকে । তাহার পর ক্রমে ক্রমে & 
জণ হইতে ইন্দ্রিয় ও ইন্দিয়-শক্তির উৎপত্তি হইয়! খাকে। 
সাধারণতঃ মানুষের পাচ জ্ঞানেন্র্রিয় ও পাঁচটি কর্ছোজ্িয়। 
বেদের স্যষটিতত্বে পাচটি জ্ঞানেক্িয়কে দক্ষিণ ও বাম-ক্রমে 
দ্বশধা বিতক্ত কর! হইয়াছে। 


গাব 


২৯৩ 
পুরুষগণের প্রথমতঃ বাঁমভাগের এবং স্ত্রীগণের 
প্রথমতঃ দক্ষিণভাগের ইন্দ্রিয় গুলির উৎপত্তি হইয়া থাকে । 
ইন্জ্িয় ও ইন্জ্িয়-শক্তির উৎপত্তি হইবার পর ভ্রণ ব্যক্ত, 
অথবা ইন্দ্িয়গ্রাহাবস্তায় উপনীত হয়। তখন ক্রমে ক্রমে 
অস্থি, মজ্জা, বসা, মাংস, রক্ত, চর্ম এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ, 
রস ও গন্ধশক্তি এবং মন ও বুদ্ধি উন্মেধ হইয়। থাকে । 
অস্থি প্রভৃতির উন্মেষ হইবার পর “ইচ্ছার উদ্ভব হয়। 
“ইচ্ছাপ্র উন্মেষ হইলে প্রথমতঃ মানুষ প্রকৃত জ্ঞান ও 
প্রকৃত শ্বর্ধ্য লাভের কামনায় প্রবৃত্ত থাকে এবং যাহা 
পান্স, তাহানেই সন্তষ্ট থাকে। ক্রমে ক্রমে ইচ্ছার আধিক্যের 
উৎপত্তি হয় এবং তখন প্রকৃত জ্ঞান ও প্রকৃত রশ্বর্ধ্যের 
কামনায় মানুষ সন্থঙটি লাভ করিতে পারে না। তখন 
নানাবিধ রূপ ও আধিপত্যের কামনায় প্রমত্ত হইয়া পড়ে । 
এইরূপে যখন নানাবিধ রূপ ও আধিপতোর কামনায় 
প্রমন্ত হয়, তখন ইচ্ছার আধিক্যের ও অসস্তষ্টির তীব্রতা 
বুদ্ধি পাইতে থকে এবং মানুষ আস্রিকতার 
আবাসস্থল হইয়া! ধ্বংসমুখী হয়। এই অবস্থায়ও প্রতি- 
নিয় যুলপ্রকৃতির স্বচ্ছ ও শুন্র কার্ধা শক্রিগুলি মানুষকে 
রক্ষা করিতে চেষ্টা করে । এই অবস্থায় মূলপ্রক্কৃতিকে 
উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিলে, অর্থাৎ সাধনা অথবা পৃগা- 
নিরত হইলে মুলপ্রককৃতির কাধা-শক্তিগুলি সবলতা লাভ 


করিতে পারে এবং তখন আস্মরিকতা বিনষ্ট হইয়া 
ইচ্ছার আঁধিকা ও অসন্তষ্টির তীব্রতা তিরোছিত 
হইতে পারে । 


স্ষ্টিত্বের উপরোক্ত কথাগুলি হৃদয়ঙ্জম করিতে 
পারিলে চগ্ডিক! মূর্তি উপলব্ধি কর! অপেক্ষাকৃত অনায়াস- 
সাধ্য হয়। ছূর্গাপ্রতিমার চালচিত্র সর্বব্যাপী ব্রহ্ম ও তাহার 
তিনটি অবস্থার প্রতিকৃতি । মুল দেবীমুণ্তি মূলগ্রকৃতির 
প্রতীক। তীহার দশটি বাহু, পাঁচটি জ্ঞানেন্িয়ের বাম ও 
দক্ষিণক্রমে দশটি বিভাগ । সরন্বতীমু্তি প্রকৃত জ্ঞানের 
প্রতিকৃতি । লক্ষীসূত্তি প্রকৃত ত্রঙ্বর্যের প্রতিকৃতি 
কার্তিকেয়মুত্তি সর্ববিধ সৌন্দধ্য ও রূপের প্রতিক্কৃতি। 
গণেশমুন্তি সর্ববিধ আধিপতা-প্রবৃত্তির প্রতিক্তি। 
অস্গুরমৃত্তি আস্্রিকভার প্রতিক্কতি। সিংহমৃত্তি মূল- 
প্রকৃতির কাধ্য-শক্তির প্রতিককৃতি। 


২৯৪ 

যে অস্ত্রের দ্বারা “মাঠ অন্থরকে প্রত্যক্ষগাবে বিনষ্ট 
করিয়াছিলেন, সেই অস্ত্রের নাম তীক্ষবাণ। সেই অন্ত 
দক্ষিণতাগস্থ উর্ধ হইতে চতুর্থ বাহুতে রক্ষিত হয়। 

আস্রিকতা অথবা ইচ্ছাধিক্ ও অসস্তপ্টির তীব্রতা 
তিরোহিত করিবার প্রতাক্ষ উপায় কি তাহার নির্দেশ ইহ 
হইতে পাওয়! যার । দক্ষিণ ভাগন্থ উর্ধ হইতে চতুর্থ বানু 
জিহ্বার 'দক্ষিণ ভাগের প্রতিকৃতি আর তীক্ষুবাণ তীব্র রসের 
প্রতিকৃতি । যাহারা আত্ম-তত্বের সাধনায় অগ্রসর হইতে 
পারিয়াছেন, তাহারা নিশ্চই উপলব্ধি করিয়াছেন যে, 
জিহ্বার সমগ্রভাগ সমাক্‌ ভাবে অনুভব কর! অতাস্ত প্রযত্ব- 
সাধ্য, নানাবিধ মন্ত্র ব্যবহারের সহিত এ প্রযত্বে প্রবৃত্ত হইয়! 
সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারিলেও শরীরের দক্ষিণ- 
ভাগের সহিত বামভাগের যে কি সম্বন্ধ, তাহা উপলব্ধি কর! 
এবং শরীরমধাস্থ পাঁচটি বায়ুর কাধ্য প্রত্যক্ষ করা সহজসাধা 
হয় না। তখনও কামাদির তীব্রতা প্রায় সমানভাবেই 
বিস্তমান থাকে । কিন্ত, ভারতীয় ধাষির এমনই আশ্চর্য 
আবিষ্কার যে, বেদোক্ত ছর্গামন্্র বাবহার করিতে শিক্ষা 
করিলেই জিহ্বার দক্ষিণভাগের কুটিলতা নষ্ট হইয়া যায় 
ও তাহা হইতে বির ঝির করিয়া রস নির্গত হইতে থাকে । 
তৎক্ষণাৎ মস্তিফভাঁগ, হৃদয়ভাঁগ এবং পাদতভাগের পরস্পরের 
সংযোগ প্রতাঙ্গীভূত হইয়] পাঁচটি বায়ুর প্রত্যেকটির সমত! 
সাধিত হয় ও সমস্ত ইন্ড্রিয়ের শক্তি বৃদ্ধি হওয়া সত্তেও 
উহ! সংঘত হইয়া পড়ে । এইরূপে চিহ্বার দক্ষিণভাগের 
কাধ্যের সহায়তায় আন্মরিকতা দমিত হয়। 

দূর্গা-প্রতিমা স্বন্ধে আমরা যাহা বুঝাইতে চেষ্টা 
করিলাম, তাহ! হয়ত অনেকের চক্ষে রূপক-ব্যাখা বলিয়া 
প্রতীত হইবে। কিন্ত, বাস্তবিকপক্ষে উহ! কোন রূপক- 
ব্যাখ্যা নহে । শবব-স্ফোট পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে ব্রহ্ম, 
বক্ষ, বিধূঃ, মহেশ্বর, রগ, বাহু, সরম্বতী, লক্ষ্মী, কাণ্তিকেয়, 


ইয়োরোপের মহাসমর 


পুনরায় ইয়োরোপে মহাঁসমর আসন্ন হইয়াছে বলিয়া 
অনেকের মনে গত কয়েকদিন হইতে একটা প্রচণ্ড আশঙ্কা 
জাগ্রত হইয়াছে । দৈনিক সংবাদপত্রে এই সম্বন্ধে বাহ! 
যাহা প্রকাশিত হয়, তাহা পাঠ করিলে এঁ আশঙ্কাকে 


বজপ্রী-_-৬ট বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড-_৩র সংখ্যা 


গণেশ, অনুর, সিংহ এবং বাণ প্রত্ৃতি শব্দের বথাবথ 
অর্থ কি, তাহা নিভূ'লভাবে বুঝিতে পার! যায়। তখন 
দেখা যাইবে যে, আমর! বে ব্যাখ্যা করিয়াছি' তাহা 
সম্পূর্ণভাবে উপরোক্ত পদগুলির অর্থের সহিত সমন্ধ- 


বিশিষ্ট । 
একাধিক তন্ত্র ও একাধিক পুরাণে এবং চারিটি বেদে 


দুর্গীপূজা-সঙ্থন্ধীয় কথাগুলি সমাক্‌ ভাগে আলোচিত 
হইয়াছে । আমাদের উপরোক্ ব্যাখা ঘে সমাক্‌ ভাবে 
সঙ্গত, তাহা এ প্থাগুলিতে প্রবি্ হইতে পারিগে বুঝা 


ধাইবে। 
কালিকাপুরাঁণে ৬তুর্গার যে ধ্যান শাছে এবং যে 


ধ্যান বাঙ্গালার অনেক স্থানেই ৬ছুর্গাপুঙ্জায় ব্যবহৃত হয় 
তাহা যথাযথভাবে প্রতাক্ষ করিতে পারিলেও যাদের 
কথার যুক্তিযুক্ততা অনুধাবন করা যাইবে। দুর্গাপ্রতিমা 
কাহার প্রতিরূতি, তাহার সন্ধান পাইলে কালিকাপুরাখের 
এ ধ্যান প্রত্যক্ষ করা অপেক্ষাকৃত সহজসাধা হয়। 

আমরা আমাদিগের পাঠকবর্গকে প্রথমতঃ দুর্গার 
প্রতিমা সম্বঙ্ধে ধারণ। কবিবার জম্বা শযত্বনীল হইতে 
অনুরোধ করিতেছি । আজ আমাদের প্রবন্ধের কলেবর 
অনেকখানি বৃদ্ধি পাইল । আবার সময় হইগে ধ্যানের 
ব্যাখ্যা করিবার ইচ্ছ। থাকিল। 

বে সমস্ত পত্রিকা প্রতি বৎসর দুর্গ সম্বন্ধে 
অন্ধকাঁরময় উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ হইয়া থাকে, আমর! 
তাহাদিগের সম্পাদকগণকে এ কার্ধা হইতে প্রতিনিবৃত্ত 
হইতে অনুরোধ করি । এরূপ করা আগুন লইয়া খেলা 
করিবার অন্ুরূপ। তমসাবৃত মানুষগুলি যাহাতে তমসা 
হইতে মুক্ত হইয় স্ব স্ব জীবনকে প্রকৃত মনুষ্যোপম করিয়া 
তুলিতে পারে, তাহার প্রথম সোপান ৬ছুর্গার পৃজ্জা। 
তৎসন্বদ্ধে মিথ্যা কথা কওয়া, অথবা উহা! বিতরণ কর! 
অপেক্ষা চুপ করিয়! থাকাই সঙ্গত। 


অমূলক বলিয়া মনে কর! যায় না। কলিকাত| হইতে 
ইংরাজী ও বাংলায় যে কয়খানি দৈনিক সংবাদপত্র 
প্রকাশিত হয়, তাহাদের সম্পাদকীয় স্তন্ডেও এ মর্ম্দের কথা 
দেখা যাইতেছে । ভারতীয় কংগ্রেসের নেতৃবর্শের মধ্যেও 


আঙ্বিন”-১৩৪৫ ] 


অনেকের মনেই কয়েক বৎসর হইতে অদূরভবিষ্যতে পুনরার 
একটি আন্তর্জাতিক মহাসমরের আশঙ্কা দেখা দিয়াছে । 
ইহার আভা তাহাদিগের একাধিক ব্কৃতায় পাঁওয়! 
গিয়াছে। এই নেতৃবর্গ আশা করেন যে, ইয়োরোপে 
কোন আস্তর্জাতিক মহাদমর প্রচ্জলিত হইলে তারতবাসি- 
গণের পক্ষে ম্বাধীনতা লাভ কর! অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য 
হইবে । কাজেই ইহার! পরোক্ষভাবে মহাসমরের কামন। 
করিয়া থাকেন। 

আমাদিগের এই সন্দর্ভের প্রধান উদ্দে্া ছুইটি। 
প্রথমতঃ, ইয়োরোপে কোন আস্তর্জাতিক মহাসমর আনন 
হইয়াছে বলিয়। মনে করা যার কি না, দ্বিতীপতঃ,ইয়োরোপে 
কোন আন্তঙ্জাতিক মহাসমর প্রজ্জলিত হইপে ভারতবাসি- 
গণের স্বাধানত| লাত করিবার সম্ভাবনা অধিকতর দ্রুত 
হইবে কি না, আমরা তাহার আলোচনা করিব । 

ইয়োরোপে কোন আন্তঙ্জাতিক মহাসমর আকন 
হইয়াছে বলিয়া মনে করা যায় কি না, তাহ! আমুল ভাবে 
বিচার করিতে হইলে, মহাসমর-প্রবৃত্তি মূলপ্রকতিজাত 
অথবা মান্ধষের কোন কর্মের ফল এবং আন্তর্জাতিক 
মহাসমর কেন ঘটে, সর্বাঞ্জে তাহার আলোচনা করিতে 
হইবে। 


মহাসমর- প্রবৃত্তি মুলপ্ররুতিজাত অথবা মানুষের 
কোন কন্মের ফল, তাহার.বিচার করিতে হইলে ব্যক্তিগত- 
ভাবে মানুষের মনে কোন্‌ অবস্থায় এবং কেন ঘন্থ ও 
কলহের প্রবৃত্তি উদ্ভব হয়, তাহা পর্ধাবেক্ষণ করিতে 
হইবে। 


এ পর্ধ/বেক্ষণে প্রবৃস্ত হইলে দেখা যাইবে ষে, ন্ব ও 
কলহের প্রবৃত্তি অল্লাধিক পরিমাণে পরার প্রত্যেক মানুষটা 
হ্ব স্ব হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাকেন । কোন্‌ অবস্থায় এবং 
কেন এই ঘন্দ ও কলহের প্রবৃত্তি হৃদয়ে জাগ্রত হয়, তৎ- 
সম্বন্ধে আত্মপরীক্ষা করিতে বগিলে দেখা যাইবে যে, এ 
প্রবৃত্তি কাহারও পছন্দলহি নহে। অতফিত ছাবে এ প্রবৃত্তির 
উত্তব হয়। মানুষ ম্বকীয় প্রকৃতিবশে উহাতে প্রবৃত্ত 
হয় লা এবং উহাতে প্রব্তত্ত হইলেই ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া 
পড়ে । যদি ম্বকীন্্ মূলপ্রককৃতি বশতঃ কাহারও ঘন এবং 
কলহের প্রবৃত্তির উদ্ভব হইত, তাহা হইলে উহাতে প্রবৃত্ত 


সম্পাদকীয় 
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হইয়া অত সহজে ক্লান্ত ও অবসন্ন. হইতে পারিত না, 
কারণ মূলপ্রক্ৃতি-বশতঃ যে যে কর্মপ্রবৃত্তির " উত্তৰ হয়, 
সেই সেই কর্মের ফলে কেহ কখনও রলান্ত, হয় 
না। ইহা ছাড়া আরও দেখা যাইবে যে, সকল 
মানুষেরই সাধারণ কাম্য প্রধানত: ছক়্টি, যথা :-_-অর্থের 
প্রাচুত্য, (২) স্বাস্থ্যের প্রাচূরধ্য, (৩) শান্তি, (৪) সন্ধি, 
(৫) দীর্ঘ যৌবন, এবং (৬) দীর্ঘ জীবন । এই প্রধান 
ছয়টি কাম্য যতদিন পর্যান্ত সন্ধষ্টির অন্থরূপ পরিমাণে 
কাহারও করতলগত থাকে, ততদিন পর্যন্ত তাহার হাদয়ে 
কোনরূপ ছ্বন্ঘ ও কলহের প্রবৃত্তি জাগ্রত হইবার অবকাশ 
হয় না এবং ত্র ছয়টি কামের কোনটীয অপ্রাচূর্যা অথব! 
অভাব ঘটিলেই প্রথমতঃ নিজের মনে এবং দ্বিতীয়তঃ 
অপরের সঙ্গে দ্বন্থ ও কলহের সুচন! হইস্বা থাকে । বাহার! 
নিজেদের সঙ্গে ণেলা করিয়া আত্ম-তত্বের অন্তঃস্থল পধ্যন্ত 
প্রতাক্ষ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাহারা আরও 
দেখিতে পাইবেন ষে, প্রক্কতি প্রত্যেক মানুষটিকে এবং 
তাহার স্মষ্টির প্রতোক অণু ও পরমাণুটিকে পর্ধাস্ত সর্ববতো- 
ভাবে সম্পূর্ণ করিয়া স্থাষ্টি করিয়াছেন । প্রকৃতির সৃষ্টির 
সুচনা হয় পরমাণু ও অণু হইতে । পরমাণু ও অনু 
সর্ধতোভাবে সম্পূর্ণ বটে, কিন্তু পরমাণু ও অণুর কোন 
কাম অথবা ক্রোধ অথবা লোভ অথবা মোহ অথবা 
মাৎসধধ্য বি্কমান থাকে না। পরামাণু ও অণুর পক্ষে অর্থ, 
অথবা স্বাস্থা, অথবা শান্তি, অথবা যৌবন, অথবা জীবন 
সম্বন্ধীয় কোন কথাই প্রযুঞ্য নহে । কারণ এ সম্বন্ধীয় 
কোনটিরই গ্রাচুধ্য অথবা অপ্রাচূর্য্য পরমাণু অথবা অপুর 
মধো নিহিত থাকে না। অথচ পরমাণু ও অথুর সমম্বসে 
যখন জাবের উদ্ভব হয়, তথন এ জীবের মধ্যে অর্থ, স্বাস্থ্য 
প্রভৃতি ছরটি কাম্যের প্রত্যেকটিরই প্রাচুধ্য ও অপ্রাচুধ্য 
ঘটিয়৷ থাকে । 


অধু ও পরমাণুসম্বন্ধীয় উপরোক্ত তথ্য উপলদ্ধি 
করিতে পারিলে, অণু ও পরমাণুই ষে প্রতেতক জীবের 
অন্যতম মুল উপাদান, তাহা প্রত্ক্ষ করিতে পাবিলে এবং 
অর্থ প্রভৃতি ছয়টি কামোর অপ্রাচূধ্য অথবা অভাববশত:ই 
যেত্বন্দ ও কলহের উত্তব-হয্ব, তাহা স্বীকার করিয়া, লইলেঃ 
ইহাঁও ম্বীকার করিতে বাধ্য হইতে হর যে, যাহার সমন্ববে 
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জীবের উৎপত্তি, তাহার মধো কোনরূপ দ্বন্দ ও কলহের 
প্রবৃত্তি বিদ্যমান নাই। কাজেই, দ্বন্ ও কলহের প্রবৃত্তি 
যে মানুষের মুলপ্ররুতিজাত নহে, তৎসপ্বন্ধে কৃতনিশ্চয় 
হওয়! যাইতে পারে । 

এক্ষণে প্রশ্ন করা যাইতে পারে যে, দ্বন্দ ও কলহের 
প্রবৃত্তি যদি মান্গষের মূলপ্রক্ৃতিজাত* না হয়, তাহা হইলে 
মান্ছষের হৃদয়ে উহার উদ্ভব হয় কেন? 

এই প্রশ্নের উত্তর বথাযথভাবে দিতে হইলে, অণু ও 
পরমাণুর সমন্বয়ে কি প্রকারে মানুষের মনুষ্যত্থের উদ্ভব 
হইয়া থাকে, কথঞ্চিৎ পরিমাণে তাহার আলোচন| করিতে 
হইবে। প্রধানত, শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির কাঁধ্য 
লইয়া মানুষের মনুষ্যত্ব, ইহা বলাই বাহুলা । শরীর ও 
ইন্দ্রিয় প্রভৃতির কাধ্য মানুষের পক্ষে ভালও হইয়া থাকে 
এবং মনও হইয়া থাকে, ইহ সর্বদ] স্মরণ রাখিতে 
হইবে। শরীর ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতির কাধ্য লইয়া যখন 
মানুষের মনুষ্যত্বর তখন মানুষের মনুষ্যত্বের উদ্তব হয় কি 
প্রকারে, তাহা বলিতে গেলে ষে প্রকারে শরীর ও ইন্দ্রিয় 
প্রভৃতির কাধ্যের উদ্ভব হয়, তাহার আলোচনা আবশ্যক । 
যতক্ষণ পর্ধ্স্ত অণু ও পরমাণু বিচ্ছিম্াবস্থায় থাকে, ততক্ষণ 
পর্ধান্ত উহার কোনটার মধ্যে কোনরূপ ভাব ( অর্থাৎ" 
অর্থ প্রভৃতির কামনা ) বিগ্কমান থাকে না বটে, কিন 
ছুইটি পরমাণুর মিলন ঘটিলেই পরস্পরের ঘর্ষণবশতঃ 
বন্ধি ও ক্রমে ক্রমে তাহা হইতে তেজের এবং তৎ্লঙগে 
সঙ্গে অনু ও তাহ! হইতে ক্রমে ক্রমে রসের উৎপত্তি হয়। 
এই রদ ও তেজ মিলিত হইয়া যেয়ে বস্ত জিহ্বার 
উপাদান, সেই সেই বস্তুর উৎপত্তি সংঘটিত করে। যাহা 
লইয়। জিহ্বার জিহ্বাত্ব, তাহার মূল উপাদান যে একমাত্র 
রস ও তেজ, তাহ। ঞ্িহ্বাকে অনুভব করিতে শিক্ষা 
করিতে পারিলে অনায়াসেই প্রতীয়মান হইবে। 


জিহ্বার উপাদানের উৎপত্তি হইবার পর তাহার সহিত 
পুনরায় রম ও তেজের (মলন হয় এবং এই মিলন হইতে 
চক্ষুর উপাদানের উৎপত্তি হইয়৷ থাকে । এইরূপে রস 
ও তের মিশ্রণে ক্রমে ক্রমে পীচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় ও 
বর্ধেন্িয় এবং তাহাদের প্রত্যেকের কাধ্/শক্তির উৎপত্তি 
ভ্ইয়া থাকে। ইহার পর একটার পর একটী করিয়! 


বঙ্গঞ- ৬ বর্ষ 
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অস্থি, মজ্জা, রস, মাংস, রক্ত, চর্ম, মন ও বুদ্ধির উৎপত্তি 
হইয়া থাকে। 

যতক্ষণ পধ্যস্ত দশটা ইন্দ্রিয় এবং তাহাদের প্রত্যেকের 
কাধ্য-শক্তির উৎপত্তি না হয়, ততক্ষণ পর্ধাস্ত মানুষকে 
পাখিব মানুষ বলিয়া অভিহিত কর! চলে না এবং ততক্ষণ 
পর্যাস্ত মানুষের অর্থ, স্বাস্থ্য প্রভৃতি ছয়টা বস্তর প্রয়োজন 
অথবা কামনার উৎপত্তি হয় না। মানুষের ইন্জিয় ও 
ইক্জরিযশক্তির উৎপত্তি হওয়া মাত্র ইচ্ছার উদ্ভব হয়। 
কাজেই ইহা বলা যাইতে পারে যে, মান্গুতেষের 
ইন্দ্রিয় ও ইক্দ্রিয়-শক্তির উৎপত্তি হয় 
তাহার অণু পরমাণু অথবা মুলপ্রক্কতি 
হইঢত এবং ইচ্ছা ভাহার মুলপ্রক্কতি- 
জাত নচেহ॥ পরজ্ত, উহ? পাথিৰ মলুস্ধ- 
জাতি? অণু ও পরমাণু হইতে দশটা ইন্দ্রিয় ও ইন্িয়- 
শক্তির উৎপত্তি পর্ধ্যক মান্িষের যে অবস্থ| বিগ্কমান থাকে, 
সেই অবস্থাকে সংস্কৃত ভাষায় খধিগণ সার্ভিক 'অবস্থা 
বলিয়া অভিহিত করিয়্াছেন। “ইচ্ছা”্র উদ্ভব হইবামাত্র 
মানুষ যে অবস্থায় উপনীত হয়, সেই অবস্থাকে খধিগণ 
সংস্কৃত ভাষায় “রাজসিক” অবস্থ! নামে আথ্যাত করিয়াছেন । 
“ইচ্ছাস্র উদ্ভব হইবা মাত্র মানুষের হৃদয়ে অর্থ, স্বাস্থ্য 
প্রভৃতি প্রধান প্রধান কাম্য-বস্তর 'আকাঁঙ্ষার উদ্রেক হয় 
এবং বতঙ্ষণ পর্যান্ত অণু ও পরমাণুজাত রস ও তেজবশতঃ 
“ইচ্ছার আধিকোর উৎপত্তি না হয়, ততক্ষণ পধ্যন্ত অর্থ, 
্বাস্থা প্রভৃতি প্রধান গ্রধান কাম্য-বস্তর আকাজ্ষার উদ্রেক 
হয় বটে, কিন্ত এ প্র কাম্য-বস্তর যাহা কিছু পাওয়া যায়, 
তাহাতেই মানুষ সন্থষ্টি লাভ করিতে পারে। কিন্ত যখন 
অণু ও পরমাণুজাত রস ও তেজবশতঃ “ইচ্ছা”্র আধিক্যর 
উৎপত্তি হয়, তখন তৎ্সঙ্গে সঙ্গে একই কারণে অস্থি, 
মজ্জা প্রভৃতির প্রয়োজনও বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং তখন 
আর এ সমস্ত কাম্া-বস্তর যাহা কিছু পাওয়া যায়, 
তাহাতেই মানুষ সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না এবং ক্রমে ক্রমে 
উহার অপ্রাুরধ্য অনুভূত হইতে থাকে ও অসত্ষ্টির উৎপত্তি 
হয়। “অপ্রাচূর্যে্র এবংবিধ অনুভূতি এবং অসন্থষ্টির 
উৎপত্তির সঙ্গেসঙ্গে মানুষের হৃদয়ে দ্বন্দ্ব ও কলহ- 
প্রবৃত্তির উৎপত্তি হইয়া থাকে । “ইচ্ছা” উত্তব হইতে 
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আরস্ত করিয়া উচাঁর আধিক্য না হওয়া পর্যন্ত মানুষ 
রাজসিক অবস্থায় বিদ্যমান থাকে । “ইচ্ছার আধিক্য 
হওয়। মাত্র মানুষ যে অবস্থায় উপনীত্ত হয়, সেই অবস্থাকে 
খষিগণ সংস্কত ভাষায় মানুষের তামসিক অবস্থা 
বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন । 

উপরে যাহা বলা হুইল, তাহা তলাইয়! চিন্তা করিলে 
দেখা যাইবে থে, যদিও দ্বন্দ ও কলহের প্রবৃদ্তি মানুষের 
মুলপ্ররুতি নহে, তথাপি অসংযত রূস ও ০তভজ- 
বশতঃ পাথিব মান্ুঢষর ইচ্ছার আধি- 
€ক্যের উত্দপত্তি হইয়। অসম্ভষ্ভির উত্পত্তি 
হয় এবং ভিউসচ্ঙ সঙ্গে দ্বন্দ্ব ও কলাহ- 
প্রবৃত্তির উচ্দ্রক হইয়ণ থাক । 

উপরোক্ত কথা গুলি হইতে ইহাঁও বুঝা যাইবে যে, 
মান্ষের সত্তাবস্থা (অর্থাৎ ইক্্ির ও ইজ্জিয়শক্তির মূল 
উৎস) মূলপ্রকৃতিভাত । বাঁজপিক অবস্থা 
তাহার বিকৃতিজাঁত এবং তাঁমসিক অবস্থা তাহার বিকার- 
জনিত । এই তামসিক অবস্থায় মানুষের অসন্থষ্টির এবং 
দ্বন্থ ও কলহের প্রবৃত্তর উদ্ভব হইয়া থাকে এবং ইহাই 
মানুষের মনুষ্যত্বের মন্নাবস্থাঁ। রাক্গসিক অবস্থা যদিও 
মূলতঃ মানুষের বিরৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়া! থাকে, তথাপি 
এই অবস্থাকে তাহার মন্দাবস্থা বলা চলে না, কারণ এই 
অবস্থাতে তাহার ইচ্ছার উদ্ভব হয় বটে, কিন্ত দে যাহা 
পায়, তাহাহেই সঙ্তষ্ট থাকিতে পারে। রাজসিক ও 
ভামসিক অবস্থা যদিও নামুষের মূলগরুতিজাত নহে, 
তথাপি এই দুই অবস্থাকে মানুষ সর্বতোভাবে নিঞহ 
করিতে পারে না, কারণ মুলগ্রকৃতি হইতে প্রতাক্ষ ভাবে 
পরবর্তী এই ছুই অবস্থার উৎপত্তি হয় না বটে, কিন্ত মূল- 
প্রকৃতি হইতে সাত্বিক অবস্থা, অথবা স্ব-ভাবের উৎপত্তি 
হইয়া এবং এ সাত্বিক অবস্থা, অথব! স্বভাব হইতে ক্রমে 
ক্রমে পরবর্তী ছুহটি অবস্থার টৎপত্তি হইয়া থাকে । 
সাত্বিক অবস্থা, অথবা স্ব-স্ব হইতে রাঁজসিক ও তামসিক 
অবস্থার উৎপত্তি হয় বলিয়া শ্রী দুইটি অবস্থাকে সর্ধবতো- 
ভাবে নিগ্রহ করা, অর্থাৎ বাদ দিয়া চল! মানুষের সাধ্যায়ত্ব 
নহে বটে, কিন্তু উহার গ্রত্যেকটিকে সর্বতোভাবে সংযত 
করা সম্পূর্ণভাবে মানুষের সাধ্যায়ত্ত। 

২ 


তাহার 


সম্পাদকীয় 


মধ 


মানুষ যাহাতে মনুষ্যত্বের মন্দাবস্থার নিপতিত না 
হয়, তাহা করিতে হইলে তামসিক অবস্থার প্রবৃত্তিগুলি 
যাহাতে সংযত হর, তজ্জন্ত সর্বাগ্রে প্রধত্রণীল হওয়া বিধের় | 
এই প্রধত্বে কৃতকাধ্য হইতে পারিলে মানুষ অসম্থষ্টর 
হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে এবং তখন অর্থ, স্বাস্থ্য 
প্রভৃতি কাম্যবস্তর প্রয়োজন সীমাবদ্ধ হইগ়1 যাঁয় ও 
অনায়াসেই ছন্দ ও কলহের প্রবৃত্তি দমিত হইতে পারে । 

কোন্‌ কোন্‌ উপায়ে তাঁমসিক অবস্থার প্রবৃত্তিগুলি 
বত করা সম্ভব, তাহার গবেষণার প্রবৃত্ত হইলে, কেন 
স্বভাব অথবা, সান্বিক অবস্থাৰশতঃ তামসিক অবস্থার 
উৎপত্তি হয়, তাহা! আর একবার স্মরণ করিতে হইবে । 

আমরা আগেই দেখাইয়াছি যে, অসংবত রস ও তেজ- 
বশতং পাথিব মানুষের ইচ্ছার আধিক্যের উৎপত্তি হইন্া 
অসন্তুষ্টির উৎপত্তি হয় এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে ছন্দ ও কলহ- 
প্রবৃত্তির উদ্রেক হইয়া থাকে । 

উপরোক্ত সত্য হইতে ইহ! বুঝিতে হয় ষে, যাহাতে 
দন্থ ও কলহের প্রবুন্তির উৎপত্তি না হয় তাহা করিতে 
হইলে সর্বাগ্রে যাহাতে অসন্তষ্টির উৎপত্তি না হয়, তাহা 
করিবার প্রয়োজন হয়। ঘাহাতে অসন্ষ্টির উৎপত্তি ন! 
হয় শাহা করিতে হইলে যাহাতে ইচ্ছার আধিক্যের 
উতৎপস্ভি না হয়, তাহা! করিতে হন্ন এবং যাহাতে ইচ্ছার 
আধিকোর উৎপত্তি না হর, তাহা করিতে হইলে যাহাতে 
শরীরস্থ রস ও তেজ অসংযত না হয় তদ্দিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে 
হয়। 

কাধেই ইহা! বলা যাইতে পারে যে, যাহাতে ব্যক্তিগত 
ভাবে মানুষের তামসিক অবস্থার উৎপত্তি না হয়, তাহা 
করিতে হইলে যাহাতে শরারস্থ রন ও তেজ অনংযত্ত না 
হয়, তদ্ধিষয়ে লক্ষ্য রাখা সর্বাগ্রে কর্তব্য । রস ও তেজ 
অসংযত হইলেই মানুষের তামমিক অবস্থার, অথব। দ্বন্দ ও 
কলহ- প্রবৃত্তির উদ্ভব হওয়া অব্তস্তাবী। 


এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, যাহাতে শরীরস্থ রল ও তেজ 
অসংযত না হয়, তাহা করিবার উপায় কি। 

এই সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখ! যাইবে যে, যাহাতে 
রস ও তেজ অসংষত না হয়, তাহ! করিবার উপাঁকক 
প্রধানতঃ ছুইটি। সকল মানুষের স্বত্কাবজাত ক্ষমতা 


২৯৮ 


সর্ববতোভাবে একরূপ নহে । মানুষ প্রধানতঃ ছুই শ্রেণীর । 
কতকগুলি মানুষ শ্বভাববশেই বুদ্ধিপ্রবণ হইয়া থাকেন, 
আর কতকগুলি মান্ধুষ শারীরিক শ্রমপ্রবণ হন। ধাহার! 
শ্বতাবতঃ বুদ্ধিপ্রবণ, তাহারা আত্ম-তত্বের সাধনার দ্বারা 
স্বকীয় শরীরস্থ রস ও তেজকে অনায়াসে সংঘত করিতে 
সক্ষম হইয়া! থাঁকেন। আর বাহার] বুদ্ধিপ্রবণ নহেন, 
পরস্থ শারীরিক শ্রম প্রবণ, তাহারা আত্ম-তত্বের সাধনায় 
কখনও নিপুণত] লাভ করিতে সক্ষম হন নী । তাহাদের 
শরীরস্থ রগ ও তেজবধাহাতে অসংযত না হয়, তাহ 
করিতে হইলে তীহাদিগের খাছ, চাল-চলন ও শিক্ষা 
সম্বদ্ধে কতকগুলি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রণয়ন 
করিবার প্রয়োঞ্জন হয় এবং তাহাদের প্রয়োজনীয় অর্থ, 
স্বাস্থ, সন্থষ্টি ও শাস্তি সঙ্গন্ধে যাহাতে কোনরূপ অভাবে 
নিপতিত হইতে না হয়, তদ্বিষয়ে সমাজপতি ও রাষ্ট্রপতি- 
গণের লক্ষা রাখিতে হয়। এইবপ ভাবে বুদ্ধিজীবিগণ 
যাহাতে নিরমিত ভাবে আত্ম-তত্বের সাধনায় প্রবৃত্ত হন 
এবং শ্রমজাবিগণ যাহাতে তাহাদিগের থাঁগ্ঠ, চাঁল-চলন 
ও শিক্ষা সঙ্বন্ধে ব্যবস্থাগুলি পালন করেন ও তাহা 
না করিলে যাহাতে তাহারা দগু-প্রাপ্ত হন এবং তাহা- 
দিগের প্রয়োছন/র অর্থ, স্বাস্থ্য প্রভৃতির অভাব যাহাতে 
না ঘটে, তদ্থিষয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রপতিগণের লক্গা থাকিলে 
কখনও কোন শ্রেণীর মানুষের ইচ্ছার আধিক্য অথবা 
অসন্থ্টি অথব| দ্বন্দ ও কলহের প্রবৃত্তির উদ্ভব হইতে 
পারে অন্থথ! দ্বন্দ ও কলহের প্রবৃত্তির উদ্ভব 
হওয়া অবশ্ন্তাবী হইয়া পড়ে। 

যাহা ব্যক্তিগত মাগ্ুষের পক্ষে সত্য, তাহ প্রায়শঃ 
সজ্বগত গথবা। সমাজ ও রাষ্্রগত মানুষের পক্ষেও সতা 
হুইয়া থাকে। 


না। 


কাষেই বলিতে হয় যে, কোন জাতি অথবা সমাজ 
অথবা রাষ্ট্রের সমর-প্রবৃত্তি তাহার মুলপ্রক্কৃতিজাত নহে । 
যে মান্ুষগুলি লইয়া জাতি, সমাক্ত, অথবা রাষ্ট্র সংগঠিত 
হয়, সেই মানুষগুলির আত্ম তব্বের সাধনায় অথবা খাস্তঃ 
চাল-চলন ও শিক্ষা-বিষয়ক সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় 
যখন কোনরূপ অনিয়ম *খিষ্ট হয় এবং তাহাদের থাগ্য, 
স্বাস্থ্য, শাস্তি ও গন্থষ্টির অপ্রাচূর্্য ঘটে, তখন প্র জাতি, 


বঙ্গউ--৬ঠ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড ৩য় সংখ্যা 


সমাজ অথবা! রাষ্ট্রের মধ্যে সমর-প্রবৃত্তির উদ্ভব হওয়! 
অবশ্তস্তাবী হুইয়৷ পড়ে । নতুবা কখনও কোন জাতি; 
সমাজ অথবা রাষ্ট্রের সমর-প্রবৃত্তির উদ্ভব হইতে পারে 
না। উপরোক্ত অনিয়ম ও অপ্রাচুর্ধোর তারতম্যান্থুলারে 
সমর-প্রবৃত্তির মাত্রারও তারতম্য ঘটিয়া থাকে। যখন 
এ অনিয়ম ও অপ্রাচুধ্য অত্যধিক মাত্রায় ঘটিতে থাকে, 
তখন সমরংপ্রবৃত্তির মাত্রাও বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং 
ক্রমে ক্রমে আন্তর্জাতিক মহাসমর প্রজ্জলিত হয়। এ 
অনিয়ম ও অপ্রাচূর্ধ্যের মাত্র! অত্যধিক হওয়। সত্তেও যখন 
মান্য কোন রকমের দৌর্ধলা অনুভব করিতে আরস্ত 
করে, তখনও সমর সংঘটিত করিবার প্রবৃত্তি সমান তাবে 
বজায় থাকে বটে, কিন্ত কাধ্যতঃ সমরের শক্তি হ্রাস 
পাইয়া যায় এবং তাহার ফলে আন্তর্জাতিক মহা-সমর 
অসম্ভব হইয়া উঠে। এই অবস্থায় অস্রব্বিদ্রোহের দ্বারা 
মানুষের সমর-প্রবৃত্তির সন্তুষ্টি সাধিত হয়। 

উপরোক্ত সত্যগুলি উপলব্ধি করিয়৷ ইয়োরোপের 
অবস্থ! পুর্ঘাপর আলোচনা করিলে দেখা যাইবে ধে, 
ইয়োরোপে অল্লাধিক ছুই সহম্ম বংসর 'াগে এমন 
একদিন ছিল, যখন ইয়োপীয়গণ প্রায়শঃ ছন্য ও কলহের 
প্রবৃত্তি হইতে মুক্ত ছিলেন। তখন শ্তাহাদিগের মধো 
বুদ্ধিজীবী ও শ্রমজীবী এই দুই শ্রেণীর মানুষই বিছ্বামান 
ছিলেন। তখন তাহাদিগের বুদ্ধিক্জীবিগণ নিয়মিত ভাবে 
আত্ম-তত্বের সাধনায় প্রবৃত্ত হইতেন। তখনও জগতে 
হিন্দুধর্ম, অথবা বৌদ্ধধর্ম, অথবা থুষ্টধর্মন, অথবা মুসলমান- 
ধন্মের উদ্ভব হয় নাই| ইয়োরোপেৰ সর্ধত্রই তখনও 
“মানবধন্ন্” বলিয়া একটি মাত্র ধন্ম প্রচলিত ছিল। 
এখনকার বিভিন্ন ভাষায় লিখিত বাইবেল তথনপ্ প্রচলিত 
হয় নাই। এক বাইবেলের কথা লইয়া বিভিন্ন মত- 
বাদের উদ্ভব তখনও শুনা যায় নাই। সর্ধন্রই তখন 
একমাত্র হিক্রু ভাষায় লিখিত “বাইবেল” প্রচলিত ছিল 
এবং সকলেই এ বাইবেলকে এক অর্থে গ্রহণ করিতে 
পারিতেন। যাহাতে শরারস্থ রস ও তেঞ্ত অসংবত 
না হইতে পারে, তাদৃশ খাগ্ভাথাগ্, চাল-চলন ও শিক্ষার 
ব্যবস্থা ও বিধি তখনও শ্রমজীবিগণের মধ্যে কঠোর 
ভাবে প্রচলিত ছিল। কেহ উহার ব্যতিচার সাধন 
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করিলে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত হইতেন। এখনকার মত 
যথেচ্ছ ভাবে পান-ভোজন, যৌন ব্যবহার ও উচ্ছঙ্খলতা- 
মূলক শিক্ষা তখনকার ইয়োরোপীয়গণের অসাধ্য ছিল। 
প্রকৃত অর্থ ও স্বাস্থ্বোর অভাব তখন প্রায়শঃ কোন ইয়ো- 
রোপীয়কে ভোগ করিতে হইত না । পাউগু, শিলিং 
পেন্সের সংখা! তখন ইয়োরোপীয়গণের মধ্যে অপেক্ষাকৃত 
অনেক পরিমাণে কম ছিল বটে, কিন্তু পেটের দায়ে 
প্রায়শঃ কাহাকেও দেশ ছাড়িয়া সারাজীবন আত্মায়- 
স্বজনবিহীন বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত ন]। 
সমস্ত প্রয়োজনীয় কৃষি ও কুটার-শিল্প ইয়োরোপের 
প্রত্যেক দেশে প্রচলিত ছিল এবং ইয়োরোপীয়গণ দেশে 
বসিয়াই স্ব স্ব জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে পারিহেন। 
সমর প্রবৃত্তি একরূপ সম্পূর্ণ ভাবে তাহাদিগের 'অপরিজ্ঞাত 
ছিল। আমাদিগের এই ইতিহাসের সাফ এখনও বাইবেল 
হইতে সংগৃহীত হইতে পারে। যে ইতিহাসে ইহার 
বিরোধী কথা প্রচলিত হইয়ছেঃ তাহার কোন বিশ্বাস- 
যোগা প্রমাণ পাওয়া যায় না। 

কালক্রমে ছুই সহস্র বংসর হইতে ইয়োরোপের বুদ্ধি- 
জীবিগণ উচ্ছৃঙ্খলতা প্রাপ্ত হইক্লা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছেন 
এবং আত্ম-তব্বের প্রকৃত সাধনা ও প্ররূত বাইবেল 
আলোচনা তাহাদিগের মধ্যে একপূপ অপর্রজ্ঞাত 
হইয়া! পড়িয়াছে। যাহাতে শরীরস্থ রস ও তেজ অসংযত 
না হইতে পারে, তাদৃশ থাস্তাথাগ্ত, চালচলন ও শিক্ষার 
ব্যবস্থা ও বিধি ক্রমে ক্রমে শ্রমজীবিশণের মধ্যে 
শ্রথ হইয়া পড়িপ্নাছে। এইরূপে ইয়োরোপীয়গণের রস 
ও তেজ অসংযত হইয়া! পড়ে এবং ক্রমে ক্রমে 
তাহাদিগের মধ্যে সর্দপ্রথমে মৃদ্মাত্রার় অশান্তি ও 
অসন্তষ্টির উত্তর হইয়া ঘন্থ ও কলহ-প্রবৃত্তির উৎপত্তি হয়। 
এই সময় তাহারা ক্রুসেড নামক সমরে প্রমত্র হইয়া 
পড়েন। এই ক্রুসেড নামক সমরকে মহাসমর বলিয়। 
আখ্াত করা যায় না। এই সময়েও অর্থাভাব ও 
্বাস্থ্যাভাব তাহাদিগের মধো তাদৃশ পরিমাণে দেখা যায় 
নাই। তখনও ইয়োরোপের কৃষি ও কুটার-শিলপ 
প্রয়োজনীয় খাস্ত ও ব্যবহার্ধ্য প্রয়ো্জনানুদূপ পরিমাণে 
উৎপন্ধ করিতে পারিত। তখনও ইয়োরোপীয়গণ 
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আত্মীয়স্বজন পরিবেষ্টিত হইয়া নিজেদের দেশে বসবাস 
করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে পারিতেন। তখনও 
তাহাদিগকে অন্ন-সংস্থানের জন্ক আম্মীয়স্বজনবিহীন বিদেশে 
বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত না। 

অল্লাধিক এক সহজ্র বৎসর হইতে ইয়োরোপীয়গণের 
অর্থাভাব দেখ! দ্রিাছে। এই সময় হইতে স্বদেশে বস- 
বাস করিয়৷ তাহাদিগের পক্ষে অন্ন-সংস্থান করা অসম্ভব 
হইয়া ঈ্াড়াইয়াছে । এই সময় হইতে ভীবনযাঁজরা- 
নির্বাহের জন্য তাহাদিগকে বিদেশে বিদেশে ঘুরিয়া 
বেড়াইতে হইতেছে । 

একে আত্ম-তত্বের সাধনপরায়ণ বুদ্ধিজীবীর 'অভাব, 
তাহার উপর আবার অর্থাভাব, অন্নাভাব, খাস্ঠাথাগ্তঃ চাল- 
চলনের বিচার এবং প্ররুত শিক্ষার 'অভাব তাহাদিগকে 
এই সময় হইতে সম্পূর্ণভাবে 'শন্ধ করিরা তুলিয়াছে। 
তাহার। এই সময় হইতেই ভীষণ ভাবে ছন্দ ও কলহের 
প্রবৃত্তিতে উন্মত্ত হইয়! পড়িয়াছেন। ইহারই ফলে তাহা- 
দিগের মধ্যে গত ছাদশ শতাব্দী হইতে মহাসমরের 
আয়োজন আরস্ত হইয়াছে । ইহাই তীহাদের শতবর্ষ- 
ব্যাপী যুদ্ধের সুচনার স্থষ্টি করিয়াছে । এই যুদ্ধপ্রবৃত্তি 
লইয়া তাহার! এসিয়া, আমেরিকা, আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া 
খণ্ডে উপনীত হইতে পারিয়াছেন এবং সামরিক ভাবে 
কথঞ্চিৎ পরিমাণে অন্নসংস্থানের কাধ্যে সালা লাভ 
করিয়াছেন বলিয়া তাহাদের মনে হইয়াছে যে, দ্বম্থ ও 
কলহ-প্রবৃত্তির সাফল্য জীবন-যাত্র।-সংস্থানের সাফল্য 
ংঘটিত হইতে পারে । এই ধারণার বশবত্বী হইয়া গত 
সপ্তদশ শতাব্দী হইতে তাহাদের খাস, চালচলন ও শিক্ষ। 
সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব গ্রহণ করিয়াছে । এই চাঁলচলন 
ও শিক্ষা তাহাদিগের রসও তেন্তকে সম্পূর্ণ "সংযত 
করিয়া তুলিয়াছে এবং তাহারা সম্পূর্ণভাবে ঘন্থ ও কলহ- 
প্রবৃত্তির উৎস হইয়া ঈড়াইয়াছেন। এই বিপরীত 
পরিবর্তনের ফলে উনাবংশ ও বিংশ শতাব্দীতে 
রুশ ও তুকীর যুদ্ধ, ফ্রান্স ও প্রুসিয়ার যুদ্ধ, ইংরাজ ও 
বুয়ারের যুদ্ধ, রুশ ও জাপানের যুদ্ধ এবং ইয়োরোপের 
মহাসমর অভূতপূর্ব ভাবে সংঘটিত হইয়া গিয়াছে । এখনও 
তাহাদের সমর-প্রবৃত্তি সমধিক পরিমাণে প্রজ্জলিত 
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রহিয়াছে এবং যাহাতে এ সমর-ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি 
প্রাপ্ত হয়, তাহার জন্য ইয়োরোপের প্রত্যেক দেশে অধিক- 
তর পরিমাণে আয়োজন চলিতেছে । 

ইয়োরোপের এই অবস্থা পধ্যালোচনা করিলে পুনবায় 
একটি মহাসমর যে আপন্ন হইরাছে, আপাতদৃষ্টিতে তাহ! 
মনে করা অস্বাভাবিক নহে। কিন্ত, উনবিংশ ও বিংশ 
শতাব্দীতে যে মহাযুদ্ধগুলি হইয়া গিয়াছে, তন্বারা ইয়ো- 
রোপের কোন জাতিই স্ব স্ব জীবন্যাত্রা-নিক্বাহের কোন 
নৃতন পন্থা আবিষ্কার করিতে পারেন নাই এবং যুদ্ধের সময় 
প্রকৃত পক্ষে ধাহারা জীবন বিসঞ্জন করিয়াছেন অথবা 
অঙ্গহান হইয়া কালাতিপাত কবিতেছেন, তাহাদিগের 
আত্মার-বান্ধবগণের অন্ন-সংস্থানের ক্লেশ অধিকতর মাত্রায় 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার ফলে ধাহারা প্রকৃত পক্ষে 
সেনানী হইবার উপযোগাঁ, তাহারা পুনরায় প্রাণ বিসজ্জন 
করিতে সম্পূর্ণভাবে নারাজ হইয়া পড়িয়াছেন । এইরূপ 
ভাবে ইয়োরোপীর প্রতোক জাতির মধ্যে সমর-প্রবৃত্তির 
ও সমরায়োজনের বুদ্ধি হওয়া স্েও তাহারা কার্যতঃ 
দূর্বল হইয়া পড়িক্কাছেন এবং কোন অন্ডাজ্জীতিক 
মহাসমর অসম্ভব হইয়? ্াড়াইয্লাচ্ছে। 
আমাদের এই কথা যে যুক্তিযুক্ত ও সতা, তাহ! অদুর- 
ভবিষ্যতে কাধাঙ্গেত্রে প্রতিপন্ন হইবে । ধাঁহারা ইহার 
বিরুদ্ধ মতবাদ পোষণ করেন, তাহারা রাজনীতি ও রাষ্ট্র 
নীতি-ক্ষেত্রে তই খ্যাতিসম্পন্ন হউন ন| কেন, প্রকৃত 
পক্ষে বালকের শ্তার অজ্ঞান । 

বর্তমান অবস্থায় আন্তজাতিক মহালনর অসম্ভব হইয়। 
দাড়াইয়াছে বটে, কিন্তু বিপরীত খাগ্ঠ,চলি-চলন ও শিক্ষণ 
বশতঃ ইয়োরোপীরগণের ছন্ব ও কলহের প্রবৃত্তি এবং 
তৎসঙ্গে সঙ্গে সমর-প্রবৃত্তি সমান ভাবেই বিদ্যমান থাকিবে । 
ইহার ফলে ইয়োরোপের সর্বক্র শন্তর্ষিত্রোহ ও খাগ্যা- 
ভাবের 'মাশঙ্কা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে এবং অনুষ্যগপ্মাবু ত 
হইয়াও তাহাদের পশুর ন্যায় হিংশ্র, খল ও কপট হই] 
পড়িবার সম্ভাবনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। 

ইয়োরোপে কোন আন্তর্জাতিক মহাসমর প্রজ্জলিত 
হইলে ভারতবাসিগণের স্বাধীনতা লাভ করিবার সম্ভাবনা 
অধিকতর দ্রুত হইবে কি না, তাহার উত্তর দিতে হইলে 


বঙ্গশ্রী--৬ঠ বর্ষ 


[ হয় খণ্ডঁ--৩য় সংখা। 


আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে বে, দন্দ ও কলহের 
প্রবৃত্তির দ্বারা কথনও কোন কামাবস্ত সন্ত্টির অনুরূপ 
পরিমাণে লাভ করা সম্ভব হয় না। 

ইয়োরোপীয়গণ যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন ও তীহা- 
দিগের পশুপ্রবৃত্তি যেরূপ ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহাতে 
তাহাদিগের প্রতুত্ব সর্বত্রই বিনষ্ট হহবার সম্ভাবনা বৃদ্ধি 
পাইয়াছে এবং এই স্মর়ে ভ্ারতীয়গণ সুপথে পরিচালিত 
হইলে,তাহাদিগের পক্ষে শুধু স্বাধীনতা কেন, সারাজগতের 
উপর নৈতিক প্রভুত্ব মঞ্জন করিবার সম্ভাবন! অপেক্ষাকৃত 
অনায়াসসাধ্য হঈয়াছে ইহা সতা। কিনব গান্ধাজী ও তাহার 
অনুচরগণ ভারতার়গণকে থে রান্জায় পরিগালিত করিতে- 
ছেন এ"ং ভারতীয় যুৰকবৃন্দ বেরূপভাবে না বুঝিদা তাগুব- 
নৃতো মত্ত হইয়াছেন, তাহাতে ভারতীরগণও উদ্ভরোন্তর 
অধিকতর দন্ছ ও কলগগবৃন্থিবৃক্ত হইয়া হউরো পীরগণের 
মত হিং, কপট ও খল হইয়া পড়িতেছ্ছেন ৷ গান্গীজী ও 
তাহার অনুচরবর্গের এই পরিচালনা 'অগ্রতিহত থাকিলে 
ভারতারগণের স্বাধীনতা লান্ত করা তো দুরের কথা, 
ভারতবর্ষে ইয়োরোপের মত অন্তর্িত্রোহ ও অল্লাভাব 
ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে এবং সোনার ভারত কিছু 
দিনের জন্ত দ্বণার্ তাগুব-নুতোর আবাসস্থল হইয়া 
পড়িবে। 

উপসংহারে, আমরা আমাদিগের যুবকবৃন্দকে যে শিক্ষা 
ও চালচলনে ছন্থ ও কলহ-প্রবৃত্তি সর্বতোভাবে সংযত 
কর] যায়, সেই শিক্ষা ও চালচলনের সঙ্গানে প্রবৃত্ত হইতে 
অনুরোধ করিতেছি এবং এঁকান্তিক মনে যাহাতে হিন্দু, 
মুদলমান, খুষ্টান, ইংরাঁজ, ফরাসী ও ভারতবাপী-নির্বিবিশেষে 
সকল মানুষের এ্ক্য সাধিত হইতে পারে, তাহার জন্য 
সচেষ্ট হইবার যাদ্ধা। জানাইতেছি | গান্ধীজী, জওহরলালজী, 
শুঁভাষচন্ত্র ও তীহাদের সহকম্মিগণের বর্তমান কর্মপন্থা 
ভারতবর্ষের অভ্যাধিক অনিষ্টপ্রদ । তীহারা মুখে পাশ্চাত্য 
স্যতার বিরুদ্ধে ফোন কোন কথা কহিয়া থাকেন বটে 
এবং হিন্দু-সুসলমানের মিলনের পরিকল্পনাও তাহারা 
আলোচনা করেন বটে, কিন্তু তাহাদের কার্ধা বিশ্লেষণ 
করিলে তাহাদিগকে পাশ্চাত্তাগণের অপেক্ষাও অধিক- 
ত্র পাশ্চাত্ত্য ভাবাপন্ন বলিয়৷ বলিতে বাধ্য হইতে হয়। 


আশ্বিন_-১৩৪৫ ] 


হিনু-মুসলমানের পসমিলনের জন্ত আমরা সাধারণতঃ 
[তলাজগণকে দায়ী করিয়া থাঁকি বটে, কিন্ত দূরদশিতার 
মি চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, গান্ধীজী, 
ক ও ত্াহাদিগের সহকশ্মিগণের প্রায় প্রতোক 
:কার্ধাটি সর্দবিধ মিলনের বৃদ্ধি সাধন করিতেছে 
।এবং কোনরূপ মিলনের আশা সুদূরপরাহত করিয়া 
+তুলিতেছে | 
র জগতের বর্তমান অবস্থায় ভারতবাসিগণের যে সমূজ্জল 
ভবিধুৎ উদ্ভাসিত হইয়াছে, তাহা কার্ধাতঃ লাভ করিতে 
হইলে গান্ধীজ্ী যাহাতে তাহার কপটতাপূর্ণ কার্ধাকথর 
পরিতাগ করিতে বাধা হইরা প্রকৃত ভারতীর সাধনা- 
নিরত হন এবং সুভাষচন্দ্র ও তাহার সহকন্মিগণ বাহাতে 
নেতৃত্বের আসন হইতে মপসারিত হইয়া সামান্য সৈনিকের 
মত কার্ধা করিতে প্রবৃত্ত হন, ভারতীয় যুবকবুন্দকে তজ্জন্ত 
সচেষ্ট হইতে হইবে ।  সুভাষচন্ত্র যেরূপ দ্বন্দ ও কলহ- 
প্রবৃত্তি সম্পন্ন, তাহা কু-শিক্ষিত যুবকোচিত বটে, কিন্ত 


ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর অবস্থা! সম্বন্ধে 
কয়েকটা ভাবিবার কথা 


ভারতবদের্ষর ও ভীরতবাসীর অতীত চিত্র 
ভারতবর্ষ ও ভারতবাসী যে রাস্তায় চলিয়াছে, তাহাতে 
ভাহাদিগের উন্নতি হইতেছে অথবা অবনতি হইতেছে, 
ততৎসম্বন্ধে যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে, অতীত 
কালে ভারতবর্ষের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহার চিত্র সর্বব- 
প্রথমে উদঘাটন করিতে হইবে। কত সহস্র বৎসর লইয়া 
যে ভারতবধের অতীত, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায়না 
বটে, কিন্তু যে সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থ এখানে প্রণীত হইয়াছিল 
এবং তাহার মধ্যে যে সমস্ত গ্রন্থ এখনও বিদ্যমান আছে, 
তাহার দিকে লঙ্্য করিলে ইহার অভীত যে বহু সহস্র 


বত্সর ব্যাপী, ততসম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোন কারণ 
বিচ্যমান থাকে না। 


ভারতবর্ষের যে প্রাচীন গ্রন্থসমূহ এখনও বিদ্যমান আছে 
তাহার দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, উহার 


সম্পাদকীয় 


৩৭১ 
উহা ভারতীয় নেতৃত্বের উপযুক্ত নহে, পরস্ত হারতবাসীর 
কলঙ্কম্ববূপ। গান্ধীগ্গীর আশ্রয়ে তাহার বিপথগামিত| 
যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, ভাহা ভারতীয় যুবকগণকে 
সর্বপ্রথমে উপলব্ধি করিতে হইবে এবং তত্সদৃশ কেহ 
যাহাতে অবাধে নেতৃত্ব করিতে না পাবেন, তাহার জন্ত 
কার্ধা-তৎপর হইতে হইবে । ছন্দ 'ও কলহ-গ্রবৃত্তি-সম্পন্ন 
হইয়া নেতৃত্ব করিতে গেলে এ নেতৃত্ব অচিরে থসিয়া 
পড়ে, ইহার দৃষ্টান্ত প্রস্তুত হইলে কু-প্রবৃত্তিসম্পন্ন আর 
কেহ কখনও নেতৃত্বের চেষ্টা করিতে সাহলী হইবেন 
না এবং তখন রাগ ও বে্ষ-বিযুক্ত নেতার উদ্ভব হওয়া 
অপেক্ষাকৃত সহজসাধা হইবে । ভবিষ্যৎ দৃষ্টিসম্পন্ন 
স্থ-গরবৃত্তিযুক্ত নেতার দ্বার! পরিচালিত হইলে ভারতবর্ষের 
সমুজ্জল ভবিষ্যৎ কাহারও পক্ষে আচ্ছন্ন করিয়া রাখ! 
সম্ভব হইবে না এবং তখন আর যুবকবৃন্দকে অথবা 
শ্রমিকবুন্দকে ন্্রাভাবে, অথবা স্বাস্থ্াভাবে, মথব! বেকার 
অবস্থায় হাহাকার করিতে হইবে না। 


কতকগুলি খষি ও যুনি প্রণীত, কতকগুলি “দেব” প্রণীত, 
কতকগুলি “রাজ” ও “সিংহ” গ্রণীত, কতকগুলি 
“তষ্” প্রণীত, কতকগুলি “আধ্য” প্রণীত, কতকগুলি 
“দীক্ষিত” প্রণীত, কতকগুণল “সুরী” প্রণীত, কতক- 
গুলি “স্বামী” প্রণীত, কতকগুলি “ভট্টাচার্য্য” প্রণীত, 
আর কতকগুলি অবধৃত, তর্করত্ব, সাংখ্যরত্ব, তর্কাচার্যয, 
সাংখ্যতীর্থ প্রভৃতি আধুনিক উপাধিবিশিষ্ট মানুষের প্রণীত। 
এই গ্রস্থগুলির ভাষা, রচনা-পদ্ধত্তি ও বক্তব্য বিষয়ের দিকে 
লক্ষ্য করিলে ইহাদিগকে সাধারণতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত 
করা যাইতে পারে । ইহাদিগের মধ্যে যেগুলি খষি ও মুনি 
প্রণীত, তাহ! সাধারণতঃ প্রথম শ্রেণীর ; যেগুলি “দেব,” 
“রাজ” ও “সিংহ” প্রণীত, তাহা সাধারণতঃ দ্বিতীয় শ্রেণীর ) 
যেগুলি "তষ্র” “আচার্য” প্দীক্ষিত” ও “স্ুুরী” প্রণীত, 
তাহ] সাধারণতঃ তৃতীয় শ্রেণীর) আর যেগুলি “স্বামী” 


৬০২ 
“ভট্টাচার্য্য,” “অবধৃত”, তর্করত্ব,সাংখ্যরত্ব, তর্কাচার্ধা, সাংখা- 
তীর্থ প্রভৃতি আধুনিক উপাধিবিশিষ্ট মানুষের প্রণীত, তাহা 
সাধারণতঃ চতুর্থ শ্রেণীর । এই চারি শ্রেণীর গ্রন্থ পুঙথান্- 
পুঙ্ঝরূপে চিন্তা করিয়া অধ্যয়ন করিলে দেখা যাইবে যে, 
ইহার প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যেই ব্যাকরণ, শব'তত্ব, শিক্ষা, কল্প, 
নিরুক্ত, জ্যোতিষ, বেদ, মীমাংসা, দর্শন, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র, 
চিকিৎসা, অলঙ্কার, ছন্দঃ, গণিত, অর্থনীতি, রাজনীতি, 
বাণিজ্য-নীতি, ক্ষি-নীতি, শিল্প, গৃহনিন্মাণ-প্রণালী, 
যান-বাহন নিশ্মাণ-প্রণালী প্রভৃতি সম্বন্ধে অল্লাধিক আলো- 
চনা রহিয়াছে । ইহা ছাড়া আরও দেখা যাইবে যে, এই 
চারি শ্রেণীর গ্রন্থের মধ্যেই উপরোক্ত ব্যাকরণ প্রস্থৃতি 
প্রত্যেক বিষয়ের আলোচনা অল্লাধিক পরিমাণে বিগ্ভমান 
আছে বটে, কিন্ত এ আলোচনার ভাবা, রচনা-পদ্ধতি 
ও তঙ্গী চারি শ্রেণীর গ্রন্থের মধ্যে প্রায়শঃ সর্বতোভাবে 
পৃথক্‌ পৃথক্‌। 

খষি ও মুনিগণ যে সমস্ত গ্রন্থ রচন] করিয়াছেন, তাহার 
প্রত্যেকখানির ভাষা যেরূপ প্রাঞ্জল, সেইরূপ বক্তব্য বিষয়ও 
সম্পূর্ণ মৌলিক। উবার কোনখানিতেই কোনরূপ মন্তব্য 
প্রচারের প্রচেষ্টা দেখিতে পাঁওয়! যাঁয় না। প্রত্যেক- 
খানিতেই কোন না কোন বিষয় সম্বন্ধীয় সত্যোদঘাটনের 
প্রযত্ব এবং কি করিলে এ সত্যসমূহ প্রত্যক্ষ করা 
যাইতে পারে, তাহার নির্দেশ দেখা যাইবে। এই 
গ্রন্থগুলির রচনা-পদ্ধতি ও বক্তব্য বিষয় এত সুস্পষ্ট 
যে, খষি ও মুনিদিগের ভাবায় যথাযথ ভাবে প্রবিষ্ট 
হইতে পারিলে ইহাদের প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ জীবনের 
৮1১০ বংসরের মধ্যে সম্পূর্ণ তাবে পড়িয়া উঠা সম্ভব 
হয় এবং তৎসাহায্যে কি করিয়া মানুষ অর্থাভাব 
্বাস্থ্যাভাব, অসস্থষ্টি, অশান্তি, অকালবার্ধক্য ও অকালমৃত্যু 
হইতে রক্ষা পাইতে পারে, তগ্বিষয়ক জ্ঞান সম্পূর্ণ ভাবে 
লাভ করিতে সক্ষম হওয়া যায়। খবি ও মুনিগণ প্রণীত 
রস্থসমূহের অন্ততম বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাদের কোন গ্রস্থই 
কেবল: মান্ত্র কৌন ব্যক্তি, জীব অথবা দেশবিশেষের উন্নতি 
কি করিয়া হইতে পারে, তাহার আলোচনায় সীমাবদ্ধ 
নহে। পরস্ত, প্রত্যেক দেশের, প্রত্যেক মানুষের ও 


প্রত্যেক জীবের অর্থাভাব, অস্থাস্থ্য, অশান্তি অসম, 


বঙ্গত্রী--৬ঠ বধ 


[ ২য় খণ্ড--৩য় সংখ্যা 


অকালবার্দক্য ও অকালমৃত্যু কি করিলে বিদুরিত হইতে 
পারে, তদ্িয়ক কোন না কোন আলোচনা তাহাদিগের 
প্রত্যেক গ্রন্থথাণিতে দেখিতে পাওয়া যায়। খাষি ও মুণি- 
প্রণীত গ্রন্থসমূহ তলাইয়া অধ্যয়ন করিতে পারিলে দেখা 
যায় যে, উহাদের পরম্পরের মধ্যে কোন বিবয়ে কোন মত- 
পার্থক্য বিগ্তমান নাই, পর্ব উহার! সর্বতোভাবে এক- 
মতাবলম্বী। 

“দেব”, “রাজ” ও “সিংহ” ভপাধিধারী মান্ুষগুলি যে 
সমস্ত গ্রন্থ লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার কোন খানিরই 
আলোচ্য বিষয় সম্পূর্ণ ভাবে মৌলিক নহে এবং উহ্নার 
কোনখানিই কোন না কোন মন্তব্য প্রচারের প্রচেষ্টার 
দৌষ হইতে সর্বতোভাবে মুক্ত নহে। ইহাদের প্রণীত 
প্রায় প্রত্যেক গ্রস্থধানিই খষি ও মুনিদিগের প্রণীত শ্রস্থ- 
সমূহের বিষয়কে ভিত্তি করিয়া লিখিত। খষি ও মুনিগণ 
তাহাদিগের প্রণীত গ্রন্থসমূছে সত্যোদঘাটন ও সত্য প্রত্যক্ষ 
করাইবার জন্ত যে সমস্ত ক্রিয়া-নিধি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়া- 
ছেন, সেই সমস্ত ক্রিয়া-বিধির কোন বিরুণ্ত দেব”, প্রাক” 
ও “সিংহ” প্রণাত কোন গ্রন্থে গ্রায়শঃ খুঁজিয়া পাওয়া 
যায় না বটে, কিন্তু এই সমস্ত গ্রন্থে যে সমস্ত তথ্য পাওয়া 
যায়, তাহা প্রীয়শঃ খধিদিগের সিদ্ধান্তের বিরে!দী নহে। 
এই গ্রন্থগুলির বক্তব্য খষিদিগের সিদ্ধান্তের বিবোধী না 
হইলেও উহা! এত অসম্পূর্ণ ও শৃঙ্থলাবঞ্জিত যে, উহার 
কোনখানি হইতেই মন্তষ্যের বাস্তব জীবনের প্রয়োজনীয় 
কোন কার্য্যপদ্ধতিই প্রয়োগান্নযায়ী ভাবে পাওয়] যায় না 
এবং তাহার ফলেকি করিয়া মানুষ অর্থ, স্বাস্থ্য, শাস্তি, 
সস্তষ্টি, দীর্ঘযৌবনও দীর্ঘজীবনের অভাব হইতে মুক্ত হইতে 
পারে, তাহা এ সমস্ত গ্রস্থ সম্পূর্ণরূপে অধ্যয়ন করিয়াও 
শিক্ষা করা সম্ভব হয় নাঁ। 

“দেব”, “রাজ” ও “সিংহ” উপাধিধারী মামুষগুলির 
লিখিত গ্রন্থসমূহের ভাষা ও রচনাপদ্ধতি ধষি ও মুগ্গ্রণীত 
্রস্থসমূহের ভাষা ও রচনাপদ্ধতির স্তায় প্রাঞ্জল ও শৃঙ্খলা- 
মূলক না হইলেও অপর ছুই শ্রেণীর গ্রস্থের তুলনায় 
অপেক্ষারুত প্রাঞ্জল ও শৃঙ্খলামূলক | এই গ্রন্থগুলিয় 
অপর বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাদের পরম্পরের মধ্যে প্রায়শঃ 
কোন মত-পার্থক্য দেখা যায় না। 


আশ্বিন-+১৩৪৫ ] 


1 তৃতীয় শ্রেণীর যে গ্রস্থগুলি ভট্ট, আচার্য্য, স্বুরী ও 
দীক্ষিত উপাধিধারী পণ্ডিতগণের দ্বার 1 লিখিত, তাহাঁদেরও 
আলোচ্য বিষয়ে কোন মৌলিকত| পরিলক্ষিত হয় না। 
এই গ্রস্থগুলিও খষি ও মুনিগণের আলোচ্য বিষয়ের উপর 
প্রতিষ্ঠিত এবং প্রায়শঃ মূলতঃ উহাদের গ্রদ্থসমূহের ব্যাখ্যা 
স্বব্ূপ। আশ্র্য্যের বিষয় এই যে, যদিও ভট্ট, আচীর্ধ্য, 
সুরী ও দীক্ষিতগণ খধিগণের গ্রন্থসমূহের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত 
হইয়াছেন, তথাপি ইহারা কেহই প্রায়শঃ মুলগ্রম্থ গুলির 
কথা পরিক্ষার ও অক্রান্তভাবে বিবৃত করিতে সক্ষম হন 
নাই। অধিকন্ত, ইহারা খষি ও মুনিগণের গ্রন্থসমূহের 
ব্যাখ্যাকল্লে যে-সকল কথা বলিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই 
ধাষিগণের মতবাদের বিরোধী ।  ইঙাদিগের বিবৃত 
মতবাদসযুহের পরম্পরের মধ্যে প্রায়শঃ কোন সামঙ্জ্ত 
অথবা কা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই গ্রন্গুলির 
ভাষা ও রচনাপদ্ধন্তির দিকে লক্ষা করিলে দেখা যাইবে 
যে, উহা! একদিকে ষেরূপ অগ্রাঞ্জল ও দুরূহ, অন্যদিকে 
আবার ইহার মধ্যে অধিকাংশ গ্রগ্থেই কোন শৃঙ্খলা পরি- 
লক্ষিত হয় না| ইহাদের মন্তবাদ ও কার্ধ্যপদ্ধতিসমূহের 
মধ্যে প্রায়শঃ কোন যুক্তি-যুক্ততা অথবা প্রয়োগ-যোগ্যতা 
পরিলক্ষিত হয় না। 

বাস্তব ভীবশের সাধারণ সমন্তাসমূহ কি করিয়া দূর 
করিতে হয়, তাহার কোন কথা এই গ্রন্থগুলির মধ্যে 
পাওয়া যায় না বটে, কিন্ত তথাপি ইহাদের কথ'র মধ্যে 
ষে বিচারপটুতার নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহার দিকে লক্ষ্য 
করিলে, প্রণেতাগণকে তর্ক-পটু পণ্ডিত বলিতে বাধ্য 
হইতে হয়। 

যে গ্রন্থগুলি স্বামী, তট্টাচার্ধ্য, অবধৃত, তর্করতু, সাংখ্য- 
রত, তর্কাচার্ধ্য, সাংখ্যতীর্ঘ প্রভৃতি আধুনিক উপাধিধারী 
মানুষের স্বারা লিখিত, সেই গ্রন্থসমূহ পাঠ করিলে দেখা 
যাইবে ষে, উহাদের মধ্যে প্রায়শঃ গ্রস্থকারগণের পাণ্ডিত্য 
গ্রকাশের প্রচেষ্টার চিহ্ন বিছ্বমান আছে বটে, কিন্তু 
গ্রস্থকারগণ যে বস্তৃতঃ অল্পবুদ্ধিবিশিষ্ট দীণ্ডিক মানুষ, তাহার 
নিদর্শনও এ গ্রন্থগুলির প্রায় ছবে ছত্রে প্রকাশিত 
হইয়াছে। এই গ্র্গুলির বক্তব্য বিষয়ও খষি-মুনিগণের 
বক্তব্য বিষয়ের অনুন্ূপ | অথচ, যে যুক্তি-জাঁল ও প্রয়োগ- 


সম্পাদকীয় 


৩৬৩ 


যোগ্য কর্ধ-পদ্ধতির নির্দেশ ধষি ও মুনিগণের গ্রন্থসমূছের 
বৈশিষ্ট্য, সেই যুক্তি-জাল ও প্রয়োগষোগ্য কর্ধ-পদ্ধতির 
নিদর্শন এই গ্রন্থগুলির কুন্্াপি: খু'জিয়া পাওয়া যায় না। 
পরম্থ, ইহার প্রায় প্রত্যেক গ্রন্থথানি পরস্পর-বিরোধী 
(৪616000280106910 ) কথায় পরিপূর্ণ। এই শ্রেণীর 
প্রায় প্রত্যেক গ্রস্থখানিতে নানাবিধ বিষয়ের আলোচনা 
উপস্থাপিত করা হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রায় প্রত্যেক 
আলোচনাটিতেই অস্পষ্টতা পরিলক্ষিত হয়। সংক্ষেপতঃ, 
এই পুস্তকগুলিতে কেবলমাত্র কতকগুলি বাক্য-বিস্তাসের 
চাতুর্ধ্য বিস্কমান আছে, অথচ ইহার কোনথানি হইতে 
কোন বিষয় সম্বন্ধে কোনরূপ সর্বালীন শিক্ষা লাত করা 
সম্ভব হয় না। ইহাদের ভাষা এবং রচনা-পদ্ধতি অত্যন্ত 
বিশৃঙ্খলামূলক। পরস্পরকে হীন প্রতিপর করিয়া স্বকীয় 
পাঙ্ত্যের প্রতিষ্ঠা করার প্রবৃত্তি ইহাদের প্রণেতাগণের 
সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য। 

উপরোক্ত চারি শ্রেণীর গ্রন্থের তুলনামূলক বিচারে 
প্রবৃত্ত হইলে বলিতে হয় যে, মানুষ কি করিয়া প্রকৃত 
মন্ুষ্য-নামের যোগ্য হইয়া ব্যক্তিগতভাবে সর্ববিধ 
অবস্থায় সর্বতোভাবে সুখের আম্পদ হইতে পারে এবং 
কোন্‌ বিধিতে সমাজ সংগঠিত হইলে, প্রত্যেক মানুষটা 
অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব, অশান্তি, অসস্তষ্টি, অকালবার্ধক্য ও 
অকালমৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইয়া একমাত্র স্বকীয় 
ব্যক্তিগত কর্্কেই স্ব স্ব স্বখ-ছুঃখের জন্য দায়ী করিতে 
বাধ্য হইতে পারে, তাহার আলোচন! খষি ও মুনিগণের 
প্রণীত প্রত্যেক গ্রন্থথানিকে সমালঙ্কৃত করিয়াছে। 

“দেব”, “রাজ” ও “সিংহ” উপাধিধারী মানুবগুলি 
ষে গ্রন্থসমূহ লিখিয়াছেন এবং যাহাকে আমরা এই সন্র্ডে 
দ্বিতীয় শ্রেণীর গ্রন্থ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি, তাহার 
প্রত্যেকখানিতেও খধি এবং মুনিগণের আলোচ্য বিবয়- 
সমৃহই সমাবিষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু রচনা-পদ্ধতির ছুষ্টতা ও 
সাধনার অভাব বশতঃ এই শ্রেণীর কোন গ্রন্থ হইতেই 
মানুষের ব্যক্তিগত ও সঙ্ঘগত সাধনার কোন পপ বিধি 
খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। 

ত্র, আচার্য্য, সুরী ও দীক্ষিতগণের প্রণীত যে সমস্ত 
গ্রন্থ এখনও বিচ্ধমান রহিয়াছে এবং যাহাকে আমরা 
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ভূতীয় শ্রেণীর গ্রন্থ বলিয়৷ নির্দেশ করিয়াছি, তাহার 
প্রত্যেখানির আলোচ্য বিষয়েও খষি এবং মুনিগণের 
আলোচ্য বিষয়ের সহিত অন্ুরূপতা রহিয়াছে । ইহাদের 
রচনা-পদ্ধতি দ্বিতীয় শ্রেণীর গ্রস্থগুলির রচনা-পদ্ধতির 
তুলনায় অধিকত্রর দুষ্ট এবং ইহাদের মধ্যে প্রণেতাগণের 
সাধনার অভাবও অধিকতর মাত্রায় পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে । 


দ্বিতীয় শ্রেণীর শ্রগ্থগুলির কোন কোন খানির মধ্যে 
মানুষের ব্যক্তিগত ও সঙ্ঘগত সাধনার কথঞ্চিৎ অল্পষ্ট 
নিদ্দেশ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর গ্রন্থগুলির 
কোনখানি হইতেই এ অস্পষ্ট নির্দেশও পাওয়া যায় না। 
পরস্থ, এই গ্রদ্থগুলির মধ্যে কতকগুলি পরম্পর-বিরোধী 
কথার বঙ্কার বিদ্মান থাকায় মানুষ উহা পাঠ করিয়া 
অভিমানগ্রস্ত হইতে বাধ্য হইয়া পড়ে । 

স্বামী, ভট্টাচার্য্য, অবধৃত, তর্করত্ব গ্রভৃতি আধুনিক 
উপাধিধারিগণের লিখিত গ্রন্থগুলির আলোচ্য বিষয়ও 
খবি এবং মুনিগণের গ্রস্থসমৃহের আলোচ্য বিষয়ের 
অনুরূপ । এই গ্রন্থ গুলির সিদ্ধান্ত প্রকারান্তরে খষগণের 
সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ হওয়ায় মানুষের ব্যক্তিগত ও সজ্ঘগত 
সাধনার নির্দেশ পাওয়া তো দুরের কথা, এই গ্রন্থগুলি পাঠ 
করিলে সাধারণতঃ পরোক্ষতাবে ধন্র-বিরুদ্ধ কার্ধ্য করিতে 
প্রবন্ত হইতে হয়। 

এই চারি শ্রেণীর গ্রস্থের কোন্‌ শ্রেণীর গ্রন্থ আগে এবং 
কোন্‌ শ্রেণীর গ্রন্থ পরে লিখিত হইয়াছিল, তাহার সন্ধানে 
প্রবৃত্ত হইলে দেখ! যাইবে যে, ইহাদের মধ্যে খষি ও মুনি- 
গণের গ্রন্থ সর্বাগ্রে লিখিত হইয়াছিল । 

“দেব”, “রাজ” ও “সিংহ” উপাধিধারিগণের গ্রন্থ খষি 
ও মুনিগণের গ্রপ্থের পরবর্তী । 

ভট্ট, আচার্ধ্য, স্ুরী ও দীক্ষিতগণের গ্র্থ, “দেব”, রাজ” 
ও “সিংহ” উপাধিধারিগণেরও পরবন্থী। 

স্বামী, তট্টাচার্য্য, অবধৃত, তর্করত্ব প্রতৃতি আধুনিক 
উপাধিধারিগণ যে সমস্ত গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহা! সর্বাপেক্ষা 
আধুনিক । 

সংস্কত ভাষায় লিখিত এই চারিশ্রেণীর গ্রন্থ পুঙ্ঘান্পুক্খ- 
রূপে অনুসন্ধান করিলে ইহা! বলিতে বাধ্য হইতে হয় যে, 
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ভারতবর্ষে এমন একদিন ছিল, যখন ভারতবাসিগণের 
মধ্যে উচ্চতম চিন্তা ও উচ্চ সাধন] বিদ্যমান ছিল। এই 
চিন্তা ও সাধনার ফলে একদিন তারতবাসী সমগ্র মানব- 
সমাজকে সর্ববিধ ব্যক্তিগত ও সঙ্ঘগত দুঃখ হইতে ঘুক্তির 
পন্থা দেখাইতে সক্ষম হইয়াছিল। 

এই সময়ে মানুষের মধো শ্রমজীবী (শৃঙ্। ৩ দুদ্ধিজীবী 
(আর্য) বলিয়া এবং বুদ্ধিজীবিগণের মধে। ত্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয় 
ও বৈশ্য নামে শ্রেণীবিভাগ ছিল বটে, কিন্তু হিন্দু, বৌদ্ধ, 
জৈন, খ্রীষ্টান, মুসলমান প্রহতি ধর্মঈগত কেশ শ্রেণীবিভাগ 
বিদামান ছিল না। তখন সমগ্র মানবসমাজে “মানবধন্ধ” 
নামক একটিমাত্র ধন্ম বিদ্যমান ছিল। এই শময়ে 
মানুমের মধো উপরোক্ত ভাবের শ্রেণা-বিভাগ বিদামান 
ছিল বটে, কিন্তু কোশ শ্রেণীর মান্তষই' স্বশ্রেণীকে অপর 
শ্রেণার তুলনায় শেষ্ঠ বলিয়া অভিমান পোষণ করিতেন না। 
শ্রমজীবিগণ শিজদিগের শান্তি ও শৃঙ্খলাপূণ জাবন-যাত্রা 
নির্নাহের জন্ত বুদ্ধিজীবিগণের নায়কত্ব স্বীকার করিতেন 
বটে এবং বুদ্ধিজীবিগণও এ উদ্দেশ্যে শ্রমজীবিগণকে 
উপদেশের দ্বারা পরিচালনা করিতেন বটে, কিন্ত তীহার! 
কখনও তজ্জন্ত নিজদিগকে শ্রমঙ্জীবিগণের তুলনায় শ্রেষ্ঠ 
বলিয়া গর্বানূতব করিতেন না, অথবা তাহাদিগের প্রতি 
কোন ত্বণা পোষণ করিতেন না। শৃঙ্খলিত জীবন-যাত্রা 
ও শিক্ষা-কার্য্য সুচারুরূপে নির্বাহ করিবার জন্য বুদ্ধিজীবী 
ও শ্রমজানী, অথবা ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শু নামক 
শ্রেণীবিভাগ মানবসমাজের সর্বত্রই বিদ্যমান ছিল বটে, 
কিন্ত পরম্পরের মধ্যে কোনরূপ দলাদলি অথবা কলহের 
প্রবৃতি প্রায়শঃ দেখা যাইত না। ধাহাদিগকে সমাজের 
নায়ক বলিয়া মানিয়া লওয়া হইত, তাহারা প্রায়শঃ 
নিঃস্ব!্থভাবে সমগ্র মানবসমাজের কল্যাণ-সাধনার কার্ষ্যে 
সর্বদ প্রবৃত্ত থাকিতেন এবং সর্দতোভাবে রাগ ও দ্বেষ 
বিষুক্ত হইয়া, সর্কাবিধ জিদ্‌ ও উত্তেজনার কার্ধ্য হইতে 
লিজদিগকে দুরে রক্ষা করিতেন। ৃ 

মানবসমাজের প্রত্যেক মানুষটার পক্ষে কি করিয়া 
অর্থাতাব, স্বাস্থ্যাভাব, অশাস্তি, অসস্থষ্টি, অকালবার্ধীক্য ও 
অকালমৃত্যুর হাত হইতে মুক্ত হইয়৷ অর্থ, স্বাস্থা, শান্তি ও 
সন্তপ্টির প্রাচ্ধ্য এবং দীর্ঘযৌবন ও দীর্ঘজীবন উপভোগ 
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করা সন্ভবযোগ্য হইতে পারে, তাহার পন্থা আবিষ্কার 
' করিবার উপষ্বোগী সাধনায় এক শ্রেণীর লোক সর্বদা নিমগ্ন 
থাকিতেন। এই শ্রেণীর লোককে অপর শ্রেণীস্থ মান্ুষগুলি 
সমাজের নায়ক বলিয়! মানিয়৷ লইতেন। শিক্ষা ও সাধনায় 
ইহারা অপর তিন শ্রেণীর মানুষের তুলনায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন 
এবং অপর তিন শ্রেনীর মানুষ ইহাদিগকে প্রভূর স্তায় মাগ্ঠ 
করিতেন বটে, কিন্ত ইই্‌*র! নিজ্জদিগকে কখনও অপর 
তিন শ্রেণীর প্রভু বলিয়া! অভিমান পোষণ করিতেন না। 
ইঙ্াদের শিক্ষা ও স''নার ফলে মানবসমাজের 
হিতার্থে যে সমস্ত সুত্র ও সঙ্কেত আবিষ্কত হইত, সেই 
শুক্র ও সঙ্কেতগুলি যাহাতে অপর তিন শ্রেণীর লোক 
শান্তিপূর্ণ তাবে পালন করিতে পারে এবং করে, তাহার 
দায়িত্ব ছিল দ্বিতীয় শ্রেণীর মাহ্ষগুলির উপর। এই দ্বিতীয় 
শ্রেণীর মান্থ্গুলকে অপর ছুই শ্রেণীর মানুষ প্রত্ুর মত 
মান্ত করিতেন বটে, কিন্ত ইহারা নিজপিগকে কখনও অপর 
ছুই শ্রেণার মানুষকে কোনরূপে হীনতর বলিয়া মনোভাব 
পোষণ করিতেন ন1। 


মানবসমাজ্ের হছিতার্থে, প্রথম শ্রেণীর মানষগুলির 
দ্বারা যে সমস্ত স্থত্র ও সঙ্কেত আবিষ্কৃত হইত তাহা যাহাতে 
শ্রমজীবিগণ শিক্ষা ক'রয়! তরনুযায়ী কার্ধ্য করিতে পারে, 
তাহার দায়ত্বভার তৃতীর শ্রেণার মানবের স্বন্ধে স্তন্ত 
থাকিত। শ্রমজীবিগণ ইহী'দগের কথা ওরুর নির্দেশের 
মত পালন করিয়া চপিতেন বটে, কিন্ধু ইহারা কখনও 
শ্রথজীবিগণকে কোনরূপ অবজ্ঞার চক্ষে দেখতেন না। 

মানবসযাজের অর্থ, স্বাস্থ্য, শাস্তি, সন্তষ্টি, দীর্ঘযৌবন ও 
দীর্ঘজীবন রক্ষা করিবার জন্য যে সমস্ত হর ও সঙ্কেত 
প্রথম শ্রেণীর মানবের স্বারা আবিষ্কৃত হুইত এবং তাহার 
মধ্যে যে কার্য্যগুলি শারীরিক শ্রমসাধ্য বলিয়া পরিগণিত 
হইত, সেই কার্যযগুলি সম্পাদনের তার শ্রমজীবিগণের 
্কন্ধে অর্পিত হইত। তাহারা তৃতীয় শ্রেণীর মানুষের শিক্ষা 
ও নিপ্দেশাহ্যায়ী উহা পালন করিতেন। এই শ্রমজীবি- 
গণ কখনও নিজদিগকে প্রথম অথবা গ্িতীয় অথবা তৃতীয় 
শ্রেণীর সমকক্ষ বলিয়া মনে করিতেন না বটে, এবং সর্বদাই 
অবনত মন্তকে তাহাদিগের নির্দেশ মান্ত করিয়া চলিতেন 
বটে, কিন্তু তাই বলিয়া কখনও নিজদিগকে অপদার্থ বলিয়। 


৩ 


সম্পাদকীয় 
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স্বীকার করিতেন না এবং অপদার্থের মত নফরপিরিতে 
মত্ত হইয়া! জীবন যাত্রা-নির্ববাহ করিতেন ন1। 


খধি ও মুলিদিগের অভুাদয়-কালে মানবসমাজের হিত- 
সাধনার্থে এতাদৃশ হৃত্র ও সঙ্কেত আবিষ্কত হইয়াছিল 
বলিয়াই চাষিশ্রেণর মানুষের কোন শ্রেণীর মান্ধুষের 
মধ্যেই অর্থাতাব, স্বাস্থ্যাতাৰ, অশান্তি, অসন্থষ্টি, অকাল- 
বার্ধক্য ও অকালমৃত্যু প্রবেশ লা করিতে পারে নাই 
এবং তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সর্বতোভাষের সধ্যভাব 
পরিলক্ষিত হইতে পারিত। 


প্রত্যেক নদীটি যাহাতে বারমাস জলে পরিপূর্ণ থাকে, 
তজ্জন্ঠ উহার গতি সর্বতোভাবে অপ্রতিহত রাখিবার 
ব্যবস্থা করা হইত। ইহার জন্ত প্রায়শঃ স্থল-পথের রাস্তার 
পরিকল্পনা পরিত্যাগ করিতে হইত, কারণ স্থল-পথের 
রাস্তার পরিকল্পনা! গৃহীত হইলে নদীর গতি প্রতিহত করা 
অবশ্তস্তাবী হইয় পড়ে। স্থল-পথের রাস্তার পরিকল্পন! 
পরিত্যক্ত হইলে আপাতদৃষ্টিতে গমনাগমনের অন্ুবিধা 
হইতে পারে বলিয়া যনে করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু 
কার্যত: তখন যাতায়াতের কোনরূপ অস্থবিধা ঘটিতে 
পারিত না, কারণ, স্বগভীর নদী ও খালের সাহায্যে সর্ব" 
জগন্যাপী জল-পথে রাস্তার ব্যবস্থা সাধন করা হইত 
এবং দ্রুতগামী জল-বান কিন্ধপ ভাবে প্রস্তুত করিতে হয়, 
ভাহার কৌশল তখনকার যানবসমাজ শিক্ষা করিতে 
পারিত। দেশের প্রত্যেক নদীটিতে যাহাতে বারমাস 
জল থাকে, তাহার দিকে তখন লক্ষ্য করা হইত বলিয়া 
দেশের প্রত্যেক খালটিও বারমাস জলে পরিপূর্ণ থাকিত 
এবং তাহার ফলে একদিকে যেরূপ দেশের জমীর সর্ধক্র 
সরসতা রক্ষা করা সম্ভব হইত, সেইন্পপ আবার দেশের 
হাওয়াও অস্তদ্ধি হইতে মুক্ত হইয়া অধিকতর স্গিদ্ধ বলিয়া 
প্রতীয়মান হইতে পারিত। তখন, দেশের জমীর সরসতা, 
হাওয়ার শ্তদ্ধতা ও শ্গিপ্ধতা সর্ধতোভাবে রক্ষা করা সম্ভব 
হইত বলিয়া শ্রমজীবিগণ বৎসরের মধ্যে পাচযাস মাক 
পরিশ্রম করিয়া সমগ্র সমাজের সারাবৎসরের প্রয়োজনীয় 
কাচামাল প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করিতে পারিত এবং 
দেশের অলবামু প্রায়শঃ অস্বাস্থ্যকর হইতে পারিত লা। 
এইরূপে সমগ্র সমাজের প্রয়োজনীয় কাচামাল উৎপাদনের 


৩৪৬ 


কার্য সম্পাদিত হইত। কীচামাল হইতে কুটার-শিল্পের 
সাহায্যে যাহাতে অনায়াসে ব্যবহারোপযোগী দ্রব্যসমূহের 
(180187790 1:০908088) উত্পাদনের প্রাচুর্য রক্ষিত হয়, 
তাহার দিকেও যথেষ্ট মনোযোগ প্রদান করা হইত। 
যাহার বৎসরের মধ্যে পাচ মাস মাত্র পরিশ্রম করিয়া 
সারাবৎসরের উপযোগী কাচামাল উৎপাদন করিতে পারিত, 
তাহারাই বাকী সাতমাস কুটার-শিল্লের কার্য্যে নিযুক্ত 
থাকিত। কুটার-শিল্প-কার্য্য যন্ত্র-শিল্প-কার্ষ্যের তুলনায় এক 
দিকে যেরূপ স্বাস্থ্যকর, সেইরূপ আবার কুটার-শিল্প-জাত 
জ্রব্যও যন্ত্র-শিল্প-জাত দ্রব্যের তুলনায় মানুষের স্বাস্থ্যবক্ষার 
পক্ষে অধিকতর হিতকারী । তখনকার দিনে শ্রমজীবিগণ 
পাচমাস পরিশ্রম করিয়া সারাবৎসরের প্রয়োজনীয় কাচ!- 
মাল উৎপাদন করিতে পারিত বলিয়াই তাহারা যে-সমস্ত 
কুটার-শিল্প-কার্্যে প্রবৃত্ত হইত, সেই সমস্ত কুটার-শিল্প- 
কার্য্যের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়! জয়ী হওয়! কোন 
যন্ত্রশিল্পের পক্ষে সম্ভবযোগ্য হইত না। ইহার ফলে 
আপন হইতেই অস্বাস্থ্যকর যক্ত্-শিল্পের পরিকল্পন! মানব- 
সমাজের মধ্যে তখনকার দিনে স্থান পায় নাই। 

দেশের প্রত্যেক নদী ও খাল যাহাতে সারাবৎসর জলে 
পরিপৃর্ণ থাকে, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখার ফলে খষি ও 
মুনিগণের অভ্যুদয়-কালে অনায়াসে যেরপ প্রচুর পরিমাণের 
কাচামাল ও ব্যবহারোপযোগী শিল্প-জাত দ্রব্যের উৎপাদন 
করা সম্ভব হইত, সেইরূপ আবার উহা যাহাতে প্রত্যেক 
মানুষটা প্রয়োজনীয় পরিমাণে পাইতে পারে এবং বিষ্তা, 
বুদ্ধি, পরিশ্রমশীলতা ও সততার তারতম্যান্থদারে উহার 
পাওয়ার তারতম্য যাহাতে ঘটে, তজ্জন্য তখনকার দিনে 
্রব্য-মূল্যের মধ্যে যাহাতে সমতা (0206) রক্ষিত হয়, 
তন্িষয়েও লক্ষ্য রাখা হইত। সমাজের মধ্যে কাগজ ও 
ধাতুনির্মিত কৃত্রিম মুদ্রা বহুল পরিমাণে ব্যবন্ৃত হইলে 
এক শ্রেণীর মানুষের পক্ষে কোন পরিশ্রম না করিয়া, প্রকৃত 
বিদ্যা ও বুদ্ধি অঞ্জন ন! করিয়া, সততা রক্ষা না করিয়া এ 
কাগজ ও ধাতুণির্ম্িত কৃত্রিম মুদ্রা প্রচুর পরিমাণে উপার্জন 
করা সম্ভব হয় এবং তখন অল্পবুদ্ধি শ্রমজীবিগণকে উহার 
সাহায্যে উচ্চতর মূল্যের অন্ভুহাতে প্রলুব্ধ করিয়া তাহাদের 
শ্রমজাত দ্রব্যে তাহাদিগকে তাহাদের প্রয়োজনীয় ভাগ 


বঙত্রী-_-৬ঠ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড--৩য় সংখ্যা 


হইতে বঞ্চিত করিয়া পরোঁক্ষ ভাবে উহ কাঁড়িয্া লওয়। 
সম্ভব হয়। 

এইরূপে সমাজের মধ্যে অসমান বিতরণ, অসততা৷ ও 
শ্রমহীনতার সাফল্য ঘটিতে পারে, এই আশঙ্কায় কাগজ ও 
ধাতুনির্দিত কৃত্রিম যুদ্রার পরিকল্পনাও বছল ব্যবহার 
হইতে মানুষ যাহাতে দুরে থাকে, তদ্বিবয়ে লক্ষ্য রাখা 
হইত। আপাততৃষ্টিতে যনে হইতে পারে যে, কাগজ ও 
ধাতুনির্মিত মুদ্রার ব্যবহার না! থাকিলে আন্তর্জাতিক 
ব্যবসায়ের প্রসার সাধন করা সম্ভব হয় না_কিন্তু তখন- 
কার দিনে উহা পরিত্যাগ করিয়। কড়ি প্রভৃতি স্বাভাবিক 
দ্রব্যের সাহায্যে ভ্রব্য-বিনিময়ের যে ব্যবস্থা সাধিত হইয়া 
ছিল, সেই ব্যবস্থার ফলে আত্তর্জাতিক ব্যবসা বিষয়েও 
কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। 

নদীর ও খালের গভীরতা, কুটার-শিল্লের প্রসার এবং 
দ্রব্যের বিনিময়-কার্ধ্ে স্বতাবজাত দ্রব্যকে মুড্রারূপে ব্যব- 
হার, প্রধানতঃ এই তিনটি সঙ্কেতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া 
তখনকার দিনে মানবসমাজের প্রত্যেকে যাহাতে অর্থাভাব 
হইতে যুক্ত হয় এবং আধিক প্রাচ্য উপভোগ করে, 
তাহার ব্যবস্থা সম্পাদিত হইয়াছিল । 

মানুষের অস্থাস্থ্য সর্বতোতাবে দূর করিবার অন্য তখন- 
কার দিনে তিনটি পদ্থ! পরিগৃহীত হইয়াছিল । প্রথমতঃ, 
নদী ও খালে যাহাতে বারমাস জল থাকে, তাহার দিকে 
লক্ষ্য রাখিয়া সর্ধজর বায়ু ও জল যাহাতে শুদ্ধ ও স্গিদ্ধ 
থাকে এবং রোগের বীজাণুমুক্ত হয় তাহার ব্যবস্থা সাধিত 
হইত। দ্বিতীয়তঃ, শব্দকে কি করিয়া স্পর্শ করিতে হয়, 
তাহার পন্থ! আবিষ্কার করিয়া সাঁধকগণ যাহাতে নিজ শরীর 
মধ্যে শরীর-গঠন-প্রণালী (80%8০70)), শরীর-বিধান-প্রণালী 
(95810106)) ও বিবিধ দ্রব-সংযোগের ফলাফল 
প্রত্যক্ষ ভাবে অবগত হইতে 
পারেন, তাহার পদ্ধতি নির্ণীত হইয়াছিল এবং ইহার ফলে 
ক্রমশঃ অভ্রাস্ত চিকিৎসা বিদ্যা ও চিকিৎসা শান্তর আবিষ্কৃত 
হইয়াছিল তৃতীয়তঃ, প্রতোক শ্রেণীর মানুষের, এমন কি 
প্রত্যেক শ্রমজীবীটি পর্য্স্ত যাহাতে স্বাস্থ্যরক্ষার প্রণালী ও 
বিবিধ খাস্াখাস্তের ফলাফল পরিজ্ঞাত হইতে পারে, এবংবিধ 
শিক্ষা বিস্তার করিবার ব্যবস্থা সাধিত হইয়াছিল। 


(0086611% 1090108) 


খআশ্িন--১৩৪৫ ] 


এইরূপে বায়ুর শুদ্ধতা ও শ্সিগ্ধতা, চিকিংসা-বিদ্তা ও 
চিকিৎসা-শান্ত্রের আবিষ্কার এবং স্বাস্থ্য-বিষয়ক শিক্ষার 
বিস্তার--প্রধানতঃ এই তিনটা সক্কেতের আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়| তখনকার দিনে মানবসমাজের প্রত্যেকে যাহাতে 
্বাস্থ্যাভাব হইতে মুক্ত হয় এবং স্বাস্থ্যের প্রাচুধ্য উপভোগ 
করে, তাহার ব্যবস্থা সম্ভাবিত হইয়াছিল। 

মানুষের যাবতীয় অশান্তি ও অসত্ষ্টি প্রধানতঃ ছুই 
শ্রেণীর। একশ্রেণীর নাম দৈহিক এবং অপর শ্রেণীর নাম 
মানসিক। সাধারণতঃ কোন্‌ কোন্‌ কারণে মানুষের 
অশান্তি ও অসন্তষ্টির উদ্ভব হয়, তাহার গবেষণায় প্রবৃন্ত 
হইলে দেখা যাইবে যে, উহ্বার কারণ প্রধানতঃ তিন 
শ্রেণীর । প্রথমতঃ, অর্থাভাব ও স্বাস্ত্যাতাব সর্ববিধ 
অশান্তি ও অসন্থষ্টির প্রধান কারণ। দ্বিতীয়তঃ, সামাজিক 
ও রাষ্থ্ীয় নায়কগণের সমাজ ও রাষ্র সংগঠনে ব্যক্তি ও 
শ্রেণীবিশেষের উপর পক্ষপাতিত্বের অথবা অবিচারের জন্য 
সময় সময় অশান্তি ও অসন্থষ্টি তোগ করিতে হয়। তৃতীয়তঃ, 
স্বকীয় অব্যবস্থিতচিত্ততার জন্য মানুষের প্রায়শঃ অশান্তি 
ও অমন্থষ্টির উদ্ভব হইয়া থাকে । খষি ও যুনিগণের 
অভ্যুদয়-কালে এই অশান্তি ও অসন্ধষ্ির উপরোক্ত তিন 
শ্রেণীর কারণ দূর করিবার জন্ঠ সাধারণতঃ তিন শ্রেণীর 
পন্থা অবলম্বিত হইত। প্রথমতঃ, যাহাতে অর্থাভাৰ ও 
বান্থ্যাভাব সমাজ হইতে মম্পূর্ণভাবে তিরোহিত হয় এবং 
উহার প্রাচূর্ধ্য প্রত্যেকে উপভোগ করিতে পারে, তাহার 
ব্যবস্থা সাধন করিয়! মানুষের দৈহিক অশান্তি ও অসম্ধষ্টির 
প্রধান কারণগুলি অপসারণ করা হইত। দ্বিতীয়তঃ, 
যাহাতে কেবলমাক্র সাধক, চরিক্রবান্, অভমানশৃদ্য ও 
নিঃস্বার্থ কম্সিগণ সমাজ ও রাষ্ট্রের অধিনায়কত্ব পাইতে 
পারেন এবং ধাহারা অসাধু, চরিত্রহ।'ন, অভিমানী এবং 
স্বার্থপর, তাহারা যাহাতে উহ? না পাইতে পারেন এবং 
দগ্ডুভোগ করেন, যাহাতে প্রত্যেক মানুষ প্রয়োজনোপ- 
যোগী প্রানু্্যলাভ করিতে পারে এবং বিদ্যাবুদ্ধি, সততা ও 
শ্রমশীলতার তারতম্যান্ুসারে & প্রানর্য্যের তারতম্য 
সংঘটিত হয়, তাহার ব্যবস্থা সাধন করিয়া দৈহিক অশাস্তর 
ও অসন্ধপ্টির দ্বিতীয় শ্রেণীর কারণগুলি অপসারণ করিবার 
ব্যবস্থা সাধিত হইত। 


- সম্পাদকীয় 
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মানুষের অশান্তি ও অসন্থষ্টির তৃতীয় কারণ যে 
অব্যবস্থিতচিত্ততা, তাহার উদ্ভব হয় কেন, তদ্বিষয়ক 
সন্ধানে প্রয়াসী হইলে দেখা যাইবে যে, উহার প্রধান 
কারণ চারিটা। যথা-_রাগ, দ্বেষ, দ্বন্দ এবং কলহপপ্রবৃত্বি। 
এই চারিটী কারণ দুর করিবার একমাত্র উপায় মনন্তত্ব- 
সম্বন্ধীয় শিক্ষা ও সাধনা । খধিগণ মনস্তব্ব-সন্ন্ধীয় সমস্ত 
সতা আবিষ্কার করিয়া তদ্বিষয়ক শিক্ষা ও সাধনার প্রবর্তন 
করিয়া মানুষের অশাস্তি ও অসন্তষ্টির তৃতীয় শ্রেণীর কারণ- 
গুলি দুর করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। 

এইরূপে, অর্থাভাব ও স্বাস্থ্যাভাবের অপসারণ, স্ববিচার, 
দণ্ড ও ধন-বিতরণের শৃঙ্খলা-সাধন এবং মনস্তত্বের শিক্ষা 
ও সাধনার প্রবর্তন__প্রধানতঃ এই তিনটা সঙ্কেতের 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তখনকার দিনের মানবসমাজ হইতে 
যাহাতে অশান্তি ও অসন্থষ্টি দূরীভূত হয়, তাহার ব্যবস্থা 
সম্পাদিত হইয়াছিল । * 

অকালবার্ধকায ও অকালমৃত্যুর কারণ সাধারণতঃ 
চারিটা। অর্থাভাৰ উহার প্রধান কারণ, স্থাস্থ্যাভাৰ 
উহার দ্বিতীয় কারণ, অশান্তি ও অসম্থষ্টি উহার তৃতীয় ও 
চতুর্থ কারণ। এই চারিটা কারণ যাহাতে প্রবিষ্ট না 
হইতে পারে, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিলে অকালবার্ধক্য ও 
অকালমৃত্যু হইতে প্রায়শঃ আত্মরক্ষা করা সম্ভব হয়। 
তখনকার দিনে, অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব, অশান্তি ও অসন্তুষ্ট 
যাহাতে মানবসমাজে প্রবেশলাভ করিতে না পারে, 
তদ্ধিষয়ে সতর্কতার আশ্রয় লওয়া হইয়াছিল বলিয়াই মানুষ 
প্রায়শঃ অকালবার্ধক্য ও অকালমৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা 
পাইতে পারিত। 

অর্থাতাব, স্বানস্থ্যাভাব, অশান্তি ও অসন্তষ্টি যাহাতে 
প্রবেশলাভ না করিতে পারে, তদ্বিষয়ে গোড়া হইতেই 
সতর্কতা অবলম্বন করিতে পারিলেই অকালবার্ধক্যের হাত 
এড়ান যায় বটে, কিন্ত যিনি একবার অকাল- 
বার্ধক্যের স্থার। বিধ্বস্ত হইয়াছেন, তাহার পক্ষে কেবলমাত্র 
এ চারিটী কারণ দূর করিতে পারিলেই উহার হত হইতে 
রক্ষা পাওয়া সম্ভব হয় না। অর্থাভাৰ প্রসভীতি যাহাতে না 
থাকে তাহা তো করিতেই হইবে, অধিকম্ত মনস্তত্ব পার- 
জ্ঞাত হইয়া শরীরেয় মধ্যে বার্ধকা কেন প্রবেশ করিতে 
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পারে, তদ্বিষয়ক সত্যগুলি প্রত্যক্ষ করিয়! সাধনা-নিরত 
হইতে হুইবে। 

এইরূপে, খষি ও মুনিগণের অত্যুদয়-কালে মানব- 
সমাজের প্রত্যেক মানুষটা যাহাতে অর্থাভাৰ, স্থাস্থ্যাতাব, 
অশাস্তি, অসম্তষ্টি, অকালবার্ধক্য ও অকালমৃত্যুর হাত 
হইতে রক্ষা পায়, তাহার ব্যবস্থা সম্পাদিত হইয়াছিল। 

খবি ও মুনিপ্রণীত গ্রন্থসমূহে উপরোক্ত বিষয়ক তথ্য- 
গুলি এবং তাহা অত্যাস করিবার নির্দেশগুলি যে সুস্পষ্ট, 
পরবর্তী কোন শ্রেণীর গ্রন্থেই যে উহা! আর তাদৃশভাবে 
ৰণিত হয় নাই, ইহা আমরা আগেই বলিয়াছি। 

দ্বিতীয় শ্রেণীর, অর্থাৎ “দেব”, “রাজ” ও “সিংহ” 
উপাধিধারী মানুষগুলি যে সমস্ত গ্রন্থ লিখিয়া রাখিয়া 
গিয়াছেন, তাহা! অধ্যবসায় সহকারে অধ্যয়ন করিতে 
পারিলে ইছা মনে হইবে যে, খষি ও মুনিগশের অত্যুদয়- 
কালে মান্থষের অর্থাভাব প্রভৃতি দূর করিবার জন্য যে 
সমস্ত ব্যবস্থা, শিক্ষা ও সাধনা আবিষ্কৃত হইয়াছিল এবং 
যাহা মানবসমাজ আনন্দের সহিত পরিগ্রহ করিয়া- 
ছিলেন, তাহা তখনও বিদ্যমান ছিল এবং তখনকার 
মান্য উহা আনন্দের সহিত পালন করিতেন। এই 
সময়েও মানবসমাজ্ের মধ্যে ব্যাপকভাবে অর্থাতাব 
অথবা স্বাস্থ্যাভাব অথবা অশান্তি অথবা অসম্তষ্টি অথবা 
অকালবার্ধক্য অথবা অকালমৃত্যু প্রবেশলাত করিতে পারে 
নাই। ইহা ছাড়া আরও প্রতীয়মান হইবে যে, অর্থাতাব, 
স্বাস্থ্যাভাব, অশান্তি, অসন্তষ্টি, অকালবার্ধক্য ও অকাল- 
মৃত্যুর হাত হইতে মানবসমাজকে রক্ষা করিবার জন্ত খষি 
ও মুনিগণ যে সমস্ত ব্যবস্থা, শিক্ষা ও সাধনার প্রবর্তন 
করিয়াছিলেন, তাহা এই সময়েও প্রতিপালিত হইত বটে, 
কিন্তু যে শিক্ষা ও সাধনার দ্বারা তাহারা এ সমস্ত ব্যবস্থা] 
প্রবর্তন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, সেই শিক্ষা ও সাধন! 
মান্য তখনই আংশিক পরিমাণে বিস্বৃত হুইয়! পড়িয়াছিল 
এবং তাহার ফলে অর্থাভাব প্রস্ৃতি দুর করিবার উদ্দেস্টে 
যে-সমস্ত ব্যবস্থা! প্রবর্তিত হইয়াছিল, তাহার কোন্টার যে 
কি উদ্দেস্ত, তৎসন্বন্ধীয় সম্যক্‌ জ্ঞান মানুষ তখনই হারাইয়। 
ফেলিয়াছিল। 

তৃতীয় শ্রেণীর, অর্থাৎ ত) আচার্য্য নুরী ও দীক্ষিত 


বজস্ী--৬ঠ বর্ষ 


[ ২ খণ্ড--৩ সংখ্যা 


উপাধিধারী মান্ষগুলি যে সমস্ত গ্রন্থ লিখিয়! রাখিয়া 
গিয়াছেন, তাহা পুঙন্ুপুঙ্ঘতাবে পাঠ করিতে পারিলে 
দেখা যাইবে যে, মানুষের অর্থাতাব ও স্বাস্থ্যাভাব দুর 
করিবার জন্য খধষি ও মুনিগণ যে সমস্ত ব্যবস্থা, শিক্ষা ও 
সাধনার প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যস্থ কতকগুলি ব্যবস্থা 
তখনও আংশিক পরিমাণে বিস্তমান ছিল এবং তাহার 
ফলে মন্ধ্বসমাজের অনেকেই তখনও অর্থাভাৰ ও 
্বাস্্যাভাব হইতে মুক্ত ছিল। অর্থাতাব ও স্বাস্থ্যাভাব 
দুর করিবার এ ব্যবস্থাগুলি তখনও আংশিক পরিমাণে 
বিদ্ধমান ছিল বটে, কিন্ক উহার শিক্ষা ও সাধনা 
প্রায়শঃ তখনই বিলুপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ফলে তখনই 
মান্ধষের মধ্যে কথঞ্চিৎ পরিমাণে অর্থাভাব ও স্থাস্থ্যাভাব 
দেখা দিতে আরম্ত করিয়াছিল। অশান্তি ও অসন্ধি, 
অথবা অকালবার্ধক্য ও অকালমৃত্যু দুর করিবার অন্ত 
খধষিগণের কালে যে সমস্ত ব্যবস্থা, শিক্ষা ও সাধনা সমাজ- 
মধ্যে প্রবন্ভিত হইয়াছিল তাহা এই শট্ট ও আচার্ধ্য 
প্রভৃতিগণের সময়ে সম্পূর্ণভাবে বিক্ৃততা প্রাপ্ত হইয়াছিল 
এবং উহ্থার ফলে অশ্যস্তি, অস্তষ্টি, অকালবান্ধক্য ও অকাল- 
মৃত্যু এই সময় হইতেই মানব-সমাজকে আচ্ছন্ন করিয়। 
আসিতেছে । 

চতুর্থ শ্রেণীর, অর্থাৎ আধুনিক্ষ কালের শ্র্থসমৃহ হুইতে 
ইহা দেখা যাইবে যে, মান্থষের অর্থাভাব ও স্বাস্থ্যাভাব 
দুর করিবার জন্য ধষি ও মুনিগণ যে সমস্ত ব্যবস্থা, শিক্ষা ও 
সাধনার প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তন্মধাস্থ অর্থাতাব দূর 
করিবার ব্যবস্থাগুলি এই চতুর্থ শ্রেণীর গ্রস্থকাল পর্য্যন্ত 
আংশিকভাবে বিদ্যমান ছিল এবং এই সময় পর্য্যস্তও 
মনুষ্-সমাজ অর্থাতাবে এতাদৃশ পরিমাণে বিধ্বস্ত হয় নাই। 
অবস্থা এ কথাও বলিতে হুইবে যে, তৃতীয় শ্রেণীর ও চতুর্থ 
শ্রেণীর গ্রন্থকারসমূহ, অর্থাৎ ভট, আচার্য্য সুরী, দীক্ষিত, 
স্বামী, ভট্টাচার্য্য, অবধৃত, তর্করত্ব প্রভৃতি উপাধিধারী 
মানুষগুলি খধষিগণের কোন কথাই যথাযথ ভাবে বুঝিতে 
সক্ষম হন নাই বলিয়া সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবে উহার ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন এবং পরোক্ষভাবে অর্থাভাব প্রত্ৃতি দুর 


করিবার জন্য খবিগণ যে সমস্ত ব্যবস্থা, শিক্ষা ও সাধনার 
আবিষ্কার করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত ব্যবস্থা) শিক্ষণ ও সাধনা 
বিনষ্ট করিবার সহ্থায়ত। করিয়াছেন। 


আশ্বিন--১৩৪৫ ] 


এই চারি শ্রেণীর গ্রন্থের কোন্‌ শ্রেণীটা কোন্‌ সময়ে 
রচিত হইয়াছিল, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে 
যে, প্রথম শ্রেণীর, অর্থাৎ খধি ও মুনিগণ প্রণীত গ্রন্থগুলি 
যে কোন্‌ সময়ে রচিত হইয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ সঠিক ভাবে 
বলা অত্যন্ত ছুরূহছ। বেদাঙ্গ ও বেদের মধ্যে জ্যোতিষশান্ত্ 
ও কালচক্র সম্বন্ধে যে সমস্ত কথ! লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, 
তাহা পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে দ্বিতীয় শ্রেণীর, অর্থাৎদেব” 
প্রাজ” ও “সিংহ” উপাধিধারী মান্ুষগুলির লিখিত গ্রন্থ- 
গুলি যে অন্ততঃপক্ষে ছয় হাজার বংসর আগে, তৃতীয় ও 
চতুর্থ শ্রেণীর, অর্থাৎ তট্ট, আচার্ধ্য, স্ুরী, দীক্ষিত, স্বামী, 
অবধৃত, মিশ্র, তর্করত্ব প্রভৃতি উপাধিধারী মানুষগুলির গ্রন্থ 
যে গত তিন হাজার বংসরের মধ্যে লিখিত হইয়াছে, ইহা 
সহজেই স্পষ্টভাবে অনুমান করা যায়। 

এই চারি শ্রেণীর গ্রন্থের উপরোক্ত প্রণয়ন-কাল হইতে 
ইহা বলিতে হয় যে, ভারতবর্ষের মানুষ একদিন অর্থাভাব, 
্বাস্থ্যা ভাব, অশান্তি, অসস্ধথপ্টি, অকালবার্ধক্য ও অকাল- 
মৃত্যুর হাত হইতে সম্পূর্ণভাবে যে রক্ষা পাইয়াছিল, তাহ 
নিঃসন্দেহ ; কিন্তু সেই দিন যে কত সহপ্র বংসর আগে 
হইতে বিদ্যমান ছিল, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। 
তবে ইহা! বলা যাইতে পারে যে, যে সমস্ত ব্যবস্থা, 
শিক্ষা ও সাধনার দ্বারা মান্থষের পক্ষে সর্বতোতাঁবে 
অর্থাভাব, স্থাস্থ্যাভাব, অশান্তি, অগম্থষ্টি, অকাল- 
বার্ধক্য ও অকালমৃত্যু হইতে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হয়, সেই 
সমস্ত ব্যবস্থা, শিক্ষা ও সাধন! কথঞ্চিৎ পরিমাণে ছয় 
হাজার বখসর আগেও এই দেশের সমাজমধ্যে প্রবন্তিত 
ছিল এবং গত ছয় হাজার বৎসর হইতে উহা বিরুৃততা 
প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছে । গত তিন হাজার বৎসর 
হইতে এ বিকৃততা প্রায়শঃ সম্পুরতা লাভ করিয়াছে । 
ইহার ফলে মানুষের অর্থীভাব, স্থাস্থ্যাভাব, অশান্তি, 
অসস্তষ্টি, অকালবার্ধক্য ও অকালমৃত্যু দূর করিবার জন্য 
ভারতবর্ষে একদিন যে সমস্ত ব্যবস্থা, শিক্ষা ও সাধনা 
প্রবন্তিত হইয়াছিল, সেই সমস্ত ব্যবস্থা, শিক্ষা ও সাধনা 
প্রায়শঃ গত তিন হাজার বৎসরের মধ্যে উত্তরোত্তর বিনষ্ট 
হইয়া গিয়াছে এবং তৎসঙ্গে অর্থাভাবাদি ভারত- 
বাসিগণকে উত্তরোত্তর অধিকতর পরিমাণে বিধ্বস্ত করিয়! 


সম্পাদ্শিয় 


৩০৪ 


তুলিয়াছে। এই তিন হাজার বৎসরের শেষ ভাগে ভারত- 
বাসিগণের অর্থাভাবাদি যাদৃশ পরিমাণে তীব্রতা লাভ 
করিয়াছে, উহার প্রথমভাতগে উহা! তাদৃশ পরিমাণে তীব্রতা 
প্রাপ্ত হয় নাই। 

ভারতবর্ষের যে গ্রন্থগুলির সাহাধ্যে ভারতবর্ষের ও 
ভারতবাসীর অতীত চিত্র সম্যকৃভাবে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, 
সেই গ্রস্থগুলির সঙ্গে সঙ্গে জগতের অন্যান্ত দেশের গ্রস্থগুলি 
অধ্যয়ন করিতে পারিলে জগতের ও জগদ্বাসীর অতীত 
চিত্রও সম্যকৃভাবে উদঘাটিত করা সম্ভব হয়। সংস্কৃত 
ভাষায় লিখিত গ্রন্থগুলিকে যেরূপ চারি শ্রেণীতে বিভজ্ঞ 
করা যায়, সেইবপ প্রাচীন হিক্র ও প্রাচীন আরবী ভাবায় 
লিখিত গ্রস্থগুলিকেও চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে 
পারে। খধি ও মুনিপ্রণীত গ্রন্থগুলি যেরূপ সংস্কৃত ভাষা; 
সর্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ, প্রাচীন হিক্র ভাষায় লিখিত প্রস্থ 
গুল্লির মধ্যে সেইরূপ বাইবেল এবং প্রাচীন আরবী ভাষা: 
লিখিত গ্রন্থগুলির মধ্যে কোরাণ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ। 

খষে ও মুনিপ্রণীত গ্রন্থগুলি হইতে যেরূপ মানৰ 
সমাভকে অর্থাভাব ও স্বাস্থ্যতাবাদি হইতে মুক্ত করিবা 
ব্যবস্থা, শিক্ষা ও সাধনা সন্বন্ধে নির্দেশ পাওয়া যা; 
সেইরূপ বাইবেল ও কোরাণ হইতেও প্র ব্যবস্থা, শিশ্প 
ও সাধনার নির্দেশ উদ্ধার করা সম্ভব হইতে পারে 
সংস্কৃত ভাষা যেরূপ ভারতবর্ষের অন্তান্ সমস্ত ভাষ' 
জননী, সেইবূপ হিক্র ও আরবী ভাষা! আগতের অন্তা 
সমস্ত তাষার জননী । 

ত্র, অচাধ্য প্রভৃতি গ্রন্থকীরগণের দ্বারা সংস্কত ভাষ 
লিখিত পরবন্তী কালের গ্রন্থগুলিকে আপাতদৃষ্টিতে যের 
বিবিধ সত্যোদঘাটক বলিয়৷ প্রতীয়মান হয় এবং মা 
তাহাদিগকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকে, অথচ পরোক্ষত' 
ধর গ্রন্থ ও গ্রন্থকারসমূহই ভারতবাসিগণের বর্তী; 
হীনাবস্থার অন্ততম প্রধান কারণ, সেইক্প গ্রীক ও ল্যা 
তাষায় লিখিত গ্রস্থশুলিকেও আপাতৃষ্টিতে ৰি 
মত্যোদঘাটক বলিয়া প্রতীয়মান হয় বটে এবং বর্ত 
সত্যতার অন্ুচরগণ উ্নাদিগকে শ্রদ্ধার চক্ষে দে 
থাকেন বটে, কিন্ত ও গ্রন্থ ও গ্রস্থকারসমূহই পাঁশ 
জগতের বর্তমান পতিতাবস্থার অন্ততম মূল কারণ। 
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সমাজমধো কোন্‌ ব্যবস্থা, শিক্ষা ও সাধনা প্রবন্তিত 
হইলে প্রত্যেক মানুষটি অর্থাভাব প্রভৃতি হইতে মুক্ত 
হইতে পারে, তাহা যেমন ভারতবাসী খষি ও মুনিগণ 
সাধনার দ্বারা আবিষ্কার করিয়া ভারতবাসিগণের মধ্যে 
প্রবন্তিত করিয়াছিলেন-__সেইরূপ অন্তান্ত দেশের মানুষ- 
গুলির মধ্যেও উপরোক্ত ব্যবস্থা, শিক্ষা ও সাধনা যে 
প্রবন্তিত হইয়াছিল, তাহা অন্তান্ত দেশের প্রাচীনতম প্রস্থ 
অর্থাৎ হিক্র ভাষায় লিখিত বাইবেল এবং আরবী ভাষায় 
লিখিত কোরাণ পুঙ্বান্ুপুঙ্ঘরূপে পাঠ করিতে পারলে 
সহজেই প্রতীয়মান হয়। 

সংস্কৃত, হিক্র এবং আরবী ভাষায় লিখিত প্রাচীন 
্রস্থগুলি যথাযথ অর্থে পুঙ্থান্থপুঙ্ঘরূপে পাঠ করিতে পারিলে 
দেখা যাইবে যে, বেদঃ বাইবেল এবং কোরাণের মধ্যে 
যেরূপ সত্যোদধাটনের সমতা বিদ্যমান রহিয়াছে, সেইরূপ 
ভট্ট, অচার্ধ্য প্রভৃতি গ্রস্থকারগণের লিখিত বিবিধ-বিষয়ক 
্রন্থগুলির ও গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় লিখিত গ্রস্থগুলির 
মধ্যেও সত্য-অপলাপের সমতা বিগ্যমান রহিয়াছে । 


মোটের উপর, যাহা ভারতের অতীত চিত্র, তাহাই 
জগতের অতীত চিত্র, ইহা উপরোক্ত চারি শ্রেণীর প্রাচীন 
গ্রন্থ হইতে প্রমাণিত হইতে পারে | 


প্রাচীন গ্রস্থমূহই যে অতীত ইতিহাস প্রণয়নের 
একমাজ্র বিশ্বাসযোগ্য উপকরণ, তাহ! বর্তমান উতিহাসিক- 
গণ সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই এবং উহা 
পারেন নাই বলিয়াই তাহার! বিবিধ প্রস্তরখণ্ড ও প্রাচীন 
অট্রালিকাসমূহের তগ্রবশেষ প্রভৃূতিকে ইতিহাস প্রণয়নের 
অন্যতম উপকরণ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। ইহা 
তাহাদের বহুদশিতার অভাবের পরিচায়ক । কোন 
কালের প্রকৃত ইতিহাস পরিজ্ঞাত হইতে হুইলে বিবিধ 
স্তরের মানুষের চিন্তাশ্োত ও কার্ধ্যশ্রোত পরিজ্ঞাত হইবার 
প্রয়োজন হইয়া থাকে। উচ্চতম চিন্তাশীল মানুষগুলিয় 
চিস্তাতোত অথবা কর্্মম্োত কখনও কোন প্রন্তরখণ্ড 
অথবা অট্টালিকায় লিপিবদ্ধ হয় না। এই কারণে উহা 
হইতে ষে প্রীচীন ইতিহাস প্রণীত হয়, তাহা কখনও 
বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না। অন্যদিকে চিন্তাশীল 
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মানুষগুলি উহাদ্দিগের প্রণীত প্রত্যেক গ্রস্থেই কোন না 
কোন তঙ্গীতে সমাজের প্রত্যেক স্তরের মানুষের চিন্তা ও 
কর্মআোতের কথা লিখিয়। থাকেন। 


যখন সমাজের উন্নতির অবস্থা আরম্ভ হয়, তখন শ্বতঃই 
চিন্তাশীল ব্যক্তির উত্তব হইতে থাকে এবং যে-সমস্ত চিত্র 
কাম-ক্রোধাদি কুৎসিত মনোভাবের উদ্দীপক, সেই সমস্ত 
চিত্র এ চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ কখনও অস্কিত করেন না। 
আর যখন সমীজের অবনতির অবস্থা চলিতে থাকে, তখন 
চিন্তাশীলতার বিলুপ্তি ঘটিতে আরম্ত করে এবং খ্বাহারা 
উচ্ছঙ্খল ও চরিত্রহীন, তাহারাও চিন্তাশীল বলিয়া আখ্যাত 
হইতে থাকেন। এই উচ্ছজ্ঘল ও চরিত্রহীন গ্রন্থকারগণ 
যাহা অস্কিত করেন তাহা তথাকথিত আর্টের নামে প্রায়শঃ 
কাম-ক্রোধাদি কুৎসিত মনোভাবের উদ্দীপক হইয়া থাকে 
এবং পরোক্ষভাবে মানুষের সর্বানাশ সাধন করে। 
এইরূপতাবে যে কোন সাহিত্যিক গ্রন্থ দেখিয়া সমাজের 
সমসাময়িক অবস্থা অতি অনায়াসে সুস্পষ্টভাবে অনুমান 
করা সম্ভবযোগ্য হয়। 


ধষি ও মুনি প্রণীত কোন গ্রন্থে কোনরূপ কুতংপিত 
তাবোদ্দীপক কোন কথা পাওয়া! যায় না) অথচ গান্ধীজী 
অথবা রবীন্দ্রনাথ যাহা কিছু লিখিয়াছেন অথবা লিখিয়। 
থাকেন, তাহার প্রত্যেক ছত্রে ছত্রে রাগ, দ্বেব, দ্বন্দ, কলহ, 
কাম, ক্রোধ, লোভ,মোহ, মদ, মাতসর্ষ্যোদ্দীপক কথা পাওয়া 
যাইবে। ইহা হইতে, খষি ও মুনিগণের সমসাময়িক 
অবস্থা যে উন্নতিমুখী ছিল এবং গান্ীজী ও রবীন্দ্রনাথের 
সমসাময়িক অবস্থ। অবনতির দিকে প্রধাবিত, ইহা সহজেই 
বুঝা যাইতে পারে। এই অবনতির অবস্থায় ধাহারা 
বাস্তবিক পক্ষে উচ্ছঙ্খলতা ও চরিক্রহীনতার সহায়ক, 
তাহারাও চিন্তাশীল সমাজ-নায়ক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাত 
করিতে দক্ষম হইয়া থাকেন। 


কাষেই প্রাচীন গ্রস্থসমূহকে পুষ্থা হুপুঙ্খরূপে. অধ্যয়ম 
করিয়া যে সমস্ত এ্রতিহাপিক সিদ্ধান্ত উদ্ধার করা হয়, 
তাহ প্রীয়শঃ অবিশ্বাসষোগ্য নহে । এই হিসাবে 
আমাদের উপরোক্ত অতীত চিত্র উপেক্ষণীয় হইতে 
পারে না। 


আশ্বিন--১৩৪% ] 


ভারতবর্ষের ও ভারতবাসীর বর্তমান 
ও ভবিস্ক চিত্র 

যে ব্যবস্থা, শিক্ষা ও সাধনা বিদ্যমান থাকিলে সমাজের 
প্রত্যেক মান্যটির পক্ষে অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব, অশান্তি, 
অমন্থষ্টি, অকালবার্ধক্য এবং অকালমৃত্যুর হাত হইতে 
রক্ষা পাওয়া যায়, সেই ব্যবস্থা, শিক্ষা ও সাধনা যে সমগ্র 
জগতের মানব-সমাজের মধ্যে ছয় হাজার বৎসর আগে 
প্রবর্তিত ছিল এবং গত ছয় হাজার বংসর হইতে 
উহা যে উত্তরোত্তর বিরুতি প্রাপ্ত হইতেছে, তাহা 
আমরা পূর্ববন্তী সন্দর্ভে দেখাইয়াছ। মানুষের 
অর্থাীভাবাদির অপনয়নকারী এ ব্যবস্থা, শিক্ষা ও সাধনা 
গত ছয় হাজার বৎসর হইতে উত্তরোন্তর বিকৃতি 
প্রাপ্ত হইতেছে বটে, কিন্ত ছুইশত বংসর আগেও 
কোন বিপরীত ব্যবস্থা অথবা শিক্ষা অথবা সাধনা 
জগতের কুত্রাপি প্রবর্তিত ছয় নাই এবং তখনও প্রাচীন- 
তম ব্যবস্থা, শিক্ষা ও সাধনার চিহ্নবিশেষ সম্পূর্ণভাবে 
লুপ্ত হইতে পারে নাই। কিন্তু এখন আর সে অবস্থা 
নাই। অর্থাভাবাদি দুর করিয়া মানুষের আধিক প্রাচুর্ধ্য, 
শারীরিক স্বাস্থ্য, মানপিক শাস্তি, সন্তষ্টি, দীর্ঘথযৌবন এবং 
দীর্ঘজীবন রক্ষা করিতে হইলে যে ব্যবস্থা, শিক্ষা ও 
সাধনার প্রয়োজন, অল্লাধিক গত ছুইশত বৎসর হইতে 


মানুষ ঠিক তাহার বিপরীত ব্যবস্থা, শিক্ষা ও সাধনা গ্রহণ 
করিয়াছে। 


মানুষকে প্ররুত মানুষ হইয়া উঠিতে হইলে, যে যে 
স্বাভাবিক কার্য্যশক্তি লইয়া কোন মানুষ জন্মগ্রহণ করে, 
সেই পেই কার্য্যে সে যাহাতে নিপুণতা লাভ করে এবং 
পরবর্তী জীবনে এ শর কার্য্য-নির্বাহের দায়িত্ব যাহাতে 
তাহার স্কন্ধে হস্ত হয়, তাদৃশ শিক্ষা ও সাধনার ব্যবস্থা 
সর্বাগ্রে প্রয়োজনীয় । 

শ্বতাবতঃ মানুষ শ্রমজীবী (শৃত্র ) ও বুদ্ধিজীবী (আর্য) 
নামক ছুইটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে। 
বাল্যাবস্থায় সমস্ত বালকের চাল-চলন পরীক্ষা করিয়া 
দেখিলে দেখা যাইবে যে, কোন কোন বালক স্বতাবতঃ 
যেন্ধপ শারীরিক শ্রমপটু হইয়া থাকে, শত চেষ্টা করিয়াও 
তাহাকে তাদৃশ বুদ্ধি-শ্রম-পট্‌ করিয়া গড়িয়া! তোলা! সম্ভব 


সম্পাদকীয় 


৩১১ 


হয়না। আবার কোন কোন বালক শ্বভাবতঃ অত্যন্ত 
বুদ্ধি-শ্রম-পটু হইয়া থাকে । যাহার! শ্বভাবতঃ বুদ্ধি-শ্রম- 
পটু, তাহাদদিগের পিছনে যংপরোনাস্তি পরিশ্রম করিয়াও 
তাহাদিগকে দৈহিক শ্রম-পটু করিয়া গড়িয়! তোলা 
সম্ভব হয় না। শ্বতাবের এই বিষয় অনুসরণ করিয়া 
শিক্ষা ও কার্যযক্ষেত্রে একদিন মানুষকে শ্রমজীবী ও বুদ্ধি- 
জীবী নামে দুইটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত কর! হইত এবং 
তাহাদিগকে যথাক্রমে শারীরিক শ্রমের ও বুদ্ধির কার্ষ্যে 
নিষুক্ত করা হইত। যাহারা শারীরিক শ্রমের কার্য্ে 
শিক্ষা পাইত, তাহাদিগকে কখনও বুদ্ধির কাধের দায়িত্ব- 
তার দেওয়া হইত না, আবার যাহার! বুদ্ধির কার্য্যে শিক্ষা 
পাইত,তাহাদিগকে কখনও কায়িক শ্রমের কাধ্যের দায়িত্ব- 
ভার দেওয়া হইত না। ন্বাভাবিক কর্মশক্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত মানবসমাজের এই শ্রেণী-বিভাগ যে গত বার 
হাজ্জার বংসর হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং ছুইশত 
বদর আগেও যে ইহা কথঞ্চিং বিকৃতভাবে দেখ। যাইত, 
তাহ! সহযেই প্রতিপন্ন হইতে পারে। এখন আর মানুষের 
উপর দায়িত্বভার অর্পণে এ স্বাভাবিক শ্রেণীবিভাগের 
কথাম্মরণ করা হয় না, পরস্ত শিক্ষার নামে কতকগুলি 
চরিত্রহীন, উচ্ছঙ্খল মানুষের দেওয়া! ২।১ খানি সার্টিফিকেট 
পাইলেই মানুষ সর্ববিধ দায়িত্বভার গ্রহণ করিবার উপযুক্ত 
বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে । ফলে উদ্বোর পিগ্ডি 
বুদোর ঘাড়ে গিয়া পড়িতেছে এবং বাহবা দিবার উপ- 
যোগী উচ্ছৃঙ্খলতা সমাজের মধ্যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি 
পাইতেছে। 

প্রত্যেক মান্ুধটী যাহাতে অর্থাভাব হইতে মুক্ত হয়, 
তাহা করিতে হইলে তিনটি সঙ্কেত আশ্রয় করা সর্ববপ্রথমে 
প্রয়োজনীয় ; যথ| £--(১) নদী ও খালে সারাবৎসর অল 
রক্ষা করিবার উপযোগী গভীরতা, (২) কুটার-শিলের 
প্রসার, (৩) দ্রব্যের বিনিময়-কার্ষ্যে কড়ি প্রনৃতি কোন 
স্বভাবজাত দ্রব্যকে মুদ্রাবপে ব্যবার। এই তিনটি 
সঙ্কেত যে অর্থাতীব দুর করিবার অন্ত একাস্ত প্রয়োজনীয়, 
তাহ! আমরা আগেই দেখাইয়াছি। 

নদী ও খালসমূহে যাহাতে সারাবংসর জল থাকে, 
তাহা! করিবার জন্ত প্রথমতঃ বর্ধাকালে যাহাতে নিয়মিত 
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বৃষ্টি হয়, দ্বিতীয়তঃ পাহাড়ের উপর নদীর উৎপত্তিস্বলে 
যাহাতে শ্োতের বিশ্বকর কিছু উৎপন্ন না হয়, তৃতীয়ত: 
পাহাড় হইতে সমতল ভূমিতে প্রবেশ লাত করিবার পর 
নদীর শোত যাহাতে নদীর গভীরতা উৎপাদনে কোনদ্ধপ 
বাধা না পায়, চতুর্থতঃ নদীর উৎপত্তি-স্থল হইতে সাঁগর- 
সঙ্গম পর্য্যন্ত নদীর আোতের যাহাতে কোনরূপ বাধা প্রাপ্তি 
না ঘটে এবং উহা কোন স্থলে শু হইয়া না যায়, তাহা! 
করা একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া থাকে । 

বর্ধাকালে যাহাতে নিয়মিত বুষ্টি হয়, তাহা! করিতে 
হইলে, যাহাতে ভূমিথ্ডে প্রচুর পরিমাণে রস থাকে এবং 
এ রস বাম্পাকারে উখ্থিত হইয়া মেঘের গঠন সাধিত 
করে এবং মেঘ যাহাতে বর্ষণের আগে স্থানান্তরিত হইতে 
না পারে, তাহার ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজনীয়। ভূমিখণ্ডে 
যাহাতে প্রচুর পরিমাণে রস থাকে, তাহা! করিতে হইলে 
ভূমির গভীরতম প্রদেশ হইতে যাহাতে রসোপাদক 
খনিজ পদার্থসমূহ স্থানান্তরিত নাহয় এবং এ গভীরতম 
প্রদেশের জল যাহাতে উত্তোলিত ন! হয়, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য 
রাঁখা একান্ত প্রয়োজনীয়। স্মরণাতীত কাল হইতে যে, 
ভারতবর্ষে এতদ্বিষয়ে নজর রাখিবার প্রয়োজন অনুভূত 
হইয়াছিল, তাহার সাক্ষ্য বেদ ও সংহিতায় লিপিবদ্ধ রছি- 
য়াছে। ত্র প্রয়োজনীয়তার কথা মানুষ অনেকদিন হইতেই 
ভুলিয়া! গিয়াছে তাহা সত্য, কিন্ত কার্ধ্যতঃ ছইশত বৎসর 
আগেও উহ্হার কোন টৈপরীত্য সাধন করে নাই, কারণ 
তখনও অত্যধিক পরিমাণে খনিজ পদার্থগুলি উত্তোলিত 
হয় নাই এবং টিউবওয়েলের এত ছড়াছড়ি দেখা যায় নাই। 
আর এক্ষণে মাইনিং-এর ও টিউবওয়েলের পরিকল্পনার 
প্রসার সাধন করিয়া! বৈজ্ঞানিকতার ছড়াছড়ি করা হইতেছে 
বলিয়া মানুষ মনে করিতেছে বটে, কিন্তু বস্ততঃ পক্ষে অতি- 
বৃষ্টি, অনাবৃষ্টি বৃদ্ধি এবং জমীর উর্জবরতার হাস দাধন করা 
হইতেছে । এক কথায়, মানুষ প্রধানতঃ যাহার উপর 
নির্ভর করিয়া জীবন ধারণ করিয়া থাকে, তাহারই উচ্ছেদ 
সাধন করিতেছে। 

মেঘ যাহাতে বর্ষণের আগে স্থানাস্তরিত না হয়, 
তদ্বিষয়ে সতর্ক হইতে হুইলে ব্যোমযানের ব্যবহার একান্ত 
তাৰে বর্জনীয়। সাধারণতঃ মানুষ মনে করিয়া! থাকে 
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যে, ব্যোমযাঁন আধুনিক বিজ্ঞানের একটা নৃতন আবিষ্কার । 
কিন্তু প্ররুতপক্ষে তাহা সত্য নহে। শিল্প সম্বন্ধে খবিদিগের 
যে সমস্ত গ্রন্থ এখনও বিদ্যমান আছে, তাহা হইতে 
আমাদের এই কথার সাক্ষ্য পওয়া যাইবে । “শব্ব-স্ফোট” 
উপলব্ধি করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, “ব্যোম-যান” 
এই শব্দটার মধ্যেই বাছুর সহায়তায় কি করিয়া ব্যোম-যান 
প্রস্তুত করিতে হয়, তাহার সুত্র ও সঙ্কেত লিপিবদ্ধ 
রহিয়াছে। স্মরণাতীত কালে ভারতীয়গণ ব্যোষ-যান 
প্রস্তুত করিতে জানিতেন, অথচ অতিবুষ্টি, অনাবৃষ্টি যাহাতে 
না হয়, তজ্জন্ত উহার ব্যবহার বর্জন করিয়াছিলেন। 
অল্লাধিক দুইশত বৎসর আগেও উহার ব্যবহারের কোন 
পরিকল্পনা মানুষের অন্তঃকরণে স্থান পায় নাই। অধুন! 
উহা ব্যবহার সখের কাধ্যে পরিণত হইয়াছে এবং ক্রমশ£ই 
প্রঘার লাভ করিতেছে । ফলে অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টির 
সহায়তা সাধিত হইতেছে। 

পাহাড়ের উপর নদীর উৎপত্তি স্থলে যাহাতে আ্োতের 
বিদ্বকর কিছু উৎপন্ন ন1 হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইলে, 
পাহাড়ের উপর যাহাতে কোন বৃহৎ সহর ও রাস্তা 
নির্দিতি না হয়, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখা সর্বাগ্রে প্রয়োজনীয়। 
বেদ ও স্থৃতির মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারিলে দেখা 
যাইবে যে, স্মরণাতীত কাল হইতে খবি ও মুনিদিগের 
এতদ্বিষয়ে সতর্কতা বিদ্যমান ছিল এবং ছুই শত বৎসর 
আগেও মানবসমাজ কার্যযতঃ এতাদৃশ সর্বনাশক পরি- 
কল্পনায় হস্তক্ষেপ করে নাই। আর অধুনা পৈলাবাসই 
মানুষের অন্ততম সখের কার্য এবং শৈল রাস্তা আধুনিক 
বিজ্ঞানের অন্ততম গর্বের বস্ত হুইয়৷ দাড়াইয়াছে। বিস্তৃত 
শৈলাবাস (0111-00৮10 ও) বিস্তৃত শৈল রাস্তা (0111 ০৭) 
বর্জন করিবার পরিকল্পনা অধুনা অসত্যতার নিদর্শন 
বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। 

পাহাড় হুইতে সমতল ভূমিতে প্রবেশলাভ করিবার 
পর নদীর শ্রোত যাহাতে নদীর গভীরত1 উৎপাদনে 
কোনরূপ বাধা না পায়, তাহা করিতে হইলে নদীর মধ্যে 
বৃহৎ প্রস্তরখও্ড ( ১০৪1৪:৪) নিক্ষেপ করা, বিশ্তৃতভাবে 
জলপথ নির্মাণ করা এবং বিস্ৃত সেতু নির্মাণ করার পার-' 
কল্পন! একান্তভাবে বর্জনীয়। এতদ্বিযয়েও স্মরণাতীত 
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কাল হইতে ভারতীয় খধিগণ সতর্কতা অবলম্বন করিয়া- 
ছিলেন। অথর্ববেদ, বিবিধ সংহিতা ও খধি-প্রণীত শিল্প- 
গ্রন্থে  দতর্কতার নিদর্শন পাওয়া! যাইবে। দুইশত বৎসর 
আগেও কার্ধ্যতঃ এতাদৃশ কর্মের পরিকল্পনা মানব-হৃদয়ে 
স্থান পায় নাই। কিন্তু আধুনিক এপ্রিনিয়ারগণ এ 
তিনটী পরিকল্পনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারিলে গর্ববান্থভব 
করিয়া থাকেন। ফলে, নদীসমূহ আর তাহাদের গভীরতা! 
রক্ষা করিতে সক্ষম হইতেছে না এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে বন্য 
ও জল-প্রাবনের মাত্রা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। 

এরূপভাবে একদিন যে-সমস্ত কারের সহায়তায় নদী- 
সমূহে বার মাস গভীরভাবে জল রক্ষা করিবার ব্যবস্থা 
সম্পাদিত হইত, এক্ষণে তাহার বিপরীত আচরণ করিয়া 
বর্তমান বৈজ্ঞাণিক নদীর শুঞ্কতা সাধন করিতেছেন এবং 
মানুষের সর্বনাশ সংঘটিত হইতেছে। 

কুটার-শিল্পের প্রসার সাধন করিতে হইলে একদিকে 
যাহাতে শ্রমজীবিগণ বৎসরের মধ্যে পাচমাস মাত্র পরিশ্রম 
করিয়া প্রচুর পরিমাণ কীাচামাল উৎপাদন করিতে পারে 
এবং অন্যদিকে যাহাতে যন্ত্র-শিল্পের পরিকল্পনা বজ্ভ্দিত 
হয়, তাহার ব্যবস্থা সর্বাগ্রে প্রয়োজনীয়। এই ব্যবস্থার 
দিকেও ভারতীয় খধিগণের মনোযোগ আক্ষ্ট হইয়াছিল। 
বেদ, সংহিতা এবং খধিপ্রণীত শিল্প-গ্রন্থে ইহার সাক্ষ্য 
পাওয়া যাইবে । যন্ত্রশিলল আধুনিক আবিষ্কার বলিয়া 
বর্তমান বৈজ্ঞানিকের ধারণা । ইহাও সত্য নহে। 
শব্ধ-ম্ফোট পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, "যন্ত্র 
এই শব্টির মধ্যেই কি করিয়া বায়ুর সহায়তায় যন্ত্রে 
পরিচালন ও নির্্াণ করিতে হয়, তাহার শত্র ও সঙ্কেত 
নিহিত রহিয়াছে । ধাহারা বেদ ও বর্তমান যন্-সন্বস্ধীয় 
এঞ্জিনিয়ারীং ( 780)70)081) )1/01010 
100)119 €0610967108 ০০০.) অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাহারা 
চিন্তা করিলে দেখিতে পাইবেন যে, বেদে বামুঃ জল ও 
তেজ সম্বন্ধে কথা ও অঙ্ক-শাস্ত্র যত আমুলতাবে লিপিবদ্ধ 
আছে, তাহার তুলনায় এ দন্বন্বীয় বর্তমান এঞ্জিনিয়ারীং এর 
কথা অতীব অকিঞ্চিতকর ও হাস্তকর। এই সমস্ত কথা 
মানুষ অনেকদিন হইতে বিস্বাত হইয়াছে তাহা! সত্য, কিন্তু 
ছুইশত বৎসর আগেও কারধ্যতঃ উহার কোন বিপরীত 
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আচরণ করে নাই, কারণ তখনও জমীর উর্ধরা-শক্তির 
হানিকর কার্ষ্যে মানুষ হস্তক্ষেপ করে নাই এবং তখনও 
কোন বিস্তৃত যন্ত্র-শিল্পের পরিকল্পনা মানুষ গ্রহণ করে নাই। 
আর অধুনা, আধুনিক বৈজ্ঞানিকের প্রায় প্রত্যেক কার্য্য 
জমীর উর্বরতার হ্রাস সাধন করিতেছে এবং শ্রমজজীবীর 
পক্ষে পাচমাস তো দুরের কথাঃ সারাবংসর পরিশ্রম 
করিয়াও প্রচুর পরিমাণে কীচামাল তৈয়ারী করা অসম্ভব 
হইয়া দাড়াইয়াছে এবং যন্ত্রশিল্লের প্রসার সাধন করা! প্রায় 
প্রত্যেকের আরাধ্য কর্ম হইয়া! পড়িয়াছে। 

সমাজমধ্যে যাহাতে কোন দ্রব্যের অসমান বিতরণ 
না হয়, প্রত্যেকে যাহাতে অন্ততঃ পক্ষে প্রয়োজনান্ুরূপ 
পরিমাণে আবশ্যকীয় বস্তসমূহ পাইতে পারেন, 
যোগ্যতান্ুলারে যাহাতে আবপ্তক বস্তসমূছের বিতরণের 
তারতম্য ঘটে, এই তিনটি ব্যবস্থা যে সমাজের অর্থাভাব- 
জনিত অসন্থষ্টি নিবারণের অন্ততম প্রধান পন্থা এবং প্র 
তিনটি ব্যবস্থা! সম্পাদিত করিতে হইলে যে ভ্রব্োর বিনিময় 
কার্যে কড়ি প্রভৃতি কোন না কোন স্বভাবজাত দ্ব্যকে 
মুদ্রাবপে ব্যবহার করা একান্ত প্রয়োজনীয় এবং তক্জন্ত 
যে ধাতু ও কাগজে নিশ্মিত মুদ্রার বিক্কৃত ব্যবহার সর্ববতো- 
তাবে বঞ্জনীয়, তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখাইয়াছি। 
এততসম্বন্ধেও খরষগণ সতর্ক ছিলেন। তাহার পরিচয়ও 
বেদ এবং সংহিতায় পাওয়া যাইবে। ইহার বৈজ্ঞানিক 
তথ্য এবং যু'কতযুক্ততাঁও মানবসমাজ অনেক দিন হইতে 
বিস্বৃত হইয়াছে তাহা সত্য, কিন্তু কাধ্যতঃ দুইশত বৎসর 
আগেও ইহার বিপরীত আচরণ করে নাই। অনুসন্ধান 
কাঁরলে জানা যাইবে যে, দুইশত বৎসর আগেও কড়ি 
প্রভৃতি ম্বভাবজাত বস্তর সহাক্সতায় জগতের বহু দেশে 
দ্রব্যের বিনিময়-কারধ্য সম্পাদিত হইত এবং তখনও ধাতু এবং 
কাগজনিশ্মিত মুদ্রার এতাদৃশ বিস্তৃত প্রচলন কোন দেশে 
প্রবেশ লাশ করিতে পারে নাই। আর অধুনা, জগতের 
প্রত্যেক দেশে প্রত্যেক গৰ্ণমেপ্ট ধাতু এবং কাগজ- 
মিশ্মিত মুদ্রার উৎপাদনে অত্যধিক তৎপর হইয়াছেন 
১৯১১ সালে সারাজগতে কত পরিমাণের ধাতু ও কাগজ- 
নির্ষিত মুদ্রা প্রচলিত ছিল আর ১৯৩১ সালেই বা 
পরিমাণ কত বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ব হইলে 


৩১২-খ 


দেখা যাইবে যে, প্রায় সহশ্রগুণ পরিমাণে উহ্‌! বৃদ্ধি পাই- 
যাছে। ফলে, অপমান বিতরণজনিত অনস্থষ্টি সর্বত্র বুদ্ধি 
পাইতেছে এবং হৃদয়বিদারক ভাবে কতকগুলি চরিত্রহীন 
ধনীর সন্তান কোনরূপ ধনবৃদ্ধির সহায় না করিয়া 
ব্যভিচারিণী সেক্রেটারীর অঙ্ক পরিশোতিত করিয়া 
সমাজের মধ্যে নায়কত্ব করিতে পারিতেছে আর ধর্ম-জ্ঞান- 
যুক্ত চরিব্রবান্‌ শ্রমজীবীর সন্তান প্রতিনিয়ত রৌদ্র ও 
বৃষ্টিতে পরিশ্রম করিয়া সর্বদা সমাজের খাগ্ ও ব্যবহার্য 
সরবরাহ করিয়াও নিজেরা অন্নহীন হইয়া অবজ্ঞেয় 
অবস্থায় দিন যাপন করিতেছে। 

এইরূপে যে অর্থাভাব একদিন মানব সমাজের 
অপরিজ্ঞাত ছিল, সেই অর্থাভাবের হাহাকার জগতের 
প্রায় প্রত্যেক গৃহে স্থান পাইয়াছে এবং তথাপি যে যে 
ব্যবস্থায় উহা নিবারিত হইতে পারে, তাহাতে হস্তক্ষেপ 
না করিয়া সম্পূর্ণভাবে উহার বিপরীত অ]চরণ 
করিতেছে এবং এ বৈপরীত্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। 
অদৃষ্টের এমনই পরিহাস যে, এই মান্ুষণুলিই কোথায়ও বা 
সনিপুণ বৈজ্ঞানিক, কোথায়ও বা স্ুুনিপুণ অর্থ-নৈতিক 


আর কোথায়ও সুনিপুণ শাসক বলিয়া প্র্সদ্ধি লাভ 
করিতেছে। 


স্বাস্থ্যবিষয়ক অবস্থার দিকে লক্ষ্য করিয়াও ঠিক একই 
কথার প্রতিধ্বনি পাওয়া যাইবে । 

সর্বসাধারণের শারীরিক স্বাস্থ্য যাহাতে বজায় থাকে, 
তাহা করিতে হইলে তিনটি ব্যবস্থা সর্বাগ্রে প্রয়োজনীয় । 
প্রথমতঃ, বায়ুর শুদ্ধতা ও স্লিগ্ধতা রক্ষা, দ্বিতীয়তঃ প্রত্যক্ষী- 
ভূত শরীর-গঠন, শরার-বিধান ও ভৈষজ্য বিজ্ঞানের উপর 
প্রতিষ্ঠিত চিকিৎ্সা-বিদ্া! ও চিকিৎপাশাস্ত্রের আবিফার 
এবং ভূতীয়তঃ স্বাস্থ্যবিষয়ক শিক্ষার বিস্তার। এই তিনটি 
কার্যের উদ্দেশ্টে উপরোক্ত তিনটি ব্যবস্থার আবশ্তক 
হইয়। থাকে। আমরা ইহা ভারতবর্ষ ও তারতবাসীর 
অতীত চিত্র উদঘ(টন-কালে দেখাইয়াছি। 

বায়ুর শুদ্ধত। ও ্গিদ্ধত। রক্ষা করিতে হইলে জল ও স্থল, 
এই উভয়েরই শুদ্ধত। সর্বাগ্রে প্রয়োজনীয় । কারণ জল ও 
স্থল শুদ্ধ না থাকিলে উহ হইতে ছুষ্ট বাষ্প উদগত হইতে 
থাকে এবং তদ্দার। বাদুর-অশুদ্ধি সংঘটিত হয়। ক্জলের 


ব্হ্রী-_৯ঠ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড--ওয় সংখ্যা 


শুদ্ধতা রক্ষা করিতে হইলে উহার মধ্যে যাহাতে কোনরূপ 
দুষ্ট দ্রব্য নিপতিত না হইতে পারে এবং সর্বব্র (অর্থাৎ নদী 
খাল, পুক্করিণীতে পর্যন্ত) যাহাতে আত রক্ষিত হইতে 
পারে, প্রধানতঃ তদ্বিষয়ে সতর্ক থাকিতে হয়। স্থলের 
শুদ্ধত৷ রক্ষা করিতে হইলে প্রথমতঃ, স্থলের প্রত্যেক স্তরে 
যাহাতে বাঘু গমনাগমন করিতে পারে, দ্বিতীয়তঃ) উহার 
সর্ধ-নিয় স্তর পর্য্যস্ত প্রত্যেক অণু ও পরমাথু যাহাতে 
প্রয়োজণানুরূপ রসসিঞ্চেত থাকে, তৃতীয়তঃ, উহার আবরণে 
যাহাতে কোনবপ বিষাক্ত ভ্রব্য নিহিত ন। থাকে, চতুর্থত:, 
উহার উপরে যে-সমস্ত চর ও অচর জীব অবস্থিত থাকে 
অথবা বিচরণ করে, তাহাদের প্রশ্বাসে ও চালচলনে 
যাহাতে কোন বিষাক্ত দ্রব্য নির্গত না হয়, প্রধানতঃ ভাহার 
দিকে লক্ষ্য করিতে হয়। জল ও স্থলের শুদ্ধতা রক্ষ। 
করিবার জন্য এই সমস্ত বিষয়ে সতর্ক হওয়ার প্রয়োজনীয়তা 
যেস্মরণাতীত কালে খধিগণ উপলব্ধি কিতে পারিয়া- 
ছিলেন এবং ত্রদ্বিঝয়ে তাহার! যে সতর্ক ছিলেন, তৎ্সম্থন্ধে 
তাহাদগের প্রনীত ব্যবস্থাশাস্ত্রে প্রবেশ লাভ করিতে 
পারিলে সাক্ষ্য পাওয়া যায়। এর প্রয়োজন'য়তার কথা ও 
বিজ্ঞান বহুণ্দন হইতেই মানুষ ভুলিয়া গিয়াছে তাহা] 
সত্য, কিন্তু দুইশত বংসর আগেও কার্ধ্যতঃ মানবসমাজ 
উহার বিরুদ্ধাচরণ করে নাই। গত ছুইশত বৎসরের মধ্যে 
আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ রেলপথ নিম্মাণের অজুহাতে নানা 
স্থানে রাস্তা ও সেতু নির্মাণ করায় এবং বৈজ্ঞানিক জলসেচ 
প্রণালীর (1:7180797) অজুহাতে বাধ ও অগভীর খালের 
প্রবর্তন করায়, জলক্েত অপ্রতিহত রাখা তো দূরের 
কথা, উহা যাহাতে প্রততহত হয়, তাহার কাধ্য করিয়া 
আসিতেছেন। 


ইহা ছাড়া বৈজ্ঞানিক মল-নির্গমন-প্রণালী (9%67০৪০) 
নির্মাণের অজুহাতে ভূগর্ভস্থ শর্দমার দ্বারা প্রবাহিত মল 
খাল ও নদীর মধ্যে নিষ্কাশিত করিবার ব্যবস্থা সাধন 
করিয়া জলের শুদ্ধতা রক্ষা করা তো দুরের কথা, জলের 
অস্তদ্ধি সম্পাদন করিতেছেন। এইরূপ তাবে আধুনিক কালে 
যেপূপ জলের অশ্ুদ্ধতা সম্পাদিত হইতেছে, সেইরূপ 
আবার স্থলভাগও আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের দ্বারা দুমিত 
হইয়া! পড়িতেছে। প্রতিনিয়ত রেলগাড়ীর চাপ পড়ায় 
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মৃত্তিকাভাগ এত অধিক পরিমাণে সঙ্কুচিত হইয়! পড়িতেছে 
যে, এখন আর উহার প্রত্যেক স্তরের অণু ও পরমাণুর 
মধ্যে বায়ুর চলাচল সুসাধ্য থাকিতে পারিতেছে না। 
নদীগুলি ক্রমশঃ অগভীর ও দুর্বল শআ্রোতোধুক্ত অথবা 
শ্রোতোহীন হইয়! পড়ায় সর্ধ-নিয়স্তর পর্য্যন্ত রসের প্রবেশ 
দুর্মম হইয়া পড়িতেছে। মোটরগাড়ীর যাতায়াতের 
সুবিধার জন্ রাস্তাগুলি নানারূপ বিষাক্ত দ্রব্য-নির্মিত 
আবরণের দ্বারা আবৃত হওয়ায় প্রতিনিয়ত উহা হইতে 
বিষাক্ত বাষ্প উদগত হইতেছে | খাগ্যাখাছের বিচার না 
থাকায় চর জীবগণের পাকস্থলী হইতে অনবরত বিষাক্ত 
বাষ্প প্রশ্বীসের সহিত নির্গত হইতেছে । কৃত্রিম সার 
ব্যবহারের প্রসার সাধিত হওয়ায় উহ! উদ্ছিদের প্রশ্বাসকে 
বিষাক্ত করিয়া তুলিতেছে এবং এ বিষাক্ত প্রশ্বাস বায়ুর 
সহিত মিলিত হইতেছে। ইহা ছাড়া রেলগাড়ী ও 
যন্ত্র-শিল্লের বহুল প্রচলনে তাহা হইত্তে যে কয়লার ধুম! 
নির্ঠত হইতেছে, উহাও বিষাক্ত এবং উহাও বাম়ুকে 
বিষাক্ত করিয়া তুলিতেছে। এইরূপ ভাবে একদিকে 
যেরূপ জল ও স্থল হইতে বিষাক্ত বাষ্প উদগত হইয়! 
বায়ুকে বিষাক্ত করিয়া তুলিতেছে, সেইরূপ আবার মানুষের 
কার্য্যের ফলেও উহ1 বিষাক্ত হইতেছে। 


মানুষের শরীর-গঠন ও শরার-বিধান এবং ভৈষজ্য 
বিজ্ঞান যথাযথ ভাবে প্রত্যক্ষ করিবার একমাত্র উপায় 
শব্বকে কি করিয়া স্পর্শ করিতে হয় তাহার কৌশল পরি- 
জ্ঞাত হওয়! এই কৌশল খধিগণ পরিজ্ঞাত হইতে পারিয়া- 
ছিলেন বলিয়া তখনকার দিনে বিশ্বাসযোগ্য চিকিৎসা- 
বিদ্তা ও চিকিৎসা-শাস্ত্রের; উদ্তব হওয়া সম্ভবপর হইয়াছিল। 
এ চিকিৎসা-বিদ্যা ও চিকিৎসা-শান্তর মানুষ বহুদিন হইতে 
তুলিয়া গিয়াছে এবং তাহার জন্ত চিকিংসা-শাস্ত্রের 
অব্যর্থতাও অনেক দিন হইতে নষ্ট হইয়াছে ইহ! সত্য- 
কিন্তু দুইশত বংসর আগেও ঠিকিংসার নামে মানুষ এমন 
কিছু করে নাই,যন্থারা মানুষের প্রাণনাশ অথণা অকর্দণ্যত! 
ঘটিতে পারে। বর্তমানে শবদেহ দেখিয়া সজীব দেহের 
শরীর-গ্ঠন ও শরীর-বিধান অনুমান কর! হইয়া থাকে 
এবং মন্থঘ্যেতর প্রাণীর উপর পরীক্ষা করিয়া মানুষের 
ভৈতত্ু-বিজ্ঞান স্থিরীকূত হইয়! থাকে। ইহার ফলে এক্ষণে, 
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ব্যাধি হইতে রক্ষা পাইবাঁর জন্য যে চিকিৎসা-বিগ্তা ও 
চিকিৎসা-শাস্ত্রের আশ্রয় লওর়া হইয়া থাকে, তাহা 
সর্ধতোভাবে আনুমানিক হইয়া পড়ে এবং 'শহার ফলে 
্রত্যক্ষীভূত শরীর-গঠন, শরীর-বিধান ও তৈবজ্ঞয-বিজ্ঞান 
আবিষ্কৃত হইবার আশা স্ুদুরপরাহত হইয়া পড়িতেছে। 

প্রত্যক্ষীভৃত শরীর-গঠন, শরীর-বিধান ও তৈজজ্য- 
বিজ্ঞানের আবিষ্ার সুদূরপরাহত হওয়ায়, কোন্‌ খাগ্য 
ও চালচলন কোন্‌ অবস্থার কোন্‌ মানুষের পক্ষে উপকারক 
অথবা অপকারক, তাহা পরিজ্ঞাত হওয়া অসম্ভব হইয়া 
পড়িয়াছে। ইহার ফলে একে তো সর্বসাধারণকে স্বাস্থ্য 
বিষয়ক প্রকৃত শিক্ষ। প্রদান করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়িতেছে, 
তাহার উপর আবার তাহাদিগকে এ বিষয়ে যে যে শিক্ষা 
দেওয়! হয়ঃ তাহ! তাহাদের স্বাস্থ্যসাধক না হইয়া স্বাস্থ্য- 
বিনাশক হইতেছে। 

এইরূপে যে স্বাস্থ্যাভাব একদিন মানব-সমাজের অপরি- 
জ্ঞাত ছ্িল,সেই স্বাস্থ্য ভাবে প্রায় প্রত্যেক মানুষটি হাবুডুবু 
থাইতেছে এবং তথাপি যে যে ব্যবস্থায় উহা নিবারত 
হইতে পারে, তাহাতে হস্তক্ষেপ না করিয়া মানুষ সম্পূর্ণ 
ভাবে উহার বিপরীত আচরণ করিতেছে এবং এ বৈপরীত্য 
উদ্তরোন্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। 

সন্ধন্ট ও শাস্তি বিষয়ে মান্ষ কোন্‌ অবস্থায় উপনীত 
হইয়াছে, তাহার দিকে লক্ষ্য করিলেও হতাশ্বাস হইতে 
হয়। 

মানুষের মনে শান্তি ও সন্তষ্টি থাকলে, মান্য প্রতি- 
নিয়ত এত অধিক পরিবর্তন-প্রয়াপী হইত না এবং প্র“ত- 
নিয়ত নুতন নৃতন মতবাদ ও নুতন নূতন দলের উত্তব 
হইতে পারত না। মান্থষের মনে বর্তমান সময়ে যে 
শান্তি ও সন্তুষ্টি নাই, তংসম্বন্ধে মনুষ্যসমাজের উপরোক্ত 
অবস্থা পর্ষ্যবেক্ষণ করিলে যেন্ধপ কৃতনিশ্চয় হওয়া যায় 
সেইরূপ আবার ব্যক্তিগত ভাবে আত্মপরীক্ষা করিলেও 
উহা বুঝিতে পারা যাক্স। 

মানুবের শান্তি ও সন্তপ্টি বজায় রাখিতে হইলে প্রথমতঃ 
অর্থাভাব ও স্বাস্থ্যাভাৰ যাহাতে অপসারিত করিতে 
পারা ষায়, দ্বিতীয়তঃ সুবিচার, দণ্ড ও ধন-বিতরণের শৃঙ্খলা 
যাহাতে সাধিত করা যায়, এবং তৃতীয়তঃ মনস্তত্বের 
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প্রয়োগযোগ্য শিক্ষা ও সাধন যাহাতে প্রবর্তিত হয়, তজ্জন্য 
প্রযত্বশীল হওয়া আবশ্তক। এই তিনটি ব্যবস্থা সাধিত 
করিবার জন্ত কি কি প্রয়োজন, তাহা যে ভারতীয় খধিগণ 
একদিন সম্যক্ভাবে স্থির করিতে পারিয়াছিলেন এবং 
উহা যে মনুষ্যসমাজে একদিন প্রবন্তিত হইয়াছিল, তাহাও 
তাহাদিগের প্রণীত গ্রন্থ হইতে পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত 
হইতে পারে। এ প্রব্যবস্থা ও বিজ্ঞান মানুষ অনেকদিন 
হইতেই বিস্বৃত হইয়াছে তাহা সত্য এবং প্র এ ব্যবস্থা 
অবহেলার চক্ষে অনেকদিন হইতে দেখিয়া আিতেছে 
তাহাও সত্য, কিন্তু কিছুদিন আগেও উহার বিপরীত 
ভাবের কোন আচরণে মানুষ হস্তক্ষেপ করে নাই। 

অর্থাভাব ও স্বাস্থ্যাভাব যাহাতে জনসাধারণের মধ্য 
হইতে অপসারিত হয়, তাহার জন্য কিকি করা কর্তবা, 
উহার জন্ত যাহ যাহ! কর] কর্তব্য তাহা ভুলিয়া গিয়াও 
মানুষ যে অনেকদিন পর্যযস্ত কোন বিপরীত আচরণ 
সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করে নাই এবং অধুন! এ বিপরীত 
আচরণ যে পরিগৃহীত হইয়াছে, তাহা! আমরা আগেই 
দেখাইয়াছি। 

সুবিচার ও দণ্ড বথাযথতাবে সাধন করিবার ব্যবস্থা 
করিতে হইলে, যাহাতে কেবলমাত্র সাধক, চরিত্রবান, 
রাগ-দ্বেষ-বিমুক্ত, ঘন্দ ও কলহ প্রবুন্তিবিহীন। অভিমান- 
শূন্ঠ ও নিঃস্বার্থ কম্সিগণ সমাজ ও রাষ্ট্রের অধিনায়কত্ব 
পাইতে পারেন, এবং ধাহারা সাধনাহীন, চরিত্রহীন, রাগ- 
দ্বেষ-যুক্ত; দ্বন্দ ও কলঙহ্প্রমন্ত, অভিমানী ও স্বার্থ-পরায়ণ 
মানুষ, তাহারা যাহাতে উহা না পাইতে পারেন এবং 
দণ্ডভোগ করেন, তদ্িষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ইহাও 
আমর! ইতিপূর্বে দেখাইয়াছি। সমাজের প্রত্যেকের 
শাস্তি ও সন্তষ্টি বিধান করিবার জন্ত যে উপরোক্ততাবে 
স্থববিচার ও দণ্ড-বিধান করিবার একাস্ত প্রয়োজন, তাহাও 
তারতীয় খধিগণ স্মরণাতীতকালে উপলব্ধি করিতে 
পারিয়াছিলেন এবং উহার ব্যবস্থাও সমাজমধ্যে প্রবস্তিত 
হইয়াছিল | সুবিচার ও দণ্ডের বিধান কোন্‌ বিজ্ঞানের 
উপর প্রতিষ্ঠিত হইলে অন্যায়-প্রমত্ততা সঙ্কুচিত হইতে 
পারে, এবং একমাত্র স্তায়পরায়ণ বিচারকের উত্তুব হইতে 
পারে। তাহার তথ্যও মানুষ অনেকদিন হইতে তুলিয়! 
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গিয়াছে বটে, কিন্তু কিছুদিন আগেও ধাহারা প্রকাশ্তভাবে 
সাধনাহীন অথব! চরিত্রহীন, অথব! রাগ-দ্বেষ-যুক্ত, অথবা 
দ্বন্ব-কলহ-প্রমত্ত, অথবা অভিমানী, অথবা! স্বার্থ-পরায়ণ 
হইতেন, তাহার! কি সমাজের, অথবা কি রাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় 
হইয়া দায়িত্ব গ্রহণ করিবার বিশ্বাস লাত করিতে 
পারিতেন না। ধাহারা ব্যতিচারী অথবা ব্যতিচারিণী 
হইতেন, তাহার। যতই গুণসম্পন্ন হউন না কেন, তাহাদের 
পক্ষে সমাজের অথবা রাষ্ট্রের শীর্ষস্থান লাভ কর! তো 
দুরের কথা, পরিত্যক্ত ও পরিত্যাক্তা হইয়া সমাজের ও 
রাষ্ট্রের অন্তরালে দিন যাপন করিতে হইত । ৩০৪০ বৎসর 
আগে ধাহারা সমাজের ও রাষ্ট্রের নেতৃত্ব করিয়াছেন, 
তীহার| সকলেই যে সাধক, চরিত্রবান, রাগ-দ্বেষ-বিযুক্ত, 
ঘন্ব ও কলহপ্রবৃত্তিহীন, অভিমানশুগ্ত ও নিঃস্বার্থ কর্মী 
ছিলেন, ইহা বলা চলে না বটে, কিন্তু ধাহারা উহার 
বিপরীত আচরণ করয়াছেন, তাহাদিগকে লুক্কায়িতভাবে 
তাহা করিতে হইয়াছে । 

আর আজকাল ধাহারা সমাজের ও রাষ্ট্রের নেতৃত্ব 
করিতেছেন, তাহাদের মধ্যে মাধনা.বিহীনন, চরিব্রহীনতা, 
রাগ-দেষ-বুক্ততা, দ্বন্দ কলহ-প্রমন্ততা, অভিমানগ্রস্ততা, 
স্বার্থ-পরারণতা, অসত্যবাদিতা নাই, প্রায়শঃ এমন একজনও 
খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। প্রকাশ্তে ব্যতিচারী ও ব্যতি- 
চারিণীগণ অনায়াসে ও অসঞ্কেচে সমাজের ও রাষ্ট্রের 
বুকের উপর দড়াইয়া নেতৃত্ব করিয়া যাইতেছেন। 
ইহাদিগকে দেখিয়া মনে হয়, যেন প্রকাশ্ভাবে বিপরীত 
চালচলনই আধুনিক নেতৃত্বের প্রয়োজনীয় গুণ (49811- 
50৪1০%, ) হইয়া দাড়াইয়াছে। 

এইরূপতাবে মানুষের শাস্তি ও সন্তষ্টি বিদুরিত হুইয়] 
অশান্তি ও অসন্থষি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। 

অর্থাতাব, স্বাস্থ্যাভাব, অশান্তি ও অসস্তষ্টি যেযে 
ব্যবস্থা, শিক্ষা ও সাধনায় দুরীতৃত হইতে পারে, তাহা 
গ্রহণ না করিয়া অধুনা মাহ্বগুলি যেরূপ বিপরীতভাবে 
চলিতেছে, সেইরূপ বিপরীতভাবে চলিতে থাকিলে অনুর, 
ভবিষ্যতে ভারতীয় মন্গয্যসমাজ কোন্‌ অবস্থায় উপনীত 
হইতে পারে, আমরা এক্ষণে তাহার চিত্র উদঘাটিত 
করিবার চেষ্টা করিব। 


আশ্বিন-:১৩৪৫ ] 


উপরোক্ত চিত্র অঙ্কিত করিবার উদ্দেস্তে ভারতীয় 
মনুষ্যসমাঙ্জকে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত নাষে ছুই ভাগে 
বিতক্ত করিতে হইবে । কিছুদিন আগেও ভারতীয় শিক্ষেত 
সমাজের সর্বাপেক্ষা গৌরবের বস্ত ছিলেন ভারতীয় নারী। 
এঁ ভারতীয় নারীকে কেন্দ্র করিয়া ভারতীয় শিক্ষিত 
পরিবার ও ভারতীয় শিক্ষিত সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছেল। 
এই নারীকে আশ্রয় করিয়া কিছুদিন আগেও ভারতীয় 
পুরুষগণ শ্রমক্রিষ্ট ও অশান্তিদগ্ধ জীবনকে পুনরুজ্জীবিত 
করিতে পারিতেন। কিন্ত এক্ষণে আমর! যে তাবে 
চলিতেছি এবং আমাদিগের নারীগণকে চালাইতেছি, 
তাহাতে ইহারাই প্রায় প্রত্যেক শিক্ষিত পরিবারের 
সর্বাপেক্ষা অশান্তি ও ক্লেশের কারণ হইয়া দাড়াইবেন | 
ভারতীয় শিক্ষিত পরিবার বলিতে যাহা বুঝা যাইত তাহা! 
সর্বতোভাবে বিনষ্ট হইয়া যাইবে এবং আমাদিগকে ছিন- 
বিচ্ছিন্ন হইয়া উচ্ছঙ্খলতভাবে দিন যাপন করিতে হইবে। 
ভারতীয় শিক্ষিত পরিবারস্থ নারীগণের যে সতীত্বের খ্যাতি 
একদিন সারা জগতে প্রপিদ্ধি লাভ করিয়া ছল, তাহা? 
উপকথার মত হইয়া দাড়াইবে। মাতৃত্বরূপ, ঘে নারীগণ 
একদিন নিতান্ত দ্বণ্যকেও আশ্রয় দিতে কুগ্ঠা বোধ করেন 
নাই, ধাহারা নিজদিগের চরিত্রবলে চরিত্রহীন পতি- 
পুত্রকে চরিত্রবান্‌ করিয়া তুলিতে পারিতেন, সেই নারীগণ 
প্রায়শঃ চরিত্রহীন হইয়! সমাজের স্কন্ধে তারস্বরূপ হইয়া 
দাড়াইবেন । 

ধাহারা বংশপরস্পরায় কোন দিন নফরগিরী করেন 
নাই, সাধুতা, সতাবাদিতা ও অতিথিপরায়ণতা ধাহাদের 
প্রত্যেকের প্রতি চালচালনে ফুটিয়া বাহির হইত, ত্তাহারা 
পেটের দায়ে কর্ম ও অকর্ধ্ের মধ্যে কোন পার্থকা বজায় 
রাখিবেন না। 

ধাহার! অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেও পরের 
কাছে ষাক্র! করিতে সক্ষোচ বোধ করিতেন, তাহারা 
যাজ্ায় কোন সঙ্কোচ বোধ করা তো দুরের কথা, পেটের 
দায়ে পরের গলায় ছুরী মারিতেও কুষ্ঠা খৌধ করিবেন ন'। 

ধাহারা পরের কাছে দায়গ্রন্ত হইতে অথবা উপকার 
গ্রহণ করিতেও কু! বোধ করিতেন, তাহার! প্রতারণার 
দ্বারা পরস্বাপহরণ করিতে দ্বিধা বৌধ করিবেন না। 


সম্পাদকীয় 


৩১২-৬ 
প্রায় প্রত্যেক শিক্ষিত মানুষটি এক একটি দাস হইয়া 
পড়িবেন। 

স্ত্রী, ভশ্মী ও কন্ঠার ব্যতিচার, পুত্র ও ভ্রাতার প্রতারণা, 
অনাহার ও ব্যাধিক্লেশ নীরবে সম্হ করিতে হইবে এবং 
সময় সময় ধাহারা অনুগৃহীত ও আশ্রিত, তাহাদের হস্তে 
প্রহার খাইতে হইবে। 

বিধির বিধানান্সারে ভারতীয় মান্ুষগণকে রক্ষা করি- 
বার জন্য হিন্দু, মুসলমান, খুষ্টান, ইংরেজ ও ভারতীয়গণের 
মিলনে যে কংগ্রেস মিললমগ্ুপরূপে রচিত হইয়াছিল সেই 


কংগ্রেস একটি প্রকাণ্ড দন্দ-কলছের আবাসস্থল হইয়! 
ঈাড়াইবে। 
ধাহারা আজ্জ কংগ্রেসের নেতাব্ধপে বিভিন্ন প্রদেশের 


গবর্ণমেপ্ট রচনা করিতেছেন, ইহাদের অনেককেই অপঘাত 
মৃত্যু সদৃশ জালাযস্থণা ভোগ করিতে হইবে। পরস্পরের 
মধ্যের বিশ্বাস ও অদ্ধা অধিকাংশ পরিমাণে তিরোহিত 
হইয়া যাইবে। 

পাঠকগণের মধ্যে কেহ কেহ হয়ত আমাদের এই 
চিত্রের কথায় হান্ত সংবরণ করিতে পারিতেছেন না। 
আমর! তীহাদিগকে আগত ৫1৬ বস্র অপেক্ষা করিতে 
অনুরোধ করিতেছি । আমা'দগের শিক্ষিত সমাজ অন্তীব 
মহাপাপী হইয়া! দীড়াইয়াছে। তীাহাদিগের পাপের ফল 
তাহাদিগকে ভূগিতে হইবে। ইহার অন্যথা কখনও 
হইতে পারে না। 

যাহারা অশিক্ষিত তাহার! নিরীহ এবং তাহারা 
প্রা়শঃ শিক্ষিতগণের মত অত মহাপাগী নহে। যে 
অশ্শিক্ষিত শ্রমজীবিগণকে লইয়া আমাদিগের সোল্তালিষ্ 
নেতৃবৃন্দ তথাকথিত শ্রমজীবীর আন্দোলন চালাইতেছেন, 
আমরা তীহাদিগের কথা বলিতেছি না। তাহাদিগের 
পশ্চান্ভাগে এক সম্প্রদায় বিদ্যমান রহিয়াছে । তাহারাই 
আমাদিগের ৩৬ কোটীর ২৮ কোটী। তাহারা অন্কে 
সহা করিয়াছে। তিন বেলার স্থলে এক বেলা খাইয়াই 
তাহারা অনৃষ্টের দোহঠই দিয়া নীরব রহিয়াছে। কিন্ত 
এখন আর এ একবেলাও তাহীদিগের আহার' জুটিতেছে 
না। কাষেই আর সহ করিতে পারিতেছে না। 


আমাদিগের নেতৃবৃন্দের মৃত্যুবাণ তাছাদিগের বক্ষে 
লুকায়িত রহিয়াছে । 


৩১২-৮ 


ক্ষুধার তাড়নায় তাহারা অদুর-ভবিষ্াতে ধেই ধেই 
করিয়া নাচিয়া উঠিবে। যেবন্তা ও জলপ্লাবন এক্ষণে 
ভীষণাকারে দেখা দিতেছে, তাহা! প্রতি বৎসর ভীষণ হইতে 
ভীষণতর হইতে থাকিবে । কিছু দেনা অথবা কিছু খয়রাং 
প্রদান করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করা যাইবে না। তাহারা 
উহ! সা করিতে পারিবে না। নিরীহ এ বেচারীগণ 
ভগবানের যস্তপ্বরপ। তথাকথিত শিক্ষিত মহাপাপী শীচ 
স্বার্থপরায়ণ মোড়লগণের দণ্ড উহাদের হাতে সম্পাদিত 
হুইবে। তখন শিহরিয়া উঠিলেও রক্ষা পাওয়া যাইবে 
না। উহাদের হাতে নৃশংস ভাবে প্রাণাধিক পুত্রের 
দণ্ড ও প্রাণাধিকা কন্তার নির্যাতন দড়াইয়া নীরবে লক্ষ্য 


গাঙ্ধীজীর নিঃস্বার্থপরতা, সত্যান্থরাগ 
এবং অৰিংসা--প্ররীত্তি 


কয়েকদিন আগে গান্ধীজী “হরিজন” পত্রিকায় এক 
প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহার মুল বক্তব্যের মর্ম এই যে, 
“স্বার্থপর হইলে দেশের কোন হিতকর কাধ্য করা যায় 
না। কংগ্রেসের প্রতিনি ধগণ ষে-সকল প্রদেশে মন্ত্রি- 
মণ্ডল গঠন করিয়াছেন, সেই সকল প্রদেশে, যাহ প্ররুত- 
পক্ষে দেশের হিতকর কার্য তাহা! করিতে হইলে, এ 
মন্ত্রিমগুলকে সম্পূর্ণভাবে নিঃস্বার্থপর হইতে হইবে ।” 
সম্প্রতি দিল্লীতে কংগ্রেসের কার্ধযকরী সভার যে 
অধিবেশন হইতেছে, তাহার ২৩শে সেপ্টেম্বরের অধবেশনে 
গান্ধীজী যে বক্তৃতা দিয়াছেন, সেই বন্তৃতার অন্যতম কথা 
এই যে, প্রাসটীয় স্বাধীনতা লাভ করিবার যুদ্ধে অহিংসা ও 
সত্যের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা সত্বেও কেন যে 
কংগ্রেস-প্র'তনি ধগণ দেশের শাসন ও স্বাধীনতা রক্ষার 
কার্যে এ অছিংসা ও সত্যের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতে 
পারেন না, তাহ! তিনি বুঝিতে পারেন ন1। রাষ্থ্ীয়ই হউক 
আর বাছাই হউক, মানুষের সর্ধববিধ ব্যাধির আরোগ্য- 
সাধনের সর্বোচ্চ বধ অহিংসা ও সত্য” ইত্যাদি 
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বজগ্রী- ৬ বধ 


[ ২য় খণ্ড--খয সংখ্যা 


করিতে হইবে। এই চিন্ত্র অতীব ভীষণ। এই চিত্র 
যাহাতে সত্য না হয় তজ্জন্ত আমরা প্রতিনিয়ত চেষ্টা 
করিতেছি। তাই আমরা এখনও বলি, সাধু। এখনও 
সাবধান হও। এখনও পাশ্চাত্য দলাদলির পলিটিকৃস্‌ 
বাদ দিয়, এখনও পরের মাথায় কাঠাল ভাঙ্গিয়া যোড়লী 
করিবার প্রবৃত্তি বিমর্জন দিয়! ঘন্দ-কলহের প্রবৃত্তি 
অতিক্রম করিয়। মানুষের মত মানুষ কি করিয়া খাস 
সংগ্রহ করিতে পারে, সর্ধধাশ্রে তাহার গবেষণায় প্রবৃত্ব 
হও। 

বর্তমান অবস্থায় ভারতবাসিগণর 
কর্তব্য স্ধন্ধে আমরা আগামী বারে লিখিব। 
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প্রকৃত নিঃস্বার্থপরতা, সত্যান্ুরাগ এবং অহিংসা- 
প্রবৃত্তির সাধনায় সিদ্ধ হইতে পারিলে যে মানুষের পক্ষে 
মর্বববিধ জ্ঞান ও অশ্বর্ধ্য লাভ করিয়া সন্থপ্টি ও তৃপ্তির উচ্চতম 
শিখরে আরোহণ কর! যায়, তদ্ধিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, 
কিন্তু উহার কোনটির সাধনাতেই তমসাচ্ছন্ন সাধারণ 
লোকের পক্ষে সিদ্ধি লাভ করা সম্ভব নহে, ইহ! ভারতীয় 
খধিগণের অভিমত 1 আমর] এ মতের অনুরাগী । 
গান্ধাজীর জীবনের কার্ধ/গুলি পূর্বাপর আলোচনা 
করিলে দেখা যাইবে যে, তিনি প্রতিনিয়ত নিঃস্বার্থপরতা, 
সত্যান্রাগ ও অহিংসা প্রবৃত্তির উতকর্ষের কথা কহিয়া 
থাকেন বটে, কিন্ত তিনি নিজেই উহার সম্পূর্ণ বিপরীত 
গুণ-বিশিষ্ট, অর্থাৎ নিংস্বার্পর, সত্যান্তরাগী ও অহিংস হওয়া 
তে৷ দুরের কথা, গান্ধীজী নিপ্রেই ঘোর স্বার্থপর, কপট, 
মিথ্যাবাদা এবং হিংশ্র। সত্তর বংসরে উপনীত হইয়াও 
তিনি এ কণর্ধা প্রবৃত্তিসমূছ হইতে কথফ্চিং পরিমাণেও 
মুক্ত হইতে পাত্েন নাই। তারতখর্ষে শিক্ষার নামে 
কুশিক্ষিত লোকের সংখ্যা ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে এবং 


আশ্বিন--১৩৪৫ ] 


াছাদিগের অধিকাংশই গান্ধীজীর মত নীচ, স্বার্থপর, 
কপট ও মিথ্যাবাদী এবং হিংশ্র বলিয়া তাহাদিগকে লইয়! 
তিনি দল গঠন করিতে সঙ্গম হইয়াছেন এবং দলপতিত্ব 
করিতে পারিতেছেন। ভারতের কংগ্রেস তগবানের দান 
এবং পুণ্যমঞ্ন প্রতিষ্ঠান তাহ সত্য, কিন্তু উহা কু-প্রবৃত্তি- 
সম্পর্ন গান্ধীজী ও তাহার অন্থচরবর্গের দ্বারা কলুষিত হওয়ায় 
এবংশিধ পুণ্যময় কংগ্রেস হইতে দরিদ্র ভারতবাসিগণের 
কোন ভপকার ন৷ হইয়া ঘোর অপকার সাধত হইতেছে 
এবং প্রতি ঘরে ঘরে দারিদ্র্য, অস্বাস্থ্য ও অশান্তির 
হাহাকারও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। আমাদের এই 
কথাগুলি কঠোর তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু উহ অতীব 
সতা। সাধারণ মানুষ, গান্ধীজী ও ধাহাদিগকে লইয়া 
তিনি দলপতিত্ব করিতেছেন, তাহাদের গুণপনা বুঝিতে 
পারিতেছে না বটে, কিন্ত দারিদ্র্যের তাড়নায়, দলাদলি ও 
রক্তা-রক্তির ফলে অথবা এক কথায় গু'তার চোটে উহা 
৭৮ বংসরের মধ্যে বুঝিতে বাধ্য হইবে। 
সাধারণ লোকের চক্ষে গান্ধীজার নিঃস্বার্থপরতার সর্কবা- 
পেক্ষা বড় দৃষ্টান্ত, বিবিধ আন্দোলনোপলক্ষে একাধিকবার 
কারাবাস। যদ তিনি কোন লাভবান্‌ ব্যবসায়ে নিযুক্ত 
থাকতেন এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও মতিলালের মত 
তাহা পরিত্যাগ করিয়া কোন আন্দোলন উপলক্ষে অথবা 
ংগ্রেসের কাধ্যব্যপদেশে ক্লেশজনক কারাবাস স্বাকার 
করিতেন অথবা কংগ্রেসের কাধ্যে প্রবৃত্ত হইতেন, তাহা 
হইলে তাহ। তাহার স্বার্থ-পরিত্যাগের দৃষ্টান্ত হইত, 
এতাদ্বষয় সন্দেহ করা যায় না। কিন্তু তিনি তাহার 
জীবনে কোন,দন কোন ব্যবসায়ে কোন উল্লেখযোগ্য 
পরিমাণের উপার্জনে সক্ষম হন নাই এবং এমন কথাও 
নিশ্চয়তার সহিত বলা চলে না যে, কোন ব্যবসায়ে তিনি 
স্থায়াভাবে লাগিয়া থাকলে অধিকতর নাম, যশঃ এবং 
অর্থোপার্জন করিতে কৃতকার্য হইতেন। তিন যেন্ধপ 
যেজাজা, তাহাতে বরং বিপরীত কথাই মনে কারতে হয়। 
কোন ব্যবসায়ে ধাহার কোন ্বর্ধের প্রতিষ্ঠ। হয় নাই 
এবং উহার সম্ভাবনাও কম ছিল বলিয়া বিবেচিত হইতে 
পারে, সেই বাবসা ত্যাগ করাকে কোন স্বার্থত্যাগের 
দৃষ্টান্ত বলিয়া কোন ক্রমেই মনে করা চলে না। 
কারাগারে সাধারণতঃ যে ক্লেশ তোগ করিতে হয়, 
তাহাও কোন দন তাহাকে ভোগ ক.রতে হয় নাহ, 
কারণ প্রায় প্রত্যেক বারই তিশি কারাগৃহে বিশেষ 
রকমের [বশিষ্ট সম্মানার্থ বন্দীর সমাদর লা ক'রতে সক্ষম 
হইয়াছেন। তাহার বাণীতে প্রমণ্ত হইয়া যে সমস্ত 
উজ্জ্বল যুবক তাহাদিগের ভবিষ্যং বিসজ্জত ক!রয়াছে, 
তাহার কারাবাসে যে ক্লেশ ভে'গ করতে বাধ্য হইয়াছে, 
কারাগৃহের বিশেষ সমাদর লইতে অস্বীকার কারয়! 


সম্পাদকীর 


৬১২-ছ 


গাস্থীজী যদি এ যুবকগণের ষত কারাক্লেশ গ্রহণ 
করিতেন, তাহা হইলেও তাহার স্বার্থত্যাগের কথক্চিং 
দৃষ্টান্ত পাওয়া ধাইত। কিন্তু তাহাও তিনি তাহার জীবনে 
কোন দিন করিয়াছেন বলিয়। শোন! যায় না। পরস্ত 
যখন সহত্র সহত্র যুবক তাছারই উত্তেজনায় দিকৃ-বিদিকৃ- 
জ্ঞানশৃন্ত হইয়া লৌহ্‌ কবাটের অন্তরালে জটীল ব্যাধির 
আশ্রয়স্থল হুইতেছিল, তখন প্রায়োপবাসের ভীতি প্রদর্শন 
করিয়া কেবল মাত্র নিজের মুক্তির জন্ত গান্ধীজী তৎপর 
হইয়াছিলেন এবং উহা! সাধন করিয়াছিলেন, এবংবিধ 
ষটাস্তও তাহার কারাগার-জীবনের ইতিহাসে পাওয়া 
যায়। যাহাদ্দিগকে তিনি নিজেই উত্তেজিত করিয়া 
কারাগার গ্রহণে বাধ্য করিয়াছিলেন, তীহাদিগের যুক্তির 
অথবা ভবিষ্যতের কোন পদ্থার কথা না ভাৰিয়া 
কেবলমাত্র নিজের মুক্তির পস্থা অবলম্বন করা কি 
স্বার্পরতার পরিচায়ক নহে? আব তিনি বিরুদ্ধবাী 
নরীম্যান ও খারেকে জব্দ করিয়া জনসাধারণের সম্মুখে 
কতকগুলি ভূয়া পরিকল্পনা দাখিল করিয়া কি করিয়া 
নিজের দলের প্রাধান্ত বজায় রাখিবেন, মন্ী ও 
কংগ্রেসের দলপততির অষ্টা হইবেন ও জগতের শ্রেষ্ঠ 
ব্যক্তিত্ব বজায় রাখিবেন, তাহা লইয়া ব্যস্ত, অথচ 
অসহায় জন-সাধারণের ছুঃখ-কষ্ট ক্রমেই বুদ্ধি পাইতেছে। 
ইহাও কি নাচ স্বার্থ-প্রতার অন্থতম দৃষ্টান্ত নহে? যদি 
তাহার পরকল্পনাগুলর মধ্যে কিছু মান্রও চিন্তার 
খাগ্য থাকিত, তাহা হইলে উহা সাফল্য লাভ করিতে 
না পা:বলেও তাহাকে ব্যক্তিগতভাবে অন্ত চক্ষে দেখা 
যাইত, কিন্তু এ পরিকল্পনাগু'লতে যে কোন চিন্তার খাস্ত 
নাই, পরন্ত উহার প্রতে;কটি যে লোকচক্ষে ধুলি প্রদান 
করিবার চেষ্টামাত্র, তাহা আমরা একাধিকবার এই 
বঙ্গশ্রীতে দেখাইয়াছি। 

তাহার কপটতা ও মিথ্যাবাদিতার উজ্জল প্রমাণ 
নরীম্যান ও খারের সহিত তাহার ব্যবহারে বিদ্যমান 
রহিয়াছে । ইহা ছাড়। যাহার। তাহার সহিত প্রত্যক্ষ 
চিঠি-পত্র ব্যবহার করছেন, তাহারা এই সম্বন্ধে সাক্ষ্য 
দিতে পারিবেন। প্রয়োজন হইলে আমাদিগের ব্যক্তি- 
গত চিঠি হইতে এতৎসম্বন্ধে প্রমাণিত করিতে পারিব। 
“দশ মণ তেলও পুড়িবে না এবং রাধাও নাচিবে না”, ইহা 
জা।নয়া 'তোযরা অমুক অমুক কারলে আমি তোমাদিগকে 
একবংসরের মধ্যে শ্বরাজ আনিয়া দিব, এবংঁবধ বানী 
প্রদান করা কি ঘোর কপটত। ও মিথ্যাবাদিতার সাক্ষ্য 
নহে? “কংগ্রেসের আমি চারি আনার সভ্যও নহি”, ইহা। 
মুখে বলা আর ক্কারধ্যতঃ কংগ্রেসের কার্যকরী সভার 


প্রায় প্রত্যেক অধিবেশনটিতে যোগদান করিয়া প্রত্যক্ষ ও 


৩১২-জ 


পরোক্ষভাবে উহার প্রত্যেক কার্যের নায়কত্বকরাকি এ 
কপটত! ও মিথ্যাবাদিতার অন্যতম দৃষ্টান্ত নছে? 

কপটত! ও মিথ্য! কথার দ্বারা তিনি তাহার হিংস্র 
প্রবৃত্তি লুক্কায়িত রাখিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন বটে এবং 


প্রায়শঃ তাহাতে কৃতকার্ধ্যও হন বটে, কিন্ত খারে ও 
নরীম্যানকে কংগ্রেস হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য তিনি 
যেরূপ ভাবে প্রকারাস্তরে চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া দৈনিক 
সংবাদ-পত্রের সংবাদ হইতে মনে করা যায়, তাহাতে 
কোন ক্রমেই তাহাকে হিংস্র না বলিয়া পারা যায় না। 
যদি দেখা যাইত যে, তাহার বিরুদ্ধবাদিগণের মধ্যে এক 
জনও কংগ্রেসের কার্ষাকরী সত্য হইতেন, অথবা কোনরূপ 
দলপতিত্ব করতে সক্ষম হইতেন, তাহা হইলে তাহার 
যে অহিংস হইবার চেষ্টা আছে তাহা বলা যাইত বটে, 
কিন্তু তাহ! কার্্যতঃ কোথায়ও দেখ। যায় না। 


গান্ধীজী স্বয়ং যে স্বার্থপরতা, মিথ্যা, কপটতা এবং 
হিংস্র প্রবৃত্তি হইতে মুক্ত নহেন, তাহার প্রমাণিত হইলে 
তাহার এতাদৃশ নিঃস্বার্থপরতা, সত্যান্থুরাগ ও অহিংসার 
বাণীগুলিও যুক্তিসঙ্গতভাবে মিথ্যা ও কপটতার অন্যতম 
ৃষ্টান্তূপে পরিগ'ণত হয় না কি? 


বাস্তবিক পক্ষে, গান্ধীজীর খ্যাতি আপাতদৃষ্টিতে যতই 
বৃদ্ধি পাক না কেন, তাহার প্রায় প্রত্যেক কাধ্যটি যে হীন 
চরিত্রের পরিচায়ক, তাহা মান্থব *দুরতবিষ্মতে বুঝিতে 
পারিবে। তিনি ও তাহার অনুচরবৃন্দই যে ভারতীয় 
জন-সাধারণের বর্তমান ছুদ্দশার অন্যতম বিগ্ধমান কারণ, 
তাহা মানুষ এখন না বুঝিতে পারিলেও ৫1৭ বৎসরের 
মধ্যে বুঝিতে পারিবে বলিয়া যনে করা যাইতে পারে। 


মানুষের সাত্বিক, রাজসিক ও ভামসিক অবস্থা 
কাহাকে বলে, তাহা! উপলব্ধি করিতে পারিলে দেখা যাইবে 
যে, জলপাত্রের নীচে অগ্নি প্রজ্জলত রাখিয়া যেরূপ 
পাত্র ও জলের শীতলতা সাধন করা কখনও সম্ভব হয় নাঃ 
সেইরূপ কোন রকম 18£05108€ আর নিস্বার্থ-পরতা, 
সত্যান্বরাগ এবং অহিংসা এক সঙ্গে চলিতে পারে না। 
ধাহার। গান্ধীজী-কৃত গীতার ব্যাখ্যা অভিনিবেশ শহকারে 
অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাহার! বুঝতে পারিবেন যে, উপ- 
রোক্ত সাধারণ সত্যটুকু বুঝিবার মত মস্তি লাভ করিবার 
সৌভাগ্য গান্ধাজার হয় নাই। গান্ধীজা উহা বুঝিতে 
পাকন আর নাই পারুন, উহ] বাস্তব মত্য। নিঃস্বার্পর, 
সত্যান্থরাগী এবং অহিংস হইতে হইলে সর্ব রকমের 
ঠি0০0৪-এর প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিতে হইবে; আর 
কোনরকমের 80816 জাগ্রত রাখিতে হইলে নিংস্বার্থ- 


বঙ্গপ্রী--€ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড--৩য় সংখ্যা 


পরতা, সত্যান্নরাগ এবং অহিংস প্রবৃত্তি বিসর্জিত করিতে 
হইবে | 

এতাদৃশ ভাবে ঠ৫70178-এর আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে 
নিংস্বার্থ-পরতা, সত্যাঞ্রাগ ও অহিংসার ঝ্থা কহিলে, 
বক্তা হয় অতীব নির্বোধ, নতুবা অতীব হীল-চরিত্রের, 
অথচ বড় কথা কহিয়। বড়ত্বের খ্যাতিলাভ করিবার জন্ত 
প্রযত্রশীল, ইহ! বুঝিতে হয়। | 


ভারতবাদিগণকে প্ররুত স্বাধীনতা লাভ করিয়া, 
দারিদ্র্য, অস্থাস্থ্য, অশান্তি, এবং নফরগিরী হইতে মুক্ত 
হইতে হইলে, প্রকৃত নিঃস্বার্থপর, সন্যান্তরাগী এবং অহিংস 
নেতার উদ্ভব যাহাতে হয় তাহা করিতে হইবে, ইহা খুবই 
সত্য, কিন্ক গান্ধীজীর নেতৃত্বে উহা? কখনও সম্ভব হইবে 
না। পাশ্চান্তের যে-ম্বাধীনতার ফলে তাহার প্রত্যেক 
দেশের মানুষগ্ুলির শতকরা] ৯৫ জনকে ক্ষীবিকার জন্য 
চাকুরীবূপী পরাধীনততা অথব' নফরগিরীর উপর নির্ভরশীল 
হইতে হইয়াছে, আমরা সেই শ্বাধীনতাকে প্রকৃত শ্বাধীনত। 
বলিয়া মনে করি না| ইহারই জন্ত আমরা গান্ধীজীর 
স্বাধীনতার আন্দোলন দ্বণার চক্ষে দেখিয়া থাকি । দেশের 
মধ্যে নিঃস্বার্থপরতা, সত্যান্তরাগ ও প্রকৃত অহিংসার মন্ত্র 
চালাইতে হইলে গান্ধীজীর স্বাধীনতা অথব| স্বরাজের 
আন্দোলন যাহাতে সর্নোভাবে পরিত্যাক্ত হয়, তাহার 
চেষ্টা করিতে হইবে। ইংরাজ জাতি ভারতীয়গণের প্রতি 
অক্ত্রিমভাবে সখা-তাব পোষণ করুন আর নাই 
করুন, ভারতীঘ্ন জনসাধারণ যাহাতে ইংরাজ, পরচালিত 
গবর্ণমেন্টের প্রতি অকৃত্রিম সথ্যভাব পোষণ করেন, 
কংগ্রেস হইতে তাহার চেষ্টা আরম্ভ হইলেই ভারতবর্ষের 
প্রকৃত শ্বাধীনতা অনূরভবিষ্যতে করতলগত হইবে এবং 
সমগ্র মীনবসমাজ দারিদ্য, অস্বাস্থ্য, অশান্তি এবং নফর- 
গিরী হইতে মুক্ত হইবে। মনে রাখিতে হইবে, সছুদ্দেস্ত 
সম্গুখে রাখিয়া বিরুদ্ধ সমালোচন! করিলেও প্রকৃত সধ্যের 
ভাব নষ্ট হয় লা। মত্তাবস্থায় মাতাল যেক্ধপ ণিজের প্রকৃত 
হিত কোন্‌ উপায়ে হইতে পারে তাহা বুঝতে পারে না, 
সেইরূপ কোনরূপ আন্দোলনে মন্ত হইলে আমানদগের 
উপরোক্ত কথাশুলি বুঝা! যাইবে না। গান্ধীজীর তথা- 
কথিত ম্বাধীণতার আন্দোলনে দেশের জনসাধারণ 
ইংরাজের প্রতি বিদ্বেষে মন্ত রহিয়াছে বলিয়াই আমাদিগের 
অতি প্রয়োজনায় কথাগুলি তাহা।দগর হৃদয়ঙ্গম হইতেছে 
না। 


আমরা এখনও সকলকে স্থিরমন্তিষ্ক রক্ষা করিবার 
জন্য সচেষ্ট হইতে অনুরোধ করিতেছি । 
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মেকালের দুর্গোংমব 


দুর্গোংসব বাঙ্গালার জাতীয় উৎসব। এই উত্সবের 
আনন বাঙ্গালীর মর্শে মর্শে কিরূপ প্রবেশ করিত, তাহা! 
বাহার মে কলের ছুর্গোংসব না দেখিয়াছেন, ভীহারা 
ঠিক উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। প্রায় ষাট বংসর 
পূর্বে বাঙলার পরীগ্রামে এবং গণুগ্রামে যেরূপ ভাবে 
এই পুজা এবং উৎসব সম্পন্ন হইত, তাহা আমি দেখিয়াছি। 
মে কথা আমার বেশ মনে আছে। উহা যেন আমার 
মনের মধ্যে গাথিয়। রহিয়াছে । মে শ্বৃতি বড়ই সুখের_- 
বড়ই আনন্দের । এখনও এই নিরানন্দময় জীবনে তাহার 
কথা মনে করিয়া আনন্দ পাই। এখন সে ব্যাপারের 
অনেক পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে । 

আমার বাসস্থান এক গগুগ্রামে। গ্রামে এক ঘর 
বড় জমিদার ছিলেশ। তাহাদের বাড়ীতে পুজার খুব 
ধৃমধাম হইত। প্রতিপদে কল্পারস্ত হইত। ইহা ভিন্ন 
ঈ গ্রামে কতকগুলি ধণী এবং স্বচ্ছল অবস্থাসম্পন্ন 
ভদ্রলোকের বাদ ছিল। আমি এক বংসর এই গ্রামে 
বাই খান! পৃজ। দেখিয়াছি। তে হি নো দিবস গতাঃ। 
এখন গ্রামে নাম মাত্র ছুইখানি কি তিনখাশি পুজা হয়। 
“নীরব রবাৰ বীণা মুরজ-ঘুরলী রে।” 

তখন পৃজা আরম্ভ হইবার পনর দিন কিংবা বিশ দিন 
পূর্বে গ্রামময় পূজার সাড়া পড়িয়া যাইত। তখন 
বাঙ্গালী চাকুরী করিতে বা ওকালত্তি করিতে বিদেশে 
যাইত বটে, কিন্ত অনেকে পরিবার লইয়া বিদেশে যাইত 
না। ধাহারা উকিল অথবা হাকিম, তাহারাই সপরিবারে 
কর্মস্থলে থাকিতেন। ধীহার! কেরাণীগিরি ব। শিক্ষকতা 
করিতেন, তাহারা প্রায় কর্মস্থলে পরিবার লইয় যাইতেন 
না। যদি বিশেষ প্রয়োজনে লইয়! যাইতেন, তাহা 
হইলেও অল্লদিন রাখিয়া তাহাদগকে বাড়ী পাঠাইয়া 
দিতেন। তখন একান্নবর্তী পরিবার প্রথা একটু একটু 
ভাঙ্গিতে আরস্ত করিয়াছিল বটে, কিন্তু একেবারে এমন 
তাবে ভাঙ্গে নাই। তখনও উহ্বার অনেকটা অবশেষ 
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ছিল। ধাহারা পরিবার লইয়! বিদেশে থাকিতেন, তাহার! 
প্রায় ভাদ্র মাসের পূর্বেই পরিবারদিগকে বাড়ী পাঠাইয়া 
দিতেন। কারণ অনেকের বাড়ীতেই পুজা হইত । আবার 
কেহ কেহভাদ্র মাস অতিবাহিত করিয়া আশ্বিনের 
প্রথমেই পরিবারদিগকে বাড়ী পাঠাইতেন। কেহ কেহ 
মহালয়ার সময়েই সপরিবারে বাড়ী আসিতেন। ফলে 
পৃজার সময় সকলেই গ্রামে আসিয়া এই আননে যোগদান 
করিতেন। তখন গ্রামে ম্যালেরিয়া প্রায় ছিল না। 
গ্রামে যাইতে কেহ তয় পাইত না। 

প্রতিমায় যখন মাটি দেওয়া হইত, তখন হইতে ছেলে- 
দের মনে পরম আনন্দ। পাঠশালা হইতে কৌন গতিকে 
পাঠ শেষ করিয়াই আমরা পৃজ!-বাড়ী প্রতিমা-গঠন 
দেখিতে যাইতাম। ক্ষুধা-তৃষ্ণার অনুভূতিও আমাদের 
থাকিত না। বাড়ী হইতে বার বার ডাকাডাকির পর 
কোন গতিকে ছুইটি অন্ন যুখে দিয়! আবার পৃজা-বাড়ী 
আসিতাম এবং সন্ধ্যা হইলে মায়ের কাছে বমিয়া হুর্গা- 
ঠাকুবের কথা শুনিতাম। অস্ুরটা বড় দুষ্ট, ছিল বলিয়া 
মা-ছুর্|। তাহাকে মারিয়া ফেলিয়াছেন, এই কথা শুনিতে 
শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িতাম। পুজার আনন্দের জন্ত যন 
বড ব্যাকুল হইয়া উঠিত। যখন ঠাকুরের গায়ে রং, 
গঞ্জন তেল, মুখ বসান এবং চক্ষুনান হইত, তখন আমাদের 
ছেলের দলের আনন দেখে কে? জাতিধর্মমনির্ব্রিশেষে 
সকল সম্প্রদায়ের ছেলেরা এই মহাননে যোগ দিত । যখন 
প্রতিমার সাজসজ্জা হইত, তখন ছেলের দল পুজ- 
বাড়ীতেই বসিয়। থাকিত। 

মহালয়! হইতে তৃতীয়া, চতুর্থ পর্য্যন্ত গ্রামের প্রবাসী 
লোকদিগের বাড়ী ফিরিবার সময়। কচিৎ কেহ পঞ্চমী, 
ষঠীর দিন বাড়ী আসিত। যাহার! একক বিদেশে থাকিত, 
তাহাদের বাড়ী ফিরিতে কিছু বিলম্ব ঘটিত। কারণ, 
অনেকের আফিস বা স্কুল বন্ধ হইত চতুর্থা-পঞ্চমীর দিন। এই 
সময় গ্রামের লোক “অমুক কবে বাড়ী আসছে? প্রভৃতি 
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প্রশ্ন প্রায়ই করিত। তৃতীয়া-চতুর্থী হইতে নূতন কাপড় 
কেনার ধৃম পড়িয়। যাইত। তখন এত প্রকার লন্ভাপাতা- 
যুক্ত কাপড়ের পাড় ছিল না। সিমলা, শাস্তিপুর, ফরাস- 
ভাঙ্গা, বাগেরহাট প্রভৃতি স্থানের তাতীরা অতি সুন্দর 
সুন্দর কাপড় বুনিত। অনেক কাপড়ে বল, দেওয়! বা নীল- 
বড়ির ছোপ দেওয়া হইত। তত্তিন্ন ধোয়া কাপড়ও যথেষ্ট 
আসিত। মহামায়ার আগমন উপলক্ষে যাহার বেরূপ 
সাধ্য, সে সেইবপ নূতন কাপড় দিয়া পরিজনবর্গকে 
সাজাইত। এমন কি যুসলমানরা পর্যন্ত নৃতন কাপড় 
পরিত। ঢাকাই কাপড়ের পাড়ের বাহার এবং কাপড়ে 
নানারূপ ফুল কাটা থাকিত। সম্পন্ন ব্যক্তির! এ কাপড় 
কিনিতেন। তখন কাপড়ের সঙ্গে উড়ানী (চাদর) 
ব্যবহার করা হইত । জামার রেওয়াজ কম ছিল। বিশিষ্ট 
ব্যক্তিরা জামা পরিতেন। মেয়েদের কাপড়ের এত 
বাহুল্য ছিল না। তবে তখন মেয়েরা গহনা অধিক 
পরিতেন। বার ভরি, পনর তরির বাউটি, হস্ত ভরিয়া এক 
একটা চৌদানী, পনর তরির হার অনেক ললনার অঙ্গ- 
শোভা বদ্ধন করিত। 


ষষ্ঠার দিন হইতে পুজা আরম্ভ। মায়েরা তাহাদের 
ছেলেগুলিকে নূতন কাপড় পরাইয়! দিয়া ঠাকুর দেখিতে 
পাঠাইয়া দিতেন | ছেলে-মেয়ের দল মহানন্দে দল বীধিয়া 
প্রত্যেক পৃজা-বাড়ীতে ঘুরিয়। বেড়াইভ। তখন ছেলেদের 
আর ক্ষধা-তৃষ্চা-বোধ থাকিত না। এই দিশকে কোন্‌ 
বাড়ীতে ভোগ রশাধিবে তাহা ঠিক করা হই রন্ধন- 
কার্য্যে বিশেষ কুশলা এবং নিষ্ঠাঝতী ভিন্ন কাহাকেও 
দেবতার তোগ রশাধিবার জন্য আমন্বণ করা হইত ন]। 
আর গ্রামের সাধারণ ব্রাহ্মণ মহিলার! নিমগ্গিত ব্রাঙ্গণাঁদি 
সর্বনর্ণের জন্য রদ্ধন করিতে আমঞ্ত্রিত হইতেন। তখন 
রাধুনী বামুনের রেওয়াজ হয় নাই। গ্হস্থের মেয়েরাই 
রন্ধন করিতেন । সাধারণ নিমন্ত্রিত ব্যক্তিপিগের জন্য 
রাধিয়া ধাহার খ্যাতি হইত, তিনিই ভোগ রাধিবার 
অধিকার পাইতেন। থে গ্রামে অধিক পৃর্জা হইত, সে 
গ্রামে ভোগ রাধিবার ক্তন্থ লোক পাওয়] কখনও কখনও 
একটু কঠিন হইত। কারণ অনেকে ভোগ রাধিতে 
সম্মত হইতেন না। কেহ কেহ কোন কোন বার ভিন্ন 


বঙ্গ 2--৬১ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা 


স্বান হইতে আত্মীয় স্ীলৌোক আনিয়া ভোগ-রন্ধন-কার্ধ্য 
সমাপন করিতেন। অপন্মতির আসল কারণ, তিন দিন 
ব্রাঙ্গণ-ভোজনের কাল পধ্যন্ত অনাহারে এবং কঠোর 
শুদ্ধাচারে থাকিয়া ভোগ রাধিতে হইত। শরীর অসুস্থ 
থাকিলে কেহ ভোগ রাধেতে সম্মত হইতেন না। 

এখানে একটা কথা বলা আবশ্তক | জাতিধর্ম- 
বর্ণনির্বিশেষে যে কেহ প্রতিমা এবং পৃক্জা দেখিতে আসিত্ত, 
তাহাকেই ভুরি পরিমাণে খাগ্ক দেওয়া হইত। তখন 
হিন্দু-মুসলমান সকল শ্রেণীর লোক প্রতিমা দর্শন করিতে 
আসিত। মুসলমানরা হিন্দুদের ম্যায় নৃতন কাপড় 
পরিতেন। আমাদের দেশে প্রত্যেক পূর্ণবয়স্ক আগন্থককে 
খুব বড় সরার এক সরা চিড়া, মুড়কী এবং চারিটি করিয়া 
রসকরা (নারিকেল ও চিনির সন্দেশ) দেওয়া হইত । 
ওঁ চারিটি রসকরার ওজন প্রায় তিন পোয়া হইত। 
ছোট ছেলেমেয়েদিগকে আধ-সরা চিড়া, মুড়কী এবং 
ছুইটা করিয়। রসকরা দেওয়া! হইত। ইহা? ধনী লোকের 
বাড়ীর ব্যবস্থা | নদীয়া জেল।র বিশ্বগ্রাম অঞ্চলে দেখিয়াছি, 
হুড়ম ভাজা, মুড়ি এবং পক্ষান্ন দেওয়া হই'ত। পক্কান্ন 
ছোলার ডাউলের বেশয তেলে বা দ্বতে ভাজিয়া চিনির 
রসে ফেলিয়া গ্রস্থত করা হইত। উহ দেখিতে অনেকটা! 
উড়িয়ার দোকানের কটকটের মত, কিন্কু খাইতে উহা? 
অপেক্ষা অনেক স্ুস্বা। কোন কৌন অঞ্চলে মুড়ি মুড়কি 
ও রসকরা দেওয়৷ হইত গরীব লোকরা তত দিতে পারিত 
শা। তথাপি সকলে ছুইটি করিয়া নারিকেলের নাড়, 
এবং কিঞ্চিৎ মুড়ি মুড়কি পাইত। ফলে পুপ্ধা দেখিতে 
'আসিয়া কেহ রিজ্ঞ হস্তে ফিরিত না। বড় ঝড় পুজ্জা- 
বাড়ীতে বেলা নয়টা দশটার সময় হিন্দু যুসলমানে প্রায় 
চারি পাচ শত দর্শক উপস্থিত হইত। ইহারা প্রায় 
সকলেই স্ত্রীলোক এবং বালক। ছুগ্ধপোষ্য শিশুটি পর্য্যন্ত 
জলখাবারের দান পাইত। গরীবের পৃজা-বাড়ীতে 
রূপ দর্শকের ভীড় হইত না । 

সকাল হইতে বেল! দশটা পর্যন্ত সাধারণতঃ পৃজা, 
চণ্ডীপাঠ প্রসৃতি চলিত। পুরোহিত যহাশয়দিগের আর 
অবকাশ থাকিত না। দশটার পর গ্রামের পুরুষ এবং 
মেয়ের! মায়ের পাদপন্সে পুষ্পাঞ্জলি দিতে আদিতেন। এক- 
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দিকে পুরুষ আর একদিকে নারীদিগের আসন নির্দিষ্ট 
থাকিত। উভয় দিকেই প্র্ঠুর চন্দন এবং পুষ্পবিন্বপত্র- 
সমেত পাত্র থাকিত। নরনারী সংখ্যায়ও কম হইত না। 
সকলে উঠিয়া ধাড়াইলে একজন পুরুষের হস্তে আর এক- 
জন মেয়েদের হস্তে সচন্দন পুষ্প ও বিন্বপত্র প্রদান করিলে 
পুরোহিত মহাশয় স্পষ্ট এবং সুুললিত স্বরে এই স্তব পাঠ 
করাইতেন £_ 
ও ছুর্গাং শিবাং শান্তিকরীং ব্রক্ধাণীং বন্ষণঃ প্রিয়াম্‌। 
সর্বলোক প্রণেত্রীঞ্চ প্রণমামি সদা শিবাম্‌। 
মঙলাং শোভনাং শুদ্ধাং নিপলাং পরদাং কলাম্‌ ॥ 
বিশ্বেশ্বনীং বিশ্বমাতাং চগ্ডকাং প্রণমাম্যহ্ম্‌। 
সব্বদেবময়ীং দেবীং মর্ধলোকভয়াপহাম্‌। 
ব্রম্শ বিষুনমিতাং প্রণমামি সদা শিবাম। ইতাদি। 
পুরোহিত মহাশয় যখন স্থললিত স্বরে এই মন্ত্র পাঠ 
করাইন্েন, তখন সমস্ত নরনারী এক তানে ঠাহারই স্বুর- 
লয়ের অনুকরণ করিয়া সেই মন্ত্র বিশেষ ভক্তিসহ্ককারে 
উচ্চারণ করিয়া! যাইতেন। তখন মেই' উচ্ছলিত ভক্তির 
আবেগে মান, লজ্জা, ভয় যেন কিছুই থাকিত ন1। সকলের 
নয়ন হইতে ভক্তির অশ বিগলিত হইত। পুরোহিত হইতে 
ছোট ছোট বালক-বালিকার পর্যন্ত কস্বর কম্পিত হইয়া 
সেই উচ্চারিত শব্দগুলিতে যেন এক অপূর্ব মাধুরী ঢালিয়া 
দিত। যাহাদিগকে চত্তীমণ্ডপে উঠিতে দেওয়া হইত না, 
তাহারাও যুজকরে বাহিরে দীড়াইয়া মেই উচ্চারিত 
কোমল মন্তরমুচ্ছ'নায় এতই মুগ্ধ হইয়া! পড়িত যে, তাহাদের 
য়ন জলে পূর্ণ হইয়া উঠিত। তাহারা মন্ত্র উচ্চারণ করিত 
না বটে, কিন্তু সেই মন্ত্রোচ্চারণের তক্তির তরঙ্গ যেন উচ্ছল 
গঙ্গা-বারির ন্যায় যণ্ডপের লীম। ছাড়াইয়া উর সকল মৌন 
তক্তের হৃদয়ে সরগতার সঞ্চার করিয়! দিত। তাহাদের 
ময়নাসারই তাহার সাক্ষ্য দিত। ঢাকী-চুলি প্র্ৃতি বাগ্য- 
করগণ করযোড়ে সে ধ্বনি শুনিত আর প্রতিবার প্রতি- 
মার দিকে তাকাইয়া ললাট ভূমিতে ম্পৃষ্ট বিয়া গ্রণাম 
করিত। তাহার পধ পুরোহিত মহাশয় বর-প্রার্থনা মন্ত্র 
পড়াইতেন। 
ওঁ মহিষ মহামানে চামুণডে মুণ্ডযালিনি 
আঘুরার়োগ]বিজয়ং দেহি দেবি নমোইস্ততে ॥ 


সেকালের ছুর্গোৎসব 


৩১৫ 


ভূতপ্রেতপিশাচেন্যে। রক্ষোভাঃ পরমেশ্বর ! 

ভয়েডে মানুষেভাশ্চ দেবেতোো। রক্ষ মাং সদা। 

ও সর্ধমঙগলমজল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে । 

উমে ব্রক্ধাণি শৌমারি বিবরূপে প্রমীদ মে॥ ইত্াাদি। 


এই মন্ত্র পড়িয়া মূল-মন্ত্র স্বরণ করিয়া দেবীর চরণে 
সচন্দন পুষ্পবিববপত্র-দুর্বাদি অঞ্জলি দিতে হইত। কোন 
কোন পুজা -বাড়ীর পুরোহিত ধাহার। দীক্ষিত ভাহাদিগকে 
এক সঙ্গে এবং ধাহাদের দীক্ষ] হয় নাই তাহাদিগকে স্বতন্ত্র 
ভাবে এক সঙ্গে অগ্লি প্রদান করিতে বলিতেন। কর্ম 
বাঁড়ীর কর্তা ও গৃহিণী দীক্ষিতদিগের সহিত এক সঙ্গেই 
পুষ্পাঞ্জলি দিতেন। কারণ, তাহার! সে পর্য্যন্ত অদীক্ষিত 
থাকিহেন না| ধাহারা পরে আসিত্েন, তাহাদিগকেও 
পরে অঞ্জলি দেওয়ান হইত | পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের পর 
বাছ্যভাগু বাজিয়া উঠিত। এ সময়ে বলিদান এবং পরে 
(ভাগ দেওয়া হইত | বলিদাঁন শশা, কলা, চাল কুমড়া, 
আখ প্রন্থতি দিবার পর ছাগ, মেষ, মহিষ প্রতি বলি 
দেওয়া হইত। সপুমী-পৃঙ্জার দিন বলির বাহুল্য হইত না। 
কোন কোন বাড়ীতে পশুধলি একেবারেই দেওয়া হইত 
না। কোন কোণ বাড়ীতে সপ্তশী-পৃজায় পশুবলে দেওয়া 
হইত না। আনার অনেক বাড়ীতে কেবল মহাষ্টমীর সন্ধি- 
পুজার একটি মাত্র ছাগ বলি এবং নবমী পৃজায় দুই তিনটি 
ছাগ বলি দেওয়া হইত। 

বলিদান এবং ভোগ হইবার পরই ব্রাহ্মণ-ভোজনের 
আয়োজন। তখন তোজনের উৎপাত হিল না। উত্তম 
গব্য ঘ্বত ও দুগ্ধ যথেষ্ট পাওয়া যাইত । তবে পৃজার সময় 
উহার মূল্য বৃদ্ধি হইত। তখন ডিস্পেপ-সিয়া বা অঙ্- 
রোগের নাম পধ্যন্ত অনেকে শুনে নাই। সামান্ত গৃহস্থের 
বাড়ীতেও পঁচিশ ত্রিশ রকম ব্যঞ্জন, মহন্ত, পায়স ও 
মিষ্টান্ন পর্য্যাপ্ত থাকিত। এক একজন ব্রাহ্মণ ( অথচ 
সকলে  নহেন) পর্যাপ্ত আহারের পরও ছুই সের 
সন্দেশ এবং এক সের দধি খাইতেন। মুণকে রঘু তখনও 
মরেন নাই। এক একজন মাছ খাইতেন এক সের, দেড় 
সের। পরমান-তোতজনের সে হুস্-হাস্‌ শক আর শুনা যায় 
না। উছাও লোক ভৃষি পরিমাণে খাইত। . ৬খন 
অনেক দরিজ্রের কুটারেও মা আমিতেন। প্রায় সকল 


৩১৬ 
গ্রামেই ছুই একজন ব্রাহ্মণ ভিক্ষা করিয়াও মায়ের পুজা 
করিতেন। টসপুরের এক গরিব ব্রাহ্মণের বাড়ী আমি 
খাইতে গিয়া দেখিয়াছি, তথায় ব্যঞ্জণাদি অতি স্থুস্বাছ ও 
অমৃততুল্য হুইয়াছে। প্রত্যেক বারই এইরূপ হুইত। 
তিনি অধিক লোক নিমন্ত্রণ করিতেন না! কিন্তু নিতান্ত 
তক্তিতরে পুজা করিতেন এবং অত্যন্ত তক্তির সহিত 
সকলকে খাওয়াইতেন। তাহার বাড়ী আয়োজনও কম 
হইত না। তিনি যথেষ্ট আয়োজন করিতেন অন্য জাতি- 
কেও এবং কাঙ্গালীদিগকেও তিনি খুব শ্রদ্ধীসহকাঁরে 
ভোজন করাইতেন। তীহার বাড়ী লোক তরিতরকারী 
অযাচিতভাবে দিয়া যাইত। লোকের বিশ্বাস ছিল, মা 
ধবাড়ী নিশ্চয়ই আসেন। তবে তীহার বাড়ী মুণকে 
রঘুর আমদানী হইত না বলিয়া বোধ হয়। ইছার 
নিমস্ত্রিতের সংখ্যা ৭০-৮০টির অধিক হইত না। বহু স্থানে 
পুজা হেতু সকলে তাহার বাড়ী খাইতে আসিতেন না। 
সকল বাড়ীতে, মায় জমিদার-বাড়ীতে পর্য্যন্ত, গৃহস্বাণী 
এবং গৃহ কত্রী ব্রাঙ্গণ-ভোজন শেষ হওয়া অবধি নিরব উপ- 
বাসী থাকিতেন। ইহাই ছিল সাধারণ নিয়ম। কেহ 
কেহ বাইরের লোকের খাওয়া শেষ হওয়া অবধি অভুক্ত 
থাকিতেন। কেহ যেন অতুত্ত অবস্থায় ফিরিয়া না যায়, 
সে দিকে সকলে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন। 

সন্ধ্যার পরই আরব্রিক করা হইত। এখনও হয়, 
তবে তখন এই ধৃপ-দাঁনের কিছু বিশেষত্ব ছিল। ধুপ-ধুন! 
গুগ্গুলের গন্ধে চণ্ডীমণ্ডপ আচ্ছন্ন হইয়া যাইত। বা্য- 
করের] বিশেষ ঘট। ক'রয়া নাচিয়া নাচিয়া বাগ্ধ বাজাইত | 
ধূনা-ধুপের ধূমে প্রতিমা আর স্পষ্ট লক্ষিত হইত না। 
পল্লীর নর-নারীরা পূজা দেখিতে আসিয়া! দেবীর ছুইদিকে 
গলবস্ত্র হইয়া ঠাড়াইতেন। পুরোহিত আরব্রিক করি- 
তেন। তক্তগণ “ম1 মা” শবে গগন-পবন মুখরিত করিতেন। 
আরন্রিকের সময় কোন কোন স্থলে নৃত্ুও হইত। প্প্রায় 
দেড় ঘণ্টা! দুই ঘণ্টা আরক্রিক কার্ধ্য চলিত। আরব্রিকের 
পর সমবেত তপ্রলোক এবং জদ্র মহিলাদিগকে কর্মকর্তা ও 
গৃহিণী বৈকালি দিতেন। মেয়েরা প্রায় উহ! আঁচলে 
বাধিয়া বাড়ী লইয়। আলিতেন। পুরুষরা কেহ বসিয়া 
খাইতেন, কেহ বাড়ী লইয়া আসিতেন। ইহা! 118 


বঙ্গশ্রী--৬ষঠ বর্ষ 


[ ২য় খণ্-৩য় সংখ্য। 


29295070616 (অলযো'গ)। তবে তখন এখনকার মৃত 
কচুরী, সিঙ্গাড়া, নিমকি বড় ছিল না। গজা, বদে, 
রসকরা আর কাঁটা ফল প্রস্ৃতিই ছিল। পুজার কয়দিন 
সাধারণ পুজা এইরূপেই নির্বাহিত হইত | 

মহাষ্টমীর দিন অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল। মহাষ্টমী 
যেমন সাধনার এবং পূজার দিক দিয়া বিশিষ্ট ছিল, সেইরূপ 
উহ! বীরাষ্টমী বলিয়া এ দন বীরতাবের অনেক কারধ্যের 
অনুষ্ঠান হইত। এ দিন বলদানকালে কোন কোন বাড়ীতে 
মহিষ বলি হইত। অতি প্রকাণ্ড খঞ্গ দিয়া কর্মকার 
এক কোপে মহিবের মুগ্জ্ছেদ করিত। সকলেই উৎ্ক্ার 
সহিত বলির দিকে চাহিয়া থাকিত। কারণ, বলি বাধলে 
বিষম অমঙগলের শঙ্কা জন্মো। গৃহিণী সেই জন্তা ছুগী- 
প্রতিমার দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকিতেন, কর্তা গলায় 
বন্ধ দিয়! মাকে আহ্বান করিতেন। টাকী-ঢুলি সকলে 
নাচিয়! নাচিয়া বাছা বাজাইত। পুরোহিত নিষ্পন দৃষ্টিতে 
প্রতিমার মুখের দিকে চাহিয়া ইষ্টমন্্র ভপিতে থাকিতেন। 
কম্মকার প্রতিমার পিকে চাহিয়া যেমন সেই বৃহৎ খড়গ 
তুলিতেন অমনই চতুদ্দিক হইতে 'িয় মা ছুর্গে' শব্দ উঠিত। 
যেমন মহিনযুণ্ড দ্বিখণ্ড হইয়া পড়ত, অমনই “জয় মা; শবে 
দশদিক্‌ পূর্ণ হইত, কর্তী-গ্ুছিণী প্রতিমার পদতলে 
লুটাইয়৷ পড়িতেন। পুরোহিত মছ্ছিষের রক্ত দেবীকে 
নিবেদন করিয়া দিতেন। অমনই প্রাঙ্গণস্থিত বহু সবল- 
কায় লোক সেই মহিষের রক্ত গায়ে মাখিয়া তাগবনৃত্য 
জুড়িয়া দিত। হাতাহ!তি, কোস্তাকুস্তি প্রভৃতি আরম্ভ 
হইত। এক এক জন পাঁচ ছয় হাত লম্বা লাঠি এমন 
ভাবে ঘুরাইত যে, লাঠি দেখিতে পাওয়া যাইত না। কেহ 
কেহ সেই লাঠিতে তর দিয়া এরূপ লম্ফ দিত যে উঁচু এক- 
তলার ছাদের উপর যাইয়। সোজা হইয়া দীড়াইত। 
কেহ কেহ মাটির দিকে মুখ করিয়া র] রা রা রা” শব্দে 
এমন চীৎকার করিত যে, প্রায় অর্ধ ক্রোশ দুর পর্য্যস্ত সেই 
শব শুনা যাইত। অনেকে দীত দিয়া ঝুনা নারিকেল 
ছুলিয়া৷ ছুই হাতের তালুর চাপে তাহ ভাঙ্গিয়া তক্ষণ 
করিত। কেহ কেহ ছুইখানি ঝামা এক হাতের মধ্যে 
লইয়া তাহা পরস্পর ঘসিয়। একেবারে ধূলিবৎ চূর্ণ করিয়া 
ফেলিত। অনেক ভদ্র-সস্তান ব্রাঙ্গণ প্রতিও ইহা! করিতে 
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পারিতেন। নদীয়া জেলার বিশ্বগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে রায়- 
বেশেরা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রায়বাশ ছুই হাতে ছুইখান! 
লইয়া এমন বেগে ঘুরাইত যে, সে বাশ আর দেখা যাইত 
না। ইহ! তিন্ন কোন কোন অঞ্চলে মাটিতে ছোট চৌবাচ্চ| 
করিয়া যুবকেরা মন্লক্রাড়। করিত। এইরূপ নান। বীরত্ব- 
স্চক ক্রীড়া-কৌশল এইখিন প্রদশিত ই ইত। আমে স্বয়ং 
যাহা দেখিয়াছি তাহার কথাই লিখলাম ।  ত্রাহ্গণ- 
ভোজনের সময় অনেক ত্রাঙ্গণ তোজনের পর আড়াই সের 
তিন সের সন্দেশ এবং একখান! দধি খাইয়া! ফেলিতেন। 
মহাষ্টমীর দিন অনেকে যাকে বুকের রক্ত দাণ করিতেন। 
অনেকে এই দিন উপবাসও করিতেন । 

নবমী পৃজার দিন কেবল দীয়তাং ভূজ্যতাং-এর ব্যাপার। 
নবমী পৃজার দিন গোবরডাঙ্গার জমিদার বাড়ীতে সম 
কুশদই সমাজের ব্রাহ্মণ ভোজন করান হইত। প্রায় চারি 
পাচ হাজার ব্রাহ্মণ এক সঙ্গে বসিয়া ভোজ্রন করিতেন। 
অত বড় বহির্বাটির তিতরে উপরে, নীচের উঠানে এবং 
বাটির বাহিরে ঘের! স্থানে ব্রাঙ্গণ বসিতেন। কত প্রকার 
খাছ্ছের আয়োজন যে করা হইত, তাহার ইয়ান্তা হয় না। 
কত লোক যে পরিদর্শন করিতেন, তাহা ঠিক করা যাইত 
না। জামদার বাবুরা এবং তাহাদের আত্মীয়রা সর্বত্রই 
ঘুরিয়া কোথাও কোন ক্রটি হইতেছে কি না দেখিয়া 
বেড়াইতেন। সে ত্রাঙ্মণ-ভোজনের দৃশ্ত না দেখিলে তাহা! 
উপলন্ধি করা সম্ভব হইতে পারে না। আম্চর্য্যের বিষয় 
এই যে, সকল কার্ধ্য যেন ঘড়ির কাটার গ্তায় নিয়মিত তাবে 
সম্পন্ন হইত। সে দিন আর বাঙ্গালায় ফিরিবে না। 
সুবর্ণপুরের জমিদার স্বর্গীয় যহাননদ রায়ের বাড়ীতে অনেক 
্রাঙ্গণ যাইতেন। কিন্তু এ অঞ্চলে এত ব্রাহ্মণ হইত না। 

একবার নদীয়া জেলার বিশ্বগ্রাম অঞ্চলে অজন্মা হইয়া 
ছিল। বহুলোক পর্য্যাপ্ত খাইতে পাইতেছিল না। সেই 
সময় পুজা উপস্থিত হয়। উক্ত গ্রামে আমার ভগিনী- 
পতির বাড়ীতে পৃ হইত। তাহারা ঠিক করিলেন যে, 
টেঢরা দিয়া কাঙ্গালী আহ্বান করিয়া তাহাদিগকে নবমীর 
দিন খাওয়াইবেন। কেহ কেহ তীহাদিগকে ই কার্ধা 
করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কারণ "চাহা হইলে এক 
লোক হইবে যে সামলান যাইবে না। শেষে উহ! করাই 


সেকালের হুর্গোত্সব 


৩১৭ 


সাব্যস্ত হয়। অনেকে আন্দাজ করেন যে ৯৫ মণ চাউল 
এবং ৫ মণ দাইল সিদ্ধ করিলেই হইবে। তবে মাছ 
তত পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে হ্য় নাই। যাহা হউক, 
তাহাই করা হইল। ননমীর দিন তোর বেল! বাইন 
কাটিয়া ঝড় বড় ডেকচি চাপাইয়া অন্ন পাক হইতে 
থাকিল। দাইল তরকারী অন্ত লোক বন্ধন করিতে 
লাগিলেন। কিন্তু এতগুলি চাউলের অন্ন বশধিয়াছিলেন 
আমার রাধিক' দাদার স্ত্রী একা । তিনি বেড়ি দিয়া সেই 
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ডেকি ধরিয়া ঝুড়ির উপর ভাত ঢালিয়! 
পিতে থাকিলেন। ফেন পড়িস্না গেলে ছুইঞ্জন ধুবক তাহা! 
যথাস্থানে লইয়া যাইতে থাকিল। শেষে দেখ! গেল যে, 
এ চাউলে কুলাইবে না। তখন" তিনি আরও প্রায় ছুই 
মণ অন্ন পাক করিয়াছিলেন। তিনি এখন লোকান্তরে | 
কিন্ধু ঝাঙ্গালায় এখন সেবূপ মহিলা আর জন্মিবে কি? 
সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত উপবাসী থাকিয়া তিনি রন্ধন 
করিয়াছিলেন। আমি কিছুক্ষণ তোগের ঘরে কাজ করিয়া 
তাহার সঙ্গে তীহার হাতে জল দেওয়া, কাঠ আনিয়া 
দেওয়া প্রস্থৃতি কাজ করিবাছিলাম। সেদিন কত লোক 
খাইয়াছিল তাঁছ। গণনা কর হয় নাই। আমি সমাগত 
দরিদ্রদিগকে পরিবেশন করিঘ্াছিলাম। আজ আমি এই 
উপলক্ষে সেই স্বগীয়! মহিলার উদ্দেশে শত শত প্রণাম 
করিতেছি। রাধিক। দাদার স্ত্রীর নয় দশ বংসরে বিবাঙ্ন 
হইয়াছিল। কাঙ্গালী-ভোজন শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি 
একবিন্দু জলও স্পর্শ করেন নাই। বি্বগ্রামে বনু পৃজা 
হইত। এখন কি হয় জানিনা । তবে অন্তান্ত পূজা 
বাড়ীর লোকও কাঙ্গালী-ভোজনে পরিবেশন করিতে 
আমিয়াছিলেন। গোবরডাঙ্গার জমিদার বাড়ীতে ও 
অন্তান্ত ধনী বাড়ীতে বহু কাঙ্গালী ভোজন করান হইত। 


দশমীর দিন বিজ্বয়া। সেদিন সকলের মন বিষ | 
কয়েক দিন পরে বাড়ীতেই ভোজনের ব্যবস্থা । বিসর্জনের 
সময় শাস্তি্ল ও যাত্রার পুষ্প লইবাঁর জন্য পুক্কা-বাঁড়ী 
যাওয়াই এই দিনের কাজ । বৈকালে জলাশয়ে প্রতিম। 
বিসর্জন। উন্থা ছিল এক বিরাট ব্যাপার! আমাদেল 
বাল্যকালে মমুল। নদীতে প্রায় ছুই শত .হাট-বড় শীক। 
আমিত। তন্মধ্যে ঈাড়া পোলের পানৃসী ছিল সক ও 
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লম্বা। এক একখানি পান্সীতে একজন করিয়া মাঝি 
আর ছয়জন আটজন করিয়া দীড়ী থাকিত। ইহারা 
বাজি রাখিয়া তীরবেগে নৌকা ছুটাইত। নৌকা যেন 
জল কাটিয়া তীর বেগে ছুটিত। যাহারা বাজী জিতিত 
তাহারা আরোহীদিগের নিকট হইতে পুরস্কার পাইত। 
বেলা তিনটার সময় বিসঙ্জনের বাজনা বাজিয়া 
উঠিত। আমাদের গ্রামে দুই ঘর জমিদার বাড়ীতে পুজ। 
হইত। উভয় জমিদারই ব্রাহ্মণ, উভয়েই নৈকম্য কুলীণ। 
ছোট জমিদারও বড় জমিদার বাটার দৌহিত্র সন্তান। 
প্রতিম।-বরণ ও প্রদক্ষিণ করিয়া বাড়ীর বাহিরে আনা হইনত 
এবং তথা হইতে প্রতিম! বাগ্য-ভাগ সহকারে নদীবক্ষে 
নৌকায় লইয়া যাওয়া হইত। চারিখানি পান্সী নৌকা 
এক সঙ্গে বাশ দিয়া বাধিয়া তাহার উপর সেই বুহং 
প্রতিমা কৌশলে রক্ষিত হইত। এমন কৌশলে রক্ষিত 
হইত যে, ছুইখানি ছুইখানি নৌকা বাধন কাটিয়। 
সরাইয়া লইলেই প্রতিম! ধীরে ধীরে জলে পড়িবে। 
বাজন্দারগণ ভিন্ন নৌকায় থাকিত। নৌকায় প্রতিমা 
রক্ষা করিবার পর সেই নৌকা যথুনা নদীর ঘাটে 
ঘাটে লইয়। দেখান হইত। ঘাটে সহ্ত্র সহস্র নারী 
প্রতিমা দশন করিবার জন্ঠ উপস্থিত থাকিতেন। তাহার। 
নৃতন বস্ত্র এবং অলঙ্কারে সজ্জিত হুইয়। আগিতেন। দুর 
গ্রাম হইতেও অনেক নারী গো-যান করিয়। বিসর্জন 
দেখিতে আসিতেন। পুরুষরা কেহ কেহ নৌকায় করিয়! 
নিরঞ্জন দেখিতে যাইতেন, অনেকেই নদীতীরস্থ রাজপণে 
বেড়াইয়া প্রতিম] দেখিতেন। সকল প্রতিমাই নৌকায় 
লই যাইয়া বিসঙ্জন করা হইত। প্রথমে সাড়া পোলের 
পার্খে খুব প্রতিযোগিতা চলিত । মাঝে মাঝে ছুই 
একটা! পান্সী ডুবিয়া যাইত, কিন্তু কখনও কেহ ডুখিয়া 
মরিয়াছে শুনি নাই। ঘাটে যখন এক একখানি প্রতিমা 
আসিত, তখনই শত শত নারী-কণ্ঠে “মা মা” ধ্বনি উঠিত। 
“মাগো সম্ধংসর স্বামী পুত্রদিগকে বাচাইয়া রাখিও, আবার 
যেন আগামী বসর এমনই আনন্দে তোমায় দেখিতে 
পাই।” প্রতিম! ঘাটে ঘাটে যাইয়। ভিড়িতে বিলম্ব হইত। 
তাহার পর স্্্যদেব যখন পশ্চিম গগনে রক্তিম বর্ণ ধরিয়া 
অস্তে যাইতে বসিতেন, সেই সময় বড় জমিদার মহাশয়- 
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দিগের প্রতিমা পূর্ববাহিনী যমুনায় ছূর্গাদহ নামক অগাধ 
জলপূর্ণ দহে আসিয়া সাতপাক ঘুরিতে আরস্ত করিত। 
কৃষ্ণনগর হইতে আমদানী কর। সুদক্ষ কারিকর-নির্মিত 
এই ছুর্মামর্তির মুখমণ্ডল অতি সুন্দর হইত। প্রতিম। 
হইত অতি প্রকাণ্ড। সেই সময় যমুনার নীল জল 
লোহিত স্ু্যকিরণে লোহিতাভ হইয়া উঠিত। “তামগ্সি- 
বর্ণাং তপস। জবলস্তীং বৈরোচনীং কর্ম্কলেধু দৃষ্টাম্‌' দুর্গা- 
প্রতিমার মুখমগ্ডলে সুর্যের লোহিত কিরণ প্রতিবিশ্িত 
হইত বলিয়, মনে হইত, মা যেন চৈতন্তরূপিণী হইয়া 
সর্য্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন । দরশকদিগের মনের 
বিষাদ সেই প্রতিমায় প্রতিফলিত হইত বলিয়। মনে হইত, 
মাযেন কাদিতেছেন। ছুই একবার প্রতিমা কাপিয়। 
উঠিত। নিপ্নের কাশগুলি সরাইয়া লইবার জন্ত। কিন্তু 
লোক সেদিকে দৃষ্টি দিত না । মনে করিত, ম। যেন মাথা 
নাড়িয। সকলকে বিদায় দিতেছেন। দেখিতে দেখিতে 
সেই অতিকায় প্রতিম! সলিল-গর্ভে ধীরে ধীরে মিমজ্জিত 
হইত। তখনই সহস্র কণ্ঠে মা মা ধ্বশি উঠিত। লোক 
যমুনার জল শান্তিজল মনে করিয়া মথায় ছিট! 
দিত। নারীর বলিতেন, ণমাগে। সম্ধৎসর পরে 
আবার সকলের হা'সমুখ দেখিতে আসিও।” তাহার 
পর ছোট জমিদার বাড়ীর প্রত্তিমাও  বিসজ্জিত 
হইত। এ প্রতিমাও কৃ্চনগরের কারিকর দ্বার] নিম্মিত। 
এই প্রতিমাও এ ভুর্গীৰহে বিমর্জন করা হইত। স্থর্য্য- 
দেবও সঙ্গে সঙ্গে দিক্চক্রবালে অন্তমিত হইতেন। 
তাহার পর অগ্ত প্রতিমাগুলি যথাস্থানে নীত হুইয়া 
বিসঞ্ঞ্িত হইত। বিসর্জনের পরে সানাইয়ে করুণ 
বেহাগ বাগিণীতে বিজয়া-সঙ্গীত গাহিতে গাছিতে বাগ্কর 
কন্মবর্তাদিগের বাড়ীতে উপস্থিত হইত। 

পুজার পর প্রণামের ও আলিঙ্গনের পালা । শত্রু 
মিক্রনিব্বিশেষে সকলে সকলের সহিত আলিঙ্গনে বদ্ধ 


হইঠেন। গুরুজন আশীর্বাদভাজন ব্যক্তিদিগকে আশী- 
ব্বাদ কর্সিতেন। প্রণাম ও আপিঙ্গনে জাতি-বিচার প্রায় 
কর] হইত না। লোক বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া গুরুজনকে 


প্রণাম করিতে যাইত। সকলেই আগন্তকদিগকে মিষ্ট 
মুখ করাইতেন। এই সময়ে জগতের নশ্বর ভাব লোকের 
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মনে ফুটিয়া উঠিত। লোকে সহজেই পাধিব শক্রতার কথ! 
ক্ষণকালের জন্ঠ ভূলিয়। যাইত। 

সেকালে, অর্থাৎ অর্ধ শতাব্দী পূর্ন পর্য্যন্ত, জিনিষপত্র 
এত ছুর্শ,ল্য ছিল না, অনেক প্রয়োজনীয় জিনিষ শ্চ্ছন্দে 
পাওয়া যাইত। সুতরাং সেই জন্য লোক একজনের 
স্থলে দশজনকে অন্ন দিতে ভয় পাইত ন|। বরং লোককে 
অন্ন দিতে প্রায় সকলেই আনন্দ বোধ করিত। ইছা 
ভিন্ন তখনকার পুজায় লোকের ধরকান্তিকত ছিল, ধর্ম্ম- 
বিশ্বাস দৃঢ় ছিল। এখন তাহা নাই। গুরু-পুরোহিতদিগকে 
লোক অধিক তক্তি করিত। বাড়ীর নিরেট বোকা 
ছেলেটি পৌরোহিত্য ব! গুরুতা করিত শ!। ইহা ভিন্ন 


বিশ্বযজ্জে 


বিশ্ব ভরিয়! লক্ষ শিখায় যে মহাযজ্ঞ জলে 
মহামাঁনবের জীবন গলিয়া হবি-ধারা তায় গলে। 
লক্ষ ভূষিত রসনা মেলিয়া লেহিছে বৈশ্বানর, 
বিশ্বনরের সঞ্চিত যত সম্বল পরিকর। 
আহুত তাহায় রূপ যৌবন ধন জন সংলার, 
বিজয়-ধবজ1 রথ বাজা-প্রজা সমারোহ সস্তার । 
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তখন সকলেরই নিজ জন্ম-গ্রামের এবং গ্রামস্থ লোকের 
উপর একটা আস্তরিক টান ছিল। কাজেই লোক গ্রামে 
যাইতে ইচ্ছ৷ করিত। গ্রামের শ্রী ছিল। খাঁটি জিনিষ 
পাওয়া যাইত। লোকের ধর্শভয় ছিল। খান্ত-দ্রব্যে কেহ 
তেজাল দিত না। তখন লোক হৃদয়বান্‌ ছিল, কিছু 
কুসংস্কারগ্রস্ত হয়ত ছিল। তখন “৮৪০ ৪00 মা910 
প্রসৃতির ন্যায় পুস্তক পড়িয়া লোক পণ্ডিত সাজিত না। 
এখন সে দিন গিয়াছে, বুঝি বা আর ফিরিয়া আসিবে না। 
কালী-পুজা পর্যাস্ত পল্লীগ্রাম এইবূপ উৎসবময় থাকিত। 
তখন লোকের কষ্ট-সহিষ্ণতা এবং কর্মশক্তি ছিল 
অসাধারণ । 


- শ্রীকালিদাস রায় 


যত হাহাকার মন্ত্রে ডুবায় খত্বিক মহাকাল, 
হোম-ধুমে তার রঞ্জিত আখি কুঞ্চিত তার ভাল। 
জাতি-প্রেমের যূপে যুপে বহে জীব-শোণিতের স্রোত, 
তরি, পারাবার ইন্ধনতার বহিছে হাজার পোত। 
সাম্য মৈত্রী সোম বল্লীর মুখলে পীড়ন চলে, 

মোদন মদির পানীয়ের তরে স্বার্থের উদৃখলে। 


এ মহাযজ্ঞ দেবতাগণেরে করিতে তুষ্টি দান, 
মানবের নাই হেথায় স্বস্তি শরণ পরিক্রাণ। 
মানবের তরে শুধু আছ তুমি জননী সরম্বতী, 
তোমার চরণ ছাড়া নাই তার অন্য শরণাগতি। 
তোমার বীণার সাতটি সুরের মাধুরী সারাৎ্সারা, 
চিরদিন এই জ্বালাময় প্রাণে ঢালিতেছে বসুধারা। 


অভিভাবক 
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ব্যারিষ্টার এস.কে. ডাট ক্লাব হইতে একটু রাত করিয়াই 
ফিরিলেন। মোটর হইঠে নামিয়া বেয়ারাকে প্রশ্ন করিলেন, 
“সে সম্বন্ধী এসেছিল আজও,_সেই ইনসিওরেন্স 
কোম্পানীর এজেণ্টটা ?” 

ক্লাবের ফেরৎ স্বরট একটু জড়িত এবং মেভাজটা একটু 
চড়া পর্দায় বাধা থাকে ; আর ঠিক সে সম্বন্ধ” কথাটাই 
ব্যবহার করিলেন তাহা নয়। যেটা ব্যবহার করিলেন 
সামাজিক ভাষায় তাহার মানে হয়, সন্বন্বী। আমরাও এই 
কথাটাই চাঁলাইব | 

বেয়ার! বলিল, “আজ্ঞে নাঃ সে আজ আর আসে নি।” 

সিধা হইয়া সামান্ ছুলিতে ছুলিতে বলিলেন, “সো মাঁচ্‌ 
দি বেটার ফর হিম্‌। এবার এলে জিজ্ঞেস করবি তার নিজের 
লাইফ ইনসিওর করা শাছে কি না 1”. 

ণ্যে আজ্জে হুজুর 1৮ 

“কেন? হোয়াই ?” 

বেয়ার! উত্তর দিতে না পারিয়া বিমুভাবে চাহিয়া রহিল । 
ড্যাট সাহেব তাহার বুকের কাছে তর্জজনীটা লইয়৷ গিয়া ধীরে 
ধীরে সঞ্চপিত করিয়া! বলিলেন “যেহেতু তাহার অত্যর্থনার 
জন্ত কলা হইতে আমার ব্লডহাউও্ড লীগ্বন্‌কে খুলিয়া রাখা 
হইবে ।-.-নলে দিবি ।”__বলিয়া উপরে উঠিয়া গেলেন। 


২ 


বারান্দার একপাশে নক্কেলদের বিবার ঘর। পর্দা] 
সরাইয়া ভিতরে উকি মারিয়া বেয়ারা বলিল, “ও হবে না বাবু 
শুনলেন তো? ক্রমেই বেশি রকম খাগ্ল! হয়ে উঠছেন, কোন্‌ 
দিন খেয়ালের মাথায় কি একট! করে বসবেন...এমনি তে! 
সাহেব থুব ভাল, তবে'*"” 

“তাই দেখছি”_-বলিয়া একটি ছোকরা বিষ ভাবে উঠিয়া 
ফ্লাড়াইল। পর্দার ফাকে বাহিরের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, 
“চলে গেছেন ওপরে। ন! ?” 


_শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় 

বারান্দায় আসিয়া পকেট হইতে একটি সিকি বাহির 
করিয়া বেয়ারার হাতে দিয়া নামিয়। গেল। বেয়ার! সিকিটা 
বিছ্যাতের আলোয় ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া নামিয়। 
তাড়াতাড়ি ছোকরাটির কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 
“কালও আসবেন না কি বাবু? আরে থাগ্লা হয়ে তো 
আর খুন জখম করবে না"""অত ভয় করলে কি কাজ 
চলে?” 

ছোকর! একটু দীড়াইয়া থুরিয়া বলিল-__“ঠিক বলতে 
পারছি না বাপু, তবে সম্ভবতঃ নয়। যদি আপিই তো! তুমি 
তোমার চার-আনি থেকে বঞ্চিত হবে না।* বলিয়া একটু 
হাসিল। 

বোস আাঁদার-ইন-ল ফ্যামিলী ইনসিওরেন্স কোম্পানীর 
এজেণ্ট । আজ চার দিন হইতে যাঁওয়া আস করিতেছে, 
কিন্ত সুবিধা হয় নাই। প্রথম দিন সামান্থ মিনিট দশেক 
ধরিয়া একটু কথা কহিবার ম্থযোগ হইয়াছিল, তাহাতে 
নিজেদের প্রস্পেক্টাস্টা বুঝাইতেই কুলায় নাই। ইহার পর 
আদৌ বীমা করিবার যৌক্তিকত! দেখান আছে, তাহার পর 
অন্থান্থ দেশী বিদেশী তাবৎ বীমা কোম্পানীর প্রবঞ্চনা এবং 
অস্তঃসারশূন্তহার প্রমাণ উপস্থিত কর! 'আছে; তাহার পর 
যদি মন ভেলে। 

অবশ্ঠ দেশী এবং বিদেশী কোম্পানীগুঞ্ল| বে পগ্রবঞ্চক এবং 
অন্তঃসারশূন্ত এটা বুঝাইতে বেগ পাইতে হইবে না। যতদুর 
থবর পাওয়া গেছে এবং পরিচয়েও যেটুকু বোঝ! গেছে এ- 
সম্বন্ধে ড্যাটু সাহেবের তাহার সঙ্গে মতান্তর নাই। কিন্তু 
ও সবের মধ্যে বোপ ক্রাদার-ইন-ল ফ্যামিলী যে একমাত্র 
বাতিক্রম, এ ধারণা! অমন সুরক্ষিত মনোদুর্গে কোন ফাটল- 
টাটল দিয় সাদ করাইয়া দেওয়! চলিবে কি না, সেই হইয়াছে 
সমস্তা!। | 

কোন আশা নাই; বড় বড় জাদরেল রকম এজেন্টরা 
ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে । সেখানে কি এই আই-এ ফেল 
কৌচা-লটকান ছোকর1-এজেণ্ট অনাথ সরকারের কাজ? 


আশ্বিন--১৩৪৫ ] 


তবে লোত ছাড়া ছক্ষর। লোকটা শ্বশুরের একমাত্র 
কন্যার সঙ্গে অগাধ টাক! ঘরে তুলিয়াছে। আর ইনসিওরেন্স 
ভাষায় যাকে বলে একেবারে “ভাজিন সয়েল'__ন! রেস্‌, না 
শেয়ার-মার্কেট, না ইনসিওরেন্দ_-কোনটাই ফালের একটু 
আচড় পর্যান্ত দিতে পারে নাই । 

তাই এই কঠোর ভপশ্ত। চলিতেছে; গ্রুব কিংবা 
গ্রহ্লাদের তপস্তার চেয়ে কোন অংশে গাটো নয়... তবে, 
কোন আশা নাই। 

আর আজকের বাপারে উৎসাহও ভাঙ্গিয়া গেছে। 
অন্তরালে রাজা-বাদশাকেও সবার “সন্বন্ধী” হইতে হয়। এ 
একেবারে গালাগালটা স্বকর্ণে শুনিতে হইল! এর পরে আর 
এ-বাড়ীতে প1 দেওয়া চলে না। 

মনট। সতাই বড় ক্ষু্ হইয়। পড়িয়াছে, 'আত্মধিকবে। 
সমস্ত দিন নানান জায়গায় হাজির দিয়া দিয়া পায়ের সত 
ছি'ড়িয়া যাইতেছে । আসল কাজের জনার ঘরে একেবারে শূন্য । 
চাকরির সমস্ত দ্বার বন্ধ, ও দিকে বাড়ীতে বৃদ্ধ পিতা হইতে 
আরম্ত করিয়। সবাই তাহার দিকে চাহিয়া আছেন। ভরসা 
এই দালালিটুকৃ, এইটুকুকে সারাদিন নিংড়াইয়া নিংড়াইয়! 
ছু'ফোট1 রস গড়াইয়। আসে হাতে ।"-*চোখে জল আমিয়! 
পড়ে। অবশেষে গালাগালট। পরাস্ত অদৃষ্টে ছিল! 

গলাটা শুকাইয়া আমিতেছে_গলার রসই যেন চোখে 
ঠেলিয়া উঠিয়াছে। সন্ধা সাতটা থেকে রাত দশট|-তিনটি 
ঘণ্টা আজ একাসনে গিয়াছে! অনাথ সরকার গিয়া একটা 
পানের দোকানের সামনে দাড়াইল। বলিল-_-“দু'পয়সার 
ই'টি ডবল খিলি-_-বেশ ভাল করে সেজে দে দিকিন।” 


্ 

পানওয়ালার অবস্থা ভাল, দুইটী সহকারী। নিজে অন্য 
একটি ছোকরার সহিত কি লইয়া হাঁপি-ঠাট্টা করিতেছিল, 
হুকুম করিল-_-“খুব ঠিকসে বন! দে বাবুকো |” 

তাহার পর হাসিয়া অনাথ সরকারের দিকে চাহিয়া বলিল, 
_বাবুঃ একে জিজ্ঞেস করেন তো আমার কে হোয়।” 
অনাথ বোধ হয় প্র্নেরই উদ্দোশ্তে ছেলেটির দিকে চাহিয়া! একটু 
হাসিল। 

ছেলেট একটু লঙ্জিতভাবে ছত্স ক্রোধের সহিত তাহার 


৫ 


অভিভাবক 


৩২১ 


দিকে চাহিয়া বলিল,__“ও পাঁগলা আছে বাবু, শুনবেন না 
ওর কথা |” 

“আচ্ছা, শপথ করকে বোলো |” 

যে ছোকরা পান সাজিতেছিল, মুখ তুলিয়া হাসিয়া 
বলিল,_“ওর বহিনকে সোমবাঁবী রাউত সাদী করেছে বাঁবু।” 


ছেলেট। তাহার দিকে চাহির! বৃদ্ধাঙুষ্ঠ দেখাই বলিল,__ 
“ামারা বহিন হি নেহি হায়, হোগাভি নেহি, বাপ মা ছুনো 
চৌপট 1” বলিয়া ও দিক্‌ দিয়া নিজের নিশ্চিন্ততায় হো-হো 
করিয়! হাসিয়া উঠিল। তাহার পর অনাথকে সাক্ষী মানিয়া 
বলিল,_-“আপনিই বিচার করেন বাবু, গায়ের লেড়কী সাদী 
করলেই যদি সব হোত তো সোমবারী ভইয়ার গীয়ে যারা 
সাদী করেচে সবাইতো সম্বন্ধে ওর-*-” 

সোমবারী হাসিয়া তাহার মুখটা চাপিয়া ধরিল এবং 
উহারই মধ্যে খানিকটা বলপ্রয়োগ করিয়৷ বলিল,_“মানো গে 
কি নেহি?” 

ছেলেটা বেকায়দার পড়িয়া একটু ছটফট কৰিল, 
ছাড়াইতে না পারিয়া আবদ্ধ স্বরে কহিল,-_“আচ্ছা» আচ্ছা, 
মান পিয়া ।” 

সোমবারী ও তাহার ছুই সহকারী হো-হো করিয়া হাসিয়া 
উঠ্ভিল। ছেলেটা একটু অপ্রতিভ ভাবে চুপ করিয়া রহিলঃ 
তাহার পর হঠাৎ ডান হাতটা বাঁড়াইয়। দির] বলিল-_“আচ্ছ। 
বেশ তবে খাতির করো, 

সোমবারী কৃত্রিম আগ্রহের সহিত বলিল,--“ই1- হা _ 
ভরুব !...থাতির করব না বাবু? বোঁড়ো কুটুম আছে!” 

ছেলেটা ডান হাতটা বাঁড়াইয়া দিয়া বলিল,--“লে আও 
এক প্যাকেট গোল্ড ফেলেক..'ঠিক কি না বাবু? বড় 
কুটুমের বড় খাতির হবে না?” 

সোমবারী নিজের পরাজয়ে হঠাৎ একটু নিশুত হইয়া গেল। 
কিন্তু অনাথ দাড়া ইয়া থাকিবার জন্তই হোক্‌ বা যে জস্ভই ছোক্‌, 
সেটা সামলাইরা লইয়া! বপিল,--ই1, ই, আলবৎ, আরে 
মোমবারী রাউত ফকির নেহি হ্যাক্স-_তুম মান তো লিয়া 
আখির ? *( তুই শেষ পধ্যস্ত মেনে ত নিলি )1” 

একটা! গোল্ড ফ্লেক্‌ সিগারেটের বাক্স বাড়াইয়া ধরিল। 
প্বড় কুটুম” সেটা ঝ হাতে লইয়া ফরমাইস করিল,--"দে। 


৩২২ 


খিল্লি ব্নারদী পাণ-বাদলরাদকা জর্দা ডাল দেনা,--এক 
বোতল আইস-নিম্লেট্‌-বড়া বোতল--” 

ছেলেটার পান সাজা হইয়াছিল, অনাথের দিকে বাঁড়া ইয়া 
বলিল, প্লেন বাবু ।» 

অনাথ সোমবাঁরী রাউতের সখের বড় কুটুনের দিকে 
অন্কমনস্কভাবে চাহিয়া কি একটা গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিল, 
শুনিতে পাইল ন|। ছেলেটা আবার বলিতে মুখ ফিরাইয়। 
বলিল,_ হো গিয়া ?” 

তাহার পর খিলি ছুইটা লইয়া দাম চুকাইয়! আবার কি 
চিন্তা করিতে করিতে মন্থর গতিতে বাঁসার দিকে অগ্রসর 


হইল। 


৪ 


তাহার পর দিন অনাথ আবার ড্যাট সাহেবের বাড়ী 
গেল। মালী মরশুমী ফুলের গাছ নিড়াইতেন্ছল | উঠি! 
আঁদিয়া একটা সেলাম করিয়া বলিল,--“সাহেব তো কোটে 
গেছেন |” 

সেটা জানিয়াই আসা, তবুও অনাথ একটু নৈরাগ্ঠের 
ভাঁণ করিয়। বলিল,_-“সতি ! ভবে তে কাজ হল না।*.: 
আচ্ছা মেম সাহেব আছেন ?” 

জানা গেল মেম আছেন। তাহার পর বাগানের প্রশংস। 
করতেই আরও জানা গেল একটু আরাম করিনা শীঘ্রই 
নামিবেন-বাগানের ভারি সখ, সমস্ত ছপুরটা তাহার এই- 
খানেই কাটে। 

অনাথ বলিল, হা, শুনেছি বটে, বাগান আর কুকুরের 
বড় সথ) সমস্ত ছুপুর লীয়নটাকে সঙ্গে করে বাগানে ঘুরে 
ঘুরে বেড়ান 1 

টের পাওয়া গেল-_না, কুকুরের সথ তো দূরের কথা, একে- 

বারে ছুচক্ষে দেখিতে পারেন না, আর সাহেবের অবর্তমানে 
লীয়নকে কি খুলিবার জো 'আছে? তাহা হইলে তে! একট। 
মহামারী কা হইয়! পড়িবে | লীয়ন বাড়ীর পেছনে কেনেলে 
বাধা আছে। 

তাহা হইলে লীয়নকে অভ্যর্থনা করিব।র জন্ত নিয়োজিত 
করা হয় নাই । অনাথ নিশ্চিন্ত হইয়| বারান্দায় গিয়। বসিল। 
ছোট বারান্দার মাঝখানে একটি গোলটেবিলের চারিধারে 


বঙশ্রী__-৬ষ্ঠ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড--৩য় সংখ্যা 


কতকগুলি কৌচ। পি'ড়ি, বারান্দার কিনারা-_নাঁন| রকম 
গাছের টবে ভপ্ভি। উপর হইতে তারের ছোট ছোট ঝুড়িতে 
কয়েক রকম অফিড টাঙ্গান। বারান্দাটি দক্ষিণমুখোঃ 
একদিক দিয় গাছের জাফরি ভেদ করিয়া! নৃতন শীতের স্ধ্যের 
কযেকট রশ্মি আপিয়া শরীরের খানিকটা উত্তপ্ত করিতেছে । 
লাগিতেছে বেশ মিষ্ট। 

অনাথ দীতে আঙ্গুল খু'টিতে খু'টিতে চিন্তা করিতেছিল। 
আজ একটা নূতন পথে পা বাড়াইতে হইবে। সাফল্যের 
সংশয়ে বুকের মধ্যে টিপটিপানিটা এক একবার বড় স্পষ্ট হইয়া 
উঠিতেছিল। তবুও একবার চেষ্টা করিতে হইবে । একটু 
সাহস। সেসাহসেকি আনিয়া দেয় বলা শক্ত। যদি 
আনেই অবজ্ঞা, যদি আনেই অপমান তে! তাহাই অনৃষ্টের 
দান বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে । জীবনটা তো এই-_ 
পদে পদে অনৃষ্টকে যাচাই করিয়া চলা,_-দেখা, তাহার অনৃষ্ত 
কবে বরাভয়, কি অভিশাপ-"" 

হঠাৎ সিশড়ির মাথায় হালকা চগ্পলের ঘা পড়িল যেন। 
অনাথ উত্কর্ণ হইয়া উঠিল, বুকের স্পন্দন অসম্ভব রকম 
বাড়িয়া গেল।**'শবট দ্বিতীয় ধাপে নামিল, অলস, মন্থর 
পাকার 'আর একটি কোমল-মাঘাত নয়, স্পশই বলা 
ঠিক। তাহার পর পদক্ষেপ একটু দ্রুত হইরা উঠিল। 
অনাথ কৌচটা ঠেপিয়। সিধা হইয়া ঈাড়াইল এবং সঙ্গে সঙ্গে 
লিড়ির বাকে একটি নারামুগ্তির আবির্ভাব হইল। 

“রকি দরকার 'আপনার ?."-মিষ্টার দত্ত তো! এখন--.* 

অনাথের অবস্থাটি বর্ণনাতীত। একটু ছূর্বলতা, এক 
লহমার একটু দ্বিধা । সঙ্গে সঙ্গেই সেট! কাটাইয়া ছুই পা 
অগ্রসর হইয়া গেল এবং মুখটা ষতটা সম্ভব সিধা করিয়া 
তুলিয়া বলিল, পআজ্ঞে না, দত্তজ। মশাইয়ের সঙ্গে আমার 
দরকার নেই তে! , আমি এসেছিলাম---৮ 

বরাভয় কি 'অভিশাপ-বোঝ! যায় না। 
একট। উগ্র বিস্ময় লাগিয়া আছে। 

“কিছু চাই কি আপনার ?-াদ! টীদা...” 

“আজ্ঞে না, আপনার কাছে অত হালকা প্রার্থনা নিয়ে 
আনব কেন ?” 


সেই রকমের স্ত্রীলোক, ধাদের এ ধরণের কথা অনায়াসেই 
বল৷ চলে! দীর্ঘাঙগী, তন্বী, সমস্ত অবয়বে একটি শাস্ত্রী, 


চোখে শুধু 
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একটি প্রসন্নতা পরিব্যাপ্ড । মুখে এখন কৌতুইলের সঙ্গে 
একটা সংশয়ের ছায়! পড়িঘ[ছে বটে, কিন্ত সেটি অস্তরের 
সহজ আনন্দ-রূপটি ঢাকিতে পারে নাই। অনাথের চোখে 
এটা ধর! পড়িতে বিলম্ব হইল না, কেন না এ বাবসায়ে নবাগত 
হইলেও দৃষ্টিতে কোথার অনুরাগ কোথায় বিরাগ লুকান 
আছে, সেটা আবিষ্ধীর করিয়া ফেলার দে দ্ হইক্া 
উঠিতেছে। 

মহিলাটির বয়স চবিবশ-পচিশ বংলর হইবে, 'অর্থাং সেই 
বয়স যে সময় সংসারের খানিকট! অভিজ্ঞতা! লাভ করায় 
স্বভাবের মধ্যে বেশ একটু গাস্তীধ্য মাসিদ্া পড়ে, অথচ এমন 
একটা! পরিপর্কতা আপিম়। পড়ে না, যাহাতে কেহ ছুহটা মিষ্ট 
কথ! বলিলে, কি একটু তেধামোদ করিলেই কুট উদ্দেগ্ঠের 
সংশয়ে মনট। সতর্ক হইয়া পড়ে। 

ধীরে ধীরে নামিগ্লা আসিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, 
“গুরুতর প্রার্থনা পূরণ করবার আমার সাধ্যি কী আছে? তবু 
বলুন, শোনবারও তো একটা কৌতুহল হয়।” 

সব চেয়ে তফাতের কৌচটিতে বমিলেন। 

অনাথও একটু হাসিল, বলিল,_“আম যা প্রার্থনা করতে 
এসেছি তা আগেই পর হাত থেকে পেয়ে গেছি অযাচিত 
ভাবে। কিন্তু সে-পাওয়ার মধ্যে একটু খাৎ থেকে গেছে। 
দানপত্র হাতে এসেছে দাতার সাক্ষর সমেত, কিন্তু ক্র 
একলার স্বাক্ষরে দাবী-দাওয়! সাব্যস্ত হবে না, আপনারও 
দস্তথৎ চাই; তাই আপনার কাছে আসা? 

রমণী কতকটা বিমুটভাবে চাহিয়া রহিলেন। একটু 
যেন অপ্রতিভ ভাবে বলিলেন, “বুঝতে পারছি না আপনার 
কথা ঠিকমত, কে দানপত্র দিয়েছে? দানপত্র'; "আপনি 
একটু স্পষ্ট করে বলুন” 

অনাথ মনে মনে বক্তৰাটা থেন একটু গুগাইয়া লইল, 
ভাহার পর বলিতে লাগিল ।--“মামি হচ্ছি বোস ব্রাদার-ইন- 
লফ্ামিলী ইনসিওরেন্পের এজেন্ট ।...চোদ বছরে মাটি- 
কুলেশন পাশ করি, এখন সতের । বুঝতে পারছেন, অদৃষ্টের 
বিশেষ তাগাদা! না থাকলে সতেরটা ক্যাণভাসিং করবার 
বয়স নয়। তবুও বছর দেড়েক কোন রকমে ঠেকিয়ে 
রেখেছিলাম তাগাদা । 'আই-এ-ট| মারস্ত করলাম, গেলাম 
এগিয়ে অনেকটা, কিন্তু ঠিক যে সময় পরীক্ষা দেওয়ার 


অভিভাবক 
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যোগাড়ন্ত্র করছি, সেই সমর তাগাদা এত জরুরী হয়ে উঠল 
যে, আর ঠেকান গেল না। চাকরির বাজার ঘুরলাম, জোড়া 
ছু'এক জুতো নিঃশেষের পর আর উৎসাহ রইল না; মাগে 
গেলেই ভাল হত, কিন্ত লোকপানের কপাল কি না, মাস 
চারেক চোরা উৎসাহ্টা রইল সঙ্গে। তারপর এই অধম- 
তারণ ইনসিওরেন্স । 

“ও দ্বিককার ইতিহান এই | আপাততঃ এই অবলঙ্বন 
কৰে মাস তিনেক এই সহরে কাটল । দেখছি, আরও দুর্গম 
পথ। জনপাঁধারণের কল্যাণের জন্তে এত কোম্পানী গড়ে 
উঠেছে) আর ভাবের চেরা গেরস্তদের আনাঁচ-কানাচ পর্যন্ত 
এখন উদ্ভি করে ফেলেছে থে, লেকের কি করে সে কল্যাণ 
থেকে পরিত্রাণ পেয়ে কোন রকমে জীবনটাকে কাটিয়ে দেবে 
সেই ভেবে ক্ষেপে উঠেছে (আপন হামছেন? কিন্ত 
ব্যাপারটা এই-ই, একটুও অতিরঞ্জিত ন্য়। বুঝিও সব, কিন্ত 
পেট বোঝে না একটুও ।'*অবস্ত ফল বিশেষ কিছু হচ্ছে 
না সেখানে গীগর বাণী সাস্বনা দিচ্ছেন--না ফলেষু 
কদাচন:.. 

“কাহিনাটা বেড়ে বাচ্ছে, আপনি বোধ হর বিরক্ত 
হচ্ছেন? 

পহচ্ছেন না? মে আপনার দয়া ।-""ষা হক, বে ফল 
আকাজ্ঞা। করে এত কাণ্ড, তা না পেলেও ভগবান আমায় 
অন্য দিক দিয়ে এক অপুর পুরস্কার দিয়েছেন। সেই 
সম্পকেই আমার মাসা। আমি এ বাড়ীতে ও বার-চারেক 
এসেছ, বোধ হয় আপনার নজরেও পড়ে থাকব। ফলে 
দন্ত সাহেবকে এটা সন্তুষ্ট করে ফেলিছি যে, কাল ঘরের 
ভেতর পর্দার আড়াল থেকে স্বকর্ণে শুনলাম, তিনি নিজের 
মুখে আমার সঙ্গে পৃথিবার মধ্যে মধুরতম সম্বন্ধ পাতিয়ে 
গ্রীতি-সম্তাষণ করে ফেললেন 1” 

রমণী কৌতুহলে, বিস্ময়ে, আশঙ্কায় মুখের দিকে চাহিয়। 
রহিলেন। অনাথ একরকম করুণ অথচ হালকা রহস্যের 
হাসি হাসিয়া বলিল, “আজে হাঁ, বেয়ারাকে জিজ্ঞেস করলেন, 
সে সম্বস্ধী আজও খোজ করতে এসেছিল না কি ?--ঠিক 
বন্ধী বলেন নি, কথাটার মানে হয় ঙ্বন্বী-..৮. ৮ 

রমণী ঘ্বণায় লজ্জায় আরক্তিম হুইয়া বপিয়! উঠিলেন 
ছি, ছি, এই কথ! বললেন উনি আপনাকে! কি করে 
পারলেন ৰলতে !'**আমি ওঁর হয়ে-*.» 
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অনাথ হালিয়৷ বলিল। “কিন্ত এতে “ছি-ছি'রই বাঁকি 
আছে বলুন না?” 

“মে কি! উনি এমন একটা গালাগাল দিলেন, আর'*.” 

“দেখুন, আমায় কথাটা প্রথমে & ভাবেই আঘাত 
করেছিল বটে, কিন্তু পরে একটু অদ্ভুত ভাবেই এর আর 
একটা দিকে আমার নজর পড়ে। সেটা-..থাক, সে আর 
আপনাকে বলব না... 

“মোটকথা আমি আমার পারিবারিক সম্বন্ধের রাজপথ 
আর অলি-গলি সর্বত্র মনে মনে খু'জে দেখলাম, কিন্তু কোন 
খানেই একটিও ভগ্বীর সন্ধান পেলাম না। তখন নিশ্চিন্ত 
হলাম, যাঁকৃ, ভগবান আমায় বঞ্চিত করে গালাগাল থেকে 
বাচিয়েছেন।” 

অনাথ হাসিয়া একটু থামিল। তাহার অনিচ্ছাসত্তবেও 
দীর্ঘনিশ্বা পড়িল। তাহাতেই আবার সচকিত হইয়া সে 
একটু অিয়মাণ হইয়া বলিল, “কিন্তু মনের গতি বড় কুটিল 
তা জানেনই, ঘে অভাব আমায় নিশ্চিন্ত করলে সেই অভাবই 
একটু পরে আমার মনট| বড় বিষণ্ন করে তুলল, অর্থাৎ 
ঘে-বোন থাকলে আজ পরোক্ষভাবে অপমানিত হত তার 
জন্যে মনটা বড় ব্যাকুল হয়ে উঠল। আমরা চারটি ভাই, 
একটি বোনের অহাব সকলেই বড় অনুভব করি। বাবা, 
মা বলেন ভগবানের দরা, নাহলে এর ওপর আবার তার 
বিয়ের ছুর্ভাবনা ছিল, কিন্ত এ দয়ার বেদনা যে তাদের 
কত গভীর তা আর আমাদের বুঝতে বাকী থাকে না। 
বদি বলি কাল সমস্ত রাতি এই না-থাকা বোনের চিন্তায় 
কেটেছে আপনি নিশ্চয় বিশ্বাস করবেন না|” 

মিসেস দত্ত হঠাৎ বিষ আর অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছিলেন, 
অনাথ চুপ করিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বপিলেন, 
“করব বিশ্বাস। দেখুন আমারও তাই নেই.*..আর সব চেয়ে 
কষ্ট হয়, লোকে যখন কানাঘুষা! করে, ভাই থাকলে আর 
বাপের এভবড় সম্পন্তিটা আমি পেতাম ন1।.'মাহুষ মাঁছষের 
বেদনা কত কম বোঝে দেখুন” 

অশ্রু ঠেলিয়া আদিবার তে মুখটা! থুরাইয়া 
লইলেন। কিছুক্ষণ চুপচাপ গেল, তাহার পর হঠাৎ যেন মন 
হতে এই আতুর ভাবটা ঝাড়িয়া ফেলিয়া অনাথ বলিয়। 
উঠিল,--“কিন্ধ বিধাতার বঞ্চনা নিয়ে ছুঃখ করেই বা! কি হবে? 


বঙত্রী-যষ্ঠ বর্ষ 


| ২য় খণ্ড--৩য় সংখ্যা 


আমার মাথায় একটা মতলব এল, ছষ্টবৃদ্ধিও বলতে পারেন, 
ভাবলাম, চাই কি, এ থেকে একটা মহালাভও হয়ে যেতে 
পারে” 1 

মিসেস্‌ দত্ত একটু বিস্মিত হইয়া অনাথের মুখের দিকে 
চাহিলেন, তাহার পর একটি ক্ষীণ ম্মিত হাস্তের সহিত প্রশ্ন 
করিলেন,--“লাত !__গালাগাল থেকে কি লাভ হবে ?” 

“দিদি লাঁত 1» 

মিসেস দত্ত আরও একটু জবকুঞ্চিত করিয়া! চাহিয়া 
রহিলেন, তাহার পর হঠাৎ আচলটা মুখে দিয়া খিল-খিল 
করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। কৌতুকদীপ্ত চক্ষে অনাথের পানে 
চাহিয়া বলিলেন -“কিন্ত তাতে যে গালাগালট। আরও পাঁকা 
করে নেওয়া হল !” 

অনাথ হাসিয়া বলিল,_-“আপনি ভুল বলছেন দিদি, 
গাঁলাগালটা যে আর একবারে রইলই ন|। মা কখন কখন 
আমার বাদশার-জামাই বলে গালাগাল দেন, কিন্তু সত্যিই 
যদি বাদশার মেয়ে ঘরে আনতে পারা যেত'*.* 

মিসেস দত্ত আবার হাসিয়া বলিলেন,_-“মাপনিও ভুল 
করছেন, ও গালাগালটা দেন আঁসলে আমার ভাজকে-"'কিন্ত 
আপনি বহ্ুন, তখন থেকে পাড়িয়েই রয়েছেন যেত 

অনাথ বসিতে বসিতে বলিল,-"আমি এই আদেশটুকুর 
জন্তেই বোধ হয় অপেক্ষা করছিলাম, কেন না এর মানে হয়-_ 
দিদি আমায় ভাই বলে তুলে নিলেন ।* "আমায় কিন্ত 
“আপনি” বলে আর লজ্জা দেবেন না ।” 


দিন কয়েক পরের কথা । তিথিটা! ভ্রাতৃদ্বিতীয় । 

এর মধ্যে অনাথ কয়েকবার আসিয়াছে এবং অকৃত্রিম 
প্রীতি আর অন্ধার বিনিময়ে একটি স্সেহাতুর চিত্তের নিবিড়তর 
পরিচয় লইয়া গিয়াছে । অনাথ বলে,_“দিদি, শাপেও-বর 
সত্যিই হয়। জামাইবাবুকে ধন্যবাদ না দিতে পারা পধ্য্ত 
মনটা হাক! হবে না।” 

অবশ্ত, জামাই-বাবুর সঙ্গে এখনও দেখ! হয় নাই। কারণ 
অনাথ আসে ছুপুরটিতে, তাহার অবর্ভমানে-_-ইচ্ছ! করিয়াই। 

ভাই-বোনের মধো স্থির হইয়াছে, দেখাট। করিতে হইবে 
একেবারে অকন্মাৎ্, আর নিতান্তই এক অপ্রত্যাশিত, 
অচিস্তনীয় অবস্থার মধ্যে ।"''হাওয়! যদি অনুকুল বোধ হয় তো 
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অনাথ আর একবার অধৃষ্ট পরীক্ষা'ও করিবে বলিয়া মনে মনে 
আাচিয়া আছে। 


ত্রাতৃদ্িতীয়। । ড্যাট, সাহেব আশ্চর্য হইতেছেন- 
বাড়ীতে আজ ঘেন কিছু বাড়তি আয়োজন হইতেছে । এই 
দিনটির সম্ধন্ধে সাধারণতঃ মিসেস্‌ ড্যাটের একটি নিগুঢ় বেদনা 
আছে। এবারে ভাবটা বেশ প্রসন্ন, রহস্ত-মুখর | ড্যাট, 
সাহেব তাই আশ্চর্ধয হইয়াছেন ; ছু'একবার প্রশ্ন করিয়া কিন্ত 
সন্তোষজনক উত্তর পান নাই। 


ছইজনে বারান্দায় বসিয়া আছেন, এমন সময় একটি 
নতের-আঠার বৎসরের প্রিয়দ্শন যুবক ফটক খুলিয়া 
কম্পাউগ্ডে প্রবেশ করিল ; একটু অনিশ্চিত চিত্তে থমকাইয়া 
দাড়াইল, তাহার পর দৃষ্টি নত করিয়া অবিচলিত পদে বাগান 
পার হইয়া, বারান্দায় উঠি ডট সাহেব এবং পরে মিলেস্‌ 
ড্যাটের পা স্পর্শ করিয়া প্রণান করিয়া দ্াড়াইল। মিসেস্‌ 
ড্যাট মাথায় হাত দিয় আশিস্-সভ্ার্থনা করিলেন,--“এস 
ভাই, দীর্ঘগীবী হও।” 

তাহার পর মিষ্টার ড্াটের বিশ্ম্-বিমুট ভার দেখিয়া হাসি 
চাপিতে না পারিয়া মুখ ফিরাইয়া লইলেন। 

ড্যাট সাহেব ছেলেটিকে দেখিরাছেন কবার এর আগে 
খুব স্গেহছের চোখেও নয়। জ-কুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিলেন__ 
“ভাই ! এ ছেোকর1-"মানে, ইনি ভাই হলেন কবে তোমার ? 
,"কই) তোমার যে ভাই আছে...কি রকম ভাই হন ইনি, 


ব্যথিত 


ব্যথিত 


৬২৫ 


কৈ আমি তো আজ পধ্যন্ত কিছু জানি না-..বস্ুন, দাড়িরে 
রইলেন যে?” 


মিসেস্‌ দত্তের চাপা হাসিতে মুখ রাও] হইয়া উঠিয়াছিল। 
ফিরিতে পারিলেন না ; আচলে মুখ চাপিয়া, কষ্টে হাসি রোধ 
করিয়৷ বলিলেন,_-“না, কিছু জানতে না!_ না জানতে তো 
সেদিন ঠাট্রা করে ওকে-_মানে অনাথকে, ওই কথ! বলে 
ডাকলে কি করে?” আবার হাসি উচ্ছুসিত হইয়৷ উঠিল। 

“কি কথা !” 

“কেন ?--'সন্বস্ধী' যে কথাটার মানে হয় সম্বন্ধী |” 

ডাট সাহেব প্রথমটা আরও বিমূঢ় হইয়া গেলেন। 
তাহার পর স্ত্রীর হাপিতে, অনাথের সলজ্জ এবং বোধ হয় 
একটু চুল হাসির ভাবে তাহার কাছে ব্যাপারট! যেন কিছু 
কিছু পরিষ্কার হইয়া আসিতে লাগিল । 

“ও 1 বোধ হয় বুঝেছি”বলির়া আরম্ভ করিতে 
বাইতেছিলেন। অনাথ বাঁধ! দিয়া বলিল-_-“দিদির ভাই- 
ফৌটা নেওয়ার আগে আমার একটা কাজ সেরে নিতে 
হবে জামাইবাবু ;--আগে সেবা তারপরে আশীর্বাদ কিনা 
- দীর্ঘ-জীবন পাক! করে আপনাদের দুজনের অমূল্য জীবন 
ঢ"টি বীমা করে রাখতে চাই.**আশ্চর্য হবার কিছু নেই 
এতে-*"আর, হলামই বা ছোট ভাই -দিদির বাপের বাড়ীর 
দিক্‌ থেকে আমিই এখন একমাত্র অভিতাবক--সে হিসেবে 
দিদির আর সেইসঙ্গে আপনার জীবন সঙ্ন্ধে আমার 
একটা কঠিন দাত্িত্ব আছে তো ?:*-” 


_ জ্রীনারায়ণপ্রসাদ আচার্য্য 


প্রেষের পীযুষ পান্রে আজি মিশিয়াছে 
তীব্র সুরা লবণাক্ত নয়ন আসার । ইসি িলিগ 


জীবনেতে হতাশীর জালা শুধু আছে-__ কুন 
ছুর্গেগের আকর্ষণ তিক্ত হাহাকার। 
মাটির নেশায় আজ আপনা হারাই, । 
স্বর্গীয় ও প্রেম ভাল লাগে না ক তাই॥ 1 


সপ 


 গ্রতাহদর্শন 


আমার এক তরুণ বন্ধু মাঝে মাঝে আসেন আমার 
কাছে। সাহিত্য, বিজ্ঞান, সমাজরীতি, রাজনীতি ইত্যাদি 
নান] বিষয়ের সংবাদ, সমালোচনা শুনি তার মুখে। অথবব 
বিচার-বুদ্ধির ফোগলা দাতে যথাসাধ্য চর্মণ করতে চেষ্টা 
করি এই আধুনিক সাড়ে-বত্রিশ ভাজা । আমি শ্রোতা, 
তিনি বক্তা, সুতরাং আমাদের এ দেনা-পাঁওনা চলে নির্কি- 
বাদে। তার জদয়তার হয় লঘুং আমার শৃন্ত ঝুলিও 
তরে ওঠে বিচিত্র তঞলকণায়। 

আজ দন্ধ্যা বেল: কথাপ্রসঙ্গে আমাকে বললেন, “তিন 
পুরুষের তরুণ সম্প্রদায়ের সঙ্গে আপনার কারবার । রাতা- 
রাতি ত বুড়ো হন নি, একদিন আমাদের দলেই ছিলেন। 
শিঙ ভেঙ্গে বাছুরের দলে ভিড়ে পড়বার দুর্নাম আপনার 
আছে এবং নিজেও বলেন, বার্ধক্যটা আপনার মুখোস। 
বাঙ্গালার তরুণ মিছিলের প্রগতি সন্বদ্ধে আপনার অভিমত 
কি, শুনতে ইচ্ছা হয়।” 

না-ছোড়বান্দ। ছেলে মাটির তল থেকে নবকিশলয়ো- 


দ্িন্ন আমের আঠিটাকে ঝুঁটি ধরে টেনে তোলে । শুধু 


তাই নয়, সেটাকে ঘসে ঘসে তার ফাটিলটাকে করে ক্ষৌর- 
মন্থণ। তারপর দেয় সজোরে ফু আমের আঁটি বেজে 
ওঠে। 

তার নির্বন্ধে পড়ে হঠাৎ কথা দিয়ে ফেললুম, দু-একটা 
কথা কালি-কলমে বলতে চেষ্টা করব। আমরা সেকেলে 
লোক, কথা৷ দিলে কথাটা রাখবার উদ্বেগ মনে জাগে, 
সুতরাং কথা রাখবার জন্যেই কথা বলতে হল। 

শুনেছিলাম একটা কথা--সত্যি মিথ্যে জানি না- 
খুলিখোর নাকি পুজোর নবমীর দিন বংসরাস্তে একবার 
গঙ্গান্মান করে। থাঁটে বসে 'জিলে নামৰ কি নামব না” 
এই ম্বগতোক্তিতে অনেকক্ষণ ধরে হা(মলেটের রিহার্স্যাল 
দেয়--110 1১9 071700107০1 এই বিতর্কের কোন 
সমাধান প| করতে পেপে; অবশেষে কাধের গাশছাখানা 
ফেলে দেয় জলে, সেই মজ্জমান গলবস্ত্রটিকে উদ্ধার করতে 


_ জ্রীস্বরেজ্জনাথ মৈত্র 


গিয়ে তার বছরকি অবগাহন নিশ্পন্ন হয়। এ ক্ষেত্রেও 
দেখছি, একট! মৌখিক সত্য রক্ষা করবার জন্যে ছুটো বাজে 
কথা বলতে হল। আমার তরুণ শোতা রাগ করতে 
পারবেন নাঃ কারণ এ কথাগুলো তার আস্মাপরাধ বৃক্ষের 
ফল। 

একদিন ছিলুম ইস্কুল মাষ্টার । অনেক ছেলের নাড়া 
টিপে টিপে আঙ্গুলে কড়া পড়ে গেছে। সেই আঙ্গুলে 
এখন নস্তি টিপি । হয়ত তাত্রক্ট-পরাগের সঙ্গে আঙ্গুলের 
ডগায় তাদের তারুণ্য-বেপথুর কিঞ্চিং স্পন্দন আমার 
মগজে গিয়ে ভৌ! ভে? করে। তাদের মধ্যে কোন 
ধারাবাহিকতা বড় একট! নেই । তবু এক একটা গলার 
আওয়াজ আর পাঁচটা কণ্ঠস্বর ছাপিয়ে জেগে ওঠে। 
মান্থষের মনট। বাজ্সয়। ইন্দ্রিয়ের তারে তারে যে মৌন 
বঙ্কারটি অন্তরে বাজে, সেটা আত্মপ্রকাশ করতে চায় 
ভাষায়। ভূমিষ্ট হবার প্রচেষ্টায় কথাগুলো হয় শব-জুণ। 
আমার নবীন বন্ধুর প্রশ্নে সেই কথার নীহ্ারপুপ্তী ঘনিয়ে 
উঠতে চায় বাণীর মৌথর্য্যে। কিন্তু কি বলি, কোন্‌ কথা 
দিয়ে আরম্ত করি? 

গঙ্গোন্তরী থেকে যাত্রারস্ত করে যদি গঙ্গার তীর ধরে 
বরাবর অগ্রসর হওয়া যার, তবে তার ধারাপথটি কেমন 
করে প্রস্থ ও গভীরত| লাভ করল পরিস্থিতির পট-পরিবর্ত- 
নের ভিতর দিয়ে তার একট! আভাস পাওয়া যায়। তরুণ 
বাঙ্গালার থে রুদ্ধ প্রবাহ পল্লীতে পল্লীতে বন্দী হয়ে আছে, 
তার সন্ধান কোন দিনই রাখি নি, আজও জানি না। 
আমরা সরে জীব। আমাদের মানসিক মোল্লার দৌড় 
নাগরিক মসজিদ পর্যযপ্ত। যা কিছু অভিজ্ঞতা, সেটুকু 
পেয়েছি সহরের স্কুল-কলেজের চৌহন্দির মধ্যে, ইটের 
পাজার খোপে খোপে, রাজপথের গোলক-ধীধায়। 
আর যা, সৰ পরোক্ষ, বই পড়ে, লোকের মুখে শুনে। 

মধ্যবিস্ত বাঙালী সমাজ পঞ্চাশ বংসর আগে স্থুল- 
কলেজে পড়ত এখনকার মত। প্রাচীর সংস্কার ও বিধি- 
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নিষেধের আচার-বন্ধনগুলি মোটামুটি অক্ষ ছিল ঘরে 
ঘরে। ইতিমধ্যে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও আদর্শ এ দেশে এসে 
শিকড় গেড়ে বসেছে এবং প্রাচীন সমাঙ্গের বুকে মাঝে 
মাঝে দেখা দিয়েছে ফাটল। সাহিত্যে তখন ছিল বঙ্কিম- 
যুগের অস্তরাগ, বিগ্ভাসাগরের বিধবা-বিবাহের আন্দোলন 
তখন থিতিয়ে পড়েছে । রামমোহন-প্রবর্তিত ব্রাহ্ম সমাজ 
প্রতিষ্ানটির সঙ্বীর্ণ ক্ষেত্রে মধ্যে বেপরোয়া মত্যণিষ্ট 
বিবেকপদ্থী কেশবচন্ত্র, বিজয় গোস্বামী, শিবনাথ শান্্রী 
প্রস্থৃতির দ্বারা প্রাভীন সমাজের ভিত্তিমূলে কুঠারাঘাত 
চলেছে এবং রাজনীতির কেত্রে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের 
অন্যুদয়। তারপর এল রামকষ্চ বিবেকানন্দ প্রণোদিত 
রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের জাগরণ । আনি বেসান্টের থিয়- 
সফিকাল সোসাইটির টেউও শিক্ষিত সম্প্রদায়কে নাড়া 
দিয়েছিল। চিন্তা ও 'ভীবলোকের অতিনবত্ের প্রবর্তক 
রবীন্দ্রনাথকে তরুণ বাঙ্গাল! পেল এই সময়ে । অনন্তি- 
বিলম্বে এল স্বদেশী ঘুগ, বাঙ্গাল! দেশ লাত করল 
্রঅরবিনা, বিপিনচন্দ্র ও চিন্তরঞনকে | মহাজ্স। গান্ধীর 
অসহযোগের গ্লাধন বন্াপ্রবণ তরুণ বাঙ্গালাকে দিল 
অস্বীকারের পরাক্রম ও উত্তেজনার মধ্যে বর্মপীক্ষা। 
এই আন্দোলনের একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, অস্থধ্যস্পস্থা। 
অন্তঃপুরচারিণীরা বহুদিনের অবরোধ প্রথাকে অকুত্োভয়ে 
অতিক্রম করে অন্দর থেকে কতকটা বাহিরে এসেছেন। 
বাঙ্গালার সামাজিক ভীবনে এটা একটা ঘুগাস্তর | 

পরশ ব্ছর আগে ধারা ছিলেন কিশোর বা যুবক 
আজ তারা বুদ্ধ। আমি সেই দলের একজন। পূর্ব ও 
পশ্চিমের নানা ভাব ও চিন্তার পুঞ্জনেঘে ভরা ছিল 
আমাদের আকাশ) তার উপর পড়েছিল নৰরবির অক্ুণরাগ 
আমাদের পৃর্ববাশায়। আমাদের আশার অন্ত ছিল না। 
সেট! ছিল রোমার্টিক যুগ, অর্থাৎ যখন তুরীয় লোকের 
স্বপ্নটা বাস্তব জীবনের চেয়ে অধিকতর সত্য মনে হয়। 
গণংকার যখন হাত দেখে বলে, অদৃষ্টে আছে রাজ্যলাভ, 
তখন সহজ-বিশ্বাপী মন দৈবজ্ঞের কথায় আস্থা রেখে 
্ব়্বরা রাঞ্জলক্ীর শুতাগমনের প্রতীক্ষায় উদ্গ্রীব হয়। 
আমর অনেকেই আপন আপন করকো্ঠিতে ভবিষ্যতের 
চিত্রপট দেখি। আমাদের মধ্যে কচি এমন লোকও 
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পাঁওয়৷ যায়, যার পুরুষাকার দৈবজ্ঞ ঠাকুরের গণনাকে 
সফল করে। আরকিনিটিস বলন্তেন, “যদি একট! বিন্দু- 
পরিমিত অচল কেন্ত্রতূমি পাওয়! বায়, আর সেই সঙ্গে 
জোটে একটা মজবুত হুড়কো, তা হলে ওই, ্রতিষঠা-বিনদুর 
উপর ভর রেখে লাঠার চাড়ে বিশ্ব-রঙ্গাগ্ডকে ঠেলে তুলতে 
পারি।” মানুষের জীবনে এই অটল ভিত্তি হচ্ছে সত্য । 
হোক বিন্দু-পরিমাণ কিন্তু তার উপর নির্ভর রেখে সে 
বিশ্বজ্য়ী হতে পারে। চিরন্তন সত্য কি, সে তাত্বক 
বিচারে এখানে প্রয়োজন নেই। সব দেশে সব সময়েই 
মানবের মনে বদ্ধমূল সংস্কার কিছু কিছু থাকে। সেই 
সংস্কারের বনেদের উপর সমাজ-সংস্কার গড়ে ওঠে এবং 
আমাদের জীবনযাত্রা মোটমুটি নির্বিকেই চলে । কোন 
একটি ধারার প্রবাহকে অক্ষু্ রাখতে হলে চাই তার জন্ 
একটি পয়্ঃপ্রণালা। আমাদের দেহে যে রক্ত-চলাচল 
হচ্ছে, আমাদের শিরা-উপশিরা তার অলিগলি । এই 
ধমশীগুলে যদি ফাটে তবে সর্বাঙ্গের অন্তস্থলে হয় রক্ত- 
প্লাবন। প্রাচীন আচারমার্শ কালধর্ম্পে যখন অচল হয়ে 
আসে তখন সময়োপযোগী নতুন রাস্তা যদি প্রস্তত না হয় 
সামাজিক ক্ষেত্রে, তবে বিপ্লবের ঢলে জলমগ্ন হঘার আশঙ্কা 
উত্তরোন্তর বেড়ে চলে। আমাদের সামাজিক পূর্ত- 
বিভাগে নব্য ইঞ্জিনয়ারের অভাব ছিল। নবধুগ তাই 
তরুণদের কন্ম-জীবনে প্রবেশের সহ পথ পায় নি। 

ফরাসী বিপ্লবের সময় রাস্তার এপারে ওপারে নোটের 
দামে ঘটেছিল মুল্যবিনট, নিরিখ বেঁধে দেবার কর্তৃপক্ষের 
অভাবে। কতৃপক্ষ সেখানে বে-এক্তার, যেখালে তাদের 
অততমন্ধির বিশুদ্ধতার সঙ্গে জনমতের সমর্থন নেই। তাস 
খেলতে বমে কোন্ট। রঙ তাই নিয়ে যদি মতদ্বৈধ থাকে, 
তবে প্রত্যেকবার তুরুপ করবার সময় বাধে মল্ল-যুন্ধ। এক 
ফেটার গোলাম যেখানে বিশ ফৌটা হয়ে টেক্কা তুরুপ 
করে বসে, মেইখানে উভয় পক্ষে বেধে যায় হাতাহাতি । 
ত্বদেশী বিদেশী শানা মভবাদের বৈপরীত্যে একটা 
কিংকর্তৃব্যবিমুঢ়তা গত পঞ্চাশ বৎসর ধরে ক্রমশ প্রকট হয়ে 
উঠছে। তার প্রধান কারণ বোধ হয়, কোন একট! বিশেষ 
“আইডিয়া” বা আদর্শকে দৃঢমুষ্কিতে ধরবার যে চরিত্রবল 
তার অভাব ছিল আমাদের জীবনে । 
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ভাব, চিন্তা ও আদর্শের সমতা যে পারিপার্ষিক পরি- 
মলের মধ্যে এক্ালাত করে সে আন্গকুল্য পঞ্চাশ বছর 
আগে আমর! পাই নি। স্বাধীনতার প্রতি অন্ধ আকর্ষণ, 
বন্ধনবেদনার অসহ্থনীয়তা এসেছিল কিন্তু সেইসঙ্গে 
তিতিক্ষা ও দায়িত্ববোধকে জাগ্রত করতে পারে নি। নিজের 
কর্ম্মফলে যে ছুর্ণাতি মাস্ুষ আপনার জীবনে টেনে আনে, 
তার জন্তে যখন সে অভিপম্পাত করে সমাগত আপদ্‌কে 
তখন তার আত্মাপরাধের স্মৃতি হয় বিলুপ্ত। এই স্থৃতি- 
ত্রংশই বিনষ্টির অগ্রদূত। পুরুধান্ুক্রমে খাল কেটে কুমীর 
গ্রামের ঘাটে ডেকে আনা গেল, দল বেঁধে খালের কিনা- 
রায় দাড়িয়ে তাকে গালাগালি দিলে তার করাল গ্রাসের 
সঙ্গে পরিচয় হবার সম্ভাবনাই বেশী। রাজনৈতিক আন্দো- 
লনের হিড়িকে পড়ে পরের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে বিদ্বেষ- 
বুদ্ধিকেই উদগ্র করা হচ্ছে। অপরপক্ষের দোষ যতই 
থাকুক, আত্মাপরাধের প্রায়শ্চিন্ত ও পিতৃখণ শুধবার 
দুষ্কর ব্রত পূর্ববর্তী যুগের তরুণরা যে পরিমাণে গ্রহণ করতে 
অক্ষম হয়েছে, সেই পরিমাণে ঘর সামলাবার আগে প্রতি- 
পক্ষের সঙ্গে অসম যুদ্ধে আত্মশক্তির অপব্যয় করেছে 
বেশী। পিজরের বাঘকে একটা তানপুরে! দিয়ে ফ্রপদী 
চালে হুঙ্কারে গলা সাধবার জন্ত বসিয়ে দিলে তার মুক্তির 
সম্ভাবনা নিকটতর হয় না। তার চোয়ালে, ধাতে, থাবার 
নখে গরাদে-কাটা তীক্ষতা ও শক্তি-বৃদ্ধির ব্যবস্থা করলে 
হয়ত একদিন গিয়ে বনের বাঘ বনে গিয়ে হাফ ছাড়তে 
পারে। এই শক্তি-সাধনা পূর্বতন যুগে তেমন হয়নি। 
সত্যের বীজকে প্রতিদিনের “অভ্যাসযোগে”র দ্বারা উদ্ধিন্ন 
করতে হয় জীবনে। অপ্রমন্ত অনুশীলনের যে সাধনা 
তাতে আমর! দীক্ষিত হইনি । সুর ও তাল নিয়ে সঙ্গীত। 
এদের অভাবে সুর হয় অসুর, তাল হয় বেতাল। 
সংযমের অভাবে আমাদের কর্দক্ষেত্র হয়েছে অসুর আর 
বেতালের মললভূমি | 

হিষ্টিরিয়! রোগট! মেয়েদের পক্ষেই লজ্জাকর। পুরুষের 
হিষ্টিরিয়া ন্যক্কারজনক । এ দৃশ্তটা আমাদের দেশেই 
স্থুলভ। আমরা কীর্তনে সহজেই “দশা পাই। সে 
ভাঁবাবেগের প্রেরণা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কাজে 
লাগাই এ কথ! যিনি ভাবেন, তাকে কৰি দ্বিজেনত্রলালের 


বঙ্গপ্রী--৬ষ্ বর্ষ 
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কথায় বলি-কাজের বেল! যদি করি 11 9০৪ 000, 
700 0 21) ৪৮91 €০০৪৫/| আমাদের ইচ্ছাশক্তি 
সামুতে এসে থামে পেশীতে পৌঁছয় না। 

গত তিন পুরুষ ধরে আমর! পল্লীর মাটি ও মান্ষের 
সঙ্গে সম্পর্ক যেমন ত্যাগ করেছি, তেমনি আমাদের অন্তরের 
ও বাহিরের শৃগ্ভতা ভরে তুলেছি পশ্চিমের বিলাস-বাহুলোর 
পুঞ্জভারে। তৃণগ্তামল মাটি পুড়িয়ে গড়ে তুলেছি কোঠা 
বাড়ী, পঞ্চভূতকে লাগিয়েছি পঞ্ষেক্রিয়ের পরিচধধ্যায়। 
এই জল-গ্যাস-বিছ্বাংকে যদি নিজেদের যন্ত্রশক্তিতে বাধতে 
পারতাম তা হলে তত ক্ষতি ছিল না। আমরা পড়েছি 
তাদের ধাতাকলে। আমাদের প্রাণপণ শক্তিতে যেটুকু 
সম্বল পিচকারিতে টেনে তুলি, সেটুকু দমকলের জলের মত 
নিঃশেষে উজাড় করে দিই সাতসমূদ্ধ তেরো নদীর পারে। 
নিজেরা সথষ্টি করতে পারি না যে-সব বিলাসের পণ্যভার 
সেগুলি সংগ্রহ করতে চেষ্টা করি বুকের রক্ত জল করে। 
এমনি করে তিন পুরুষে হয়ে এসেছি ফতুর। একমাত্র 
উপজীবিকা! যেখানে শুধু চাকরী এবং দৈহিক পরিশ্রমের 
অক্ষমতা ও অপ্রবৃন্তি, সেখানে কৃতবিদ্য তরুণ সম্প্রদায়ের 
মনের অবস্থা কিরূপ হয়ে দাড়ায় তা সহজেই অনুমেয় | 


রোমান্টিক ঘুগের আকাশকুসুম আজ হয়েছে সর্ষের 
কুল। আশাপ্রবণ মনে জেগেছে, দিনিসিজম বা সব-বুট্টা- 
বাদ। মাঝে মাঝে দেখি, ছু একটি তরুণ যাদের দেখে 
কবির সেই গানটি যনে পড়ে- 


“রাখিও বল জীবনে, রাখিও চির আশ! 
শোভন এই ভূবনে রাধিও ভালবাদ| |” 


দেশে নববুগ আসবে এই প্রহ্লাদ-মার্ক| ছেলেদের দিয়ে 
যার! জলে ডোবে না, আগুণে পোড়ে না, অমতসর, সত্যা- 
নিষ্ট, কন্মপ্রাণ। গত বুগ ও বর্তমান ঘুগের ব্যবধানে 
খাতটি ভরে মাঝে মাঝে নামে নানা আন্দোলনের বন্টা।। 
নদীর উপর দিয়ে সাকো বাধতে হলে জলের তল থেকে 
পাথরের থাম গেঁথে তুলতে হয়। বড় বড় লোহার চোঙা 
জলের মধ্যে পুতে তার ভিতরকার জল ছেঁচে, সেই 
লোহার বেড়ের তিতর নামে স্তস্ত-নির্মাতা, আস্তে আন্তে 
গেথে তোলে সেতুর তিত্তিমূল। উত্তেজনার হাতত থেকে 
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রক্ষা করতে না পারলে সব চেষ্টা শ্বোতের মুখে ভেসে ও রন্্হার আধুনিকার বিজয় সঙ্জা। 


যাবে। 

জাতীয় নবজীবনের উদ্যোগপর্র্ব রইল এই অল্পসংখাক 
অপ্রমন্ত গুপ্ুসধকাদর হাতে। এই তক্দণদের কর্খসঙ্গণী 
হবেন ধারাঃ তাদের প্রেমে আসবে বাংলার 1789০- 
7972100 যুগ | উপন্তাসিক [75768 এক জায়গায় 
বলেছেন 440 06077010115 70 0৮ 06610709270 019 


[700011) 0100778 00100170৮) অর্থাৎ একটি মোটরকার 


আলো ও আধার 


দীপু সযুজ্জল ওই দিব্য হর্ম্তলে 
আনন্দের সুখ-আোত ঘেথ। ভাসি চলে, 
চঞ্চল করিয়া তোলে নিস্তব্ধ নিশীণ 
পানোনম্মত্ত উল্লাসের উচ্ছল সঙ্গীত । 
পরিপুর্ণ যৌবনের শিরায় শিরায়, 
ফাল্গুনের উতারোল মলয় বিলায় 


অতন্দ্র আবেগে করে বিভেোল পরাণ 
নাহি নাহি, অমুতের নাহি অবসান। 
বিলাসের আবেষ্টনে ভরিয়া কায়ায় 
মোহমুগ্ধ দৃষ্টি ফেলি প্রতিটি ধুলায়, 
উধর মরুর মাঝে স্বর্গ আনে ডাঁকি 
আলোক মায়ার বুকে আপনরে রাখি। 


আলো ও আঁধার 


৩২৯ 


ভদ্রসমাজের উচ্দ- 
তমস্তর গেকে নিষ্নতন তল পর্যাস্ত যে বাহছল্যের ঠাট 
বাধা হয়ে যাচ্ছে, তাতে এই নানী-প্রগন্তির দিনে এন্প 
প্রপয়ঙ্করী চামুগ্তামৃষ্ধির আবির্ভ।ব অসম্ভব নয়। তবে 
আন্থা আছে, চিররক্ষণশীলা মাভপ্রককতি বঙ্গনারীর অস্তস্তলে 
লুপ্ত হয় নি, নবপুগের কার্তিকের ভূমিষ্ঠ হবে শিবাণীর 
ক্রোডে। বঙ্ষিনচন্দ্রের প্রফুল্ল গৃহলক্ষমী হবেন বাংলার 
ঘরে ঘরে। 


_ শ্রীশৈলেন্্রকুমার নিয়োগী 


এস বন্ধু, আর এক কোণে এস চলে, 
অন্ধকার গুমরিছে যেথা পলে পলে, 
ওই শোন, বেদনার অস্ফুট নিশাস 
শতাব্দীর কঙ্কালের কামনা তিয়াস, 
তরি তোলে বাস্তবের গগন পবন, 
রিস্ত করি অভিশপ্ত হদয়-স্পন্দন ! 


দূরাস্তের মরীচিকা তার পাত্রখানি 

উগ্র হলাহলে দিল সম্থুখেতে আনি, 
বিষাক্ত করিয়! তুলি অস্তর বাহির 
কলঙ্কের চিহ্ন আঁকি বক্ষে সুগভীর। 

এই সব ধুগান্তের মৌন মূক প্রাণ 

শুনেছে কি আলোকের আকুল-আহ্বান ! 


পাঁষাণের মন্্তলে কত ব্যাকুলতা 
বনানীর শিরে শিরে অনস্ত বারতা ! 
জগতের রূপ-সুধা তাদের কোথায় 

তিল তিল করি যারা পুড়িছে চিতায় । - 
মর ধরণীর মোহে মুগ্ধ আমি কবি 

আঁকি গেশু চিরন্তন এই সতা ছবি। 


সা পিক সলাত 


চীনদেশে প্রাচীন সভ্যতা ও লোক-শিল্প 


ুষ্টের প্রায় তিন হাজার বংসর পূর্বে মুষ্টিমেয় চীন 
জাতি হোয়াংহে। বা পীতনদীর উভয় তীরে বাস করতে 
আরম্ভ করে। পীতনদীর উভয় তীর অত্যন্ত উর্বর বলেই 
চীনারা অতি প্র/চীণ কাল হতেই কৃষিকার্ধ্য সবুর করে। 

চীন সভাতা যে অতি প্রাচীন তাতে কোন সন্দেহ 
নেই। ভারতীয় আর্ধ্যসভ্যতার মতই এ সত্যতা গড়ে 
উঠেহিল। সিদ্ধু নদের তীর হতে আর্য্যেরা যেমন ক্রমশঃ 
ভারতের নানা দিকে ছড়িয়ে পড়ে আদিম অধিবাসীদের 
সঙ্গে আদান-প্রদান শুর করেন ও তাদের আর্ধ্যসভ্যতায় 
দীশিত করেন, প্রাচীন চীন জাতিও অনেকটা সেই 
ভাবে সমস্ত চীন দেশে তাদের সত্যতা বিস্তার করেছিল। 

এই জাতি আধ্যদের মতই তীক্ষবুদ্ধিসম্পন্ন ছিল। 
তাদের আশ্র্য্য উদ্ভাবনী-শক্তি ছিল বলেই নিজেদের 
সভ্যতাকে উন্নত করতে তাদের বেশীদিন লাগে নি। সমন্ত 
দক্ষিণ চীনে তখন নানা বর্ধর জাতির বাস। উত্তর-চীনে 
মঙ্গোলীয়দের বাস। এই সব জাতির তির চীনারা 
ক্রৎশঃ তাদের আধিপত্য বিস্তার করল এনং তাদের নিজে- 
দের সভ্যতায় দীশ্গিত করল। খুঃ পূর্ব পঞ্চম শতকের 


পূর্বে প্রায় সমস্ত চীনদেশে চীনা সভ্যতা প্রতিষ্ঠ। লাভ 
করে। 


সাহিত্য, শিল্প এবং ধর্ম হচ্ছে সভ্যতার উংকর্ষের প্রধান 
প্রমাণ । এসব বিষয়ে চীন! সত্যতার অবদান অগ্ত কোন 
সভ্যতার চাইতে কোন অংশে কম নয়। চীনা সাহিত্য 
বিপুল। এ সাহিতে)র প্রথম স্ত্রপাত হয় গ্রীষ্টের জন্মের 
প্রায় হাজার বছর পূর্ধে। তার পর বহুদিন ধরে সে 
সাহিত্যের উন্নতি চলেছে। ধ্বস, কাবা, কথ) 
ইতিহাস, অভিধান প্রভৃতি এই সাহিত্যকে একটা শ্রেষ্ঠ 
সাহিত্যে পরিণত করেছে। 


চীনদেশে তিনটি ধর্ম প্রবল ছিল-_কনফুণীয়, “তাও, 
এবং বৌদ্ধবর্শা। কণফুসীর পাহিত্যই চীনাদের প্রধান 
শাস্নরস্থ।  কনছুপীয়স চীনাদের একগুন মহাপুরুষ | 


- শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী 


তার প্রক্কৃত নাম হচ্ছে “কোং কু-ংস” অর্থাৎ “দার্শনিক 
কোং”। ইউরোপীয় ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে এ নাম কন- 
ফুপীয়স (99190)93) আকার ধারণ করেছে। কনফুসীয়স 
প্রায় বুদ্ধের সমসাময়িক । তার জন্মকাল খুঃ পৃঃ ৫৫১ 
এবং মৃত্যুকাল থুঃ পৃঃ ৪৭৯ | তিনি শান্-টুং অঞ্চলে জন্ম- 
গ্রহণ করেণ। প্রথমে কিছুদিশ রাজকীয় কার্ষ্যে নিযুক্ত 
থেকে দেশের অতান্ত ছুরবস্থা দেখে বাধিত হশ। দেশে 
অরাজকতা, রাজার আধিপন্য তখন শাম মাত্র, সামাজিক 





চিঠির খামের উপর-_ 
“তোমার এইরূপ হন্দর থেক] হোক্‌।” 


জীবনেও তখন অবনতির যুগ। দেশের অবস্থা ভাল করে 
বুঝবার জন্ত তিনি দেশত্রমণে বেরুলেন। বহুদিন ধরে 
পর্যটন করে তিনি বুঝতে পারলেন যে, দেশ এবং জাতিকে 
উন্নত করতে হলে দেশের প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধার করা 
প্রয়োজন এবং যে ধর্্কে অবলম্বন করে চীন জাতি উন্নত 
হয়েছিল, সে ধর্ম পুনরায় প্রচার করা আবশ্তক। এই 
প্রচার-কার্যের উদ্দোস্তে তিনি প্রাচীন চীনা সাহিত্যের 
কয়েকখানি লুপ্ত রত্ত উদ্ধার করে প্রকাশ করলেন। 

তিনি পাঁচখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। সেই গ্রস্থগুলি 
সমস্ত চীন জাতির শীস্ত-গ্রন্থ। গ্রন্থগুলি হচ্ছে (৯) 
“নু-চিং প্রাচীন ইতিহাস বা পুরাণ। চীন জাতির প্রায় 
দু'হাজার বছরের ইতিহাস এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে। 
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প্রথম রাজা থেকে আরস্ত করে খৃষ্পূর্ব অষ্টঘ শতকের 
£চৌ/রাজবংশ পর্য্যন্ত চীনাজাতির কীর্টিকলাপ এ গ্রন্থে 
বণিত হয়েছে । (২)৭শিং-চিং”-_কাব্যগ্রন্থ। বহু প্র/চীন 


কালের অনেক কবিতা এ গ্রন্থে সংগৃহীত হয়েছে। এ 
গ্রন্থে প্রায় ৩০৫টী কবিতা আছে। ভারতীয় বৈদিক মন্ত্রের 
মত এগুলি প্রথমে যুখে মুখে চলত এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের 





"তোমার পাচটি ছেলে পরীক্ষায় পাশ হোক" 


সময় গান করা কনফুসীরস সেগুলিকে সংগ্রহ 
করে প্রথম লিপিবদ্ধ করেন। কলকুমীয়ম শিজে এই 
দুখানি গ্রন্থই প্রকাশ করেন। তীর মৃত্যুর পর তার 
শিষ্যেবা বাকী তিনখাশি গ্রচ্থ প্রকাশ করেশ। (৩) “ই-চিং 
_-এ এ্স্থে দার্শনিক মত স্থাপনের প্রথম চেষ্টা দেখা যায়। 
(৪) পলি-চি”ন ধন্মশান্। (৫) পত্সুয়েন-তসুশ- বসন্ত ও 
শরংকাঁলের ইন্তিবৃন্ত। এগ্রন্থখানি কণফুসীয়সের নিজের 
রচিত । তিনিষে প্রদেশের অধিবাপী ছিলেন) এ ন্ছে 
সেই প্রদেশের ইতিবৃন্ত লিপিবদ্ধ হয়েছে । 

এ পাচখানি প্রাচীন গ্রন্থ অধায়ন ন। করণে কেহই 
পণ্ডিত বলে বিবেচিত হন না। এ গ্রন্থগুলির উপর বহু 
টাকা-টিপ্লনী রচিত হয়েছে । এই কনফুসীয় শাঙ্তে পারদর্শী 
নাহলে কেহই সেকালে রাজকীয় পদে নিষু্জ হতেন 
না। রামায়ণ মহাভারত না পড়লে যেরূপ প্রকৃত হিন্দু 
হওয়! যায় না, কনফুসীয় শান্্ না পড়লে তেমনি প্রকৃত 
চীনা হওয়া যায় না। 

কনফুসীয়স কোন ধর্মমত বা দর্শন প্রচার করেন নি। 
নৈতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের শান্ত দশ্মত কর্তব্য 
গুলিই তিনি প্রত্যেক শ্বদেশবাসপীকে গ্রতিপালণ 
করতে বলেছেন। রাষ্ট্র হচ্ছে তার মতে একটি বৃহং 
পরিবার এবং বন কষুত্র ক্ষুতী পরিবারের সমষ্টিতে এই বিরাট 


হত। 


সেকালের ছুর্গোৎসব 


৩৩১ 


পরিবার গঠিত হয়েছে। সাধারণ পরিবারে পুরকে 
পিতৃভক্ত হতে হবে এবং অগ্ঠান্ত পৃজনীয়দিগের যথাযোগ্য 
সম্মান এবং প্রতিবেশীকে যন করতে হবে। রাষ্ট্রীয় 
পরিবারের শীর্ষে হচ্ছেন সম্বাটু নিজে । তিনি হচ্ছেন এই 
বৃহৎ পরিবারের পিতৃম্থানীয়। তিনি নিজে হচ্ছেন 
দেবপুত্র,ৎ অর্থাৎ দেবতা কর্ভক নিয়োছিত। সেই 
রাষ্টীয় পরিবারের শীর্ষস্থানীয় পিতা প্রত্যেক পুত্র বা 
প্রজার সন্মানার্থ। কনফুসীয়সের সমস্ত ধর্শমতই এই 
জাতীয়। রাষ্ট্র ও সমাজকে এক শ্ত্রে না বাধতে পারলে 
জাতির উন্নতি সম্ভবপর নয়, এ কথা তিনি বুঝেছিলেন। 
তাই সেই ছুটিকে সুনিয়ন্ত্রিত করবার জন্তই তিনি সমস্ত 
চেষ্টা প্রয়োগ করেছিলেন। তিনি যে এ বিষয়ে 
আশাতীতভাবে কৃতকাধ্য হয়েছিলেন, সমস্ত চীন! 
ইতিহাসই তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। 


প্রাচীন চীনা শাস্ত্রের দ্বিতী শাখা হচ্ছ “তাও” 
(174) শান্ধ। তাও? ধর্মের প্রচারক একজন মহাপুক্রষ 
লাওংস্তু 04,০-৮০১)। তিনি কনফুসীরসের কিছু পূর্ববর্তী 
এখং একটি নূতন দার্শনিক মতের প্রবর্তক । ইনি 





দীরধাযুর প্রতীক ; কচ্চপ ও সারদ 


একখানি ছোট গ্রন্থ রচনা করেন, তার নাম তাও তে চিং?) 
এই ক্ষুদ্র গ্রস্থকে অববন্বন করে প্রায় দেড় হাজার টাক- 
টিগ্ননী লেখা হয়েছে । লীও গন্থু কনফুসীয়সের মত সমাজ 
এবং রাষ্-সংস্কারক ছিলেন না। তাই তান ধর্মমত 
সার্বজনীন নয়, সাম্্রদায়িক। কোন দিনই তা সমস্ত চীন! 


৬৩২ 


জাতির চিত্র আকুষ্ট করতে পারে নাই! “তাও” কথার 
অর্থ হচ্ছে “পথ, এবং “তে” কথার অর্থ গুণ” বা পপুণ্যঃ। 
“তাও তে চিং গ্রন্থে আধ্যাত্মিক বা সাধনমার্গের কথা 
বলা হয়েছে। লাঁও তসু যে সাধনমার্গের কথ! বলেছেন 
তা! ভারতীয় যোগমার্শের অনুরূপ | মেই কারণে অনেকে 
অন্মান করেন যে, ভারতীয় ধর্মের গ্রভাবেই “তাও? ধর্মমত 
গড়ে উঠেছিল। এ কথা! এখনও নিঃসংশয়ে বলা যায় না, 
কারণ অত প্রাচীনকালে ভারতের সহিত চীনদেশের 
যে কোন সম্বন্ধ ছিল, এ কথা এখনও প্রমাণিত হয় নাই। 
বৌদ্ধধর্্মও এক সময়ে চীনদেশে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ 
করেছিল । খুষ্টীয় প্রথম শতকেই চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম 
প্রচার সুর হয়। এই প্রচারকার্ধ্য প্রায় হাজার ব্ছর 
ধরে চলেছিল। চীনাজাতির জীবনে বৌদ্বধন্মের বহু 
প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এক সময়ে চীনদেশের সম্বাটেরাও 
এ ধর্মে দীক্ষালাত করেছিলেন । চীনদেশে যে সব বৌদ্ধ 
সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল, সেগুলি এখনও সম্পূর্ণভাবে লুপ্চ হয় 
নাই। ভারতীয়দের শিক্ষার গুণেই চীনারা স্থাপত্য, 
সুকুমার শিল্প, ভাক্কর্য্য, শব্দ-শান্ত্র, গণিত-শাস্ত্র প্রতি বিষয়ে 
যে উন্নতি সাধন করেছিল, তা বর্তমান চীনা জীবনেও 
পরিলক্ষিত হয়। 
কনফুসীর ধর্ম চীনা জীবনকে চিরদিন নিয়ন্ত্রিত করছে। 
তাও ধর্ম হতে চীনারা আধ্যাত্মিক সাধনার উপায় 
পেয়েছে এবং বৌদ্ধধর্ম তাদের মনকে সরস করেছে। এই 
ব্রিধার! নিয়েই চীনা সভ্যতা গঠিত । কিন্ত এ সভ্যতাকে 
বিশ্লেবণ করলে দেখতে পাওয়া যাবে যে, লোকাচারের 
পেছনে রয়েছে একটা প্রাগৈতিহাসিক যুগের ধারা। 
চীনাদের দৈনন্দিন ভীবন যে অনেক পরিমাণে সেই ধারা 
অনুসরণ করে ভাতে সনেহ নাই। লোক-সাহিত্য, লোক- 
শিল্প প্রভৃতির মধ্যেও সেই ধারার খোজ পাওয়া যায়। 
আমাদের দেশের মত চীনদেশে এমন কতকগুলি 
লোকাচার আছে, খাকে সাধারণতঃ “কুসংস্কার” বলা হয়। 
স্কারই হোক, আর সুসংস্কারই হোক, সেগুলি চীন- 
দেশের “য লোক-শিল্পের স্থষ্টি করেছে, ত| আমাদের 
মনকে আনন্দরসে সিক্ত করে। সুখ-সম্পদ, সপ্ত।ন-সম্ততি, 
দীর্ঘজীবন প্রসৃতির কামনা প্রত্যেক দেশেই মানুষের 


বঙগঞ্রী_ ৬ বর্ষ 


[ ২য় খও.-৩য় সংখ্যা 


অন্তরে প্রবল। সেই কামনা ফলবতী করবার জন কবচ 
ধারণ করা, প্রতীক পুজা করা, গৃছের ব্যবহার্য আসবাব- 
পত্রে মাঙ্গলিক-চিন্ অস্কিত করবার রীতিও নানাভাবে 
প্রচলিত আছে। বৌদ্ধদের মধ্যে আটটা মাঙ্গলিক-চিহ্ন 
ব্যবহৃত হয়, এই অষ্টমঙ্গলা হচ্ছে_শ্রী-বংস, পদ্ম, ধবজ, 
কলস, চামর, ছত্র, মতম্ত এবং শংখ | এর মধ্যে অনেক- 
গুলি চিহ্ন হিন্দুদের মধ্যেও মঙ্গলাচরণের জন্ত ব্যবহৃত 
হয়। 

মানুষের প্রধান কামনাই হচ্ছে স্থুখ। চীনারা লোক- 
শিল্পে এ কামনা নানাভাবে প্রকাশ করে। সে কামনা 
প্রকাশ করবার সব চাইতে সহজ উপায় হচ্ছে গৃহে 
বাবহার্ধ্য চীনামাটির বাসন না শ্চীকার্ষোর উপর আনন্দ 





সুখের প্রতীক £ মাকড়সা ও নাকডমার জাল। 


বা সুখগ্যোতক চীন। অঙ্গর অন্কন করা । চীনা অক্ষরগুলি 
চিত্রবিশেষ।, সুতর!ং তা ভালভাবে অঙ্কিত করতে হলে 
যথেষ্ট সৌন্দর্যযজ্ঞান আবশ্ঠক। চীনাদের পৌরাণিক 
প্রবাদে ড্রাগন জাতীয় যে অন্ভুহ জঙ্কর পরিকল্পনা করা 
হয়েছে, সে জঙ্ক হচ্ছে পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা শক্তিমান এবং 
পুণতম জীব । চানাদের একটি পৌরাশিক পাখী হচ্ছে 
ফিনিক্স । সংস্কতে এ পাখীর নাম দেওয়া হয়েছে জীবঞ্জী- 
বক। এ পাখী অমর। চীণারা কবচ এবং অন্যান্ত 
ব্যবহার্ধ্য বস্ততে এই 'ড্রাগন” এবং ফিনিক্ে'র চিত্র অঙ্কিত 
করে, কারণ তাদের মতে এ ছুটি জীন হচ্ছে পার্ণিব 
স্বখের মূল। চীনাদের মতে সুখের অন্তান্ত প্রতীক 
হচ্ছে ছু'চো, কুমড়া মাকড়সা! প্রস্থৃতি। সুতরাং ব্যবহার্য 
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আশ্বিন--১৩৪৫ ] 


দ্রবোর ওপর এসব চিত্রও অঙ্কন কর! হয়। ছুটি মাকড়সা 
স্থুখ এবং দীর্ঘায়র প্রতীক। 


দীর্ঘায়ুর অন্যান্ত প্রতীকও আছে। দীর্ঘজীবন লাভ 
করবার জন্য যে দেবতাকে পৃজ| কর! হয়, তার মুষ্টি বিভিন্ন 
দ্রব্যে নির্িত হয় এবং প্রতি ধরেই রাখা হয়। পে মৃষ্ঠ 
একটি চিরানন্দময় বৃদ্ধের মুহ্টি, তার পরিহিত বস্তরে দীর্ঘায়ু 
গ্যোতক চীনা-অক্ষর লিখিত। সেমুন্তি যে কোন্‌ শিল্পী 
প্রথম রচনা করেছিল তা জান। যায় না, কিন্ক সে শিল্পী 
যে শীর্ষস্থানীয় ছিল তাতে সনেহ নাই। দীর্ঘজীবনের 
আর ছুটি প্রতীক হচ্ছে কচ্ছপ এবং সারস। চীনারা বিশ্বাস 
করত যে, কচ্ছপ তিন হাজার বৎসর এবং সারস হাজার 
বংসর বাচতে পারে। এই কারণে কাউকে আশীর্বাদ 
করতে হলেই তারা বলত “তোমার কচ্ছপ এবং সারসের 
মত দীর্ঘায়ু হোক ।” সর্ন্বদ! ব্যবহার্য অনক আসবাবপত্র 
কচ্ছপ ও সারমের চিত্রও এই কারণেই অঙ্কিত হয়ে 
থাকে। 

দর্ঘজ্জীবনের আব একটি প্রতীক হচ্ছে 'গীচ* ফল। 
এ ফল চীনদেশে সব চাইতে শ্রেষ্ঠ ফল। এর র লাল 
এবং স্বাদ অতি মধুর। তা ছাড়া চীনারা এক মময়ে বিশ্বাস 
করত যে, তাদের দেশের পশ্চিম প্রান্তে যে পর্বতমালা 
আছে, সেখানে এক মাতৃদেবী বাম করেন, আর ভার 
বাগানে যে গীচ ফল পাওয়া যায় তা৷ অমরত্ব দান করে। 

বহুসংখ্যক সন্তন-সম্ততিলাতের কামনা ইচ্ছে চীনা- 
দের একটি প্রধান কামনা । সেই কারণে এখনও অনেক 
চিঠির খামের ওপর একটি ছোট ছেলের চিত্র দেখা. যায় 
এবং তার পাশে লেখা থাকে “তোমার সন্তানতাগা হোক !” 
চিঠির ওপরে একূপ শুতকাযনা! আজকাল আমাদের অশো- 
ভন মনে হলেও বৃদ্ধেরা নববিবাহিতকে এ আশীর্ববাদ করে 
থাকেন। 


চীনদেশে প্রাচীন সভ্যতা ও লোক-শিল্প 


৩৩৩ 


চীনারা লেবুকে এই কামনার একটি প্রতীক মনে করে, 
তার কারণ লেবুর অসংখ্য বীজ থাকে। পাঁচটি ছেলে ও 
ছুটি মেয়ে হলে সব চাইতে সুখের ব্যাপার হয়, সেই 
কারণে আয়না এবং অন্যান্তি ব্যবহার্য জিনিষে পাঁচটি 
ছেলের চিত্র অঙ্কিত করা হয়। সে চিত্র যে অত্যন্ত চিত্তা- 
কক তাতে সন্দেহ নাই। 


অনেক ব্যবহার্য্য দ্রব্যে মাছের ছবি দেখ! যায়। মাছটি 
জল থেকে লাফিয়ে উঠে একটি দরজা পার হচ্ছে, আর 
মে দরজা হচ্ছে ড্রাগনের। পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হবার জন্য 
আশীর্বাদ হিসাবে এ চিত্র বাবহৃত হয়। ক্রিপদবিশিষ্ 
ব্যাঙের চিত্র এ একই: প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। 
বংসরের প্রথন দিনে শুভকামনা করবার: জন্তও মাছের 
চিত্র মাঙ্গীলক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বহুসংখ্যক প্রজা- 
পতির চিত্রও দীর্ঘাঘুর প্রতীক হিসাবে গৃহীত হয়। 

চীনাদের প্রাচীন সাহিত্যে আটজন মহাপুরুষের 
উল্লেখ পাওয়া যায়। এই মহাপুরুষের। নিজেদের সাধনার 
দ্বার। অমরত্ব লাভ করেছিলেন। সেই কারণে দীর্ঘায়ু, 
স্বখ-সম্পদ্‌ প্রস্ততি কামনার সঙ্গে যে সব মাঙ্গলিক চিহ্ন 
বাবহৃত হয় সে সঙ্গে এই মহাপুরুষদের চিত্রও অস্কিত 
হয়। এই মহাপুরুবরা হচ্ছেন-(১) লি থিয়ে কোয়াই- 
তিক্ষুকবেশে, হাতে লাউয়ের ভিক্ষাপান্র;ঃ (২) হান্‌ 
সিরাংংসে--হাতে বাশী) (৩) চোং লি খিউয়ান_হাতে 
পাখা) (৪) লান্ংসাইহো--হাঁতে ফুলের ডালি; (৫) 
লু তোং পিন-হাতে পাখা ও তলোয়ার) (৬) চাংকুও 
হাতে অদ্ভুত বাদ্যযন্্) (৭) ৎসাও কুও খিউ এবং (৮) 
ছোপিয়েন কুও) হাতে লম্বা চুবড়ি। এই সব মহাপুরুষ- 
দের কিংবদন্তী লোকচিত্তে বিপুল প্রভাব বিস্তার করছে 
এবং সেই কারণে তাদের চিন্্র মাঙ্গলিক হিসাবে গ্রহণ করা 
হয়। 





জনসভা 


আমার তখন বয়স নয় বছর। গ্রামের উচ্চ-প্রাইমারী 
স্কুলে পড়ি এবং বয়সের তুলনায় একটু বেশী পরিপন্ক। 
বিন্থু একদিন ক্লাশে একখান! বই আনিল, ওপরে 
সোনালিফুল হাতে একটি মেয়ের ছবি (ত্রিশ বছর 
আগেকার কথা বলিতেছি মনে রাখিবেন ), রাঙ। কাগজের 
মলাট, বেশী মোটা নয়, আবার নিতান্ত চটি-বইও শয়। 

আমি সেই বয়সেই ছু'একখানা সুগন্ধি তেলের 
বিজ্ঞাপনের নতেল পড়িয়া ফেলিয়াছি; পৃর্ব্বেই বলি নাই যে 
বয়সের তুলনায় আমি একটু বেশী পাকিয়াছিলাম? সে 
জন্য বিশ্ব আমাকে ক্লাশের মধ্যে সযজদার ঠাওরাইয়া 
বইখানি আমার নাকের কাছে উচাইয়া সগর্ধে বলিল, 
“এই গ্যাখ, আমার দাদা এই বই লিখেছেন, দেখেছিস ?” 

বলিলাম, পদেখি কি বই?” খলাটের ওপরে লেখা 
আছে “প্রেমের তুফাণ+। 

হাতে লইয়া দেখিলাম, লেখকের নাম, শ্রীভ্ষণচন্্ 
চক্রবর্তী। দিনাজপুর, পীরপুর হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক 
প্রকীশিত, দাম আট আনা। 

“তোর দাদার লেখা বই, কি রকম দাদা ?” 

বিন্ু সগর্ধের ঝলিল) “আমার বড়মামার ছেলে, আমার 
মামাতো তাই ।” 

এই সময়ে নিতাই মাষ্টার মহাশয় ক্লাশে ঠোকাতে 
আমাদের কথা বন্ধ হইয়া গেল। নিতাই ঘাষ্টার আপণ 
মনে থাকিতেন। মাঝে মীঝে কি এক ধরণের অসংলগ্ন কথ। 
বঝলিতেন আর আমরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া হাসিতাম, 
জোরে হাসিবার উপায় ছিল না তার ক্লাশে। 

অমনি তিনি বলিয়া বসিবেন, "এই তিনকড়ি, এদিকে 
এস, হাসছ ফেন? ছান! চার আনা। সের, কেরাপিন- 
তেল ছ"পয়সা বোতল--” 

এই আব মারাঘ্সক ধরণের মজার কথা শুশিয়াও 
আমাদের গম্ভীর হইয়া বসিয়া! থাকিতে হইবে) হাসিয়া 
ফেলিলেই মার খাইয়া মরিতে হইবে। 


_শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 


বর্তমানে নিতাই মাষ্টার ক্লাশে ঢুকিয়াই বলিলেন, 
“ও খানা কি বই নিয়ে টানাটানি হচ্ছে সব? তিণটের 
গাড়ী কাল এসেছিল তিণটে প্িশ মিনিটের সময়) পচিশ 
মিনিট লেট-_-অমুক বিস্কুট পয়সায় দশখানা--৮ 

আমরা হাসি অতি কষ্টে চাপিয়া মেজের দিকে দৃষ্টি 
নিবদ্ধ করিয়। বসিয়া রহিলাম। 

নিতাই মাষ্টার বইখান| হাতে হইয়। বলিলেন, “কার 


বই ?” 
বিশ্ব সগব্রে বলিপ, “আমার বই, স্তর । আমার দাদ! 


লিখেছেন, আমাদের একখান] দিয়েছেন-” 

শিতাই মাষ্টার বইখানা নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া 
বলিলেন, পা, থাক, একটু পড়ে দেখব" 

পরের দিন বইখান। ফের দিবার সময় মন্তবা করিলেন, 
“লেখে ভাল, বেশ বই। ছোকরা এর পর উন্নতি 
করবে” 

বিন্নু বাধ। দিয়া বলিল, “ছে।করা নন স্তর তিনি, 
আপনাদের বয়সী হবেন ৮ 

নিতাই মাষ্টার ধমক দিয়। বলিলেন, “বেশী কথা কইবে 
না, চুপ করে বসে থাকবে | আবার কথার ওপর কথা! 
পুরাণো তুলে অস্থলের ব্যথা সরে, আশ্বিন মাসে ছৃর্গ। 
পৃজে। হয়|” 

পুধাণে। স্েতুলে অঙ্থলের ব্যথা সারুক আর নাই 
সারুক, নিতাই মাষ্টারের মাটিফিকেটু শুণিয়। বিন্ুর দাদার 
বইথানা পড়িবার অত্ন্ত কৌতুহল হইল। বিশ্থুর নিকট 
যথেষ্ট সাধ্য-সাধন! করিয়া সেখানা আদায় করিলাম। 
বাড়ীতে বাবা ও বড়দী”র চক্ষু এড়াইয়া বইখানাকে শেষ 
করিয়! বিন্ুর এই অদেখা দাদাটির প্রাতি মনে মনে তক্তিতে 
আপ্লুত হইয়া গেলাম। একটি মেয়েকে কি করিয়া দুষ্ট 
লোক বরিয়। লইয়া গেল, ন|না। কষ্ট দিল, অবশেষে মেয়েটি 
কি ভাবে জ/ল ডুবিয়া *মরিল) তাহারই অতি মন্দ 
বিবরণ। পড়িলে চোখে জল রাখা যায় না। 


আশ্বিন_-১৩৪$ ] 


কয়েক মাস কাটিয়া গিয়াছে, একদিন বিশ্ক বলিল, 
জানিস পাট, আমার সেই দাঁদ!, খিনি লেখক, তিনি 
এসেছেন কাল আমাদের বাড়ী ।” 

অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিলাম। 

“কখন এসেছেন ? এখনও আছেন ?” 

“কাল রাতের ট্রেনে এসেছেন, ছু'তিন দিন আছেন 
এখন |” 

“সত? মাইরি বল্‌--” 

“মা-ইরি, চল বরং, আয় আমাদের বাড়ী-” 

আমার শন্দশ বংসর বয়সে ভাপা বই কিছু কিছু 
পড়িয়।ছি বটে, কিন্ধ থাহারা বই লেখে, তাহার! কিরূপ 
জীব কখানা দেখি মাই। একজন জীবন্ত গ্রন্থকারকে 
স্বচক্ষে দেখিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাষ- ন!) 
বিগ্র সহিত তাহার বাড়ী গেলাম। 

বিনদের ভেতর-বাটীতে একজন একহাঁরা কে বসিয়া 
বিন্ুর মার স্গ গল্প করিতেছিল, বিশ্ব দূর হইতে দেখাই! 
বলিল, “উনিই |” আমি কাছে যাইতে ভরসা! পাইলাম না। 
সপ্মমে আপ্লুত হইয়া দূর হইতে চাহিয়! চাহিয়া দেখিতে 
লগিলাম। লোকটি একহারা, শ্তামবর্ণ, অল্প দাড়ি আছে, 
বয়স মিতাই মাষ্টারের চেয়ে বড় হইবে তো ছোট নয়, খুব 
গম্ভীর প্রকৃতির বণিয়াও মনে হইল। লোকটি সম্প্রত 
কাশী হইতে আসিতেছে) বিস্থর মায়ের কাছে সবিস্তারে 
সেই ভ্রবণ-কাহ্নীই বলিতেছিল। প্রত্যেক কথা আমি 
গিলিতে লাগিলাম ও হাতপা নাড়ার প্রণ্ত তঙ্গীটি 
কৌতুহুলের সছিত লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। 

লেখকরা তাহা হইলে এই রকম দেখিতে ! 

সেই দিনই গ্রামে বেশ একটা সাড়া পড়িয়া গেল, 
বিশ্লুর বাব। মুখুজ্যদের চণ্তীমণ্ডপে গল্প করিয়াছেন, তাহার 
বড় শালার ছেলে বেড়াইতে আসিয়াছে, মস্ত একজন লেখক, 
তার লেখার খুব আদর । ফলে গ্রামের লোক দলে দলে 
দেখ! করিতে চলিল। বিশ্বুর ম! ষেয়ে-মহুলে রাষ্ট্র করিয়। 
দিলেন, “প্রেমের তুঁফান'-এর লেখক তাহাদের বাড়ী 
আগিয়াছেন। উক্ত বইখানি ইতিমধো পুরুষেরা যত 
পড়ুক আর না পড়ুক, গ্রামের মেয়ে-মহলে হাতে হাতে 
ঘুরিয়াছে খুব, অনেক মেয়ে পড়িয়া ফেলিয়াছে। বিন্ুর মা 


জনসভ 


৩৩৫ 


লরাতুষ্ুত্রগর্কে শ্দীত হইয়া নিজে যাচিয়াও অণেককে 
পড়া ইয়াছেন, সুতরাং মেয়ে-মহলও আাঙ্গিয়া আপিল এক" 
জন জলজ্যান্ত লেখককে দেখিবার জন্ত। বিশ্দের বাড়ী 
দিনরাত লোকের ভিড় ; একদল যায়, আর একদল আসে । 
অজ পাড়াগ!, এমন একজন মান্বষের, যার বই ছাপার 


অক্ষরে বাহির হইয়াছে, দেখা পাওয়া আকাশের চাদ 
হাতে পাওয়ার মতই ছুর্লত। 


কদিন কি খাতির এবং সন্মানটাই দেখিলাম বিহ্ুর 
দাদার। এর বাড়ী নিমন্ত্রণ, ওর বাড়ী নিমন্ত্রণ, বিশ্ুর 
মা সগর্ষে মেয়ে-মহলে গল্প করেন, “বাছা এসে কদিন 


বাড়ীর ভাত মুখে দিলে ? নেমন্তন্ন খেহে পেতেই ওর 
প্রাণ ওষ্টাগত হয়ে উঠেছে-” 


ভাবিলাম--সত্য, সার্থক জীবন বটে বিশ্ুর দাদার! 
লেখক হওয়ার সম্মান আছে। 


ভূষণ দাদার সহিত এই ভাবে আমার গ্রথম দেখ! । 

অত অল্প বয়সে অবশ্ঠ ভূষণ দাদার নিকটে খেসিবার 
পান্তা পাই নাই--কিন্তু বছর ছুই পরে তিনি যখন আবার 
আমাদের গ্রামে আসিলেন, তখন তাহার সহিত মিশিবার 
অধিকার পাইলাম_-যদিও এমন কিছু ঘনিষ্ঠভাবে নয়। 
তিনি যে মাদৃশ বালকের সঙ্গে কথ! কহিলেন, ইহাতেই 
নিজেকে ধন্ত মনে করিয়া বাড়ী গিয়া উত্তেজনায় রাক্রে 
ঘুমাইতে পারিলাম না। 

সে কথাও অতি সাধারণ ও সামান্ত। 

দাড়াইয়া আছি দেখিয়া ভূষণ দাদা বলিয়াছিলেন, 
“তোমার নাম কি হে? তুমি বুঝি বিন্ুর সঙ্গে পড় ?” 


শ্রদ্ধা ও সন্থমজড়িত কণ্ঠে উত্তর করিলাম, “আজ্ঞে 
হ্যা 1 
পক নাম তোমার ?” 


শ্ত্রীপাচকড়ি চট্টোপাধ্যায় ।” 

পবেশ 1” 

কথা শেষ হইয়া গেল। দুরু দুরু বক্ষে বাড়ী ফিরিয়া 
আমিলাম। প্রথম দিনের পক্ষে এই-ই যথেষ্ট । পরদিন 
আরও ভাল করিয়া আলাপ হইল। 

নদীর ধারে বিন, আমি আরও দু'একটি ছেলে ত1র 
সঙ্গে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলাম। ভূষণ দাদ! 


৩৩৬ 


বলিলেন, “বল তো বিশ্ব, “এ দস্তোলি বৃত্রাস্থুর শিরচ্ছিন্ 
যাছে; দত্তোলি মানে কি? পারলে না? কে পারে ?” 

পূর্বেই বলিঘ্াছি, আমি বয়সের তুঁপনায় পাক! 
ছিলাম। তাড়াতাড়ি উত্তর করিলাম, “আমি জানি, 
বলব ?.*বজ।” 

“বেশ বেশ) কি লাম তোমার ?” 

কালই নাম বলিয়াছি ; এ দীনজনের শাম তিনি মনে 
রাখিয়াছছেন। এ আশা করাও আমার মত অর্বাচীন 
বালকের পক্ষে বৃষ্টতা । স্থতরাং আবার নাম বলিলাম । 

পবেশ বাংলা জান তো! বই-টই পড় না কি?” 

এ সুবর্ণ স্থযোগ ছাড়িলাম না; বলিলাম, "আজ্ঞে ই, 
আপনার বই সব পড়েছি ।” 

বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, ইতিমধ্যে ভূষণ দাদার আরও 
দুইখাণি উপন্তাস ও একখানি কবিতার বই বাহির ইইয়।- 
ছিল-_বিন্ুদের বাড়ী সেগুলি আপির়াছিল ; বিশ্ুর শিকট 
হইতে আমি সবগুলিই পড়িয়াছিলাম। 

ভূষণ দাঁদ| বিস্যয়ের স্থুরে বলিলেন, “বল কি? সব বই 
পড়েছ ? নাম কর তো?” 

“প্রেমের তুফান, রেণুর বিয়েঃ কমলকুমারী আর 


দেওয়ালী |” | 
“বাঃ বাঃ এ যে বেশ ছেলে দেখছি । কি নাম বললে ?” 


বিনীতভাবে পুনরায় নিজের নাম নিবেদন করিলাম | 

“বেশ ছেলে! গ্ভাখ তো বিহু, তোর চেয়ে কত বেশী 
জানে 1” 

গর্ষে আমার বুক ফুলিয়া উঠিল। একজন লেখক 


আমার প্রশংসা করিয়াছেন! তারপর ভূষণ দাদা (বিশ্ুর 
সুবাদে আমিও তাহাকে তখন দাদা” বলিয়া ডাকিতে 
আরন্ত করিয়াছি) নবীন সেন এবং হেমচন্দ্রের কবিতা 
আবৃত্তি করিয়। শুনাইলেন, সাহিত্য, কবিতা এবং তাহার 
নিজের রচনা সম্বন্ধে অনেক কথ! বলিলেন ; তার কতক 
বুঝিলাম, কনক বুঝিলাম না-এগারো বছরের ছেলের 
পক্ষে সব বোনা সম্তবও ছিল না। 


বছরের পর বছর কাটিয়া গেল। আমি হাই-স্কুলে 
ভর্থি হইলাম। একদিন ভূষণ দাদা সম্বন্ধে আমি এক 
বিষম ধাক্কা পাইলাম আমাদের স্কুলের বাংলা মাষ্টারের 


বঙ্গঞ্ী--৬ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড" ৩য় সংখ্যা 


নিকট হইতে । কি উপলক্ষে মনে নাই, মাষ্টার মশায় 
আমাদের ক্লাসের ছেলেদের জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাংলা 
দেশের আরও ছু'একজন বড় লেখকের শাম করত। কে 
পারে ?” 

একজন বলিল, “নবীনচন্ত্র”, একজন বলিল, “স্ুরেন 
তট্চাজ” ( তখনকার কালে মস্ত নাম), একজন বলিল, 
“রজনা সেন”, (তখন সবে উঠিতেছেন )-আমি একটু 
বেশী জানিবার বাহবা লইবার জন্য বলিলাম--“ভূষণচন্ত্র 
চক্রবন্তী |” 

মাষ্টার মশায় বলিলেন, “কে ?” 

“ভূষণচন্ত্র চক্রবর্তী । আমি পড়েছি ঠার সখ বই, 
আমার সঙ্গে আলাপ আছে ।” 

“পে আবার কে ?” 

আমি গাষ্টার মশায়ের অজ্ঞতা! দেখিয়া! অবাক্‌ হইলাম । 

“কেন, ভূষণচন্দ্র চক্রবন্তী খুব বড় (লেখক প্রেমের 
তুফান, কমলকুমারী, দেওয়ালী, রেণুর বিয়ে-_-এই সব 
বইয়ের_-” 

মাষ্টার মশায় ছে! ছো করিয়া হাসিয়া! উঠিলেন, ক্লাসের 
ছেলেদের বেশীর ভাগই না বুঝিয়। সে হাসিতে যোগ দিল। 
উহাদের সম্মিলিত হাসির শন্জে ক্লাসরুম ফাটিয়! পড়িবার 
উপক্রম হইল। 

আমার কাণ গরম হইয়া উঠিল, প্লীতিমত অপদস্থ 
বিবেচনা করিলাম শিজেকে। কেন? ভূষণ দা বড় 
লেখক নন? বারে! 

মাষ্টার মশায় বলিলেন, “তোমাদের গায়ের আত্মীয় বলে 
আর তোমার সঙ্গে আলাপ আছে বলেই তিন বড় লেখক 
হবেন তার মানে আছে? কে তার নাম জানে? ও রকম 
আর ঝলে। না|” 

ভূষণ দাদার সাহিত্যিক যশ ও খ্য।তি মম্বদ্ধে আমি 
এ পর্য্যন্ত কেবল একতরফ]| বর্ণনাই শুনি! আসিয়াছি 
বিন্ুর মায়ের মুখে, বিশ্ুর মুখে, বিশ্থুর বাবার মুখে, ভূষণ 
দাদার নিজের মুখে। তাহাই বিশ্বাস করিয়াছিলাম, সরল 
বালক মনে। এই প্রথম আমার তাহার উপরে সন্দেহের 
ছায়াপাত হইল। 


এতদিন গাঁয়ে থাকিয়া কেবল সুগন্ধি তেলের 


আশ্গিন--১৩৪৫ ] 


বিজ্ঞাপনের নভেলই পড়িয়াছি--ক্রযে স্কুল লাইব্রেরী হইতে 
বঙ্কিমচন্ত্রের ও আরও অগ্াপ্ঠ বড় লেখকের বই লইয়। 
পড়িতে আরম্ভ করিলাম, বয়স বডিবার সঙ্গে সঙ্গে খাপ 
মন্দ বুঝিবার একট! ক্ষমত।ও জন্মিল_ফলে বছর চারপাচ 
স্কুলে পড়িবার পরে আমার মশের উপরে ভৃষণচন্দ্র চক্রবন্ভাীর 
প্রভাব ষে অত্যন্ত ফিকে হইয়া দাড়াইবে, ইহা অত্যন্ত 
স্বাভাবিক ব্যাপার । 

আমি যেবার ম্যার্টিক পাশ করিয়া কলেজে ভন্তি 
হইয়াছি, সে বার শ্রাবণ মাসে বিশ্বর তগ্নীর বিবাহ উপলক্ষে 
ভূষণ দাদা আবার আমাপের গ্রামে আসিলেন। তখন 
আমার চোখে তিনি আর ছেলেবেলার সে বড় লেখক 
ভূষণচন্দ্র নন, বিশ্ুর ভূষণ দাঁদ।, সুতরাং আমারও ভূষণ 
দাদা। তখন বেশ সমানে সমানে কথাবার্তী বলিলাম, 
দাদারও আর সে মুরুব্বিয়ানা চাল নাই, থাকিবার কথাও 
নয়, তিনিও সমানে সমানেই মিশিলেন। 

একখানা বই দেখিলাম, বিবাহ-বাটির কুটুম্ব সাক্ষাতদের 
হাতে ঘুরিতেছে, কবিতার বই, নাম, 'প্রতিমা বিসজ্ভ্রন” ! 
দ্বিতীয় পক্ষের পদ্রীর মৃত্াতে শোকোচ্ছাস প্রকাশ করিয়! 
ভূষণ দাদা কবিতা লিখিয়া বই ছাপাইয়াছেন বিনামূলো 
বিতরণের জন্য | 

বিন্ও তো আ।র বাল্যের সেই বিশ্থ নাই। সে বলিল__ 
“মজার কথা শোন্, আগের বৌ-দিদি ষোল বছর ঘর করে 
ছেলেপুলের মা হয়ে মরে গেল, বেচারী, তার বেলা শোকের 
কবিতা বেরুলো না, দ্বিতীয় পক্ষের বৌদি -ছুতিন ব্ছর 
ঘর করে ডবকা বয়সেই মারা গেল কি না_দাঁদার তাই 
শৌকটা বড লেগেছে_একেবারে প্র-তি -মা_ 
বি-স-র্জ_ন!” 

তৃষণ দাদা আমাকেও একখানা! বই দিয়াছিলেন, 
ছু'তিন দিন পরে আমায় বলিলেন-_-“গ্রতিমা-বিসঙ্জন 
কেমন পড়লে হে ?” 

অতি সাধারণ ধরণের কবিতা! বলিয়া মনে হইলেও 
বলিলাম, “বেশ চমৎকার ।” 

ভূষণ দাদা উৎসাহের সহিত বলিলেন, “বাংলাদেশে 
উিদ্তরান্ত-প্রেম'-এর পরে আমার মনে হয়, এ ধরণের বই 
আর বেরোয় নি। নিজের মুখে নিজের কথা বলছি বলে 
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কিছু মনে করে৷ না_তবে তোমাদের ছোট দেখেছি, 
তোম|দের কাছে বলতে দোষ নাই” 

ভূষণ দাদার দাড়ি চুলে পেশ পাক ধরিয়াছে, তাহাকে 
সমীহ করিয়া চলি, সুতরাং প্রতিবাদ না করিয়া চুপ করিয়া 
গেলাম। যদিও উদ্ল্ান্ত প্রেম'-এর প্রতি আমার যে খুব 
শ্রদ্ধা ছিল তাহা নয়, তবুও ভুবণ দাদার কথা শুনিয়া 
তাহার সমালোচনা-শক্তির প্রতি বিশ্বাস হারাইলাম। 

ভূষণ দাদার আধিক অবস্থা খুব ভাল নয়, অনেকদিন 
হইতেই জানি। তিনি ক্যা্থেন স্কুল হইতে ভাক্তারী 
পাশ করিয়া দিনাজপুরের এক সুদূর পল্লীগ্রামের জমিপারের 
দাততবা-চিকিৎস।লয়ে চাকুরী করিতেন, স্বাধীন ব্যবস! 
কোনদিন করেন নাই। 

এবার শুনিলাম ভূষণ দাদার সে চ।কুরীটা'ও যায় যায়। 
বিম্ুই এ সংবাদ দিল। 

ভূষণ দাদা আসার পরদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, ”ও ছে, 
তোমরা তো কলকাতায় ছান্রমহলে ঘোর, পাঁচটা কলেজের 
ছাত্রদের সঙ্গে দেখা হয়, ছাত্রমহলে আমার বই সম্বন্ধে কি 
মতামত কিছু শুনেছ?” শুনিয়া! হঠাৎ বড় বিব্রত হইয়া 
পড়িলাম, আম্তা আম্তা! স্বরে বলিলাম, "আজ্ঞে ই-_তা 
মত বেশ ভালই-” 

বলেন কি ভূষণ দাদা! বিব্রত ভাবটা কাটিয়া গিয়! 
এবার আমার হাসি পাইল। কলকাতায় ছাত্রমহলে 
ভূষণ চাটুষ্যের নামই কেউ জানে না, তার বই পড়া, আর 
সে সম্বন্ধে মতামত ! 

ভূষণ দাদা উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, “কি, কি, কি-- 
রকম বলে? আমার কোন্‌ বইটার কথা শুনেছ, পাষাণপুরী 
না দেওয়ালী ?” 

অকুলে কুল পাইলাম । ভূষণ দাদার বইয়ের নাম কি 
আমার একটাঁও মনে ছিল ছাই! বলিলাম, “হ্যা, ওই 
পাষাণপুরীর কথাই যেন শুনেছি।” 

ভূষণ দাদা আর আমায় ছাড়িতে চান না। কি 
স্তনিয়াছি, কোথায় শুনিয়াছি, কাহার কাছে শুনিয়াছি ? 
পাষাণপুরী স্তার উপন্তালগুলির মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট । তবুও 
তো তিনি পাবলিশার পান নাই, সব বই-ই নিজে 
ছাপাইয়াছেন, দিনাজপুরের অজ পাড়াগীয় বসিয়া বই 
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বিক্রী ও বিজ্ঞাপনের কোনো সুবিধা করিতে পারেন 
নাই। 

ধিশ্নু আমায় আড়ালে বলিল, “এই অবস্থা, পর্গণশটা 
টাকা মাইনে পান ডাক্তারী করে, সংসারই চলে না, তা 
থেকে খরচ করেন ওই সব বাজে বই ছাপতে। ভূষণ 
দাদার চিরকালটা এক রকম গেল। বাতিক যে কত 
রকমের থাকে ।” 

ইহার পর আরও ছ"সাত বছর কাটিয়া গেল। 

আমি পাশ করিয়া বাহির হইয়৷ নানারকম কাজকর্ম 
করি এবং সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু লিখিও। 

ভূষণ দাদার প্রভাব আমার জীবন হইতে সম্পূর্ণ যায় 
নাই, মনের তলে কোথায় চাপা ছিল, লেখক হওয়া একট! 
মস্ত বড় কিছু বুঝি । সেই যে আমাদের গ্রামে বাল্যকালে 
সেবার ভূষণ দাঁদাকে সন্মান পাইতে দেখিয়াছিলাম, সেই 
হইতেই বোধ হয় লেখক হওয়ার সাধ মনে বাসা বীধিয়] 
থাকিবে, কে জানে ? 

আমার লেখক-জীবন যখন পাচ ছ” বছরের পুরাতন 
হইয়া পড়িয়াছে, ছু চারথানা তাল মাসিক পত্রিকায় লেখ। 
প্রায়শঃ বাহির হয়, কিছু কিছু আয়ও হইতেছে, সে সময় 
কি একটা ছুটিতে দেশে গেলাম। বিশ্ুদের বাড়ীতে গিয়া 
দেখি, ভূষণ দাদ| অসুস্থ অবস্থায় সেখানে সপরিবারে 
কিছুদিন হইতে আছেন । আমীয় বলিলেন, "পাচু, শুনলাম, 
আজকাল লিখছ টিখছ ? কোন্‌ কোন্‌ কাগজে লেখা 
বেরিয়েছে ?৮ 

কাগজ গুলির কয়েকখানি আমার সঙ্গেই ছিল, ইতি- 
মধ্যে গ্রামের অনেকেই সেগুলি দেখিয়াছে। ভূষণ 
দাদাকেও দেখাইলাম--দেখাইয়া বেশ একটু গর্ব অন্ুতব 
করিলাম । 

ভূষণ দাদ] কাগজখানি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া 
বলিলেন, “এই সব কাগজে লিখছ ? বেশ বেশ। এ সব 
তো বেশ নাম-কর! পাত্রকা। একটু ধরাধরি করতে হয় 
না? তুমিকাকে ধরেছিলে? একটু ধরাধরি না করলে 
আজকাল কিছুই হয় না। গুণের আদর কি আর আছে? 
এই দেখ ন| কেন, আমি পাড়ার্গায়ে থাকি বলে নিঞ্জেকে 
পুশ. করতে পারলাম না। আমার 'নারদ*-কাব্য পড় নি? 


বপ্রী-ষ বর্ষ 
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দু'বছর ধরে খেটে লিখেছি, প্রাণ দিয়ে লিখেছি । কিন্ত 
হলে হবে কি, অই ধরাধরির অভাবে বইখানা নাম করতে 
পারছে না1” 


বৈকালে নদীর ধারে বসিয়া ভূষণ দাদার মুখে তাহার 
“নারদ-কাব্যের অনেক ব্যাখ্যা শুনিলাম। অসিত্রাক্ষর 
ছন৷ হইলেও তাহার মধ্যে নিজন্ব জিনিস কি একট! ঢুকা- 
ইয়া দিয়াছেন ভূষণ দাদা, অমন দার্শনিকতা আধুনিক 
কোন বাংলা গ্রন্থে নাই, এ কথা তিনি জোর করিয়া 
বলিতে পারেন। 


বলিলাম, “বইখানা ছেপেছে কারা ?” 

“আমিই ছেপেছি। লোকের দৌোরে দোরে বেড়িয়ে 
হাপানর জন্যে খোসামোদ করা ও সব আমার দ্বারা 
হবে না।” 


মনে হইল ভূষণ দাদা আমারই প্রতি যেন বক্রকটাক্ষ 
করিতেছেন এই সব উক্তি দ্বারা। যাই] হউক কিছুনা 
বলিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। 


বছরখানেক পরে আমি আম।র কর্মস্থলে একটা বুক- 
পোষ্ট পাইলাম । খুলিয়া দেখি, ভূষণদাদা সেই “নারদ” 
কাব্যখানি আমায় পাঠাইয়াছেন; সঙ্গে একখানা বড় চিঠি। 
“নারদ'-কাবাখানির উচ্চ প্রশংসা! করিয়া বহুলোক ইতিমধ্যে 
চিঠি লিখিয়াছেন-_চিঠিগুলি তিনি পুস্তিকাকারে ছাপিয়া 
ইরসঙ্গে আমায় পাঠাইয়াছেন। আমি কলিকাতায় কোন 
নাম-করা কাগজে বইখানির ভাল ও বিস্তৃত সমালোচনা 
বাহির করিয়া দিই, এই ভূষণ দাদার অন্থরোধ। 

ছাপান প্রশংসাপত্রগুলি পড়িয়া আমার খুব ভক্তি 
হইল না। একজন মফঃশ্বলের কোন সুরের প্রধান 
ডাক্তার লিখিয়াছেন, কৰি নবীনচন্দ্রের টরবতক কাব্যের 
পরে আর একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য আবার বাংলা সাহিত্যে 
বাহির হইল বহুকাল পরে। আর একজন কোথাকার 
প্রধান উকীল লিখিতেছেন, কে বলে বাংলা. ভাবার ছুর্দিন? 
বাংলা সাহিত্যের ছুর্দিন 1 বাংলা কবিতার ছুদ্দিন? যে 
দেশে আজও “নারদ”-কাব্যের মত কাব্য রচিত হয়ে থাকে 
(মনে ভাবিলাম, ভদ্রলোক কি বাংলা কবিতার কিছুই 
পড়েন নাই?) সে দেশে ইত্যাদি ইত্যাদি। 
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মন দিয়া “নারদ*কাব্য পড়িলাম। নবীনচন্দ্রের 
'রৈবতক-এর ব্যর্থ অন্ুকরণ। লম্বা লম্বা ধক্তৃতা মাঝে 
মাঝে-তাহার মধ্যে ভূযা প্রপঞ্চ, ক্ষের ও অক্ষর?) 
শাশ্বত? “অব্যয়” প্রভৃতি শব্দের ভীষণ ভিড়--ইহাকে 
নারদ"-কাব্য না বলিয়া গীতা বা শ্রীমস্তাগবতের পপ্ঠে 
ব্যাখ্যা বলিলেও চলিত। 


আমি চিঠির উত্তরে লিখিল।ম, “নারদ” বেশ লাগিয়াছে, 
তবে কলিকাতায় কোন নামকরা মাসিক পত্রিকায় ইহার 
বিস্তৃত সমালোচণা বাহির করা আমার সাধ্যায়ন্ত নয়। 
সে চিঠির উত্তরে ভূষণ দাদ। আমায় আরও ছুই তিনখানি 
পত্র লিখিলেন_ষদ্দি বইথানি আমার ভাল লাগিয়া থাকে, 
তবে সে কথা ছাপাইয়া প্রকাশ করিবার সংসাহস থাকা 
আবস্তক ইত্যাদি । সে সব চিঠির উত্তর দিলাম না। 

ইহার বছরখানেক পরে আমি আমার বিদেশের 
বর্স্থান হইতে কলিকাতায় আনিয়াছি। আবণ মাস, 
তেমনি বর্ষা আরম্ত হইয়াছে । দিনে রাতে বৃষ্টির বিরাম 
নাই। এ বেলা একটু ধরিয়াছে বলিয়াই বাহির 
ইইয়াছি। গোলদীঘির কাছাকাছি আসিয়া একখানা 
হ্াাওবিল হাতে পড়িল। হ্যাগুবিলখানা ফেলিয়া দেওয়ার 
পূর্বের অন্মনস্কভাবে দেখ!নার উপর একটু চোখ বুলাইয়া 
লইতে গিয়া দস্্রমও বিস্মিত ও উত্তেজিত হইয়া উঠিলাম। 
উচ্ছাতে লেখা! আছে- 

নারদ'-কাবোর থা।তন।ম। কবি 
বঙ্গভারতীর কৃতী সন্তান 
জীযুক্ত ভূষণচন্তর চক্তবর্তীকে (ঝড় বড গন্ষরে) 
সন্থর্ধন। করিবার জন্তক কলিকাতাব।সিগণের 
জনসভা ( আধইঞ্চি লম্থা অঙ্গে) 
স্থান-ইউনিতার্সিটি ইনষ্টিটিউট হল, সময় সন্ধা ৬।*ট|। 

সভাপতিত্ব করিবেন একজন খ্যাতনামা নামজাদা 

প্রবীণ সাহিত্যিক। 


ব্যাপার কি? চক্ষুকে যেন বিশ্বাস করিতে পারিলাম 
না-ভূষণ দাদাকে সম্বর্ধন! করিবার জন্য কলিকাতাবাসিগণ 
(কি ভয়ানক ব্যাপার!) জনসভা আহ্বান করিয়াছে 
ইউনিভাপিটি ইন্ট্িট্ুট হলে অতবড় নামজাদ। 
সাহিত্যিকের সভাপতিত্বে! কই, “নারদ*কাব্যের 


ভনসত| 
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এতার্দৃশ জনপ্রিয়তা তো পূর্বে মোটেই শুনি নাই? যাহ] 
হউক, হইলে খুব তাল কথা, কিন্ত কলিকাতাবাপিগণ কি 
ক্ষেপিয়া গেল হঠাৎ? 

হ্যাগুবিলের তারিখ লক্ষ্য করিয়। দেখিলাম, সেই দিনই 
সন্ধ্যাবেলা সভা । সাড়ে ছণটার বেশী দেরী নাই, যদি 
লোকের খুব ভিড় হয়, পৌণে ছস্টায় ইনৃষট্যুটে গিয়া 
ঢুকিলাম। তখনও কেহ আদে নাই-অতবড় হল একে- 
রে খালি। এক পাশে গিয়া বস্লাম। ছ*্টা বাঙ্ছিল, 
জনপ্রানীরও দেখা নাই-_-এই সময় আবার জোরে বৃষ্টি 
নামিলঃ সওয়া ছ+টা-কেহই নাই, সাড়ে ছ+টার ছু'এক 
মিনিট পূর্বে দেখি ভূষণ দাদা অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে 
একতাড়া কাগজ বগলে হুলে প্রবেশ করিতেছেন, পিছনে 
চার পীাচটি তদ্রলোক-তীহাদের কাহাকেও চিনি না। 
তখন সভার সাফল্য সম্বন্ধে আমার ঘোর সন্দেহ উপস্থিত 
হইয়াছে, এ অবস্থায় ভূষণ দাদার সহিত দেখা করিলে 
তিনি অপ্রভিত হইতে পারেন-_স্ৃতরাং হলের বাহিরে 
গ| ঢাকা দিয়া রহিলাম। 

পৌণে সাতটা- জনপ্রানী না, সতাঁপতিও অনুপস্থিত | 
সাতটা, তখৈবচ | এমন জনশৃন্ত জনসতা যদি কখনও 
দেখিয়াছি! ভূষণ দাদার অবস্থা দেখিয়া বড় কষ্ট হইল। 
তিনি ও তাহার সঙ্গের ভদ্রলোক কয়জন কেবল ঘর-বাহিব 
করিতেছেন, নিজেদের মধ্যেই উত্তেজিতভাবে কি পরামর্শ 
করিতেছেন-_-আবার একবার করিয়া ইনৃষ্টিট্যুট-এর গেটের 
কাছে যাইতেছেন। সওয়া সাতটা-কাকন্ত পরিবেদনা । 
সাড়ে সাতটা-_পূর্বববৎ অবস্থা। কলিকাঁতাবাসিগণের 
জনসভায় কলিকাতাবাসিগণই আসিতে ভুলিয়া গেলেন 
কেমন করিয়। ? 

পৌণে আটটার সময় ভূষণ দাদ সঙ্গীদের লইয়! বাহির 
হইয়া গেলেন_অল্ক্ষণ পরে আমিও হল পরিত্যাগ 
করিলাম। 


পরদিন বিন্তর যেসোমশায় তারিণীবাবুর সঙ্গে দেখা । 
তিনি আমাকে চেনেন খুব ভালই-_বিন্ুর সঙ্গে কতবার 
সিমলা স্াটে তীর বাড়ীতে গিয়াছি। কুশল প্রশ্নাদির পরে 
তিনি বলিলেন, “ভুষণ যে এখানে এসেছে হে, আমার 
বাসাতেই আজ আট দশ দিন আছে। কি একখানা বই 
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নিয়ে খুব ঘোরাঘুরি করছে, ওর মথ| আর যু! এদিকে 
এই অবস্থা, সতের-আঠার বছরের মেয়ে একটা, পনের 
বছবের মেয়ে একটা গলায়--পার করবে কোথা থেকে 
তার সংস্থান নেই--আবার কাল দেখি নিজের পয়সায় এক 
গাদা কি মিটিং না৷ ফিটিং-এর হ্যাগুবিল ছেপে এনেছে 
আর বল কেন, একেবারে মাথা খারাপ 1!” 

বলিলাম, “হ্যা _স্থ্যা, দেখছিলুম বটে একখানা হ্যাণ্ড- 
বিলে--জনসভা না-কি--” 

“জনসভা না ওর মুখ! ও নিজেই তো পরশু ছুপুরে 
বসে বসে ওখান! লিখলে ! আমার বাড়ীতে দুজন বেকার 
ভাই-পো আছে, তাদের নিয়ে কোথায় সব দ 
দেখতে পাই-সাড়ে সতের টাকা প্রেসের বিশ্কাল 
দিলে দেখলাম আমার সামনে--এদিকে শুনি, বাজতে 
নিতান্ত ছুরবস্থা১.* অতবড় সব আইবুড়ো মেয়ে গলায়, এক 
পয়সার সংস্থানই নেই-__তার বিয়ে 1” 


স্পিন 


আসন রয়েছে পড়ি' 


পোলেনপুরের ছোট বুক বেয়ে 

চলে গেছে ইছামতী, 
গাওয়ালী ঘরের বধূর মতন 

সরল সহজ গতি। 


ছুই পাশে ঘন কাশের বসতি, 
কূুলেতে কল্মী লা 

বাতাসে ও ঢেউয়ে ঢাকিতে পারে না 
প্রাণের চঞ্চলতা । 


পা*ড়ির উপরে বাবলার বন, 
এরি উত্তর ৰাকে 
বুড়ো বটগাছ যেথা আজো খাড়া 
রাখিয়াছে আপনাকে ; 
তাহারি তলায় বহু পুরাতন 
আধ-ভাঙ্গা মন্দির, 
চারপাশে তার কাটাবন আর 
যত আ-গাছার ভিড়। 


বঙ্গশ্রী_-৬ষ বর্ষ 


1 ২য় খণ্ড-৩য় সংখা 


মাঘ মাসের শেষে আমি কার্য্যোপলক্ষে জলপাইগুড়ি 
যাইতেছি; পার্বতীপুর ষ্টেশনে দেখি, ভূষণ দাদা একটি 
ব্যাগ হাতে প্ল্যাটফর্খে পায়চারি করিতেছেন। আমি 
গিয়া প্রণাম করিতেই বলিলেন, “আরে পানু যে! ভাল 
তো? সেই পশ্চিমেই আজকাল চাকুরী কর তো? কোথায় 
যাচ্ছ এদিকে ?” 

“আন্তে একটু জলপাইগুড়িতে । আপনি কোথায় ?” 


“আমি একটু যাচ্ছি কলকাতায়। স্থ্যা, তোমাকে 
বলি- শোন নি বোধ হয়, আমার “নারদ*-কাব্যের খুব 
আদর হয়েছে। এর মধ্যে কলকাতায় ইনৃষ্টিটিউট হলে 
প্রকাণ্ড সত! হয়ে গেল তাই নিয়ে। অমুক বাবু সভাপতি 
ছিলেন। খুব উৎসাহ দেখলাম লোকজনের মধ্যে, খুব 
ভিড়_-দেখবে এই দেখ।” বলিয়াই ভূষণ দাদা ব্যাগ 
খুলিয়া জনসভার ছাপানো হ্যাগুবিল একখানা আমার 
হাতে দির বলিলেন, “পড়ে দেখ ।” 


-_শ্রীদীপ্তিরাণী মজুমদার 


এরি মাঝখানে শাশান-কালীর 

আসন রয়েছে পড়ি 
সেই অতীতের ভক্তি-মুখর 

কথাগুলি বুকে করি। 
এখানে মানুষ কত উত্সবে 

কাটায়েছে সারা রাতি, 
দীপাশ্বিতায় কত শত শত 

জলেছে ঘিয়ের বাতি। 
বন্ধা! রমণী কেদেছে এখানে 

ছাড়ি ঘর-বাঁড়ী দেশ, 
হাসি মুখে এসে কত না জননী 

মানত করেছে শেষ। 
আজ হেথা আর জলে না প্রদীপ 

গৌরৰ নিতিয়াছে, 
মান্থষের রচা দেবতাকে এই 

মানুষেই মারিয়াছে। 


তাই মাথা নেড়ে বুড়ো বটগাছ 


কেঁদে মরে অবিরত, 


বিছানের রোদ ঝরে পড়ে শুধু 


সহানুভূতির মত। 





[ আাশ্িন_১৩৪৫ 


বঙ্গশ্ী-স্টি 





ৃঁ ১ 
বাঙ্গালা আযাসেমক্লিতে প্রধান মন্ত্রী ও কংগ্রেসদলেয়]ুডেপুটি লীভারের মধ্যে বাফ্যালাপে প্রকাশ তি 
মিঃ টি, লি. গোস্বামী: প্রধান মী মিথ্যা কথা বলিতেছেন ।-...""মিঃ ফজলুল হক: ''আপনারা চোর 
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ধরে টান্তে আরম্ভ করলেন। সিভ্যালরীর তাঁতে বেশ 
অস্তৃবিধে হতে লাগল, সে চটে গেল । শেষে দাড়াল এই যে, 
ছু'জনকে হাতাহাতি করতে হল। ওদিকে বৃষ্টি অনেক আগে 
কখন যে থেমে গেছে তা কাঁরুরই খেয়াল ছিল ন|। 
সিভ্যালরী চটে ভদ্রলোকের নাকে বেশ এক ঘুষি লাগাল । 
ক্ষত নাক নিয়ে ভদ্রলোক কোনমতে পালিয়ে প্রাণ বাঁচালেন । 

মহিলাটি তখন উত্তেজিত হয়ে সিভালরীকে তিরস্কার 
করতে লাগলেন। তারপর কথা-কাটাকাটির মুখে জানা গেল 
ষে, সেই ভদ্রলোকটি না কি মহিলাটির স্বামী_-কিছুদিন হল 
মতান্তর প্রবল হওয়াঁয় ু'জনে ভিন্ন পথ অবলম্বন করেছেন । 


সিভ্যালরী ঘরে ফিরল। পথে তাঁর মনে হল এবং ছুঃখও 
হল, মহিলাটিকে মিলনী-সঙ্ঘের কার্ড না দেওয়াতে । বাক্‌, 
ভাবতে ভাবতে সে একেবারে কাদামাথা বুট নিয়ে সোজ! 
ঘরে ঢুকে টেবিলে কাগজের বাণ্ডিলটা রেখে বিছানায় বসে 


পড়ল। 
সিভ্যালরীর স্ত্রী লুনা সেন। আধুনিক বলে তার 


অভিমান ছিল। খেয়ালী স্বামীর পিছনে দৌড়বার সথ ব! 
সহিষ্ণুতা তার কোনটাই ছিল নাঁ। অবনত প্রেমের ফলেই 
তাদের বিয়ে হয়, কিন্তু বিয়ের ফলে তাদের প্রেম পদার্থ উড়ে 


গিয়েছিল। 
সিভ্যালরী যখন জুতো জাম! খোলার ব্স্ত, হঠাৎ তাকিয়ে 


দেখে লুনা রাগের সঙ্কেত মত আয়নার সামনে নিশ্চল হরে 
দাড়িয়ে । সে বললে, এক কাপ চা আন ত। লুনা সেই ভাবেই 
বললে, কাছে ত ফোন রয়েছে | যাঁর চা-তেষ্ট। পার তাকেই 
ফোন করে আনাতে হয় এই নিয়ম | সিভ্যালরী বলে 
উঠল, ও ভুলে গেছলুম, ধন্যবাদ, কিন্ত কাল এঁ আয়নাট! 
একজন নিয়ে যাবে । আমি তাকে বিক্রী করেছি । 

লুনা বিরক্তিময় স্থরে বললে, সেই একঘেয়ে বিক্রীর কথা 
একজন আর শুনতে চায় না। তাছাড়া আমি এই শেষবার 
শুনিয়ে রাথছি এটা আমার বাবার উপহার দেওয়! জিনিষ, 
এ বিক্রী করা 

-আহা হা, এটা কি শুধু টাকারই জন্তে? 

-তবে কি? 

-বলছি-_ 

সিভ্যালরী ফোনের কাঁছে গিয়ে চাকরকে ফোন করলে, 


হালো শস্ক, এক কাপ চা। লুনার কাছ্ধে সরে গিয়ে 


বঙগশ্রী- ৬ বধ 


[ ২য় খণ্ড-ওয় সংখ্যা 


বললে, শুধু টাকার জন্য নয় লুনা, তোমার মান-ভঙ্জনের হয়ত 
অনেকটা স্থরাহা হবে। তোমার ঘা'টা শুকিয়েছে? দেখি 
আজ ভাল করে ড্রেসিং করে দেব, চট করে শুকিয়ে যাবে। 

লুনা বিরক্ত হয়ে বললে, তোমার খেয়াল নিয়ে তুমিই 
থাক, আমার অন্ত কাঞ্জ আছে। 

সিভালরী আহত হলেও অনুনয়ের স্থরে বললে, ই। 
শোন, একট। দরকারী কথ| আছে, গো! কয়েক টাকার 
প্রয়োজন, নইলে এক্সপেরিমেন্ট আর এগুচ্ছে না। লুনা 
বললে, 'মাবার সেই এক্স-পে-রিমেন্ট ? টাকা আমার নেই। 
বলেই ঘর থেকে সে বেরিয়ে গেল । 

সিভ্যালরী অন্থদিকে চেয়ে ছিল, বললে, এবারে কি আর 
তোমায় নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করব ছাই, এবারে ঠিক করেছি 
শঙ্কুটাকে দিয়ে 

বলতে বলতেই প্রভুভক্ চাকর শস্কু চা নিয়ে ঘরে ঢুকল । 
কাল আঙ্গরার মত মুষ্টি, জাতে আধা-উড়িয়া । টেবিলে চা 
রেখে দাড়াল । 

সিভ্যালরী একটা দাশ্বস ফেলে বললে, এই ষে ব্যাটা 
এসেছে। ওরে শোন্‌ তোকে একটা ইন্পিওন করতে হবে। 

শঙ্কু ই! করে বললে, কিসে মারা গেল বাবু? সিভ্যালরী 
বললে, কেউ মরে নি রে ব্যাটা, মরে নি। তুই যদি মরিস 
তা হলে কিছু টাঁকাকড়ি পাবে তোর বাড়ীর লোক, বুঝলি? 

শঙ্কু বিজ্ঞের মত বললে, না বাবু টাকাকড়ি কাকেও 
দিবনি, তা আপনার কি আর পর কি। আমার তের গণ্ড। 
পয়সা ফাঁকি দিল ও নীলকটা। পিভ্যালরী বিরক্ত হয়ে 
বলল, আচ্ছ৷ আচ্ছা যা তুই কাজ করগে যা। 

মনে মনে সিভ্যালরী আওড়াতে লাগল, রং ফসণ করার 
স্কীঘটা বদি সাকসেস্ফুল হয়, সারা ভারতের চেহারা ফিরে 
বাবে। আর লুনা আঞ্জ যাকে আমার পাগলামি বলছে 
তাকেই ছুনিয়ার লোক পুজো করবে। 


মিলনীসঙ্ঘ নামে একটি সমিতি । একটি নাতি প্রশস্ত 
কক্ষ। সেই কক্ষের দরজার পাশে একটি ছোট কাঠের 
বোর্ড ঝুলছিল, সেটাতে বু-টাইপে লেখ| ছিল “মিলনী-সঙ্ঘ/ | 
ঘরটি ঈষৎ প্রণস্ত হলেও ভিতরে যথেষ্ট স্থানাভাব। 
কয়েকটা টেবল চেয়ার, একটা আধভাঙ্গা টাইপরাইটার, 


আশ্বিন--১৩৪৫ ] 


কয়েকটি কালির বোতল, ব্লটাংপ্যাড ইতাঁদি রকমের বিবিধ 
জিনিষপত্র ঘরটির আসবাব ও সরঞ্জাম । দেওয়ালে 
দেশবন্ধু। তিলক গ্রততি জনকয়েক মহায্মাদের ছবি। 
একটা উচু র্যাকের উপর একটা তেকোণ! কাঠের টুকরো) 
খুব সম্ভব সেটা প্লানচেটেরই মাঞ্জিত সংস্করণ। 

ঘরের মধ্যে লোক আসে বহুরকম, গলার স্বর অসংখ্য 
রকম আর বচসা বাদবিতগ্ডার তো অন্ত নেই। আস্তে কথার 
চেয়ে উচ্চগলার মাত্রাই বেশী আর পরামর্শের চেয়ে তর্কের 
উগ্রতাই অধিক। 





রামের ভাল্ভ খুলতেই শঙ্কু ঝাপলো বলে টেচিয়ে উঠল । 


সিভ্যালরী ছিল এই সঙ্ঘের একজন বিশিষ্ট সদস্ | 
তার নেশা ছিল রিসার্চের পথে, সে ভাবত এই রিসার্চ করতে 
করতে এমন “আবিষ্কার সে করবে, য| দিয়ে মন্ত্রশক্তির মত 
দেশকে স্বাধীন করা চলবে । যে কোন জাতির কাছ থেকে 
যে কোন সময়ে ভারতকে ছিনিয়ে নেওয়া মোটেই শক্ত হবে 
না। মন্ত্রের মতই তার রিসার্চের ফল মুহত্ডের মধোই বিপ্লব 
আনতে পারবে, শাস্তি আনতে পারবে ।” এই জন্বই সে 
£মিলনী সঙ্ঘের কোন প্রোগ্রাম ফলো করত না। সে 
আপনাকে বিশ্বাম করত সব চেয়ে বেশী, তাহ আপন খেয়াল 
মত ভারতকে ম্বাধীন করতে সে বাস্ত থাকত লাবরেটরীতে। 

প্রথমে তার বিশ্বাস ছিল মানুষকে হিংস্র করে তুলতে 


মিলনী-সঙ্ঘ 


৩৪৩ 


হবে, তবেই তাঁর! যুদ্ধে ছুর্দমনীয় হয়ে উঠবে। তাই নিয়ে 
সে অনেক এক্সপেরিমেন্ট করেছে। বাঁধ, সাপ, ওরাং-ওটাং 
হায়েনা, বুনে শূয়ার, এদের রক্ত নিয়ে অনেক দিন কালচার 
করেছিল। তাঁদের 790-00171)0801০-এর সঙ্গে মানুষের 


7৪0-0011718016-এর প্রতেদ কোন্‌ খানে এবং একটাঁকে 
আর একটায় পরিণত কর! সম্ভব কি না, এই নিয়ে অনেক 
গবেষণায় সে নিজেই এমন হিংশ্র হয়ে উঠেছিল যে, শেষে লুনা 
পর্যন্ত তাকে এড়িয়ে চলত । শেষে একদিন লুনার ঘুক্তিতর্কে 
শাস্তকে হিং করা যদি বা 


তাকে পরাজিত হতে হল। 





সম্ভব হয়, তার পরে হিংশ্রকে আবার শান্ত করা সম্ভব 
কিনা? এও যে একটা ভাববার কথা তা তার মনেই হয় 
নি। যাক্‌ শেষ পর্যন্ত তেরটা হেলে-সাপের প্রাণান্ত করে 
সে এই স্থিমটী ছাড়ল। 

মিলনী-সঙ্ঘের জরুরী অধিবেশনে স্থির হল যে, স্বাধীনতা 
আনতে হলে দেশে একতা আনা বিশেষ দরকার, যেহেতু 
কোন দেশ একতাবন্ধ না হয়ে কখনও স্বাধীন হ্য়নি। 
সকলেই ভাবতে থাকে, কি করে ফুস্মস্তরে সকলকে এক 
করা যায়। সিচ্ালরী বাড়ী ফিরল দারুণ ছুর্ভাবনা নিয়ে। 
তারপর তার মাথায় এক যুক্তি খেলল। জগতের মধ্যে 
5169 280০0. কেউ পরাধীন নয় আর তার! 'সকলেই 
একতাবদ্ধ। সুতরাং যদি কোনক্রমে আমাদের 317টাকে 
1109 করা যায়--তা হলে ত' সব জাত আমাদের সম্ত্রমের 


৩৪৪ 


চোখেই দেখবে । আরে ছোঁঃ, এ মতলব তার মাথায় এতদিন 
আসে নি? রং কটা করার বলনায় পিভালরী বহু এক্সপেরি- 
মেন্ট করল। 
ছিল সিভ্যালরী মংগ্রহ করতে লাগল। কষ্টিক থেকে আর্ত 
করে ফরাসী দেশের খুব দামী টয়লেট সাবান কিনে আনল। 


| 


€91901188 করার যত রকম 1):0০০98 


এ্ত্ক্ল, 
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শি ৮ 

কর্শি 
সেকেটনী একটু থেমে বললেন _ কত+গুলে। বিল। 
কোনটা চুর্ণ কোনটা ৪০18607 জলে বা 80714, 
কোনটা ঠ93৮9, কোনটা ০:9১] - ০০৪৮-৪৮৪, ৮ ভন্তি 
হয়ে থাকত 
লুনার হাত নিয়ে একাপেরিমেন্ট হবার পর প্রভৃভক্ত 
ভৃত্য শঙ্কুকে নিয়ে দ্বিতীয়বার চেষ্টা হল। ষ্টীম-এর থরে 
অনেক করে বুঝিয়ে তাকে পাঠান হল। দরজা বন্ধ করে 
্টাম-এর 1৮9 খুলতেই শঙ্কু 'বাগ,লো” বলে আতঙ্কে 
এমন চেঁচিয়ে উঠল যে, হার্টফেল করতে পারে এই ভয়ে তাঁকে 
বার করা হল। 
[১০157 01980313% 7০%০:, কোন কাজেই লাগল না। 
শন্ষু কাপতে কাপতে বাইরে এল। সর্ববাঙ্গে বিষম জালা । 
বাইরে এসেই সে মুচ্ছিত হয়ে পড়ল। শঙ্কুকে মেডিক্যাল 
কলেজ-এ পাঠিয়ে সিভাঁলরী এ পথ ত্যাগ করলে। 

“মিলনী-সঙ্ঘে'র সেদিন এক জরুরী সভা বসেছিল। 
সেক্রেটারী টি. কে. আটঢ্য গম্ভীরভাবে চেয়ারে বসে আছেন। 
ছয় সাতজন মেম্বার সাব-মেম্বার নীরবে আছে । সিভ্যালরী 
একটা সিগারেট টানতে টানতে কি ভাবছিল। 


01)10211005660 ০৮০7 আর এই মালমশলায় | 


08718010-এর 108৮) 621১, 96105720700 


বঙত্রীস্্ষট্ঠ বর্ধ 


[ ২য় খণ্ড ৩য় সংখ্যা 


সেক্রেটারী ববে উঠলেন_আপনার ি110:9এর জন্থে 
দাবী আপনি, 'অথচ টাকা জোগাচ্ছি আমর] । এরকম 
অভিনয় কতদিন চলতে পারে মিঃ সেন? 

পিভালরী বঙগলে_-দেখুন আমি আগেই তো বলেছিলাম 
যে এগুলো আমার 199 ] 10911) 930)61100910 এগুলোর 
07870699 দেওয়া যেতে পারে না । 

সেক্রেটারী একটু থেমে বললেন, এই দেখুন কতকগুলো! 
বিল এখনও 0101210 থেকে গেছে | 36০৮0 012700092 
0০. ছু'শ বাইশ টাকা, 015810197)?-এর সাতান্ন টাকা 
বার আনা, 'আারো খুচরো ০10701৫8] প্রস্থতির মোট 
প্রায় দেড়'শ টাকা । 

আামিষ্টান্ট সেক্রেটারি বলে উঠল, শুধু তাই নয় শ্তর-_ 
শঙ্কর মা যে ০৪৩ করে তার ০1910 প্রায় ছ'শ টাকা হবে। 
মাসে মাসে তাকে ২॥ টাকা ২৭ বৎসর দিতে হবেঃ যতদিন 
শঙ্কুর অাত পুর উপার্জনক্ষম না হয়। 

সেক্রেটারী--তা হলে তো৷ আরও ভাল, এইটে আবার 
817 করতে হবে। সঙ্বের টাকা এ ভাবে 2019080 
করা ভো- 

সিভালরী--মাচ্ছা মিষ্টার আডিড, আমি আর একট! 
75006 নিতে চাই । এবারের ৪0)970০ট1 যে ৪0088800] 
হবে সে বিষয় কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। 

টঙ্কারবাবু বাধা দিয়ে বললেন, নাঃ আর না, আপনার 
1০7/র পিছনে আর টাঁকা 198 কর! চলে না। এত 
দিনেও আপনি ঢ07:৯০61০8]  50£0696100 একটা দিতে 
পারলেন না। 

সিহ্যালরী-_199% গুলে! কিছু ভুল হয় নি মিষ্টার আড্ডিঃ 
এক্সপেরিমেন্টে একটু ভুল হয়েছিল মাত্র। ধরুন শশ্কুর 
জায়গায় টঙ্ক,কে নিলে হয়ত আশ্চর্য ফল পাওয়া যেত। 
[79৮৮ 987০16/ সবার তো সমান নয় । 

টঙ্কারবাবু একটি আধা-বয়েসী ভদ্রপোক। তিনি 
জিজ্ঞাসা করে ফেললেন, এবারের ৪০১90টা তোমার 
শোনাই যাক! বলো! হে সেন, মিঃ আড্ডি একটু শুনুন ত। 

সিভ্যালরী আর একটা সিগারেট ধরিয়ে বলতে আরস্ত 
করল, ব্যাপারট। আর কিছুই নয়, দেশে 9065 আনার 
দরকার, এই তো কথা-। আমার এবারের ৪০1০:+০ট! যার 


আশঙ্বিন_-১৩৪৫ ] 


ওপর 108590, সেট! হচ্ছে সুরের ক্ষমতা । তাঁনসেনের 
কথা আপনারা সকলেই জানেন। গ্রীসের 010)%৫08- 
এর কাহিনীও এই মঙ্গীতের অদ্ভুত ক্ষমতার সাক্ষ্য দেয়। 





টঙ্কার বাবু একটি আধা-বয়েসী ভদ্রলোক । 


এই সুর দিয়েই পাথর নড়ত, সমুদ্র শুকিয়ে যেত, আগুন 
জ্বলত, ঝম্বঝন্‌ করে বৃষ্টি সুরু হত। এত বড় একটা 
৪0099 01 0701১-র থবর এ পথ্স্ত কেউ পার নি। এত- 
দিন ধরে এটা! তাই হয়ে আছে বৈঠকখানার আসবাব আর 
আমোদ প্রমোদের উপকরণ। এর মধ্যের এত বড় প্রচ্ছন্ন 
ক্ষমতা মুক্তি পেলে পৃথিবীতে যে বিপ্লব আনতে পারে, সে 
বিষয়ে সন্দেহ নেই । টক্কারবাবু সমজদারের মত ঘাড় নেড়ে 
গেলেন, তা সত্য, তা সতা। 

সিভ্যালরী আবার পুকোদমে বলে চলল, এই স্ুরকে 
করায়ত্ত করতে পারলে অসাধা সাধন করাও সম্ভব হবে। 
এখন কথ হচ্ছে, কি করে করা যায়? এ বিষয়ে আমি অনেক 
ভেবেছি । সংক্ষেপে আমি তাই বলব । কিন্ত পূর্বেই এটা 
বলে রাখছি যে, এই এক্সপেরিমেটে করতে অনেক কিছু 
দরকার হবে। একবার 80969309] হলে আর কিছুই 
লাগবে না। ধরুন প্রথমতঃ নানা রকম সঙ্গীতের যন্ত্র চাই। 
সেই সব যন্ত্রে নানা রকম সুর বাজাতে হবে, বেহাগ, খান্বাজ, 
পিলু, বাগেশ্রী। দেখতে হবে কোনটায় বেশী লোকের 

৬ 


মিলনী-সঙ্ 


৩৪৫ 


প্রাণের সাড়া পাওয়া! যাঁয়। [7০৪%-এর সাড়া মাপার যন্ত্রটা 
আমি আপনাদের দেখিয়েছি । 


-অসম্ভব অসম্ভব! মিঃ সেন-ঙ্কারবাবু চেঁচিয়ে 
উঠলেন। এসব আপনার পাগলামি । স্থরে মানুষের প্রাণের 
সাড়া পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু তা দিয়ে তাদের 00169 
করা চলবে না। 

সিভ্যালরী উত্তেজিত ভাবে বলে উঠল _আলবৎ চলবে। 
সেইটেই কি করে সম্ভব হয়, আমায় বলতে দিন। এই সব 
8[77921175 স্থুরগুলোকে মিলিয়ে একট! নতুন সুরে 19700 
করতে হবে। একটা বিরাট 1১089088617) ৪6৪0100. 
করতে হবে, যেখান থেকে দিন-রাত ধরে সেই স্থর লোকের 
কাঁনে পৌছে দেওয়া হবে। প্রথম কিছুদিন এর 794০6100 
পাওয়া যাবে না, তারপর দেখবেন “ইডনিমিটারে, কি 
7080০0৪86 | শেষে এমন হবে ঘে দেশের সব লোঁককে 
একসঙ্জে ঘুমভাঙ্গান, ঘুমপাড়ান, ওঠান, বসান, খাওয়ান সব 
করা চলবে । শুধু 0:০89088617)% ৪6০61০-টা যা 
900৮0] করা । 


টঙ্কারবাবু বলে উঠলেন, এক্সপেরিমেন্টের জন্টে আপনার 
কি চাই? 





সি)।লরী উল্লাসে উচ্ছসিত হয়ে উঠল । 


_কিছু না_কেবল দশ জন গাইয়ে, দশ জন বাজিয়ে 
আর এক হাজার লোক, যার ৮*% হবে চাধী। এই চাষী 
নিয়ে এক্সপেরিমেণ্ট করতে করতে পরে সব রকম লোককেই 
711800-এ আনা যাবে । 


৩৪৬ 


মিষ্টার আডিড বলে উঠলেন, সবই শুনলুম, কিন্ত মনে 
রাখবেন এবারও যদি আমরা 27800 করি ত! হলে সেট! 
হবে শেষ 01/4)09. 


টক্কারবাবু--নিশ্চ্ই, তাছাড়া 
87 আযাঁকাউন্ট শেষ হয়ে এল বলে। 


আমাদের 1398019 














-কি হে সেন, হল? 


সিভ্যালরী বললে, ন| এর ভন্তে বেশী কিছু আমি চাই না। 
আর আমার খুব হুরপা মাছে এবার বার্থ 8990989101 
হওয়া যাঁবে- 


এমন সম হঠাৎ পাশের ঘরে শর্দরীবাবু টেঁচিয়ে 
উঠলেন ।-__কি হয়েছে, কি হয়েছে, কি হয়েছে, বলে সকলেই 
তারস্বরে চীৎকার করে উঠল। 

শর্বাবাবাবু একটু থর্ববাকুতি, শরীরের মধা-প্রদেশ কিঞ্চিৎ 
প্রশস্ত । দেশে এঁকা-আনয়নে তার অসীম আগ্রহ । আর 
একটা জিনিযে তার বেশী 70১১১, সেটী হচ্ছে প্রাযান-চেটু । 

সকলে ভাবল, এবার তার গ্্যান-চেটে নিশ্চরই কোন 
বিস্ময়কর ও অত ভূত 7798970০ আছে। 

শত কণ্ঠের ব্যাকুল প্রশ্নের উত্তরে শর্বরী বাবু শুধু বললেন, 
তোমরা একবার এ ঘরে এসে দেখে যাও । আরে, এবারে 
দেশ স্বাধীন কনা ঠেকায় কে। সিভালরী, যদি কলম্বাস 
হতে চাও, দি মাকিমিডিস্‌ হতে চাও, যদি নিউটন-_ 


বঙ্গত্রী--৬ষ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড-_ওয় সংখ্য 


কি ব্যাপার হে-_-জাগে বল। 

_শ্লানচেটে এক বিচিত্র খবর পাওয়া গেছে, আমার 
ইচ্ছে কচ্ছে এখনি এটা ব্রডকাষ্ট করে পৃথিবীর এক প্রান্ত 
থেকে আর এক প্রান্ত পধ্যন্ত ছড়িয়ে দিই। 

পিভ্যালরী ব্যগ্র ভাবে বললে, কি খবরটাই শুনি-_তাঁর 
পর ব্যবস্থা হবে। 

শর্ববরীবাবু অধীর হয়ে দরজায় খিল দিয়ে যা বললেন, তার 
মর্্রটা হচ্ছে এই যে, প্ল্যানচেটে আজ এক মহাত্মার ৪০ম!কে 
পাঁওর়! গিয়েছিল_তিনি ন! কি দেশের ভন্যে প্রাণ দিয়েছেন। 
আরও তিনি ছিলেন ডাক্তার--বিজ্ঞান দিয়ে দেশের কাজ 
করাও তার এক উতৎকট নেশা! ছিল। যাক্‌ এখন কথাটা 
হচ্ছে, সেই প্রেতাত্মা এক মন্ত যুক্তি দিয়েছেন, দেশে এ্ক্য 
আনতে হলে প্রেমের বীজ ছড়াতে হবে । মানুষে মানুষে 
প্রেম দিয়ে বাধতে হবে । এই প্রেমের বীজ ০৪17৪ করে 
তৈরী করতে হবে। 

সিভালরী উল্লাসে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল--079 77৫ 
1068 1 

শর্ববরীবাবু বাঁধা দিয়ে বললেন, শুধু তাই নগ্ন, এই প্রেমের 
বীজ কোথায় কি ভাবে পাওয়৷ যাবে তাও তিনি বাৎলে 
দিয়েছেন। কাঁল সকালে এক মস্ত দেশ-€প্রমিক মার! যাবেন, 
তাঁর মন্তিফ থেকে ৪০750) নিয়ে ০169)5 করতে হবে-তার- 
পর সেই ৪০:০০ 101০৮ কর সারা ভারতের নরনারীকে । 

সিভ্যালরী লাফিয়ে উঠল-_চ20791% ! 

টঙ্কারবাবু--এ আর সিভ্যালরী সেনের ৪০119) নয়» 
কুকুরের লাজ সোঁজা করতে গিয়ে ল্যাজ যেমন তেমনি রইল, 
আর মাঝ থেকে ব্যাক্কের টাকাগুলো গাঁট গচ্ছ। গেল! 

আড্ডি বললেন, নাও হে সেন, এইবার যদি তোমার 
দ্বারা কিছু হয়, হতভাগা দেশ নিয়ে ভেবে ভেবেই গেলুম, 
লোকগুলোর কি যে হয়েছে একটু মিলে মিশে কাঁজ কর, 
তা নয় ঝগড়াঝাটি গণুগোল, দলাদলি, স্ত্ী.মারে স্বামীকে, 
স্বামী মারে ছেলেকে, ভাই ভাইকে, মাসী পিসীকে__মারে 
ম'ল-যাক্‌ আর ভাবতে পার1 যায় না বাবা, শেষে মিলনী- 
সঙ্ঘও একটা মারামারির আখড়া হয়ে দাড়াবে । 


সিভ্যালরী--আপনি ভাববেন না! স্তর, এইবার সাফলা 
আমাদের প্রতীক্ষায় দাড়িয়ে আছে, এই 399৪ট1 আমার 


আশ্বিন--১৩৪৫ ] 


কাজে করতে দিন-জানেন তে, দৈব না হলে কোন কাজ 
হয় ন; এবারে নৈব প্রেতাত্মারূপে আমাদের সহায়। 
আডিড (চিন্তান্বিত মুখে )--আচ্ছ, তাই হোক আজ 
রাত্রে তুমি কিছু টাঁকা নিয়ে যেও-আর শর্ধরীর কাছে 
থেকে 25৭0:08৪টা নিয়ে বেও) কোথা সেই দেশ-প্রেমিক 
মরছেন তার খোজটা আগে করতে হবে ত। 
টঙ্কারবাবু-সেন, এইবার তুমি একটা নাম করে নেবে 
হে, দেখ ৪০70)টা তৈরী, হলে আমার শালাকে ভাই 
একটা 1019০6107, দিও তো । বউএর সঙ্গে রৌজই 
তার একট না একটা অনর্থ হয়ই_বড় 
উপকার হবে হে। 
আড্ডি-তুমি বাস্ত হয়ো ন] 
টঙ্কার, তোনার মত দরকার 


সি 
দেশের অনেকেরই ৮ 
আছে, আমারও - 
আছে। 


কোরাস বাহিনী £ 
শ্বড় ভালবাসা লেগেছে প্রাণে *-.*৮ 


মিলনী-সঙ্ঘ 


ধাক আজকের মত সভ। ভঙ্গ হোক । 
সেন তুমি যাও মনে লেখ তোগার 
ওপর দেশের ভাগা নির্ভা 
করেছে। 
পরদিন '্রত্যুসে 
সিভ্যালরী 
তার 



















নতুন ভূত্য 

বাঁমপিকে নিয়ে 

বেরুল। সঙ্গের যন্থপাতি- 

গুলি একটা ভাতব্যাগে প্যাক 

ছিল, ঠিকানামত বাডীর সন্ধান 

হল সভাই 'আশ্চধোর বিষয়, সেখানে এক 


রোগী যুমুষু হরে খাবি খাচ্ছিল । 


সিহ্যালরীর অন্তরে আনন্দ ও ভয় যুগপৎ আলোড়িত 
হয়ে উঠল। সে বাড়ীতে প্রবেশ করে ডাক্তার বলে নিজের 
পরিচয় দিল। পিত্যালরার কর্ম তৎপরতা! খুব বেশী। তার 
বুঝতে দেরী হল না যে, এই মুমুধ্ূটীও দেশ-জোড়া অনৈক্ের 
হাত থেকে নিস্তার পায় নি। শেষ শয্যারও কেউ তার দিকে 
ফিরে ভাকায় না। সিভ্যালরী কিছুক্ষণের মধ্যেই তার 


৩৫৬ 
লেখাও অসমাপ্ত রয়েছে । লুনা স্বীলোক, বৈজ্ঞানিক গবেষণার 
তত্ব সে বোঝে না। আবিষ্কারের গর্বব ও উল্লাস সে উপলব্ধি 
করতে পারে না । হায় নারী! যাক্‌ খাবারগুলোর সদ্বাবহার 
করা যাক। পাকস্থলী তে। বুঝবে না যে, তার মালিক কত 
বড় বিরাট কর্ধর্জ্ঞে আত্মাহুতি দিচ্ছে! রেনার্ড প্যালিসির 
জীবনী সে পড়েছে, এনামেল আবিষ্কারের মুলে তাঁর কি 





রি 


৬৩ লা 
এক দৃষ্টে চেয়ে রইল তাঁর পানে। 


অদম্য উৎসাহ, কি অক্লান্ত পরিশ্রম-_্্র, পুত্র, পরিবার, এমন 
কি সমস্ত সংসার তার বিরুদ্ধে, আর সে তার অমানুষিক সাধনা 
নিয়ে আর একদিকে | শেষে জয়লঙ্ষগী তাকেই বরণ করলে। 
হায় বাঙ্গাপী, তোমার জীবনে এর স্পর্শ কি একদিনও আসবে 
না? 

ক্ষেমিয়া বসে আছে-_আহার-ক্রিয়াটা শেষ করে 
লুনাকে চিঠি লিখে ক্ষেমিয়াকে বিদায় করতে হবে। সে 
চিঠির কাগজ নিয়ে লিখতে বসল । 


লুনা, 
কথন ফিরব জানি না। কাজ এখনও শেষ হতে 
অনেক দেরী । এবারের মত তোমার পাঠান খাবার 
খেলুম, কিন্তু যদি সাকসেসফুল না হই তা হলে অনশন- 
ব্রত নেব। ইতি-- 
সিভ্যালরী । 


বঙ্গপ্রী-_৬ষ্ঠ বর্ষ 


[২য় খণ্ড. -৩য় সংখ্যা 


হা এইবার লুনা! একটু তার কাজের গুরুত্ব বুঝবে। 
যদিনা বোঝে তা হলে কিসের্ই বা সম্বন্ধ ওর সঙ্গে। 
ক্ষেমিয়ার হাতে চিঠি দিরে সিশ্যালরী আবার কাজে মন 
দিলে। অসংখ্য আযম্পুল তৈরী হয়ে গেল। পরে বড় 
স্কেল-এ করলেই চলবে । আপাততঃ এক্সপেরিমেন্ট-এর 
জন্তে আড়াই শ' ইঞ্জেক্সন যথেষ্ট হবে । সে সমস্ত 
সরঞ্জাম গুছিয়ে নিয়ে একটা টেবিলে সাজিয়ে রাখল। 

কিন্ত প্রথমেই তার এক সমস্তা উপস্থিত হল, যে 
বিশেষ ৫7০07-এর ওপর ৪০]200এর ফলাফল দেখতে হবে, 
সেই বিশেষ £:০0]) কাদের করা যায়। প্যাড থেকে 
একখানা কাগজ ছি'ড়ে সে একট! লিষ্ট তৈরী করতে লাগল। 

ঠক্‌ ঠক্‌ করে বাইরে দরজ। নাড়ার পব্দ। সিভ্যালরী 
গিয়ে দরজা খুলল । সম্মুখেই টক্কারবাবু ও মিঃ আডিড । 

মিঃ আডিড-তিনঘণ্টা বহুক্ষণ হয়ে গেছে সেন। 
সিভালরী উৎফুল্ল হয়ে বলল-400 ০৮০75000176 0৪ 
19800, 9 

টক্কারবাবু--111100. ৮ান)নে তোমায় সেন। তুমি 
0:10-1015015-তে একটা 7০০00 করলে ! কিন্ত 
আমাদের এই ৮:৭৩ ৪০০৮০০-টুকু কাউকেও জানতে দেওয়া 
হবে ন।। কি বলেন মিষ্টার আড্ডি? 

মিঃ আড্ড-_নিশ্চম্ই না। এর ওপরই তো আমরা 
বেচে থাকব, জাত বেঁচে থাকবে । আমার ইচ্ছে হয় যদি 
প্রত্যেক 71111"ণ। এস দাম দশটাকাও করা যাঁয় - তা হলেও 





16 ৮111100600৩ 6090 10001) 

টঙ্কারবাবু-'আর ভেবে দেখুন আমরা 
কোটা ইণ্ট, দশ টাকা! ওঃ আমি 18776 হব। 

সিভ্যালরী_-আপনারা কিন্তু ভুলে যাচ্ছেন 900700210 
দিকটা, দশ টাঁকা দাম করলে চাষা হরিজন এভূতি কেউই 
নিতে পারবে না_-তারা ভাববে ওটা একটা 1ফ্আাট, তার 
চেয়ে একটা 10039] £9০ করা! যাক, চার আনা করে। 

টক্কারবাবু--112 9০৮ 1, সেন, 1008]00 8219 
তোমার ব্যবসায়-বুদ্ধিও আছে 


পাব ৩৫ 


010. 71101001010 [0026 1 
হে। 
সিভ্যালরী--কিন্ত, (৮ 00106 99) ০20. 1.০ 0০ 


90997110610 ? 


আশ্িন--১৩৪৫ ] 


মিঃ আড্ডি-এ আর ভাবনা কি সেন। আমরা, মানে 
“মিলনী-সঙ্ে'র কম্ম্ীবৃন্দই এ হলাহল পান করে নীলকণ্ঠ হয়ে 
পড়ি-কি বল টক্কার? 

টঙ্কার- নিশ্চয়ই, আমরা যে দেশ জাগাব, আমাদের 
দেশপ্রেমের 9%০০॥ বেশী ন| থাকলে চলবে কিকরে? তা 
ছাঁড়। আমার সম্প্রতি বেরীবেরী হয়ে দেশপ্রেম যেন একটু 
শিথিল হয়ে এসেছে-_এই গময় একটা! অথবা দ্বটো 1771960- 
1010--- 

এমন সময় হৈ চৈ করতে করতে শর্বারীবাবু ও আরও 
ছু'চার জন সদস্য এসে উপস্থিত । তথন সকলে সিভ্যালরীর 
টেবিলের পাশে ঘিরে দাড়াল । 

একবার বন্দেমাতরম' ধবনি করে সকলেই দক্ষিণ ব'হুতে 
এক একটি 1710007  নিল। সিগ্যালরী নিছেকেও 
একটা 171০৮ করল। 

জয় গ্রামানচেটের ভয়, জয় সিন্যালরীর জয়! সকলেই 
পরম্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে_ কোথাও কিছু পরিবর্তন 
হচ্ছে কি না। 

সন্ধা! হল, চাকর এসে ঘরের সুইচ টিপে আলো জাললে। 
অনেকক্ষণ স্তব্ধভার পর সিভ্যালরী প্রথম কথ! বললে 
আঁজ সঙ্গের সমস্ত কাজ স্থগিত গাঁকা উচিত। আমাকে 
আজ এখানে থাকতে হবে--আপনারা আস্থন, কাল আবার 
দ্রশটাঁয় দেখা হবে । হ্যা, যদি পারেন থানিকটা করে ছাগ- 
দুগ্ধ খাবেন -৪০7010এর ০6107) ভাল হবে। 

সেন তাঁর ল্যাবরেটরীর খাটিয়ায় আশ্রয় নিল। 

এ্রিকে মিলনী-দজ্ঘের সভাবুন্দ রাস্তায় নেমেই এক 
কোরাস গান ধরল । আড্ড, উহ্কার আর শর্বরীর গলাই 


জোর শোনা গেল-- 
ঝড় ভালবাস! লেগেছে প্রাণে 


সেরামের কাজ আরস্ত হয়েছে। 

পথে লোক দেখে আর অবাক হয়ে যায়। মান্তগণ্য 
ব্যক্তি বলেই যাদের জানত তাঁরা এরকম করে প্রোসেশন 
করে গান করছে ! ছেলেরা হাততালি দিতে লাঁগল-কেউ 
বা টিল চু'ড়ল। তারা সেরামের খর পায়নি । হৈ চৈ 
শুনে মোধো বাগ্দির ঠানদি ব্যাপারটা দেখতে এসেছে-_ 
সে রাস্তার মাঝখানেই প্রায় দীড়িয়েছিল।-"'কোরাস- 
বাহিনী তার সামনে গিয়ে থামল। গান পুরো দমে 


মিলনী-সঙ্ঘ 


৩৫১ 


চলছে। বাণ্গিনী থতমত থেয়ে জিজ্ঞাসা করলে-_-কি ব্লতিছ 
কি, ভিক্ষে চাও? 

টক্কার হঠাৎ দল ছেড়ে বৃদ্ধার সামনে 0:107061] 087০৪- 
এর [০৪৪ দিয়ে সুর করে বললে 

"চাদনী রাতে লাজাব তোমায় 
ফুলরাণী করে_-* 

বাণ্দিনী ঠিক বুঝতে না পেরে রেগে কাই হয়ে গেল। 
এমন সময় আড্ডি ভুড়ি ছুপির়ে দুলিয়ে তাঁকে হাত নেড়ে 
বলতে এল- 

'বিরাহণী বধু আমার 
বাধে নাকে! চুল।" 

-তবে র্যা মিনসেরা, মরবার জায়গা! পাও নি-নিয়ে 
আয় ত মোধো, মুড়ে খ্যাংরাটা-.-*** 

টঙ্কার এক লাফে ছুট, আর সকলেই তার পদান্ক 
অনুসরণ করতে দেরী করল না। কেবল মোটা লোক 
আড্ডি-'ব্যথাঃ ব্যথা, ব্যথা” করতে করতে এক মুড়িউলীর 
দোকানে গিয়ে বসে পড়ল। 

এদিকে সিভ্যালরার ঘরের বাইরে ক্ষেমিয়া খাবার নিঝে 
দাড়িয়ে আছে। অনেকক্ষণ পরে সিভ্যালরী দরঞ্জা খুলল 
তার মাথ| বো করে উঠল__একদৃষ্টে চেয়ে রইল ক্ষেমিয়ার 
পানে। ক্ষেমিয়া বললে-_খাবারটা লিয়ে লিন। সিভ্যালরীর 
চোখের পলক পড়ে না- ক্ষেমিয়ার মধ্যে সেকি দেখতে 
লাগল! প্রৌটা গয়লানী ছাড়া সে কিছু নয়, কিন্ত 
সিভযালরীর চোখে সে আজ অপরূপ। তার মধ্যে সে 
দেখছে সেই চিরস্তন নারীকে, যে বুগে যুগে মানুষকে আকর্ষণ 
করেছে প্রেমের পথে, 0208৮)০৪-এর পথে । সে যেন আজ 
রোমিয়ো-জুলিয়েট-এর প্রেমে মন্তরমুগ্ধ_সে যেন চণ্ীদাস, 
রামীর রূপতরঙ্গে পাল ছেঁড়া তরণীর মত হাবুডুবু থাচ্ছে। 
ক্ষেমিয়া আজ ক্ষেমিয়া নয়_-অপরূপ রূপ-সৌন্দধ্যে ভর! 
ুত্তিমতী যৌবন । 

ক্ষেমিয়া বলল--আঁমায চটপট করে বিদায় কর বাবু-_ 
আমায় বিচালি কুঁচোতে হবে-_ 

সিভ্যালরী উচ্ছুসিত কঠে বলল, না ক্ষেমিয়া, তুমি যেও 
না-আমার অস্তর-লোকের প্রতিম! হয়ে তুমি থাক। 
ক্ষেমিয়া খাবার রেখে সরে ফ্লাড়াল__অমনি সিভ্যালরী 


৩৫২ 


মত্ত প্রেমিকের মত ছুটল তাঁর পিছু পিছু--টেবিল থেকে 
টেষ্ট-টিউব আ্যাম্পুল আরও কাচের বু সরঞ্জাম পড়ে ভেঙ্গে 
চুরমার হল। সে ক্ষেমিয়ার হাত ধরে ফেলল-_ 

-ছোড় দিন বাঝু প্রীসা বাতমে আমার সরম লাগে ।__ 

তুমি আমায় ফেলে চলে যেও না। চগ আমিও যাব, 
নিভৃতে নীরবে-লোকালয়ের পারে-অভিসারের পথে। 
যেথায় জ্যোতমা আছে-_ফুলের সৌরভ-2101) 1১০1- 
25০], 1)1007 ৪0৭70 জাহাম্মে যাক্‌। 

ক্ষেমি হাউ মাউ করে কাদতে লাগল। 

এমন সময় দলে দলে লোক হৈ চৈ করতে করতে 
ল্যাবরেটরি-ঘরে এসে ঢুকল। 

বিজ্ঞাপনের ফলে যে জনতা জমেছিল, তারা ঈন্মন্ত হয়ে 
ঘরে ঢুকে ল্যাবরেটরি লণ্ড ভণ্ড করতে লাগল, সকলেই 
সেরাম চাঁয়। সকলেই শিশি হাতড়ায় । 

ক্ষেমিয়ার দুধের কারবার সেদিনের মত বন্ধ হল । 


শু 
পরদিন “দৈনিক পত্রিকা” খুলে দেখা গেল, বড় বড় 
হরফে লেখা-_অদ্ভুত প্লগানচেটের বাণী ! বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক 


সিন্যালরী সেন ও মিলনী-সঙ্ঘের সদন্তগণ প্রেমাক্রান্ত ! 
আরও খবর এই যে, যে রোগীর রক্ত নিয়ে সেরাম তৈরী 


বঙ্গপ্--৬ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড--৩য় সংখ্যা 
হয়েছিল সে যেমন দেশ-প্রেমিক ছিল-- তেমনই ছিল 
নারী-প্রেমিক। তার মৃত্তার কিছু পূর্বেই সিভ্যালরী 
সেন তার সেরাম নিয়েছিলেন। 





মিলনী-সজ্বের আর বৈঠক হয়নি, 


কারণ প্রত্যেক 
সদস্তেরই বাড়ী ছাঁড়ার প্রবৃত্তি বা ফুরনৎ কোনটাই হয়নি । 
তাই মিলনী-সজ্বের কপাটের বুকে সেদিন থেকে এক বিরাট 
তালা ঝুলছে। 





কিমের তোমার গর্বব এত 


কিসের তোমার গর্বব এত 
বলতে আমায় পারো? 

কি সুখ তুমি পাও চিতে 
গরীবকে যে মারো? 


অর্থ তোমার বড় এত ! 
জড় কর অর্থৰত ! 
নিজে জড় হও যে মনে 
কর্ষে দ্বণা আনে। ? 


__ শ্রীদিজেন্দ্রনাথ ভাছুড়ী 


বুঝে দেখ মনে মনে 
জেতো কিংবা হারো ! 


ভোগ-বিলাসে ভরাডুবি 
হবে খন বুঝবে খুবি ; 
চোবন থেয়ে মর্বে প্রাণে ; 
গর্ব আজি ছাড়ো ; 


সবার মাঝে দাও বিলাঁয়ে 
তরে এবং তারো । 





পাইন গাছের তক্ঞায নিন্িত নরওয়ের নিগন্থ মনা গন পদ্ধতির গোলাবাড়া। 





নও 


2৩৮১ 


১ 
॥ 
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সনদের অিদ) রাস্থি। আর £ 





পূরণ নরওয়ের হেডাল উপ শকা। অধালে একটি দান 
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পাঁশিন নরয়ের গু্রসিগগ নাভ বাপ দিও 
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নরওয়ের এলটি গ্রাটান গিজ্জ। 


নহি 5হর সাত পগনায়। 


নর 
। 
। 





নরওয়ের রুষি ও বন-সম্পদ্‌ 


দক্ষিণ হইতে উত্তরে নবওয়ের বিস্তৃতি ৫৮০, উত্তর- 
অঙ্গরেখা হইতে ৭১০ উত্তর-অক্ষরেখ! পর্ধান্ত ১৮ ইহার 
ফলে নরওয়ের বিভিন্ন অংশের জমি বিভিন্ন ভাবে বাবহৃত 
হয়। উত্তরে প্রধানতঃ ঘাস, দক্ষিণে গম ও ক।চাসপ্গি এবং 
মাঝামাঝি স্থানে সাধারণ রুধিজাত দ্রব্য উৎপাঁদন করা হইয়া! 
থাকে। হিমমগুলের নিকটবর্তী হওয়া সেও ৭০৭ অক্ষাংশ 
গর্যন্ত সমু্রোপকুলবন্তী স্থানে ববের চাষ এবং আরও উত্তরে 
আলুর চাষ সম্ভব 1% 

নরওয়ের প্রাকৃতিক অবস্থা মোটামুটি ভাবে কৃষির অন্তকল 
হওয়ায় নবওদেতে কৃঘির গুরুত্ব যথেষ্ট । বর্তমানে কৃষিই 
নরও'রর অধিকাংশ লোকের জীবিকা । পূর্বে নরওয়ের 
শিল্প বাণিজোর ঘুগে প্রধানতঃ শিল্প-বাণিজাই গনর্ণমেণ্টের 
অধিকতর দুষ্ট গাকপ। করে, সেই লমরে গনর্ণমেন্ট কৃষি 
কাখোর দিকে মোটেই নজর দেন নাই। মাত্র অষ্টাদশ 
শ"ন্দার শেষ ভাগে কৃষির গুরুত্ব সম্পর্কে দেশের লোকের 
মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে এবং এই সম্পর্কে অনেক সংস্কার 
সাধিত হয়। ইহার পরে, বিশেষ করিয়া গত অন্দশতাবীর 
মধ্যে নরওয়ের কৃষির যে বিশেষ উন্নতি লক্ষিত হইয়াছে, তাহা 
এই সংস্কারগুলির ছিত্তিতেহ সম্ভব হইয়াছে । যে সকল 
দেশে সর্বপ্রথম বাধাতামূলক ভাবে শিক্ষা প্রবর্তন হয়, 
নরওরে তাহার 'অন্ততম ; বাধাতামুলক শিক্ষা প্রবর্তনের সঙ্গে 
সন্গে বিখ্যাত জনসাধারণের হাইস্কুল ও কৃষিখিষয়ক হাইস্কুলের 
প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। 

নরওয়ের কৃষির বৈশিষ্টা এই যে, দেশের অধিকাংশ 
পরিমাণ জমী ছোট ছোট ফার্মে বিভক্ত এবং ইহার ফলে 
চাষ-বাসের কাঁঞ্জ চাষীদের হাতেই রহিয়! গিয়াছে । মাধুনিক 
কালে গ্রামের অনেক লোক শহরমুখে! হইয়াছে । পঞ্চাশ 
বদর আগে সমগ্র-লোক সংখ্যার প্রায় দুই তৃতীয়াংশ গ্রামে 


গ্ দেখক নঃওয়েজিয়।ন। বঙ্গশ্রীর জন্য বিশেষভাবে ইংরাজীতে লিখিত 
প্রব্ধ হইতে ইহা শ্রীযুক্ত নুধাংশুপ্রকাশ চৌধুরী কনূক অনুদিত হইয়াছে 
বঠ সঃ। 





_-জ্রীএস. গিলসেথ 


বাস করিত। বর্তমানে শহর ও গ্রামের অধিবাসীদের সংখা! 
প্রায় সমান দীড়াইয়াছে। চাষীরা কিন্তু এই শহুরে নেশা 
হইতে অনেকাংশে মুক্ত, গ্রামের সহিতই তাহাদের জীবন 
এখনও জড়িত রহিয়াছে । পূর্বে চাষবাস হইতে মাত্র 
গ্রাসাচ্ছাদন চলিত, কিন্তু আরকর ফদল তৈগারী করার এবং 
সমবায় প্রতিষ্ঠানের সাহাব বিক্রপ-বাবস্থার সুবিধা হওয়ায় 
ছোট ছোট ফার্মের মালিকদের অবস্থার উন্নতি হইরাছে। 

নরওয়ের মোট আবাদী জমির পরিমাণ গ্রার ২৫ লক্ষ 
একর । ইহা! ছাড়া স্বাভাবিক ঘাস-জমির পরিমাণ প্রায় 
৬ লক্ষ একর। নরওয়েতে বছরে প্রায় ং॥ লক্ষ উন শত্ত-_ 
প্রধানতঃ যব ও ওট, উতপন্থ হর এবং আরও ৪॥ লক্ষ টন 
বিদেশ হইতে আমদানা হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, 
নরওয়ের ফার্বগুলি ছোট। প্রায় ২১৬৫১০০০টি রেচিষ্টারী কর! 
ফান্মের মধো শতকরা প্রায় ৯০ টি ফান্মের জমির পরিমাণ 
২৫ একরের কম ;২৫* একরের বেশী জমি আছে এপ ফার্ম 
সমগ্র নরওয়েতে ৩৭টির অধিক কিনা সন্দেহ। অ'ধকাংশ 
ফান্দের মঙ্গে আবাদী ভমি ছাড়া অল্প-বিস্তর বন এবং 
চারণভূমি আছে। 

দেশের বহু স্থানে পার্বতা অঞ্চলে বিস্তু চারণভূমি আছে, 
অধিক'ংশ ক্ষেত্রে এই সকল চারণভূমি ফার্ম হইতে অনেক 
দূরে অবস্থিত। গ্রীষ্মকালে কয়েক মাস এই চারণভূমিতে 
গবাদি পশু রাখ! হয় এবং এই সকল “সেটার” (নরওয়েজিয়ান 
৪৪০৮) হইতেই দুগ্ধ দোহন ও দুগ্ধ চালান হইয়া থাকে । 

সমগ্র নরওয়েতে পশু-পালনের উপর বিশেষ জোর দেওয়া 
হয়। গো-পালন সকল ফার্মের কাজের একটি অপরিহাধ্য 
অঙ্গ। নরওগ্তে সাধারণতঃ ছই শ্রেণীর ঘোড়া পাও 
যায়, পুববী এবং পশ্চিমা । পশ্চিমা ঘোড়৷ আকারে ছোট, 
অন্তটি মাঝারি আকারের । 

গরুর শ্রেণীর মধ্যে রেডপল, টেলেমাক এবং কাল ও 
ধুসর গশ্চিমা*র নাম করা যাইতে পারে। নরওয়ের সকল 
শেণীর গরুই ছগ্ধ দে আকার হিসাবে দুধের পরিমাণ 


৩৫৪ 


ভালই বলিতে হুইবে। নরওয়ের মেষপাল অধিকাংশ বৃটেন 
হইতে আমদানী কর! চেভিরো! (০70%)06 ) শ্রেনীর, কিছু 
পরিমাণ দ্রেশী মেষও পালিত হয়। নরওদেতে ছাগপালনও 
মদ হয় না এবং ছাগ প্রায় সবই দেশায়। নরওয়ের ছাগ 
আকারে ছোট হইলেও ভাল ছুধ দেঘ়। নরওয়ের পশুপালের 
স্বাস্থ্য খুবই ভাল; পারের ও মুখের রোগ একেবারেই নাই 
এবং গো-যক্মা অত্যন্ত বিরল। 

নরওয়ের গৃহপালিত পশুর আংখা। আনুমানিক এই 
প্রকার ; ঘোড়া ১,৭০,০০*) গবাদি ১৩,০০,০০* ১ মেষ 
১৭১০০,০০০/ ছাঁগ ৩,৪০১০০০ এবং হইাস-মুর্গী 
৩৩১০০১০০০ | 

বর্তমানে সমবায় প্রথার বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে। 
যৌথভাবে মাথনের কারখানা, পনিবের কারখানা, কসাইখানা, 
ডিম ও কাঠ বিক্রপ্ন করিবার জন্য যৌথ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত 
হইয়াছে । ইহ! ছাড়া গ্রাম্য অঞ্চলে সার, পশু-খাগ্ধ, চাষ- 
বাসের যন্ত্রপাতি প্রভৃতি ক্রয় করিবার জন্য বহু যৌথ ক্রয় 
প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে । এই সকল গ্তিষ্ঠানের ২৬১২০ 
গুলি শাখা আছে এবং ইহার সবন্তসংথা! ১১০,০০০ | 

অনাবাদী জায়গার নূতন ফার্ধ স্থাপনের জন্ত সরকার 
তসেটলমেন্ট সোপাইটা'দের দান বা খণ দিয়া কৃষি-বৃদ্ধির 
সহায়তা করিয়া থাকেন। এই সকল সোসাইটা অনাবাদী 
জমি কিনিধা পথ-ঘাঠ এবং জল-নিকাশের ব্যবস্থ। করিয়া 
থাকেন। সমস্ত জমিটি তাহার পর ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত 
করা হয়। এই সকল খণ্ডের আয়তন সাধারণতঃ ৫ একরের 
কাছাকাছি হইয়া থাকে । যে সকল চাষী এই ভাবে কৃষিকার্ধ্য 
আরম্ভ করে, সরকার হইতে তাহাদের অর্থ সাহাঁধা করা হয় 
বা খণ দেওয়া হর। 

নরওয়ের কৃষি-উন্নয়নের কাজ প্রধানতঃ সরকারী কৃষি- 
বিভাগের উপর স্তন্ত । ইহা ছাড়! অনেকগুলি বে-সরকারী 
প্রতিষ্ঠানও এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কাঁজ করিতেছে। 
বে-সরকারী গ্রতিষ্ঠানগুলির মধো নরওয়ে মঙ্গল সমিতির 
নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য--এই সমিতির বহু শাথ। 
আছে। সরকারী কৃষি-বিভাগ কৃষি-উপদেষ্টা, কষি-গবেষণ। 
ও পরীক্ষণ-কেন্দ্রের সাহায্যে কঘের উন্নতি-বিধানের চেষ্টা 
করিয়া থাকে। প্রাথমিক ও উচ্চ কৃষি-বিষয়ক শিক্ষা সরকারী 


বঙস্রী--৬ষ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড ৩য় সংখ্যা 


সাহাযা-প্রাপ্ত বিচ্চালয়ে শিখান হইয়া থাকে । উচ্চ কৃষি- 
বিজ্ঞান শিক্ষার প্রধান কেন্্র অসলোর নিকটে 'আঁদ নামক 
স্থানের সরকাবী কৃষি-কলেজ । 

১৯২৮ খুষ্টাব্ধ হইতে শন্ত আমদানী সরকারের একচেটিয়া 
অধিকার হইয়াছে । দেশের শম্ত উতৎ্পাঁদন যাহাতে বৃদ্ধি 
পার, সরকার তাহার জন্তও যথেষ্ট চেষ্ট। করিয়া থাকেন। 


নরওয়ের দক্ষিণ ও পূর্বব অংশের *পেক্ষার্ত নিয়স্থান 
বনভূমি । উপতাকা হইতে আরস্ত করিয়া প্রায় ৩ হাজার 
ফুট উচ্চ পর্যান্ত বনভূমির বিস্তৃতি । টৃগুহাইম্স ফিয়র্ডের 
চতুর্দিকে নর্ভেনফিয়েলম্কে জেলারও ধু বনভূমি দেখিতে 
পাওয়া যায়, কিন্তু ইহার বিস্তৃতি সমুদ্রপৃষ্ঠের ১৮০০ ফুটের 
উচ্চে বিশেষ দেখিতে পাওয়া বায় ন!। 


দক্ষিণ ও পশ্চিম উপকূলে তাত্র মামদ্রক বাতাসের জন্ত 
সমুদ্রতীরে বনভূমির বিশেষ বিস্তৃতি হইতে গারে নাই। 
পাহাড়ের আড়ালে যাহা কিছু সামান্য জঙ্গগ দেখিতে পাওয়া 
যায়, তাহা প্রধানত: চওড়া পাতাওয়ালা গাছের । ফার- 
জাতীয় গাছের জঙ্গল পশ্চিম-নরওয়েতে খিরলঃ কয়েকটি 
ফিয়র্ডের গোড়ায় কয়েকটি ছোট ছোট জঙ্গল পাওয়া যায়। 

নরওয়ের অর্থকরী বনভূমির আয়তন প্রায় ১কোটা ৯গলক্ষ 
একর । ইহার মধ্যে শতকরা ৭ ভাগ ফারজাতীয় গাছের 
বন এবং বাকী ৩০ ভাগ চওড়া পাতাওয়ালা গাছের বন। 
এই জাতীয় বনভূমি অধিকাংশই ৬৬” উত্তর-অক্ষাংশের 
উত্তরে । সমগ্র দেশের মোট আয়তনের গাঁয় এক-চতুর্থাংশ 
অর্থকরী বনভূমি । 

বনভূমির শতকরা ৪৫ ভাগ আয়তন ফার১ গাছ, ২৫ ভাগ 
পাইন গাছ এবং বাকি ৩০ ভাগ চওড়া! পাতাওয়ালা গাছ। 
চওড়া পাতাওয়াল! গাছের মধ্যে সর্ববপ্রধান পাঠাঁড়ী বার্চ, 
উত্তরের পার্ধত্য অঞ্চলে গ্রচুর পাওয়া যার়। এই শ্রেণীর 
অন্ত গাছের মধ্যে নিয়ভূমির বার্চত, ওক”, বীচ* ও আযাস- 
পেনের* উল্লেখ কর! যাইতে পারে । নরওয়ের বনভূমিতে 
কাঠের পরিমাণ ১১৩ কোটী ঘনফুট এবং প্রত্তি বৎসর 
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আশ্বিন-:১৩৪৫ ] 
২৫ কোটা ঘনফুট নৃতন কাঠ জম্মায় বলিয়া অন্থমিত 
হইয়াছে । 

বনভূমির অধিকাংশ, শতকর! প্রায় ৬৫ ভাগ, চাষীদের 
ফার্মের সহিত সংলগ্র এবং তাঁহাদের সম্পত্তি। ১৫ তাগ 
বনভূমি কাঠের বাবসাধীদের 'অধিকারে এবং বাকি অংশ 
সাধারণের সম্পত্তি । 

জলগথের সুবিধা থাকার বন হইতে জলে ভাসাইয়া 
কাঠের গুড়ি চালান দিবার বিশেষ সুবিধা আছে। সেপ্টেম্বর 
হইতে এপ্রিল মাস পর্ধান্ত গাছ কাট! এবং চালানের কাঙ্গ 
হইয়। থাকে । জলে ভাসাইবার গে ক্রেতা প্রত্যেক 
গুঁড়িতে নিজের সাক্ষেতিক চিহ্ন দিয়! দেন এবং নির্দিষ্ট স্থানে 


বন্ুন্ধরা 


৪৫৫ 


পৌছাইলে চিহ্ন দেখিয়া গুঁড়ি বাছাই করা হয়। গড়পড়তা 
হিসাবে প্রতি বৎসর প্রায় ২কোটী ৪০ লক্ষ গুড়ি নরওয়ের 
নদীপথে বাহিত হয়। ইহার পরিমাণ হইবে ১৭ কোটা 
৫" লক্ষ ঘনফুট । নরওয়ে হইতে বে পরিমাণ পণা বিদেশে 
রপ্তানী হয়, কাষ্ঠ ও কাষ্টজাত দ্রব্য তাহার শতকরা ৩৫ ভাঁগ। 
১৯৩০ সালে নরওয়ে প্রায় ২৭ কোটী ৯লক্ষ ক্রোণার মুল্যের 
কাঁঠ ও কাষ্ঠভাত দ্রব্য রপ্তানী করে। 

বনবিভাগের উন্নতির জন্ত সরকার নানা ব্যবস্থা করি- 
যাছেন। এই সম্পর্কিত বিদ্যা শিখাইবার জন্ত অনেকগুলি 
সরকারী শিক্ষালয় আছে এবং উচ্চতর শিক্ষা সরকারী কৃষি- 
কলেজে দেওয়া হইয়া থাকে । 





বসুন্ধরা 


হে মোর শ্তামলছ্যুতি 'তৃণ গু-এবিটপীশো হনা, 
নিশ্বাসে প্রশ্থাসে বাধা জল্মাবধি আমরা ছুজনা। 
মোর দেহকণা 


এ বক্ষের নিষন্দী পবনে 

পত্রে পত্রে শুধি লও শ্ঠামল চুধনে 
তোমার প্রাণদ! শ্বাসবায়ু 

পলে পলে বক্ষে মোব ঢালে পরণাযু ৷ 
পবনে পৰনে তাই নিতা অভিসার 
গ্রাণে প্রাণে তোমার আমার । 


হে রূপসী নীলাম্বরে আলোকের উম্মিদলে ভামি? 
দরশের সিকতাঁয় নিত্য মোরে দেখ! দাও আসি 
আত্মপরকাশি? | 


রূপে রূপে কত মুস্তি ধর, 
সহজ প্রপাতে মোর শুন্ বক্ষ তর 

কিরণের অমৃত নিঝরে, 
আলোক-মালিকা লয্নে প্রহরে গ্রহরে 
এস ভুমি সঙ্গোপনে মরম-নিভূতে 

সে মালিক। মোর গলে দিতে । 
আমার শ্রবণে তুমি সুরে সুরে এম 'মভিসাঁরে, 
গোপন সুড়ঙ্গপথ মুখরিয়া নৃপুর বঙ্ক!রে 

মরম মাঝারে 


__শ্রীন্ুরেশ্বর শর্মা 


গশ? ধীরে খুলিয়া মন্ত্রীর 
জুর্ঘন ঝাণীময় স্তস্ভতিত তিমির 

তোমারে টানিয়! লয় বুকে, 
অধরে অধর রাখি রহ মৌন মুখে । 


পরশনে ঢাল? তুমি রন্ধে, রন্ধে, হরষণধারা, 
পরাণে উথলে তাই দেহ ভেদি মমূত ফোয়ারা, 
ফোটে কোটি তার! 
মরমের গহন সুনীলে 
রোমাঞ্চে রোমাঞ্চে মোহ, তুমি পরশিলে ; 
দামিনী নাগিনী খেলা করে 
ঝলমলি মোর শিরা স্নামু পেশা পরে । 
দীপ্ত ফণা ধরে যেন পুলক রুশাণু 
অঙ্গে জঙ্গে প্রতি পরদাণু। 
ইন্দ্রিয়ের উকতান নিঃশরদে থামি যায় যবে, 
তোমার আনন্দঘন মধুরিমা লভি অনুভবে । 
আমারে নীরবে 
কর তুমি সর্বশেষ দান, 
সর্ব উন্মাদনাহর! প্রশান্তি নির্ব্বাণ। 
এ গাগরি কানায় কানায় 
রিয়া হরিয়া লও তৃষ্ণ। বেদনায় । 
প্রাণের গহন শৃন পূর্ণ করি'রও, 
সুদুর, অস্তিকতম হও । 


ভারতে কয়লা-সমস্তা 


বর্তমান ঘুগে সভাজগতে পাথুরে কয়লা যে বিবিধ শিল্প 
ও কারখানায় নানা প্রকারে বাবহৃত হইতেছে তাহা সকলেই 
অবগত আছেন। পাথুরে কয়লা! যে অতীত ঘুগে ( পৃথিবীতে 
মানবের আবির্ভাবের বহু পূর্বে ) নান! গ্রকার উদ্ভিদ্রাশির 
ধ্বংসাবশেষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহা আজ বৈজ্ঞানিক- 
গণের নিকট সুপরিচিত । অনুবাক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে কয়লা 
পরঙ্গ। করিলে উদ্ভিদের কিছু না কিছু চিহ্ন প্রতাক্ষ করা 
সম্ভব। অধিকাংশ স্ুলেই পাথুবে কয়লার মধো অনেকগুলি 
নিষ্রাহ ও উজ্্ল স্তরের বিন্যাস সকলেই লক্ষ্য করিয়া! থাকি- 
বেন। এই সকন স্তরের সম্বন্ধে লেখক বঙ্গীয় সাহিতা-সম্মে- 
লনের বিগ শিউড়ী অধিবেশনে কিছু আলোচনা কর- 
হাঁছেন। 
যখন পাথুরে বলায় ভ্রীতুব সংমিশ্রণে অগ্িদংঘোগ করা 
বায) তখন উহা গ্রজলিত হইয়া! ভাপ উত্পাদন করে । এই 
তাপের মাশাবোই কল-কারখানায় নানা প্রকার বস্থাদ পরি- 
কিন্ত যদি কোনও আবদ্ধ পাত্রে বায়ু- 
সংবোগ বাতিরেকে ক্লাকে (৪৫০০_-১০০৯০ সেন্টিগ্রেড ) 
উত্তপ্ত করা বান, তাঁছা হইলে কয়লা-বিশেষে চহা! হইতে বিহিকপ 
পরিঘাণ ধুম নর্গ* হর । ধূম নির্সমনের্ন পর দেখিতে পাওয়া 
যায় বে, পাত্রের মধো কোন কোন কয়লা কঠিন পিগ্ডে বা 
কোঁকে পরিণত হইয়াছে । ভহাকেই আমরা পোড়া কয়ল! 
বা কোক কয়া বলিয়া থাকি এবং এই শ্রেণীর কাচা কয়লাকে 
00107 ০০7] বা কোক-উৎপাদনকারী কয়লা বলা হয়। 
৪০০”-৬০০০ সেন্টিগ্রেড প্রস্তুত হইলে আমরা তাঁহাকে 
সাধারণ; পোড়া কয়লা বা ৪০0৮ ০05 বলি এবং ইঠাই 
গৃহস্থের রদ্ধনচুল্লীতে বাবহারোপযোগী। ৯০-১০০০ সেন্টি- 
গ্রেড উত্তাপে প্রস্তুত কোক কয়ল! বিশিষ্ট গুণাবলীর জঙ্থাই 
ধাতু নিাষণে একটি অতি প্রয়োজনীয় বস্ত। ইহাকে আমরা 
001৭ ০০015 বা 09081172198] ০০]০ বা কঠিন কোক 
বলি। এই কোক কয়লার পরিবর্তে ধাতু-নিষ্ষাষণ চুল্ীন্তে 
পাথুরে কয়লা ব! অন্ত পদার্থের ব্যবহার আজ পর্যন্ত বিশেষ 


চালিত হইব! থাকে । 





_ জ্রীনিশ্লনাথ চট্টোপাধ্যায় 


স্থফল প্রদান করে নাই। কাঠ কয়লার গ্বারা ধাতু নিষ্কাবণ 
কার্ধা সম্পন্ন হইপেও ধাতু নিষ্কাষণের বর্ডমান বিশাল চুল্লীতে 
(9886 [010866) ইহার  প্রচলনে অনেক বাধা-বিপত্তি 
আছে 


ভারতবর্ষের ভূতের ইতিহাস আলোচনা করিরা আধুনিক 
ভূতত্ববিদ্‌ বলিয়াছেন, অতীত যুগে (৫৩০০৪ যুগে) জল ও 
স্থলভাগের সমাবেশ বর্তগান অবস্থান হইতে বিছিন্ন ছিল । 
বর্তমানে যেখানে হিনালয় পর্বত দণ্ডারমান, সে-স্থানে বছু 
প্রাচীন যুগে যে টেখিস্‌ (1059) নামক একটি বিশাল 
সমুদ্র ছিল, সাধারণের নিকট তাহ! অদ্ভুত মনে হইলেও 
ভূতর্জবিদ্গণ তাহা প্রতিপন্ন করিরাছেন। 
যে জাব-যুগের পর হহতে স্থলভাগেহ বিগ্কনান আছে এবং 


দাক্ষিণাত্য 


কখনও সমুদ্রজলে গ্লাবিত হয় নাই, তাহাও তাগার। প্রমাণিত 
করিয়াছেন । এ যুগের গণ্ডোযানা মহাদেশের উদর 
হইতে যে কয়লার উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা আজ আমরা 
ঝরিয়া, রাণীগঞ্জ, গিরিডি, রামগড়, বোকার, ভয়, রাজ- 
মহাল প্রভৃতি বন্ু স্থানের ভূগর্ভে দেখিতে পাই । ইহাদের 
মধো ঝ'রয়া, গিরি'ড ও রাণীগঞ্জের কতকাংশের কয়ল! উচ্চ- 
শ্রেণীর এবং ইহা হইতে উৎকৃষ্ট 109 ০০৮০ গ্রাস্তৃত হয়। 
ঝরিয়া। ১৪নং, ১৫নং ও ১৭নং স্তরের কমলা হইতে যে উত্তম 
শ্রেণীর কোক প্রস্তুত হইতে পারে, তাহা এ প্রপঙ্গে উল্লেখ- 
যোগ্য । রাণীগঞ্জ ক্ষেত্রে বহু পরিমাণে উচ্চশ্রেণীর কয়ল! 
পাওয়া গেলেও) কেবলমাত্র সীক্তোর, লাইকডি, বেগুনিয়া, 
ডিসেরগড় প্রভৃতি স্তরের কয়লা হইতেই ভাল কোক গ্রান্তত 
হইতে পারে। 

সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নের তালিকায় ভারতের 
বিভিন্ন স্থানের আকরের ভূগর্ভপ্ক কোক-উৎপাদনকারী কয়লার 
পরিমাণ দেওয়া হইল £-- 


55525825525 
* মহীশুর রাজ ভঙ্রাবতী লৌহ কারখানার চুলীতে কাঠ কয়লার 
প্রচলন আছে। 


বঙ্গ শমী ০৯ [ আশ্বিন- ১৩৪৫ 





“প্মি 2ষ স্তর আগুন 
জ্রালিডয় দিতেল মার প্াঁতিণ, 
০স আগুন চ্ছড়ি০য় গল 
সবখাঢেন, সবখাঢন, সবখীঢত লন.” 


আশ্বিন--১৩৪৫ ] 


শ্রেণী আকরের ও পরিমাণ 
স্তরের নাম (উন) 
১ম" সব্বোতকৃষট গিরিডি, নিয়করহারবাড়ী 
লৌহচুনীর উপযুক্ত__ স্তর...... ধর 


২য় ৮ উৎকুষ্ট কোক ঝরিয়।--১৩নং ১৪নং ১৫নং 

১৪এ নং ১৭নং স্তর * ৭৩ কোটী ৩, লক্ষ 
গিিডি নিম্নকরহারবাড়ী শ্তর...৩ কোটা 

২য় ৮৮ রর রাণীগঞ্জ, চিক ঠিয়া, লাইকডি ও 


রামনগর স্তর... ৫ কোটী 


৩য় ” সন্তোষজনক কে।ক ঝরিয়। ১০নং ১১নং ১২নং 


১৬নং ১৮নং স্তর. ৮* কোটী 
ওয় ৮2 *. রাণীগঞ্জ, ডিমেরগড় স্তর ৪ কোটী ৮* লক্ষ 
তয় ৮» *. রাণীগঞ্জ, সাক্তোর স্তর ৩ কোটি ৬. লক্ষ 
ওয় ৮.৮ গ.. রানাগঞ্জ, বেগুনিয়। স্তর ২ কোটা ৫* লক্ষ 


৯১ ১ 


বোকারো, কারগলি স্তর ৩৬ কোটা ৫* লক্ষ 
তয় ? রঃ চে জয়স্তি 
র্থ ”' উত্তম কোক প্রস্থত হইতে পারে 


কিন্তু লৌহচুীতে বাবহৃত হইতে পারে না__মাদাম--৬* কোটা 


৩য় 


আধুনিক জীন্ব-যুগে ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে ও 
উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে বু কয়লার স্টি হইয়াছে । তন্মধো 
বিকানীর, বেলুণ্স্থান, জাম্ম ( কাশ্মীর ), ডানডট (পাঞ্জাব) 
ও উত্তন-পূর্্ন আসামে মাকুম্‌ প্রভৃতি স্থানের নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগা |  ব্রহ্ষদেশেও এ যুগের কল! নানাস্থানে 
পাওয়া যায়। উক্ত স্থানসমূহের মধ মাকুম্‌ ও কালাকট 
(জান্ু, কাশ্টীর ) খনির কয়লা হইতে উৎকৃষ্ট কোক্‌ উৎপন্ন 
হইতে পাবে । 


ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের কয়লার রাসায়নিক বিশ্লেষণের 
ফল তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়। যায় যে, ঝরিয়া, রানীগঞ্জ, 
গিরিডি প্রতৃতি স্থানসমূহের মধো গিরিডির কয়লা উৎকৃষ্ট 
কোক্‌ প্রস্তর উপযোগী । কিন্তু এই সকল কয়লার মধ্যে 
ভন্মের ও ফক্ষরাস্ন( 01)0301)0103 )-এর পরিমাণ অধিক 
মাত্রায় দৃষ্ট হয়। ইংলগ্ড ও আমেরিকার কোঁক্‌ কয়লার 
গুণাবলীর আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, 
তথাকার কঠিন কোকে ভস্মের পরিনীণ অনেক কম। 
প্রক্ষালন-যন্ত্রের সাহাযো ভারতের কয়লার ভম্মের ভাগ কিছু 
কমান গেলেও যে বিশেষ সফল লাভ হইবে, তাহা মনে হয় 


তারতে কয়ল-সমশ্য! 


8৫৭ 


না। এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিকগণের গবেষণা বিশেষভাবে পরি- 
চালিত হওয়া কর্তব্য । ভম্মের পরিমাণের দিক্‌ দিয়া দেখিতে 
গেলে আসামের কয়লা ভারতের সকল স্থানের করলার মধ্যে 
সর্কোচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারে । কিন্তু উহার মধো 
গন্ধকের ভাগ শতকরা ৩1৪ হওরাতে ইহা লৌহ বা অন্য কোন 
ধাতু নিষ্ষাণের জন্ত বাবহৃত হইতে পারে না। প্রক্ষালন- 
যন্ত্রের সাহাযো আসামের করলার গন্ধকের ভাগ কিছু পরিমাণ 
কমান গেলেও উহা! হইতে প্রথম শ্রেণীর কোক্‌ উৎপন্ন হায় 
কঠিন। এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি । 
অত এব দেখা যাইতেছে যে, ভারতের বনুস্থানে বিভিন্ন শ্রেণীর 
কয়ল! অধিক পরিমাণে থাকিলেও ধাতু-নিষফকাষনের উপযোগী 
উচ্চশ্রেণীর কোক্-উৎপাদনকারী কয়লা অতি অন্নু পরিমাণেই 
বর্তমান। 

ভূতজবিদ্গণ 'অনেক দিনের গবেষণার ফলে জানিতে 
পারিয়াছেন যে, ভারতের ভূগর্ভে সর্বসমেত ছুই শত কোটী 
টন উচ্চশ্রেণীর কোক্‌ উৎপাদনকারী করল! ও দুইশত পঞ্চাশ 
কোটা টন উচ্চশ্রেণীর কোক্‌-মনুৎপাদনকারী কয়লা] এবং 
নানপক্ষে ১৫০ কোটা টন নিয়শ্রেণীর কয়লা মঙ্জুত আছে। 

উৎকষ্ট শ্রেণীর কোক করলার হ্বারাই বিভিন্ন চুল্লীতে 
ধাতু-নিষফাষণ প্রক্রিয়া স্থচারু রূপে সম্পন্ন হয় বলিয়া ইহার 
বাবহার আধুনিক সভাভগতে সর্বত্র প্রচলিত আছে। এবং 
এই কোকৃ-করলা সম্পদের উপর দেশের ধাতু-শিলের 
ভবিষ্যত বিশেষ ভাবে নির্ভর করে। এই প্রসঙ্গে বলা 
যাইতে পারে যে, ভারতে লৌহ-প্রস্তর যথেষ্ট পরিমাণে 
(প্রায় ৪০০ কোটা টন) বিদ্তমান আছে । কিন্তু এই খনিজ 
প্রস্তর হইতে লৌহ-ধাতু নি্ষাষণের জন্য যে উপধুক্ত পরিমাণ 
কোক কয়লার অভাব, সে সম্বন্ধে অনেকে মত প্রকাশ করিয়া 
ছেন। তালিকায় প্রদত্ত কোক-উৎপাদনকারী কয়লার 
সম্পদ্‌ অত্যন্ত অল্প এবং ইহা ভারতের লৌহ-প্রস্তর সম্পদের 
পরিমাণের তুলনায় অতি তুচ্ছ । বর্তমানকালে যে উপায়ে 
খননকার্ধা সম্পন্ন হয়, তাহাতে খনি হইতে মাত্র অর্দেকাংশ 
কয়ল! উত্তোলন করা সম্ভব । এবং কয়লার বর্তমান ব্যবহার- 
প্রণালী আলোচন! করিলে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, 
উৎ্ষ্ট শ্রেণীর কোক-উৎপাঁদনকারী কয়লা অতিমাত্রায় অপবায় 
করা হইতেছে । নানা প্রকার বয়লারে ও কল-কারখানায় 


৪৫৮ 
এই শ্রেণীর কয়লার সমধিক প্রচলন কোন মতেই সমর্থন 
কর! যায় না। বর্তমান সময়ে ভারতবর্ষে বংসরে গড়ে ২২০ 
লক্ষ টন করলা উৎপন্ন হয়। তাহার মধ্যে ১:* লক্ষ টন 
কোক-উৎপাদনকা'রী কয়লা ও ৯০ লক্ষ টন কোক-অন্ুৎপাদন- 
কারী কয্পলা উৎপন্ন হয়। ২০ লক্ষ টন কোক-উৎপাদনকারী 
কয়লা বৎসরে কেবল ধাতু-নিফাঁষণে ব্যবহৃত হয় এবং ১১০ 
লক্ষ টন অপরাপর কার্যে বাবহৃত হইয়৷ থাকে । বর্তমান 
প্রচলন অন্থুসারে কোক-উৎপাঁদনকারী কয়লার পরগায়ু মাধ 
৬০1৭০ বৎসর ধার্য করিতে পারা যায় । এই কোক-উৎপাদন- 
কারী কয়লার অপব্যবহার বন্ধ হইলে এবং ইহার পরিবর্ঠে 
অন্য প্রকার উচ্চ শ্রেণীর কোক-অন্গৎগাদনকাঁরী করলার 
প্রচলন হইলে ভারতের কোক-কয়লা-সম্পদের পরমাবু কিছু 
মাত্রায় বন্ধিত হইয়া শতাধিক বৎসর হইতে পারে এবং যদি 
কয়লা-খনন-প্রণালী বিশেষ পরিশোধিত হয়, তবে কোক 
কযলা-সম্পদ্‌ যে আরও অধিক দিন কাধাকরী হইতে 
পারিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । বর্তমানে খনন- 
প্রণালীতে বালুকা-পুরণ প্রথা (80 9৮০%41)2) বদি শীঘ্ৰই 
বিধিবদ্ধ হয়, তবে কয়ল| থে অনেক অধিক পরিমাণে খনি 
হইতে উত্তোলন কর! যাইনে, সে বিষয়ে খনি-বিশেষজ্ঞগণ 
একমত হইয়াছেন । এই বালুকা পূরপ-প্রথা আজও সর্ববতো- 
ভাবে প্রচ্লত হয় নাই বপির ঝরিরা, রাশীগঞ্জ, গিরিড়ি 
প্রভৃতি খনিগুলিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ও দুর্ঘটনার স্থাষ্ট 
হইতেছে ।  খনন-প্রণালী কতকাংশে পরিমাঞজ্জিত হইলে 
থনি-দুর্ঘটনার লাঘব হইবে এবং কয্লাঁও অনেক অধিক 
পরিমাণে পাওয়া যাইবে । বিচিন্ন শ্রেণীর কলার যথাযথ 
ব্যবহারের প্রচলন হইলে ভারতের কোক-করলার সমস্তার 
এক প্রকার সমাধান হইতে পারে। 

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকার গঠিত [২০০5 কমিটা কয়লা 
খনন-কাধ্যে বালুকাপূরণ-প্রথা প্রচলনের ব্যবস্থা অনুমোদন 
করা সত্বেও ভারত সরকার এতাবৎ কাল তর প্রথা প্রচ- 
লনের চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু এ বিষয়ে সরকারের 
সময়মত চেষ্টা ফলবতী হইলে আজ দেশের কয়লা-সম্পদের 
এতাদৃশ অবস্থ। হইত না! ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকারের 
ভূতত্ব-বিভাগের ডিরেক্টর মহোদর স্তর লুই ফারমর (9 
[০৭1৪ 79০00: ) একটি প্রবন্ধে ভারতের কন্পলা- সম্পদের 


বঙ্গ ৬ঠ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড.-৩য় সংখ্যা 


ছরবস্থার কথা উল্লেখ করিয়া সরকারের, তথা দেশের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তিনি থে এ-সমস্তার সমা- 
ধানকল্পে কোনও নীতির পরিকল্পনা ও প্রচলনের চেষ্ট! করিয়। 
যান নাই। স্তর লুই গ্রভৃতি উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী 
যত্বধান্‌ হইলে এ সমস্তার কিঞ্চিৎ সমাধান হইতে পারিত। 
বিভিন্ন শ্রেণীর ভারতীয় করগাঁর যথাযথ ব্যবহার সম্বন্ধে 
আজিও আমরা বিশেষ কিছু জানি না। এ বিষয়ে ভারত 
সরকার-পরিচালিত বিভিন্ন বিভাগের পৰীক্ষাগারে গবেষণ।- 
কাধ্য অবিলম্বে স্ুনিনন্ত্রিত হওয়া আবশ্তক। এই প্রকার 
গব্ষণার ফলে বিভিন্ন শ্রেণীর করলার বিশেব বাবহার-বিধি 
প্রচ/রিত হইলে দেশের কয়ল।-শিল্পের প্রভূত উন্নতি ও উপ. 
কার হইতে পারে । এই বিষয়ে সংকারের মনোযোগ বিশেষ 
ভাবে আকৃষ্ট হওয়া উচিত। গত বৎসর (১৯৩৭) 738]009 
কমিটা একটি বিরাট গবেষণাগাঁরের পরিকল্পনা করিয়াছেন, 
এ পরিকল্পনা কাধে পরিণত করিতে হইলে বহুল অর্থের 
গ্রয়োজন হইবে । এ প্রসঙ্গে ও বালুকাপুরণ-প্রথা প্রয়োগ- 
কল্পে কমলার উপর কিছু শুক বাণস্থাও করিরাছেন। শুক্ক 
ধার্ধ্য না করিনা ও গনেষণা-কাধ্য সুচরু রূপেই চলিতে পারে 
এবং বালুকাপূরণের জন্ক যেরূপ শুকের ব্যবস্থা! হইয়াছে তাহা ও 
অধিক মাত্রা ধধ্য হইয়াছে । এক আনা শুক্ক ধাধা করিয়া 
কাধোর স্থচনা করা উচিত, কারণ, প্রথমতঃ সমপ্ত উৎপন্ন 
করলার উপন্নই শুক্ক ধা হঠবে ও দ্বিহাগ্বতঃ, কয়লা-খনন- 
বাধ্োর গ্রথমাবস্থায় পালুকাপুরণের আবশ্তক হয় না। কার্ধা 
আরস্ত হইলে ভবিষ্যতে বিশেষ প্রয়োজন অনুযায়ী শুক্কের হার 
পরিবদ্ধিত করা যাইতে পারিবে । 

ঘদি অর্থাভাবে বা শুক্ক-ধাধ্য বাতিরেকে ভারত সরকারের 
অধানে নৃতন গবেধণাগারের প্রতিষ্ঠান বিলম্বিত হয়, তবে 
দেশের কয়লা-শিল্পের ক্ষতি হইতে পারে। যতদিন পৃথক্‌ 
গব্ষেণাগাঁর প্রতিষ্ঠিত না হয়, ততদিন ভারত সরকারের 
বিভিন্ন বিভাগের, যথা--ভৃতত্ব-বিভাগ, ধানবাদ খনি-বিগ্যালয়, 
আলিপুর গবেষণাগার, কানপুর গবেষণাগার ও বিভিন্ন বিশ্ব- 
বিষ্ঠালয়ের গব্ষেণাগার প্রতৃতি স্থানে কয়লার উপযুক্ত ব্যবহার 
সম্বন্ধে আলেচিনা ও গবে্ষণ। 'অিরে আরম্ভ করা বিধেয়। 
এ বিষয়ে আর কাঞ্্ষেপ কর কোন মতেই সমীচীন হইবে 


না। এরূপ গবেষণার ফলাফল গ্রচারিত হইলে ভারতের 


আশ্বিন--১৩৪৫ ] 


কয়ল!-শিল্পের প্রভূত উন্নতি হইবে এবং কয়লা-সম্পদের 
স্থবাবহ।রের ফলে উহার পরমানুও বৃদ্ধি পাইবে। 

কয়লার ব।বহার-প্রথায় যেকিরূপ অপবায় হইতেছে, 
সে সম্বন্ধে একটি দৃষ্টান্ত না দিলে বিষয়টি 'সম্পূর্ণ থাকিয়া 
যাইবে । রেলওয়ে বোড ভারতের সর্বোচ্চ শ্রেণীর কোক- 
উৎপাঁদনকারী কয়ল! বাঁস্পীর শকটে বছ প্রমাণে বাবহার 
করিয়া থাকেন। কিন্ধ বাম্পীয় শকটে উচ্চশ্রেণীর কোঁক- 
অনুৎপাদনকারী কগল। ব। দ্বিতীর শ্রেণীর করল। চুর্ণীরুত 
অবস্থার বাবহার প্রচলিত হইলে থে স্ুফশশ লাভ হইতে 
পারে, শন্কান্ধ দেশে ভাতা সুপ্রমাণিহ হইয়া গিরাছে। এইরূপ 
ব্যখহারের ফলে ভারতের কোক-উৎপাদনকারী করলা- 
সম্পদের যথাযণ সংরক্ষণ হইতে পারিবে ও কোক-শিল্পের, 
তথা জাতার ধাতু-শিল্পের ভবিষ্যৎ অধিকতর উজ্জ্বল হইতে 
পারে। প্রেলগরে বউএর এব্প  উচ্চশ্রেণীর কন্না 
সম্পদের অপব্যবহার কোনমতেই সমর্থনযোগা নহে এবং 
ইহ অধিলম্বে বন্ধ করিগ] দেওন| কর্তা । এ বিষয়ে ব্বস্থ|- 
পরিষদের সভ্যগণেপ দৃষ্টি বিশেবভাবে আকৃষ্ট হওয়া উচিত । 

অপরাপর কাধ্য-প্রণালার দ্বারাও যে দেশের কয়লা- 
সম্পদের সমূহ ক্ষতি হইতেছে, তাহা নিয়ে ছুই-একটি দৃষ্টান্তের 
দ্বার বুঝিতে পারা যাইবে । 

ভারত সরকারের 0০91-67%11007304-এর কাধ্া- 
প্রণালীর ফলে খনন-কাধ্যের থে বিশৃঙ্খল! দেখা দিয়াছে এবং 


দুর্গ স্তাত্র 


দুর্গা-স্তোজ্ 


৪৫৯ 


তাহার ফলে যে বাংল! ও বিহারের বিভিন্ন খনিতে অগ্ন্যৎ- 
পাতের ও খনি-ছূর্ঘঘটনার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা এখন প্রায় 
সর্ববাদীসম্মত | স্থতরাঁং ভারত সরকারের এই বিভাগের কার্ধ্য- 
গুণালী অচিরে সংশোধিত না হইলে, ভারতের কয়লা-সম্পদের 
সংরক্ষণ-সমস্ত| জটিল হইতে জর্টিলতর হইবে সন্দেহ নাই। 

১:২৫ খুষ্টান্দে ভারত সরকার-গঠিত কোল কমিটা 
পোড়৷ কয়লার সমধিক প্রচলন ও প্রস্তত-প্রণালীর উন্নতিকলে 
পোড়া করলার (8০ ০019) উপর টনপ্রতি %* আনা 
হিসাবে শুক্কের প্রবর্তন করিয়াছেন। এযাবৎকাল প্র শুন্ক 
সমভাবেই গ্রহণ করা হইতেছে । ভারতের বিভিন্ন স্থানে 
পোড়! কয়লার প্রচারকাধ্য হইতেছে বটে, কিন্ত আজ পরধ্যস্ত 
পোড়। কয়ল। প্রস্তত-প্রণালীর উন্নতিকল্পে কোনও বিশেষ 
চেষ্টাই সরকার করেন নাই । গৃহস্থের! স্ুপরিমাঞ্জিত উপায়ে 
প্রস্তুত উন্নত শ্রেণীর পোড়া করল! পাইবার আশায় দশ বার 
ব্ণর যাবৎ এই শুক্ষ বহন করিয়। আসিতেছে, কি্ক ইহার 
প্রস্থ ত-প্রণালীর উন্নতিসাধনে কোনও বিশেষ চে ষ্ট৷ বা তাহার 
ফলাফল আজও কেহই জানিতে পারে নাই । যদি কমিটার 
রিপোর্ট অন্গধারী কাধ্য করাই ন| হয়, তবে শুক্ক ধার্য করার 
কোনও 'আবগ্তকভা ছিল বলির] মনে হয় না। এরপ শুল্ক 
অচিরেই বন্ধ করিয়া! দেওরা কর্ঠব্য। এ বিষয়ে সরকারের 
আইন-প্রণেতৃগণের দৃষ্টি পড়িলে দেশের কয়লা-সম্পদের 
ও কোক-শিল্পের কলাণ সাধিত ভূইবে | 


মাঃ দ্ব্গে! সিংহবাধিনি দব্বশকিদায়িনি মাঃ শিবগ্রিয়ে ! তোমার শক্যংশজ।ত আমরা বঙ্গদেশের যুবকগণ তোমার মন্দিরে আসীন, প্রার্থন। 


করিতেছি, শুন, নাঃ, উর বঙ্গদেশে, প্রকাশ হও । 


মাহ: ছুর্গে ! যুগে যুগে মানব শণীনে অবতীর্ঘ হইঘা জন্মে জন্মে তোনারই কাধ্যে ব্রতী আমরা! শুন, মাঃ, উর বঙ্গদেশে, সহার হও । 


মাতঃ দুর্গ! সিংহঝাহনি, ত্রিণুলধরিণী, বঙ্ম-আবৃতনুন্দর-শনীরে মাত: জরদায়িনি ! 
মঙগলমন়ী মুগ্তি দেখিতে উত্ম্ক। শুন মাত, উম বঙ্গদেশে প্রকাশ হও । 
মাতঃ দুর্গে! বলদা/য়ান, প্রেমদায়নি, জ্ঞানদািনি, শক্িহবরূপিণী, ভীমে, সৌম্য-রৌন্রূপিণি! 


প্রেরিত ধোদ্ধা আদরা, দাও, মাতঃ প্রাণে মনে শক্তি, উদ্যম, দাও, মাতঃ, হয়ে বুদ্ধিতে দেবের চরিত্র, দেবের জ্ঞান।... 


তোনার প্রতীক্ষায় ভারত রহিয়াছে, তোমার সেই 


জীবন-সংগ্রথমে ভারত-সংগ্রামে তোমার 
“হর্ষ কাণ্তিক ২ ১২১৯) 





এ পুজার অভিনয়ে 


চিত্ত যেথা মুগ্রায় ভারতের মহাঁসিন্ধু পারে, 
আজি সেথা অর্থ্য উপচারে 
পুজিতে তোমারে দেবি! অশ্রু ঝরে নয়নে আমর 
তুমি কেন এসেছ আবার । 
অসীম শর্দরী মাঝে বেথ! কাদে মোর জন্মভূমি 
অব্যক্ত দুঃখের পথে, বুভূক্ষার পড়িয়াছে ঘুমি' 
আমার দেশের লক্গ্মী অন্ধকারে যেথায় জননি ! 
সেথার ক্ষণিক হর্ষ মেথাম্বরে ক্ষণপ্রভা গণি, 
আকার শারদ প্রভাত 
আমার অন্তরে কোন দিল না ক* আনন'-সংবাদ | 


সরসীর শতদলে অরুণের আলোক -চুগ্ধন, 
বিহঙ্গের অস্ফুট কজন, 
শরতের তরুরাগ, আরক্তিম উবার প্রাচীর, 
শ্তামশস্পে উচ্ছল শিশির, 
কাঁননের কুম্গুমিকা, নির্ঝরের ছন্দো-মাধুরিমা, 
নদীর তরঙ্গ নৃতা জানি কত কবি-চিত্তপীমা 
করিয়াছে অধিকার; তব পুণা বোধন-সঙ্গীত 
আনিতেছে তাহাদের আনন্দের তরল ইঙ্গিত, 
মোর চিত্ত করিয়া হরণ 
আজিকার কোন গান করে নাই মোরে আকর্ষণ । 


'আমি ভাবি অসহায় মূক পণ্ড হারাবে পরাণ 
দেবালয়ে হবে বলিদান, 
ভিক্ষুকের গ্রাতি রো, শ্রমিকের প্রতি নিধ্যাতন, 
প্রতীহারী আরক্তলোচন, 
এ দৃশ্ঠ হেরিতে মাতা ! চাহি না ক”, তাই ছুঃখে কহি 
ফিরে যাও স্বর্গলোকে, আর্তনাদ আর কত সহি 
বোধন-দঙগাতে তব ! কেন এস? কেন পূজ! আসে? 
পূজায় আনন্দ কোথ।? পর্ণপুটে তণড অশ্রু ভাদে। 
ফিরে যাও আপনার ঘরে, 
রাজার দুহিতা তুমি কি এনেছ ভিথারীর তরে ? 


_ শ্রীমপৃর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য 


বর্ষে বর্ষে কেন এম ভারতের ভগ্ন দেবালয়ে? 
এ পুজার তুচ্ছ অভিনয়ে 

বিক্ষেভ জাগিছে মোর, শক্তিপুন্তা করি শর্িহান 
ভলুভূমি রহে রাত্রিদিন 

অবঙ্ঞার প্রান্তপথে, যেথা শুনি ভীষণ চীংক|র 

ঘুপের ঠ5রবী করে, অটহান্ত উঠে বিধাতার | 

দূরাস্তর হতে অসি কত লোক প্দাথাত করি 

সর্বন্ব হরিয়। যার রেখে গেছে ক্ষুদ্র কাণাকড় 
মোরা তার অভাগা সন্তান, 

কি দিয়া তোমারে পুভি ! আমাদের কোথা আছে স্থান? 


শক্তি তব আছে শুনি, আম ভাবি, সম্পূর্ন অল।ক 
নারী হতে নহেক অধিক 
প্রতাক্ষ বাস্তবে তুমি, তাই যদ দভা নাহি হবে 
এ ভারতে কভু কি সম্ভবে 
নিরস্তর যারা তব স্টোত্রপুজা মন্ত্র পাঠ করে 
তাহাদের নাহি স্থান? শ্মশানের কালরাধি পরে 
শেষের স্বাক্ষর দেয়! আর যারা মিথাঘায়। সোহ 
ছিন্ন করি? চুর্ণ করি, দেবালয় করেছে বিদ্রোহ, 
নিত্য ভাঙ্গে তোমারি গতিমা, 
তাহাদের জয়রথচক্রে কাপে সংসারের সীম। ! 


তোমার পুজার দিনে পট্টবস্ত্র কোথ| পাব আমি? 
মোর দুঃখ জানে অন্তর্যানী। 

তুমি রাঁজ-রাজেশ্বরী এশ্বর্ধোর অস্তঃপুরে রহ, 
নাহি কিছু আমার সংগ্রহ | 

স্থাপন করিতে আমি পারিব না সিংহাসন নব, 

ভিক্ষামুষ্টি নিয়ে মোর কোন কাজে লাগিবে ন| তব, 

ম'ঝে শুধু অশান্তির উদ্দীপন। দিলে পরিবারে, 

নববস্ত্র চাহে সবে, কোথা পাব! তাই অশ্রু ধীরে 
ভাসে মোর দীর্ণ বক্ষথানি, 

কে বুঝিবে মোর বাথ! স্বার্থপর এই বিশ্ব জানি। 


ঙগঞ্জী৯ 
ূ রর ইভ 





রানে 


বঙ্গ-রমণী 


৩৯ 


--শ্রীঅপরাজিতা দেবী 


খুলা-ধূমরিত কেশ 
ম্মে টাক! যৌবনের অপরূপ ডাল ।' 


কানুর জর, সরলা ছেলে লইম্না . আছে, বড়-বৌ 
আসিয়া বলিল, “গিরির শাশুড়ী দশ সের চাল চাইছেন।, 

স্ল! বলিল, “আমি উঠতে পারছিনে, দশ সের চাল 
দিলে আমদের খরে বাড়তি আর কিছু থাকবে না। 
| দিয়ে দাও, আর সুয়োরাণীকে বল, এই বেল! চাল 
কবে বাখভে, ও বেলা প্াধবার মময় যেন পাওয়! যায় 12 
বড়বো বলিল, এনক কুটনে। কুটছে, এখন আমাদের 
কু অবমর নেই, ছুপুর বেলা তিন জনায়_+ 
“দেখ দিদি, & জন্তে আমার রাগ ধরে, আধ মণ ধান 
তে কজন লাগে? শরীরখানা দেখেছ 2. অমূন 
য়ে বসে শ্বশ্তরবর আমরা করতে পারলাম না|? 

খড়-বৌ একটু কুষ্ঠিত হইয়। বলিল, বসে থাকে না বড, 
গোয়ালগোবর ঝাট-পাট থেকে ধান-কলাই যত কিছু, 
বদর পারে । 

আচ্ছা! বডদি, তুমি এই কথা বললে? ঝাড়া হাত 
প। লোকের এই কাজ, না কি? আমি এই কুচো 
কাচা নিয়ে যব কাজ একা করিনে কি? তোমরা কর 
না? আর উনি করেছেন, অমনি সবার চোখ পড়ল।, 

বড়-বৌ কথা পুরাইবার জগ্ বলিল, ককাম্থুর জরট। 
ছেড়েছে ?” 

ছাড়েনি, গ্ভাথ দিদি, ও যদি এখানে থাকে, সংসারে 
অমঙ্গল ঘটবে । কিন্ত আমি বলছি, ওর শেষ ভাল নয়। 
যা করে ও ছেলেদের দ্রিকে চেয়ে থাকে, মনে হয় রক্ত 
শুষে খাচ্ছে। মতমা ত+ ?” 

বড়-বৌ৷ বলিল, “দেখ সরলা জ্ঞান-বৃদ্ধি তোর আমাদের 
চেয়ে অনেক বেশী, সহা-গুণ তোর যা এমন কারও 
দেখিনে। দিনের পর দিন উপোস করে কখন তোর 
মুখ কালো দেখিনি, কোন কষ্ট কষ্ট বলে মানিসনে, 

টি 


ব্‌ 





রো 


তুই যদি ওকে একটু দয়া না করিস, তবে ও দীড়ায় 
কোথা ?” 

সরল কান্ুকে বাতাস দিতে দিতে একটু তাঁবিল, 
বলিল, “দিদি তুমি যা বলছ, বুঝি। কিন্তু ওর দয়ায় দর- 
কার কি? ও সেখানে ত'বেশ ছিল, কেন মরতে এল বল £, 

'তুই বুঝেও অবুঝ হচ্ছিস। স্বামী, জা, ভাসুর সব 
থাকতে বাপের বাড়ী থাকাটা কি ভাল? ম| এ রূপের 
ডালি নিয়ে একা কি করে থাকে ?” 

“ও সব মানুষের আবার ভয়। 
ওর1।? 

“ছি, ও সব বলতে নেই, ওকে বললে নিজেদের গায়েই 
লাগবে, ও বড় - 
ও বড় লগ্দী ওর মত এমনটি আর নেই ।--এই 
কথাটা বলিতে গিয়া বড়-বৌ রসন| সংঘত করিয়া ফেলিল। 
কিন্তু যেটুকু বলিয়াছে, সরলা আন্দাজে বাকীটুকু বুঝিয়া 
লইল। মুখ অন্ধকার হইয়া গেল, ক্রকুটী করিয়া বলিল, 
পরিদি যাই বল, যত মন্দ বল আমায়, ওকে আমি দেখতে 
পারব ন| কিছুতেই, ওকে দেখলে আমার বুকে আগুন 
জলে, মনে হয় ও-ই সব আমি কেউ নই। দিদি, তুমি 
কান্থর কাছে বস একটু, চালটা আমিই দিয়ে আসি। 
বসে বসে যেন বাত ধরে গেল |? 

উঠিয়া সরলা আয়নার কাছে গিয়া দীড়াইল, নিজের 
মুখের ছবি দেখিতে দেখিতে ভাবিল-এমন যে খারাপ 
হয়েছে চেহারা, ক্র চোখ নাক সবই তেমনি আছে। হঠাৎ 
যেন আয়নার মধ্যে আর একখানা ছবি ফুটিয়া উঠিল। 
শত অনাদর, শত অযদ্থেও সে মুখট1 যেন অল্লান, তৈলহীন 
রুক্ষ চুলে আরও যেন সুন্দর দেখায়। মনের মধ্যে 
কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না যে, এমন একখানা সুন্দর 
মুখ সরলা আর দেখে নাই। শুধু রং, চেহারা বলে নয়, 


কত রং, কত ঢং জানে 


. ) ৩৬২ বজপ্--৬ বর্ষ 


সে মুখে কি একটা স্বপ্ন-যাখান লাবণ্য আছে, যা মানুষের 
মুখে দেখা! যায় না। 


মাথার চুলগুলি ঠিক করিতে করিতে সরলা ফিরিয়া 
দাড়াইয়। বলিল, 'আচ্ছা দিদি, আমি দেখতে কি থুব খারাপ 
হয়ে গেছি? বিয়ের পর সবাই ত+ বলত, চেহারা খুব 
ভাল, তেমনটি কি নেই ? 

বড়-বৌ হাসিয়া বলিল, “তোর মাথায় পোকা ঢুকেছে, 
দিনরাত এ সব ভাবিস বুঝি? পঞ্চমী যতই রূপসী 
হোক, নিক্ষলা, স্বামীর কাছে কোন মূল্য নেই। তুই 
স্থখেনের ছেলের মা, তোর কাছে কি পঞ্চমী ? কেন মন 
খারাপ করিস? চেহারা তোর ঠিক তেমনই রয়েছে, 
মনেও হয় না যে, ছেলে-পিলে হয়েছে, 

শা দিদি, তুমি বোঝ না। ছেলেপিলে হলেই বৌয়ের 
আদর কমে যায়, যতটা ভালবাস বৌয়ের উপর থাকে, 
সেইটাই ছেলেদের মধ্যে তাগ হয়ে যায়। শেষ স্বামী- 
স্ত্রী ছু'জনেই নিজেদের কাজ একদম ভুলে গিয়ে ছেলেমেয়ে 
নিয়ে উন্মত্ত হয়ে থাকে । নিজেরা যে কতখানি ফাকিতে 
পড়ে, সেটা! তেবে দেখবারও অবসর হয় ন|। মনে 
ভাবে খুব সংসার করছি, কিন্ত সে সংসার যে শুধু কল- 
কবজ্ার মত চলছে, তাও বোঝে না। এই দেখ না, মেজ- 
বট্ঠাকুরকে সবাই বলে, মেজদির খানসামা । কিন্ত মেজ- 
বট্‌ঠাকুর মেজদির খোঁজ-খবর কতটুকু করেন? দিন-রাত 
ছেলেমেয়ে নিয়ে ব্যস্ত। কোথাও থেকে এলেন, মণির 
জ্বর কেমন, বেলের পেটের অসুখ সেরেছে কি না, খেয়েছে 
কি? এই সব খবর স্শাগে। আর বট্ঠাকুরকে দেখ, 
বাড়ীতে পা দিয়ে আগে তোমার খোজ। এদিকে ন। 
দেখলেন তো রান্নাঘরে গিয়ে একবারটি দেখে আসবেন। 
তোমার যদি ছুটে ছেলেমেয়ে থাকত, তা হলে কি এমনট! 
হত?” 

বড়-বৌয়ের মুখে একটু হাসি দেখা দিল। বলিল, 
'আগে এমন ছিলেন না।” 

“সে মানুষের শক্রতায়, এখনকার কথা ধর । তোমার 
বয়সও কম নয়, বিয়েও আজ হয়নি। আমি ঘরে এসে 
অবধি তোমাদের এই ভাবই দেখছি, যেন নতুন বিষে 
হয়েছে। আর আমাদের দেখ, সারাদিন কাজের কথা 
ছাড় আর কোন রকম কথা হয়? 


[ ২য় খণ্ড--৩য় সংখ্যা 


স্থ্যারে পাগল হলিনাকি? এ বয়সে আবার অন্ত 
কথা কি? 

তুমি বুঝেও বুঝছ না। বট্ঠাকুর তোমার সঙ্গে শুধু 
কাজের কথাই কন? যখনই দেখি চোখেচোখে মিললেই 
তোমরা হ1সছ, কত আদর, কত কি,_-আমার বল! অন্যায়, 
গুরুজন। কিন্ধ সত্যি বলছি কিনা, বল? আমাদের 
ও সব আছে? 

পিছন-বাড়ীতে দত্ত-গিন্নীর গলা শোনা গেল, সরলা! 
ঘর হইতে বাহির হুইয়া দত্ত-গিন্ীকে চাল মাপিয়। 
দিয়া আবার ফিরিয়া আগিল। এদিক ও দিক্‌ চাহিয়া 
পঞ্চমীকে দেখিতে পাইল না। ছু-পা আগাইয়া গিয়া 
দেখে টঢে'কিঘরের পিছনে কীঠালতলায় পঞ্চমী খাট! 
হাতে শ্রান্ত ভাবে গাছে ঠেস দিয়া দীড়াইয়। রহিয়াছে । 
ঠিক সামনে স্ুখেন দীড়ইয়। কি বলিতেছে। পঞ্চমীর মুখে 
ঈষং হাসি, শ্রান্ত ভাব, মলিন কাপড়, রঙ্গ, অগোছল চুল, 
তবু কি সুন্দর ! একট| কথ। সরলার কাণে আসিল- 
“এত বেল! হয়েছে এখন কি স্নান করবে না? খুব সুখে 
আছ, ন। ?, 

সরলা তীব্র চাপ। গলায় বলিল, “সুয়োরানীকে নিজেই 
চাঁন করাও না। দাসী আমি এতথানি বেলা নাই ণি, 
রোগা ছেলেটাকে নিয়ে ঘরের কোণে পড়ে রয়েছি, ত! 
একবার মুখের কথাটি বলেছ কি? রাখ সুয়োরাণী, তুমি 
বাটা রাখ, নেয়ে সি'ছুর পরে খাটে বসে থাক গিয়ে” 

পাশ কাটাইয়া৷ সুখেন নীরবে চলিয়া গেল। পঞ্চমী 
বলিল, “আর সব হয়েছে টে*কিঘরট। ঝাঁট দিলেই হয়।, 

পঞ্চমীর হাত হইতে ঝাট।ট! টানিয়া লইয়া! সরলা 
পরিষ্কার উঠানটা আর একবার বাঁট দিতে সুরু করিল। 
পঞ্চমী নিরুপায় দেখিয়া তাড়াতাড়ি একটা কলসী লইয়া 
ঘাটের দিকে গেল। 


মেজ-বৌ ছেলেমেয়ের জামা-কাপড় কাচিতেছে। 
ও-ঘাটে গিয়া ছুই জা স্নানে নামিল। পঞ্চমী বলিল, 
“যাও মেজদি, আমি এগুলো কেচে নেব ।* 

গিরি সাতার দিয়! এ ঘাটে আপিয়াছে। বলিল, 
“মেজদি পঞ্চুর মাথার এমন দশা? তোমাদের নিজেদের 
চুল দিব্যি চকচকে 
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মেজ-বৌ বলিল, “আমি কি করব? সরলা তেলের 
বোতল নিজের ঘরে রাখে । সেইখান থেকে আমাদের 
একটু একটু দেয়। আমাদের কি ইচ্ছে হয় তেল মাথায় 
দিতে? ও অমন ডালি মাথাটা নিয়ে থাকে। সেদিন 


উনি বললেন, ছোট বৌমাকে সবাই মিলে তোমরা কষ্ট 
দিচ্ছ |? 
পঞ্চমী বলিল, “দিদি এতে আমার কষ্ট নেই। মা 


কখনও তেল মাঁখেন না-তাতে কি হয়েছে? আঘার 
এখন অভ্যাস হয়ে গেছে ।” 

অভ্যাস অনেক কিছুরই হইতেছিল; নিজের বাক্সের 
সাবান, তেল, আলতা, ফিতা, কাটা গব বিলাইয়া দিয়াছে, 
এখন পঞ্চমী চুল বাধে না, মাথায় চিরণী দেওয়ারও সময় 
নাই। সরলা তাহাকে রারাঘরে ঢুকিতে দেয় না বটে, 
কিন্ক এত বড বাড়ীটার ও এতগুলি লোকের কাজ কম 
নয়-সে সবই পঞ্চমীর হাতে পড়িয়াছে। সরলার বুদ্ধি 
অসাধারণ তীক্ষ-_শি তায নূতন নূতন সৌখীন কাজে বড়-বৌ 
মেজ-বৌকে আটকাইরা রাখে - বাধা হুইয়াই পঞ্চমীকে 
সব করিতে হয়। টি 

তবু পঞ্চমী ফাক পাইলেই একবার বাশ-ঝাডের তলায় 
আসিয়া বসে। আজকাপ বর্ষার দিনে স্কুল যেজ-বৌয়ের 
ঘরেই বসে, বড-বৌও বাশতলায় বড় আপিবার সময় 
পায় না, বিশাল যতক্ষণ বাড়ীতে থাকে, তার কাছেই 
থ|কে--বিশাল কাজে বাহির হইলে বৌদেরও সংসারের 
কাজের সময় হ়। এক। পঞ্চমী আশমনে কখনও কীঠাপ- 
তলায় দাড়াইয়া জলের খেপা দেখে -কথনও বাশ-ঝাড়ের 
নীচে বসিয়া বসিয়া! নিত্য-পরিচিত পাখীগুপির জীবন- 
যাত্রার খু'টি-নাটি পধ্যন্তও মন দিয়া দেখে-আবার এক- 
বার মেজ-বৌয়ের কাছে বসিয়া মেয়েদের পড়ীয়। সমস্ত 
বাড়ীটির মধ্যে একটি উদাসিনী আপন মনে দুরিয়া ফিরে, 
কোথায়ও এতটুকু জায়গ| পায় না। 


৩২ 
“আশ্রয়বিহীন চারুলতার মতন'_- 
পরশমণি আজকাল চোখে দেখেন কম। দৃষ্টিশক্তিটা 
দিন দিন যেন কমিয়া আসিতেছে, দিনে বড় অসুবিধা হয় 
মা--রান্রে একেবারেই মান্ষ চিনিতে পারেন না। 


বঙঈঈ-রমণী 
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চিকিৎসা চলিতেছে সাধ্যমত। বিশাল ডাক্তার- 
কবিরাজ দেখাইল, সকলেই বলিল, বয়সের জন্ত এ রূপ 
হইয়াছে । পরশমণি সে কথা মানিলেন না, পাড়ায় তার 
চেয়ে বয়সে বড় অনেকেই-_কারও এমন হইল না, 
হতভাগা ডাক্তার-কবিরাজ আরও টাকা চায়, এ সব তারই 
ফন্দী। 

জলের সময়। সন্ধ্যা হইলে পরশমণি আর কোথায়ও 
যাইতে পারেন না-বাড়ীতেই থাকিতে হয়। কখনও 
দেখিয়া, কখনও না দেখিয়া গালাগালি দেওয়াই তার 
অভ্যাস, সেটা আজকাল আরও বাড়িয়া গেল। 

রারা-ঘরে ভাত বাড়িয়া বড়-বৌ অপেক্ষা করিতেছে, 
সরল। স্নানের পরে প্রসাধন সারিয়া এখনও বাহির হয় 
নাই। বারান্দার এক কোণে জলের ঘটি লইয়া ছোট 
একটি পিড়ি পাতিয়া পঞ্চমী বসিয়া আছে। 

মেজ-বৌ বলিল, “দিদি, পঞ্চমীর থালাটা দাও না? 
রাত্রে খায় নি, বেলা কত হয়েছে দেখ দেখি-» 
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সরলা সকলের থালায় খাগ্-বস্তর পরিমাণ দেখিয়। 
ঠিক করিয়া দেয় প্রতিদিন। পঞ্চমীর থালায় সব দিনই 
সবই কম কম থাকে-সেই যে প্রথম দিন বলিয়াছিল-- 
«খতে পারব না, অল্প দাও--শৌকায় খেয়েছি-*' তার 
প্রথম কথা ছুটি সরলা মনে ধরিয়! রাখিয়াছে । কোন কিছু 
অপচয়ে বড় তয়, উহাতে বাড়ীতে অলন্দ্বী লাগে। 

ধীরে সুস্থে সরলা দেখা দিল--আপাদমন্তক চকচকে 
বাকঝকে মাজা-ঘসা ! বণের ওজ্জল্য দিন দিন বাড়িতেছে। 
বা-হাতে গামছাটি বারান্দায় বেড়ার গায় গু'জিয়া ঘরে 
পিড়ি পাতিয়া বসিল। 

সরলার থাশা তাহাকে দিয়া বড়-বৌ মেঞ্জ-বৌ নিজ 
নিজ াতের থালা লইয়। বারান্দায় পঞ্চমীর কাছে আলিয়া 
বসিল। 

সরলা বলিল, “তোমরা বারান্দায় গেলে যে 

মেজ-বৌ বলিল, “ঘরে বড্ড গরম-_+ 

“এতদিন গরম লাগল না, আঁব্র লাগল যে হঠাৎ? 
তা আমায়ও বারান্দায় দিলে না যে? 

“আয় নাঃ এসে বোস্‌। 


৩৬৪ 


সরলা তীক্ষ দৃষ্টিতে তিনজনকে দেখিয়া লইল। কি 
একটা পরামর্শ তার অগোচরে হইয়া গিয়াছে নিশ্যয়। 
আচ্ছা ।_-ভাতের থালা ও পি'ড়ি তুলিয়া সরল] বারান্দায় 
আসিয়া বসিল। 

রাত্রে পঞ্চমীর খাওয়া বড় হয়না। সমস্ত দিনের 
পরিশ্রমে ক্লাস্ত দেহ সন্ধ্যায় অবসন্ন হইয়া! পড়ে। সন্ধ্যার 
পরে কাজও থাকে না। অন্ধকার ঘরের মেঝেয় বিছানা 

পাতিয়া বিশ্রামলাভের আশায় শুইবামাত্র ঘুমাইয়া পড়ে। 
ঘুমও বড় গাঢ়, ছু'এক ডাকে ভাঙ্গে না। আগে আগে 
বড়-বৌ, কি যেজ-বৌ নিঃশব্দে আসিয়া পঞ্চমীর চোখে জল 
দিয়া ঘুম ভাঙ্গাইয়! উঠাইয়া লইয়া যাইত। ডাকাডাকি 
করিলে পরশমণি গালাগালি দিয়া ভূত ছাড়াইতেন। 
এখন চোখে কম দেখেন-_-অতএব সন্ধ্যার কিছু পরেই 
তিনি ঘরে কপাট দিয় শুইয়া পড়েন। কাজেই পঞ্চমীর 
রাত্রের খাওয়াটা প্রীয় উঠিয়াই গিয়াছে। 

মেজ-বৌ বলিল, “ডালনাট। কি বিচ্ছিরি রেখেছ বড়দি, 
মুখে দেওয়া যাচ্ছে না যেনে, পঞ্চমী খেয়ে ফেল 
এটুকু” 

সরলার চোখ এদিকে ফিরিল “কি বললে মেজদি? 
ডালনাটা বিচ্ছিরি হয়েছে? সব চেয়ে ডালনাট।ই ভাপ 
হয়েছে কি না-” 

অসমাপ্ত কথার অর্থ বিশেষ প্রাঞ্জল, বুঝিতে কষ্ট হয় 
না। 

বড়-বৌ। ধীরে ধীরে বলল, রান্নায় আমরা পাকা নই, 
একদিন ভাল হুল ত' দশ দিন মন্দ হবে। শুনেছি রায়- 
বাড়ার মেজ-খুড়িমার শাশুড়ীর হাতের রান্না ছিল অমৃত, 
কোন ভাল জিনিষ তিনি রাধতেন না, যা পাচজনে তুচ্ছ 
করে, তাই তিনি র্াধতেন, পোলাও মাংস ফেলে 
লোকে তাই খেত।” 

সরল বিরক্তির সুরে বলিল, “তামার রান্না আবার 
কৰে খারাপ হয়? 

এ দিকে পঞ্চমীকে গল্পে পাইয়া বসিয়াছে। উৎসুক 
হইয়া বড়-বৌয়ের দিকে চাহিয়া বলিল, “কি তুচ্ছ জিনিষ 
রাধতেন বড়দি ? 

এই ধর, বোশেখ জগ্ি মীসে যে সব ডোবা খালের জল 


বদপ্রী--৬ঠ বর্ষ 


[ ২য় খও্ড--৩য় সংখ্যা 


শুকিয়ে যায়, সেখানকার মাছ কেউ খেতে চায় না, কেমন 
একটা কাদা-কাদা গন্ধ ছাড়ে, কি পচা মাছ, যা লোকে 
ফেলে দেয়, বুড়ে| লাউ, সীম, পুরোনো কলাইয়ের ডাল, 
যাই হোক না কেন, তার হাতে পড়লেই বদলে যেত। 
নেমস্তন্নে মাছ, মাংস, ভালনা, কালিয়া রাধত সবাই, 
আর সব্বাই মিলে তাকে ধরত এই সব অখ্ছ্ঘ পলাধতে। 
একবার হয়েছে কি, দর্ভ-বাড়ীর মেয়ের বিয়ে, বর্ষাকাল, 
তরী-তরকারীর বড্ড দাম, হাট থেকে খাঁ কেনা হয়েছে, 
তা ছাড়া গায়ে একটি বেগুন অবধি পাবার যো নেই। 
রান্না-বাড়ি হয়ে গেলে অনেকগুলে! মাছের কাটা বেঁচে 
গেল, রেখে দিলে পচে যায়-_-আর এমন একটি কাচ! তর- 
কারী ঘরে নেই, যা দিয়ে সেই কাট। বাধতে পারা যায়।? 

মেজ-বৌ পঞ্চমীকে একট। ঠেলা দিয়ে বলিল, 'ই। করে 
গল্প শুনছিস, মাছ নিয়ে গেল বেরালে, বুড়ো মেয়ের এ 
গল্প শোনবার সখ ? এখন ছাই খাও, 

পঞ্চমী অসহিষ্ণু হইয়া বলিল, “মক গে যাক তুমি বল 
তারপর কি হল ? 


তারপরে কি হল? দর্তবাডীর গেগগাছ ছি 
অনেকগুলো । জলে গোটাকতক গাছ পঙে গিয়েছিল, 
তার থেকে পেঁপেগুলো পেড়ে খরে প্রখেছিল) াস। শয় 
কি নাঃ পাকলে না) শুকিয়ে গিয়েছে_িন পনের আগের 
পাড়া। সেই পেপে তোর মত মিহি সক করে নিজেই 
কুটে নিলেন, তার মত কুটনে। কুটতেও কেউ জানত না। 
সেই পেঁপে আর মাছের কাটার ঘণ্ট কপলেন, থি গরম 
মশলা আর আদা-ব|ট। দিয়ে |” 

মেজ-বৌ বপিপ, €সইবার মণি হল ন| বঙদি? শে 
কি আজকার কথা? এখনও সে স্বাদ কেউ ভোলে নি, 
পেপে দেখলেই মনে পড়ে। ঝতজনে কত রকম করে 
রেধেছে, সে রকমটি আর হল না, 

রায়-বাড়ীর সেজ-কাঁকা অনেকটা মায়ের হাত 
পেয়েছেন । সেজ-খুড়িম!কে উঠিয়ে দিয়ে 'নিজেই রা'ধতে 
বসে যান।” 

পঞ্চমী আগ্রহ-ভরা ক।ল চোখ ছুটি মেলিয়| রূপকথার 
মত গল্প শুনিতেছে, মেজ-বৌ বড়-বৌও বলিয়। 
যাইতেছে। সরলা থালায় জল ঢালিয়া উঠিয়া! পড়িল। 


আশ্বিন_১৩৪৫ ] 


বলিল, “কি রঙ্গই জুড়ে দিয়েছ তোমরা, দেখে গা! জলে 
" যাঁয়। আহ্লাদে খুকী খেতে ভূলে গেছেন, ভাত মেখে 
খাহয়ে দাও না, সেট। বাকী থাকে কেন? উঠবে না নাকি 
তোমর। আজ? রান্তিরের চাল ঘরে নেই, সেটা বুঝি 
ভুলে গেছ? 

না, জুলিশি এই যে খাই”, পঞ্চমী জলের গ্লাস মুখে 
তুলিল, বড়-বৌ নিজের থালাটি পঞ্চমীর দিকে ঠেলিয়া 
দিয়া খলিল, তুই খেয়ে ফেল, আমি আর পারছিনে, যা 
গরম 1 

স্ণা একদও দীড়ইয়। খলিল, কিছুই যে খাওনি_ 
আঅদ্ধেকের বেনই সব পড়ে তোমাদের 
অঙ্িবে 2 বেশাঃবিপিয়া উদরের অপেক্ষা না করিয়া 


বইল-_-এত 


উস থাল। তূপিয়া লইয়া ঘাটে চলিয়। গেল। 
পঞ্চনী বণিল। রোড রোজ কেন এ রকম দাও দিদি? 
ম্শা যে রেগে "গল 


বাগ্তক গেলতুই তাছাতাডি গেয়ে লি] এই 
এগ ছুগুত আর নেই বাণ ছদর্র। এর মধ্যে আর জপ- 
দত নয় তে? বেচে থাকার কি করে? 


পদ্ধন] হাগিয়। বণিপ। 'মিখ্যে কথা জপ আমি আনেক 
বার খাই।? 

ও দোন আছে, আক্ষো 
বশে থাকলে 


মেদ-বে। বছিল। তারি 
শুয়ে পড়ি কেন? বাম।বসের বারানায় 


হয় না? 


তল লাগেনা নেভি) কাজ ছাড়। বমে খাকলে 
ঘুম পায়। বিনে অভ বুঝিনেঃ কিছু বাহির হলেই 
হাত পা খে ০কঙ্গে আসে। কিছুতে বসে থাকতে 


পারিনে, ত। আমার কোন কষ্ট হয় না, এক ঘুমে ভোর 
হয়ে যায়। 

“শরীর যে কত দুর্ধল হয়ে পড়ে রাত্রে না খেলে, 
তাও তুমি বুঝতে পার না? বগ্তি মেয়ে, কি চেহার। নিয়ে 
এসেছিলি, কি হয়ে গেছিস ৮ 

আমি বেন আছি দিদি, তোমর] আর আমায় এমন 
করে দিয়ো না, মরলা ভয়ানক রেগে যায়, কি দরকার 
ওকে গাগয়ে ? 


বঙ্গ-রমণী 


৩৬৫ 


রাত্রে পরশমণি চোখে না দেখিলেও সতর্ক ও সজাগ 
থাকেন। পঞ্চমীকে যে মেজ-বৌ ও বড়-বৌ নিজ নিজ 
ঘরে শয়নের ব্যবস্থা করিয়াছিল, তাহার উদ্দেশ্টা পরশমণি 
বেশ বুঝিয়াছিলেন। রাত্রে খারবার উঠিয়া ঘরের 
মেঝেয় হাতড়াইয়! পঞ্চমীকে অন্ুতব করিয়া লইতে হয়ঃ 
স্থখেনের চোখ সতত এই রূপসীকে খু'জিরা বেড়ায়, সেটা 
প্রশমণি বুঝিয়াছেন। কাজেই এত সাবধানতা । 

পরদিন ছুপুর বেলা । যথারীতি পঞ্চমী বারান্দায় 
পিডি পাতিয়! সকলের ঠাই করিয়া নিজে একদিকে 
বগিয়াছে। সরলা সকাল সকাল আসিয়। ভাত বাড়িতে 
বসিল। আজ প্রসাধনের মাত্রাটা একটু কম। প্রত্যেক 
পিডিগ সামনে সজ্জিত অন্ধের থাল। ধরিয়। দিয়া নিজের 
থালাটি লইয়! পঞ্চমার একেবারে পাশে ডান দিকের 
পি'ডিটাতে আসিয়া বসিল। যেখানে রোজ বড়-বৌ 
বসে। 


বড়নৌ মেজ-বৌয়ের চোখে চোখে মিলিল। সবর্লা 
দেখিয়াও দেখিল না। 
বড়বৌ একটু শুদ্ধ হাঁসি হাসিয়া বলিল, “আজ এত 


কম কম দেখছি যেসব? খেশ ভাঙ্কু কান্ুর মতন খেড়ে- 
ছিস্‌, এতে কি হবে? 

স্লা একটু গন্ান্র ভাবে বলিপ, এব হবে, আজ 
মাস খানেক ধরেই দেখছি, তুমি, মেগুদি অদ্দেক খেয়েই 
উঠে পড্ড, তারপর সেগুলো খায় খাটের জলে । অনর্থক 
নষ্ট করে লাভ কি? ঠিক যা রোজ খাও, তাই বেডে 
দিয়েছি । সংসারের যা অবস্থা হচ্ছে দিন দিন, ফেলো- 
ছড়। করবার দিন আর নেই, তোমার ছেলে-পিলে নেই, 
টানও নেই সংসাপ্রে। মেজদির বাপের বাড়ীর সম্পন্তি 
পাবে, তারও বড় শাঁবনা নেই। আমার তে! তা নয়? 
এখানকার ধূলোমাটাই সম্বল। আমাকে বুঝে-সুঝে 
চলতে হবে না? 

ইহার উপর আর কথা নাই। সেই দিন হইতে পাক- 
শালার সমস্ত তার সরলার হাতে গেল। নিজের হাতে 
সব কাজ না করিলেও মর্বদ! চোখ রাখত । ফলে জেলের 
কয়েণীর মত নিল্যা-নিয়মিত বরাদ-ভাগের উপর পঞ্চমার 
উপরি-পাঁওন| একেবারে বন্ধ হইয়। গেল। 


৩৬৬ 
৩৩ 
টলিলে টলিতে পারে পৃথিবী গ্লগন 
টলিবে ন| সত্যভাম-পণ,-" শর 

বাশ-ঝাড়ের নীচে ছায়ায় মাছুর পাতিয়া পঞ্চমী বসিয়া 
আছে, রুক্ষ চুল বাতাসে উড়িয়া উড়িয়! শুকাইতেছে। 
আকাশে অল্প অল্প সাদা মেঘ ইতস্ততঃ ভাসমান, সেই জন্ত 
বাতাসটিও শিগ্ধ। 

পঞ্চমী একাকিনী 1 মেজ-বৌ নিজের ঘরের বারান্দার 
মেয়েদের পড়াইতে বসিয়াছে। বিশাল বিশ্রামে শয়ান-_- 
বড়-বৌ তার কাছে। সরলাও ছেলেদের লইয়া শুইয়াছে। 
পরশমণি পাড়ায়। মেয়েদের পড়ার সুর ছাড়া মমন্ত 
বাড়ীতে আর কোন সাড়া-শব্ নাই । 

তেতুল-তলার ঘাট শূন্ত । ঘাটের তক্তাশুলি শুকাইয়। 
রহিয়াছে, অনেকক্ষণ জল পড়ে নাই। জলের শ্লোতে 
টান ধরিয়াছে, এবার ভাটা পড়িবে। এখন কুলে কূলে 
জল ভরা, কিন্ত আর সে উদ্দাম চপলতা শাই। যেন 
যাত্রা-পথের অপেক্ষায় স্থির হইয়া আছে। 

রাক্রে এক এক দিন শীত পড়ে, যেদিন বেশী বর্ষ 
নামে। পঞ্চমীর কাথাগুলি পরশমণি শিজ খিছানায় 
পাতিয়া লইয়াছেন, খান ছুই কানু-তানুদের দিয়াছেন। 
রাত্রে গায় দিবার জন্ত পঞ্চমী একখানা কাথা দিন পশের 
ইইল জুড়িয়াছে। খড়-বৌ ও মেজ-বৌ নিজেদের অদ্ধ- 
ছিন্ন কাপড়গুলি দিয়াছিলঃ পঞ্চমীর নিজেরও খান ছুই 
আছে। প্রতি প্লাত্রে মনে হয়, খুব তাড়াতাড়ি সেলাই 
সারিয়। ফেলবে । কিন্তু দুপুর বেলা আর সুচ চাঁপাইতে 
ইচ্ছা করে না। 

বাখঝাড়ের লু চিকণ পাতাগুপি খপিয়া খসিয়। 
নিঃশনে পঞ্চমীর গায়ে মাথায় পভিতেছে। একধিন 
এখানে বড়-বৌয়ের একাধিপত্য ছিল, আজ পঞ্চম্য সেখানে 
অধিষ্ঠিতা। এই বাশ-ঝাড় তেঁতুল কাঠালতলার ছায়া- 
শীতল স্থানটি বড় শাস্তিগ্রদ, সমস্ত দুঃখ-যন্ত্রণার ইহারা 
ব্যথিত, মৌন সাক্ষী। কুকুরটা অদূরে চুপ করিয়া শুইয়া 
পাখীগুলির খেল! দেখিতেছে, কোন দিনও একট। পাখীকে 
সে তাড়া করে না। পাখীরাও নির্ভয়-অসঙ্কৌচে 
চারিদিকে থুরিয়া ফিরিয়া বিচরণ-রত | নানাবিধ বিচিত্র 


বজগ্রী--৬ঠ বর্ষ 


] ২য় খণ্ঁ--৩য় সংখ্যা 


কল-কাকলীতে গাছের তল! মুখর, শুধু কাঠাল গাছের 
ঘন চিন্কণ পাতার আড়ালে ভালে বসিয়া ঘুঘু অলস মধুর 
করুণ ও উদাস স্থুরে ক্রমাগত ডাকিতেছে, ঠাকুর গোপাপ, 
ওঠ--ওঠ- ওঠ ।, 

পাখীগুলির মধ্যে হলদে পাখীন্রাই সব চেয়ে সুন্দর, 
যেমন উজ্জল-হুল্দে গায়ের রং, তেমনি কালো চোখের 
টান, মাথায় কালো চুলের বাহার। গর্কিত ও চঞ্চল চাল- 
চলন, রূপের গরবে মাটীতে পা পড়ে না, এমনি ভাব। 
শালিকেরা একটু লজ্জিত ও কুষ্ঠিত, শালিকেরা রূপে হলদে 
পাখীর কাছে দীড়াইতে পারে না, এটুকু যেন বোঝে। 
চড়াই পাখার। এ সব বিষয় একটুও ুক্ষেপ করে না, 
তার] অতি মাত্রায় ব্যস্ত ও চঞ্চল। চডাইয়ের একট। 
ছানা, বোধ হয় সবে উড়িতে শিখিতেছে_বার বার 
পঞ্চমীর পায়ের উপর আসিয়া বসিতেছে। দেখিতে টুনটুনি 
পাখীর মত ছোট, পঞ্চমী কয্সেকবার দেখিয়া দেখিয়া 
আস্তে আস্তে হাত বাড়াইয়া পাখীটিকে ধরিল, পাখীট। 
একটুও শুয় পাইল না, পঞ্চনীর হাতের মধ্যে নির্ভয়ে 
ছোট ছোট চঞ্চল চোখছুটি ঘুর ইয়া! ফিরাইয়! পঞ্চনীকে 
দেখিতে লাগিল। 

দেখিতে দেখিতে পঞ্চমার মনে বড মায়। হইল, কত 
শ্ুদ্র, কত অসহায় প্রন, এর উপায় ৩গবানই করিয়। দিয়া- 
ছেশ, কার উপায় তিনি না করেন? কেউ বোঝে, কেড 
বুঝিতে চায় না| ত। বলিয়। পঞ্চমী অবোধ নয়, যে মনে 
জানে, ভগবান তাহাকে কতখানি দিয়াছেন । 

৮ডাই পাখীরাও ছাশাটকে পুত দেখিয়। আক্ষেপ 
করিল না, পন্ধমীর কাখার সাজিতে কৌটা-৬৭। ক্ষুদ সর্বদা 
সঞ্চত থাকে, বার বার গেগুণি ছড়াইয়। দেয়। সমস্ত 
পাখীরা তাহ] খু'টিয়া খাইতেছে। পঞ্চমা হাতের মুঠাটি 
একটু খুলিপ, ছানাটি ফুডুং করিয়। উড়িয়। মুঠার মধ্য 
হইতে বাহির হইয়া পঞ্চমার্প হাতের শশাখাটির উপর 
বসিপ, বিয়া বপিয়। ঘাড় ফির ইয়। গুরাইয়া এ দিক্‌ ও দিক্‌ 
দেখিতে লাগিল। 

হ্যা রে, এই তোর কাথা সেলাই হচ্ছে? বড়-বে৷ 
মাছুরের কিন।রায় বসিয়া কাথাটা সেলাই করিতে আস্ত 
করিয়া! দিল। 


আশ্বিন--১৩৪৫ ] 


পঞ্চমী বলিল, “আমার ভাল লাগে ন! দিদি সেলাই 
করতে, অন্ঠের জন্তে হলে পারি, নিজের জন্তে কিচ্ছু 
করতে ইচ্ছা হয় না। আর কেউ সেলাই করে দেয় ত 
বেশ হয়। 

বড়-বৌ বলিল, “স্চ কটায় হতো! পরিয়ে দে, আমার 
একথানাও বাড়তি কীথা নেই আর, একখানা জুড়ব 
ভাবছি, তোর এট। সেরে ফেলি, তারপর জুডব। এক- 
খানা মোটা পুরানে! চাদর বেব করলাম বাক্স থেকে এখন, 
তলায় পাশা ছিল অশেক কাল ধরে। মেইটে আজ 
বান্ভিরে গায়ে দিঘ নিয়ে 

“দিদি, পাখীট। যাচ্ছে নাকেন? ওর মাবোনেরাও 
তো গরজ করছে না| মোটে ? 

“ক ওদের ক্ষতি করলে না করবে ওরা বেএ বোঝে, 
কি সুন্দর পাখী-টুকুন-? 

পঞ্চমী ছু'একটা শ্দের কণা হাতে ধরিয়! 
ছানাটিকে খাওয়াইতে গেল, ছানাটি অমাণ ফুড়ুং করিয়া 
উড়িরা নিজেদের দলের মধ্যে গিয়। মিশিল। পঞ্চমী 
হাসিয়া হাতের ক্ষুদ গুলি সেই দিকে ছড়াইয়া দিল। একটা 
চডই টুকটুক্‌ করিয়া কয়েকটি কণিকা খু'টিয়া তুলিয়! 
ছানাটিকে খাওয়াইয় দিল। 

“ও - এই জন্তে? ছানাটুকুন এখনও নিজে নিজে 
খেতে শেখেনি ? মা খাইয়ে দেয়? তাই আমার হাতে 
খেলে না? 

বাতাসে বাশ-বন ছুলিতেছে, সমস্ত বাড়ীর শাস্তিটুকু 
আহরণ করিয়া আনিয়! এই জায়গাটিতে যেন জমা 
করা হইয়াছে । বসিলে আর উঠিতে ইচ্ছা হয় ন]। 
ঘর-করণ|র কাজ মনেও থাকে না। সাজান তেতুলপত্র- 
রাশি বাতাসে ছুলিলে আরও সুন্দর দেখায়। কাঠাল 
গাছের কষ্াড মবুজ মস্থণ পাতাগুলিও অল্প অল্প 
কাপিতেছে। সুর্যের প্রখরতা নাই, ত্তুলের এক বহু 
উচ্চ শাখায় বসিয়া! বসিয়া লেজ-ঝো'লা পাখী গুরু গম্ভীর 
ও গভীর আর্তনাদের সুরে নিজ্জন তরুপুঞ্জ সচকিত করিয়া 
ডাকিয়া! উঠিল, “দুখ -ছুখ -_ছুখ।» 

বড়-বৌয়ের মাথার চুল খুলিয়া দিতে দিতে পঞ্চমী 
“দি পাখীটার সত্যিই দুঃখ, না?” 


চান 


বঙ্জ-রমণী 


৩৬৭ 


দুঃখ বই কি? নইলে কোন্‌ কালে কি হয়ে গেছে, 
আজও কেঁদে কেঁদে বেড়ায়? 

পিতীনের ছেলেকে পিঠে করে আর নিজের ছেলেকে 
বুকে করে সাতার দিতে গিয়েছিল, না? ভেবেছিল, সতীন- 
পোফে কাকে চিলে ছে! মেরে নিয়ে যাবে-আর নিজেরটি 
বুকের মধ্যে ভাল থাকবে 1, 

মন্দ কাছের ফলও মন্দ। ছুটোকেই পিঠে নিলে 
হত। এখন ছেলে হারিয়ে ঘুগ যুগ ধরে কেঁদে কেদে 
বেড়াচ্ছে) 

দসিতীন ন! হয় মন্দ_ছেলে কি দোষ করলে-আমি 
কাম্-ভানদের এটুকু ক্ষন্টি করতে পারি ন! কিছুতেই । 

কউ না পারি তোর একট। থাকলে সরল পারত 
বোধ হর _” 
নোঃনা দিদি, কি যেবল। ছেলেদের কিছু বলত 

দেখ দিদি, ওর নারুকে আমায় দিয়ে দিক না। 
একেবারে, আমাকেই মা বলে জানবে-ওকে পেলে 
আমি চিলহাটি গিয়ে থাকি_মা যানগে বুন্দাবন। 
আমার যা কিছু ওকেই দেববলে দেখবে দিদি? 
ও আমার কাছে থাকতে পেলে আর কিছু চায় ন।, 


শা। 


ভাল কথা বলেছিস--বলতে গিয়ে আমি শুদ্ধ ঝাঁট। 
ন| খাই ত” ভাল। তোকে দেবে ছেলে ? মরে গেলে 
সইবে, কিন্ত তোকে দেবে না|, 

এইটা আমি কিছুততি বুঝতে পারিনে, আমি যত্ব 
করব--তালবামধ--ত। ও বিশ্বাস করে ন। নাকি?” 

মাথার উপর দিয় পাঁখীটা ভাকিতে ডাকিতে উড়িয়া 
গেল। বহুদূর দূর হইতেও তাহার বিলীনপ্রায় সুর 
শুনিতে পাওয়া যাইতেছে -“ছুখ ছুখ--ছুখ |? 

বড়-বৌ বূলিল, 'সরলাকে অমনি একদিন কেঁদে কেঁদে 
বেড়াতে হবে। 


পঞ্চমী হাসিয়! বলিল, “সেই ওর উচিত। বাবা 
বাবা! এখন মেয়ে জম্মে দেখিনি! আমি ভগবানের 
কাছে মনে মনে বলি কি দিদি, জান? যে, সরলার সঙ্গে 
কোন জন্মেই যেন আমার আর দেখা না হয়, ওকে 
আমার দেখতে ইচ্ছে করে না।” 


৩৬৮ 


বড়-বৌ নিঃশ্বাস ফেলিয়! বলিল, “না খেতে দিয়ে যেরে 
ফেললে তোকে । এমন পাষাণী আর নেই। একটা 
কথা শুনবি? সেলাই রাখিয়া বড়-বৌ! পঞ্চনীর দিকে 
চাহিল। 

“কি কথা দিদি? তোমার চুল শুকিয়ে গেছে দেখ 
বাতাসে, ভিজে ঢুল বেঁধে রেখেছিলে কেন ? 

সে কথায় কাণ ণা দিয়া বড়-বৌ বলিল, “তুই চিলহাঁটি 
যা-এখানে থাকলে মরে যাবি।, 

'চিলহাটি যাব? কেন? 

“চেহারা যা! হয়েছে ভোর,যা এসেছিলি, তার 
অর্ধেক নেই। তিন মাস হল এসেছিখ, এর মধো তিন 
দিনও রাভিরে খেয়েছিস কি না ঠিক শেই। দুপুর বেলা 
আধ-পেটা আর উদরাস্ত এই খাট্রনি--আচ্ছ।, রাত্রে তোর 
শীত করে কেন? জ্বর-টর হয় না কি? 

“কি জানি, গা-ছাঁত-পা এত ব্যথ। করে যে, শেষ বাজে 
ঘুম ভেঙ্গে যায়-তখন ভারি শীত লাগে ।” 

“ভিজে মেঝেয় শুয়ে বাতে ধরল বুঝি। 
থাকলে তুই বীচবিনে 1” 

তিবু আমার থেতে ইচ্ছে করে না দিদি-আমি বেশ 
রয়েছি ।? 

টুপ করিয়া বড়-বৌ পঞ্চমীকে দেখিতে লাগিল । 

পঞ্চমী বলিল, “কি দেখছ দিপি ?” 

“দেখছি,-ভাবছি কি প।প তুই করেছিলি যে, তোকে 
এমন সাজ! পেতে হচ্ছেঃ এমন সোন।র লক্ষ্মী ঘর করতে 
পেলে না” 

“কি পাপ? আর জন্মেকি করেছি না করেছি কে 
ভখনে, হয়ত সরলাকে কষ্ট দিয়েছি ঠিক এই গকম”-- 
পঞ্চমী হাসিতে লাগিল। 

“জানিনে কি করেছিস, চোখ মুখ তোর বসে গেছে 
একেবারে দেখলে চেনা যাঁর না_ চোখের ওপর নিত্যি 
নিত্যি আর পারিনে এ ছূর্ণতি দেখতে | 


এখানে 


“কি ছুর্ণতি ? আমার মা ত একবেলা খান” 

“তিনি কি তোর মতন এই রকম মেহনৎ করেন 
সারাদিন? আমাদের যে সব কাঞ্জ আগে ছিল না-- 
নিত্যি নতুন সব হচ্ছে।” 


বঙগত্রী-্পবষ্ঠ বর্ষ 


[ য় খণ্ড ৩য় সংখ্যা 


“কাজে আমার তেমন কষ্ট হয় না দিদি, অভ্যাস হয়ে 
গেছে । এখন কিন্তু টে'কিতে উঠতে আর ইচ্ছে হয় না, 
সত্যি বলছি--ভোর রান্তিরে কুড়ি কাঠ! ধান ভেনে পা 
ছুটো! যা হয়েছে--কতবাঁর বললাম যে, ছুপুরে অর্ধেক 
করে দেব-সরলা কিছুতে শুনলে না-ভারি নিষ্ঠুর ও, 
পা ছুটোয় যা ব্যথা হয়েছে-দেখ না, পায়ের পাতা ফুলে 
গিয়েছে কেমন ।” 

পা হুখান। ছড়াইয়া ছোট্ট আমের চার৷ গাছটিতে 
হেলান দিয়! পঞ্চমী একট! পান বাট হইতে তুলিয়া মুখে 
দিল। 

পঞ্চমীর সুন্ধরগঠন ছে ।ট পা ছুটি যখাগ কুলির 
উঠিরাছে-আহ্ুলগুলি টস্টসে দেখাইতেছে | বভকৌ 
একট। গভীর নিশো ফেলিয়া বলিপ, তিই চিলহাটি গিবে 
য| বোন-সতিযি এখানে থাকলে মরেই খাবি, 

'নরুধ না ভয় শেই, চিণহাটি কোন্‌ ভুখেখাব পিপি? 
মাকি বলবেন? গিয়ে বলন কি যে, কেউ আমায় রাখলে 
শ!ঠ বড় ঠাকুরদের, তোমাদের শুদ্ধ নিন্দা হবে শা? 

আমাদের নিন্দে? আমাদের মুখে টণ কালি দেওয়। 
উচিত। 
এত যে অত্যাচার করছে তোর ওপর, একটুও প্রততকার 
করতে পারিণে, একটি কথা অসধি বলবার সাহস নেই! 
কতবার তাঁবি বলব, কিন্তু কিছুতেই পারিনে । 

তি দেখ তোমরাই পার শা, আমি পারব কি করে ?, 
পঞ্চমী হাসিতে লাগিল। 

তুই যা, মার সঙ্গে বৃন্দাবন গেলে ক্ষতি কি? স্বামীর 
জন্যে? স্বামী তোকে বাচাছে পারছে শা একটু_তার 
জন্তে জীবনপাত করে এখানে তোর পড়ে না থাকাই 
ভাল। আমি একদিন সইতে না পেরে পালিয়েই গিয়ে- 
ছিলাম। কি সহাগুণ তগবান তোকে দিয়েছেন, দেখে 
আমাদের সয় না। তুই যা-তুই বা পঞ্চশী মার কাছে 
গিয়ে বাচগে যা” বলিতে বলিতে বড়-বৌর ছুই চোখের 
জল টপ টপ করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। 

- ভাল রে ভাল, কাল মেজ-দি, আজ তুমি! ও কি 
বড়দি_না ছি-কেদ না-চোখ মুছে ফেল--এই নাও, 
পান নাও। আমার কাথাটা সেরে ফেল দিকি তাঁড়াতাড়িঃ 


সরল! যেন এ বাডতে, আমরা'ও তেমনি, কই 
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আজ রাত্তিরে আমার চাল নিও। আমি রান্নাঘরের 
বারা-ধায় বসে থাকব এখন । ডাল চাল বাছা, একটা যা 
হোক কা দিও, তবে সেদিনের মতন সরপা কুলো- 
শুদ্ধ টেনে না নেয়। বড়ঠাকুর খেতে আসেন, কোণায় 
বসি, কোথায় দাডাই? আচ্ছা আজ থেকে মেভ-দির থরে 
থাকব সে সময় টুকু।” 

পিছন হইতে মেজ-বৌ আসিয়া বড়-বোয়ের কাণে 
কাথে বলিল, “ছোট ঠাকুরপে। পঞ্চমীকে খঁভছিল, আমি 
এখনে আদতে বলেছি_আযছে। তুমি যাওঃ মেয়েদের 
গড দেখগে একটু- আমিও খুকীর ছুদ নিয়ে আসছি । 

কাথার ঝু'ড ফেলিয়! দুজনে উঠিয। গড়িয়া প্রস্থান 
করিল। 

কিছুক্ষণ পরে সরলা দিবা-শিদ্র। ছাড়িয়া উঠিয়া খর 
হইতে বাহির হইল) দিনে খুমাইবার যে। শাই তার 
চমাকয়। চমকিয়া উঠে | রাতে পরশমণির তন্বাবধানে 
পঞ্চগাকে রাখিয়া শিশ্চিপ্ত হইয়া ঘুমায়। কাঞ্ মায়ের 
বিশ্বস্ত চর | সরল! বারান্দায় বাহর হইতে না হইতেই 
কোথা হইতে কান আসিয়া চুপি চুপ মাকে ঝি বলিল। 

ওখর হইতে মেজ-খে। তাহা দেখিতে পাইয়া বড়- 
বৌকে দেখাইল । পঞ্চমীর কাছ হইতে আসিয়া তারা 
সরণার দিকে নজর প্াখয়াছে। 

সরলা ছুটি ত্র একবার সঙ্কুচিত করিল । কপালের 
উপরকাঁর ও কাণের ছু'পাশের চুলগুল হাত দিয়া 
গুহা ইয়। কাপড়ের আচলটি ঠিক করিতে করতে ।পছণ- 
বাড়ীর দিকে চলিয়। গেল। 

বড়-বৌ জল খাইবার ছলে উঠিয়া পিছনের জানালার 
কাছে গিয়। দাড়াইল, দেখিল, সরলা অতি নিঃশবে রান্না 
ঘরের ভিতর ঢুকিয়া দর্ণজা ত্জাইয়া দিল। 

ইসারায় মেজ-বৌকে কাছে ডাঞ্িয়া বড়-বে। তাহাকে 
ব্যাপারট। বলিল। 

মেজ-বৌ উগ্র মুখে বলিল, “আঞ্ মরবে ওরা, একটু 
আধটু ছু'একটা৷ কথা শুনতে পায়, তাই রক্ষা রাখে না, 
যাও ন বড়দি, একটু জোরে কথা কইতে কইতে যাও 

'আমি পারৰ না নিরু, বড্ড তয় করে আমার, তুই 
যা, শীগগির যা।” 

৯১ 


বজ-রমণী ৩৬৯ 


মেজ-বৌ ঘর হইতে বাহির হইয়া ব্রাননাঘরের দিকে 
যাইতে যাইতে উচু গলায় বলিতে লাগিল, “ও সরলা, ও 
সরলা, উঠেছিস নাকি? ছোট খোক। ভামা-গুড়ি দিয়ে 
উঠোনে নাম্ছে, ওষ। রান্নাঘরের শিকল নামানে। কেন? 
ঘরে কুকুর গেল না| কি? যাঃ-, 

সুখেন রান্নাঘরের পিছন দিন্কার পে নিজেদের 
শয়ন-বরের পিছনে আসির। সেই দিক্‌ দিয়াই বাহিরে 
চলিয়া গেল। ভলের গেলা হাতে সরলা রান্না-ঘরের 
ভেজানো দুয়ার খুলিয়৷ বাহির হইল--সমস্ত মুখ লাল, 
ঘন খন নিশ্বাস ফেলিতেছে, ঘনের উদ্ভেজনা কিছুতেই 
দমন করিতে পারে না, এমনি ভান। 

মরলা রানা-খরের পিছনের দিকে চলিয়া! গেল দেখিয়া 
মেজ-বৌও চলিল। 

পঞ্চমী বসিয়া কাথা সেলাই করিতেছে, ঠিক সামনে 
দাড়াইয়া সরল! মুছু ও অন্যন্ত কঠিন স্বরে প্রশ্ন করিল, 
“ঘরে একটি ডাল নেই ও-বেলা বলেছি না? তৈরি 
হয়েছে ডাল ? 

পঞ্চমী মুখ তুলিয়া! সরলার দিকে চাহিয়া! একটু কুষ্টিত 
ভাবে উদ্ভতর দিল, “আজ পায়ে বডদ্র বাথ হয়েছে, আক 
আর পারব না, কাল খুব তোরে উঠেই কলাই ভাঙ্গতে 
বসব |” 

“এ বেল! রান্না হবে কি ?? 

মেজ-বৌ পিছন হইতে বলিল, “মার ঘরে মাঁষ- 
কলাইয়ের ভাল আছে সের ছুই, ওতেই হবে এ বেলী |, 

'এই বধা-বাদলের দিনে রান্ভিরে মাষকলাইয়ের 
ডাল? নাহলে বাত ধরবে কিসে? দেখ, তোমায় 
একটা, কথা বলছি, এটা ঘগবস্ত-বান়ী_নবাবী করবার 
জায়গা নয় । নবাব; করতে হয়, চিলহাটি যাও-_সারাদিন 
শুয়ে-বসে থাকলেও কেউ বলবে না । 

পঞ্চমী মুখ নীচু করিয়া সেলাই করিতে লাগিল। 

সরলা বেড়ার গায়ে ঠেস দিয়া দাড়াইয়া দৃঢ় হইয়া 
বলিল, “শোন তিন মাস হয় এসেছ--আমার প্রাণ তুমি 
ওষ্ঠাগত করে তুলেছ-তোমার এখানে থাক! চলবে নাঃ 
তুমি চিলছাটি যাও, 

“আমি কি করেছি তোমার ?” 
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“কি করেছ জিজ্ঞাসা করছ? কি কর নি- তাই বল! 
আমার সুখ-শান্তি সব কেড়ে নিয়েছ -স্বামী আমার নয়, 
ছেলে আমার নয়- সংসার আমার শূন্ত হয়ে গেছে, 
তোমার জন্তে রাত্রেও আমার ঘুষ নেই তুমি আর কিছু- 
দিন থাকলে আমি পাগল হয়ে যাব | 

পঞ্চমী ধীরে ধীরে বলিল, "সবই তোমার আছে সরলা, 
মিছে তুমি রাগ করছ” 

'না- নানা । তোমায় চোখের ওপর রেখে রেখে 
আর আমি থাকতে পারছিনে,_ তুমি যাঁও- তুমি যাও-_ 
তুমি সর্বশাশ করতে এসেছ আমার”বলিতে বলিতে 
সরল! কেমন পাগলে মত হইয়া উঠিল, মাথার এলো।- 
মেলো। চুল-_-অসংযত বসন, ছুই চোগ আগুনের মত 
জলিতেছে, দেখিয়া পঞ্চমী ভয় পাইয়া চোখ নামাইয়। 
ফেলিল। 

মেজ-বৌ সামনে আসিয়া সরলার হাত পরিয। বলিল, 
শাস্ত হ অমন করছিস কেশ? টেচাপনে, লোকে শুনলে 
বলবে কি?” 

বলুক গে, যার খাথুসী! তোমার কি? তুশি কি 

বুঝবে? হাত ছাডাইয়! লইয়া মরল| পঞ্চমার আরও 
কাছে আপিয়। বলিল, “যাবে শা? যাবে না? ভুমি 
আমি ছু'জনার এ বাড়ীতে ঠাই হবে না-হবে না। 
তুমি আমার সব কেড়ে কেড়ে নেবে? আমি তাই চুপ 
করে বসে দেখব? রাক্ষুপী, সর্ধ্বনাশী, শয়তানী- কি 
স্বামী আমার ছিল-কি করেছিম তাকে? দূর হতে 
হবে_তোকে দূর হতে হবে।? 

পঞ্চমী প্রায় রুদ্ধ স্বরে বলিয়! ফেলিল, খাব, তাই যাব, 
ফিরেই যাব !” রঃ 

যাব নয় যাও, আর আগুন জেলে থাকতে দেব না; 
তোমায় বিদায়: শা করে আমি জল গ্রহণ করব না, হয় 
তুমি মর, নয় আমি মরি |” 

পঞ্চনী মুখ তুলিয়। সরলার দিকে চাহিল- কন, পার 
মুখ_ব্যথা-বিবর্ণ ছুই চোখ জলে তাসিতেছে, ঠোঁট 
হুখাণি কাপিতেছে-সেই কম্পিত ওষাধরের মধ্য হইতে 
অস্পষ্ট, করুণ, ক্ষীণ দ্বর বাহির হইল, “সরলা, কেন তুমি 
আমায় এমন করে দুর্বাক্য বললে? আমারও স্বামী ।” 


বঙগপ্রী--৬ষ বধ 


[ হয় খণ্ড--৩য় সংখ্যা 


“তোমারও স্বামী? তাই বটে! স্বামী পায়ে ঠেলে 
দিয়েছে_ আবার সোহাগ জানাতে লজ্জা করে না? গলায় 
দড়ি দ্রিতে পার নি? দখল নিতে এসেছ ? 

না, আমি দখল নিতে আপি নি-এখাঁনে থাকতে 
এসেছিলাম শুধু-আমি মাকে চিঠি দিচ্ছি_ এসে নিয়ে 
যাবে, তুমি আর কিছু বল না--তোমার এক একটা কথ 


আমার বুকে ছুরির মত বি'ধে বসছে_এমন করে কেউ 
আমায় কখনও বলে নি 


সরলা তীত্র ব্যঙ্গ করিয়া! বলিল, "মাকে চিঠি দেবে? 
উত্তর আসবে, আব তুমি ততদিন আমার মাথা চিবোবে 
বসে ধসে? অত সোহাগে কাজ নেই-_-তোমার যাওয়ার 
ব্যবস্থা আমি করন। সন্ঠীনের সঙ্গে ভাগাভাগি করতে 
এসেছিলে? সরলাকে তেমনই বোকা পেয়েছ ? তোমার 
যতন টউংদাঁর মেয়ে মানুষ সরল “চর দেখেছে” বলিয়া 
সরলা সেখান হইতে সরিয়া গিয়। খাটে নামিল। জলে 
মুখ হাত ধুইয়া মাথার কাপড় ঠিক করিয়া দিয়া আঁচলে 
মুখ মুছিল, তারপর রণ-বিজয়ীর মত দৃপ্ত ভঙ্গীতে ছু'হাতে 
মাথার চুল জড়াইতে জড়াইতে বাড়ীর ভিতর চলিয়া 
গেল। আর কোন দিকে চাহিল ণা। 

পঞ্চমী ছিন্ন লতার মত মেজ-বৌয়ের কোলের উপর 
লুটাইয়া পড়িল, রুদ্ধ রোদশের স্বরে বলিল, “মে্-দি 
নিজের সর্বনাশ নিজে করলাম, চলে যেতে স্বীকার করে 


ফেললাম ।” 
মেজ-বে। তাহাকে মেয়ের মত কোলে টানিয়া লইল। 


সঙ্গেহে বলিল, “ভাল হল, এখান থেকে গেলেই তোর 
মঙ্গল। মার বাছা-মার কোলে থাকবি, এখানে থাকলে 
বাচবি নে। স্বামী? কিসের স্বামী তোর? সরলার 
স্বামী-ও তোর কেউ নয়_-শুধু ছঃখ-যন্ত্রণা দেবার ওস্তাদ, 
ওর জন্তে তুই এমন নরক-যন্ত্রণা সহা করিসনে |” 

ও কথা বলো না-ও কথা বলো না দ্রিদিঃ আর যে 
দেখতে পাব না, আমায় তোমরাও রাখতে পারলে না? 
এ বাড়ী কি সরলার? তোমরা কেউ নও ? 

আমরা যে কেউ নই, তা কি আজ টের পেলে বোন? 
বড়-দির দশা ভূলে গেছিস ? আমারও কপালে কি আছে 
কে জানে? [ ক্রমশঃ 





কিরণচ্ছত্র 


কিরগচ্ছত্র বিষয়ে প্রথম উল্লেখযোগ্য গবেষণ। প্রায় 
আড়াই শত বর্ষ পূর্বেকার কথ|। সে হিসাবে গ্রসঙ্গটি 
পুরাতন, কিস্ক আজও তার মূল্য কমে নি। অতি আধুনিক 
পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নশান্ত্র ও জ্যোতি বিজ্ঞানের বহু তব্মূলক 
পরীক্ষাকাধ্যের ভিত্তি এরই উপর ন্যস্ত রয়েছে। বিভিন্ন 
কিরণচ্ছত্র পরীক্ষা করে এখনও বস্তু এবং শক্তির 
প্রকৃতি ও সমাবেশ সম্পর্কে বহু বিস্তারিত তথ্য প্রকাশিত 
হচ্ছে। 

১৬৬৬ অন সার আইজাক্‌ নিউটন্‌ একটি প্রিপুষ্ট 
কাচ নিয়ে আলোকরশ্মি পরীক্ষা করতে ব্রতী হন। 
অন্ধকার খরে, ধঙ্ধ জানালার মীঝে সক্ধ ছিদ্র দিয়ে যে 
সধারশ্মি প্রবেশ করছিল, তাকে তিনি কাচটির ভিতর 
দিয়ে পাঠান। সঙ্গে সঙ্গে পণ্চাদ্বন্থী দেওয়।লের গাযে 
শাণা পর্দার উপর রামধন্থর সাতটি রছবেগুনীও নীল, 
আসমানী, সবুজ) হলদে, নারাটি ও লাল পর পর সজ্জিত 
হয়ে পড়ে। কাচটির পুরোভাগে আলোকের রঙ্‌ শাদা, 
পশ্চাদ্ভাগে সাতরঙ | রঙগুলির পরম্পরের মধ্যে স্পষ্ট 
সামারেখা টানা না গেলেও সাতটি রটকে বেশ ভালভাবে 
চেনা যায়। প্রিপুষ্ঠ কাচের ভিতর দিয়ে বাবার সময় 
সর্ষের মিশ্র আলোর বিভিন্ন অংশ হিন্ন হিন্ন কোণে 
তিষ্যগ্বন্তিত হয়ে যায়। লাল অংশটি সবচেয়ে কম 
বাকে, আর বেগুণী অংশটি সবচেয়ে বেশী বাকে। বিশ্লিষ্ট 
রশ্মির সামনে আর একটি ত্রিপৃষ্ঠ কাঁচকে প্রথমটির বিপরীত 
ভাবে স্থাপন করলে ুর্্যালোকের পূর্বেকার শুভ্র মিশ 
আলোর সংশ্লেষিত রূপ ফিরে আসে। বিশ্লিষ্ট বর্ণ-সপ্তকের 
যে কোনও একটিকে আরও বিশ্লেষণ করা সম্ভব কি না, 
দেখবার জন্ত নিউটন্‌ তাদের এক একটিকে পুনরায় ক্রিপৃষ্ 
কাচের ভিতর দিয়ে পাঠান। এন্ূপ করার ফলে পূর্বেকার 
রঙ্বদলায় শিঃ কেবল পূর্বেকার রঙীন আলোই একটু 
বেশী ছড়িয়ে পড়েছিল। এ-থেকে তিনি সিদ্ধান্ত করেন, 
প্রথম কাচটিই আলে।ককে সম্পূর্ণরূপে বিশ্লিষ্ট করে ফেলে । 


-_শ্রীনীলরতন কর 


সঙ্গীতের মিশ্রস্থরে যেমন স্ুরসপ্তক মিশে থাকে, সুত্র 
কিরণের যধ্যে সেইরূপ বর্ণ-সপ্তকের অবস্থিতি। 

নিউটন্‌ সর্মাালোককে বৃস্তাকার ছিদ্রের ভিতর দিয়ে 
পাঠিয়ে ভার কিরণচ্ছত্র দেখেছিলেন । তাঁর দুষ্ট কিরণচ্ছত্রে 
প্রকৃতপক্ষে বহুসংখ্যক কিরণচ্ছন্র একে অপরের গায়ে 
আংখকভাবে মিশে ছিল। এই জন্য কিরণচ্ছত্রের একটি 
বিশেষত্ব তীর লক্ষ্যে পড়ে নাই । 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে উইলিয়ম্‌ হুঝুলষ্টান্‌ 
খুব সরু একটি ফাটলের ভিতর দিয়ে আলে পাঠিয়ে 
নিউটনের অপেক্ষা! স্পষ্ট কিরণচ্ছত্র উৎপন্ন করেন। সেই 
কিরণচ্ছব্রের মধ্যে তিনি বহুসংখ্যক কৃষ্ণরেখ! লক্ষ্য করেন। 
কিন্তু রেখা গুলির তাতপধ্য বিষয়ে তীর মনোষে।গ আকৃষ্ট 
হর নি। হ্বুলষ্টানের পরীক্ষা হতে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভাবে 
১৮১৫ অন্ধে ব্যাছেবর।ব।সা জান্মান আলোকবিদ্‌ জ্রীউন্‌- 
হোফের সৌর্কিরণচ্ছত্ে কালো রেখাসমূহ ভালরূপে 
পথাবেক্ষণ করেন। তিনি খালি চোখে ক্ত্রিপৃষ্ঠ কাচ দিযে 
না! দেখে তার সঙ্গে একটা দূরবীণ লাগিয়ে সরু ফাটল 
থেকে চব্বিশ ফুট দুর হতে লক্ষা করেন। তাতে তিনি 
র্বববন্তী বৈজ্ঞা!নকদের অপেক্ষা অনেক স্পষ্টভাবে কিরণ- 
চ্ছত্রের রেখাবলা দেখতে পান। ১৮১৪ অর্ধে তিশি এই 
রেখাবলীর বিবরণ ও চিত্র-সমন্িত এক নিবন্ধ প্রকাশ 
কবেন। তিনি চিত্রটিতে মাত্র ৩৫৪টি রেখার অবস্থান 
নির্দেশ করলেও সৌরকিরণচ্ছত্রে ৫৭৪টি রেখ! গণনা 
করতে সমর্থ হয়েছিলেন । 

এই রেখাগুলি বিতিন্ন প্রকার তীব্রতা ও বেধ-বিশিষ্ট। 
কোন কোনও রেখাকে খালি চোখে স্থতাতস্তর মত সুঙ্ষন, 
আবার কোনটিকে বা তার বহু গুণ চওড়া দেখায়। 
ফ্রাউন্হোফের পরীক্ষার ফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন 
যে, সৌরকিরগচ্ছনত্তরে এই রেখাগুলি সর্বদা একই স্থান 
অধিকার করে থাকে । হুর্য্যালোক, চন্দ্র অথবা গ্রহদের 
দ্বারা প্রতিফলিত হয়ে এলেও রেখাদের আসন লবে 


৩৭২. 
বায় না। কিন্ত অপর তারকাদের আলো পরীক্ষা করে 
তিনি সৌরকিরগচ্ছত্র অপেক্ষা পৃথক রকমের কিরণচ্ছত্র 
লক্ষ্য করেন। ' তার মধ্যে রেখাবলীর সংখ্যা, সনিবেশ- 
রীতি ও স্থিতি-স্থান সকলই ভিন্ন। এই সকল পর্য্যবেক্ষণ- 
ফলে ফ্রাউন্হোফের যে সিদ্ধান্তে উপনাত হয়েছিলেন তা! 
পরবস্তী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীকে নূতন ছাঁচে গড়ে তুলতে 
যথেষ্ট সাহায্য করেছে। 

ফ্রাউন্হোফের কিরণচ্ছত্জের যে চিত্র এক্ছিলেন, 
তার মধ্যে সবচেয়ে স্পষ্ট রেখাসমূহ ধা রেখাপুঞ্জদের তিনি 
এ. বি সি. ডি. ই. এফ: জি. এবং এচ. অঙ্গর দ্বারা স্থচিত 
করেন। তার উল্লিখিত রেখাগুলি এখনও এই অক্ষরনুহ 
দ্বারা জ্ঞাপন কর! হয়। কারণ এর| কিরণচ্ছব্র-মধ্যে 
রেখাদের আসন-নিণয়ের সঙ্কেত হিগাবে করেকট স্থির 
বিন্দুরপে কাজ করে। অবশ্ত নিখুত কাজের ভন্ত যে- 
কোনও রেখাকে তদগ্ুপারা রশ্মির তরঙ্গান্তর দ্বারা প্রকাশ 
করা যেতে পারে । 

ফ্রাউন্ছোফের অন্থমান করেন যে, যে প্রণীপ্র গ্যাসের 
আবরণ হ্্যকে ঘিরে আছে তার তিতর দিয়ে অ|লে! 
আসবার সময় কোন কোনও রশ্মি শোষিত হওয়াতে 
কিরণচ্ছত্র-মধ্যে সেই রশ্মির স্থানে কাল রেখার স্যট হয়। 
কি্ত এর খুব সুষ্পষ্ট ব্যাখ্যা তিনি করতে পারেন নি। 

১৮২২ অন্দে ক্রষ্টার আলে! বিবয়ে পরাক্ষার শিশিন্ত 
লবণাক্ত পপিতাণুক্ত সুরাপার-দীপের ব্যবহার প্রচলিত 
পাপটির স্থাবধা এই যে, তা থেকে একদা 
আগুনে জুন দিলে খে শিখা ওঠে, 
এ তখ)টি আখের 


করেন। 
আলো পাওয়া যায়। 
সেটি হলদে রঙের কিরণ ছঙায়। 
পুর্ব হতেই জানা হুল । সো।ডয়ম্ঘটিত লবণ আন্ুশে 
দলে যেখন হলদে আলো বের হুর, কোন কোনও 
রাসারাণক বন্তও সেইরূপ অপরবিধ রঙীন আলো উৎপন্ন 
করে। তাদের কিরণচ্ছর কিন্ধপ হয় তা জানবার ভন্ত 
হর জন হাশেল, ক্লোরাহ্ড অব ই্রন্সিয়ম্, ক্লোরাইড অব 
কপার, নাইট্রেট অব কপার, বোরিক্‌ আযাসিড, ক্লোরাইড 
মব পটাশিয়ম্‌ প্রস্থৃতি দ্রব্যকে আগুনে দিয়ে তার শিখ! 
ত্রপৃষ্ট কাচ দ্বারা পর্যযবেক্ষণ করেন। 

ফটোখ্র।ফি বিগ্ঠার উৎকর্ষ-সাধক গণের অন্ততম বৈজ্ঞানিক 


বঙ্গশ্রী_-৬্গ বর্ষ 


[২য় খণ্ড -৩য় সংখ্যা 


ধকৃস ট্যালবট প্রদীপ্ত রাসায়নিক স্তর কিরগচ্ছত্র পরীক্ষা 
করে এ বিষয়ে নিশ্চিত হন “য, খুব সামান্ত মাত্রায় বন্ত 
নিয়ে তার আলোক বিশ্লেষণ দ্বারা আত সহজে তন্মধ্য্থ 
রাসায়নিক উপাদান নির্ণয় করা যার়। কোন কোনও 
শৌলিকের অস্তিত্ব অতি সামন্ত মাত্রায় থাকলেও কিরণ- 
চ্ছব্র পরীক্ষায় তা ধরা পড়ে। অতি কম মাত্রায় থ|কলে 
অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বার। তাকে 
নিরূপণ করা অপাধ্য । ৬তবতত মিলিগ্রাম মাত্র সোডি- 
য়ম্ও কিরণচ্ছত্র-মধ্যে তার অস্তত্ব জ্ঞাপন করে । 

স্তর্‌ ডেভিড জ্রষ্টার ১৮৩২ অন্দে শাইট্রাস্‌ আপিডের 
বাদামী রঙের বাষ্প নিয়ে পরাক্ষা করে দেখেন যে, সেটি 
সৌর কিরণচ্ছত্রকে অদ্ভুত ভাবে প্রঙাবান্বিত করে। স্থয্যে 
আলো হতে কিরণচ্ছত্র উৎপাদনের পৃৰের তাকে যদি নাই- 
উাস্‌ আাসডের বাম্পপু কাঁচ-পাত্রের ভিতর দিয়ে 
পাঠাস যায়, তবে কিরগচ্ছত্রের উপর বহুধংখাক কালো 
ডোরা দেখা যায়। সেই ডোরাগুলি ফ্রাউনহোফের-এর 
রেখাবলী হতে পৃথক। জষ্টার বলেন যে, গ্াসটি কিরণের 
অংশবিশেষ শোষণ করাতেই এই ব্যাপার ঘটে। তার 
পরবণ্ভীকালে ডব্লুং এচ. মিলার এবং অধ্যাপক ড্য|শি- 
য়েদ্‌ সৌরকর ব্যভীত অপরাপর আলোককে উৎস হিসাবে 
গ্রহণ করে এবং তাদের বিঠিনন গ্যাসের তিতর দিয়ে 
পাঠিয়ে বহুবিধ শোৌধক ছোর। প্রত্যক্ষ করেন। 

তার। দেখান যে, হিন্ন তির গ্যাসের প্রানে উৎপন্ন 
শোষক ডোরাগুণি পুথন্‌ পুথক্‌ ধরণের । ছুইটি গ্যাস 
থপি এক প্রকার রঙের হয়) এ হলেও তাদের শোষক 
ডোরা বিতিন ধরণের হবে। দৃষ্াস্ুশ্বূপ কোমিন্‌ বাষ্প 
ও নাইভ্রাম আযাসিডের বাঙ্পের কথ| উল্লেখ করা যেতে 
পাবে। এর। উতয়েই দেখতে বাঁদামা রঙের, কিন্ত উয়ে 
পৃথক্‌ প্রকার শোষক ভোর] উৎপন্ন করে। 

স্থইডেনের আডঙ্ম, জাম্মীনীর কি৩খহোফ. এবং 
ইংপণ্ডের হিগিন্স্‌ কিরণচ্ছত্র-বিষয়ক গবেষণার বিশেষ 
সমৃদ্ধি সাধন করেন। কি9গঁহোফই সর্বপ্রথম ফ্রাউনৃ- 
হোফেরের-এর কালে। রেখ।র স্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদ।ন করেন। 

কোনও তাপে।জ্জল বস্ত হতে শিঃস্থত শাদা আলোয় 
যে কিরণচ্ছঞ্জ পাওয়া যায়, তাতে কোনও কালো রেখা 


আশ্বিন--১৩৪৫ ] 


থাকে না; তা হতে সাত-রঙা কিরগচ্ছত্র অবিচ্ছিন্ন 
আকারে দেখা যায়। তাপোজ্জল চুণের টুকর! কিংবা 
বিজলী দীপের তাপোজ্জল সুক্ষ তার” অথবা সাধারণ গ্যাস 
বা মোমবাতির উদ্জল শিখাস্থিত কার্ধন কণাগুলি অবি- 
চ্ছিন্ন কিরণচ্ছত্র প্রদ্দান করে। কিন্তু কোনও দ্যৃতিমান্‌ 
গ্যাস বা বাস্পের কিরণচ্ছত্র এতে ভিন্ন প্রকার। তাতে 
রণ্ভীন আলোর চওড়| অবলেপ দেখ! যায় না, কেবপ 
অন্ধকারের মাঝে মাঝে কতকগুলি উজ্জল আলোর রেখা 
ৃষ্ট হয়। 

সুরাগার-প্রদীপের পলিতার উপর হুণের গুডে। 
থাকলে যে হলদে রঙের শিখা ওঠে, তাকে কিরণচ্ছত্র- 
যগ্্রে পর্যবেক্ষণ করলে কখনই বেগুনী, নীল, আসমানী, 
নারাঙি অথবা লাল আলে পাওয়৷ যায় না; কেবল 
ছুইটি হলদে রেখ পরপর অতি-সগ্িহিত তাবে অবস্থান 
করে। সোডিয়ম বাপের পরমাণুগুলো চঞ্চল হয়ে এন্ধপ 
স্পন্দন উৎপন্ন করে যে, সেটি ইথর-সমুদ্রে কেবল একটা 
নির্দিষ্ট তরঙ্গান্তরের ঢেউ তোলে ; এই কারণে সোডিয়ম- 
ঘটিত লবণের শিখা হতে কোনও অবিচ্ছিন্ন কিরণচ্ছত্র 
পাওয়া যায় না । কি30খঁহোফ ১৮৬ অন্দে দবণাক্ত সুরা- 
সার্রদীপের পিছন থেকে অত্তপ্ত চণখণ্ড শিঃস্ত শাদা 
অ।লো পাঠিয়ে কিরণচ্ছ্জ যন্ত্রের ব্রিপুষ্ঠ কাচ সাহাষো 
শক ধরেন। তিনি গাত-রঙ। আলোর অবলেপের 
মধ্য পূর্ক-দৃষ্ট মোডিয়মের উজ্জল রেখা দুইটির স্থানে ছুইটি 
কালে। দ্রাগ দেখতে পান। ফ্রাউনহো ফের এই রেখা- 
ছয়ের নাম [দিযে ছলেন '৬/-লাইন । 

দহামান সোডিয়ম, তান্বর চুণের চেয়ে ঢের কম উষ্ণত।- 
বিশিষ্ট, এই কারণে অপেক্ষাকৃত শীতল সৌডিয়মের বাষ্প 
গুলো চুণনিঃস্থত আলো হতে তার নিজের বিশিষ্ট কিরণ- 
চ্ছব্রটির অনুসারী আলোক-তরঙ্গকে শুষে নেয়। 

খিছ্যুতপ্রবাহ দ্বরা উত্তপ্ত একটি প্লাটিনামের তার 
নিঃস্থত আলো ব্রিপৃষ্ঠ কাচের ভিতর দিয়ে পাঠালে কম 
তাপমাঞ্জায় কেবল ললি গ্রান্তটা প্রকাশ পায়, তারপর 
তাপমাত্রা যদি ক্রমশঃ বাঞ্ড।ন যায়, তবে খেই লঙ্গে সঙ্গে 
বেগুনীর অভিযুখের রঙগুলো প্রকাশিত হতে সুরু করে। 
শেষে যখন একেবারে জল-জলে সাঁদা আলে! বের হয়) 


কিরণচ্ছ্র 


৩৭৩১ 


তখন সর্বাঙ্গীন অবিচ্ছিন্ন কিরণচ্ছপ্রটি পাওয়া যায়। কিন্ত 
যদি দীপ্রি-হীন বুনসেন্শশিখার একটি প্লাটিনাম তারের 
উপর সোডিয়ন্‌, পটাশিয়ম্‌, ই্নসিয়ম্‌ প্রভৃতির লবণকে 
সামান্ত যাত্রায় রেখে যথাক্রমে তার হলদে, বেগুনী ও 
লাল আলো। ত্রিপৃষ্ঠ কাচ দ্বারা পরীক্ষা করা যায়, তবে 
অবিচ্ছিন্ন কিরণচ্ছত্র পাওয়া যায় না; পাওয়া যায় কতক 
গুলি উজ্জল রেখা । এই রেখাগুলি তন্তং মৌলিকসমুহের 
বিশেষত্বজ্ঞাপক ও নিদ্দিষ্ট তরঙ্গান্তরের আলো দ্বারা 
উৎপন্ন । এই প্রকার কিরণচ্ছত্রকে রেখা-কিরণচ্ছত্র 
(10৩ 8[০০,০)) বল! হয় | কিরগচ্ছত্র-মধ্যে মৌলিক- 
সমুহের প্রত্যেকের রেখার আসন পৃথক, একে অপরের 
স্থান অধিকার করে না। কিরণচ্ছত্র-যন্ত্র এই কাবণে 
মহ।কাশে অবস্থিত জ্যোতিষ্ষ-রাজির রাসায়নিক পরীক্ষার 
পথ উম্মুক্ত করেছে। সুদুরবন্ভী তারকা-প্রেরিত আলোক- 
রশ্মি হতে তার আত্যন্তরীণ দূযুতিমান বস্তসমুছের রাসায়নিক 
উপাদান এতটা নিশ্য়তার সহিত নির্ণয় করাঁযায় যে, 
বীক্ষণাগারে সেই ভারকার খানিকট। টুকরা নিয়ে পরীক্ষা 
করা সম্ভব হণে তার চেয়ে নিখুত বিশ্লেষণ হত কি শা 
সন্দেই। 
কিরণচ্ছত্র-যন্ষ সাহ!যো স্ধর্য ও তারকাদের সম্পকে 
বহু তথ/ জানা যায়। শুর্ষ্যর পরিমণ্ডলে হাজার হাজার 
মাইল দীর্ঘ যে লেলিহান শিখারাজি বিরাজ করছে 
জ্যোতিব্বিবগণ হর্যাগ্রহণের সময় ত। পরাক্ষ। করেছেন। 
এই কিরণচ্ছঞ্জ পরীক্ষা! করে তারা সর্ষে হাইড্রোজেন 
গ্যাসের সন্ধান পান। গত শতান্দীতে বৈজ্ঞানিকগণের 
পবীক্ষায় সৌর-কিরণচ্ছঞ্জে এক অস্ুত হলদে রেখা ধরা 
পড়ে, তাকে প্রথমে তার! সোডিয়মের নিদ্দেশক বলে ভুল 
করেছিলেন। ১৮৬৮ অকে স্তার নরম্যান্‌ লকইআরু সুর্যের 
বিতিন্ন স্থানের [করণচ্ছত্র পরীক্ষা করে নিম্নলিখিত 
তালিকাটি প্রকাশ করেন ২-- 
নৃধ্যের কিরীটিক! (2০£0772)-এক অজ্ঞীত মৌলিক বন্থ (1), 
অল্পতাপোজ্জবল (510-37020016506770) হাইড্রোজেন । 
সযোর বর্মগুল (011070501৩,6)-_তাপোজ্ছন হাইড্োছেন, এক 
অজ্ঞাত মৌগসিক বস্ত-- প্রস্তাবিত নাম “হিলিায্‌", কালসিধম্‌, 
মা।গ্নেসিয়ম্। 


৬৭৪ 

হুধযের কলঙ্ক-প্রদেশ (16810) 0£ 50121 50065) স্ডিয়ম, 

টাইটেনিয়ম, ক্রোমিরমূ, আযালুমিনিয়।ম্‌। 

তেজোমগুল (01019511676) ও বর্ণনগ্ডলের অন্তবর্তী স্তর (7: 

[5৮৩7508 [-896)- লোহা, ম্যাঙ্গ|নিজ., কোবস্টু, নিকেল, 
তামা, দত্ত, পটাসিয়ম্‌, ্রনসিয়ম্‌, বেরিয়ম্‌, ক্যড়মিয়ম্‌, সিস|। 

সে সময়ে পৃথিবীতে হিলিয়মের অস্তিত্ব জানা ছিল না; 
কিন্তু লক্ইয়ার কিরগচ্ছত্রের মধ্যে এক অজ্ঞাতপূর্ব হলদে 
রেখা দেখে তাকে নূতন মৌলিক বস্তুর স্থচক বলে নির্দেশ 
করেন এবং কেবল সুর্যে অবস্থান বলে তার নাম দেন 
হিলিয়াম্‌। তার সাতাশ বংসর পরে স্তর উইলিয়াম্‌ 
র্যামজে, ক্লিভেনাইটু ও ইউরেনাইটু আকরে হিপিয়ামের 
সন্ধান পেয়ে পৃথিবীতেও এই গ্যাসের অস্তিত্ব আছে প্রমাণ 
করেন। এক্ষণে সুর্যের মধ্যে চষ্লিশটিরও অধিকসংখ্যক 
মৌলিকের অস্তিত্ব আছে বলে জানা গেছে। 

১৮৬০ অবে বুন্সেন্‌ ও কি3খঁহো!ফ, কর্তৃক কিরগচ্ছত্র- 
যন্ত্রের উন্নতিসাধনের অনতিকাল পরে হিলিয়ম্‌ ব্যতীত 
আরও পাঁচটি নৃতন মৌলিক আবিষ্কৃত হয়। তাদের নাম 
যথাক্রমে র'বিডিয়ম্, সিজিয়ম্‌, থ্যাপিয়ম্ঃ ইন্ডিয়ম ও 
গ্যালিয়ম্‌। 

বুন্সেন ও কি3খহোফ. মনে করতেন) কোনও 
মৌলিকের কিরণচ্ছত্র সর্বদাই একরূপ, প্রত্যেক য়েখাটির 
তরঙ্গান্তর অপরিবর্তনীয়। কিন্তু ১৮৫৬ অন্দে প্ুকার ও 
হিটফ' দেখেন থে, বায়ুনিষ্কাশিত কাঁচ-নলে নাইট্রোজেন, 
দুইটি তিন্ন প্রকার কিরণচ্ছত্র উৎপন করে; একটি রেখা- 
কিরগচ্ছত্র, অপরটি ভোরা-কিরণচ্ছত্র (১])৭ 51১০৩৮77007) 
উভয় কিরণচ্ছত্রই যুগপৎ উৎপন্ন হতে পারে। অন্তান্ত বস্ত 
নিয়েও এইভাবে পরীক্ষা করে এই ব্যাপারটি লক্ষ্য করা 
গেছে; ফস্ফরাস্‌ গ্যাসীয় অবস্থায় আটটা পৃথক রকম 
কিরগচ্ছন্র উতৎ্পনন করে। গ্যাসের চাপের তারতম্যহেতু 
কিরণচ্ছত্রের রেখাবলী চওড়া হতে পারে, এমন কি তার 
আসনও একটু আধটু সরে যেতে পারে । কাজেই আজ- 
কাল কিরণচ্ছত্রের রেখাবলীর আসন একেবারে অটল, 
অপরিনর্ভনীয় বলে গণা কর। হয় না। লোহার কিরণচ্ছত্র 
এর একটি প্রকুষ্ট দৃষ্টান্ত । সৌর-কিরণচ্ছত্রে লোহার অস্তিত্ব- 
নির্দেশক যে রেখা পাওয়া যায়, আর বৈহ্যতিক আর্ক 


বঙস্রী_ ৬ বর্ষ 
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(81০)-এ লোহা যে কিরণচ্ছত্র রেখা উৎপন্ন করে, তাদের 
উভয়ের অবস্থানে একটু তফাৎ হয়। আবার সামাগ্ত 
সামান্ত মাত্রায় অপর গ্যাসের মিশ্রণ কোনও একটি নির্দিষ্ট 
গ্যাসের আপেক্ষিক তীব্রতায় (অবস্থানে নয় ) পার্থক 
ঘটাতে পারে। 

যৌগিক বস্ত্রসমূছের কিরগচ্ছত্র মৌলিকের কিরণচ্ছত্র 
অপেক্ষা ভিন্নরূপে গ্রকাশ পায়; স্পষ্ট রেখার পরিবর্তে 
সেখানে কালো ডোরা দেখা যায়। ডোরার এক দিক্‌ খুব 
স্পষ্ট থাকে, অপর দিক্‌ ক্রমশঃ ফিকে হয়ে মিলিয়ে যায়। 
যে সকল নিখুত কিরণচ্ছত্র-যন্ত্রে রেখাগুলিকে দুরে দুরে 
অবস্থিত দেখা যায়, তার সাহায্যে ডোরাকৃতি কিরণচ্ছত্র 
পরীক্ষা করলে প্রত্যেক ডোবাটি বুসংখ্যক সুক্মা রেখার 
সারি বলে ধরা পড়ে। ডোরার উজল দিকটার রেখাগুলি 
খুব খেঁসা-ঘেসা করে থাকে, আর ঝাপসা দিকটায় ক্রমশঃ 
ফাক হনে যায়। 

সৌর-কিরণচ্ছতে এ পর্যাস্ত প্রায় চৌদ্দহাজার কালো 
রেখার মানচিত্র অঙ্কিত হয়েছে । সেই রেখাসখুহের 
অন্ততপক্ষে এক-তৃশীয়াংশ পুথিবার বায়বীয় আবরণ 
দ্বারা শোষিত হওয়ায় উতপন্ন। পসৌর-কিরণচ্ছত্রে কোন 
কোনও রেখা অতিশয় মু, সে জন্ঠ তাদের চিনে নেওয়া 
কষ্টসাধ্য । 

বিরণচ্ছত্র-যগ্্ের সাহায্যে দূরবর্ত ক্র্যতারকাদির 
কেবল মৌলিক উপাদান বিষয়ে জ্ঞাত হওয়! যায় এমন 
নয়। এতন্দারা আমরা নির্ণয় করতে পারি, কোন্‌ তার! 
প্রাচান, কোন্টি বা নবীন; আবার এরই সাহাষ্ো জানা 
যায়, কোন্‌ তার! দূরে সরে যাচ্ছে, কোন্‌ তাবাটি 
সন্নিহিত হচ্ছে। এই যন্ত্র সাহায্যে জ্যোতিষ্দের সেকেগ্ডে 
এক মাইলের পাঁচভাগের একভাগ বেগ পর্যাস্ত নির্ভ,লতার 
সহিত হিসাব করা যায়। 

সথ্যের গতিহেতু কিরণচ্ছত্রের রেখাবলীর স্থান 
পরিবর্তিত হয়; ত! থেকে হৃর্য নিজ অক্ষদণ্ডের উপর 
আবর্তন করতে কতট| সময় নেয় জানা যায়। সৌর- 
কলঙ্কের স্থান পরিবর্তনের হার থেকে স্র্য্যের পাঁক খাওয়।র 
যে হিসাব পাওয়! যায়, তার সঙ্গে এই হিসাবের মিল 
পাওয়া গেছে। 


আশ্বিন--১৩৪৫ ] 


কিরণচ্ছত্রের কাঁলোরেখাগুলির স্থিতিস্থান পরিবর্তন 
থেকে কোন্‌ রেখাগুলি হর্দ্ে/র পরিমগ্ুল হুতে স্থষ্ট এবং 
কোন্‌ রেখাগুলি পৃথিবীর বায়ুযগ্ডল দ্বারা উৎপন্ন, তা আমর! 
পৃথক করতে পরি । স্থ্যপৃষ্ঠে যে প্রবল বাত্যাসমূহ 
সংঘটিত হয়, কিরণচ্ছত্রের কালো রেখ! থেকে তা বলে 
দেওয়া যায়; কারণ সে সময়ে এই রেখাগুলি বিকৃত 
আকার ধারণ করে। স্থর্যের পক্ষে যে কথ! বলা ছল) 
অপরাপর তারকাদের সধন্ধেও সে কথা খাটে। তাদের 
কিরণচ্ছত্রের ধরণ অসন্থুগারে তাদের বিভিন্ন 
শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। কারণ যে সফল তারার 
আলোতে একই ধরণের কিরণচ্ছ। পাওয়। যায়, তাপের 
সকালর তাপমাজ। প্রায় এক রকমের | আবার পধ্যবেক্ষণ 
দ্বার। এটাও দেখ। গেছে তে, একই ধরণের কিরণচ্ছত্র- 
উৎপাপনকারা তারকাদের খন্তত্বে খুব বেশী কিছু প্রত্দ 
হয় না| কিন্থ একই কিরণচ্ছত্র-বিশিষ্ট তারাদের মধ্যে 
দীপনক্ষমতায় (97016 1)০৮০:) নিরাট কম বেশী হতে 
পারে); একটার ঠুলনার অপরটি হয়ত লক্ষকোটাগুণ 
বেশী দীপ্থি দান করছে। 

কোনও তারার আলো যখন তার পরিমগুলবর্তী 
গ্যাসের উত্তেজিত পরমাণুদের অতিক্রম করে, তখন তার 
মধ্যে বিশেষ বিশেষ তরঙ্গীস্তরের আলোকরশ্মি শোষিত 
হয়। কোন্‌ তরঙ্গান্তরের আলো শুষে যাবে, তা নির্ভর 
করে তারকার পরিমগ্ডলস্থ মৌলিকের উপর। এই কারণে 
আমরা তারকার পরিমগুলস্থ সর্ববিধ মৌলিকের রৈথিক 
নক্স। দেখতে পাই। তারকার তাপমাত্রা কম থাকলে 
নিরাসক্ত পরমাণুর ()৫৪0] 0077) রেখা পাওয়া যায়, 
অর্থাৎ পরমাথুরা তখন সইজ অবস্থায় (3070008] ১১৮০) 
থাকে। কিন্তু তাপমাত্রা বেশী হলে পরমাণু হতে এক 
বা একাধিক ইলেক্ট্রন ছিটকে বেরিয়ে যায়, তখন তারা 
বিছ্যুত্বুক্ত থাকে । শিরাসক্ত পরমাণু অপেক্ষা বিছ্বাং- 
যুক্ত পরমাধুদের কিরণচ্ছত্ররেখা ভিন্ন ধরণের । যেসকল 
তারকার তাপমাত্রা খুব কম নয়, আশার খুব বেশীও নয়, 
তাদের আলোতে এই ছুই ধরণেরই কিরণচ্ছত্ররেখার 
সাক্ষাৎ মেলে। অর্থাৎ, তাদের মধ্যে সহজ পরমাণু ও 
বিছ্যুতযুক্ত পরমাণু উভয়ই বর্তমান থাকে। যে সকল 


কিরণচ্ছত্র 
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তারার তাপমাত্রা কম, তাদের নিরাঁসক্ত পরমাণুর 
রেখাগুলি এবং যাদের তাপমাত্রা! বেশী, তাদের বিছ্যুৎযুক্ত 
পরমাণুর রেখাগুলি স্পষ্টর হয়। 

এ পর্য্যন্ত দৃশ্য আলোকের কিরণচ্ছত্র আলোচিত হল ) 
কিন্তু লাল হতে বেগুনী পর্যন্ত যে বিভিন্ন রীন আলো- 
সমূহ কিরগচ্ছত্র মধ্যে বর্তমান, কিপচ্ছনটিব প্রদেশ সেই 
রভীন অবলেপের ছুই পারে বহুদূর পধ্যস্ত বিদ্তৃত। লালের 
পরেই অবৃশ্য অংশে ইন্ফ্রারেড্‌ব। লাল উজানী আলোর 
স্থান) তাকে চোখে দেখা যায় না, কিন্ত রৌড্রে ঘুরে 
সদ্দিগঞ্সি লাগলে তার প্রতাপ টের পাওয়া যায়। 
কিরণচ্চত্রের এ স্থানে কালে! বালব-যুক্ত থামেণমিটার্‌ 
ধরলে এর তেজ ধরা পড়ে। কারণ লাল উজানী আলো! 
দৃশ্ত আলো অপেক্ষা অধিক উত্তাপ প্রদানক্ষম। আবার 
বেগুনীর পাশেও কিরণচ্ছত্রের অদৃগ্ঠ অংশে অনৃশ্য তেজ 
আছে; তার শাম আল্টা'-ভায়লেটু রশ্মি বা বেগুনী পারের 
আলো । অপুষ্টাল্, রিকেট্রন্ত ও ক্ষযরোগীদের চিকিৎসায় 
আজকাল এই রশ্মির প্রয়োগ যে ভাবে প্রসার লাভ করছে, 
তাতে এর গুণের কথ! প্রায় সকলের জাশ। হয়ে গেছে। 
ফটোগ্রাফির ফলকে এর অস্তিত্ব ধরা পড়ে। বেগুনী 
পারের আলোতে পড়লে কুইনীনৃ-ঘটিত লবণ এবং আরও 
কয়েকটি বস্ত হতে এক প্রকার নীলাভ ঝল্মলে জ্যোতি 
(80979506709) নির্গত হয়। 

বেগুণী পারের আলো এবং লাল উজানী আলো 
আবিষ্কারের পর থেকে দৃশ্ত বর্ণসপ্তকের সঙ্গে অরৃশ্ত আলোর 
প্রদেশের যোগাযোগ জানা হয়েছে। সৌরকরের যে 
অংশ আমাদের উষ্ণতার অন্ভূতি জন্মায়, তাকে পরীক্ষা 
করে দেখা গেছে যে, সেটি দৃশ্ত আলোর সহিত অভিন্ন 
স্বভাবের। এই তাপ-রশ্মির স্থান লাল উজানীর পাশে। 
রড়ীন আলো ও বেরঙ] আলো, উভয়েরই নিদ্দিষ্ট বৈ শিষ্ট্য- 
জ্ঞাপক তরঙ্গান্তর আছে। লাল উজানীর তরঙ্গাস্তর 
লালের চেয়ে দীর্ঘতর, আর বেগুনী পারের আলো! বেগুনীর 
চেয়ে হুস্বতর। .দৃশ্ত কিরণের তরঙ্গান্তর গড়ে প্রায় 
৫ ৯১*-* সের্টিমিটার বা এক ইঞ্চের ষাট হাজার ভাগের 
প্রায় একভাগ । এতটা সুক্মুতার ধারণা করা কষ্টপাধ্য। 
খুব ফিন্ফিনে পাতলা টিস্-কাগজকে যদি একশত সর 


শখ 


কাগজ উপূরধ্যপরি সাঙ্ছিয়ে তৈরী কল্পন। করা যায়, তা হলে 
সেই স্ক্ম কাগজের বেদের সহিত দৃশ্ত আলোর তরঙ্গাস্তরের 
তুলনা হতে পারে! কোন কোনও অনৃষ্ঠ তেজ এর চেয়ে 
ঢের সুষ্ষ তরঙ্গান্তরের। কাজেই এদের মাপতে গেলে 
সাধারণ ইঞ্চির মাপকাঠি নিতান্ত স্থূল হয়ে যায়, এ জন্য একটি 
নৃতন মানদণ্ড বৈজ্ঞানিকগণ পরিকল্পনা করেছেন। তার 
এক একটি দাগ হচ্ছে ১*-১* মিটার, অর্থাৎ এক মিটারের 
একশত কোটী ভাগের এক ঠাগ, অথবা একফুটের প্রায় তিন 
শত কোটা ভাগের এক ভাগ | তেজের তরঙ্গান্তর মাপার 
এই মানদগ্ডের এককের নাম আযঙট্টরোম। এক্স্‌ রশ্মি এবং 
রোভয়ম-নিঃহত হেজ গামা রশ্মির তরঙগাস্তর তাপতরঙ্গের 
চেয়ে অশেক হুক্ষ, আবার বেতার তরঙ্গ ব| রেডিও তরঙ্গ 
এপ বছগুণ ধড়। এই মকল তেজকে যে আমর! চে|খে 


শরতের রূপ 


বর্ষার গ্রাবনে আজ দিকে দিকে ভরে হাহাকার 
কুঁড়ে ঘর ডুবিয়াছে জলে, 
সর্বাহারা জীবনের সান্ত্বনার ভাষা কোথা আর 


শাস্তি যার ডুবিল অতলে । 


ছু-মুঠা অব্নের লাগি চেয়ে থাকা অন্ত মুখ পানে 
বাচিবার এই প্রয়ে'জন, 
সুতীর দৈন্টের গ্লানি ক্ষণে ক্ষণে লজ্জা ডেকে আনে 


মৃত্যু-পথে বাচ। কি ভীষণ ! 


বঙ্গত্রী- ৬ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড-- ৩য় সংখ্যা 


দেখতে পাই না, সেটা আমাদের চোখের গঠনের দোষে, 
অথনা সম্পূর্ণ অগ্রতবক্ষমতার অতাবে। বাস্তবিক পক্ষে 
দৃশ্ত আলো এবং তেজের সঙ্গে অনৃশ্ট আলো এবং তেজের 
গ্ক্কৃতিগত কোনও পার্থক্য নেই। 

পরিদৃশ্ঠমান আলোক সঙ্গীতের ভাষায় বলতে গেলে 
মাত্র একটি সপ্ুকের মধ্যে পর্যবসিত | দীর্ঘতম দৃশ্য আলো, 
যেটা আমাদের ল।লরঙের প্রতীতি জন্মাচ্ছে, তার তরঙ্গাস্তর 
সঙ্কার্ণতম দৃশ্ত আলোর বেগুনীর তরঙ্গাস্তরের দ্বিগুণ। দৃষ্ঠ 
আলোর চেয়ে দীর্ঘতর তরক্গান্তরে যেটুকু আমাদের 
অন্গভূতির মধ্যে, সেটি তাপনুরঙ্গ। তারপরে ছুইপারের 
ছোটবড় তরঙ্গগুপো। সাঙ্গাংসদঙ্জে আমাদের অঙ্ভূতিভে 
ধর! দেয়না; 
ও ক্রিয়াবলা লক করা যাস। 


নাশাবির যত সাহায্য তাদের আচরও 


_শ্রীকনকভূষণ মুখোপাধ্যায় 
“অন্ন দাও বন্তর দাও-ছিল সব ভিসেছে বন্যায়” 
কানে বেধে তীর হাহা-স্বর, 
ব্যাধির কবলমানে বস্বণার করল ছায়ায় 


আ্তজন তাবে-অতঃপর ?” 


শরতের আগমনা_. তাহাদের ভগ্ন মনোবীণ 
আশন্দের কোথা অধকাশ ? 

মৃত্যুর তুহিন স্পর্শে প্রাণ যেন নীলিম মলিন 
ব্যথাতুর বিপুল আকাশ। 


বঙ্গজ্রী_-$ 
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পাড়ার্গায়ের মেয়ে 


“ঠাকুর-ঝি,ডাকছ ভাই? মার ঘরের জানালাটা বন্ধ 
করে দিয়ে আসি--বষ্টির ছণাটে ঘরের অদ্ধেক অনধি ভিজে 
গেছে, নীচে ছিলাম জানতে পারি নি। 

“এখনও ঘুমোগুনি কেন? শস্তথ শরীরে রাত জাগা ভাল 
নয়। খুকীকে মার কাছে রেখে এলাম, নইলে তোমায় 
বঙ্ বিরক্ত করে। আলো নিবিঘ়ে ধি, আঃ কঙ্ষলটা আমায় 
কি ভাল বাসে, সারা দিন পর কি আরাম দিলে? 

“কি বললে? ঘুমাবে না? আমার বাপের বাড়ীর গল্প 
পুনবে? শোনবার জানবান অনেক বিষয়ই আছে_বিশেষ 
করে তোমাদের | 

“বাতিশটা নাও, শ্ুপু হাতে মাথ| বেখে শুয়ো না। হা 
একটা মাটার প্রদীপ জেলে ও ঘরে রেখেছি, তাই আলো 
গিচ্ছে। বাঁসগৃহ একেবারে অন্ধকার করতে নেই । 


“রী আধার কি জোরে বৃষ্টি নামল! সেই কাল বিকাল 


থেকে স্তর হতেছে, এখন পধান্ত্ সমানে চলছে । আবার 
হয় ত কাল ভোরে উঠে দেখব - পরিষ্কার রোদ উঠেছে, 
মেঘের লেশ মাত্র নেই । 

“আমাদের রাজপুরে এমনি বষ্টির পরে স্ুধা।দয় কি 
সুন্দর দেখাত | জলে ভিজে গাছ-পালার উপর বৌদ পড়ত 
যেন ্র/মবর্ণের র|জা সোনার উষ্টীষ পরেছেন । বেশী বৃষ্টির 
পর রোদ উঠলে আকাশের রং খুব গভীর নীল, রোদ খুব 
উজ্জল আর ছাঁয়া খুব নিনিড় দেখাত। এখ'নে সে সব 
কখন দেখতে পাই নি। 

“চৈত্র মাস থেকে ঝড় আরম্ত হ' | প্রতিদিন বিকাল 
বেলা গাঢ় কাল মেঘে আকাশ ছেয়ে চার দিক্‌ আধার করে 
ভীষণ বেগে ঝড় উঠে আসত, সেকি ভীষণ ঝড়! তেমন 
ঝড় এ দেশে হয না। নদীবস্ছল দেশের ঝড়-বৃষ্টির রূপই 
আলাদা। বড় বড় গাছ একেবারে মাটাতে লুটয়ে পড়ত - 
কোনটা সমূলে উপড়ে যেত, কোনটার ডাল ভেঙ্গে পড়, 
কোনটা আছড়া-মাছড়ি করত, কোনটা বা অস্ত গাছের সঙ্গে 
যুদ্ধ বাধিয়ে দিত। নিরাশ্রয়া লতা৷ মাটাতে গড়াগড়ি দিত। 

৯২ 


_ শ্লীবিজনবালা দেবী 


পাখীরা বাঁসা শুদ্ধ পড়ে যেত। চারিদিকে যেন গ্রলয়ের 
দ্ধ! মেঘগঞ্জনে কানে তালা ধরে যায়-আর কি বিছবাতের 
চমকানি! সার! আকাশে যেন সোনার নাগিণীরা খেলা 
করে বেড়াচ্ছে । 'আাঁকাশের দিকে চাইতে চোখে ধাধা লেগে 
ঘায়। ভাঙ্গা গাছের ডাল উড়ে এসে ঘরের চাঁলের উপর 
পড়ে টিনের চাল মড় মড় শব্দে কেপে উঠত, প্রবল ঝড়ের 
পেগে ঘর মটর শদ করত। গে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে উড়ে 
উড়ে সারা 'আকাশমন্ ছেয়ে যায় তারই ফাকে একটু 
পলিষ্ার দেখায়, আবার তেখনি নিবিড অন্ধকার ! 

এপ্রায় ঘণ্টা ছুই এই রকন ঝড়-বাতাদের পরে চট্টপট 
শবে বুষ্টি নামতে সুর হল-_নদীর ভল যেন দুলে ফুলে 'ওঠে, 
সমস্ত গ্রামের বৃষ্টির জল কল কগ শষ্ষে নীচু রাস্তা বেয়ে 
নদীতে গিষ্ধে পড়ে। বিকাল বেলােঈ সকলের রাস্তা সার! 
হয়েযায়। ঝড়ের সময় বাঝ-কাকারা সব বাইরের ঘরে 
থাকতেন, তত ঝড়েও কাঁকাদের ভাস-পাশা খেলা বন্ধ হয় 
নি। মা-কাঁকীমারা আমাদের নিয়ে বলতেন, গিসী-মা মালা 
জপ করতেন। আন ঝি খুকীকে ঘুণ পাড়াত। সবাই কিছু 
না ক্ছি করত, কেবল আমি জানল! খুলে দাড়িয়ে দেখতাম । 
আকাশ, পৃথিবী, গাছপালা, বাড়ীঘর সব যেন ঝড়বৃষ্টির 
সঙ্গে ভষণ বুদ্ধ বাধিয়ে দিয়েছে । এই মেঘ সরে গেল, 
আবর ভোরে বৃষ্টি নেমে এল। আমার কাপড়, মাথা, 
টুল, নব বৃষ্টির ছাটে ভিজে গেছে_তবু সরি নি। সেই 
একটুক্ক বয়স থেকে পল্লার প্রতি দৃশ্তটিকে আমি এমনই 
ভালবামি। 

“বাত মআটটা-নটা। প্ধান্ত এমনি বঝড়-বুষ্টি হয়ে তার পর 
ধীরে ধীরে কমে মাসত, মেথগর্জন, বিদ্যুংচমকণ্ড কমে 
যেন, শুধু বৃষ্ট, আর কিছুক্ষণ পরে বৃষ্টির বেগ কমে এলে 
ছাত৷ মাথার দিরে সকলের আগে মা রান্নাঘরে যেতেন ও 
তার পর একে একে বাবা-কাকারা অন্ত লোকজন সব গিয়ে 
খেতে বসে যেতেন। সেই সময় ঝি মাথার থান দুত্তিন 
গামছা নিয়ে এক হাতে লন আর এক ছাতে ঝাড়ি নিয়ে সমস্ত 
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ঝর! আম কুড়িয়ে এনে ঘরের মেঝে॥ ঢেলে রেখে আবার 
আনতে যেত। 

“মা যখন খাওয়া শেষ করে কাকীনা-দিদিদের নিয়ে 
আসতেন, তখন অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ছে, আমরা জেগে 
থাকতাম পিসী-মাঁর গল্প শুনব বলে। পিসী-মার কাছেই 
আমরা সব খুড়তুত, জোঠতুত ভাই-বোনেরা থাকতাম । 
পিসী-মার ঘরটা ছিল সব চেঞজে বড়। বাড়ীর মধো সেইটেকে 
“বড় ঘর' বল! হত। পাড়ার মেয়েরা বেড়াতে এসে সেই 
ঘরে বসত। ভাল ভাল খাবার জিনিস যত কিছু সব সেই 
ঘরে । দিনে রাতে বাঁবাঁকাকারা এসে সেই ঘরে বসতেন । 
পানের আড্ডাও সেই ঘরে । পাড়াগায়ে ঠাকর-মা পিসা-মার 
ঘর সব বাড়াতেই এই রুকন । 

প্রাজিতে মা-কাকীমারা সেই ঘরে পানের বাটার কাছে 
বসে পিসী-মার সঙ্গে দিনের সমস্ত বিষয়ের গল্প কণতেন। 
আমরা বিরক্ত হয়ে ভাঁবতীম, “মা এখনও বায় না কেন।, সেই 
সমর ঝি আমের ঝুড়ি বার করে গুণতে বসত, অভ বৃষ্টির 
মধ্যে আম কুড়ানর ভন্তে মা তাকে বকৃতেন । আমরা 
বিছানা ছেড়ে উঠে কীচা আম নিরে কাড়াকাড়ি, টান।টানি__ 
এ বড়টা নিলে, ওরটা ছোট) ঝগড়া-কাম|- কেউ স্রপারী- 
কাটা ধাতি দিরে ত্বাম কাটতে বসে গেল। মা গগ্ডগোপ 
নোটেই ভালবাসতেন না, উঠে যেতেন । পিসী-মা! সবাইকে 
শান্ত করে দরা বন্ধ করে আমাদের নিয়ে শুরে পড়তেন । 

“ভার পর গল্প শোনবার পালাতথন ঝুপ ঝুপে করে বৃষ্টি 
পড়ছে । কত রকম গল্প শুনতে শুনতে কথন ুমির়ে 
পড়েছি । বাঞ্ধেও সেই সব স্বপ্নে দেখেছি । কহ রাজপুন্র- 
রাজবন্াঁর আশ্র্যা কাহিনী, কত রাক্ষস-খোকমের অদ্ভুত 
কাণ্ড, আগ-কাঁড়াকাড়ি, ঝগড়াঝটি, সবই কেমন এলোমেলো 
ভাবে সারা রাত্রি স্বপ্নে দেখতাম । 

“ঙ্োর বেলা চোখ চেয়ে দেখি_আকাশে মেঘের লেশ 
নেই । কালের সোনালী রোঁদ বিছ্ানাম্স পড়েছে-- অবাক্‌ 
হয়ে বার বার 'ঢাখ মুগ্ছে দেখত!ম। রাতিতে দেখা স্বপ্নের 
সঙ্গে হঠাং এই পরিষ্কার দিন যেন কি রকম খাপছাড়! 
বোধ হুহ। শেষে উঠে বাইরে এলে তবে ঘুমের থোর 
তাঙগত। 

“ভার গঠ বর্ষা । ঝড়ের রুদ্রমূঙ্ঠি কোথায় মিলিয়ে যার, 


বঙগপ্রী--১ষ্ঠ বর্ষ 


[২য় খণ্ড--৩য় সংখ্য। 


দিন-রাত অবিরাম বৃষ্টি, খানা-ডোবা, নদী-পুকুর সব জলে 
ভরে ওঠে, দুপুর বেলা বৃষ্টিটা একটু কম থাকে, আবার সন্ধার 
আগেই জোরে নেমে আগে । একবার বর্ষ। খুব বেশী হয়ে- 
হিল। দেখতে দেখতে ঘাট-ঘাঠ, পথ শশ্তের ক্ষেত সব 
ডুবিয়ে দিয়ে নদীর জল গ্রামে উঠে এল । হঠাৎ একদিন ঘুম 
থেকে উঠে আর কিছু বুঝতে পারি নে। কাল দেখেছি 
ফুল-বাগান জলে ডোবে-ডোবে, আর আজই আমাদের 
বাড়ীর উঠানে হাট্র-জল হয়েছে । 

“তথন বাড়াতে অনেক পোক কা করছে,_কাঠ, তত্র! 
বাশ দিয়ে উচু মাচার মত বেঁধে এ-ঘর থেকে ও-ঘর যাতা- 
যাতের পথ তৈরী হচ্ছে। বাবা বারান্দায় বসে দেখছেন। 
কাজে সবাই ব্যন্ত, আমার কথার কেউ উত্তর দেয় না। 
শেষে পিসী-ন! বললেন, 'বীত্রিতে বানের জলে গ্রাম ভেসে 
গেছে এই রকম কয়েক দিন থাকবে, তাই এই সব পুল 
হচ্ছে ।' শুনে আমার এমনি আনন্দ হল ; বাবাকে বললাম; 
“বাবা, আমি উঠোনে সাতার দেব ।, বাঁৰা বললেন, “দাও 
গে।” আমি জলে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। 

“তখনও অল্প অন্ন বৃষ্টি পড়ছে । সাঁতার সাতিঃই জানতাম 
না। মাটা ধরে ধরে সাতার দিয়ে পিছন-বাড়ীতে রামাঘরের 
সামনে গিয়ে হাজির | মা দেখে রেগে উঠলেন। আনি 
বললাম, “মা, আর পুকুর-াঁটে নাইতে যেতে হবে না, বাড়ার 
ওপর যতক্ষণ ইচ্ছে নব, পুকুর থেকে দেরী করে এলে তুমি 
যা বকৃতি ! মা বললেন, “ই, ওই পচা জলে ডুব দিয়ে জর হক 
আর কি ;-খবরদার, মাথ! ভিজিয়ে! না" । মাথায় তখন জল 
ঝরহেকে মার কথা শোনে! সাতার দিয়ে নাবার ফিরে 
এলাম | 

“কয়েক দিন পরে আকাশ পরিষ্ষার হল। এই সব জল- 
বুই্র ঝঞ্চাটে আষা? মাস পড়ে 'অবধি কারও বাড়ী বেড়াতে 
যাওয়৷ হগনি। সে দিন রাত্রে মা, পিসী-মা, কাকীমার 
ও-পাঁড়ার বেড়াতে যাবেন ঠিক করলেন।, বাড়ীর সামনে 
চার পাচখানা ছোট বড় নৌকা সর্বদা বাধা থাকত, তারঈ 
একথানাতে তার! গিরে উঠলেন। আমি ও দিদি সঙ্গে 
গেলাম । নৌকা ছেড়ে দিলে। পাড়াগীয়ে এ রকম নিয়ম 
আছে-_দিনে কাজের বঞ্চাটে কেউ বড় বেরুতে পারে না - 
রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর নিশ্চিন্ত হয়ে এবাড়ী ও-বাড়ী 
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বেড়ানো সুবিধে । পাড়াগায়ে রাধে খাওয়া-দাওয়া খুব 
দকালেই হয়। তারপর পুরুষেরা কেউ তাঁস-পাশা নিয়ে 
বসেন; কেউ বেড়াতে যান । মেসের কেউ নেড়াতে যায় 
কেউ কড়ি খেলতে বসে। 

“আমাদের নৌকা ধীরে ধীরে চলতে লাগল । 
নীল আকাশে লক্ষ ভার! ঝক ঝক করে জলছে। চারিদিক্‌ 
জলে জপময়_বেন নিথর সমুদ্র। বড় বড় গছপাপা স্থিণ 
দাড়িয়ে আছে, আমধানি থেন জলে ভাসছে । 

“একটু পরেই চন্ত্রোদর হল। এমনটি আর কখনও দেখেছ 
কি, ঠাকুরঝি ? প্রথমে পৃৰ দিক্‌টা উজ্জরণ হয়ে উঠল---তার 
পরে টাদের একাংশ দেখা দিল। ৩খন সেই শান্তিময় নারব 
পল্লাটর উপর থেকে যেন একট। স্নিগ্ধ ছারার মত অস্প্ঠ 
বব!নক। সরে গেল; এক পিকে জলের উপর সেখ জ্যোছণ। 
এসে পঙল,- গাছপালা, বাড়ী-ঘর লব উদ্জ্রল ৫য়ে উঠল। 
"অন্য দিক্টা ছায়াম্ আধারে ঢাকা রইল । 

“আকাশের তারা নিশ্র হয়ে গেল। আরও একটু পরে 
চাপিদিক্‌ জ্যোৎ্শার় ভেসে গেন । জলের বুকে চাদের ছায়া 
পড়ল, একটি ছায়া শত খণ্ড হয়ে তরঙ্গের তালে ভালে নৃত্য- 
লীলার মেতে উঠল । 'আজ যেমন করে বুঝতে পারাছ-_সেই 
কত দিন আগের দেখা জিনিষ চিরনূতন হরে চোখের সামনে 
জেগে আছে-পেই ছোটবেলাক্ি এমনি করে সব বুঝতে না 
পারণেও "মামার চোখে সবই অপূর্ব, আনন্দময় লাগত । 

“মে দিন আর কারও বাড়া বাওয়া হল না। অনেক রাত্রি 
পধ্য্ত জলের উপরে অনেক দুর পথ্যপ্ত বেড়িরে বাড়ী ফিরে 
এলাম ।॥ শেফালা আর কামিনা ফুলের গন্ধে তখন সার! 
বাড়ী আমোদিত, ঠিক যেন স্বপ্নপুরী । যেন কোন বাছুকরের 
মায়ার রাজ্য! 


মেঘশৃন্ত 


ধারে ধাঁরে ক্রমশঃ খানের জল সরে যেত, ভাদ্রের কাঠ- 
ফাটা রোদে চার।নক্‌ ঝ| ঝ। করত, আবার ছু' একদিন মেঘ 
করে বৃষ্িও হত। সকাপবেন। বেশ পরিক্ষার উজ্জ্বল দিন__ 
ছুপুর না হতেই মেঘ করে এস _তার পরই ঝম্‌ বম্‌ বৃষ্টি__ 
সবাই তখন বিশ্রাম স্থথে শুয়ে আছে, ছেলের! নৌকা করে 
স্কুলে গেহে-ঠিক যেন সময় বুঝেই প্রবল বেগে বৃষ্টি নেমে 
আসত। 

“মামি উঠানের পেয়ার। গছে উঠে বসে অপের ধারায় 


পাড়াগায়ের মেরে 
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ভিজতে হিজতে মনের "আনন্দে গলা ছেড়ে গান ধরতাঁন। 
সব চেয়ে জলে ভিজতে "আমারই আনন্দ ছিল বেশী । দিদি 
বলত, আমি আঁর জন্মে চাতক ছিলাম । 'অত জলে ভিজে৪ 
একটি দিনের জন্তে আনার কোন অস্তথ করে নি। 


“সহরটা হচ্ছে মায়াবিনী । এর আগাগোড়াই কৃত্িন যত 
করে সাজান । যত্তে তৈরী বাগান-পুকুর-বড়লোকদের বড় 
বড় বাড়ী_-আর বড় বড় রাস্ত/ল্াস্তার আলো-ছুই দিকে 
সাজানো দোকান এই সব কি দেখবার জিনিপ? না, এতে 
সত্যি সত্যি নন ভোলে ? দেখবার জিনিস অবপ্ত ঢের আছে 
--মে কিছুদিন ধরে দেখলেই ফুিরে যায়। কিন্তু পল্লীর বাস 
উঠিঘ়ে দিরে কি সুখে যেলোক এখানে বাড়ী-ঘর করে-- 
আশি কথন 2] পারতাম না। আর এর সৌন্দর্য কোথাম্ন 
ভাই? এ সব গপির দিকে চেনে দেখ দেখি, বড়লোক, বড় 
বাড়ী ক'টা? শতকরা পগনবব,ই জনেরও বেনী বে লোক 
গলতে গলিতে বান করে, তারা ন। পায় আলে! না পার 
হাওর] ন। দেখে রোন_না দেখে জ্যোহুনা । তবু তাতাও 
সহ্রের নেশায় পড়ে দেশের বাস তুলে দিয়েছে । দেশে ছোট-বড় 
নেই--পবু সমান। বেশ, চাকরীর জন্তে অনেককে কলকাতা 
থাকতে হয়-ভারা থাকুন_না বোন্‌, স্ত্ী-ছেলেপিলে দেশের 
বাড়ীতে রাখুন কিংবা ন্্াকে নিতে সরে থাকুণ-আর নব 
দেশে থাক্‌, ভা হলে উভর পক্ষেরই সুবিধে হয়। দেশে কিছু 
কিনতে হর না--যেখানে সেখানে ছ-একটা বীজ ছড়ালেই 
তরকারী, আর এখানে পু'ইডাট!,  কীঢালক্কাটা পথ্যস্ত 
(কনতে হয়। টু 

“কি বলছ? রাঁজপুরে বাগ।ন ছিল কি না? ছিল ভাই, 
গব বাড়ীতেই হিল, এখনও আছে । রাজপুর খুবই পল্লী। 
পোষ্ট-অফিস পরাস্ত ছিল না) এখন বাবার চেষ্টায় হয়েছে। 
রাপুরের পাশের আ্রামটা বেশ বড় ছিল, সেখানে ববিবারে 
'আর বুহস্পতিবারে হাট বসে, আর রোজ সকাল বেল! বাজার 
বদে। রাজপুর থেকে এক মাইপ দুর--দৌলতপুর নাম। 
রাজপুরে শিত্রবংশহ প্রধান। সমস্ত গ্রাম "্দামাদের, মিত্র- 
দেরই $ লন জ্ঞত-গোষ্ঠী । কেবল ছু'ঘর ছুতোর, একঘ্ 
ন'লিভ, একণর মালী আর ভিন্ন পদবীর ছু'চার ঘন কাণুস্থ 
ছিল। এখন আরও ছু'চার ঘর ত্রাঙ্মণ এসে বাড়ী করেছে। 


৩৮০ 


কারণ ধাজপুরের স্বাস্থ্য খুব ভাল। সেবার তোমার দাদা অত 
বড় অন্ুথটা থেকে উঠে একমাস থেকে কেমন শরীর করে 
নিয়ে এপেন। তুম ত মোটে রাজী হওুনি। বাবা বার 
বার লেখাতে বাবা বললেন যেতে, তাই যাওয়া হল। 
নদীর জল খুব মিষ্টি, এ নদীর হাওয়াতেই রানপুরের স্বাস্থ্য 
অত ভাল। 

“আমাদের বাড়ী কেমন শুনবে ? হাঁ? ভাই, দালান নর-_ 
রাজপুরে একটিও পাঁকা বাড়ী নেই ॥ শুনে খুব আশ্চর্য হচ্ছ, 
নয়? মিত্র-বংশ প্রধান, স্বচ্ছল অবস্থা হলেও সকলেরই মাটীর 
ঘর। কিন্তু সেই একথান! মাটার ঘরে যা খরচ পড়ে, সহরে 
তাতে পাকা বাড়া হয়ে যায় । তাঁর মানে নদী প্রধান দেশে 
ইট আনতে হর দুরদেশ থেকে, তাতে ভয়ানক খরচ পড়ে, 
মিশ্ী, কুলী অন্তান্ত জিনিসপত্র মাল-মনল1 সব নিতে হর 
বহু দুর থেকে । কাজেই খরচে পেরে ওঠা যায় না। পাজা 
পুড়িয়ে ইট করে নিয়ে বাড়ী করলে থরচ কম পড়ে, কিন্ত 
গাঁজা সকলকে পোঁড়াতে নেই, এই সব বিধি-নিষেধ পাড়া 
গায় খুব মেনে চলে । অনেক সময় দেখা থান, কেউ না মেনে 
জোর করে ইট পোড়ালে, কিন্ত বাড়া আর তার ভোগে হল 
না- একটা না একটা বিপদ্‌ হরে তারা বিধ্বস্ত হয়ে যান; 
ইটের পাজার ওপর গাখপালা জন্মে তাকে মাটির ঢিবি করে 
ফেলে । 

“তোমরা ভাব শাটার খবে লোক থাকে কি করে? ক 
তারা তা মনে করে না। এই দেখ পাড়াগারের অনেকেই 
চাকরীর জন্য লানা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে প্রায় সবাহ 
বিদেশে দোঁঙল।, তেতলা একতলা, বাড়া করে ফেলে। 
কিন্ত স্গংসরে দেশের সেই মাটীর বাড়াটিঠে বাবার জন্কে 
তাদের প্রাণ পড়ে থাকে। পূর্ববঙ্গের লোকদের দেশের 
ওপর বে কি ভীধণ টান--৩া ত্োমর! ধারণাই করতে পারবে 
না। পুজার সময কত দুর দেখ থেকে ছোট ছোট ছেলে- 
পিলে নিয়ে কি ব্যাকুল আগ্রহে তার! দেশের দিকে ছুটে টলে, 
তা দয়! করে একবার শিগালদহ ষ্টেশনে গিয়ে দীড়ালেই 
কতকট! বুঝতে পাঁর। তাও কতটুকু দেখবে? কতক 
আসে উত্তর থেকে, ভার! সান্তাহার-ঈশ্বরদী দিয়ে চলে যায়। 
পশ্চিমে যারা থাকে ভারা নৈহাটা-ব্যাণ্ডেল দিয়ে যায়। কল- 
কাত থেকে যারা যায়) তাদের ভিড়ই তোমরা দেখতে পাবে। 


বঙল্রী--৬ষ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড--৩য় সংখ্যা 


ছুটার দিন দন্ধ্যা থেকে অষ্টমী, নবমী পথ্যন্ত কি দারুণ ভিড়, 
মোটে বার দিন ছুটা যাদের, হয় তো কোন কাগণে যেতে 
পারছে না, তারাও নবমীর দিন অন্ততঃ রওন| হবেই। বিজয়া- 
দশমী, লক্্মীপুর্ণিমা তো বাড়ীতে দেখবে। যদি কোন কারণে 
কেউ না যেতে পারে-_-তার খারাবছর মনোক্লেশের অবধি 
থাকে না। আবার পরের বছর গেলে তবে সেটা দুর হর। 
এমন টান, জন্মভূমির ওপর এমন মারা তোমাদের আছে? 
তেমাদের মধ্যে যে সাঘান্ত মাইনে পায় সেও ছুটি হলেই 
দাঙ্জিলিং, সিমলা, মুস্থরী বাবার ওন্য টাইম-টেবল দেখে। 
আর পূর্ববঙ্গের বড় বড় বিখ্যাত লোকেরাও দেশের দিকে 
ছোটেন। সেই তাদের দাঞ্জিলিং, সেই তাঁদের আগ্রাঃ 
লক্ষৌ। তীদের সমস্ত আনন্দের খনি পল্লামায়ের স্সিগ্ধ 
কোলে । তবে যে বললে, তোনরা এ দেশে থাক-_ছুটি'ছটায় 
বাড়ী যাঁও, আমাদের বাড়া এখানে, তা কোথা যাব। 
সে কথা মানি, কিন্ত এ দিকের বহুলোক ঢাকা, ময়মনসিং, 
বরিশাল, ফরিদপুন চাকরা করে, তারা কই ছুটি-ছাটাতে 
আমাদের মত দেশের দিকে ছুটে আসে না। স্ত্রাটি ছেলে- 
পিলেটি নিয়ে সেখান থেকেই চলল, হয় পশ্চিমে, না হয় 
উত্তর বা দক্ষিণে । আমাদের দেশে দল বেঁধে তীর্থ করতে 
যায়। একা একা কেউ কখন যাবে না। মা, বাপ, ভাই, 
বোন, আত্মায়-কুটুপ্ধ সব একত্র দল বেঁপে মনের আনন্দে তীর্থ 
শ্রমণ করে । এ দেশে ছুচার দিনের ছুটি হচ্ছে, অমনি হয় 
নিজে একা, নয় স্াকে নিরে ছোট্ট বিছানা বেধে চলল। 
ছু' একদিন করে থেকে চলে এল । আবার বন্ধ হল, আবার 
অন্য এক জাম্নগায় গেল । মানাদের দেশে ডা নয় । অগ্নবয়সী 
বি-বৌ, ছেলে-পিলে একেবারে বাদ। তবে কচি বয়সে 
বিধনা হলে তাদের নিয়ে যায়। "অনেকদিন ধরে পরামশ করে 
তীর্থের খরচ, জিনিসপত্র সব সাধ্যমত সবাই গুছিয়ে রাখে। 
খুব সংক্ষেপে দিন কাটিয়ে পগূদা জমায়। তার পর একদিন 
শুভদিন দেখে প্রকাণ্ড দল বেধে কুড়ি-পঁচিশ-ত্রিশ-চল্লিশ জন 
এক সঙ্গে যাত্রা করে। প্রত্যেক তীর্থে কয়েক দিন করে 
থেকে সব দেখে শুনে করণীয় ক্রিয়াকর্ সব সমাধা করে তবে 
ফিরে আসে । ওর মধ্যে যাঁর সঙ্গতি কম, শন্ত পাঁচজনে 
তাঁকে সাহায্য করে। আর যেখানে যেখানে যাবে, সে সন 
জায়গার চিহুম্বূপ নানা জিনিসপত্র কিনে নিয়ে আসে। 


আশ্বিন_-১৩৪৫ ] 


দেশে ফিরে সবাইকে ক্ছি না কিছু দেবেই। পল্লীতে পাঁচ 
জন পাঁচ জনের--তোমার বাড়ীতে রান্না হয় নি, আমার বাড়ী- 
থেকে খেয়ে ছেলের! স্কুলে গেল। আমার পাচ জন অতিথি 
কুটুম এল, তোমার বাড়ী থেকে সব নিয়ে এসে কাঞ্জ 
চালিয়ে দিলাম । আর এ দিকে ভাই ভাই পধ্যন্ত মুখ দেখা- 
দেখি থাকে না। 

পগল্প করেই যে রাত্রি কাটিয়ে দিলাম ভাই, তুমি ঘুমোও, 
রাত জেগে অন্ুথ বেশী করে বসবে। কি, ঘুম আসছে 
না? শুনতে ভাল লাগছে? একবার রাজপুর গিয়ে দেখে 
আসবে সব নিজ চক্ষে, সত্যি? আমারও ঘুম আসছে না। 
কেবলই রাঁজপুরের ছবি চোখে ভেসে উঠছে। সেই 
আমাদের বাড়ী, মাটার ঘর, কত বড় বড় ঘর এক একখানা । 
উপরে টনের চাল, কঠ উচু, কত দুর থেকে ঘরের চাল দেখা 
যায়। ঘরের বেড়া ছেট-বাশের তৈরী, মাটা দিয়ে লেপা, 
চুণ ফেরানো) সাদা ধপ ধপে। দেড় হাত অন্তর সবুজ রংয়ের 
জানালা বসান। প্রত্যেক ঘরে চার পাঁচটি করে দরজা । 
বারের টৈঠকখানা প্রকাণ্ড, সামনে পিছনে চওড়া বারান্দা, 
মাঝে একট! বড় ঘর, পপাশে ছোট মাঝারি চারটে ঘর। 
অনেকটা] বাংলোর ধরণে তৈরী । মাঝের ঘরটা বৈঠক 
হত। আশপাশের গুপি গ্ুবিধামত বাবহার হয়। বাহরের 
ঘরখাশি পুর্ব-দ্বারা, ঙার মামনে হাত দশেক জমিতে ফুলের 
বাগান, তার পরে জাম ক্রমশঃ ঢালু হয়ে নাচের সম৩প 
তুঁমতে গিন্ে মিণেছেঃ ওপর থেকে ফুলের বাগানও ঢালু 
ইয়ে থাকে থাকে নেমে গিয়েছে । অভত্র দেশী গুলে আপো- 
করা সে-বাগানের যে কি শোভা, তা কি বলব, নীচে থেকে 
মনে হত ফুলের পাহাড়! ধুশ বাগানের মধ্য দিয়ে আমা: 
পের বাড়া থেকে পথটি নেমে খানিক দূর 1গয়ে বড় রাস্তার 
সঙ্গে মশে গিয়েছে। যতদুর দৃষ্টি চলে, দিগন্ত-বস্তৃত সবুজ 
ক্ষে৩। পূর্ব দিকে আমাদের বাড়ার সামনে আর কাগও 
বাড়ী ছিল না। সবুজ শশ্ত-ক্ষেতের পরে বড় পরাস্ত, তার 
ও পারে আবার ক্ষেত। বন্ুদুরে তিশ্নগ্রামের ঘন সবু্ধ গাছ- 
পাল। আর মধ্যে মধ্যে একথাঁনা টিনের চাল দেখ ঘায়। 
সেগুলি সেই গ্রামের সম্পত্তিশালী লোকদের বাড়ী। 
তাদের একটা বেক আছে খুব উচু করে থর তোলবার। 
এই জেদাজেদির ফলে অনেক সময় ঘর এত উচু হয় 


পাঁড়ার্গায়ের মেয়ে 


৩৮৯ 


যে ঝড়ে পড়ে বান্ন। আমাদের ঘর অবশ্ত তত উচু 
ছিল ন|। ও 

“সব শুদ্ধ কঃখানা ঘর ছিল? অনেক গুলি ছিল, তিনটে 
প্রকাণ্ড উঠান। চারিদিকেই তার বড় ব্ড় ঘর । বাইরের 
উঠানের পুর দ্রকে বৈঠকথানা, দক্ষিণাঁদকে দ্ু'খান মাঝারি 
ঘল-_উত্ত-ছবারী | দিকে মণ্ডপ-ঘর দক্ষিণ-দ্বারী | 
পশ্চিম দিকে খুব বড় একান। ঘর, পূর্ব পশ্চিম দিকে চারটে 
দরজ1। আবার ভিতর-বাড়ীর উঠানে ও পূর্বদ্ারী, উত্তর- 
দাশী, দক্ষিণদ্ারী ঘর | এ সবই শোবার ঘর । সব ঘরের 
দুদিকে চগ€ডা বারান্দ।। পিছন-বাঁড়া মানে রান্না-বাড়ীর 
উঠাংনর উত্তর দিকে দক্ষিণসুখো ছু'খানা পাশাপাশি ঘর 
রান্না আব খাবার জন্য । দক্ষিণ দিকে লম্বা একটানা ঘরের 
টে ভাগ, একট! ঢে"কি-ঘর, একটাক কাঠ ঘুঁটে থাকে, 


উত্তর 


তিনটে 
অন্টার্ চিড়ে ঘুড়ি খই ভাজা, নান| রকম কাঞ্জ-কন্ম হয়৷ 
পশ্চিম দিকে দুটো ঘর, একটার পিসা-মার রান্স। হয়, অন্তটা 
ভাড়ার । বাইরে মগ্ডুপ-ঘরের পাশে একটা ইদারা। 
পিছন-বাড়ীতে ছুই রাস্না-ঘরের সাগনে ছুটি পাতকুয়ো | 
মণ্ডপ-ঘরের পিছন দিকে একটু দূরে সারি সারি ধানের 
আসার গোকাল সব ঘরের পিছনেই ছুটি একটি 
করে আম-কাঠাল গাছ । বাড়ার ছার দিকেই সারি পিগে 
নারকেল সুপারার গা । গোগাল-ঘরের সামনে অনেকটা 
ফাকা জায়গ1, সেথানে উচু ধাশের বেড়ের উপর বড় বড় 
মাটির গামলা বসান, সব রকম খাবার একটাত্ব ঢেলে কখনও 
গাহকে ধাবা থেতে দিতেন না। কোনটায় পরিষ্কার জল, 
কোনটায় খোল-ভুষি, কোনটায় ফেনঃ ভাভতরকারীর তোসা, 
এগ রকম বন্দোবস্ত । আমগাছের হারায় সে-জান়গাটা 
এমন হাক-িগ্ধ আর পরিক্ষার কি বলব । বাবা রৌজ 
গাতদের খাওয়া দেখতেন। মা.কাকীমারা এক বার করে 
সেখানে ঘুরে আপসবেনই । পিলীমার সঙ্গে আমরা সর্বব- 
ক্ষণ সেখানে আছি । এরকম জীবনের সঙ্গে তোমাদের 
একেবারে পরিচয় নেই। কাজেই জামার কথা বুঝতে 
পারবে না ঠিক রকম। গাইগুলো আমাদের কতই না 
প্রিয় ছিল। 'আমর! সব হাই-বোনে একট! একটা করে 
গাহ মার বাছুর শিয়ে ছিলাম । কল্যাণা, লঙ্গা।, ছায়া, 
বুধী, মঙ্গলী, লালী, টাদনী, সুখী, শাপি--এহ সব তাদের 


গেলা! বর । 


৩)৮২, 


নাম। শন রবিবারে ছুটি বাছুর হয়ে ছিল বলে আমার 
ছোট ভাইটি তাদের নাম রেখেছিল শনিখালা আর 
রবিবালা। 

পকি সুন্দর মোটা-সোটা দেখতে তারা, আর কি শান্ত। 
আমর! তাদের গায়ে গাধে বেড়াহাম, কিছু বলঙ না__কেধল 
চেয়ে চেয়ে দেখত । মা বলঙেন, এরাই আমার লক্ষী ।” 
নূতন গাই কেনা হলে বাড়ীর গিন্না তাকে অভার্থনা 
করে নেন। পাদা-অধ্য যাকে বলে, চার পা ধুইয়ে মুছ্িষ্নে 
শিঙে দিন্দৃঃ, মাথায় ধাপ দুববা, মুখে বাতাসা দিয়ে “রণ 
করে নিতে হত, এখনও এ নিয়ন আছে। খুব ছুবস্ত গাই 
হলে দূর থেকে কোন রকমে এ নিরমগুলো পালন করা 
হত। এমন প্রথা যে দেশে, গো-ধনকে যারা সাক্ষাৎ মাত 
রূপিনী মনে কৰে তাদের কি কোন অভান থাকতে পারে? 
ন|, সত্যি করে ভার| কখনও নিরন্ন হয়? 

“আমার পিসী-গার কথা বলিনি, না? পিসী-মার খুব ছেলে 
ব্রসে বিয়ে হয়েছিল । অতিরিক্ত সাহেবী করে পিসেমশায় 
দেনায়্ জড়িয়ে পড়েছিলেন, ভপনকার দিনের সাহেবী। 
পিসী-শার কোলে ঠিন চারিটি ছেলে মেয়ে, পিসেমশার 
তাঁকে ফেলে চঙ্ছলেন বিলাত বেড়াতে । বিলাত থেকে ফিরে 
মারা গেলেন। বাবা সব দেনা শোধ কৰে দিয়ে পিপী-মাকে 
নিষ্বে এপেন। পিলী-মা ছেলে মেঘেদের মর হাতে দিয়ে 

ংসারের ভার তুলে শিলেন। পিসী-ম| সব চেয়ে ভালবাসেন 
বাবাকে । 'মার সবাই তার কাছে সমান। 

“তুমি যগন এত করে রাক্পুরের কণা 
চাইছ, তবে বলতে আমার পরম 'আনন্দ-এমন আনন্দ 
কিছুতে পাইনে। রাজপুরের বাড়ীর কাজের রকম বলি 
শোন_ভোর না হতে “নালেনী” এলো, ছড়া ঝণট সেরে 
দিগ্ে গেল। পিসী-ম! তো রাত থাকতে উঠে জপে বসেছেন। 
তার পর একে একে সব উঠল । বড়দের খাবার ঠাই হুল 
বারান্দা-_ছেলে মেয়েদের পাতা পড়ল পরিঞ্ধার লেপা 
উঠানে । পিসী-মা ছেলে মেদেদের দিলেন, ম। কাকা-মার! 
বড়দের দিলেন। ছেলে মেয়েদের হাঙ্গামা পিসা-ম| ভিন্ন কেউ 
নেটাঠে পারে না । ভার পর কুষাণ, রাখাল, বাড়ীর দাস- 
দাসীর। বগল, পিশী-মা ঠাঁদের দিলেন । এসব মিটলে কুটনোর 
পাল।। পিসা-মা, মা, ছুঙুনে কুটনে। কুটে দেন, তার পর ম্লান 


শুনতে 


বঙ্গপ্ী_- ৬ বর্দ 


[ ২য় খণ্ড-৩য় সংখ্যা 


করে কাকা-নার! রাক্মাঘরে গেলেন । মা পিসী-মার ঘরে 
নিরানিয রাম্না় গেলেন । আগে ছেলেদের গাওয়া হয়, তার 
পরে অতিথি-অভ্যাগ ত-মাত্রি 5, যখন যারা থাকে সকলকে 
নিয়ে বাবা বসেন । তাদের পরে আবার কৃযাণদের পালা, 
কার কি লাগবে না লাগবে, কে কি পায় নি, সব পিপী-ম। 
দেখেন। সেই যে ভোরে মটকা পরে জপ করেছেন, সেখানা 
পরাই আছে, নিজে পরিবেশনও করছেন | সবার গাওয়।- 
দাঁওয়। সিটে গেলে বৌ-মেয়েনা বসে, তাদেরও তিনিই দেখে 
শুনে দেবেশ। তার পরযান শান করতে । মান পুজা সেরে 
তিন খেতে বসলে মা বসেন। দুপুর বেলার 
পিপী-মার ঘরেই সধার 'আড্ড| হয়। বিকালের রাশ্না স্ধার 
আগেই হয়, ছোট ছেলে মেঘের] আগে খায় । আটট! না 
বাজতে সব মিটে যায়। এ ছাড়া গোয়াল-বাড়াতে গিয়ে 
দেগ, বাবা বসে পিসী মার সঙ্গে গল্প করছেন, আবার দেখ 
পিসা-না ফুল-বাগানে, এই পাশের বাড়াতে গলা শোনা যাচ্ছে, 
কার অন্থথ হয়েছে দেখতে গেছেন । এসে বাপি বেধে নিবে 
গেলেন । গরুট।র ব্যামো হবেছে, বাছুরকে চোঙীায় করে দুধ 
খাওয়াস্ছেন, বাগানে গরু ঢুকছে, সেখানে গিয়ে চেঁচাঙ্ছেন। 
এক কথায় সর্দঘটে অবতাণ-আর পিপা-মার গল। কি, অত 
বড় বাড়া, যেখান থেকে কথ! বলবেন শুনতে পাওয়া যাবে। 
পিসা-নাই যেন বাড়ীর প্রাণ, যেখানে তিনি নেই, সেখানকার 
কিছু ভাল লাখে না। ছেলেপিলেরা পড়ছে না, সেখানে 
গিয়ে হাজির, ধোদের কারও জর হয়েছে বাপি খাবে না, 
পিসা-মা ছটো৷ পলতার বড়া ভেজে ছুটো! চাপভাজা তেল- 
নুন মেখে চললেন বৌয়ের কাছে । বৌ পলভার বড়া আর 
ঢাপভাঞার শোভে বাপিটুকু আগে খেগ্সে ফেলে। বাড়ীতে 
বারই অশ্ুথ হক না কেন, যে দিন পথ্য করবার দিন, সে দিন 
সকালে উঠে দেখ ছুটি লাউডগা, ছুখানা বেতের আগা ভাতে 
দিয়ে পুরাণো চালের ভাত হয়ে গেছে -কহ মাছের ঝোল 
ফুটছে। এমন স্সেহ-মমতা, বত্ব, এমন বিচার-বিবেচন| 
কোথাও দেখিনি । 'আমাদের রাখাল, কৃষাণরা অস্ুুখবিন্্খ 
হলেও বাড়া ঘেতে চাইবে ন| | পিপী-মার মতন কে করবে? 
তার কাছে ছোট বড় গেছ, দাপ-দাপীদের জন্য যে বাব! 
দাদা-কাঞচাদের ছাঞ৪ সেই ব্যবস্থ।। দহ, দুধ, মিষ্টি, মাছ, 
কল, সব চুণ-০৭1 ভাগ ।॥ বরং কোন দিন কিছু কম পড়ণে 


খেতে 


আশ্িন--১৩৪৫ ] 


পিসী-মা দাঁদা-কাকাদের কি আমাদের না দিয়ে রাখাল কৃষাঁণ- 
দের দেন। বলেন “ওরাই মুল, ক্ষেতখামারঃ গুরু, বাছুর, পুকুর, 
বাগান সব ওদেবই হাঁতের, 'ওরা মেহনৎ করে এনে দের বলে 
আমরা খেতে পাই । ওদের বঞ্চনা করলে ধর্মে সহবে না, 

“না, ঘুযোহ নি কিন্তু তুমি কি ঘুমোবে না? এ শোন 
বাইরের ঘড়িতে ুটো বাজল। এবার ঘুদো1ও-_ঘুমোও। 
কাল তখন শুনো রাজপুবের গলপ ।  অন্গুখ নিয়ে রাত জেগ 
নাআর। 

“অন্ুখ কিছু নয়? একটুখানি সপ্দি্র মাত্র? বিকালে 
অত চেঁচাচ্ছিলে কেন? মামি মাথা টিপে দিলাম তবে 
ঘুমিয়ে পড়লে, তিন বার এসে দেখে গেছি, তুমি যখন থুম 
ভেঙ্গে ডাকলে আমায়--আনি তখন বাবার কাছে, তোমার 
খাবার পাঠিয়ে দিগরে, সব কাভ-কন্ম সেরে মার ঘরে যেতে 
যেতে ভোমার ডাক শুনলাম । 

“সেই ভন্তে ঘুম আসছে না? এবার মানার ঘুম পাচ্ছে 
একটু । ঘুমোতে দেবে না? কি শুনবে বল? 

“বৃষ্টি থেমে গেছে । এখানে বর্ষা আর শীতটাই যা একটু 
পাওয়া বায়। তা হাড়া কোনঝতু কোথা দিরে এসে চলে 
বায়, বুঝতেও পারি নে। দেশে শরতের উজ্জল রোদ, নাল 
আকাশ, বসন্তের নি্ধ দক্ষিণে বাতাস অযাচিত সম্পদ্‌। ঝদ্ 
কখনও দেখেছ ? কাল-বৈশাখা কাকে বলেজান? আকাশে 
একটু মেঘ করে বাতাস দিয়ে ছু চারটে গাছের মাথা যদি 
হেলে পড়ে, অমনই দোর-গানলা বন্ধ করে দাঁও--এই তো! 
বিংখ শতার্ষার বারাঙ্গনা! কোন দিক্‌ দিনেই তোমাদের 
বাগ্য-জীবনের সঙ্গে আমাদের মিল ছিল না। তোদরা যেন 
পিঞজরের পাখীটি, নিশ্চিন্ত হয়ে দাড়ে বসে আদর ভোগ কর, 
আর আমর] বনের পাথী। এখন বড় হয়েছি__তুলনায় 
বিচার করেও অনেক দেখেছি, কিন্ত যে সহজ স্বচ্ছন্দ স্বাধান- 
তার সুথের স্বাদ আমরা পেয়েছি, তোমরা তা পাও নি বলে 
আমার বিশ্বাস । তোমাদের পদে পদে মান মধ্যাদার হানির 
ভয়, আমাদের হিল ছোট বড় সব সমান। 

“আবার অনেক জিনিসপত্র দেখলে প্রাচর্যোর মধো বাস 
করলে মনও প্রশস্ত হয়। আমাদের বাড়ীর সামনে-পিছনে 
শন্ত-ক্ষে ত দিগিন্তবিস্তৃত। কখনও সরষে ফুলের উজ্জ্বল হলদে 

₹ ক্ষেত আলো করে রাখে, কখনও কচি কোমল সবুজ ধানের 


পাড়াগায়ের মেয়ে 
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শীষ বাতাসে মাঁথা ছুলিয়ে নাচে, কখনও নিবিড় পাটের বন ঘন 
পবুজ রং নিযে রাজত্ব করে। এমন দৃশ্ত-পরিবর্ভন কোথায় 
আছে? এই সহর- নমস্কার করি এর পায়। ভোরে উঠে 
যে মাঠে বাগানে ছুটত- প্রথম সুধ্যোদয় দেখবার লোভে, 
সেই আমি ছোরে স্নান করে পূজার ঘরে দরক্ঞা দিয়ে বসি। 
থে দিকে চাই চোখ যেন ফিরে ফিরে আসে, তাই মনে হয়, 
আর বাইরের দিকে চাইব না। নির্জন শিগ্ধ শান্তিপ্ররাসী 
মন প্রবোধ মানে না। ছু'চোখ ভবে পল্লী মায়ের নিত্য-নৃতন 
সৌন্দর্য দেখতে যে অভ্যস্ত, সে কিসে তৃপ্ত হবে বল? তোমার 
ছেলে বলে ধান গাছে তক্তা হয়।” পল্ী-নায়ের কোলে 
বে অন্ততঃ কিছু দিনও বাস করে নি, তার জীবন 
অসম্পূর্ণ । দেশকে সে চেনে নাঃ দেশকে সে ভাল বাসতে 
জানে না, দেশে থেকে সে বিদেশী । সহর দেশ নয়, দেশ 
পাড়াগায়ে । সেই জন্তে তোমরা নিজের দেশের সব কিছুই 
হেলার চক্ষে দেখতে শিখেছ, পাড়াায়ের নামে নাক 
সিউকাওড। দেশের কুকুর পথে পথে অনাহারে ঘোরে, এক 
মুষ্টি ভাত দাও না, দূর দূর করে তাড়াও, বিদেশের কুকুরকে 
আদর করে মোটরে নিন্ধে বেড়াও, সুখাগ্ভ দিয়ে পালন 
কর। আচ্ছা,ওর। ওদের দেশের লোকের কাছেই বেশ 
আদর পায়, তোমাদেরটা না পেলেও চপে। কিন্তু দেশী 
কুকুরকে তোমরাও যাদ অবহেলা! কর, তবে তার! বাচবে কি 


কবে? শুধু কুকুর নয়, দেশের কোন পশু-পক্ষীই তোমাদের 
ভাল লাগে না, সব বিদেশের চাই। 


“আমাদের রাঁজপুরের বাড়াতে কুকুর ছিল চার পাচটা। 
ভুলি, বাঘা, কালু, চিল স্দার। নাম ধরে ডাকলে ছুটে 
আসত, বাবা তাঁদের পাতের ভাত থেতে দিতেন না, আলাদা! 
ভাত মেখে তাদের খাওয়ান হ'ত। এখন তাদের নাতির 
নাতিরা তিন চারটে আঙে। ভুলির বাচ্চার বংশ এরা। 
রাত্রে বাড়ীতে ওঠে কার সাধ্য! বাঘের মত বাড়ী আগলে 
থাকে। বিপিহী কুকুরের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। 
বিড়ালগুলে। যেমনি মোট| তেমনি তেী। একট ইছুর 
বাড়াতে হবার যে! নেই। টিয়ে ময়না এখনও আছে, তোর 
না হতে দেব-দেবীর নাম, স্তব-পাঠ আরম্ভ করে, পিসী-মার 
কাছেসব শেখে । আর কবুতর, দে অমন ছু'শো হবে, 
তাড়ার-ঘবের পাশে উচু কাঠের খু'টীর উপর টিন আর তক্তা 
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দিয়ে তাদের জন্বে দোতলা অসংখ্য ঘর করে দেওয়া আছে, 
সেইখানে তাঁরা বংশাবশীক্রমে রয়েছে । এমন নির্ভীক, 
গায়ে মাথার এমে বমে। কোন জিনিপ রোদে দিলে পাঁচ 
মিনিটে শেন করে ফেলে, এ জঙন্ঠা লাঠি হাতে এক জনকে 
বসে থাকতে হয়। এ সব বাড়ীর অবশ্ঠ-প্রতিপাল্য পোষোোর 
মধ্যে ধরা হয়। বাঁড়ীর আনন্দ এরাই | 

“মার এক দল ইস ছিল, এখন আরও বেশী হয়েছে, 
কাকাদের রাজইাসের খুব সথ। রাজইান দশ বারটা 
আছে, পাতিইাস গোটা লিশেক। বাড়ীর পিছনে উত্তর 
দিকে গটো ডোবা! আছে, সেখানে তারা চবে। 

“এই নাও, আনার কি জোরে বৃষ্টি হচ্ছে দেখ, কাপড়- 
চোপড় মার শুকোবে ন। দেখছি, ঠাগায় বাবার হাতের 
বাথাটা একটু বেড়েছে, কান সকালেই কবিরাজ মশাইকে 
ডাকতে হবে, যে ওবধটা দিয়েছেন তাভে কিচ্ছু হচ্ছে না। 

“ই কেমন সংকান্তনের গান শোনা যাচ্ছে, আজ পুথিমা' 
সমস্ত রাত সংকীর্তন হবে, শুরা পরম বৈষ্ণব । মাসে দশদিন 
সংকীর্তন হয় গুদের বাড়ীতে । এবার ভাঙ্গবে তাই এত 
জোর হচ্ছে। 

“হ্যা ভাই, আমাদের দেশে সংকীর্তন একটা জিনিস। 
বৃষ্টি-বাদলের দিনে বড় একট। হর না। কিন্তু পরিষ্কার 
জ্যোছনা রাতে কোথাও ন। কোথাও সংকান্তন হবেই। 
সব গায়ে গায়ে সংকার্তনের দল আছে, প্রায়ই নিমন্ত্রণে তার! 
ঘুরে বেড়ায়। গ্রামের ছেলেরাও তাদের মধ্যে আছে। 
বিদেশে কলেজে পড়ে, ছুটীতে দেশে গিয়ে সংকীত্তনে পেগে 
যার। ভার পরে চাঁকরী নিয়ে মন অন্ত রকম হরে যায়__ 
তখন কেবল দেখে শোনে, তবে আনন্দট। ভোগ করে। 

“গুন্দর জ্যোছনা উঠলে তোমর। এ দিক ও দিক বেড়াতে 
ষেতে চাও, পাড়াগায়ে সেদিন লোকে হরিল্লুটের আয়োজন 
করে। সে-দিন সকাল সকাল কাজ-কম্ম সারা হয়। 
উঠানের মাঝখানে সংকীর্ভনের জন্য বিছানা হয়, চার দিকে 
ভদ্র-ইতর সকলের ফরাঁস পড়ে । চারিদিকের ঘরের বারান্দায় 
মেয়েদের বসবার জারগা হয়, তবে চিক বা পরদা থাকে ন। 

“থোল-করতালের বাজনা, প্রাণঢালা মুক্ত স্থরের গান, 
আর উন্মাত্তের মত নৃত্য দেখলে সত্যিই প্রাণে একটা অপূর্বব 
ভাব আসে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বেজে রাশ্রি গভীর হয়ে মাসে 


বঙ্গশ্রী-_৬ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড-_৩য় সংখ্যা 


- চাদ যেন অস্তগমন ভুলে গিয়ে স্থির হয়ে এই দৃহ্া দেখতে 
থাকে । কোন দিন কথকতা হয়, কোন দিন রাম-মঙগল গান, 
কোন দিন পুতুল-নাচ, তা ছাড়া বারা, সথের থিয়েটারও হয়। 
তবে পল্লাবাপীর সব আনন্দ আমোদ ধর্মসংক্রাস্ত। আর 
ধারা এই সব গান বাড়াতে দেন, যত করে তারা এদের থাও- 
রান। নগদ টাকার প্রতাশা বড় কেউ করে না। তুমি 
আদর করে নিয়ে গেলে-খাইয়ে দাইয়ে যা-কিছু দিলে তাতেই 
সঙ্থ্ট। এমন সুন্দর মিষ্টি গান আর রাজপুর ছেড়ে 
নিনে ভাই কানে যেন লেগে আছে । 'আঘি গেলে বাবা 
প্রায় পতোক দিনই বাড়ীতে গানের আয়োজন করেন। গাঁন 
ভেঙ্গে গেলে ছেলেপিলে, ছোট বড় সব প্রমাদ নিয়ে উচ্চ কল- 
রবে নিজ্জন পথ মুখরিত করে বাড়া ফেরে । 

“দেশে ফাকর-বৈষ্বকে শবাহ আন্ধার চক্ষে দেখে । “হরে 
রষ্জ রাধে? বসে ভিথারী-বৈষ্ুব এসে দাড়াল কি কেউ কখনও 
তার সা পুরুষের গব্র জিজ্ঞেন করে _ভিগ্গা করা উচিত কি 
অনুচিত সে বিষয়ে লম্বা বক্তৃতা দিয়ে শেষে__-“আমাদের বাড়া 
অন্ুথ', “আজ বেস্পতিবার-ভিঞ্ষে দিতে নেই” বলে শুধু- 
হাতে বিদেয় করে না। হিন্দু ভিখারীহই হোক বা মুলপমান 
ফকিরই হোক--এসে গ্ীড়াবামাত্র ছেলে, মেরে, বৌ, ঝি, 
গিন্না যেই সামনে থাক, অমনি ভিক্ষে দিয়ে দেবে । বাগানের 
তরকারী, গাছের ফলেও তাদের দাবা আছে। চাইতে হয় 
না আপনিই যার য। সাধা হয়দেয়। “মহোৎসব? বলে খে 
মস্ত ব্যাপারটা__সে শুধু ভিখারী-বৈষণব নিয়েই । বাড়ীর 
কত্ত! সে দিন গলবস্ত্র হরে থাকেন । দলে দলে ভিথারী-বৈষ্ণৰ 
আসছে, অমনি অন্রার্থণা করে বসাচ্ছেন। বিশিষ্ট ভক্ত 
বৈষ্ুবরা পুজা-পাঠ আরস্ত করেন, এক দল রাঙ্জাবাড়ার দিকে 
থাকেন। এ দিকে সংকীঞ্তন হতে থাকে। ছুপুর বেল! 
মহাপ্রভুর ভোগ হয়, তার পরে সমস্ত অতিথি ভিখারী-নিমন্ত্রিত 
ভদ্র ইতর, বৈষ্ণব স৭ একত্রে বৈঠক করে প্রসাদ গ্রহণ কর! 
হয়। আবার মহোত্সবের এমনি মাহাত্ম্য যে, ভোজের পর 
যা-কিছু বাচে, সব পরের দিন সকলের বাড়ী কিছু কিছু পাঠান 
হয়-বাসি প্রসাদ” বলে ভক্তি করে সবাই তা গ্রহণ করে। 
কিছু ফেলা যায় না। 

»এসংকীর্তনের একটা গল্প বলছি শোন। রাজপুরে নদীর 
ধারে ছ'জন বুড়ী ছিল। তাদের ভারি হবিশ্তুট দেবার সথ-- 
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প্রতি পুণিমার রাত্রিতে সংকীর্তন করিয়ে হরিক্ুট দেবেই। 
মাটার ছোট্র ছোট্ট চারখানি ঘর-_উঠানের ঠিক মাঝখানে 
তুলসী-ঝাড়, শোবার ঘরের কাছে একটি ছোট 'আমগাছ। 
ছু'চারটে নারকেল-স্থুপারী-লিচুগাছও ছিল। পূর্ণিমার রাত্রে 
আমর! পিসী-মার সঙ্গে মধ্যে মধ্যে যেতাম । সংকীর্তনের জন্ত 
উঠোনটি সন্ধ্যাবেলা আরও যত কৰে লেপ! হয়েছে, গোয়াল- 
ঘরটির পাশে কপালে সাদা ঠাদওয়ালা কালো! গাইটি বাছুর 
সামনে করে বসে আছে। ধারে ধারে বাতাস বইছে, গছের 
পাতাশুলি কেঁপে কেঁপে উঠানটিকে ছায়াচিত্রের মত দেখাচ্ছে। 
বাধান্নায় বাতাঁসার ডালা, জলা ঘটি-কলসী রেখে বুড়ী 
উঠেনের এক পাশে বসে মালা জপ করত» তার ননদ 
সবাইকে আদর করে বসাত। এ-বাড়া ও বাড়ী থেকে সঙ- 
রঞ্চি মাদুর শিয়ে রাঁথত-__তাই পেতে দিত । | 

“একদিন এমনি সংকীর্তন হয়ে গেছে, প্রসাদ নিয়ে সবাই 
বিদায় হয়েছে । বুড়ী আমগাছে হেলান দিয়ে বসে মালা জগ 
করছে নদীর জল নিস্তরঙ্গ_ভ্যোত্মায় বুকে শঙ হীব 
জলছে। ছায়াময় গাছের তলাটির শ্গিগ্ধ নিজ্জন শান্তিতে 
বুড়ীর তন্্রার ভাব এল । একটু পরে ধপ,করে একটা আম 
পড়ল বাতাসে বুড়ী চমকে চোখ চেয়ে দেখে ছুটি ছোট ছেলে 
নিজ্জন উঠানটিতে বেড়াচ্ছে । একবার ভাবলে ডেকে জিজ্ঞাসা 
করবে-_ওরা কে? আবার ভাবলে, পাড়ারই কোন ছেলে 
বাতাস! খুঁজে বেড়াচ্ছে । 

“সেই সময় বেড়াতে বেড়াতে ছেলে ছুটি সামনের দিকে 
ফিরল । তাদের দিকে চেয়ে বুড়ীর ঘুমের নেশা ছুটে গেল। 
কোন দিন দেখে নি- তবু যেন চেনা । মাথার চুল চুড়ার মত 
করে বাধা, গলায় ফুলের মালা । মুখে চন্দন আকা চো 
তনয় যেন পদ্মের পাঁপড়ী। একজন ফস1 আর একজন 
শ্তামবর্ণ ॥ বুড়ী সব ভুলে চেয়ে রইল-_পায়েব নূপুরের ধ্বনি 
তার কানে বাজতে লাগল । এদের সে চেনে_ভাল করেই 
চেনে । এদের ছুভায়ের কাচে বাধান ছবিখানিই তো৷ মে 
রোজ পুজা করে। 

“বুড়ী খুব বুদ্ধিমতী ছিল, আস্তে আস্তে উ:ঠ গিয়ে একে- 
বারে ছেলেদের সামনে দাড়াল। বললে, “কে তোমরা? 
কাদের ছেলে গো ?” 

“ছেলে ছটি থমকে ধাড়িয়ে চেয়ে দেখলে একবার নিজেদের 
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মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলে । ফল ছেলেটি বললে, “মামরা 
রোজই আসতে চাই--গণগুগোলের জন্ত পারি নে। আজ 
কেউ নেই, তাই তোমার এই স্ন্দর জায়গাটিতে একটু 
বেড়াচ্ছি। ত| তুমি কারুকে কিছু বল না, আমরা এখনই 
চলে যাব ।” 

“বুড়ী ব্য্ড ব্যাকুল ভাবে বললেন।-না, তোমাদের যতক্ষণ 
ইচ্ছে থাক-_কেউ এখন আসবে ন' |; বলে ঘরে ঢুকে লুঠের 
বাতাসা নিয়ে এল । বললে, “তোমরা ত বাতাসা পাও নিঃ 
এই নাও |? 

“ছেলে ছুটি বুড়ীর মুখের দিকে খানিকক্ষণ চুপ করে চেয়ে 
রইল । শেষে হাত পেতে বললে, দাও ।' 

পবুড়ী তাদের কচি রাঙ্গ। টুকটুকে হাতের অঞ্জলি ছুটিতে 
বাভাসা দিয়ে জল আনতে গেল। এসে দেখে কেউ নেই, 
তার শূন্ত উঠান শূন্ত--গাছের পাতা ঝর ঝর করে ঝরে 
পড়ছে। বাতাস হা-হা শবে যেন কেঁদে কেঁদে ফিরছে । 

বুড়ী সেইখানে আছাড় থেখে পড়ে কাদতে লাগল । এমন 
করে পেয়ে হারানোর চেয়ে না পাওয়াও যে ছিল ভাঁল। 

“বুড়ীর ননদ মাছুর সতরঞ্চি দিতে গেছল। এসে বুড়ীকে 
দেখে কিছু বুঝতে পারে না-অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করলে, 
বুড়ী কোন উত্তর দিলে না । শেষে সে বুড়ীর কাছেই আঁচল 
পেতে শুয়ে পড়ল। 

“চন্দ্রালোক নিশ্রাভ হয়ে এল। পূর্াকাশ ধীরে ঘীরে 
রাঙ্গা হয়ে উঠল । কেঁদে কেঁবে বুড়ী ঘুমিয়ে পড়েছিল, হঠাৎ 
ঘুম ভেঙ্গে দেখে, ভোর হয়ে এসেছে, নানান সুরে পাখীর! 
ডাঞ্তে আরন্ত করেছে। বুড়ী বিগত ঘটনাটিকে স্বপ্ন বলে 
ভেবে নিশ্চিন্ত মনে উঠবে, এমনি সময়ে দেখে তার কাছেই 
মাটিতে গোটা ছুই ফুল, নূপুরের একট কপি, আর একখান! 
বাতাস পড়ে আছে। এ এক রকম ফুল, পাড়াগায়ে বড় 
দেখতে পাওয়া যায় না। কেউ কেউ বোতাম-ফুল বলে। 
একটি ফুল সাদ, একটি লাল। তবে সবই সত, বুড়ীর 
ক্ষুদ্র কুটিরে সত্যিই তোমরা নেমে এসেছিলে, চলতে ফিরতে 
নুপুর থেকে কি একট কলি খুলে পড়েছিল, না তোমর! যে 
এসেছিলে, নিশ্চয় করবার জন্ত এই তার চিহ্ন রেখে গেছ? 

“সকালের আলোর সঙ্গে সঙ্গে এই কাহিনী মুখে মুখে 
সারা গাঁরে ছড়িয়ে পড়ল। বুড়ী সেই চিহ্ন কটি নিয়ে 
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বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে মাকে দেখে তাঁরই কাছে মনের 
ব্যথা জানাতে লাগল। মান্সান-পৃ্জ] সেরে বাম্গা-ঘরে 
যাচ্ছিলেন, বুড়ী এসে দাঁড়াল সে মাকে বড় ভাল বাদত। 
মা তাকে বসতে দিয়ে নিজেও তাঁর কাছে বসগেন। বুড়ী 
মাকে সব কথ! বললে, আমরা কাছেই খেলা করছিলাম, 
তার কথায় মন দিই নি, বুড়ীর কান্প| শুনে কাছে এলাম। 
*বুড়ীঃসেই ফুল, বাঁতাসা, কলি মাকে দেখাচ্ছে, মার চোখের 
জল টপটপ করতে পড়তে লাগল । মা. বুড়ীর পায়ের 
ধূল! মাথায় তুলে নিলেন । 

“অনেকেই অবিশ্বাস করেছিল। কেউ কেউ হাতে 
হাতে প্রমাণও দেখিয়ে দিলে । ছেলে মেয়ের প্রায় সকলেরই 
পায়ে তোড়৷ পালং-পাতা মল আছে, তারই কপি খুলে 
পড়েছে । পোনার রংহলকি করে? ও একটা আধটা 
তামারও হয়ে থাকে । আর এ রকম ফুল স্কুলের বাগানেই 
আছে, ছেলে পিলে কেউ এনেছিল। বড় বড় লোকের 
বাড়ী রয়েছে গায়ে, ঠাকুব-বাড়ীতে পৃরিমায় পুণিমায় মণ মণ 
সন্দেশের লুট হচ্ছে, খোঁল-করতালের বাঁজনার কান পাতা 


যায় না। সে সব আঙ্গিনা ছেড়ে শ্রীরুঞ্চ কি না আসতে 
গেলেন এ পাড়াবেড়ানী পাগলা ঝুড়ীর বাতাঁসা খেতে ! 
যত সব গাজাখুরী গল্প ! 

“কিন্ত মেয়েরা এ কথায় বিশ্বাস করে নি। অনেকেই 


পুরিম। রাতে ধূম ধাম করে হরিল্লুট দিত। তুলসীতলাতে 
থালায় সন্দেশ বাতাসা সাজিয়ে গ্রাসে ঘটিতে গল দিয়ে দুরে 
বসে অপেক্ষা করত, মাঝে মাঝে আশা করে চোখ চেয়ে দেখত, 
কখন বা! ভাই ছুটি এসে বাতাস! নিয়ে পালাবে। 

“কিন্তু কারও কামনা আর কোন দিন পূর্ণ হয় নি। কোন্‌ 
সুযোগে কখন কি হয় কে বলতে পারে? কিছু দিন পরে 
বুড়ী বৃন্দাবন চলে গেল। তাঁর ননদ বোনের কাছে 
গাঁয়ে রইল, সে বুড়ীর সঙ্গে গেল না। 

“কি বলঠ? আমি? আমি বিশ্বাস করি কিনা? 
কেন করব না, বিজ্ঞানের আলোক এ মনে ঢোকবার বার্থ 
চেষ্টা করে ফিরে গেছে । 

“এবার সতিই রাজপুর যাবে? প্রতিজ্ঞা করে বলছ? 
না, প্রতিজ্ঞার দরকার নেই, সাঁমান্ত কথায় প্রতিজ্ঞা কি 
শপথ করা ভাল নয়। রাজপুর যাওয়া এমন কিছু 'অসাধ্য- 
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সাধন নয়। রাত্রে শিয়ালদহে ট্রেনে উঠবে, তোর হতে হতে 
গোয়ালন্দ পৌছবে ; ট্রেন থেকে নেমে দেখবে সারি সারি 
্টামার জলে ভাসছে । বেলা একটা ছু'টোর সম আমাদের 
ষ্টেশনে নামবে, আগে বল! থাকলে বাড়ী থেকে নৌকা 
আসে, নৌকায় রান্মা-বাড়ী করে রাখে । তা না হলে 
ঘাটেই সারি সারি সংখা নৌকা রয়েছে। পূজার সময়" 
প্রারই চারিদিক জলে ডুবে থাকে । নৌকার উঠে ষ্টেশ” 
ছেড়ে একটু তফাতে নির্জন দেখে নৌকা বাধবে। ঘাট, 
বড় বড় গাছের সারি, সবুজ আমন ধানের শীন 
জলের ওপর মাথা তুলে হেলছে, দ্বুলছে-সেখানে ম্নান 
কর, কাপড় কাঁচ-ষ্টেশনে তরী-তরকারা মাছ, দুধ, মিষ্টি 
সব পাওয়া বায়, রীতিমত বাজার বসে। বোকানও আছে । 
হোটেপ রয়েছে, ইচ্ছামত ফরমাস কর, তারা রেধে নৌকার 
দিয়ে ঘাবে। জালে সর্বক্ষণ মাছ ধর! হচ্ছে । 'আর যদি 
নৌকার রান্না করে খেতে চ1, তবে জলখাবার জিনিষ-পত্র 
আর ঘা থা দরকার সব কিনে নিয়ে নৌকা ছেড়ে দাও, ধীরে 
ধারে নৌকা চলতে লাগল, এ দিকে ধারে স্ুস্থে রাম্ন। হল, 
ছ'পাশে বাড়া ঘর--বৌ-মেয়েরা তোনাদের দেখবে । নৌকা 
লাগিয়ে কারও বাড়ী থেকে কলার পাত কেটে নাও। 
নৌকার মাঝিদের উনান, কাঠ লব গোছান থাকে । মাঝির 
নোংরা নয়, তবুষদি তাঁদের বাসনে প্রবৃত্তি না হয়, তবে 
ষ্টেখনেই মাটার হাড়ি কিনে নিয়ে বেতে হয়। খাওয়। সেরে 
বিছ্বানা করে স্বচ্ছন্দে ঘুমোও, গল্প কর, তাস খেল । ভিতরে 
মেয়েরা থাকে, বাইরে পুরুষরা বসে। বড় নৌকায় দশ 
বারো জন স্বচ্ছন্দে শুয়ে ঘুমিয়ে যেতে পারে। 

“নৌকার ভিতর দিকে জানল! আছে, তবে আমি 
বাইরেই বসি। ছু'দিকের দৃশ্ত দেখতে দেখতে যাই। 

“সন্ধ্যার আগে নৌকার চুল-বীধ! কাপড়-কাচা হয়। 
সেই সময়টা ঘ|টে নৌক1 লাগাতে হয়। কোন আঘাটায়, 
কি ক্ষেতের ধারে নৌকা লাগাতে নেই, কুমীরের ভয় আাছে। 
বসতির কাছে, লোকজনের কাছে জেনে তবে নৌকা 
লাগাতে হয়। মাঝিরা সবই জানে। তার পর চা খাও, 
খেয়ে বাইরের বিছানায় বসে হৃুর্ধযান্ত দেখ। আমাদের 
বাড়ীর বঙ্গরা আগে আগে আমাকে নিতে স্টেশনে আসত । 
কিন্ত সে আমার তাল লাগে না, সেই বসবার ঘর, খাবার ঘর 
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শোবার ঘর, বাথরুম, টেবিল, চেয়ার, আঁলনা-খাটে সাঁজান। 
মনে হয় যেন ঘরের িতর রয়েছি । নৌকার মত এমন 
আনন্দ তাতে নেই। জানলায় বসে দেখতে হয় খাঁচার 
পাথীর মত। আমি নৌকায় বরাবর যাই আমি, এখন 
বাব বড় নৌকাখানা পাঠান, না হয়, ষ্টেশন থেকে ভাড়া 
করে নিয়ে যাই। 


“কূরধ্যান্তের সঙ্গে সঙ্গে বাতাস স্সিগ্ধ হয়ে আসে । পশ্চিম- 
দিকের সিছরে রং জলের বুকে রং এখলে বেড়ায়, শিশু ডুবছে 
উঠছে, পাখীরা সব বাসায় চলল। ছু'পাশের বাড়ী থেকে 
শীখ-ঘণ্টার শব্দ শোনা যাচ্ছে, মেয়ের] বৌয়ের! এ ঘর ও-ঘর 
করে বেড়াচ্ছে, ঘরে ঘরে গ্রাদীপ জলে উঠল । বেল! চারটে 
না বাজতেই নৌকা পদ্মা! ছেড়ে শাথানদীতে পড়ে, তোমার 
কোন ভয় নেই, পদ্প। ছাড়াতে বেণাক্ষণ লাগে না । তার পরে 
নদী, এ নদীর বিস্তার গ্রীঙ্ম কালে খুব কম, তবে বায় সবই 
জলে জলময় । কিন্তু গাছের সারি, আর বাড়ী-ঘর দেখেই 
নদীর সীম! বুঝতে পারবে । হাট-বাজার করে লোক ফিরছে) 
ছেলেদের গগুগোল, মা!ঝদের গান এমন সুন্দর শোনায় সেই 
ভলের ওপর! দ্'পাশের বাড়ীগুলোর এত কাছে দিয়ে 
নৌকা যায় যে, তাদের কথা-বার্তীও শুনতে পাওয়া যায়। 
জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখে, বেড়ার আড়ালে দাড়িয়ে 
দেখে, তোমার মন চাইবে তাদের সঙ্গে আলাপ করতে । কেউ 
কেউ ঘাটে জল নিতে এসেছে, কেউ কাপড় কাচছ্ছে, হাপি- 
গল্পে ঘাট মাথায় করেছে। আবার এ-নৌকা! ও-নৌকা 
থেকে আলাপ চলছে, যেমন “কনে থাইবা”, "আইজ হাটে 
মাছ তরকারী কিবা কিনলা” “অমুক বাবু আইজ আইখার 
পারে নাই নাউ ফিরে আইছো»' “অমুকের বাড়াতে বড় ধূম 
পুজার, বিদেশ থেইকে সব আইছে, এই সব মাঝিবা 
পরস্পরের সঙ্গে আলাপ করতে করতে দাড় বেরে চলে। 
তোমার মনে হবে জলের দেশে এসেছ, এহ মন, এহ অনুভূতি 
এ সব তথন থাকবে না। মন এমন ন্নিপ্ধ আনন্দ -রসে 
ডুবে যাবে ভাই ! 

"একটু একটু করে সন্ধ্যার রাঙ্গা অলো ডুবে গিয়ে বখন 
কাল ছায়া নেমে আসে, তখনই জ্যোত্া ফুটে ওঠে । সেই 
সময় নদী ছেড়ে নৌকা গ্রামে ঢুকবে । তখন কেবল মাঠে 
মাঠে যাওয়া, ধান গাছের শীষ দেখতে পাওয়া যায়। মাঠ- 


পাড়াগায়ের মেয়ে 


৬৫ 
পথে খাল-ডোবা দিয়ে ঝোপ-ঝাঁড়ের পাশ দিয়ে নৌক। 
চলল। বেত-বন, বাশ-বন ঘেঁসে নৌক! চলে, দৌলতপুর 
ছেড়ে রাজপুরে যেতেই সামনে পিছনে আশে পাশে 
পরিচিত লোকের কুশল-প্রশ্ন, কথা-বার্ত। আরম্ভ হগ। নৌকা 
ড় করেও কথা-বার্তা চলে। এববাড়ী, ও-বাড়ী থেকে 
প্রশ্ন_ণনৌক! কার? কোথার যাবে? উত্তর পেলে অমনি 
আশীর্বাদ, কুশল-প্রশ্ন, কত স্নেহ, কত আগ্রহ ! “কাল গিয়ে 
দেখে আসব-_আহা কতদিন পর এলি" গিশ্লীরা বয়ো- 
জোষ্টারা এই রকম বলবেন । 'অনেক সময় এই সব আলাপ- 
প্রশ্ন করতে করতে দেরী হয়ে যায়। 

প্রাজপুর গ্রামটা খুব বড় । মন বাঁকুল হয়ে ওঠে কতক্ষণে 
বাড়ী গৌছব। বাড়ীতে সবাই জেগে থাকেন, অপেক্ষা করেন, 
কেন না পুজার বন্ধের পর দাদ1-কাক'রা, দিদিরা-বোন- 
ঝিরা সব আসেন- প্রান্থ গ্রতোক দিনই একজন না একজন 
আছেন খবরও কখনও জানা থাকে, কখন থাকে না। 
রাত্র দশটার আগে কেউ খেতে বান না। বারা আসবে 
তাঁদের নিরে বসবেন। 

“বাড়াটা আমাদের খুব বড় তা বলেছি, বাড়ীটা পুর্ন 
পশ্চিমে লম্বা । নৌকা রাঁজপুরে ঢুকতেই আমরা বাস্ত হয়ে 
পড়ি কতক্ষণে বাড়ী দেখব । পূর্বব দিকে যাতায়াতের পথ। 
কিন্ত একে বেঁকে ঘুরে ফিরে নৌকা আসতে রাত্রি হয়ে যায়। 
জ্যোৎস্না উজ্জল হয়ে ওঠে, আশ-পাশের বাড়ীর সাড়া-শব্দ 
প্রমে নিস্তব্ধ হরে যায়, আবার কোন কোন বাড়ীতে আলো 
জলে, কথা-বাত্তী শুনতে পাওয়া যার-তারা বিদেশাগতের 
গ্রাতীঙ্ষা করছে। ঘাটের উপর গিক্লীরা মেয়েরা বলে দেখে, 
নৌকা তাদের ঘাটে ভেড়ে কি না। 

“ণানিকদুর গিয়ে নৌকা পৃৰমুখে চলে, আবার ঘুরে দক্ষিণ 
মুগো হয়। বীদিকে দিগন্তবিস্ৃত অগাধ জলরাশি নিন্তর্গ 
সমুদ্রের মত দেখায়, ডানদিকে লোকজনের বাঁড়ী-ঘর ৷ বীরে 
ধীরে নৌকা চলে, একটি একটি করে বাড়ী ছাড়িয়ে চলে। 
ডান দিকে মাঝে মাঝে বড় বড় গাছ প্রহরীর মত গগাড়িয়ে 
'আছে। িগ্ধ শীতল বাতাস। মনে ব্যাকুল প্রতীক্ষা, মুখে 
তাষা নেই । 2 


“এইবার নৌকা ছোট্ট একটা বাক ঘুরল, এইবার তুমি 
সেই ছবির মত বাড়ীটি দেখতে পাবে । নৌকা! ধার, মন্থর 
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এত-মনের আবেগ বোঝে না। চক্রবর্তী ঠাকুরদের বৈঠক- 
থানায় তাস-খেলার আড্ড। বসছে, শুরা রাত একটা অবধি 
তাস খেলেন রোঁজ। চক্রবস্তীদের বাড়ী ছাড়িয়ে নৌকা 
একটু দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ বেঁকে চলতে থাকে- এইবার ভাই 
মামনের দিকে চেরে দেখবে, তোমার পাড়াগেঁয়ে বৌদির 
বাপের বাড়ী, পূর্বপুরুষদের স্মৃতিম্ডিত স্থখ-ছুঃখের লীলা- 
ক্ষেত্রটি । প্রকাণ্ড বৈঠকখান। ঘরটির ভানালা-দরজা! থোলা, 
ভিতরের আলো দেখা যাচ্ছে, জ্যোত্স।ধৌত করোগেট টিনের 
চাঁল উজ্জ্বল ঝক্‌ ঝকৃ করছে । সামনের ফুল-বাগানের নীচের 
দিকটা জলের তলে, উপরের গুলি আকাশের দিকে উ্ধধমুখ । 
সবুজ পাতা, হলদে, লাল, সাদা, গোলাপী ফুলের বর্ণের 
বিভিম্নতা আর একটু এগোলেই চোখে পড়ে। নারিকেল, 


আমরা মানুষ 


আমর! দেবস্বলোী স্বার্থপর স্বপ্লাণু মানব, 
এক পাও চলিনাকে। উদ্দেশ্য ও গ্াশোছন ছাড়া, 
অমারিক গিষ্ট হাস্তে ছদ্মবেশী আমরা দানব, 
নিঃস্বার্থ কর্মের ক্ষেত্রে আমাদের নাহি পাবে সাড়া 
অশেষ সঞ্চয়-লুন্ধ আমাদের মন। 


আমরা মুত্তিকা-কীট সুখান্বেধী বুদ্ধিবৃত্তি লয়ে__ 
সদভ্তে ঘোষণা করি মানবতা! বিচিত্র ভাষাঁয়ঃ 
সত্য মিথা! ছুটি খড়গ উর্ধে তুলি? ছুটি দিপ্রিজয়ে, 
অন্ধকারে জলে আখি নিশা নব লানের আশায় । 
প্রতিষ্ঠা-কাঙ্গাল হয়ে রহি সারাঙ্গণ। 


আমাদের চারিদিকে সুবিধা! সুযোগ ফাদ পাতা, 
রাখিয়াছি বহ্যত্ধে সভ্যতার নান৷ রূপান্তরে, 
আমরা হা!টিতে জানি, কাঁটিতেও জানি লক্ষ মাথা, 
মানুষে ঠকায়ে খাই মূল্যহীন ধর্মের মস্তররে। 
কর্তৃতের দাস্তিকত! মোদের জীবন। 


[ ২য় খণ্ড ৩য় সংখা। 


স্থপারী গাছের দীর্ঘ পত্রগুলি বাতাসে ছুল্ছে, গোয়াল-বাঁড়ীতে 
সাদ! কালো, লাল গাইগুলি শুয়ে বসে দাড়িয়ে অলসভাঁবে 
রোমস্থন করছে, তাদের দূর থেকে ছবির মত দেখায়। ফুল- 
ঝ/গানের গামনে বাইরের ঘাটের ধারে ধাঁরে এ দিক্‌ ও দিক্‌ 
করে নৌকাগুলো বাধা রয়েছে, মণ্ডপ-ঘরের পিছনে কৃষ্ঃ- 
চড়ার গাছটি জলে ছায়া ফেলে দাড়িরে আছে, রাত্রি গভীর, 
পল্লী প্রায় সুপ্তিমগ্ন, বাড়ীর সামনে স্থির জলরাশিতে নৌকার 
দাড়ের আবাতের মু মৃছ তরঙ্গ উঠল । গাছ-পালার ছায়ায় 
শিগ্ধ, জ্যোত্মনার উজ্জল, নীরব নিস্তব্ধ ছাপ্রাচিত্রের মত বাড়ীটি, 
সেই আমার টশশব-কৈশোরের স্থথের থেলা-ঘর, মধা-বয়সের 
স্বপ্রমন্নির-_আমার তীর্থ, আমার আকাঙ্ষা, আমার আঁশা, 
আমার জন্মভূমি |” 


-জ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ 


এ বিরাট পৃথিবীতে যত পশু, যত জীব আছে, 
তাহাদের তুলনায় 'আভিজাত্য মোদের 'প্রবল, 
মোদের বীরত্ব শুধু, ছুর্বাল ও নারীদের কাছে, 
রক্তপাত করি আর সাথে সাথে ফেলি অঞ্কজল । 
আত্মারে অমর বলি ভূলিতে মরণ। 


আমরা মানুষ এই পৃথিবীর শেষ্ঠতম জীব, 
প্রেমিক, লম্পট, ধূর্ত, দয়ালু, দেবতা, ভরস্কর, 
অন্ধের অভাব যদি নাহি থাকে মোরা সাজি শিব, 
পরধন লোভে মন্ত তবু বলি জীবন নশ্বর । 
তৃপ্তিহীন অসন্তষ্ট মোরা আজীবন। 


'আমর! কবিতা লিখি খেয়ালের নেশায় মতিয়া 
আমূর্থ-পণ্ডিত মাঝে 'ঝাহবা'র তীব্র প্রত্যাশায়) 
সুখ্যাতি ও অখ্যাতির ভিক্ষাঝুলি যতনে পাঁতিয়া, 
আত্ম-প্রতিষ্।র লাগি অহোরাজ করি হায় হায় ! 
মরার পরেও চাই অমর জীবন। 


ডিয়ার সাতার ধায়! 
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উডিস্তার"সভাতার ধারী 





কশারকের মন্দির । 





কথারকের পুরাতন সহরের চিন্ত। 


উড়িস্ার সভ্যতার ধার! 


উড়িম্যা প্রদেশটী প্রকৃতির লীলানিকেতন, একদিকে 
পর্বতমালা স্থশোভিত অরণ্যানীর শ্তামল শোভা, অন্যদিকে 
পার্বত্য নদী সকলের সমাবেশ, নিয়ে বঙ্গোপসাগরের বিশাল 
বারিধি-রাশির নীলামুরেখা। বাহিরের আক্রমণ হইতে 
রক্ষা! করিবার জন্য প্রকৃতিদেবী যেন সচেষ্ট, পশ্চিমদিকে 
বিন্ধ্াচলের পর্ধত-মাল! দ্বারা সুরক্ষিত, পূর্বে বঙ্গোপনাগরঃ 
দক্ষিণে চিত হৃদ ও মান্ীজ প্রদেশের পূর্বঘাঁটের পর্বতমালা, 
উত্তরে স্ুবর্ণরেখ! নদী ও বঙ্গোপসাগর । 


বিভিন্ন কালের বিভিক্ন সভ্যতার বৈশিষ্ট্যের মধা দিগা 
ইহার সভ্যতার স্তর বিকশিত। অতি প্রাচীন সভ্যতা আজ 
পধান্ত উড়িষ্যায় যেরূপ অক্ষপ্নভাবে দেখিতে পাওয়া যায়, অন্তান্ 
সেরূপ কুত্রাপি দেখা যায় না। সাহিতো, সামাজিক রীতি- 
নীতিতে, শিল্প-কলার ও পুরাতত্তে সেই বিভিন্ন সভ্যতার 
চিহ্ন আজ পধাস্ত বিগ্ঘমান রহিয়াছে । উড়িষ্যার নিজস্ব 
সত্যতা বিদেশীয় সভ্যতার তারে কোনদিনও মাক্রান্ত হন 
নাই। দেড়শত বৎসর পূর্বেও এই দেশ হিন্দু রাজার 
অধীনে ছিল। মোগল, পাঠান, মারাঠ! ও ইংরাজ শাসনে 
উড়িষ্যার বিশেষত্ব কোন দিন লোপ পায় নাই। ভারতীয় 
সভাতার স্বরূপ হদয়ঙ্গম করিতে হইলে, উড়িঘ্যার সমাজতত্র, 
ধন্ম, রাজবংশের ইতিহাস ও পুরাতত্ উদ্ধার ও অনুশীলন 
করা একান্ত আবশ্তাক। 
উড়িষ্যার প্রাচীন সভাতাঁর স্তরকে বিশ্লেষণ করিলে দেখা 
যায় যে, তিনটি প্রধান জাতীয় ধারা প্রবাহিত হইয়া 
চলিয়াছে ৫ 
প্রথম--'অনাধাধারা । 
দ্বিতীয় দ্রাবিড় ধারা । 
তৃতীয়-_আর্ধ্য ধার! । 


প্রথম £ অনাধ্য ধারা 
কোল, সওতাল, কন্ধ, গণ্ড, জুয়াং, পাতুয়া, শবর, 
শঅর, পাঁন, ভূইয়া, চিড়িয়ামা, গোঁথা, শিউলা, তিয়র, 


__শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায় 


পাটরা, বাউরি, কগুরা, ডোম, মুচি, হাড়ী, ত মলা, ঘুশুড়িয়া, 
ওড়চাষ!, কেওট, মাল্লা গ্রভৃতি । 

অনাধ্যধারার পাথর, তার, লৌহযুগের 
সামগ্রী নিম্নলিখিত স্থানে পাওয়া গিয়াছে 

(১) তালচর--হরিচন্ত্রপুরের নিকট। 

(২) আঙ্ুল_-কালীয়াকোটা গ্রামে। 

(৩) সঙ্থলপুর-বুড়াশ পল্লীর নিকট খুদার বুগা গ্রামে। 

(৪) ময়ুরভপ্র-_বঙ্গী দীপসী পর্ধঁতের নিকট, বৈতরণী 
ন্দীর পার্থে খিচিং-এ, বুড়বলাঁং নদীর ধারে বৈদাপুর গ্রামে, 
গুল্পা নদীর ধারে বগড়াপীড় গ্রামে । 

(৫) বালেশ্বর--ভাঁমাজুড়ী গ্রামে । 

(৬) চেঙ্কানল, কেউঝর, দশপাল্লা, বৌধ, খস্তাপাড়া, 
নয়াগড়, হিন্দোল, পাড়লাহা প্রস্ৃতি স্থানে বি্গিপ্ন 
নিদর্শনাদি পাওয়া যাঁয়। 

জুয়াং ও পাতুনা' জাতির স্ত্রীলোকের! 'আজিও স্থান 
বিশেষে বৃক্ষপত্র সেলাই করিয়া পরিধান করিয়া থাকে । ইহ] 
হইতে বেশ বুঝা যায়, সভ্াতার কত নিয়স্তর নিজ বিশেষত্ব 
বজায় রাখিয়া গড়জাত মহলে মাঁজিও বিদামান রহিগন|ছে । 


প্রতুতত্বের 


দ্বিতীয়: দ্রাবিড় ধারা 

মহানদী, পুরী, চিক্ক। হুদ, গঞ্জাম প্রদেশ হইতে 
গোদাবরী পধাস্ত সমুদ্রতটস্থ বিভিন্ন বন্দরের ( কলিঙ্গ) 
অর্ণবপোত অভিযান এবং ভারত ও প্রশান্তসাগরের দ্বীপ- 
পুগ্রের সভ্যতা-বিস্তার _আর্ধাসভ্যতার পূর্বেবে। উক্ত স্থান- 
সমূহে আধ্যসভ্যতার পূর্বের ও পরে দ্রাবিড় সভ্যতার সংস্পর্শের 
নানাবিধ বিক্ষিপ্ত নিদর্শনাদি পাওয়া যায় । 

কোণার্ক হইতে: পাঁচ হাজার নৌকা নবগ্রহ পৃ] কথিয়া 
বিজয়া দশমীর দিন সমুদ্র যাত্রা করিতেছে এবং চৈত্র 
সংক্রান্তির দিন মহাঁসমারোছে স্বদেশে ফিরিয়। আদিতেছে-- 
তাহার বর্ণনা পুরাতন উড়িয়। পু'থিতে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। 


৩৯৪ 


এই প্রদেশটা ব্যবসা-বাঁণিজোর দ্বারা একদিন সমৃদ্ধিশালী 
নগরীতে পরিণত হইয়াছিল। চিন্ক! দের মধ্যে প্দয়া" নদী 
আসিয়া পড়িগাছে এবং পুরাতন “প্রাচী” নদী “দয়া” নদীর 
সহিত সংযুক্ত হইয়া বজোপসাগরে পড়িয়াছে। দয়! নদী ও 
প্রাচী নদীর ছুই কুলে পুত্রাতন নগরীর অস্তিত্ব ও গুহাদি দৃষ্টি- 
গোচির হয়। চিন্ধ! হৃদটা প্রাচীন কালে সমৃদ্ধিশালী পোতাশ্রয় 
বা বন্দর ছিল--তাহা পণ্ডিতগণ নিদ্দেশ করিয়াছেন। 
লাক্ষাদ্বীপ, মালদ্বাপ, সকোট্রা হইতে অর্বপোত আসিয়া 
এই হদে নঙ্গর করিত। দ্রাবিড় জাতীর়েরা স্থল-পথে ও 
জলপথে বহির্ভারতের অনেক স্কলে উপনীত হইয়া অনেক 
রাজা অধিকার করিয়াছিল; 


ুষ্টপূর্ব নয়শত বৎসর পূর্বের মুড়ু কলিঙ্গ বা ত্রিকলিঙ্গের 
অধিবাসীরা! পেগু, তেনাসেরিম, আরাকান প্রভৃতি দেশ 
জয় করিয়াছিল । উড়িয্য/ ও বজদেশের প্রাচীন দ্রাবিড় 
অধিবাসীরা যে আনাম অধিকার করিয়া খৃষটপূর্বব তৃতীয় 
শতাব্দী পর্য্যন্ত রাঁভত্ব করিয়াছিল, তাহা কর্ণেল জেরিণির গ্রন্থে 
সুস্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে । 

সেই কালে ত্রিকলিঙ্গ--উত্কল( কটক ), কোঙ্গদ। (পুরী), 
কলিঙ্গ( গঞ্জাম )- প্রদেশটি প্রবল প্রতাপান্বিত এবং 
সমুদ্ধিশালী হইয়া উঠিরাছিল। 


উড়িষ্যার সাহিত্যে, শিল্পে, মুিতে, মন্দিরাদি গঠনে, পৃজা- 
পদ্ধতি ও আচার-ব্যবহারের মধ্ো দ্রাবিড় সভ্যতার বৈশিষ্টা 
দেখা বায়। জৈনরাজ খারবেলের উদয়গিরি পর্বতের হস্তী- 
গুম্ফার খোদিত লিপিমালা, ভুবনেশ্বরের সর্ববপুরাঁতন শিব 
মন্দির, পরশুরামেশ্বর গঞ্জামের সুড়লিঙ্গের মন্দির প্রভৃতি 
দ্রাবিড় সভ্যতার সুস্পষ্ট চিহনরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে । 


চোলরাজা রাঁজরাজ, গঙ্গাবংশায় চোড়ঙগদেব ও দাক্ষি- 
ণাত্যের কৃষ্ণ রায় প্রত্ৃতি দ্রাবিড় রাজ-শাসনই প্রথমে 
উড়িষ্যার পললী-সমাঁজে প্রধান, সরবরাহকাঁর, পাইক, নায়েক, 
থণ্ডায়েৎ ও হিসাবনবিশীকরণের প্রচলন করে। 
খাজনার বন্দোবস্ত আদারের নৃতন প্রণালী উদ্ভাবন করে। 
পূর্ত-কাধ্য সম্পানে সকলের দায়িত্ব, গোচারণ ভূমিতে সর্ব- 
সাধারণের অধিকার, পঞ্চায়েৎ শাসন, গ্রাম্য সমাব্জ কর্তৃক 
শিল্পা ও মজুর নিয়োগ-__-সবই দ্রাবিড় সভ্যতার দান। 


বঙ্গপ্রী--৬ বর্ষ 


জমীর 


[ ২য় খণ্ড--৩য় সংখ্যা 


তৃতীয় ঃ আধ্যধারা 

(১) বদিক ও পৌরাণিক সুগ--খকৃবেদে, 
মহাভারতের আদিপর্ক্রে, শান্তিপর্বেব বনপর্ধে, ব্রহ্মপুরাণ 
প্রভৃতিতে কলিঙ্গ ও তাহার রাজাদের বর্ণনা উল্লেখ 
রহিয়াছে ।* রামায়ণেও উৎকল এবং কলিঙ্গের কথা বণিত 
রহিয়াছে । আজ পয্যন্ত মৃত্তিকাগর্ভ খনন করিফা সেই 
যুগের নিদর্শনাদি কিছু পাওয়া যায় নাই । 

(২) প্রাচীন বৌদ্ধ ও জন ধণশ্ম--(১) 
ভুবনেশ্বরের নিকট খগুগিরি ও উদয়গিরির পর্ববত- 
গাত্রের খোদিত গুহাসমুহ ও তাহার খোদিত লিপি 
ও মুণ্ডি প্রভৃতি। আদি বোধিবৃক্ষের উপাসনা ও জৈন 
তাথস্করদিগের মুক্তিপুজার প্রবর্তন দেখ| যায়। 

(২) ধোলা পর্দতে সমাট অশোকের একাদশ অনুশাসন 
লিপি। 

(৩) ভুধনেশ্বরের নিকট-_-তোঁসালীর (তাস্করেশ্বর, বড়- 
গড় ও শিশুপালগড়ের মধ্যে ) ভূগর্ভস্থ নিদর্শনাদি। 

(৪) গঞ্জামে সম্রাট অশোকের জৌগড়ের অন্থশাসন- 
লিপি। 

(৫) কাঁকটপুরে প্রাচীনদীতীরস্থ 
রাজধানীর ভগ্রাবশেষ । 

(৩) মধ্যসুঢগর বৌদ্ধ ও €জন ধনের 
চিহ্তাদি -(ক) যাজপুর ও নিকটস্থ গ্রামগুলিতে প্রচুর 
বিঙ্গিগড নিদশনাদি । 

(খ) কটক জেলার মধ্যে ললিতগিরি, উদয়গিরি, রতন- 
গিরি ও অশিয়া পর্বতের বিশালকায় বৌদ্ধ মুষ্তি প্রভৃতি এবং 
সপ, গুহা ও খোদিত লিপিসমূহ ৷ উপরোক্তস্থানে তক্তরোক্ত 
মহাযানী বৌদ্ধদিগের আধিপতা ছিল । 

(গ) পুরী জেগায় প্রাচী নদীর তটভূমিস্থ উপাদান ও 
চাঁদকাঁর জঙ্গলে বৌদ্ধমুত্তি ৷ 


রাজা খারবেলের 


* খক্বেদ (মণ্ডল (১)--১৪৭)। 
মহাভারত আঁদিপর্ব্--১০৪ অধ্যায়। 
এ শান্তিপবব--৪ অধ্যায়। 
এ বনপবব--১ অধ্যায়। 
অন্গপুহাণ-- ত্রয়োদশ অধ্যায়, ২৯, ৩০, ৩১ প্লোক। 


আশখিন--১৩৪৫ ] 


(ঘ) ময়ুরভঞ্জ, ঢেষ্কানল, বৌধ ও বালেশ্বর জেলায় 
বিক্ষিপ্ত নিদর্শনাদি ও বৌদ্ধ্তপ প্রভৃতি দৃষ্টিগোচর হয়। 
গড়জাত মহলের ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে বৌন্বমৃত্তি ও মনি'রাদির 
ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। 


হিন্দু ধর্মের বিকাশ 

বষ্ঠ শতাব্দীতে উড়িম্তার কেশরী বংশের অন্যুতথান হয়। 
কেশরী বংশের রাজগণ ১১৩২ খুষ্টাব্ পর্যাস্ত উড়িম্যাদেশে 
রাজত্ব করেন। প্রথম হইতে এই বংশের রাজগণ ব্রাক্গণ 
ধর্মে আস্থাবান্‌ ছিল। কেশরী বংশের প্রথন শৈব রাজা 
যবাতি কেশরী কতৃক যাঁজপুর বা বজ্তপুর সহর প্রতিষ্ঠিত 
হয়-যাহা এককালে উড়িয্যার ধর্ম ও বিদ্যাচর্চা র শ্রেষ্ঠ 
কেন্দরস্থলে পরিণত হইয়াহিল ও তত্ুধন্মেরি প্রাধান্থ লাভ 
করিয়াছিল । কান্ধকুল্জ হইতে আনীত ব্রাহ্গণদিগের দ্বার! 
বাহ্মণধর্ম্ের প্রতিষ্ঠা ও প্রভাব উড়িম্যার চতুর্দিকে বিস্তারলাঁভ 
করিয়াছিল। এ শাসনী ব্রা্ষণগণ রাজাচু গ্রহে উড়িষ্যার হিন্দু- 
সমাজকে নিয়ন্ত্রিত ও বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন । 

১১৩২ খুষ্টাব্ূ হইতে ১৫৩৪ খৃষ্টান হইতে ১৩৩৪ খুষ্টার 
পধান্ত গঙ্গাবংশের রাজন্বকাল । উড়িষ্যার এই বংশের 
শাসনে উতৎ্কলীয় সন্ত চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল । 
১৪৭৯ হইতে ১৫০৪ থৃঃ পর্ধান্ত রাজা পুরুযোত্তমদেব ও ১৫০৪ 
হইতে ১৫৩২ খৃষ্টান্খ পধ্যন্ত রাজ! প্রতাপরুদ্রদেব রাজত্ব 
করিয়াছিলেন । গঙ্গা হইতে গোদাবরী পর্যন্ত তাহাদের রাজ্য 


বিস্তৃত ছিল। এই বিশাল রাজ্যের সর্বত্রই সুশাসন প্রতিষ্টিত 
ছিল। 


হিন্দুদিগের পঞ্চ-উপাসনার পঞ্চ-ক্ষেত্রের বিকাশ 


(ক) মহাবিনায়ক ০ক্ষত্র £ধানমগুল (বি-এন- 
আর ) ষ্টেশন হইতে দুই মাইল উত্তরে দর্পনগড় পর্বতের উপর 
নিঝ'র-বিধৌত মহাবিনায়কের মন্দিরাদি ও পুজার বাবস্থা 
-গণপভি ভপাসনা । 

(খ) অর্ক০ক্ষত্র $-কোণার্কের অপূর্ব কারুকাধ্য- 
খচিত ভগ্রমন্দিরে সুর্য ও নবগ্রহ পুজার বাবস্থা সুচষ্যা- 
পাসনা । 

গ) শঙ্চ্ক্ষেভ্র 8 - পুরুষোত্বমধামে শ্রীব্রীজগ্গাথ 
দেবের দারুমুত্তির পুজা ও ভোগরাগাদি__বিসু৪-উপাসন1। 


উড়িষ্যার সভ্যতার ধারা 


৩৯১ 


এখানে তন্ত্র, স্মার্ত ও বৈষ্ণব ঘুগের প্রভাব দেখা যায়। 
বিশেষতঃ, শঙ্করাচারধা, রামানুজ ও চৈতগ্চদেবের ধর্শপ্রভাব 
ত্রিবেণী সঙ্গমের ন্টায় উজ্জল করিয়াছে । 


পল্লন্ষেত্র ৪ ভূবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মুণ্ডির (স্বযস্ত 
লি ) মনোহর মন্দিরাদি তাহার পুজা ও ভোগের ব্যবস্থা! 
_শিঢবাপাসন]1 1 

(ড) বিরজা ০ক্ষভ্র ৪_তঙ্ত্রো্ত মহাপীঠে মহ্ষি- 
মদ্দিনী বিরজাদেবীর মুণ্ডি, দেবার নাভিকুণ্ডে পিগুদানের 
বাবস্থ-দৈতরণীর নদী ও সপ্রনাতৃকা ইত্যার্দি-_-স্শভ্তি- 
উপাসনা । 

মহানদার অপর পার্খে কটকের পূর্বদিকে চৌছুয়ার 
রাজধানীর ভগ্রাবশেষ, কটক সহরের বারবাটী দুর্গ, ময়ুর ভঞ্জে 
খিচিং-এর ভগ্ধ মন্দির ও উড়িষ্যার সর্বত্রই বহু মন্দরাদি 
হিন্দুদিগের কাণ্ি ঘোষণ! করিতেছে । 

পাঠান, মোগল, মহারাষ্্ ও বাঙ্গালী সভ্যতার নিদর্শনাদি 
সাহিতো, শিল্পে ও সামাভিক রীতিনীতিতে দৃষ্টিগোচর হর 
এবং তংকালান এতিহাসিক উপাদানাদি আজিও অতীত 
ঘুগের সাক্ষা স্বরূপ দাড়াহয়া আছে । 

উড়ষ্টার বৌদ্ধ ও জৈন প্রভাব, মগ-প্রবত্তিত সুধ্যপূজা, 
মহাযান বৌদ্ধ-তাস্ত্রক মারিচীর পৃজা, সত্রহ্গণোর পুজা, তান্ত্রিক 
মহিষমপ্জিনীর পৃজা, নরসিংহের পুজা, শঙ্করাচাধোর শৈব- 
ধন্মের ও রামানুজ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব--এ 
প্রদেশের সঙ্গে যুলতান, চীন, তিব্বত, দাক্ষিণাতায, আসাম ও 
ব্গদেশের সহি প্রাণের যৌগের পরিচয় পাওয়া যায়। 
উড়িম্বার ধণ্ম-ইতিহাস লিখিত হইলে ভারতবর্ষের সভাতার 
ধারা অনেকটা পণিস্ফুট হইবে, কারণ ভারতের সর্ববধন্্- 
সমন্বয়ের চিহ্ন এই খানেই পুজীভূত রহিয়াছে । 

১৫১০ খৃষ্টাব্দে শ্রী চৈতন্য মহা প্রভু উড়িস্যার আগমন 
করিয়! পরবন্থী আঠার বৎসর কাল পুরীর সাগরতীরে অতি- 
বাহিত করেন। একজন মহাপুরুষের আদর্শে ও তাহার 
অলৌকিক প্রভাবে 'সমগ্র জাতীয় জীবন কিন্ধূপে প্ররিবন্তিত 
হইতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত এই সময়ের ইতিহাসে দেখা যায়। 
শ্রীত্রীজগন্নাথ মহাগ্রভু শ্ীচৈতন্ক মহাপ্রভুর প্র ভাবেই উৎকল- 
বাসীর জাবন-সর্বস্ব হুইয়াছেন। সুখে দুঃখে, জীবনে মরণে 


৩৯২ 


উৎ্কল বাপীরা শ্রীশ্রীজগঞ্জাথ মহা প্রভুর একান্ত শরণাপক্ক 
হইয়া থাকেন-উতৎকলের গ্রামা জীবনে দেখা যায় যে, সমগ্র 
উৎ্কলবাসী শ্রীশ্রীগগন্জাথ মহাগ্রভুর বিশাল পরিবাররূপে 
বিরাজ করিতেছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রিয় শিষ্য মহ।তয। 
জগম্াথ দাস বিরচিত প্উড়িয়। ভাগবত” আজিও উড়িষ্যার 
গৃহে গৃছে দেবতাজ্ঞানে পুজিত হইয়া থাকে । প্রায় প্রতোক 
গ্রামেই একটি প্ভাগবত-ঘর” আছে। এই ঘটি সর্বব- 
সাধারণের সম্পন্তি। প্রতি সন্ধ্যায় গ্রামবাসিগণ এই গৃহে 
মিলিত হইয়া ভাগবত পাঠ শ্রবণ করিয়া থাকেন এবং 
কার্তভনাদি করেন। জগন্নাথ দাস প্রান্ৃতি সাধুগণের চেষ্টায় 
বৈষণন ধর্ম উড়িষ্যায় আপামরসাধারণের ধর্ম হইয়াছিল। 
ধর্মের নীচেই বাঙ্গালীদের শ্রেষ্টদান সাঠিত্য _উতৎ্কল 
সাহিত্যে বঙ্গদাহিতর প্রভাব বিস্তৃত ভাবে দেখ! যায় এবং 
তাহার ছায়ায় ইই| পরিপুষ্ট । বর্তণান উৎকপ সাহন্টে উতৎ্কল- 
বাসী বাঙ্গালী কবি রাধানাঁথ রায় কাব্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া- 
ছেন। শ্রীগৌরীশঙ্গর রায় উত্কল ভাষার কত যে উপকার 
কারয়াছেন তাহ! বাক্ত করা স্থুকঠিন। তিনিই প্রথমে 
«“১ৎকলদীপিকা” নামে সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রচলন করেন। 
তাহার ভ্রাতা রায় বাহাদুর রামশঙ্কর রায় উ়ধ্যার সর্ব প্রথম 
নাট্যকার-__তিনি বহু নাটক রচনা! করিরছেন। 


বঙ্গত্রী-_৬ষ বর্ষ 


[ য় খণ্ড--৩য় সংখ্যা 


উড়িষ্যার শিল্প, চিত্র ও স্থাপতোর নিকে দৃষ্টিপাত করিলে 
দেখিতে পাওয়া যায় যে, উড়িষ্যার সভ্যতা, তাহার 
নিজের বৈশিষ্ট, উৎকর্ষতা ও মাধুর্য লইয়। বিকশিত 
হইয়াছে। উড়িষ্যার শিল্পীদের ধ্যান-পরায়ণ কঠোর সাধক 
বলিলে অতুক্তি হয় না-_-কারণ তাহাদের শিল্পে সৌনর্ধ্য ও 
সুল্স কারুকাধ্যের রেখাপাতের মধ্যে ধ্যানযোগীর অন্তর- 
সৌর ভটুকু ধরিয়া দেয়। অন্যদিকে এই গৌরবময় জাঁতির 
সহিষণুতার ও তিতিক্ষার উত্ুষ্ট পরিচয় দেয় তাহার বিশীল- 
কায স্থাপত্যের ছন্দ ও লালিত্য। 

উড়িষ্যা! প্রদেশটি বিভিন্ন সভাতার একটি যাছখর বা 
শিল্প-সাধনার রঙ্গনঞ্চ-_যেখানে দর্শক তাহারই স্থলে জলে, 
পর্বতে কন্দারে, গ্রামে জঙ্গলে বিচিত্র লালার অভিনবত্ব দর্শন 
করিয়! বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়া! যার়। এখানে সভ্যতার প্রত্যেক 
সুরের জাজল্যমান নিদর্শনাদি রহিয়াছে । অনুসন্ধিৎসুর 
পক্ষে উড়িয্যার কর্ধতুমি বিশাল ও বিচিত্র । মান্ব-সভাতার 
ইতিহাসের বহুত মুক সাক্ষ্য ইহার ভূগর্ভে নিহিত রহিয়াছে । 
কৃতবিগ্ধ রতিহা'সকের সচেষ্ট অধ্যবসায়) অক্লান্ত পরিশ্রমে 
উড়িষ্যার ভূগর্ভস্তর হইতে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে খনন-কাধ্য- 
দ্বারা মানব-সভ্যতার অজ্ঞাত রহস্তাবৃত দ্বার উদঘাটিত হইয়া 
নৃতন অধ্যায় স্থষ্টি করিবে। 





দৃর্বা 


সবুজ সরল বন্ধু ওগো, তুষ্ট সবার চরণতলে, 
মরণকোলে পড়ছ্থ লুটি' নীরব রাখি অটুট বলে। 
গর্বব নাছি, দর্প নাছি, বিদ্রোহীরে করছ সখা,_- 
পায়ের তলে লুপ্ত করি” আপন শ্তামল অচল রেখা ! 


__শ্রীহলধর মুখোপাধ্যায় 


বন্ধু, তূমি সমাজ-দেহের আসনতলে শুন্র তারা, 

তোমার হাসি, বিরাট বাশী, নাইক বাধন নাইক কারা | 
অচিন বাধন ছিন্ন হবে বুকে যেদিন জলবে আলো, 
বিরাট সখা, ত্যাগের রাজা, তোমার প্রদীপ বক্ষে জালো! 


বিরাট মহান বিশাল যে স্থুর রাখেন তোমায় আপন শিরে, 
বন্ধু, তুমি তুচ্ছ নহ, আছ ধরার অর্থ্য ঘিরে! 


[ আশ্বিন---১৩৪৫ 
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| 


গে রঃ রি 





গণ ৪ঠ। সেপ্টেম্বর শান্তিনিকেতনে স্তর সর্বপন্মী রাধারুষ্ণনের বক্তৃতার একাংশ :--+*.কবিগুরু ও মহাত্মাজীর 
প্রভাবেই ভারতের নৃতন যুগ অধিকাংশে প্রভাবিত হুইয়াছে দেখা যায়। .. 


এপিঠ ও ওপিঠ 


স্বান--পশ্চিম-বঙ্গের কোন একটি সহরের জয়েন্ট 
ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ. বোস, অর্থাৎ অনুপম বোস আই. সি. 
এস.-এর বাংলো- নাতিবিস্ৃত কম্পাউণ্ডের মধ্যে একটি 
নাতিবৃহৎ একতল গুহ। কাঁল-রান্বি তিনট!। 
একটি কক্ষের উপরে পঁচিশ ছু'ব্বিশ বংসর বয়সের একজন 
যুবক নিদ্রিত। ইনিই মিঃ এ বোস। ইনি অত্যন্ত 
পীড়িত) আজ তিন সপ্তাহ ধরিয়া ইহার টাইফয়েড, 
চলিতেছে । পালঙ্কের পাশেই একটি ইজি-চেয়ারে 
সাতাশ আটাঁশ বৎসর বয়সের একটি মেয়ে শুইয়া আছে। 
এটী একজন নাস? নাম মণিকা দাস। মিঃ বোসের 
শুশ্বধার জন্য ইহাকে কলিকাতা হইতে আমদানী কর! 
হইয়াছে। খান কয়েক চেয়ার, একটি টেবিল ও গোটা 
ছুই টিপয় ছাড়া কক্ষটীতে আসবাবপত্ত্রের বিশেষ বাহুল্য 
নাই। টেবিলের উপর রোগীর আহার, গুঁবধ ও অন্যান্য 
প্রয়োজনীয় দ্রব্য সজ্জিত, একটি টিপয়ের উপর একটি 
কাচের কুঁজা_ একটু দূরে আর একটি টিপয়ের উপর সবুজ 
রঙের ঘেরাটোপ দেওয়া! একটি আলো, তাহারই মৃদু 


আলোকে কক্ষটীকে একটা আবেগহীন স্বপ্রাচ্ছন্নতা দান 
করিয়াছে। , 
“ম]” বলিয়া রোগী পাশ ফিরিয়া শুইতেই মণিক! 


তড়াক করিয়া উঠিয়া আসিয়া, রোগীর পাশে বগিয়া 
কহিল, “মি: বোস, কোন কষ্ট হচ্ছে?” 
মিঃ বোস ক্ষীণ কণ্ঠে কছিলেন, “হচ্ছে, মিস. দাঁসি।” 


“আজ তে! বেশ ঘুমিয়েছিলেন, মিঃ বোস। অনেকক্ষণ 
ঘুমিয়েছেন-” 


প্বুমিয়েছি কিন্তু অনেকক্ষণ নয়, একটুখানি, জেগে 
দেখলুম আপনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। অনেক রাত্রির 
জাগরণের পর একটুখানি বিশ্রাম__নষ্ট করে দিতে ইচ্ছে 


হল না, প্রণপণে চুপ করে তাই পড়ে আছি''কট। 
বেজেছে মিস দাস?” 


মণিকা তাহার হাত-ঘড়ি দেখিয়া কহিল, “তিনটে 
বাজতে যাঁচ্ছে--* 


খনি 


_ গ্রীমমল! দেবী 


"আজও তা হলে এলেন না । আপনি চিঠি লিখে 
ছিলেন ত মিস দাস?” | 

“যা শিষ্টার বোস। আপনি যে দিন বলেছিলেন, 
সেই দিনই লিখেছি 1” 

“হয় ত আসবেন না-আমি ত” তাল ব্যবহার 
করিনি” 

“ঠিক আসবেন, মিঃ 
কিন্তু মা কি বদলায় ?” 

দ্বদ্লায় নানা যিস দাস? ঠিক তাই। একবার 
আমরা-আমি, মীরা, আমার শ্বশুর, শ্বাশুড়ী, আরও 
জনকয়েক আমাদের গায়ের ছ্টেশন দিয়ে যাচ্ছিলুম ; ম] 
কি করে খবর পেয়ে আমার এক মামীতো ভাইকে নিষ্বে 
দেখা করতে এসেছিলেন। আমার তাই আমাকে 
ডাকল, আমি তার সঙ্গে যেঞেদের ওয়েটিং-রুমে গিয়ে 
দেখি, মা ঠাড়িয়ে আছেন, প্রণাম করতে যেতেই হক 
জড়িয়ে ধরে ঝর্ঝব করে কেঁদে ফেললেন, বললেন, 


বোস। ছেলে বদলাতে পারে, 


প্র 
একেবারে পাষাণ হয়ে গিয়েছিস্? একটুও মনে পাড় ন। 


আমাকে ?” যিষ্টার বোসের কথস্বর বাপ্পাচ্ছ্ন হইয়! উঠিল, 
কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, “ভানালাটা একটু 
ভাল করে খুলে দিন না, মিস্‌ দাম ।” 

মিম দাম জানালাটা খুলিয়! দিয়! অমিয়! পাশে বসিয়। 
কহিল, “আরও একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন, মিঃ বৌস।” 

“ঘুম আমার আসবে না, মিঃ দাস !” 

“আসবে, মিঃ বোস। চোখ বুজে চুপটি করে পাকুন, 
আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।” 


মণিক] অন্ুপমের লঙ্বা, রুক্ষ চুলগুলিতে আঙ্গুল 


ঢুকাইয়া আস্তে আস্তে হাত বুলাইতে লাগিল। 
কিছুক্ষণের জন্য দুইজনেই নিঃশব্দ । কিছুক্ষণ গরে 
মিঃ বোস কছিলেন, "মা ঠিক এমনি করে হাত বুশিয়ে 
দিতেন। গ্রীন্মের ছুটীতে বাড়ী যেতাম, দুপুর বেলার সব 


কাজ সেরে মা আমার ঘরে আসতেন, আমার পাঁশে বসে 


৩৭৪ 


আমার চুলে তার নরম আঙ্গুলগুলি দিয়ে বিলি কাঁটতেন, 
মার কোলে মাথা দিয়ে আমি ঘুমিয়ে পড়তাম-...."মনে 
হয়, কতদিনের কথা-যেন আর এক যুগের- এক জন্মের 
কথা--” 

মণিকা বলিল, "আর কথা বলবেন না, মিঃ বোস্‌। 
একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন|” 

অনুপম কহিলেন, "ঘুমোতে পারছি না, মিস দাস। 
ঘুম আজ আমার কিছুতেই আসবে না।” কিছুক্ষণ চুপ 
করিয়া! থাকিয়া কহিতে লাগিলেন, “আমার এত বড় 
অন্ুখের খবর পেরেও মা এলেন না-অথচ যখন স্কুলে 
পড়তাম তখন একবার রাত্রে ছুঃশ্বপ্র দেখে মা আট দশ 
মাইল হেঁটে আমাকে দেখবার জন্টে ছুটে গিয়েছিলেন 3 
স্কুল থেকে ডাকিয়ে আমাকে একেবার দেখে তখনই এত- 
খানি রাস্তা হেঁটে আবার বাড়ী ফিরে গিয়েছিলেন ।**, 
মিস দাস, আপনার মাকে আপনি খুব ভালবাসেন, না ?” 

“মাঁকে কে না ভালবাসে, মিঃ বোস ?” 

“আপনার মাও আপনাকে খুব তালবাসেন ?” 

হ্যা মিঃ বোস। আমি ছাড়া আমার মা-এর আর 
তো কেউ নেই-_-” 

“আমার মা-এরও তাই-মিস দাস। আমাকে 
কোলে নিয়ে বিধবা হন; মামাদের আশ্রয়ে থেকে কত 
দুঃখে যে আমাকে মানুষ করেন, তা আমি এখন বুঝতে 
পারি--” দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া, “লোকে বলে, মানুষ আমি 
হয়েছিঃ মিস দাস। কিন্তু মার ছুঃখ এখনও ঘোচেনি - 
কি কষ্টের জীবন! ভোর হতে রাত্রি বারোটা পর্য্যন্ত 
রান্নাঘরে কাটে, একাদশীর দিনও ছুটী নেই, তবু মামীমাদের 
মন পান, ন1-” 

“একটা কথা বল্ব, মিঃ বোস? কিছু মনে করবেন 
না?” 

“ধনরুন ৮ 

“আপনি তো ইচ্ছে করলেই মায়ের দুঃখ ঘোচাতে 
পারেন ।” 

“ইচ্ছে করলেই সব জিনিষ করতে পারা যায় না, 
মিস দাস। বুস্তচযুত ফলকে বুস্ত কি ডেকে ফেরাতে পারে, 

. না, ফলই ইচ্ছে করলে ফিরে যেতে পারে ?” 


বঙ্গপ্রী--৬ষঠ বর্ষ 


[ ২য় খ্ড-ওয় সংখ্যা 


অনুপম চক্ষু মুদিয়া চুপ করিয়া পড়িয়। রহিলেন। 
মিস দাস কিছুক্ষণ পরে উঠিয়া আসিয়া নিঃশব্ধে ইজি- 
চেয়ারে শুইয়া পড়িল। 

কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ মিঃ বোস ডাক দিলেন, “মিস 
দাস।” 

মৃণিক| উঠিয়া বসিল। মিঃ বোস কহিলেন, “মনে 
হল, একটা গাড়ী আমাদের বাড়ীর সামনে দাড়াল-- 
দেখুন না?” 

মণিকা জানালার কাছে গিয়! মুখ বাড়াইয়া দেখিয়া 
কহিল, "স্্যা তাইতো ! একটা ঘোড়ার গাড়ী বলে মনে 
হচ্ছে--» 

অনুপম দুই চোখ ডাগর করিয়া কহিলেন, “সত্যি ! 
তা হলে নিশ্চয় মা এসেছেন” মিনতি করিয়া কহিলেন, 
"একটি বার গিয়ে দেখুন না_মিস দাস।” মিস দাস 
চলিয়া গেল এবং কিছুক্ষণ পঞ্ডা ফিরিয়া আসিল। 
তাহার পশ্চাতে একজন বিধবা মহিল কুষ্টিত চরণে কক্ষে 
প্রবেশ করিলেন । তাহার ব্যস চল্লিশ পার হইয়া গেছে; 
মুখখানি কৃশ ও ম্লান; ছুই চোখে উদ্বেগাকুল দৃষ্টি । তাহার 
পরিধানে থান কাপড়, গায়ে একটা মোট চাদর, মাথায় 
স্বল্প অবপ্তঠঠন। 

অনুপম ছুই হাতে ভর দিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেই 
মিস দাস তাহাকে নিরস্ত করিয়। কহিল, “উঠবেন না, মিঃ 
বোস। মা ত* আপনার এসে গেছেন” বিধবার দিকে 
তাকাইয়া কহিল, “আপনি এখানে বসুন” মিস দাস 
বাহিরে চলিয়া গেল। 

পরদিন সকালে বেল! আটটার সময়ে মিযেস্‌ বোস, 
অর্থাৎ শ্রীমতী মীরা বোস শয়ন-কক্ষ হইতে বাহির 
হইলেন। তাহার বয়স কুড়ির বেশী নয়; লম্বা ছিপছিপে 
গঠন) গায়ের রং ছুধ-আলতা-গোলা না হইলেও ফস 
বল চলে; অনিশ্রান্ত ঘষা-মাজার ফলে গাত্রচন্ম 
সুচিককণ ) পটল-চেরা চোথ নহে বলিয়া দিবারাক্র চশমা 
ব্যবহার করেন। 

অদূরে বারান্দায় ডেক-চেয়ারে মিস দাসকে বসিয়া 
থাকিতে দেখিয়। মিসেস বোস আশ্রর্য্য হইয়া কছিলেন, 
“মাপনি এখানে! মিঃ বোস কেমন আছেন?” মিস 
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দাস সসম্মীনে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, “ভালই আছেন, 
মিসেস বোস।” 

“কাল রাত্রে কেমন ছিলেন ?” 

“টেম্প|রেচার আর বাড়েনি, তবে তারি ছট্ফট্‌ 
করেছিলেন । ঘুমুতে পারেন নি। ভোর বেলায় মা এসে 
পৌছলেন ; তারপর থেকে বেশ ঘুমুচ্ছেন_-” 

বিস্মিতকঞ্ঠে মিসেস বোস কহিলেন, "মা! 
ম। 7” 

“মিঃ বোসের-” 


কার 


“সত্যি নাকি! কি মুষ্কিল!” দারুণ বিরক্তিতে 
মিসেস বোসের মুখখানি আকুঞ্চিত হইয়। উঠিল। কহিতে 
লাগিলেন, “পাড়াগা-এর লোকের কি কাণ্ড দেখুন, কোন 
খবর দেওয়! নেই, ছুম্‌ করে এমে পড়লেন। পাড়াগেরে 
বিধধা-কোথায় রাখি কিব| খাওয়াই--বাঁড়ীতে বামুন 
নেই, বি নেই, যার! জ্রীছে তাদের জল উনি স্পর্শ পর্য্যন্ত 
করবেন ন1-তার ওপর নানান হাঙ্গাম্‌, ভারী ফ্যাসাদে 
পড়লুম আমি”-বশিয়া রোগীর কক্ষের দিকে চলিয়া 
গেলেন। 

কক্ষে প্রবেশ করিয়া মিসেস বোস 
রেখাগুলিকে যদাসাধ্য মস্থণ করিয়া 
শয্যাপার্থে গিয়া মাকে দেখিয়া যেন 
গেলেন। কহিলেন, “আপনি কখন এলেন?” মা 
অন্থপমের মাথার কাছে বসিয়া ধীরে ধীরে পাখা 
করিতেছিলেন, অন্থপমের একটি হাত ত্রাহার কোলে পরম 
নির্ভরতার সহিত পড়িয়৷ ছিল। 


ললাটেৰ কুঞ্চন- 
তুলিলেন এবং 
আশ্চর্য্য হইয়া 


মা মৃদ্ছকণ্ঠে জবাব দিলেন, “তোরে এলাম, মা। তুম 
বেশ ভাল আছ ?” 


“আমার আবার ভাল থাকথাকি কি? দেখছেন তো 
কিবিপদ্‌। হঠাৎ অসুখে পড়ে গেলেন, একা মানুষ কি 
করে যে রাত-দিন কেটেছে, তা আমিই জাঁনি। তারপর 
বাবা খবর পেয়ে একজন নাস” নিয়ে এলেন। আপনি 
কেমন করে খবর পেলেন ?” 


“ছেলের অসুখ মা-এর কি খবর পেতে হর মা| মন 
আপনি জানতে পারে --” 
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“তা ত” পারেই ৮” একটু মুচকি হাসিয়া, “আর দিন 
কয়েক পরে এলেই কিন্তু একেবারে সুস্থ শরীরে দেখতে 
পেতেন।” তারপর গম্ভীর হইয়া মিসেস বোন কহিলেন, 
“সারারাত জেগে এসেছেন, বিশ্রাম করুন গে, এখন পাখা 
করবার দরকার হবে না।” ম| তেমনি পাখা করিতে 
লাগিলেন। 

মিসেস বোস মিষ্টার বোসের মাথার কাছে গিয়া 
কপালে হাত দিয়া) উত্তাপ বোধ করিয়া কহিলেন, “জর 
খুব কম মনে হচ্ছে।” মাকে কহিলেন, "আপনি এ 
চেয়ারটায় বসুন, আমি বিছানাটা একটু ঠিক করে দি।” 
মা উঠিয়া দাডাইলেন। 

মিমেস্‌ বোস বিছাণার চাদরের প্রান্তদ্ধয় একটু টানিয়া 
সমান করিলেন এবং হাত বুলাইয়া বিছানাটা ঝাড়িয়া 
দিতে গ্রিরাই দেখিলেন, বালিশের নীচে শালপাতায় 
মাড়! কি একট। রহিয়াছে । টানির! বাহির করিয়া মাকে 
দেখাইয়া কহিলেন, “এটা কি?” 

ম! মৃদ্ুক্ঠে জবার দিলেণ, “নারায়ণের পৃজার ফুল, 
মা। অনুর জন্তে এনেছি। তা*ছাড়। আমাদের মা চণ্ডীর 
কাছে অন্থর নামে পৃভো দিয়ে মাছুলী নিয়ে এসেছি। 
এ যে, অনুর হাতে রয়েছে -” মিসেস্‌ বোস দেখিলেন_- 
অন্ুপমের দক্ষিণ বাহুতে একটি কালে স্থতায় একটি তামার 
মাছুলী বাঁধা রহিয়াছে । মিসেস বোপ গন্ভীরভাবে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “চন্নোমেত্ব, প্রসাদ, আনেন নি?” 

“এনেছি বৈকি মা! অন্থকে খাইয়ে দিয়েছি--” 
মসেস বোন চম্কাইয়! উঠিয়া কহিলেন, “ক বললেন? 
খাইয়ে দিয়েছেন! জানেন, আপনার ছেলের টাইফয়েড 
ইয়েছে? আজ কুড়ি দিন তাঁকে শুধু জল খাইয়ে রাখ 
হয়েছে? আর আপনি কতকট! পচা জল আর নোংর! 
মষ্তি তাকে খাইয়ে দিয়েছেন !” 

মা অত্যন্ত কাচু-মাটু হইয়া কহিলেন, «না মা একটু- 
খানি--” 


মিস দাদ কাছে আসিয়া ঈাড়াইয়৷ ছিল। তাহার 
দিকে তাকাইয়া মিসেস বোস কছিলেন, পক বলছেন, 
শুশ্ধন। একটুখানি! একটা ছু'চের যুখে লক্ষ লক্ষ 
জীবাণু থাকে” মা-এর দিকে তাকাইয়া৷ কহিলেন) 
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“ঘাকুগে,। আপনি- ও পব বুঝবেন না। যা করেছেন 
ভালই করেছেন, এর পর আপনি আপনার ছেলে নিয়ে 
থাকুন, য। ইচ্ছে হয় খাওয়ান, আরও কতকগুলো মাছুলী 
কবচ এপে সর্বাঙ্গে বেধে দিন। আমি চললুম, এ সবের 
মধ্যে আমি নেই” বলিয়া! মুখ কালী করিয়৷ বাহির 
ইইয় গেলেন। মিস দাস মীকে জিজ্ঞাসা করিল, “কি 
হয়েছে ?” 

মা অত্যন্ত অগ্রতিত কে কহিলেন, “কি জানি মা! 
আমি বুঝতে পারি শি, এতে এত ক্ষতি হবে। আমাদের 
খাড়ীতে নারায়ণ আছেন, তারই একটুখানি আান-জল 
মাখ।র গিয়েছি, একটুখানি প্রসাদ মুখে দিয়েছি । আমাদের 
বাডাতে অসুখ-বিস্ুথ হলে আমর! তাইই দিই । এত 
ডাজ্ঞার দেখাবার পরনসা তো নেই, মা। তা” ওতেই 
আমাদের সব মেরে ওঠে। হ্যামা! অত্যিই কি এতে 
ক্ষতি হবে ?” 

মিস্‌ দাস কি বণতে যাইতেছিপ) কিন্তু মিসেম 
খাসকে আবার কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়া খামিয়। 
গেল। মিসেস বোস কাছে আসিয়া মাকে কহিলেন, 
“দেখুন, আমি আপনাকে একট কথা বল। আপনাদের 
খবর দেবার আশার ইচ্ছে ছিল না) কিন্তু যেমন করেই 
হোক, খবর পেয়ে যখন এসেছেন, তখন উপায় নেই। 
কিন্তু একট] কথা আপশি ভূপবেন না যে, এটা আপনার 
বাণের বাড়ী শয় যে, কবচ-মাছুলী আর জর়ি-বড়ি এখানে 
চলবে । এটা একট! হাকিমের বাড়ী; এখানে যারা 
আমে যায়, তার! আপনার পাড়াগ-এর চাষা-ভূষে নয়, 
ভদ্রলোক, তাদের সামনে কবচ-মাছুল। পরিয়ে গুকে 
বের করতে আমি পারব না, তাতে আপনি যাই মনে 
করুন ।""*আর দেখুন, যতদিন আমি বেঁচে থাবব, ততদিন 
আমার কুচিমত গুঁকে চলতে হবে--আমি মরবার পর 
আপনারা যা” ইচ্ছে করবেন, আমি দেখতে আসব না।” 
বলিয়া গট্গট্‌ করিয়া আসিয়া অম্থপমের বাছ হইতে 
মাছুলীটা একটানে ছি'ড়িয়া ফেলিয়৷ মেজের উপর ছুড়িয়া 
দিপেন এখং তার পর পাতার যোড়কটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া 
দিয়া কিলেশঃ “আপন তুলে রাখুন, এ সব এখানে 
চলবে না” মিস দাসকে কছিলেন, “এর সঙ্গে গল্প 
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করলেই চলবে ন॥ মিপ দাস। সাহেবকে উঠিয়ে মুখ 
ধোয়াবার,। ওযুধ খাওয়াবার ব্যবস্থা করুন, ডাক্তার 
সাহেবের আসতে দেরী নেই--” বলিয়া চলিয়া গেলেন । 

মা প্রস্তরমুস্তির মত জানালার দিকে এক দৃষ্টিতে 
তাকাইয়া রহিলেন। তারপর একটা গভীর দীর্থনিঃশ্বাস 
ফেলিয়া, মেজের উপর জা্থ পাতিয়া বসিয়া, মাছুলী ও 
ফুলের মোডকটা কুড়াইয়। মাথায় ঠেকাইলেন এবং সে 
গুলিকে চাদরের খু'টে বাধিয়া, উঠিয়া দাড়াইয়| মিস্‌ দাসকে 
কহিলেন, "মা! আমি তাহলে যাই ৮ 

মিস্‌ দাস আশ্্ধ্য হইয়া কহিল, “সে কীঠ কোথায় 
যাঁবেন ?” 

“বাড়ী ফিরে যাই মা! আমার তে। দেখ। হল” 

“আপনি কি 'পাগলূহয়েছেন, মা! একটু বিএম 
পর্যন্ত করেন নি-” 

মা একটু হাসিয়া কহিলেন, “ক্টিজা!ম ! এখনও সময় 
হয় নি--ম11” তার পরই গন্তীর হইয়া কহিলেন, “মা! 
আমাকে বেরিয়ে যাবার রাস্তাটা একটু দেখিয়ে দাও-” 

যাইতে উগ্ভত হইয়াই মা আবার ফিরিয়া অন্ুপমের 
কাছে আসিয়া দাড়াইলেন। অন্থপমের ঘুমন্ত, শীর্ণ মুখের 
দিকে তাকাইতেই প্রাবল ক্রন্দনোচছ্কাস ঠাহার কণ্ঠ পর্যন্ত 
ঠেলিয়া আসিল, কিন্তু ছুই ঠোট দৃঢ়তাবে চাপিয়া তিনি 
তাহা রোধ করিলেন। তার পর কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে 
থাকিয়া, একবার নত হইয়া অনুপমের ললাট স্পর্শ করিয়া 
বোধ করি তাহার মঙ্গল প্রার্থনা! করিলেন। তার পর 
মিস দাসের কাছে ফিরিয়া আসিয়া কহিলেল, “মা! 
আমি যাচ্ছি__অন্থু সেরে উঠলে, তাকে নিজের হাতে 
আমাকে একখানি চিঠি লিখতে বলো-” 

বলিয়া আর কোন দিকে না তাকাইয়৷ বাহির হইয়া 
গেলেন । | 


গা 


দশ বৎসর পরে। মিঃ এ. বোপ এখন কোম এক 
জেলার জর্জ সাহেব। অমায়িক ও নিরহঙ্কার ব্যবহারের 
ভন্ত তাহার অধীন কর্মচারীরা মকলেই তাহার প্রশংসা 
করে। কিন্তু সামাজিকতার দিক্‌ দিয়া তিনি সহরের 
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সুনাম অঞ্জন করিতে পারেন নাই। কারণ 'েলামেশাঃ 
সম্বন্ধে মিসেস বোঁসের আইন-কাগ্ুন অত্যন্ত কড়া । জন 
কয়েক সিভিলিয়ান এবং ছুই চারিজন বিলাতী ঢংওয়ালা 
উকীল)ডাক্তার ছাড়! কাহারও তাহার ড্রয়িং রুমের চৌকাঠ 
পার হইবার সাধ্য নাই। মিসেস বোসের মত এই যে, 
হিন্দুমমাজে ত্রাঙ্গণেরা ফেমন অতি সম্তর্পণে আপনাদের 
সামাজিক মর্যাদা রক্ষা করিয়া আসিতেছে, ঠিক তেমনি- 
তাবে দেশী সিতিলিয়/ণদেরও চারিদিকে ছুলজ্ব্য ব্যবধান 
রচনা করিয়া নিজেদের পদশর্ধ্যাদাকে সতর্কতার সহিত 
রক্ষা করিতে হইবে । যে হস্ত শাসন-রজ্ছু ধারণ করিতেছে, 
যাহাকে-তাহাকে চ1-সিগারেট পরিবেশন করিবার ছুম্মতি 
সেই হস্তের যেন কোনদিন না ট তাই, মিঃ বোসের 
আত্মীয়-স্বজনকে কোনদিনই তি” আমণ দেন নাই। 
অবশ্ত মিঃ বোপের মা ধতদিন বীচিয়। ছিলেন, ততদিন 
সন্তস্ত হইয়া! থাকিতেন্ঠ্ কিন্ত কয়েক বংসর হইল তগবান্‌ 
তাহ।কে নিশ্চিন্ত করিয়াছেন। 

ফাল্গুন মাস। সন্ধ্যা হইয়| গিয়ছে। টেনিস খেল 
শেষ করিয়া মিঃ বোস ও মিমেস বোস বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে 
লণে বসিয়া গল্প করিতেছেন। ঝিরঝির করিয়া বাতাস 
বহিতেছে, নির্মল আকাশে চাদ উঠিয়াছে, গাছের ডালে 
বাসয়া কোকিল ডাকিতেছে এবং মিসেস বোসের প্রিয় 
এসেন্সের সুরতি সকলের নাপিকা-রন্ধে, প্রবেশ করিরা 
মস্তিকষকে ভারাক্রান্ত করিতেছে । এ অবস্থায় ভাবাকুলতা 
অনিবাধ্য। কাঁজেই গঞ্লশ্রোত ক্রমে মন্থর হইয়া আসিতে 
লাগিল এবং অবিবাহিত তরুণ আই-সি-এস মিঃ নন্দী 
ইজি চেরারে লম্বা হইয়া শুইয়া গুণ গুণ করিয়া একটা 
বিলাতী গানের সুর ভশাজিতে লাগিলেন। কিন্তু শেষে 
সুবিধা করিতে না পারিয়া মিসেস বধোসকে কহিলেন, 
“মিসেস বোস। একটা গান করুন--” 

মিসেস বোস পার্খব্তী ডাক্তার সাহেব (ইংরাজ আই- 
এম-এস নহেন, দেশী ভিগ্রী-ওয়াল৷ সরকারী বাঙ্গালী 
ডাক্তার, বিলাত না যাইয়াও পুরোপুর সাহেব) মিঃ 
বনাজ্জার সহিত মৃদ্ৃকণ্ঠে আলাপ করিতেছিলেন। মুখ 
ফিরাইয়। কহিলেন, মাপ করবেন, মিঃ ননী। আজ 
আমার গলার অবস্থা ভাল নয়।” 
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মিঃ নন্দী উঠিয়া বসিয়া কহিলেন, “কি হয়েছে মিসেস 
বোস ?” 

মিসেস বোস মৃদ্ধ হাসিয়া! কহিলেন, “পাংঘাতিক কিছুই 
হয় নি, একটুখানি ধরেছে 3 কাল রাপ্রে ঘুমুতে পারিনি ।” 
মিঃ নন্দীর মুখে নিদারুণ উৎকণ্ঠা ফুটিয়া উঠিল। মিসেস 
বোস বলিতে লাগিলেন, “বেবি কাল সারা রান্র কেদেছে, 
আয়! সামলাতে পারে নি, আমাকে সারা রাত্রি জাগতে 
হয়েছে ।” বেবি বোঁস-দম্পতীর একমাত্র পুত্র, বয়স চাঁর 
অথবা! পাচ। | 

অতএব এই সংবাদে মিঃ বোস ছাড়া সকলকেই উদ্বিগ্ন 
হইতে হইল। সকলে সমস্বরে প্রশ্ন করিলেন, “কি হয়েছে 
বেখির ?” 

ডাক্তার সাহেব উদ্তর দিলেন, পকছুই হয়নি, টাকে 
দেওয়া হয়েছিল, বোধ হয় তারই ০০৮৫০-এ একটুখানি 
জর হয়েছে ।” 

টাকে? সঙ্গে সঙ্গে সকলের মনে পড়িয়া গেল, সহবে 
বসস্তের মহামারী চলিতেছে, গৃহে গৃহে রোগীর ক্রন্দন | 
ফলন্ত গাছের ডাল ধরিয়া শাড়। দিলে যেমন কীচা, পাকা 
ফল নির্বিচারে বরিয়া পড়ে, ঠিক তেমনি মৃত্যু খেন 
নিন্মমভাবে নাড়া দিয়া এই সহরের লোকগুলাকে 
নিক্বিচারে জীবন-বু্ষ হইতে ঝরাইয়া দিতেছে । ফাল্তন- 
জ্যোতস। যে মায়াঞ্গাল স্থষ্টি করিতেছিল, তাহ! খান্‌ খান্‌ 
হইয়া ছি'ড়িয়! গেল। সকলে চাঙ্গা! হইয়! উঠিয়া বসিলেন 
এবং "বেশী রাক্রিজাগা ঠিক নয়” বলিয়া একে একে উঠিয়া 
গেলেন। কেবল ডাকার সাহেবকে মিসেস বোস ধরিয়। 
রাখিলেন। 

ভাক্তীর সাহেব বেবিকে দেখিয়া কহিলেন, “জ্বর একটু 
রয়েছে, কাল সকালে নিশ্চয়ই রেমিশান হবে, চিন্তার 
কোন কারণ নাই।” 

কিন্ত তাহার পরদিনও জর ছাড়িল না, বরং বাঁড়িতে 
লাগিল। ভাক্তার সাহেব দেখিয়া কহিলেন, “টাইফয়েড 
যদি না হয়, তো! বসন্ত বেরুতে পারে |” মিষ্টার বোস 
শু্ধ মুখে কহিলেন, “টাকে দেওয়। হয়েছে, তবু -” ৬ক্তর 
সাছেব বলিলেন, প্টীকে দেওয়াতেও বিশেষ সুবিধে হচ্ছে 
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বলে মনে হচ্ছে না; দুবার টীকে দেবার পরেও বসস্ত 
হয়েছে বলে রিপোর্ট পেয়েছি -৮ 

মিসেস বোস মুখ কাঁলী করিয়া কহিলেন, “পাব্রিকএর 
কথা ছেড়ে দিন; যে-সে যেমন তেমন করে ফু'ড়ে দেয়; 
কিন্তু আমাদের বাড়ীতে তো তা নয়, মিঃ ব্যানাজ্জী। 
আপনি নিজে সমস্ত রকম “প্রিকশন” নিয়ে টীকে 
দিয়েছেন। তা সত্বেও যদি রোগ হয়, তবে আপনাদের 
সায়েম্প অত্যন্ত বাজে বলতে হবে -” 

যে সায়েন্সের জোরে মিঃ ব্যানাজ্জি ব্রাহ্মণ পুরোহিতের 
ছেলে হইয়া সাহেব বনিয়াছেন, মোটর চড়িতেছেন, মুরগী 
খাইয় পিতৃপুরুষকে চরিতার্থ করিতেছেন, সেই সায়েন্সের 
নিন্দা শুনিয়। তাহার ক্রোধ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তিনি 
মদ হাম্ত করিলেন; কহিলেন, “সায়েন্সের দোষ কি, 
মিসেস বোস! টীকে দিলেই বসস্ত হবে শা, এ কথা 
সায়েন্স কোন দিনই বলে না। শরীরে রোগের বিষ ঢুকে 
যাবার পর টীকে দিলে বসন্ত বেরুধে, তবে তা মারাজ্মক 
হবে না” 

“অর্থাৎ, আপনি বলতে চান যে, 
টাকে দেবার পূর্বেই বিষ ঢুকেছিল ?” 

প্ত। ছাড়! আর কি হতে পারে? 
বসন্ত হয়--” 

“কস্ত ঢুকবে কি করে? আমরা সতর্কতার ক্রটি 
করি নি--” 

“তা নিশ্চয়ই করেন নি। কিন্তু আপনার বাড়ীতে 
আপনারা ছড়া আরও অনেকে থাকে--আয়া, খানসামা) 
চাকর, মেথর, তার! নিশ্চয়ই খুব সতর্ক নয়, সহরের মধ্যেও 
তারা যাঁওয়াআসা করে। কিন্তু'"'আপনি এত ভয় 
পাচ্ছেন কেন, মিসেস বোস ! বেবির যে বসন্ত হবেই তা” 
কে বলছে? ছু*চার দিনের মধ্যে জর রেমিশান্ও হয়ে 
যেতে পারে” ' 

মিসেস বোস টুপ করিয়া! রহিলেন, খুব সান্বনা পাইলেন 
বলিয়া মনে হইল না। মিষ্টার বোস এতক্ষণ চুপ করিয়া 
ছিলেন। শান্ত, অবিচলিত কণ্ঠে কহিলেন, “আপনি তা” 
হলে বলতে চান্‌ খে বেবির বসন্ত হলেও তা” মারাত্মক 
হবে না?” 


বেবির শরীরে 


অবশ্য যদি 
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ডাক্তার গম্ভীরভাবে কহিলেন, “অন্ততঃ আমার তাই 
বিশ্বাস_-” 

মিষ্টার বোসের দিকে তাকাইয়া মিসেস বোঁস 
তাচ্ছিলোর সহিত হাসিয়া কহিলেন, “গর বিশ্বাস! উনি 
নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে পারছেন না--” 

ডাক্তার সাহেব জবাব দিলেন ন|। 

মিষ্টার বোস কহিলেন, “হোমিওপ্যাথিতে কিছু সুবিধে 
হতে পারে কি?” 

ডাক্তার সাছেব জবাব দিলেন, “হোমিওপ্যাথির খবর 
জানিনে, মিষ্টার বোস। তবে এই পর্য্স্ত জাঁনি যে, শরীরে 
এ রোগের বিষ একবার ঢুকলে এর আত্মপ্রকাশে বাধা 
দেবার ক্ষমতা কোণ “প্যাখিরিই নেই” 

উঠিয়। দাড়াইয়া কহিলেন, “আমি ও-বেলার আবার 
আসব, আপনারা তাড়াতাড়ি কিছু করবেন না । বমস্ত 
না হতেও পারে, আর হলেও ভয়ঞ্ণেই, আমি আবার 
বলছি” 

মিসেস বোস ছুই ঠোট চাপিয়া পাথরের মত দীড়াইর়া 
রহিলেন। মিষ্টার বোস ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে বাহির 
হইয়া গেলেন। 

মিঃ বোস ফিরিয়। আসিলে মিসেস বোপ কহিলেন, 
“তোমার ডাক্তার সাহেব কি বললেন ?” 

বোস সাহেব কাঠগড়ার আসামীর মত জবাব দিলেন, 
“বললেন, ভয় নেই--৮ 

তক্ষত্বরে মিসেস বোস কহিলেন, “তুমি এর পর নিশ্চি্ত 
হয়ে কোর্টে যাবে তো ?” 

মিঃ বোস মাথা চুলকাইয়া 
যেতেই হবে--” 

মিসেস বোস বৌ করিয়া অর্ধপাক ঘুরিয়া গিয়া 
কহিলেন, “কোটে”যেও, আমি কিন্তু বেবিকে নিয়ে ছুপুরের 
গাড়ীতে ক+ল্কাতায় চলে যাব_-» 

মিঃ বোস মরিয়া হইয়া কহিলেন, "তুমি পাগল হয়েছ 
নাকি?” 

পুনরায় উপ্টাদিকে অর্ধপাক বুরিয়া মিসেস বোস ছুই 
চোখে বিদ্যুৎ হাঁনিয়া কহিলেন, "পাগল ! কি আমাকে 
করতে হবে শুনি? বেবির যদি এখানে বসন্ত হয়, দেখবে 


কহিলেন, "কোর্টে তো৷ 
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কে? তুমি, না, ই ডাক্তার? তুমি নিশ্চিন্ত মনে কোর্টে 


গিয়ে হাঁকিমী করবে, আর ভাঁঙ্তার দুবেলা এসে চা আর 
সিগারেট ধ্বংগ করবে আর বিদ্যের বহর দেখাবে। তারপর 
যদি কিছু হয়, ও ওর ডাক্তারী শাস্ত্র খুলে দেখিয়ে দেবে 
যে ঠিকই হয়েছে» কিছুক্ষণ মিঃ বোসের দিকে তাকাইয়া 
থাকিয়] গ্নেষের সহিত কছিংলন, প্দীড়িয়ে থাকলে কেন, 
কোর্টের দেরী হয়ে যাচ্ছে যে_” 

মিঃ বৌগ সতয়্ে কহিলেন, গিয়েই চলে আসবার 
চেষ্টা করব...আর দেখ, ক্কাতা গিয়ে কাজ নেই, 
সেখানেও তো সবাই বিব্রত হয়ে পড়বেন--” 

মিসেস বোস তীর কণ্ঠে কহিলেন, “তোমাকে তার 
জন্তে মাথ। ঘামাতে হবে না” বলিয়! বেবির ঘরে চলিয়া 
গেলেন। 

মিষ্টার বোস কোর্টে”যাইবার কিছুক্ষণ পরে খানসামা 
জনীরুদ্দিন মিসেস ভ্রাসের শয়নকক্ষের দরজায় আসিয়া 
গলা ঝাড়িল। মিসেস বোস বেবির কাছে বসিয়া ছিলেন। 
কহিলেন, “কে ?” 

“হুজুর আমি-_” বলিয়া জমীর পর্দাটা ফাক করিরা 
দাড়ি-সমেত মুখটি বাড়াইয়া দিল। তারপর অত্ন্ত 
সন্তর্পণে কক্ষে প্রবেশ করিয়া সেলাম করিল। কহিল, 
“ছুজুর ! খোকা সাহেব কেমন আছেন ?” 


গন্ভীরতাবে মিসেস বোপ কহিলেন, “তাল নেই, 
জমীর।” 

জমীর কিছুক্ষণ উস্থুস্‌ করিয়া বার ছুই কাসিয়া কহিল, 
“আমার একটা আর্জি আছে, হুজুর” 

মিসেস বোস সতর্ক হইলেন; সন্দিগ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, 
“কি ?” 

জমীর কহিল, “হুজুর, আমাদের পাড়ায় একজন রোজা 
আছে। হিন্দু হলে কি হবে, ভৃুর। ভারী ওস্তাদ; 
শেতলা বিবির খুব পেয়ারের লোক, শুধু ফু' দিয়ে হুজুর 
রোগ উড়িয়ে দেয়-” 

“তোমরা! 
জমীর |” ৃঁ 

জমীর দাড়ি চুলকাইয়! কহিল, “বড় জশাহাবাজ দেবতা 
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কিনা, ছুজুর! গৌসা হলেই একেবারে সাবাড় করে 
দেয়--” 

মিসেস বোন কহিলেন, “তুমি বলছ এ রোজাকে 
ডাকতে? ও ভাল করে দিতে পারবে ?” 

জমীর প্রবলবেগে ঘাঁড় নাড়িয়া কহিল, “আলবৎ 
পারবে, হুজুর । আপনি একবার পরীক্ষা করে দেখুন--” 

মিসেস বোস চিন্তিততাবে বসিয়! রহিলেন। 

জমীর বলিতে লাগিল, “আমাদের পাড়ায় তো হুজুর 
আমরা ভাগদ্রার-টাগ্রার ঢুকতে দিই নে, তরী রোজাই সব 
চিকিচ্ছে কচ্ছে। সহরে এত লোক তো মারা যাচ্ছে 
হুজুর, কিন্ত আমাদের পাড়ায় একটিও টাল্‌ খাঁয় নি-” 

মিসেস বোস নীরব । 

জমীর বলিতে লাগিল, “আমাদের আবু মিঞ্াকে তো 
আপনি জানেন, হুভুর। আপনার এখানে দিনকয়েক 
বাবুচ্চি ছিল; ওর ছেলের ভারী জর হল, সেদিন একবারে 
বেভান। সবাই বলতে লাগল, শেতলার তর হবে। 
রোজাকে ডাকা হল, ও এসে মন্তর পড়ে ঝেড়ে দিল, 
হুজুর, আপনি বিশ্বাস করধেন নাএকঘণ্টা যেতে না 
যেতেই সেই ছেলে চাঙ্গা হয়ে উঠে নাস্তা করতে বদল --৮ 

মিসেস বোস কহিলেন, “তুমি তাকে এখনই আনতে 
পারবে ?” 

জমীর প্রবল উতগাহের সহিত কহিল, “হুজুর, এখনই 
এনে হাজির করে দেব” 

মিসেস বোস কহিলেন, "খুব সাবধানে আনতে হবে, 
কেও যেন জানতে না পাঁরে--” 

“ও সব আমাকে বলতে হবে না হুভুর। কাঁকপক্ষী, 
জানতে পারবে না” বিদেশী ও বিজাতীয় কালচারের 
যে ছুলজ্ঘা ব্যবধান মিসেস বোস ও জমীরদ্দীনকে পৃথক্‌ 
করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা যেন এক মুহুর্তে উড়িয়া গেল। 
জমীর পরম আত্মীয়তার সহিত কহিল, “ভারী জবর ওন্তাদ, 
হুজ্বুর। শেতলার সঙ্গে দিন মোলাকাৎ, বাতচিৎ হয়) 
দেখবেন, ও এক মিনিটে খোকা সাহেবকে চাঙ্গা করে 
দেবে-” 

জমীর মিথ্যা কথা বলে নাই। আধঘণ্টার মধ্যে সে 
রোজাকে ডাকিয়। আনিয়া! হাজির করিল। লোকটার 
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বয়স জ্রিশের বেশী নয়, কিন্তু দিবারাত্র নেশা করিয়া 
দেহটাকে এমনি অস্থিচম্খুসার করিয়া তুলিয়াছে যে, চল্লিশ 
হইতে পঞ্চাশের মধ্যে যে কোন অঙ্কে তাহাকে দাড় 
করাইয়া দিলে বেমানান্‌ হইবে ন1। মাথায় লদ্বা চুল ও 
মুখে লম্বা দাড়ি, দাঁড়ি ও চুলে মোম দিয়! জট! তৈয়ারী 
করিয়াছে । খাড়া লম্বা নাক, কড়া লোমওয়ালা যোটা 
জর ছুইটা নাকের উর্ধপ্রান্তে মিলিয়৷ গিয়াছে । অঙ্গি- 
কোটরের মধ্যে ঘৃর্ণমান চোখ ছুইট। গঞ্জিকাধুম প্রভাবে 
রক্তবর্ণ। রেখা-বহুল ললাটে রক্তচন্দনের ত্রিপুণ্ডক 
আকা, গলায় কুদ্রাক্ষের মাল] ও বাহুতে রুদ্রাক্ষের তাগা। 
পরিধানে গেরুয়। রং-এর কাপড়, অত্যন্ত মলিন। ডান 
হাতে একটী লাল সালু ঢাকা ছোট চৌকীতে একটী 
পিন্তল-মূর্তি, বোধ করি, মা শেতলার, কিন্তু সিন্দুরলেপনের 
ফলে কিছু বুঝিবার উপায় নাই। বাম হাতে একট! 
ত্রিশুন, তাহাও সিশ্বুর-চচ্চিত। জমীর তাহাকে আনিয়া 
দরজার কাছে চীড়াইতে বলিল। অন্ত বাড়ী হইলে 
ওস্তাৰজী এতক্ষণ হীকৃডাক্‌ পাঁড়িয়া মা-শেতলার আগমন- 
বার্তা দিগ্বিদিকে প্রচারিত করিত। কিন্তু জমীর তাহাকে 
নিষেধ করিয়াছিল, কাজেই তাহাকে নীরব থাকিতে 
হইল। 

জনীর ঘরের ভিতর গিয়া খবর দিতেই রোজাকে 
ভিতরে লইয়া যাইতে হুকুম হুইল। তাহ।কে দেখিয়াই 
নিসেম বোমের আজন্ম-লালিত সংস্কার ও শিক্ষা দ্বণায় 
আ.কুঞ্চত হইয়া উঠিল। কিন্তু দায়ে পড়িয়া মিসেস বোস 
এই লোকটাকে সহ্া করিয়া লইলেন। শুধু জমীরকে মৃদু- 
কঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেও দেখে নি তো ?” 

জমীর মযুদুকে জবাব দিল, “না, হুজুর। ঘোড়ার 
গাড়ীতে বন্ধ করে নিয়ে এসেছি” 

রোগীর মাথার কাছে দীড়াইয়া রোজা কটমট করিয়া 
একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ রোগীর দিকে তাকাইয়া রহিল। 
ছ্নীর অভিজ্ঞের মত কহিল, “চোখের তেজেই রোগ অর্ধেক 
সেরে যাবে, হুজুর। তার পর যখন ঝাড়ন চলবে, তখন 


বেয়াদপ. রোগ --” 
রোঞ্জ বাধা দিয়! কহিল, “গনী ম1, একটা আসন 


আনতে বলুন-” 


বঙ্গপ্রী_-.৬ষঠ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড--৩য় সংখ্য। 


গিরী মা! সন্বোধন শুনিয়া মিসেস বোসের সর্ব 
রি-রি করিয়া উঠিল। কিন্তু বাড়ীতে ছু'চা আমদানী 
করিলে, তাহার গন্ধ সহিতেই হইবে । তিনি গম্ভীর বদনে 
জমীরের দিকে তাকাইলেন--জমীর অপরাধীর মত মাথা 
চুল্কাইতে লাগিল । 

রোজা জমীরের দিকে তাকাইয়া কহিল, "একটা আসন 
চাঁই যে, মা বলবেন কোথায় ?” 


কিন্ত হাকিশের বাড়ীতে আসন কোথায় থাকিবে? 
এ কি মাষ্টার অথবা কেরাণীর বাড়ী যে, ঘরশুদ্ধ সকলে 
আসন পাতিয়া নিত্য ডাল-ভাত গিলিতে বসে ? অতএব 
উপায়? জমীর রোজার দিকে তাকাইয়া কহিল, “চেয়ার 
হলে হবে না?” 

রোজা ঘাড় নাড়িয়। জানাইল, চেয়ারে চলিবে। 

মিসেস বোস কষ্িলেন, “সিশ্ুর লেগে চেয়ারের কুশন্‌ 
হয় তো নষ্ট হয়ে যাবে, তার চেয়ে এক কাজ কর না, 
জমীর। একটা ছোট টেবিল আনো--/” রোজার দিকে 
তাকাইয়া কছুলেন, “তাতে দোষ হবে না তো?” 

রোজা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল--দোঁষ হইবে না। 

জমীর টানাটানি করিয়া একটা টেবিল আনিয়। 
হাজির করিল। মা-শেতলাকে তাহার উপর রাখিয়া 
রোজা কহিল, “মাটা কৈ? আমি ত্রিশূল গাড়ব কি 
করে ?” 

মিসেস বোস সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে জমীরের দিকে তাকাইলেন। 
জমীর কহিল, “হুজুর ! তির্শৃলটা মাটিতে পু'তিতে হবে -৮ 

ভ্রকুঁচকাইয়! মিসেস নোস কহিলেন, «কেন ?” 

জমীর মাথা চুল্কাইয়া রোজ্জার দিকে তাকাইল। 

রোজা গম্ভীর ভাবে কহিল, “মা-শেতলার আদেশ--” 

মিসেস বোস কহিলেন, “মাটা ত নেই, সিমেন্টের 
পাকা মেজে, তাশ্ছাড়া গতর্ণমেন্টের বাড়ী, খোড়াখু'ড়ি 
চলবে না 1” 

জমীর কহিল, প্ছুজুর, এক কাজ করলে হয়না? 
একট ফুলগাছের টব এনে দেব ?” 

মিসেস বোস বিরসমুখে কহিলেন, "আমি কি জানি? 
জিজ্ঞাসা কর গুঁকে, তাতে হবে কি না” 
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জমীর রোজাকে বুঝাইয়া বলিলে সে রাজী হইল। 
জমীর একটা বড় ফুলগাছ দমেত টব আনিয়া মা শেতলার 
টেবিলের পাশে নামাইল। রোজ! বিড়বিড়, করিয়া 
মন্ত পড়িতে পড়িতে ত্রিশুল পুতিয়া দিল। তার পর 
মিসেস বোসের দিকে তাকাইয়া কহিল, «মা-শেতলার 
কাছে মুঠি ধরুন ত”হলে--” মিসেস বোপ জমীরের দিকে 
তাকাইলেন। জমীর রোজাকে কহিল, "বুঝিয়ে বলে 
দাও ন1--” 

রোজা কহিল, “খোকা। বাবুর--» 

জমীর ভুল শুধরাইয়! দিয়া কহিল, “সাহেব 1” 
ঘাবড়াইয়া গিয়া রোজা কহিল, "সাহেব! 1” জয়ীর 
চড়া গলায় কহিল, “খোকা বাবু, না, খোকা-মাহেব-1” 
রোজা বলিতে লাগিল, “ওঃ! আচ্ছা! খোকা-সাহেবের 
নামে আজ মা-শেতলার কাছে পুজে! দিতে হবে। আপনি, 
যা আপনার ইচ্ছা”, মুঠোর যধ্ো নিয়ে, মা-শে্তলার 
কাছে খোক। বাবুর, নানা সাহেবের মঙ্গল-কামনা 
রন 

মিসেস বোস অন্ত কক্ষে চলিয়া গেলেন। 

জমীর রোজাকে কহিল, “আরে ! “গিরী-মা” বলছ 
কেন? এতবাঁর করে বলে দিলাম, মেম-সাঁছেব বলতে 
হবে; না হলে গৌসা করে ভাগিয়ে দেবে এখনই--1৮ 
রোজা ঘাড় নাড়িল। 

জমীর কহিল, “হয় তো মোটা কিছু ধরে দেবে এখনই, 
আমার কিন্ক আধা-আধি--” 

রোজা ঘাড় নাড়িয়া কহিল, “পাগল ! মা-শেতলাঁর 
টাকা-” 

জমীর দাত মুখ খি'চাইয়া কহিল, “রেখে দাঁও তোমার 
শেতলা। না দিলে ভাল হবে না বলে দিলাম, 
রাস্তাতেই_-” 

মিসেস বোস কক্ষে প্রবেশ করিলেন। কাজেই জমীর 
জমাট বীধিয়া গেল। মিসেস বোস কাছে আসিতেই 
রোজা কহিল, “মা-শেতলার সাঘনে ডিয়ে খোকা- 
সাহেবকে ভাল করে দিতে বলুন।” ঘিসেস বোস মা- 
শেতলার সম্মুখে দাড়াইতেই রোজা কহিল, “সুর ! পায়ের 
চটী জুতাটা--” 
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জমীর কহিল, “আরে ! থাক্‌ না--* 
রোজা তাড়াতাড়ি কহিল; “আচ্ছা আচ্ছা, থাঁক।* 
মিসেস বোপ ন্তাগাল খুলিয়া ফেলিলেন। তারপর 
মা-শেতলার সামনে একখানি পাঁচ-টাকার নোট রাখিয়া 
কহিলেন, “মনে মনে বললে হবে তো?” রোজা 
পুলকিত কণ্ঠে কহিল, “আচ্জ, হ্যা হুভুর।”  জমীর 
রোজার দিকে তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল। 
প্রণামী-মিবেদন পর্ন শেষ হইলে ঝাড়ন-পর্বব সুরু 
হইল। বেবির বিছ্বান।র পাশে হাটু গাড়িয়া বমিয়া ডান 
হাতে একটা তুলসীগাছের ভাল হইয়া ওস্তাদজী সেইটে 
বেবির আপাদমস্তক সঞ্চালন করিতে লাগিল এবং তার 
সঙ্গে সঙ্গে বিড়. বিড়, করিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিল। 
জমীর ও মিসেস বোস নির্াকৃভাবে দেখিতে লাগিলেন । 


প্রায় আধ ঘণ্টা পরে রোজা ঝাঁড়ন ধন্ধ করিয়া মুখ 
তুলিয়া কহিল, “আর কিছু ভয় নেই গিনী-মা।” জমীর 
কটমট করিয়া তাকাইতেই কছিল, “না-না_ মেম- 
সাহেব! আপনাকে কিন্ত একটু পালন করতে হবে--” 

মিসেস বোস কোন জবাব দিলেন না। 

রোজা বলিতে লাগিল, “মাছ খাবেন না--» 

জর্মীর কহিল, “মুবগী 1” 

প্রশ্নটা কঠিন। মাছ বন্ধ হইলে মুরগী বন্ধ হওয়া 
উচিত কি না, ঠিক করিতে না পারিয়া রোজা কহিল, 
“তা চলতে পারে; আর পান খাবেন না।” 

জগীর জবাব দিল, "পান তো হুজুর খানই ন1।” 

রোজ কহিল, “তা হলে তো খুব ভাল। আর একটা! 
কথা- খাকা সাহেব ভাল হয়ে গেলে, মা-শেতলার আর 
একদিন ভাল করে পৃজো দিতে হবে, গিন্- না 
মেম-শাহেব |” 

খিসেদ বোস নিরুত্তর রহিলেন। জমীর কহিল, 
“আরে সে জন্তে তোমার ভাবতি হবে ম1--” 

যাইবার সময় রোজা মিসেস বোঁসকে কহিল, “হুজুর 
আমি আর এক'দন এসে খোকা সাহেবকে দেখে যাব। 
আপনার কোন চিন্তা নেই। উনি মা-শেতলার দয়ায় 
ঠিক ভাল হয়ে যাবেন।” জমীরকে কহিল “তুমি থাক না 


জমীর ! আমি একলা-ই যাচ্ছি--” বলিয়া প্রস্থান করিল । 


ঃ |. 
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জমীর পলায়মান রোজার দিকে তাকাইয়া৷ ভ্রাকুটি 
করিল এবং মিসেস বোসের পানে তাকাইয়া বিনয়- 
বিগলিত কণ্ঠে হিল, “হুজুর, আমাকে ঘণ্ট! খানেকের 
জন্যে ছুটি দিতে হবে। বাড়ীতে--” 

মিসেস বোস কহিলেন, “আচ্ছা, যাও.*.আর দেখ, 
বেশ সাবধানে দরজা বন্ধ করে ওকে নিয়ে যেও, কেউ 
যেন জানতে না পারে।” 

প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া জমীর কহিল, “কিছু চিন্তা 
নাই হুভুর।” বলিয়া দ্রুতপদে রোজার পশ্চাদ্ধাবন 
করিল। 

সেই দিন রান্রেই জবর ছাড়িয়া গেল। ইছার পর 
মা-শীতলার মাহাত্ম্য ও মন্ত্রের মহিমা কোন্‌ পাঁষও 
অস্বীকার করিবে? কাজেই সকালে জমীর যখন খোকা- 
সাছেবের জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে দেখিয়া, একগাল হাসিয়। 
কহিল, “হু্কুর বলেছিলাম যে?-*'ভারী জবরদস্ত, দেবতা 
হুজুর! হিন্দুর সের! দেবতা11” তখন মিসেস বোনকে 
সায় দিতে হইল। 

বেলা আটটার সময়ে ডাক্তার সাহেব আসিয়া রোগীর 
অবস্থ৷ দেখিয়া পুলকিত চিন্তে কহিলেন, “বলেছিলাম, 
জর রেমিশ্তন্‌ ইয়ে খাবে । আপনার! মিছ্েিছি 
করছিলেন ।” 

মিসেস বোসের ওষ্টে শ্লেষাক্ত হাসি ফুটিয়া উঠিয়াই 
আবার নিবিয়া গেল। মিষ্টার বোস নির্বিকার 
রহিলেন। 

ডাক্তার সাহেব মিঃ বোসের দিকে তাকাইয়া বলিতে 
লাগিলেন, 'মিসেস্‌ বোস কাল আমাদের সায়েন্সের নিন্দে 
করছিলেন, কিন্তু এরপর আশা করি, তা আর করবেন 
না|” বলিয়া মিসেস বোসের দিকে তাকাইলেন। মিসেস 
বোপ কিছু উত্তর না দিয়া অন্য কক্ষে চলিয়া গেলেন। 
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চারদিন পরে। রবিবাষ্টু। বেলা আটটার সময়ে 
ডাক্তার সাহেব জজ সাহেবের কুঠিতে আসিয়া দেখিলেন, 
তিনি ও তাহার পত্বী দুইজনে বাহিরে যাইবার জন্য 
প্রস্তত। কিন্তু তাহাদের পোষাক অভাবনীয়-রূপে 
অভিনব । মিঃ বোসের পরিধানে গরদের শাড়ী-পাড় ধুতি 


বঙ্গ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড--৩য় সংখ্যা 


ও চাদর ও মিসেস বোসের পরিধানে, গরদের চকৃচকে 
ল।লপাড় শাড়ী। উভয়েই সগ্ভোন্নাত ও নগ্নপদ | সন্ধ্যার 
সময় হইলেও বা তিনি ভাবিতে পারতেন যে, মিঃ বোস 
ও মিসেস বোস প্পৃজারী ও পৃক্জারিণী'র কৌতুক-সঙ্জায় 
সাহেবী-মহলে বলনাচে চলিয়াছেন। কিন্তু এই সকাল 
বেলায় এই পোষাকে বাহিরে যাওয়া! ইহাঁদের ছুই 
জনেরই এক সঙ্গে মাথ! খারাপ হইয়াছে নাকি! তিনি 
বিশ্মিতকণ্ঠে কহিলেন, “ব্যাপার কি? চললেন কোথায় ?” 
মিষ্টার বোস লঙ্জিত মুখে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন । 
মিসেস বোস কঠিন হইয়া গন্ভীর মুখে কহিলেন, “মা- 
শেতলার পুজো দিতে চলেছি--” 


ডাক্তার ছুইচোখ কপালে তুলিয়া কছিলেন, প্মা- 
শেতলার পুজো ? হেতু ?” 

মিসেস বোস নীরস কণ্ঠে কহিলেন, "বেবি সেরে উঠেছে 
বলে-” 

“আপনাদের বিচার তো বেশ! আমি বেবিকে 
সারিয়ে তুললাম, আর মা-শেতলা পাবেন পুজে! ? পুজো 
দিতে হলে তো আমাকে দেওয়! উচিত-_” মিসেস বোস 
ছুই ভুরু কুচকাইয়া কহিলেন, “আপনার ধারণা, আপনিই 
বেধিকে সারিয়ে তুলেছেন ?” 

ডাক্তার সাহেব জোর দিয়া কহিলেন, “নিশ্চয়ই” 
মিসেস বোস মাথা নাড়িয়াঃ ছুই চোখ ছোট করিয়া, ধারাল 
কণ্ঠে কহিলেন, “আপনি -ন11” ভাক্তার স্মলিত কণ্ঠে প্রশ্ন 
করিলেন, “তবে ?” 

উন্মুক্ত জানালার দিকে দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া 
তর্জনী বাড়াইয়া মিসেস বোস কহিলেন, “যে সারিয়েছে, 
সে এ” 

ডাক্তার বিহ্বল-নয়নে দেখিলেন, ছুইজন মোটা পৈতা- 
ওয়ালা ক্রাহ্গণ ছুইট। বড় থালায় পুজার প্রচুর আয়োজন 
বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে এবং মিসেস বোপের তর্জনী- 
উদ্দিষ্ট লোকটা একটি সুপুষ্ট ছাগ-শিশুকে দড়ি ধরিয়া 
টানিয়া লইয়! যাইতেছে। 


মিসেস বোস বলিতে লাগিলেন, “আপনি তো হয় 
টাইফয়েড নয় বসন্ত হবে বলে সরে পড়লেন। তারপর 


আঙ্িন--১৩৪৫ ] 


ওকে ভাকা ছল। ও এসে (ঝাড় ও ফুঁকের কথাটা 
মিপেস বোস চাঁপিয়া গেলেন ) চিকিৎসা করে সারিয়ে 


দিলে ।” 
ডাক্তার সাহেব মিষ্টার বোসের দিকে তাকাইয়া 


কহিলেন, “শুনছেন সার, আমি এতদিন ধরে চিকিৎসা! 
করলুম তাতে কিছু হল ন।, আর এ লোকট৷ একখণ্টা 
চিকিৎসা করেই তাল করে দিয়ে গেল। একেই বলে 
হাতযশ !” 

মিসেস বোস স্বামীর দিকে একবার কটাক্ষ করিয়া 
নীরস কণ্ঠে কহিলেন, “তা বললে কি হবে? আপনি তে! 
1920169 আশা কিছু দিতে পারেন নি। ও এসে বললে, 
তাঁল হয়ে যাবেই 1” [ও 

ডাক্তার আর প্রতিবাদ না করিষা কহিলেন, “বেশ 
চিকিৎসা ন। হয় ওই ভাল করেছে, ভাহলে ওকেই বক্শিস 
দিন, মা-শেতলাকে পুজে। দিচ্ছেন কেনু?” 

“ও যে মা-শেতলার পৃজারী, মা-শেতলার নাম নিয়েই 
তে। ভাল করেছে ।” 

ডাক্তার সাহেব করুণ-কণ্ঠে কহিলেন, “আপনারাও এ- 
সব বিশ্বেস করেন ?” 

মিসেস বোস ঝাঁঝাল-কণ্ঠে কহিলেন, “কেন? আমরা 
কি হিন্দু নই?” 

ডাক্তার সাহেব চুপ করিয়া গেলেন। দীর্ঘনিঃশ্বাস 
ফেলিয়া মনে মনে বলিলেন, “তোঁমদিগকে দেখিয়াই 
আমরা সাহেব সাজিয়াছি। এখন তোমরা যদি তোল 
ফিরাইয়া হঠাৎ গোঁড়া সাজিয়া বস, তো আমরা দাড়াইব 
কোথায়? দিন ছুই পূর্বের ডাক্তার সাহেবের গৃহিণী 
নুকাইয়! শীতলার পুজা পাঠাইয়াছিলেন জানিতে পারিয়া 
ডাক্তার সাহেব তাহার সহিত ঝগড়া করিয়াছেন) আজই 
তাহা মিটাইতে হইবে বলিয়া তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন । 
,মিসেস বোস কহিলেন, “এবার আমাদের যেতে হবে। 


এপিঠ ও ওপিঠ 


৪০৬ 


আপনি একটুখানি বসুন মিঃ ব্যানাজ্জাীঁ। আমরা এখনই 
ফিরে আসছি । আপনি ততক্ষণ রেডিওটা চালিয়ে দিয়ে 
বিলেতী প্রোগ্রাম শুন্কন,” একটু হাসিয়া কহিলেন, “জমীর 
বাড়ীতে থাকবে, আপনারও পৃঁজোর কোন ক্রুটী হবে না ।” 

ডাক্তারকে হাসিয়া বলিতে হইল, "ধন্যবাদ মিসেস 
বোস |” 

মিঃ বোস ও মিসেস বোস চলিয়া গেলেন। জমীর 
রোজার সহিত কথাবার্তা শেষ করিয়া ফিরিয়া আমিয়া 
ডাক্তার সাহেবকে সেলাম করিয়া কছিল, “হুজুর, চা, না, 
কে।কো ?” হ 

ডাক্তার কহিলেন, “কিছু দরকার নেই রে; জমীর। 
আজ আমি উঠি। তবে প্রসাদী পাঠাটার কিছু যদি ফিরে 
আসে তো একটা ঠ্যাং আমার ওখানে পৌছে দিস্‌।” 
বলিয়া! চলিয়া গেলেন। 

হরের আদি ও অকৃত্রিম মা শীতলার (কারণ মড়কের 
মমরে ফ্যালাও কারবারের লোভে প্রায় ডজন খানেক নৃতন 
মা শীতলার আবির্ভাব ঘটিয়াছে) মন্দিরে সেদিন ভিড়ের 
অস্ত ছিল ন|। জজ সাহেন মা-শীতলার পুজা! দিতে 
আপিয়াছেন, এ দৃশ্ঠ দেখিবার সৌভাগ্য কাহারও ভাগ্যে 
সহজে ঘটে কি? 

যথারীতি পৃ্ত1! ও বলিদান হইয়া গেল। মা-শীতলা 
নধর ছাগ-শিশ্ুর কবোষ শোণিতসহযোগে প্রচুর 
পুঁজোপকরণ তোজন করিয়া পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিলেন। 
মন্দির-প্রাঙ্গনে রক্তাক্ত বলি-কাষ্ঠ ও মুণ্ডহীন ছাগ-দেছকে 
ঘিরিয়! ভক্তের দল নাচিতে লাগিল এবং ঢটেকোর দল 
প্রাণপণে ঢাক পিটাইতে লাগিল। অদুরে দীড়াইয়া মিঃ 
বোস ও মিসেস বোস অবলীলাক্রমে সেই দৃশ্ দেখিতে 
লাগিলেন। 


স্বর্গ হইতে অনুপমের মা ইহা দেখিয়া বোধ করি 
মুচকি হাসিলেন। 


সিং 


সিংভূম জেলার পরিচয় দেওয়া প্রয়েজন বোধ করি 
না। নান দিকৃ দিয়ে এর প্রভাব আমরা অনুভব 
করি। এর প্রাকৃতিক সৌনর্ধায ও স্বাস্থ্যকর আবহাওয়! 
অনেককেই এ দেশে বসবাসের জন্ত আকৃষ্ট করেছে। 
সিংভূমের সন্ধে ভ্রষণ-বৃস্তাপ্তেরও অভাব নেই। 

প্রতোক দেশেই আজকাল পরনির্ভরতার হাত থেকে 
উদ্ধার পাবার জন্ঠ প্রাকৃতিক সম্পদের উনতির দিকে যত্্ 
নেওয়ার একটা সাড়া পড়ে গেছে, কিন্ত আমাদের সে চেষ্ট। 
কৈ? ক্ষুদ্র এক সিংভূম থেকেই দেখছি) কত প্রয়োজনীয় 
রত্ব এই ভারতবর্ষে রয়েছে_যার যথার্থ ব্যবহার করতে 
পারলে আমাদের অনেক ছুঃখ ঘোচে। এ-জন্াই গিংভূশ- 
ভ্রমণের সময় যদিও আঙ্তান্ত অনেক বিষয় আনকে 
আকৃষ্ট করেছিল, কিস্ক আজ আমি বলব প্রধানতঃ এর 
রত্র-সম্পদের কথ|। আক ভূতান্বিকই এ দেশে এগেছেন 
এবং এখানে কাজের জন্তা রয়ও গেছেন, কিন্তু কেউ 
এর পরিচঘ়্ সর্ববসাধারণে প্রকাশ করেন নি-এক 
“জিয়লজিক্যাল সারভে অব ইগডিয়া” ছাড়া । 
বিবরণ কষ্জরনই বা পড়েন? 

আমাদের স্বভব প্দুরকে করিলে নিকট বন্ধু, পরকে 
করিলে ভাই” কিন্তু গ্রন্তিবেশীর খোজ কেউই রাখিনে 
আমরা পৃথিবী ভ্রমণ করি, আমেরিকায় পাটি দিই এবং 
তাদের সম্বন্ধে রাশি রাশি বই লিখি, এদিকে নিজের 
দেশ বা আশেপাশের কিছুই জানিনে। নিজের কথাতেই 
তার প্রমাণ দিই। ভূতন্ব শেখার জন্ত শিক্ষা-ভ্রমণে 
হিমালয় গেছি, খাসির পাহাড়ও ঘুরে এসেছি, এমন 
কি মধাপ্রদেশও বাদ পড়েনি, অথচ যে সমৃদ্ধ অঞ্চল 
তার রত্বসস্তার নিয়ে আমাদেরই সামনে অপেক্ষা 
করছে, তার প্রতি মনোযোগ দিই নি। সুতরাং এই স্ুুল 
শোধরাবার একটা স্থযোগ যখন উপস্থিত হল, আগ্রহভরেই 
তা গ্রহণ কুরলাম। প্রয়োজনমত হাতুড়ি, পাথর বইবার 
হাভারস্তাধ, ক্যামেরা ও অন্থান্ত যন্ত্রপাতি নিয়ে বড়দিনের 


] 


ভূমের রত্বসম্ভার 


কিন্ধ সে 


-_শ্রীকাননগোপাল বাগচী 


ছুটি হতেই রাতারাতি "বেরিয়ে পড়লাম । কলকাতার 
শীতে যারা অভান্ত, বাইরের সঙ্গে পরিচর নেই, তাদের 
প্রথমেই বলে রাখি, গিংভুম অঞ্চলের ঠা বেশ একটু 
প্রথর । 

নাগপুর পাাসেঞ্জারে যাত্রা করে হোরের দিকে একটু 
রাত থাকতেই ঘাটশ্লীলা এসে পৌছুলাম। ভোরের 
বাতাস এবং পাহাড়ে শীতের প্রথম মন্তাষণ বিশেষ স্মুখপ্রাদ 
মনে হল না। ডাক-বাংলোয় এসে আশ্রয় নেওয়। গেল। 
সকাল হতেই হাতুড়ি, ম্যাপ, ব্যাগ ও যঞ্ধপাতি নিয়ে 
বেরিয়ে পড়লাম সোজ| নদীর পিকে | পুবদিকে সবে 
হু্ধ্য উঠছে, লাল কাকরের রাস্তা লোকের মমাগম তখনও 


বিশেষ হয়নি-আর চারিদিকে সবুজ ম!2 দেখতে বেশ 


ভপ্তকর। খানিকট! হেঁটেই এসে পড়লাম সুবর্ণরেখার 
তীরে। স্ুবর্রেখা নদীটি “লনা শ্রেণী” নামে এক 
পাহাড়ের গা থেসে একে বেঁকে চলে গেছে । বইয়েতেই 


পড়েছিলাম থে, বহুকাল পৃর্সে সিংহ জেলায় বিরাট এক 
আগ্নেয়োচ্ছবাসের ফলে গলিত পাথর মাটির ওপরে এসে 
জমাট বেঁধে দলমা নামে গ্রকাণ্ড এক পাহ্যুডের সি 
করেছে। আজ দলনা শ্রেণীর সামনে দাড়িয়ে যখন কল্পনা 
করতে চেষ্টা করলাম যে, এ এক বিরাট আগ্রেয়োক্ষাসের 
নিদর্শন, গা শিউরে উঠল। বাস্তবিকই চোখে না দেখলে 
কি ধারণা করতে পারতাম এর গুরুত্ব! 

দলমার কাছে এগিয়ে যেতেই হাত উস্থৃস্‌ করে 
উঠল হাতুড়ির সদ্ধবহার করতে । গোটাকতক পাথরের 
নমুনা ভেঙ্গে নিলাম ল্যাবরেটরীতে গিয়ে দেখব, কি 
জাঠায় পাথর পৃথিবীর তেতর থেকে এসেছে এবং তারা 
থে আগ্নেয়, তার প্রমাণ । এর পর নদী ধরে বরাবর প্রায় 
দশ মাইল চললাম। নদীটি বয়ে গেছে “মাইকাশিষ্টের 
(00108, ৪00150 ওপর দিয়ে এবং "শিষ্টের ভেতর অনেক 
আগ্েয় উদ্চেদ খাড়া ঈাড়িয়ে থাকতে দেখলাম। এগুলি 
দেখতে পাথরের দেয়ালের মত লাঁগে। এরা সব দ্লমা 


মোমাবনি 5 উগিযান কপার পাছে রত অ্ কারখানা । 


হাগারিঝগ অব্রথনি 2 আভের পাগল 
আয়তনে কাট। হইতেছে । 














নাগিন 2৮ পুরী তত লেহআ।কর 


ভ 





|গ করা হইতেছে। 


পলি জং আওতা. ০ 
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শ্রেণীর সমসাময়িক এবং একই শক্তি থেকে উদ্তূত। এই 
অগ্নযৎপাতের উত্তাপের ফলে যে তাপ ও সঞ্চাপ এই 
অঞ্চলকে বিধ্বস্ত করেছিল, তার নিদর্শন আলোড়িত পাথরের 
ভেতর প্রচুর পাওয়া যায়। “শিষ্টেরর ভেতর “গারনেট” 
নামে এক প্রকার খনিজ (101001%]) দেখা যায় তাও 
এরই নিদর্শন । 

পাথরের নমুনা 'ভাঙ্গত্দে ভাঙ্গতে হাত আর হাতুড়ি 
যখন ক্লান্ত এবং অত্যধিক ভ!রে পিঠ ও থলি উভয়েই প্রায় 
বিদ্বোহ করে অ।র কি, থড়ীর দিকে ন্তাকিয়ে দেখি, বেলা 
তখন পাঁচট!। মাইল দশেক পথ তখন ফিরতে হবে-__ 
সুতরাং বাংলোর দিকে পা বাঁড়ালাম। বাংলোর এসে 
দিনের কার্ধা-তালিক। ঠিক করলাম। ম্যাপ খুলে দেখি, 
কেনাইট খাদ দেখতে হলে মাইল আট পথ হেঁটে তবে 
মেখানে পৌছব। সুতরাং সকালে উঠে প্রথমে তাজ- 
সঞ্চয় দেখাই ঠিক করল।মণ এর জন্য অবশ্ঠ বেশী পরিশ্রম 
করতে হয়নি । 

পরদিন সাতটার সময় ই্ডিয়ান কপার কর্পোরেশনের 
াঅ-খনি দেখতে মোসাবনি এলাম | এখান হতে তামার 
আকর (০০) মৌভাগারে পাঠান হয়। পাথরের সঙ্গে কোন 
ধাঠু যদি এরূপ পরিমাণে মিশ্রিত থাকে, য| হতে নিষ্কাশন 
করে লাভবান হওয়। যায় -ত। হলে তাকে সেই ধাতুর 
আকর (০:০) বল] হয়। মোসাবশি গ্রানাইট ও সোভা- 
গ্রানাইট নামে পাথর দিয়ে গঠিত। খনির বেষ্টনীর 
ভেতর প্রবেশ করে প্রথমেই চোখে পড়ল, স্তুপাকার 
তাম্রমল। এগুলি বহু প্রাচীন। আদিন অধিবাসীরা 
উচ্চাঙ্গের যন্ত্রপাতির সাহাধ্য বাতিরকে তামা গালিয়ে যে 
জিনিষপত্র প্রস্তুত করত, তা এ থেকেই বোঁঝা যায়। তারা 
আকরকে টুকরা টুকরা করে ভেঙ্গে কাঠকয়লার আগুনে 
গালাত। 

ভেতরে কি ভাবে তামা অবস্থান করে ও তার খনন- 
প্রণালী দেখবার জন্তে প্রধান সুডঙ্গ দিয়ে টবে চড়ে নীচে 
নেমে গেলাম। প্রধান সুডঙ্গ প্রায় ১৯০০ শত ফুট 
গভীর | এখাঁনে যে আকর পাওয়। যায়ঃ তা প্রধানতঃ 





* ঢুই বা অধিক উপাদান (০1677067713) রাসাযনিক প্রক্রিয়ায় নির্দিষ্ট 
পরিমাণে অবস্থান করলে তাকে খনিজ (110619]) বলা হয় এবং 


বিভিন্ মিনারেলের সমষ্টি হতেই পাথরের উৎপান্তি । 


সিংভূষের রত্রসস্তার 


৪০৫ 


গন্ধকযুক্ত । এর সঙ্গে কোয়াটজ বিশেষ নেই, তবে তাত- 
আকর তিন অন্তান্ত খনিজও সংমিশ্রিত থাকে । এতে 
কাজের অন্ুবিধা আরও বেড়ে যায়। তাত্র-আকরের 
তেতর কঠালকোপাইরাইট-ই অধিক। নির্দিষ্ট পরিমাণে 
তামা, গন্ধক ও লোহার সংমিশণকে (স্বাভাবিক উপায়ে) 
ক্যালকোপাইরাইট বলা হয়। ও 

এই ক্যালকোপাইর[ইট এবং অন্থান্ত খনিজ প।থরের 
ফাউলের ভিতর শিরার মত লম্ঘ। রেখার অবস্থান করে। 
এই সব তান্রশিরা সর্বত্র সমান আরতন নয় কোথাও 
বেশ প্রশস্ত, আবার অনতিদুরেই মরু হয়ে শেবে হয়ত 
অবৃগ্ঠ হয়ে গেছে। এর কারণ, যে তরল পদার্থ পৃথিবীর 
অত্যন্তর হতে তাক্রখনিজ দ্রন-অবস্থ।য় 
এগুলি সঞ্চিত করেছে, পাথরের ফাটলের পরিনাপ অনুযায়ী 
তারও সঞ্চয়ের হাস-বৃদ্ধি ঘটেছে । এইসব শিরা অনুসরণ 
করে খনণের কাজ চালাতে হয়। মাটির ওপরে আকরের 
যে পরিমাণ থাকে, ভেতরে প্রাপ্সই তার হাস-বুদ্ধি হয়-- 
এজন্যই কোন একটি ধাতু-সধয়ের পরিমাণের আন্দাজ 
কর। এত কঠিন । 


বরে এখে 


এখানে খননের সব কাঁঞ্গ হমর দিয়েই হয়) অমর 
চালানোর জন্ত উচ্চ-চাপযুক্ত বাতাস বাবহার করা হয়। 
যে সব পাথর বেণী শক্ত, সেগুপি পুর্বে বাঁকদ দিযে 
ব্বসিয়ে নেওয়া হয়। আকর কাট! হলে প্রধান সুড়ঙ্গ দিয়ে 
ওপরে আনা হয়। বড় ধড় টুক্রাগুলি ধাতা দিয়ে ছোট 
করে এগুলো এরোপওয়েতে মৌভাগুারে পাঠান হয়, 
_তামা গালানর জন্ত। খোসাবনি হতে সাত মাইল 
দূর পর্যযস্ত একট। দডি অনবরত ঘুরে চলেছে । এর ওপর 
স্থানে স্থানে টব. বসিয়ে দেওয়। হয় এবং দড়ির আবর্তুনের 
সঙ্গে টবগুলিও পরিক্রমণ করতে থাকে । 

মৌভাগুরে আকর থেকে তাম| গালিয়ে বার করা 
হয়। প্রথমে আকরকে গুঁড়িয়ে তার সঙ্গে চুণ, দেবদারু 
কাঠের তেল ও 'জ্যানথেট+ মিশিয়ে মন্থন কর! হয় । গন্ধক- 
বুক্ত আকর অপেক্ষাকৃত হালকা বলে, সেগুলো ফেনা সঙ্গে 
ভেসে ওঠে; অথচ কোয়া. ও অগ্ান্ত আবজজন1 নীচে 
পড়ে যায় । ফেনাট। উঠিয়ে শিয়ে আবর্জনা, নর্দাতে ফেলে 
দেওয়া হয়। এই আবজ্জনার সঙ্গে অপ পরিখাণ সোনাও 


সর্প 
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থাকে, কিন্তু এ উদ্ধারের কোন চেষ্টা হয় নি। ফেনার 
সঙ্গে যে আকরের গু'ড়া তুলে নেওয়া হয়, তা গালিয়ে যে 
ধাতু পাওয়া যায়, তাতে প্রচুর খাদ থাকায় তাকে আবার 
শোধন করা হয়। পরিষফার তামার সঙ্গে কিছু দস্তা মিশিয়ে 
পিতল হয় এবং তা থেকে এখানেই পাতও প্রস্তুত হয়। 
কারখানা দেখার পর বিকালে বেরোলাম কেনাইট্‌ 
দেখতে । মাইল আষ্টেক হাটার পর, কিছুদূর নদী অন্ধু- 
সরণ করে কেনাইট-পাথর দেখলাম। কেনাইট্‌, 
আযালুমিনিয়ম অক্সাইড. ও সিলিকার সংমিশ্রণে প্রস্তত হয়। 
এতে করে চুল্লীর ভেতর আবরণ-- লাইশিং_ দেওয়া হয়। 
কেনাইটের প্রধান গুণ_অত্যধিক উন্তাপেও চুল্লীর 
কোন ক্ষতি হতে দেয় না। 
ঘাটশীলার কাঁষ শেষ করে এলাম নায়ামুণ্ডিতে। 
নায়ামুণ্ডি আজ পৃথিবীর ভেতর একট! স্বতন্ত্র স্থান অধি- 
কার করেছে-তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যোর জন্য নয়, 
বিলাসামোদী ব্যক্তিদের বিহার-স্থান হিসাবে নঘ-_এমন 
কি, এর আবহাঁওয়াও স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত প্রতিকুল। 
এর বিশেষত্ব হল, অপরিমের  লৌহ-সঞ্চয়। 
মনে পড়ে, ছেলেবেলায় বূপকথাতেই শুনেছিলাম যে, 
জঙ্গলে তাল তাল সোনা, পাহাড় পাহাড় রূপা আর কলসী 
কলসী মাণিক পড়ে থাকে_নিয়ে এলেই হল। কিন্ত 
প্রত্যক্ষ দেখলাম যে, সত্য সত্যই আমাদেরই দেশে পাহাড় 
পাহাড় লোহা পড়ে রয়েছে । একটু হিসেব করে খরচ 
করলেই অনেক উন্নতি করা যেতে পারে। এ-অঞ্চলের 
মা্টা, লেকের ঘর-বাড়ী, পথ-ঘাট সমস্তই লোহার পাথর 
দিয়ে তৈরী । প্রক্কতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে এখানকার অধি- 
বাসীদের শরীর পর্যন্ত লোহার মত কাল ও বলিষ্ঠ। 
এখানকার লৌহ-আকর প্রধানত: অক্সিজেনবুক্ত- 
যাকে হিমেটাইট. বলা হয়। এগুলি স্তরবদ্ধভাবে এক নির্দিষ্ট 
গতি ও নতি অনুসরণ করে বিন্যস্ত থাকে । অধিকাংশ 
পাহাডই হিমেটাইট. দিয়ে গড়া । বারুদ দিয়ে পাহাড়ের 
গা ধ্বসিয়ে বড় বড় খণ্ড ভেঙ্গে নেওয়া হয়। সন্ধ্যের 
সময় দিনের কা শেষ হলে বিষাদময় অবিচ্ছিন্ন নীরবতা 
ভেদ করে পর পর ১৫০২০* ডিনামাইট বিক্ফোরণের শব্দে 
বনানীর অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত কেপে ওঠে। বারুদ দিয়ে 


বঙ্গপ্রী_ ৬ষ্ঠ বর্ষ 


[ ২য় খও-৩য় সংখ্যা 


ফাটানর পর সাবল, গাইতি ইত্যাদি দিয়ে আকরগুলি 
টুক্রা টুক্র| কর! হয়--টাটানগরে লোহা গালানর অন্য। 
সিংভূমের এ অঞ্চলে এত অধিক পরিমাণ লোহার সঞ্চয় 
আছে যে, তা গালানর মত প্রচুর কয়লা এ দেশে আছে 
কি না ভাববার বিষয়। ট্রলী করে ও পায়ে হেঁটে মাইল 
পঞ্চাশেক ঘুরে এই সঞ্চয় দেখতে হয়েছিল। শীকারের 
অতিপ্রায়ে একটা পাহাড়ের ওপর উঠে দেখি, লাঠি 
জাতীয় কোন জিনিস দিয়ে আঘাত করলেই বা জোরে 
পা ফেললেই ঢং ঢং করে ধাতুর ওপর ঘা দেওয়ার মত 
শব্দ হচ্ছে। এর কারণ, পাহাড়ের মাথার ঠিক নীচেই 
কতকটা অংশ ফাপা'। পাহাডের সবটাই হিমেটা ইট. দিয়ে 
গড়া-মজার ব্যাপার নয় কি? 


দু'দিন ছু'রাত এখামে কাটিয়ে যাত্রা করলাম 
কেউঝরের অন্তর্গত জোচার উদ্দেস্টে। ভোরের বেলায় 
ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে বাসের এই ভ্রমণটা বেশ 
উপভোগ্য হয়েছিল। পে “ঘুর্দা নামে একটা জায়গায় 
ছোট্ট এক জলপ্রপাত দেখলাম। পাশেই এক পুরাতন 
শিবমন্দিরের ভেতর হতে পুজার মন্ত্র আবহাওয়ার ভেতর 
একটা পবিত্র তাৰ এনে দিয়েছিল । শ্তারবুক্ত হিমেটাইট 
পাথরের ওপর হতে প্রা ৪০ ফুট নীচে একটা পাহাড়ে 
নদী লাফিপ্ে পডে এই জলপ্রপাতের সৃষ্টি করেছে। 

জোভার প্রধান দ্রষ্টব্য বিষয় ছিল, ম্যাঙ্গানিজ খাদ । 
এও টাটা কোম্পানীর সম্পত্তি। লোহার সঙ্গে ম্যাঙ্গানিজ 
মিশিয়ে ম্যাঙ্গনিজ ইস্পাত প্রস্তত কর! হয়। রুশ দেশ 
ভিন্ন, ভারতবর্ষের যত এত বিচিত্র শ্রেণীর বছুল পরিমাণ 
ম্যাঙ্গানিজ-সঞ্চয় পৃথিবীতে আর কোথাও নেই। 
ম্যাঙ্গনিজের প্রধান উৎপর্ন-ক্ষেত্র হল মধ্যপ্রদেশ। 
সিংভূমের সঞ্চয় তার তুলনায় অতি ক্ষুদ্র। যাই হোক্‌, 
এখানকার আকরে ম্যাঙ্গানিজের পরিমাণ বেশ সন্তোষজনক ; 
ম্যাঙ্গানিজ অক্সাইডের পরিমাণ শতকরা ৯৭1৯৮ ভাগ পর্য্যস্ত 
ওঠে । ম্যাঙ্গানিজ খননের জন্ত কোন নুড়ঙ্গের প্রয়োজন 
হয় না। মাটীর ওপরের দিকেই থাকে বলে খাদ কেটেই 
বের করা হয়। এ অঞ্চলের সব চেয়ে বড় খাদ ২০০।২৫০ 
ফুটের বেশী গভীর হবে না। এ সঞ্চয়গুলি ক্ষুদ্রায়তন 
বলে কোন নির্দিষ্ট গতি বা নতি নেই। 


আশ্বিন--১৩৪৫ ] 


ঘন জঙ্গলের জন্ত ও উচ্চতার কিছু আধিক্যবশতঃ 
জোঁডাতে এসে শীতের প্রভাব কিছু বেশী হল। মাত্র 
একরাত্র এখানে ক্যাম্প করেছিলাম- ভোরে উঠে দেখি, 
ষ্টাবুর ছাদে ও নীচের ঘাসে এক পর্দা, শিশির জমে বরফ 
হয়ে রয়েছে । অন্থসন্ধানে জানলাম, সে-রাতে এখানে 
র্ব-নিয় উত্তাপ গেছে ৩৪০-অর্থাৎ এ দিনের দাঞ্জিলিঙের 
পর্ধনিয়্ন উত্তাপ হতে ৪০ কম। কল্পনাও করি নি,ছোটনাগ- 
পুরের মত কোন জায়গায় বরফ দেখার সৌভাগ্য হবে। 

জোঁডা হতে বড়জামদায় আরও করেকটি ম্যাঙ্গানিজ 
ধাদ দেখে বড়বিলে এলাম। এখানে আবর্জনা পরিষ্কার 
করে ম্যাঙ্গানিজকে বিডির আয়তনে গুডিয়ে বিক্রীর জন্য 
তৈরী হয়। ইচ্ছা ছিল এখান হতে গোয়ায় লৌহ-সঞ্চয় 
দখতে যাওয়ার, কিস্কু পরদিন ভারীয় বিজ্ঞান-সভার 
পঞ্চবিংশ অধিবেশনের আভ্যগণের সহিত মিলিত হয়ে 
হাঁজারিবাগ ভ্রমণের সুযোগ উপেক্ষা করার মত সংযম 
না থাকায় সেটা হয়ে ওঠে নি। 

ডক্টর মেঘনাদ সাহা প্রভৃতি বহু ত|রতীয় ও অনেক 
অনেক বৈদেশিক নৈজ্ঞ;নিক অলথনি দেখতে হাঁজারিবাগ 
মাসেন। আমিও এসে উপস্থিত হলাম, এদের সঙ্গে 
যোগদান করতে । এখানে অনেক বিশিষ্ট সভ্যবৃন্দের সঙ্গে 
:মশবার স্থযোগ হয়েছিল । এদের অধিকাংশের ব্যবহার ও 
অমায়িকতা স্মরণ করিয়ে দেয়, অন্ততঃ জ্ঞানের জগতে দেশ, 
জাতি বাবর্ণের কোন বৈষম্য নেই | অনেকের ভেতরই 
নূতন জিনিষ দেখবার এবং শিখবার যথেষ্ট আগ্রহ দেখলাম । 
এদের উৎসাহ ও আলোচনা আমাদের অনেক প্রেরণা 
দিয়েছে। 

যাওয়ার সময় পথে নানাস্থানে নেমে এই অঞ্চলের 
পাথরের উপাদান-সমষ্টি, গঠন ও আকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা 
করে অবশেষে অন্রথনিতে এসে পৌছান গেল। “দৈব 
হর্ঘটনায় দেহত্যাগ করলে ক্ষতিপূরণের দাবা করতে 
আসব না” এই প্রতিক্রতি দিয়ে সুডঙ্গ ধরে নীচে নেষে 
যাওয়া হছল। মোমবাতি হাতে অন্ধকার, দ্বপ্ন-পরিসর 
ধাড়া-সিড়ি দিয়ে ৫০* ফুট নীচে নামার নূতশ এক 
অভিজ্ঞতা হল। টুণী না থাকলে মাথাটা ফুটিফাটা হয়ে 
যেত। 

ভেতরে গিয়ে দেখলাম, পাঁজ পাঁজ অন্র পাথর থেকে 


সিংভূমের রত্বসন্তার 


৪০৭ 


কেটে বার করে খাড়া! একটা সুড়ঙ্গ দিয়ে ওপরে আনা! 
হচ্ছে। এখান থেকে এগুলো কোডারমা পাঠান হয়, 
বিতিন্ন পাতে বিশ্লিষ্ট করার জন্ত। বিকেলে কোডারম। 
এসে অন্র কাট! ও বিশ্রিষ্ট কর! দেখা হল। 

হাজারিবাগ হ'তে আবার সিংভূমে ফিরলাম | এবার 
এমে পৌছলাম, সেরাইকেল্লা ষ্টেটে ( উড়িষ্যা )। জাম- 
সেদপুর ছাড়িয়ে খড়কাই নদী অতিক্রম করলেই সেরাই- 
কেপ্ার সীমানায় পৌছান যায়। এখানকার আযাপবেষ্টস- 
মঞ্চ ভারতের সর্ধশ্রে্ঠ। ষ্েটের ভেতর বনু স্থানেই এই 
মঞ্চরগ্ুলি বিক্ষপ্র আছে। ক্ষুদ্রায়তন বলে এদেবও 
নির্দিষ্ট গতি বা নতি নেই। অতিক্ষারীয় পাথরের ওপর 
গ্রানাইটজাত দ্রব পদার্থের প্রভাবেই বোধ হয় এগুলির 
উৎপত্তি হয়েছে। আসবে্টসের অংশগুলি পাথরের ফাটলে 
আড়াআড়ি ও খাড়াভাবে বিশ্তত্ত থাকে । অংশগুলি 
গঠনের সময় যে চাপ উতপন হয়েছিল, তাতেই পাথরে 
ফাট ধরেছে বলে মনে হয়। এখানে সবই ট্রেমোলাইট 
আযাসবেষ্টস | 

মজুররা পাথর কেটে অংশগুলি বের করে। অল্পতেই 
গুড়িয়ে যায় বলে এগুলি বয়নের কাজে লাগান যায় না। 
শবে দড়ি ইত্যাদি তৈরী হয়। রাসারনিক প্রক্রিয়ায় 
ভঙ্গুর ভাব কমান যায় কি না, তা গ্রণিধানযোগ্য। 

আযাসবেষ্টস্‌ আগুনের তাপে কিছুমাত্র বিকৃত হয় ন! 
এবং এর ভেতর দিয়ে উস্তাপও সহজে চালিত হয় না। সে 
জন্ত আসবেষ্টসের পোষাক পরে আগুনের কাজ করা হয়। 

অংশুর দৈর্ঘা অন্থসারে এখানকার এসবেষ্টস্‌ তিন 
পর্য)ায়ে বিতক্ত--(১) দীর্ঘ অংশুধুক্ত (২) খর্ব অংশুধুক্ত 
(৩) গুড়া । 

এ ছাড়াও সিংভূমে অন্তান্ত বু খনিজ পদার্থ আছে-- 
ঘেমন ক্রোমাইট, গ্যালেনা, সোপষ্টোন, আপেটাইট্‌ 
গ্রহৃতি। কিন্তু সময়াভাবে এ সব দেখে উঠতে পাবি নি। 

এই ক্ষুদ্র বিবরণী থেকে বোঝ। যাবে, এক সিংভূম 
জেলাতেই কত বিভন্ন রত্ব-সম্তার রয়েছে । এ হ'তে 
সমগ্র ভারতের রত্র-সঞ্চয়ের অনুমান করা সহজ । 
পরের উপর নির্ভর না করে এ সকলের যথাযথ ব্যবহার 
শিখলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি-সাধন 
সম্ভব। 


স্পিন 


টাকার কাহিনী 


প্রাগমুখ 

বিংশ শঙবীর মানব-সভাতম্াত আবর্তের পর আবর্ত রচিয়। 
চলিয়াছে। যদদ-ই ব| কোনও দিন এই স্োতোবেগ উদ্দাম ও সাবলীল 
গতিবিশিষ্ট ছিল, আজ সেই সুগ পুরাতন .গীর্ণ ইতিহাস; বাঁকে ঝাকে 
কুটিলতার অন্তগালে সেই উদ্দানতা ও সাবলীল গতিভঙগী আত্ম গোপন 
করিয়াছে । উনবিংশ শতাব্দীর মীমারেণায়। বিশ্বাংসর যুগের অবসানে, 
বিংশশতাববী এব সনোহই এবং গ্রগ্নের যুগ । ব্যাপকভাবে মনেহ ও প্রশ্ন 
কর! বিংশ শতাব্দীর মানু'ষর স্বাভাবিক ধন ; কোনও বাধা-ধর| নিয়ম-নীতির 
অনুশাসনে “শুক কটনপথ-পণ্রচারণ” কল্পনা আজ মানুষের মনকে বিদ্োহী 
করিয়া! তোলে, - অন্ততঃ ইহাই তাহার দাবী। মানুষের দৈননিন জীবনযান- 
প্রণালী, তাহার চরম লঙ্গ্ম, মানুষের গ্রতি মানুষের প্র।ঠাহিক আচণ, 
সর্ব্বোপরি বর্তমান সমজ-দংস্থান_ মনুষ্য সম্পকিত যাবতীয় সংস্থাপন সস্তার 
আজ মানুষের ব্যাপক প্রশ্র-শক্র বর্ষণে ক্ষতবিক্ষত হইঘ। উঠিতেছে । কারণ, 
অন্ধন্াবে চলা এবং অন্ধ-নুকরণ, এই যুগের মানুষের বুদ্ধবৃত্তির হুচ্ছনা 
বিকাশের পরিপন্থী বলিয়। পরিচিত । সন্দেহ করিয়া, প্রশ্ন করিয়া, ঝচাই 
করিয়। বস্তপু্জীকে গ্রহণ করিঝ।র প্রণালী প্রথনতঃ বৃদ্ধিবৃত্ত ও চিন্ত/শত্তির 
মুক্তি সাধন করে ; দ্বিতীয়ত: ইহা চিন্তারাজো ব্যক্তিগত বুদ্ধির হ্বাতস্থা রক্ষক | 

বর্তমান যুগের প্রগ্নকুটিল এই পৃথিবীতে মানুষের জীবনে ঘত-প্রতিঘাত 
যে ক্রমেই প্রচণ্ড হইয়। উঠিতেছে, তাহা জাতিতে জাতিতে দ্বন্দন্তুত। মনীষি 
গণের কেহ কেহ অনন্য এই ক্রমব্ধনান দ্বন্দের জগ্ঠ বর্তমান সমাজ-বাবস্থাকেই 
দ্রায়ী করেন এবং তাহাদের মতবাদবিশ্লেষণে, বর্তমানে জাতিসমূহের পরম্পরের 
শক্তি-বৈষমও যে এই বন্দে প্রভৃত শভিসঞ্চার করিতেছে, এই স্তই প্রকট 
হইয়া ওঠে। প্রতিযোগীদের মধো যেখানে সর্বঙগেত্রে পরম্পর পরম্পরের 
সমকক্ষ, যেখানে গঞ্জন ও আশ্কালনই বেশী, বর্ষণ অথবা রক্তপাত সেখানে 
খুব নুলভ নহে। কিন্তু যেখানে শক্তি-বৈষমাও নানা স্তরে সজ্জিত, সেখানে, 
শক্তিমানের শক্তির অপবাবহার স্বাভাবিক | বস্থতঃ, বর্তমানে পৃথিবীর 
ঘটনা-পরম্পরা এই উপসংহারের দিকেই অনুলী নির্দেশ করিতেছে । 
কাজেই এই মংঘর্ষকণ্টকিত আবেষ্টনী হইতে মানুষের মুক্ষুহ পথ_ জাতি- 
সমূহের শির (শক্তি শব এখানে ঝ/পক অর্থে বাবহত হইয়াছে, যথা 
কৃষটিমলক শক্ি, আধাত্মিক শক্তি, ধনোৎপাদন শল্তি ইতাদি) সানাবস্থার 
দিকে । সেই দিনে,- জাতিসমূহের। তথ নিখিল মানবজাতির সববাঙগীন 
উন্নতির দিনে, পৃথিবীতে অনেক সমন্তা, অনেক ছন্দেরই অবসান হইবে, 
এ কথাই মনীধিগণ ঘোষণ। করিতেছেন। 

তাই আজ জাগরণের দিন আপিয়াছে। বিশ্ব-মানবতার পরম কল্যাণের 
জগ্ভও প্রতোকটি পশ্চাৎপদ জাতির উন্নতির পথে অভিযানের পুণাক্ষণ 


_ শ্রীরাধারমণ গোস্বামী 


উপস্থিত। এই অভিযানের প্রধান পাথ্র-জাতির গৃঢ আজ্ম-সনুদ্ধির 
বিকাশ, যে প্রচেষ্! জাতিকে প্রাণবন্ত করিয়! তোলে। যেখানে জাতীয় 
আত্মসশুদ্ধির পরিপূর্ণ গ সেখানেই জাতির প্রাণশক্তির প্রাচুধ/। এবং এই 
আত্মচেতনার বিকাশের পথে প্রধান অবলগ্ধন, জাতির প্রকৃত এতিহ।সক 
তত্ব ও তথানুস্ধান। জাতির শিক্ষা দীক্ষা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি যে যে যুগে 
যে যে স্থানে জাহিকে গৌরবণজ্ছপ করিয়াঞ্ছে, এতিহাসিক দৃষ্টি লই 
তত্তৎ স্থান সন্ধান-পূর্ধক আস্ম-গরিচয়ের প্রচেষ্টাই কি উন্নতির পথে প্রথম 
সোপান নহে? 

পরস্ধ, অহাকেই আমরা জাতীয় ছুদ্দিন বলি, যে পিনে সষ্ঠাতাস্তরে একদা 
উত্নীত কোনও জাতি কালের প্রিঘতে আত্মনন্থিৎ হারাইয়া আপনাকেই 
চিনিয়। লইতে দিধাস্নস্ত হয়। হুতগাং, নিঃসন্দেহে বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর 
আজ ছুদ্দিন। কিন্তু মুক্তির পথথরূপ বাঙ্গানার একথানি প্রকৃত ইতিহাস 
কই? যে বাঙ্গালার জাতীয় জীবণের সব্বাদক প্রসাপী কৃষ্টি বিশ্বের সন্ধ 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, সেই দেশের, সেই জাতির গৌরবোজ্ছ্প কাহিনী- 
সম্থলিত একখানি পরিপূর্ণ ইতিহাস আজিও রচিত হইল না কেন? জীবদ্দশায় 
বাস্থমচন্র আসেপো'ক্ত করিয়াছিলেন বাঙলার একখান! ইতিহাস নাই। 
আঙ তাহার জন্ম-শতবধিবী মহাসমারেহে সম্পন্ন করিতে বসিয়া বাঙ্গাল।র 
শিক্ষিত সনাঞজ, চিন্তানারক ও জ্ঞানবারগণ উচ্চতর এক সপ্তকে হুর চড়াইয়। 
সেই লোকান্তরিত আত্মার থেদোক্তিরই প্রতিধ্বনি জাগাইয়। তুলিতেছেন, 
বাঙ্গ।লার একখান! ইতিহাস নাই। কিন্তু এই 'নাই'কে "চাই" বলিয়। দাবী 
করিবায় মত মানসিক শত্তি কি জাতি আঞঙ্ও আয়ত্ত করিতে 
পারিল ন? 


অব ইতিহাস-চচ্চ। যে বাঙ্গ।লায় নাই এমন নহে। তবেসে স্ত্োত 
অতান্ত ক্গসীণ, বাঙ্গালীর আত্ম-হতিহ।স সম্বন্ধে গম্ভীর অজ্ঞ।নতারপ স্ত.গীকৃত 
যানি বহন করিয়া লইয়। যাইবার মত শক্তি সে স্রোতের নাই। তদুপরি বাঙ্গ।- 
লা জ্ঞানবৃদ্ধ এরতিহ।িকগণ (যদ্দও তাহাদের সংঘ মুঃমেয় ) মাতৃাঁষাকে 
অবহেলা করিয়! তাহাদের জ্ঞানলন্ধ ফল, তাহাদের প্রতিভার অবদান, 
বিদেশী ভাষার সাহায্যে রূপাগিত করেন, দেশী থাগ্ত-সম্ত।র বিদেশী বিজাতীয় 
চমকপ্রদ আসবাবে ও আড়ম্বরে সজ্জিত করিয়। বাঙ্গালীর মানসিক কুগিবৃত্তির 
অভিনব বাবস্থ। করেন। বাঙ্গালীর উপার কি? সারস-নিমনতিত শৃগালের 
মতই হতবাক্‌ হইয়া বলিয়া থাকিতে হয়, জঠরম্বালার দাহনে নীরবে দগ্ধ 
হওয়। ভিন্ন গতান্তর নাই। 

কিন্তু এক্ষণে আমর! কি চাই? খুবস্পষ্ট করিয়া এ কথা ঘোষণা 
করিবার সময় আসিয়াছে । বাঙলার পল্লীতে পল্লীতে, সহরগুলিতে, নমাজের 
বন্ধে, রক্ষ, বাঙ্গালীর যে ইঠিহাদ বিক্ষিপ্তাকারে পড়িয। আছে, তাহারই 


আশ্বিন--১৩৪৫ ] 


সন্ধান করিতে হইবে । বাঙ্গালীর মর্শস্থানেহ নন্ধান না পাইপে তাহার 
লুপ্ত আত্মস্বিংকে পুনরায় সম্্ীবিত করিবে কোন্‌ উপায়ে? বাঙ্গালী জাতির 
বিশিষ্ট সভাতা ছিল, বিশিষ্ট কৃষ্টি ছিল, আজ তাহার ইতিহাস উদ্ধার করিয়া 
বিশ-নভায় বাঙ্গালী জাতি আপনার দানী উপন্তিত করিবে ন! কেন? 


বলা ঝাহ্ছলা, প্রাচীন এরতিহ।সিক ভিত্তি-ভুমির উপরে অবস্থানপুবব ক 
বন্তমান ঢাকা জেলার পরিচয় দিবার কুদ্রপ্রয়াদ পূর্বোক্লিখিত 
উদ্দেস্ট প্রণে।দিত। 


এতিহাসিক পটভূমি 


ইতিহাসের যে সকল বিশ্ন্ন দিক শ্রথবা ধার! একত্র সম্মিলিত হইয়। 
বর্তমান ঢাক! জেল।র ইতিহ! পিক পটভূমির সথষ্টি করিয়াছে. তন্সধো রানৈতিক 
দিক্ই সন্বপ্রধানরূপে উল্লেখযোগ্য ; যেহেতু কার প্রাচীন ইতিহালের অস্ঠন্ 
অঙ্গের মধে রাজনৈতিক দিক্‌ই অধিকতর হুপপষ্টরূপে জানিতে পারা যায়। 
কেবলমার ঢাক! কেন, গোটা! ভারতবর্ষের উল্লেখ এ ক্ষেত্রে অযৌক্তিক হইতে 
না। কারণ, আজ পর্যান্ত আমাদের জাতীয় ইতিহাসের নামে যাহা কিছু 
রচিত হইয়াছে, তাহাতে যে প্রণালী অবলম্বন করা হইয়াছিল, উহ একটু 
অনগ্সাধাঙণ। এই প্রণালীতে রচিত ইতিহাসের প্রধান লক্ষ), ভারতের 
ঝাজবংশ, প্রগাপুঞ্জ নহে। ঘুগে যুগে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া যে সকল 
সঙ্গ অথবা ভাহাদর বংশাধলী রাজকীয় ক্ষমত| লইয় পরস্পর বিভিন্ছস্দ 
অক্ষক্রীড়! করিয়াছেন, আজও একমাত্র ভাহ।র।ই তাহাদের জীবনের বিছিন্ন 
কাহিনী লইয়া ভারতের ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চ সর্ববক্ষণের জন্থ অধিকার করিয়। 
আছেন। এতিহাসিকগণ হাদেরই উপরে পুনঃপুনঃ আলোক-সম্পাত 
করার দরুণ প্রজাপুঞ্জকে দীর্ঘকাল বিশ্মৃতি ও অবঙ্র আড়ালে আত্ম- 
গোপন করিতে হইয়াছে । হর্ষবদ্ধীনের যাগ-যন্ত অথব। আকবরের শিল্প- 
প্রীতির কাহিনী অপেক্ষা সম্টদ্বরের আমলে ভারতবর্ কোন্‌ সুরের সামাজিক, 
অর্থ-নৈতিক এবং কৃণ্িমুপক জীবন যাপন করিত, পে কাহিনী নিশ্চনই, অগ্ততঃ 
উক্ত প্রগালীতে রচিত ইতিহাসে, অধিক গুরুত্ব-বিশিষ্ট নহে। অবশ্য ইহার 
যে কোনও চিরাচরিত কারণ ছিল নাঃ তাহা নহে। রাজবংশ-সংশ্লিষ্ট ঘটনা- 
পরম্পরার সহিত মম-সাময়িক সমাজের অথবা জাতীয় জীবনের ইতিহাসিক 
তথা ও তথ-সমুহকে তুল।াসনে স্থান দিয়! পশ্চাদ্বংশীয়দের জন্য উহাদিগকে 
বৈজ্ঞানিক উপায়ে লিপিবদ্ধ করিঝার প্রণালী অবগ্ঠ প্রাচীন যুগে আবিদ্ধৃত 
হয় নাই।১ তথনকার দিনে সমাজ-সংস্থান সম্প্ধে মানুষ যে ভাবে চিন্তা করিত, 
তাহাতে উত্ত প্রণালীর অভাব বোধ করিবার বিশেষ কোনও প্রয়োজন ছিল 
না) তারপরে কালের পরিবর্তনে মানুষের চিন্তাধারারও পরিবর্তন আনিল, 








১। জুল/ন্‌ হাক্ষ্লে বলেন, ক্লাদিকাল যুগে শ্রীকৃদের ইতিহাসও 

সমসাময়িক ঘটনার ধারাবাহিক বিবরণ মাত্র; সামাজিক মুলাবান্‌ তত্বসমূহ 

আবিষার পূর্বক উহাদিগকে চিয়স্থায়ীতাবে লিপিবদ্ধ রাখিবার কোন প্রণালী 
উক্তযুগের গ্রীকৃদের ছিল না । 


৯৬ 


ঢাকার কাহিনী 


৪০৯ 


কিন্তু এই আলোড়নে যখন অনাকাঞ্সিত গ্রণালীটি সহস। আবিষ্কৃত হইল, তথন 
ইহার যথার্থ মূল নিরূপিভ হইল ন|। বর্ধনানে অব ইহার প্রয়োজন সত্য- 
জগৎ উপরন্ধি করিয়াছে। কাজেই আমাদের দেশের ইতিহাসের ভিতর 
দিয় সামাজিক তথাসমূহ দন্ধানপূবিক ঘখন বিভিন্ন মুগের সমাজ সংস্থানকে 
পরীক্ষা কর্সিতে বলি, তখন মুষ্টিনেয় বিদেশী পরিব্রাজকদের খ গুবিবরণ, অপ্রচুর 
শিলাপিপি ও শ্স্তগা্রস্থ অনুশ।সনধূপ ক্ষীণ অবলম্বনের উপরই নির্ভর 
করিতে হয়। বিশ্মিত হওয়। নিরর্থক । যতই পুরাতনের দিকে, পিছনের 
দিকে ফিরিয়! যাইতে চাহি, অব্লম্থনও ক্ষীণ হইতে ক্সীণতর হইতে থাকে। 
তবুও একটু আশার কথ-_দেখের ও জাতির ইতিহাসের অন্ঠান্ত দিক অপেক্ষ 
রাজনেতিক দিক্‌ স্প্টতররূপে জানিবার উপায় আছে। পূর্বেই উল্লিখিত 
হইয়াছে থে, বিভিন্ন যুগে ইতিহান রচনার প্রশ্নাপের মধো রাজনৈতিক দিকৃই 
শেষটস্থান অধিকার করিয়াছিগ। সুতরাং বর্তম।নে অনস্ভোপায় হইয়া 
রাজনৈতিক দিকের সাহাযোই ঢাকার এতিহাসিক পটভুমির পর্য/বেক্ষণ 
করিতে হইবে । 

ঢাকা জেলার রাজনৈতিক ইতিহাসকে চারিভাগে ভাগ করা যায়। 
প্রথম, প্রাগৈতিহাপিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়! যুসলমানগণের প্রথৰ বঙ্গ- 
প্রবেশের পুর্ব পর্যন্ত, ছ্িতীয়, মুদলমানের বঙ্গবিজ় হইতে মুধলযুগের 
অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত ; তৃতীয়, মুঘলযুগ ; সর্বশেষ বৃটিণ আমল | ঝাষ্ট্র 
নৈতিক ও ঝাণিক্িক উন্নতির ও ঘটনাবৈচিত্োর দিক্‌ দিয়! এই চারিস্তাগের 
মধো মুঘলযুগই বিশেষ উল্লেখযোগা 

পুরুষপরম্পরাগত কিংবদন্তী এবং হ্বপ্রাচীন এতিহাকে আশ্রর করিয়া 
ঢাকার ইতিহাসের আরম্ত। কিংবদন্তী এই, উজ্জয়িনীর প্রসিদ্ধ রাজ! 
বিক্রমাদিত্য খুষ্টের জন্মের প্রায় এক শতাব্দী পুর্বে ঢাকা জেলার দক্ষিণে 
রাজত্ব করিতেন এবং তৎকালীন রাজধানী তাহার নামানুসারেহ বিক্রমপুর 
নামে আখ্যাত হয়। পরবর্তী রাজবংশ বৌন্ধধশ্মাবলঙ্বী ভূঞা রাজাদের স্থাপিত 
এবং প্রকাণ, বঙ্গের পালরাজ্গণ উহাদের বংশধর । মাধবপুরের যশোপাল, 
মাভারের হরিশ্ত্র এবং ভাওয়ালের অন্তর্গ কাপাসিগার শিশুপাল৬-_ তু” 





২। “অতি পৃর্বকালে টাক জেলার উত্তরভাগ কামরূপ রাজ্যের 
অন্তর্গহ হিল এবং দক্ষিণভাগ দনতট নামে পরিচিত ছিল। বলীলসেনের 
রাজত্বমময় এই ভূখণ্ড "বঙ্গ" নামে অভিহিত হয়। মোগল শাসন প্রবস্তিত 
হইলে টোডরমল্ল বাঙ্গালার রাজন্ব ও ভূমির বন্দোবন্ত করেন। টোডরমল্লের 
বন্দোবন্ত-ক।গ্জে ঢাক! জেলার দক্ষিণভাগ ও পুরিভাগ "সরকার সোগার গাও 
এবং উত্তরস্তাগ 'সরকার বাজুহার' অন্তর্গত ছিল। ইংরেজ শানন প্রবস্তিত 
হইলে দরকার সোনার গাও ও সরকার বাজুহা "ঢাক! নেয়াবতের” অন্তু 
হয় এবং ক্রমে জেল! স্থাপিত হইলে তাঁছ। “ঢাক! শেল” নামে অভিহিত 
হইয়াছে।” -কেদার মজুমদার £ ঢাকাই বিবরণ,১৩১৬, পৃঃ ২ |, 

৩। শ্রীষতীন রায় বলেন, শিশুপাল ভাওয়ালের উত্তরপশ্চিমে দীঘলিরছিট 
নামক স্থানে রাজধানী স্থাপনপূরর্ষক এতদঞ্চল শাসন করিতেন। ঢাকার 
ইতিহাস, ১ম খণ্ড, উপক্রমণিক!। 


৪১৩ 


বংশের এই নৃপতিত্রয় উক্ত রাঁজবংশকে সমধিক প্রসিদ্ধ করিয়াছিলেন। 
ঢাক! জেলায় অগ্যতম রাগজবংশ১ আদিশুরকর্তৃক স্থ।পিত হয়। আইন-ই- 
আকবরীতে আদিশুর পাঁল-রাজাদের পূর্বববর্থী ব্লিয়। উল্লিখিত হইয়াছেন । 
পরন্ধ, জনশ্রুতি তাহাদিগকে সমসাময়িক বলিয়। স্বীকার করে। বুড়ীগজ। 
নদীর দক্ষিণ ভাগ আদিশুরের অধিকারে ছিল এবং পালতাঞ্জগণ উহার উত্তরে 
রাজত্ব করিতেন। আদিশুরের প্রধান কীর্তি, কান্তকুজ হইতে আনীত 
পাচজন কুলীন ব্রাহ্মণের সহায়তায় নিজরাজাস্তর্ণত ত্রাঙ্গণ সমাজের 
শোধন ও স্তরবিগ্ানসাধন। ভাঠার রাজত্ব সম্বন্ধে ইহার অধিক আর 
কিছু জান! যায় নাই। ডাহার উত্তরাধিকারী মহারাঞ্জ বল্ল।নসেনের বংশাবলী 
সম্বন্ধে আইন-ই-আকবরী এবং জনশ্রুতি ঠিক একমত নয়। শেষোক্রমতে 
বল্লালই আদিশুবের পরে বিক্রদপুরের রাজা এবং তিনি বের এতুদংশ 
মুনলমান কর্তৃক বিজিত ন| হওয় পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। ততৎ্কাণীন 
্রাহ্মণ ঘটকগণ অবগ্ত এই সম্বন্ধে অস্থপ্রকার কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়। 
গিয্াছেনং ; এবং বল্লালের ইতিহাস সম্বন্ধে তাহাদের পরিচধ়ের সুযোগ 
বিবেচন! করিয়। তাহাদের কাহিনীকে উপেক্ষা! কর! যায় না। তাহারা 
বলেন, মুসলমান কর্তৃক গৌড় অধিকারের সময় বল্লালের একজন বংশখর 
সেখানে নাঁজত্ব করিতেছিলেন এবং এই সময়ে বিক্রমপুরের শাসন-কর্তৃত্ 
বঙল্লালপুত্র দন ঈম।ধবেরও হস্তে স্স্ত ছিল। 

আদিশুরের রাজত্বকালে ভাহার রাজধানী রামপালে যে হবুহৎ ঘক্ঞ/মুষ্ঠ।ন 
হইয়াছিল, তাহাতে দেনবংশীয় নৃপতিগণের আমলে বিক্রপুরের অভুাদযের 
গৌরবময় কাহিনীই ঘোষিত হয়। কাহারও কাহারও ধারণা, রামপাল 
সমতটেরই নাণাস্তর এবং বক্তিয়ার কর্তৃক গৌড় অধিকারের পর শেষ হিন্দু 
বৃপতি (যাহার নাম লক্গ্ণসেন বল! হয়) পৈত্রিক প্রাচীন রাজধানী 
রামপালে আশ্রয় গ্রহণ করিয়! পূর্ববঙ্গ রান্বত্ব করিয়াছিলেন৪। ত্রয়োদশ 
শতাব্দীর প্রারস্তে মুসলমানগণ বঙ্গের অনেকাংশ জদ্ করিয়।ছিণ সত্য, কিন্ত 
প্রকৃত বঙ্গ, অর্থাৎ পূর্ববঙ্গের কোনও কোনও স্থান তাহার পরেও অনেকদিন 
পর্যস্থ অনধিকৃত ছিল এবং বল্লালসেনের বংশধরগণ ত্রয়োদশ শতাব্দীর 
সমান্তি পর্যান্ত সেখানে রাজত্ব করিয়াছিলেন৫ | পরিব্রাজক হুয়েস্থসাঙ 
সমতটকে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী বলিয়! বর্ণনা করিয়া! গিয়াছেন। 

১২০৪ খুষ্টাব্দে মুসলমানগণ বাঙলা জয়৬ করিয়া পূর্বববঙ্গের চৌলা- 


১। এই রাজবংশ সেনরাজবংশ নামে বিখ্যাত । 
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(591) ০1070 সু-এ ১২৯৪ এর পরিবর্তে ১১৯৭ খুষ্টাবের উল্লেখ কর! 
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বঙগশ্রী--৬ষ্ট বর্ষ 





[২য় খণ্ড--ওয় সংখ্যা! 


সমুহের শামনভার কাজিদের হস্তে অর্পণ করেন। এই সম্পর্কে বিরুপুরের 
কাজি-।সনকর্তা পীর আদমের নাম উল্লেখযোগ্য ; ধর্মমূলক গৌড়ীমি এবং 
অত্যাচারের জন্যে উনি গভৃত থ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। কাঁজি-যুগের 
অবসানে রা্জ-প্রতিনিধিগণ নিযুক্ত হইয়।৷ এতদঞ্চল শামন করিতে আসেন; 
সুপতান-উদ্দীন তুদ্রিল সর্বপ্রথম রা্জ-প্রতিনিধি | ত্রিপুরাভিমুখে শ্াহার 
নফল সামরিক অভিযান ভাহার শৌর্ধোর পরিচয় প্রদান করিয়াছিল । ১২৯৬ 
খৃষ্ট'বে৭ সুলতান আলাউদ্দিন থীলংজি বাওলাঁকে জগ্দ্রণাবতী ও মোনার গা! 
এই দুই অংশে ভাগ করিম বাহাদুর শাহ, অথবা খাকে শেষোজ অংশের 
শাসনকর্ত। করিয়া প্রেরণ করেন। ১৩৩* খুষ্টাব্দ পর্যাস্ত বাহাছুয খ| স্বপদে 
বহাল ছিলেন। এই সময়ে ঠাঁছার শ।সনকার্ধা পরিচালনার অক্ষমতার কথা 
তদানীন্তন দিল্লীশ্বর মুহশ্মন বীন, তুঘলকের কর্ণগোচর হইলে সঙ্জাট, শ্বয়ং 
রাজোর পুর্বব“শ পরিদর্শন করিতে আমির! বাহীদ্ধুর খঁকে অপসারিত করেন। 
বজদেশ দুইভাগের স্থলে, লক্ষ্্ণাবতী, সাত! ও সোণার গা! এই তিনভাগে 
বিভক্ত হয় এবং তাঙার বৈর।ম খী। শেঝবোক্ত অংশের শাসন কত্ত নিযুক্ত হয়েন। 


১৬৩৮ খুষ্টান্ডে বৈরামের মৃত্যু হইলে তদীয় বর্ধবাহক ফকীর উদ্দীন গুলতান 
সেকেন্দর৮ উপাধিধার্ণপূর্বক আপনাকে সোণার গার স্বাধীন শাসনকত্ত! 
বলির! ঘোষণ। করেন। রাজ্যভোগ তাহার ভাগ্যে ছিল না, বৎসর তিনের 
মধ্যেই তিনি লঙ্ষ্মণাবতীর শাদনকর্তী আলি মোবারকের হস্তে নিহত 
হইলেন। সুলতান সেকেন্দরের পরে ইলিয়স খাজে সুলতান সামহ্দ্দীন, 
তদীয় পুত্র সুলতান সেকেন্দর শাহ ক্রমে এই জেল! স্বাধীনভাবে শাদন 
করিয়াছিলেন। মুলতান সামন্ুদ্দীনের সময়ে, ১৩৫১ খৃষ্টাব্দে, বাঙলার 
বিভিন্ন খণ্তপ্রদেশ সোণার গার অধীনে একীভূত হইলে সোণার গার 
শাদনকর্তাদের ক্ষমত| ও প্রভুতব যথেষ্ট পরিমাণে বর্ধিত হয়। হিন্দু রাজ- 
ণের সময়ে যেমন দেশের গৌর ও সমৃদ্ধি রামপালে কেন্দ্রীভূত 
হইয়াছিন, চতুর্দশ শতাব্দীতেও সেইরূপ পাঠানগণের আমলে, সোার 
গ। সমগ্র বঙ্গের লীর্ধে অবস্থানপূররবক গৌরবের ভাশ্বর-দীপ্তি বিকিরণ 
করিতেছিল । 


হইয়াছে। 
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৮1 বু) সাহেব, সম্ভবতঃ 131001770900-এর রিপোর্ট-এর 
উপরে নির্ভর করিয়৷ বলেন, ফকীর-উদ্দিন, মোবারক শাহ উপাধিধারণপুরধক 
রাজাভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
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স্থলতান সামহুদ্দীন ও ডাহার বংশধরগণ জেলার উত্তরাংশে একডালার 
দুর্গে বাস করিতেন। িলীর স্াট, ফিরোজ শাহ কর্তৃক ছুইবার এই দুর্গ 
অবরুদ্ধ হয়, কিন্ত সুলতান সেকেন্দর শাহের পরাক্রমের বলে সমাট, তাহার 
স্বাধীনতা হ্বীকার করিতে বাধা হয়েন। হুলতান সেকেন্দর শাহের পুত্র 
আজম শাহই আপনাকে সোপার গার স্বাধীন নৃপতি বলিয়! ঘোষণ| করিয়! 
কৰি হাঁফেজকে নিজ সভায় আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে সোণার গা 
ও তৎসংলগ্ন পারবনা জেলাসমুহ বিদ্রোহমূলক নংঘর্ষের ক্ষেত্রে পরিণত 
হইয়ছিল। আজম শাহের পরে লোগার গা, তথ। বঙ্গের সিংহাসন ত্রিপুরা 
আদাম এবং আরাকানের রাজগণের পদানত হয়। প্রায় ১৪৪৫ খুষ্টাব্ে 
সুলতান সামস্দ্দীনের বংশধর প্রথম মামুদ শাহ তাহার অধীনে সমগ্র বঙ্গকে 
একীভূত করিয়া বঙ্গের লুণ্ড গৌর,বর পুনরুদ্ধার করেন১ | ভাহার বংশ 
প্রায় ১৪৮৭ খুঠাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই সময়ে পূরব্ব।ংশের 
জেলাসমূহ মুয়াজ্জমাবাদ নামে আখা।ত হইত | মুয়াজ্জমাবাদ মেঘনা হইতে 
শ্রীহটের লাউড় নামক স্থান পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। মুয্াজ্জমাবাদের দক্ষিণে 
ও পশ্চিমে ঢাকা, ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জ জালালাবাদ ও ফতিয়াধাদ নামে 
পরিচিত হইত। আঞ্জাম শাহের বংশের পরে হুদেন শাহ বঙ্গের সিংহানন 
অধিকার করেন। এতিহাসিকগণের মতে তিনিই বঙ্গের সর্বাপেক্ষা 
পরাক্রমশালী নূপত্তি ছিলেন। একডালা দুর্গ হইতে সামরিক অভিযান 
প্রেরণ পুৰ্বক কাঁমরূপের রাঁজধানী অধিকার করিয়! তিন স্বকীয় অনস্ত- 
সাধারণ শৌধ্যের পরিচয় প্রদান করেন। হুসেন শাহই স্বাধীন বঙ্গের সর্বশেষ 
মুদলমান নৃপতি । 

১৫৩৮ খুষ্টাকে শেরসাহের রাজত্বকাঙগ আরম্ভ হয়। তিনি যেগ্র)ণ্ড 
্রাঙ্ক রোড নির্মাণ করাইয়হিলেন, কথিত আছে, সোনার গা তাহার 
পুরর্বাংশের শেষ প্রান্থ। শেরলাহের পরে, ষোড়শ শতাব্দীর শেষাংশে ঢাক! 
ংলগ্ন এবং চতুষ্পার্বস্থ ভূখণ্ড ছোট ছোট থওরালো বিভ্তক্ত হইয়া যায়; 
যখ|, ত্রিপুরা, প্ীপুরের পর্তুলীজ উপনিবেশ, আরাকান রাঁজোর অধীন 
চট্টগ্রাম এবং সন্দীপ, ইতাদি। এই সময়ে আকবর কর্তৃক মধাবঙ্গ হইতে 
বিতাড়িভ হইয়া আঁফ্ষগানগণ উড়িস্| এবং টাকা জেলার মীমান্তে আশ্রয় লয় 
এবং ধামরাই-এর নিকটবন্কী গণকপাড়া ও গৌরীপাড়ার ছুর্গ নির্মাণ করিয়া 
বাস করিতে থাকে । উহাদিগকে দমন করিৰার উদ্দেশ্যে ইসলাম খা! ঝাঙ্গলার 
শাসনকর্তা নিযুক্ত হই আসেন। আফগানেরা সম্পূর্ণরূপে শায়েস্তা হইলে 
পর তিনি টাকায় রাজধানী স্থাপনপুবধক তদানীস্তন মুঘল সম্রাটের নামে 
ইহাকে জাহাঙ্গীরনগর আগ্য। দেন এবং বঙ্গের সৌভাগ্য ও গৌরবলঙ্ীকে 
সৌণার গঁ। হইতে ঢাকার স্থানান্তরিত করিয়া লইয়া আসেন । মুঘল যুগে 
ঢাকায় রাজধানী স্থাপন করিয়।! যে সকল শানলবর্ত! বাঙলার রাজকাধা 
পরিচালনা করিয়াছিলেন, ক্রমানুসারে তাহাদের নাস নিয় প্রদত্ত হইলং £-- 
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ঢাকার কাহিনী 
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তারিখ বাঙলার শামনবর্ত মুধলদরট ইংলণ্ডের সন্াট 
১৬০৮ শেখ ইসপামখা জাহাঙ্গীর প্রথম জেম্স্‌ 
১৬১৩ কাসিম খা রি রি 

১৬১৮ ইব্রাহিম থা ্ রি 

১৬২২ শাহঙ্ঞাহান শে র্‌ 

১৬২৭ খানেজাদ খ *.. প্রথম চালস 
১৬২৬ মুক্রাম খা ৮ ৪ 

১৬২৭ কিদাইথ! রি 
১৬২৮ কাদিম খ। জোবানি শাহজাহান 

১৬৩২ আজিম থ! 

১৬৩৭ ইসলাম খা মুসেদি রি নু 

১৬৩৯ সুলতান সুজ!* পা ছ 

১৬৬০ মীর জুমলা উরংজেব দ্বিতীয় চালস 
১৬৬৪ শায়েস্তা থা ্ 

১৬৭৭ কিদাই এ! রি নি 

১৬৭৮ স্থলতান মহন্মাদ রি 

আজিম 

১৬৮০ শায়েস্তা খ। শি 

১৬৮৯ দ্বিতীয় ইব্রাহিম খ। ».. তৃহীয় উইলিয়াম 
১৬৯৭ আজিম উধান্‌ . 
১৭০৪ মুর্রিদ কুলী 5 রাণী এান্‌ 


শুধু আফগানদিগকে নহে, মগ ও পর্ত,গীজ দঙ্গাগণকেও বিহাড়িত 
করিয়! ইদ্লাম খা বাঙলায় শাস্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করেন। ১৯১৩ খৃষ্টাবে 
ইস্লান থার মৃহা হইলে তদীয় ভ্রাতা কালিদ খা! শাসনকর্তা! নিযুক্ত হন। 
কাসিম খার সময়ে আগ্সকানরাঁজ বঙ্গদেশস্থ পর্ত,গীগদিগকে সম্পূর্ণরূপে 
পর[জিত করেন এবং নিম্বঙ্গের প্রদেশগুলিতে যথেচ্ছ অত্যাচার ও লুঠতরাজ 
করিতে থাকেন । ইহাতে কাসিন থা।র ছুর্বলত। প্রকাশ পাইস এবং তাহাকে 
সরাইয়া তৎস্থনে সমাটু জাহ!ঙগীর ইব্রাহিম থাকে বাও-লার় পাঠাইলেন। এই 
সদয়ে সম্রাটপুত্র শাহজাহান পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া! বঙ্গদেশ আক্রমণ 
করেন । এক বিরাট ঘুদ্ধে ইত্রাছম খা! নিহত হইলে শাহজাহান ঢাক। 
অধিকার করেন। ইহার কিছুদ্দন পরে শাহঙ্জাহান পাটনার় সম্রাট্বাহিনী 
বতৃক্ষ পরাদিত হইলে পর জাহাঙ্গীর মহব্বত থাকে বাওজার হুবাদার করিয়। 
পাঠাইলেন। থানেজাদ খ! তাহার প্রতিনিধি হইলেন। ইহার পরে আজিম 
থার পূর্ব পর্যান্ত উল্লেখযেগা কোনও ঘটনা নাই । আগ্রিম খার সময়েই, 
নাট শাহজাহানের নিকট হইতে এক ফত্সমান পাইয়। ইংরেজের! বঙ্গদেশে 
বাণিজ] করিবার অধিকার লাভ করেন এবং এতদুপলক্ষে হালেশ্বরের নিকটে 


তাহাদের প্রথম বাঁণিজ্য-কুঠি স্থাপন করেন। ্ 


* কতৃত পাইথার অধ্যবহিত পরেই স্থলতান সুজ। রাঞ্জধানী ঢাক। হইতে 
রাজমহলে স্থানাস্তরিত কযেন। 


৪৯২ 


পরবর্তী হবাদার কাশিম খা জোবানি ঢাকাতে এক ভুর্গ নির্মাণ করেন 
এবং সৈল্ঠ ও নৌ-সম্ভার বৃদ্ধি করেন। সুলতান হুজা অতি বিচক্ষণ সুবাদার 
ছিলেন। রাজস্ববৃদ্ধি করিয়া এবং শসনকার্ধের প্রত্যেক বিভাগের সংস্কার 
সাধন করিয়া তিনি প্রসিদ্ধিলাভভ করেন। তিনি ইংরেজদিগকে অনেক 
বাণিজ্যিক হ্থবিধা ও স্ুযৌগ প্রদান করেন। ভাহার সময়ে রাজধানী ঢাক! 
হইতে স্থানান্তরিত হইয়া রাঁজমহলে নীত হইয়াছিল। হুলতান সুজার পরে 
মীরা জুমল| নবাব হইয়া আসিয়া পুনরায় ঢাকায় রাজধানী স্থাপন করেন। 
প্রতিহাসিকগণ মীর জুমলার আমলকেই ঢাকার ইতিহাসের সর্ববাপেক্গ 
গৌরবময় অধ্যায় বলিয়া বর্ধন করিয়াছেন । মগ এবং অন্থান্য সীমাস্ত- 
জাতিদের আক্রমণ প্রতিরোধার্থে তিনি যে বৃহৎ বৃহৎ ছুর্গ নির্মীণ কবিয়াছিলেন, 
হাজিগঞ্জে এবং ইদ্াকপুরে এখনও তাহার চিহ্ন বিগ্তমান আছে। আসাম 
অভিমুখে অভিযানের শেষাংশে মীর জুমলা মৃত্ুমুখে পতিত হয়েন। পরবর্তী 
শাসনকর্তা শয়েন্তা থা কর্তৃত্ব পাইবার অব্যবহিত পরেই টট্টগ্রাম অধিকার 
করিয়। উহাকে ইসলামাবাদ আখ্যা দেন। ভাহার সময়ে দেশে শান্তি ও 
শৃঙ্খলা বহুল পরিমাণে বিদ্যমান ছিল এবং স্থাপত্যশিল্প সবিশেষ উন্নতিলাভ 
করিয়াছিল। "শায়েন্তাথানি” ঢ২-এর অনেক প্রাচীন দালান অগ্যাবধি ঢাক! 
সহরে দেখিতে পাঁওয়! যাঁয়। মুপিদকুলী খী। মুঘলগণের অধীন শেষ 
হুবাদার। ১৭০৪ খুষ্টান্দের পর হইতে ঢ।কা মুঘল-রাজ-প্রতিনিধির 
পরিবর্তে একজন নাগ্েবের ছার! শাদিত হইতে থাকে । 

এই সময় হইতে ১৭৬৫ থষ্টাব্ পর্যান্ত ( যখন ইস্ট ইত্ডিয়। কোম্পানী 
দেওয়ানীর অধিকার লাভ করিয়াছিল) ঢাকা এবং সংলগ্র জেলাসমূহের 
ইতিহাসে কোনও উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই। নায়েবগণ মুশিদাবাদে 
থাকিয়! শ।সনকার্ধা পরিচালন! করিতেন : বিশৃঙ্খলার হুযোগ পাইয়! কম্চারি- 
গণ প্রজাবর্গকে শোষণ করিয়। অর্থপঞ্চয়ের দিকে মনঃসংযোগ করিলেন। 
দেশের সুখ ও সৌভাগা নায়েবের ব্যক্তিগত চরিত্রের উপরে নির্ভর করিত। 
রাজবল্লত ও তদীয় পুত্র কৃষ্ণদাস এইরপেই প্রভৃতি অর্থপঞ্চয় করিতে 
পারিয়াছিলেন। ১৭৬৫ খৃষ্টান্দে পলাপীর যুদ্ধে নিরাজুন্দৌল্লার সৌভাগারবি 
অন্থমিত হইলে পর দেশীয়গণ ঢাকার শাসন-বর্তৃ ইংরেজের হাতে তুলিয়া 
দিতে বাধা হয়েন। ১৭৬৫ খুষ্টাব্দে ইষ্ট ইঙিয়া কোম্পানী দেওয়ানী লাভ 
করিলে চাকার শাননভার দুইটি বিভাগ দ্বার। পরিচালিত হইত । হুজজুরী 
বিভাগের কর্তী। ছিলেন প্রাদেশিক দেওয়ান। তিনি মুশিদাবাদে থাকিতেন 
এবং একজন ডেপুটির সহায়তায় কার্য) পরিচালন! করিতেন। বাঁজন্ব- 
ক্রান্ত যাবতীয় কর্ন এই বিভাগের অধীন ছিল। 

দেওয়ানী ফৌজদারী বিচারের ভার ছিল নিজামত বিভাগের উপরে। 
১৭৬৯ খৃষ্টানধে হুজজুরী ও নিজামত এই উভয় বিভাগের ভারপ্রাণ্ড হইয়! এক- 
জম রাজন্ব-দচিব নিযুক্ত হয়েন। ১৭৭২ খুষ্টাকো রাজন্ব-সচিব উপাধি কলেকট়ে 
পরিণত হম এলং উক্ত ব্সরই দেওয়ানের পদ মহম্মদ য়েজ! খর স্থলে 


বশ্রী-_৬ষ্ঠ বর্ধ 


[ বয় খণ্ড-৬য় সংখ্য। 


স্বয়ং কোম্পানী গ্রহণ করায় কলেক্ট্ররের অধীনে একটি দেওয়ানী আদালত 
স্থাপিত হয়। ১৭৭৪ খুষটান্দে প্রাদেশিক কৌন্সির্ স্থাপিত হইলে রাজস্ব 
আদায় এবং দেওয়ানী আদালতে বিচার করিবার জন্ত সাহেবগণ নিযুক্ত হইতে 
থাকে। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে কৌল্সিন উঠিয়া গেলে ডে সাহেব প্রথম কলের 
ও ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হয়েন এবং ডানকান্সন্‌ লাহেবকে প্রথম বিচারপতিরূপে 
লইয়! একটি বিচারালয় স্থাপিত হয়। 

১৭৭৮ এবং ১৭৯১ খুষ্টান্দে ইংরেজগণ ক্রমে ক্রমে ফরাসী ও ওলন্মাজ- 
গণের কুঠিমুহ দখল করেন। এই সময় হইতে ইষ্ট ইত্ড়ি! কোম্পানীর 
আমলে ঢাকার বাণিজোর (প্রধানতঃ মুসলিম ) দ্রুত অবনতি হইতে 
থাকে এবং ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ঢাক। হইতে ইংরেজদের কমার্শিয়াল ব্রেসিডেন্সী 
একেবারেই উঠিয়। যায়। 

ইহার পরে, ইংরেজদের আমলে, ঢাকার ইতিহামে আর একটি 
গুরুতপূর্ণ অধ্যায় আছে, তাহ! নিপাহী-বিদ্রোহ । ঢাকান্থিত লালবাগ ছুর্গের 
সিপাহীগণ বিদ্রোহ করিবার চেষ্টা করিয়।ছিল, কিন্তু উহা সহজেই দমিত 
হয়। চট্টগ্রাম, মৈমনসিংহ ইত্যানদ পুর্ধাংশের জেল।সমূহের পিপাহীদিগকে 
মন্স্ত করিবার জন্ঠ গবর্ণমেনট্ট ঢাকাতেই বিশ্বানী সৈন্য জমায়েত করিতে 
থাকেন। ছুই একটি ছোটখাট থণযুদ্ধ ভিন্ন ঢাকাতে সিপাহী-বিদ্রে।হের 
সমর আর কোনও উল্লেখযে।গ] ঘটনা সংঘটিত হয় নাই। 

১৯*৫ সন পর্যান্ত ঢাকা জেলা বাঙ্গালা গবর্ণমেন্টের অধীনে ছিল। 
উত্ত মনে ১৬ই অক্টোবর বঙ্গদেশ বি্ত হইয়া “পৃবববঙ্গ ও আলাম” 
প্রদেশ গঠিত হয় এবং টাকা জেলাকে পূর্ববঙ্গ ও আমাস গবর্ণমেন্টের 
শাসনাধীন করা হয়। পরে বঙ্গভঙ্গ রহিত হইলে ঢাক] জেলা পুনরায় 
বাঙ্গল। গবর্ণমেন্টের অধীন হইয়াছে । 

রাজনৈতিক দিক্‌ দিয়া টাকার এ্তিহাসিক পট্টভূনি পর্যাবেক্ষণ করা 
গেল। প্রাগেতহাসিক বুগ হইতে আরম্ত করিয়া বর্তমান ইংরেজ আমল 
পর্ান্ত ঢাকা জেলাই সংগ্র বঙ্গের হৃদ্পিপ্ুদ্বরূপ ছিল । যুগে যুগে রা্- 
নৈতিক ঘাতপ্রতিথাতের বৈচিত্রের মধো এই কথাই প্রতীমান হয় যে, 
বন্তমান শতাবীর পূর্বব পর্যাস্তও বাঙ্জালার ভাগ ঢাক! জেলার ভাগ্যের সঙ্গে 
নিবিড়ভাবে জড়িত থ|কিয়! ইতিহাসকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে; ঢাকার 
্বাস্থোর উপরেই সমগ্র বঙ্গরাজোর স্বাস্থা নির্ভর করিয়াছে । এই ইতিহ।স- 
প্রপিদ্ধ ঢাক! জেলা, রাজোর শীর্যদেশে অবস্থান করিয়া এবং তাহার 
স্থপ্রাচীন সভ্যত! ও কৃষ্টি লইয়! যে ভাবে জনমনের উপরে প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছে এবং এইরূপে এক বিরাট এ্রতিষ্ত গঠন কল্গিবার সহায়ত! 
করিয়াছে ক্রমে ক্রমে যথাযথভাবে তাহারই চিত্তাকর্ষক কাছিনী আলোচিত 
হইবে। বাঙ্গালার জাতী়ত| গঠনেও এই ঢাকা লেলা, প্রত্তাক্ষ ও পরোক্ষ 
ভাবে কতখানি সাহাযা করিয়াছে, এই জেলার বিভিপ্ন দিকের পরিচয় 
প্রদান করিলেই সে রহস্য উদঘটিত হইবে। 
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[ শিনী-শ্রীঅরবিন্দ দত্ত 


স্ুদেতেন জার্মানী ও চেকোশ্রোভাকিয় 


চেকোশ্লোভাকিয়া মধ্য-ইউরোপের একটি গণতান্ত্রিক 
রাষ্্ী। তাহাকে কেন্দ্র করিয়া সমগ্র ইউরোপে, শুধু ইউ- 
রোপে কেন, সমগ্র পৃথিবীতে এক জটিল সমস্যার উচ্ুব 
হইয়াছে এই সমস্তার গুরুত্ব কতথানি, সম্প্রতিকার 
দুইটি ঘটনায় তাহ] বেশ জানা গিয়াছে । প্রান্তিক প্রাচীতে 
জাপান ও সোভিয়েট রুশিরার মধ্যে সংঘর্ষ মাত্র সাতি দিন 
চলিয়াই থানিয়া যাঁয়। আবার পশ্চিম-ইউরোপে, ফ্রাঙ্কো-জার্ীন 
সীমান্তে বহু-মালোচিত রাইনপ্যাণ্ড অঞ্চল এবং চেক-জার্ম্মীন 
সীমানা হিটলার সুরক্ষিত করিতে আরস্ত করিয়াছেন। 
লীমানা সুরক্ষিত করা মানে, সামরিক গ্রয়োজনের জন্য ছুর্গ, 
ঘাটি, রাস্তা-ঘাট প্রভৃতি যেখানে যত কিছু আবশ্তক সবই 
আগে হইতে নির্মাণ করিয়া লওয়!। এই ব্যাপার লইয়া 
ইউরোপে আজ হৈ-ঠচ-এর অন্ত নাই । বহু সহত্র মাইল 
ব্যবধানে জগতের দুই প্রান্তে যে ছুইটি বাপার ঘটিয়৷ গেল-- 
একটি অবশ্য এখনও চলিতেছে, তাহা কিন্ত পরম্পর-বিরোধী 
উদ্দেহেই সংঘটিত হইয়াছে । জার্মানী ও রুশিগ্পার লক্ষা এক 
-_ চোকোক্টোভাকিয়া । জার্মানী চোকোশ্রোভাকিয়ায় 
আধিপত্য বিস্তার করিতে চাঁয়, সোভিয়েট রুশিয় তাহার স্বাতন্্্য 
রক্ষার জন্য গ্রাণপণ লড়িতে প্রস্তত | ইহাদের এই বিভিন্নমুখী 
উদ্দেশ্তে ইন্ধন জোগাইতেছে চেকোগ্োভাকিয়ার সুদেতেন 
জান্মানরা। আজকাল এই দলের কথা বড়ই শোনা 
যাইতেছে। চেক সরকার ইহাদের তুষ্ট করিবার জঙ্য বিবিধ 
প্রকারের চেষ্টা করিতেছেন। ইংরেজ লর্ড রাম্পিমান বে- 
সরকারী ভাবে উভয়কে পরামর্শ দিতে অগ্রসর হইয়াছেন। 
কেহ কেহ বলিতেছেন, সুুদেতেন জাম্মীন ও চেক সরকারের 
মধ্যে সন্তোষজনক মীমাংসা না হইলে চেকোষ্লোভাকিয়ার 
স্বাধীনতা তো! বিপন্ন হইবেই, উপরস্ত ভগতে আর একটি 
মহাসমর প্রজ্জলিত হইয়! উঠিবে। এই সুদেতেন জার্মান 
কাহার? সকলেই আজ ইহাদের কুলজী সমন্ধে খোজ 
করিতেছে। 

হিটলার অনেক দিন যাঁবৎ আট কোটা জার্্ানের একটি 


- শ্্রীযোগেশচন্দ্র বাগল 


সম্মিলিত রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখিতেছেন। ইদানীং এই স্বপ্ন 
যেরূপ তৎপরতার সহিত তিনি কার্যে পরিণত করিতে চেষ্টা 
করিতেছেন, তাহাতে সর্বত্রই একটা আতঙ্ক উপস্থিত 
হইয়াছে । সুদেতেন জান্ম্ানর জার্মান জাতিরই অন্তভুক্ত। 
তবে ইহারা কখনও খাস জাম্মানীর অধীনে থাকে নাই। 
আজ তাহারা জান্মানীর সঙ্গে মিলিবার জন্য উদ্গ্রীব। কেন 
এবং কিরূপে ইহা সম্ভব হইল, তাহা সম্যক বুঝিতে হইলে 
অতীতের দিকে একবার দৃষ্টি ফিরাইতে হইবে। 

চেকোগ্রোভাকিয়া একটি নৃতন রাষ্ট্র, বয়ন কুড়ি বৎসর 
এখনও পূর্ণ হয় নাই। বোহিমিয়া এখন ইহার একটি 
প্রদেশ মাত্র। কিন্তু বোহিমিরাকেই এই নূতন রাষ্ট্রের 
পূর্বজ বলিয়৷ গণা করা যায়। বোহিমিয়া চেক জাতির 
অতি গৌরবের বস্ক। তাহার সাহিত্য, সংস্কৃতি, সমাজ ও 
ধর্ম এখানেই গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহা! আড়াই শত বংলর 
যাবৎ অ্রিয়া-হাঙ্েরীর অধীন ছিল। কিন্ত ইহার পূর্বে 
বহুকাল বোহিমিয়৷ স্বাতন্ত্য বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল। 
চেক জাতিই ছিল স্বাধীনতার বাহন । পঞ্চদশ শতাব্দীতে 
এখানে ডক্টর জন হাস নামে এক মহাপুরুষের জন্ম হয়। তিনি 
বিখ্যাত ধর্ম-সংস্কারক জন উইক্লিফের সমসাময়িক ও মার্টিন 
লুথারের পূর্ববন্তী। তিনি ছিলেন জাতিতে চেক। 
তাহার জ্ঞানের ভাণ্ডার ছিল অফুরস্ত। তিনি অধ্যাপকের 
কাধ্য করিতেন। কিন্তু ধর্মশ-সংস্কারে ও ধর্মীলোচনার 
যুক্তির প্রবর্তনে তিনি অগ্রণী হইয়াছিলেন। তখন ইহ! 
ছিল একট! মন্ত বড় অপরাধ জার্শীন রাজের আদেশে 
তাহার মৃত্যুদণ্ড হয়। চেক জাতির প্রাণে আজও ইহার 
স্বতি কাটার মত বিধে, তাহারা এখনও তাহার স্থতি পৃজা 
করে। এখন হয় ত আশ্চর্য্য ঠেকিবে, কিন্তু এক সময় 
মুসোলিনীও ডক্টর হাসের শিক্ষা উত্ধদ্ধ হইয়। তীহার 
একখানা জীবনী লিখিয়াছিলেন । 

বোছিমিয়ার এই চেকদের সঙ্গে জার্দ্মানরা বহুখত বংসর 
াৰৎ পাঁপাপাঁশি বাস করিয়া আসিতেছে । বোহিমিয়। 
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যখন স্বাধীন ছিল, তখন চেকদের গৌরবে ইহারা স্বতঃই 
ঈর্ষান্বিত হইয়াছিল। পরে মষ্ট্রীয়-ছাল্েরীর অধীন হইলে 
জান্মীনদের নান! রকম সুখ-সুবিধা হইতে থাকে। অন্্রীয়ান- 
রাও জার্মীন, কাঁজেই তাহাদের অধীন থাকিতে স্থদেতেন 
জান্মান দলের পূর্বপুরুষদের এতটুকুও আটকায় নাই। 
চেক জাতি কিন্তু বরাবর আত্মকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা 
করিয়াছে। এজন্য কখন কখন বিদ্রোহও করিম্নাছে। 
কিন্ধ জার্ানরা তাহাদের সঙ্গে যোগ দেয় নাই । তবে উভয় 
জাতির জনসাধারণ বরাবর প্রতিবেশী হিনাবেই বসবাস 
করিয়াছে, একের ছুঃথে অন্তে ছঃখ এবং একের সুখে অন্তে 
সুখ অনুভব করিয়াছে । পরস্পরের ভিতর ভাবের আদান- 
প্রদানও হইয়াছে বিশ্তর। জান্মীন লেখকগণ চেক জাতির 
বীরত্ব-কাহিনী ভাষায় প্রকাশ করিতেও কার্পণা করেন নাই। 
কিন্তু কালের গতি কে রোধিৰে ? 

মধ্যযুগের সামন্ত-তন্ত্র গত শতাব্দীর মাঝখানেই তাসের 
ঘরের মত কোথায় মিলাইয়া গেল। এক একটি জাতি 
নিজের বৈশিষ্ট্য লইয়া এক একটি রাষ্ট্র গড়িয়া লইল। 
এই সময় হইতেই হইল জাতীয়তাবাদের সুরু। যাহারা 
এই ধুগ-ধর্মের সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিতে না পারিল, 
তাহাদের ভিতর দেখা দিল তীত্র অসস্তোষ, বিদ্বেষ, হিংস1। 
হাপসবূর্ণ রাজবংশের অধীনে থাকিতে বোহিমিস্বার 


জাশ্মীনদের কোন আপত্তির কারণ ছিল না। কিন্ত 
চেক জাতির পক্ষে স্থির থাকা অসম্ভব, যুগধম্ম 
তাহাদের ভিতরও যে আলোড়ন আনিয়া দিয়াছে । 


তাহারা ১৮৪৮ খুষ্টান্দে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন সুরু 
করিরা দিল। সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের অর্থ যাহারা 
সরকারের পক্ষপাতী তাহাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন । চেকগণ 
শ্লাভ জাতির একটি শাখা । নিথিল-গ্লাভ কংগ্রেসে তাহার! 
যোগদান করিল। তাহাদের ভাঁষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, সকলেরই 
বৈশিষ্ট্য অঙ্ষুপ্নী রাখিতে হইবে, রাজনৈতিক স্থবিধাও 
আদায় করিতে হইবে, ইহাই হইল অতঃপর চেক জাতির 
দাবী । ১৮৪৮ সাল হইতে ১৯১৮ সাল, এই দীর্ঘ সত্তর 
বৎসর পর্ধাস্ত চেকদের এই আন্দোলন চলে। প্রতিবেশী 
জার্মানদের বিপক্ষতা ও বিরোধিতা তাঁহাদের উদোষ্ে বাদ 
সাধিয়াছিল। কাঞ্জেই এককালের স্বাধীন ও শক্কিমীন চেক 


বঙ্গশ্রী--৬ষ্ঠ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড--৩য় সংখ্যা! 


জাতি এই রাঁজ-অন্ুগত জাম্মানদের উপর যে বিরূপ হইয়া 
পড়িবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোন 
ক্রমশঃ চেক-জার্মান বিরোধে পরিণত হইল । অষ্ঠরিযা সরকার 
চেকদের খুশী করিবার জন্ পালণামেপ্টারী শাসন-ব্যবস্থার 
প্রবর্তন করেন এবং অন্ান্ শ্রেণীর সঙ্গে তাহাদেরও প্রতিনিধি 
প্রেরণের ক্ষমতা দেন। ১৮৬৭ সালে এই বাবস্থা কার্ধ্যকরী 
হয়। কিন্তু চেকের ১৮৭৯ সালের পূর্ব পর্যন্ত ইহা “বয়কট? 
বা বর্জন করিয়াছিল। জাম্মানগণ কিন্তু সরকারের সঙ্গে 
বরাবর সহযোগিতা করিয়াই চলিয়াছে এবং সামরিক ও 
পররাষ্ট্র-নীতিতে তাহাদের সাহাধ্য করিয়াছে । ১৮৭৯ সাল 
হইতে চেকগণ পালণমেন্টে তাহাদের প্রতিনিধি প্রেরণ 
করিতে থাকে । বহুদিন পরাধীন থাকিলেও এই সময় 
হইতেই তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য আত্ম-প্রকাশ করিবার সুযোগ 
পাইতে থাকে । ১৮৮২ সালে প্রাহা বিশ্ববিষ্ালয়ে চেক ভাষা 
ও সাহিতা একটি গৌরবময় আসন লাভ করে । 

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, চেকোগ্লোভাকিয়া রাষ্ট্রের 
উদ্থবের পর হইতেই জান্মান ও চেকদের মধ্যে বিরোধের 
স্থষ্টি হইয়াছে । তাহারা যে কত ত্রান্$ তাহ! আমরা এখন 
বুঝিতে পারিলাম। এই বিরোধ বহু-শতাববী পুষ্ট। 
রাষ্ট্রীয় পরাধীনতাই এই বিরোধকে পাকাইয়া তুলিয়াছে এবং 
উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদের কারণ জিয়াইয়া রাখিয়াছে। বিগত 
মহাসমরে এই বিরোধ আরও বাড়িয়া চলিয়াছিল। জাম্মানর 


অগ্রিয়া-হাঙ্গেরীকে আকড়াইরা থাকিতে চায়। তাহারা 
ধন-জন দিয়া সরকারকে সাহায্য করে। তাহাকে 
বাচাইবার জন্ক আপ্রাণ প্রয়াস পাযর়। আর চেকরা? 


আইনের আষ্টে-পৃষ্টে বাধিয়া৷ অনিচ্ছুক চেকদের সরকারের 
শুরফে স্বজাতীয় শ্লাভগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লাঁগ!ন হইয়া- 
ছিল বটে, কিন্তু জাতির স্থাতন্ত্রাকামী নেতৃবৃন্দের নির্দেশে 
চেকগণ শেষে বিপক্ষ দলেই যোগ দিয়াছিল। পাঠক 
মাসারিকের নাম নিশ্চয়ই শুনিয়াছেন। বুদ্ধ মাসারিক 
এবং যুবক বেনেশ ও ষ্টেফানিক এই ত্রয়ী মিলিয়া এই সব 
অসাধ্য সাধন করিয়াছিলেন । যুদ্ধে খাস জান্মানী ও অস্রিয়া- 
হাঙ্গেরীর পতন হইল। তাহাদের পতনের সঙ্গে সঙ্গে 
বোহিমিয়ার জার্মানদের অবৃষ্টের চাকাঁও উপ্টাইয়া যায়। 
মিত্র-শক্তিবর্গের শুভাশিদ্‌ লইয়া চেকোয্লোঙাকিয়া রাষ্ট্র 
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অতঃপর গড়িগা উঠিল। বেছিমিয়া, মোরাভিয়া-সাইলেসিয়া 
শ্লোছাকিয়া ও রুথেনিয়। এই চারিটি অঞ্চল লইয়া 
ইহা গঠিত হয়। ১৯২০ সালে পাঁলামের্টিয প্রথায় শ।সন- 
কাধ্য আরম্ভ হইল। চেকোশ্সোভাকিয়া' একটি পুরাপুরি 
“রিপাবলিক” ঝ1 সাধারণতন্ত্রে রূপান্তরিত হুইল। টমাস গেরিস 
মাসাপিক ইহার প্রথম প্রেলিডেণ্ট নির্বাচিত হইলেন। 
জাম্্মীনর! কিন্তু মহাদমরে চেকদের আচরণ ভুলিতে পারে 
নাই। এখন তাহাদের ভাগ্য-বিপধ্যয় ঘটিয়াছে, কিন্ত তাই 
বলিয়া কি বিশ্বাসঘাতক (?) চেকদের সঙ্গে একযোগে কার্য্য 
করিবে? চেক-রাষ্্ী গঠনের এময় যে সব আলোচনা হয়, 
তাহা তাহারা সম্পূর্ণভাবে বঙ্জন করে। ১৯২০ সালের প্রেি- 
ডেণ্ট-নির্বাচনেও তাহার! যে।গ দেয় নাই, শাসন-ব্যাপারে 
কোনরূপ সহযোগিতাই তাহার। করিতে চাহিল না । কিন্ত 
তাহাদের এই সঙ্কল্প বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। ধীরে ধীরে 
তাহাদের মধ্যে নানা দলের স্থ্টি হইতে লাগিল। একজন 
বিশেষজ্ঞ এই দলগুলিকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন £ 
8৫8518৮ ব| সহযোগপদ্থা এবং 109£%1515৮ বা অসহযোগ- 
পন্থী । ১৯২৫ সালের সাধারণ নির্বাচনে সহযোগপন্থীরা 
যোগদান করে এবং পর বৎসর যে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়, 
তাহাতে ইহাদের মধ্য হইতে ছুইঞ্জনকে মন্ত্রিপদে গ্রহণ করা 
হয়। চেকোশ্রে হাকিয়ায় চেক, শ্লোভাক, জার্মান, মেগিয়ার, 
রুথেন, পোঁল প্রভৃতি বিভিম্ন জাতির বাস। সেখানকার 
গঠনতন্ত্রে বিভিন্ন জাতির লোকসংখ্যার অনুপাতে পালণমেণ্টে 
সদস্ত-নির্ববাচনের ব্যবস্থা আছে। জার্মানদের ভাগে পড়িয়াছে 
পঁচাত্তরটি । গঠন-তস্ত্রের আরও দুই একটি বিষয় আমাদের 
জানিয়। রাখা ভাল। কেন্দ্রে যেমন “ডায়েট” বা পালরমেপ্ট, 
প্রত্যেক প্রদেশেও তেমনি একটি করিয়া! ব্যবস্থাপক-সচ৷ 
আছে, প্রতি জেলাতে এক একটি কাউন্সিল আছে । ইহাদের 
এক-তৃতীয়াংশ সদন্ত সরকার-মনোনীত। স্থানীয় ব্যাপার- 
গুলি এই সব কাউন্দিলই নির্বাহ করিয়া থাকে। গঠন- 
তন্ত্রে আর একটি বিষয় বেশ স্পষ্টভাবেই উল্লিখিত আছে। 
তাহ! হইল সেখানকার “মাইনরিটি” বা সংখ্যালঘিষ্ঠ জাতিগুলি 
সম্বন্ধে ব্যবস্থা । চেকোষ্রোভাকিয়ায় সংখ্যালঘি্ঠ জাতি- 
সমুহের নাম আগে উল্লেখ করিয়াছি, ইহার মধো প্রধান হইল 
জার্মান জাতি । সুতরাং সংখ্যালঘিষ্দের সম্বন্ধে যে-সব ব্যবস্থা 


সুদেতেন জার্মান ও চেকোক্লোভাকিয়া 
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হইয়াছে, তাহাতে জার্ম্মানরাই উপকৃত হইয়াছে বেশী। এক 
জন বিশেষজ্ঞ বলিয়াছেন, ইটালি, পোল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী ও 
যুগোঙ্লাভিয়ায় যে সব জার্মান আছে, তাহাদের অপেক্ষা 
এখানকার জার্মানরা কোন প্রকারেই নিকষ্ট ব্যবস্থার পায় 
না। চেকোশ্সোভাকিয়ার জার্ীনরা কি কি সুবিধা ভোগ 
করিতেছে একবার দেখুন । পালণমেণ্টে সদশ্ত-প্রেরণের 
ব্যবস্থার কথা বলিয়াছি। মিউনিসিপ্যালিটিগুলিতে তাহার! 
সংখ্যান্থপাতে সবন্ত প্রেরণ করিতেছে । তাহাদের শিক্ষার 
জন্তও বিশেষ বন্দোবস্ত আছে। জার্মান জাতির নিজস্ব 
একটি বিশ্ব-বিগ্ভালয় এবং বহুশত নিয়, মধ্য ও উচ্চশ্রেণীর 
স্কুল, কলেজ, সঙ্গীত ও ললিত-কলা বিদ্যালয়, কেজে! 
(65701681) ও বাবলা-বাণিজ্য শিক্ষার জন্ত শিক্ষা- 
যতন প্রভৃতি রহিয়াছে, আর ইহার অধিকাংশেরই 
ব্যয় বহন করে চেক সরকার । মোট জন-নংখ্যার 
অনুপাতে জান্মানদের সংখা ২২৫ জন, কিন্তু তাহাদের 
পড়,য়া ছেলে-মেয়েদের অনুপাত বর্তমানে শতকর! 
২৭'৬ জন। জান্মীনদের সংস্কতিমূলক প্রতিষ্ঠ।নগুলিও 
সরকার হইতে সাহাযা পাইয়! থাকে । তাহারা নিজন্ব 
দৈনিক পত্রিকাদিও নির্ভয়ে ও নির্বিদ্বে পরিচালন করিতেছে। 
জান্মীন ভাষা ছিল আগে রাঁজভাষা। চেক এখন রাষ্ট্রভাষা 
হইয়াছে, তথাপি জার্মীন-অধুাষিত অঞ্চলে সরকারী বিভাগ- 
গুলিতে, মিউনিসিপালিটিতে, আইন-আদালতে জান্মীনভাষ| 
ব্যবহারের বিধি আছে। এত সব সুবিধ পাইয়া, একদল 


জান্মীন কয়েক বৎসরের মধ্যে চেক সরকারের সহযোগিতায় 
অগ্রসর হইয়াছিল। 
বিগত ১৯২৬ সাল হইতে ১৯৩১ সাল পধ্যস্ত খাস 


জান্মানীতে নাৎমী দলের আবির্ভাব পর্যন্ত চেক ও জার্মানদের 
ভিতরে বিশেষ কোন ছন্দ বা সংঘর্ষ ঘটে নাই । চেক-রাষ্ট্ 
আয়তনে ছোট । কিন্ত শিল্প-বাণিজ্যে অনেক বড় বড় রাষ্ট্রকেও 
সে হার মানায়। আপনার! কলিকাতার অলিতে গলিতে, 
এমন কি সুদুর মফঃস্থলের ছোট ছোট সহরেও বাটা কোম্পা- 
নীর জুতার দোকান দেখিতে পাইবেন । বাঁট। হইলেন 
চেকোগ্নোভাকিয়ার একজন বড় ব্যবসায়ী। তাহার বাবসা 
এখন জগৎজোড়া । এইরূপ বু নামজাদা ব্যবসায়ী সেখানে 
আছেন। যে দেশের বহির্ধাণিজ্য এত সুবিস্তৃত, সে দেশ 
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যে অহনিশ কলকারখানার গুঞ্জনে মুখরিত হুইবে, তাহা 
সহজেই বুঝা যার । এ-সব কলকারখানা আবাঁর জার্ান- 
অধুধিত বোহিনিয়া অঞ্চলেই সব চেয়ে বেশী। জার্মমীনরা 
এখানে জনমজুরী খাটিয! ও অন্ঠান্ত চাঁকরি আদি করিয়া বেশ 
ছপয়সা! আয় করিতে সমর্থ হইয়াছিল। তাহারা স্বচ্ছন্দ 
ফিরিয়| পাইল। কিন্ত কয়েক বংসর আগেও তাহারা! যে রাজার 
জাত ছিল, তাহারা তাহা এবং তাহার আনুষঙ্গিক প্রশ্বর্ধোর 
কথা ভুলিতে পারে নাই। 

ইহার পর এমন ছুইটি ঘটনা ঘটিল, যাহা চেক-জাম্বনন 
সম্পর্কের একেবারে মোড় ফিরাইয়। দিল। ইহা দ্বারা 
পূর্বস্থতি জাগিবার অবকাশ পাইল, বিরোধ পুনরায় 
পাকাইয়া উঠিবার উপক্রম হইল। ইহার কোনটিরই 
উপর হাত কি চেক, কি জান্মান কাহারও ছিল 
না। গত ১৯৩১ সালে বিশ্ববাপী মন্দা উপস্থিত 
হইলে সর্বত্রই শিল্প-বাণিজ্য সঙ্কুচিত হইয়া 'আদিল। 
চেকোক্সোভাকিয়ারও & একই দশা । ইহার ছুই বৎসরের 
মধ্যেই জার্মানীতে নাৎসী বা ছিটলারপন্থী দল প্রাধান্য পাইল, 
হিটলারের নেতৃত্বে শাপনভার গ্রহণ করিয়। নাৎসীরা খাস 
জার্ম্মানী হইতে মন্দা বিদূরিত করিবার যে আয়োজন করে, 
তাহা দ্বারাও চেকোশ্লোভাকিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্য বহুল পরি- 
মাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৯২৯ সালে চেক ও জান্মানীর ভিতর 
আমদানী-রপ্তানীর যে পরিমাণ ছিল, ১৯৩৩ সালে তাহা 
প্রায় এক-চতুর্থাংশে গিয়! ঈ্ীড়ায়। জার্মানী প্রতিবেশী ব্লিয়! 
সেইখানে চেকের মালপত্র বেশী কাটতি হইত। কাজেই 
আমদানী-রপ্তানী এতট। হ্রাস পাওয়ার বু কলকারখানা বন্ধ 
হুইয়৷ গেল। ইহার ফলে চেকোশ্লোভাকিয়ায় বোহিমিয়া 
অঞ্চলের জার্্মানরা ক্ষতিগ্রস্ত হইল সব চেয়ে বেশী। চেক 
সরকার তাহাদের বিশেষ কিছু সাহায্য করিতে পারিলেন ন|। 

এদ্দিকে যখন জাম্মানদের ছুরবস্থা এইরূপ, অনুদিকে তখন 
জার্মানীতে বেকার-সমস্তার আশ্চধ্যরকমের মীমাংস! হইতে 
চলিল। সেথানে বেকার-সংখ্যা খুবই হাস পাইল। তার 
উপর জার্মানীতে যে আদর্শ প্রচারিত হইয়াছিল, তাহার ঢেউ 
বোহিমিয়ায় পৌছিতে বিলম্ব হইল না। মহাসমরের ফলে 
জাম্মানজাতি বিচ্ছিন্ন হইয়া! ছুরবস্থার মধ্যে কাল কাটাইতে- 
ছিল। জার্মানীতে হিটলারের অভ্যুদয়ে তাহাদের প্রাণে 


বঙ্গ্র--৬ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড--৩য় সংখ্যা 


নববলের সঞ্চার হইল। জার্মানীর অন্ততুক্তি হইবার কল্পন] 
পর্যান্ত যাহাঁদের মনে কখনও উদ্দিত হয় নাই, তাহারাও 
হিটলারকে অভিনন্দন জানাইল। হিটলারের লক্ষ্যই সমগ্র 
জান্মীনজাতির এঁক্য-সাধন, আর সম্ভব হইলে তাহ।দের এক 
রাষ্ট্রভৃক্ত করা। চেকোশ্নোভাকিয়ার জান্মীনদের ভিতর 
অসহবোগী এক দল বরাবরই ছিল। এখন সুযোগ বুঝিয়া 
তাহারা জার্মীন জনসাধারণের মধ্যে হিটলারের আদর্শ প্রচার 
করিতে লাগিল । ১৯৩৩ সালের জুন মাসে অষ্টি়ায় নাঁৎসীদের 
চেষ্টা ব্যাহত হইলে সরকার সেখানে তাঁহাদের বে-আইনী 
ঘোষণা করেন। চেকোঙ্বোভাকিয়ার হিটপারপন্থীরা এই 
দৃষ্টান্ত হুসিয়ার হইয়া গেল ও তাহারা দল ভাঙ্গিয়া দিল। 
তলে তলে কিন্তু তাহাদের প্রচারকাধ্য ভাঁল মতই চলিতে 
থাকে । তাহারা “হোম ফ্রণ্ট” নামে আর একটী দল গঠন 
করে এবং কনরাড হেনলাইন ইহার নেতা হন। হেনলাইন 
জার্মান-জিক ইউনিয়নের পরিচালক। কাজেই যুবকগণ 
তাহার একাস্ত অনুগত। ১৯৩৫ সালের সাধারণ নির্ববাচনে 
হেনলাইনের দল--তথন ইহার নাম হইয়াছে সুদেতেন 
জান্মান__মোট পচাত্তরটি জার্মান সদস্তপদেব মধো চুয়াল্লিশটিই 
লাভ করিল। ইহার! ভোট পাইল সাঁড়ে চার লক্ষ, অর্থাৎ 
জার্মান ভোট-দাতাদের শতকরা বাষট্রি জন ইহাদের পক্ষে 
ভোট দিল। পালামেণ্টে ( সদশ্তসংখ্যা তিন শত ) ইহারা 
দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ট দল হইল । হেনলাইন কিন্তু সদস্ত-পদ 
প্রার্থী হইলেন না, বাহিরে থাকিয়া দলকে পরিচালিত করিতে 
লাগিলেন। চেক সরকার এতকাল সহযোগী (%060%1863 ) 
জান্্ানদের মত অনুযায়ী কাধ্য করিতেন, এখন বুঝিতে 
পারিলেন অসহযোগীদের (109070151869) সঙ্গে আপোঁষ- 
রফার সময় দ্রুত ঘনাইয়া আসিতেছে । 

বর্তমানে স্ুদেতেন জাম্মান নামে পরিচিত পুর্ব্বের সেই 
অসহযোগী দল সরকারের সঙ্গে এবারেও, এত সংখ্যাধিক্য 
লাভ করিয়াও, সহযোগিতা করিতে রাজী হইল না । আগেকার 
সহযোগীদের ভিতর হইতেই মন্ত্রিসভার সদম্ত লওয়া হইল। 
জার্মানদের অভিযোগের কারণগুলি দূর করিতে চেক-সরকার 
অধিকতর মনঃসংযোগ করিলেন। তাহাদের একটি অভিযোগ, 
শাসনকার্যে জান্দানদের অধিকার স্থাপন । চেক-রাষ্ট্রের 
সঙ্গে জার্মান জন-সাধারণ বহু বৎসর যাবৎ অসহযোগিত/ 


আশ্বিন ১৩৪৫ ] সুদেতেন জার্ম্ম(ন 


করিয়াছে, সরকারের অধীনে চাকুরি স্বীকার করে নাই, 
শাসন ব্যাপারে যে।গদান করে নাট | কাজেই অন্তান্ত জাতির 
মধ্য হইতে লোকজন সংগ্রহ করতে হইগরাছিল। যেহেতু 
এখন তাহারা সরকারের দা খিত্বপূর্ণ পদগুলিতে নিযুক্ত হইবার 
স্বযোগ চাহিতেছে, সেহেতু প্রধান মন্ত্রী ডক্টর মিলান হোজা! 
এই বিষরে ব্যবস্থা করিবার ভন্য এক বৎসর সমস চাহিয়া 
ছিলেন। হিসান করিহা দেখাহাছ্ছেন। ধে-সৰ 
অঞ্চলে জান্মানরা সংখ্যা অধিক, সেসন অঞ্চলের মিউ- 


একজন 


নিসিপাপিটী, আইঈন-আাঁদালত এবং সরকারা অন্থান্তি 
বিভাগগুলিতে জার্মান কর্মচারীরা এই সংখ্যাধিক্য লাভ 
করিয়াছে । 


কনরাড হেনলাইনের নাম আপনারা শুনিয়াছেন। 
সথদেহেন ভাম্মীন দলের তিন প্রতিষ্ঠাতা | ভিটলারের আদর্শে 
উদ্ধদ্ধ হইলেও তিনি ইতিপূর্বে কখনও  চেকৃ-সরক্ারের 
আধিপতা স্বাকার করেন নাই । চেকোশ্লোভাকিয়ার ভিতরে 
থাকিয়াঈ জাম্মানদের অবস্থার উন্নতি করিবার তিনি প্রয়াসা 
ছিলেন । কিন্তু ক্রণশঃ তাহার মত বদলাইয়াছে। গত 
মাচ্চ মাসে ছিটলার কর্তৃক বিন! বক্তপাতে অষ্রিগ।কে জার্মানীর 
তন্তুভূক্তি করিয়া লহবার পর হইতে হেনলাইনের দল যেন 
ক্ষেপিরা উঠিয়াছে। জার্মান মন্ত্রারা একে একে সপ্থিতব 
ত্যাগ করিয়াছেন। এখন একমার জান্মান সমাজতান্রিক 
দল ছাড়া অন্থ সকলেই চেক সরঞারের বিরুদ্ধে গিলিও 
হইয়াছে । জান্মীন-প্রধান অঞ্চলে সম্প্রতি যে মিউনিসিপ্যাল 
নির্বাচন হইয়! গিয়াছে, তাহাতে এহ শরকাণশবিরোধা দলই 
আশাতীত রূপ জয়লাভ করিয়াছে, জান্মীন সমাজভন্ত্রীরা 
অতি সামান্ত ভোটই পাইয়াছেন। ছেনলাহইন কয়েক মাস 
পূর্বের একটি বক্তহায় সুদেতেন জান্মানদের দাবীর 
একটি ফিরিস্তি পেশ করেন। ইহার মধ্য এমন কতকগুলি 
বিষয় আছে, যাহাতে ঢেকোস্ক্োভাকিদ্ার সার্বজৌনতা ক্ষ 
হইবার বিশেষ সম্ভাবনা । হেনলাইনের প্রধান দাবা 
চেক রাষ্ট্রকে ফ্রান্স ও পোভিয়েট রূ'শয়ার সংঅব বজ্জন 
করিয়] জার্শানার সঙ্গে একযোগে চশিতে হইবে । আপনাদের 
নিশ্চয়ই ম্মণণ আছে, জার্মানীর অভিমদ্ধি জানিরা তাহ] 
ব্যাহত করিবার ভ্ন্য ফ্রাহ্দ ও সোতিয়েট কুশিয়ার সঙ্গে 5েক- 
রাষ্ট্র তিন বৎসর পূর্ধের পরস্পর সাহাধামু:ক সন্ধিতে আবদ্ধ 
হয়। এ সময় হহা বজ্জন করিলে প্রবল জান্মীন-রাষ্ট্রের 
কবলেই যে গিম্না পড়িতে হইবে এ-বিষয়ে দ্বিমত নাই। 


পপর 


৯৭ 


ও চেকো্লোভাকিয়া ৪১৭ 


আবার আন্যন্তরীণ ব্যাপারেও যাহাতে হিটলার হস্তক্ষেপ 
করিতে পরেন, তাহার স্ত্রও এ দাবীর মধ্য পাওয়া গিয়াছে। 
হেনলাইনের অন্ভম দাঁবী-__জার্্ান-প্রধান অঞ্চলকে একটি 
সম্পূর্ণ হাস্মব ঝুহসণ্পন্ন রাষ্টে পত্রিণত করিতে হইবে । তাহা! 
হইলেই, জাত-ভাইদের হাতে নাখিয়া হিটলার টেকো- 
শ্নোন্াকিঘার আভ্যন্তরীণ ব্যাপার পরিচালন] করিতে 
পারিবেন। ইদানীং শুনা যাইতেছে, হেনলাইন তাহার 
সুর কতকট। নামাইয়াছেন।  স্থদেতেন জার্মানরা এক- 
নারকত্তে বিশ্বাসী, চেকরা গণতম্বে মাস্থাবান। কিন্ত যেখানে 
উভয়ের আদর্শের এতট! আকাশ-পাতাল প্রভের, সেখানে 
মীমাংসা কিরূপে সম্ভব ? 

চেক-সরকার এই জল সমস্তার মীমাংসায় সম্প্রত 
বিশেষভাবেই অবহিত হইয়াছেন। প্রেসডেন্ট ডক্টর 
এডোয়ার্ড বেনেশ ও প্রধান চন্ত্রা ডক্টর মিলান হে।ড্জা ঘোষণা 
করিগাছেন যে, চেক-রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব অন্ষুপ্ন রাখিয়! 
তীহারা জাম্মীন-প্রসুখ সংখ্যালঘিষ্ঠদের দাবীপূরণে সর্বদাই 
উত্স্থক। চেক ও জার্মানদের মধ্যে ব্যবহারে কোনরূপ 
বৈধম্া থাকিবে না। রাষ্ট্রের সর্বপ্রকার সুথ-স্বিধাই 
জান্মানবা পাইবে । ইদানীং জানা গিয়াছে যে, কেন্দ্রীক 
সরকার দেশ-রক্ষা, অর্থ-সংস্থান ও পররাষ্্র-নীতিতে নিজ 
কর্তৃত্ব অক্ষু্ রাখিগা প্রদেশগুলিকে স্বায়ত্ত-শাসন দিবেন স্থির 
করিঘ্াছেন | ইহার ফলে, বোহিমিয়ার সুদেতেন জার্ম্মানরাও 
স্তানীয় ন্যাপারে সম্পূর্ণরূপে আস্মকর্ৃত্ব লাভ করিতে পারিবে । 
পদেশগুপিতে যে-সব ডায়েট? বা বাবস্থাপক-নভ। থাকিবে, 
তাহারাই আগ্ান্তরাণ শাসন-কারধ্য পরিচালন! করিবে। 

চেক সরকারের এই প্রস্তাব স্ুদেতেন জার্মানর একেবারে 
আগ্রান্থ করিয়া দিয়াছে । তবে তাহারা আরও আলাপ- 
আলোচনা চালাইতে সম্মত। ওদিকে বিলাতের লর্ড 
রান্লিশান বে-সরকারীভাবে উত্য় পক্ষকে মাসাধিক কাল 
পরামর্শ দিতেছেন । তাহার গ্রাহা গমন লইয়া নানা জনে 
নান। কথা বলিদ্নাছিল। লর্ড বান্সিমানের মধ্যস্থৃতায়ও ঘদি 
কোনরূপ আপোষ-মীমাংসা না হয় তাহা হুইলে ব্যাপার 
কিরূপ দাড়াইবে? সোভিয়েট রুশিপার জাপানের সঙ্গে 
হঠাৎ আপোধ এবং হিটলার কর্তৃক রাইনপ্যাণ্ড ও চেক-সীমাস্ত 
সংরক্ষণের নবীন উদ্যম, এ-উভয়ই একটা তাবী বিপদের 
সুচনা করিতেছে । শেষে কি, সার্ভদের মত ুর্দেতেন 
জার্মানরাও একটা! মহাসমরের কারণ হইবে ?.. 


কেস নম্বর... 


পড়াশোনায় রাঘব বরাবরই ভাল। বিলেত থেকে 
ডাক্ঞারী পাঁশ করে ফিরে এল যখন, তখন বদ্ধু-বান্ধবেরা 
বললে, “বিলেত গিয়েও বিগ্ড়ে যায় নি, এমন ছেলের 
উন্নতি অনিবার্ধা |” সিগারেট খাওয়া ছাড়া আর একটি 
কেবল দোষ ছিল তার। সেটি হচ্ছে মনস্তত্ব বা মনো- 
বিশ্লেষণ অর্থাৎ সাইকো-এনালিসিস্‌। ভাল ডাক্তার হতে 
হলে নিদেন সাধারণ সাইকোলজি ভাল করে পড়। চাই, 
রোগের সঙ্গে যোগ থে কেবল শরীরেরই নয়, তা সে 
ছাত্রীবস্থাতেই জোর গলায় প্রচার করত। 
কৃতী ছেলের আইবুড়ো থাকাটা কিছুনা। আত্মীয়- 
স্বজন রাঘবকে এ কথা জানাতে ত্রুটি করলেন ন!। রাঘবের 
কিন্তু এ বিষয়ে কোন উৎসাহ নেই। মে বলে, বিবাহট! 
প্রধানতঃ মনের ওপরই নির্ভর করে। যদি “পুত্রার্থে 
ক্রিয়তে ভার্য্যা'ও হয়, তবু আগে চাই পুত্রের ইচ্ছা। 
তার তদ্রপ কোন কামনার উদ্রেক হয় নি। আত্মীয়- 
স্বজন হতাশ। বদ্ধু-বান্ববও খানিকটা নিরাশ হল। বিমল 
রায় ব্যাক্টিরিওলজিষ্ট, প্রেমটাকেও সে একটা ব্যাধি বলেই 
মনে করে। সে বলে, কালে বিজ্ঞানের উন্নতি হলে মন- 
টাও আসবে তার এলাকার ভেতরে এবং মানসিক ব্যাধিরও 
বীজাণু আবিষ্কৃত হবে । তখন প্রেমগ্রস্ত লোককে অটো- 
ভ্যাকৃসিন দিয়ে আরোগ্যও করা যাবে এবং অপ্রেমিককেও 
ইন্জেক্সন দিয়ে তার ভেতর প্রেম-রোগের স্থষ্টি করা 
যাবে। যাই হোক, মনের যখন কোন ওষুধ আবিষ্কৃত হয় 
নি, তখন শরীরে প্রেমোদ্দীপন করলেও খানিকটা হয় ত 
ফল পাওয়া যেতে পারে। 
রাঘবের কাছে প্রস্তাবটা কোন রকমে পাড়া হল। সে 
বললে, *প্রসিডিওরটা একেবারেই ভুল। বাইওলজীতে 
বলে যে, জীবনের আদিতে মন বলে কিছু ছিল না। ক্রম- 
অতিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে মনের যে-রকম উন্নতি দেখা যায়, 
তাতে এটা খুবই পরিষার বোঝা যাচ্ছে যে, বিশাল মনো- 
রাজ্যের এখনও অনেক তথ্যই অনাবিষ্কত আছে। কোন 


- শ্রীস্বমন্ত্র মহলানবীশ 


কোন জিনিষের উৎপত্তি হগ মনে এবং শরীরের ছে পরি- 
বর্তন সেটা তারই প্রভাবে--তার অভিব্যক্তি আর কি। 
মন সম্বন্ধে বিমল কতটুকুই বা বোঝে ৮” শেষোক্ত কথাটার 
পর বিমল বিরক্ত হয়ে গেল। রাঘবের বিবাহের ব্যাপারটা 
তখনকার মত চাঁপা পড়ল বটে, ফিন্থ আতীয়-স্বজনের 
দাবী বন্ধুদের চেয়ে অনেক বেশী, তারা অত সহজে তুলল 
না। 

মিটিং-এর পর মিটিং বসল । ঠিক হল যে, ওর বন্ধুবর্গকে 
আবার ডাকা হক। কিন্তু তাতেও বিশেষ ফল হবে বলে 
মনে হল না। বাড়ীর ভেতর শচীন ঘব চেয়ে জ্যাঠা, সে 
বললে, “ব্যাপারটা যে-রকম সুক্ষ, তাতে এ্যালোপ্যাথী 
ডাক্তারের ক্ষমতা নয়। বলেন-দাকে খবর দেওয়া যাক |” 
বলেন বাড়ুজো রাঘবেরই সতীর্থ, সে হোমিওপ্যাথথী 
প্রযাক্টিস্‌ করে| এ. 1৮) ঢং খু, 0১ (৮৪৯০) । শুধু ভাল 
হোমিওপ্যাথ বলে নয়, ইন্টেলিজেণ্ট বলে বলেনের বরাবরই 
একটা খ্যাতি ছিল এবং ডাক্তারী ছাড়াও নান। বিষয়ে বন্ধুর 
তাঁর পরামর্শ নিয়ে থাকে । বলেনকে জানান স্থির হল। 


যথাসময়ে বলেনের আগমন হুল। আত্মীয়গণ বললেন, 
“বাবা বলেন, এ বিপদ্‌ থেকে আমাদের উদ্ধার করে দাঁও।” 
বলেন বললে, “আচ্ছা, ভেবে একটা উপায় বার করা 
যাবে। কিন্তু রাথবের বিয়ে দিতে হলে একজন পাত্রী তো৷ 
আবশ্ক, সেটা আগে ঠিক করুন, তাঁর পর আঁমি সব ঠিক 
করে দেব ।” 

বাংলা দেশে পাত্রীর অভাব কখনও হয় নি। আত্মীয়- 
গণ বললেন,“সে জন্য তেব না, পাত্রী ঢের পাওয়া যাবে 1” 
বলেন বললে, “দেখুন পাত্রী পাওয়া শক্ত নয়, কিন্তু রাঘব 
বিলেত-ফেরৎ, তা ছাড়া সাহিত্যান্ুরাগী, একটু কাল্চাঁরড্‌ 
মেয়ে না হলে কি চলে ! একটি ভাল পাত্রী দেখে আমাকে 
খবর দেবেন ।” 

আবার মিটিং। এবার পাত্রী-নির্বাচন নিয়ে। 
অনেক খ্যাত-অখ্যাত কুলীন বংশের নাম উঠল। শচীন 


আশ্বিন_-১৩৪৫ ] 


কর্ণেল চৌধুরীর মেয়ে উৎপলার উল্লেখ করাতে আর সব 
কটা নামই প্রায় চাপা পড়ে গেল। উৎপলা মেয়ে খাসা। 
বি. এ. পাশ, দেখতে শুনতেও মনা না- স্মার্ট। কর্ণেল 
চৌধুরী রাঘবের পিত্ৃবন্ধু, তারও অমত হবে না বলেই 
বোধ হয়। সকলেই একমত হল-উৎ্পলার সঙ্গেই 
রাঘবের সম্বন্ধ করা যাবে। শচীন বললে, “আর সকলের 
তো মত হুল, কিন্তু আসল লোকের মনের ভাব তো কিছু 
জানা গেল ন11” গুরুজনেরা ধমকে উঠলেন, “সব- 
তাতে ডেপোমো করিস নে। রাথবকে রাজী করবাঁর 
ভার তো বলেন নিয়েইছে 1” ডে'পো কিন্তু দমল না, 
বললে, প্রাঘবদার কথা কে খলছে। মেয়ের যদি মত 
না হয় তবে রাঘবদার রাজী হওয়াতে কি যায় আসে 1” 
এটা চিন্তার বিষয় বটে। মেয়ে শুধু চৌধুরী সাহেবের 
একমাত্র ও অতিপ্রিয় কন্তা ত1 নয়, বি. এ. পাশ করেছে- 
আজকালকার মেয়েদের মতামতটা নেহাঁৎ উপেক্ষার বিষয় 
নয়। সকলেই একটু হতাশ হয়ে পড়ল। এমশ পান্রী 
হাতছাড়া করতেও মন সরে না। শচীন বললে, “ছুজনের 
সঙ্গে ছুজনের দেখা করিয়ে দেওয়া যাক, তারপরে কার 
কি মনোভাব যদি আচ করতে পারা খায় তো ভাল। 
শেষ পর্যপ্ত ন| হয় বলেন-দাকে আর একটা কল দেওয়া 
যাবে।” অগত)। এই প্রস্তাবে সবাই রাজী হল। কণেল 
চৌধুরী অবসর নিয়ে রাঁচীতেই থাকেন। রোগা লম্বা, 
দাঁড়ি-গৌঁপ-কামান-_-শরীরে বাহুল্য কোথাও নেই। 
বয়স যদিও ষাটের কাছাকাছি তবু বেশ শক্ত আছেন। 
এখনও মাঝে মাঝে শীকারে যান। বয়সকালে নামজাদ। 
শীকারী ছিলেন। শরীরের মত মনটাও সতেজ আছে। 
পুরুলিয়া রোডের উপর বাড়ী, সঙ্গের বাগানটিও সমত্ব- 
রক্ষিত। 


পৃজায় রাঘবের আত্মীয়গণ রাঁচী যাওয়াই স্থির 
করলেন। রাঘবকে এ কথা জানান হল। সে বললে, 
“হাজারীবাগে নিজেদের বাড়ী থাকতে মিথ্যে খরচ করে 
রীচী যাওয়া কেন?” বাড়ীর লোক ধ্ললে, প্রাচীতে 
দেখবার খন্ত অনেক, মোরাবার্দী পাহাড়, ভুড়ু ফল্স্‌ 
ইত্যাদি।” “বেশ তো। সে তো হাজারীবাগ থেকে যে 
কোন দিন মোটরে করে গিয়ে দেখে আসা যায়। তার 


ফেস নশ্বর"** 
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জন্তে খামকা বাড়ী-ভাড়া করে এক মাস ধরে থাকবার কি. 
দরকার ?” গুরুজনর] বললেন, “তোমার বাপু আমাদের 
সব কথাতেই আপত্তি, কেন, রাচী গেলে এমন কি সর্বস্বান্ত 
হতে হবে? তা] ছাড়া, জায়গাটার স্বাস্থ্যও খুব ভাল।” 
“হাজারীবাগের স্বাস্থ্যও কিছু খারাপ নয়।” গুরুজনর! 
অধৈর্ধ্য হয়ে বললেন, পর'াচী অনেক স্বাস্থ্যকর জায়গা-_ 
নইলে ওখানে যক্সারোগীর হাসপাতাল খুলবে কেন?” 
শচীন বললে, “তা ছাড়া ওখানে মনেরও স্বাস্থ্য থাকে ভাল, 
তা ন! হলে পাগলা-গারদই বা থাকবে কেন ?” গুরুজনের 
হাত কাণ পধ্যস্ত পৌছববার আগেই শচীন সরে পড়ল। 
রাচী যাওয়াই স্থির হল। কর্ণেল চৌধুরী নিজেদের বাড়ীর 
কাছেই এক বাড়ী ঠিক করে দ্রিলেন। সহরের প্রান্তে 
সাকুলার রোডের ওপর বাড়ী। সব যখন ঠিক-ঠাক, 
রাঘব বললে, “আমার ঘেতে কিছুদিন দেরী হবে, হাতে 
কয়েকটা কেস্‌ আছে, এদের একটা ব্যবস্থা না করে যেতে 
পারব ন11” 

এই নিয়ে বাড়ীর লোকে গোলমাল করলে । তাবপে, 
যদি শেষ পর্য্যস্ত না যায়, তবে তো সমস্তই পণ্ড হবে। 
শঢীন বললে, “আচ্ছা, আমি থেকে যাই, পরে রাঘব্দার 
সঙ্গে যাব।” শচীনের ওপরেই রাঘবকে নিয়ে যাবার তার 
দেওয়া সাব্যস্ত হল। বাড়ীর সবাই চলে যাবার পর রাঘব 
একদিন শচীনকে জিজ্ঞেস করলে, “হ্যা রে) এবার সকলের 
হঠাত রাাচী যাবার এত সখ হল কেন?” “কি জানি, বোধ 
হয় নতুন জায়গা বলে ।” “আরে নতুন জায়গা তো আরও 
'ঢর ছিল-_দাজ্জিলিং, সিম্‌লে, মস্ডরি।” “একটু চুপচাপ 
জায়গায় যেতে চান, রাচীট! দেখাও হয় নি; তা ছাড়া, 
সম্তাও বটে ।৮ “চুপচাপই যদি চান, তবে হাজারীবাগ 
কি দোষ করল? সেখানে তো সম্ভাও ব্মৌ হত--নিজে- 
দের বাড়ী পড়ে রয়েছে। ভাড়া তে। আর লাগে লা।-__ 
নাঃ, ব্যাপারটা ঠিক বোঝা গেল না, কেমন গোলমেলে 
লাগছে ।” 

নিদিষ্ট দিনে শচীন বললে, “রাঘবদা, আজ সন্ধ্যার 
গাড়ীতেই ঘাওয়া যাক ।” রাঘব ঘ্িরুত্তি করল না। যথা- 
সময়ে রণচী পৌছন গেল। শচীনের নানা চেষ্টা সত্বেও 
রাঁঘবের মনে একটা থটুকা রয়ে গেল। ষ্টেশন থেকে 
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কয়েক মাইল মোটরে যেতে হবে। রাঁঘবকে আনতে 
বাড়ীর লোক একজন এসেছিলেন । মোটরের চেহার! 
এবং দোফারের উদ্দি দেখে ট্যাক্সি বলে মনে হয় না। 
রাঘব জিক্ঞেস্‌ করলে, “এটা কার গাড়ী ?” বাড়ীর লোক 
উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, “এট কর্ণেল চৌধুরীর গাড়ী 
আমাদের বাড়ীর কাছেই তার বাড়ী। জান তো তোমার 
বাবার কি রকম বন্ধু ছিলেন ?" রাখব মাথা নাডল। বাড়ী 
পৌছে কুশলাদিএ পর সবাই বললে, তাড়াতাড়ি জান করে 
নিতে _খাবার তৈরী। স্নানের পর রাঘব যথারীতি খাটো 
কাপড়ের ওপর ওয়েষ্টকোট পরে হাজির হল। সবাই 
উতৎকন্টিত হয়ে বললে, “এ কি রকম বেশ, আর, কামাস নি 
কেন ?” রাঘব তার চেহারা মন্বন্ধে নানা কথ! শুনে শুনে 
অত্যন্ত, কাঁজেই কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে বারান্দায় 
পাইচারী করতে লাগল । বাড়ীর লোকের উৎকণ্ঠা বেড়েই 
চলল। একগু'য়ে লোককে চটিয়ে দেওয়াও সুবিধার নয়। 
ডেঁপোকে তলব করা হল । শচীন ব)ঁপার্ধ শুনে বললে, 
“তা শেভ্‌ করলেও যে বিশেষ তফাৎ হবে ত। মনে হয় 
লা” রাঘবের গৌপজঙ্গল-সন্বলত মুখ যার! দেখেছেন, 
তারা কথাটা সম্পুর্ণ অস্বীকার করতে পারলেন ন।। তবু 
ভব্যতার খাতিরে ওটা করা ভাল। তা ছা পরিচ্ছদ । 
শচীন বললে, “রাধবদ, তুমি একি করছ ? বিলেত ঘুরে 
এসেও ম্যানার্ঁ শেখ নি?” “তার মানে?” “যানে, ভুমি 
এই বেশে থেতে যাবে ?” রাঘব কিছুক্ষণ অবাক হয়ে রইল, 
তার পর বললে, প্দেখ শচী, মেলা জ্যাঠামি করিস শি। 
চিরকাল এই বেশে খেয়ে এসেছি- আগকে হঠাৎ কি 
হল?” “চিরকাল তো আর তু কর্ণেল চৌধুরার বাড়ী 
খেতে যাও নি।” “কর্ণেল চৌধুরীর বাড়ী!” “হ্যা, আগ 
সকালে সকলকে ওখানে খেতে বলেছেন যে।” পকই, 
তা তো জ্ঞানি না”, বলে রাঘব কষ্ডিত-ধান্তক্ষেত্রনৎ চিনুকে 
হাত বুলুতে লাগল। রাঘব থে নিমন্ত্রণের কথ! জানেই 
না, এ কথা বাড়ীর লোকের গোচর করা হল। তার! শুনে 
গালে হাঁত দিয়ে বললেন, “ওমা, অমুক তোকে বলে নি?” 
পরম্পর পরস্পরের ওপর দোষারোপ করলেন। শচীন 
বললে, “দোষ;যারই হোক, নেমস্তন্ন ষখন করেছে, তখন 
উপযুক্ত বেশতৃষা! করে যাওয়াই উচিত ।” অগত্যা! রাঘবকে 
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বেশ-পরিবর্তিন করতেই হল। যথাসময়ে কর্ণেল চৌধুরীর 
বাড়ী যাওয়া হল। কণেল সাহেব বহু কাল পরে রাঘবকে 
দেখে আনন্দ প্রকাশ করে বললেন, “কত দিন পরে দেখা, 
তুমি তো বেশী চেঞ্জ কর নি, খালি গৌপজোড়া নতুন 
দেখছি ।” 

উৎপলা খরে টুকল। চৌধুরী মাহেৰ তাকে বললেন, 
“পলি, রাঘবকে চিনতে পারছিস 1” রাঘব একটু দাত 
বার করল, কিন্তু গোপের আডালে দেখ! গেল না । 
উৎপল কিছুমীত্র অগ্রতিত ন! হয়ে বলিল, “ওমা রাঘবদ 
কি রকম বদলে গেছেন_আর ওরকম বিশ্রী গৌপ 
রেখেছেন কেন ?” বলে হেসে উঠল | উংপলাকে রাখব 
শেষ দেখেছিল প্রায় বছর দশেক আগে। "বালিকা 
আর তরুণীতে যে একটু প্রতেদ আছে তা ক্বীকার করতে 
হল। খাবার সময় উৎপল পরিবেশন করল । রাঘব 
ছাডা আর সকলেই পরিস্ৃপ্তির সহিত ভূর্সিতোজন 
করলেন। খাড়ী ফিরে সবাই রাখবকে শুনিয়ে শু'নয়ে 
উৎপলার প্রশংসা সুক্ক করলেন। এমন কি শচীনও 
বলল, “আঃ নাংসের কালিয়া! যা রেপেছিল আর আলু 
বোখরার চাটনা। কি বল রাধবদা ?” 


অন্বাকার করতে পারল শা। 


রাঘব কথাটা 
ও ছুটাই শুনলাম চৌধুরী 
সাহেবের মেয়ে নিজে রেধেছিলেশ। আমি খলি বাবা 
এই' হচ্ছে আইডিয়াল দেয়ে। এ দিকে পড়াশোনা আছে 
-কালর্চাড । আবার ঘরের কাজেও ওতাদ । আঙ্গকাল 
এ রকম মেয়ে সচরাচর দেখা যায় না” ডেঁপোর 
উচ্্বাসোক্তিতে রাঘব একটু অবাক হল। একদিন সকলে 
মিলে হুড়ু ফল্স যাওরা হল। অন্থারা ট্যাক্সিতে এবং 
চৌধুরী সাহেবের মোটরে রাঘব আর পিতাপুন্রী । পথে 
উৎপলা রাঘবকে ঝরণার সৌন্দর্য ব্যাখ্যা করাতে 
লাগল। ক্রমে আলোচনা মানবের সৌন্দর্ধ্যলিগ্পা ও 
তার কারণ এই নিয়ে তর্কে গিয়ে ঠেক্ল | রাঁঘৰ ভাবলে, 
এতদিন যে মনভ্তত্ব নিয়ে মাথা ঘামিয়েছে এইবার তার 
পরিচয় দেওয়া যাক, বললে, গফ্রয়েডের মতে এ সব 
কামনার মূল হচ্ছে *:*+* কথা শেষ হবার আগেই 
উৎ্পলা বলে উঠল, "ফ্রয়েডের থিওরী নিয়ে ওই খানেই 
তো উর শিষ্যদের সঙ্গে বিবাদ। আমার মনে ছয় এ 
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বিষয়ে ইয়াংএর মতামতই বেশী গ্রাহা।” রাঘব এতটা 
আশা করে নি, কাজেই আলোচনা ওখানেই স্থগিত 
রইল। যাই হোক, রাঘবের ভাগ্য সেদিন একেবারেই 
অপ্রসন্ন 'ছল না। রোগ, তার কারণ ও প্রতিকার নিয়ে 
চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে আলোচনা স্ুকক হল। রাঘব 
এখন সুযোগ ছাড়লে না । রোগের উৎপন্তি যে অনেক 
সময়েই মন থেকে এবং এই কথাটা জানা নেই বলেই খে 
চিকিংসকগণ অধিকাংশ কেসে ভূল চিকিংসা করেন 
এবং অনর্থক নানাপ্রকার অধুধ প্রয়োগ করে থাকেন, 
তা মে দৃঢ়ভাবে বলে গেল। এই তো আসবার আগে 
তার নিজেরই একটা কেস। রোগ বিশেষ কিছুই না, 
ডিস্পেপসিয়া, কিন্তু কিছুতেই সারে না। কত ডাক্তার 
কতরকম ওষুধ দিলেন, শেষে রোগী হতাশ হয়ে রাঘবকে 
ডাকলে । রাঘব কেধল আহারের একটা তাদিকা দিয়ে 
তখুনি চেঞ্জে যেতে বলে দরিল। কারণ অন্টেরা যা বুঝতে 
পারে নি, সেটা হচ্ছে এই যে, রোগীর ব্যারামটা আসলে 
মনের ছুদিন খোল, জারগায় থাকলে এবং শিয়মিত 
বেডালে মন প্রদুল্প হবার সঙ্গে সঙ্গেই অন্ুখ সেরে 
যারে সেরে গিয়েছিল কি না মেট! জানা গেল না, 
কারণ ততক্ষণে তারা গন্তবা স্থানে এসে পৌদ্রেছে। গাড়ী 
থেকে নেমে সবাই হাটা-পথে চলতে সুর করলেন । 
চলতে চলতে নানা গন্প-গুজব হচ্ছিল। রাঘবের পায়ের 
তলায় একট। নুড়ি পড়াতে হঠাৎ সে বে-সামীল হয়ে গেল। 
পড়ল না বটে, কিন্তু পড়া বাচাতে গিয়ে এমন অদ্ভুত 
ভাবে হাত পা ছুড়ল যে, অন্তরা এবং বিশেষ করে 
উৎপলা না হেসে থাকতে পারল ন1। রাঘব মুখটা আরও 
গম্ভীর করে সাবধানে হাটতে লাগল। প্রায় আধঘন্টা 
পরে ফল-এ উপস্থিত হওয়া গেল। সঙ্গে চাঁয়ের আয়োজন 
ছিল। টিফ্ন-বাক্স থেকে খাবার নাম্ল। ঝরণার দৃথ্তটি 
বাস্তবিকই সুন্দর, উৎপল খানিকক্ষণ মুগ্ধ চোখে দীড়িয়ে 
দেখতে লাগল। রাঘব পাশ থেকে বলে উঠল “জস্তর 
সঙ্গে মান্ধষের তফাৎ তো এইখানেই, মানুষের জীবন 
ধারণ করবার পক্ষে খাগ্যই যথেষ্ট নয়- কথাটা পুরোণ, 
কিন্তু অতি সন্যা।” উৎপলা বললে, “কিন, খাগ্ধও তো 
দরকার ।” “হ্যা, শরীর যখন একটা আছে, তখন খাগ্াট! 


কেস নগর." 
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না হলে চলে না। তবু দেখুন, এমন সুন্দর জায়গায় 
এসে খাবার কথা মনে থাকে না- অবশ্ঠ এটা একান্তই 
আমার মনের কথা। এই দেখুন ন!, আদার বাড়ীর লোকে 
এখানে এসে কি খাওয়া হবে আগে থাকতে তাই নিয়েই 
ব্যস্ত, চায়ের কেটুলী, চিনি, ছুধ ইত্যার্দির কথা ভাবতে 
তাবতে আর কিছুতে মনই দিতে পারলেন না। এমন 
জায়গায় এসেও যর্দ খালি কি খাব তাই ভাবতে হয় 
তা হলে আসার কি প্রয়োজন ?* বলে রাঘব উদ1স 
দৃষ্টিতে প্রপাতের দিকে তাকিয়ে রইল। এমন সময় 
শচীন এসে জানাল যে, কোন আত্মীয়ের ভুলে ষ্টোভটি 
না কি ফেলে আসা হয়েছে। মুহুর্তে রাঘবের মুখ শ্ান 
হয়ে গেল। “বলিস কি? "আসবার সময় বিশেষ করে 
বলে দিয়েছিলাম যে ষ্টোহটা যেন ভুল লা হয়, নিজে 
তেল-টেল ভরে পর্যন্ত দিলাম | যাক, আর কি করা যাবে, 
চা বিনা খাবারও খেতে ইচ্ছে করে না।” ভুলে যাবার 
যূল কারণ মন্বদ্ধে ফ্রিয়েড কি বলেন, সে বিষয়ে ধাঘবের 
বক্তব্য শেষ হইবার আগেই উৎপলা শচীনের সাহাযো 
ছুখ!ন। পাথর দিয়ে দিব্যি উন্ুন তৈরী করে ফেললে, তার 
পর ডাল-পাতা দিয়ে আগুন জালতেও দেরী হল না। 
আগুন ধরাবার পর রাঁথবের মনে পড়ল যে, নিজের 
পকেটে দেশলাই ছিল। কেট্লী বসান হল। ধীর ভুলে 
ষ্টোভটা আনা হয় নি তিনি রাখবকে বললেন, “কি কাঁজের 
মেয়ে 1” রাখব উত্তর দিলে, প্দায় পড়লে সবাই কাজের 
হয়। ষ্টোভটা আনলে আর ওঁকে অনর্থক কষ্ট দিতে হত 
না।” যথাকালে চা-পানের পালা শেষ হল। অস্ত-সূর্যযের 
আভায় পশ্চিম আকাশ রক্তিম হয়ে উঠেছে, সেই আলো 
গ্রপাঁতের উপর পড়াতে জলের মধ্য বিচিত্র মায়াজাল 
স্থজন করছে। 

এমন সময়ে অ-কবির মনেও গান আাগে। সবাই 
বললে উতৎপলাকে গাইতে হবে। উৎপলা কিছুমাত্র ্তাকাম 
না করে বললে “আচ্ছা |” তার পর রাঘবকে জিজ্ঞেস করল 
“কি গাইব 7?” রাঘবের মনেও হূর্য্যান্তের রডীন, আভা 
পড়েছে, তাই তার মুখভাব অদ্ভুত দেখাচ্ছে । অজ্ঞানা 
লোকে দেখলে বল্চ,বোধ হয় পৰিপাক-যন্কের.কোন গোল- 
যোগ ঘটেছে! সে বললে “একট বাংলা গান শোনান |” 
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উৎপলা গাইতে লাগল “পথে যেতে দিনের শেষে, দেখা 
তোমার সে কোন্‌ বেশে**৮ গলাটি বেশ মিষ্টি, সবাই 
তন্ময় হয়ে শুনতে লাগল। রাঘবের তাবাবেশে চোখ বুজে 
এল। শচীন কুগ্রহের মত রাঘবের কাছে কাছেই ছিল, 
বাঁঘবের চোখ বন্ধ দেখে বলে উঠল “দাদ ঘুমোলে না 
কি?” গান গেল থেমে । সবাই জিজ্ঞেস করল,“কি হল, 
মাঝখানে গান বন্ধ করবার কি কারণ?” রাঘব শচীনের 
দিকে কট্মটু করে চেয়ে রইল। পেড়াপিডিতে উৎপলা 
বললে, “বেশ, আর একট! গাইছি।” বলে আর একটা 
গান সুক করে দিল। রাঘব বলবে, “না না, 
যেটা গাইছিলেন সেইটাই শেষ করুন না।” উৎপলা 
রাঁঘবের দিকে চোখ তুলে বললে, “ওটা আর গাইব 
নী, ফের যদি আবার আপনার ঘুম পায়?” রাঘবের 
মুখে কথাটি নেই- নতুন গান সুরু হল। গান শেষ 
হতেই সবাই পাততাঁড়ি গুটিয়ে ফিরে চলল | পথে উৎপলা 
শচীনের সঙ্গে জাতি-ভেদ নিয়ে তর্ক করতে করতে চলল । 
শচীন বলছিল যে, জাতির বৈশিষ্ট্যই যখন রইল না, 
তখন জাতিভেদের আর প্রয়োজন নেই | “এই দ্রেখুন না, 
যদি পুরাঁকালের ব্রঙ্গণ্য তেজ থাকত, তা হলে আমি কি 
আর এতক্ষণ বেঁচে থাকতাম? রাঁখবদাঁর জলত্ত দৃষ্টিতে 
পুড়ে ছাই হয়ে যেতাম” 

ছু" তিন দিন পরে রাঘব কলকাতা ফিরে যেতে চাইল । 
ডাক্তারের বেশী দিন সহর ছেড়ে থাকা তাল নয়, তাতে 
প্র্যাক্টিসের ক্ষতি হয়। আত্মীয়ের৷ বললেন, “আর কণ্টা 
দিন থেকে যেতে পারিস না?” রাঘব বললে, “অসম্ভব, 
এমনিতেই দেরী হয়ে গেছে।” শচীনকে জিজ্ঞেস করাতে 
সে রাঘবের সঙ্গে ফিরবার বিশেষ উত্সাহ দেখালে না 
অগত্যা রাঘব একাই চলে গেল। সেযাবার পর আবার 
মিটিং বসল। এখন কি করা যায়? প্রবীণেরা বললেন, 
“একবার কর্ণেল চৌধুরীর কাছে কথাটা পেড়ে দেখা 
হোক 1” শচীন জিজ্ঞেস করল, “কি কথা পাড়া হবে ?” 
প্রবীণেরা বললেন, “কেন রাঘবের বিয়ের কথা; আমরা 
রাঘবের সঙ্গে উৎ্পলার বিবাহ প্রস্তাব করে পাঠাব ।৮ 
শচীন বললে, “রাঘবদাঁর মত ন। জেনে অগ্রসর হওয়া কি 
ঠিক?” তাকে সব কথায় জ্যাঠামি করতে বারণ করে 
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দিয়ে রেজলিউসন পাঁশ করা হুল। যথা সময়ে কর্ণেল 
চৌধুরীর কাছে প্রস্তাব পৌছল। তার যে কোন 
আপত্তি নেই তা তখুনি জানালেন, কেবল মেয়ের যদি 
মত হয়। ছুর্দিশ পরে মেয়ের মত জেনে পাঠাতে প্রতি- 
শ্রুত হলেন। রাঘবের কাছে এই মর্মে চিঠি গেল যে, 
কর্ণেল চৌধুরীর মত পাওয়া গেছে। এমন মেয়ে আর 
পাওয়া যাবে না, দে যেন আর অনর্থক একট। গোলমাল 
না বাধায়। এক দিনের ব্যবহারে তার] স্পষ্টই বুঝেছেন যে 
উতৎপলার রাঘবের প্রতি কি রকম অনুরাগ ইত্যাদি। 
চিঠির শেষ দিকটা রাঘবের ভাল লাগল। উৎপলা'র 
কেন, যে-কোন মেয়েরই তার প্রতি অনুরাগ আছে শুনলে 
সে খুসী হত। উত্তরে লিখলে যে, তার মতামত না নিয়ে 
বিবাহের প্রস্তাব করাটা অত্যন্ত গঠিত হয়েছে । আজ- 
কালকার দিনে মেয়েদেরও একটা মতামত হয়েছে বটে, 
কিন্ত তা বলে ছেলের মতট] উপেক্ষার নয়। তার সম্মতি 
না নিয়েই যে শুরা এই কাঁজ করেছেল$ এ কথা যেন চৌধুরী 
সাহেবকে জানান হয়। তবে কর্ণেল চৌধুরী বাবার বাল্য 
বন্ধ, তীর মনে কষ্ট দেওয়াও তাঁর ইচ্ছে নয়, কাজেই সে 
কথাটা বিবেচন| করে দেখবে এবং যথা সময়ে জানাবে । 
যেদিন চিঠিটা ডাকে দিল তার পরদিনই রশচী থেকে 
আর একটা চিঠি পেল। তাতে লেখা আছে যে, উতপলার 
মত এখনও পাওয়া যাঁয় নি, কাজেই রাঘব যেন বিবাছের 
আশায় এখনি উতফুল্ল না হয়। এ চিঠির আর কোন উত্তর 
দিল না। একজন সামান্য মেয়ে তাকে উপেক্ষা করবে, 
শেষে এও সহা করতে হল! ছুটির শেষে রাঘবের 
আত্মীয়রা ফিরে এলেন । শচীন একদিন কথায় কথায় 
উৎপলার প্রশংসা! করতে লাঁগল। রাঘব বললে, দ্য 
যা, ওর কথা ঢের শোন! গেছে, “ম্নবিশ” 1” পনা উতৎ্পলাদি 
মোটেই দেমাকে না। তা ছাড়া তুমি আর বলো! না, 
সেদিন যা অভদ্র ব্যবহার করেছিলে তার সঙ্গে |” “আমি 


আবার অভদ্র ব্যবহার করলাম কখন 1” “বা রে, সেই হুড 
ফল্স দেখতে দিয়ে, গুকে গান ফরমাস করে ঘুমোতে 
লাগলে ।” “আমি মোটেই খুমোই নি।” “পষ্ট দেখলাম 
চোখ বন্ধ 1” “চোখ বন্ধ হলেই যেন থুমোতে হবে। 
আমি তো! চুপ করে শুনছিলাম, তুই হতভাগাই তো 
খামকা চেঁচিয়ে উঠে সব মাটি করলি-_ইঞ্পিড।” 


আশ্বিন--১৩৪৫ ] কেস 


“এখন আমাকে গাল দিলে কি হবে। বেশ তো 
তখন নিজেই বললে না কেন সব? উৎপলাদি বেচারা 
অভিমান করে রইল । আমার বিশ্বাস সেদিনের ঘটনার 
জন্তেই গুর তোমার ওপর রাগ। তা না হলে তো 
তোমাকে শুর ভালই লাগত, আমার কাছে প্রনংসাও তে। 
করেছিলেন” “ওর প্রশংস। শোনবার জন্তে তো আমার 
ঘুম হচ্ছে না আর কি? কি বলছিল শুনি?” “বলছিলেন 
“তোমার রাঘবদা যদি ওরকম বিশ্রী, খ্যাংর। গৌপ না 
রাখতেন তবে তাকে সুপুরুষ বলা চলত” |” “আহ কি বা 
তাঁধার ছিরি। বেশ করব গৌঁপ রাখব, একশে! বার 
রাখব” “বেশ তো রাখ ন! গোপ, এতে চটবার কি 
আছে? তোমার গোপ তা আর কেউ চুরি করতে 
যাচ্ছে না। তবে আবারও কিন্থ মনে হয় যে, তুমি যদি 
সামনে ছোট, পেছনে বড় করে চুল না ছাট এবং গৌপট। 
কামিয়ে ফেল, তবে চেহারাটা কিছু ভদ্র হয়।” 

ব্যাপারটা এতদূর এসে আটকে রইল বলে সকলেই 
একটু মনক্ষপ্র, তা ছাড়া এর জগ্ঠে কিছু খরচও তো করতে 
হয়েছে। শচীনের কথা অনুসারে বলেনকে আবার ডাকা 
হল। সে বললে, রাখবকে বাগে আন তত শক্ত হবে না, 
কিস্ত উৎপলা সম্বন্ধে অত চট করে কিছু বলতে পারবে 
না। গুরুজনরা বললেন, প্বাবা বলেন, এ কাজটুকু 
তোমায় করে দিতেই হবে। যদি দরকার মনে কর, না 
হয় একবার রশচী হয়ে এস, টাকাকড়ি যা লাগে আমরা 
দেব” বলেন রাঘবকে গিয়ে বললে, “হ্যারে রাঘব, 
শুনলাম না কিকে এক কর্ণেল চৌধুরীর মেয়ে তোর 
প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে অথচ তুই না কি তার কিছু করছিস 
না?” “কোথা থেকে তুমি এ সব বাজে কথা শোন বল 
দেখি?” “যেখান থেকেই শুনি না কেন, বাজে কথা 
বলে উড়িয়ে দেবায় চেষ্টা করছিস কেন?” “বাজে কথা 
ছাড়া আবার কি ?” "বাজে কথা ! তুই কি বলতে চাস, 
সে মেয়ে তোকে ভালবাসে না?” “এমন কথা তো সে 
আমায় কোনদিন বলে নি।” “দেখ রাঘব, হুই হয় ইচ্ছে 
করে ন্তাকা-সাজছিস, নয় তোর সাইকলজি পড়াই বৃথা 
হয়েছে। মনের তাবকি এক কথ দিয়েই প্রকাশ করে 
না কি? বিশেষতঃ মেয়েরা ! হতে পারে তুই ওকে ভাল- 
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বাসিস না, ত| বলে ও তোকে ভালবাসে এ কথ! ঢাকবার 
কি প্রয়োজন, আমি তো আর কিছু ঢাক বাজাচ্ছি না। 
তুই কি বলতে চাস, ওর কোন কথায়, কোন আচরণে 
কখনও তোর প্রতি অনুরাগ প্রকাশ পায় নি?” রাঘব 
জীবনে অল্প মেয়েকেই চেনে, কিন্কু সাইকলজির বই থেকে 
ওর মনে যে ১১৩টা কেস টোকা আছে, তার ৩, ১৭) ৩৯ 
আর ৯৯নং কেসের সঙ্গে উ২পলার আচরণের যে একটু 
আধটু মিল নেই তা বলা যায় না এবং উর্লখিত প্রত্যেক- 
টিতেই মেস্সেটি প্রেমে পড়েছিল । কাজেই মনোবিজ্ঞান 
অনুসারে উৎপল। তাকে ভালবাসে । রাঘব আমত! 
আমতা করে বলল, “তা যদিই বা তার মনে কিছু 
থাকে তাই বলে আমারও বে--” বলেন বাধা দিয়ে 
উঠল “আহা, সে কথ| তে! আমি বলছিই, তোর দিক্‌ 
দিয়ে কিছুই না থাকতে পারে, তবে মেয়েটির কথা 
উড়িয়ে দেবার চেষ্ট৷ করছিস কেন? অবশ্য আগেকার 
দিন হলে বলতাম, নেয়ের মন নিয়ে যখন খেলা 
করেছ তখন তাকে বিয়ে করা উচিত। যদ্দি বিয়েই ন! 
করবে তবে কেন শুধু শুধু অত ঘনিষ্ঠতা করা? যাক্‌ 
তোমরা আধুনিকরা তো ত মান না, ছুপক্ষেই যদি 
প্রেম না হল তবে আর কি-মেয়েটার কষ্ট আর কি।” 
রাখব বললে “বলেন, তুই সমস্তটা না ভেনে আমার ঘাড়ে 
দোষ চাপাচ্ছিপ, আমার সঙ্গে বিয়েতে মেয়ের মত নেই।” 
"দেখ রাঘব, তুই সাইকলঙ্জির বই গুলে! পুড়িয়ে ফেল্‌, এত 
পড়েও বুদ্ধি হল না? অভিমান বলে একটা! জিনিষ আছে, 
যেটার ভালবাসার সঙ্গে অতি নিকট সম্বদ্ধ। মেয়েটি 
শুনলাম যথেষ্ট লেখাপড়।-জানা_তার তো একটা আত্ম- 
সম্মান জ্ঞান আছে-_য| তোর নেই। সে দেখলে যে তুই 
কোন প্রতিদান দিচ্ছিস না এবং প্রস্তাব করেছেন তোর 
বাড়ীর লোক ওর বাবার কাছে। অভিভাবকের মারফৎ 
'কোট্টসিপ” করা আজকালকার রেওয়াজ নয়। ও কেন 
শুধু শুধু নিজেকে খেলো করতে যাবে? কাজেই ওর 
অমত হওয়া! কিছুই বিচিত্র নয়। অবশ্য তুই যদি 'নিজে 
প্রপোজ” করতিসূ্‌ এবং ও রিফিউজ্জ” করত তা হলে অন্ত 
কথা ছিল। এসব বিষয়ে তোর যেরকম .আাডভাহ্দড. 
আইডিয়া তবু যে একথাগুলি আবার বুঝিয়ে বলতে হবে 
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মনে মনে ঝললে 


রাঘবের আঙ্মীযদের বাবস্থাঙ্যায়ী বলেন রাচাতে 
কর্ণেল চৌধুরীর বাড়ীতেই উঠল। ছুদিণেই কর্ণেল 
চৌধুরীর মঙ্গে বেশ জমিয়ে নিল। একদিন কথায় 
কথায় রাঘবের বিষয় ভিজ্ঞেস করলেন। প্রাঘব যদ 
আর একটু ম্মাট হত তবে বড় ভাল হত হে। এদিকে 
এত তাল ডাক্তার, কিন্তু ওর কতকগুলো! জিশিব এমন 
অন্তুত যে লোকে অনেক সময়ে ওর গুণগুলো দেখ- 
তেই পায় না।” ক্রমশঃ উত্পল।র সঙ্গে রাখবের বিগ্নের 
কথাও বলে ফেললেন। 

“উত্পলার তো ওকে এমনিতে অপছন্দ নয়, তবে ও 
- বলে যে, রাঘব চেহারা ও বেশভূষ শন্বন্ধে আর একটু 
মচেতন না| হলে তাকে নিয়ে ঘর কর। যাবে না। নিডেই 
মেয়েকে লেখাপভা শেখালাম ; ওর স্বাধীনভায় হস্তক্ষেপ 
করতেও ইচ্ছা করে না) অথচ রাঘব ছেলে ভাল, আমাদের 
অনেকদিনের জানা) ছেলেবেলায় উত্পলার খুব ভাব 
ছিল রাঘবের সঙ্গে। ও বলে, রাঘবদ। বড় হয়ে কেমন 
যেন লক্ষীছাড়ার যত হয়ে গেছেন ।”৮ বলেন বললে, “তা 
দেখুন, অবিবাহিত লোকদের একটু লক্গীছাড়া তাব 
থাকেই! আমার তে! মনে ইয়, বিয়ে হলে বেশভূষ!র 
পারিপাট্যও সঙ্গে সঙ্গে আসবে ।৮ “আমারও হাই বিশ্বাস, 
তবে কি জান ?” বলে চৌধুরী সাহেব একটু হাসলেন, 
“আম নিজেই মেরের মন বোঝবার চেষ্ট! করেছিলাম । 
মা-মরা মেয়ে, আমিই ওকে হাতে করে মাঞ্ষ করেছি, 
কাজেই আমার সঙ্গে ও অনেকটা অসঙ্কোচে গল্প করে। 
রাঘবের গৌপ সঙ্বন্ধেই ওর সবচেয়ে আপত্তি দেখছি । যনে 
করেছিলাম রাঘবকে এ কথা পরিষ্কার করে জানাব, ওর 
আত্মীয়দের সে কথা বলেও ছিলাম। শুর! বললেন বড় 
একগুয়ে ছেলে, চটে মটে যাবে, এখন বলে কাজ নেই৷ 
আমার কিন্ত বিশ্বাস যে, রাখব যদ ক্লীন সেভকরে আসে 
ত। হলে অনেক কাজ এগোয়” বলে ন্মিতমুখে বলেনের 
দিকে চাইলেন । | 

বিকালে সকন্া কণেল চৌধুরী ও বলেন মোরাঞ্খদী 
বেড়াতে গেলেন | উৎপলার সঙ্গে নানা আলোচনায় 
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বলেন দেখলে যে, সাইকলঙ্জির প্রতি উৎপলারও 
অন্রাগ যথেষ্ট। বলেন ভাবলে, এই সাইকলজিকেই 
যর্দি কাজে খ!টান যায়, হয়ত কিছু সুবিধা হতে 
পারে। অনেক্ষণ হাটবার পর বলেন চৌধুরী 
সাহেবকে খশলে, “আপনার ক্লান্তি বোধ হচ্ছে না তো?” 
“শা, এমন আর কি বেশী হেটেছি? শীকারে গেলে তো 
আরও পেশী পরিশ্রম করি 1৮ “আপনি কি এখনও শীকারে 
যান? “মাঝে মাঝে, তবে আগের মত অত ঘুরতে 
পারি না, তাড়াতাড়ি ক্লান্ত হয়ে পড়ি।৮ উৎপল! বললে, 
“বাবা শীকারের লোভ কিছুতে ছাড়তে পারেন না-- 
একবার যদ খবর পেলেন কোথাও বাঘ বেরিয়েছে, অমনি 
যাবার জন্তে অস্থির_ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বোধ হয় শীকারের 
স্বপ্ন দেখেন |” কর্ণেল সাহেব বললেন এনা, আজকাল 
আর সে উত্সাহ নেই। কাছাকছ কোথাও খবর পেলে 
যাই _এখন বেশীর শাগই স্বপ্ন দেখ ।» বনে হাসতে লাগ- 
লেন। ডত্পশা বললে “জানেন খলেন খাবু, সেবার 
বাবার যখন খুব অন্থুখ করে, তখন প্রলাপের ঘোরে 
শীকারের কথ।ই বলতে লাগলেন, থেকে থেকে ওই যে 
বাথ বন্দুক দ1ও, এই সব বলে টেঁচাতেশ।” বলেনের 
মাথায় হঠাং একট। বুদ্ধি এল। মুখে কেবল বলল, 
“বটে 1” বাড়ীর পথে কর্ণেল মাহেখকে বলল, “আমার 
মাথার একটা প্র)ান এসেছে, নিরিবিলিতে বলতে চাই ।” 

বাড়ী করে সমণ্টা শুনে চৌধুরা সাহেব খুব 
ই|সলেশ, বললেনঃ "তুমি উকীল হলে ন! কেন হে? 
“ছেলেধেলার মে।ডক্যাল কলেজে অ'ভনয় করে প্রাইজ 
পেয়েছিলাম, সে বহুকাল আগের কথা, তোমার দেওয়! 
পাট এখন আর প্রাইজ পাবার মত করতে পারব কিনা 
কে জানে ।” বলেন বললে, “সে খিচার আমরা করব। 
আপাততঃ ত1 হলে আপনর এতে কোন আপন্তি নেই 
মনে করতে পারি তো £” "্বচ্ছনদে।” 

তার পরদিন বলেন' কলকাতায় ফিরল। রাঘবের বাড়ীর 
লোকের সঙ্গে যথাকালে দেখাও করল। প্ল্যান শুনে 
শচীন বললে, “বাগতবিক বলেন-দা, হোমিওপ্যার্থী পড়েই 
বোধহয় তোমার বুদ্ধি এত স্ক্মু।” বলেন বললে, “দেখ 
আমি অনেক কষ্টেসব ঠিক-ঠাক করে এসেছি, এবার 
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তোকে কিন্তু কাজ করতে হবে।” “বেশ তুমি বলে দিও 
কিকি করতে হবে।” 

ক্রীস্মাসের ছুটার আর দেরী বিশেষ নেই। 
একদিন শচীন জানাল সে রাচী যাচ্ছে। রাঘৰ বললে 
“বেশ, আমি যদি হাঞ্জারীবাগ যাই তবে তুইও এসে 
ছর্দিন থাকতে পারবি” 

শচীন রাচী যাবার কদিন পরে হঠা২ একদিন 
বাড়ীর লোকে রাঘবকে জানালেন যে, কণেল চৌধুরীর 
বড় অন্ুখের খবর এসেছে, এজন্য তারা চিন্তিত 
আছেন। বেচারা উৎপল! একলাটি রয়েছে, যা 
হোক শচীন থাকাতে কিছু সাহায্য হবে। শচীনের 
ওপর হঠাৎ অকারণে রাঘবের অত্যন্ত রাগ হল, 
থাকতে না পেরে বলে ফেললে, “শচীন কি করবে 
-ও কিডাক্তার নাকি? হত্তভাগ! জানে খালি আড্ডা 
দিতে আর ফুন্তি করতে-_ইরেস্পন্সিবল |” “তবে কি তুই 
একবার যাবি না কি, ওখানে ভাল ভাক্তার-টাক্তারও তো৷ 
নেই! কিযে হবে জান নাএকা মেয়েটা ।” “আমি 
এখন চট করে এদিকের সব কাজ ফেলে যাই কি 
করে, তা ছাড়া শুরা কি যেতে বলেছেন?” “গুরা আর 
কি যেতে বলবেন, কেই বা বলবে, চৌধুরী সাহেব তো 
শয্যাগত-_-ভূুল বকছেন। একা উতপলা, সে বেচারার 
কি আর মাথার ঠিক আছে-কোন্‌ দিক সামলাবে। 
শচীনকে একটা চিঠি লিখে দেখি |” “শচীনটা ত একটা! 
খবর দিতে পারত - ইডিয়টট্রার যদি একটু কমন্‌ সেন্স 
থাকে ।” ছুদিন পরে ইডিয়টের চিঠি এল রাঘবকেই 
লিখেছে। “চৌধুরী সাহেবের অসুখট। সত্যই বেশী -দশ 
দিন আগে, কাছেই একট। জঙ্গলে শীকারে যান পাহাড়ে 
যায়গা, হঠাৎ কেমন করে পা হড়কে, গড়াতে গড়াতে 
একেবারে অনেকটা নীচে গিয়ে পড়েন। মাথায় চোট 
লেগেছে । কেটে বিশেষ যায় নি, কিন্তু বেশ শক্‌ 
লেগেছে বোধহয় । কারণ, তার পরদিন থেকে মাঝে 
মাঝে ভুল বকছেন। আমরা রশাচীর ভাঙার রমেন 
বাবুকে ডেকেছিলাম। তিনি কাছে আসবামাত্র রোগী 
অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠেন। “রাম সিং জল্দি বন্দুক 
দেও, দেখো এক আনোয়ার আতা+--বলে ট্যাচাতে 
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লাগলেন | ডাক্তারবাবু তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে পালা- 
লেন। বলেছেন, খুব “রেষ্ট” দরকার । তবু একবার 
ভাল করে পরীক্ষা করে দেখা উচিত ছিল, শরীরের 
ভেতর কিছু বিগড়ে গেছে কি না, কিন্তু তার উপায় 
নেই। কেবল আমাকে আর উৎপলাদিকে কাছে যেতে 
দেন। উৎপলাদি বড় ভাবছেন। বলছিলেন খুব চেনা 
কোন ডাক্তার যদি পাওয়া যত তা হলে হয়ত চৌধুরী 
সাহেবের কাছে যেতে পারত। তাক়্াতাড়ি পরীক্ষা ন। 
করলে শেষে হয়ত “টু লেট? হয়ে যাবে । আমি উংপলা- 
দির কাছে তোমার নাম করেছিলাম, তিনি বললেন “কে 
পেলে তো খুবই ভাল হর, কিন্ত উনি কি আর এতদুরে 
আসবেন ওখানকার কাজ ফেলে? বড়ই ভাবনায় দিন 
কাটছে ।” রাঘব ভাবলে, দেম[কে মেয়েটা নিজে তো! 
একবার আসতে বলতে পারত? পরক্ষণেই মনে হল, 
আসতেই ত একরকম বলেছে-মেয়েরা সব সময়ে মনের 
কথা সোজা ভাষায় বলে না। খু'ঁজলে ১০৩নং কেসের 
সঙ্গে কিছু সাদৃশ্ত যে বার করা যায় না, এমন নয়। তা 
ছাড়া নতুন যে বইটা পড়ছে তার ৪9০01-এ তো এই 
ধরণেরই একটা ব্যাপারের উল্লেখ আছে। সেখানে 
মেয়েটি নিগের ভালবাসার কথাটি কেমন ঘুরিয়ে প্রকাশ 
করেছিল। নায়ককে বলেছিল “আমার ভালবাসা টেডি 
কুকুরটাও তোমার চেয়ে ভাল বোঝে।” ঠিক, রাঘব 
স্পষ্টই বুঝল, উৎপল। তাকে 'ডাকছে। একবার ভাবল, 
বলেনকে জিজ্ঞেস করে, কিন্তু পাছে সে ঠাট্টা করে 
তাই আর বলা হল না। ই'তমধ্যে বলেনের কাছেও 
এক চিঠি এসেছে। শচান লিখছে “এ পর্য্যস্ত ত সব 
ঠিক ঠিক হচ্ছে। চৌধুরা সাহেবকে নিশ্চয়ই 
প্রাইজ দেওয়া উচিত। উৎপলাদি পর্য্স্ত কিছু 
বুঝতে পারছে না। এখন রাঘব-দা এসে পড়লেই 
হয়। পরে ষাযা হয় জানাব।” 


একদিন সকাল বেলা বাড়ীর সামনে ট্যাক্সি দেখে 
শচীন বেরিয়ে এল। ট্যাল্সি থেকে নামল রাঁঘব--ব্যাতয- 
হুত কাকপক্ষীর মত চেহারা । শচীন তাড়াতাড়ি ধুলি- 
ধূসর স্থুটকেসটা তুলে নিল। ততক্ষণে উৎপলাও 
বারাগায় এসে দীড়িয়েছে--চিন্তাপুর্ণ মুখ। রাঘব উঠে 
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এসেই কোন সম্ভাষণ না করে বলল, “এখন কেমন 
আছেন?” ওর মূর্তি দেখেই উৎপলার অত্যন্ত হাসি 
এল-_মুখ যথাসম্ভব গম্ভীর করে বলল, “অনেকটা ভাল 
মনে হচ্ছে__রাত্রে ঘুম বেশ হচ্ছে।” “কোন্‌ ঘরে 
আছেন ?” বলেই রাঘব উত্তরের অপেক্ষা না রেখেই 
ভেতরে চলল। উৎপল বললে; “এখনও ওঠেন নি 
বোধহয়। আপনি ততক্ষণ মুখহাত ধুয়ে একটু বিশ্রাম 
করে নিন, তারপর না হয় দেখবেন।” শচীন তাকে 
আর একটা ঘরে নিয়ে গেল। 

রাঘব বললে, প্ব্যাপারটা! কি বল তো শচীন ?” 
শচীন বলল, “তোমাকে তো সব লিখেইছিলাম। 
এখন মুস্কিল হচ্ছে এই যে, গুকে একবার ভাল 
করে পরীক্ষা করা দরকার। ভেতরে হাড-টাড় 
কিছু ভেঙ্গেছে কি না। অথচ ওর কাছে যাবার সাধ্য 
নেই কারোর” প্প্রথমে কে দেখেছিল? পড়ে 
যাবার পর কি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়?” “না 
উনি নিজেই উঠেছিলেন। বাড়ী এসে বললেন, 
“সমস্ত গায়ে ভয়ানক ব্যথা আর মাথার মধ্যে কি-রকম 
করছে ঘাসের ওপর পড়েন, কাটাকুটি কিছু হয় নি, তবে 
মাথায় খুব চোট লেগেছিল নিশ্যয়।” “তথুনি কাউকে 
দেখান উচিত ছিল।” “আমরা তো বলেছিলাম। উনি 
নিজেই বললেন, দেখবার দরকার নেই। খুব ক্লাস্ত লাগছিল 
বলে সকাল সকাল শুয়ে পড়লেন। পরদিন সকালে শুর 
চাকর দৌড়ে এসে উৎপলাদিকে বললে, সাহেব কি রকম 
করছেন। আমর গিয়ে দেখি, তিনি লাঠিটিকে বন্দুকের মত 
করে ধরে মুখ দিয়ে “ছুডুম ছুড়ুম” শব্ধ করছেন। আমাদের 
দেখেই ঝললেন, “কোন্‌ দিকে পালাল দেখতে পেলে ? 
জিজ্ঞেস করলাম, “কি পালাল ? তাতে বললেন, “ওই যে 
ন্ট! এখুনি এইদিকে পালাল ।” শুঁকে উৎপলাদি বুঝিয়ে 
টুবিয়ে শুইয়ে দিলেন, আমি তখনি ডাক্তার ডাকতে 
গেলাম । তারপরে তো৷ জানই, ডাক্তারের সাধ্য কি 
যে রোগীর কাছে আসে। ভাগ্যিস উৎপলাদিকে 
চিনতে পারলেন। আমাকেও চিনতে পারেন, কাছে 
আসতে দেন কিন্তু আর কাউকে না, এমন কি চাকর- 
গুলিকেও না। কাউকে দেখলেই গর কেমন এক 
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রকম হয়, তাই যাকে তাকে চটু করে ঘরে নিয়ে 
যাওয়াও নিরাপদ নয়। এখন তোমাকে যর্দি চিনতে 
পারেন তো ভাল, তা না হলেই সব পগুশ্রম।” 
প্দেখি কি করা যায়। মরবিড সাইকলজি আমার কিছু 
জানা আছে। উনি শীকারে গিয়ে চোট পান। মাথায় 
এখনও সেই ইন্প্রেশনগুলি রয়েছে। প্রাণীমাত্রেই জন্ত 
বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। আমার বোধ হয় খুব রেষ্ট নিলেই 
অনেকটা সারবে। তাছাড়া ছু'একটা ওষুধ না হয় দেওয়! 
যাবে।” এমন সময়ে চাকর এসে খবর দিলে, দিদিমণি 
ডাকছেন চা! প্রস্তত। রাঘব তাড়াতাড়ি চলল খাবার 
ঘরের দিকে-_-পেছনে শচীন। চা খেতে খেতে উৎপল 
বাবার অসুখের কথা বলল। রাঘব খানিকক্ষণ গোঁফ 
ফাপিয়ে চুপ করে রইল-_শচীন ইসারায় বললে “ভাবছে | 
চা-পানান্তে ঠিক হল রোগীকে দেখতে যাওয়া হুবে। 
উৎপল! আগে ভেতরে গেল, তারপর পর্দা উঠিয়ে ইসারা 
করতেই, রাঘৰ ও শচীন ঢুকল । রাঘব সোজা গর খাটের 
পাশে গিয়ে ঠাড়াল-_-ওকে দেখেই কর্ণেল চৌধুরীর 
নিমীলিত-প্রায় চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল। তারপর ওর 
দিকে কটমট করে তাকাতে তাকাতে উঠে বসে বিছ্বানায় 
কি যেন হাতড়াতে লাগলেন। উতৎপলার ইসারায় শচীন 
রাঘবের হাত ধরে বাইরে টেনে নিয়ে গেল। একটু 
পরেই উৎপলা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন মুখে বেরিয়ে এসে বললে, “কি 
হবে? বাব! তো আপনাকে চিনতে পারছেন না ।” রাঘব 
বললে, “আস্তে আস্তে পারবেন। আমি যদি তখন নিজের 
পরিচয় দিতাম তা হলে হয়ত বুঝতে পারতেন। অনেক 
সময় চোখে দেখে ন| চিনলেও কাণে শুনে চিনতে পারে। 
শচেট] খামকা আমাকে টেনে নিয়ে এল |” *স্থ্যা, খামকা 
টেনে নিয়ে এল--ছু'এক ঘা না খেলে বুঝবে না” বলে শচীন 
মুখ বিকৃত করলে। ভিতর থেকে “উৎপলা” “উৎপলা” ডাক 
শুনে উৎপলা তাড়াতাড়ি রোগীর ঘরে ঢুকল। দাড়াও 
দেখি আবার কি হল” বলে শচীনও পেছন পেছন গেল। 
রাঘব উৎকষ্ঠিত হয়ে সেখানেই ফীড়িয়ে রইল, শচীন 
বেরুলে জিজ্ঞেন করল, “কি হল রে?” শ্যা ভয় করে- 
ছিলাম তাই” “কি ব্যাপার কি, ঘরে কি দেখলি?” 


“দেখলাম উনি খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন? উৎপলা -দিকে 
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বলছেন, “কি একটা ভয়ানক জন্ত তার বাঘের মত গোঁফ 
অথচ বনমানুষের মত দেখতে, । মারবার জন্তে বন্দুক 
খুঁজছিলেন-_এখন বুঝলে তে! কেন টেনে আনতে 
গিয়েছিলাম ?” প্থাম থাম, বন্দুক কি শুর বিছানায় থাকে 
নাকি?” “তা যখন গোলমাল করেন তখন রাখতে হয় 
বই কি_এমনিতে তো ঘরের কোণে সর্বদাই থাকে ।” 
“গুলি ভরা তো থাকে না?” “না, তা থাকে ন| বটে, 
তবে ছুচারটে খালি কার্টিজ হাতের কাছে রেখে দেওয়া 
হয়-নেহাৎ যখন গোলমাল; করেন তখন ওই গুলো 
বন্দুকে পুরে দেওয়া হয়।” 


সেদিন বিকেলে আবার রাঘব রোগীর কাছে যেতে 
চাইল, কিস্কু উৎপলা বলল, “আজ থাক। সারাদিনই 
একটু উত্তেজিত ছিলেন। কালকে আবার চেষ্টা 
করবেন।” রাঘব বললে, “ব্যাধিটাও সমস্তই মানসিক 
বৌধ হচ্ছে_হঠাৎ মাথায় লাগাতে বোধ হয় এ-রকম 
হয়েছে । বেশী সিরিয়স মনে হয় তো কোন স্পেশালিষ্টকে 
একবার কল্পাণ্ট কর! যাবে ।” “সিরিয়স কি না, বুঝব কি 
করে? তাই তো চাচ্ছিলাম আপনি একবার ভাল করে 
দেখেন। আমার ভয় করে, ভেতরে কিছু ভেঙ্গে-টেজে 
গেছে হয়ত। মাঝে ছু*দিন বেশ ছিলেন, কথাবার্তীও 
সহজ হয়ে আসছিল; মনে করছি, হয়ত রেষ্ট নিলেই আস্তে 
আস্তে সেরে যাবে। হাসপাতালের ভাক্তারও তাই 
বলেছিলেন -নার্ভ।স শক্‌কি না। আজকে আবার আপ- 
নাকে দেখে ক্ষেপে গেলেন। কি যে হবে।” বলতে বলতে 
উৎপলার মুখ কাদ-কাদ হয়ে এল। রাঘব আর স্থির 
থাকতে পারল না, “কিছু ব্যস্ত হবেন না। এ-রকম 
অনেক হয়, সেরে যায়। আমি কাল সকালে আবার 
দেখব চিনতে পারেন কি না।” প্যা-ও বা একটু সারবার 
আশ! ছিল তাঁও গেল।” বলে শচীন উৎপলার দিকে 
চাইল। রাঘব শচীনের দিকে কটমট করে তাকিয়ে 
বলল, “তার মানে ?” 


প্মীনে এই ধে, তোমাকে দেখেই উনি অত উত্তেজিত 


হচ্ছেন, আর উত্তেজিত হচ্ছেন বলেই অসুখ সারছে না ।” 
রাঘব শচীনের কথায় কর্ণপাত করে নি এই রকম ভাব 
করে উৎপলাকে বললে, “দেখুন, এক কাজ করা যাক, 


কেস নম্বর." 


৪২৭ 


কাল সকালে উঠে বরং আপনি ওুঁকে বলুন যে, আমার 
কলকাতা থেকে আসবার কথা ছিল, তাই এসেছি এবং গুর 
সঙ্গে দেখা করতে চাচ্ছি। তাতে হয়ত চিনতে পারবেন।” 
শচীন আর থাকতে না পেরে বলে উঠল, প্তার চেয়ে যদি 
তুমি গৌফটা কামিয়ে ভদ্র হয়ে যাও, তাতে হয়ত 
তোমাকে মানুষ বলে মনে করতে পারেন ।” “সব সয়ে 
ডে'পোমি করিস না” বলে রাখব উঠে চলে গেল। 
উৎপল! বললে, “কেন ওঁকে চটাচ্ছ, শেষে যদি রেগে-মেগে 


চলে যান তখন মুস্কিল হবে। উনি একবার ববাকে 
পরীক্ষা করলে নিশ্চিন্ত হই।” 


“রাঘব-দ1 যে ভাল ডাক্তার তা অস্বীকার করি না। 
কিন্তু ও এমন বেশে ঘুরে বেড়ায় যে, লোকে তরসা! করে 
ডাকতে পারে না। আনার বিশ্বাস, ও যদি ভাপ করে 
সেভ করে যেত তা হলে আপনার বাব| চিনতে পাঁরতেন। 
এখন তে। উনি আগের চেয়ে ভাল আছেন, লোক-টোক 
চিনতেও পারেন। একে ঘরের জানলা-টানল! বন্ধ, তার 
ওপর অন্ধকারে ওই জঙ্গল-ভর| মুখ দেখলে সহজ লোকেই 
জন্থ মনে করতে পারে।” উতৎপলা না হেসে পারল না। 
“সত্যি ভাই, তোমার রাঘব-দা এদিকে চমৎকার লোক 
কিন্ত ইচ্ছে করে চেহারাটাকে বিশ্রী করেন কেন জানি 
না” শচীন মনে মনে ভাবলে “এইবার সুস্্রী করাচ্ছি 
দেখ না।” 

রাত্রে খাবার সময় রাঘব উৎপলাকে বললে, “কালকে 
আপনার বাবাকে বলে রাখতে ভুলবেন শা । আজ রাজ্রেই 
বলে রাখতে পারেন যে, কাল আমার পৌছবার কথা ।” 
খাবার পর রাঘব বারাগায় বসে সিগারেট খেতে খেতে 
ভাবতে লাগল। উৎপলাকে এ বিপদ থেকে বীচাতেই 
হবে। বেচারা যে রকম উৎকগ্ঠায় দিন কাটাচ্ছে। 
একবার মনে হল, জীবনে তো৷ কত আপন্-বিপদ্‌ আসে, 
তার থেকে উৎপলাকে চিরকাল রক্ষা করবার ভার নিতেও 
হয়ত তার আপত্তি হবে না। কর্ণেল চৌধুরীর যদি 
সত্যিই একটা কিছু হয়, তবে বেচারীর কি হবে? ভাবতে 


ভাবতে রাঘবের মন আর্র হয়ে উঠল --ঢুরুটটাও নিবে 
গেল কখন টের পেল না। নাঃ, যদি দরকার হয় সে 
রশচীতে আরও কিছুদিন থেকে যাবে। কলকাতার 
প্র্যাকটিম্‌ যায় যাক। 


৪২৮ 


“বাবা এই ঠীঁগায় চাতালে বসে কবিত্ব কর! 


হচ্ছে” বলে শচীন এসে উপস্থিত। “সবার তো 
ওরকম পন্কা শরীর নয় যে নাকে একটু ঠাণ্ডা 
হাওয়া ঢুকেছে কি অমনি হাচি! যা, নাকে 


তুলো গুজে থাক গিয়ে ।” “তোমার নাকের সামনে 
যা জঙ্গল তাতে অবশ্ত হাওয়া ফাওয়া পট করে ঢুকতে 
পারে মা। আচ্ছা রাঘব-দা তুমি তো পরশু সকালে 


পৌছেছ, এর মধ্যে তো একদিনও সেত করতে দেখলাম 


না। 'নিজ্ের বাড়ীতে যেমন ইচ্ছে থাক গিয়ে। কিন্ত 
ভদ্রলোকের বাড়ী বসে এ রকম অত্যাচার কেন ?” “তোর 
সব তাতেই জ্যাঠামি। যে তাড়াতাড়ি চলে এলাম, ক্ষুরটা 
ফেলে এসেছি। দুদিনের জন্যে দরকারই বা কি?” 
“দরকার যে কি, তা যদি বুঝতে তবে আর ভাঁবন! ছিল 
কি। কষ্ট তে! আর তোমার নয়, অন্থদের ।” প্তার মানে 
কি?” “মানে তোমার দিকে তাকান যায় না, কষ্ট হয়।” 
প্থাক! ঢের হয়েছে” “ওই তো সত্যি কথ! বল্লে 
চটে যাও” পন] চট্ুবে না। সব জিনিষেরই মময় 
আছে। সব সময়ে ফাজলামী ভাল লাগে নাঁ। ভোকে 
যে এরা 'িলারেট' করে কি করে, জানি না।” “তি! 
তোমাকে বদি সহা করতে পারে, আমাকে না পারবার 
কোন কারণ নেই। চৌধুরী সাহেব তো আমাকে জনক 
ভেবে মারতে আসেন নি।” চৌধুরী সাহেবের ভুলটা 
সেরে দেবার আগেই শচীন অন্তর্দান হল। 

পরদিন সকালে শীতট!একটু বেশী লাগছিল বলে 
রাঘব ওভারকোটটা গায়ে দিয়ে নিল। চা খাবার 
পর শচীন জিজ্দেস করল, চৌধুরী সাহেবকে দেখতে 
যাবে কিনা। "্যা যাব বই কি” বলে রাঘব চুরুটটা 
ফেলে দিল। “আরে দাড়াও আগেই লাফাচ্ছ কেন। 
এই বেশে যাবে না কি?” “তা নয় ত কি--একি 
রাজদরধারে যাচ্ছি না কি?” “যেতে চাও যাও, 
তবে একে তিন চার দিন দাঁড়ি কামাওনি তাঁর 
ওপর ওভারকোট, তা ছাড়া গ! দিয়ে কড়া চুরুটের গন্ধ 
বেরোচ্ছে, কিছু হলে আমি জানি না” তখুনিই হয়ত 
একটা কিছু ইয়ে যেত, তবে বাইরে উৎপলার গলা শুনে 
রাঘব নিরস্ত হল। সবাই মিলে রোগীয় ঘরের দিকে 
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চলল। আগে উৎপলা, পরে রাঘব এবং পেছনে শচীন। 
তিন জনেই ঘরে ঢুকল। চৌধুরী সাহেব শুয়ে ছিলেন। 
উৎপল! ডাকলে, "বাবা ?” তিনি যেন চমকে উঠলেন, 
বললেন, “আ্যা, কি হয়েছে?” উতপলা আন্তে আস্তে 
বললে, "্রাঘব-দা এসেছেন, এই যে এই দিকে |” চৌধুরী 
সাহেব রাঘবের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে অত্যন্ত 
সন্ত্রস্ত ভাবে জোরে ফিস্‌ ফিন্‌ করে বললেন, “ওটা কি?” 
শচীন একটু টেঁচিয়ে বলে উঠল, “রাখব-দা আপনাকে 
দেখতে এসেছেন 1৮ “আমাকে খেতে এসেছে, ওটা কি ?? 
শচীন গলা উঠিয়ে বলল, “রাঘব-দা !” চৌধুরী সাহেব 
বললেন “বোয়াল?” উৎপলাকে দেখে যদিও কষ্ট হচ্ছিলঃ 
তবু শচীনের ভয়ানক হাসি এল। অতি কষ্টে সংবরণ 
করে বলল,“রাঘব."দ11৮ চৌধুরী সাহেব ততক্ষণে উঠে 
বসেছেন এবং একদুষ্টে রাঘবের দিকে তাকিয়ে আছেন। 
রাঘব একটু হাসবাঁর চেষ্টা করলে। রোগী চীৎকার 
করে উঠলেন “বাঘ না, বাঘ না, ভালুক _রামসিং-এই 
রামসিং, আমার রাইফল কই” শচীন সমস্ত রুমালটা 
মুখের ভিতর গুঁজে রাবকে একটা টান মেরে বাইরে 
পালাল। উৎপলা৷ করুণ কণ্ঠে বললে “আপনি একটু 
বাইরে যান রাঘব-দা। বাঁধ। বড্ড উত্তেজিত হচ্ছেন।” 
রাঘব বেরিয়ে সোজা নিজের ঘরে গিয়ে আক্নার সামনে 
দাড়াল। শচীন কখন এসে ঘরে ঢুকেছে টের পায়নি। 
“বাঃ বেশ দেখাচ্ছে। এখানে শীগগির একটা যাত্রা হবে 
শুনছি। রামায়ণ, জাঘুবানের পার্টটা এখুনি তোমায় 
দেবে 1” বলে নিজে হম্থমানের মত এক লাফে বেরিয়ে 
গেল। খাবার সময় রাঘব উৎপলাকে বললে, “আজ 
আপনার বাবা একটু বেশী উত্তেজিত হয়ে গেলেন ।” 
উতপলা বিষ& মুখে উত্তর দিলে “কি যে হবে জানি নাঃ 
আমার এমন ৩য় কয়ে ।” “ভয় কি, আামি তো রয়েছি, 
দরকার হয় আরও কিছুদিন থেকে যাঁব।” “সেইটেই ত 
ভয়” বলে শচীন নিবিষ্ট মনে থেতে লাগল। রাঘব ভাবলে 
ছোঁড়ার কাণ ছুটে! আচ্ছা করে মলে দিতে পারলে গায়ের 
জাল! কিছু মেটে। আপাততঃ নিরুপায় হয়ে অগ্ন-ধ্বংস 
করতে লাগল। “মাঝে কিন্তু একটু ভাল হয়েছিলেন, 
চাকর-বাঁকরদের চিনতে পারতেন। এমন কি বাইরের 


আশ্বিন--১৩৪৫ ] 


লোকদের দেখলেও বিশেষ গোলমাল করতেন না। 
আপনার কথা আমি যখন বললাম তখন কিন্তু বুঝলেন 
বলেই মনে হল।” “অনেক সময় অবশ্ত এ রকম হয় যে, 
কোন লোকের কথা মনে আছে কিন্ত তাঁর চেহারাটা 
মনে নেই” শচীন বলে উঠল, “আরে চেহারাট! দেখতে 
পেলেন কোথায় । দেখলেন তো খাঁনিকট1 অন্ধকার, 
তাতে ঝোপ-জঙ্গল আর তার ভেতর একজোড়া চোখ-_ 
কাজেই শুকে এর জন্তে দোষ দেওয়া যাঁয় না।” রাঘবের 
হঠাৎ বিষম লাগল। 

পরদিন রাঘব বিমর্ষ মুখে ভাবতে লাগল, কি উপায়ে 
চৌধুরী সাহেবের কাছে খেঁসা যায়। শচীন তাকে ওই 
অবস্থায় দেখে জিজ্ঞেস করল, ট্রেণের সময় ভাবছ ন] 
কি?” «কেন, ট্রেণের সময় ভাবতে যাব কেন ?” “থেকেও 
যখন কিছু করবেই না, তখন যাওয়াই ভাল” “কিছু 
করব না মানে? দেখছিস এ রকম অদ্ভুত রোগী, কাছে 
যাবারই যে! নেই, তা দেখব কি? তবু তো চেষ্টার কমুর 
করি নি।” “একে তো কিছু করবে না তার ওপর আবার 
মিথ্যে কথা কেন?” “দেখ শচে, তুই বড় বাড়িরে 
তুলেছিস। যখন-তখন যাঁতা বলা একটা বদ অভ্যাস হয়ে 
গেছে ।৮ রাঘব চেয়ার থেকে উঠে ঘন ঘন পাইচারী করতে 
লাগল। শচীন বলল, “ওই তো সত্যি কথা বলতে 
নেই। স্বয়ং বিষ্ঠাসাগর মশায়ই এ কথা বলেছিলেন, 
'কাণাকে কাণা বলবে ন!, খোড়াকে খোঁড়া বলবে না? 1” 
রাঘরের রাগ চড়ে গেল। “তুমি কি বলতে চাঁও যে, আষি 
কলকাতায় প্র্যাকটিস ছেড়ে এখানে খেল! করতে 
এসেছি? দিনের পর দিন এখানে থাকতে ক্ষতি হচ্ছে 
না? এসে অবধি রোগীর কাছে যাবার চেষ্টা করছি_- 
আর কি করতে পারি এর চেয়ে শুনি?” “অবস্ত বাইরের 
লোকে শুনলে বলবে যে, আর কিছু করবার ছিল না, তবে 
তারা তে আর তেতরের খবর জানে নী” “কে জানে 
শুনি?” প্এই ধর উৎপলাদি জানেন, আমিও তো কিছু 
কিছু জানি।”” “উৎপলা কি বলতে চায় যে, আমি যথেষ্ট 
চেষ্টা করি নি?” শচীন অত্যন্ত গম্ভীর মুখে বললে 
“্ষদি সে কথা তার মনে এসেও থাকে তবু সে কথ! 
মুখ ফুটে বলবার মত মেয়ে তিনি নন। তবে মনে 
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হয় যে, তার মনে একটু খু'ত রয়ে গেল। তুমি যদি 
গোয়ার্তুমি না করে চেহারাটাকে একটু ভদ্র করে 
যেতে, তবে আমরা অন্ততঃ এইটুকু বুঝতাম যে, 
চেষ্টার ক্রটি হয় নি। যাক এ সব কথা তোমায় বল! 
বৃথা। ভাববে, তোমায় অপমান করা হচ্ছে। তোমার 
যত সব অদ্ভুত আইডিয়া। উৎ্পলা-দি তোমার 
কথা শুনে মনে করেছিলেন তুমি যথাসম্ভব চেষ্টা 
করবে। যাক, সে কথা বলে কেবল কথা বাড়ান ছাড়া 
লাভ নেই ।” রাঘব চুপ করে বসে রইল। সেদিন 
সারা দিনই সে বিশেষ কথা-টথা বলল না। উৎপল 
শচীনকে জিজ্ঞেন করলে, “উনি হঠাৎ রেগে-টেগে গেছেন 
ন। কি?” “তা তো জানি না, তবে রাগবার কোন 
কারণ দেখি না।” রাজে খাবার সময় উৎপল! বললে, 
“আপনার শরীর কি খারাপ লাগছে, সারাদিন এত 
চুপচাপ রয়েছেন? কথা-বার্তা বললেন না।” “ন| শরীর 
ভালই আছে, একটু অন্ত কাজে ব্যস্ত ছিলাম। আচ্ছা 
দেখুন, কাল সকালে একবার আমাকে বেরোতে হবে। 
সকালে চা-ট! আমার ঘরেই পাঠিয়ে দেবেন। তারপর 
দুপুরে ফিরব। খাবার আগে একবার আপনার বাবাকে 
দেখতে চাই। আপনি তাঁকে সেদিনের মত জানিয়ে 
রাখবেন যে, আমি কলকাত। থেকে ওঁকে দেখতে 
আসছি।” উৎপলা ঘাড় নাডলে-কথামত সবই সে 
করতে প্রস্তুত । 


পরদিন কথামত রাখব একটু সকাল-সকাল উঠে চা 
খেয়েই বেরিয়ে গেল। শচীন জিজ্ঞেস করলে, “তোমার 
কি ফিরতে দেরী হবে?” খাবার সময় ফিরবে, বলে রাঘব 
চলে গেল। শচীন যথাসময়ে স্নান করে ফিরে এসে 
দেখে রাঘব ঘরে বসে কাগজ পড়ছে। কাগজের আড়ালে 
মুখ দেখা যাচ্ছে না। শরীরের বাকী অংশটুকুর আচ্ছাদনের 
দিকে দৃষ্টিপাত করে শচীন চমকে উঠল। খধুতিটি অত্য ধিক 
পরিফার, আর সাদা. সিক্ষের একট! পাঞ্জাবী | প্রাঘব-দা 1” 
কাগজের আড়াল থেকে গম্ভীর কণ্ঠে থেকে উত্তর এল 
"কি ?” “এই ইয়ে, তুমি ফিরেছ ?” না, ওটা তোর মনের 
ভুল-মোরাবাদীর পাহাড়ে ওপর বসে আছি।” শচীন 
অবাক হয়ে চুল জচড়াতে লাগল। পাশ থেকে 
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রাঘবের ছায়া পড়েছে আরশীতে। শচীন চমকে উঠে 
ফিরে চাইল। হাত থেকে চিরুণীট! গেল পড়ে। কোন 
রকমে তাড়াতাড়ি একটা চেয়ারে বসে পড়ে হা করে 
চেয়ে রইল। শব্ধ পেয়ে রাঘব কাগজ নামিয়ে সেদিকে 
তাকাতেই শচীন একটু ঘাবড়ে গেল। রাঘব বললে, 
“উজ [কের মত দেখছিস কি?” শচীন নির্বাক । 
অনেকক্ষণ পরে মাটির দিকে চেয়ে বললে, “যদি আগে 
থাকতে একটু সাবধান করে দিতে । তাল চিরুণীটা ভেঙ্গে 
গেল।” বলে ভাঙ্গা টুকরো ছুটো সযত্রে তুলে রাখল। 
রাঘবকে দেখে সে এত অবাক্‌ হয়েছিল যে, হাঁসবার 
কথাও ভুলে গেল। বাস্তবিক দাঁড়ি-গৌঁফ কামিয়ে 
পরিচ্ছন্ন হয়ে থাকলে রাঘবকে সুপুরুষ বলা যায় নিশ্চয়ই । 

নব চেয়ে অবাক হল উতৎপলা। শচীন ফিস-ফিস 
করে বললে, “আচ্ছা উতৎপলা-দি, রাধব-দার চেহারাটি 
বাস্তবিকই তাল, না?” উৎপল! আস্তে উত্তর দিলে, 
“যা ।” বাড়ীর সকলেই, এমন কি চাঁকরগুলে। অবধি এমন 
করতে লাগল যে, রাঘবের একটু অপ্রস্তত লাগতে 
লাগল। সেটাকে কাটাবার জন্তে বললে, “দেখি এবার 
চৌধুরী সাহেব চিনতে পারেন কি না।” আবার চেষ্টা 
কর! হল। এবারে রোগী অক্পক্ষণ চেয়েই চিনতে 
পারলেন। ন্মিতমুখে বললেন “এই যেরাঘব। বিলেত 
থেকে কবে ফিরলে 1” “সে প্রায় দুবছর হবে।” “বটে । 
তা আমরা তো কোন খবর পাই নি। চেহারা কিছুই 
বদলায় নি। শরীর ভাল তো?” “আজ্ঞে হ্যা) বেশ ভালই 
আছি। আমি একবার আপনাকে পরীক্ষা করতে 
চাচ্ছিলাম। শীকাঁরে গিয়ে আপনি পড়ে গিয়ে আখঘাত 
পেয়েছেন শুনলাম, তাই ।” 

“যা, তা পড়ে বেশী চোট পাইনি । মাথায় লেগেছিল। 
কিছুদিন বিশ্রাম করলেই সেয়ে যাবে বোধ হয়। এখনও 
এক এক সময় মাথা কেমন করে, চট করে কাউকে চিনতে 
পারি না।” রাঁঘৰ পরীক্ষা করে জানাল যে, তয়ের কোন 
কারণ নেই। উৎপলা! কৃতজ্ঞ চোখে চেয়ে জানালে, 
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“আপনাকে এত কষ্ট দিয়েছি কিছু মনে করবেন না। 
আপনি 'অতয় দেওয়াতে যে কতটা নিশ্চিন্ত হয়েছি তা 
বলতে পারি না।” “আর কি, আমার কাক তো ফুরিয়েছে, 
এবার ফেরবার আয়োজন করি |” ণ্যেতে কি হবেই?” 
উৎপলা। রাঘবের চোখের দ্রিকে তাকাল। রাঘবের 
৫৯নং কেসের কথা যনে এল, সে কোন কথা না বলে 
নিজের থরে চলে গেল। শচীন টাইম-টেবলের 
পাতা উদ্টেতে উপ্টোতে বললে, “তা হলে ট্যাক্সিই 
বলা যাক।” প্ট্যান্সি কি হবে?” “চৌধুরী সাহেবের 
গাড়ীট! একটু খারাপ হয়েছে, তাই বলছিলাম, তোমাকে 
ষ্টেশনে নিয়ে যাবার জন্তে ট্যাক্সি আনতেই বলে দিই।” 
“আমি এখশ কিছুদিন থাকব মনে করৃছি, কর্ণেল চৌধুরী 
একেবারে মেরে উঠিলে ফিরব” “এই না তোমার 
কলকাতায় কাজের ক্ষতি হচ্ছে? থাকতে চাও থাক। 
শেষকালে বাপুআমাদের ওপর দোষ দিও না। এই তো 
শুনলাম, তুমি শিজেই বলেছ যে আর কোন ভয় নেই। 
রোগী তো প্রায় সেরে উঠেছেন।” প্ওয়ের কারণ নেই 
বলেই মনে হচ্ছে, কিন্ত মাথ|ট! এখনও খুব পরিদ্াার হয়নি। 
দেখলি শা আমাকে দেখে জিজ্ছেস করলেন, কবে বিলেত 
থেকে ফিরেছি? গত পৃজোয় থে দেখা হয়েছে সেট! 
মনে নেই। আমার বিলেত যাবার চেহ|রাটাই মনে 
আছে, ফেরবার পরেরটা যনে নেই |” “মনে না থাকাই 
তাল।” বলে শচীন টাইম-টেবলের আড়ালে মুখ নুকোলে। 
বিকেলে রাঘব বললে, “দেখ শচীন, বাজারের দিকে গেলে 
আমার জন্তে একটা সস্তা দেখে ক্ষুর কিনে আনিস দেখি! 
রোগীর খাতিরে এখন বোধ হয় রোজই কামাতে হবে 1” 
“কার খাতিরে?”  “রোগীর”-বলে রাঘব মুখট! 
অস্বাভাবিক রকম গম্ভীর করলে। এচীন বাজারের দিকে 
কেবল যে ক্ষুর কিনতেই গেল তা নয়। পথে পোষ্ট 
অফিস থেকে বলেনকে একট! টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিলে। 
টেলিগ্রামটার প্রাঞ্জল বাংল! তাৎপর্য হচ্ছে, “টোপ 
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প্রাচীনকাল হইতে রাজ্যশাসন সম্পর্কে তথ্য ও সংখ্যা 
সংগ্রহ করিবার প্রথা চলিয়া আমিতেছে । মিশর, ব্যাবিলন ও 
রোমক রাজ্যে লোকগণনা, রাজ্যের বিত্ত ও খরশ্বর্ষ্যের হিসাব 
প্রস্তুত করার প্রথা প্রচলিত ছিল। এই অর্থে খুষ্পূর্বব 
তৃতীয় শতাব্দীতেও যে ভারতবর্ষে রাজ্যশাসন-কাধ্যে সংখা 
বিজ্ঞানের প্রচলন ছিল তাহার নিদর্শন পাঁওয়া যায়। খুষ্টপূর্বব 
৩১১ হইতে ৩০০ অন্ধের মধ্যে কৌটিল্যের “অর্থাত? গ্রন্থ 
রচিত হইয়া থাকিলে বুঝিতে হইবে যে, এই সময়েও ভারতবর্ষে 
খ্যাবিজ্ঞানের যথেষ্ট অনুশীলন ছিল। অর্থশান্ত্রে উল্লেখ 
আছে, কি প্রথায় কর-নির্দারণ, সৈন্ত-সংগ্রহ, শঙ্তাদি উৎপাদন, 
শ্রমিক-সমস্ত! প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়-অন্ুযায়ী সমগ্র গ্রম- 
গুলিকে বিভক্ত করা যায়, গ্রাম্য হিসাঁব-রক্ষক দ্বারা কি ভাবে 
ভূমির তারতম্য (যথা, উর্বর, অনুর্ববর, গোচারণ ক্ষেত্র, 
অরণ্য ইত্যাদি) অনুসারে গ্রামের সীমা সাব্যস্ত কর! হয়, 
অথব| উপজীবিকা অনুযায়ী গ্রামবাসীদের সংখ্যা সম্বন্ধে কি 
ভাবে তথ্য সংগ্রহ ও রক্ষা করা যায়। প্রাচীন ভারতে সংস্কৃত 
সভ্যতার যুগে শাসনকাধ্যে যে এইরূপ সংখ্যা-বিজ্ঞানের 
ব্যবহার ছিল.তাহার আরও প্রমাণ পাওয়া সম্ভব। পরবর্তী 
সময়ে মুসলমান রাজত্বে ভারতবর্ষে রাজ্যশাসন সম্পকিত 
সংখ্যা-বিজ্ঞানের প্রচলন ছিল। মোগল সম্রাট আকবর 
বাদশাহের রাজত্বকালে তদীয় মন্ত্রী আবুল ফজল “আই-নই- 
আকবরী” গ্রন্থ (১৫৯৬-৯৭ খুঃ) রচন! করেন। তাহাতে 
জন-সংখ্যা, ব্যবপা-বাণিজা, দেশের আথিক অবস্থা ইত্যাদি 
সম্বন্ধে পুজ্থানুপুঙ্ঘ তথ্য পাওয়া যায়। ইউরোপে খুষ্টীয় সপ্তদশ 
ও অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত রাজ্যশাসন-সম্পকিত সংখ্যা- 
বিজ্ঞানের বাবহার প্রধানতঃ অর্থশাস্ত্র বিষয়ক তথ্া-সংগ্রহ ও 
প্রকাশের অতিরিক্ত প্রসার লাভ করে নাই। ইংরাজ- 
রাজত্বকালে ভারতবর্ষে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ হইতে স্বতন্ত্র বিভাগ 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 


খ্যা-বিজ্ঞানের বিভাগ 
ংখাা-বিজ্ঞান প্রথমে যে রূপ পরিগ্রহ করিয়া আবির্ভত 


_প্রীগোপালচন্দ্র রায় 


হইয়াছিল, পরবর্তীকালে কি তত্রের অংশে, কি ব্যবহারিক অংশে 
সে রূপের বহু পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে । বর্তমানে সংখ্যা- 
বিজ্ঞান ছইটি বিশিষ্ট পধ্যায়ে পরিবদ্ধিত। প্রথম পর্ধ্যায়ে 
পূর্ধবের রূপ কিছু বজায় আছে, দ্বিতীয় পর্ধ্যায় সম্পূর্ণ নূতন 
আকার ধারণ করিতেছে। প্রথম পর্যায় কোন বিশেষ 
বিষয়ের কেবল বিবরণে পর্যবসিত, দ্বিতীয় পর্যায়ের লক্ষ্য, 
কোন বিশেষ ব্ষিয়ের তথ্য বিশ্লেষণ ও বিচার । বিবরণী- 
পধ্যায়ে সমগ্র বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সমষ্টি ও গড় 
সম্বন্ধে জ্ঞানলাভই যথেষ্ট! বিশ্লেষণ পর্যায়ে সমষ্টি বা গড় 
সম্বন্ধে জ্ঞান যথেষ্ট নয়। গড় ও অন্তান্ত পরিমাপ হইতে 
তারতম্য বিভিন্ন নমুনায় কি প্রকার লক্ষ্য করা যায় ও নমুনা 
হইতে সমগ্র বিষয় সম্বন্ধে কি আলোক পাওয়! যায়, দ্বিতীয় 
পর্যায়ে তাহাই আলোচ্য । 


রাজ)শ(সন সর্বদেশে সর্ধকালে সমগ্রের সমন্তা এবং 
রাজে)র অর্থনীতি, শিল্প, বাণিজ্য, কাষ প্রভৃতি বিভিন্ন ও বিশিষ্ট 
বিভাগ সমগ্রের বিষয়। এই কারণে সভাতার সকল স্তরেই 
সংখ্যাবিজ্ঞানের যে পধ্যায়ে সমগ্রের বিষয় আলোচিত হয় সে 
পর্যায়ের প্রয়োজন ও বাবহার রহিয়া যাইবে, [বিলুপ্ত হইবে ন|। 
দ্বিতীয় পর্ধায়ের প্রয়োজনও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে, কারণ 
দৃষ্টির তাক্ষতা লাভ করিবার স্পৃহা সর্বদাই বৃদ্ধি পাইতেছে, 
পরীক্ষার পরিসর যত স্বল্প হইবে, বিশ্লেষণ তত তীব্র হইবার 
সুযোগ পাইবে । কিন্তু, দ্বিতীয় পর্যায়ে যে উচ্চাঙ্গের গণিতের 
প্রয়োগ প্রয়োজন, তাহাতে উচ্চাঙ্গের জ্যোতির্বিস্তার বা! 
পদার্থ-বিগ্কার মত এই শাস্ত্রের ব্যবহারও সাধারণের পক্ষে 
সম্ভবপর হইবে না। 


কৃষি-সংক্রান্ত বিবরণী 


_ সংখ্যা-বিজ্ঞানের বিবরণী-পর্ধ্যান় যথেষ্ট প্রসার লাভ 
করিয়াছে আরও এই কারণে যে, পূর্বে ষে সকল বিষয় 'উপে- 
ক্ষিত হইয়াছিল, জীবন-সংগ্রামের কঠোরতা-বৃদ্ধির সহিত সে 
সকল বিষয় উত্তরকালে প্রাধান্ত লা করিয়াছে এবং 


৪৩২ 


সেই সকল বিষয়ের দিকে সমগ্র ও ব্যাপকভাবে দৃষ্টিপাত 
করা সংখ্যা-বিজ্ঞানের বিবরণী-পর্ধ্যায়ের অবগত কর্তৃবা হইয়া 
পড়িয়াছে ৷ ভারতবর্ষে ১৮৮* থুষ্টান্দে দুিক্ষ সম্বন্ধে কমিশন 
নিযুক্ত হয়। এই কমিশন মত প্রকাশ করেন যে, কৃষি -বিষয়ক 
সংখ্যা-বিবরণের সংগ্রহ-পদ্ধতির উন্নতি সাধন করা প্রয়োজন। 
১৮৮৪ খুষ্টাব্দ হইতে সমগ্র ভারতবর্ষের কষিবিষয়ক সংখা।- 
বিবরণের ধারাবাহিক সঙ্কলন আরম্ভ হয়। বর্তমানে সরকারী 
দপ্তর হইতে কৃষি-সংক্রান্ত যে সকল বিবরণী প্রকাশিত 
হয়, তাহ! চারিটি বিশিষ্ট ভাগে বিভক্ত কর! বায় যথ| £-- 
(১) শম্ত ও শশ্ত উৎপাদন, (২) গোধন ও হাল লাঙ্গল, (৩) 
কৃষিজীবীর সংখ্যা (৪) ধন-সম্পদের তথা । কয্েকটি বিশিষ্ট 
বিবরণীর উল্লেখ কর! যাঁয়, যথা -- 

১। এিগ্রিকালচারাল্‌ ষ্ট্যাটিস্টিক্ম অব. ইণ্ডিয়া” ( বাৎ- 
সরিক ), এই বিবরণী ছুই থণ্ডে প্রকাশিত হয়। প্রথম থণ্ডে 
বুটিশ ভারত ও দ্বিতীয় খণ্ডে দেশী বাজ্যগুলির সম্বন্ধে 
কৃবিবিষয়ক সংখ্য-বিবরণী প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন তালিকাতে 
যে পরিমাণ ভূমিতে চাষ হয়, সমগ্র ভূমির কিরূপ অংশ চাষের 
উপযুক্ত ইত্যাদি, সেচ-ব্যবস্থা, কিরূপ শস্তের চাষ, গোধন, 
খাঁজনার হার ও শশ্তের মুল্য সগ্ধন্ধে প্রত্যেক প্রদেশের ও 
প্রত্যেক জেলার সংবাদ সঙ্কলিত থাকে । 

২). এএষ্টিমেটস্‌ সব, একিয়। আগ ইন্ড অব. 
প্রিন্সিপ্যাল ক্রপস্‌ অব. ইণ্ডিঘা* (বাৎসরিক ), এই বিবরণীতে 
বিভিন্ন প্রকার শস্তের উৎপাদন ও ভূমির পরিমাণ সম্বন্ধে 
বিভিন্ন প্রদেশের সংবাদ সঙ্কলিত থাকে । 

৩। ষ্্যাটিস্টিক্যাল ই্েট্রমেন্টদ্‌ রিলেটিং টু দি কো- 
অপারেটিভ মুভমেন্ট ইন ইন্ডিয়া” (বাৎসরিক ), এই বিব- 
রণীতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে সমবায় সমিতির ( রুষি 
সমবায় সমিতি সম্বন্ধেও) প্রসার সম্বন্ধে সংবাদ সঙ্কলিত 
থাকে। 

৪,৫১৬ । “ইগিয়ান টি ্ট্যাটিস্টিক্সস। (বাৎসরিক ) 
ইত্ডিয়ান কফি ষ্ট্যাটিস্টিকা ( * ) 
ইও্ডিয়ান রবার ই্র্াটিস্টিক্সঠ €( ৮» ) 

এই সকল বিবরণীতে ভারতবর্ষের চা, কফি, রবার 
উৎপাদন সংক্রান্ত সংবাদ সঙ্কলিত থাকে । 

৭। “র-কট্‌ন্‌ ট্রেড. ্্যাটিস্টিক্স (মাসিক) 


বজপ্--৬ষ্ঠ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড--৩য় সংখ্যা 


এই বিবরণীতে কাচাতুলার বাণিজ্য সম্পর্কে সংবাদ 
সঙ্কলিত থাকে। 

৮। «আযাকাউণ্টস্‌ রিলেটিং টু দি সী-বোর্ণ ট্রেড আগ 
স্কাভিগেস্ন্‌ অব. বৃটীশ ইগডয়া” (মাদিক ) 

দেশীয় রাজ্য ছাড়া ভারতবর্ষের অন্ান্ত অংশের সামুপ্পিক 
বাণিজ্য সম্বন্ধে সংবাদ এই বিবরণীতে সঙ্কলিত থাকে। 

৯। 'আ্যাকাউণ্টস্‌ রিলেটিং টু দি ইন্ল্যাণ্ড (রেল্‌ আযাণগড 
রিভার-বোর্ণ ) ট্রেড অব. ইগ্ডিয়া” (মাসিক ) 

রেল ও স্টামারযোগে ভারতবর্ষের অন্তর্ববাণিজ্যের সংবাদ 
এই বিবরণীতে সঙ্কলিত থাকে । 

১০। “হগিয়ান্‌ ট্রেড জার্নাল (সাপ্তাহিক ) 

এই বিববণীতে ভারতবর্ষের বাণিজ্য সম্বন্ধে সংবাদ 
সঙ্কলিত থাকে । 

১১। “রিভিউ অব. সুগার ইগ্ডাষ্টটি অব ইগ্ডিয়া” 

এই বিবরণীতে ইক্ষ-চাষ-সম্পকিত সংবাদও সঙ্কলিত 


আছে। 
১২। ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল জ্যাবস্টাক্ট ফর ব্রিটাশ ইপ্ডিয়া” 
(বাৎসরিক ) 
এই বিবরণীতে বিভিন্ন সংবাদের সার সঙ্কলিত থাকে, 
ইত্যাদি । 


ইহা ব্যতীত প্রতোক মরমুমে প্রায় ১১টি প্রধান শত্তের 
উৎপাদন সম্বন্ধে সাময়িক পূর্ববাভান প্রকাশিত হয়। “ইত্ডিয়ান্‌ 
ট্রেড জার্ণাল্‌, পত্রিকায় পূর্বাভাস সম্বন্ধে সংবাদ প্রকাশিত 
হয়। 

গোধন, হাল-লাঙজল ও গো-যান সম্বন্ধে প্রতি পাচ বৎসর 
অন্তর গণনা করা হয় ও এরগ্রিকালচারাল্‌ ষ্ট্যাটিস্টিক্স অব 
ইও্ডয়া” বিবরণীতে প্রকাশিত হয় । 
তথ্য-সঙ্কলন 

এই সকল বিবরণীতে যে সংখ্যা প্রকাশিত হয়, তাহার 
সঙ্কলন-কাধ্য জটিল। বিস্বৃত ভূভাগের তথ্য সম্পূর্ণ নির্দোষ 
হওয়া সম্ভবপর নয়। প্রায় প্রত্যেক প্রদেশে একই পদ্ধতিতে 
তথা সংগৃহীত হয়। রাজন্ব-বিভাগ দ্বারা সংগ্রহ-কাধ্য 
সমাধ| কর! সম্ভব হয়। পাট-চাষ সম্পর্কে তথ্য অধিকাংশ 
স্থলে সংগৃহীত হয় গ্রাম্য পঞ্চায্জেতের সাহায্যে । বাঙ্গীলা, 
বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম প্রদেশের পাট-চাষ সম্পর্কে তথ্য 


আশ্বিন -- ১৩৪৫ ] 


গৃহীত হয় বাঙ্গালা সরকারের কষি-বিভাগ দ্বারা। গ্রাম 

পঞ্চয়ে যে সংখ্যা সংগ্রহ করেন তাহা মহকুমার ও জেল! 
কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা! করিয়া দেখিবার পর কুষি-বিভাগে পৌছায় । 
কৃষি সম্বন্ধে তথ্যসংগ্রহের জন্য বিভিন্ন প্রদেশে এখন বিভিন্ন 
ব্যবস্থা অবলঘ্িত হইতে পারে । শশ্ত-উৎপাদন 'ও কৃষি 
সম্পর্কে অন্ান্ত তথ্যসংগ্রহের জন্ত পুথক্‌ নিভাগ প্রতিঠঠিত 
হওয়া সম্ভব | কি পরিমাণ শস্ত উৎপন্ন হইল, এই সংবাঁদ 
নিভু প[ইতে হইলে তিনটি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিতে 
হর, যথা 2 

(১) কত পরিমাণ জমিতে জাবাদ কর! হইল । 

(২) বিঘা-প্রতি ফল কি পরিমাণ । 

(৩) জল-বুষ্টি বা সার ইত্যাদি পারিপার্থিক অবস্থা 
কিরূপ । 

বিঘ!-প্রতি ফসলের পরিমাণ যতট! নিভূ'ল হইবে, উৎপস্ন 
ফসলের পরিমাণ গণনা ও অবশেষে সমগ্র সংবাদ ততটা 
নিভূল হইবে । এই জন্ত ফসল নিদ্ধারণ যাহাতে নিল ও 
যথাথ হয় তাহার ব্যবস্থ! করিতে হর, কেবল গণনাকারীর চাক্ষুষ 
অনুমানের উপর নির্ভর করা যার না। পারিপার্থিক অবস্থা 
নিরূপণ কর ও পরিমাপ নিদ্ধীরণ করা আরও কঠিন । 


এইভাবে আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, সংখ্যা- 
বিবরণী হইতে সমগ্র বিষয়ের সম্পূর্ণ নিতুল ও সঠিক তথ্য 
না জানিলেও যথেষ্ট সঠিক আভাস পাওয়া সম্ভব । 
এই সকল কারণে সংখ্যা-বিজ্ঞানের দ্বিতীয় পর্যায়ের নমুন! 
বিশ্লেষণ ও বিচার দ্বারা সমগ্রের আভাস পাইবার প্রচেষ্টার 
উপকারিতা! ও তাৎপর্য রহিয়াছে । আর এরূপ বিশ্লেষণ ও 
বিচার নানারূপ গব্ণা-প্রতিষ্ঠানের আওতায় অল্প পরিসরের 
গণ্ডভীতেও হওয়া সম্ভব | নমুনা হইতে সমগ্রের আভান লাভ 
করিবার প্রচেষ্টাকে তুলন করা যায় পিগ হইতে ব্রহ্গ(গ্ডের 
জ্ঞান লাভ করিবার প্রচেষ্টার সহিত। কিন্তু নমুনা! বিশ্লেষণের 
পদ্ধতিতেও যথেষ্ট সতকৃতা৷ অবলম্বন করা প্রয়োজন হয়। 


এবং 


বঙ্গদেশের কৃষিসম্পর্কে তথ্যাবলী 


ব্ছদেশের কাষবিষরক যে সকল তথ্য সক্কলিত পাওয়। 
যাঁয় তাহার কিছু উদ্ধত কর! হইল । যথা ;__ 
১৯ 


কনি-গবেষুণায় সংখ্যাবিজ্ঞানেণ স্থান 


৪৩৩ 


(ক) কৃষিজীবী সম্বন্ধে 

১৯৩১ সালের লোকগণনা অনুযায়ী গ্রাম্য অঞ্চলে সমগ্র 
বঙ্গদেশের লোক-সংখ্য। (পুরু ও স্থা, ছিল ৫১০১,১৪১০০২ 
(পাচ কোটি এক লক্ষ চৌদ হাজার দুই ), তন্মধো কৃষি- 
কাধোর নানা বিভাগে যাহারা নিধুক্ত ছিল তাহাদের সংখ্য 
এইরূপ £- 


তালিকা ১ 

[ সাধারণ কৃষিকার্যে নিযুন্ত লে।ক-সংখ্যা...***...১৯৯,১৫,৬৪২ 
(১) ষে সকল তৃক্বামী শিজে চাষ করে না এবং থান পাই থাকে... 
৭,৮৩)৭ ৫৫ 

(২) জমিদারীর ম্যানেজার ও এজ্জেটট.১,.., ১,৩৯৫ 
(৩ ভহমিলদার ও আমলা ...... ৫১,৩০৩ 
(8) চাষী ভূগ্থামী.***১, ৫৩,১৭,৯৭৩ 
(৫) ভূমির চাষী প্রজা... ৮৭৩,০৯৪ 
(৬) চাষী শ্রষিক..... ২৮,৭৪,৮৭৪ 
(৭) অন্যান চাষী.” ১৩,৩১৮ 


সমষ্টি ১ ৯৯,১৫১৬৪২ 
ফুল-ফলাদি ও বিশেষ চাষ, যথা চা, কফি, রবার ইত্যাদিতে 
নিযুক্ত 
এই তালিকা! হইতে দেখ| বায় ষে, সাধারণ কৃষিকাধ্যে 
নিযুক্ত লোকসংখ্যা সমগ্র জনসংখ্যার প্রায় পঞ্চমাংশ এবং 
এই পঞ্চমাংশের প্রায় অদ্ধেক চাষী ভূমির মালিক। 

সাধারণ কৃষিকার্ধো নিযুক্ত লোকসংখ্যা ও চাষী ভূম্বামীর 
মংখ্যার কিন্ূপ অংশের কৃষিই মুল উপজীবিকা ইত্যাদি 

বিষয়ের তথা নিঃস্ধর তালিকা হইতে দ্রেখা বাইবে ২ 


তালিকা ২ 


২,৯৯)০০৫ 


১। সাধারণ কুষিকার্ষে। নিযুক্ত লোকসংখা.......  ৯৯,১৫,৬৪২ 
পুরুষ নারী 
যাহাদের কৃষিই মুল উপজীবিক1...... ৮৩,৯৩,৮৭৭  ৭)৪৯,৪৯০ 
যাহারা অগ্ঠের পোস্ু...... ২৩০,৭৩৩ ৪,৬৪ ৩৫ 
কৃষি ঝাহীত অন্ত উপজীবিকার উপর যাহার! 
নিতর করে... ৬৫৫,২৪২ ২৯,৯৩১ 
২। চাধা ভূম্বামীর সংখ্যা.-.... ৫৩,১৭,৯৭৩ 


তন্মধো, যাহ।দের কৃষি মূল উপ্গীবিকা...... ৪৮,৬৬,৯২৪ ২,১৬৮৩০ 

যাহার! অন্যের পোস্ত ....১* 

কৃষি ঝাতীত অন্ত উপজীবিকায উপর 
যাহার নির্ভর করে..... 


২,২৩,৫৬৫ ১৯,৬৫৪ 


৪৩৪ বঙ্গতী_ ৬৮ বর্ষ [ ২য় খণ্ড--৩য় সংখ)" 


(খ) বঙজদেশের ভূমির শ্রেণীবিভাগ 


বিভিন্ন সময়ে বঙ্গদেণের ভূমি বিভাগ কিরূপ ছিণ তাহা তাপিবার দেখান হইল 2 


তালিক। ৩ (সহত্র একরের* সংখ্যা ) 


করিত ভূমির অনুর পতিত উর্ধর অথচ কধিত যে পরিমাণ ভূমি বন মোট জমির 
পরিমাণ ভূমির পরিমাণ পতিত ভূমির পরিমাণ কর্ষিত হয় ন। জঙ্গল পরিমাণ 
১৯৩৪-৩৬ ২২৬৪ ৫৬৭৩ ৬৬৫৮ ৯৭৯৪ ৪৪৫৮ ৪৯২৫৫ 
৩৪-৩: ২৩৩২৭ ৫৪২৪ ৬৬২৬ ৯২২৯ ৪৬১৭ ৪৯২৫৫ 
৩৩-৩৪ ২৪০৬২ ৪৭৫৩ ৪৩৩ ৯২৬৩ ৪৬০৭ ৪৯২৫৫ 
৩২-৩৩ ২৩৩১৯ ৫৪১৪ ৬৪৩৯ ৯৪৫৬ ৪৬২৭ ৪৯২৫৫ 
৩১০৩২ ২৩৫৬৮ ৫৩০৬ ব্রি ৯১৫৩ ৪৯৩৯ ৪৮৫৬৭ 
৩৬-৩১ ২৩০৬ ৫৫৪ €$৯৭২ ৯৫৮৭ ১৫৯৪ ৪৯১৮৭ 
২১-৩০ ২৩৩৭৬ ৫৩৮৭ ৬০১৮ ৯৮৪১ ৪৫৭১ ৪৯১৮৭ 
২৮২৯ ২৩৮২৭ ৪৭৯3 ৫৯১৩ ১০০৭৩ ৪৫৮৯ ৪৯১৮৭ 
২৭-২৮ ২১৯১ ২৬৩ ৬৪৩৭ ১০২৪২ ৪4৮৪ ৪৯১৮৭ 
১৯২৬-২৭ ২৩৩৮ল ৫৫ ৫৮৯০৮ ১১২৬৯ 8৫৮৩ ৪৯১২৩ 


১ একরল প্রায় ৩ বিঘা 


(গ) সেচ ব্যবস্থা 
ধঙ্গদেশে যে পরিমাণ ভূমিতে জলদেছের বিহি প্রকার বাবস্থা হইয়াছে তাহ| নিয়ের তালিকা হইতে দেখা যাঁইনে 2-- 
তালিক। ৪ (সহত্র একরের সংখ্যা ) 


মোট যে পরিধাণ থে পরিমাণ ভূমিতত যে পরিমাণ ভূমিতে যে পরিমাণ ভুমি ঘে পরিমাণ ভূমি ভন্তান্ উপায়ে 
ভূমি জল সেচ সরকাণী খাপ দ্বার বে-সরক।রী খাল দ্বার পুষ্ধরিণীর জল কুপের জলদ্বারা যে পরিমাণে ভূমি 


হইয়াছিল জল গেগের বাবগ্ধ। ছিল জল সেচের ব্াবস্থ। ছিল দ্বারা পিক্ত হইত পিস্ত হইত গলদিন হইত 
১৯৩২-৩৬% ১৪৫৯৪ ২৯৫ ২৯৫ নও ৩৬ ৪১৫ 
খ3.৩৫ ১৬৯৭৯ ১২৬ ২০৮ ৮৮৮ ৩৭ ৪8৪১ 
৩৩*৩৪ ১৬:১ ৮ ২০২. ৯৬৩ ৩৩ ৪8১৩ 
৩২-১৩ ১৬৭২ ৫৫ 5৬৪ ৯৭২ ৩৪ ৪৩৭ 
৩১ ৩২ ১৬৬২ ৬৩ ২০৭ ৯০৩ ৩৪ ৮৩৯৮ 
৩৬৩১ ১০৩৫ ৭ ২৯৪ ১১১৫ ৩২ ৩৯৭ 
৬৯০৩০ ১৪০৯ চে ১৭৭ ৮৬৯ ৩৮ ৮২ 
২৮-২৭ ১৪৩ মহ ১৯১ ৮১২ ১২ ৩২৮ 
২৭-২% ১৩৬৬ ১০১ ১৯২ ৮৩ ৩২ ৩৫৮ 


১৯২৯৬-২৭ ১৩১৮ ১৯২ ২৩১ ৪২৫ ৮৮ ৭৩ 


আশ্বিন_-১৩৪৫ ] কৃষি-গবেষণায় সংখ্যাবিজ্ঞানের স্থান ৪৩৫ 


(ঘ) বিভিন্ন প্রকার আবাদী ভূমির শ্রেণীবিভাগ 
বঙ্গদেশে যে পরিমাণ জমিতে কণেকটি মূল শ্রেণীবিভাগে শস্তের চাষ হইয়াছে তাহার তালিক] 2 
তালিক ৫ (সহস্র একরের সংখ্যা) 


খাস্ত শগ্ত তৈল-বীভা ইঙ্গু আশময় শশা গেজ ও ফল-মূলাদি মোট আবাদী 

মাদক শন্ত ভূমির পরিমাণ 
১৯৩৫-৩৬ ২২৬৭০ ১০১৬ ৩২৫ ১৭৭০ ৫১৩ ৭৬৭ ২৭৬৯৫ 
৩৪-৩৫ ২২৩৮২ ১*৫১ ২৭৬ ২২৬১ ৫১১ নন ২৭৯২১ 
৩৩০৩৪ ২৩১৮০ ১5১৯ ২৫৬ ২২৪৩ ৪৯৪ ৭৬৭ ২৮৫৬৭ 
ত২-৩৩ ২৩২৭৭ ১০৪৩ ২৩৩ ১৭৩৮ ৪৮৩ ৬ ২৮১৭৪ 
৩১-৩২ ২৩৭৯ ১১০২ ৩৩ ১৭১৯ ৪৯৬ ৭৭২ ২৮৬৭৫ 
৩৯-৩১ ২২০৯০ ১০৮৬ ১৯৯ ৩১৫৩ ৪8৮৭ ৭৪8৯ ২৮৩৯৭ 
২৯-৩০ ২১৬৮২ ১০২৫ ১৯৮ ৩৪৩৩ ৪৯৫ ৭৩১ ৭৮৩৩ 
২৮-২ন৯ ২২৮৩৩ ১০৩৮ ১৭৬ ২৭৯৫ ৪৮৯ ৭৬৫ ২৮৭০৩ 
২৭২৮ ১৯৯২৫ ১০৫৭ ২৩৯ ৩০৫৮ ৮৮৬ ৬৮৩ ২৬৯৬১ 
১৯২৬-২৭ ২১০৭৬ ১০৯৭ ২০১ ৩২৫৭ ৪৮৮ ৬৯৮ ২৭৪৬৯ 

[ ভারতে মোট অবাদ ভূমির যে অংশে বিভিন্ন শম্তের টয় হয় তাহার তুপনা ( ১৯৩৫-৩৬ ) | 
চাউল পাট চা ৭১৭৯০ একরের 


৭৯৯ ১৯ বিভিন্ত অংশ 





১ বঙ্গদেশ ২ ব্রন্দদেশ শ্বেতাংশ-বলদেশ ১ আসাম ২ বঙ্গদেশ 
৩ মাদ্রাজ ৪ বিহার কুকাংশ- আস।ম ৩ মাদ্রাদ ৪ অগ্থান্ত 
৫ যুক্তপ্রদেশ ৬ মধাপ্রদেশ হেতকৃষাংশ বিহার 
৭ আসাম ৮ উড়। 

৯ অন্যান্য 


(ড) বিভিন্ন শস্তের আবাদী ভূমির পরিমাণের বিস্তৃত বিবরণ 8 
বজদেশে যে পরিমাণ জমিতে কয়েকটি বিশিষ্ট শস্তের চাষ হইয়াছে তাহাঁর তালিকা £-_ 
তালিকা ৬ ( সহত্র একরের সংখা!) 


ধাগ্য গম বালি দাইল চা তুল! পাট তামাক 

১৯৩7-৩৬ ২১০৯২, ১২৭ নও ৮৮৩ ২০৪০ ৫৭৯ ১৬৭ ৩৯৭ 
৩৪-৩৫ ২৪৭৪৯ ১৫৪ ৯১ গণ ২৯৬ ৫৮০ ২১৬৪ ৩৩৮ 
৩৩-৩৪ ২১৬৭৩ ১৪৫ ৮৫ ১৭৫ ১৯৯ ৫৮৬ ২১৪২ ২৮৫ 
৩২ ৩৩ ২২৭৭১ ১৪৩ ৮৫ ১৭৭ ১৯৬ ৫৮৫ ১৬১১ ২৮১ 
৩১-৩২ ২২১২৯ ১৪৫ ৮৭ ১৮০ ১১৯ ৫৮৫ ১৫৯৭ ২৯৩ 
৩*-৩১ ২৯৫৮২ ১৪৩ ৮ ১৫২ ২০ ৮ ১ ৩০২৮ ২১৩ 
২৯-৩০ ২৯২২৭ ১২৬ ৮৪ ১৫৩ ১৯৫ ৫৮৮ ২৯১৪ ২৭৫ 
২৮২৯ ২১৪০৪ ১২৩ ৮২ ১৪৩ ১৯৩ ৫৯৩ ২১৩7 ২৯১ 
২৭-২৮ ১৮৬৮৩ ১৭৭ ৭ ৯২ লা 8৮৪ ২৯২৯ ২৯০ 
২৬-২৭ ১৯৭১৪ ১২৯ ৭৫ ১২৬ সা ৪৯৩ ৩১২৪ ২৯৫ 


ক. তথ! সংগ্রহ করা হয় নাই।, 


১১৬ 


(9) কৃষিদ্রব্যের পণ্য মূল্য 2 
বঙ্গদেশে কয়েকটি বিশিষ্ট শস্তের মূল্যের যেরূপ হ।স-বৃদ্ধি হইয়াছে তাহার তালিকা £- 
তালিকা ৭ ( মণ-প্রতি ) 


১৯৩৫-৩৬ 
৩৪ ৩৫ 
৩৩-৩৪ 
৩২.৩৩ 
৩১৩২ 
৩০-৩১ 
২৯-৩০ 
৯১৮-২৯ 
৭২৮ 
২ ২৭ 


(ছ) উৎপন্ন পণ্যের পরিমাণ £__ 


১৯৩৬-৩৭ 
৩৫-৩৬ 
৩৪-৩৫ 
৩৩-৩১৪ 
৩২-৩৩ 
৩১-৩২ 
৩০-৩২ 
২১৯ ৩০ 


২৮-২৯ 


বঙত্রী-_৬৯ বর্ষ 


[ এ খও-৩য় পংখ]া 


ধান্ গম বালি দাইল আথের গুড় তুলা পাট শিস রাত তামাক 
৩৭ ৩ ২%০ ৩ ৩1/০ ১৫২ 8//০ ৪২ 8%/০ ৮৭ 
৩০ ৩২ ২ ২115০ ৪২. ১৪০ ৩1০ ৩৮০ ৮1৭ ্ং 
৩৯ ৩ ২ ২%০ ৩৪৬০ ১১1০ ৩০ ৩৮০ ৪15 ৮ 
২।০ ৩%০ ২২ ২০০ ৩৮০ ১৪০ আৎ ৩৪০০ 8৭ ৮0৮০ 
৩1/০ ৩৫০ ৩৮০ তং 8৮/০ ১০২ 81০ 81০ 80৮০ চে 
84০ ৪২ ৩০ ৩ ৫1%০ ২২॥৭ ৩1০০ 61০ ৫15 ১০৯ 
৬. ৫৮০ ৮২ ৫২. ৭015/০ ৩২২ ৮৯ প্‌ ৮14০ ১৫২ 
৬%০ ৬২. ৩)/০ ৫০ ৮0/০ ৩৩২ ৯২ ৮ ৮৪০ ২০২. 
ণ০ ৬৮০ ৩|০০ ৫০ ৮৮7০ ৩৯০ ৮০ ৭]০ নং ১৭০ 
৭/০ ড1ৎ ৩৮০ 6. ৯০ ৪০২ ৮1০ ৭0//০ ৯২ ১৪॥০ 
বজদেশে উৎপন্ন পণ্যের পরিমাণ নিয়্ের তাঁপিকা হইতে দেখা যাইবে £ 
তালিকা ৮ 
ধাস্য গম বাপি আখের গুড় তুলা পাট তামাক চা 
(হম টন) (সংশ্রটন) (সহস্র টন) (লক্ষ টন) (সহ গাটঙ ) (মহন গাট) (সহন্স উন) (লক্ষ পাউও ) 
১০৬৬৮ 8৬ ৩১ ৬৫৯ ২৩ ৬৯৮ ১৪৪ ৯৯ 
৭২০৮ ৩৩ হ ৫৬০ ২১ ৭৯৪ ১২৭৯ ৯৬৩ 
৮২৭৩ ৫১ তৎ মন ২১ ৬৪৯ ১ম% ০৮৪ 
৮৬৮০ 8১ ২৪ &৫৭ স১ ৭৬৮ ১২৩ ৯৬৬ 
৯৩৬৪ ৪১ হণ 5৫5 ১ ৭০৩"৫ ১৩৭ ১০৮৯ 
৯৪৯৩ ৩৪ চি ২৭৩ ১৫ ৬১৭ ১২২ ৮৮৫ 
৯২০৬ ৩০ ৮ ২৪৮ ১৭ 8৯৮ ১২০ ৯৭০ 
৮২০২ ৩৩ চি ২২০ ১৮ ৯৮৮ ১২৪ ১১০০ 
৯৬৮৪ ৩২ ২৬ ২১৬ ১৫ ৯১৮ ১২২ ৯৫০ 
৬৯৩ ২ ১৮ ২৩৬ ১৭ ৮৫১ ১২০ ৯৭৪ 


২৭-২৮ 


*. ১ গাট-৪* পাউগু, ১ পাউগুল প্রা অন্ধ সের, ১ টন ২৭ মণ ৯ সের। 


(জ) বঙ্গদেশের বিভিন্ন ফসলের গড়ে একর প্রতি উৎপাদন ও অন্যান্ত সফল প্রদেশের গড়ে একর প্রতি 
উৎপাদনের সহিত তুলনামূলক তালিকা নিষ্বে দেখান হইল । 
তালিকা ৯ (একর প্রতি পাউগ্ডের সখ্য। ) 


১৯৩৬-৩৭ ১০৮৭ 
৩৫-৩৮ প্৬ং 
৩৪-৩৩ ৮৯৪ 
৩৩০৩২ ৮৭৯৭ 
৩২-৩৩ ৯৬হ 
৩১৩২ ৯৬১ 


৩০-৩১ ১০৮২ 
১৯-৩০ ৯০৮ 


২৮২৯ ১০১৪ 


ধান্ঠ গম ইস তুপা পাট 
বঙ্গদেশ সফল প্রদেশ বঙ্গদেশ সকল প্রদেশ বঙ্গদেশ সকল প্রদেশ বঙ্গদেশ সকল প্রদেশ বঙ্গদেশ মকল প্রদেশ 
৮০৯ ৬৯২ শ৩৮ ৮১২৭ ৩৩৪৭ ১৫৭ ১১১ ১২১১ ১২০৬ 
৭০৫ ৫৮২ ৬৭৭ ৩৮৬০ ৩২৭৯ ১৪৫ ৯৭ ১৪৩১ ১৫৩৩ 
৮২৯ ৭৩৭ ৬২৭৮ ৩৯৯৩ ৩১৭৯৯ ১৪৫ ৬৮ ১৩৬৬ ১৩২৫ 
৮৪০ ৬৩৩ ৬১১ তনস্গত ৩৩৪৪ ১৪৫ ৯৩ ১৩২৩ ১২৭৫ 
৮৫০ ৬৪২ ৬৮৪ ৪৩৬৫ ৩১৩৬ ১৪২ ৯৩ ১৩১৬ ১২৭৫ 
৮৮৩ ৫২৫ ৬৪৮ ২৬৯৫ ২৯৭৭ ১০৩ ৬৭ ১5৫৪ ১২৪৮ 
৬৮২ ৩৩ ৬৯৩ ২৭৯২ ৯২৫৬০ ১১৭ ৯ ১১৭৮ ১১৯৭ 
৮৭০ ৪৫৮৭ ৮১২ ২৪৮৯ ২৪৩১ ১৩২ ৯১ ১৩০৬ ১২৮ 
৮৭০ ৫৮৩ ৬৫৬ ২৪৬৯ ২৩৩২ ১০২ ক ৯২৩১ ১২১৪ 
৮০৭ ৪৬১ ৫৮০ ২৫২৯ ০০৬ ১১৫ ন৫ ১২৭৭ ১২৬৪৫ 


২৭-২৯৮ ০ 


চা 
বঙগদেশ সকল প্রদেশ 
৪৯০ ১৮৮ 
৪৭৭ 8৮৭ 
৪৮৮ ৪৯৯ 
৪৮৪ ৪8৮৩ 
৫৪৭ ৫৫৩ 
৪8৪১ ৫০৪ 
৮৭ ৫০১ 
৫৬৪ ৫৬৪ 
8৯৩ ৫২৯১ 
৫১১ ৫২৩ 


আন্বিন_১৩৪৫ ] 


(ঝ) বঙ্গদেশের বিভিন্ন শস্যের একর প্রতি 
স্বাভাবিক ফলন 


তালিক1 ১০ 

ধান: (পৌষ) ১১১১ পাউওড 
গম... ৮১৬ ্ 
ইন্খু তত৯ত 8৬৪৩ 
তুলা .***০* ১৫৫ ্ 
পাট... ১৪৬৫ 

তিনি... ৬৯৭ 
রাই... ৬২৪ রশ 


(উ) গোধন, লাঙ্গল ও গোষান ( সহম্রের সংখা) 


কষি-গবেষণায় সংখ্যাবিজ্ঞানের স্থান 


৪5৭ 

(4) বঙ্গদেশের বারিপাত-_ 
স্বাভাবিক মাপ ৭৪"১ ইঞ্চি 

তালিকা ১১ 

সাল ইঞ্চি সাল ইঞ্চি 

১৯৩৬ ৭৫৮ ১৯৩১ ৭৪৮ 

৩৫ ৬০'৫ ০ ৬৯৭ 

৩৪ ৬৭৮ ৮৩ ৭১৮ 

৩৩ ৮১৬ ৮ ৯৮ 

৩২ ৭১৩ ২৭ ৬৫৯ 


প্রতি পাচ বৎসর অন্তর গোধন ইত্যাদির সংখা গণনা করা হয়-_গত দুই গণনার ফলাফল কিছু উদ্ধত কর! গেল £__ 


তালিকা ১২ 
মাড় বলদ গাভী বাছুর মহিষ .মহিষ-গাতী মহ্ষি-বাছুর ডাগল ভেড়া ঘোড়া খোড়ী বচ্চ। লাঙ্গল গাড়ী 
১৯২৪-২৫ ১১৯৫ ৮৪৫৯ ৮৩৮২ ৬৩৭ ৬৮৪ ৭১ ১৩৭ ৬৭১৮ ৮৩ ৩৫ ৮ ৪৬৮৭ ৮৫৫ 
১৯২৯-৩০ ১১৫৬ ৮৩৮৯ ৮২৫১ ৬৪০৩ ৬৮৯ ২৭৬ ১২৩ ৬৯৪৯ ৭০ ৩৪ ৯ ৪৫৯২ ৮৬০ 
($ সমবায় আন্দোলন ২1 সম্থা সংখা ৫,০৬,৬১৯ 
১৯৩৫-৩১ সালে বঙ্গদেশে কথি-বিভাঁগে সমবায় আন্দোলন ৩। মোট সংগৃহীত মূলধন ৬১,৩১১১০৪১ 


কিরূপ চলিয়াছিল সাহার বিবরণ নিম্নের তালিক] হইতে দেখ! 


৪। কাধ্যকরী মূলধন ৬,১০,২ ১,৩৫২ 


যায় 2 মজুত তহবীল ১,৮২,৩৮ ৯৩৭ 
১। মোট প্রাথমিক কৃষি-সসিতির সংখা! ২১,১১২ 
অন্ান্ত তইবীল ২,৭৯৪:৮৬২ 
(আ) দাদন সমিতি ১৯৭৯০ 
(আট) ক্রয়-বিক্রয় সমিতি ৭৩ 2 ০ 
(ই) শশ্ত-উতৎ্পদন সমিতি ৯৫৭ ৫ | লাশ যে হারে দেওয়। ইইফাছে ৯৮০ শতকর। 
(ঈ) উৎপাদন ও পণ্/-বিক্রয় নমিতি ৩৬৬ ৬। সাধারণতঃ যে ছদে কারবার হয় 2--ধণ গ্রহণে ১০৪/০ শতকরা 
(উ) অনান্য প্রকার সমিতি ন্৬ ধণ দাদনে ১৫৮* শতকরা 
তথ্যাবলীর তাৎপধা 


তালিকাগুলিতে প্রকাশিত সংথাগুলি পর্যাবেক্ষণ করা 
যায় বিভিন্ন দৃষ্টিহঙ্গী লইয়া এবং বিভিন্ন দৃষ্টি্দীতে বিভিন্ 
প্রকার অর্থ ও তাৎপর্য উদঘাটন সম্তভব। বর্তমান গ্রবন্ধে 
কতকগুলি সংখ্যা উদ্ধার করা বাভীত তাহাদের বিশ্লেষণ ও 
তাৎপধা উদঘাটন করা হইল না, কেবল দৃষ্টান্ত স্বরূপ 
দেখান হইল, কত বিভিন্ন বিষয়ে সংখা|-বিজ্ঞানের বিবরণী- 


পধ্যার কার্ধাকরী । এমন অনেক বিষয় সাঁবাস্ত কর! যায়, থে 
কল বিধয়ের বিবরণী কধি-নাবস্ত| মঙ্গন্ধে নূন পথ নির্দেশ 
করিতে পারে। 


নমুনা বিশ্লেষণ-পদ্ধতির প্রয়োগ ক্ষেত্র 
প্রকৃতপক্ষে, সংখ্যা-বিজ্ঞানের দ্বিতীয় পধ্যায় ( অর্থাং যে 


পথায়ে নমুনা-বিশ্রেবণ হইতে সমষ্টি ভ্ঞান লাভ কর! যায়) 
কষিবব্যবস্থার নানা বিভাগে প্রযুক্ত হইতেছে ও নুতন নূতন 
পথ সর্বদা নিদ্দেশ করিতেছে । ফসলবৃদ্ধির উপায় 
এখন সংখ্যা-বিজ্ঞানের কলাণে একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্রে পরিণত 
হইয়াছে ।  ফপলবুদ্ধির উপায় কয়েকটি বিশ্্ট বিভাগে 
গবেষণা দ্বারা নিদ্ধারণ করা যায়। বথ| £_- 

(১) জমি ও সার, 

(২) কুধি-বিধয়ক আবহতত্ত, 

(৩) শশ্ত-প্রহনন, 

(9) শস্তের দেহ, 

(৫) শস্তের রোগ ও প্রতিকার, 

(৬) কীটতত্ত ইতাদি। 


৪০৮ 


এই বিভাগগুলির প্রতোকটিতে ভূমির নমুনা, গঠন ও 
ও নমুমার গুণাগুণ বিশ্লেষণ ও বিচার করিয়া গব্ষেণা কর। 
হয়, এবং এরূপ গবেষণায় সংখ্যাবিজ্ঞান ব্যতীত এক পদও 


অগ্রসর হওয়া যায় না। ক্ষকদের সম্বন্ধে এই প্রণালী 
দ্বার] গবেষণা করা চলে। 

উদাহরণ স্বরূপ বলা যার থে, বিভিন্ন স্থানের ভূমির বহু 
নমুনা! লইরা সংখ্যাবিজ্ঞান সাহাযো বিচার করিরা ইহা 
প্রমাণিত হইরাছে যে, বঙ্গদেশের যে সকল ভূমিতে ধান্যের 
চাষ হয়, সে সকল ভূমি রৌদ্র-বৃষ্টির তারতমো একই রূপ সাড়া 
দেয়। সংখ্যাবিজ্ঞান সাহাযো ভূমির নমুনা লইয়া বিচার 
করা যায় শশ্তের বৃদ্ধি ও ফলনের উপর শ্বীভাঙপের প্রভাপ 
কিরূপ, অথবা! বিভিন্ন জাতের শসোর সংমিশ্রণে থে সঙ্কর 
জাতীয় বীজের জন্ম হয়, তাহার গুণাগুণ কিরিপ, অথবা 
বিভিন্ন শস্তের দেহপুষ্টির জঙ্ত কি পরিমাণ জল বা সান পাস্ঠ 
প্রয়োজন, অথবা বিভিন্ন শস্তের রোগ ও তাহ।র প্রতিকার 
কি, অথবা কোন্‌ কীট বা পতঙ্গ অনিষ্টকারী বা উপকারী 
এবং অনিষ্টের বা উপকারের মাত্রা কিরূপ, অথবা কোন্‌ 
তিথিতে শশ্তরোপণের ফল কিরূপ তাহার বিচার 9 সংগা- 
বিজ্ঞানের আওতার পড়ে । 


রুধিপণাবিক্রদ্সমন্তাতেও. সংখা।বিজ্ঞানের 
ক্রেতা অন্ুমন্ধান ও গশ্চা- 


আবার, 
প্রয়োগ করা প্রয়োজন হয়। 


বঙ্গ এ--৬% বৰ 


(২য় খণ্ড- ৩য় সংখ্যা 


দাবন প্রভৃতি বিষয় যুদ্ধবিষ্ভার সগবক্ষ। ক্রেতার 
রীতিনীতি, গতিবিধি, ধরণ-ধারণ সম্বন্ধে জ্ঞানলত করা 
স্ুচারু বিক্রর-পদ্ধতির অপরিহার্ধা বিষয়, কিন্তু এ ক্ষেত্রেও 
ক্রেতাদের সণষ্টি হইতে নমুনা সংগ্রহ করিয়া সংখ্যাবিজ্ঞান 
সাহাযো নমুনা ধর্মমাধন্ম জানিয়া সমগ্র ক্রেতাগোষ্ঠীর ধন্মাধর্মম 
বিচার করা ও তদনুধায়ী বাবস্থ। অবলম্বন করা যায়। 

অন্ত আর এক দিকে সংখ্য। বিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি 
হইঘাছে। সংখা-বিজ্ঞানের সে দিকও কৃষি-বাণিজ্যে কম 
প্রয়োজনীয় নয়। মংখা।বিজ্ঞানের সে দিক “বাবসা-চক্র? 
নামে সাধারণতঃ পরিচিত | পণোর মূল্য বহু কারণের ঘাত- 
প্রতিঘাতের একটি ফল বিশেষ, কিন্তু পণা-মুলোর পরিবর্তন 
হইলেও কিছু কাল পর পর পুর্ষের মূল্য দেখ! দেয় - বু 

ংখ্যাবিদরের মতে একই পণ্য-মুলোর পুনবাবি9াব হন্স চক্রবৎ 
পদ্ধতিতে এাং স্গসবের বিভিন্ন সময়ে মূলোর তারতম্য 
প্রা এক রূপ ঘটে ; এ পরিবর্তনকে খতুব্যাপী হ্বাস-বৃদ্ধি 
আখ্যা দেওয়া যান্স। যেদন, বঙগদেশে পাটের মূল্য সন্বোচ্চ 
হয় প্রা প্রতি বতসরহ সেন্টের এবং অক্টোবর মাসে ও 
সর্নশিষ্ন ভা নে-জুন মাসে । চালের মুণা সর্ধনিয় হয় গ্রীষ্মের 
শেষ মাপে ও ন্দোচ্চ ভয় থাছের মাঝামাঝি । 

কলিকাভার পাঁটের দর বশ্লেবণ সম্বন্ধে নিযে তিনটি চিত 
দেওয়া হইল 2 


চিত :- প্রনিকাঠীন্ধ প্রতি ঘন পাটের ডে দর । 
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১৯২৭ 


অভি-াধুনিক গনেমকেরা এই উক্ত পদ্ধতির ভিত 
গঠির ও মন্থন ভেো|ঠিদিগ্ঠা ও 
প্দাখুবিগ্ঞাঠে গতি ও শনির শগ্ুবালন ও ধর্ম মন্বন্ধে সঠিক 
জ্ঞান লাভ রি থেপ জড় ও জেযাতিক্ষের অবস্থান 
সম্বন্ধে সঠিক পুর্বাভাস দেওয়া সস্তব, চক্রমংখাবিদ্বাও 
আশা করেন, তেমনই পণা মুল্য ও আন্থান্ত যে সকল ব্ষিশ্ 
কালের গতির সহিত পরিবর্তনশীল, তাহাদের সম্বন্ধে সঠিক 
ভব্যাদ্বাী করা কাধাকরী ও প্ররুতভাবে মন্তব হইবে । বে- 
শক্তি পণ্যমূলোর পরিবন্তন সাধন করিরা কমি হইতে আন 
করিয়া মানব-সমাজের আর্গিক জগতে হাঙ্গন-গড়ন করিয়া 
চলিয়াছে, তাহার সন্ধান পাহলে তাহাকে সংধত কছিবার 
ব্যবস্থা উদ্ভাবন করা হত কিছু সম্তৰ হঃবে। সে-শক্তির রূপ 
চক্র-সংগা|বিতাল। এখনও কনা »। সাবাস্ত করভে পাদেন 


শক্তির দেখিঠেছেন । 


নাহ। 


কৃষি*ংক্রান্ত সুচক-সংখ্য। 


মংখ|-বিজ্ঞানে জনেকগুশ ঘটনার টুক-মংদাদ সংখা। 
দ্বার প্রকাশ করা হন এবং এহন মংখ্যাগুশি একটি মি 
স।ধারণ সংপাঁদ সুচনা করে । এপ সংখ্যার পামহ হুচক-সংথা|। 
ভারতবর্ষে শিন-প্রতিষ্ঠানগুল কিরূপ কণ্মকুণন হইগাছে তাহার 


কষি-গবেষণায় সংখ্যাবিজ্ঞানের গ্বান 


১৭ 





১৮ কা উনি উ ২ ১৯৩১ ১১৩৭২ ১৩৩ 
জলি 
০৯ 
সংবাণ মংপ্রতি স্ছচক-সংখা। দাবা গ্রকাশিহ হইতেছে । কৃষি 


কাঘোর কথ্মকণসতা মঞ্চে সগক-মংগা। সাহায্যে সংবাদ 
প্রকাশ করিবার গ্রথাও হরহ অল্পদিনের মধো গ্রচপিত 


হইনে। 


পারম্পর্যায পরিমাপ 


এমন অনেক খিষন্ধ আছে, যাহারা পরম্পবে পরস্পরের 
সহিত শিগুট হতে আবদ্ধ । একটির পরিবস্থনে অপরটির 
প্গিবর্তিন হর । সংখ্যা-বিজ্ঞানে বহু বিষয়ের পরম্পরের 
সম্বপ্ধেন মাত্রার পরিগাঁগ করিবার পদ্ধতি উদ্ভূত হইয়াছে । 
এ গদ্ধত অবলম্বন করিয়া! কুথি ব্বিরেও অনেক পরস্পর 
সম্বন্ধে? মাত্রা পরিশাপ কণা বার। কৃষককে ভাগ করিয়া 
কৃষি সগ্তব নম্ব। বষকের সমস্ত! ও রুযর সমস্তা উভদূ 
সমন্তাতেই সংখযা-বিদ্ঞানের এই পদ্ধতি প্রবুজা। যেমন 
অনাবৃষ্টির সহিহ কবি-ঝশের সঙ্বন্ধের গাদা কিরূপ, অথবা 
নিঃগ্রিত চাষের সহিত পাটের মূলের সধন্ধের পরিমাপ কিরূপ 
ইতা।দি। 

কুষি সম্পকে সংখা-বিবরণী ও গবেষণার ফলাফল বাঙ্গল। 
ভাষায় কলুষকদিগের মধো ক্রমশঃ 
ম্ধন্ধে সংগ্যা-বিজ্ঞানের চট্চ| ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়া সম্ভব । 


কৃষি সম্বন্ধে ৭ বীক্ষাগার গবেষণ। ও শিক্ষা বিস্তার 


১৯৩৪-৩৫-এ বঙজগদেশে যে যে স্থানে কয মঙ্গন্ধে পরীক্ষাগার ও 


গেল ১-- 


গণ্ষণা প্রতিষ্ঠান ছিল, ভা! নিয়ে দেওয়। 


বিস্তার লাভ করা ও কুস্সি. 


পিপীলিকার বিচিত্র কাহিনী 


কীট-পতঙ্গের মধ্যে সাধারণতঃ পিপীলিকার সঙ্গেই 
মান্ধষের পরিচয় বেশী। মানুষের সঙ্গে যেন ইহাদের 
অতি নিকট সম্বন্ধ বিষ্মান। স্বন্ধ অবশ্ঠ মধুর নহে। 
যেখানেই মানুষের বাস, সেখানেই কোন না কোন জাতীয় 
পিপীলিকা নানা প্রকারে উপদ্রব করিয়া তাহাদিগকে 
অস্থির করিয়া তোলে। কিন্তু নানা ভাবে অপকার 
করিলেও তাহার! জীবিত বা মৃত অন্যান্য অনিষ্টক'রী 
কীটপতঙ্গের দেহ উদরসাৎ করিয়া মানুষের উপকারও কম 
করে না। 

পিগীলিকারা সামাজিক জীব, কখনও একক ভাবে 
ইহাদিগকে জীবন যাপন করিতে দেখা যায় না। ইহারা 
যেমন পরশ্রমী তেমনই সঞ্চয়ী। দৈনন্দিন কার্ধ্য সম্পাদনে 
ইহাদের অপুর্ নিয়মান্থবন্তিতা দেখিলে বিস্ময়ে অবাক্‌ 
হইয়! থাকিতে হয়। প্রত্যেক বিভিন্ন জাতীয় পিপীলিকার 
মধ্যে পুরুষ ও স্ত্রী ছাড়া বিভিন্ন আকৃতি বিশিষ্ট আরও 
কয়েক রকম পিপীলিকাণ্দেখা যাঁয়। যেমন ছোট ও বড়, 
কন্মী ও সৈনিক গ্রস্থতি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্ত্রী ও পুং 
পিগীলিকার ডানা থাকে। তাহারা কেবলমাত্র বংশবৃদ্ধি 
ব্যতীত সংসারের আর কোন কাজই করে না। কর্মীরা 
বাসা-নিষ্্াণ, আহ।র-সংগ্রহ ও সম্তান-পালন প্রভৃতি 
যাৰতীয় কাজ করিয়া থাকে। সৈনিকের! শক্রর সঙ্গে 
লড়াই করে। যাহাদের মধ্যে সৈনিক জাতীয় পিপীলিকা 
নাই, তাহাদের কর্মারাই লড়াইয়ের কাজ করিয়া থাকে। 
কর্াী পিপীলিকারাই সংখ্যায় বেশী। আর সচর|চর আমরা 
পিপীলিকার কক্মীদ্দিগকেই দেখিতে পাই। কক্মীদের 
দেখিয়াই পিপীলিকার জাতি নির্ণীত হয়। 

পিগীলিকার দেহ োটামুটী তিনভাগে বিভক্ত। যথা 
মাথা, বুক ও পেট। বুকের সঙ্গে তিন জোড়া করিয়া 
পা থাকে । প্রত্যেক পিপীলিকারই মাথার উপরে এক 
জোড়া শুড় দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের চক্ষু সরল 
গঠনের নহে। প্রত্যেকটি চোখ কতকগুলি ক্ষুদ্র চোখের 
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সমষ্টি মাত্র। ইহারা নিরামিষ ও আঁমিষ উভয় প্রকার 
খাস্ই গ্রহণ করিয়া থাকে। 

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কথা ছাড়িয়া দিলেও একমাত্র 
বাংলাদেশেই কত যে বিভিন্ন জাতীয় পিপীলিকা আছে, 
তাহার সঠিক হিসাব দেওয়া ছুষ্ধর। সচরাচর আমাদের 
দেশে যে সব বিভিন্ন জাতীয় পিগীলিক! দেখিতে পাই, 
তাহাদের মধ্যে কয়েকটির জীবন-যাক্রা-প্রণালী সগ্বন্ধে 
বর্তমান প্রবন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচন! করিব। 

আমাদের দেশে আম, জাম, পাকুড় প্রভৃতি বড় বড় 
গাছের উপর লাল রঙের এক জাতীয় পিপীলিকাঁকে 
কতগুকলি পাতা একত্রে জুড়িয়া বেশ বড় রকমের গোঁলা- 
কার বাসা নির্মাণ করিয়া বাস করিতে দেখা যায়। ইহা- 
দিগকে 'লালসো? বা লাল-পিপড়ে বলে। ইহারা অত্যন্ত 
উগ্র প্রকৃতির, পশু-পাখী হইতে আরম্ভ করিয়া মানুষ 
পর্য্যন্ত সকলেই ইহাদের বিষাক্ত দংশনের ভয়ে নিকটে 
যাইতে সাহসী হয় না। কেহ ইহাদের বাসার নিকটে 
গেলেই ইহারা উত্তেজিত ভাবে দলে দলে বাহিরে আসিয়া 
বাসার উপরে জমায়েৎ হইতে থাকে এবং মুখ হা করিয়! 
শরীরের পশ্চান্ভাগ উ*চুতে তুলিয়া শত্রুর নাগাল পাইবার 
আশায় অধীর তাবে প্রতীক্ষা করিতে থাকে । শক্র 
প্রবলই হউক আর ছুর্ধলই হউক, কাহাকেও আক্রমণ 
করিতে ছাড়ে না। কামড় দিয়া আকড়াইয়া পড়িয়া 
থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে একরকম বিষাক্ত রস বাহির করিতে 
থাকে। টানিয়া ছ্ি'ডিয়া ফেলিলেও কামড় ছাড়ে না। 
যদি শক্রকে নাগালের মধ্যে না পায়, তবে পশ্চাদ্দেশ 
উ্চু করিয়া বিষাক্ত রস পিচকিরির মত ছু'ড়িয়া মারিতে 
থাকে । একখণ্ড কাঠি বা পীবূপ অন্ত কিছু সামনে 
ধরিলেও তৎক্ষণাৎ নির্বিচারে তাহ! কামড়াইয়া ধরিয়! 
থাকে। এই অবস্থায় সেই কাঠিটি তাহার মুখ হইতে 
ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঝুলিতে থাকে । জীবন যাউক তাও 
স্বীকার, তবু কাঠি ছাড়িবে না। আশঙ্কার আর কোন 
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কারণ না থাকিলে অবশ্ত অনেকক্ষণ পরে কাঠিটি ফেলিয়া 
দেয়। জীবন্ত ফডিং ব| অন্ত কৌন কীটপতঙ্গকে কোন 
বাপে একবার ধরিতে পারিলে আর রক্ষা নাই; একটু 
নডাচডার সাঁড়া পাইলেই অগ্তাগ্থ সকলে দলে দলে অ।সিয়। 
তাহাকে ঘিরিয়া ফেলে এবং যন্তক্ষণ নির্জাব না হয়, 
ততক্ষণ পর্যন্ত একভাবে কামড়াইয়া টানা দিয়া রাখে। 
শীকার বিশেম প্রবল হইলে কখনও কখনও ঝাপটা- 
ঝাপটি করিয়। উড়িয়া যায়; কিন্ক উড়িয়া গিয়াও তাহার 
নিস্তার নাই। লেজে, ডানায় বা শু'ড়ে ছুই চারিটি 
নাল্সো* কামড় দিয়। আটকাইয়া থাকিয়া যায়। দংশনের 
জালার অস্থির হইয়! ছুটাছুটি করিতে করিতে হয়রান হইয়া 
কোন স্থানে একবার বগিলেই হইল। সেই বিশ্রাম- 
স্থলে পা আটকাইয়া পুনরায় তাহাকে প্রাণপণে বাধিতে 
চেষ্টা করে। বার বার এইরূপ চেষ্টার ফলে শীকার 
অবশেষে প্রাণত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। এই অবস্থায় 
ইহারা দলছাঁড়া হইয়া পড়িলেও পুনরায় কোন নূতন স্থানে 
আশ্রয্ব গ্রহণ করে, অথবা অন্য কোন একটা দলের বশ্ঠতা 
স্বীকার করিয়। তাহাদের দলভুক্ত হইয়। যায়| 
লাল-পিপড়েদের বাস-নিষ্্াণের কৌশল অতি অদ্ভুত 
প্রথমতঃ বাম।টা ক্রমশঃ বড় করিতে করিতেও যখন সংখ্যা- 
বৃদ্ধি হেতু স্থান-সঞ্কুলান হয় না, তখন কয়েকটি “নাল সো” 
একমঙ্গে উপযুক্ত নৃতন স্থানের সন্ধানে বহির্গত হয়, স্থান 
নির্বাচন করিয়া ফিরিয়া আসিলে কতকগুলি কর্মী 
পিগীলিকাকে সেস্থলে পাঠাইয়া দেয়, অবশ্ত অন্সন্ধান- 
কারীরাও তাহাদের সঙ্গে যোগ দেয়। কর্মীর! সেখানে 
গিয়া অনেকক্ষণ আনাগোন। করিয়। পাতাগুলিকে বিশেষ 
ভাবে দেখিয়া লয় এবং পরস্পর-সন্নিহিত ছুইটি পাতা! 
শির্বাচন করিয়া একটির ধারের দিকে কামড়াইয়া ধরে ও 
অপরটিকে পায়ের নথ দিয়া টানিয়া রাখে। তখন তার 
পাশে আর একটি নালসো আসিয়া এক পাতায় পা 
রাখিয়া অপর পাতাটিকে কামড়াইয়া আর একটুকু কাছে 
টানিয়া ধরিয়া রাখে। এইরূপে পাশাপাশিভাবে পাঁচ 
সাতটা পিগীলিক। পাতা ছুইটিকে যথাসম্ভব একত্র করিয়া 
টানির! রাখিবার পর বাসা হইতে অপর কর্তা পিপীলিকারা 
শ্বেতবর্ণের ছোট ছোট বাচ্চা মুখে করিয়া সেস্লে উপস্থিত 
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হয়। পিপীলিকা, মৌমাছি, প্রজাপতি প্রভৃতি কীট- 
পতঙ্গের বাচ্চারা মাকড়সার স্তায় ইচ্ছাযত মুখ হইতে তা 
বাহির করিতে পারে । কিন্তু নাল সো, কাঠজি'য়া প্রভৃতি 
কয়েক জাতীয় পিপীলিকাঁর বাচ্চা ছাড়। অন্য সাধারণ 
পিপীলিকার বাচ্চারা এইরূপ সুত| বাহির করিতে পারে 
না। নাল.সে! পিপড়ের বাচ্চারা পুন্তলী অবস্থায় উপনীত 
হইবার পূর্বে মুখের কাছে সুড়সুড়ি দিলেই সৃতা বাহির 
করিতে থাকে । কর্মীর! বাচ্চা যুখে করিয়া টানা দেওয়! 
পিঁপড়েদের উপর দিয়! আনাগোনা করিয়া বাচ্চাদের যুখ 
একবার এ পাতার ধারে আবার ও পাতার ধারে ঠেকাইতে 
থাকে। সঙ্গে সঙ্গে শু'ড় দিয়া তাহাদের মুখের কাছে 
সুড়নুড়ি দেওয়ার ফলে সুতা বাহির করিয়া পাতা দুইটিকে 
একসঙ্গে যুড়িয়া দেয়। এই সৃতাগুলি এত ক্ষ যে খালি 
চোখে নজরেই পড়ে না| কিন্তু অনেকবার করিয়া 
বুনিবার ফলে ক্রমশঃ এই স্বব্রজাল পাতলা কাগজের মত 
হইয়া থাকে। এইরূপে প্রায় একদিনের মধ্যেই পাচ 
সাতটি পাঁত। একজ্রে জুড়িয়া একটি গোলাকার বাসা 
নির্মাণ করিয়া ফেলে। বাহিরে যাঁভায়াত করিবার জন্য 
কোটার কাছে বেশ বড় একটি ছিদ্র রাখে। বাসানির্মমাণ 
শেষ হইতে না হইতেই পূর্ব বাসা হইতে একদল 
পিপীলিকা কয়েকটি বাচ্চা, ছুই চারিটি স্ত্রীও পুরুষকে 
লইয়া আসিয়া নৃতন বাসায় বসবাস করিতে আরম্ত 
করে। বাচ্চা না হইলে ইহাদের বাসা নির্মাণ 
চলে না। 

এক জাতীয় শ্বেতবর্ণের গাছ-উকুনের গায়ের রস অতি 
উপাদেয় বোধে ইহারা ঢুষিয়া খাইয়! থাকে। এই পোকা- 
গুলিকে নাল সোর! অতি যত্রসহকারে প্রতিপালন করিয়া 
থাকে । বাচ্চা ও শ্বেতবর্ণের গাছ-উকুনই ইহাদের গ্রাধান 
সম্পত্তি। এই গুলিকে তাহারা অতি সতর্কতার সহিত 
পাহারা দিয়া থাকে, কারণ, ভিন্ন দলের পিপীলিকারা 
কোন রকমে সুবিধা করিতে পারিলেই এই সম্পত্তি 
ছিনাইয়। লইবার জন্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া থাকে। এই 
উপলক্ষে সময়ে সময়ে ছুইদলে লড়াই বীধিয়া যায়ঃ সে 
অতি ভীষণ ব্যাপার। প্রথমতঃ ছুই দলের দুই জন করিয়া 
দ্বৈরথ যুদ্ধ চলে। বিজেতা পরাজিতকে টুকরা টুকরা 


আশ্বিন--১৩৪৫ ] 
করিয়া কাটিয়া ফেলে। কিন্তু বিজেতাকে ছিন্নভিন্ন 
করিয়া ফেলিলেও সে মরণকামড় ছাড়ে না। যুদ্ধ 


অবসানে দেখা যায়, অনেক বিজয়ী যোদ্ধার পায়ে বা শুড়ে 
মরণকামড় দিয়া পরাজিত পিপীলিকা'র মাথাটি ঝুলিয়া 
রহিয়াছে । যত দিন তাহারা বাচিবে ততদিন এইভাবে 
দেহের সঙ্গে শত্রর মুণ্ড বহন করিয়াই চলাফেরা করিতে 
হইবে। দ্রেরথ যুদ্ধ করিতে করিতে ইহারা যেন ক্রোধে 
দিশেহারা হইয়] ওঠে, তখন সুরু হইয়া যায় সপ্তরধী-বেষ্টিত 
অতিমগ্্যুর ঘুদ্ধের মত একট! বিদঘুটে কাণ্ড । ছুইদল 
তখন আর এলোমেলো ভাবে ছুটোছুটা করে না_উভয় 
দলের মধ্যে তখন বেশ ব্যবধান পরিলক্ষিত হুয়। 
ুদ্ধস্থলের উভয় পার্খে যোদ্ধারা দলে দলে সমবেত হইয়া 
জটলা করিতে থাকে, আর কতকগুলি পিপীলিকা উত্তেজিত 
ভাবে শরীরের পশ্চান্তাগ ঠুকিয়া একপ্রকার অপ্ট শব্দ 
করিতে থাকে । এই অবস্থার একদলের কোন যোদ্ধা 
যদি কোন গতিকে অপর দলের কাহাকেও ধরিতে 
পারে, তবে তংক্ষণাঁ হিড়ছিড় করিয়া তাহাকে নিজের 
দলের মধ্যে টানিয়া আনে এবং সকলে সমবেততাবে 
তাহাকে আক্রমণ করিয়। খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলে অথব] 
তাহার প্রত্যেকটি পা ও শু"ঙ এক একজনে কামড়াইয়! 
খুব জোর করিয়া টানিয়া রাখে। এ-অবস্থায় বন্দী 
পিপীলিকাটি একটুও নড়াচড়া করিতে পারে না। 
বুদ্ধাবসানে বন্দীদের অনেককেই দ্পতুক্ত করিয়া লয় 
অথবা কোন-কোনটিকে মারিয়া ফেলে । 

নদী পার হইবার সময় বানরদের যেরূপ শিকল 
গাথিবার গল্প শুনা যায়, বাসা বাধিবার সময় নিরস্থত 
কোন লতাপাতাকে টানিয়া একত্র করিবার জন্য 
'নাল্সো'রাও সেইরূপ মোটা শিকল গাথিয়া থাকে। 
উপরের ডালে অনেক কর্খী পিপীলিকা স্ত,পাকারে 
একক্রিত হইতে হইতে ক্রমশঃ লম্বা শিকলের মত নীচের 
দিকে ঝুলিয়া পড়ে। এইরূপ পিপড়ের শিকল সময়ে 
সময়ে এক ফুটের বেশী লম্বা! হইয়া থ'”ক। নীচের ডাঁল 
বা পাতা নাগাল পাইবামাত্রই উপর দিক হইতে পিপড়ের' 
একটি একটি করিয়া সরিয়। গিয়া শিকলের দৈধ্য কমাইতে 
থাকে । পাতাগুলি এইরূপে খুব কাছে আসিয়। পড়িলে 


পিপীলিকার বিচিত্র কাহিনী 


৪৪৩ 


বাচ্চার সাহায্যে সুতা বুনিয়া বাসার সঙ্গে জুড়িয়া 
দেয়। 

হল্দে রঙের ক্ষদে-পিপড়ের৷ লাল-পিঁপড়েদের ভয়ানক 
শত্র। দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, এই দুদ্ধর্য লাল-পিঁপড়ের! 
একমাত্র ক্ষুদে-পিপড়েদের ছাড়! আর কাহাকেও তয় করে 
না। যে-সব গাছপালার মধ্যে ক্ষুদে-পিপড়েরা বিচরণ 
করে, তাহার ব্রিসীমানায়ও নালসো, পিপড়ের আনাগোনা 
বা বাসা দেখিতে পাওয়। যায় না। 

নাল্সোঃদের গন্ধ পাইলেই হুল্দে রঙের ক্ষুদে 
পিপীলিকাগুলি দলে দলে আসিয়া তাহাদিগকে বেপরোয়া 
ভাবে আক্রমণ করে। এই ক্ষুদেদের দেখিলেই নালসো”রা 
যেন ভীতিবিহ্বল হইয়। পড়ে। কিন্ু সহজে পলায়ন 
করা ইহাদের স্বভাব নহে, কাজেই প্রথম আক্রমণের সময় 
হয়তে। দশ পনরটা ক্ষুদে পিপীলিকাকে কামড়াইয়া মারিয়া 
ফেলে-_কিন্ত ক্ষুদেরা যেমনই দলে ভারী, তেমনই উতসাহও 
অদম্য। এক এক দলে হয়তে| লক্ষাধিক পিপীলেক। বাস 
করে। ছুই একটার সহিত মামামারি আরম্ভ হইতে না 
হইতেই শত শত ক্ষুদে আসিয়া নাল্সো'কে ঘিরিয়া ফেলে । 
তাহাদের সমবেত দংশনের বিষের জালায় “নাল্মো। 
পশ্চাদেশ উদ্ধে তুলিয়া উপ্টাদিকে বাকিয়া সঙ্গে সঙ্গেই 
দেহত্যাগ করে। ক্ষুদেরা প্রায় চার পাঁচঘণ্টার মধ্যেই 
বড় রকমের একটা! বাসার যাবতীয় পিঁপড়েকে হত্যা 
করিয়া তাহাদের মৃতদেহ ও ডিম লইয়া প্রস্থান করে। 

'নাল্সো?রা উই পোকা খাইতে খুবই ভালবাসে । উইএর 
সন্ধানে ইহারা সময়ে সময়ে গাছ হইতে মাটীতে নামিয়া 
আসে) কিন্তু উই পোকার৷ ছূর্ভেগ্য সুডঙ্গ নিন্মাণ করিয়া 
তাহার মধ্যে চলাফেরা করে। ইহারা উইএর লাইনের 
ধারে আসিয়া স্ুড়ঙ্গের মধ্যে কোথাও একটু নরম স্থান 
পাইলে শক্ত দাতের সাহাধ্যে সে স্থলে খানিকটা অংশ 
ভাঙ্গিয়া দিয়া একপাশে চুপ করিয়া অপেক্ষা করিতে 
থাকে। উইএর সুড়ঙ্গ কোথাও একটু ভাঙ্গিয়া গেলে 
তৎক্ষণাৎ তাহারা সেস্থান মেরামত করিয়া দ্েয়। যখন 
উই পোকার! তশ্রস্থান মেরামত করিতে আসে তখনই 
নালসো” চক্ষের নিমেষে এক একটি উইকে, কামড়াইয়া 
ধরিয়। একেবারে বাসায় লইয়া যায়। কলিকাতা রয়েল 


8৪8 
বোটানিক্যাল গার্ডেনে আমি এরপ দৃশ্ঠ অনেকবার প্রতাক্ষ 
করিয়াছি। ধৈর্য্যধারণ করিয়া অপেক্ষা করিলেই অন্ান্য 
অনেকস্থলেই (অবশ্তঠ যেখানে উই পোকা ও “নালসো? 
যথেষ্ট পরিমাণ আছে) এরূপ দৃশ্ঠ প্রত্যক্ষ করা যাইতে 
পারে। 

ইহাদের মধ্যে ছুই রকমের কর্ত্রী পিপীলিকা দেখিতে 
পাওয়া যায়। অধিকাংশ কন্মীরাই হয়--আকারে বড়, 
আর কতকগুলি হয় ক্ষুদ্রকায়। ইহাদের মধ্যে সৈনিক 
বলিয়। আলাদা কোনরকম পিপীলিকা নাই। কর্্ীরাই 
সৈনিকের কাজ করিয়া থাকে। ফাল্তন চৈত্র মাসে স্ত্রী- 
পুরুষেরা দলে দলে আকাশে উড়িতে থাকে । সেই সময়ে 
যৌন-মিলন ঘটে । এই মিলনের পর স্ত্রী পিপীলিকাদের 
ডানা খপিয়া যায়। কোনক্রমে যদি পূর্ব্ব বাসায় ফিরিয়। 
আসিতে পারে, তবে সেখানেই ডিম্ব প্রসব করে, নচেত 
অন্ত যে কোন স্থলে ডিম পাড়িয়া তাহাদের তত্বাবধান 
করে। সেখান হইতে ক্রমশঃ নৃতন বাপার পন্তন হয়। 

আমাদের দেশীয় বনে জঙ্গলে ছোট ছোট গাছপালার 
উপর গাঢ় খয়েরী রঙের এক জাতীয় পিপীলিকা 
দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা দেখিতে কতকট! 
নাল্‌্সো” পিপড়েরই মত) কিন্তু কতকটা বেঁটে এবং 
শরীরের পশ্চাঙ্ভাগ গোলকার। ইহাদিগকে মেটে- 
নাল্সো বলে। ইহারা আশম্তাওড়া, লেবু, ভ'ট প্রভৃতি 
ছোট ছোট গাছের পাত যুডিয়া বাসা নিশ্মীণ করে। 
কতকটা নাল্‌্সোদের মতই পাতার ছুই প্রান্তভাগ একত্র 
করিয়া বাচ্চার সাহায্যে সুতা বুনিয়া আটকাইয়া দেয়। 
কিন্ত যোড়া মুখে খালি স্থতা গাথিয়াই ক্ষান্ত হয় না-_ 
যৌড়া মুখের আগা-গোঁড়। ভিজ। মাটা বা সুঙ্ম সুক্ষ ঘাসের 
কণিকা দ্বারা মুড়িয় দেয় এবং মাত্র একটী পিপীলিকা 
বাহির হইতে পারে এরূপ সরু সরু কয়েকটা ছিদ্র রাখে। 
ইহারা সংখ্যায় খুবই কম। এক একটি বাসার মধ্যে 
একশ বা দেঁড়শোর বেশী পিপীলিকা! দেখিতে পাওয়। যায় 
না। ইহারা ডিম পাড়িয়া এক স্থানে স্ত,পীকৃত করিয়া 
রাখে__অন্তান্ত পিপীলিকাদের মত মুখে করিয়৷ ঘোরা 
ফেরা করে না। এই পিপড়েগুলি অনেকট! নিরীহ 
প্রক্কৃতির। প্রায়ই বাসার মধ্যে লুকাইয়া থাকে এবং 


বগ্্রী__৬ঠ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড ৩য় সংখ্যা 
প্রয়োজন না হইলে সহজে কাহাকেও আক্রমণ করে না। 
কিন্তু বাসার উপর কেই হস্তক্ষেপ করিলে অথবা শত্রুর 
আগমন আশঙ্কা করিলে, কয়েকটি মাত্র ডিম ও বাচ্চার 
পাহারায় থাকিয়া বাকী সকলেই বাসার উপর আসিয়া] 
জমায়েৎ হয় এবং শরীরের পশ্চাদ্দেশ বাসার উপর ঠুকিয়া 
খটু খু আওয়াজ করিতে থাকে । বেশ দূর হইতেই এই 
অদ্ভুত আওয়াজ শ্রুতিগোচর হয়। শক্রকে সামনে দেখিতে 
পাইলে আওয়াজ বন্ধ করিয়া তৎক্ষণাৎ যেন আসন- 
পিঁড়ি করিয়া বসিয়! যায়। সে এক অন্তুত দৃশ্ত ! মানুষ যেমন 
খাড়া ভাবে বসে, দেখিতে কতকটা সেইরূপ, শরীরের 
পশ্চান্ভাগ ঘুরাইয়! সন্মখের দিকে প্রসারিত করিয়া দেয় 
এবং মাথা পর্যন্ত বাঁকী অংশ খাড়া করিয়া রাখে_মনে 
হয় যেন, একট! পু'টুলী কোলে করিয়া বগিয়া আছে। উগ্র 
প্রকৃতির না হইলেও ইহাদিগকে এ অবস্থায় দেখিলে 
সকলেরই মনে একটা আতঙ্কের সঞ্চার হয়| কয়েক বছর 
পৃর্ব্বে ধাপার মাঠে এই জাতীয় পিগীলিকা সর্ব গ্রথম 
আমার নজরে পড়ে। জঙ্গলের মধ্যে কীট-পতঙ্ ধরিতে 
ব্যস্ত ছিলাম, হঠাৎ পাশ দিয়া একট: সাপ ছুটিয়া গিয়া 
নালার মধ্যে পড়িল। বোধ হয় জঙ্গলের মধ্যে নড়। চড়া 
করার ফলেই সাপটা ভয়ে ছুটিয়া পালাইয়াছিল। আমিও 
ভয় পাইয়া সরিয়] যাইতেই টাল সামলাইতে না পাড়িয়া 
একটা ভাটের ঝোপের উপর হুড়মুড় করিয়া পড়িয়া 
গেলাম। একটা ভাট গাছের পাতা মুড়িয়া এই জাতীয় 
মেটে-নাল্সোরা বাস! বাধিয়াছিল। পাতাগুলির আন্দো- 
লনের ফলে পিঁপড়েরা শক্রর আগমন আশঙ্কা করিয়া 
সকলেই বাঁপার উপরে জমায়েৎ হইয়াছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে 
এক প্রকার অদ্ভুত থট্‌ খটু আওয়াজ করিতেছিল। উঠিয়া 
ঈাড়াইবা মাত্রই সে শব্দ আমার কাঁণে গেল। কিন্ত 
বুঝিতে পারিলাম না, কিসের এমন অদ্ভুত শব্ধ, হঠাৎ 
বাসাটার উপর নজর পড়তেই' দেখি-_অস্ভুত দৃশ্ঠ। 
পি'পড়েরা যে এমন ভাবে পুটুলী কোলে করিয়া খাড়া 
হইয়া বসে-_এরপ ব্যাপার তে! আর কখনও প্রত্যক্ষ করি 
নাই। এর পরবে ইহাদের সম্বন্ধে আরও অনেক বিষয় 
পর্যবেক্ষণ করিবার সুবিধা হইয়াছিল। 

অনেকদিন আগের কথা । একদিন পুজা করিতে 
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বসিয়াছি। পুজার আয়োজন অনেকক্ষণ পূর্বেই শেষ 
হইয়াছিল বলিয়া নৈবেগ্ার চাল ও অন্ান্ত উপকরণ 
শুকাইয়া গিয়াছিল। নজরে পড়িল, ছুইটী বিভিন্ন গর্ত 
হইতে কাল ক্ষদে-পি'পড়ের ছুটা সার চলিয়াছে। 
অসংখ্য কাল কাল পি'পড়েরা ছুই তিনটাতে একত্র 
হইয়া! এক একটি চঠউলের কণিক! উচু করিয়া বহন করিয়া 
লইয়া যাইতেছে। অজজ্র খাগ্যসামগ্রী পাইয়া তাদের যে 
কি আনন্দ, কি উত্সাহ দেখা যাইতেছিল, চক্ষে না 
দেখিলে তাহা! ভাষাষ প্রকাশ করা অসম্ভব। মনে তখন 
একটা কুবুদ্ধির উদয় হইল। একজনকে একটা ল্বা 
চুল আনিতে বলিলাম । প্রায় হাত খানেক লক্বা 
একট! চুলের ছুই প্রান্ত প্রদীপের তেলে ডুবাইয়া, 
পিঁপড়েদের লাইন ছুইটা যেখানে খুব কাছাকাছি 
হইস্রাছে, সেখানে চুলগাছির ছুই প্রান্ত দুইটা লাইনের 
মধো ফেলিয়া দিয়! দেখিতে লাগিলাম-কি ব্যাপার ঘটে। 
পি'পড়েরা প্রথমে গ্রাহাই করিল না; তাহার! চাউল, 
চিনি লইয়!ই ব্যস্ত । প্রায় দশ পনর মিনিট এই ভাবে 
অতিবাহিত হইবার পর দেখি_-একটা লাইনের গুটি 
কয়েক পিঁপড়ে চুলটাকে কামড়াইয়া লইয়া যাইবার 


চেষ্টা করিতেছে,  কিছ্ক চুলের প্রান্তভাগের তেল 
মাটিতে লাগিয়া যেন কতকটা আঠার মত অবস্থা 
হইয়াছে । কিছুতেই তাহারা চুলটাকে সরাইতে 


পারিতেছিল না। দেখিতে দেখিতে আরও কয়েকটা 
পিঁপড়ে আসিয়া তাহাদের সঙ্গে যোগ দিল এবং চুলের 
প্রান্তভাগ কামড়াইয়! ধরিয়া প্রাণপণে টানাটানি করিতে 
লাগিল। এইরূপ টানাটানির ফলে চুলের অপর প্রান্ত 
যখন লাইন হইতে একটু একটু করিয়া! সরিতেছিল, তখন 
অপর দলের পিঁপড়েরাও জীবস্ত একট; কিছু মনে করিয়াই 
হউক বা হাতের কাছে পতিত একটা খাগ্ভাবস্ত অপসারিত 
হইতেছে দেখিয়াই হউক, চুলের সেই প্রান্ত কামড়াইয়া 
ধরিল। অপর দলের অনেকগুলি পিপডে একসঙ্গে 
টানিভেছিল, কিন্ত এদের মাজে ছুই চা বটি ছাড়া আর কেহ 
তখনও মনোযোগ দেয় সাই। কাছেই পুর্বোর দল 
চুলটাকে খানিকটা দূরে লইয়া যাইতেই অপর দলের 
আরও কতকগুলি পিঁপড়ে আসিয়া যোগ দিল। তখন চলিল 
/ 


পিগীলিকাঁর বিচিত্র কাহিনী 
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সমানে সমানে প্টাগ-অব-ওয়ার”। একবার এ-দল খানিকটা 
টানিয়া লইয়া যায়, আবার অপর দল তাহাদের অপেক্ষা 
বেণী লইয়া আসে। এরূপ টানাটানি প্রায় সাত মিনিট 
যাবৎ চলিত্েছিল। কোন দলের পিঁপড়েরাই বুঝিতে 
পারে নাই যে, ব্যাপারটা কি। তাহারা বোধ হয় 
ভাবিয়াছিল, কেঁচো বা ওই জাতীয় কোন লম্বা শীকার 
লইয়' যাইবার সময় কোন কিছুতে আটকাইয়া! গেলে যে 
অবস্থা হয়, এক্ষেত্রেও সেইরূপ হইয়াছে, কাজেই তাহারা 
প্রাণপণে টানিতেছিল। কিন্ত কিছুতেই কৃতকার্য হইতে 
ন। পাবিয়া অবশেষে একদলের কতকগুলি (িপীলিকা 
লাইন ছাড়িয়া অনুসন্ধানে বাহির হইল-_চুলট| কোথায় 
আটকাইয়ছে। কিছুক্ষণ খানিকদুর পর্য্যস্ত ঘোরাফেরা! 
করিয়া কিছুই বুঝিতে ন৷ পারিয়া তাহারা আবার লাইনের 
মধ্যে ফিরিয়া আসিল । এদিকে অপর দলের পিপীলিকারা 
অস্থুবিধ! দেখিয়া চুলটিকে ঘুরাইয়া আনিবার উদ্দেস্তেই 
বোধ হর লাইন ছাড়িয়া সামনের দিকে চুলের প্রান্তভাগ 
কামড়াইরা ধরির। অগ্রপর হইতে লাগিল । ইতিমধ্যে প্রথম 
দল হইতে আবার কয়েকটি পিপীলিকা লাইন ছাড়িয়া 
অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়াছে । উভয় দলের মধ্যস্থলে 
হঠাৎ ছুই দলে দেখা হইয়। গেল। দেখা হইবার সঙ্গে 
সঙ্গেই ভীষণ লড়াই বাধিয়া গেল। একে অন্তকে 
কামড়াইয়া ধরিয়া কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুত্র বলের মত গড়াগড়ি 
দিতে লাগিল। কেহ কাহাঁকেও ছাড়ে না। দেখিতে 
দেখিতে সমস্ত লাইনের মধ্যে যুদ্ধের বার্তা ছড়াইয়া পড়িল। 
তখন লাইন ছাড়িয়া এলোমেলোভাবে এখানে সেখানে 
পরস্পর কাঁমড়।কামডি চলিতে লাগিল। পে একটা ভীষণ 
অরাজক কাওড। এতক্ষণ সুশৃঙ্খলার মছিত নিরিবিলি 
লাইন চলিতেছিল-মুহূর্তেই সব বিপর্যস্ত হইয়া গেল। 
পিঁপড়েগুলি ঘরময় ছড়াইয়া পড়িল, কিন্ত এই অবস্থা বেশী- 
ক্ষণ স্থায়ী হইল ন|। কিছুক্ষণ বাদেই মধ্যস্থলে খানিকটা 
স্থান ব্যতীত আর সবদিকেই লাইন ঠিক হইয়া গেল। 
এবার দেখা গেল, উভয় পক্ষেই সারি বাধিয়। 'সৈন্যদল অগ্র- 
সর হইতেছে । এই মৈন্ঠদের চেহার। অদ্তুত। আকারে 
এক-একট। চার-পীচটা ডেয়ে।-পিপড়ের ,মত। ইহারা 
আসিয়াই যাহাঁকে পাইল, তাহাকে কামড়াইয়া ছিন্ন-ভিন্ন 


৪৪৬ 


করিয়া ফেলিতে লাগিল। দশ পনের মিনিটের মধ্যে 
উভয় পক্ষের প্রীয় ছুইশতাধিক পিপীলিকা যুদ্ধক্ষেত্রে 
প্রাণ বিসঙ্জন দিল। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে যুদ্ধক্ষেত্রের 
অবস্থা পরিবন্তিত হইতে লাগিল। দেখিলাম, একদল যেন 
ভয়ানক তয় পাইয়া গিয়াছে। তাহারা কতকগুলি মৃতদেহ 
মুখে করিয়া গর্তের দিকেই ছুটিয়া যাইতেছে। গর্ভ 
হইতে অবশ্ত তখনও কেহ কেহ বাহির হইয়া আসিতেছিল, 
কিন্তু তাহাদের সংখ্যা খুবই কম। বোঝা গেল, তাহারাই 
বুদ্ধে হারিয়াছে। আরও প্রায় মিনিট দশেক সময়ের মধ্যে 
পরাজিত দল একে-একে সম্পূর্ণরূপে অনৃশ্ত হইয়া! গেল। 
চুলট। এতক্ষণ এক স্থানে এলোমেলোভাবে পড়িয়া ছিল। 
বিজেত্দলের লাইনে এবার পূর্বীপেক্ষা অধিকসংখ্যক 
পিঁপড়েকে আনাগোনা করিতে দেখিলাম। এই দলের 
প্রায় শতাধিক পিপীলিকা টুলটাকে শূন্ে তুলিয়া গর্তের 
দিকে লইয়! চলিল। কি যে উল্লাস তাহাদের! চলন- 
ভঙ্গী হইতে ইহা পরিষ্কার বোঝা যাইতেছিল। আরও 
দেখিলাম, লাইনের মধ্যে মাঝে-মাঝে দুই একটা সৈনিক 
পিপীলিক' চলিয়া বেড়াইতেছে, অর তাহাদের প্রত্যেকের 
পিঠের উপর চার-পাচটা কর্মী পিপীলিকা একসঙ্গে সওয়ার 
হইয়া যেন হাতীতে চডিবার সথ মিটাইতেছে। 

এদেশীয় লালরঙ্গের ক্ষদে-পিপীলিকাদের বুদ্ধিবৃন্তি 
দেখিয়া বিস্ময়ে অবাক্‌ হইয়া থাকিতে হয়। ইহা্দিগকে 
ঘরে-বাহিরে, মাঠেঘাটে সর্বত্র দেখিতে পাওয়া 
যায়। ইহাদের দংশন অত্যন্ত যগ্থাণদায়ক এবং ইহার! 
গৃহস্থের খাগ্া্রব্য নষ্ট করিয়া যথেষ্ট উপপ্রব করিয়া থাকে । 
যদি কোন খাস্চাদ্রব্য জলের মধ্যে রাখিয়! উপরে ঢাকা 
দিয়া দেওয়া হয়, তবে ইহারা ঢাকনা বাহিয়। উপরে ওঠে 
ও সেখান হইতে ঝুপ ঝুপ করিয়া নীচে পড়িয়া সমস্ত 
জিনিষ খাইয়া উজাড় করিয়া দেয়। 

আঠার শিশির মধ্যে একবার কোন গতিতে একটা 
আরশুল। ঢুকিয়া মরিয়া পড়িয়া ছিল। আঠাসমেত 
আরশুলাটাকে আঙ্গিনার পাশে ফেলিয়া দিয়াছিলাম। 
ঘণ্টখানেক বাদেই দেখি, অসংখ্য লাল ক্ষদে-পি'পড়ে 
আরশুলাটার চতু্দিকে খিরিয়। রহিয্নাছে, কিন্তু তরল 
আঠ। ডিঙ্গাইয় মৃতদেহের কাছে যাইতে পারিতেছে না। 


বঙগপ্রী-_৬ঠ ব্য 
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তখন বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করি নাই। প্রায় পনর-বিশ 
মিনিট পরে ফিরিয়া আসিয়। দেখি, পি'পড়েরা আরশুলার 
দেহ উদরসাৎ করিবার জন্য এক অন্ভুত উপায় অবলম্বন 
করিয়াছে । আঙ্গিনার চতু্দিকে খুব সুশ্ম কাকর বিছানো! 
ছিল। তাহারা মুখে করিয়া এক একটি করিয়া কীকর 
আনিয়া আঠার উপর দিয়া রাস্তা তৈয়ারী করিতেছে । 
প্রায় বার তের মিনিটের মধ্যেই দিব্য একটা কীকরের 
রাস্তা নিম্মিত হইয়! গেল। তখন দলে দলে পি'পড়েরা 
সেই কাকরের উপর দিয়া হাটিয়া গিয়া আরশুলার 
দেহ কুরিয়া কুরিয়া খাইতে লাগিল। খুব জোর বুষ্টি হইলে 
মাঠেঘাঁটে এমন কি উঠান-আঙ্গিনায়ও প্রচুর পরিমাণে 
জল জমিয়! যায়। তখন মাটার নীচে গর্ডের মধ্যে যে 
সকল পোকা-মাকড় বাস করে, তাহাদের আর দুর্দশার সীমা 
থাকে না। অনেকেই এইরূপ দৈবছূর্বিপাকে প্রাণ 
হারাইয়া থাকে । পূর্বেই বলিয়াছি, লাল ক্ষুদে পিপীলিকা- 
রাও গর্ভে বাস করে। এইভাবে জল জমিলে তাহা রা 
আশ্চর্য্য উপায়ে প্রাণ রক্ষা করিয়! থাকে । শতশত 
পিপীলিকা একসঙ্গে জড়াজড়ি করিয়া ডেলা পাকাইয়! যায়, 
আর তাহার ফলে জলে ডুবিয়! যায় না। জলের উপরে 
ডেলার মত হইয়া! ভাসিতে থাকে । জলের আলোড়নে 
বড় বড় ডেলাগুলি ভাঙ্গিয়া ছোট ছোট ডেলায় বিচ্ছিন্ন 
হইয়া পড়ে। জল নামিরা গেলেই সকলে ঘোরাঘুরি 
করিয়া ক্রমে ক্রমে একসঙ্গে মিলিত হয় এবং নূতন বাসার 
পত্তন করে। 

সময়ে সময়ে ক্ষদে-পিপড়েরা বড় বড় কাল ডেয়ো- 
পিপড়ের সঙ্গেও লড়াই জুড়িয়া দেয়। ডেয়োরা 
ইহাদ্দিগকে খুবই ভয় করিয়া চলে। পারতপক্ষে ইহাদের 
কাছে ঘেসেনা। সময় সময় দেখিতে পাওয়া যায়, 
কাল মোটা ডেয়োরা ইতস্তত: ছুটাছুটি করিতেছে। 
ছুটিতে ছুটিতে আনমনে হঠাৎ কোন ক্ষুদে-পিপড়ের 
লাইনের মধ্যে আসিয়া পড়িলেই তাহারা দলবদ্ধতাবে 
তাহাকে আক্রমণ করে। শুড় ও পায়ে যে যেখানে পারে 
কামড়াইয়। পরিয়া থাকে । তখন ডেয়োও তাহার 
সাড়াশীর মত দাত দিয়া একসঙ্গে ছুই চারটাকে ধরিয়া 
ধরিয়া কাটিয়া ফেলিতে থাকে, কিন্তু দংশনের য্তরণায় 
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অস্থির হইয়৷ অল্প সময়ের মধ্যেই রে ভঙ্গ দিতে বাধ্য 
হয়। প্রায়ই দেখ। যায়, ছুই একটা ডেয়োর পায়ে ক্ষদে- 
পিপডের মৃতদেহ কামড় দিয়া ঝুলিয়। রহিয়াছে । 


ডেয়ো পিপডের! রস খাইবার জন্ত ছুই জাতীয় পোক! 
পুষিয়া থাকে । এক জাতীয় পোকা খুব সাদা ও আশের 
মত গাছের গায়ে লাগিয়া থাকে । আর এক জাতীয় 
পোকা দেখিতে কাল ও মাথার কাছে তিনটি করিয়। শিং 
থাকে। যে সকল গাছে এই পোকা জন্মে, মে সকল 
গাছে ক্ষদে-পিপড়েচ।ও আনাগোনা করিয়া থাকে। 
আর ডেয়োরা তো সেই পোকাগুলির কাছে কাছেই থাকে । 
কাজেই মাঝে মাঝে এ সব স্থলে উভয় পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ 
বাধিয়া যায়। 

স্ুডস্থুডে পিঁপড়ে নামে এক রকম ছোট ছোট 
কাল রঙের পিপীলিকাকে আমাদের দেশে যেখানে 
সেখানে অনবরত ব্যস্ত ভাবে ছুটাছুটা করিতে দেখা যায়| 
ইহারা কাহাকেও কামড়ায় না, কিন্ মিষ্টি দ্রব্যদি খাইয়। 
যথেষ্ট উৎপাত করিয়া থাকে। ইহাদের বুদ্ধিবৃন্তি বা 
সহানুভূতির অন্ততঃ একটা ঘটনা যাহা। দেখিয়াছি, অল্ঠান্ত 
পিপীলিকাদের মধ্যে সেরূপ ঘটনা নজরে পড়ে নাই । 
মেজের উপর খানিকট! জল পড়িয়া ছিল। আশে পাশে 
কতগুলি সুড়ন্ুড়ে পিপড়ে ব্যস্ত ভাবে ছুটাছুটি করিয়া 
বোধ হয় খাগ্ঠাম্বেষণ করিতেছিল। হঠাৎ অসাবধানে কেমন 
করিয়া যেন একটা পিঁপড়ে জলের মধ্যে গিয়। পড়িল। 
প্রায় মিনিট ছুই তিন প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া কিছুতেই 
সে জল হইতে বাহিরে আসিতে পারিতেছিল না_-জলের 
ধারে আটকাইয়া! গিয়াছিল। আর একটা পিঁপড়ে সে 
স্থান দিয়া ছুটিয়া যাইবার সময় তাহাকে দেখিতে পাইয়া 
থমকিয়া দাড়াইল এবং শুণ্ড দিয়! ছুই চারবার পরীক্ষা 
করিয়া জলমগ্ন পিপীলিকাটাকে পায়ে কামড়াইয়া জল 
হইতে টানিয়৷ খানিকটা দুরে রাখিয়া দিয়া আপন কাজে 
চলিয়া গেল। জলমগ্ন পিগীলিকাটী অনেকক্ষণ পর্যন্ত 
নিজীঁব ভাবে পড়িয়া থাকিয়া! অবশেষে শু'ড় ও হাত পা 
চাটিতে চাটিতে চাঙ্গা হইয়া! উঠিল এবং মর্বশেষে ছুটিয়া 
পালাইল। 

একদিন সকাল বেলায় মেঝেতে বসিয়! পড়িতেছি। 
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প্রায় চার পাচ হাত তফাতে দেখিলাম-_-একদল সুড়সুড়ে 
পিঁপড়ে খুব ত্রস্ততাবে সারি বাধিয়! চলিয়াছে, প্রায় 
প্রত্যেকের মুখেই এক একটি সাদা ডিম বা! বাচ্চা। 
বুঝিতে পারিলাম, তাহার! ডিন ও বাচ্চাগুলিকে 
স্থানান্তরিত করিতেছে | ব্যস্তত!র কারণ এই যে, কয়েক 
জাতীয় পিগীলিকা ইহাদের ভয়ানক শক্র। তাহারা ইহা- 
দের ডিমের সন্ধান পাইলে ততক্ষণাং লড়াই বাধাইয়! ডিম 
ছিনাইয়া লইয়! পলায়ন করে। অনেকক্ষণ ধরিয়া বোধ 
হয়, তাহারা এই ভাবে ডিম ও বাচ্চাগুলিকে অন্ত বাসায় 
লইয়া যাইতেছিল। আমি যখন ইহাদিগকে দেখিতে 
পাইলাম, তাহার প্রায় মিনিট দশেক পরে হঠাৎ দেখি, 
দেয়ালের কোন 'একটা গর্ভ হইন্তে একটা “কডিষা জাঙ্গাল” 
বাহির হইয়া মেঝের উপর দিয়! চলিতে লাগিল। অতি 
উগ্র প্রকৃতির কাল রঙের এক জাতীয় বিষাক্ত 
পিগীলিকার সারকে “কড়িয়া জাঙ্গাল বলে। পিপড়েগুলি 
খুব ছোটও নয়, আবার খুব বড়ও নয়, মাঝামাঝি 
আকুতির। একদলে ৫০1৬* টার বেশী পিঁপড়ে দেখা 
যায় না। একটার পিছনে আর একটা, এইবূপ সার বাঁধিয়া 
ঠিক সাপের মনত আকিয়া বীকিয়া চলে। ইহাদিগকে 
কদাচিৎ বাহিরে দেখা যায়। ইহারা পিপড়েদের মধ্যে 
লুঠনকারী ডাকাতের দলের মত। চলিবার মুখে যে 
কীট-পতঙ্গ পড়ে, তাহাকেই ইহারা সাবাড় করিয়া দিয়া 
যায়। যাহা হউক, “কড়িয়া জাঙ্গাল”টি চলিতে চলিতে 
বোধ হয় কোন রকমে সুড়সুড়ে পিপড়েদের ডিমের গন্ধ 
পাইয়াছিল। স্ুড়স্্ডে পিপড়েদের লাইনের দিকে 
অগ্রপর হুইয়! প্রায় হাতখানেক ব্যবধান থাকিতেই ইহারা 
ছত্রঙঙ্গ হইয়া তাহাদিগকে ভীষণ ভাবে আক্রমণ করিল। 
তাহারা এইব্বপ ছু দস্থ্যুদলের অতফিত আক্রমণে এমনই 
ভীতবিহ্বল এবং বিল্রান্ত হইয়া পড়িল যে, সে দৃষ্ত দেখিলে 
প্রত্যেকেরই মনে সহানুভূতির উদ্রেক হইত। 
আমার মনে সহান্ৃতৃতির উদ্রেক হইলেও অবস্থাটা শেষ 
পর্য্যন্ত কি দাড়ায় ইহা দেখিবার কৌতুহল প্রবলতর হইয়া 
উঠিয়াছিল। কাজেই সুড়স্ড়েদের সাহাধ্যার্থ কিছুই না 

রিয়া চুপ করিয়া দেখিতে লাগিলা 1 ছুই তিন 
মিনিটের মধ্যেই দেখিলাম--শত /শত সুড়স্ড়ে 
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পিপীলিকা ধন্থকের মত বক্র হইয়া মরিয়া রহিয়াছে। 
বাকীগুলা ছত্রভঙ্গ হইয়া কোথায় যে বুকাইন়্াছে, তার 
সন্ধান করিতে পারিলাম না। কডিয়। জাঙ্গালে'র 
প্রত্যেকটি পিপীলিকার মুখে ছুই বা ততোধিক ডিম 
রহিয়াছে দেখিতে পাইলাখ। তাহাদের কতকগুলি তখনও 
পলাতকদের অনুসন্ধানে ব্যাপূত ছিল। প্রায় আট দশ 
মিনিট পরে আততায়ীরা আসিয়া একসঙ্গে যিলিত হইল 
এবং পুর্কের মত সারবন্দী। ভাবে যেন “মার্চ” করিয়া এক 
দিকে অনৃগ্ত হইয়া গেল। তখনও সুড়স্থুডেদের দেখ! 


নাই। ভাবিলাম ইহার গর্ভে গিয়া লুকাইয়াছে। 
কাছেই একখানা খাতা পড়িয়া ছিল। খাতাথান। 
তুলিতেই দেখি, অদ্ভুত কাণ্ড। সকলগুলি স্থুড়নথুড়ে 


পি"পড়ে তাহাদের ডিম ও বাচ্চা! লই খাতাখানার তলায় 
লুকাইয়া রহিয়াছে। ডিমগুরে মধ্যস্থলে স্ত,পাকার 
করিয়া তাহার চতুদ্দিকে পি'পড়েরা ঘিরিয়। দাড়।ইয়। ছিল। 
খাতাখানা তুলিয়া আনা সত্বেও ভয়ে একটি পিপীলিক1ও 
সেখান হইতে নডিতে চাহিতেছিল না। একটু নাড়া- 
চাড়া দিতেই ডিম মুখে করিয়া তাহারা অন্থাত্র আশ্রয় 
গ্রহণ করিল। 

আমাদের দেশে আর এক জাতীয় বিষ-পি'পডে দেখিতে 
পাওয়া যায়; ইহাদের দেহের রং ধূসর বা ফিকে কাল। 
তাহাতে তরোঞ্জের মত আভা আছে। আকারে ইহারা লাল- 
পিঁপড়ে অপেক্ষা কিঞ্চিং বড় হইয়া থাকে। ইহাদের 
শরীরের পশ্চান্ভাগে মৌমাছির মত হল আছে। এই হল 
ফুটাইয়া ইহারা শত্রুকে ঘায়েল করিয়া থাকে । ইহাদের 


বঙ্গশ্রী--৬ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড--৩য় সংখা 


মধ্যে পুরুষ ও স্ত্রী কঙ্ধী ছাড়া অন্ত কোন রকমের পিপীলিকা 
নাই। এক এক দলে প্রায়ই ৮০1৯০টির বেশী পিপীলিকা 
দেখিতে পাওয়া যায় না। অন্ান্ঠ পিপড়ের মত ইহার! 
সার বাধিয়! চল! ফেরা করে ন। প্রত্যেকে একা একা 
আহারসংগ্রহে বহিগত হয়। ইহাদিগকে কাঠজিয়া 
বলে। উটপাখীরা শক্র কর্তৃক পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া যেমন 
বালির ঠিতর মাথা গুজিয়া চুপ করিয়! থাকে, কাঠ- 
জিয়ার শক্রর হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্ত কতকট! 
মেইরূপ উপায় অবলম্বন করিয়! থাকে । তাঁড়া পাইলেই 
শিমেবের মধ্যে ছুটিয়া কোন কিছু একটা আবরণের 
মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে। হয় তবা মাথাটিই মাত্র প্রবেশ 
করাইয়া দিল, শরীরের বাকী অংশ ব!হিরেই রহিয়। গেল। 
তাহার ধারণা, সে যেমন কিছুই দেখিতে পাইতেছে না, 
শক্ররাও সেক্প তাহাকে দেখিতে পাইবে না। আবরণটি 
আস্তে আস্তে সরাইয়া লইলেও ঠিক তাহার পূর্বের ধারণানু- 
যায়ী চুপ করিয়। দাঁড়াইয়া থাকে। ইহাদের বাচ্চারা 
মুখ হইতে স্থৃতা বাহির করিয়া নিজের শরীরের উতু- 
দিকে একটা আবরণ ৈয়ারী করে, ভ'হার ভিতর তাহার! 
পুন্তলীতে বপান্তরিত হয় এবং অবশেষে কর্মীর! গুটি 
কাটিয়া পরিণত বাচ্চাকে বাহির হইতে সাহাযা কর। 

আমাদের দেশে, জিয়া, কাঠ-পিপড়ে, বামাইঝালী 
উইরাজ প্রহ্থতি সাধারণের পরিচিত আরও যে কত 
রকমের পিপীলিক। আছে তার ইয়ন্ত। নাই | প্রবন্ধের 
কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কার তাহাদের বিষয় আলোচনায় 
ক্ষান্ত রহিলান। 


শব্যাদ্রব্য কোথায় কিনিঢিবন ? 


বিবাহ উপলঙ্গে, অথব| নিজেদের বাবহারের অন্য গণি, তোষক, লেপ, 
চাদর, মশারী, বালিস ইত্যাদি কিনবার জন্ত বাইরে বেরিয়ে পড়লে, মনে 
প্রশ্ন জাগে, “কোথায় যাই?” দোকানে দোকানে দর যাচাই করে ঘুরে 
বেড়ানে। বড় বিরক্তিকর। তাই আনর। খোজ করি, এমন একটি বাবসায়ী,_- 
যারা সব জিনিঘ মজুত রাখে; অথ বিশ্বস্ত । প্রায় ৬৫ বদরের উপর 
ধরে নুনামের সাথে কলিকাতায় শযা-দ্রবোর বাবসা! করে আস্ছেন _ 
১৬৭1৫ ধর্মতিলা দ্বীটের “অনন্ত চরণ মল্লিক এও কোং এর! যে শুধু বিয়ের 


সী 


উপহারের জিনিষ মজুত রাখেন তা নয়-গৃহস্ের দৈনদিন জীবনের 
বাবহারোপযোগী বিছানাপত্র প্রভৃতিও এরা মজুত রাখেন। দামও এদের 
সলভ | জিনিষপত্র এত অধিক পরিমাণে এখানে মনুত্ত থাকে যে, দেখতে 
দেখতে র্লাস্তি এলেও বিরক্তি আসে না। আর তারাও দেখাতে ক্লান্তি বোধ 
করেন না । এর! কলিকাতা কর্পোরেশন, হাসপাতাল, রেলওয়ে, ডিদ্রি্ট- 
বোর্ড এবং বাঙ্গলা দেশের শিক্ষিত এবং সন্ত্া্ত মহলে এদের জিনিষপত্রাদি 
সরবরাহ করে বিশেষ সুনাম অঞ্জন করেছেন। আমরা এদের সর্বাঙ্গীন 
মাফল কামন! করি। 





আশ্বিণ--১৩৪৫ ] পিপীপিকার বিচিত্র কাতিনা ৪৪৯ 





১। লাল-পিপাড়ঃ স্বাভাবিক ঝাসা। ২। ডেয়ে-পিপড়ে। ৩। কাঠজিয়ার খর। ৪ ( ডাহিনে ) লাল-পিপড়ে শক্রর হস্ত হর্তে বাচ্চা ও ডিম-রক্ষার 


২৪৯৭ রে 


৬কপালিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় 


গৃহ ৮ই লৈত (হাজী ২২শে মাস্ট) ভবানাপুরে ৯৭ 
বংমর বসে কপাপিপ্রল্ন নখ ানানের দেহান্ত হইয়ছে। 
বলার হাজি শিগী বিস্তারের পথম যুগে হুগণা জেলা 
পশাগড় গ্রামে তাহার ভন্ম হঘু। ১৮৬৭ খু গন্ধে ভিনি 
এটান্স পরাক্ষায গ্রধম স্থান অধিকার করিয়া উত্তার্ণ হন। 
তনকার দিনে কলকাতা বিশবিছ্বাপয়ের বিস্তার পাঞ্জাব 
প্রদেশ পথান্ধ ছিল । ঠিনি ৪ আগার রাসবিহারী ঘোষ 
কলিকাতা বিশ্ব বিগালবের 
সাতিততো 


হংরাডা প্রথম 


এম, এ বন্ধিমগনর ডো 
সভোদর ভঠ্ামাটিরণ ছিটে 
গাধণয়ের কনা ঈশানা 
দেবাকে তিনি বিবাহ করেন। 
পরীক্ষণয় 


এম, এ, বি, এল 
তিশি লক্ষে 


সহরে দকাপতা বাবধান 
হাকন্ত করেন আহংপর 

৮ 
হিলি র175ার 





প্রধান নন্থা রা! স্তন দিনকণ 


রাগ এর প্রািছেট সেকে- 
টারার কাধা গ্রহণ করেন। 


পরে চিনি এই ঢাকুণ ছাছি 


ম 


বাংলা দেশে আদিল মন্পেফী 





চানূশা গ্রহণ করেন । 


্রনাথ কশ্দুজাননে ভাতার পাখির উশ্বঘোর দিকে 


বিদ্দুমাহ লক্গাদ ছিলনা । লোকদক্ষণ মন্থরলে থাকির। 
মানসিক উৎকষ সাদনহ ছিন তাহার প্রধান লক্ষা। সাধ 
অধমরপ্রাপ জানে ধর্মালোচনা 5 শাঞ্থালোচন। এই ছিল 
বিরুদ্ধা- 


লোচনার উন্তন্ব্বাগ তিনি ১৯০5 মালে ০1101000098 


কল । জিশ্টিঘান শিশনারী সোমাহটির গাতার 


(711: নানে রি গাঠার তাজা আন্গবাদ করেন ৪ ভূমকায় 


সা 





কপালিগ্রমন্র মখাগাবায় 


শপ পপ পপ স্_[ 


_ ্ীসতীন্্রনাথ মুখাপাধায় 


& আলোচনার সমাক্‌ উদ্ধর বেন। কাশাগ্রবাম কালে 
ভাতার সহিত হিন্দপন্ম সন্থনে বহু গঞ্িতম লাগ আলোচনা 


হইত । হার জ্ঞানের গভারতা 19 ভপয়ের প্রদাথো 


জনকেই বিস্মিত হহতেন। 


বৃদ্ধ বয়সে ভাহার উপঘুক্ত হিন প্রপ্জ। গুহ কন্তা 


এবং সহধশ্মিণার মুড়া হয়, 'কশ্ছ হাতার মহ আদান, 
উন্নহদেহ, কান্তিবিশিঞ্ট পুরু আকাশ কদাটিং শিখে 


তাহার চরিত ছিল 
৮ 2নাল একা হছ 


খনন পতন । 


বাতের শাবি । 175 


হাল্ত গ্রুপ তিল সুলাঃ 


হাহার সুনে মদিরিকে 


সবাগ্রকতর পি খবনাবণণে 


কলান পি এল টে 5 
ভাতার ভাবলের টিক । 
ঠিন পাতিত ঠিংলন। বিএ 


আহমাদা ছিলেন না, জানা 
হলেনত কি হাকিক ছিলেন 
পা, মানে না লাগান 


ভাহার বিচরণ কার ক্ষ 
সাংলাধিক বঝন্ধা, রোগ, শোক) গুদের বভ উপরে | বুদ্ধ 
বরসে পুজর-কঙ্টা এবং সহধন্মিণার মভাতেও তিনি আবচালিত 
ছিলেন । ৯ 

শতান্দা পূণ হওয়ার হন বসন পুলে এই আপুনি 
ুন্দর ভাবনের অপসান ঘটল, সে জান হল প্রাচ। ৪ 
পাশ্চাভ্তা উচ্চশিক্ষার অদুত সমন এবং এহা বভ আঅগেনণেও 
বোধ হয় আর মিণিণে না। 


“দাত ঘান্যকাণি সাগিনা সাতাতাতিল? 





কান্তিক-_-১৩৪৫ 
৬ষ্ঠ বর্ষ, ২য় খণ্ড_৪র্থ সংখা! 


১নম্পাঁদল্বীন্্ 


বর্তমান বুগের দ্বাধীনত। এবং তাহ! 
রক্ষা ও লাভ করিবার উপার 


জুডেটেন প্রদেশ ছাড়িয়া দিয়া চেকোস্ঠো ভাকিয়ানগণ 
জান্্মানগণের সহিহ যে মন্ধি স্থাপন কথিয়াছেন, তাহ] 
লইয়া একটা হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে । 
দৈনিক সংবাদপত্র পাঠ করিলে এতংসম্থক্ধে বিস্তৃত সংবাদ 


মারা ভগঙ্মন 
মংগ্রহ করা বাইবে। আসম দুদ্ধ স্থাগত হওয়ায় কেহ 
কেহ শ্বন্তির 'নংশ্বাম ছাড়িমা শান্তবোধ করিতেছেন এবং 
ইংলণের প্রধান মন্ত্রী মিঃ নে'ভল চেম্বারলোনর মধাস্থ হায় 
উহ! মংঘউত হওয়ায় তাহার প্রতি কতজ্ঞঠা গ্রকাশ 
করিতেছেন । কেহ বা, জুডটেন প্রবেশের বিনিময়ে এ 
সন্ধি সংগ্তাপিত হওয়ায় অহ্যাচারার অআচার-্বৃত্তির 
ইন্ধন থোগান হহয়াছে এবং ইংশগু চ!ক্তগপ্দ কারয়া- 
ছেন ও কাপুগ্ষষগার পরিচয় পিয়াছেন বাপয়া তাহাকে 
নিন্দা করিতেছেন। 

জান্মাশী ও  চেকোশ্জোভাক্য়ার সঙ্ষিবাপারে 
গিঃ নেভিল চেধারপেন যে সমস্ত কাধা করিমাছেন, তাহা 


-. _প্রীসঙ্গিদানন্দ ভট্টাচার্ষ্য 


নী 


রে 


নিন্দনীয়, ভতসম্বন্ধে আলো - 
চনা করা আমাদিগের এই সন্দর্ভের উদ্দেশ্ঠয। 


প্রশমার যেগা অথবা 

একটি প্রদেশ ছাড়িয়া পিচ! সন্ধি স্থাপন করায় মিঃ 
নেভিল চেম্বারুলেনের কার্ধা প্রশংসনীয় হইয়াছে অথব! 
নিননীর হইয়াছে, হইলে, 
বন্তমান যুগের স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জঙ্গ যেযে উপায় 


তাহার আলোচনা করিতে 


গুশংসনীয় 
কি না, ততসম্বন্ধে সর্াঃঞ্রে কতনিশ্চর হছতে হইনে। 


অবলন্বত হর, অথনা গ্রাস্তাবিত হয় হাহা 


এই খানে মনে রাখিতে হইবে যে, বর্তমান যুগ 
যাকে স্বাধীনতা বল! হয়া থাকে, তাঠা প্রধানভঃ রাস্ট্ীর 
স্বাধানতা। মানুষ. থাইতে পাক মার নাই পাক্‌,, খাছ 
ও বাবচার্যা সংগ্রহ ভন্বা মানুষের নফর'গরী করিতে 
হউক আর নাই হউক, দেশের গভর্ণমেপ্ট দেশীয় লোচকর 
দ্বারা সর্ববতোভাবে পরিচালিত হইলেক্ট এ দেশকে বর্তমান 
সধরগণ স্বাধীন বিয়া অভিহিত করিয়া থাঝেন। ইহার। 


৪৫২ 


মুখে বলেন বটে যে, স্বাধীন হইতে হইলে যেরূপ দেশের 
গভর্ণমন্ট দেশীয় লোকের দানা পরিচালিত হ€খার গ্রয়ো- 


জন, সেইরূপ আবার গভর্ণমেন্ মে ঘমন্ত কাধা করিয়া 
থাকেন, তাহার প্রতভোকটি দেশীর লোকের ঠিভার্থে হওয়া 
কবশ্যক, কিন্ক কাধাত: আজকাল এমন একটি গনর্ণ 


মেন্ট দেখিতে পাওয বায় না, যাহার কাধা পরোক্ষ ভাবেই 


হউক অথব| গ্রতাক্ষ ভাবেই হউক, জনসাধারণের অহিত 
সাধন করিতেছে না| ইহারই ভন ডগতের গ্রাভোক দেশে 
গভণমেন্টের বিরোধী দলের লোকে সা 
বুদ্ধ পাইতেছে। 

'আমাদিগের মনে এভাদৃশ রাষ্টার স্বাপীনতাকে গর্ত 
স্বাধীনতা! বলিয়া আগত 
গ্রাক্কত ম্বাবীনতা বৃলিরা মনে কলি, সেই 
অবস্থার বাক্তিগত 
কাহারও কোনরূপ বেতনঙ্োগী 


উত্তরোন্তর 


করা চুল শা । আদর নে 
'অবস্থাটিকে 
ঠিক 


চাকুলা 


ভাবে মানুনের হ্বাবলন্বনে 


গণ শর গিরি 


(অর্থাৎ জগ্গীয়হী হউক আর মেথবগিরি হউক) না 
করিয়া আহাগা ৪ বাবহাতার প্রাচুধা সন্লাঞ্রে 
প্রয়োজনীয় | যে স্বাধীনতার জাতিগত ভাতে আহাধা 
ও ব্যবহার্ধোর জন্য অপ্র দেশেন রপ্ুশার উপর নির, 
শীল হইতে হন এবং বাভমত ভাঁবে কন লা ভাজ) 
মাজিংইট, মানেজান প্রকততি না ইমা আন 


কখনও রা কেরাণী, কুল গনেয়ালা গ্রহ ঠ নাম জহয়া 


নর 
মাদিক অগবা সাধ্রাহিক বেতানের উদদ্দগ্ে স্ঙদা 


উপরিতন কঙ্মাচারার আদেশের আহে হাতগাত থাকিতে 
হয়, সেই স্বাধীনতা আমরা আলাক পূলিগা মনে কৰি। 
দেশের গভণমেন্ট বেই 


দেশের লোকের শাধীরিক ও মানপিক সর্ফাঙ্গীন স্থান্তোস 


পরিগালিত করুক না কেপ, 


জন যাহা বাহ! প্রজজোগনীয়। তাহা সম্পুর্ণভানে নিজের 
দেশে উৎপন্ন হইলে ও নিজের দেশে শিক্ষা লাভ করিয়! 
কাহার৪ আদেশের প্রত্াাধী না হইয়া সম্পূর্ণ স্বাবগঙ্গনে 


স্বাধান 
এ কথ! প্রাক তিক 


উপাজ্জন করিতে পাধিলেই মনুর প্রকৃতন্াবে 
য়, হহাত 
সতা যে, বে-দেশ 

অথবা রঙ্গী। করিতে 


প্রায়শঃ দেশীয় লোকের দ্বারাই প'রচালিত 


আনাদগের এত অন্য, 
এতাদুশ ভাবের স্বাধীনতা লাশ করিতে 
সঙ্গম হখু, সেই দেশের গভর্বনে্টেও 


হহয়া থাকে । 


বঙ্গভ্রী--৬ষ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড ৪র্থ সংখ্য। 


মাননজাতির প্রকৃত ইতিহাস আমুপন্ধান করিতে 
পারিলে দেখ! যাইবে যে, এক্ষণে যে বাষ্ীর স্বাধীনঠাকে 
ম'নুষ শ্বালানতা বলিয়া থা করিয়া থাকে, মানব-সমাজ 
চিহদিন তাহাকে প্ররুহ স্বাধীনতা বলিয়া মনে করিত না। 
পনন্থ। আমরা যে ভবন্থাটীতে প্রকৃত স্বাধীনত। বলিয়! 
অরিঠিত করিতেছি, উঠাই একদিন সমগ্র মানব সমাগের 
আতাদা হইয়াছিল । 

ইতিহাস আন্রপন্ধান করিলে আরও দেবা যাইবে যে, 


প্রকৃত হ্বাদান্তার স্থলে একনার রাষ্টীন 


লিখা স্থান পাহরাঙে, সেই দিন ভইতে 


হততে 


যেদিন 
স্বাপানতা, স্বাপানতা ব 
পাশবিক বল € আগে অঙ্গ শাফুল উতকাষর উপর মাঘের 


ক্রনশত বগি পাইতে আপু ক বদাভে | এহ সময় 


আগ্তা 


হইতে মায়ের অনে হহয়াচছ থে, শ্গালের ৪ অঙ্থ শের 


বলে স্লায়ান হইতে লং পাকলে মান ধর কাধীনতহ রঙ্গ 


করা অগব! লাভ কণা মন্থর হয় শাহ এল হদতবি উহাই 


হ্বাণানতা রঙ্গ করিসার গ্রাপান উদার নালঘা পারগুগীত 


হইগাছে | এইরূপে, শাতাদক বল ৪ আছে অঙ্থ-শস্ের 


টউরহকর্ম লিন প্রাঙানতা রা এ লা কাব্বার প্রধান 


পরিগৃঠাত হইতে কিন্তু উঠার ছারা 
নান্ুঘ কায হঃ কোনবাপে লাভবান হতে গানে শাহ। ও 


এপটা প্রধান 


উপর বলয় বটে, 
র দ্বার ভগচের যন মপো 
শক্ত বলদ 
একটা কার নক ঘমাদাও হয় বটে, 
কিন্ত মাগুমের 
আশা এবং অকালমূত্ু বুদ্ধি পাছঠে থাকে । 


নুতন কল! সম্যর 


অনাতাবের ৪ অঙ্গাভাপের বষ্ট, অঙ্গাহা, 


হার 
কারণ, উত্কর্ষের 


শারারক বল ৮ আাগেন হা-শান্্বর 


আনব পাতণুতি হয় যুদ্ধে গং হাভাতে বিছাত পগেরও 


মেরুপ লোকগয় ও অর্থনাশ রী গা) বিজয়া পের 
হদপেশ কোন রুমে 


কার 


আম চহা করিতে হয় না। 


এয মনত মহাধুদ্ধ 


ভষ্ভকাঠণ 


২ 


[তত এক শতা মাপ) শাশব মাছে 


পি 


ইয়া] গিয়াতেঃ তাহার ফলাফপ বিচার করিলে আমাদিগের 


উপরোক্ত উত্তর কাজেই, 


তে 


সাঙ্গা পাওয়া যাহলে। 
স্বাধানতা রঙ্গার অথব। লাভ করার এই যে প্রধান উপার, 
তাহাকে কোনক্রমেই প্রশংনার যোগ্য বপিয়া মনে করা 


যায় না। 


কাঠিক-১৩৪৫ ] 


শারীরিক বল ৪ আখের আন্্রশান্ের উৎকঘসাধনের 
দ্বার। যে প্রকৃ5 পঙ্গে লাহবান্‌ হওয়। বান না) তা মতা 
হইলেও সমগ্র মানস-সনাজ এএন৪ উঠা মন্পুণূপে বু'ঝতে 
সক্ষম হয় নাহ তাহার 


মান্য বারন গ্রপান 


5 ১ 
ভাগ্তা এখন ৪ এ পন্থ কে 


পদ্থা খলিয়। সাধারণ 2 মনে করিয়। 
আম্পুন 


থাকে । এই পঙ্থী থে শক্ঘন 


'নিষ্ট গণ, তাহা নগ্ন ঘনাক্‌ হাবে বুঝতে ন 


হব সদিতশা ভাবে 
1 পারলেন) 


গ্রকীচরশে এক শ্রেবাল মাহৰ নান্ত। গুদধেন ছাব। 


স্বাদীনতা রঙ্গ আপন] লাভ কলার গতি পরেছি ভাবে 


হহারহ কলে শান্তিতিঠক 


চলছে এবাং নাগয়ের এধো দুর 


উঠিগাঞ্ছে থে, অগ্প শেক বলে বলানান ৬ দয়ার গদোজন 


আছে বাট, কস ভাতা পুর ভন্ক নহে) গব্ন যাহাতে 


ঢুলিলের ভাত আহযাব লা) করিতে পারে এপং সবল 


ধাঠা.ত স্ব] জ্ষ থাকে, ভগ কতা গুল ছার £ 
অন্ব শগ্বা উম সদন করা এবং গ্রয়োগন হহলে 


আঞ্াচাপা মদ গা 5 মা] ত5 কব। গোনা) 
এগ সম্প্রবাদের আভিমহ | হংলিবের টনি এড হ 


এই মতের হষ্ঠাতী। 


আমাদের আত এত শশ্থাও ধুজসঙগতি শহে। 
শারীরিক বল ৪ আগে] আঅন্্-শন্দেধ উৎকর সাধন কথ্য] 


শ্নবুক্ধি হিং ঈস্ধগণকে অপর] তদনুরীপণ বলির শানু 


গুলিকে আতাগ্কত সন্ত হয় বু, াকিস্ক হাহারা 


£ 


করা 


সমানভাবে এহ নদের উৎকধ সাধন করিতে সঙ্গম হন। 
তাহাদিগকে আতন্হ করা স্্া। হঘ না, ছা প্রকা তর 
নিয়ম । উষ্ঠার দ্বারা বাড়ার ঢটিস। হাহা'দগকে 


ভীতি গ্রণ্শন 
ধাহারা সপ 
না। 
ছুইপক্ষের ঠোকাঠ গা অথনা খুন্ধ ম নবাধা হাযা পঠে। 

কাযেই শ্বাপানঙা লাভ কারবার | 
পন্থার মতই নিশাশায়। 


করা সম্ভব ৮£শে৪ 52505 গাবে বত কিস 
উাহাদিগকে ভাত প্রদশন করা সম্ভব হয় 
সবলকে ভাতি প্রদর্শন করিতে গেলে ঠাঠার কশে 
গায় পন্থা ৪ গ্রথম 


দি আর 
হইয়াছে। এই পন্থ'টী নহাখান্ত গাঞ্ধীজার মস্তিধ গাঙথ 
এই চি নাম“ অভিংস যু? (1)00-101016 ৬811০)। 


একটি পন্থ। “হরিজন” ম[রত বি 


মম্পার্ঘকীয় 


৪৫৩ 


এইট গন্থনুদারে এক পঞ্গ আর এক পঙ্ষকে মাঘাত করিবে 
ও *তা] করিবে, আর শন্ পচ কোনন্ূপ প্রতিঘাত করিতে 
করিতে পারবে না। 
প্রকৃতি মানুষের 
হস্ত এবং 


পারিনে না, মপ্চ আত্মুসদণগ 
লঞ্চ করিয়া দেখলে দেখা বাবে যে, 
হাহা 
সন্বপ্গ রন! 


চ্মর সহিত মন্ডিফ। লঙলাট, দন্ত, 


পদের এএম করিয়াছেন থে, চক্ম্ের কোন 
হইয়। অস্তিফ। অথনা 
পদ বাধা গ্রদান 


মস্তক, ললগাট, 


স্থান আথাতিপাণু হইলে স্বতঃপবুু 
লঙা্ট অথবা দন্ত) আগনা হস্ত, অথবা 


৭ 


কাঠ দি পাতি 5 করিতে গরু হু 


দ্ঘ,। হস্ত ৪ পদ দু বঙ্চনে বধ করতে না পারিলে অথবা 
অন্বাহারক ভাবে উহা শিপ্ষার কতিতে না পাঠিলে 
কাহার ছ পক্ষে টা খাহয়া পান্ক্জটা মারশার গবুন্ত 

হইত প্রতানন্ হওয়া সন্তুব হয় না। কাষেই 
উনশোক্। অহিংস নধর পরিক্না কতকটা মোনা 
পাথরের পাটি, অথবা শাঠল আগুনের মত অলীক। 
আহমানের অগ্ুঠায এহাদন গাল মানুষের মস্তি 
€ ডহ্বায় স্তান গাহতে পাবে বে এ৭ং অঙ্গাভাবিক 


ভান ঘাপনের ফলে ব্াক্গিহ হানে কাহার5 কাহারও 


দশ্ষে |বডেকে এহঝগ হন্বভাবিক রকমের শিষ্ছির করি] 
ঝুলিতে পাতা সন্ত হইলেও হইছে পালে বটে, কিন্ত 
একটা ভাতিল আধকাংশ লোকের পক্ষে এইরূপ অস্বা- 


খন স্ব হচতে পানে না। 





যদ ১1 15: উঠার অন্তর ঘোগাতা স্বীকার করিয়া 
শওয়া হয়। চ্চাহা হইহে ও এই গন্ার দ্বারা রাষ্থ্ী 
হ্দাণতাই হউক আব একুত স্বাধীনতাই হউক, উহার 
কোনটা কখধি সবশানিও লাভ 


বরা সম্ভন হয়না। 


£ক গঙ্গা আগর এক পক্ষকে হভা। নটর উদ্ভাত হইলে, 


পাতপক্ষ নাল হইয়া তাহা 


তি 


[নশ্চম মহা করতে অভাস্ত 
হয়, হাহা হঠলে আক্তার সহারহা করা হয় বটে এবং 
অনাগারা পক্ষ যাহাতে প্রাতপক্ষকে কটুকাটা করিতে 
কারয়া দেওয়া হয় বটে কিন্তু 
কারবার, অথণা রক্ষা করিবার রাস্তায় এক 
পদ আগ্রপর হগর। 


গলে ভাতরগ আ্ারণা 
স্বাপানতা লাভ 
মস্তভব হয়না। তাহা যাঁদ সম্ভব 
হইলে মানুষ আত্মহভা| কনিয়াহি জীবনের 


আকাক্ষত অবস্থায় উপনীত হইতে পারিত্ত। 


হই$) ঠাভা 


8৫৪ 


আমাদের মতে, এতাপৃশ অহিংস যুদ্ধ কল্পনাতেই 
পর্যাবমিত হইয়া থাকিবে এবং জাতিগতভাবে কারধ্যতঃ 
উহ্াৰ কোন চিহ্ন কখনও দেখা যাইবে না, কারণ মনুষ্য 
শরীরের স্বভাবানুলাবে উঠা কখনও সম্তভনধোগা ভয় না। 

কাষেই, স্বাধানতা রক্ষা, অথবা লাভ করিবার জন্য 
ব্তমান যুগ ঘে সমস্ত পন্থ। প্রচলিত বাহয়াছে, অথবা 
তজ্জন্ঠ যে সমস্ত নৃঠন পন্থার পরিকলনা চলিতেছে, তাহার 
কোনটিকেই সর্দতাভাবে প্রশংসার যোগা বলিয়া মনে 
করা যায় না। 

অথচ, এমন কথাও বলা চলে নাঁষে, অত্যাচারীর 
অভ্াচার হইতে আগ্রনক্ষা করিবার কোন উপায় নাই। 
মানুষ ত্বককর সঠিত তাহার মন্িষ্ষ, লল'ট, দন্ত, হস্ত 
এবং পাদর কি সম্বন্ধ, আাহার আলোচনা কাসতে 
পারলে যপন দেপা যায় বে, শশীঃরের কোন অংশ মাপা 
প্রপ্ত হলে মানুষ ক কিয়! আম্মবঙ্গী করিবে, অথনা 
আঘাঞকাবীকে কিনণভানে গ্রঠিনবু্ত করিবে, তাহার 
সাম্থ। ৪ এবুতত ল্গনান্ত বিধান করিরাছেন, তখন 
কাহারও কোন অনিষ্ট না করিয়া অঙ্ণাচারীর অভাগা 
হইতে আম্মা করিগান কোন উপায় মানুমকে ভগবান্‌ 
প্রগান করেন নাই, ইহ] হনে করা চলে না। 

এক্ষণে প্র্গ হইবে যে, স্বাপীনতা রক্ষা, অথব। লাভ 
করিবার জন্ক বণ্তমান ঘুগে বে মমস্ত পন্থ। প্রচলিত রহি়ছে, 
তাহার কোনটই যদ সন্দিশোভাবে গ্রচণবোগা না হয় 
তাহা হইলে কোন্‌ উপায় কাহারও কোনবূপ অনিষ্ট 
সাধন না করিয়া স্বাধীন হা রক্ষা, অথবা লাভ কলা সম্ভ- 
ষোগা হইতে পারে? 

এই প্রশ্নের উদ্ভুব সম্থন্ধে চিন্তা করিতে বদিলে দেখা 
অনিষ্ঠ ন। 


গ্রতিনিবৃপ্ত 


যাইবে ধে, কাহারও কোনন্ধপ করিয়া 
ভাঞ্গাচাপাকে তাহার 
করিবার, অথ] স্বাধানহা রঙা করিবার, অথনা উঠা লাভ 


একটির নাম শিক্ষা এবং 


অঙ্গার হইতে 


করিবার উপায় ঢইটি। 
অপরটির নম আুসমর্পণ | 
ক্আতাাঠির ও স্বাপানআা-ম্মপহর্ণ সম্বন্ধে কয়েকটি 


প্রাকৃতিক সা বিছ্যনান আহে | ত্র প্রারুঠিক সতাগুলি 


বঙ্গঞ্রী--চঠ বর্ষ 


[ তয় খণ্ড- ৪র্থ সংখ্যা 


শিক্ষার দ্বারা অতাচারীকে অত্যচার হইতে, অথবা 
স্বাধীনত/-অপহরণকারীকে তাহার কাধা হইতে প্রতিনিবৃত্ত 
করিবার পন্থ! | 
অত্যাচারের দ্বারা 
কাহারও কাহারও শারের উপর গ্রনুত্ব লাভ কক] সম্তন 
হয় বটে, ক্ম্ধ কাহারও মনের উপর কোনরাপ গ্রনুত্ব 


কখনও কখনও সাময়িকভাবে 


লাভ করা সম্ভব হয় না। সামায়ক্ভাবে শরীরের উপর 


যে গ্রভূত্থ লাভ করা মস্থৰ হয়। অতাগাপের দ্বারা তাহা 
কখনও স্থায়া করা সম্থৰ হয় না হব পধ সতাসমুহই 
অত্যাচারের ফলাফল স্থন্ধে পারহী তক সহা। 


৬. 


অহ্যাগপিগণ যাহাতে ও মতামমুহ হাল্ু মন্মে হতব 


করিতে পারেন, তরনুর্ধীপ শিক্ষা বাপস্থা সাধন কারতে 
পবুভিগমত এল উহপাটিন কর 


পারিলে অত্যাচারের 


ভি, 


চাতক প্রবৃত্তি 


সম্ভব হয় । এতদৃশ শিক্ষার ছারা 
সমুলে উতৎ্পাটন কতা সম্ভব হবে, কিন্ত হই শিগার 
ব্স্থা সকল সমরে সকলের দাগ ২ খা নঙে। 
কারণ, মহামানব বাতাত আর কহ উহার পিধান করিতে 
সঞ্ম হন না এবং মহামাতয় সর্দদা সদিগেতে আবিকতি 
হন না। 

অভ্যাাতীকে তাহার অত্যাচার হইতে প্রতিনিবৃহথ 
করবার দ্বিতার গন্থ। আস্মগম্পন । সাধারণতঃ প্রভু 


আকাজ্ষণীর বস্থুলাছের আশায় 


উন্দিমসমুছেন বেনিধ 
আহ্যাচারগণ ভাহাদিগের আন্যাচারের কাধে প্রবৃন্ হইয়। 
গাকেন। ইহা ছাড়া বাহাদিগের উপর গশ্যাগার কর! 
হয়, ভাহাদিগের মূধা আনুয্োচিত একভাবন্ধন নষ্ট ন। 
হহলে বাহার ও পক্ষে অভ্যাটার করা সম্ভন হয় না। 

যে গ্রহুহ্ব ও ধনাি গরাকাক্ষণীর বস্তদমুহের লাভের 
আশায় অহ্াাচারের কাধা হারন্ত হস, অতভ্যাচারিগণ 
যদি সেই প্রতুত্ব স্বাকার করিয়া লইয়। নিন! বাধায় 
তাহাদের যথাঘর্ব আঅতাচারিগণের হস্তে সমর্পণ করিতে 
প্রবৃত্ত হন, তাহা হলে মার অঠ্াাচাবের কোন কারণ 
বিদ্যমান থাকে না এবং তখন 'আন্যাচারী ও 'আতযাচারিত" 
গণের মধ্যে অনায়াসেই সন্ধি স্থাপিত হয়া যায়। যথা- 
সর্ব ছাড়য়া দিয়। যদি জনপাধারণ তাহার্দিগের গ্রভুগণের 


শা ৯৪ উরস ও লন সিজন, িসিস্দত সাও আআ রন ও আআ 


কার্তিক--১৩৪৫ ] 


গ্রয়োজনীয়, কেবলমাত্র তাহার যাদ্ু| ককেন, তাহা হইলে 
দেখা যাঃবে যে, অত্যাচারী গ্রভূুগণ কখন জনসাধারণের 
এ যান্। পূরণ ক'রতে সঙ্গন হইবেন নাঃ 
চারের ও ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত প্রবৃন্তির 
দিগের মনস্তদ্গের সামগা অত্যধিক পরিমাণে ত্বাম প্রাপ্ত 
হহা থাকে এলং 


কারণ অত্যা- 


ফলে ভাহা 
যে ব্যবস্থাগ জনসাধারণের প্রাতোকের 


গঞাাবহ্যক উ্রল্াসমূহের সংঘ হহতে পাবে, হাহা 


উদ্ভাবনা-শক্কির দ্বাঙা স্থির করা উহা দগের পক্ষে মস্ত 
হয়না । এই আপস্থার গ্ভুগণ ভনমাবাহণের নিশস্ 


আবশ্তাক দরের যান পুরণ কাপতে 
কিন্কু ন'ন' 


চেষ্ঠা করিয়া এ কেন । 


সঙ্গম হন শা বটে, 


পতারিত কারণার 


বেৌএলে ভনসাধাব্ণংক 


হভার কত, ভানসাবারণের আলো 


পুনলার একতা স্াপিচ ভমুচ কারণ 


অন্াপারণের পক্ষ 


হহতে নিকত মে দাবা উল্াপিত তরু, হাভা 


গ্াদ্ুগণের 


গরতোকের প্রযাভনা। হহীগ হাণে জন- 


সাংধাতাণুর মাপা পুনপায় আগ্তারন হক না স্থাপিত হইলে 


তার অিহান্ত শি গ্াপান্‌ হইয়া পড়ে শিং হন আৰ 


কোন এড € ইন্দিএনিলাতা সাইটের গঙ্গে 


জন- 





খু 
৬. ৬ 
ডপর ৪ হা 


সাধারণের । গ্রহ বজায় পাখা সম্ভব হয় না। 
ঠা কি ভাহাতদাগর চ5[ব মাহ পনান্ত দিমু হি 

৮ (বিড তাহা পিতা নি তি 14 ঠা মু হহয়। 
যায়; এপং ফরমে কনে আভমান-শৃত গুতৃদ্ধ ৪ ইন্ছির 
সমর ভোগে হাগিশাল েতামনুছের উদ্ধত হইতে থাকে 


এবং হথন অনারাদে জনমানারলের গু রুহি হ!বানহা 
লাভ করা 
গ্রকৃত স্বা 
ভত্সিমপরিভভপ্রুর 


সম্ভব হয়| হহারিহ নাম আস্সগনপণের দ্বাথ। 
ধানতালাভ  তহ শহর, 
লোভ পিঙামা, ভাহাদিগতক পদে পানে 


মানসিক অগ্ুবিদা সহ করত হয় বটে, কিন কোন 
পঙ্গেরই কোনরূপ দৈঠিক কেশ আস্ত টা ত হয় না 
এসং কোন পক্ষের কোন জাবননাশগ ঘ 

প্রকৃত প্রাচান হতিহাস 
দেখা যাহবে যে, আম্ম-লমপূণের ছারা উপরোক্ত ভাবে 
স্বাধীনতা লাভ করিবার যে পন্থা বিবৃত হইল, 
কাল্পনিক নহ। মাহুম বর্তমান কালে ঘে অবস্থায় আংসয়। 
উপনীত হইয়াহে, ভাঁত| 'অঠি গ্রাতোক বার- 
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ঢলা। 
হনুমান কার পারিলে 


ভাহ। 


নব নহে। 


সম্পাদকীয় 


৪৫৫ 


হয়। জাবননক্ষার ভন্ত ধাহ! যাহা একান্ত প্রয়োজনীয়, 
তাহার প্রায় গ্রতোকটির আভান জনসাধারণের প্রায় 
প্রঠোকের হধো দেগা দেয় এবং ভাহারা প্রথমতঃ অনৃষ্ঠের 


তাত দিয়া এ অভ্র নীরবে সহা করিতে আন্ত করে 


৫৭৯ 
নী 


বৃদ্ধির 


ধাভার। জাহাদিগের 


সঙ্গে সর্গে 


॥ হতমা ভঠে। ভুত গ্রহণ 


ৰ্ ন্ট ৮৮12 বাদ মি নি 2 নি 
করেন, উহার! গ্রহণ প্রভূত চলাভী ও হান্দ্রর-বিলামী 
ভইরা প্াকেন হর এ লোহ ও নিলাসের পুর সঙ্গে সঙ্গে 
ভ্রু আম লম্পনহাবে বুদ্ধিগান হইয়া গড়েন এপুং জন- 


তপন ভানসাত। 


€ণ্রে 


এগ্র-মদপএর পাব 


ডন ণ হালুত হঠসা তং 





তছুহনের লালা টদার কারিল। তলে হহাগ পর 
গনাবাতা,। ছহুহ 9 হকি বিলাল তা,9 পুককত সম 
পেরশা নুরী তলত গেল উড 5 এপ তন মানুষের 





হু পনির ঘন “কান গঙ্ষেহ কোন সুনস 
লহ কর। সুর হয় সং এং আছমনপণের ধারা থে 
প্রকৃত স্ববানঠ। লাভ বন মস্টর হহতে পার) হা 


০1*শাপ সাধ" 


শম্োোহা কয়া প্র 





নন্দন বলনা হান কা মায় না 


সমস্ত খালার পুল্পাপর টিষ্তা 


-ঠা 
এপ 
খে 

সু 
গা 
১৬ 
ও 
5 
পি 
৮ 
এ 
ঃ 
টে 
সি 
ঠা 
এ 
21 
চে 
এ 


করিযাতছন। ইভা বলা চলে শা আমাদের মতে, 


মনংসম।জের পুরীর অবস্থা ও কন্তায বুঝিতে হইলে 


থে বুধী ও জ।ন-বিজ্ঞনের প্ুরোজন, তাহ! সমগ্র ই বাজ 
[নিগণের মধো 
প্রকৃতির 


প্রাতনধ 


জাতির মধো অথবা ইংরাগা 'শঙ্গাভিম 


একডভনেবও নাহ । কেবলমাত্র লনয়ের 
ও তাহা'দগের প্রধান 


গহ বিশ বখ্পর হইতে এতাদৃশভাবে পরিউাগিত হইতে 


তাড়নায় হরাজ জাতি 


ঞ্ষে 


৪৫৬ 


মানবজাতি বারংলার অ'সম্ন বিপদ্‌ হইতে রক্ষা পাইতেছে। 

হিসাবে মিঃ গান্ধীই হউন মার মিঃ চার্চিলহ হউন, 
যাহারা মিঃ নেভিল চেশ্বারশেনকে নিন্দ। করিতেছেন, 
তাহারা অর্থ নাতি রাষ্-শাতি-ক্ষেত্রে বালকের মত 
অবোধ । 

উপসংহারে আমরা পাঠকবগকে এই গুসঙ্গে আরও 
কয়েকটি অতবিক্ত কথা প্নাইতে চা | আনাদিগের 
কথাগুলি কাহার কাহার কাছে অত্যন্ত তিক্ত হইবে, 


তাহা আমরা থাকতে পাবি, কিন্তু উক্ত হইলে€ কতবোর 


খাতিরে উঠা 


এাহণ করতে 


আমরা পাঠঞ্তর্গক না শুনাইয়া বিদায় 


পারিতেছি না! । 


বন্তঈনান মনরে মুল প্রকৃতির আড়নায় ইরা ভাট 
ও ভাহাদিগের গ্রদান আ্রচহনিপি গত পিশ সহসর হইতে 
অপেঙ্গাকত সঠিঞুতা লইয়া পিগা! হতে বানা 


ভাহাবিগের কত কায়োদ ফলে সমগ্র 


মান1-পদাজ বারংবার আমর বিপদ হইতে রঙ্গ পাইছে 
বটে এনং হয়ত ভাপফ্যুত আরও কমেকপার চারে সপন 


ভইতে রক্ষা পাইবে বটে, (কন্ত একেলা উংরাজ্জাতি ক 
দিংগর 
সন্থর অভাব 


নও 


হি মানবগমাজে জনসাধারণকে তাহা 
হান ৪ শ্বাঙ্থা ভাব £ 
তে পারিনে উ?লাজজাতহি একদিন 


গ্রভুভ-গরদাদা ও ইন্দরির়ের লালদা-বিলাসা হই! 


না। 


ছিংলন বটে এবং এখনও ভীহাপিগের মপো এ লালসা 
সমপিক পরিমাণে পিগ্ভষান আছে বটে, কিন্তু সমর 


গাড়নার খাদ ইংরাজের মধ্যে উচার গ্রতিক্ির) সাজ 


ভাবে আরম হইয়াছে । মিঃ নেভিল চেঙ্গারলেনের নঞ্নান 
কাধা উগারহ আছিন্যক্তি | ইংরাক্চ জাতির উপরোক্ত 
প্রতিক্রিয়া যতই ভাবতার মহিত 'আরস্ত হউক না কেন, 


মে পরিকলনার দারা মানব-সনাজেল প্রভোককে অথাভাব, 
শ্বান্জাভাব ৪ শান্তির অভাব হইতে মুক্ত করা সম্ভব, সেট 
পালকন। কথন ইংরাছের মন্ড্িফ হইতে উদ্ভুত হ 
সম্ভব নহে, বারন এ পরিকল্পনা আপিফা(র করিতে হইলে 
যে শ্রেণার খাছ € বানহাবের দ্বানা টনিক ভীবন য।পন 


ইংলগের মুত্তিকার জন 
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করা একান্ত প্রয়োজন, ভাহ। 


বঙ্শ্রী__৬ষ্ঠ বর্ষ 


[ ২য়খণ্ড৪র্থ সংখ্যা 


থে বিশেষ উপাদানে চাটিম-কদলীর উতপন্তি হইর] থাকে, 
ঠিক ঠিক সেই উপাদানে কাচ।ঝদশার উতপও্ি হয় 
না। 

মু্তিকার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ঠা কোন্‌ কোন্‌ কারণে 


এন চা. কিক স্রতাত আন নিজাত ৬ সুরে গজ 
58০১ দারিলে নে বাইরে তি, [1 বগলা এখন 
সাঙ্গ হইত উহ ও স্ুত। ক ৭ 

বহরে ভারতবর্ষে দাহ যাহ! টিয়া, হাহার পূর্বাপর 


আলপো5না কারে তেপা যাবে বে, হাপহবর্ষ হইতে 


যাহাতে এ 


ব্টানার 


সাভার উঠা কামাগ্রঙ্গ হয়। ঠাননা গস তদের 


নিপুত প্রনন্রণাল] হাহয়াচছেন | অথটি ও পারিকমনা যে 


পযগ্গানভাবে উদ্ধত £পই কাযা হইত লালিতছে নাও 
হাতার অবশ পুহহ কারণ হিদানীস্থন লেভপগের 
বিপথগানশিত 1 এ হক শত লহপপের মপো শিক্ষাননাতি, 


দশন-না ৩, ভাষা পারিজ্ঞান- 

এবং সংবাদ পরিবেশন লতি গাহি দিয়ে যেন 
পু কা 

ঠাহ! পিশেষণ করিলে 


প্রতপন্ন 


পরিবিন ঘটাচ্ছে, 


উপরোক্ত কথার সঙ্াযতা আহজেই 


মুন প্রীতির এভাধৃশ সহায়তা ম্েও এখনও ষে এ 
পরিকল্পনার সর্বাঙ্গান আবিগ্কার অস্তবধোগা হইতেছে না, 


এপং ঘরে ঘলে অথভণ, স্বাগ্্যাভাব ও শান্তির জভাব যে 


ক্রমশঃহ বুদ্ধি পাইতেছে, তাহার ৪ কারণ ভারতবর্ষের 
শিগা-নাতি, রাদ্-লাততি, সাহিভা-নাতি, 5 ভম]- 
পবিজ্ঞান-নাতি এপং সংবাদ-পারবেশন-নীিব নেতৃত্ব 


বাহানা প্রভা 
ভাহাদিগের অনাচার, বিপথগামি হা ও মুর্খতা । 


8৪ গরোগ্ষভানে পর্বি টা করিতেছেন, 


অনোকে মনে করেন বে, ভারভনর্ষের উপরোক্ত নীতি- 
গুলির সমস্ত মূলতঃ 
তেছে; কন্ত ভাঠ পরোক্ষ ভাবে মুলত; 
ইংরাজের জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বারা এ নীতিসমূহ সংগঠিত 
হইতেছে বটে, কিন্কু কাধ।তঃ উহার কোনটিরই সংগঠন 
অথনা পরিচালন! ব্রার দ্বার। হইতেছে না। যে 


না ৯ 


ইংবাজের দ্বারা পরিচালিত ভষ- 


গত) নহে । 


তি তিনি িপ্শাশিউ তি শিপন পন টিপিশাখ শিক লা আইউলনস পনি 


কার্তিক--১৩৪৫ ] 


তাহাতে আমূল ভাবে ও নি পারিলে দেখা যাইবে 


ষে, যাহাতে ভারতব্ধ ও তৰাসীর উপর ইংরাজের 
প্রভু বিন ন| হর, তজ্জন্ত ভারতনর্ষে ভেদনীতি প্রান 
ইংরাজ জাতি করিয়াছেন বটে এনং ও ভেদ-নীতি যাহাতে 


সর্দদ) কাধ্য প্রস্থ থাকে, হঙ্ভত রস-পিঞ্চনেও ইংরাজ ছাতি 
গ্রতিনিয়ত গরবন্রনাল আছেন বটে, কিন্তু বাজকাধা-পরি- 


শিক্ষানীতি, অপবা বাঙ্নী'ত, আথবা 


১ 


লক 


গালনা-ব্ষনক 


সাঠিতা-শীতি, অথয দশ্ন নাতি, অথবা! ভাঙা।পাবিজ্ঞান- 


নাতি আখনু। সংবাদ- পরিপেশন- নাঃ তির দঃ ঘন সত্ব নেক দন 


5 


হইত ভাপ দিনার চেষ্টা চলিয়। 


তবাসিগণের হন্ত তুল! 
আসিতেছে এবং বন্থনান সুয়ে উঠা সাপুণহাবে ভার ও 
বাপিগণের হস্তে পদ হইয়াছে । 

ভারতবর্ষের বন্তগান 'শন। নাতির বনি প্রধান সংগঠক, 
তিনি এক্ষণে মত। 'শন্দশাস কাথা 


মুভ বাজর সঙগন্ধে 


কোন বিস্তুত আলোটনা করা সাধারণত আমাদগের 
নাতি-বিরুব। | 

বাদালার এ শীঠিৰ প্রন্বান পিপোধক কলিকাঠ! 
“শ্র-বিগ্ঠালর়ের ভুঁহপুপ্ ভাহম্গান্সেলার শামা প্রসাদ 
বাবু । কালকাহা বিশ্ব পিগ্ঠালের শিক্ষা-প্রথালা বে 


মানুধতকে মাঘ না গাড় অনানুন করির। তুলতেজে, তাহা 


আমরা আমাদগের গাঠকদর্গংক অনেকপার দেখাইয়া ছি | 
ক'শলকাঠা 


করিগা দোবলে দেখা হবে থে, উগ্র 


বিশ্ব বগা গায়ের কাধা হারাবে পিশ্রেষণ 
হকৃত শিক্ষার কেত্র 
নহে হবং করুনক্ষা শিকার গ্রতি যথাবথভাবে অভিনবিষ্ট 


না হহয়া উদ্াহ ৩৩ কাথেোর দ্বারা কি কিয় নিশ্ব 


বিগ্ভালয়ের অরধকতর অথাগম হন এবং কি কাযা 
চাটুকাখীর পেষখবৃন্ত চারতার্থ হয়, ঠদ্িযরে আধকতর 
মনোগী। 

আমাদিগের রাষ্ট্রনাতির ব্মান প্রধান সংগঠক দিঃ 
গাঞ্ষী। 
প্রহোকের অখাভাব, 
দুবাড়ত বিস্তৃতঠভাপে 
কারণার জন্তা আর বাহ। কিছু করা হয়, তাহার সমস্তই 


প্রধান দার়ত্র জনমাধারণের 
স্বাস্থাভাব এবং শাস্তির অভাব 


বাঙগীয় কাধা প্ণ্চািলনা 


রাষ্্রনাতর 
করা। 


জনগাধারণেব এ তিনটির অভার দূব করিবাব ভন্ত। 
তাহা না করিয়া আর যাহাই করা হউক না কেন, 


সম্পাদকীয় 


8৫৭ 


ভাহাকে জনলাধারণের হিভোনদেগ্ে (0৮909 0601)16) 
গনভর্ণগেণ্ট পর্চালনা ব্লা চলে না। উপরোক্ত রাষ্ট্রীয় 
নীতির বিনি প্রধান সংগঠক হইবেন, তাহাকে মন্পূর্নভাবে 
প্রভুত্বলোনুহীন এসং ইন্দিঘ্ধেন লালসা-সংযম-পরায়ণ 
হইর়| তাহার প্রদান প্রদান দাছিতু সম্বন্ধে মভাগ থাকিতে 


হয়| গান্ধীজীর কাখা € উল্ভি বিশ্দণ করিয়। দেখিলে 
দেখা বাইরে বে, কি কিমা জনসাধারণের প্রঙ্তোককে 


আর্থ[ভাব, শ্বাস্থাভাণ ৪ শান্তির অভাব হইতে সর্দো- 


মুক্ত কতিতে হয়, ঠৎসন্বন্ধে তাহার 
ধভাকা 


বালদা মনে করিবেন, ভাহাদিগকে আমরা সঙীন গাঙ্গীজার 


কোন জ্ঞান ও 


বুদ্ধ নাই । আাদাদের কগা অবিপ্চেনামুশক 


নিকট উপস্থত ভহর! ই তী দিধয়ে হা করিতে অনুবোধ 


কর । ভন হামাদিগের অন্তরা মন্ঙ্গে উহার! নিঃসান্দগ্ধ 
হইতে পারিবেন এবং গাঙ্গীজী যে এ ত্র বিষয়ে কতণা'ন 
গ্রহারণা-পরিপুল, সাহা উপপান্ধ কর্িতে পারিবেন। 
বাতা তসগঠ়নেও দাত নিলীহ কফিতে রর যে জন 


৪ বুদ্ধ এবীন্ত গ্রয়োভশাগ, গাঙ্গাগী যে শুধু তাহাই 


নহে, যে যে গু থাকল হিতকাবী বাষ্- 
হয়া যান, গাজার 


তাহান একটিও 


করা খায় না আমরা আগেই দেখাই, 


সংগঠক 


জনমাধারণের ভিতকাতা কান্তির 





, তাহা কৃতগাসর প্রায় 


মাধারন সভার সহাপাহর প্রঙোক 


আ5ভারণটা লঙ্গা ককিলে দেখা যাঃবে। কংগ্রেসের কাধা- 


কী সভার উল্লেগবোগা শ্রস্তারসমতের খসড়া, 
অথনা বংতৎসরিক অপধ্ধদেশনে সভাপাতির অভিভ্াষণ 
যে প্রায়ণহ গান্থীগী মঙ্জন কারয়া থাকেন এবং 


তিনি 


হয় না, উঠা সর্বজন বিদ্িত। 


চর নাকরিলে যে উহা গ্রারশঃ পাতিগুগীত 
এবটু 'চন্থা করিলেই দেখা 
যাইনে যে, গান্ধীগী প্রভুত্ব-প্রয্াশী না হইলে এইরূপ হইতে 


পারিত না এবং প্রত্যোকেই ম্বাধীনভ!বে উল্লেখযোগ্য 


৪৫৮ 


গ্রস্তানসমুহ ও অভিভাষণ প্রদান করিতে সমথ হইতেন। 
গান্ধীগী ঘে ঘোরতর গ্রতুত্ব-প্রয়াসী, তাহা সঃ নারীমা, 

ও মিঃ খারের মহিত তাহার বাবহাবে অধিকতর মহা 
পরিস্কষ্ট হইয়াছে । সঙ্গীতপ্রিয়তা, নারা ও ফু, 
প্রিয়তা, বিশেষ বিশেষ খাছপ্রিয় ভা, বিশেষ পিশ্ধে 
ব্বহারপ্রিয়তা তাহার ইন্দ্রিম-পকিতুপ্সির 
অন্কতম নিনর্শন | বীহার। ইন্দিরমংঘনালিষঘে গত 
শীল, তাহাদিগের কছে কিছুই প্রিয় অগশা আপ্র 
থাকে না, কোন নম্ত্ব অথব| বান্তিল প্রতি উাহানগের 
কোন অন্থরাগ এণবা বিদ্বেষ থাকিতে পারে না, তা এই 
সমবস্কী প্রধান কথ! । 


নাংম আশ্রম হইলেও উঠা 


লালনার 


গাক্ষাভুর আপামস্কুল 


12 প্রর ধ্ীবা নানী ও 


প্রথম ৪ 





গণের দ্বার! পরিযোই ত গকে, এবং কোন কোন নাতা ৪ 


যুবতী যে ভাহার প্রি এব তাহার মধো কেত কেই 
রে তাহার আগর, তাহা একট আগুগন্গান করিলেছ জানা 


যাইবে। পুরুর ৪ যুকগণের মশো এব উদ্ধত হাহার কে 


কেহ 





বনান্দশাণ | বার্পালার 
স্বাকার না কর্দিগে 


সাকার করনা লইয়াহেন, 





কংলকাঠ! 


এবং নাজস াহাতিত কাছ, 


গ. 
উন্মন্ত ন! হর, হদুশ। ভা পচগা কলা । 


হাবো না হহর। বিরদ্ধ হারোকাপক 
দগ্তুয্ু সদাজের আঅপহারা হয়া গাছে । 
নগরন্/-দদাছের বঙ্জণীর এবং উঠার র কিতা দণ্ড হী ১৪ 


পয়োজনার | এব বির সঙাগাঠিহা বন 
তত গাকিছা রাগুছেদপিঘুক হইবার উই 


চিক 
।$. 2০০ 


বচাশাংক 
করিত ই এহন পপিত্র ভাবন মাতন করিতে হয় 

দেখা বাহবে যে, 
রোপা 
অগবা 


রণান্নাদের লানারএ৮ পরা কতিশে 


উহার গ্রভোকটি মহপাকি তা চলার মল হত? 


এবং সাহার পান্তগভ ছানি বাগ-দব বধু ক, 


আপবিঞভাহীন বলিয়া আঙখাত কর! বাম না। 


বঙ্গপ্রী--৬ষ বর্ষ 





[ ২7 খণ্ড দর্থ সংখ। 
দশন-নীতি-ক্ষেতের বর্তনান। 515 
শাহির করা বড় দ্ব | 

ভারতবর্ষে এ 


ভারতবরের 
অভিনেতা এ কে, তাহা খু ভি 


9 হলি 


চাদের মতে) দশনের জবান 


একট শ্রহত দাশনক নাই এপং দর্শনের শীতিগনাতি। 
ধাহাদের গবণুরদ 
মধো সার রাধারখন 


২ জার্বাপেক্গা। উল্লেদ, 


পল তি টি নি ন্‌ 
দাশানংকর হামে পেনিক অংপাণতত 


পট উএঠা সই 651, 
5 কদক শান শরনা হায়, ভিডি লিনা 


পি উউর সুুখনাও দাশ গতর ৪ 
৫৭1প। 
বৃুলনংনা তব সর্প এিতান দাষিহ্ চিন 


£ থে ৮দন্ত সানি 91৭ 6 বস্তু লেখা যায়। তাহার 
০ হত তবণুথা হষ্টতে এবং কিকলে 


উদ ই, হাহ সন্ধান আমল ঙাবে গণান কতা শন 











নাতি গাপুম দাস 
ও বড চিতল তু জগ হইত লুই করালে হত 
চা 2 ৮ তাস ভাতলু গদান কলা £ 
ঃ ্ 7 । £ 
হাতি, - উহ কত যাহা হইত পি লাজ 
চা ৯৮ 15158 চা ৮ ০ 
রি - ইত হাহ কন 2 শিখ 
বদ্ধ সং হয, হাল মান 
৮৮1৭ ৮ £ শক হে€6. এ 
রত টির, নত তান 
ভন মনা লতএত +ত ৬ ডা৮ +১ ০০ ৯,7 (টিকে দিশান, 
এ ্ শির তে ঠক 80 
1" চি টব 2 নর 
শি পিচ 91 ঠিক দর্শন নাত 


বাঠ-শো? 5 


টেরি 
৮] শা ১ 


2. এবং সবারলা 





নস 
চর হয় না! দশন” 
৪11 প্র উঠ ও গ্ অটিল হা, অএবা 
দিলু? রি না নিক 
পরল ও কির্গপ হারে সংঘটিত হয, তাহা সঠিক ৪ আমুল 


হাত ভান শস্তব হর এর টি কতিলেচ দেখা 
বাহবে থে, জার গ বন্তা উতগা ৪ জটিলঠা অথথ 


নামুলভাবে 
শাপের 


হাঠা 
পান উপায়ে 


ভাষন মত হর, 
৪ পাত হা, কোন্‌ ৫ 
দারা হার হব শা শ্থিত সহাব দু ভূহ হঠতে 


গঠিত ভাবে গ্রিব করা সন্্র। হয় না। 


আবার, 
পালে হাহ! কপন ও 
শাতির উপরহ ভভ ন-াপজ্ঞানের ভ্রমগানতা ও 
সপ্পূর্ত। শির্বনাল । পান্না টৈজ্ঞানিক ও দাশশিক 
গ্রাথামক সভটুকূ 


গণ এই 


পান উপলদ্ধি করিতে 


কাঙ্ডিক--১৩৪৫] 


পারেন না এবং তাঞার। থে রাস্তায় চলিয়া আমিতেছেন, 
তাহাতে উহ! কখনও পারিবেন কি না, তদ্িষয়ে সন্দেহ 
আছে। কাষেই পাশ্চান্তা বিজ্ঞান ও দর্শনকে যেন্ধপ 
গ্রকত ভাবের দর্শন ও বিজ্ঞান বলা চলে না, সেইন্ধপ 
আবার যাহার! এ দর্শনে বিজ্ঞানে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়া 
বৈজ্ঞানিক ও দাঁশনক বলিয়। পরিচিত হইয়া থাঁকেন, 
তাহারা যতই প্রখাতিনামা হউন না কেন, প্রকৃত দর্শন- 
নীতির আলোচনা-ক্ষেত্রে তাহাদিগের কোন নাঁম উল্লেখ- 
ঘোগা হইতে পারে না । ইহারই জন্ত আদর। তীাহাদিগের 
কাহারও নাম উল্লেখ করি নাই। 


তার রাঁধারুষ্ণন্‌ ৪ ডক্টর সুরেন্বনাথ দাশ গুপরর কাগ্য 
৪ রচন| পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখ: যাইবে যে, ভাহা- 
দে? কু্াপি প্রকৃত দর্শন-নীতির কোন কথ! পাওয়া বায় 

গ্রকুত দাশনিক হইতে হইলে ঘেষে গুণ ও কাঁধা- 
শন্তি অধ্জন করা একান্ত প্রয়োজনীয়, তাভাও উপরোক্ত 
দুইটি মানুষের মধো দেথ। ঘার় না। পরঙ্থ তাহার বিপরীত 
গুণ ও কাধাশক্তিই উহাদের মবো পাওমা বায়। 

প্রকৃত দাশনিক হইতে হইলে তিনটি গুণ সন্দাগ্রে 
হয়। প্রথমতঃ যশঃ ও নামের লিগা 
পরিতাগ করিঘা আম্মগ্রচারের প্রচেষ্টা হইতে বিরতি, 
দ্বিতীয়তঃ নিতে প্রারুততিক সহা প্রভাক্গ করিবার প্রত, 


আজ্জন করিতে 


তৃহীয়তঃ যে অবাক্ত সভা প্রতঙ্গযোগা না হয়, হাহা 
যাহাতে বহুল খাণে প্রচারিত হই জনসাধারণের নিপথ- 
গামিতার সহায়ক না হয়, তদ্দিষয়ক সঙগাগতা, এই ঠিনটি 
গুণ প্রাকৃত দাশনিকের অপরিহাধা | 

াধাকষণন্‌ ও সুবেনানাগ দাশ গুুপুর কাধ্যাবলী পরীক্ষা 
করিলে দেখা যাইবে যে, তীহাদের ত তিনটি গুণ থাকা ত? 
দুরের কথা, তাহার! ঠিক উহ্তার বিপরীত ভাবে চলাফের! 
কৰিয়া থাকেন। আত্ম গার প্রায়শঃ তাই,.দর দৈনিক 
কাধা। প্রাকৃতিক সত্য প্রতাক্ষ করিবার জ্ক যে নিভৃত 
বাস একান্ত গ্রয়োজনীয়, তাহাতে 'অভাস্ত হওয়। ত? দুরের 
কথা, সব্ব্জ স্বকীয় জয়টাক বাঁজাইয়া ঘোরা-ফের| কর! 
তাহার! অত্ান্ত গৌরনের কাথা মনে করিয়া থাকেন। 


সম্পাদকীয় 


৪৫৯ 


যাহ! প্রতাক্ষযোগা নগে, তাহা যাঁাতে প্রচারিত হইয়া 
জনসাধারণের বিপথগামিতার সহায়ক না হইতে পারে, 
তদ্বিষয়ক সজাগঠা অবলম্বন কর! ত” দূরের কথা, তীহারা 
নিজেরাই যাহা! প্রচার করিয়া থাকেন, তাহার অধিকাংশ 
গ্রতাক্ষযোগা নহে । 


ভাঁষা-পরিজ্ঞান-নীতিক্ষেত্রেও ভ্তাঁরতবর্ষে কোন উল্লেথ- 
যোঁগা মানুষের নাম খধুঁজিয়া পাওয়া যায় না। উক্টর 
সুনীতি চাটাজ্জী মহাশয় এই বিষয় লইয়া! কতকগুলি কথা- 
বার্তা কহিয়া থাকেন বটে, কিন্তু আমাদিগের মতে তাহার 
বিছ্বা কলম্কনয় এবং ব্যক্তিগতভাৰ তিনি এইবিষয়ক 
অধ্যাপনার সম্পূর্ণ অযোগ্য । 


ভাষা-পরিজ্ঞান-নীতির গ্রধান দায়িত্ব ছুইটি। একটি, 
শব্দ-লক্ষণ পরিজ্ঞাত হওয়া, আর একটি শব্-বৃত্তি 
পরিজ্ঞাত হওয়া । শব্দ-লক্ষণ পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে 
কোন্‌ পদটি অথবা বাঁকাটি গ্র্কৃতিসঙ্গত, আর কোন্টি 
প্রকৃতিবিরুদ্ধ, অথবা অভিমান।স্মক, অথবা স্রেচ্ছ, তা! 
বুঝিতে পারা যায়। শব-বৃত্তি পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে, 
যে কোন ভাষার শন্দই হউক নাকেন, কোন্‌ শঙ্খের কি 
আর্থ, ভাঁহ। আমুলভাবে জানিতে পারা থায়। 


ভাষা পরিজ্ঞান-নাতির সহায়তায় ব্যক্তিগতভাবে কোন্‌ 
মানুষের পুঙ্গ কোন্‌ শিক্ষানীতি, অথবা কোন্‌ রাষই-নীতি 
গ্রন্থতি প্রথেগবোগা এবং কোন্‌ ভাষায় কাঁহাকে বিভিন্ন 
নীিবিষায় শিক্ষাদান করা সম্ভব, তাহ! নির্ণীত হইতে 
পারে। কাষেই জনসাধারণকে তাহাদ্দগের অর্থাভাৰ, 
স্বাস্তাঁভ'ৰ এবং শান্তির অভাব হইতে মুক্ত করিতে হইলে 
ভাষা-পরিজ্ঞান-নীতিষ্ট বিশেষ প্রয়োজনীয় । 


পাশ্চান্তা “ফাইলোলজী” নামে যে *ভাষা-পরিজ্ঞান- 
বিদ্যা” আছে, তাহা অগ্ভাবধি এতৎ্সম্বন্ধে 
উপরোক্ত প্রাথমিক সতাগুল পরাস্ত স্থির করিতে পারে 
নাই। পাশ্চন্ডা ভাষা-পরিজ্ঞান-বিদ্ভা উহা পরিজ্ঞাত 
হউক মার নাই হউক, ভারতবর্ষের ব্রহ্ষণ বংশে জন্মগ্রহণ 
করিয়া ধাহার! এ বিস্তার প্রাথমিক সতাগুলি পধাস্ত 
উপলব্ধি করিতে না পাৰিয়া নিজদিগাজ ৯ নিমাম কাছষ_ 


প্রচর্সত 


৪৬৪ 


বিদ্ধ ধলিয়া মনে করেন এবং উহার গরিমা ভাচির করিতে 
সঙ্কোচ ও ৫! বোধ করেন না, ভাহাদিগের ম্চি্ধ থে 
পরিপূর্ণ এনং তীহালা যে ভারতণ্বের ক 
তই হইবে । ইঠারই ভন আমর। 
তান্ত বুদ্দিীন এনং নিনদনীর 


অপার বস্তুতে 
স্বরূপ, ইহা স্বীকার করিত 
ডক্টর সুনাতি চ্যাটাজ্জীকে অ 
বলিয়। মনে করিয়া থাকি । ইছা ছাড়া ভীাহাকে গিদ্যা 
বিষয়ে প্রতারক বলিতে হইবে । বাঁহারা 
সাধনা করিয়া ঝধি-এ্রনীত বেদাপ্ধের ব্যাকরণ, শিক্ষা এব 
নিরুক্তের প্রথম সোপ।নেও উপনীত হইতে পাবেন, তাহার! 
দেখিতে পাইবেন যে, সংস্কৃত ভাষ'সদ্বদ্ীয় প্রথম কথাই 
শব্দ-লক্ষণ ও শব্দ বৃত্তির পরিজ্ঞান। এই শব্দ লক্ষণ ও 
শবধ-বৃত্তি পরিজ্ঞাত না হইতে পারি'ল বুঝিতে 

হস্কৃত ভাষা সঙ্ন্ধে কোন বিগ্ভাহ 'আদে শি কটা হর 


6527 
শবা'দমনে 
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হইবে যে, 


নাই। সংস্কৃত ভাষা সম্বন্ধে এই গ্রাথামক কথাগুলি না 
জানিয়। ততৎসম্বন্ধে কথ! কওয়া এততসন্ধন্ধে গ্রতাহণার 
পরিচয় । ডক্টর সুনীতি চাটাক্জী থে-সমস্ত্ গ্রন্থ রচনা 


করিয়াছেন, তাছাতে তিনি সংস্কৃত ভানেন বলিয়া প্রচার 
করিবার চেষ্টা বিগ্ভমান আছে, অথচ তিনি থে শ-লগণ 
অথব! শব্-বুত্তি জানেন, তাহার কোন পরিচয় কুহাপি 
থুজিয়া পাওয়াঘায় না। ধান বিগ্ঠাবিষয়ে গ্রহারক, 
তাহাকে অধাপনার দারত্ব প্রদাণ করিলে যে, ছাবরগণ « 
প্রতারক হইয়! উঠে, ইঠ! বপাই নালা । 
ভাষা-পরিজ্ঞান নীতির সংগঠক ঠিসাবে উ 
গত চরিআও নিন্দনীয় ।  ভাবা-পরিজ্ঞান-শাতির সাধক 
হষ্টতে হইলে থাগ্ধ ও আটার সম্ধক্ধে অশান্ত সংঘমী এবং 
বিশ্লেষণপটু হওয়া একান্ত প্রয়োজনী। ডক্টর লুপাতি 
চাটাজ্জীর চঙ্গাফেরা লক্ষা করিলে [হিনি নে ইহার সম্পূর্ণ 
বিপরীত পথগামী, পারণান হইবে । 
বাঙ্গালা সংবাদ-পরিবেশন-নাতিক্ষেবের প্রধান 
“অমুত্বাজার” “এবং “আনন্দ বাজার” 


[হার নাক্তি- 


স্‌ 


তাহা সহজেই 
প্রধো- 
জক *ঈটম্য্যানত, 
পরিকা । 


বঙ্গশ্রী--৬% বর্ষ ০ 


' খণ্ড--৪র্থ সংখা 
পান দাত ছুটি 
প্রাতাক উদ্লেখযোত। 


বাদ পরধিবেশন-নাতির 
সাবাংণ পাঠকগণ যাহাত5 


অর্থ যথাবণশাবে অনুধাবন কাত 


/212--8 ০ 
পতি ৩০) 


সংবাদটি অবাক 
পাকেন। এাঠার সহায়ত! করা হংবাপ পরিবেশন-ন! তত 
প্রথম দাত | দ্বিঠীরত:, যাহাতে পিছিআবিময়ক দে, 


মপোর দ্বন্দ ও কলহ আবঙান প্রাপু হয়, তাঠ!র 


নীতির দ্বিতায় দাদিত্ব। 


ব্গের 
সহায়তা করা এ 


বাঙগালার তিনটি প্রধান সংবাদপন্ধে দিনের পর দিন 


কি প্রচারিত হইতেছে, তাহা লঙ্গা করিলে দেখা যাইসে 
থে, উর £ত্কটি দিত নির্াহ করা ৩? দুরের কদা, 


উই[রা ঠিক পিপরীাঠ আলণ করিতেছেন এবং পাঠকন্ 


বিনে €. ০ 
বিপথে পরিচালিত হইভোহেন। 


মানেন আব] সঙগক্ষে কি 


তাহা পাহিশঃ 


সিনা খুকি | 


সগঠাহ হইতে পালে। 


মাগা মহ 


দিহান দারিহ তন্বঞ্জে লঙ্গা করিলে বলিতে হতে 
করা তো দুরের কণা, 
দন্ব কলহ অধিকত” 


দন্দ কলের অবমাতলল গঠাদতা 
হ. দের শেপাদ় প্রাঃ পতিনিয়ত 


মানায় ভারতা পাপ হইতেছে । 


ভারহনাসাকে ভাহাদিগের অর্থ হাক, স্বাস্থাভাৰ এ 
শাস্তির অভাব হইচে অনাহতি পাইতে হইলে) প্রথমত; 


শিঙ্ষা-না!ত, বাধী-নীতি, সাঠিহা-শাতি, দশন-শী 
পরিবেশন-নীতি-ক্ষেরে বাহার! 
অপিনায়কত্ব করিতেছেন, ভাহাদিগের প্রকুত স্বরূপ বুঝিতে 
হইবে এনং আয্ম-সমপণের দ্বারা ভারা যাহাতে এ 
পিপরীত নাতিসমহ আর অধিক দিন চালাইঠে ন| পারেন, 
আহার ০েষ&। করিতে হইবে । 


পরিজ্ঞান-পাতি এবং সংবাদ 


কাঠিক--১৩৪৫ ] 
ভারতবধের বর্তমান অবস্থায় 
ভারতবাসিগণের কর্তব্য 


গত শংখ্যায় “্ভারতব্্য ও ভারতবাসীর অবস্থা 
গন্ধে কয়েকটি ভাবিবার কথা” শীর্ষক সন্দর্ভে আমর! 
ভারতবর্ষের ও ভারতবাগী4 অতীত চিত্র, বর্তমান 
এবং শবিষ্যুং চিত্র দেখাইয়াছি। পাঠকগণকে 
তিনটি চিত্র অর একবার এতিশিবেশ সহকারে অব্যয়ন 
করিবার জন্ত আমরা অন্বরোধ করিতেছি, কারণ 
কোন্‌ অবস্থায় কি কর্তব্য, তাহা যথাযথভাবে নির্ধারিত 
করিতে হইলে সর্বাগ্রে অবস্থাটি পুন্দাপর তাবে সঠিক 
রকমে পরিজ্ঞাত হওয়া! একান্ত প্রয়োজনীয় । 

এ তিণটি চিত্র যণঃখথভাবে মানস নেত্রে জাগ্রত 
করিতে পারিলে দেখ! থাইনে খে, একদিন রা 
প্রায় প্রতোক মান্নটি হার ভীয় পধিগণের উপদেশ গু 
প্রারখঃ সমাক ভাবে বু 
উহ) বর্ণে বর্ণে পালন করিতেন) 
গণের মধ্য কোন মতদৈধ ভা বিগ্কমন ছিল ন! এবং 
তাহারা ম্দতোভাবে ধক্যবন্ধানে বদ্ধ ছিলেশ। যখন 
মানুষ মর্কাব্ষয়ের সভ্যগুলি সমাক্ভাবে পরিজ্ঞাত 
হইতে পারে, তখনই নর সন্বতে। তাবের উকাবদ্ধন 
গিয়। মানুষ যখন 


চিত 
ও. 
এ 


বিতে পারিতেন এবং সশ্রদ্ধাবে 


আরতবাখি 


তখন 


সম্ভবখোগ্য হয়। সহা ভ্রুলিয় 


1 
অসপতাকে সহ্য বলিয়া কাধ পরিণত করিত অথব! 
প্রমাণিত কলিতে চাহে, 
দদ্দ ও কলহ অনিবার্ধ্য হইয়। পড়ে। 


তারতীয় পধিগণের মুপগ্রন্থগ্ুলি এখনও যধাযথ- 


তখন মানুষের পরস্পরের মণো 


ভাবে অধ্যয়ন করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, 
তাহার! সব্ববিষয়ক সমস্ত সত্য আমুলভ!বে পবিজ্ঞাহ 
হইতে পারিয়াছিলেন। সমগ্র জগতের প্রতোক 


শ্রেণার জীবের উৎপত্তি কিরূপশ!বে হয় এবং সণ, অথব! 
বীজরূপে উৎপত্তির পর প্রত্যেক ভাতের গঠনে ও 
কাধকন্ম্ে জটিলতা কিব্দীপতাবে মন্তপ্রবিই হয়। হাহ 
যেন্ধপ উহারা প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছিলেন, সেইন্ধণ 
আবার যে মূল কারণ বশতঃ জাবের উৎপাত এবং 
জীবের শনীধ-গঠান ও কাযকান্ম জটিলতা অন্রস্রাবিষ্ট 


সম্পাদকীয় 


৪৬১ 
হইয়া থাকে, সেই মুশ করণের উচ্চ, বৃদ্ধি ও সষ্টিশক্তির 
উন্মেষ কি করিয। হয়, তাহা ও রে হার স্থির করিতে 
পারিয়াছিলেন। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের উপরোক্ত ছুইটি 


দিককে ভাহার। যথ।ক্রমে “ঈগ্বররূপ”, অথবা “রহ্গবূপ” 
এবং “ঘান্ুযন্ধপ”, অথবা “জগঙজ্জপ” বলিয়। আখ্যাতি 
করিয়াছেশ | অথর্বাবেদ, অথবা ছুইটি মীমাংসা, অথবা 
চারিটি দর্শন যথাযথভাবে অধ্যয়ন করিতে পারিলে 
জ্ঞাণ-বিজ্ঞানের উপরোক্ত ছুইটি দিক্‌ সম্যকৃতাবে 
উপলব্ধি করা সম্ভব হন। যাহার! শর বেদ অথবা 
গীমাংস।, অথবা দশনে গ্রবিই& হইবার সৌভাগ্য লাঁভ 


করিতে পারেন নাই, তাহারা মৃহাভারতাস্তগ্তি “গীহাশ্র 
বশ্বরূপ-দণনধ্যায় উপলন্গি করিতে পাপধিলেও জ্ঞান- 


বিজ্ঞানের থে উপ বের দুইটি দিক আছে এবং 
দুইটি দিকই যে পধিগণ সমাকভাবে অবগত হইতে 
পারিয়াছিশেন, পাইবেন। - এইবূপ 
সর্কবিখয়ক জ্ঞানপিজ্ঞংশসহন্ধায় সমস্ত সত্য 
পারিয়াছিলেন 

লয়াই সনাজ-পরিচালনার জন্য ধে-গশস্ত বিধি ও 
57 ছারা প্রবর্তিত 
[কটি প্রতোক মানুষের পক্ষে 

সবল লাভ করা 
[ওর কে!ন বিধি 

ও বিপরীত-ফলপ্রর হইতে 
ন-বিজ্ঞানসন্বন্ধীয় সমস্ত 

আথুলহাবে পরিজ্ঞাত না হইয়া কোন বিধি- 
করিলে মানুষের পক্ষে 
উই! সব্পতো! হাবে পাপন করা মন্তবযোগ্য হয় না এবং 
উহ! জম ময় ৯ত্সিত ফিশ প্রধান করিলেও সর্বদা 


[বাক্ত ভা 


তাহার আভা 


; আনুলভাবে পরিজ্ঞাহ হইসে 
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নে 


অথব নিষেধ আংশিক ভাতবও 


পারে নাই।  অর্ববিষ্যক জঞ 
শহ্া 


নং মের অথবা আইন প্রণয়ন 


সক্দশোতভাবে শুধাপ গাবান করে না। কি করিয়া 
মাজে গ্রতোক মাশুষ আহাধ্য ও বাবহাধ্য সংগ্রহ 


কদিতে পারে হাহার সব্াঙ্গীন বাবস্থা! সংবন নাকরিয়া 
মানুষকে চরি ও প্রবঞ্চনা। হইতে বিরত খাকিবার 


৪৬২ 


উপদেশ প্রদান করিলে, কথঞ্চিৎ পরিমাণে সুফল 
লাভ করা সম্ভব হইলেও হইতে পারে বটে, কিন্ত 
প্রতোক মানুষের পক্ষে সর্বতোনভাবে টুরি ও প্রবঞ্চনার 
দায় হইতে অব্যাহতি পা1ওয়। সম্ভব হয় না। খষিদিগের 
প্রত্যেক বিধি ও নিবেধটি প্রত্যেক মানুষের পক্ষে 
সশ্রদ্ধভাবে পালন কর। এবং তন্দার! সুফল লাভ করা 
মম্তভবযোগ্য হইয়াছিল বলিগ্নাই ততকাঁলে মানুষের 
মধ্যে সর্বতোত।বে এঁক্য সংঘটিত হইতে প|রিয়াছিল। 

ভারতীয় খষিগণের সংগঠনাহ্থসারে সব্মবিষয়ক 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের সত্যোপপন্ধি করা, বিধি ও নিষেধ 
স্থির করা অথবা আইন-প্রণয়ন কর; রি প্রণ।লা 
ও ব্যবস্থ। প্রণয়ন কর! এবং আহাধ্য ও ব্যবহার্য অজ্জন 
করিবার প্রণালী ও নদ স্থির করার 
দায়িত্ব ছিল ত্রাঙ্গণগণের | 

ব্রাহ্দণগণ যে সমস্ত বিধি ও নিষেধ এবং ব্যবস্থ 
প্রণয়ন করিতেন, তত্সম্বন্ধে শমজাবিগণ 
শিক্ষিত হন এবং উহা পালন করিতে যাহাতে শু 
কোন ক্লেশ অথবা অনুবিধ। না হয়, 
করিবার দায়িত্ব ছিল বেগ্তগণের | 


যাহাতে 
হাহাদের 
তদন্পাপ কার্য 


উপরোক্ত বিধি ও নিষেধ এবং ব্যশস্থ! পাকা 
করিতে বাহারা তাচ্ছিল্য করিতেন, অথবা তাচ্ছিল্য 


করিবার সহায়তা করিতেশ, তাহারা খাহাতে ৮9 প্র!পু 
হন, তাহার দাতিত্র ছিল ক্ষতিন্গণের | 
যে সমস্ত ব্যবস্থায় অথবা প্রণ।লীতে সনাজের 
প্রতোকের আহার্ধ/ ও ব্যবহাধ্য গঢু্ পরিমাণে উৎপন্ন 
হইতে পারে, তাহা! কারক পরিশ্রমের দ্বারা কাধ 
পরিণত করিবার দায়িত্ব ছিল শুর অথন!। শ্রমগবি- 
গণের । 
যাহারা মন্সংহিত। পডিাছেন, তাহাদের মন্যে 
কেছ কেহ হয় ত আমাদিগের উপরোক্ত কথায় আপঞ্ডি 
উত্থাপিত করিবেন । কিন্ধ। শব্দের প্রত্যঙ্ষ-বুন্তি, পরো ক" 
বুদ্ধি এপং অভিপবোশনপৃ্তি কাহাকে বলে, তাহ! 
পরিজ্ঞাভ হই! বাকোর অর্থগ্রহণ করিবার পদ্ধতি 
অবগত হহতে পারিলে দেখা খাইবে যে, আমরা মনু 
লংহিতার কথাই বলিতেছি এবং ঝাহারা এ বিষয় 


বঙ্গপ্রী--৬ষ্ঠ ব্ষ 


[ ২য় খণ্ড - ৪ সংখ্যা 


অপর কোন অর্থে ব্যাখযা করিয়াছেন, তাহারা উহার 
মন্্ যথাযথ ভ|ধে উদ্ধার করিতে সক্ষম হন নাই । 
এইনধপে ঝ।্গণ, ত্রিয়, বৈশ্ত এবং শুদ্র এই চারি 
শ্রেণার মান্গধ উপরোক্ত চারি শ্রেণীর কার্যে ব্যাপুত 
থাকিয়। সমাজের আর্নবিধ কর্তব্য নির্বাহ করিতেন 
এবং তখন প্রত্যেক মান্তবটী প্রয়োজনান্থরূপ অর্থ, 
স্বাস্থা, শান্তি ও শন্থটি উপাজ্জন করিতে পারিত। 
তখনকার দিনে বাণ, তির, বৈশ্য এবং শুদ, এই 
চ1রি শেণার মানুষকে বিবরবিশেষে পরস্পরের নিদেশ 
মানিয়। ৪লিতে হইত বঙ্টে, কিন্ত কোন শেণার মানুষই 
অপর কান শ্রেণার মানুধকে নাচ বলিয়! অবজ্ঞার চক্ষে 
পারিহেন আ। বৈজ্ঞানিক সত্য প্রভৃতি 
বিষদ়ে বাঙ্গণ আবিকন্তী ও পণেত! ছিলেন বলিয়া 
অন্যাগ্ত শেণার শ্রন্াভাজন ছিলেন বটে, কিন্ত বঙ্গণ 
পরিবারাকেও 


শিভরশাল থাকত হইভ। 


জাবিকানিক্দাতের ভন্ত শুর্রের উপর 
অপর ভিন 


(েইরপ অপর ভিন শরেণাও 


ব্াঙ্গান যেনন 


তে 


শের্ণার পায্োেজনা য় ছিলিনঃ 


প্রাঙ্গণের প্রায়োজনার ছিলেন । 


পবিগণের অংগঠানে গ্রতিছিত হইতে পাবিলেও 


দখা যাইবে খে, তখনকার দিনে বশপরষ্পরাধ কেহ 


চি 


ও 


ঙা 


রাঙ্গণ, অথবা কজিয়) অথবা বৈশ্য, অথবা শুর হই 
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হাসানের বংশে জন্মগ্রহণ করিলেই “যু, আাঙ্গণ হওয়| 


যাইত, অথবা সরিয়পিংনে জন্মগহণ  করিলেই খে 
রয় হওয়। যাইহ) অথবা বৈত্ঠের বংশে জন্মগ্রহণ 


বেগ হওয়ঃ খাই ভ, অথব। শুদ্রের বংশে জন্মা- 
বাঁধ হইতে হইন্তঃ ভাহ। 
বৈগ্ঠ, অথবা শুর্র হইতে হইলে 


গুণ অজ্জন করা 


করিলেই 
হাহণ করিলেই 
বাণ) শির) 
এঙ্তোক শেনার নিদিষ্ট কন্মক্ষমতা ও 


প্র 
শুদ হইতে 


শতে | 


এবাস্ত গ্রয়োভনার ছিল । উহ| অজ্জন করিতে না 
পারিলে, অথরা উহ। অঞ্জন করিবার সম্ভবনা না 


থ।কিলে, আঙগণব্ধশে জন্মগ্রহণ করিয়া পাঙ্গন-সন্তানকে 
গগরির। এপব! পিশ্য শদের দারিহভার গ্রহণ 
করিতে বাধা হইতে আবার শুদরবংশে জন্য 
গ্রহণ করিয়1, বাঙ্গণোচিত কার্ধয-শক্তি ও গুণ অজ্জন 


অথব। 
হইত। 


কারিক--১৩৪৫ ] 
করিতে পারিলে অথবা উহা অর্জন করিবার সম্ভাবন! 
দেখা গেলে, শু্ধের সন্তান আান্দণের দায়িত্বভার গ্রহণ 
করিতে পারিত । 
করিবার ওন্ তখন গ্রধানতঃ 


আথিক অভাব দূর ক 


পচট উপায় « রি হইত। ইপাচটি উপায়ের 
নাম-(১) কুবি) (২) শির, রী বাণিজ্য, (৪) চাকুরী, 


এবং (৫) প্র ভগ্রহ | 


জমির উতপাদিকাশ্ভি যাহাতে অটুট থাকে এবং 
লাভবান্‌ হইয্স। 
আগ্রিক ক্রেশ 


এপ প্রধান দাখিহ | কি 


কৃষক খাহাতে কবিকাবোর ছার! 
দৈনশিন জাবনে কোননধপ 
পরে, তাহ। ডিল কৃবি- 
কি করিলে গুমির উত্পাধিক।শক্তি এটুই 
পারে, তাহার পিজ্ঞান ও নিদ্দেশ আশির করিবার 
পাখি জমির উৎপাদিকাশজির 


“ভাগ ন। 
ব্যবস। 
থাকতে 
ছিল আাহ্গণগণণ্র । 
অটুটত। বক্ষাবিধয়ে প্রদণগণ যে বি 
শিক্ষার করিতেন, তদন্থসারে বাহাতে কান 


তাহ; পরিদর্শন করিবার এবং ই সন্ত কাধোর মধ্যে 
যাহা সাহা দৈহিক শমমাধ্য তাভ। শুমজীবিগণকে 


শিদইবার ও হপগ্সারে কারা করাইবার দায়ি ছিল 
পেশ্যগণের | 


ও নিদ্েশ বীহা। 


বাঙ্গানগতনবু আঃ পন্দুত কুষে- 'খ্ময়ক বিজ্ঞান 


পতিপালন নাং কারন ভাহান। 


হর ছিল ক্ষাতিয়গণেক | 


যাহাতে দগঞা।পু ইন, হাজার না 
কায়িক 
শায়োভান হয়, তাহার ঘারিহ ছিল শুর অথবা শমজীবি- 
গণের | এইরূণে প্রাঙ্গণ, এপশ্য এবং শুদ, এই 
চারি শ্েণার মানুষ মিলিত হহায়। কুখক যাহাতে কৃষি- 
কাযোর দ্বারা লাভবান হইয়। দৈননান জাবনে কোন 
রূপ আথিক ক্লেশ ভোগ না করে। তাহার পাবনা সম্পা- 
ত। ভমীদার 

ঘহারা 


আনসধা যে খেকারা কুঘিবিষয়ে করিবার 


গিয 


দন করিতেন । কৃষপগণকেও শৃদ্রহ ৭ 
ও জৌোতদারগণ টৈশ্ঠ শেণার অস্তগত ছিলেন । 
আজক।ল শুদ কায়স্থ 


নল! তই 


নলিয়। প্রমিন, তাছাদিগের মধো 
অনেকেই ছিলেন নৈশ্ত শেণার অপ্তগহ এ আধানতঃ 
জশিদার ও (জাতপার। কৃষিব্যবযায়। এমগ্র শৃ্ ও 
বৈশ্তগণ একমাত্র ক্কষিকাধে]র দ্বারাই দৈনন্দিন আথিক 


সম্পাদকীয় 


৪৬৩ 
প্রয়োজন সাধন করিয়া বার মাসে তের পার্বণে যোগ- 
দান করিতে পারিতেন। 
জমির উৎপািকাশক্তি যাহাতে অটুট থাকে, তৎ- 

সপ্ন্ধীয় তাৎকালিক বিজ্ঞান অনুসন্ধান করিলে দেখা 
যাইবে খে, ভারতীয় খবষিগণের মতাহ্সারে উহার এক- 
মাত্র উপায় নদী ও খাল প্রহৃতি জলাশয়ে যাহাতে 
পারমাম বালুকান্তর পর্যন্ত জল থাকে, তাহার ব্যবস্থ 
করা । ধাহর। মনুমংহিতা পড়িয়াছেন, তাহারা জানেন 
যে, মন্গসংহিতার কথাল্গঘারে ঠবশ্তগণের প্রধান 
কার্ধা তিনটি, যথা, (১) কৃষি, (২) পশুরক্ষা 

) বাণিজ্য। আজকালকার সংস্কত-পাঠক্গণ প্রায়শঃ 
মনে করেন যে, পিশ্ুরক্ষা” এই শব্দটির অর্থ পশুকে রক্ষা 
কিন্তু, তাহ ঠিক নহ্থে। শব্্ের অতি-পরোক্ষ- 
বুন্ধ (অর্থাত মন্মার্থানুসারে ) পশু? শব্দের অর্থ জন্ক 
হয় বটে, কিন্ত প্রঠ্যক্ষবুগ্তি (অর্থাৎ অক্ষরগত অর্থ 
যাবে) পিশ্ত শব্দের অর্থ জিন্ক হয় না। শব্ব-স্ফোট 


কা। 


পরিজ্ঞাত হই০5 পাঙধিলে দেখ যাইবে যে, শব্দের 
প্রন্যক্ষ-বূ্ি অনুগারে উছার অর্থ হর নমুত্তিকার জ্যোভি 
ও আরসতার ব্যবস্থা? | বাকা, অথবা পদের অর্থ স্থির 


করিতে হ ২ই/প! 


কোথায় শনের প্রত্যক্ষ-বৃস্তি অন্থসরণ 


রতে হইবে, আস কোথায়ই বা উহার পরোক্ষ -বৃত্তি) 
অথব! অতি-পরোক্ষ বৃ্তি অন্গমরণ করিতে হইবে, 
তাহারও নিদ্দেনশ খষিগণ বি করিয়া রাখিয়। 


গিয়াছেন। বেবাঙ্গান্তর্গত 'নিরুক্তে'র উপোদণা ভ।দায়ের 
হত্রগ্ুপি ধথাযথঙভাবে জদয়ঙ্ষম করিতে পারিলে & 
নিদেশ সঠিক ও সবিস্ৃত ভাবে পরিজ্ঞাত হওয়। সম্ভব 
হয়। অন্য, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, 
পেদাঙ্গাস্তগত 'নিরুক্তের উপোদঘভাধ্যায়ের সুত্রগ্ুলি 
যথাযথশ্ধে হদয়ঙগন করা অতীব উচ্চ-সাধনাসাধ্য। 
শকেোর ব্রঙ্গত্ব কোথায় তাহা উপলব্ধি করিতে না 
পারিলে গ্র স্ুত্রগুলি যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব- 
যোগা নহে। পরবন্তী ভট্ট ও আচার্য প্রস্থৃতি পগুত- 
গণের অনেকেই তী শাধশায় প্রবৃত্ত ন! হইয়। এবং 
এনা কোথায়, তাহ উপলব্ধি না করিয়া! পষি- 
প্রণাত শিকুঞ্জের ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং জদয়-বিদারক 


শাগোর 


৪৬৪ 
ভাবে মানুষের বিপথ-গ।মিতার সহায়ত! করিয়। 
গিয়াছেন। বাছারা উঁ উচ্চ সাধনায় পরাস্থুথ, উহা 
দিগের পক্ষে নিরুক্তের উপরোক্ত ত্রগুলি খথাথথ তাবে 
জদয়ঙ্গম করা অসাধ্য হইলেও,নন্দিকেশ্বরের লিঙ্গধারণ- 
চক্দ্রিকাঁয় প্রবিষ্ট হইতে পরিলে কোন্‌ পদে ও বাঁকো 
শবের গ্রহণ করিয়। পপ 
অর্থোদ্ধার করিতে হইবে, তাহা সংক্ষেপতঃ মোটামুটি 


প্রতাক্ষবৃন্তি ও বাকোর 


ভাবে পরিজ্ঞত হওয়। ঘ।য়। “জ্ো|তিপিঙ্গাস্ুমন্ধানন্ধ্প 
অন্তলিগ্গবারণপ্রতিপাদনং' অর “ঈষ্টলিঙ্গদূপ বাহালিঙ্গ- 


ধারণপ্রতিপাদনং, এই দুইটি তে এ সঙ্গন্ধে অনেক কগ। 
লিপিবদ্ধ আছে । এ+ ছুইটি স্তর ুবিতে পারিলে দেখ। 
যাইবে যেঃ শন্ুসংহিতায় যে প্রসঙ্গে 'পিশ্ু-পক্ষা? প্রাস্থৃতি 
এবা ব্যবশ্গত হইয়াছে, সেই প্রসঙ্গে শঙ্গের পরোক্ষ 
পুন্তি অথবা 'আতি-পরোশ্-বুদ্তি' গহণ করিলে বাক্যার্থ 
শিয়ম-বিরুদ্বতাবে গ্রহীত হয় এবং উ্। দুষ্ট হইয়। পাডে | 
এ গ্রসঙ্গের অর্থ গ্রহণ করিবার একমাত্র উপায় শব্দের 
প্রত্যক্ষ বুন্তি গ্রহণ কর।। 
ভাহার কোন্টি কোথায় প্রযে(জা,ভাহ! শা জানার ফলে 
শুধু যে মন্ত্ংহিতার এ স্থাশটিই ছুষ্টার্থে ব্যপাহ 
ছে, তাহা নহে, শমগ্র বা এবং পষি- 

প্রত্যেক গ্ন্থণনি বিরুদ্ধ 
এবং মানুষ উহ পড়ির।এ পনি-প্রণাত বিজ্ঞান ও বাবস্থা! 
যথাযথভাবে জনিতে পারিতেছে ন;। গম্পূর্ণ 
বিরুদ্ধ কথাকে পধষির কথা বলিয়া মনে করিতেছে 
এই বিপদ হইতে মাশব-সমাজকে রক্ষা করিতে হইলে 
যাহাতে বর্তমান মংস্কভাধাপকগণ 


শাকের এই বৃভিএ় এবং 


১ 


[থে প্রচারিত হইতেছে 


পরস্থঃ 


উহ।দের অধ্যাপনা 


এবং প্রচার হইত অনহিবিলন্গে প্রতিনিপুণ্ত হন এবং 
তাহার। খাহতে সন্জ।নিত পদ হইতে বিত্ত হন, 


তাহার ব্যবস্থ! সবনাঞ্ে গ্ায়োজনীয় । 

মন্তংহিত! খখাষথ অর্থে পড়িতে পারিলে যেরাপ 
দেখ। যায় এষ, সুদ্তিকার জ্োতি ও সলসতার বাধস্থ। 
রক্ষা পরিবার দায়িত্ব বৈগ্তগণের, সেইরূপ আবার কোন্‌ 
উপায়ে শুঙ্িণর জ্যোতি ও মরসত! বাণস্থিত হইতে 
পারে, তাহার শিল্ঞ!ন পরিজ্ঞাভ হু হইলে অথর্কী- 


হইতে 
বেদ পড়িবার প্রয়োন হয়। এই পিজ্ঞান বাইবেল 


বঙ্গপ্রী-_-ভষঠ বর্ষ 


মাজে মণ) ক্হবোগ 


[ ব্য খণ্ড ৪র্থ সংখ্য। 
এবং কোর!ণেও লিপিবদ্ধ আছে বলিয়া মনে করিবার 
কারণ আছে। খধি-প্রণাত এই বিজ্ঞান পরিজ্ঞাত 
হইতে পারিলে দেখ! যাইবে যে, জমির স্বাভাবিক 
উর্বরাশক্তি অটুট রাখিবার একমাত্র উপায় নদী ও 
খাল প্রহৃতি প্রত্যেক জলাশয়ে যাহ।তে বার মাস 
বালুকাস্তর পর্দান্ত জল থাকে, তাহার ব্যবস্থ। কর | 
ইহ। ছ1ড1 এতদ্বিবয়ে আর যে-সমস্ত পরিকল্পনা মানুষের 
মনে উদ্দেত পারে, চাহার প্রত্যেকটি বিচার 
[এ দেখা ইয়/ছেন খে, উহ! কোনটি হইতেই 
নিগণের 
যাইবে 


হইতে 
করিয়। বি? 
মন্বঙ্গীণ সুফলোপয় হওয়া মন্থর 
এই বিচার গুলি অঙ্গববন করিতে পারিলে বুঝা 
যে, বন্তনান বিজ্ঞনানসারে ইয়ে!রোপ, আমেরিকা, 

আফ্রিকা এবং কানাডা ডি জমির উন্দা 
শক্তি বৃদ্ধি করিবার জনতা যেখে' 


নহে । 


দেশে 


পায় গুহাত হইয়াছে, 


তাহার গাতোকটি স্বত াব-প্রিদ্ক এবং উহার দলে জমি 
হইত ই হী দেশে থেসমস্ত কমল উতৎ্দপন্ন হয়ত ভাঙার 
গ্রাঙাকটি মাঙ্গষের আহার ও বাবতার কারো অস্থাস্থ)- 


রি 
গেলে বলিছে হয় যে, 


শুধায় বলিতে 


বচ্জান ঘস]রে জমির উন্ন্রাশভি বক করিবার 


কর । খারা 
বগমাঁশ বি 

4, 5০82 নরক, 
জন্ঠ খে খে হইত) তাহ।র বলে 


বাবস্থ। অবগান্থি5 


“যু যে সপ উপ ভয়, ভাহ! আহার অথবা বাবার 


করিলে শাসষ আপ্তে আনছে পিষক্রিয়া-মঘুন্ত ভইর। 
পাডে। প্রসানভঃ হইঠারই ভাগ্য সনদিদেশে আরা মানস 


এতদশ পরিমাণে উন্তবোনতর 
বুদি পাইতেছে | 

শদী ও খাল গ্রন্থতি প্রত্যেক জলাশয়ে যাহাতে 
বার মাস মুন্তিকার সব্দশিয় বাপকাস্তর পর্যন্ত জল থাকে, 
তাহ।র ব্যবস্থ। ম।ধন করিতে পারিলে শুধু খে জমির 
উর্বরাএক্তি বুদি পায় এবং কৃষি-ব্যনগা়া বৈশ্ঠ ও শূদ্র 
জনশাধারণের অর্থাহাব দুরীভূত হয়, তাহা শহে। 
উহার দ্বারা দেশের জল ও ধায় অধিকতর সিগ্ধত। প্রাপ্ত 
হয় এখং সন্দয।পারণের স্বাস্থাও অপেক্গ[কৃত উন্নতি 
লাভ করে। এইরূপে, এ একই কার্যোর ঘর] মাজে 
অর্থ(তাব ও স্বস্থা। হাব শিদুরিত করিবার সহায়ত 


ঘটে। 


কার্ঠিক-_১৩৪৫ ] 


জমির উর্পর।শক্তি যাহাতে নুদ্দি পায়, তাহার 
ব্যবস্থা সাধিত হইলে যে শুধু ক্ুমিখ্যবসায়ী বৈশ্য ও 


শুদ জনগাধারণের 'অথাতাব দূ ভর, তাহ। নহে, শিল 


ও বাণিজ্য-বাবসারী মানুষের বাবস।ও অপেক্ষার ত 
অনেক পরিমাণে অনায়।সমাব্য হয় 
আধুনিক শিল্প ও বাণিজ্য-ব্যণসাঘ়িগণ প্রায়ণঃ কেন 
লোকমানগ্রস্ত হইয়! থাকেন, তাহার অস্টসন্ধান করিলে 
আমাদিগের উপরোক্ত কগার 
যাইবে । এ অনুসন্ধানে প্ররুত হইলে 
যে,আধুনিক শিল্প ও বাণিজা-বাবসারিগণের লোকসাশ- 
গ্রস্ত ভার কারণ ছুছটি -খগ!, (৯) কেহাগণের 
সন্নঙ শশজাবিগণের 
অসন্থষ্ি ও ভাহাবের মভুা-দ্ধির দাবা । হিতাগণের 
কুয়শক্তির সরিমাণ 
থেরূপ ভ্রাস পাইতেছে) খেইন্।ল আবার চাহিদার অরতা। 


হারও শিপ ও লাঠি 


সহজেই বুঝ। 


সশ্াত। 


, 
দেগ! যাহাণ 


প্রধান 

কয়শক্তির অভান।) এনং (২) 
অভ]ববশতিত হি দাবার 
বশ নই বিক্র-মুলোর ণজ্য-ব্যবসাধিগণ 
উত্তরে নি 
সর্নএ শ 


দানা উদ্লাপিঠ 


বর কমাইতে বাপ্য ইইততেছেন | অলাদিকে, 
শমজীবিণণের অমন্ুষ্টি ও তাঁহাদের মুরী-ু্গির 
হপযায়। দবা-উতপা দিনের খরচার হাওর 
পুন্চি পাইতেছে | এইনপে, একরিকে 
বৃদ্ধি, অন্তিকে বিকুরমুলোর ভাবের অনিহা বশত শিল্প 
বাণিজ্োে পার হার কুমণতই 


তেছে। 


্রেতাগণের ক্রয়শক্তির অভাব 
তেছে, 


কন বুদ্ধি পাই, 


তাহর সন্গ।নে গ্রবন্ত হইলে দা যাইবে যে, 


ভারতনষের মোট লোকমংগ্যার শতক! 
জন প্রত্যক্ষ ও 


নব্বই 
ন 1 টি (লটকন এার্ভব- 
পরোন্ হবে কামকম্যল উপর ভর 


প্রায় 


শীল। জমির স্বাহাবিক উন্দবাশক্তি বুদ্ধি পাইলে, 
কষকগণের পক্ষে অনায়াসে প্রটুর শস্তেহগারন কর। 
সম্ভব হয় এবং তখন তাহাধিগের উপাজ্জন বুদ্ধি পায় 


ও দারিদ্র্য অনেকাংশে ঘুচিয় খায়। অগবিকে জমির 
স্বাভাবিক উর্কর।শক্তি হ।স পাইলে, কৃধি-কাষধা অপেক্ষা 
কৃত অধিকতর আয়াস ও খরচাযাণ্য হইয়া পড়ে এবং 
তখন অভ্যপিক পরিশ্রম করিয়াও প্রচুর পরিমাণে 


শঙ্টোতপা।দন কর। অমস্থব হয়। স্বতরাং রুবিজীবি 


সম্পাদকীয় 


৪৬৫ 


আরস্ত করে 'এবং তাহাদিগের 
বর্তমান সময়ে জনির 
উঞ্রোন্ুর ভ্বা পাইতেছে 
ধযিজীবিগণের  অর্থাভাবও 
তাহাদের ক্রয়-শক্তিও 


গণ্রে উপার্জন কমিতে 
দারিদ্র্য উদ্লোন্ুর বুদ্ধি পায়। 
স্বাভাবিক উক্দরাশিকি 
বলিয়াই ভারহবাসী কৃধিজীপি 
উত্তরোত্তর বুদ্ধি রা এবং 
উদ্বোন্তর কমি! থ . 
শমজীবিগাণের রিও ও তাহাদের মজুরী -বৃদ্ধির 
পাবা “কন দিশ পিন বুদ্ধি পাইতেছে, তাহার কারণ 
অস্থসন্ধ নে প্রবন্ধ হইলে দেখা যাইবে বে, উহ্থার প্রধান 
কারণ দুইটি, খপা-(৯) তাহাদের অন্থস্থতার বৃদ্ধি, 
এবং (২) অসুস্থ হার চিকি হস] এবং আছ্ার্ধ্য ও ব্যব- 
হারের বৃদ্ধি বশতঃ খরচার বুদ্ধি। 
জন্ত তাহার! নিজের ও পরিবারের 
থকে । তাহার পর 
[এ অসুস্থতার ভন্য প্রযে!ভুনানুনূপ শ্রম করিতে 
অক্ষম হয় এবং ইহা ফলে উপাক্জনের হার কমির! 
অসুস্থতার চিকিতসা, আহা্য ও 
প্ক্কৃত অধিক হব মুল্য বশতঃ তাহা- 
খরচার পামাণ বুদ্ধি পায় এবং বাপ হইয়। 
আব্বুর হারে মুর পাবা উত্থাপন করে ভাহা- 
কেন হ, তাহার সন্ধানে 
প্রবু্ হইল পেছ। যাইবে খে, দেশনধ্যস্থিহ শদী, খাল 
নি 


[হু,ত জলাশয় যাহাতে বাধ 


'পায়শত অস্থষ্ট 


খায়। ভু ছাড় 


বাণভাযোর অ 
প্রি 


"দর অন্রহথতার নদ্ধি 


হইতেছে 


মি 


মায় জল থাকে, তাহার 





“কলে জপ-বাছ়ি ম্সি্ধ ভয় এবং প্রাকৃতিক 
বাজাও), পৰংঅপ্র।প 
অন্বান্থোর 


যায়। আহার পর আনার যদি 


ই বোগেগ হইত থাকে। 
মস্ভাবনা কমিয়া 
জীবিকাজ্জনের এমন 

অনায়াসসাধ্য কাধ্য 
হা! অজ্জন করা সম্ভব হয়, 
হাহা হইলে প্রায়শঃ অসুস্থ হইতে হয় 
শা। প্রস্থতি জলাশয়গুলি বছরের 
অধিকাংশ সময়ে শুফ থাকিলে, দেশের জল-বায়ু অধিক- 
তর উদ্ভপ্ত হইয়। এবং উহ সর্দবপ্রই রোগের 
বীজাণুপরিপূর্ণ হয়। তাহার 
জীবিকাজ্জনের জনতা তাহাদিগকে অনবপহ্ধ বন্ধ স্থানে 


জনস'পারণের 


ব্যবস্থা থাকে যে, উন্মুক্ত বায়ুতে 
করয়। শমভীবিগনের পক্ষে উহ 
তাহাদিগের 


অন্তপিকে শদী, খাল 


পড়ে 
পর আবার খদি 


৪৬৬ 


অতাপিক শ্রমসাধ্য কার্ধ্যে প্রবৃস্ত থাকিতে হয়, তাহা 
হইলে তাহাদিগের রুগ্নতা অনিবধ্য হয়। 

গাটীন ইতিহাস অন্ুমন্ধান করিতে পারিলে দেখা 
যাইবে যে, খ্বিগণের অদ্বাদয়-কালে ভারতবর্ষের 
প্রত্যেক নদী ও খাল বাধ মাম জলে পরিপূর্ণ থ;কিত 
এবং শ্রমজীবিগণের মধ্যে যাহার। ক্ষিকাধ্য করিত, 
'াহারাই জমির অন্যপিক উন্নপাশক্তি বশতঃ পাঁচ 
মাসের পরিশ্রমে অনায়ামে বার নাসের খোরাক সংগ্রহ 
করিতে পারিত বলিয়,বাকী সাত মাস নানাবিধ কুটার- 
শিল্পে মনোযোগী হইতে পারিত। কুটার-শিপ্পে কখনও 
বদ্ধ স্থানে বাস করিয়া অত্যধিক শ্রমযাদ্য কাঁধ্য করি- 
বার প্রয়োজন হয় না। এইব্ূপে, তখনকার দিনে 
শি ও রা কার্যে কাহারও প্রায়ণঃ অসস্থ 
হইতে হুইত না! 

আর অধুনা, একে ত? নদী ও খাল প্রতি জলাশয় 
সমূহ বংসরের অধিকাংশ সময়ই শুপ্দ থাকে, তাহার পর 
আবার বন্-শিলের সংগঠনাগমারে শনজাবিগণকে দিন- 
তাগের অধিকাংশ সময়ই বদ্ধ স্থানে অবস্থঃশ করিতে 
হয় এনং প্রতিনিয়ত বন্ধঘমুহেগ করখ পরনির মধ্যে 
অভীব কই-সাধ্য কার্ষো প্রনুন্ত থ!কিতে হয়। 

কাষেই দেখা যাইতেছে থে, নদী ও খাল গ্র্থতি 
শক্ষতাবশতঃ এক দিকে দেশের জল-হাওয়। পেগের 
বী্।খপরিপূর্ণ হইয়। পডিতেছে এবং আগ দিকে জমির 
কৃষিকীর্ধ্য কষ্টমাধা ও লোকমান, 
[লন পি 


অনুর্ববরতা বশতঃ 
জনক হওয়ায় মান্থষকে বাধ্য হইয়। ক্টার-শি 
ত্যাগ করিয়া যগ-শিল্প গ্রহণ কথিতে হইতেছে ও 


তাহাদের অনুস্থতা বুদ্ধি পাইতেছে। 


আহীর্্য ও ব্যবছাধ্যের মুল্য কেন উত্তরোত্তর বুদ 
পাইয়। আসিতেছে, তাহার কারণ অঠসন্ধাণ করিলে 
দেখ। ব।ইবে যে, কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য-কার্ধ্য অনাশাস- 
সাধ্য হইলে এবং উৎপ্ধ দ্রব্যের পরিমাণ বুদ্ধি পাইতে 
থাকিলে আহাধ্য ও ব্যবহাধ্য দ্রব্যের মুল্যের হাম 
হওয়া অনিবার্য হয়। অন্ত পিকে; ক্ুষি। শিল্প ও বাঁণি- 
জোর কার্য অত্যধিক শম-পাধ্য হইলে এবং উত্পর্ন 


বঙ্গপ্রী--৬ষ বর্ষ 


বীজাণুর বিলুপ্তি ঘটে । এইরূপে নদী, খাল 


[ হয় খণ্ড ৪র্থ সংখ্যা 


দ্রবোর পরিমাণ হ্বাস পাইতে থাকিলে আহার্ধ; ও 
বাসহার্যা দপোর মুলা বুদ্ধি হওয়৷ অবশ্যম্ভাবী হয়। 
ভারতের প্রাচীন ইন্ভিহাস প্রকুততাবে অগ্নযম্থান 
করিতে পারিলে জানা যাইবে যে, গমিদিগের অস্ত্যদয়- 
কাল হইতে ভারতবর্ষে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের কার্ধ্য 
অনারাসসধ্য ছিল এবং হখন উত্পন জব্যের পরিমাণও 
এখনকার ভুলনায় বেশী ছিল। কলে 
বংমর আগেও শমিমা্র মুল্যে গ্রাহক 
কু ৩ বিক্রয় হইভ। আর 
ক্ুষি, কুটারশিল্ন ও বাণিজোর কার্য অহ্য- 


বৃহ গুণে 
কয়েকশত 
জ্বর 
অধুনা 


সাধিত 


ধিক শমসাধা হইয়াছে এবং গ্রতোক মানুষের উৎপর 
দ্রবোর ভাগও প্রতোপ দ্রনার 
মপ্য উন্তবোভুর রুপি পাইতে । কুটারশিল্প 


পয হইয়ছে, 


পমিয়। গিয়।ছে বলিব 
রাঃ 


ওবাণিজোর কার্য থে অহাধিক মম 


তাহার কারণ যে জমির স্বাজাবিক উর্লারাশক্তির হাস 
ভাহাও আমরা আগেই দেখাইয়াছি | 
সৃতর!ং খুক্তি সন্ভসরণ করিলে ইহা বলঃ খাইতে 


পাবে যে, জমির উদ্নরাশক্তি খাহাতে বুদ্ধি পায় 


লৈ 


হাহার ব্যণস্থা সাপিত হইলে, শিল্প ও বাণিজা-ব্যবগায়া 


নান্ষুষের বাবসা অপেক্গারুত অনেক পরিমানে অনা: 


যামসাধ্য হয়। 


কুষি, শিল্প ও ব!ণিজা মন্বন্ধে যে থে কথ: বলা হইপ 


তাহ! ইত খা 


খাল প্রস্থিতি 
শিন্ন বালুকাস্র পযন্ত বারমায 


বা যে, মনা, 


জলাশয় খাহ।তে 


জল থকে) একমত তাহার সাণস্থা সাধিত হইলেই, 
জর স্বাভাবিক উর্লরাশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং তখন 


€ 


যেনপ ক্ুষি আয়।সমাধ্য হর সেইন্ধপ কুটারশিলল এবং 
বাণিজও অনায়াসসাধা হইয়। খাকে। হহা ছাড়া 
দেশের জল-বাগু সিদ্ধ হয় ও বাতাস হইতে রোগের 
প্রহত 
প্রত্যেক জলাশয়ে যাহাতে সন্দনিন্ন বাপুকাত্তর পর্য্যন্ত 
বার মাস জল থাকে, একমাত্র তাহার ব্যবস্থা সাধিত 
করিতে পারিলেঃ একদিকে বেন্ূপ জনসাধারণের 
অশ্বাস্থা প্রায় নিদুরিত হইতে পারে, সেইন্ধপ আবার 


কার্ঠিক--১৩৪৫ ] 
রুষি, শিল, বাণিজ্য-ব্যবসাঘিগণের আথিক 


সম্পূর্ণভাবে মংঘটিত হইতে পাবে। 


প্রাচ্য 


আহঠীয় খধিগণ ই উপায়টি মমাকতাবে গরিজ্ঞ।ত 
ঠিলেন এবং তরাঙ্ষণক্গতিয বৈশ্য ও শৃদ্বগণ শিলিত হইয়। 
যাহ|তে উহা পালন করে, তাভার ব্যবস্থ। সংগঠিত 
করিয়।ছিলেশ। তাহারা যে উহ! সমাকঙানে পরি- 
জ্ঞ|ত ছিলেন এবং ইহ! যাহ]তে পালন কর। হয়, নাহার 
সংগঠিত করিয়াছিলেন, তাহার 
র গ্রণাত অথর্সনেদ ও মন্ুসংভিতা | 


ব্যবস্থা যে তাহার। 
প্রমাণ ভাহ।দিগের 
প্রধানতঃ এই উপায়টি আনিঙ্গা করিবার জন্যই 
রি জীব (অর্থাৎ মন্ষ্য, পশু, পক্ষী, বক্ষ প্রস্থৃতি 
বের স্ষ্টি, স্থিতি ও লয় কোগা হইতে ও কিন্ধপ 


শবে হয়, তাহ! তত্ব) আমুলভাবে জাশিবার প্রয়োজন 


হয়। ভাতে ভাবহীয় কলিগণ ক্ৃতকার্ধা হইয়!ভিলেন 
ইহার প্রমাণ জাহাদিগের লেবাস) বেদ, আামংসা ত্র 
দশন। ক 


পযিগণেন অতানতসারে কুলি) শিল ও 
নি 


বাণিজা হাঢা 
চাকুরা এবং প্রহিগ্রহ 

নর্দা ও খ!ল প্রস্ততি গাতোক জায়গার যাভাতি 
বারদাম মন্নণিয় বাসুক!প্তর পরাস্ত জল পাতি, হাভলি 
দেশের গ্াত্যেকের 
রা কলি, শিল্প 

উর 


শপাদিত ডি এত 


স্তাবিত 


বাবস্থ। সাধিত করিতে পাবিলে 


কভার কারন বিদুরিতি হয় বটে এবং তক্থা 
ও বাঁণিজোর অনায়।সম।ব্যত 
বাবসায়ী বৈশ্য ও টা 
হইতে পারে বাট, কিন্ধ ঈ 
গণের ঘধো যাহারা সর্বাপেক্ষা অল্প 
তাহ!দিগের পক্ষে গুহণ করা মন্তুব নহে ইহা ছাড়া 
বাঙ্গ। ও শত্রিয়ণ এ তিনটি ব্বগায়ের কোনটি 
অবলম্বন করিলে তাহাদিগের মধ্যে অর্থশোলুপভার 
উদ্ধব হইতে পারে এবং কর্তব্যবিমুখত! স্থান পাইতে 
পারে। এই আশঙ্কায়) শ্রমজীবিগণের মধ্যে যাহারা 
সর্দাপেঙ্গ। অল্প শম-শক্তি-ক্ষম, তাহাদিগের জন্য চাকুরী 
ব্যবসায় এবং আাঙ্গণ ও ক্গতিরগণের জন্ত প্রতিগাহের 
সংগঠন সাধিত হইয়াছিল। 
৩ 


| 


আখিক গরাচুর্ধাও সস্ 
তিশটি ব্যবসার আনজীবি- 
শম-শক্তিক্ষমঃ 


সম্পাদকীয় 


কারণ 


৪৬৭ 


ভৎকালে কুণি, শিল্প ও বাণিজা, এই তিনটি বাব- 
গর প্রকৃভভবে আ্বারীন কার্য হইর়। দাড়াইয়াছিল। 
পাক্তিগতভাবে এ ধী বাবআরিগণকে আাজণ-গ্রণীত 


অনেক বিধি ও নিষেধ পালন করিতে ইতি বটে, কিন্তু 
কোন ব্যদসায়েই কোনরূপ শুল্ক অথবা কর প্রদান 


করিতে হইত শন এবং কাহারও লাভালাতের জন্গ 


বাজারের দরের উপর শির্ভরথল হইতে হইত না। 
চ।বুপী মন্দাপেক্গ। নিন্দনীয় কার্ধা ছিল। ব্যক্তিগত 


ভাপ ঢাকুরীয়। শৃদ্রগণকে কাহারও অনজ্ঞ। করা নিয়ম- 
বিরুদ্ধ ছিল বটে, কিন্ত উহার; প্রত্যেকেই অপর 
হারও ন। কাহারও আদেশ পালন করিয়া পরাধীন 
জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইতেন। 
বরাঙগণ ঠাহাদিগের কর্তব্য 
শিন্নাহের গার গ্রতাক্ষ তবে কাহারও জীবন-রক্ষাকার্ষো 
উপকার সান করিতে সঙ্গম হইতেন। তখন উপকৃত 
স্বেচ্ছ।-প্রণে।দি ত হইয়। পাহ্ধণ ও 55 জীবিকা- 
নির্বাহের জন্য খাহ। প্রবান তাহ! গ্রহণ করি- 
বার কারের নাম ছিল ী । কোনবূপ বিলাস- 
কাহারও পক্ষে 
সম্ভব হইত না, 


ও কতিরগণ যখন 


গণের কামনা বিজ্ঞ হইলে 


বাঙ্গণ ও শরিরের সঙ্গান লা 


কর 


কার তাহ! হইলে ডিহয়েরই দায়ি নির্বাহ করা 
অসাধা হয়; উঠিত। বিলাসভোগের কামনা বর্জন 
করিতে হইত বলিয়া, বাঙ্গণ ও ক্তিয়ের পরিবারের 


ভাবিকানিন্দাহেরপ্ছন্া পুন অলপ বস্থরই প্রয়োজন হইত । 
প্রতিগ্রহণ নিঘখানমারে বাক্ষণ ও কব্িয়গণ 
খুন অন বস্তই গ্রহণ সরিতে পারিতেন।  তাহাও 


যাহার হহার নিকট হইতে গ্রহণ করা অসাধা ছিল, 


বাহ্ষণ ও ক্গতিরগণের ছ্বার। বহার) প্রত্যক্ষভাবে 
একমাত্র তাহা- 
দিগেরই দান উহীরা গ্রহণ করিতে পারিতেন এবং 
বাহার] গ্রভাগভাবে জীবনরক্ষা-কাধ্যে উপকৃত হইতেন, 
সাহারা কখনও অসাধু হইতে পারিতেন নী। এই 
থে যংসা মান্ঠ গ্রহণ, তাহাও ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়গণ কেহ 
স্বেচ্ছা-প্রণোদিনত হইয়। না দিলে যাঁরা করিয়। লইন্ডে 
পারিতেন না। অবশ্ঠঃ উপকৃত হইলে যাহ|তে উপ- 


জীবম-রক্ষাকার্ষো উপকৃত হইন্ডেন 


৪৬৮ 
কারীকে দান করিবার গ্রবুণ্ডির উদ্কব ছয়, হাহার 
শিক্ষা তৎকালে প্রতোককে দেওয়া হইত । 

কোন উপকার হউক আর শাই ইউর, ডাক্তারগণ 


ও আইনব্যব্ায়ী প্রন্নতিগণকে অধুন। যেরূপ ক্টাহা- 
দিগের নির্দিষ্ট ফি প্রদান করিতে হয় এবং 
কৰিলে উহা! যেরূণ ডাক্তার ও আইনব্যবসাপ্লিগণ 
আদ।য় করিয়া! লইন্ে পাবেন, তখনকার দিনে াহা 
অমন্ভব হিল। চিকিংসায়। অগবা আইন-ব্যবহারের 
কাধ্যে কোন উপকার শ। পাইলে কাহারও কিছু দিতে 
হইত ন। এবং স্রেচ্ছাপ্রণোপিত হইয়। 


তাহ! না 


কিছ না দিলে 
তাহ! আদার কর] সম্ভব হইত শ। 

এইবূপে ঢারি শ্রেনির যাগ্ুদ খিলিত হয়া কি 
প্রচ্থৃতি পাচটি ব্যবসায়ের কার্ষো অভিনিবিষ্ট হইলে, 
সমাজের প্রত্যেকের পক্ষে অর্থাভাব হইতে সম্পূর্ণদরপে 
এবং স্বাস্থাভান হইন্যে আংশিকন্ণে মুক্ত হওয়া! গস্তব 
অর্থাতাব হইতে সম্পূ্ণকূপে এবং দ্াস্থ্যাভাৰ 
হইতে আংশিকরপে মুক্ত হইতে পারিলে ক 
ও অনন্বষ্টির মাত্রাও অনেকাংশে কথিরা খায়। 
অর্থভাব সম্পূর্ণরূপে তিগোহিত হইলেও সমাজের 
মধো অসচ্চরিত্রভাজনিত স্বাস্থ্যাভাব এবং অশান্তি ও 
অমন্থষ্টির কারণ বিগ্কম।ন থাকে।  উহ। সমাক্ভাবে 
দুর করিতে হইলে গ্রয়োজণ হয় আন্ত স্মন্ধীয় 
শিক্ষা, কারণ স্বকীয় বশ্মশঞ্জি ও গুণের বিকাশ 
কিরূপে হয়, তাহা উপলব্ধি করিতে গ। পারিলে বিবিধ 
চরিত্র উদ্দুপ হয় কি করিয়) হাত জান। অস্তব ভয় ন 
এবং অসাচ্চরিত্রত। হইন মুক্তি লাভ করাও সাধ্য 


চয়। 


তয়না। 

কাঘেই দেখা যাইতেছে যে, সমাজের এতেকে 
অর্থাহাবঃ স্বাস্থাভাব, অশান্ত ও অসগ্থ্টি 
হইতে সগ্যক্ভাবে অব্যাহতি পাইয়া স্তখে ঝাল-খাপশ 
করিতে পারে, ভাহার ব্যবস্থ। সাধন করিতে হইলে 
একদিকে খেন্ধপ চারি শ্রেণার মানুষের মিলিত হইয়। 
কি প্রনূতি পাটি অর্থ।গমের কার্যে অভিনিবি 
হইতে হর, সেইনপ আবার আত্মস্থ মনদ্ধীয শিক্ষারও 
প্রয়োজন হয়। 


যাহাতে অ 


বঙ্গশ্রী--৬ট বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড--€র্থ সংখা 


খনি-প্রণাত গ্রদ্থগুলির মুলভাগ যথাযথ অর্থে 
অধায়ন করিতে পবিলে দেখা যাইবে যে, খধিগণের 
অভ্যদয়কালে উহার প্রত্যেক ব্যবস্থাটি যাছাঁতে প্রতি- 
পালিত হয়, তদম্রূপ সংগঠন সাধিত হইয়।ছিল এবং 
তখনকার দিনে ভার-বর্ষের গ্রাত্যেক মানুষটি সর্দাতো- 
ভাবের সুখে কাল-যাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিল। 


উঁ বাবস্থাগুলি যে শুধু ভারতবর্ষেই গ্রাতিপাঁলিত 
হইত এবং শুধু ভারবাসিগণের প্রত্যেকেই যে 
মর্দতোভাবের স্থখে কাল-যাপন করিতে সঙ্গম 
হইয়াছিলেশ। তাহা শহে।  খষিগণের এছ গুলির 
মূলভাগে যথাষথ ভাবে প্রবিষ্ট হইতে পারিলে দেখ! 
যাইবে যে,কি করিয়। জগতের প্রত্যেক 
বাবস্থা গুলি প্রচারিত হইতে পারে, তাহার চিত্ত 
পাইয়াছিল এবং ইহার 
হিরু ভাষার 
শাষার সাহায্যে 


দেশে এ 


মাননঙদয়ে স্থন 

ভাষার সঙ্গে সঙ্গে আরবী ও 
বিজ্ঞ(ন আবি রঃ হইয়াছিল। এ দুইটি: 
তখনকার পিনে জগতের প্রতোক দেশে ধধি-প্রণাত 
গ্রতোক বাবস্থা দঢভাবে স্থান পাইয়াছিল এবং সমগ্র 


তংকালে 


কলে হস্ত 


মাশব-ামাজের প্রত্যেকে অব্গতোহাবের সুখে কাল 

য।পণ ঝরিতে সক্ষম হইয়াছিল । 

যে বাবস্থাগুলির মাহাযো একদিন সমগ্র মানব 

সমাজ এভাদুশহাবে অর্থাভাব, স্বাদ এাবঃ অশান্তি 
অসন্থষ্টির হাঁ হইতে 

সেই ব্যবস্থা গুলি কেন নষ্ট হইল্‌ 

মানুষটি আবার অর্থাভ।বে, অথব। দ্বাস্থা। হাবে, অথবা 

অশাস্তিতে জজ্জ 

আমর গত সংখ্যায় প্রকাশিত “ভারতবর্ষ ও ভারভ- 

ইয়[ছি। উহার 


এবং মুক্ত হইতে পিয়া ছিলঃ 


এনং কেনই বা প্রতোক 


জিত হইতে আন্ত করিয়াছে, তাহাও 
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বাসীর অজীত এবং বর্তনান চিত্রে” দেখা 


পুনরুল্পেখ করিব ন। 


কি করিলে পুনরায় তারতনর্ষের বর্তমান অনন্থায় 
ভাহার প্রত্যেকের অর্থ(ভাব, স্বাস্থা!ভাব ও শান্তির 
অঠাব সম্যকৃভাবে বিদুরিত ইইতে পারে, তাহার 
আলোচন! কর! আমাদিগের এই সন্র্ভের প্রান 
উদ্দেশ্য 


আআ 


কার্তিক--১৩৪৫ ] 
আজকালক|র তারহীয় নেত্ৃবর্গ যেরূপ বলিয়া 
থাকেন ধে, স্বাধীনতা ন। হইলে ভারতবাসীর অর্থাত 
প্রস্থৃতি কিছুই দুর করা সন্ত নহে, সেইরূপ বল। 
আমাদিগের মতে, কোনরূপ প্রক্ুত কাঁষের কথ! শ] 
বলার অন্ব্ূপ। যশ শয় মন তেল পুডান সহজগার্য 


নছে। তখন নয় মণ তেল ন! পুডিলে বাধ! নচিবে না, 
এতাদ্ুশ উক্তির সমর্থন কর! বর্ভমান নেনে পক্ষে 


শোশশীয় হইলেও হইতে পারে বটে, কিন্ত তাহ!তে 
কাহ।রও অবস্থার কো।শনূপ উন্নতি কথপ্িহ পরিমাণে ও 
মাধিত হইবে না| বন্তম!ন পরাধীন 
অনস্থার যাহ! খা! করা ভারতবামিগণের আয়ন্তাধীন 


ভাপ বর্ষের 


এবং সহজসাপা, তাহার গধো কিকি করিলে ভারত 

বাসগণের প্রন্থতি সমাক 
পরিমাণে বিদুরিত হই ব,ত তসন্ধীয় আলোচনায় আমর! 
প্রন আমাদিগের মতে, ভারতবাসিগণের 
অর্থাভাব প্রহ্ৃতি দূর করিবার জন্ত মে যে পদ্থা অবলঙ্গণ 
করিতে হইবে, সেই সেই পন্থায় অন্যান্য দেশের মানবের 
অর্থাভাব প্রহ্তিও মম্যকৃভাবে বিদূরিত হইতে পারে। 
ভারহবাখিগণের অর্থাতাব প্রতি বিদুরিত শা হইলে 
সমন্তা প্রভৃতি কোন সমস্ত।ই 
নাঃ কারণ ভারত, 


প্রতোকের অর্থাভাব 


টী 
হইব। 


অগ্গ কোন দেনের আখিক 
মম্পুর্ণঙাবে মমাধান কর অস্তব হইলে 
বাসিগণ আধুনিক পণ্ডিতগণের মতানুসারে সব্যাপেক্ষা 
হুদ্দশাপনন হইলেও প্রকুতপঞ্গে অঙ্টান্ত দেশবাসীর মত 
ভারতব|মিগণের উবিজ্রহানত। 
অধিক পরিমাণে মঙ্জাগত 
অগ্ঠান্ত দেশের জমির স্ব1াবিক উন্নতা যেবপ আবে 
নষ্ট হইয়। গিয়াছে এবং তাহার উন্নতিঘ।পন করা হেন্বপ 
কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে ভারতবর্ষের জমির স্বাভাবিক 
উন্দরত। এখনও তত অধিক পরিমাণে বিনষ্ট হয় নাই 
এবং তাহার উন্নতিমাধন করাও তত অধিক কষ্টগাধা 
শহে। বর্তমান বিজ্ঞানে, ভারতবামিগণের তুলনায় 
অন্তাপ্ঠ দেশবাসিগণ অধিকতর উন্নতিলাভ করিয়।ছেশ 
তাহা সত্য, কিন্ত বর্তমান বিজ্ঞান প্রকৃতপক্ষে মান্ধষের 
প্নংস-গাধন করিবার খত সহায়ক, তাহার শভ।ংশের 
এক|ংশ প্রকৃত উন্নতিগাধন করিতে সক্ষম নহে। প্র্ক 


ও উচ্ছল তত 


০, 


হয় নাই। ইহ! ছাড়া) 


সম্পাদকীয় 


৪৬৯ 


শব-বিজ্ঞাণের জান আরন্ত করিতে পারিলে বর্তমান 
বিজ্ঞানকে কোণ গ্রমেই বিজ্ঞান বল! চলে না । পরন্থ 
উহাকে কু-জ্ঞান বলিতে হর | সেইরূপ আবার বর্তমান 
মশ্যতাকেও বলা চলে না; পরন্থ অসভ্যতা 
অথবা পশুত্ব বলতে হয়, কারণ উহার দ্বারা পশ্ত- 
প্রবুণ্তির বৃদ্ধি সাধেত হইয়। থাকে । 

কি করিশে পুনরায় আ[রতবষের বর্তমান অবস্থায় 
তাহার প্রভ্োকের রি প্রন্থতি সম্যক াবে *বিদূ- 
, তাহার সন্ধানে কৃতকার্য হইলে 
উপায় একটির বেশী আর একটি 


অভ্যতা 


কোন্‌ ব্যবস্থার দ্বারা উহা মল্পাদন করা 
সন্ত, তাহ!র আলোচনায় আমরা দেখাইয়!ছি যে, 
প্রতোক মান্ঘ খাহাতে অর্থাভাৰ হইতে 
সম্পুতহাবে মুক্ত হইতে পাবে, তাহার উপায়, চারি 


সমাজ 


(শরীর নানষের চারিরকনদের কর্তব্য সম্পাপনে প্রবৃত্ত 
হইয়। নিলি হভাবে কুধিত শি ও বাণিজ্যের উন্নতি 
গাবন করা এবং উছ। করিতে হইলে সন্ধে 
বেশে শা ও খাল  প্রহৃভি প্রত্যেক জলাশয়ে 
বাহ লারমাম ভলঙ থাকে, ভাহার ব্যবস্থা 


খাঁশ হইয়|ছে 
যাহাতে স্বাস্থ্য তাব, অশান্তি 
হতি পায়, হাহা করিতে 
প্রথম ব্যবস্থার 


প্রাহাকে 


মদন করিতে ইহ। ছাড| আরও 2 


হয়| 
যু, সমাজের প্াহাতক 


ও অমন্থষ্টির হাত হইত অব্যা 


যন্ধপ উপরোক্ 
গ্রায়েণ হয় মেইন আবার 
আন্বতনধ-সন্বক্ধীয় শি লা 


তাহার ব্যবস্থা? 


হইপে একপিকে 
যাহাতে 
৩ করিয়া প্রকৃত 
অবলম্বন 


সাপ্যাগ্রূপ 
ভাবে চপিতপান্‌ হইতে পারে) 
করিতে হয়। 

কাঁধেই ধলিতে হইবে থে, ভারতবর্ষের প্রত্যেকে 
খাহাতে অর্থা তব, স্বাস্থ ভাব, অশান্তি ও অসন্থষ্টির হাত 
হইতে সর্নতোভাবে অব্যাহতি পায়, তাহা করিতে 
হইলে সর্বাগ্রে প্রয়োজনীয় ভারতবাসিগণের খিলন, 
দ্িতীয প্রয়ে(ভন_ভারতবর্ষের চারিশেণার লোঁক 
খাহ1/ত চারিরকমের কন্মে গানুভ হয়, তাহার বাবস্থা) 
ঠশীর় প্রয়োজন -ভারভবর্ষের নদী ও বাল প্রহৃতি 


৪৭২ 

ধাহারা খধিগণের ভূতত্ব ও জল-সেচশতন্ব এবং 
পাশ্চান্তুগণের আধুনিক ভূতন্ব (1৩০19%5) ও জলসেচন 
তত্ব ([71550001)100010600105) সমানতাঁবে পাঠ 
করিয়াছেন, তীহারা দেখিতে পাইবেন যে, পাশ্চত্ত্য- 
গণের আধুনিক ভূতন্ব ও জলসেচন তত্ব এ নামের 
কলঙ্ক। উহ্হাতে কেন প্রকৃত তন্ব লিপিবন্ধ নাই, পরশ্থ 
উহা কতকগুলি ইন্দ্িয়পরায়ণ গহীর দৃষ্টিবিহীণ মানুষের 
একদেশদর্শী পরীক্ষার অজ্ঞানতাময় কথায় পরিপুর্ণ। 
বানু নিছক অথব। কদ্দমান্ত, তাহা বি করিয়। 
সর্বতোভাবে পরীক্ষা করিতে হয়, তাহার তথা পথ্যন্ত 
এ এ বিষয়ক আধুনিক পৈজ্ঞাণিক শিক্ষা করিতে 
গ্ক্ষম হয় নাই। আপাতদৃষ্টিতে, আধুনিক ভূতত্ববিদ্‌ ও 


জলসেচন-তন্ঈবিদ আনেক অভভুত কার্ধা সনাপান 
করিতেছেন বটে, কিন্ত তহাদিগের প্রায় প্রতোক 
কার্্যটাতে মানুষের উপকার অপেক্ষা অধিকতর 


মাত্রায় অপকারই সাবিত হইতেছে । 
এই. কথার একাধিকধুক্তির ছার] বঙ্গহীর 
পাঠকগণকে দেখাইয়াছি। এক্ষণে 
করি মা! আপাতদ্টিতে ঠাহার। 


হউন ন! 


আমাদিগের 
সত্যত। 
উহার পুনরুল্লেখ 
খতই অদ্ভৃতকম্ম। 
সর্দশিয়  বালুকাস্থ৫ 
পর্যন্ত খনন কর! আধুনিক বৈজ্ঞাশিকের সন্দবিধ যন্ধের 
ক্ষমতা তিরিক্ত, কারণ কোন মুন্ভিকার বালুকাভ!গ যখন 
অদ্ধী[ন্তিরিক্ত হয়, তখন উ। 
উহ্থা খনন কর] মানযের সাধ্যায়ন্ত থাকে না। এত] 
অভেগ্চ বালুরাশি মৃন্ডিকার অবো খিগ্কমান আছে 
বূলিয়াই মৃত্তিকা জলরক্ষণের ক্ষমতা দেখিতে পাওয়। 
ধায় এবং উহ্ভার জঞ্টাই মৃত্তিকা হইতে প্রাস্তরের উদ্ু 
হইয়। থাকে । এই বিষয়ক সমস্ত কএ| নিবৃত করা 
এই সন্দর্ভে সঙগবযোগ্য নহে । 

নিছক বালুকাস্তর পর্যন্ত নদ। খনন করা একমাএ 
প্রক্কতির  সাধ্যায়ন্ত। পর্বত হইতে উদ্ছব হই! 
আতম্িণী যখন মমনুল ভূমি মতে অনর্ভীণ হয়, তখন 
উহার বেগ ও গতি অপ্রাতিহত থ।কিলে বায়ুর সাহ।ধ্যে 
এ শোত দূর্ণীয়মান হইয়া থাকে এবং দূর্ণরনের সাহায্যে 
আধুনিক স্ত্ুর মত উই নি হয় এবং মৃন্তিকাস্থি ত 


কেশ, শদীর 


আহশ্ছা হইয়। থাকে এবং 


বন্শ্রী__৬ষ বর্ষ 


[ য় খও--৪র্থ সংখ্য 

কদ্দঈমকে জলে পরিণত করিয়া উহার সমস্ত বাধা 
অতিক্রম করিতে সঙ্গম হয়। এইবপে বায়র সাহায্যে 
ঘৃরনয়নের দ্বার| জলের অতেগ্ নিহক বালুকস্তর পর্য্যন্ত 
আোতন্ষিনী উপনীত হইয়া থাকে এবং নদী এ স্তর 
পর্যন্ত গভীর হয়। এই তথ্য বর্তমান বৈজ্ঞানিকের 
অপরিজ্ঞাত বটে, কিন্তু দূর্ণয়নের এই প্রাকৃতিক সত্য 
বিচ্বামন আছে বলিয়াই ক্যাপষ্টানের (008৮৮7 ) 
সাহায্য ঘু'য়নের দ্বার। ক্ষুপাইলসমহ 
নদীর গভীর তলদেশ পথ্যগ্ত অগ্কপিদ্ধ করা (৭7051710) 
সম্তব হইতেছে এবং মৃন্তিকার খালুভাগ কদ্দন৩|গ 
আপন্স পড়ে 
|ইলগুণি 


(506৮ 1)1105) 


অপিক হইলে যন্সের অভেচ্ক হইয়। 
বিদ্যমান বশতঃ এ ম্রুপ। 
গভারতবদেশে অগ্ভবিদ্ধ করা সম্ভব হয় না| 


এই সতোর 


দেশের গ্রভোক নপাটী উপরে।ক্তঙাবে সুগার 


হইলে প্রতোক খাল প্রন্ঠৃঠি অপরাপর জপাশয়গুলিও 





দ্বত|বদএতঃই খখোপবুক্ত পরিমানে সুগার হউয়! 


থাঃক। 

লে।তন্সিনী যখন মহল 
হখন উহার বেগ ও গহি অগ্রঠিহত থাকিলে উহা 
জোন যেমন বায়ুর সাহাখ্ে ঘুণায়নান হইতে গকে 
এবং উহা ঘের শিছুক বাণুকাস্তর পরাস্ত উপনাত 
তে ক্ষন হয়) সেইন্ধণ আবার উহ্।র পেগ ও গতি 


ভুমিতে অবহীণ হয়ঃ 


হ্ঃ 


বাধাপ্রাপু হইলে এ পুর্ণয়নও অসন্ব হয় এবং তখন 
এ, নদী অগভার হই 
দেশের কোন ননী অগঙার 


জলাশয়গুলিও অগহীর হইয়। থাকে । 


য। পড়ে । 


হইলে খাল ও অন্।শ 


কাধেই দেখা যাইতেছে খে, দেশের শদী ও খাল 
গ্রান্ুতি প্রত্যেক জলাশয়ে যাহ[তে বারমাস সর্দনিক় 
বালুকান্তর পর্য)গত জল থাকে, তাহার বাবস্থা করিতে 
হইলে, সর্বত্র শোতস্বিণীর বেগ ও গতি যাহাতে 
সর্বাকমের বাদ! হইতে সর্দতেত|বে মুক্ত থাকে। 
তাহার বাবস্থা করা এনাভ্ত প্রয়োজনীয় । 

এই ব)বগ্থ। অদূর হুবিষ্যাতে প্রবর্তন কর। সম্ভবখে!গ) 
কি না, তাহার বিচার করিতে বসিলে বর্তম!ন সময়ে 


সম্পাদকীয় 


কার্টিক_ ১৩৪৫ 


কোন্‌ কোন্‌ কারণে জোতম্িণীর বেগ ও গতি বাধ।- 
প্রাপ্ত হইতেছে, ত|হার সন্ধান করিতে হইবে। 

কোন্‌ কোন্‌ কারণে লোতাস্বিনীর বেগ ও গতি 
বাধাপ্রাপ্ূ হইতেছে তাহার সন্ধ|ন গ্রনুন্ত হইলে দেখা 
যাইবে যে, উহার সর্ধপ্রপান কারণ চারিটি, যথ!, (১) 
রেল-রাস্তা, (২) মোটরগাড়ীর বাস্ত!, (৩) পুলসমুছ) 
এবং (৪) আধুনিক বাণিজাপ্রদান সহরমমুভ | 

এই চাঁরিটি লোতম্বিণীমমৃতের 
স্বাভাবিক গতি ওবেগ গ্রাতিনিয়ত বাপাপ্রাপূ হইতেছে, 
হাহা একটু চক্ষ মেলিফা দখিলেই বৃঝ! খাইবে। 
বাণিজ্য প্রধান 
সহায়তার জন্য 


কারণে থে, 


সশ্রসমুভ বাণিজ্যের 


নদীর ভারে নিশ্মিত ভইয়া থাকে । 
পর্যালো চন! করিলে 


হাহার নদার শীরস্থিত অংশ পায়শঃ 


যে কে।নটার অবস্থান 


দেখা যাইানে যে, 


তাহার 
প্রাচীন নর বক্ষে নিম্মিত হইযাছে এবং উহার কলে 
নদী বখেট পরিনাণে বাধা প্রপু ভইয়।ছে | 

অনুসন্ধান করিলে 
স্বান্|বিক 


আর জান! বই যে, নদীর 
কাননাপে বাপ প্রদান শা 


করি! আধুনিক রেপ-বাস্ত। অপর! মোট 


গতি ৪ বগকে 


রি সহরগামত 
প্রায়াজন সাধনান্নরূপ ভাবে শিল্মাণ কর! সম্ভব নভে | 


গুণ প্ুলমমহ অথবা 


কাখেই ইহা বলিতে হইবে যে, 
স্বাতাবিক বেগ যাহাতে কোনরূপ বালা 

তাহ! করিতে হইলে, রেল-পরান্টা, মোটিরগাচীর বস্তা! 
পুল্সমহ এবং আধুনিক টি যহরযমহ 
খছাতে বিস্বৃতি লাভ করিতে উ 
মধো যাহা যাভা 
গ্রাতাকটি যাহাে 
করিতে হইবে । 


ন! পারে এবং উহার 
শিছ্ধাম!ন আছে, 
অপমারিঠ 


এমএ হাহার 


ভয়, আহার ব্যবস্থ। 





মান্তব এক্ষণে যে »মস্ত অভ্যায়ে অশান্ত হইয়া 
রি তাহ।তে প্রতোতক রেল-পাস্তা, মে 
। পুল এবং বাণিজ্যগধ।ন মহের উচ্ছে হত 
হইলে, কাহারও 
কি না, তা 


গাড়ীর ম 


কোণ অস্ুুবিধ। তোগ করিতে হইবে 
হ1ও এই সঙ্গে বিচার করিতে হইবে। 


৪8৭৪ক 


কাউন্সচল সংখ্যাধক্য লাভ কর! ত্াহাদিগের অপর 


ঞ 121৩ )৩০ 
২ হও বে প্রবুন্বিবিহীন 
বেল-রাস্ত প্রহৃতির মালিকঃ ১. 


'- লত করে 
সংলবে থাকিয়। চাকুরা ও ব্যবস! করিয়া লাভবাণ্‌ 


হইপ্া থ।কেন, আপাতদৃষ্টিতে তাহাদিগের কিছু আথিক 
অশিষ্ট ঘটিনে বটে, কিন্তু তদ্বযতীত অন্যান জনসাধারণের 
কেনই অন্ুবিপ] ভোগ করিতে হইবে না। কারণ 
খখন দেখ! যাইতেছে থে, রেল-বাস্ত! প্রা্ৃতির উচ্ছেদ 
সাধন করিলে নবামনূহের স্বা ডা বেগ ও গতি 
অগ্রতিহত থ!কিতে পারে, তগন রেল ও মোটরের স্থানে 
অনায়ামেই সমান ভাবে জলযানমমুহের গমনাগমন 
সাধিত হইতে পাবে এবং তদ্বারা মানষের গমনা- 
গমনের এবং পণ্যবহনের প্রয়োজনও সম্পন্ন হইতে 
পারে * 
বেল বাস্তী, মোটর গাভীর রাস্ত। প্র্থতির উচ্ছেদ 
পন করা কোনন্ূপ অভিরিভ্ঞ খরচ, অথবা পরিশ্রম 
সাবা কিনা, তাহা ভাবিয়। দেখিতে হইবে। এই 
প্রত হইলে দেখা যাইবে যে, উহা আদৌ- 
খঃচ অথবা পরিশনসাধ্য নছে, কারণ 
উহাদের রক্ষায় যন্তপরবশ 
শো তদ্সিশীপমূহ হাহাদের স্বাভাবিক 
বেগ ও গতি অপ্রতিহততাবশতঃ অশায়।সেই উহার 
প্র হাকটাকে সামান্ত কয়েক বংসরের মধোই ভাসাইয়া 
লহতে আঅঙ্দম হয়। 


ভাবনায় 
অভিপিভ্ 
বর্তমান 


না ৬ইলে, 


বৈজ্ঞাশকগণ 


সুতর/ং ইহা খল! যাইতে পারে । ৮১ ৬ 


না ও খাল 


ভারতবর্ষের 
প্রন্থৃতি প্রত্যেক জলাশয়ে যাহাতে 
বারমাস মর্ধনিয় বানুকাস্তর পর্ধান্ত জল থাকে; তাহার 
বাবস্থ। করা অসাধ্য নহে এবং উহ!তে কেবলমাত্র 
সামান্য কয়েকজন মালিক, ব্যবসায় ও চাকুরায়া ছাড়া 
আর কাহারও কোনরূপ অন্ুবিধ! ও ক্ষতিগ্রাস্ততার 
আশঙ্কা নাই । 

শ্রেতদ্ষিনীসমুহের স্বাভাবিক বেগ ও গতি 
যাহাতে অক্ষত থাকে, তজ্জন্ত রেল-রাস্তা, মোটর-রাস্তা, 
পূলসমূহ, এবং বাণিজ্যপ্রধান সহ্রসযূহ যাঁছাতে 
আর বিস্তৃতি লাভ করিতে না পারে এবং শ্রী রেলন্রাস্থা 
প্রভৃতি খাহ। যাহা বিদ্ধমীন আছে, তাহা রক্ষা করিবাঝ 


বজতী-ঠ বর 
সয়া জীবনস্থথে 


ধদীই 
০৮৪ 2 যাহ'তে না করা হয়তাহার 


£ করিলে+ নদী ও. খাল প্রন্ৃতি 

গায়ে, খাহাতে বারমাল রনি বালুকান্তর পর্য্যন্ত 
ঞ্ব থাকে, তাহার, ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় বটে, কিন্ত 
এই, কার্ধ্যে কে হস্তক্ষেপ করিবে, তাহাই হইবে প্রথম 
সমস্ত! । ইহা ছাড়া কোনরূপে এ, কার্ষে। হস্তক্ষেপ 
করিতে পারিলে যাহারা এ কার্য্যের রা ক্ষতিগ্রস্ত 
হইবেন, অর্থাৎ রেল রাস্ত। প্রহতির মালিকগণ, ত২- 
সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী ও চাকুরীয়।গণ থে উহাতে স্ব হাবতঃ 





বধা-প্রদান করিতে উদ্যত হইবেন, তাহাই বা 
অতিক্রম করা যাইবে কিরূপে, ইহ হইবে এ' কার্যের 


দ্বিতীয় সস্তা । 
এই কায অসাধ্য না হইলেও উহা*্ষে অতীব 
কষ্টপাধ্য, তাহা কোন ক্রমেই অন্বীকার কর! খার না। 
ইহ যতই কষুস।ধ্য হউক ন। কেন, এই কার্যে নান্ষের 
একদিন না! একদিন প্রবৃত্ত হইতেই হইবে) কারণ অন্য 
কোন উপায়ে অর্থাভাব, স্বান্থ্যাঁভাব এবং শান্তির অভাব 
“হইতে সর্বতোভাবে রক্ষা পাঁগয়। সম্ভব নহে । 
দেশের কোন্‌ শেণীর মাঞ্তষের দ্বার! এই কার্ধ্য 
সম্ভবযোগ্য হইতে পারে, তদ্দিষয়ে চিন্ত। করিলে দেখা 
য।ইবে যে, যাহ|রা ইহার দ্বার। আশু লাতবান্‌ হইবেন, 
ত্তাহাদিগের পক্ষে ইহ। গ্রহণ কর। সম্ভব । 
একটু চিন্তা করিলেই দেখ! যাইনে যে, নদী ও খাল 
প্রস্থৃতি প্রতোক জলাশয়ে যাহ!তে বারমাস মর্দ্ণিষ্ন 
বালুকাস্তর পর্যন্ত জল থকে, তাহার ব্যবস্থা সাধিত 
হইলে সর্বাপেক্ষা অপিক লাহবান্‌ হইবেন যাহারা 
বর্তমানে বিবিধ সম্পদের মালিক, ব্যবসায়ী ও চাকুরীর়া- 
গণ। কারণ, আজকাল ধাহারা লিখি সম্পদের 
মালিক, ব্যবসায়ী ও চকুরীয়া, তাহার! স্বভাব 5ঃ দেশের 
মধ্যে সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান্। দেশের জন-সাধারণ 
যাহাতে সর্বতোভাবে অর্থাভাৰ হইতে মুক্ত ভইতে 
পারে, তাহার ব্যবস্থ। সাধিত হইলে, ইহীারাই পরিশেষে 
জন-সাধারণের পরিচালক হইতে পারিবেন এবং তখন 
ইহাদিগকে কখনণ্ড লাভলোকপানের কথা, অথব! 
নফরগিরীর চিন্তাজরে ব্যাকুল হইয়া অকালে ব্যাধিগ্রস্ত 
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বগ্িতত হইতে হইনে না। ইহ; 
পরিশেষে সর্বাপেক্ষা অধিক লাঁভবান্‌ হইবেন বটে 
কিন্ত আস্ত ইইাদের কোন লাভ হইবে না, পও 
ইহাদের প্রত্যেককে কার্যের প্রারস্তে অগ্।ণি' 
অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে। ইহারা অধূন। জীবত 
ব্যাপী যেযে অশান্তি ও অন্বাস্থয ভোগ করিয়। থাকেন 
তলাইর। চিন্ত। করিলে তাহার তুলনায় এ অঙুপি 

| ইহাদের এ কাধ্যে হস্তক্ষেপ পকরিবা। 
কারণ ইহারা গ্রারশঃ সঙ্গী্ণ বাগ 


নগণ্য। তথাপি 
সন্ভানন। খুবই অল 
সাধনে ঘভ এবং এ পুরদশিতা থাকিলে কোন কাদে? 
পুর্বীপর আমলভাবে চিন্ত। কর। অস্ত, কূশিক্ষার 
প্রভাবে ইই!দিগের গেই দুরদ'খতা প্রায়: বিনষ্ট 
হুইয়। গিয়াছে। অগচ যাহার! জাবন-দুদ্ধে গ্রাবৃন্ত হইয়! 
অভিজ্ঞত! লাভে কথ পরি 


উহা দি কাহারও নেহৃত 


ভূয়োদর্পণন ও রমাণেও 
রুঙকাধ্য হইয়াছেন। দগের 
ন। হইলে সন্দমাধারণের হিতকর কোন কাষো সালা 
লাভ কর|। সম্ভব হর না। আমাদের মনে হয়ঃ 
বাহাবা এহ কাধ্যে আশু লাশুর রা হইবে 


ইহাতে আস্তরিকতাগ, নহি তি 


শেতৃত্ পাওয়! নি 1 

কাহার এই কার্যোর দ্বার! আস্ত লাভবান্‌ হইবেন, 
তাহার কথা চিন্তা করিশে দেখ যাইবে যে, ধাহার। 
কুষক, জমীদ!রী ও “জাত্দারী প্রতি কুষি-ব্যবসাযী, 
কুটার-শিল্পা ও শিক্ষিত বেকার, ভাহ।দিগের ইহাতে 
কোশরূপের ক্ষতিগ্রন্ততার আশঙ্ক। নাই । পরন্থ নদী ও 
খাল গ্রস্থতি প্রহ্যেক জলাশয়ে হাতে বারমাস সর্ধনিম্ন 
বাণুকাস্তর পর্যন্ত জল থাকে, তাহার ব্যবস্থা সাধিত 
হইলে, অনতিবিলন্বে জমির উর্নারাএক্তি বৃদ্ধি পাইবে 
এবং কৃষি-কার্ষেয ও কুটার-শিল্পে অনায়।সে লাভবান্‌ হওয়। 
সম্ভব হইবে | তখশ কৃষক, কৃষি-ব্যবসায়ী ও কুটার- 
শিল্লিগণের অর্থাভাব ঘুচিয়। যাইবে এবং শিক্ষিত 
বেকারগণও কৃষি-বাবস। আরম্ত করিয়া তাহাপিগের 
দুর্দশার মোচন সাধন করিতে পারিবেন। 

কাষেই ইহ বলিতে হয় থে, এই কার্যের প্রথম 
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প্রবৃত্তি দেশের কৃষক, কৃনি-ব্যবসায়ী, কুটীর-শিল্পী ও 


শিক্ষিত বেকারগণের গ্বারা সম্ভব । 


১, 


কিরূপভাঁবে এই কার্ধা আবন্ত করিতে হইবে, 


তাহার কথা চিত্ত! করিতে বপিলে দেখা যাইবে যে, 
কংগ্সেষের সাহায্য বাতীত ইহা সম্ভব নছে। সর্দ- 
মাপারণের কোন হিতকর কার্ষা কিবূিপতভাবে আরম 
করিতে হইবে, তাহার কথ! চিষ্তা করিতে বগিলে 


সর্নাগ্রে স্মরণ রাখিতে উইবে এব, কাভারও সভিত 


কোনরূপে দন্দ ও কল প্রবুত হইলে কোন আর্স- 


সাধারণের হিতকর কাধো সালা লাহ করা কখন? 


হন্তন নূহ | ভাবা ধর্ড, অথবা 7১, অথবা অন্ঞ, ঠাহ পা! 


যাহাতে ঠাহাদের ধরন, শঠনা! এব অঙ্গতা ভউন্ছে 


পতিশবুভ হন, তাহার উপায় আবিঙ্গার করিবার 


প্রয়োজন ভয় বটে, কিন্ত তথাপি ঠাহাদিংগর মহিত 


খাতা কোনরূপ দন্দ অথবা কলে প্রণ্থ হইতে না 


হদ্িধায় সতক্ক থাকিতে হয়| কখগেমের সাভাখা 


এনাদুন কারা অন্তবযোগা শে বাটি, কিনি 


খাভাবা বভনানে কংগ্রেসের নেঠত এভন করিয়ে ন, 


ঠ্াহাতের ঠক বায় থাকিলে এ কংগ্রেসের দ্বারা 


মাচা সাপারণের ভিনকর কাধা, তাহা 


পিক চপক্ষে 


সম্পণন করা কপনণ সম্ভব হইবে শা আমর এই 


কথা কেন বারংবার বলিয়া আসিতে, তাহার কৈফিঘহ 


দিতে হইলে, আমাদিগের পাঠকবর্গকে আর একবার 
বণ করিত হইবে যে, কভারও সহিত কোনন্ধণ ছন্দ 
'ও কলছে প্ররন্থ হইলে, কোন সর্দীমাধারণের ঠিহক? 


কারা কোনরূপ সাধল। লা করা কখন সম্ভব হয 


এ)। এই সতাটিকে ঠাহাদিগকে বাক্িগত জীবনের 
হত মিলাইয়। সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে হইাবে। 
এই সত্যাট সপ্পর্শাবে উপলদ্ধি করিতে পারিলে 
'দর্থ| যাইবে যে, দ্বন্দ ও কলঙ্ের দ্বারা কেই 
কিপিং পরিমাণেও সাফলা লাভ করিছে পারে না 
বনে, কিন্তু কংগ্রেশের বস্তমান নেতৃবর্গের মুল কাষা 
ন্দনাধারণকে দ্বন্দ ও কলহে প্রমন্ত্র করিয়া ভোলা । 
উংধাজকে বিতা'ড়ত করিয়া স্বাধীনতা লাভ কর! 
ক্টাভারা কংগ্রেসের মুলমন্ন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন 
এবং আচার পর আবার বিপক্ষকে পবাজিত কপির 


কথন 


শক 


সম্পাদকায় 
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কাউন্দলে সংখ্যধক্য লাভ কর! তভাহাদিগের অপর 
মন্ন লইয়া দাড়াইয়াছে। দ্বন্দ ও কলহের প্রব্ুন্ভিবিহীন 
কিছুই ইহাদের কথায় অথবা কার্য্য প্রচার লাভ করে 
না। কেন ইহার! এইরূপ হইয়।ডেন, তাহার কথ। চিন্ত। 
করিতে বসিলে দেখা যাঈনে যে, এনাদশ ভীন প্রবৃত্তির 
স্দপ্রধান কারণ পাশ্চাতা কুশিক্ষা। 
স্দেশীয়শায় কথ। বলেন বটে, কিস্বু কার্যাতঃ ইহাদের 


ইহারা যুখে 


প্রাক কার্া ভান পাশ্চাতভোর পরিগারক। গান্ধী 


রও 


হইতে আরম করিয়া যাভাব। নেভতের মন্খভাগে 


মমাসীশ বচিয়াছেন, ভাহ!দিগের একজণকেও ধর্তাতা, 
শ)ত] এবং অজ্ঞনা হইতে মুক্ত বলিয়া মনে করিবার 
ইহা ছাড়া আরও 
ইহাদের মো কেহ কেহ মালিক, 
চাকুরীরাগচণর শঙ্কীর্ণ স্বার্থের সহিত 
আর কেহ কে কংগেসির কার্ষোর দ্বারা নিজ 
| গান্ধীজী ও স্ুঙান- 
চন্দরবে পপধান্ত এনাদুশ কোন শা কাম দোষ হইতে 


কাবণ খঁজির। পাওর। যায় ন।। 
দখা যাব যে, 
বাবশার়া ও 
সংশিট, 
শিজ জীবিকাচ্জনের কাঁযো বা!পুত 
কথপ্িহ পরিমানে মুক্ত বলিয়া মাশ কর! চলে না। 
র সহিত কোনরূপ 
₹গ্রেসকে 
দনতত হইতে মুক্ত করা যায়, ন্াহাই 
কার্াবিপির প্রধম আছ 
লিনিবর্ 
ভোটসত্হাহের কার্ধো কনক, 


কাষেই কি করিয়া ইক্ট।দিগে 


প্রবুত নাং ভইয়া তা 


লাচা। 

যখন ইহাপিগের জগ্গ 
বোন নং কোনবপ 
কুটার-শিত্রী ও 


কি করিয়া ভা 


ক্ুমি-বাবমারী, বেকার ঘুবকগতণর 


সন্ভণীন হন, হখনা রতবর্ষের পরাধীন 
শাতবাসিগণের শ্রভোকের অর্থাভান ও 
তাহ।র পরিকল্পন। 


; করিলে, উষ্ঠাদিগের অবৈধ 


অপন্থতএ 
পা্থাতান বিদুরিত হইতে পাকে, 
াহাদিগের নিকটে যাচ্ছ! 
নেততের অবসান ঘটিতে পারে। 

যাভার। ইই।দিগের প্রতিনিধি 
করিয়া থাকেন, ভাহাদিগের সাক্ষাৎ পাইলে, অথবা এই 
নেভবর্দের স্বয়ং কেহ জনসাধারণের সম্মুশীন হইলে, 
মক, কৃষি-ব্যপসায়ী, কটীর-শিলী ও বেকার মুবকগণকে 
সমন্থমে বলিতে হইবে যে, 
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“হে মহাশয়, ভোট আমরা কংখ্চেসের প্রতি- 
নিধিকে : দিব, কিন্তু যাহাকে আমর! আমাদিগের 
প্রতিনিধিরূপে নির্বাচন করিতে চাহি, তাহার 
নিকট হইতে, কি করিয়| আমাদিগের এই পরাধীন 
অনস্থাতেও অর্থাতাব এবং স্বাস্থযাতাব বিদুরিত হইতে 
পারে তাহার প্রয়োগযোগ্য পরিকল্পণ1 আমরা যাক্া। 
করিতেছি । স্বধীন না হইলে আমাদিগের এ 
অভাব দূর হইবে না, ইহ! আর আমর! শুনিতে 
পারিতেছি না| কবে নয় মণ তেল পুডিবে আর বাব। 
নাচিবে, তাহার অন্ত অপেক্ষা করিবার ধৈর্য আর 
আমাদিগের নাই । পেটের দায়ে আমরা আর অহিংয 
থাকিতে পারিতেছ শ]। আমাদের আর এ অহিংসাণ 
বাগ শুনিবার ধীরত। নাই | শিক্ষা লও করিবার মহ 
মস্তিষ্ক আনার্দিগের নাই । উহা আমরা চাহি শা। 
আমরা চাই মমন্ত্রমে পেটের ভাত | গভর্ণমেন্টের গণ 
ও খয়রাতকে আমর। অসন্থমের চিহ্ন বলিয়া মনে করি) 
যাহাতে উহ] আর ন] লইয়া চলিতে পারি, তাহার 
উপায় আমরা চাই। হাসপাতাল আমাদিগের অনেক 
হইয়াছে; ডাক্তারও আমরা অনেক পাইয়াতি। 
আমাদধিগের অসুস্থতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। 
যাহাতে আমাদিগের আর এতাদূশ ভাবে অন্ুস্থ ন) 
হইতে হরু, হাহ) আমরা এক্ষণে চাহি |” 

উপরোক্ত যাক্। খাাতে পরিপুণ করা হয়, ক্ুমক 
প্রভৃতি ব্যক্তিগত ভাবে তদ্ধিষয়ে কুতসঞ্ষন হইলে, 
বর্তমান নেতৃবুন্দের মধ্যে অনেকেই অবমন গ্রহণ করনে 
বাধ্য হইবেন। আর কেহ কেহ হয়ত এ যাদ্ধার 
পুরণ কি করিয়। হইতে পারে, তাহার সন্ধানে ব্যাপুত 
হইবেন। যদি ইহাদিগের কেহই এই কার্যে ব্যাপুত 
নাও হন, তাহা হইলেও দেপ| খাবে থে, স্বভাবের 
নিয়মানুযারে অনসাধারণের একান্ত গ্রােজনায় বস্ত্র 
পহের আন্তরিক যাছ্। পুরণ কিনার জন্ঠ, ধাহারা 
অজ্ঞাত শাহাদিগের মপ্য হইতেই উপধুক্ত গুণসম্পন 
লৌক অবত্রীর্ণ হইবেন । এইন্ধপে, জভীয় কংগ্রেস 
পরিচালনার জগ ধাহারা অন্ুপঘুক্ত, ভাহ[ধিগকে 
অপসাধিত করিয়া, প্রুত গুণসম্পনন নেতবর্গের উদ্ধব 


বঙ্গশ্রী_-৬্ঠ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড এর্থ সংখ্যা 


সম্পাদন করা সম্ভবযোগ্য হইবে । পাঠকবর্গকে 
স্বরণ রাখিতে হইবে খে, ইহা আমাদিগের মত নছে। 
ইহা! ভারতের এতাদুশ অবস্থার ভারতীয় খধির নিদিষ্ট 
কার্যা-স্থচী। ধাহারা এই কাধ্যস্থত্রের বিরোধী, 
ত্াহার। খাছাই বলুন না কেন, গান্ধীজী ও সুভাষচন্দ্রের 
মত দন্দ্বকলহস্তিয়, ধূর্ত, শঠ, সঙ্কার্ণ স্বার্পরায়ণ নে তু 
বর্গের গ্রাধান্ত তিন পধ্যস্ত বিদুরিত না হয়, অথবা 
যতদিন পর্যন্ত তাহারা তাহাদিগের ছন্থকলই-প্রিয়তা, 
ধর্ততা, শঠ 5), মঙ্কার্ণ প্র্থপরায়ণত। পরিহার করিতে 
বাধা না হণনভতদিন পধ্যন্ত কংগ্জেস কখনও জাতীয়চার 
ধপ ধারণ করিতে পারিবে না এবং ততদিন পধাপ্ত 
কোন কামেহ ভারতবামী জনশাধারণ তাহ।দিগের 
অদুর- 
প্রদান 


পুশ অবন্থ। হইতে মুক্ত হইতে পারিখে পা 


হশিম্যং আমাদিগের এই কথার সাঙ্গ 


করিবে। 
প্ণসম্পন লোকের দ্বার! 
কাম্যশ্দে অবতার্ণ হওয়) 


এইন্পে খখোপবুক্ত 
কংগ্রেম অধিকৃত হইলে, 
সম্ভব হইবে বটে, কিন্তু তথনও রেল-রাস্ত) মটর, 
গাড়ীর রাস্তা, পুলসনুহ ও বাণিজ্য-প্রধান মহরমমুতের 
অপসারণ করিয়। শোতশ্ষিনীমমুহের গতি ও বেগ 
খাইতে অপ্রতিহত থকে, তাহা করা সহজসাবা হইপে 
ন|। কারণ তখনও সঙ্কাণ স্বার্থসিদ্ধির জগ্ উহাতে বাদ। 
প্রদান করিবেন অপ্পদের মালিকসমূহ, তংশংশ্রিষ্ট বাধ- 
সারা ও টাকুরায়গণ ॥ ইহাদিগকে প্রতিনিবন্ত কণা 
অপিকতণ কেশমাধ্য ব্যাপার । হহারা থেরূপ ক্ষমতা- 
পর, তাহাতে অতীব সতকতার সহিত পরিচ।লিত ন। 
হইলে, বাইার। সম্পদের মালিক, অথবা ব্যবসায়া, অথব। 
চাঝুরীয়] নহেন, তহ।দিগের পধ্যন্ত সঙ্গীর্ণ স্বার্থপরায়ণ 
হইবার আশঙ্কা] বিগ্তম।ন থাকিবে । এইক্সপ অনস্থাণ 
উদচ্ছব যাহাতে না হয়, তজ্জন্থ কংগ্রেসকে সর্বদা স্মরণ 
রাখিতে হইবে যে, যাহার! কংগ্রেসের বিরে।ধী, তাহার। 
মান্ধম এবং তীাহাদিগের মধ্যে অনেকেই তারতবাসী। 
এই সথয়ে বাহার! কংগ্রেসের প্রকৃত নেহত্ব শাহণ করি- 
বেণ, ভীহাদিগকে সর্বদ। নাম ও ষশের অবস্থার অন্ত- 
বালে থাকিয়! প্রহর কাধ্য ও ভাব হইতে বিরত 


কাহিক--১৩৪৫ ] 


থাকিতে হইবে এবং গবর্ণমেন্টের মন্ধিত্ব প্রভৃতি উচ্চপদ 
সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করিতে হইবে। মুসলমান হউক, 
খৃষ্টান হউক, অথব| হিন্দু হউক, ধাহার! কংগ্রেসের 
বিরোধী, তাহাদিগের মধ্যে ধাহারা দলপতি, কাহার! 
যাহাতে মদ্িত্ব প্রস্থৃতি গবর্মেণ্টের উচ্চপদ পাইছে 
পারেন, তাহার জন্ত সচেষ্ট হইতে হইবে। কাহাকেও 
“বাধার মত সম্মান করিলে মে কখনও “শালা” বলিয়া 
অত্যাচার করিতে পারে না॥ স্বভাবের এই নিয়ন 
অনুসারে ধাহারা কংগ্রেসের বিরোধী, তাহার তখন 
আন্তরিকতার সহিত না হইলেও কার্যাতঃ 


কংঠোেসের 
পঙ্গ মমর্থন করিতে বাধা *ইবেন। এইরূপে তখন 
হিন্দু, মুসলম(ন ও খুষ্টান শির্ভিশেসে দেশের 


অধিকাংশ দি কংগেসের পতাকাতলে এক বঙ্ধানে 
হখন একদিকে বেলরাস্তা 
প্রা্ততি অপসারণের ফাল যে মনপ্ত মালিক, পাবসাযী 
ও চাকুরীয়াপণ আপা তশা।বে ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন, 
ঠাহাদের ক্ষতিপূরণের যাহাতে বন্দোবস্ত হয়, হানার 
অঙগপিকে বিটিশ।৭- 


গণকে করজোডে বলিতে হইবে যে, 


ব/বস্থ(র জগ্ঠ সচেষ্ট হইতে হইবে, 


“হে মহাশয়গণ, আপনারা আমাদিগের গ্রহ, আমরা 
বাধানতার জন্য উদশ্ীৰ নহি । আমরা আমাদিগের 
ধথামব্দস্ব আপনাপিগকে ছা ডয়া দিয়া আপনাধিগের 
'এ[দেন পালন করিতে প্রশ্থত আছি । আমরা চাই শধ 
পেটের ভাত ও রুটী, পরণের ধৃতি ও চাদর, শয়নের 
কুটার। আমর অনশনে, অদ্ধাশনে, নগ্রাপস্থ(য়। অঙ্গ 
নগ্াবস্থায় বর্যাহার। হইয়াছি। 
কমিটী চাই মা। আমরা 518 পেটের 
আপনাদের আদেশ । আমাদের যে জমিতে ঠিননত 
পংশর আগেও বিশ মণ ফমল হইত, 
একণে ৩।* মণ ধ্পল হইতেছে । অনশন ও অন্ধাখন- 
পশতিঃ আমরা আর বৈধ্য রাখিতে পারিতেছি স।। 
অনশন ও. অন্ধানন হইতে আমর যাহাতে 
'বশতিবিলঙ্থে মুক্ত হইতে পারি, হয় আপনারা 
নিজেরা তাহার বাবস্থা করিয়া দিন, নঠ্বা 


আমর] কমিশন ও 


শাতি এবং 


সেই জমিতে 


আমর 


সম্পাদকীয় 


৪৭৪গা 


যে ব্যবস্থা মাধন করিতে চাই, সেই ব্যবস্থা আপনারা 
সর্ধাতো ভাবে অন্থমোদন করুন|” 


মমস্ত প্রদেশের মন্ধিগণের সহযোগে, নাম ও যশের 
অনভিলাষী মঙ্কীর্ণ শ্বার্থত্যাগী কংগ্রেসের নেত্বর্গের 
দ্বারা এতাদৃশ যাজ্জা উত্থাপিত হইলে বুটিশারগণের 
পক্ষে ইহার পুরণ করিয়া না থাকা অসাধ্য হইয়! 
পড়িবে । এতাদুশ যাচ্ছা উদ্ধাপিত হইলে দেশের জন- 
সণপারণের এতদ্বিষয়ে স্বতঃই একাবন্ধনে বদ্ধ হওয়া 
অনিবাধ্য হইয়া পড়িবে । তখন “মিলিত হও, মিলিত 
হও” বলিয়া চীংকার করিতে হইবে ন। এবং বুটিশার- 
গণ্ুকে সঙ্গতোভাপে প্রত বলিয়া মানিয়। লইলে 
স্বভাবের নিয়মান্থসারে তীহাদিগের পক্ষে কোন 
কৌশলে এই মিলনের বিরুদ্ধে বাধা উপস্থিত করিয়। 
সাক্ল্য লা করিবার সম্ভাবনা থাকিবে না। কোন 
মান্নষ যাহাকে সন্দস্ম সমপণ করিনা সঙ্ঞানে আত্মত্যাগ 
করে এবং কেবলমাঞ জীবএধারণো পখোগী খাছের ও 
বাবহাবোর প্রাণী হব, তপন তাহাকে বিমুখ কলা 
পশ্রভনোচিত হয। বুটিশারগণ একে ত” এত অধিক 
তাহার পর আবার তাহারা 
একাৰদ্ধণে বদ্ধ ভারতবাসীর 
পক্ষে কয়েকটা পশ্তকে শাসন করা ক্লেশসাধ্য ব্যাপার 


পশ্থভাবাপন নহেন, 


পশ্ুভাপপন্ন হইলেও, 


পারেনা। 


হইতে 


তলাইয়! চিন্তা করিলে দেখা যাইবে থে, উপবোক্ত 
অবস্থার উ্ণব হইলে তারতবাসীর প্রকৃত রাষ্্রায় শ্বানী- 
নতা কবহলগত হইবে এবং তখন নদী ও খাল 
প্রতি প্রতেরক জলাশয়ে যাহাতে বার মাম সর্দ্বনিক্ন 
বালুকাস্তর পর্যান্ত জল থাকে তাহার ব্যবস্থা সাধন 
করা অনায়াসমাধা হইবে। 


নদী ও খাল প্রতি প্রত্যেক জলাশয়ে যাহাতে 
সার মাস মর্ববনিষ্ন বালুকান্তর পর্যন্ত জল থাকে, তাহার 
ব্যবস্থ। সাধিত হইলে, রুষি, শি ও বাণিজ্য প্রস্থৃতির 
উন্নতি মাধন করিয়া যুগলমান, খুষ্টান ও হিন্দুনিনি-, 
শেষে সকল ঈনস।ধারণের অর্থাতাব দূর করা মে সঙ 


মাধা, তাহ আনবা আ.গই দেখাইিষাছি । জনসাপা- 


৪৭৪৭ 


রণের অর্থাভাঁব দুর করিতে পারিলে, শিক্ষা ও শঙ্খলা 
সংস্থাপনের দ্বার! অস্থাস্থা ও অশান্তি দূর করা অনায়।ম- 
সাধা হইবে । এই সম্বন্ধে আরও অনেক কণা বলিনার 
আছে। যথাসময়ে আমরা আবার উহার আলোচনা 
করিব) 

পাঠকদ্িগকে সর্কাদ| স্মরণ রাখিতে হইবে যে, 
ভারতবর্ষের, বর্তমান অবস্থায় তারভবাসিগণের সর্ব- 
প্রথম কর্তব্য দেশের নদী ও খাল প্রস্ততি প্রন্তেক 
জলাশয়ে যাভাতে বার মাস সর্বনিয় বালকাস্তর পর্যন্ত 
জল থাকে, কাহার বাবস্থ। করা । উভ1 কর। অনায়াস- 
সাধা না হইলেও অসাপা নহে । 

এই কার্ধোর দ্বারা যে শুধু ভারতনাপিগণ উপরু 


হইনেন, তাভা নহে) ভারতবর্ষের জনসাধারণের 
গাতোকের অর্থাভাব যাহাতে বিদুবিত হইতে পারে, 


সেই কি ভারত তুমি 


"সই কি ভারত তুমি করিয়। ধারণ 

শুল তুষারের তুঙ্ষ কিরীট উজ্জ্বল 

তুঙ্গহর শিরে তব, বঙ্ষেনে শ্লামল 
অফুরন্ত অন্নভীন করিয়া লহ 

অন্নপুর্ণা বলি” খাধত্তি লভিলে জগতে 
আজিও রুষ়েছি মৌন! সেই কি ভারতে ৪ 
নিঃশ্বাস-প্রশ্থাস-শুদ্ধ মলয় শমীলে 

বছিতত তপন তব, নদ-নদী কুল 

বহিত 'অগ্রতিনন্ধ পিপি” দুই কুল, 
ভাজাইয়া আবর্জনারাশি সিন্ধনীরে» 
স্বান্ত্রাপুর্ণ জীবকুল, ক্ষের শল্য ভর :_- 

মেই কি ভারতে আছি আজিগ আমরা? 
স্বনিবিড কেশদাম-অস্তুরালে তব 
লামগানে করি? কেহ সুখ্রিত দিশি 
করিত বসতি কত শত যোগী খমি, 
উদনা টিন জ্ঞানের ছুয়ার করি” নব 
জ্ঞানপ)র শিত্য পলা করিত গ্রাবিত - 
সেই কি ভাবতে মোরা আছি অবস্থিত % 


বঙ্গভ্রী-_-৬ঠ বর্ষ 


[২য় খণ্ড ঘর্ঘ সংখা। 


তাহা করিতে পারিলে মানব-সমাজের প্রাত্যোকের 
অর্থাভাব দূর করা সম্ভব হইনে। 

তারতবাসী নেতবর্গকে যদিও কার্াতঃ ভারতবর্ষের 
সমন্ঠাসমূহের সমাধানের জন্গ সর্দাতো আগ্তিয়ান হইন্ছে 
হইবে, তথাপি মনে মনে কি করিয়া সমগ্র মানব-মমা- 
জের হিত সাধিন হইতে পারে, তাহার চিন্তা সর্দ। 
জাহাত রাখিতে হইবে । ভীহাদিগাকে আরও স্মরণ 
রাখিতে হউনে যে, চার তবাসীষই ভউক, আর বিদেশীই 
ভটক, যে কাণ্ধা এক জনেরও মলনঃ অনি ভইন্ে 
পারে, সেই কার্দো কোন ভারনবাসীর কোনরূপ প্ররুত 
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মঙ্গল সাদিত ভইবে না) গান্ধীজী ও ভাব অনুগালণ- 
কারিনন এই মৌলিক সন্ার্টি উপলক্ষি করিত পাবেন 
লা বলিষাউ জীভাদিগের নেভাত্বেপ মলে আমাদিগকে 


. র্ রি 
এত বিবিত হইতে হই হছে) 


জ্রীহবিপদ দু 


ক্বনকান। আদ্দাশনে সন্তান তালার 
গাউয়া অপাদ্য খনন করিডে জীবন, 
মঞ্চ কেঠ) কেহ কারে কটাতে বন্ধন 
বঙ্সের বিজপ শ্ুধুলুপ্ু এইবার 

“অরদ শামের খাতি ভাল কি ভাগে? 
হনয় তথাপি মোর। নহি সে ভাবত । 


সদ্ধ এদ-*দী তন লৌহের শঙ্খাপে 
বিশ্ুদ্-অস্তর এবে-করে উদগবণ 
জলবাশি শিতিপার জি! প্লাবন ং 
শা তন করিছে বমন পলে পালে 
নাপির গরল কন: জর্জরিত হাতে 
গ্মহোরঠ, আছি কি মোরা সে ভাবাতে? 


ল্তব (9 চাঙ্গা 5 পুণাপ্রধাত যার 
পশিয়া আবণ-পাথে দিন মান্খে গালি? 
হীশ প্রেম, রুদ্ধ শ্ুদ্রজ্ঞানেল প্রণালী 
বিকট আরাঁব এবে, অবাপ প্রচার 
অসাতোর কিংবা অর্ধসতোর নিয়ত 

বল দেখি মাতা! তুমি সেই কি হাগ্ত ? 


বঙ্গ-রমণী 


--ল্লীঅপরাজিত| দেকী 


“আমার লাগিয়! কদিও না সথি!' 


হাটের দিন। নৈকালবেলা, গাড়! একেবারে নিস্তব্ধ 
বপিলেই হয়। ছেলে বুড়ো, বাণাল, কুধাণ ঘৰ নৌক। ভরি] 
হাটে গিরাছে। বাড়াতে গৃহিণী ৪ বৌরেরা সকাল-সকাল 
কাজ-কর্ম সারিরা 
বুঝির! ল্ত ও হাট-গরভাগুত 


ফেলিহে ভতপর, এর পরে হাটের সদ! 
শাঞ্ছদিগের প্রিচগার সমন 
থাকিবে না। কাগেই এথাটে বাটে দাড়াই। 
৪-বাড়ার সঙ্গে কথাবান্ত। আজ নাঠ, বেডান ভা 

কাজেন মণগবে বাহির-বাড়ীহে একবার করিয়া থুরিয়া যাওয়া 
যেশিতাকার মভাস-হাপ আজ বন্ধ | 

ছই দেওয়া ছোট একখানা নৌকা আগিরা ঘটে লাগিল, 
বাড়ীর ভিতর হইতে পঞ্চমী, বড়বৌ ৪ মেজবৌ বাহির হইয়া 
মাদিল। ঘাটের উপণ বিয়া পরশমণি, হার কাছে 
সরস দাঢাইয়া। 

ভিন ভনেই নৌকার উঠিন। একট পরে মণি কাপড় 
চোপড় পরি॥| উংফুল্পগাবে আমিমা লাফ দিরাই নৌকার 
উঠিল--ছোট নৌক। হর পদ্রে দুঙিঠে লাগিল, প্রশনণি 
সহাম্তে বগিলেন। গাস্ে রে, আস্তে, নৌকো ডুবোবি না 
কি? 

আর আস্তে, মণি মস্তবড় প্রমেরশন পাইরাছে, এ বড় 
একট! গুরু দািত্রভার তাহাকে দেওয়া এই প্রথম | ছোট 
খুড়িমাকে বাপের বাড়া পৌছিয়া! দিতে হবে ছোট খুড়িমা 
নিজেই তার হ'ত ধরিয়া অজুন্য করিয়া বলিয়াছেন। পদ- 
খথাদায় উন্নীত হঈরা মাঝি গৌরবে স্ফীত আদেশের সুরে 
খলিল, মা, বড়মা, তোমরা নেমে বা০, আর দেরী করলে 
চিশহাটি পৌছতে রাত হয়ে যাবে, কাল আমার স্কুল মাছে 
॥1. তোমরা কিছু বোঝ না, নাঁমো, শীগগির নাদে। 

ছুই জায়ে বাহির হইল, আনতমুখে ঘাটে নামিয়। দাড়াইল, 


“কা ছাড়িয়া দিল। নৌক। সরিয়া সরিয়া দুরে যাইতে 
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লাগিল তবু পঞ্চমীকে দেখা যাইতেছে, ছইয়ের সাপনে বসিয়া 
অপলক চক্ষে এই দিকে চাতিয়। আছে। 

সরলা ভেমনি দাড়াইয়। রহিল, বড়বৌ মেভবৌ অনাবে 
শ্লিয়া গিয়াছে । কিছু নৌকা একেবারে অনৃশ্ত না হওয়] 
প্যান্ট সরলা একছাবে দীড়াইয়! দেখিতে লাগিল। 

পর দিন বেল| গোটাদশেক হইবে, বিশাল বাহির আঙ্গি- 
নায় বসি॥! জ্তপাকার নারিকেলগুলি হইতে একটা একটা 
করিয়া খোল! হাড়াইয়া চচিগা পরিষ্কার করিতেছে, ছেলে 
গেয়েরা জোঠার চারিদদক্‌ ঘিরিয়া বমিরাছে। শ্ঠামল তামাক 
স[গ্যি। আনিয়া ভ কাটী বিশালের হাতে দিরা আর একখানা! 
দা লইয়া নারিকেল ছাড়াইতে বসিল। 

“গামল, নৌকো আমে কার? 
“কি গাণি, বলতে পারিনে 

নৌকা ঘাটে না লুগিভেই মণি লাফাইয়া নামিল। 
বিম্মিত হইয়া বিশাল বলিল, “তুই গেলি কোথায় ?? 

“ছোট খুড়িমাকে রেখে এলাম ।? 

“কাকে? 

£চিলহাটির খুড়িমাকে চিলহাটিতে রেখে এলাম ।" 

বিলিম কি? 

'ইা।। আমার ইঞ্ুলের বেল! হয়েছে, যাই ।' 

“শান শোন কি বললি? 

“যা বললাম তাঁই, আর দেবী করতে পারিনে। জ্োঠার 
আঠরে ছেলে মণি তিন লাফে বাড়ীর ভিতরে প্রস্থান 
করিল । 

বিশ।লের প্রসন্ন চেহারায় যেন ঝড় উঠিল, হত্বুদ্ধি 
শ্ঠামলের দিকে চাহিয়। গভীর মুখে বলিল, "আমর! বেচে 
আছি নাকি? চল্‌ দেখি 

পরশমণি তরকারী কুটিতে বসিরাছেন, বিশ।ল ডাকিল, 
|, চিপহাটার ছোট বউ চলে গেছে? 


শ্যামল ফিরিয়া বলিল, 
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মা বলিলেন, 'ইা! কাল বৈকালে। 

তত] বুঝলাম কিন্ত কেন গেল? আর আম|দের জানা গনি 
কেন? কে পাঠালে তাকে? 

ম] ছেলেদের দিকে চাহিলেন, এক ছেলে নির্বাক হইয়] 
আছে, আর এক ছেলে সরোষে গম্ভীর মুদি ধরিয়া প্রশ্ন 
করিতেছে, যা কোন দিন পরশমণি দেখেন নাই । তবু হিনি 
দ্রমিলেন না, দিবা সহজ ভাবে বলিলেন, “পাঠাবে আবার কে? 
নিজেই গেল, মণিকে বললে, মণি নিয়ে গেল । গিয়েছে ভাল 
হয়েছে, ছু দভীন একন্তর বস করতে পারে? 

"সে কথা বলিনি, বলছি যে আমাদের আসা পধান্ত সবুর 
সইল না? একবার আমাদের জানান হল দা কেন? রাতে 


কেউ বললে না কেন এ কথা ? 

'নিশুতি রাতে থেটেখুটে এলি, কে এমন জবর খবর সাত 
তাড়াতাড়ি দিতে যাবে? বউ-বিবি ঘেজ নিবি ত" নিজেতাই 
নৌকায় তুলে দিরে এল ঘট| করে। হা তোদের বলেছে, 
কিনা বলছে, আমি কি জানি? আমি সাও নেই পাচেও 
নেই, সারা রান্তিরই ভে ফুলফাস শ্রনন্ে পাই, চোখে দেখিনে 
বলে কি কানেও শুনি নে? বিবিরা কেন বলেনি তা তাদের 
কাছে জিজ্ছেদ কর গে বা, মামার ওপর কেন রে বাপু? 

“কি বড়-বৌ--মেজ-বৌ, ত1 হলে বড়-বৌকে আজই এ 
বাড়ী ছাড়তে হচ্ছে ।” 

শ্তামল লুপ্ত বাক্শক্তি সহসা ফিরিয়া পাইয়! দাদার সঙ্গে 
সঙ্গেই বলিয়া উঠিল, “আমিও মেজ-বৌকে এক্ষুণি রওনা 
করে দিচ্ছি বাপের বাঁড়ী।' 

হঠাৎ অদ্ধাবগ্র্না সরলা রান্না-ঘর হইতে চৌকাঠের 
কাছে আসিয়া দাড়াইল, মুখ ঘরের দিকেই ফিরানো, 'ভাঁল 
দেখা যায় না। ধীর ও নীটু সুরে শাশুড়ীকে উদ্দেশ করিয়া 
বলিল, "মা বলুন না কেন সত্যি কণা বলুন, পাঠিয়েছি আমি, 
আমি ছাঁড়া৷ কে পাঠাবে তাঁকে? আর কার গরজ আছে? 

আমিও *এ বাড়ীতে ভেসে আসিনি; সন্তান নিয়ে ঘর 
করতে নাই যদি পারি কার কি বলবার আছে? এনিয়ে যদি 
আর একটা কথ1ও আমার শুন্তে হয় মা, সত্যি বলছি ছেলে- 
দের হাত ধনে এ ঘাটে গিয়ে জন্মের মত ডুব দেব ।” 
কথাগুলির সুর নীচু হইলেও অতি তীক্ষ ও স্পষ্ট, দুই 
ভাঁই একেবারে নত শির ও নীরবে ফিরিয়া আসি যে যার 
শর়নঘরে গ্রাবেশ করিল। যে কথাটা বিশাল কোর করিয়া 


বঙ্গ শ্রী-্ষষ বর্ষ 
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বলিতে গিয়।ছিল যে, ছোট বৌগাকে আমি এখনই ফিরে 
আনছে যাব--সে কথাটি মনেই রহিয়। গেল, মুখে উচ্চারণ 
করিবারও সাধা হইল না। 

সগস্য দিনটা থে কি ভাবে কাটিয়! গেল, তাহা 
পরখমণি ভিন্ন আঁর কেহই বলিতে পারিবে না। ছুপুর বেলা 
শ্যামল অনেক আগেই ঝুলে ঘায়, পরে স্থখেন ও বিশাল খাইতে 
বসে । সুগেনকে ছাড়িয়া বিশাল কোনও দিনই খাইতে আগে 
না, কোথাও গেলে ঘণ্টার পর থণ্ট। ধরিয়া অপেক্ষায় থাকে। 
রাত্রে একেবারে বাধানিযমে তিনজনে একত্র বসে।  কিন্ছু 
আজ কে যে কোঁথ| দিয়া আসিয়া এক কোণে চোরের মত 
বিয়া! খাইয়া উঠিল, বাড়ীতে থাকিগ!ও পরশমণি ভাহা টের 
গাইলেন না। ঘেনকি একটা ভয়ানক দুদ্ষাখ্য হইয়। 
গিয়াছে, সেই কারণে নিজেদের মধোও পরস্পরের মুখ দেখা, 
ইতে লজ্জ| হইতেছে, গতিবিধি চোরের মতই ভীতি-কৃষ্ঠাজড়িত, 


সরল। « 


হু সরলা সুদক্ষ নাবিকের মত 'আকম্মিক ঝড়ে বিপধাস্ত 
সংসারটির কর্ণ দুঢরূপে ধরিয়া রহিয়াছে ।  শ্থেনকে সারা 
দিনে অবশ্ঠ দু তিনবার দেখা গিরংছে, বিজু তাহাকে দেখিয়া 
কিছুই বুঝিবার যো! নাই । বাড়ী নিস্তব্ধ, শিশ্ুক ভিন্ন অন্ত 
সাড়াশন্ধ নাই । বাহিরের ঘরের দরজা শিকল বন্ধ, প্রতি- 
বেশীরা আসির়। ফিরিয়া গিয়াছে। 

রাত্রি হইল । রে ঘরে 'আলো জলিল, আলোও বেন 
মান, ভয়5কিত। সকলের আগে আসিয়া শ্তামল আসিয়া 
থাইরা গেল। বিশাল অসুস্থ হইয়াছে বলিয়া উঠিল ন|: 
সরলা কাজ-কর্মম সাৰিয়া স্বখেনের খাবাঁর নিজের ঘরে লইয় 


গেল। 
অনেক রাতি পর্যাস্ত মেজ-বৌয়ের ঘরে আলো জলিল: 


দঃজা বন্ধ, জানালা দিয়া দেখা গেল, মেজ-বৌ ঘরের হিত? 
ঘুরিয়া ফিরিয়া কি সব কাজ করিতেছে শ্তামল৪ বিছানা; 
বলিয়। মাছে । বিশালের ঘর অন্ধকার ও নিঃশব | অভ্যান 
মনত পরশমণি একবার ছুই ঘরের কোণায় কোণায় সতর্ক ভা? 
ঘুরিরা দেখিয়! আসিয়া শুইয়া পড়িলেন। 

ভোর বেলা, ঠিক তোর নয়, ঘণ্টাথানেক রাত্রি আছে - 
হামলের ডাকে বিশালের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। উঠিগ দর”! 
খুলিয়া বিশাল বাহির হইয়া বলিল--“কি রে? 

“দাদা আমি এদের নিয়ে দোগাছি ঘাচ্ছি একবার+-_ বলি? 
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শ্তামল বিশালকে প্রণাম করিল__মেজ-বৌ পিছন হইতে 
আসিয়া দূর হইতে বিশালকে প্রপাঁস করিল। বিশাল বলিল, 
'মণিও যাচ্ছে না কি? 

'না তার স্কুল কামাই করাঁব না--ঙবে আমি” 

দুইজনে ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়া ও নিজ্জনতাঁর মধা দিয়া 
নৌকায় গিয়া উঠিল, ছেলে-মেরেদের উঠ|ইয়। আগেই নৌকার 
রাখিয়া আসিয়াছে । 

মেজ-নৌ তে] পালাইয়া বাচিল। বড়-বে সেই বহুদিন 
আগেকার মত অতি ভোরে শযা হাাগ করিল। হ্যামলরা 
যাইবার পর বিশাল আর শোয় নই, বিছানার নসিনা ধুমপান 
করিতেছে । একবার বলিল, শ্ঠিলরা যে বাপে তুমি জানতে 
কি?” 

“হ্যা নিরু রান্ভিরেই আমাকে বলেছিল ।” 

কথার শব্দ নিজেদের কাণে আসিয়া বাজে, মন এতই 
নিজ্জনতার প্রয়াসী। কঠোর সংসার, নিজের পাগুনা বুঝিয়! 
লইতে উদ্ভধত হইয়াছে, নিস্তার কোথার ? 

সকাল বেলায় সরলা সব জানিতে পারিল। বড়-বৌকে 
বলিল, দিদি এর মানে কি? মেজ-দি না বলে কয়ে এমন 
করে চলে গেল কেন? এতটান? হা তাকে নিয়ে ঘর 
করলেই হ'ত? আর কি ফিরতে হবে না এখানে? বাপের 
বাড়ীতে চিরকাল কলোর না--ও যে ঘতই গল্প করুক__" 

হড়-বৌ নীরবে উঠান ঝাট দিতেছে, পঞ্চমী আসার 
পরে এ সব কাঞ্জ আর করিতে হর নাই। 
ঝট! ঠিক আগের মত চলে না। 

সরলা বক্র কটাক্ষে বড়-বৌয়ের নত মুখ দেখিয়া লইনা 
ধলিল, 'আচ্ছ। দিদি, মে ক'দিনই বা ঘর করেছিল--তাষ্ই 
ভার শুপর ভোমাদের এত মায়া? আর আমি 
ঈখেন্তঃখে, মিলেমিশে তোমাদের সঙ্গে এক হে ররেছি-কৈ 
আমার ওপর তো তোমাদের এতটা নয়? এক ম| ভিন্ন 
এ সংসারে দেখছি সব সমান-_" 

বড়-বৌ কোন কথাই বলিল না-_কথা বপিবার মণ 
মনের অবস্থা নয়, ঝাঁট দিতে দিতে রামাবাড়ীর দিকে 
চলিয়া গেল। 

রুদ্ধ মআক্কোশে ফুলিতে ফুলিতে ঘরের টৈঠার দাড়ায় 
ঈাড়াইয়৷ সরলা টুলের বেণা খুলিতে লাগিল। শক্র দুর 


অনভান্তজ হাতে 


এত বহর 
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হইয়াছে বটে-_কিন্ত তার প্রভাব বায় কই? শুক্লা পঞ্চমীর 
ক্ষাণ আলো! বে দিবা দ্বি-প্রহরের প্রথর রোদকেও ছাঁড়াইয়া 
উঠিতে চায়। 

চুল খুলিতে খুলিতে ফিতাটা বেণীর সঙ্গে গিরো বাধিয়। 
আটকাইয়া গেল, ধৈধা ধরি! গিরো৷ খুলিবার সময় সরলার 
নাই--একটানে নূতন ফিতাট! ছি'ড়িয়া ফেলিয়া দিল। ব্যর্থ 
প্রসাধন ! নার্থ এই বেণী গাথাতকাল সন্ধায় সরলা কত 
না আশা মনে গীথিয়া চুল বাধিয়াছে_গা ধুইয়া তাতের 
মিঠি কালাপাড় শাড়ীটি পরিষা সুখেনের অপেক্ষার জাগিয়া 
বসিয়া পান সাজিতেছিল, গহনাগুলি বৈকালেই রিঠার ভুলে 
বুইয়। চক্চকে করিয়াছিল। কিন্তু সব নিশ্ষল, কত ব্বাত্রে 
স্তখেন আসিয়াছে, সে জানেই না_ছেলের কাম। থামাইতে 
বিছাশায আমিরা শুইয়া ছিল, কখন ঘুমাইয়া পড়িরাছে। 
ভোরে ঘুম ভাঙ্গিয়া চোখ চাহিয়া দেখে, স্ুগেন বিছানা ছাড়িয়া 
বাহির হইয়া গেল। সামনা সামনি পড়িলেও না হয়ছু। 
একট। কথা চলে--কিছ্ু পঞ্চমী থাওয়ার পরে সুখেনের সঙ্গে 
বলিতে গেলে সরলার দেখাই হয় নাই। এর চেয়ে পঞ্চমী 
এপানে ছিল ভাল। ভা বলিয়া সরলা সেই 
অবস্থাটা আর ফিরিয়া চাঁয় না । ক'দিন কথা! না বলিমা 
পারিবে? সধলা কানু ভান্ুর না নয়? যে কাছ ভাঙ্ক 
স্ুখেনের প্রাণ! কৈ এত সোহাগের সুয়োরাণী ত এ পরাস্ত 
একটা মেয়েও দিতে পারিল না স্বামীকে, এমন টাদ্দের মত 


থাকিতেই 


ছেলে দূরে খাক । 
টু 
“কথায় কথায় অভিশাপ! 

আনেক রাতে বড়-বে ঘরে আসিল। পরশমণিকে 
হাতে পরিয়া বিছানায় রাখিয়া আঁদিতে হয়--বড়-বৌকে 
তিনি ছেশোন না এখন৪-কিন্ধ বারান্দায় বসিয়া! ঘুমে ঢুলিয়া 
পড়িতেছিলেন- সরলা সকাশ সকাল ঘরে গিয়াছে আর 
বাহির হর নাই | অগতা। বড়বৌ তাহার হাত ধরিয়া 
তুলি ঘরে কইয়া গেল-_থুমের ঘোরে পরশমণি টের 
পাইলেন না থে কে, শুধু বলিলেন, “দরজাটা টেনে দিয়ো 
ভাল করে? 

নড়ননী মনে ভাবিল, এ রকম এক। থাক।, ভাল নয় 
বিশ'লের সঙ্গে পরামশ করিয়া একট। বাবস্থা করিতে হইবে। 


8৭৮ ্ 
কিন্ত ঘরে আদিতে আমিতে ভুলিয়া গেল, সমস্ত নাড়ীটা 
শৃষ্ট-_মেজ-বৌয়ের ঘর শিকল বন্ধ--তাঁলা দেওয়া। তার 
ছেলে-মেয়ের! বাড়ীটাকে খালি করিয়া রাখিয়া গিয়াছে । 
তবে সমস্ত অভাব ডুবিরা গিয়াছে এক পঞ্চমীর ঠিরোধানের 
মহা শুন্ততায়। সেই শন মপুর ছায়াটি আজ বাড়ীর কোথাও 
নাই-কোন দিক হইতেই মৃদু পদে আসিয়া মধুর সুরে 
“দিদি” বলিয়| ডাকিয়া উঠিবে না, 

বিশাল বড়-বৌকে লক্ষা করিভেছিল, নিত্যকার গানের 
ভিবাটি টুলের উপর রাখিয়া বিছানার এক কোনে বড়-বৌ 
চুপ করিয়া বসিয়া আছে-_ চোখ ছুটি খোলা জানালার দিকে। 

বিশাল ধীরে ধীরে বড়-বৌয়ের হাভখানা চাপিয়! ধরিল, 
বলিল, 'বড় কষ্ট হচ্ছে স্বর্ণ? থাবে কোথাও? 

বিশালের দিকে না চাহিয়াই বড়-বে বলিল, 'কোঁগ। 
যাব? 

ধেখানে হোকৃ-_ অন্ততঃ এগান থেকে ছুটো দিনের জগ্টো ৪ 
চলে যাই । নবদ্বীপ বাবে? গেখান থেকে আসবার সময় 
আত্মীয় কটু যাদের বাড়ী পথে পড়বে-দেণা-শ্ছনো করে 
আসব," 

“তাই চল, ঘাবার সমর গুরুদেবকে দশন করে ঘ!ওয়া 
যায় না?" 

“তা যায়--কালই গোছুগাছ কবে নাও)" 

“কাল? মেঞ্ছ-বৌ নেই, একা সরল, কাঁজবন্দ্_ 

অসহিষু হইয়া বিশাল বশিয্। উঠিল, 'চুলোর যাক কাজ- 
কন্ম ! চল আমরা চলে বাউ |” 

“তাই চল”_ বলিতে বলিতে বড়-বৌরের চোখ ছুটি জলে 
ভাসিয়া গেল। 

এমন একটা] মুখরেচক ও অপূর্ণ কথা এক বেলার মধো 
পাড়ায় ছড়াইয়া পড়ল । সকালে বিশাল রায়-বাড়ার বৈঠক- 
খানায় কথাটা বলিয়াছিল। তাহার ঘন্ট। ই পরে দত্ত-গিশা 
পাল-গি্নীকে ঘাটে বলিতেছিলেন, এিনেছ মামী? 
বৌকে নিয়ে হাওয়া খেতে চলল ।' 

পাল-গিন্নী কললী মাজিতে মাজিতে বলিলেন, 'আহ! ভা 
যার যাক, দুদিন জিরিয়ে আহ্ক-জন্বো অনপি বৌট। 
আরামের মুখ দেখলে না।? 

ন|। মামী আজকাল ত) নর, বিশ্ত এখন বৌ-সব্বন্ি, ন! 


লি বড় 


বঙ্গশ্রী--৬ষ্ঠ বর্ষ 


[ ২র খণ্ড--৪থ সংখ)। 


হবে কেন, অমন লুঙ্গী বৌ কটা আছে? হ্যা, আর ও 
ছোটটা৷ বাশতলায় বসে থাঁকত মানী-_যেন সেই অশোক 
বনে সীতা, আহা কি করে বিদায় করলে তাঁকে, বাছ! চক্ষের 
জলে ভেসে নৌকার উঠল, কিছুতে যাবে না, জাদেরঃ 
সভীনের ধাছে কত মিনতি, শাশুড়ীর পায়ে পড়ে ক 
কাদলে, তবু কারো মন চিজিল না । গিরি তখন ও বাড়ী, 
সেদিন কিছু আর মুখে ুললে না কেদে কাটালে ॥, 

'েতে দাও, পাপের ফল ভূগতেই হবে একদিন । সতীন 
কি এতই হেলা ফেলার? আগে আগে সতান নিয়ে সবাই 
প্রায় ঘর করত, আঁজকাল না হয় এক-বৌ সার হয়েছে। 
কি শক্ত মেঘে সরলা 1? 

দন্ত গিন্নরী যেনন সদা, তেমনই রমিকা। বলিলেন, 
এক-বৌ নিয়ে কেউ 
নতুন পথ দেখালে 


“তা এটা! কিন্তু নন" মামী, যাই বল! 
কখন বাড়ী থেকে বেরোই নি, পিশ্ 
সায়েব বিধিদের মতন |? 

স্মগেনের কাণে নানাভাবে কথাটা বার বাধ উঠিল। 
অবশিষ্ট পাট গুলি বেচিরা। ফেশিতে সে আজ বাহির হইবে 
ঠিক করিয়া সকাঁল সকাল স্নান করিতে আমিয়াছে, বিশালের 
ঘরের মধ কানু ভারা ঠৈচৈ বাধাইয়াছে-বিশাল একট! 
মাঝারি গোছের বিছান। বাধিতেছে দেখিয়া এক মুহূর্ত সুখেম 
উঠানে থনকিরা দীড়াতল, ভার পরে আগাইয়া আসিয়া 
বিলের ঘরের পেঠার এক প] তুলিয়া দিয়া বলিল, দাদা !” 

বিশাল ঘরের ভিতর হইতেই জবাব দ্দিল, কেন? 

এ প্রত্রাস্তর সম্পর্ণ নৃতন।  সুখেনের ডাক শুনিলে 
বিশাল সাগ্রহে বলিয়া উঠে, “কেন রে?" হাতে কাজ থাকিলে 
বলে, “গায় এখানে, আর কাঁজ না থাকিলে নিজেই উঠিয়া 
সাসে। আজ এ ছুয়ের একটাও করিল না। 

শণেনের অপ্গকার মুখ আরও অন্ধকার হইয়া উঠিল। 
রুক্ষ মুখের চেহারা দ্বিগুণ রুক্ষ ভাব ধরিল। আর এক পা! 
উঠিয়া বলিল, “তুমি কি করছ? 

“বিছান। বাপছ্ছি |" [ও 

*5£ ব| শুন্লাম হবে সব্ঠ মাহা? আমি বিশ্বাস করিনি 
কারো কথা-মতি বড়বৌকে হাগিয়। খাওয়াতে নিয়ে 
যাচ্ছ? 

. বিশাল কথা কহিল না। 


তু্রাঁনদ্রীলভা স্ব স্পাঁল্তিভ্দ 


কার রত 
টি? 
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“সবব দুখ কষ্ট সবব বাধির কারণ--* 
নিন্ম.ল হইয়া কারে রোগ নিবারণ ।” 
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বিশাল মাকে প্রণাম করিল, খরের দিকে চাহিয়া বগিল, 


*মেকিরে? কোথা যম? মুখে জলটুকু পড়েনি যে? 
পাগল হলি নাফি?' 

বড়-বৌ বাহির হইয়া আসিল, শাশুড়ীকে প্রণাম করিয়া 
মুদু স্বরে বিশালকে বলিল, 'সরূলাকে একবার বলে আসি। 

সেঙ্গণ স্বর বিশালের প্রবল কণ্ঠের মধো ডুবিয়া গেল, 
“যাও নৌকায় ওঠগে, কোথাও ঘেতে হবে না বলতে ।" 

বড়-বৌকে সঙ্গে লইরা বিশ।ল বহির্নাটিতে আদিল এবং 
কোন দিকে না চাহিরা নৌকায় উঠিপ। সঙ্গে সঙ্গে মাঝিরা 
নৌকা ছাড়িয়া দিল । 

পরশমণিও পিছনে পিছনে আপিয়াছেন । নৌকা! তখন 
খানিক দূর চলির। গিয়াছে _সরলা বাস্ত ভাবে আসিয়া বলিল, 
এ কি মা, এমনি করে গুরা চলে গেলেন? আমায় কেন 
ডাকলে না? কিকাগু হল! এই ভর-দুপুরে না খেয়ে? 
বটঠাকুর থে ম্নান৪ করেন নি? 

৪ আমার কপাল-বে ডাইনীর হাতে পড়েছে বিশ্ট। 
দুর হোক অমন ছেলে_ছাইকপালা আমার কাছ থেকে 
একেবারে ছিনিয়ে নিয়েছে ওকে_হে ভগবান্, হে ভগবান্‌ এ 
দগ্গের শোধ তুমি দিও, পোড়াকপালা যেন পথে পথে কেঁদে 
কেঁদে বেড়ায়_,বলিতে বলিতে কপালে করাঘাঁত করিয়। 
পরশমণি সেইথানে বসিয়া পড়িলেন। আর সরলা নৌকার 
দিকে চাহিয়। স্থির হইয়া! দাড়াইরা রহিল । 


৬ 
'আ।মি মূর্খ সর্বনাশ করেছি আমার 


এক গাদা কাপড়-চোপড় কিনিয়া সুগেন দাম মিটাইয়া 
দিতেছে, পিছন হইতে কে তাহার কাধে হাত দিল--ফিরিয়! 
দেখে বিমান, পঞ্চমীর ভ্ঞাতি-ভাহ | 

হয়েছে? এখন এস দেখি হাটের দিন সেই সকাল 
থেকে সন্ধা অবধি অপেক্ষা করি - একটা দিনও তোমার 
টিকিটি দেগতে পাইনি_মাজ ধরেছি |, 

ছুই ভনে হাটের লোকজন ও গোলমালের মধা দিয়! 
নাভির হইয়া আদিল। পিনান বলিল, “আর কিছু কিনবে 
কি? না সব হয়ে গেছে? 


ব্প্রী--৬ঠ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড-৩য় সংখ্যা 


না! কিছুই হয়নি, আমি এই সবে আসছি, এখনও ঢের 
জিনিস কিনতে বাকী 

“আচ্ছা তবে কিনে নেবে চল, কিন্ত আজ একবার যেতেই 
হবে_-পঞ্চুর বড় অসুখ) 

অন্থ? কি অন্থথ ? 

জর, তোমাদের ওথাঁন থেকে এসেই শরীরটা ভাল যাচ্ছে 
না-হাটের দিন দরকার না থাকলেও তারই তাগাদায় 
এসেছি, কিন্ত বাপাঁর কি বল দেখি বাড়ীর কি কিছুই 
দরকার হয়নি এত দিন ?, 

£একে-ওকে দিয়ে হাট করিয়েছি এতদিন-আজ কাউকে 
পেলাম না-জ্িনিনপত্রও কিনতে হবে অনেকগুলো, তাই 
নিজেই এলাম। কি করে আপি? এ পথে পা বাড়াতে 
আগার নুখ নেই বিম।ন। তোমাদের কারো সঙ্গে আমার দেখা 
হয় এ আমি চাইনে বলেই আসিনি ।" 

থাক্‌ থাক্‌, ও-সব পঞুব কাছে গিয়ে বলো, আমি শুধু 
তোমান্ধ পৌছে দিয়েই খালাস । বেলা নেই আর, চল 
কিনবে কিনে নাও | 

না আর কিছু কিনব ন|! আজ চল, তুমি কিছু কিনবে 
কি?? 

নি, আনার ধু তোমার খুঁজতে আণ। )' 

“আচ্ছা দাড়াও”, বলিয়। স্খেন কাপড়ের পুটলাটা এক 
দোকানে রাখিয়া আদিরা বিমানের সঙ্গে চিলহাটির পথ 
ধরিল । 

আলো-ছায়াময় সংসারের রহস্ত অভি বিচিত্র! চাদের 
জ্যোছনায় বসিয়া দিনের প্রথর রোদের চিন্তাও বিরক্তিজনক 
বোধ হয়ঃ আবার স্ধ্যালোকের সঙ্গে সঙ্গে জ্যোত্সায় মায়া 
মধুরতা কোথায় মিলাইয়া যায়, হখন দিবসের তীব্র দীপ্তিই 
মনে হয় জাগ্রত সত্য । সরলা সুখেনকে আজ জোর করিয়। 
হাটে পাঠাইয়াছে। কারও কাপড় নাঈ, কাম্গুর ক্লেট ও 
পাটাগণিত চাই, ভান্ুর ইয়ালি একজামিন, হইয়। গিয়াছে __ 
ক্লাসে উঠিরা এ পধান্ত সহপাঠাদের বই দিয়াই চালাইতেছে, 
নৃতন বই আজও কেনা হয় নাই, নারুর জন্ত এক কোটা 
লিলি বিস্কুট লাগিবে, আর এক কৌটা বালী 9 সুঠি তৈরী 
করিবার টুয়া। শুন যে কীথাগানি সরল! জড়িয়াছে_ 
সেখান! একখানা দেখিবার জিনিস হইবে-_-কত রকম ছবি, 


কান্তিক--১৩৪৫ ] 


লতা, ফুল, পাতা জবা; নান| রংয়ের স্বতা চাই, আপাততঃ 
লাল ও সবুজ রংয়ের স্ুতাই বেশা দরকারী_ সরঙ্গ! নমুনা 
সুখেনের পকেটে দিয়! বিয়াছে | 

রুমালে বাধা টাকা-পরন| পকেটে রিল । 
মন একেবারে পূর্ন হইতে পশ্চিমে ঘুরিয়। গিরাছে। 


স্ুখেনের 


শীতের বেলা ডুবিনার সঙ্গে সঙ্গে উভয়ে চিলহাটি 

পৌছিল। বর্ধার বিপুল 'বস্ডারম্না নদা এখন শর্ক নীর্ণকারা 

পেয়। নৌকায় নদা পার হইর| বিমান বলিল, "চল আমাদের 
রি আমি একবার খবর দিয়ে আমি ।? 

হাই চল' | সহস; মুখোমুখা গাড়াতবার সাহস শ্খেনের 

নাই, বিশেষ করিয়া আগে জানিহে পারিলে 

তিনি যে স্ুণেনের ধ্রিলামানায়৪ ঘে"লিবেন না,সে কথা শ্রণেন 


শাশ্ুডার। 


ভাল রকমই জানে । 

নিজেদের বৈঠকগানার সেনকে হাখিয়! বিমান চলিয! 
গেল এবং মিনিট দশ পনের পরে আিয়া বলিল, 'এস' | 

সেই বাড়া, সেই ঘর । থরে আলো জলিতেছে, কপাট 
ভেজান, বিমান বলিল, “19১ ঘরে বাও।? 

চোরের মত গণেন নিংশকে ঘনে ঢুকিল, বিছানায় শুইয়া 
পঞ্চমা দরজার দিকে চাহিয়। রহিয়াছে । স্থখেনকে দেখিয়া 
সাগ্রহে হাত বাড়াইয়া বলিল, এস মামার কাছে ব'স- 
ধীরে ধারে সুদেন মআপিয়া দাড়াইল ॥ “এইখানে আমার 
কাছে ব'স' কলিগ পঞ্চনা ভুখেনের হাত ধরিয়া বসাইল। 

“কি ঠাণ্ডা তোমার হাত! পা তুলে ভাল করে বাস; 
এতখানি পথ এই ঠাণ্ডায় হেটে এলে, হাঙ-পা হিম হরে গেছে, 
আগুনের মালসাটার ওপর পা দুটি পূব না, এখুনি গরম ভয়ে 
বাবে । বড্ড শীত পড়েছে বলে মা সন্ধা হতেই ঘরে আগুন 
রাখেন ।? 

“না আনার ভেখন শীত ল'গে নি", বলিয়া সুখেন বালিশে 
ঝু'কিয়া হাতের উপর ভর দিয়! পঞ্চনীর কালের চুলগুলি 
সরাইয়া দিতে দিতে বলিল, “কহদিন হল হস্তথ করেছে? 
একখানা চিঠি দাগুনি কেন ?' 

“চিঠি দেব কেন? তুমি একদিনও এলে না কেন? আমার 


রাগ হয় না বুঝি? পাচ ছ'মাস এমন করে থাকে? 
রাগের কোন আভাস পঞ্চমীর মুখে নাই, গ্রফুল মুখ, চঞ্চল 


বঙ্গ-রমণী 


৪৮১ 


কালো চোখ, "পু মুখের গোলাপী আাভাটি রোগে পৃৰণ 
করিয়! লইয়াছে। 

“আঘি কি আসবার মুখ রেখেছি? তুমি কেন আগার 
এত লাঞ্চনারও তোমার আাক্কেল হয় না? 
ভোমার মহন মানুষের এ 


দেখতে চাও? 
এই তোমার উপঘুক্ত, পঞ্চমী, 
লাঞ্চনী 'মপমান ও যথেষ্ট নয় 

বলিতে বলিছে স্রখেনের চোখের কয়েক ফোটা জ 
ঝরিযা পঞ্চমী চোখে মুখে সে অশ্রু আগুনের মত 
উষ্ণ । নিজের কাপড়ের কালে স্ুখেনের চোখ মুষ্থাইয়া 
দির! পঞ্চণা মুদ্ধ মধুর স্বরে বলিল, লাঞ্কনা আবার কি? বড়দি 
নদের বড়-বে ক না সয়েছে? 
আমার পেশা কি এমন? নকে কোথায় কে 
ভূমি অমন ধারা কর না, আমি যদি কষ্ট 
কষ্ট আমার শুধু তোমাকে দেখতে 


পড়িল। 


কত সয়েছেন জান না? 
তবে সন্ত 
ভালবাসে বল? 
না পাই ভোঘার কি? 


পাইনে বলে ।? 
স্তখেন মুখ ফিরাইয়। টপ করিয়| রহিল। কোন উত্তর 
দিল না। 
৩৭ 
'নাথ। নাহি চাহ রাজা ধন 


শ্াতের রাত্রি, চারটা বাছিতে ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। 
বাহিরে ঘোর অন্ধকার, পূর্নদিক এখনও স্বচ্ছ হয় নাই । ছুই 
জনে জাগিয়া কথানাত্তা বলিতেছে, সে কথার আগাগোড়া কিছু 
নাই, কোন শৃঙ্খলা নাই, কথার উৎস স্বতঃই উৎসারিত 

পঞ্চমী বলিতেছে) *মাচ্ছা, ছোড়দার কাছে শুনে তুমি কি 
ভেবেছিলে আমার খুব অস্রথ 7 

স্থখেন উত্তর দিল, ভাবব কেন? 
বুঝি? 


অস্তধ খুব নয় 


“না একটু না, মাঝে মাঝে জব হয় আর কিছু না। তবে 
এ অন্ুথটা আমার কত ভালর জন্যে তাজান? 

“না, কি ভাল বল দেখি?" 

ভাল এই যে, আমি একেবা রেপেরেনা ওঠা পধান্তর মা 
বৃন্দাৰনে যেতে পারছেন না'_-পঞ্চমী হাসিতে লাগিল । 

সুখেন মনে মনে ভাবিতেছিল, রাত্রিটা আর ভোর না 
হয় এমন কোন মন্ত্র থাকিত ! এই স্থখের স্বপ্রজগ্জ হইতে 


8৮৪ 


টেকটাদের বিদ্রোহ যদিও ৭15 00 এ 
1001 0০ 


111060128 
50008 00171 110 ০২০10107) 1010৮5210)61, 
হানাকে সাহিহিক 


কিন শিদ্ভাসাগণের 


৪৪ ত511-01170060” টেধটাদ তাহ 
রূপ দিতে পারিলেন ন৷, 
ভাষার সহিত যে ছন্দ স্ট্টি কবিয়া ভুলিলেন তাহা সময়, 
উপযোগী হইয়! রা বিচ্চামাগরের ভাষা £দিষ্ঠা- 
সাগরী ভাষা” হইয়া উঠিতেছিল ; ইহার পারিণাটা ৪ সং 
সাধন করিয়া রা হার মধো মববেগ সর্চার করিনান জস্ট 
অথাৎ ইনাকে আরও প্রাঞ্জল ও সন্দগারী করিল তলিকার 
ইহার মহিত ক 
সময় হইয়া আমিনাহিল এবং 
বিগ্ভাসাগর-বিরদ্ধ একট ভাবা-ক্রোহের প্রয়োজন হিল। বেই 
প্রয়োজন সাধিত হইল টেকটাদের আবিভাবে | সেই ভন্তই 
বঞ্ধিম-ন্ত্র টেকটাদের ভ!যার ধু দোন। সংতও হ 
নীয়ভা উপলদ্ধি করিত পারিরাছিলেন, 


তাহার সঙ্গাগ দৃষ্টিকে আকধণ করিনা 


ইহা সভা, 


নযণে 


খু 7. 


হটক মিশ্রণ ও ব্জ্জনের প্রয়োজন তাহার 


এঈ মিশ্রন 


[ও বজ্জ নল জনি 


খা 





ঘি 
হিল । 


বস্কমনন্দ্র বিদ্ভাসাগরের ভাবাজপকে 
লইয়1ও টেকচাবের 
করিয়া 
সম্বন্ধে বলিতেছেন, 


বুন!র ) সংস্কুভানুসাবিণা 


ভাঘাকে মাবণে গঞ্চ হার আরা বরন 


লহরাঙ্ছেন, 





বিশেষত বিদ্াসাগর মহাশরের হা ছি মুর 
মনোভর । তাহার পূনেন কেহই এহকপ মধুর পাা 


গন্ধ লিপিতে পারে নাই এবং পরত 
কিন্তু তাভা হইলেও সর্দভনপোধিগন্য জানা হহততি হত আনে পঃ 
সকল প্রকার 


জানা হত বাবার হহহ না 


দুরে রহিল । 


বলিরা, ইভাতে সকল প্রকার ভাব প্রকাশ কা যাহ হন 
এবং সকল প্রকার রচনা ইহাতে টউলিত না আগত মার 
ওডন্দিত! এবং বৈচিজোর অভাব হইলে ভন! উমতিশলিন। 


গ্রথায় আহক এসং বিছ্াসাগর 





কিন 
যার মিঠা নি হইনা কেহই আর 


হয় না । 


মহাশয়ের হন 





ক এই সমালোচনাটি কাহার বলিতে পারি না ইহা ফোগেশচন 
০ 


সাপরণুও এ 





বন্দোপাধায় বক প্রকাশিত 'ছ্ধাহের দ্বিতীয় সাঙ্গহণের বিাপন 


হইতে পাইয়াছি। বিঙবাসী' বিক্ষাপনটি প্রকাশিত 


হইয়াছে । 


বঙগশ্রী-্্ষষ্ঠ বর্ষ 





[ খণ্ড হর্থ সংখ্যা 

কোন প্রকার ভানার রচনা করিতে ইচ্ছুক বা সাহস 
হতেন না, কাছেই বাঙ্গালা সাহিতা পুর্দমত সঙ্ষীর্ণ গথে' 
হবিনচন্দ পিষ্ঠাসাগরের ভাষাকে অগ্রাহা করে? 
নাই, 'অপি5 ইহাব মনোহাবিভায় মুগ্ধ ছিলেন ॥ হি 
ভাধার রি পৈশ্রা লাহিযাছিলেন, অথবা ভাষাকে এত 
বমুধা পাগিতে গাছেন নাই_ভষাকে আর এক? 
করিয়াছিলেন 
করিতে চাহিন- 


চলব1৮ ৭ 


নননার 1511) 0 করিসাব আনিস 


অপিকগু। নি ভবাতক সনিগন-বোধগমাণ 


'হুলন, “মহ ভিত টেক্টাদের শানুর গামাতা ও হব্রলতাকে 
দিশেষ নিশানা পলি, মনে করেন শাহী | টেকচানের 
নানচভক্গর সহিত, আনাহি টক ৮ বে উদ্দগ্ত লইয়। তাভ।র 


সাঠিতাতার মন দেন, বাক্াবনন্েল সেই উদ্দেশ্যের সহিত 


বিন টেক পের অহী তি সহভা এ 


৮০ 


ছিলেন 1) প্রথম 





চুল ৮ তল জাত মত জা 156 শাক ভনার মধ 
চাহি ঠ জিতাল প্ুগলিসেহ লে, টেক্চার 2 বঙগিন 











5 রক আহা ১৭শী হানয়ি সঙ্গলাদারণের ডহ 
ক্যানন নেব ৮৪লন (50ন হব চে ভন্থ ভাভার 
দা মাটি হিল পতি নিক তাস তিনি কিছুতেত ভাষার 
বত চিকন গু তীর শর করিতে স্বাক্ত ছিলেন না। 
তদ এ দঠন ৪ আোষ্টাবের ঘধো বহটকু তাকলা 
শপ 01 12 গালে হাহার পেশা শ্বাধানভ। দিতে ঠিনি 
লাগত ভিতেন না টর্ঠাসাগর হাঘা সন্ধে বভটুকু স্বাধীনতা 
সাকার কারা তনত হাহা থেন। ইউজ লিবাধাল দলের 
(গর সির নহি, দিমাক্াসি আছে কিন্তু ইংরেজ 


৮ 


হাতার তটীরনকে 


পা গত করিয়া ডিমোক্রাসি পংক্তি 
ভোছিনের দাবা পান শাহি, আর টিকচাদের ছিযোক্রাপি বে, 


রাশিয়ার গন তপ্ত ই তত ভদ্র নশয়। গিরাছে | আথট অনেলে 


আশ্চয। হইবেন এ বঙ্গিমগন্দ্ের মত এত আভিসঙ্গান ভান। 
1 আলালের ঘরের দুলালের বাঙ্কমচন্খ লিখিত ভূমিকা । দ্বি* 


সংঙ্গরণ | 


3. হাতে এই প্র মবগনপাঠ হয়, হাহ! আমাদিগের বিশে 


উদ্দেশ্য” বঙগপননের প্রথম চন। - ১২৭৯ বৈশথ । 


ফীঁন্তিক--১৩৪৫] 


শিল্পী ফি করিনা টেকটাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইলেন ! 
ভাঁ| সম্বন্ধে ক্কিম কম আছিজাত্াবাদী হিলেন না। 

ইহার কারণ বোধ হয় নে, বঙ্ষিনচন্ত্র আলালের হঙ্গী 'ও 
বিষয়বস্তু, 0110) 3 1770001-এর মপো একট। নৃতনজের সন্ধান 
পাইয়াছিলেন। কারণ, অলালেন পুর্ন পরান্ব বাঙ্গাল! গণ্ভ- 
সাঠিত্যে মৌলিক কিছু রচিত হইয়! উঠে নাত | পিগ্ঠ!মাগৰ 
ও অক্ষয় উভনরেই হয় সং্ক্ত ও হিন্দা, ছা হয় ইংলেচা হত 
বিষয়-বন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন হয় 
না হয় ছায়াশ্ুমরণ করিয়াছেন | ইহাতে 
পিপাপ| নে মিটতে হিল না, 
সময় পাারীটাদের মধো ঘৌলিক £কট 
হি ভিনি লি 


গা!ল্চাদ নাদাল মাতি 


আগুপাদ করিয়াছেন, 
বাঞ্ছনিক মাহিহা- 
হা সতা। 


সে 


৮1৮ 9হ নল 
এ লটগসশা। 6 


(গপগাপু আিলাস 
পাইরা আশ্বস্ত হর! থাকিবেন। শবিদাছেন 
প্রুইঈটি গুরু গল 


উদ্ধত 


(বিপদ তই হাতে 


বে ভাষা মকল বাঙ্গালা পবারণনা একও 


করেন। 
কতৃক বাদই তি, প্রিথন তিনি 


নাতি 2৮21৮ ল2 
ঠা. 2751 


সকল নাঙ্গালা 


ব্যবহার করিলেনও এল ভিনি্ আপন সাত ৪ ইউজ] 
ভাগারে পুর্ধগাগা লেঘকদিগের উদ্থি্াবাণেম আঅন্পন্ধান না 
ভইহে আপনার ৭ 


করিগা স্বভাবের গন 


ভাগ 
উপাদান সংগ্রহ করিলেন | এব আলালোর ঘরের দুলাল 
নামক গ্রন্থে উভয় উদ্দে্ সিদ্ধ হইল । 

গিনি প্রথব দে 


ঘরেই 


জেন যে সহিত রহিত উপারান 


আমাদের আছেন হাহার উঠ স্ুহ ৪ ইপেজার 





কাছে ভিক্ষা করিতে হয় নী িনিই পথম দেখাই 

যেমন জীবনে চেমনি সাচ্িততা ঘবেত নগিগ্রাযহ নার এপেপ 
সামগ্রী 55 দেখাইলেন 
যে, বদি সাহিতোর দ্বারা পাগলা দেশকে ডিও 
শবে বাঙ্গাল! দেশের সাহিত্য লই মাত পডিতহ 


তোর 'গালানের 


ল্ন্দব বোধ হরন]। ানহ পন 
কহ হয়, 
হইব 
প্রকৃতপক্ষে আমাদের আজাহার মাহি আদি 
ঘরের ছুলাল |” 

বন্কিমের এই উক্তির ঘধো বিগ € তথার 'কিঞ্চিহ ফাঁক 
বহিয়াছে। বলা আব উক্তি আহাখক 
সভা। বঙ্কিমের ময় বাঙ্গালা উপশ্ামের চহগাত সঙ্ঘন্ষ 
গম অনুসন্ধান হয় নাই, টকটাংদেৰ 
'মীলিকত স্থন্ধে নিঃসংশয়ে মত 

আলালের ঘরের দুলালের 


শাক দে, বা্কমের এহ 
সেমজভাই বহন 
গাকাশ করিয়াহেন। 


মধো বাঙ্গালা সাম!ভক 


টেকটাদ ঠাকুর ও হতো ম 


৪৮৫ 


উপন্যাসের বাঁজ অন্করিত হইয়া উঠিয়াছে ধরিয়া লইলেও 
আপাল হঈতে বাঙ্গালা মামাভিক উপন্যাসের ইতিহাস আরম্ভ 
করা সঙ্গত'হইনে না । আলাপ প্রকাশিত হয় ১৮৫৮ সালে। 
উহার বনতপূর্নন হইত বাঙ্গালা সাঘগ্রিক সাহিতো বিদ্ধপ বা 
সাগািক চিরাঙ্ষনের একটা ধারা চলিয়া 
সাঘাজিক চিএ যে উপন্থাসের রূপ) 

বলাই বাছুলা- উহাদের সব- 
গলিই নপব ছানে ঢাল] হ্রেদ মা কিন্তু ইভা সত্বেও এই 
নৈঠিক উপদেশ € দিদপাস্মক রচনার সুত্র অবলন্থন করিয়াই 
লর পিষয বন্ধ দান] বাঁধিয়া উঠিরাছে। 


থম 


শ্লেবাস্থমক 
আমিতেছে। এই সকল 


16111) 2 


উপন্তাস হলেও উহার 
ও সাহিত্যিক 





11১ যে গথধাবেক্ষণ-শ কত 


প্েবি) এভপিন পদস্থ সামজিক বাঙ্গ-টিত্রে স্কুন্তি লাভ 
বহন, দিবেশী দৃ্াঞ্ছে সেই শক্তি এবং অনুভূতি 
গালা ঘরের ছলালে রপান্তারত হইয়া দেখা দিরাছে। 
পচন নিন স্ভাখম বাঙ্গানাব ঘব্রে কথা লইয়া 
চিপ ॥ বন কিরিসিতঠন ইত সহা বটে, কিন্ত ঘরের যে 
্ তন তাহলে বশ, 1070) দিয়াছেন, তাহ। 





21 নিছের আবির নয়। হাখার পূর্বেই বাঙ্গালা দেশের 
সংমক সহিত এ বিধযে অবতাহখা হইরা গিয়াছে । এক 
আলাল বাঙ্গালা লাহিঠো ঘেনন একটি 
মতন 215 এব প্রথর গ্রহাশ, অনগরিকে একটি পুরাতন 
সাহা হাক লারা পরিণতি দাত, শুধু হাহাই নর, পৃর্ববন্তী 


শর বোগন্থথ আরও নিবিড় ।* 





দেদিঠে গেলে 


সাহার হাভত জা 


হাহ হইঞে আমরা কি ধরিয়া! লইব বে, বহ্িমচন্দ্র সেই 
নালা সাহিহোর বাঙ্গবিদপাক্মক সাহিত্যের সহিত 
বস্থিম ঈশ্বর গুপ্রের শিষ্ঠ, তাহার 
মন্ধন্ধে এ কথ: কি করিয়া নন্দিবাদে বলা চলে? আসলে 
পুরাতন বাঙ্গালা সাহিভোর সহিত পরিচিত 

তাল হি হিলেন। কিন্ত তাহার 
ও থিছ পুনে পত্রিকার মধো বে ব্যঙ্গকৌতুক ও 





ভুলেশ না» 


পক্ঘগন্দ্র হোত 


করিবাই 


িশপাসুক না প্রকাশহ হইঙ, সেইগুলির উপর 
ক. বাঙ্গাণা সামাজিক উপন্তামের  উপক্রমণিকা' - ঈরজেল্নাথ 


বগা ও আঅনীরোদচন্দ্র চৌদুগী-বঙ্গ ই, আবণ ১৩২০ । 


৪৮৬ 


তৎকালীন ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙ্গালীর মতই তিনিও বিরীপ 
ছিলেন । 

ইহা সত্য যে, নব্য সংস্কৃতিবশে সেই যু:গর বাঙালী এই 
সব নক্সা ও বিদ্পাত্মক রচনাকে : সহানুত্তুতির চৃট্টিতে দেখেন 
নাই। বিশেষ করিনা মেইগুল নিতান্তই রঞ্চণবাসতার 
পৃষ্ঠপোষক ছিল এবং নবা বাঙ্গ/লা তন এক নৃতন আলোকে 
নুতন পথে চলিয়াছে । ইহা সেও বঙ্কিমচন্দ্র মত বাঙ!লীর 
মধ্যে যেরূপ স্বজাঠিগ্রিয়তা লক্ষা করি, হাহাতে এনে হয় বে, 
এই সব রস-রসিকতাকে তিনি সহান্স গতির দৃষ্টিতে দেখিতে 
পাঝিতেন। কারণ, সেই সব রদিকহার মধো আর যাহা 
থাকুক না কেন, সহজ সরল বাঙ্গাশীয়ানাপুধ বসের 
অভাঁৰ ছিল না । আমাদের মনে হয়, বঙ্কণের চবির মধ্যে 
যে ইংরেজমুলভ নীতিবাদ ছিল, 


বঃ 


হাতে ভাহকে এ 


রমিকতার প্রতি বিমুখ কিয়! বাখিয়াছিল। পাটি বাছা 
রসিকতার মধ্যে যদি ভাৎকালান অশ্লালহ। থাকি ত, নঙ্থিন 


ভাহা বরদাস্ত করিতে গারিছেন না। ঈবর গুপের কারা, 
গ্রন্থের সমালোচনায় আমরা ঠাহার এই মনোনুভির পরিচয় 


পাইয়াছি। এই জন্তাই বোধ হর বন্দিন টেকটাদকে বাঙ্গালা 
সামাজিক বাঙ্-রচনার আনিগুর বশিতে দ্বিধা দোব করেন 
নাই। অধিক ঈশরচন্দ্রের মত 
বাস্তবতা £911518 ছিল, তাই) বঙ্গিকে আক করিযাডিন। 

বঞ্ছিণচন্জ ভাবমার্গের ৪ আবশনাগের বে লোকে বিডরণ 
করিতেন, হাহাঁর মধো যদি টেকটাদ 5 ঈশর গু্পের নব21, 


হা হইলেও 


টেক্টাদের মপোেও থে 


7০8]18))-এর আদর্শ না খাকিত, ৩ 2ভার সাহিহা 
প্রেরণা নিছক অবান্তর ন্বপ্রভঘিতে পরিণত 5২ 
যাইত, নিতান্ত কাচামাটির মত নরণ, থণথলে 
কাবোর মধো য্টে 2, বাস্তবৃতা 
জাবনের স্পর্শ নিতান্ত প্রয়োজন, তির নে জাবণ ৪ 
বাস্তব 5১ 11180) ঈশ্বর€প্ত 'ও টেক্টাদের মদো পাইঠা- 
ছিলেন। টেকটাদ ও ঈশ্বরগুপ্ডের বাস্তবতা, [৩81191) এপ 
সাধনা বঙ্কিমের মধ্যে গ্রভৃতত প্রভাব বিস্তার করিয়াছে | 
সমস্ত বা রচনা) 96 এর মূলে থে গনোবুন্তি থাকে, 
টেকটাদের মধোগ তাহাহ ছিল। অর্থা সানাঁজিক সঙ্/বের 
মনোবুন্তি শুধু আলালের খরের ছুলালে নভে, টেকটাদ তাঁহার 
সমস্ত গ্রন্থের মধ দিয়াই নাত প্রচার ও সমাজ সংস্কার করিতে 


তি 
সু 
০১০ 

্ 
০ 


49117 


টি 1 
115 


হহনা 


1711311 হি 


বন্ত্রী--৬ষ বর্ষ 


[ ২য় পওড-৪র্থ সংখ্যা 


গিঠিাছেন এবং এই নাতি প্রচার ও সাঙ্কারের মধ ভার 
কোন 9 বামর ছি না। বঙ্গ রটনা ৪৪0৫কে শট 
হিগাবে বাবহার করবার যেওকটা সাহিতািক বাতি বা 
1900) আছে, তাহা টেক্টাদের আমন ছিল না। তাহার 


ব্য রচনা, ৯১) সেহ ভন্ধ কোথায় সঙ্ভানভাবে তীক্ষ ও 


071800115৮র স্পূর্থ লাউ করিতে পারে নই | যেখানে 
তাহার বাঙ্গ অক ঠাক ও 11190111-8 স্গশ্লাভ 
করিয়াছেথেমন ঠকচাচার কষ্টহে, সেশানে টেকটাদ 
সঙ্জান ভাবে কুট করেন নাতি | ভাহার অজ্জাঠেই একচাঢা 


অকস্মাহ স্থচঙ্থানের মপোহ শিলার অবঙ্জাত ঢেঙনার ভিতর 


উঠিরছে | বা বচন, 58011৭কে 


ভাবন্ত কই হছরা 


বরযা টেকটাদের পুরে মাত্র 


দিয়াই 
আট হিসানে বাপহার এক 


ভন সিদ্ধিনাত করিরাছিলেন ভহিনি ঈশ্বর গুপুত আর টেক 
চদের গরে থিনি 'সনিলাহ করিয়াহেন। তিনি শ পু বঙ্গ রচনা, 
২011107£রু ভাটেহ সিদিলাভ করিয়াছেন হাহ] নর, তাহার 
বিভামার থাতাকে 
এক নুঠন 


'বমলাকান্ত'। 


ঠা ঢিবি 
নাছ উন) 20111 প্‌ স্তন, সা.চহাক প 


£ দ্র দিয়া আপু ভাবে 





বুসের জার খুলিন। ধরিয়া যেমন বুদিনভামর 


টেকটাদেল আপে) একটি অপু 010070010101009111711 


রে রো হো যা 
ছিল, কিছু সে ব্ধিয়ে হিনি 


সংস্দহ 


তাহার শোখের সম্মুখে 


সচেহুন ছিসেন কি না, 


শাখলাবহান বিএ চিএ 


আছে । 


[ইয়াছে এল সেই চিরঞগ্ুলিকে তিশি নিতান্ত 


খেণিন ড়া 
শির দহহ শিল্দিবারে রেখিয়। কৌডুক এন্ঠভব করিয়াছেন। 


বসব চাম্ গেহ শুন টিএজগহকে শগশ।ঝদ্ধ করিবার, 
কোন চিএকে ভাল করবা এবং কোন চিএকে একবারে 


হাহর 
গেখের সন্মথে বিচিন ঢিহশাল। দেখির। 
/ স্কানে গ্তানেগ 
ব্লিপার জগ ঘে আনিবাথা স্ত্রীকে সম্বল করিরা তিনি সেই 
চিত্রশাপার প্রবেশ করিয়াছেন হাচা পর্যান্ত ভুলিয়া গিয়াছেন । 
ইহ সন্ধেও মানে নাঝে নাটকীর বিচ্ছিন্ন], 917000510) 
লষন্মা একট বিচ্ছিন্ন ভঠয়। জাবনকে দেখিবার জন্ব উহার থে 
প্রবণতা লঙ্গা কর? ভা সেহ যুগে বাস্তবিক বিরল । 
“বৈগ্ভবাটির বাজারের পশ্চিমে করেকঘর নাপিত 


গবদ্ঞা কছিবার ডষ্ঠ থে পুষ্টির হয়োজন। মে ভস্ 


5 ঠিল না। 





ন্‌ পা 
শঠিমাছিলেন থে, 


বস 


করিত। তাহাদিগের মধ্যে একজন বুষ্রির ভঙ্গ আপন 





__এই বানের জলে এ ক্ষুদে নৌকা ভাসিয়ে ওরা করবে কি? 
-বোধ হয় আমাদের ফটো। তুলবে ! 


কান্তিক--৯৩৪৫ ] 


দাওয়াতে বপিরা গাছে । একবার আকাশের দিকে দেখি- 
তেছে ও এক একবার গুণপ্ুণ করিতেছে, তাহার স্ত্রী কোলের 
ছেলেটি আনিরা বলিল, প্ঘরকন্মার কম্মে কিছু থা পাইনে__ 
ছেলেটাকে একবার কাকে কর, এদিকে বাসন 
হর শি, ওদিকে ঘর নিধন হয নি, হারপর বশাদাবাড়া 
আর্মি একলা নেয়েমানুন এমন কি করে করব) আমি 


ভেদে! 
মাজা 
আছেঃ 


কোন দিকে থাব? আনার কি চাট হ'হ চটে পা? নাপিত 


আনন ক্বাহ ভশাড় বগপনাবার করির। পণিল,“এখন স্কেলে কোলে 
কলিলার সময় নর, কাল বাবুলান বাদুর পিয়ে, আমাকে এক্ষুণি 


যেতে হবে” নাপভানা চদা উঠিন। বলিল, "গন। আনি 


বেণজ্নার ? বুড়ো টো আবার হি করণে আহা অমন 


গিয়া, অমন সভালপ্া, হার গলায় আবার একটা লিন 


51 ঠদ? 
গেতে দলে, 


মরণ আর কিঃ 


পুরুণজাত সব করিতে পাবে 


নাটকার 01601৮ হাহা পর শার একটি 

উঠিরাছে | 
টিকেট টদের 
সহপন্মিহা পঠিযাছে এপ এপ 
করিলে চলিনে না 


,এ2র।প 
লেকের মরো কুটিয়! 'হনি কালা প্রমন্ন সিং 
হরফে ভঙোম । পারা সহিত ই 
প্র 


লাল 2 ভান উর হা 7ঞন 








শট 10001). ৫8 মলা রিয়া 


শেখ ৪ বাজি বচন! এক বি আলালে 
14755 ভইয়া উঠিনার প্রব্ণ হা দেখা যার, কিছ শঞ্জির 
আভ্ানে হাহা বাথ হহয়াহে 1 ভঙোঘে এন কিছু 
করিবার কান হার নাই। ভঃতামের মবে। যথনিথ চিএ 
মং্রুচ করিবার একটা মন্ঞান হেরা দেখ বায় এ যেন 
5হ২কালান গ্রচলিত ভাবাশর ফটোগাফি 1 £ ফটো 
স্রহ অত আশ্ুগাভাবে লিখি হইয়া উঠিয়া । কোথা 
কোন খটনা বা বাংকিও উপর বেনা বাকম আজো বাছার। 
পান হয় নাহ । হিপ তেমনই উদিয়াছে | 


বেগ!নে যেখনটি 
সাহা ও আট মমালোচনায় 'আবুনিক ভাবায় 111৯ 
নাশতে থে শ্রেণার শিমাকে ,ভতোমের মঝো 
তাতাই গ্রকষ্ট ও খমাথ পরিচয় রহিয়াছে । 

আশাল ও হুতোম উইয়েই বাঙ্গালা কথাভাযার বে রপ 
পহিয়াছে। তাহার মধো হতোমের ভাষাহ গ্রবুতরপে অবিরত 
কথা রূপ। তৎকালীন কলিকাভাগ নবা বাণিজাছাযায় বহু 
পেশাগঠ বুভাষ। মিশিত যে এক অভিনব কথা-হাধার জন্ম 
হহযাছিশ, ভুতোমে তাহার্হ পরিচয় রহিয়াছে | হুহোমের 
মধ্যে ত২কালীন কলকাতার ভাষার সামাজিক রূপের 
গ্রতোকটি অঙ্গভঙগী পমান্ত গুম্গঞ্ট ভাবে ধর। দিয়াছে । বাম 


আমরা বুঝি 


টেকচাদ ঠাকুর ও হতে 


মন 8৮৭ 


ভাবষারূপের সমালোচনা করিতে গিয়! 
বলিয়াছেন “টেকটাদী ভাষা হতোমী ভাবার এক পৈঠা উপরে” 
কথাটা ভ্তান যে অর্থে বাবহার করিয়!ছেন, তাহ! তৎকালে 


হুতোম 'ও টেকচাদের 


বার্থ বলিয়। হনে হইলে আঁজ ইহাকে ঠিক উপ্টা করিয়| 
বল! চলে_ অর্থাৎ অন্দিক দিয়া হুতোমি ভাষা টেকচাদা 
ভান| হইতে এক পৈঠ। উপরে | টেকচাদ মৌণিক ভাষাকে 


সাহিভিক কপ দিও 
গারেন নাই । টা নধো গুরুচগ্তালা দোব প্রকট হইয়াছে, 


বিষ ভতোমের মধো এই 


চে! করিনা ও ভাহাছে কতকার্ধা হইতে 


পদোন নাহ, ভতোম সর্নতহ এক 


হাযায় আসনগ্ষসহাবে আর হইতে শেষ পদান্ত চলিতে 


পাণিথাঙে, ন। 
হাানেকে 


দষ্ধিচন্দ্রের হুতোন-বিদবেবের কাঁহণ বুঝিতে 


গাকেন নাভ | বহ্কিন নিজেই বলিয়াছেন _হুভোমি ভাবা 
অন্ন এবং নেদানে অঙ্তাল নর, মেবানে পবিরতাশু্গ | 
ভাঙোমি ছায়ার কথন গ্রন্থ গরণাহ হওর। কন্তবা নয়। ঘিনি 


হাহাৰ রুচি পা বিবেচনার আমর, 


প্রধ্সা করি নম) ভুছোনের আপা 


ভতোমপেশ পিছের 
দিয়া তৎকালীন *বা 
হাহা বন্ধন 
সহা করতে পারেন নাও । মধো শপু অঙ্গীলহাই 
ছিন নং, অধিক হাতার মরে আঙ্গ্্ভ যে সংক্কাবের প্রচেষ্টা 
ছিশ_থে প্রচেষ্টার মধো হিন্দপ দকল কিছুকেই স্ঙ্থারাচ্ছনগ 


যেমনের পিওর 


বংঙ্গালার 


€*1শ পাহয়াছে, 





বলিঘ। প্রকাশ করিবার প্রথণত] দেখা যার, বঙ্কিম ভাহা 
সহা করিতে পারেন নাই | বঙ্কিনও হিন্দুর গোড়ামীর 
উপর আঘাহি করিরাছেনত কিন্তু হাহা হিন্দুর সংস্কারের 





গ্রচ্চ-উমির উপর দাড়াহরাহ, কিন্ধ তে 
সজাবের প্রতি হটাভন হইতে দুরে দাড় 
কণাতে তিনি ইতোনকে মহা করি 
মেড ভুতোদের উপর নিরূপ ছিলেন। 


[ম সেই হি 
হন 





বেন নাই এখং 


হশ্নাথ ৭ 9587 কিরিতর? 
বির হইলেও বহ্গিন হাহাকে ম্বাকার করিত পারিয়া- 
ছিলেন বোধ এই আশার থে, তাহ! হিন্দুত্বের ভিন্তিমূলে 
আঘাত করিবার চেষ্টা করে নাই, অথবা তাহার মধো হিন্দু 
সদা হইতে দুরে সবিয়া পাঙ্গায়লভ সংস্কারের প্রচেষ্টা নাই, তি 


হুতোন হইতে পচি- 


* এখনে একথ! উল্লেখ না করিলেও পারিতাম। কিন্ত যুক্ত কুমার 
মেন আহার শবাঙজালা মাহিতে গণ্ঠ” পুস্তকে বাঙ্ধমের এই সমালোডন।র 
মানমকতাকে না বুঝিঠে পারয়। এ লিয়ে প্রশ্থ তুলিয়াছ্ছেন |" এবানে 
এ বিন্‌য়ে উল্লেখ আরগাক যে, এ বিষয়টি সম্বন্ধে অধাপক শ্রুতি নোঠি ঠলাল 
মছুমদর আমার দৃষ্ট আকমণ করিয়াছেন । 


পপি 


দেওধানি 


আসাম প্রদেশে কামাথা। হিনুর একটি 
তীর্থস্থান । ইহ) ৫২ মহা'পীঠের একটি শেষ্ট পাঠ, এদাশে 


ন্দীপ লালে, উত্সব হয়| পাত? 





প্রতি বংসরই কয়েকটি প; 


উপরে কামাথা। দেবার বর নিকটে গরুতে 


মেল। বসে, অনেক খ চি এই উপলা্ষ বহু দুরতেক হইত ত 
কামাখ্যায় আসে। উতবগুলির মনো দুইটি পরিজ 
৮ 75 রর 255) 


অপ!চ”,  অপ্রটি দেওানিন। 
লার পল্প ঃ এই 


সমাগম হ 


একটি 
বাঙ্গ। পর্নেপলক্ষে কানায় বব ঙ্গালা 


, অধিকাংশই হি 


হ 


৬. ন্ রে ৫ রঃ 
করে। এই উহ উপলক্ষে আনিস হম হত 
হইতে বহুল।কের মমাবেশ হর উতমবটি অনি গ্রাস 
কাল হইত চপয়; আগতেতছে রহ উহ এম তে 


বা(পার গ্রভাক্ষ তপু গাজর 


রকম অদ্ভুত ও আশা 
ঘায়। 
বাংল। পেশ খেমন। 95ক প্রজার কয়েক পন 
হকি লাক আমযিক মাস 


পুরে শুদ্ধ শেবার কত 


অধলম্বন করিয়া গহ পরিতাপ করছ 


হাবনন কে, 


পালন করে ও চক পুজার পর গুঙে প্র 

কামাখ্যাতেও সেইপ) শুদ্রপিগের নব্য কহ নহ এই 
“ক্ওধানি” রত পালন করে| শ্াধণ মাসের অহ্শকিতে 
“রেগবাশিশ পর্দা আারছু হয় ও হাছ মদের ওরা পর্মান্ত 
দক এ আনুষঙ্গিক উৎসব চলিত থাকে | ২ হারিণে 


পর্ন শেষ হয় ও ব্রহচার্দিগিণ ৭হ উন্নাপন 
ভাদ্র কম জ গৃহে গ্রত তন্ন করে। 
হচাদীরা র অর্থাৎ প্নশি 
মবের শান দে গপানিশ। পদে তধাশি” 


বলিয়। 


বাতিল 
করিয়। একু। অভ 


ভবে 


দেবতার বিকট চীৎকার 

র বলিয়ই এত ৮ 
টি “দেপপ্ব পি” 
এই শত পালিত বাগ, »হ1দিগকও 


এিনউ অপালংণ শে হয়। 


যাহ! রগুপানি” 


ধল। হয়। 


বা 


স্বামী ভূমানন' 


মে কেহ ইচ্ছ। করিলেই এই বত গুণ করিতে 
পারে লা যাহার! শান হইতে, ভাহাদিগেহ 


বণকপ্রাল লক্ষণ সবল 


'দেক এক এস পন ভাছ। 








হতদিল আভা লিলহ চনত । কুমার রুপ স্ব 


ললিত লে 5 তল একট প্রক1৭ স্বণশন আজগর সু 
১ 1৮৭ টং ৮১০ দি 
ক, হই একতা শাঁয় গুন দেখাই লিট ততে 
এপ: পশিয়ি লিক, জিন পুকরিত দশ আছে 
শত তির খাত পন হর হা কত তই) ভিহী স্থা 
ক চনে রক শির চে রর 18217 
। কনর গ্রহত পাহয়াছে। 





নদ এসি 4214 02) পা পিন! তা র5717%) ০য শাহি 
সের ইঙ্গিতে অগুলাত পে নারিদ্রামুক্ত হহরা ১৭৭ 
সা % 7 2 পপি 5 | 

গর দি শুন পর্ন করিয়া বুবিতে পারে, 
হাতকে আগাম পর্বো পে প্রতি হইতে হবে, ও তজ্জন্য 
» বত ধারণ করে ৪ সে সময় হই্েই নিয়ম অবলম্গন 
বর 


দিবগে একবার মাঞ্র 
কোনগ্র্ধাপ আমিষ ভক্ষণ করে না; 
কেধল এ খতকাপে 
কেউ ক্ষৌবকার্ধ্য করে শা এবং নিজ নিজ চাকরী, পেশা) ব! 
বাবসা জঙ্গা কোনও কর্মই করে না; এমন কি, দৈনন্দিন 
সাংসারিক কাধ্যও উপেক্গা করে। প্রতোক রতচারী, 
বহুকলে স্বকীয় অগাষ্ট দেবতার মন্দিরে গির়। প্রতিদিনই 
“কহ কেহ লা গুহ পরিতাগ করিয়া, 
এই ভাবে নিয়ম পালন করিয়। 
স্বপ্ন-দশনের 


:অদ্ঘহ ঙাবে আবস্থাশ করে। 


চো গ্রহণ করেও 


বে: [রে ছুপা ও কলালি গণ করে। 


সাহার পুক্গ! পারে। 
সেই মন্দিরেই বাস কারে। 
ভাহারা শংঘত তাবে প্র একমাস কাটায়। 


কান্তিক-১৩৪৫ ] 


পর যদি কেহ ব্রত-রক্ষা না করিয়া স্বেচ্ছাচার ও অনাচার 
করে, এবং ব্রত-নিয়মের বিপরীত আচরণ করে, তাহা 
হইলে তাহার রক্ত-বমি হয়, কেহ কেহ বা কঠিন রোগ- 
গ্রস্ত হইয়া পড়ে । এই সমস্ত বপার কামাখ্াার অনেকেই 
প্রত্যক্ষ করিয়াছে। 

দেওধাণিরা এই ভাবে রত ধারণ করিয়া গু 
মাসাবধি অবস্থান করিতে থাকে; ক্রমে শাবণ সংক্রান্তি 
আসিয়া উপস্থিত হয়| “ই দিবসে পূর্দাহে কানাখ্যা 
দেবীর নাট-মন্দিরের সংলগ্র পঞ্চর 
দেবীর উদ্দেশে ঘট স্থাপন হয়। টের এ তন্িক।- 
নিক্সিত নানাবিধ নাগকণ। স ভয় ও শিদি্ট 
পুজারী-বাঙ্গণ এ ঘটে যোডশোপচারে মনসা দেবর পু 
করেন। পুজান্তে কামাখ্য! দেবীর দালা- 


করের এ ঘের সঙ্গে বসিয়া পদপুরাণ 


বেদার উপরে, মনস। 


(জাইয়। দেয় ভ 


পাঠি করে।  অপরাহে দিগবাশিপিগের 


আদেশ অন্সারে। স্থানীয় শদ স্ালাকের। 
মহাদেব বা উশুরবার হলদরে গিয়া কালী 


কীন্ঠন করেও; ওদানের! 


দেখত উপস্থিত 


থাকে । এই অময় ঠিক 


বহু নাগারও করতাপ বাজি ঘাতক 


হঠতে 
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ও দেগুধানিরা তেই শংদ উন্মাত হইয়। হর 


নৃতা করিতে খে ও মাপা মধো সকলে 


এক মঙ্গে "বিকট চিতকার করে। কীনন 


শেষ হইলে প্রসার কটন হয়: স্ালোকের। 


শাহ পার য় 


প্রসাদ গ্রহণ করিরং শিজ নিজ গ্রহে ফিশিয়' 


যায় এবং দেওধাশিবাও ক্রমে কনে বীন্তন স্থান দরিহাগ 


করিয়া নাট-মন্দিরে খাটির সঙ্গদে আনিয়া উপ 
সেগ।শে কিছুক্ষণ নৃতা করিয়া তাহার নিজ নি শির 
চলিয়! যায়। 
আরতি প্রহৃতি হয়। 


পরদিন, অর্থাং ১ল! ভাদ্র, পুর্গাহে পুজানা আমির! 


হত. 


তয। 


সন্ধার সময় যথা পিয়লে খন মনসা দেবীর 


ঘটে মনসা দেবীর পুজা করিয়া তোগাদি শিবলশ 
করে। পরে কামাথা। দেবীর ভোগাদি শেষ হইলে, 


বেল! প্রায় ৯টার পর হইতে বু তেল, নাগর, 
গনাই প্রন্থৃতি বাঁজিতে থাকে । দেওপানিরা ৪ বাজনার 


করতাল, 


দেওধানি 


৪৮৯ 


শন শুনিয়। নিজ নিজ স্থান হইতে "বাহির হৃইয়! পড়ে ও 
গ্রতোকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পায়, যেন একটি কুমারী পথ 
প্রদর্শন করিয়া! তাহার অগ্চে অঞ্জে চলিতেছে । প্রত্যেক 


দেওধানি নাচিতে নাচিতে এ কুমারীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
চলিতে থাকে ও নিজ নিজ দেবতার ঘন্দরে আসিয়। 
উপস্থিত হয়। সেখানে বানছনার ভালে তালে কিছুক্ষণ 
নাচিয়া, পরে ধ কুমারার ইঙ্গিতে ভাছ!র পিছনে পিছনে 

রা নাঃ কামাখ্য! দেবীর মন্দিরের দিকে অগ্রসর 
হইতে থাকে ও জনে কলে নাট-মনিরে আসিয়া সমবেত 


রর 
হয়! এই সপয় তাহা দগে 


বর ভব-ভক্ষী) চাল-চলন ও 
তাহারা 


রিতেছে, তাতে ভাভাদিগের কোনও 


উপায় লক্ষাবিহ।ন শগ দৃষ্টি পেখিলে মনে হয়ঃ বেন 


হি হাম বানা বং 





পদ সালাত অবস্থয় চাহ যেন 
হিরো 
য্টালিত হ | তই অবস্থার দেওধানিরা। 


একটি 


হইয়া কিছুক্ষণ 





নৃতা করে; পরে তমীঙাগাকুণে মাল রা নিজ নিজ 
হষ্টদেবতার নিবে চতিয়া ধার এসথানে গিয়া প্রন্তোক 


দেওবধাশি পাঠের সন্থাদ আইাঙ্গ প্রণাম করে এবং সেই 


স্থানেই প্রা এক খণ্ট, পড়িম্কা থাকে ও যধো মধো বিকঈ 


কাহ14৪ এই ম্ময় পিশেষ্ট 


তবংবেশও 


এই অবস্থায় দেওধানিদিগকে অংশকে নানাবিধ 


৪৯৭ 
তাহার উদ্ভব দেয়) 
পুকেই, গ্রশ্রকাগা 


শাহ বলিয়। দেয় ও 


»হর। 
কোনও দেওধানি, 


প্র করেও 


“নান 


সঙ্গে গে 
প্রশ্নের 
গন্য আসিয়া, 


কেয়। অধিকাংশ সালেই বেগ 


হনিধ্ুতে সত্যে পরিণত হইরতে 


হবিয্য্বাণা গঞ্গ 


৩ 0477 
এই চনয প্রগকারাদও দেগধানিদিখের 


লে, আগানা বর্ধে এই 


উপ্ভার দিবে বলিয়। মাহ করে। কারও গ্রনৈওণা 
গাব 1 সন হা 0 লহ কাতাপ পা 
থাকিলে, এয হের থে অবিষাহা দেবা, ভাতার পুজা 
8:১০ মদ টি. 7 ৯৪০ ক 
দিবার ভন্ত। দেওধানি প্রশ্নকর্তীকে আদেশ কছে। এই 





হরণ বেশে মজাইয়। 





৮১ বিহার 
ছাণথার সফলতা জাবাত হিরা] শি লগ এ সনস্ু 

9 ০ - চট ০ এত ৯৯:7৩ 
ছন্দ প্রদাশ করে। এই নতি পালার তিথি হশ্পে 





নু 
রর 
৯ 
শু 
নব 
বি 
হে 
ও 
চে 
৯. 
১ 
টে 
নত 


/দ্ধে মেনন!) ০৬দিকে 


দষ্ট শন্দে প্রতিধ্বনিত 


প্রকুতি দণ! এ দের শি 


॥ 





হইতে পাকে । মনে হয় যেন 
; ০ 25 সা 
উচ্দুবে যোগ লান কিয় ।ছেন। 


(দগপনির। এই ভিতুল শে উন্তান্ড হহয়) উঠে 


টি £. এও 
৫ শি শি হতে 


1 খরচ হুর 





€. 


লইর। অমাভনিক চাখকার 


বঙগত্রী_-৬ঠ বর্ষ 








[২্য খণ্ড ৪র্থ সংখ্য! 


কখনও একট! আশ্চর্য 
কামাখ্যা দেব।র মহ্ি 
আছে, ভাহ। দুইজন 


থাকে। 
বাপার দেখিতে পাওয়া ঘায়। 
পলিদশের খে বিরাট তীগ্ষপার খন 
দেওধানি ছুই গ্রাস্ত ধরিয়া ভূমি হইতে প্রার ছুই হা 
উদ্ছে ধরিয়। রাখে ঃ পাধাল দিকটা উপরের দিকে থাকে । 
উপর উত্তিরা 
ই 


করিতে এই সময় কখনও 


কোনও দেওধানি সেই তাস্কসার ঘঙ্জোর 
আশ্ধ্যের বিন এই থে, 
উপর হা করিলে, মে অমর নৃহ্যাকারী 


অঙ্কম)এেও 


থা | 





খু সং এনহ তার পাপতল 





এই ব্যাপাপ বহু পোকে প্রহাঙ্গ করিয়াছে । 


7 এখন তত এ 


খত্ির উপ নুছ। 





করিতে থাক | শ্রিনিক্করে নিত দঙ্গানত পিন 
রি ” ০ | ও 
ভুমৃত গা তত বি শ্পতি আক, হর বিনা আগ 
৮০ দূ 64 2: াঁতে। 
মন্দ?) হো বুকে সিসি তি করতে থিাত অখিগ 





ডা আটনর্শিকের 


অন হা ও 





পরঙ্ষাণহ গণের ডর 


হবার বিকট টাহকার করিয়া বেগুর!লের উন্ধ্ 
প্রকার রা এখানেও পুর্বোর গ্তারি মনত কারে। 


পার্ই দেওপানির। নাটমনির ভ£তে বাহির 





পন পুঙ্গীবহসরের গ্রগনকর্তারা তাহাধিগের আনথিক 
দ্রব্যাদি উই্।পিগকে গ্রদ[ন করে। মানসিক ছাগ, 
ফল প্রহৃতি হণ করার পরই দেওধাশিরা পুনরায় নৃতা, 
স্থানে ফিরিয়। আসে ও গৃছাত ধব্যাদি এবস্থানে রগ 


পারাবহ; 


কারঠিক--১৩৪৫] 


করিয়া পুর্দবং দু করিতে থাকে। নহাকালেও দর্শক- 
ধিগের এবো অনেকে তজিবণতঃ ভল। কল-ুল। দুগ্ধ 
5 দেওন|শিদিগকে উপহার দেয় 


মানগিক দবা!দির মৃহিত 


উপ দ্রবাও পুন্দগ্রাপ 


এপার 





সকলে একস একাল বি 


সময় পুমা 





থাক । 
»মক্ষ বলি 





অহা পুর মহা আবি হয়। খ্রলোছে 








তাতে।লু ৭৭ 


পথকাণে ঘটের নর গমন কাবে এ মনত দে 


দেওধাণি 


বাক মাইটা 


৪৭৯ 


র.ঠিন চার বার বিকই চীৎকার কলিয়! 
নু ৰা হইয়। পর 


পড়ি! 
ধায়। দেওপানিকে ই মনয় পরিবার জন্য তাহার নিকট 


হংক্ষণ[ৎ অজ্ঞান 


লোক পুর্ন হইতেই প্রস্থত থাকে ; দেওদানি লাফাইয়া 
টঠিলেই হাঙর! উভাকে ধরিয়। ফেলে, মাটিতে পণ্ডিতে 


বি 





অর্থাং ২৫ ভা, পুর্ন হই দিবসের 
পদ্পপুর'ন পাঠ ও গুত্যাদি 


শি 
৮ 
রশ $ 


»ইতে প্রায় প্রহানত 








সৌভাগ্য কৃথে জান 


এছ সময় কামাথ্য 


বত শেষে হয় ও তাঁহারা 
ভ'বে আহারাদি করে। 


সংযত ভাবেই থাকে ও 


পরও মাসাধিক 
সাংরিক কোনও কাজ-কম্ম করে নং । 


চিত্র-চরিত্র 


মাইকেল মধুত্রদন 

বিষ্ভাসাঁগর বাঙালী ছিলেন না-নিদেশ-গত বন্ধুকে 
ভিনি মনে রাখিতেন 2 সমবেদনা উর মৌখিক ও লঙ্ভা ভার 
কেনল চাক্ষুষ ছিল না; কথা বলিরা ঠ| রক্ষা করিতেন ॥ 
দানের প্রয়োজন বুঝলে খন করিঝ টকা দিতেন? সুখের 
দিনের বন্ধুর নিপদ দেখিলে কের ছুভার সপিঘা পাঁড়তেন 
না; গাছে তুলিঘা দির নই টান পিবার 
না; এক কথার ঠিনি বাঙ্গালী ছিলেন না। 


আভাস ভার ছিল 


মধুনুদনের চিঠি পাইয়া বিছ্াসাগর মহাশয় ধণ করিনা 
টাকা পাঠাহলেন ; 
দাবের কাছে পা€ুনা টাকা 
করিতে পাধিতেন এনং 
পৌছিভ, "অন্য গ্রয়োড 
সৎকার ভার সার্থকতা হইত ! 
তার হাতে পৌছিয়! তানের আমম মুতা হইতে 

মধুক্থদনের ভীবন-পঞ্কের দু কোটি £ এক কোটিতে 
সাহৃতা, অন্ত কোটিতে অর্থ হ ভার 
এক সঙ্গে, এক জাবনে) তিনি এই ঢু কোটি 
পরাইবেন ; 
করিতে পারে করন! মবুসুননও পালেন নাহ । 

সাহিহা-কোটিতে ভইয়াহিল, 
সাহিভ্য-জাবন প্ররুতপঙ্গে শেন হইছা 
অর্থের কোটিতে গুণ পরাইবার লগ্র। ভার দাবার শান্তি 
ধল্গকথানাকে নহ করিয়া ধারল-বিশাল ধক আনুনাদ 
করির। উঠিল এবং আবশেষে বনের প্রবসছার পে ধক 
ভ!ঞ্সিমা পড়িল-এই হো মপুক্বনের ভাবনেগ ট্াজেছি! 

কিন্ত কবি নিজে জানিহেন নানে, ভার কাবা-জীবন 
সমাপ্ত, হিনি তখনও বিরাটত কাবা লিখিবার উপাদান 
সংগ্রহে বাস্ত। (কন্থু বে শনি মান্টমের সুখ-গুঃখে 
বিচত্র শঠরঞ্চের উপত দু ক্রাড়ায় মগ। 
ব্যঙ্গ কে দেখিতে পায় বল! 


ভিনি ইচ্ছা করিলে অতি সহজে পন্ভনা- 
আদার করিবার ছুভার পিগন্ব 
যপন সে টাকা ফ্রন্সে গিয়া 
নে না হোক) মধুস্তণনের আন্োষ্র 
বিদ্ভাম!গবের ধণকরা টাক। 
রক্ষা করিল | 


এমন প্রতিজ্ঞা কবে আনেকেত, কিন রঙ্গ 


গুণ পরানো মপুস্থরনের 


গিরছে | এবারে 


ছবক-কাটা 
হার গষ্(ধাবের স্মিত 


_-শ্রীঅমিত রায় 


মধুদন বিষ্তাসাগরকে পিখিতেছেন £-উদ্বেগের মধে) 
আছি তবু ফরাসী ভান। প্রায় আয়ভ্ত করিয়। 'আনিয়াছি। 
ফরাসী ভাষায় বেশ কথা-বার্ডা বলিতে পারি, লিখিতে পারি 
আরও ভাল। ইটাল'র ভাষা শিখিতে স্তর করিয়াছি এবং 
ফিরিবার পৃর্নে প্পেনীয় ও পঞ্ডগীজ ভাষা না পারিলেও, 
জান্মান শিশ্চর শিখিয়া লইব। 

আবার ১ 

ভুমি কন্মনাই করিতে পাধিবে না হটালায় ভাষায় কত 


চমংকার কাবা আছে কাল্দাস 


বলা চলে । 


আমি সহোম্দরকে 1 হাক্র ] সেধিন ভটালার ভাবায় এক 


খানা চিঠি লিপিসাছিলামমে ভার উত্তর দিযাছিল 
হাজি | কেন বুঝিতে পারলাম না| গতবছর গে 
তে। খাশিকট। ইটালার শিখিযাছিল। 

এসব চিঠি কি আসন অনাহারপাড়িভ বান্তির 


নিন্দুকে বলিতে পারে-পিগ্ভানাগুরকে খুপা কবিরা বিপদেল 
দিনে টাকা আদার করিবার জন সন্দি্ধ পিতার কাছে 
আপপাদ রটয়াছে যার নামে এমন পুত্রের ভাপ-ছেলের ভাণ ! 
দেশে দবুস্থবনের নন্দকের আহাৰ ছিণ নাতারা কল্পনার 
বোনজাবা পরগাহার তাকে 


ভিরপ্জনের ফুল ফুটাইথা 


ফহানা দেশের কারাগারে ধেরণ করিয়াছিল। 


কিচ্চ আমল কথা জন্থ রকম । গধুঙগদন মনে মনে তখন 


গুণ পবাইঠেহিলেন-তাই একদিকে 
কাকে র উপাদান সঞ্চয় পিদেশা ভাষা হইতে, আর একদিকে 
কনিজনোচিত জাবন যাগনের ভন্ত 'অর্থউপাজ্জনের চেষ্টা 


বাবিষ্টারি বাবসাষ শিখিয়া লইয়া । 


পলকের ঢুই কে|টিতে 


এ সময়ে ভিনি ছ'খানি বাংলা কাবা লিখিতে আরম 
করিয়া! ছাড়ি দিয়াছেন । কারোর এই. অদ্দপথে ছেদ, 
অর্থাভাবে বা! মনোকষ্টে নয়, কষ্টের অন্থদ্দানের পরে গাতীবীর 
আর গাণ্ডাৰ উদ্ভোলন করিবার সামর্থা ছিল না; কাধা- 


কাঠিক--১৩৪৫ ] 


কোটিতে গুণ পরাইবার 
কাবা প্েখেন 
দ্রৌপবা-ম্বয়ঘরে কবি আন্ত করিঙেছেন £ 
কেমনে £থাশা পান পরা্ণি রথে 


সাধ্য কি যে কবি আবার নুতন 


লক্ষ রণ সিংহ শু গাঞাল নগরে 
লঙিল! দ্রপদবাল। বুষগ মহ বান, 
দেখের হলাধা কর্ধু মাণি দেববারে, 
গাইব সে মহাখীত 
সুঙ্দ্রাতরণ কাকের গার 


কেননে 2 ন্বণে 


তে আহ হল 
লিলা 
পরাভাব ধদ্রুন্দে চারু চন্াননা 


হায়, নণান গত সে সহাকাহিনা 


কথিত সরান কৰি বঙ্গবাদী জনে। 


ঢু কাবোরহ খুন কথা এক ২ গ্রতিকস আিনঙ্থাল 


নঞো 


পারের ডর ৪ অহা পাভ। ইহা কি ম[হকেলের জাননের 


৯ 
রে 
শা 
এ 
বি 

্ 
টু 
শর 
এই 
2২ 
২ 
নু 


প্রতিচ্ছবি নয়? চিনি তি 


অ৪1টপাছের ভন্যা গপিশন করিতেছেন । 





লগা, তিন দৌপাদা ৪ আভঙ্রার চেয়ে হ 
ভাবনে থে লাল; 2হ)র ভাবে ভাগ ভারনে উলিতেতিপু, কাবো 
তা আমমাপু বহি গেল। 


এহ সময়ে হাতে হ 


৭. 
এ 
4৩৫ 


ভিনি বেড়াইতে বাতিতন 


মনে কি ভাবের উদয় হই 5, জানা মায় শা কিছু আর 


হা 


একটি উঠিহাপিক দৃণ্তে তার মগের হাব উচ্দ্রদিত 
উঠিযানহিল, সে পরিজ পপয়া ধায় 


একদিন প্যারিমের পথে ত হাম নেগোপিয়ান ও সমজ্ঞাকে 
দেখিয়। ভিশি ফরানা হয় চিন ট গাব নলিয। উৎকার 
করিয়া উ্িগাছিলেন ; সমাট দম্পহা 
করিয়াছিলেন । 

এহ সময়ে দার 
কবির| কবিভা |লখিয়! হটালাঠে পাঠাই তোলেন, এবুহরনও 
একটি বাংলা সনেট ও ন্রুত ফরাসা ও ইটালার অগ্থবার 
পাঠাইয়াছিলেন। ইটাশীরাজ ভিক্টর ইমানুখেল এ কবিতা 
পাইয়া মধু্ছদনকে লি'য়াছিশেন ₹75 


1৮ 1] 10৩20000801 11 007010০6106 


[নদে প্রািবানন 


ভন্মেত্পণ উপলঙ্গোে হউপোপের 


01161) ৮16] (019 0০010910 


চিত্র-চরিতর 


অনেক বেশি চঞ্চল 


৪৯৩ 


আপনার কবিতা র।পীবন্ধনে 'প্রাচা ও পাশ্চান্তাকে ধুক্ত 
করিবে। 

মধু্ইদনও জানিতেন না, ইটালারাজও জাঁনিতেন নাঃ যার 
কবিতা সত প্রাচা াশ্চান্তাকে সংঘুক্ত করিবে সে অতি 


দলে) পুথিবীৰ  পুর্তপ্রান্তথে কোন্‌ শিশুশব্যায় ' সেদিন 


নদুঙ্থদনের ভাবনাকার লিপিতেছেন, ভিনি ইউরোপে 
থাকবার অনয়ে হিষ্টুর হগো ও টেশিমনের সঙ্গে পরিচিত 


হযাছিলেন। 


এস 


মপূক্পনেল নত ইতিহাস-বোধ বাঙ্গালা কোন লেখকের 
হিল নাঃ উত্ত্ধশ লুই এর উদ্ভান 5 নেপোলিয়ানের বংশধর, 
নাছের কনিষ্মতি, ভিক্টর ভণে। ও টেনিসনের সঙ্গ, ইতিহাসের 
কোন বিদ্কুত বাণিকার মধ্যে হার মনকে টি করিয়া দিত 
তহাসের জান্তিপাত 


[5 টা 


কে রলিবে। জানের এক কোটিতে 


সা 


আর এক কোটিতে অমহায় 


ছে? 


২5 চিঠি লিবার গিনিষ বন্ধক দিয়] 


কিনিতে হইয়াছে ।” 
গায়ের জাবনে মহত ও ভ্ুচ্ছতা অজাগীঃভাবে জড়িত । 
ঘেধ দিভিল সাতিন পরাক্গায় ফেল করিলে 
তছেন- 

ফেল করিয়াছে । 2, ৭ আমার 


মনানোইশ 
পিগ্যানাগরকে দ্রুথ করি মনন লিপি 
কেশব মগ আবার 
বিশ্বাস ছি পড়তে হই 


নক এখন 


এই বে, সে পরাঙ্গাতেও পাশ হ 
ইংরেজ জুবির অমগে রা পাপা র্ দির মত 
ইংর!ভি গান তার আছে কি?” 
হদৃষ্ঠের এও আর একটা দারুণ উপহাস! যে মন্ুর 
ইংরাজি জন সন্ব-্ধা সন্দেহ, যে মনু গাশ করিবার সামর্থ 
সন্ধে দ্বিবা, জাবনের শেব ধিনে, আত্মপ্রতায়ী 
মবুধ্রনকে এই “বেচারা মন্থুর হাহেই নিজের অনাথ শিশু 
দুটিকে তুলির দিয়] বিপায় হইতে হয রে । 
ভাগে বিছ্ভাসাগর মহাশরের তেরি 
অথে মধুস্দস্রে দচ্ছলত। ঘটল; রি ব্যা'রষ্টারা গরাক্ষার 
লও ফিরিয়া গেলেন । 

হংলগ্ডে প্রপিন্ধ সংস্কৃত পণ্ডিত গোল্ড রা সঙ্গে তার 
গরিচয় হয়? মধুহদনের পা1গুভো সহ হহয়া লণ্ডন ইউ'ন- 


একদিন 


১৮৬৫ বর শের 


জাঙ্কা হং 


৪785 


-াসিটি কলেজের বাঞ্গলা অধ্যাপকের পদ দিতে চাহিলেন_- 
পদটি অবৈতনিক | বলা বাহুল্য এই অবৈতনিক পদ তিনি 
গ্রহণ করেন নাই । 

১৮৬৬ লালের ১৭ই নভেম্বর মধুস্থদন বারিারা পরীক্ষা 
উত্তীর্ণ হইলেন । 

আগ্রিক অন্বচ্ছলত| তার দু হয় নাই, বিষ্াসাগরের 
অন্থুগ্রহে কোন রকদে কাররেশে গ্রামাচ্ছাদন চলিতেছিণ 
মাত্র। বিছ্াসাগরকে লিখিত একখানি চিঠিতে আছে 

আনার স্বীকে প্রায় বশির! থাকি, কলিকা হার ফিরিয়। 
গেলে তোমার বাড়ীতে আমাদগকে থাকিবার ভন্য একগানি 


ঘর ও জীবন ধারণের উপবোগী এচুর পরিমাণে ভাত পিনে !” 
গৌ: দাস বসংককে মধুঙ্থদন লিখিতেছেন 2 
“আমাদের বাংলা অতি সুন্দর ভাধা ; গ্রাঠিভাবানের 


ডিবে। আমাদের শৈশবের 
গতিকে এ ভাষা শিখি নাই । 
মহাভাবার উপাদান আছে। আনার 


ভাবন নবোগ 


হাতে পড়িলে এর উজ্জলতা বা 


শিক্ষার ভটর বাংশার মধো 
সাপ হর বে, খত 
ভাষার চচ্চার করি-কিস্ক সাহিতিকের 
জাবন বাপন করিতে 
দরকারঃ। আমার তাহ! নাই । 
হইলে সন্মান নাই । 
নতুবা তোনাকে কেই 
অধঃপতিত জাতি। 
চোরবাগানের 
এখানে দেখি) 


হহলে যে পরিমাণ টাকা 


জামাদের দেবে টাকা ন। 
বধ টাকা থাকে ভুগি বড় গন্ুবঃ 
গাহা করে না। 
আদাদের দেশের বড়লোকের! কে 5 
বড়বাজারের নানগোব্রহানের 
কবির ভ্ঞাবনের ছু 


আমরা নিহান্ত 


বল” 
কাটির মধো ছন্দ! 
সাহিভা ও রথ» হহজাবন আর ঘমরতা। আরান ও ৭ 
থে ভাবে ট্ঠিধানা লিখিহ ভাতে মেন 
বোঝ| থার। কর্ণির জাবন ধরণিকার পিকে জত 


৩1 
অথের জয়ের 
আহাদ 
“অগ্রসর হইয়া চশিয়াছে। 
বিদার়ের বিন আসিণ। 
বিভাগের নিনেধ লা মানিয। চিন গঠা ও পুত্রকে 
ফরামীদেশে রাখিয়া ১৮৬৭ সালের ৫ই জাঙুয়ারা মাসে হয়ে 
জাহাজে চড়িজেন। স্ত্রী ও ছেলে-মেয়ের! সাশ্রন্রনে বন্দরে 
দাড়াইন! রহিল _মবুক্ষদন হউরোপের ভুমি ত্যাগ করিলেন। 
০৮৬৭ সালের ফেব্রুগারা মাসের প্রথমে মধুঙ্ছদন কপি- 
কাহার ফিরিয়। আসিলেন। 


অবশেষে হইতে 


ইরোরোগ 


বঙপ্রী--৬ বধ 


[ য় খণ্ড--৪র্ঘ সংখ] 


দেশে প্রত্যাবর্তন 
বারিষ্টারী জীবন 
ম[ইকেল শ্েনসেম্‌ হোটেলে 


পিগ্ভামাগর কয়েকজন 


কলিকাতায় ফিরি! 
উঠিলেন; মধুনন 'ফরিয়াছে শুনিয়া 
বন্ধুকে লঃরা তার সর্দে দেখা করিতে গেলেন । বিষ্তাসাগরকে 
ঘরে ঢুকিতে দেপিয়াই মাঃকেল ছুটির গির। ভাকে ধক্িলেন 
এবং তিনি বাধা দ্বার আগেই ভাকে জঙাইঘ। ধপিয়া 
তালে তালে বেগে পাক পাইতে লাগিলেন। 
মাইিকেলের দ্বিপাণিভন্ত দাড় ও বিগ্াস[গ 
বাতামে সঞ্চালিত হইতে পণিল, মাইকেশের বুট পট্গট ও 
বিদ্যাসাগরের চটস্টু করিতে লাগিল? সুলাকার 


মাহকেল ৪ ক্ুদ্ুকার বিগ্থাস।গর শ্রহমনাথ উপগ্রহের মহ 


নৃতোত 
নাগের বেগে 
গরের উ' ৬. ,ন 


রঃ 
চন 


থরময় বন নন্‌ করিয়া পাক থাঠতে লাগিলেন। 


বিগ্ঠ/সাগির বতই বলেনঃ আও লাগে দে! 


: মনুক্গদন হত 


ঘন ঘন টুন কলেন ১ বিদেশি পিপদের অমন বে বাতির 





রুপার বঙ্গ পাহনাছিলেননিভির পতি কৃঠজহা গুকাশ ন। 
করিয়া কি মপুবনেশ আ্থ আহে অশির্টান বিষ্ঠাঘাগর 
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থণীবা তা 


কতজতার থুথাপাকে আনলিভিত ভইতে 


পদ্দুরা নিরাগণ দৃরদ্র বঙ্গ করিয়া কভিজ্ঞ তার 
দেপিতে লাগিনেন। 

অবনেবে উতয়ে ক্লান্ত হইয়া পগিগ্কা পড়িজেন » আনেবঙ্ষণ 
ডিলার লইন। বিগ্ঠাধাগর বলিলেন 


নিধুৎ ভোমার ছন্যে একপানি বাডা হাড়। লইয়া সাজাইর। 


গহাইনা লাগিনছি, মেখানে চল এ হোটেলে বাম কর। 


পায়-বনুল |? 
মাইকেল বপিলেন'ঘাই ছিয়ার ভিড 1? (লিষ্ানাগর 
নন্দিত হইয়। উঠিলেন), সেভন্ত ভুমি ভাবি৪ না, আমি এখানে 
বেশ জাছি ।? বিদ্ভামাগর বুঝিলেন মুহদন এ হোটেল ছাড়িগ। 
দেখা পাড়ার ধাইিবেন না, বাডেই বৃথা অগবোধ। 
[তিনি উঠিছা পড়িলেন, মধুঙূদন৪ উঠি পড়িলেন 
বিদাগ্নের পুর্দে বাংলার শৃষ্টিগাকাশের যুগ 
জোতিকষের গেই এহথুতা আরম হইল । কেন রকমে 
মধু 1নের ছাঁড়াইয়| বিগ্ভাসাগর বাহির হইয়। 


পড়িলেন। 


এবং 


হাত 


কাতিক--১৩৪৫ ] 


বন্ধু নধুস্থবনকে কোথার উঠিরাছ ভিজ্ঞাস। করিলে 
বশিতেন_ বামুনপাডায় আছি তারা না বুঝিলে ব্যাখ্যা 
করিরা দিতেন % গায়ের মধো এছ পাড়া বামুনপাড়। ১ সহরের 
নধো সাঠেবপাড়। শ্রে্, কাজেহ ত| বামূনপাড়া । 

নবুরন ইউরোপের আনটনের স্তুতি হুলিয়। গিয়ছিলেন। 
হুলিরা গিথাছিলেন চিঠির সেই করেক গর, ঝাতে তিনি 


ঝিবার ভন্কা একথাল। নর, খাইবার ভন এটির 
ভাহ ছাড়া আর কিছু চান নং পিির়াছিলেন হ অনুষ্ধবনের 


শিশ্ু-মনের উপর ছঃখের সঙ ভামেই পাখার জলের মহ 


কাব্যলগ্ী 


2৯৫ 


তিনি বিগ্ভাসাগরকে ভার ভন জর চিন্ত। করিতে নিষেধ 
করিরাছিলেন, কিন্তু বিগ্ভানাগরের চিন্তা দুর হইবে কেন? 
পরের ভন্ক কাষ্ঠাহরণ করা যার স্বভাব, সে বিনা অনুরোধে ও 
করিবে; পরের ভন্ক বার চিন্তা করা শ্বভাব-সে চিন্ত। না 
করিয়া পারে কই! 

»ভএন সনুঙ্ঘন আগামা আড়াই বছরের ন্ট স্পেন- 
গেলেন আর বিগ্তানাগর বুগপ 
পুপাহন ধনের হৃদ ও শুন করণের অবপনের জন্ত আকাশ- 
পাঠাল ভাবতে লাগিলেন । 


মেস হোটেলে রহি। 


স্বদ্দেন মহ ঘনে পুত 
দুর পিক5 প্রান্থরপখে 5 
পথের বেন সে শেষ নাত ভবিবাতসলো হতে আছে হান 


আানহ। অঙ্গ পাত ঠ 





লে এরা পাখা 


য়ে টি কাঠি 211হয়া চলেছে গান, 


ছণাশে পানের মবুগ ধন কোন্‌ ঘারানোকে নেনে, 


€ 


দেহ পিক হতে পাশয়াছলাম শীত ছাহনন 


বুলু কুল করে শ্েহভিতে শে ডল বাগরা মেহ দেশে । 
পথের ছুপারে নিশিন্দ। গাছ পাল ফুল দেলে বয়, 
এদের ছড়াছে কহ বননহ। ফুটায় গন্ধধুল, 
পঙ্জাবতার আগে দুপে গেছে বনটাপা কথা কর, 


বলে বুঝি-আখি খোল এ] মাননা হয়তো শোনার জপ! 


অপরাঙ্ছের বুঈিতে ভিজা নারব শান্ত পথ 
সে পথে মোর দেখা ভয়েছিল সেঠ দিন সন্ধ্যার 
ববতাদেবীর সাথে-ঞোনাকীরা টেনেছিল তার রথ 
১9) গোকা সব যোগ পিন্েছিল মেই শো[ভাদা নায় । 
(মই পথ বেয়ে এসেছি বন্ধ তোমাবের এ সই 
করিভাদেধার সাথে দেখা আর হয়নি হাহার পরে ! 


-_শ্রীফান্তনী মুখোপাধ্যায় 


কাজল আমার নয়নে লাগিয়া আছে, 
হেথা হতে পাই কবিহাদেবার গীত নিদন্থণ 
কবিতার সাথে দেখা হর খা থা কি কবিরা বাছে? 


স্ভরের না -ক 


পি এ ভাত করিহার পণ, কির শ্রেছ ধন । 


করিভাদেবরে ছাড়ঘা এসছি- তথা রচি ভার স্তর 


শড়দিন অন্তর বাহ ভার চরণ দেখার আশে) 
“₹৫ই এবং মলন, আমার ছুই যে দভোহসুব,-- 


প্লার কথা হাপ কনে গরি ফুটাতে সহবাসে ! 


সেথায় আনার কর্িভালগ্যা গাহিয়া ১লেছে গান, 
হথার সে গাতি-মাধুধা ফুটে, আমার লেখনামুখে, 
সেথার কবতা 


_হে্থায় থে কবি প্রাণে মিশে আছে প্রান 


আমার কাবাবেবা সে শাহাই চেয়ে দেখে কৌতুকে। 


সহরের পণ্রে জ'লছে আলোক--প্রাসাদের ছুড়ে ছুড়ে 
শত সহশ শ্ন্দরা বধু প্রেমের কথাই কয় 

জোন! হেথার ভাত| হয়ে আসে আকাশের ঘুরে দুরে 
দুয়েকটি তারা জেগে খাকে-তবু জানি নিঃসংশয় 


কবিহাদেবীর বিরহে কবিরা হেথ| হয় আরো কাব, 
[দবন-রজনা জাগায়ে রাঁথে সে মানসমে।হন ছনি 


পপি 


ভারতের শিল্প-সংস্থাঁন 


বিগহ ন্যনাধিক ছুই এভাক্ধার মবো প্রতীচ্যে বহু 
বৈজ্ঞানিক তথা আবিষ্কত বা পুণরাবিষ্ঠত হইয়ছে ও 
কাধক্ষেত্রে সেইগুলি গ্রুক্ত হইয়! বিডির শিরপিষয়ে 
নবীন উদ্দাপ* 


নার হাট করিয়াছে । পান্ডান্তা বৈজ্ঞানিক 


তথ্যের এতাদুশ বাবভার মানবের মন্দাঙ্গীত কুশলজনক 
কি ন। তাহ! সুধীজনবিবেচা। তবে দেখা খায় থে, 


সংগহাত কাচামাল (আছ 001150218) 
হইতে প্রতীচোর সুবুহং তিন-ভ্রাতিলন প্ুশিতে বিপিপ 


গ্রয়োভনায় ও অগ্রয়োজনায় দবা।পি গ্রপ্থত ইয়ং দেও 


বিদেশে বপ্ানা হইতেছে! আধুনিক জাবনখাতার 
উপকরণ, দেশ ৩ স্বাস্থারক্গার জন বাধগত উরন্যারি 
প্রপ্তত ও হাহা বানণিজাই প্রতাচাক লর্ভমান শাশস্থাি- 


থায়ী ধণন।পা করি 
সম্প্রতি 


সন্ধে 


রয়াছে বলয়, হনে করু। যায়| 


তি ও এব এব শিলপস্থপন 


কেহ কে কিন্তু চহ] 


রে 


অস্বীকার করি! যার মং থে 


গ্রভাচ্যেও বিবিধ অশান্তি 
সকল বেশে অধিকাংশ অপিবামার ২ 





শের ৪ দশের পন্ছে 


অপরিহার্ধা ও 


একাপ্ত নঙ্গলজণক | 


শি্-মংস্থানের বর্মন 


বণিভা ৪ রায় 


তে এ মকলের অধুনা হন পাশ্টাঝ। 
উপনীন হইবার কাল পথাপ্ত ভারহার় ধনা, দিক ও 
দাড]ইবে। হাহা বাবে 


কুনাবর কি অবস্থ। চখা-শাপেক্গ। 


বর্তমান গ্রুপন্ধে আমরু। মে-বিচার 
শিল্প-বাণিজোর পিক হইতে ভারতের মস্তাবনা কি বিপুল, 
হাহারই আপ দি 


ভারতের বিপিধ 


ন। করিয়, আধুনিল 


বার চেষ্টা করিতেছি । 
শি্ট-মংগ্কানকে প্রপানত 


শথতে বিতদ্ঞ করা যায় 7 


উদ্ধিজ্জ ও রুষিজান) প্রাণাড। 
রে চর সি 
« হশিজ | এই মকলই গরুর পরিমাণে এদেশ হইনে 


-শ্রীধীরেন্্নাথ ঘোষ 


ভখিধ নিশ্রয়েগুনায় 


ৃ প্রয়োজণীয় সামগ্রীতে কপান্তগিত 
হইয়া এ দশে আমবাশা হ 


'ইয়। থাকে। বর্তমান অবস্থায় 
এ দেশের নাও নুষ্টিমের ধা ও ন্যধখায়ী এই সকল 


পণ্যের আমদানাতে 
কেন এই কল শিল্প-সংস্থান 


সন্পগাধারাণের পঙ্গে মঙ্গল ও লা 


শি-মংস্থান বিদেশা 


লাভবান হন। 


পপ্পুনা ও 
(কর্ধীপে 


দেশবাসীর হজনবীপে 


বাবহত ইইতে পারে, তাহ। চিন্তাশপ বাক্তিগিনাণি ভাবিয়। 
েখিতে হইবে | ২ সকল উরেদষে, 97 কাগানাল এদেশ 
চহতে বিশ্বের অতুর্ঘ প্রান্তে প্রেরিত হইয়া খাকে। মে 
পলির বির ইহতিপুনি এই পজিকায় অহাশেণে 
আতলাচিহ হইয়াছে | এঠতংমহ আরব ভরিতে মনত 
“চত্রে আহতের শুরাগ গরবান কীচানালগিল শান 





কোন্‌ অঞ্চলে পাত বার, তা প্রপশিত 
গত বুক প্রা ও 


তি ধি 15 টব এলেই হইত ৩ 


শা পাডু হইতে পশম লবণ দিও 
রি 





পাসিনা তা পরাস্ত ইসগৃতি শি 


এক্সতণও লৌহ ও তাম শিক্ষাধণণ 


৪ তহ৩। 


মনো পিক্রা 
শির এপেনে সুগ্রতিষ্িত র ধাতু হইতে 


নিবিপ মিশবাড 


এভদ্স্ প্রদন্জ তালিক। (এপ্রিল, ১৯০৭ ফেকরারা, 
১৯৩৮) হইতে দেখা যাইবে) এই" প্রবন্ধে আলোচিং 
প্য়েকটি দ্বো? কিরূপ বপন বা আমদানা হইয়াছে 2 


রশ্ডানী ৬ 

পরিমাণ মূলা 
ধাতু ও ধাতুর আবর ১৭.১১,৬২৯ টন ৫১৫০১৩০১৭৯১ টা? 
্বর্ণ ও খর্ণমুদীদি 
লৌহের আকর 
লৌহ ও উন্পাহ 


১৭,০৮১৫৬)৮৮৪ 
৫৮১,৬৯০" ২১৩৪৮ ৪,১৫৫ 


৭১,৩৪২ ” ৪২,৭৪)৬৭৭ 


কাঙিক-_-১৩৪৫ ] 


এখন এদেশ হইতেই লৌহ রপু|নী হইয়। থাকে । বিগত 
বর্ষে প্রায় ৩ কোটী টাকা মুল্যের লৌহ, ইস্পাত ও লৌহের 
আকর রপ্রানী হইয়াছে । টাট।-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইবার 
পর কুলটা, আসনমেল ও মহীশুরে কয়েকটা লৌহের 
কারখানা স্থাপিত হইয়াছে । 

আকর হইতে লৌহ নিঙ্গাখন কর। অতি বায়সাধ্য 
ব্যাপার | প্রথমে, অপদ্রব্যগুলকে ঘথাসম্ভব যুক্ত করিয়? 
আকরের টুকরা গুলিকে উদ্তপু করিয়া ল্তয়। হয়! উহার 
সহিত কো ক্‌(করল।) ও চুণের পাথর (101706-৯601)6 ) 
বা ডলোমইট (8০1০00৩ ) *নক পাথর মিশিত কয়া 


ট্লামধো উন্তপু কর! হয়। বাসায় নক 'ক্রঘ্ার ফলে 
অপদ্রবাগুলি চণের পাথরের সহিত ঘুক্ত হইয়' যায়। 
উপু তরল লৌহ চল্লার হলদোশে জ জমিরা থাকে ও ভাভার 
উপ্রিঙাগে অপড্রব্ের  শিরটা ভাগিতে গাকে | টুশ্সী- 


গার ছদপণে এই ছুইটা স্তর নাহিরে আনা হয়। 
বালুকাময় চে তরণ লৌহ চালা হয়। এইনূপে প্রস্থত 
লৌহই "ঢাল! লোহ)ত (9056 )70))1 ইহাতে ঢালাই- 


এর ব!জ ভান জ্ইয় থাকে। কিন্ত ইহা অতিশয় হজপ্রবণ | 


উই [তি অঙ্গার) পালুক্ষা প্রতি যাখভীয় অপদন্য বণ্ভনান 


থাকে । এ সকল অপদ্রলা মুক্ত করলে বিশুদ্ধ লৌহ 


(৮798111৮179))) প্রস্থ ত হয় । ইভা গুণাবলী সম্পূর্ন 


অন্থপাপ | উহাকে উদ্প করির। যে ভাবে ইচ্ছা গঠন করা 


যায়। 


ঢিলা চলাহারা অররনান অপদ্ববা অঙ্গার | ইহার 


পরিমাণের ভারতমা অনুসারে প্রন্থত লৌছর শুনাবলারও 


পিশেধ ভারতমা ঘটে । বিশুদ্ধ লৌহ প্রায় অঙ্গারমুক্ত | 
কিন্ক স্ব পরিমাণ 


ঈষ্পাতের প্রতি ১০০ ভাগে প্রায় 


অঙ্গারণগ্ হইলে ইম্পাশ প্রস্থন হয়। 
৯২ ভাগ অঙ্গার থাকে । 


এই অল্প পরিমাণ অঙ্গারের ফলে যে ইম্পাত গ্রস্ত হয়, 


তাহার গুণাবলী বিশেষ রূপে পরিবছধিত হইয়। যায়। 
ইম্পাহ তাপ ও খাহরোধক। ইহাকে পান ও পার 


দেওয়া বায় । যন্বপাতি প্রস্কত ও অন্যান্ট বিশেষ বাহারের 

).বিশেষ-ইস্পাত” (০0 8০) প্রস্থন হইয়া 

বাকে। দেখা গিয়াছে, 

শখিত করিয়া যে মিশরধাতু প্রস্তত হয়। তাহা বিশেষ 

শধিশিষ্ট। বিশেষ গঠনের বৈছাতিক চুলার মধো উত্তপ্প 
৭ 


ইস্পাতে অল পরিনাশ অন ধাতু 


ভারতের শিল্প-সংস্ক।'ণ 


৪৯৯ 


ও তরল ইম্পাতের সহিভ নিকেল, ক্রোমিয়াম্‌, টাংস্টেন্‌ 
প্রস্থৃতি ধাতু অল্লাধিক পরিমাণে মিথিত করিয়া নিকেল্‌- 
ইস্পত, ক্রোনয়াম-ইস্পাত ও টাংস্টেন-ইম্পাত প্রস্তপ্ত 
হয়। এদেশে ছুই ভিনটা প্রতিষ্ঠানে এইরূপ ইম্পাত প্রস্তুত 
হইয়া থাকে 


তাত্র £ পিত্তলঃ কাসা, বরো 

নেপাপ, ভুটান ও টাটা-প্রতিষ্টানের সন্নিহিত অঞ্চলে 
যায়। ঘাটশলায় আধুনিক 
প্রণালীতে তাত্রনক্ষাশন শিল্প প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছে। 
মিকটনন্তণ অপ্চল হইতে আকরগুলি সংগ্রহ করিয়া উহাকে 


বিশেষ ভাবে পরি 
চা 
1 


তাঘ়ের আকর পাওয়! 


ব্ুত করা হয়। পরিদ্কুত আকরকে কয়লা- 





টা রি [শ্রত করিয়। বিশেষ চুর্নাতে বহুক্ষণ ধরিয়া 
উদ্প্ করিলে তাত্র সংগৃহীত হয়। ভায় হইতে বহুপ্রকার 


মিশ ধাতু প্রন্থত হয়। 
শাইলে 


চিন 


দন্তা মিশাইলে পিল, টিন 
বোঞ্জ প্রঙ্থৃত হয়। 
অগ্ুসারে প্রস্থত মিশ্র 


ঘটে। 


সী 


এই দ্বিতীয় ধাত্রগুলির 
াতুগুনির গুণাবলার 

বেশী দস্তা থাকিলে পিসুলের বর্ণ শ্বেতাভ 
বিগত বর্ষে প্রায় ৭৫ লক্ষ টাকা মুলোর 


তারুন্য 
ধারণ কতর। 
পিুল € ধোপ্ত আমদানা হই 


মুলোর তাহ রপ্তানী 


য়াছে এবং প্রায় ও লক্ষ টাকা 
হইয়াছে। 
বহু বধ প্রয়োজনে তাম্র বাবছত হয়। তামার তারের 


সাহায্যে বি পছাহ-গ্রবাহ সহজেই সঞ্চালিত হইতে পারে 


বলয় বৈদ্যুতিক যঞ্ধপাতি প্রস্থত করিতে প্রচুর পরিযাণ 
তামার তার ও পাত পাবঙ্গত হইয়ং থাঁকে। মুদ্রা প্রস্তরত 
করছে তামা বা ভামাধুক্ত মিশ্রধাহু বাবহৃত হয়। ভড়িৎ- 


প্রলেপ (91৮৮০ফ৮0 তক তৈয়ারা প্র ত বিষয়েও 
তামার প্রয়োজন হয়। তামবটিত লবণ হইতে ওঁষধ, 
বাঁজাণু নাশক দ্রব্যাদি ও রং প্রস্তুত হয়। তাত্রধুক্ত মিশ্র 
ধাতুর মধ্যে (পান্তল, কাস) জানম্মান 'সল্ভার ও বোঞ্জই 
প্রধান পিন্তল হইতে সাধারণ ব্যবহাধ্য বাসন-পত্র, 
নল, চাদর ও খন্ধা দ গ্রস্ততু হয়। জাম্মান (সাহার দামে 
ইহাকে সুন্দর রূপে পালিশ করা যার। 
রৌদ্র ও জল বায়ুতে ব্রোঞ্জের সহজে কোন পারবর্তন 
হয় না। 


মতা ও 


৫০০ 


মাঙ্গানীজ ও 

এ দেশে প্রচুর পরিমাণে ম্যাঙ্গানীজ নামক ধাতুর 
আকর পাওয়া যায়। মধ্য-ভারতের ম্যাঙ্গানীজ আকর 
বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহ! ছাড়া মাদ্রাজ, বোস্বাই ও মহীশূর 
প্রদেশেও এই আকর পাওয়া যায়। বিগত বর্ষে প্রায় 
১ কোটী টাকা মূল্যের আকর রপ্তানী হুইয়াছে। স্বাভাবিক 
অবস্থায় ইহাতে বহু প্রকার অপদ্রবা মিশ্িত থাকে। 
তন্মধ্যে বালুকা, লৌহ, প্রস্তর প্রস্থতিই প্রধান। বিভিন্ন 
ব্যবহারের জন্ত বিভিন্ন প্রণালীতে ই সকল অপদ্রধ্য যুক্ত 
করা হয়। নুপরিদ্বত ম্যাঙ্গানীজ ডাইঅক্সাইড হইতে 
টচ্চ-লাইটের ব্যাটারী প্রস্তত হয়। বিগত বর্ষে প্রায় ২১ 
লক্ষ টাকা মুল্যের ব্যাটারী ভারতে আমদাশী হইয়াছে। 
দেশীয় কয়েকটি প্রন্তিষ্ভান ও বিদেশীয় উৎসাহে স্থাপিত 
কয়েকটি কারখান! এই বিষয়ে যথেষ্ট অগ্রণী হইয়াছেন। 
পরিষ্কৃত ম্যাঙ্গানীজ ডাইঅক্সাইড হইতে প্টাশি়ম পার- 
ম্যাঙ্গানেট নামক বীজাণুনাশক দ্রব্য প্রস্ত হয় । এই 
লবণুটাও এদেশে প্রহর পরিমাণে কাবন্ৃহ হইয়' থাকে। 


ক্রোমাইট . 
- বেছুচিস্তান, বিহার, উড়িষ্যা ও মহীশৃর অঞ্চল ক্রোমা- 
ইট নামক খনিজের জন্য প্রসিন্ধ। এই খনিজ হইতে 
ক্রোমিয়াম্‌বামক ধাতুটি পাওয়। যায়। ক্রোমাইট হইতে 
এক প্রকার ইঞ্টক প্রস্তুত কর। হয়। তীব্র হাপসহনশীল 
চুরী নিশ্মাণের জন্য এই ইঞ্টক বাত হইয়া থাকে । 
বিবিধ মিশ্রধাতু প্রস্থত করতে ও তড়ং প্রলেপের জন্ত 
ক্রোমিয়াম্‌ ধাতু ব্যবহৃত হয়| বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনে 
ও ব্যবহারে ক্রোমিয়ামের আবরণ নিকেল্‌ অপেক্ষা ভাল। 
ক্রোমিয়াম্তুক্ত ইস্পাত খুব মজবুত হয় ও উহাতে সহজে 
মরিচা বরেনা। 
০ 
বিহার প্রদেশ অঙ্গের জন্ত বিখ্যাত | 


৮ 


এই প্রদেশের 
অন্তর্গত হাঁজারিনাগ ও গয়া জেলার মধ্য দিয়] প্রায় ৬৯৭০ 
মাইল দীর্ঘ ও ১২ মাইল প্রস্থ ব্যাপিয়া অভ্রের স্তর বিস্তৃত 
হইয়াছে । ইহ। ছাড়। মাদ্রাজের নেলোর ও সালেম 


অঞ্চলে, রাজপুভান! ও ত্রিবাঙ্থুর রাজেও অন্র পাওয়া 
যায়। 


বঙ্গহ্রী--৬ষ বর্ষ 


[২য় খণ্ড ৪র্থ সংখ্যা 


তাপ ও বৈ্ধযৎ প্রবাহ রোধ করিতে অত্র বিশেষ 
কার্যকরী । সে কারণ বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করিতে 
অন্র ব্যবহৃত হয়। বিগত বর্ষে প্রায় ১॥* কোটা টাকা 
মূল্যের অর রপ্তানী হইয়াছে। অভ্রের পাত বা অন্্ চূর্ণ 
হইতে তাপ-নিবারক ও তাপরোধক দ্রব্য প্রস্তত হইয়? 
থাকে। উত্তপ্ত চুল্লীর ভিতরের অবস্থা দেখিবার নিমিত্ত 


চুললীগাত্র ছিদ্র করিয়া উহাতে অন্রথণ্ড লাগাইয়৷ দেওয়। 
হয়। 


বক্সাইট £ রং, এলুমিনিয়াম, ফটকিরি 

বক্সাইট (1৮০) এক প্রকার কঠিন প্রস্তর 
বিশেষ। ইহা হইতেই এনুমিনিয়াম্‌ ধাতু নিষ্কাশিত হয়। 
মধাপ্রদেশ, হাজজাবিবাগ) জব্বলপুর। কোলহাপুর, গঞ্জাম ও 
ভিজাগাপত্তম অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে বকলাইট পাওয়া 
বায়। 

বিগত বর্ষে প্রায় ৪৭ লক্ষ টাকা মুলোয় এলু'মনিয়াম এ 
দেশে আনীত হইয়াছে । ইহা ছাড়া এনুমিনিয়াম হইতে 
প্রস্থত লবণাদিও এ দেশে প্রচুর পরিমাণে বাবহত হইয়! 
থাকে । বিগত বর্ষে প্রায় ২৮ সহস্র টাকা মূলোর ফটকিরি 
আমদানী হইয়াছে। 

বকসাইট হইতে এলুমিনিয়াম প্রস্তুত করিতে হইলে 
প্রথমে উহ!কে সম্পূর্ণরূপে অপদ্রবা মুক্ত করিতে হয়। 
তত্র সোডার দ্রবণের সহিত বক্সাইট চুর্ণকে ফুটাইলে 
এনুমিনিয়াম প্রধান অংশ দ্রবীভূত হইয়া! যায়; অবশিষ্ট 
থাকিয়া যায় অপদব্যগুলি। দবণটিকে ছাকিয়া লইয়' 
উহাতে কার্বণ ডাইঅকসাইড (০8107) 019%100) নামক 
গ্যাস-প্রবাহ চালিত করিলে এলুমনিয়ামের অংশ প্রক্ষেপ 
হয়। ত্র প্রক্ষেপকে উত্তপ্ত করিয়া জলমুক্ত করা হয় ও 
বিশেষ ভাবে প্রন্থত বৈছাতিক চুল্লীতে উত্তপ্ত করিলে 
এলু'মনিয়াম ধাতু মুক্ত হইয়। যায়। 

এলুমিনিয়।ম ধাতু লঘু অথচ মজবুত । তাপ ও বিছ্ধাং 
প্রবাহ সহজেই সঞ্চালন করিতে পারে। ইহ।র দাঁমঅ 
ও ইহ হইতে বিশেষ ব্যবহারোপযোগী বহু প্রকারের মিশু 
ধাতু প্রস্তুত হইয়! থাকে । এলুমিনিয়ামের তার, পাত € 
চূর্ণ বিতির প্রয়োজনে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হুইয় 


কার্তিক_-১৩৪৫ ] 
থাকে। পাত হইতে বাসনপত্র, মোটর, রেলগাড়ী ও 
বিমানপোতের অংশবিশেষ, বৈচ্যুতিক যন্তরাদ, খেলন।, 
কোটা প্রস্থতি প্রস্তুত হইয়! থাকে । খুব পাতলা পাত 
দিয়া সিগারেট, সাবান ও লজেঞ্জস প্রন্থৃতি আবৃত কর! 
হয়। এলুমিনিয়াম চূর্ণ হইতে রং ও বিক্ফোরক প্রস্তৃত হয়। 
এই চূর্ণ জলিবার সময় তাব্র ভাপ উৎপন্ন হয়; সেইভন্ত 
ইস্পাত প্রতি জুড়িবার জন্ত ( ৮610110) এই চ্ণ 
ব্যবহত হইয়। থাকে। এলুমিশিয়াম হইতে ডুবালুমিন্, 
আল্প্যাকৃস্‌, খ্যাগনেলিয়াম্‌ প্রতি দঢ মিশ্রধাতু প্রস্থত 
হয়। এইগুলি মোটরগাড়ী ও বিমানপোত, প্রস্ত 
করিতে ব্যব্ত হয়। খনিজ বক্সাইটকে অপদ্রব্য মুক্ত 
করিয়া নানা প্রকার ব্যবহারে আনা যাইতে পারে। 
ইহার সাহাযো খনিজ টৈলকে (কেরোিন প্রস্থৃহি ) 
বর্ণ ও গন্ধকবেহীন করা হয়। সাধ|রণতঃ খনজ তৈলের 
বর্ণ গাঢ় হয় ও উহাতে গন্ধকময় অপদ্রব্য নর্ভঘান থাকে । 
এই উতয় দোষই তৈলের পঙ্গে বাঞ্চনীয় নহে। একি 
মলের ভিতয় পরিদ্কত বকমাইটের ট্ুকর। দিয়। পূর্ণ করিয়; 


চীনাবাদাম বা মাঠকড়াই 


হাতা-আন্তিন গুটায়ে জামার 
ছেলেগুলো পথে করে লড়াই, 
চীনাবাদাম তো ভারতের নয়” 
এই নিয়ে গোল) যত বড়াই । 
“চীন থেকে আসে তাহ দাম বেশী." 
“মালবাং এতে বেড়ে €ঠে পেশা", 
“এক পয়সায় দেছে কত ক'টি',"" 
“আয় থাবি, সতু-নীলু-ঝড়াই ! 


চীনাবাদাম বা মাসকড়াই 


৫০১ 


উহার মধ্য দিয়া তৈলটি প্রবাহিত হইতে দিলে উহা 
অনেকাংশে পরস্ছত হইয়া যায়। জব্বলপুর অঞ্চল হইতে 
সংগৃহীত বক্পাইটে টাইটেনিয়াম ডাইঅকলাইভ (6৮৪- 
01010 010%190) নামক এক প্রকার ধাতব অপদ্রব্য 
থাকিতে দেখা যায়। এই জাতীয় বক্সাইটের সঙ্ুর্ণকে 
তিমি তৈলের সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত করিলে কাণ্ঠ ও 
পাতুগাত্রের উপযোগী দীর্ককালস্থায়ী রং প্রস্তুত হয়। 
লৌহ-ঘটিত অপদ্রব্য বর্তমান থাকায় এই রং ঈষৎ গীতাত 
বা লোহিতাত হয়, কিন্তু লৌহমুক্ত করিলে রংটি বেশ 
সাদ। হয়। 

মাদ্রাজ অঞ্চল হইতে সংগৃহীত বক্পাইটের চর্ণকে 
সালফিউরিক এপিডের সহিত পাক করিলে এলুমিনিয়াম 
অংশ দ্রবীভূত হইয়া বায়। দ্রবটি পুথক্‌ করিয়া লইয়া 
উগার মহিত পটাশিয়াম লবণের ড্রবণ মিশ্রিত করিয়] 
ধীরে বীষে ঘনীভূত করিলে ফটকিবির দান! প্রস্থত হয়। 
গুধধে, পানীর জল পরিষ্কার করিতে ও রঞ্জন শিল্পে প্রচুর 
পরিমাণে ফকির ব্)বজত হইয়! থকে । 


_ শ্ীচণ্ীরচণ মিত্র 


বোকা বালকেরা শিখেছিস্‌ ভুল, 
চীনাবাদামের কাহিনী শোন» 
চীনামানগুলো! থায় বেণী ক'রে 
তাই হলো এ নামকরণ। 
বাঙলার মাঠে দুখীদের তরে 
চাষ হয় ওর প্রায় প্রতি ঘরে, 
মাটার নীচেতে জনম বপিয়া 
ডাক-নাম ওর মাঠকড়াই। 


অস্ত্র-চিকিৎসা ও শারীর-রসাঁয়ন 


কিছুদিন যাবৎ অস্ত্র-চিকিৎসার পাফল্য ও প্রসার দেখিয়া 
মনে হইয়াছিল যে, কালক্রমে সর্দপ্রকার বাধির চিকিতৎসাই 
উী উপায়ে সম্ভব হইবে। একক সঙ্গে কি প্রকারে ব্যাধি 
নিরোধ কণা যাইচে পাবে, সে-চিন্তও মানব-ম:ন উদ্দিত 
হহয়াছে। 
হাসপাহাল মাঙ্চে, স্থতরাং অনেক ধাগী স্থ চিকিংলার শধোগ 


হউরোপ, শামেরিকা প্রসৃতি দশে বছুণংখাক 
পায়, কিন আনাদিগ্র দেখে ধনী ব ভীত অঙ্কে পক্ষে তা 
ছুন্ধহ বাপার , কারণ, হাসপাহালের সংখা! এতই সল্ট যে, 
নরত্র জন সাধারণের অনেকেই স্থান পার না। নিজের 
গৃহে চিকিংসক মনিরা »স্্রোপ্চার করা অতান্ত বায়লাপা, 
সুতরাং মুষ্রীনেয় ধনা বাক্ত বাতীত ভন সাঝ!রণ রূপ 
বাবস্থা ক “তে পারে না।  উনধপ্রয়োগে বাধি নিরানর ও 
নিরোধ করিতে পারিলেহ মানন-ভাঁততর শের কল্যাণ সাধ 
ছইবে হাতে সন্দেত দাই । 

শৈশবের বহু রোগ, যথ--রিকেট্স্‌ (0৮619 ) প্রস্ততি 
উপবৃক্ত পুর আহাবে আক্রনণ করে। শিশুর পক্ষে স্তন্থ- 
দুগ্ধ? গার পুষ্টিকর খাছ আর নাইি। শিশুর অধিকাংশ 
বোগহ  উপধুক্ত পরিমাণে স্ত্তক্ষের অভানে গ্রতার বিস্তার 
কবে ও পে এ সমস্ত শু বয়োপ্রপ্ু হঃয়াও সম্পূর্ণ সুগ্থ 
একট সমস্ত দ্রন্দল ও রোগঞ্্ণ 
বন্তির সন্থান-সন্ভাতগণও ক্রমশঃ দুর্বল হয় « এইরূপেই 


ও বলব ন্‌ হতে পারে না। 


দেশবাপী স্বান্তাহান € দুিল লোকের সংগা বৃদ্ধি পাইতে 
থাকে। বিজ্ঞ 'নেং প্রভাবে কুরিন পাস্ভ দিও বন্থুপ গ্রাগার 
হুহগাছে ও শিশুদিগকে পাওয়ান হহতেছে ১ কিন্ক এখন তাহার 
কুফল সম্বন্ধে বু করম থাস্ঠ 
শিশুদিগের উপর প্রয়োগ কর! বিষ প্রাদোগেরই মন্তুরূপ | 


চিকিৎসকই একমত । 


স্তনতগ্ধ ও সমন ফলে? রস খাওয়ালে শিশ্রর স্বাস্থাহানির 
মগাবন। খুবত কন। 

এখ € পধান্ত কতকগুলি শোগ, যথা_অপাঙ্গ-গ্রদাহ 
(7015010116108 । প্র তিপ অস্টু চিকিৎসা বাতাত উপায়াস্তর 
(দথা যায় না, [কহ এতৎত্নন্বন্ধে হহাহ গবেষণার বিষয় যে) 


_ শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী 


এই রোগের উৎপত্তির কারণ কি? বিশেষজ্ঞগণ এইরূপ 
সিদ্ধান্ত করেন যে, থাগ্ভের জন এহ রোগ জন্মায়। অনুচিত 
থাদ।াদি আহার করিলে কতকগুলি জীবাণু উৎপন্ন হহয়। 
এই বোগের স্থষ্ট করে। কিরূপ থাস্ক আহারের জন্ত এই 
ব্যাধি উৎপন্ন হর, হা নিথর কপিতে পারলেই এহ রোগের 
আক্রনণ হহতে শিল্কৃতি গাওয়া সম্ভব হহবে। অনেক 
চিকিংপকের বিশ্বান যে) অপাঙ্গ (70000018) মাগষের 
পক্ষে সনু ৪ উহা একটি পৃদ্রহন অঙ্গে! অবশেষ মাঙ। 
নভ অস্থ চিক্ংসক বলেন বে, টৈশ্বাণস্থাতেহ হহা অঙ্্েপচার 
দ্র বাহির করির। ৪০ উচিহ) কারণ হাহা হহলে অপার, 
তুনা- 


মুক শরার-সংস্তান-বিজ্ঞান (107001)0751056 20002010005) 


প্রনাহ রোগ হঈপার কোন সন্তারনাহ থাকিবে না। 


পাঠে জানা বায় থে, বানর অপেক্ষা নিয়ন্তরের স্তন্গারা 
পরীক্ষ: দারা ভান। গিয়াছে যে, 
স্বাহাবিক 


প্রাণীদিগের আপাঙ্গ না | 
বানরের পর্ষে এই অঙ্গের প্ররোজনগ মাছে। 
বন্ধ অবস্থায় বানরের অপাঙ্গ প্রন্হ তোগ হর না, কিন্ত 
গহপালিত বনিতকে মনুষের খাগ্ভ আহার করিতে দিলে 
কথন ঝদন৭ উঠাদিগকে এ রোগাক্রান্ত হইতে দেখা যায়। 
মানপনেঠেপ আপাঙ্গে! কোন প্রয়োভন নাই, তঠা মিঃসলোহে 
বলা যায় না! পরাক্ষা দ্রাধা দেপা গিলতে বে, শরীরের 
স্থানে স্থানে থে কোবগুল রক্ক্রের শেতক্ণিকা উতৎপাণন করে, 
অপাঙ্গের 1ভভরে৪ মেহরূণ কোষ দেখিতে পাওয়া যায়। 
ভহা হহতে মনে হয বে, সম্ভব 5? অপাঙের ভিতবেও শ্বেত" 
কণিকা উৎপয হ। 

ককট চিকিৎসা একমাত্র 
অস্ত্রোপচার দ্বারাই সন্তু, ইহাই চির্িংপকগণ মনে করেন । 
আজকাশ রঞ্জনরশা স'হাযো কর্কট রোগের চিকিৎসা হইতেছে, 
কিন্তু কোন রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা উঠার চিকিৎসা এখনও 
পর্যান্ত সম্ভব হয় নাই । এ: রোগ স্বন্ধে পৃথিবীর নানাদেশে 
প্রচুর গ্ষেণাঁ ও পরাক্ষ। চলতেছে । কর্কট রোগাক্রান্ত 


স্থানের কোমগুলি অস্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। পাকস্থলাতে 


বোগের (08000) 


কাঙ্ঠিক--১৩৪৫ ] 


এই রোগ বেশী হয়, কিন্তু কুত্র অস্ত্রে (57011 10668006 ) 
এই রোগ হইতে দেখা যার না। পাকস্থলীর অন্তর এই 
রোগ বুদ্ধির সহারক ও ক্ষুদ্র অঙ্কের ক্ষার রসে এই রেঃগ 
উৎপন্ন হইতে পারে না। 
কালক্রমে এই রোগের 


এই পরাঙ্গা হইতে মনে হর যে, 
গুঘদ আবিষ্কার হওয়! খুবই সম্ভব । 
প্রাণা-তঞ্জন্দ ও শারার-রসারনহ্দিগণ (1১100100৯18 )এ 
বিষণে দথেষ্ট পরাক্ষা ও গবেষণ। আরস্ত ক রয়'ছেন, ঙরাং 
আশা করা বায় য়ে, কালক্রমে তাহাদের গব্ষেণা গধল হইবে 
ও মানগজাতির গশষ কল্যাণশাধনে সক্ষন হহবে। 
প্রাণা-কোষে। হিহবে ভাবপন্ক (010101188)) থাকে । 
অুরাক্ষণ বন্ত সাহাথো পরাগ্ষা কারলে দেব! বার যে, জারপঙ্কোর 
কিদশ গউন্দিকের জাব?ক্ষ অপেক্ষ। সামা পুগক্‌ প্রক্কাহির 


ও গোলাকার | উহাকে কেন্দ্রক (10100004) বৃশা হয় । 
কেন্দ্রকেখ ভিতরে কুঙ্গা্থতের শ্যার পণার্গ আছে । ইগুলিকে 
ক্রেনোসোম 

প্ররাগ ক পন্থা 


গণনা বরা বায়ু । 


(01010777080) বাল। রঙ্গক  পদা 


অপুর বন্ধপাহাবো করে নোসোদের মংখা 
এক শ্রেণার জাবের প্রোনোসোন সংগা 


একই হইলে । কোষ ভভ্তবিদগণ (65৮০1701৯15) বেখিয়াছ্ছেন 


যে, কর্কট শোগাক্রান্থ কোমগুলিতে কফ্লোমাসোন সংখ্য। 
স্বাভাবিক কোধের ক্রোমোসোম সংখ্যার অদ্বেক মাত । 
এডিনবরার ডাক্তার ভন বেয়া (1077 1910 1১470 ) এ 
কটি চিকিহস] প্রণালা নিকেশ 


সম্ভব 5; ভার মঠাগ্ুসারে ও গবেষণার ফলে 


বিষয়ে বিশেষ গবেধণ! করিনা এ 
করিয়াছেন । 
এই ছুরারোগা বাধিও ছষধ প্রয়োগেই আরোগা করা সম্ভব 
হইবে, সুতরাং অন চিকিহসার আর এ কষে কোন আবশ্তাক 
হইবে না। 
জা'বততুবির ও শারীর রসায়নবিদ্গণে সম্মলিত গবেষনা ও 
বকেই আবোগা 


এই সকল দেখিয়া স্ৃতঃই মনে হয় থে, 


চেষ্ঠার দলে সকল রোগই অস্চিকিংসা বাঠি 
করা যাইবে । 

জাবাণুভভবিদগণ রোগগা'বাধু ও এ জাবাণুগুপির বাহক 
কাঁটগুলি আবিষ্কার করিগা রোগ উৎপন্তি ও গ্রপারের হেতু 
নিদ্দেশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন । এক্ষণে শার'র রসাদ্বনবিদ্গণ 
তাহাদিগের সহিত সধ্মিলিতভাবে গবেষণার ফলে অনেক- 
গুলি রোগ চিকিংসা ও রোগ-গ্রভিষেধক উধধ আবিষ্কার 
করিয়াছেন । আমেরিকার কতিপয় কোধতন্তনিদ্‌ পণ্ডিত 


অঙ্ত্রচিকিংসা ও শরীর-রসায়ন 


৫০৩ 


জাবদেহ হইছে নুহাশয় গ্লেম্মিক বিল্লী, যৎ ইত্যাদির অংশ 
অস্্রোপচার দ্বারা শিদ্ধাশন করিরা বখাথথ উত্তাপ ও উপছুক্ত 
বছদিন পধাস্ত 
গুলিকে গাবিত বাদিতে সঙ্গন হইঘাছেন। এই সকল 


পবিপোঁধক রাসায়নিক ড্রবণে রাখিয়া 


ও 


গুলির বৃদ্ধির প্রতি- 
মকল পরীক্ষা 


কল হাহা জ্ুত হতখাহেন । আমশঃ এহ 


দাবা কিন্ণ রামায়নিক পবার্থ আবদেহে প্রান্াগ 
করিলে সুস্থ অব্য থাকা সম্ভণ ও কোন্‌ ঝাদায়নিক পদার্থ 


£ 5 হওয়া যাইবে ব'লয়া 
কোগ-প্রতিষবক পদার্থ আন্ধার ও 


গ্রচারের সার্দ সপেহ জন্চিকিংসার গ্রয়োভনও কাযা 
বাপে 5 একসা এ বৈবণউনাপ্রস্থত রোগ, যথা, হঠাৎ আঘাত 
প্রাপ্পু হতনা অগ্রিত্গ প্রভাত প্যাপারে উন্থচিকত্সার 


প্রাবোভাশ হহনে। 


আত প্রাচানকাস 'গহাছে বেঃ অনেক 





রোগুত জাবুঃকহে প্বঝাশ পার ও হেকিতসাহেহ আরোগা 


1. ঠা দেএয়। মনে ভর, জালদেছের ভিতরেই 


এমন নি আইছে, বাহার বাধ আরোগ্য করিবার ক্ষমতা 
ধু? 'ন্ক 
মানবদেহের কতকগুলি 
করিয়া দেবিয়াহেন যে। এ গুল অনেক সমর রোগ নিরাময় 


ও শার়ার-রসাদ্বনবিদ্গণ 
পরীক্ষা 


[গাক্ংদক 


গ্রন্থিঃসের উপকারিহা 


করে ৪ দেহের উপর ঘথেই প্রভাব বিস্তার করে । থাইরফেড 
আস্থ+স (1050010 ওযাটএ০) প্রয়োগ করিয়া কতক গুলি 


মান'দক ও শারারিক বাপি আবোগা হইয়াছে । আভড্র- 
নাল গ্রছগুলি (8015000] 8180৭5 ) হইতে জ্যাড্রিনালন 


(8070)510) নামক একটি বিশেষ উপকারা পদার্থ পাওরা 


'গিয়ান্ছে ও প্রষধাথে প্রয়োগ করা হহতেছে। মজ্জার 
(১০৪৬-:৪%:০% ) উপকারিতা সন্বন্ধেও  চিকিংসকগণ 


একমত । খাইমাস গ্রন্থি টট5৪ 10৭ )-রসও বহু 
রোগে প্রয়োগ করা হইতেছে । পিটুইটারী গ্রন্থি-( 010৩1- 
(0৮ প1504 )-রস উন্মাদ কোগ ৪ অগ্থান্ত কারণেও প্রযুক্ত 


ইয়া থাকে । এষ গ্রস্থি যৌবনে বদ্ধিত ইইলে মনুষ্য অতান্ত 
দীঘানযুব বশিষ্ট হর, সুতরাং উচ্চতা বুদ্ধি করিবার জন্থ ও এই 


গ্রন্থরস বানহার করা যাইতে পারে এই সকল গ্রন্থির 


৫০৪ 


বাতীত অস্ান্ত পদার্থ, যথা, মস্তি, মুক্রাশয়, যকত, প্রজনন 
কোষ প্রভৃতির নিধ্যাস প্রয়োগ করিয়াও এগুলির ক্রিয়া 
সম্বন্ধে পধাবেক্ষণ ও গবেষণ| চলিতেছে, কিন্ত এখনও আশানু- 
রূপ ফলপ্রাপ্তি ঘটে নাই । এই অক্ৃতকাধ্যতার প্রধান 
কারণই এই যে, শারীর-রসায়ন সম্বন্ধে জ্ঞান এখনও অধিক 
অগ্রসর হয় নাই । থাইরয়েড গ্রন্থর নিধ্যাস পর্ধত্রহ ফল- 
প্রচ্থ হইগাছে। পাানক্রিরাস (1)/01928 ) গ্রন্থি অতি 
আধুনিক আবিষ্কার। দেখা গিয়াছে যে, পরিপাক ক্রিয়ার 
উপরে ইহার যথেষ্ট প্রভাব আছে এবং শরীরের উপকারাে 
শকরা কালে লাগাইবার ভজন্তা ইহা 'অপরিহাধা। পান- 
ক্রিরাসের কিরদংশের নাম ল্যার্জারহানসের দ্বীপ (1181705 
০%155008৩711805 )। প্যানক্রিয়াসেষ এই অংশ ব্যাধিযুক্ত 
হইলে রক্ডের অন্ান্তরস্থ শকরা শগীরপুষ্টির কাজে লাগান 
সম্ভব হয়না ও রোগা বহুমুত্র রোগাক্রান্ত হয়। অন্নদন 
পৃবব টরন্টে। বিশ্ব বগ্ালরের ডক্টর এফ, ভি, বান্টিং 
(1000 09, 13৮0002 ) প্যানক্রিযান-নিঃস্য হ রসের যে 
পদার্থটি শকরা কাজে লাগাইতে পারে, ভা*। আবিদ্কার 
কারয়াছেন ও ইহাকে ইন্হালিন (17801)0) আখা দিয়া- 
ছেন। পরীক্ষা করিয়া দেখ! গিয়ছে যে, বহুমুর রোগাক্রান্ত 
ব্যক্তির বক্তপ্রবাহে ইনম্থালিন ইনজেকসন করিয়! প্রবিষ্ট 
করাইলে রোগ নিরানয় হয়, কিন্তু ইন্জেকসন বন্ধ করিলেই 
পুনরায় রোগ দেখা দেয়। বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ প্রয়োজন 
অনুযায়ী দীঘকাল ধরিয়া ইনসুলিন ইন্জেকসন ও পথ্যাদি 
বিষয়ের উপধুক্ত বাবস্থা করিয়া বহুমু রোগাক্রান্ত রোগীকে 
বছদ্দিন যাবৎ সুস্থ রাখিতে সক্ষম হইয়াছেন ও তাহারা 
আশ| কবেন বে, দীর্ঘকাল ইন্সু'লিন্‌ ইনজেকমন করিলে 
ল্যাঙগারহানসের দ্বাপের কোবগুলি পুনরায় ক্রিঘাশীল হইতে 
পারে। 

রোগ-প্রতিষেধক উষধ আবিষ্কার করিবার জনক এ যুগের 
পঞ্ডিতগণ বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন এ বিষয়ে গবেষণার পথ- 
গ্রদর্শক স্বনামধন্ত বৈজ্ঞানিক লুই পাস্ত্যর (0919 7১৪৩01) 
এবং লর্ড লিষ্টার (1,079 ],15%97' )'ও রবার্ট কখ, (8১0১০ 
[০০].)-তাহার উপযুক্ত কৃতী ছাত্রদ্য়। লর্ড লিষ্টার তাহার 
'ুরুর আবিষ্কার কাধ্যকরী করিয়াছিলেন। রবার্ট কথ, 
জনেকগুলি রোগ-জীবাণুর 'আবিকবর্তা। যক্ষা কোগের জীবাণু 
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আবিষ্ক।র করিয়া তিনি বিশেষ খাতি অর্জন করেন। 
তাগদের. পরবস্তী যুগে অধাপক এলি মেচনিকাফ (1179 
11060701001) এবং অধ্যাপক পাউল এরলিশ ( চ6%৮1 
[01119] ) যদিও কোন রোগ-জাবাণু আবিষ্ার করেন নাই, 
তথাপি তাহাদের গবেষণা চিকিৎসাশাস্ত্রে নবযূগের প্রবর্তন 
করিয়াছে । বোগ-জীবাণু কিন্ুপে রোগ উৎপাদন করে; 
একই জাবাণু দ্বার কাহারও দেহে পীড়া জন্মায় ও কাহারও 
দেহে কোন রোগের লক্ষণ দেখা যায় না এবং রোগ-জীবাণুর 
সহিত মনুষ্য দেহান্ান্তরে কি প্রকার সংগ্রাম চলিতেছে, এই 
সকল বিষয়ে তাহারা গবেষণ| করেন। এই সকল বিষন্ন 
অতান্ত জ্টিল। একটি রোগাক্রান্ত বাক্তির শরীর হইতে 
রোগজাবাণু লইরা করেকঙনের দেহে প্রবিষ্ট করাইয়া দেখ! 
গিয়াছে যে, কেহ রোগাক্রান্ত হইয়া! প্রাণত্যাগ করিল, কেন 
অতান্ত সঙ্কটাপন্প অবস্থায় কিছুদিন থাকিয়া আরোগা লাভ 
করল ও কাহারও শরীরে রোগের কোন লক্ষণ প্রকাশ 
পাইল না। ইহা! দেখিয়! স্বতঃই মনে হয় যে, এরূপ পার্থক্য 
কেন ঘটিল। এই মকল পধাবেক্ষণ কগিয়া অধ্যাপক এলি 
মেচ.নিকফ গিজ্ঞানের একটি নূতন শাখার সৃষ্টি করিলেন ও 
ইহাকে স্বাভাবিক রোগ প্রতিকার বিজ্ঞান 
10000010105 ) বলা যাইতে পারে। 
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বহুকাল পূর্বেই দেখা গিয়াছিল যে, শ্বেত রক্তকণিক! 
ধমনার আবরণের ভিতর দিয়! চলিয়া ঘায়, কিন্তু ধমনাগাত্রে 
কোন প্রকার ছিদ্র হয় না। কিছুদিন পরে কথ, শ্বেত 
রক্তকণিক। পরাক্ষা করিতে করিতে কতকগুলির ভিতর 
রোগ-জীবাণু দেখিতে পান। তখনও পর্য্যন্ত শ্বেত রক্ত- 
কণিকার কোন বিশেষ ক্রিয়া আবিরৃত হয় নাই। মেচনিকফ, 
এ বিষয়ে পুঙ্খানুপুঘকূপ পরীক্ষা আরম্ভ করেন। তিনি 
প্রমাণ করেন যে, শ্বেত রক্তকণিকা শরীরের যে অংশে পাঁক- 
যন্ত্রাদি আছে, তথায় উৎপন্ন হয়, গুতরাং আশ। কর! যায় যে, 
ত্র কণিকাগুলির পরিপাক-ক্ষনতা 'আছে। জল-মক্ষিকা 
(097 1199, ), কুন্ত।র প্রত্থৃতি লইয়া পরাক্ষা করিয়! ঠিনি 
নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিতে সক্ষম হুন যে, শ্বেত রক্তঞ্চণিকা- 
গুলির জীবাণু ভক্ষণ করিবার ক্ষমতা আছে। তাহার 
গ্রতিদ্বন্দিগণ তাহার মতবাদের বিরূদ্ধে বন যুক্তি দেখাইয়া” 
ছিলেন, কিন্ত তিনি পরীক্ষ। দ্বারা সকল ঘুক্তিই খণ্ডন করিতে 
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সমর্থ হইয়াছিলেন। তাহার পরবস্তী বৈজ্ঞানিকগণ প্রমাণ 
করিয়াছেন যে, শ্বেত রক্তকণিকা পরিপাক-ক্রিয়াশীল কতক- 
গুলি রস প্রস্তুত করে ও এগুলি ব্যবহার করে। তাহারা 
এই রূসগ্চলি পৃথক করিতেও সমর্থ হইয়াছেন। ইহাই ঘে 
ভীব-দহের রোগ-প্রতিরোধক ক্রি অনেকাংশে সম্পন্ন করে 
তাহাতে মার সন্দেহ নাই। আধুনিক চিকিৎসকগণ রক্জের 
শ্বেতকণিকা অণুবীক্ষণ সাহাবো গণনা করিয়া কোন ব্যক্কর 
রোগ-প্রতিরোধক ক্ষমতা সন্বন্ধে ধারণা করিতে পারেন। 
বহু প্রকার রোগক্রান্ত বাক্তির শ্বেত রক্তকণিকা গণন। 
করিয়া দেখা গিয়াছে যে, কখনও সুস্থ বাক্তির তুলনায় জধিক- 
সংখ্যক ও কখনও 'মল্লিসখাক থাকে । আ'ধকসংখ্যক 
শ্বেত রক্তকণিক1 দেখিলে বুঝিতে হইবে যে, বোগ-জাবাণু নাশ 
করিবার জন্থহ শ্বেত রক্তকণিকার সংখ্যা বুদ্ধি হহয়াছে। 
নিউমোনিয়া রোগে শ্বেত রক্তকণিকার সংখা! অল্প দেখিলে 
রোগাধ জীবন সগ্ধন্ধে কোনরূপ আশাই কণা যায় না। 
রোগ-জীবাণু ও শ্বেতকণিকার সংগ্রামের ফলে বদি শ্বেত- 
কণিকা পরাভূত হয়, তবে আক্রান্ত স্থানে পৃথের উতপপ্তি 
হয়। এইগু'ল শে রক্তক ণকার ক্রিয়ার অতি সাধারণ 
দৃষ্টান্ত । 

এই মতবাদের উপর সকল প্রকার রোগের চিকিংসা 
এখনও সম্ভব হয় নাই । দিপরৃথারয়। ( 01001011011 ) 
রোগাক্রান্ত শিশু ও অশ্খের রক্তে ডিপরথিরিয়া আয টিঃকাগন্‌ 
(90109006718 01000987)) পাওয়া যায়।  হহার উৎ্পাত্ত 
সম্বন্ধে চিন্তা করিলে মনে হয় যে, শ্বেহরক্তকণিকা-বৃ'দ্ধ হহাম 
উৎপত্তির কারণ হওয়া সস্তব নহে) কারণ গপার যে সমস্ত 
কোষ |ডপ থি রয়া রোগঞীবাণু দ্বাধা আক্রান্ত হইয়াহে, সেই 
কোষগু/ল হইতেই আযাটি-কৃসন্‌ প্রস্তত হহয়া রক্তে যাওয়া 
থ।কিতে পারে। রক্তের রসহাগ (0019০৭ ৯৫৮৪] ) 
কতকগুলি রোগজীবাণু ধ্বংস করিতে পারে। থরগোসের 
রকের রপভাগ এযান্থ্াক্স (2000178 ) জাবাণু নাশ করিতে 
পারে, ইহা বছুকাল পূর্বেই জানা গিয়াছে । মেচ.নিকফের 
মতবাদ অনুসারে ইহার এই ব্যাথা। করা যাইত পারে যে, 
রক্তের রসভাগের যে পদার্থ জীবাণুধবংপকারী, উহা শ্বেত- 
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কণিকারই স্থষ্ট ও তথা হইতেই উহা রক্তের রসভাগে 
প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে। 
রোগ-ভীবাণু আক্রমণ করিলেই কেহ কেহ অনুস্থ হন 
না দেখিয়া মনে হয়ঃ জীবদেহের রোগ প্রতিরোধ করিবার 
স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে। এই রোগ-প্রতিরোধক ক্ষমতা 
ছুইটি কারণ হইতে উদ্ভৃত হইয়া থাকিতে পারে। প্রথম 
কারণ এই যে, শরারের শ্বেত-রক্তকণিক:গুলি জীবাণু ধ্বংস 
করে ও দ্বিতীয় কারণ এই হইতে পারে যে, শরীরে কোন 
প্রকার জীবাণুধবংসকারী পদার্থ আছে। পূর্বের এ বিষয়ে 
বৈজ্ঞানিকগণ বিশেষ মনোযোগ দেন নাঈ। এখন ইহা 
একটি বিশেষ গবেষণার বিষয় হইয়াছে । সকঙ্গ মনুয্যুদেহই 
একটি কোষ হইতে ক্রমশঃ গঠিত হইয়াছে, কিন্ক পরে রোগ- 
প্রতিরোধক ক্ষমতার পার্থকা দেখা যায় । সাধারণ রসায়নে 
এই রোগ-প্রতিরোধক পদার্থগু'ল সম্বন্ধে কোন তথাই পাওয়। 
যায় না বা এ প্রকার কোন পদার্থ রাসারনকগণ প্রস্থত 
করিতেও সমর্থ হন নাই । লাহার্ক বা ডারউইনের বিবন্তুন- 
বাদ দ্বারাও রোগ-প্রতিরোধক ক্ষমতার এই তাবতমোর কোন 
উপযুক্ত ব্যাখ্যা পাওয়া যার না। 
অধ্যাপক পাউল এরপিশের মতে ছুইটি পদার্থ রক্তে 
থাকিবার ভন্ক স্বাভাবিক রোগ-এ তরোধক ক্ষমতার উৎপত্তি 
হইয়াছে। প্রথম পদাথটির ক্রিয়ার ভাবাণুগুলি নিস্তেঞ্জ ও 
ংসপ্রবণ হঃ এনং দ্বিতীয়টি জীবাণুগডণিকে ধ্বংস করে। 
ইংবাজ জীগাণুতত্বিদ্‌ স্তর আম্রথ, রাহট (31৮ 4১103700 
ডড16) রক্তের রসভাগে এক্জাতীয় পদার্থ আবিষ্কার 
করিয়াছেন। তিনি হহাকে অপসেশিন (০0১০৭) ) 
আথণ দিয়াছেন। তাহার মতে এই অপ সেঃনিন্গুলিই 
বেগ জাবাণু নাশের প্রধান উপাদান। এ বিষয়ে বু গবে- 
ষযণাই চপিতেছে ও অনেকগুপি রোগ যথা ডিপথেরিয়াঃ 
ধনু্ঙ্কার প্রভৃতি রোগের মগন্টিটকৃপিন্‌ আবিষ্কৃত হইয়াছে । 
শারীর-রসায়নের জ্ঞান এখনও প্রায় পৈশবাবস্থাতেই আছে । 
সুতরাং আশা করা যায় যে, এ বিষয়ের জ্ঞানের প্রসারের 
সঙ্গে অনেক রোগেরই প্রতিষেধক ও চিকিৎদা আবিষ্ভৃত 
হইব ও ক্রমশঃ মন্ত্র-টিকি২সার প্রয়োজন হাস প্রাণ হহবে। 


পপি 


কেনিয়ার কথ 


এ হত 


[দেশ আখা!র অতি 


ডার্ক কন্টিনেন্ট বা অন্ধক!র মহ 
আফ্রিকার বক্ষে ভ্রমণ করবার বিশেন বামন: 
হইতে বিদ্বানান ছিল! নালাকালে বাল-ম্বলভ করলার 
[হাযো আঃ ফরঙার আক ত ও প্রক্কত সঙ্গপ্ধে নান গ্রকার 


ন্জ দন 


১ এ 


বিচির চির চিদ্ধলটে অঙ্গত করনাম | অবশেষে খেদিন 


চিরহশ্তনর ও চরাকাজ্িত সেই আফ্িহার উপক্ে 





ফেটি দদমেদাসা ( এই হর্গ পরুগী জের ছারা শির্দিতি হয়) 


৮১২. ৪ হ 
ভ্রমণ কাকপাদ সনে প্রপু হহলান, 


আগ্রহ শিতহাবে 
এক গ্রকার অভুতপুন আশন্দ কতই 
তকে নয় উপশিলেখের বনার মোসঙ্বামায় 
মোঙ্গাসা নগরী ডিম্বা- 


_ স্রীসুরেশচন্ত্র ঘোষ 


রুটি একটি দ্বপের পু্দগাগে অবস্থিচ। নগরের নিয়, 


বনী সনুদ্দ ছেমন গভীর নহে বলিয়া নগরের নিকটন্ত 


উপকূল পরম'নে বনা পে বাব হয় না। আধুণিক 
দ্বীপের পশ্চিমে 


রজত | পশ্চিমের আনুজাত 


শশা 


স্তগশীর বলিয়াই এ দল বশর হইবার 


4 5 





এম1০74া ভি, গড 


 পাদেবানি। কুলি গন্য ছয় বলয় আমা 


জানিতে পারি] গ্গাটিকে শর কত করবার জন্কা 
15 এ ২ হাটা 21 পল ঃ 

পর্ভগ গণ টদনট বসন আমক এক গগ শক্াও 
ঁ উঃ 

করেন আর্বায়ুলর ভিত পিবিিল বঞ্চনা এহ দু 

) 


28329 4727 
হতে আবার হত 
অবশেষে সপুবশ শহাকার শেষে 


কন আহ, 


দর্গ পক্ষার কোন উপায় ছল না। 
কাগল গয়াহিলাম | আত রক্ত উত্তাপের 


জগ্ঠ মোছানা তন অনণকারার বিশেষ উপভোগ্য 
হিল না। কেনিয়-উগাঞ্জ। রেলপথ দমাঙ্ধাস। নগর 
এই রেপ-পথ ক পিশি বন্দর 


শায 


ধস্ত হহইরাছে। 
অ করির| ক্রমশঃ আনেক উচ্চে উঠছে । 
না অতিক্রম টন 
বিখ্যাত র্িফউ উপশ্যকার উপর দিয় অগ্রপর হইয়াছে। 
এই উপত্যক। পার ইইয়া ইহা আবার উদ্ধে উঠিয়।ছে এবং 


র পর এহ পথ ক্রনশত ন। ময়। বিশ্ব 


কার্িক--১৩৪৫ ] 


অরুন করিপার 
আরোহণ 


বুগুপণ  শঠ 


ইকরেটব, অর্গ। হ শিগুবরেদ। পেশ 


ঞ 


হাজার ৯ খাত ৩০ খুটি উচ্চ 


বুটিশ-সধিকু 5 শর্ত চন 





আমরা মোঙ্বাস। হইতে মাতা করি 
ও চিন্তাকর্মক দশা কেহ 


নান। 





রকম 





পাপ্বন্তী ভুত 
দঈপতথ পতিত 
পুর পস্্রশালায় এইট লার-নধ। 


দি বি 
প১৩এ ভা।পতক 





প্রকূ হর ফা 


না হনপ! 


সস্কনদে বিচরণ ক বতেছে) আল 


গেঘাতম হাহা কারন আব 





মাটির ভিন দির জক্াছে 
বনাশালায় বাম কালু 


রঃ 
রাত সপ 





খায় শা পিয়। মবুতলই ৫ 


চি বলশম 


উদগ্রীব না লা হর ্ 


শ্য নর শত ও লা িল। ভোর পণ পোলা 


রি 





গালে এছাসিক ঘুগের চিক পাখার অবশেষ 2 
তিন ণঁ তা 2 
ধায় শশেয় খাকে নং পতছ। 22122 মুগ এই পরশের 





অনেক দীঘ-সন্ধ জীব বিগ্ভশ 
ক্রমশঃ ভীবণ-ঘুক্ধে জয়ী 

এম্পূর্ন শিষুখু হইয়াহে। 

পজন বা শিডীত 

আমর। 


আর৫ 


বংশবরুগাগ 


ংশ্ধরগ পার: 





কোন কারনে আফিকার 

বক্ষে ইহার। রহিয়। গিয়াছে! 

শুনিতে পাইলাম, সময়ে সময়ে এন হইতে 

ইপাজ মিছকেও দেখা যায়। যে সময়ে জলাতার ঘটে, 

 পারশভঃ সেই সময়েই ্রচণ্ড পিপাসার রা গীডিত 
1৮ 


কেনিয়ার কথা 





হস্থানে পাছাবক আবেই্টশার 


৫০৭ 


আ[পিয়! পড়ে। 
মন্ধা!র কিঞ্চিত 
পন্দিন পূর্বাঙ্গে 
নায়রোধি 

ইহ! সমুদ্পু্চ হইত « হাজার 


হইয়। দুই একটি সিংগ 
অবশ্য কচিং এন্সপ নি দেখা যায়। 
পূর্পেন চমোন্বাসা হইতে বাহির হইয়। 


সাম) আায়রোবি লগুরে 


রশপথের পাছে 


উপনীত হইল!ম। 
তকশিয়।র বাজপুনা। | 
৫৮ ছুটি বা অবস্থত | 
হইল কেনেয় উপণি 
নত । 


শাবানা 


না 


এখানকার 


মো আরাফ। 


নর01287 শ্রটের ঢাউশি-বিশিষ্ট। শ্তিতাত প্রাচীনত্বের 


বালা করিতে পারে এনূণ গৃহ এখানে শাই বলিলেও 
চল এসান বড বেশী দেখা থায় 








কেনিয়। হইতে কিলি- 


লের কম নহে । মাউন্ট 
তিলে এবং কিলিমাঞ্জাঝে। 


২5 

4৩7 

৪ 

ক 

£ 2 
রন ৬৮7 


৫৯৮ 


দক্ষিণে অবস্থিত। আমর। নায়রোবির নিকটস্থ গং নামক 
স্থানের উচ্চতম প্রদেশে দীড়াইয়া দূরে দণ্ডায়মান এই ছুটি 
পর্বাত খখন দর্শন করিলাম, তখন আমাদের মনে যে অপুর্ব 
ভাব সঞ্চারিত হুইল, তাহাকে ভাষাতীত 
কিছু বলা চলে না। উভয় পল্দহের তুষারশুজ সমু 
শীর্ষ সান্ধ্যহ্য্র্ের রমণীর রক্ত-বাগে রজত হইয়। বর্ণণাভীন্ত 
দৃশ্ত পরিগ্রাহ করিয়াছিল । 

এই ছুই দিব্য দৃশ্তের মধ্যস্থলে নায়রোবি নগর ছাড়াইয়।। 
সুতরাং নগর হইতে 
দুরে দণ্ডারমান। কেনিয়! পর্বিত প্রায় ৯৭ হাজার ফুট 


ছাড়া অগ্ঠ 


উ্তয় পর্ল্তই প্রায় এক শহ মাইল 


উচ্চ। ইহাকে ইকুয়েটর, বা বিধুবরেখার উপর অবস্থিত 
বলিলেও ভুল বল' হয় না| কিলিনাঞ্জারার উচ্চতা 
১৯ হাজার 5 শত ফুট। ইহ! নেযুসরেপ। 


ডিএ দক্ষিণে বিলি 
দেখিবার ঠৌভাগা সকল সময়ে ঘটে 
যাকে, কখনও বাকি 
হওয়ার ভন্য দেখা ঘায় না । জিজ্ঞাসার ছার জ। লাম, 
অধিকাংশ অয় মেখমালায় মণ্ডিত গাতে লুলয়া কলি 
মাঙ্জারো মাউন্ট কেশিয়াকেই কন দেখা 
যার়। 

ট্রেন হইতে ছিরাফ প্রস্থ 
দের কৌতুহল নিবুন্ত হর নাই 
বিস্বরকর বৈশিষ্ট্য এই সকল ভালাক দেখিবার ভন্য নায়- 
কোবির নিকউবী স্থানসমুছে মেটরধোগে দ্বমণ করিয়া 
ছিলাম । আমরা প্রথমে শা়রেটি হইতে দিশ মাইল দুরে 
প্রসারিত প্রসিদ্ধ রিক্টি উ রিট 
উপন্তাকাকে পৃথিবীর বক্ষতলে বিশ্ুত গ্রক1 ফিশার” 
কাটল বলা চলে। ইহ! (আফ্রিকার) বেইর! 
স্থানের নিকটে আরম্ত হইয়! নারাস। হন পধ্যস্ত প্রগারিত | 


অংপক্ষা 
তি জন্য দগতক দেগিয়। আমা- 
বলায় আমরা আফ্রিকার 


পত্যকায় গমন করি। 
শু) 


নামক 


নায়স; হন হইতে ইহার একটি শাখা পশ্চিমে অগ্রমর 
হইয়াছে । টাঙ্গায়ানিকাঁ, কিছ, এলবার্ট এওয়ার্ড এবং 


এলনাট এই চাপিটি হন এই শাখার অন্তর্থত। নায়াস। 
হদ হইতে এই স্বখ্যাত উপত)কার আর একটি শাখা 
উন্তুরে আগাইয়া গিয়াছে । এই শাণ। কডলফ হ্রদ এবং 
আধিপিশিগার অন্তর্গত হণাবরর ঠিতর দিয়া লোহিত 


বঙ্গ প্রীষ্য্ঠ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড ৪র্থ সংখ্যা 

গাগর অতিক্রম করিয়াছে বলিয়। আমর! জানিতে পারি। 
হ-তন্ববেন্ত। পণ্ডিতগণের মতে পশ্চিমএশিরার অন্তর্গত 
"চে সি” ও জদ্দন উপতাক! এই শাধারই অংশবিশেষ । 
এই সুপ্রসিঙ্গ উপতাক। মায়রোপির শিকটে বিশেষ শয়শ- 
রঞ্জন মুস্তি পরিগ্রহপুর্বাক গণপ্ত আকারে প্রসারিত রছি- 
পাশে সুদ্ঠ শৈলশেরী প্রাচীরের মত 
ফু হইতে দেড় 


যাছে। উতর 

ডাইয়া; ইহাদের উচ্চতা এক হাজার 
হাজরি ফুট পরীস্ত। ন্ট ূর্দপার্ম 
পাহাড়গুলির পাদদেশে উপনীত হইলাম | বুক্ষের মধ্যে 


এখানে এক প্রকার কন্টকরুক্ষই বেশী। উপতাকার স্থানে 


আমর) পহ্যকার 


স্থানে কার্পামের জমি আছে। আমরা অলক্ষণ অপেক্ষা 
করার পর কিছু দুরে কয়েকটি জিরাফকে দণ্ডায়মান 
দেখিলাম। জিরাফ গুলির সংগ্য। গাচটি হইবে। আমর' 
উপ্ভাকার শিয়তর গ্রাদাশে টা আরও 
কিছুদূর আগাইয়, যাইবার পর টি দেখিলাম ভিরাকিত 
দের দল বুনি পাইয়াছে। র্‌ বারটি হই 


পরা | মনোযোগ সহকারে ১ 


পারিলাম, একটি ছাড়! আর সকলেই জিরাকা। জিরাফী- 
দের আপক্ষা জিরাফটি আকারে বুহন্র | ভিনাফ্টির 
সুদার্ঘ স্বন্ধ কুষ্চকায় কেশরের দ্বারা সমাচ্ছন 1 বেখিয়। 


বুলা গেল, ভিরাফটির শাসন দলের সকলকে গঠন্ত্রমে 


মানিয়া চলতে হইতেছে কেহ পিছ।ইয়। পড়িয় 
থ[কিলে জিরাফের ইঙ্গিতে ভাহাকে তহঙ্গণাহ আগাইয়া 
আসত হইতেছে স্হসা একটি জেব্াও আমাদের 
দুষ্টিপথে পন্ত হইল । 
আমরা আর একদিন নায়বানির পশ্চিমে কেদং 
পত্যকার দিকে বেড়াইতে গেলাম । পথটি সহম! প্রায় 
দেড় হাজার ফুট নীচে নামিয়া বিশেধ বিচিত্র ও চিন্বাকর্ষক 


দৃষ্ঠ প্রকাশিত কারয়া তুলিয়াছে। এই পথে দাড়াইয়' 
আনরা রিফট উপত্যকার অপুর্ধ দৃশ্ত সথ্যক্কূণে 
উপভোগ করিলাম। ছুইটি আাণেগিপির অবশে 
আমাদের দৃষ্টিপপে পতিত হইল। 
মান পাহা্ডটির গাম শিশয়া, উত্তরস্থ ভূতপুর্জা আগ্নের 
গিরিটি লঙ্গানট আখ্যায় অভিহিত | 

সৌভাগ্যক্রমে আমর। এমন কয়েকজন ঘুরোপীয় ভ্রম" 


দক্ষণে দণ্জায় 


কান্তিক--১৩৪৫ ] 
কারীর গাক্ষাৎ লাভ করিলাম, বাহার, 
বিচিত্র পশ্ুসযুহ দর্শনের জন্য নৈশ অ 
করিঝ়া ছি হলেন। হারা আমা 


আফ্রিকা স্থলভ 
ভিথ!নের ব্যবস্থা! 
দিগকে অঙ্গে লইভে সাগ্রহে 
স্বীকৃত হইালে আমরা অন্তরের সহিত তাহাদিগকে ধন্যবাদ 
প্রদান করিলাম। শেশ ভ্রমণের এপ স্বযোগ 
অগই নিলয় থাকে । আম 


অতি 
[ফিক|র বিস্ম্কর বৈশিষ্ট স্ব্ূপ 
অদ্ুতারুতি পশ্ুপক্ষীমনৃহ যাহ।তে বিলুপ্ত না হর, সেই ভগ্য 
এই মকল রিং ঠিপর স্থানকে স্তরষিত রাখিবার 


আমর। সেটির, 


খোলে গমন করিল।ম। 
অধিকাংশ বগ্ু পথই অহ্ঠাঙ্্রপ আলোক দেখিলে মন 
ঘুদ্দেধ মত শুন্টিত ভার দাড়ায় থকে বলিয়া এই সকল 





এশশনণ বিনেধ উপ ভাগা এবং পরক্ষা বা 


গু 


দিক দিযাও কাধাকরা। 





প? রিও ডা নথ হতল। | অনব্াকাতম খবন গাডাঙছান ভঙ্গের 


শালা ভাবনা প্রথমেই একদল 
ড? ০ 


পে কৃতিগঞ় গাঠ়জল ও ওযল্ড বাটা আখ্যার অভিভি। 


কাবুল, তখন চা এবং 


নুগজা তদ বড় ব৬ পম্্রর গাল আমাতের দিক 


উদ্জুল শালোকর বিমাহিন। শক্তিতে সন বিক 
একট হইল একটি ক্ষদকায় প্রাণা। এই অস্কুত শ্রাণার 
পুরোভাগ খরগো সের মত এবং পশ্যাহ ভাগ ক্যাপ 


মহিত সদগ্ঠসল্পন | উ দাধাকার পচ্ছর প্রাণ 


হাশর 
যপ্রাণাঞ্প যপন লাকি 


হি . 78,848. -5 
বক্ষ হততে বাহির হহয়। 


প্রদেশ লামাবৃত। এই ক্ষত্রুকা 
ইতে লাধাইতে বন 


খোঠিনী শক্তি বলে আলোকাধারের দিকে ছুটি আমিতে 
ছিল, তখন মেই ঢগ্য আমাদের দৃষ্টিতে রা বিচিত্র বলিয়া 
বাধ হইয়াছিল তাহাব। গাড়ীর শিকটে আমিনা কয়েন 


মহন উ্গার দিকে চকিত চক্ষতে চ!তিয়। থাকিয়। পঙ্কাচকল 
পাদক্ষেপে পলায়ন করিতেছিল। 

শায়বোবির মংগ্রহ।পারের 
আর্ট করে। এই সংগ্রহ ।গ[রটিতে প্রধান, চা 
পক্ষী, বিব্মতঃ নানাপ্রকার গঙ্ষীহ দ্ট ইইর। থাকে । 


বৈশিষ্ট] 


কেনিয়ার কথ! 


&ৎ৯ 


এত প্রকারের পঙ্গী অন্ত কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে 
হয় না। 
আফ্রিকার পুল্াপকুলে অবস্থিত কেনিয়াকে প্রাকৃতিক 
পশ্ুশালা ও চিডিয়াদান। বলিয়। অভিহিত করিলে ঠিকই 
বল! হয়। এভ রকমের পশ্চ-পাখী আর কোন দেশেই 
দেখ! যার শা । আষ্টার ভাব-সম্পকীর শষ্টি-বৈচিত্রা দেখিয়া 
অবাক হইয়। চাহেন, ঠাছাদের 
পশ্তপন্চ সিংচ, 


যাইতে 


্ ৮ ০০০০4 দর এ রি 
পদ এহ ছেশ ধিনেন উপযোগা। 





পরিতাজ পুরাতন বন্দর 


মেহ্ান!। 
বিচিজারুতি (জরাফ, জে প্রহতিকে স্বাভাবিক অবস্থায় 

কৌতুহল নিরৃন্ত করিবার জন্ক মুরোপীয় 
ও আমেরিকান ভ্রমণকারিগণ দলে দলে কেনিয়ায় আসিয়া 


লন করিয়। 


থাকেন। মন হিশীর নিকট গয়া-কাশী, মুসলযানের 
নিও মক্ষা-মদিশ। এলং খুষ্টানের নিকট জেরুজালেম- 
নাজরেখ, তঘনই শিকারানুরাণী ব্যক্তিবর্শের পঙ্গে 
কেনিয়। বিশেষ যাহারা গিংহ শিকার করিবার সাম 


এ. উচ্চাশ। প!বণ করেন) ভাহাদিগের পক্ষে অন্ত কান 


দেখ এত উদ্যোগী হইতে পারে না। 


৫১৯০ 


পশ্ুরাভ সিংহকে স্বতন্ব ব। স্বাধীন অবস্থায় স্বত!বের 
বক্ষে দর্শন কর। একপ্রকার সৌভাগা সন্দেহ নাই। পূর্ণ 
দেহ ও কেশর-ভূষিত সিংহকে অুন্ররতম গাণি- 
গণের অন্যতন বলিলে আদে। অভ্াক্তি হয় না| সেই 
সিংহ যখন প্ররুতির ক্রোড়ে “নিজ নিকেহনে” সগন্দে ও 


৮ 


সহর্ষে দখামান থাকে, তখন তাহাতে দেখিলে ননে হয়ঃ 


পরিণত 


পশ্রাজগ উদার কবি-কল্লন। নভে | 


প্রয়োপপুর্নক দশ দিক 





রি দখিবার জন্য বাঃ সি কহ দুর দে হই 
আমরা এই দেশে করেক ভান ছিলাম, 
[হার কখনও সিংহ গ্রহ করে নাভ আমর! এখন 
গিয়াছিলাম তাহার কিছুকাল পুরে মায়রোরি নগরের 
অন্যন্তরে একটি সিংহ প্রবেশ করিয়ছিল। 
মিংহ মাঞ্জার-জাতীয় জীব। কেশর 
রা নাথ, ফেগিস লিয়ে! | রাঃ 
।” আখ্যায় অভিহিত করে। 
লঙশন্য করিবার রি কেশিযার কুছ 


এমন পোকও 








অধিনাসারা ইহাকে 
[ংহ শন্ের সংহত এউ 
শের সাধৃশ্ঠ 
প্রকার সিংহ দেখ। যায়| এই ছার মধ্য পার্থ 
বেশী ম্র। পার্থক্য শুধু কেশর লইঘ। এব, 
সিংহ প্রান্তরে বাস করে। এই প্রান্তচারা সিংভেরাই 


কেশরভৃষিত্ব | অন্ত শ্রণার মিইইগণ  কিশরশশ্য এবং 
হাছার। বোপের মধ্যে বাস করে বলিয়া জান] যায়। 
ইহাও সহ্য যে, কেশরভূষিত সিংহের সরা অপেক্ষাকৃত 
অঠ্ | ভাগাকমে আমরা উভয় প্রকার টি “পখিতে 
পাইয়ছিলাম। 

কেশিরপাদা সিংহদের প্রদান খাসা জের।। জেলার 


মাংস সিংহগণের বিশেষ প্রির।  এট্টিলোপ জাতীর 
প্রত্যেক প্রাণাকেই ইহ!রা অলাধারণ শারীরিক শক্তি বলে 
সহজেই মারিয়। ফেলিতে পারে, শুধু অরিকা নামক মুগ 
এ পিশয়ে গবিকোর শঙ্গ ইহাদিগের 


পিক পাতি না| 


সঙ্গা্ছের কাধ্য কে। 


বঙ্গগ্রী- ৬ষ্ঠ বর্ষ 


[২য় খণ্ড-৪র্ঘ সংখ্যা 


বহু কেই কহিয়া থাকেন, মোটামুটি এক একটি সিংহ 


সপ্রাতে দুইবার মাত্র অপর প্রাণাকে হা করিয়া আহার্ষা 
মংগ্রহ করে। কাহারও কাহারও মতে সিংহ সমগ্র 
লতগরে অন্ততঃপক্ষে তিন শতবার খাছ মংগ্রহের ভন্ত 
হত্যাকার্ধোর অন্নষ্ঠান কারে । সিংহ কখনও একা, কখনও 
যুযুভাবে হন ও লা সদলে শিকার বাতির হর। আক্ষ- 
কাল সির সাধারণতঃ বাত্রিকালে শিকারে বাহির 


সম্ভবতঃ রেলপণ গ্রস্থতি প্রসারিত 
শিকারাদের পানের 
হওয়াকে শিরাপদ 


যথাকে। হইপার 


কালে এবং ঘুসোপার দর্শক 


পর ভইতত ইহার দিনের বেলায় নাহি 





্ এ: যানে 
ফপাহণতঃ শিকার করিবার অমর সি গজার স্বরে 
গুচ্জল কাছে ষ্ী চৃশ্রতর হণ অপর আ্ণিগণ ভয়ে 
আংহভৃত হই গ৬! * এপ লংবম্পকর শা! 





শামা আছে | আত আরম হম নু 
নানা হেযুকর গাল আমিতিত গাহিত অবনেম 
পিগন্তে পিলান হইয়া ধার] এছ বণ গজন শেন 
হই্পার আঅবারঠিহ পার কমের 


কয়েকবার গোানি শত হয়। 


প্রাপু ভয়। বায় প্রবা অন্থকল হইলে সি গঞ্ভন ই 
তিন পাতিল দুর হইতে শোনা যায়। 


এক বেপার দন্ত কেনিয়ায় শিকার কারতে 
এুলিন্রিনি পি ৪ 
গিরাহিলেন | গিহি তিকার করিভে যাওয়। অম 
পু ৫7 . 
মাহসের কাধ এহে | আামরে।বি নগরে এহ দম্পতিল 


102 
হহয়াছিল। 


মহিলাটির মুখে 
কাহিনী শুনিঘ), 


মহিহ আমাপিগের সাঙ্গাত 


০৮:25 53 2 
সিংহশিকার সব্বদ্গায়। অহিষ্ঠতার থে 


7৮ লা 7 
(ঠলামঃ 


হাহাই শিয়ে লিপিপদ্ধ করিশাম। 


মহিলাটি কহিলেন, আমার স্বামী ও আমি উঠবে 


মংছেরে সন্ধানে রি ঘুরিতে একদিন একটি মৃত! 
মহিষীকে তান। নদী উপতাকায় পতিত দেখিলাম। 


পদাঙ্ক আঙগিত দেখিয়। 
(লোন 


মৃত মহিষের চারি দকে সিংচের 
আশ! জন্িল। মৃতদেহ ভক্ষণের গান খে 
সিংহটি অনষ্যই ফিরিয়। আমিবে। তন অপর তিনটা? 


মুময়ে 


১ 


কণিরার কথ 


পি 
| হইলে 


কা 


ক--১৩৪৫ ] 
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5 ৯ ন্ 
উড ঞ 
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৬৮৮ স্ম্ 


৪১২ 


কুলির! ধরিয়। স্পন্দিত বক্ষে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। 
কোন্‌ দিক হইতে শব্দ আমিতেছিল, তাহ। ঠিক বুঝ। 
যাইতেছিল না বলিয়া প্রত্যেক বন্দুককে নিভিন্ন দিকে 
তুলিয়া ধরা হইল। মধ মধ্যে গঙ্জন শে।ন। বাইতেছিল 
এবং প্রতোক বারই হ. নিকটনর 
হইতেছে 


কিন্ত নিবিড় 
হইতেপ্ছিল 


আমাদের মধ্য ব্যবধান বাপে কণ্টকাক' 


1 


লো 


মনে হইতেছিল 


১ 


অন্ধকারে দিক নির্ণয় সম্ভব 
প্রতিযু্তি ভীষণতম জরি 


একটি 
পাতলা পর্দ। ছাড়া আর কিছুই নাই, রং মত 


সমস্ত শরীরে নঙ্কাজনিত 


না। হিংসার সংহ ও 


ঝেপের 


পার 


শিহরণ বার 


লগিল। গ্ুছের নিরাপর জোড়ে লপিয়া দৃধ হইতে 
সংহের গঞ্জন শোনা আর শিশ্াথ গাজিতে মক্ত প্রক্কহির 
। রত 


বসিম্ন। অতি নিক 


বক্ষে একটি ক্ষদ ঝোপের তিতর 
অবস্থিত সিংহের গজ্জন শুনিতে পাওয়া, ছুয়ের মধ 


আ[কাশ-পাতাল পাকা সন্দেহ নাই | 

অবশেষে মনে হহীল। সিংহ গুবই 
শব শুতিয়। বোধ হইল, দশ গোর অঙোই সু অবস্থ!ত 
জানা গিরাছিল। 


পলীক্ষ) কলিধ 


»রিকটস্ গিততেক সেই গঞ্জ 


করিতোছে। পরে 
আমাদের অন্ভমান ঠিক । 
ও পরোছানি কি ভমক্কর, হান এ 


আঘাত ঈমিতল 


স্টনিলে উদলগ্দি কর 


টি 


এসেছ বান্দর 





হইতেছল। 

এই স্থানে বলা আবশ্যক) সে রাত্রিতে এবং 
পরবন্জী রাত্রিতেও কুক (ধ্য হউতে পারি মাই? হৃভায় 
রা পিংহটিকে দিতে আমর সমথ হইগ্াছিলান । 
কিন্ত তই সময় পর্যন্ত মুত মহিনের সত এতদুল পচিয। 


নি “সই ছু্দন্ধ মাম্পূর্ণ দুঃসহ ৬ 

লি সিংভ-শিকার আনে সহ পাপা 
প[গে ইতটিয়। শিকার কর! হির অন্য কেনে উপায় দু হয় 
21ই বলিলেন ইয়। 


ন। কালো পো হাটা 
শিকাবের সুবিদ এই । 


মে শকল স্থান পুক্ধ 


সুৃতরং তত চিন 
মঞ্চে সি 


শট কণ্টবাকাত 


হাহা 


উপর খে পাস কুকে। 


শা আদ হালা লা লাগি 


নংকিপার সবিপা ও বম 


সর্চিজ 5 


2৩৫1০ লুপ |ই 


14 আছে । 


এংফিকাবগী সিংহ বিশেন তফাত পিপানের বশত ত 


বঙ্গত্রী-_-৬ষ বর্ধ 





[ বয় খণ্ড-৪র্থ সংখ্য। 


শহে-খেয়াল অন্থপারে চলে বলিলে ভূল বলা ইয় ন।। 
পালিত পশু ছুরি করিতে ইহ]র। অতিশয় দক্ষ। কেনিয়ার 
কৃষককূলকে সব্দদা শঙ্ষিত থাকিতে হয়। 
কেশিয়াবামী কষক বোন। প্রস্থত করিয়। বাতি 
বোমার ভিতর ম্মন্ত পশ্তপালকে পুরিয়া উহার সুখ বন্ধ 
করিয়া দিয়া € থাকে । খিংহের অসাধারণ 
শক্তি মন্বন্ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে লা একবার 
একটি খিংহ প্রকাণ্ড বগ্ডাকে ১২ কুটি উচ্চ 


এই জন্ত 


55 
বাজতে শেহ 


হর! দিঘ। 


বঙ্গ একটি 


বেড উ উ্ক্ষপুর্বক টরি করিয়। লইরা গিয়া ছিল | 
সজ মহিলাটি গিহ সদায় আর একটি ঘটনার 
করিয়াছিপেন তিনি বশিয়ছিলেন- আমরা 


৮7 (না নি দোল ৮75 রর 51125 
এল নন্দ শবারি হর বঙ্গাবাত শিছ্াহয়। 





সা 8 
হইরচিশাদি | আ। 





24251872208 লি র্ ০ ২৬ , 
পঠযা বহাল টাল, সঙ্গুংলির দাঁত, টি গছ পপ, 


আন, ভুত হাতক এক একটি পপ কভতরল নয 

751) সাত এস ক হি (১2 € 
7 22 1শাঠ্য শতকিতি বিল তত রণ শালি 
টি ২১১45 এ ৮ 57 এ ৫ 
দ্বানাতক জাগ্রত করিত আহত হভাল।ন লা হন রিকি 
লাহকফেল হাড়ার সাহস হউল 2) আমি শুধু দাত 

বি ০ 
করিয়া ঢাভিয়। 


পণন্দিতি পঙ্গে কিকষ্তপ) পি বমুগের গ্যারি হ। 
ছে 


পভিলান | এলাপ ভয় রন মিনিট এহরূণ ভাবে ছিলাম । 
অবানেষে সিংভটি ভায়ামন্তির 
মলি অদশ্ঠ হইল । 

মিততের এই আদ ৬ম আমার 
দূরের কগ। ঠুলিপ । 


'অবস্থ(শ সন্বন্ধে আমার একনা স্পষ্ট ধারন, ছিল, এ 


শযারে হয কগ 
সিংহের 


ইবার ০ 


সাডাভয়। এতক্ন 


কোথান লুকাইল হাত আমার অল্পুণ 


ঙ্গ।ত 7 খাহ 
হউক এইবার আমি আমার ক্মামীকে জাগাইঘ। বাপারা 


হ!ঘ়েগ! ইত 


চদ্ক্ি 


পলিলানি গন পিন, বোল ভয়, 


'গাস্িকান 00 


চন 
ও এমন সহ আমাদর 


কাঙ্িক--১৩৪৫ ] 
শ]বে ছুটি! আ.পিয়। পলিপ, ছুই শত 
হইতে কোন সিংহ একটি বাড়রুক লইয়! 
'বাঝ। গেল, আশি যে সিতভটিকে পন্গাল। 


দুরপন্তী বোম ঠা 


মুরশিদাবাদ ৫১৪ 


রঃ 
ঘা 


নন্দ নদী অতিক্রম করিয়। প্র 
নদীটি ৫৭ গজ চওড়া এবং উহাতে 


শরীর এপারে তন ঘণ্ট: কাল অবিশাস্ত 


হাতে বেগবত। আলিছি 
পারে যাইত হইল 


জান পপ্যশ্থ জল) 


থাকিতে বেখিয়াছিপাম। মেই সিটি বুটিক লইয়া অন্নসন্ধানে পর একটি ঘন কোপের তির তাহাকে বেখ। 
। রি রঃ রঃ 
গিয়াছে! পরে জন! গেল, এটি দিংহ শঙে শিিনা । গেল।  £ে খাড়রটিকে নামাইয়া বোপের শব্যে পুকাইঘ। 

তোরে পথ চিশিবারি উিপধন্ত আলোক দেখ ছিপ আমার স্বামীর সি সেউ োপের বক্ষেই 
211০ নে ৯ ২, ৯, 
পিধাণাত আমার দ্বামা সিহাহ সন্ধান বাতিল হইল | হাভার জীবনে সমাপি পটিল। 

_্ীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্ধা 
শয়ি পুণা ক নমো ননঃ মুরশিদানাত উদ্ভবরেতে পর তেরি বেবশাত বহি? উ্ষদিলে, 
তর ৮5ল1 আিচ্ত হা 

মুন ক। বে যশ আহ! আলণ কাদ। হাহাকার আর্তনাদ কেন ডি 
কানা দ্রার-ুদেজ জনন] গে! ঝহাইননি স্তন, 


সু অনুহদুকধপানে ধন্য হল এ মজা 





গন লন্ভিল ভাঁয় তন দোশাতত নপব সিরাজ, 
বেদে গেল শীজাফর দে মাটি ত কলগগিত ল্ভ 


১:১১ হি নি শনি 
যাহার বালী আন্ত হামনুত 


মোহনলালের মঙ্ষে অস্তুনিত জাবাণল গাল। 
সে মন্দিরে 


পাণা ভবাশার কীছি ভাঙ্গা অবকায, 


হে নঙামহিমমা, পঙ্গ তবু কাদ্গংলিনী এন 


নদীতে 
কাণিনবু করি ববি পড়ে। 


গগানে পণনে বনে 


পুশা অব্রাশগাথা 
“ঙ্গালার গাণিপথ গিবিয়ার পুণা রণাঙ্গন, 
ইশ সে অমরের আত্মদানে রছিল অঙ্কন । 


প্রাস্তরে গ্রাস, 


র গধ্ব দেখ। যায়, 
প্রাসান-চুড়া ধারনার উকে আর আর। 


শেন গাঞ্টা লালগোল 


যোবান্দ 
আনন্দের দানতীর্ঘতলে, 
সাহিচ্ার হাজ গৌব-স্বপ্রদীপ দপদরপি জলে । 
পান্ধে হগবানগালা কাদে লক্জাকলক্কত শিরে, 
অতিথি নবাবকণ্ঠ কাদে আজো বুক চিরে চিরে। 
ওরে ওরে তুই মেই প্রনুহত্যা-কল ক্কত দেশ, 
কু যুব না হায় ঘুচিবে না এই তীব্র ক্লেশ। 
চিরদিশ চির্দিণ জেগে রবে এ করুণ গান, 


হাই আজি বুকে তোর কেদে পান্থ করে পদদান। 


[ ২য় খণ্ড-৪র্থ মংখ্যা 


বঙ্গ উ--৬ বর্ষ 











য 


] 





লা স্ব আনে 








] 


। 


এআ 


্ 
্ ডা 
ডি. 
1 25 
5 
৬ 
২. ৬৪ 
হি 
১ 
৯ 
ত্য ১ 
চি 


3১ 
হি 
৩) 
৬ 

। 
চি 
৬১ ৯ 
2 কি 


রে 


[যব জর 


বশ 





৬ 


ক 





[ন্দার প্র! 


॥ 








পলাতক তলা 


্ 











তল 


ঘন 
ডঃ 
গত 


জমা 





বা 
শখ 




















১2 


কলা ডাল 


শা 


গুল 


্া 
দি 





১7 





গৃতকিল 








হাচি সেটি 


বও 





ভি 2 
হিলি রা 
৬ তা 
ভূ 
ট 

১৯ রম 














১০ 
১১ 
রঃ 
তি ঘা 
। নু 
রঃ 
এ 








লি 








ক ঠন। 


ন? 


16 


পল 


25? 








9 



















মধ্য-বঙ্গের বিধস্ত পল্লী-অ 
পুনঃ সংস্কার 


( ক্ষয়িয্ত) আলোচা অঞ্চলের প্রাকৃতিক সাস্থান 
শ্রীদেবাপুরাণ, . কালিকাপুরাণা 
( রা ) 


দিতে উক্ত 


প্রথমেই হি ৪ বল! লানুলা) ঠেস 


ন। হইলেও, উপবঙ্গের 


চভ্াত। এবং সংস্ক তর কেন্দস্ল ভারতের এই অদ্বেতীয়- 
মামা নালল এবং উর শাসা-প্রনাথার কলে গন্ডয়া 





শ্চিম পর্ধান্ত অ 


সিয়। মধু 


টি অন্ভমরণ চু চলন; £ 
এহিয়। দাকুগী থান ও 
উভতরে খাঙ্গরাইল-নপী ীমা | তথ। হইতে, কপোতাক্ষী- 
হালে স্পা ও প্রসিদ্ধ কপিলমুনি 
+1টিপাড়। গাম, প্রসিন্ধ মস্জিদকৃড় এবং আমাদি | তা 





টি তি 
তে 
25 


“ইতে, প্রতাপনগর ও গউকমলপুর এবং বেদকাশী দিয়া, 
এনশা-নীরে (শ্রীযশো হরেশবরীপুর, বাঃ সংক্ষেপো) ঈশ্বরীপুর | 
ঈশ্বটাপুর হইতে কাটুশিয়া, গড় 


পট রী ডা হি বমস্তগুব হইয়া, রি গু 


ধূমথান, 


নৃরগরঃ 


* প্রবর্ঠীর প্রথমাংশ গত অগ্রহায়ণ, ফান ও বেশাণ লাখায় পরান 


ছে । 


ট 


শ্রীহরিদাস মিত্র 


ভীরে ) ছিঙ্ুল (ঈন্বল, হেস্কেল-) গঞ্জ (কালিন্দী-হীরে )। 
তংপরে, ঘুক্ত যমুনা-ইচ্ছামতী-তীরে, দেনহাটা, (টাকী) 
শ্রীপুর, (বন্তরহাটি, বাদুিয়। ), টিবি। 

“টিবির মোহনায় যমুন। ও ইচ্ছামতী মিশিয়াছে এবং ধুমনাটের নিয়ে 
বিমুক্ত হইয়াছে পথে টিবি হইতে বমচ্পুর গণাগ্ত নদীর নাম ইচ্ছমতী, 
বসন্তপুর হই ধূমবাটি পান্ত সেই একই ধারার নাম যখুন! । “যমুনেচ্ছা 


প্রসঙ্গমো রঃ ছর্গ স্থাপিত হয়। সেখানে যমুন! শাথা পশ্চিম মুখে 


এবং ইচ্ছামতী পুরি মুখে গিয়া উভয়ে পরে দঙ্গিণবাহিনী হইয়! সমুদ্ধে 
গড়িয়াছে।” 

টিবি ব। টিপির মেহালা চার্ঘাটের নিকট তথ! 
হইছে যমুনা অন্টগরণ করিয়া, গোৰরডা্গ, ইদ্ভাপুর, 
গাইঘটি থান, জলেশ্বর, চৌবাডিয়া, বিরুই, হরিণঘট 
থান! 

গঞ্', বযুন' এবং সরন্থতী, গ্ররঃগ হইতে অগ্ুগ্রাথের 
নিকই পর্যান্ত, বুক প্রবাহে আদিয়। মুক্ত ত্রিবেণীতে 

ভিধারায় - (লক্ষিণে) সর্ব তী, (বামে) যমুনা ও (মধ্যে) 
ভাবী এই ভিন ভাগে বিভক্ত হইয়ছে। 


“এই ব্রবেতা হইতে যদুনা কিছু দুর পথান্ত চতিশ গাগণ। ও নদীয়া, 
হৎগরে চকিন পরগণ! ও যশোেহরের নীমা নিদেন করিয়া গুববদলণ 
দিকে প্রবাহিত হইয়াছে । যেখানে ভাগী খা হইতে হথখম উউয়াছে, 


তথাকার সেই ছুরবন্থ প্রাচীন খাত গাধারণের নিকট বাঘের থাল বলিয়া 


যনুনা 


( কাঞ্চন-পন্পী 13 নিকট) 

[গাররধী হইতে বাহিন হইয়াছিল | এক্ষণে সে সংযোগ 
বিচ্ছিন হইয়াছে । 

কাচডাপাড়া পর্যান্ত আসিয়া, এক্ষণে মধ্যবলের 

( বিদ্স্ত ক্ষয়িষ্জ অঞ্চলের পশ্চিমোন্তর সীমা ধরিতে 

হইবে। কাচড়াপাড়া হইতে ভাগীরথী ধরিয়া, নুখসাগর.ও 

( প্রাচীন চক্রুদহ তীর্থ )। ভাগীরথী হইতে বরাবর 


চাকদহছ 
চর্ণী নদী বাছিয়া,রাণাঘাট ও আড়ংঘাট ষ্টেশন, ই'সথালি। 


৫১৬ 


শিবনিবাগ এবং কৃক্গগঞ্জ। ম!জদিয়। ষ্টেণনের নিকট, 
কুষ্ণগঞ্জে আসিয়া মীথাভাঙ্গ-নদী, চুর্ণী ও ইচ্ছামতী- 
এই ছুই শাখায় দ্বিধ! বিভক্ত হইয়ছে। ইচ্ছামতী, দক্ষিণে 
ও চু, পশ্চিমে প্রবাহিত হইয়াছে। এই কৃুষ্ঞগঞ্জে 
পৃর্তবিভাগের শক্ক আদায় হয় এবং তজ্জগ্ত একটি কেন্দ্র 
আছে। ইচ্ছামতীর উপরে নোণাগঞ্জ, বনগ্রাম মহকুম।, 
ছঘরিয়', চন্দ ড়", মলঙ্গ পাড়া স্বব্ূপনগর প্রন্থতি অনস্থত। 

পূর্তবিভাগ কর্ডক বাণপুর ও দর্শনা রেলষ্টেশন-দ্বঘন 
মন্ধা। ৭5-৭৩ মাইলে “বিজয়-কাই? করিত হইয়াছে | এই 
“বজয়-কাট”দ্বার। মাথাভাঙ্গা এবং তৈরব-নদের পুলঃ 
সংযোগ সংস্থাপিেত হইঘাছে। 

শমালদতের মধা দিং। আংসয়। ভ্ুতকীত্তি মহানদ ঘেখানে পদ্মায় পড়িতাছছে, 
ভাহারইউ মপর পাধে "যন সেই নদহ ঠৈরব নাম ধারণ পুনবক বাহির হই- 
য়ান্ছে। অনেক দূর আলিয়। ই পল্মার অন্য একটি দক্দিণ-বাহিশী শাখা 
ভলঙ্গীর সহিত মিশয়ান্তে। যৃক্তুপ্রবাহ হঈতে মুক্ত হউঘ! লন পুনরায় 
মেহেরপুরের পশ্চিম দিয়া বর্তমান জয়রানপুর রেলওয়ে স্টেশনের পশ্চিমে 
পদ্মার আর একটি শাবা মাথানাঙ্গার সহিহ মিশিয়াঙ্ছে | বন্তদান দর্শনা 
রেলওয়ে স্টেশনের পশ্চিম-দক্ষিণ কোণ হইছে একটি প্রকাণ্ড বুস্থাকার বাকে 
এই যুক্ত প্রবাহ ঘুট্যাছিল । উ বাকের দক্সিণ-পুর্ন কোণ হতে ঠৈরব 
মাথা ভাজা হইতে ন্চিত হইয়া যাশাহরে প্রবেশ করিয়াছে 

মেছেরপুর মহকুম।, উথুলি, জীবননগর নবীয়! জেলায় 
ভৈরব ভবে | উথলিভে, পরমহংস 
কেন্ত্র আছে। 


নিগমানন্দজীর শিক্ষা- 

মহেশপুরের সপিছিত টরব-নদ হইতে, বেত্রবতী 
(বেতন বা বেণ) নামে শাখ। বাভির হইয়া বাগদা) 
নাতরণ ষ্টেশন (যাদবপুর ), উলসী, বাধ আচ, বাগুডি 
শঙ্করপুর, কলারোয়া গ্রন্থতি স্থানের পার্খ দিয়া খুলনরি 
সীমায় প্রবেশ করিয়াছে এবং 'বুধহাটার” গাঙ্গ, খোল- 
পেটুয়া প্রভৃতি নামে, বিস্তার লাত করিয়', কপোতাঙ্গীর 
সঙ্গে ঘুক্ত হইয়াছে। যাদবপুরের নিম্ন হইতে নেত্রবততী 
বহতা আছে। . 

ভৈরব-নদ-_ 

“ক্রমে কোটিটাদপূর পর্বান্থ পূর্লামূণে আসিয়। পরে দক্ষিণনূখী হইয়াছে । 
৫15 মাইল আসিয় চৌগাগার উন্তুবে তাণ্ছিরপূর নামক স্তনে গৈরব দক্ষিণ 
দিকে কপোতাক্ষ শাখা ত্যাগ করিয়া নিজে পুর্দদিকে প্রঝাহিত হইয়াছে । 
এই স্থান হইতে উভয় লদী অগ্রসর হইতে হইতে ক্রনণঃ প্রবল আকার ধারণ 


বঙ্গপ্রী_ ৬ বর্ধ 


[ ২য় খণ্ড-৪র্থ সংখ্য। 


করিয়াছে। যশোহর-খুলনার আদা মভ্যতা। এই ছুই নদীপথে প্রধাহিত 
হইয়া উ্তয়ের কূলে কুলে সমৃদ্ধ ও জ্ঞান(লে[ক-দী্ পলীর সৃষ্টি করিয়।ছে 1” 


তৈরব ক্রমঘয়ে বামে দক্ষিণে তাছেরপুর, চুডামণকাঠী, 
বারবাজার, মুডলী, কস্বা ( বর্তমান যশোহর ), বকচর, 
রাজার হাট, রামনগর, বাশুয়াড়ি, রাধানগর, জঙ্গল বাধাল, 
বন্ুন্িয়া, মহাকাল, আফরা, শেখছাটি ( জগরাথপুর ), 
(থালি নগর) নওয়াপান্ডা, বিভাগদিছি, বাণুটিয়া, 
ঘাট, দক্ষিণ ডিছ্ছি, পয়গ্রাম, কদ্না, ফুলতলা, ভুগিল হাট, 
সুভরাঢ়।, ধূলগ্রান,দামোদর, যুক্তিশ্বরী, টিভি মহেশ্বর- 
পাশ, দৌলতপুব, সেনছাটি, খালিসপুর, বেলকালিয়, খুলনা, 
থালাইপুর, মানম' ফকির হাট, মূলঘর, যাজ্রাপুর, পাণিঘট, 
বাগেরছাটি (খলিফাতাবাদ ), মঘ্ধিয়া, তালেশ্বর, কুয়া 
প্রতি প্রসিদ্ধ স্থান রাখিয়! বলেশ্বরে মিশিয়াছে। 


রাজ- 


এইরূণ 


বভসংখ্যক ভদ্দপরীর অবন্থান। গঙ্গা ভিন অগ্ঠ নদীতীরে 
বঙজদেশে নাই। 

কপোতাক্ষী, ভাহিবপুলের নিকঙছে ট্ভরব হইতে 
উঠিয়াছে। কপোত্তের অক্ষির ম্যায় শ্বক্ষ, নির্ুল ও নীলাভ 


জল বলয়।, বোধ হয় কাপোতাক্ষী এই নাম দেওয়া সার্থক 


ভইয়াছে। কোন কোন মনে, কপোতাক্ষ বা কবদ্দক, 


বাননগরের নিকট চূ্ণী নদী হইতে বাহির র হইয়াছে এবং 
কোটটাদপুন পর্যান্ত ভৈরবের অংশ, কপোতাক্ষ নামে 


পরিচিত হইত । বস্থুতঃ ইভ ভৈরবের শাখা 


গুয়।তলি, চৌগাছা 
অমৃভবাজার, বোধখান।, লিকরগা) 


মাত্র। 
গাঙ্গানন্রপুল, 
(ঝিঙ্গের গাছ), 


কাপাতাক্ষর তীরে, 


লাউজানি (ব্রাঙ্গণ নগর ), ত্রিোহিনী, মি্জানগর, সাগর- 
দাড়ি, কুমিরা, তালা-মাগুরা» কপিলমুনি, রাডুলি-কাটি- 
পাড়া, টাদখালিঃ বড়দল, থাঁমাদি গরনথৃতি প্রসহ্ 
স্বান। 


কপোতাক্ষী হইতে হরির ও ভদ্র নামক আর দুষ্ট 
শাখা পূর্না-দক্ষিণবাহী ছিল । হবিহর ঝিকরগাছার কিছ 
উত্তরে কপোতাক্ষ হইতে নির্গত হইয়াছিল। এ; 
মধয়ে ইহার কুল লাউক্জানি, মণিরামপুর কেশবপ 
বিগ্ানন্দকটি প্রস্ৃতি প্রসিদ্ধ স্থান শোভা পাইত। হই, 
আলতাপোলের কিছু ভাটিতে ভদ্র-নদের স্থিত মিলি 
হইয়াছে। 


কার্তিক--১৩৪৫ ] 


“ওদ্বের সহিত কপোহান্গে সঙ্গমঞ্থানে ত্রিমোহিনী ও মিজ্ভানগরে 
মোগন ফৌসদারের রাজধানী ছিল, সেখান হইতে ভর কেশবপুর ঘুরয়। 


গৌরীঘোণ!, ভরতঙায়ন| প্রভৃতি স্থানের শো।ভ|-বর্ধীন করিয়া এক বিস্তীর্ণ 


অঞ্চলে বছ নামাজিক কায ত্রাঙ্গণের বদতি করাইগাছিল। আজ ভদ্র 
ডুমুরিয়া পর্মাস্ত প্রদেশকে কাণা করিয়! নিজে এক প্রকার ম্জিয়। গিয়াছে। 
কিন্তু ডুমুরিয়। ছাড়ি ভর নুন্দরবনের নদী ।” 
চুকনগর, শোনা, ডুমরিয়া, সাহ 
নদীর তীরে অবস্থিত 
মুক্তাশ্বরা-নরী, বুকভ৫1, বাওড এবং 
£ত হইয়াছে । এেগ1, দুপুর) পুলের ঘাট) টাচ, 
মৃতীঘাটা-কামালপুর,  ঢাকুরিয়-প্রতাপকাটি 
শেষে ট্যাকা-নদী নামে নেহালপুর, 
চাকড়ি প্র্তির ধার দিয়া) মুক্তীঙ্গরী 
টা য়া? খালে পড়িরা-শদ্র-নদের 
গহিত মিশিয়াছে। এই সুন্দর কেদারবাহিণী 
মক্তাশবরী-ননী বভ অঞ্চলকে শশ্ত-গ্ামলা করিয়। প্রবাহিত? 
হইত। ধ্বংসের সহিত, বছ অঞ্চল 
বন্ধ জলায় পরিণত হইয়াছে । খুলনা হইতে যশোহর 


ডাকানিয়া, বিল বোকড গ্রহ্তির 


« 


গ প্রত গ্রাম এই 


এড,ল নিল হইতে 
্ু 
রজধাশী, 
দি বর নিয় পিয়া) 
ঘাঁপিঘা- নদ 
শিকট ভবদহের 
এক] 
এক্ষণে এই নদাটির 
পর্যান্ত খিল শাখা 
প্রশাদা সহ) প্রকাণ্ড এক অঞ্চল জলগঞণ্ড দোষে আক্রান্থ। 
খুলনা, দৌলতপুর, ফুল হল, নওয়াপাড়া? ডুমুরিয়। কেশব- 
পুব, ম ণরামপুক্র। যাশাহর, কোটচাদপুর প্রত 
কয়েকটা থানা এই অঞ্চলমধ্যে পড়িয়াছে 

নব-গঙ্গা যেখানে মাথা হাল হইতে জন্মলা৩ করিয়া 
ছিল, ভাহারই ২1০ মীইলের মধ্যে, জয়রামপুর রেল- 
ষ্টেখনের উন্তরে মহেশ্বরা শামক এক শাখা বাইর হয়। 
মহেশ্বরী-নদীর নিম্বাংশ। চিত্রা-ননী নামে যশোহরখুলন। 
মধ প্রবাহত। বোধ ইয়, কন্যারশিছ্ব উজ্জল চিত্রা- 


সমগ্র 


নক্ষত্র হইতে, এই স্বন্থ ও 'নন্মলতোয়! শদা, চিত আজ্ঞা 
প্রাপ্ত হইয়াছে । 
প্রেনেল সাহেবের মতে এই নদী নবগঙ্গ। নদীর শাথ1। নবগঙ্গার 


৮২পত্তি স্থান হইতে দেড় কো দুরবন্তী দামুত্হদ! নাষক স্থানে এই নপী, 
শবগঙ্গা হইতে বহির্গত ইঠয়। দক্ষিণপূবি ঝাহিনী হইয়। এক *। | উত্তনাদকে 
ফটক নম ধারণ করিঝ| বেগবতা (বেও.) নদার সন্ত মিলিত হইয়াছে ।” 

“খোড়াথ|লি নামক একটি খনিহ খাল নলদী্ নিয়ে নবগঙ্গ।কে নড়া- 


পর উত্তরস্থিত দিত ও ফকির সান্মনিত প্রবাহের সহিত মিশাইগ 
ছে ৮ 


মধ্য-বঙ্গের বিধ্বস্ত পল্পী-অঞ্চলের পুনঃ-সংস্কার 


৫১৭ 


চিত্রা, ঘোড়াখালি পর্যন্ত দক্ষিণ-পূর্বাভিমুখে আপিয়! 
তথা হইতে শুলপুর পর্যন্ত দক্ষিণবাহিনী, এবং শুলপুর 
হইতে দক্ষিণ-পুর্ববাহিনা হইয়। টাচড়ি মধ্য দিয়া, গাজির- 
হাটের নিকট দির। বহিয়। পরিশেষে আঠার-বাকীর সহিত 
ছাগলাদহে গিলিত হইয়াছে । 

পুনরায় চিত্রা নামে এক নদী, আঠার-বাকীর অপর 
পারে নাগরকাদি হইতে, বাগেরহাট মহকুমার মধ্য দিয়া 
মধূমতী পধ্যপ্ত বিস্থৃত। মধুমতী ও চিত্রাসঙ্গমে চিতল- 
মারি গকাগ্ড গঞ্জ, এক্ষণে উহ। ক্ষয়িকু | বিশ্ষেজ্ঞগণের 
মতে এই দ্রিভ'র চিএ) প্রথম চিত্রারই বিস্তৃতি এবং ইহাই 
সম্তব ! 

মূল চিত্রা-নদাদ তীরে খরগোব) কালীগঞ্জ, খাজুরা, 
মীনাথালি) শারিকেল বাড়ির, সংলিখা বুনাগাতি, ঘোড়া 
কুমা, কুরিগ্রান। হাউবাডিয়া, াঙ্গণডাঙ্গা, 
5) শুলপুর, টাচডি, গাজিরহাউ প্রস্ৃতি 
ল-ষ্টেশনের 
*গভনঠি-কাট? | এই 


চুর়াডাঙ্গ। র উত্তরে, ৮৪-৮৫ মাইল মধ্যে, 
তে 


'গজনঠি-কাট? দ্বারা মাখাভাঙ্গার 
গঠিত শলগঙ্গ-নলার পুনরায় সংযোগ স্থাপিত হইয়াছে! 
ঝিমাইলহ ও নাগর অহক্যানয়। হরশঙরপুব, আঠারখাদা, 
আলুকদিয়া, বিনোদপুধ, সঙ্াজিতপুকঃ নহাটা, বাটাযোড়, 
নললা, কুনারগঞ্জ, রায়গ্রাম, কলাগাহা, লগ পাশা, লোহা- 
গড) কালন। প্রস্থ ত গ্রাম তার অবস্থিত। 
লোইগড়। হইতে শবগঙ্গ। সোজা কালনার নিকট মধু- 
মততে শিশযাছিল,। কিন্তু সে অংশ মক্তিয়া 
গিয়াছে । কারণ বাণকাণঃ মানক একটা শাখা এই স্থান 
হইতে নবগঙ্গার জল লইঘা কালিয়ার পার্খবব মি ক সা 
গঙ্গায় কলাগঞ্জ। গজ. 25৫ 
নিকট আতাই-নদ'তে আম্মসমর্পণ করিয়।ছে। আহা 
গিয়। খুলনার নিকট ভৈরবে পড়িয়াছে। মাগুরা হইতে 
৩৪ মাস কাল এবং বিশোদপুর হইতে লোহাগড়া পর্যন্ত 
বারমাম সমতাবে নবগঙ্গায় নৌকা চলে। 

আলমডাঙ্গ! রেল-স্েশনের প্রায় পাচ ক্রোশ উত্তর- 
পশ্চিমে, পাঙ্গামী বা! কুমার-নদ, মাথাতাঙগ! হইতে বাছর 
হইয়াছে | পাঙ্গাসী-নদীর শিল্পাংশ কুমার নামে খাতি। 


এই শবগঙ্গ। 


এক্ষণে 


মিশাইতেছে এবং 


৫৯৮ 


“মাগুরা নগরের উত্তরাংণে মুচিখলি নামক একটি থালের দ্বার! নবগঙ্গ।র 
সহিত কুমারের সিলন হইয়া'ছল। কুমার এই নংযোগের ফলে নাগঙ্গাকে 
কুবার পুবিনুখে গৌরীতে মিশিয়। ।গণছে এবং 
অপর পার হইতে বাহির হইয়া চন্দন। নামক পল্লার অন্য শাখার সহিত হহার 
সংযোগ হইতাছে । কুমার পুনরায় আও প্রকাশ করিয়া করিদপুর জেলায় 
বহুধুর পথান্ত বস্তুত আছে |” 


পুন বত ক।রয়াতে। 


চান মান চজে উই হর, চননা-নদা কুমার-নদতী বস্থ 
মধুখালি বন্দরের নে রি র্‌ উন বি হইয়াছে। 
এই কুনারই নধুখালি হ শইপুবাতিমুখে, ভাঙ্গা ও 
মাদারাপুরের শক্ঘ দিধ। প্রবাহিত হইয়াছে । 


গোগাত না হইতে কালীগ্গ। নামী একটি নদী বহিগৃত হইয়। কুমার 


নদের মহত মিলত হইয়াছে । কালীগঙ্গার প্রবাঠ এই নদাতে পড়িত, 


সতরাং পুব্ব কিছুকাণ বধ ভিন্ন 
উথন নবগঞ্জ। নদীতে আসিত 1 


অন্য সময়েও এই নদী খরন্রোতে প্রবাহিঠ 
হইত । কুমারের ঠ 


র (বিধবপ্ত) ক্ষতি 


মং 


এইবার নধাবঙ্গে ফঃ অঞ্চলের পুন্দোন্তর 


ও পুদ সহ শিদ্দেশ করিতে হইনর | 


গাঙ্গের উপস্ধাপ বা উপবঙ্গকেত এগীরা মধুনভা ছিব? 


বিভক্ত করিরাছে 1 যশোহর- ধুলন 1র মধো ইহাই সপ্ন 


পেক্ষ। প্রবল ন্দা। এই নদ পুলাংশে, বঙ্গ এবং পশ্চন 
গে, মধ্যবঙ্গের অবস্থিত । 
“একই নদা প্ হতে নির্গত হইয়া নদীয়া, ফরিদপুর, যোহর, খুলন। 


বাখএগঞ্জ চভেলার মব। [দয়া প্রবাহিত হহগাছে বুষ্টিঘা হইতে কানারখালর 


ছু হাটি লা গড়ই। হপ। হইতে ৮*লদার পথ সত মধুনতা ও থা হহতে 


বাদ নান বাছণ কাগিয়া হারণথাট আগায় পমু্ীর মাহহ মিলত 


হয়ে | গোটাকে সাধাতণঠ বাত, খড়াত বাখড়হ বলে 
শরুষ্ঠি।প দলকটে খোদ, 


হয়া নপাফ। ভোল। দয়া অশোহরে প্রবেশ কারয়া কুমার নদের সহিত নি 


গোরাত বা পড়ত নদা পদ্মা হইতে বাহির 


এবং পরে ঝুম র শাদা বারাপিগা পিয়। পিন মুদি প্রবাহিত হয়। কিপ্ত 
কালে শোহার জল প্রবাহ এত বৃদ্ধি হয় মে, বাঞসিছ। ইহ. এলেংবা।ল 
নামে একটা পুথক শাগা বাহির ইয়া যায় পুরে বারাময়ার শিল্পে মধুমতী 
8১, এধন এহ এলেংথালিও বিস্তার লাভ করিয়া সধুনতার আন্ত ভুত 


চু 


নাস 
হইয়া । 
গঠই নদের 
একটি শাখা) হাউনানডিয়ার মমাপবন্তা গড়ই মদ হইতে 
ইয়। পুর নিডি ন্দপুরেরীনিক উবন্ধী গড নদের 


[শ। নদ্ধ ভইয়াছে। 


থনে হাত পুল সীমার ভান নদাইছ। 
বাহরহ 
সহত মশিরাছে। 
শখাবাল একটা গ্রাসিদ বর । 


ভাউবাগিরার মোহ 


বঙগগ্রী-৬ঠ বর্ষ 


[২য় খণ্ড ৪থ সংখ)া 


নবগঞ্গা-তীরে _আলমাঙ্গর পরে, শৈলকুপ] | শৈল- 
কুপা বন্দরে যোগল-রাজত মময়ে, আমদাশী ও রপ্তানা 
দ্রবোর শুষ্ক আদায় হইত | রামনগর, মধুমতী তীরে _ 
(ফরিদপুর জেলার ) কামারখালি প্রধান গঞ্জ | (যশোহর 
জেলায় ) ভূষণা € মতশ্মপপুরে, অগ্ঠতম বাঁর রাজ। সাভারাম 
রায়ের কীন্ডিসকল অনস্থিত। 

বারসিয়াতারে-বোয়ালমাহি এক 


শাঁটিরাপাড। 


প্রনান গ্জী 





ক।শিয়ানি। 
বাদী শুদপ্রায় । 
মধুম ভী-ভীরে-ইংন।| 


ব্ডদিয়া, প্রধান গঞ্জ এব 


, এন! 
ইহা হইতে হালিঞাকা খাল আশপিজা্্ম অনালাল দার 
মধুমতার সহিত পগঙ্গার খোদ সাবিত হভয়াছে 


জেনদিয়াবাউ। 


22775 33০ 7 লি ঢ7 ও 
গার শি প্রিত ১১ একট দুরে খাক। 


বিলপথোগাপ গঞ্জ, 





থানার 


€হি নখ 
15 তলনা রঃ 


গঙ ছল, এক্ষণে খরিব্ঃ | নধুম হার বিস্তার ও বগবুদ্ছিঃ 
সঙ্গে, শাম 


ত 
হহয়াছে। কডুয়ার ১ 


ললেশ্বর হ নকটে ৫ হ£ বলেম 
মিশিরাছে ! কটুরা প্যান, মধাবঙগের শে যন অপ্ধলে। 
দক্ষিণ পূর্ন সীমা শেষ হহল। 

মধা-বগ্গ বিশেষ জপ ননা-মাতক | স্বঙাব হই ইহ 


উথ্থান-পভতন এবং সংস্কততিপ ইতিহাছে রি কল অন-নলা। 
স্থান প্রনান। 
সকলের স হত 
গুপি অপুর্ব কবি-ক্পনার নিদিন এবং 
আকর। 

পঙ্গান্তরে পুণ) যশোর-সুমিতে শান্তি, 
। আজিও ছাঃ 


তথ্য, কিংবর স্থা, কাজিনা এ 
এই অকল নামের অনের 
নিকপম বহে 


অনেক 
তজড়িহ আছে। 


চিপ? 


নেব 
ভোট 
হ। ০] 
শ্রেষ্ঠ নিদশন মকল বর্তমান আছে। 
সেই মহীয়সী বাশার-ভূ-লপীকে। (কোটি নমধান | 


বভধন্মের সমন্নর হইয়।ছিল 





“এ পথ গেছে কোন্‌ খানে ভাই, 


কে জানে, তা কেজানে।” 


শূন্যস্থান 


পাঙ্গিল আব । 
সব রস শুকিদে নারস হয়ে গেছে জীবন | বেকার 
জাবনের বার্থহান ওপর নেমে এসেছে কাল গদ্দা 


জঞ্জালের ঘত প্রতি গদে হি বার্তা । সামনে সামনে চলা 


পুচে গেছে, একে পেকে টলতে হর ।  হরতো খানিকটা 
হসতহোর পথেও পঙ্গিল প্রবাহে ডবগাভার কাটতে 
কাটতে । 

ফকির নরম | 

এন নিহা » তন পরশকির দপমাস জুগছিয়ে আসছে । নিস্তার 


০ 2১782 
।ক মাঠ হাতেই ? 


গাবনট]। না । বভদল বধথে এসেছে, বহরে বদন 
কতআ্জাকে 


ভাঙবে, অপর 


পর্বে বয়ে উপরে এ কবুল কল্কপ করে । 


কঠ বীাকে এ এরণাক ছাবে। কত হার 
পারে জমে উঠার কত শাল । পাশ আক আবজ্্নায় এর 


শোহের গতি হবে মর । 


শীতের বার ফিকে হয়ে এসেছে £ খুন গেছে ঈাকামে 
হয়ে। আধঘণ্ট! ধরে জেগে জেণেহ স্বর দেখছিলুম | ভারি 
শুনব এব সপ ইচ্ছে করে ভাড়াইনি, প্বঘি ভাওবার 


নতা ছিল না 


এ 


খেয়া হর 


চষে হয নি, শি, এন আমাৰ 
এমনি রংবোনান আদ । 
আদি ঝি 


থু মিথ, নখো। 


আাজানি না? 


কলন।লাথোমার মহ 
হন না বোঝার ভাণ, 
মন বুঝে ফেললে, কিছুই বোববাৰ বাকি ন। থাকলে পৃথিবাতে 
গাক! ৮লে না। পুথিবাতে আধ্যান্িক হতে গেলে চলে 


ন/-অন্তত; আমার চলে না । 


জেনে ভগ করতে 


শাতের প্রকাণ্ড রানি। 

মাসুম গুমোবে কত? বিশেখতঃ মদের মাথা ঠিক রেগে 
নিশ্চিন্ত হরে ঘুনোবার মন পেটে ভাহ আর হাহে পয়মা 
নেই । ঢাবিদিকেন ভদপলী গুলে! অভদ হয়ে খতিয়ে আমে 
আম্ভে, এগানে এসে বস্তাতে থেকেছে। 


__জ্রীজগৎ দাশ 


সবাই জেগেছে আর 
এই ফিকে- হযে 


চারিদিকে টাইটুই শোনা বাচ্ছে। 
৬ 


কি। ঘদি 
আসা বাহিত, এদের জাবন- -নাটিকার টৈ'নক মহল্লার, হতে 


কাণ মজাগ করে শোনা ৰ 
আঁনরা এই আসহা মানব-সগাজের অনেক বৈচিত্র সন্ধান 
মেট! এক টুকৃবো কল্পন।। থাকে 
আমরা বলতে পারি বৈচিরা,ধাকে আনরা অনায়াসে কর্তার 
গারি-ওদের কাছে সেটা বৈচিত্রা নয়, 
'আমলই দের না 


পাৰ । কট হয়তে। 
বিধয়বধ করতে 
বেদনা নয়- কিউই নয় । ভাবেই নাও 
রা এ সবকে । 

এবানে থাকি | এই নস্তাতে 
পেপসি করে, চনতান নাকোনদিন। জানতাম এ 
কাটাকাটি থেকে 
পাল বোবা 


এদের জাঁপনে রং ফলিযে 


পেরু সত 


গঈগগাঘেসা- 
এদের £ 
এদের জীপনের খুটিনাটি, এদের কথ। 
ছিলাম বহরে । অনেকবার মনে হয়েছে এই এক 


মানবকদের নিয়ে গজ লিখব 


সাহিহোর সমৃদ্ধি বাড়ার । সুখ আহঙ্কার আমাদের, ভণিভার 
সাসছে আদিম ধুগ থেকে | ঈশ্বরকে ধন্থাবাদ_ 
আমাদেরকে ক্ষমা করবেন বলেই না তার আস্তত্বে আমর। 


আস্তা রা'থ। 


পাশের খরে বুড়ো খাবার গরম পারতুপ্ডিতে তামাক 
টানছে হুকোর গুড় গুড় শব্ধ শুনে কে বলবে এর জাবন 


এই বুড়োকে সেদিন 
করতে দেখলুম | 
বাবঙ্ছ। করে দিচ্ছি। 


নাারদ্রোর শতছিদ্রে নাজেহাল। 
কালীবাড়ীতে খাশ্রী পাকড়াও 

“মামেন বারও আমি নব টান- 
টান আন এসেছেন?” ভদ্রলোক জোরে প1 
চালাচ্ছেন বোঝা গেল।  শমায়ের কাছে একটা ডালা ভে 
দেবেন, যার কাছ থেকেই হোক--সামান গাচটা পয়স| ।* 
ভদ্রলোক কি জনাব দিলেন শোনা গেল না? 
বকরের মত আর কতদূর বাওয়া বায়? বুড়ে। ফিবে 

গিচ্নের ঘরে স্বামী ত্বীতে কগ। নদীর গলা 


শোঁন। বায়, "আগে বোকানে বিক্রি হত, আজকাল হয় ম 


সেরে 


হাাংলা 
এল । 


হতজ। 


৫২০ 


কেন? নবাবী চালে বেতে যেতে তো সেই নট বাজবে, 
তারা তোমাদের দোকানে এসে ধর্ম 


খদদেরের দোষ কি? 
নেবে নাকি?” 

“এমনিই তো। চি্মদিন যাই। ত| ছাড়া এটা ওটা 
সেরে” 

“এট। ওটা তোমায় কে সারতে বলে শুনি?” স্ত্রী মুখিয়ে 
উঠে। ণমত বড় মেয়ে রয়েছে কি করতে? বসেবসে 
ভাত গিলতে তো আটকার না ।” 

এমনি এদের আলাপ-আলোচনা । এই কি সাহিহা ? 
এই নিয়ে গল্প লিখবে তুমি? এদের দৈনন্দিন অনেক কথাই 
আমি জানি, এই বৌটার ছুটি মেয়ে আর তিনটি ছেলের 
পর সেদিন আর একটি ছেলে হয়েছে। গুতা ভেবে 
নের, এ ভগবানের দান। ওদের হাত আছে কিছু? গবের 
ছুটো জিনিষ আমার কাছে এখনও অপরিষ্কার । বোটা 
দুপুরে কিছু রাধে না_ অন্ততঃ আমার চোখে পড়ে নি, 
ওর ছেলে-মেয়েদের দেখেছি মুড়ি চিবোতে | রাত্রে খুব 
রাত করে রাধে । স্বামী কিসের দোকান করে ভানি না। 
কালাঘাট থেকে পাতে হেঁটে ধর্মতলা ঘায় প্রতিদিন । 
অনেকদিন দেখেছি তো, খালি গায়ে ধঙ্মাতলায় থোরাধের। 
করতে। 

গা 

রাত দিনের দিকে সরে আসছে । পাতলা পদ্দার 
ঝিলিমিলির ভেতর দিয়ে আলোর আত্ম প্রকাশের আর দেরী 
মেই। শীতের সকালঃ ঘা? ভা করে নটা বেজে বাবে । 
মেজমামার চিঠিটা পকেটে ফেলে অনুকূল বাঝুর বাড়ী থেচে 
হনে) রাত্রে ভাব খুব আরাম । মাম! লিখেছেন," অস্গকূল 
বাঝু আঘার বালাবন্ধু। একটা বিলাতা কোম্পানার অংশীরার 
এর পরও মাম! লিগেছেন_তাদেই 
বন্ধুত্বে ফাটল হিল না । একটা! ব্যবস্থ। তিনি করবেন, এ 
চোখ বুজে আশ। করা থার়। এীবে শীয়ের বাড়ার ঠাকুরের 
ঘরে যে লোরুটী থাকে, কি নাম ?-- 
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ঘরের ওপারের 
চরিচরণ। কালই পরাস্তান দেখে ভড়কে গিয়ে ওল কথ! বন্ধ 
হয়ে যানে । মদিন হবি ক্সানাকে মার নাকে এখন মোটেই 


সমান ভাবে না। 


বঙ্গশী_-৬ বর্ষ 


[ ২য় খ্--চর্থ সংখ্য। 


সর্তা, বেকার-জাবনের লঙ্জার সঙ্গে দঙ্বোর খোলস গ1 
থেকে খুলে ফেলে না দিতে পারলে, নিজে” কাছেও পরিছাণ 
নেই বেন। কাল সাবান মাখাতে গিয়ে টুহলের শাটট। 
কাধের কাছে টাল সামলাতে পারে শি-ফেসে গেছে 
হাতে আর কি হয়েছে, চাক্রার সুপারিশ নিযে 
নঙেজাল বুধন্তে পারবেন-দেছের 


খানিকটা । 
যাচ্ছি, অন্ক্ল বাবু এট। বি 
কাঠামে এটা ইচ্ছাকৃত দৈশ্ের পোচ। 

মেভমামার ছোটবেলার বন্ধু অনুকূল বাবু একটা বাবস্থা 
করবেন বৈকি? 

হারপর মুক্তি | এই ফাাতিলে তে, নো বন থেকে 
নাহাল আনলে 
শ্বরকে ধননাদ, 


মুক্তি! নিগ্ুক্তি ভাবনের শু হন তত পা 


ভাবন!র শাধা নেই, কু এর মজে জাড়িদে এছ আঅঠি নিলি 
প্রশান্ত । 

3 

পৈঠকথানার দরজা ছেজ।ন হিল কড়ানাডার ভাফাক 






হলেন, মাথার 


র নি এ ৰ টু 
চিঠিটা ভেবিলের পপর জালারিত করে দিনে পায়ের ধুলা 
এর 
নলুন | 

৩, গঠুবশ বাবু হাহ ভুদলোন | থক কোথানু ? 


ব হোটরে। হাহ চেনা 


দেখে খাকব, 


চেয়ারের বুকে পিঠ ঠকছে তিনি 


আর চ 

মুদিলি। প্রসারিত 
হল বাবুর মঙুব্যে উত্তর ধেধার কিছু 
ভান হাতের 


বললুম। 


হলেন খ শা 5 
লাগলুন তি 
গা ০] 


শাগশেন। 


শেঠ 3 কাটিনাট। করতে 
আঙুল দিয়ে হা হাতের হেলে। থবতে 
"কালাবাটে থাকি” 

“চাক্রা-বাকরার 
নললেন। "আমাদের ছেলেরা বড বেছ! 
ঠিনি আরম করলেন শেষ করণেন 
পাশের স্তগাকত খাহার আগা থেকে মানান সহ একথানা 
খাতা সামনে টেনে শিরে। বেকারমমন্ত। নিবে আচাখা রায়ের 
মন্বন্ধে ওয়াকিবহাপ 
জড়সড় 


হিনি প্রা সঙ্গে সঙ্গে 
চাকরা-ঘেঁষা”, 


পা বাজার, 


এমনি করে-আর 


জর "্সআলনাট হলের সবগুলি সভ! 
থাকার অন্গুধুল বাবুর কথা নতুন ঠেকল ন। বিশেষ । 
হয়ে বললুম, “কিন্ত টাক |?” 

“নান মাগমল পেটের গপর হাঁ 
“প্র &1 দোষ, একটা না একট। 


ভদ্রলোক বুলিয়ে 


মঞ্জেসে হলে উঠলেন, 


কার্টিন--১৩৪৫ ] 


কৈকিয়ৎ তোদের 'মাছেই ।” গেল্সালট| খাতার উপর 
উপুড় করে ঠুকলেন বার কয়েক, যেদন মুখে আগুন দেবার 
আগে দিগারেট ঠোকে মানুষের হাতের তেলোর ওপর, 
“মাটকায় না চে, ইচ্ছে থাকলে আটকায় না। দেখেছ বড় 
বাজারে মাড়োয়ারীদের বড় বড় থাড়ী আর জুড়ি, কটা টাঁকা 
নিয়ে আপে ওরা জ্ঞান, একটা লে'টা আর একটা কম্বল, 
বুঝলে?” অনুকূল বাবু ঈষৎ ছাসলেন। 

তা" ছাড়া অন্তকণ বাবুব নিজের ভূ একটি উদাহরণ 
বিশেষ । আমি লঙ্গা করলুম।  শরীবকে ফাঁকি দিয়ে 
চেহার। মন্ুকুল বাবুর নাছুম 
সনদ । ভুড়ির ওপর পড়েছে গভার কয়েকটা বাকা রেখা । 


পেটের গপর মাংস জমে নি। 


তবু বিধাতার অপস্থষ্টি অনুকৃণ বাবুল ছোখের গর ধারটা। 
চেখে” চার ঘাবে অসনান মাংগের পুটিলি | আর এই 
মাংসস্ত/পের মাঝথানে আটকে আছে স্বস্ফ টো চোখ । 
স্াতিত হয়ে হেতরে হে ধিরে গেছে যেন। 

ঘরখানা বেশ পপাটী কারে সাজান,ছযপা বস্ত্র গীডনে 
আমি উঠছি 
হিনি মন্দগ্ধ- 
জনুকূস বাবুর 
আমার মুখের হুঙ্গতম 


কোলাহল ওঠে নি) এর কোন কোণ থেকেই । 
না বেগে অনুকূল লাকু অঙ্বন্তি বোর কংছেন। 
তর হনে আমার মৃথের উপর চাইলেন। 


চোব ছোট্র, কিন্ত চাউনি শ্ৃতাব। 


স্নানুগী পথান্ত তার গোখে ধরা পড়তে বাধা । অম্ককল বানু 
উস্থুদ্‌ করছেন, বুঝপুম মামার উঠ! উচিহ। কিন্ত অনুকূল 


বাবু আমার নাগাসেব বাইরে নয়। একটি চাকুরী তার 


একটি কথাণ ভে তাই আঙ্ুরকে অত 
সহজে টক্‌ ভাবতে নৃক্ষলে গড়নুন ॥ য়! করে আপনি 


বদি এবটু” ব্লুম । 


রাগে 


“সে তুমি নিশ্চিন্ত থাক। আমার নিডেরই গরজ 
আছে।” প্রচেষ্টার বাঞ্জনা হাত-পা নেড়ে হিনি স্কুটত্ 
ক'রে তুললেন । “কিছু একটা সুবিধ! হলেই তোমায় খবর 
দেব। ঠিঞানাটা”ডুার খুলে একথণ্ড সাদা কাগজ 
ঠিকানা রেখে উঠে পগ ছাড়া আর 
ঘরের 


এগিয়ে দিলেন । 
গঠান্তর নেই, "আমি উঠে পড়ঠে তিনি ইঠলেন। 
একট। প্রতান্ত গ্রদেশে সারে গিয়ে বললেন, “বাড়ীর সব 
ভাল তো?” উত্তর না৷ দিয়ে চৌকাঠ ডিডিয়ে এলুম । 


শৃহান্থন 
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মিউজিরামের সাধনে মাঠ এেঁসে একট। গাছতলায় বসে 
তার কথা এ পর্যন্ত শুনদুম। অমল যা” বলল, তা' বুঝলুম, 
ব” বলল না, তাও বুঝলুম। অনুকুল বাবুর আর অমলের 
বাড়ী এক গ্রামে । এক সঙ্গে পড়েছি একদিন অমল আর 
আমি। অমলদের সংসারের সঙ্গে অনুকূল বাবুকে জড়িয়ে 
যে ইতিহাস আছে, তা+ আমি জানি। অন্ততঃ একদিনের 
জন্য অমলকে অতিথি ক'রে রাখা অনথকূল বাবুব অবস্ত কর্তব্য 
ছিল। 

অনুকূল বাবু রূপোর চামচে মুখে নিয়ে সংসারে আসেন 
নি। অনেক কষ্ট কবে তাকে লেখাপড়া শিখতে হয়েছে, 
আর সেই কট করবার হদিশ পেয়েছিলেন তিনি জমলের 
দাদামশাই ব্রজবল্পভ বাতুর বদান্যত'য়। অন্তকুল বাবু কপালে- 
মান্য সন্দেহ নেই; ভা না হালে লেদাপড়া অনেকেই 
শেখে, কষ্ট ব্ছুলোকেই করে, কিন্ত এমনি ছু'হাত ভবে 
টাকা আনতে পারে কান? 

শীতের কুয়াশা কুরিয়ে গেছে কোন্‌ সকালে । আকাশ 
চিরে সোনালী রোদ ছড়িয়ে পড়েছে কলকাতার ইটকাঠমন্্ 
থিদেয় 
পেটে জড় ধরার উপক্রম | পকেটে পরমা না গাকার ভিড়। 
হেটে যেতে হবে প্রায় ছু'মাইল | বিলীয়মান সবার শ্ার 
দিকে একবার শাকিরে, অমলকে ডাকলুম চিল”, অমল 
উঠশ। 


আপনারা হয়ত বলছেন-নাঃ রেঃ! আরস্ত করছ কি? 


জনবনৃলভার ওপর । সকালে খাওল হয় নি। 


গল বল।? বাধা হ'য়ে আনায় ভিঞ্েস করতে হয়, কি গল্প 
শুনবেন? (প্রমের ? প্রেমের গলপ শোতা, জীবনের জীর্ণ 
আবহাওয়ার প্রেম পছে গেছে, তার আবার গন্ন। 

তবু। তবু আপনারা পয়সা দিয়ে এ গল্প কিনবেন। 
সময়কে জাকাল রকমে খরচ করবার জন্য ভাল বকম 
উপাদান ঠো খুঁজবেনই । এ আর খুব বেশী অন্যায় আবার 
কি? 

ছোটবেলায় ঠাকুরমার কাছে গল্প শুনতে বসেছি। 
প্রথমেই ঠাকুরমা জেনে নিয়েছেন, আমাদের চাহিদা কি? 
পশীর গল্প ? না, রাজার ছেলে আর নাপিতের ছেলের গল্প ? 
অথবা ডালিম-কুমারীর ? সবাই একবাক্যে বলেছি, 'ডালিম- 
ক্মারীর গল্প বল ঠাকুরম!।' 
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আমর। বলেছি»তারপর ? 
খানিকটা বাদ দিয়ে, ওটার 
তার গর এগিরে শিয়ে 
করিশি। শিপু মাঝে 


ঠাকুন্নম। গল্প বলেছেন । 

আারপর ঠাকুরঘ। এটার 
খানিকট|, সেটার খানিকটা লিয়ে 
গেছেন। আগর কোন প্রাতিনাদ 

মাঝে বলেছি। হারপর কি হল ঠাবরমী? সোনার কাঠি 

দিয়ে জীবনে ওয়! রাজকন] রাজকুমারকে ভালবাশতো ? 

ঠাকুরমা বলেছেন -বাসূলই তে11” বাসবেই তে 
এযেগর। আমাদের মনের মত কারে একে গড়ে নিখেছি 
ঘে। কান্নক হোক) অসংপা অসঙ্গতি থাক গলে ঘুমিয়ে 
পুড়তে অস্থবিধা ভো আমাদের হয় নি। 

জাঁপনাদের চাহিদা] কি-তাগুজানি। বলি শুন । 

আঅনলকে দেখে অঙ্গকল বাবু মানন্দে লাফিয়ে উঠলেন- 


আরে! অমল থে, কত ছোটবেলা ভোমাঘ দেখেছি, তবু 


ভূল ক'দনি শিশ্চরই | 

অমল অনুকূলবাবুকে প্রণাশ কারে। 
বাণা, বীণা, দেখে বা 
দরভায় টাঙানো 


থাক্‌, বেচে থাক। 
অনুকুল বাবুর মেয়ে বাণ! 


থাক্‌, 
কে এমেছে। 
পর্দা ছু'হাতে ফাক কারে ঘরে ঢোকে 

অনুকূল বাবু অমলের সঙ্গে তার মেয়ের পরিগয় করিয়ে 
দিলেন। অন্ন 
ওর চাক্রার চেষ্টায় থাকেন। হাজ 


পবাবুর বাসারই অমল থেকে বায়। তিনি 
[র হোক তারই ছোট 
বেলার আশ্ররদাতার নাতি তো। 
ভারপর সোগা । গল্পের প্লট ভো তৈরী । 

আসলে জন্থকলবাবু ওসব কিছুই করেন নি। অমল থে 
দরজা খুলে ঘরে টুকেছিল ১ সেটা হার বের না হওর়। পধ্ন্ত 
খোলাই ছিল। তাই ও সদ পিপি কি করে বলুন ভা 
স্্টি করবার 
াগি গুছিরে বলবার ভার নিয়েছি মাত্র । 

আমার প্রথম দেখা । 


অনলকে 


0 


হাতও আমার পঙ্ৃঃ অনলেল কণাপ্তল 
মলের সঙ্গে কলকাতার এই 
ভানতুম আমল কলকাতার চাকুরীর চেষ্টা করছে। 
পেয়ে খুব খুমা হওয়া] গেল ১ অগ্গকুলবানবুর ওপর মনটা আারও 
বিথিয়ে গেল এই না 
আমি থাকি হবানাপুকে | 
চললুম | 


কিছুদিন আগেও 


সমলকে আঘার বাসান নিগ্নে 


একট! দেয়েকে পড়িয়ে কটা টাক। 


বঙ্গশ্রী--৬ বর্ষ 


[২য় খণ্_-৪র্গ সংখা। 


পেতুন, সেটা হারিয়েছি নানা কারণে প্রায় থে কোন 
কারণে বলাখার | দুর- সম্পর্কীয় আত্মীয়ের গলগ্রহ হয়ে বিনা 
বেতনে সদাগরি অদিসে নবিশি করছি । 

লোকের শেভাধাঞা এর ভেতর ক্ণী 
শার্ণ মুখের উঠন্থ হাড় আর টোখের কালীতে কি 
জাবনের সবট্ুঙ্ট বৈচিত্র্য তাদের নিবে গেছে, 
অর 


এই অগংথা 
কণ্ডন? 
মনে হয়? 
কি আশার এই লিখ জনলোতের গতি অব্যাহত, 
ভীড় বেশা। 
পুলিশের 
পকেটে 


ফুটপাণে ভাক ফিলিগয়াপাশের 
একে সেদিকে, 
পয়লা এরা 


রয়েছে? 
নানাশ্ণার ফিরি ওয়ালা ফিপুছে 
চোখ বাচিয়ে, পেটে না খেয়ে, 
ফেলছে বৰ 

গরনন্ভী সমস্থা| ভিঙ্ষকের | 


বাস্ । 
দ[বিদোর রাজপথে ঘ'্দর 
নাম, ফুটপাের ভিচ্ষুক ভাবের ভাতেহ হবে কোনোদিন না 
কোনো দন 

হাসি গান্র-গাবনের গ্রান্থশি খল, অগোছালো ভাবনার 
কথা মনে কারে । কহ কদা স্‌ 
কল্পনা আমানের মাথার আমে । অবাক লালে নেক সমর | 
মাঝে মাঝে ঘনে হয়, অনেক মোড় এত 
বুৰ সোজা পথ গেল । পণ ভুল 
রাতের অন্ধকারে বেটা ভঙ্গের 


ঘটে 


পায়: 
কিছুতেহ | 
হর, দিনের আলোতে €ঠ সেটা পাথরের মত 
কঠিন ভায়ে। 
ব আরও অনেক গণ। 

বৈজ্ঞানিক বুগে বাস কণাছ আমরা । পাশ দিয়ে ট্রাম, 
বাস্‌, টাান্স, বিক্কা। কহ থে যান-নাহন ভার ঠিক 


আাছে কিছু? শুধু একবার হাত উঠিয়ে বদি বলি “রোকে।ঃ 


চলেছে, 
যানবাহন তো দুরের কথাঃ পুথিবার থুণন পেমে মেতে পারে 
প্র । সমস্ত নৈজ্ঞাণিক কলকন্দা পোষ! 
আমার পায়ের কাগ্ছে গুড়ি জুড়ি মারনার জন্তু আমার একটী 
ক্গাণভন ইঙগিতের অপেঙ্গা কবে। 
আমার সে জোব নেত। তাই 
ছু'মাইল । 

মনে মনে গানের বহত্বকে শা কর। 
দরিদ্রের আভশাপও ঠিকমত মেনে নিতে পারি না। 
বড়লোক হ'তে চাই না। কিন্ত গামার ছেতর আমি সু! 


বৃববের মত 


পকেটে থে 
"আমাল 


আসলে 
হাটতে হবে 


হাহ বলে 
আমি 


কাদিক--১৩৪৫ ] 


হাতে পারব না কেন? আমার প্রত্যার্দিক স্কুরণ ব্যাহত 
হ'লে মন থচ্খচ করবে তাতে আর আশ্ধা কি! 

কিন্তু পৈনাটাই থে জোর কারে আমাদের ঘাড়ে চেপে 
আছে তা নর, আমরা মেনে নির়েহি দৈহকে । আমর। 
পাকে পাকে জড়িয়ে গেছি মঙগেপুষ্ঠে। 


অনেকবার লটাবীর টিকিট কিনে বড়লোক হবার স্বপ্ন 
দেখেছি, _স্ণী হ'তে পারিনি ঠিকমত । যগনই ভেবেছি, 
কাল মকালে আছি মুক্ত, দৈনের সবক নোংরামি আমার 
গা” থেকে থসে পড়েছে, কাল থেকে আবম্থ আমার 
ভীণনের কুলশবা, তৃপি পাইনি, মায়া পড়ে গেছে এই 
একটান। দারিদোর ওপর | ইন্ফে করলেই যেন আর আমার 
মুক্তি নেই; বভ বলঙ্গর করবার বেন দরকার আছে এই 
নোংরা জাবনকে টেনে হিচড়ে ফেলে দিতে, অন্কলবাবুর 
গায়ে ই বে গণ্চারের চামড়া আর হার শলার সঙাগ হয়ে 
আছে থে পশ্থমন ০ অঙঙ্ষণে এর যেন একটা মানে খাজে 
পাও গেছে। 

পিকেলে ডজন বেড়াতে বেরিয়েছি, হাল্দারপাড়া রোড 
দিয়ে চলেছি কাপাঘাটের পগে। 
' ,লঙেন সাজগোজকরা কেতাছুরন্থ ভদ্রলোক, আর তার সঙ্গে 
প্রা মিশে টলেছেন ভদ্রপন্তী পোঁধাকের বিজ্ঞাপন দিয়ে । 
ছ'ধারে অগ্রণতি শরকঞ্কাণ। এর! হাপদারপাড়া রোডের 
গপাশে সারবাধা ভিক্ষুকের দল। 
খর-সংসার। 


আমাদের আগে আগে 


ভারা আলিন এনের 


ভাত ফুটছে । একটা 
2াকড়া ভরছে। মা 


ছু এক খার়গাঁয় ম|টার হাড়াতে 
পচাগল। বুড়। তার পায়ের ফাটলে 
মেয়েকে কোলের কাছে নিয়ে মাথার উকুনবের করছে। মা 
কালে! কচ্কুচে একথাঁনা দ।ঘথ ধঞ্ঠি, মেরে ছোটখাটো! একরাশ 
ময়লার স্ত,প । 

শিশুদের টারপাশ-ঘেরা নশারির মত পাতার ঘরে এদের 
বাস। 

দিনের আলো! চুপসে আলছে ক্রমে রাতের কালো চলের 
ভেতর । অনেকেই লন্বা হ'রে শুরে মাছে। কেউ ছেঁড়। 
পাতায় ভাত ঢেলে খওয়! আরম্ভ করেছে। 

একটা কঙ্ক!ল উঠে এল । 

৯০ 


শ্স্থান 


৫২৩ 


“মা, একট। পয়স1।” ভুদ্রপন্রীর কাছে হাত জোড় 
করলে দে। একা্গার কগালের চাড়া কুঁচকে গেল। 

“হবে না আঙ্কা যানগা দেখ |” ভদ্রলোক হাতের 
দিয়ে ওকে 'অন্কপথের ইঙ্গিত দিলেন । 

“ওদের জ।লার আর পথ চলবাগ উপায় নেই» ভদ্রমহিলা 
গিছিয়ে পড়েছিলেন, সাঘলিয়ে নিচে হল তাকে জোর ছু'পা 
এগিয়ে গিয়ে । 

আমল বলঙ্গ, “দেখলে তো |” 

“নতুন আর কি এমন? বললুম, "সংসারের রংচটা 
চেহারাই তো এই | ঘি ওর! দাক্ষিণো গলে গিয়ে সিকি, 
মধপি একটা কিছু দিয়েই ফেলতো, তা? হ'লে এই কঙ্কাল 
আর মান্ুসে থে ভফাত। সেটা কি এত চকচকে হয়ে চোখে" 
পড়তো? ভিজে অনেকখানি একাকার হয়ে 
আসতো । মনের ওপর গীথুনী 
আচম্কা ফাটল পরবার 
এই অগ্তণঠি হিক্ষকদলের এইটেই সাস্্ন]। 


লাঠি 


দু'পক্ষই 
ঈশ্বরকে ধন্তবাদ, 

দেবার তার কারিগরি 'আাছে। 
উপায় নেই । 
ঈশ্বরের কাছে নালিশ জানাবার উপাদান ফুরিয়ে যাচ্ছে 
ন|। এদের [ভঙ্ষুক মেনে নেগয়া কিন্ত ভার 
দানতা অসহা |” 

অনল উত্তর দিল না, আমি চুপ করলুম। 

রাস্তার ভিড় জমেছে-_প্রার় কালাবাড়ীপ কাছে, একটা 
লোক রাস্তায় দাড়িয়ে কাকে কি বলেছে। সাদা-পোধাকধারী 
পুলিশের শিখেধ পধান্ত শোনেনি । ওকে থানাক্ধ যেতে হবে, 
9 যাবে না, খুলিশটী নাছোড়। খুব টানাটানি করছে; 
একবার ছু'জনই গড়িয়ে গেল রাস্তায় । 

“বাবুর হাতে পায়ে ধর্‌। ওনার সঙ্গে জোরে পারবি 
নাকি?” কে একজন বললে। 

“বজ্জাতের ধাড়ী মশাই! কেন? উনি নিষেধ করলেন, 
শোনা হল না)?" আর একজনের গল শোনা গেল । 

এততেও হল না, পুলিশগী ওকে টানতে টানতে থানার 
নিয়ে গেল। 

“দেখলেন মশাই-জুলুম+কি না কি একট। কথ। বলেছে” 
একজন বললে । 

কেওড়াতল| । 

শ্মশান ঘিরে নেমে এসেছে একটা প্রশান্তি, আবছা 


বায়, 


৫২৪ 


অন্ধকারের সঙ্গে । একটা মান্তুমের সবটুকু পুড়ে প্রায় ছাই 
হ'য়ে এসেছে, কয়েকজন লোক চুপ করে বাসে আছে, 
একজন গুণগ্তণ ক'রে গান গাইছে। আশ্যা | হয়ত! 
কোন একটা নিটোল মংসাবের স্িথশান্তি স্ব কিছু ছাই 
হয়ে যাচ্ছে এ মানুষটার সঙ্গে । আর ওর মনে গান এল! 

বাংলার নু রুতী সন্তান সগাধি লাভ করেছেনঃ এইট 
কেওড়াহলায়। তাদের স্মৃতিকে শক্তিবান্‌ করা হয়েছে। 
দেশবন্ধুর সগাধি-শন্দিরটী ভার মধো সবচেয়ে জোরালো ও 
শক্ত । 

মহাক্সা অশিনীকণানের পাশাপাশি এক সাধু বাম করেন। 
ভালা ছাড়ীতে এইমাত খিচুড়ি বেধে নাগিয়েছেন | অনেকেই 
ভিড় ক'রে দেখছে ব্যাপারটা । 

জটাধারা এক বুড়ীকে ভাঙ্গা খাপরার খানিকটা ঢেলে 
দিয়ে সাবু বললেন, “থ1 |” 

একখানা কলার পাতা কুড়িদ্দে এনে এক পাগল বাসে 
আছে খানিকদুরে | 

“আয় পাতা নিযে আম এদিকে” ইবুডা ডাকলে পাগলা 
টাকে। 
“ঙভুক্তকে না দিয়ে আমি গাই না 1” 

“ওকে ামি দিচ্ছিঃ ওগুলি তু 


একজন ভদ্রপোক চেসে উঠলেন । নুডা ৰললে, 


ঙ 


খা) খাপু আরও 
খানিকটা গিটুড়ি বুড়ার খাপরাক ঢেলে দিয়ে ভার কিপৃনণ 
করলেন । 

মাথার ওপর গাছের ডালে অনেক গুলে। 
ক'রছে। 

উপরের দিক চেয়ে সাধু বললেন “তোদের আর সবুর 
সইছে না” ঘনের পিছনে গিয়ে অনেক গুলি খিচুড়ি সাধু 
ছড়িয়ে দিয়ে এলেন। 

পৃথিবীতে চোগ ধাধিয়ে দেবার জন্তা নৈচিত্রোর কম্তি 


কাক কাঃ কাঃ 


নেই । 


২ 


এই সাধু আর এই বুড়ী, গ্রাণরদ এদের শুকিয়ে কাঠ 
হারে গেছে । 539 হেচ, পতি, ভালবাসা" সুখতঃখের একট। 
গ্গাণ রেখা এন একেবাবে লেগে পুছে নিশ্চিচ্গ হয়ে 
যারনি। 

সংসার পাবার নান কল্পনা এদের মনে আসে বৈকি 
মাঝে মবে। অন্তভঃ বগন এবা র্লাস্থিতে ঢালে পড়ে এই 


বঙ্গশ্রী_-ছঠ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড €র্থ সংখ্যা 


গাছতলায়--নিজেদের 'ওপর স্বকীয় কর্তৃত্ব খন এরা হারায়, 
অন্র্নর মাঠ যখন থাকে-...", উঠে আসে না ওদের 
বন্ট চিগ্তাগুলো মনের ওপর তলায় কিল্বিল্‌ ক'রে? 

ঠিক হল ভপানাপুরে বাসা থেকে খেয়ে, কালীঘাটে 
অমলের বাসায় এক সঙ্গে রাত কাটানে। যাবে ।  বিছ্ায়তনে 
বন্ধুত্ব আমাদের থানিকটা নিবিড় গোছের ছিল। অনেক 
দিন পর দেখা হওয়ায় দু'জনেই প্রা ভরপুর হে 


উঠেছিলুম। 

রাঁভ নটার অমলের বাসা পাওয়া গেল। শ্রর়ে পড়ে 
দু'জনেই আজেবাজে কথা বলে বাক্ছি। মন বথন 
ভারাক্রান্ত, কথা খুন বেশী, বাধন না মানলে বা 
শত কি? চারিদিকটা কেমন থম্গমূ করছে ওঠ 
সকালে 


তো. এমন হবার কণা নয়! নিশাথ রাতিতে ঘরের 


থড়িতে টিং টিং শের মহ আমাদের কণা টং টং কৰে 
বাজত্ছ বেন।  ভরিচ্রণের ঘরে নার কয়েক মাগিদের নাড়া 


চড়ার শব্দ পেলুম। পিছনের থরে ছেলেমেরেরা বুনি আজ, 


সকাল সকলই গুমিয়ে গড়েছে ॥ বামন ঠাকুর আসে থকে 
কিধেন বলছে প্রার খাইন্াই-হর মহ । 


০ 
শি 


এই ভীবন, ধিথোকে মিথো বালে ভাববার ছুর্ভাবনা 
এদের নেই । 

অমল বললে, একি করা বায় বল্‌ চো? থুরে পুবে 
আর পারি না। ভা ছাড়া হাতে একটাও পছ্সা নেই 
মাসের থর-ভাড়া বাকী পড়েছে” 

ণযাবড়াস কেন? চেষ্টা কর, গ্লাগিগরই' কিছু একটা হয়ে 
বাবে বৈ কি।” মুখে বললুম বটে, গলার বে একট ও জোর 
নেই, সেটা মামি নিজেও ধরতে পারিলুন । 

শ্ততার ভরে গেছে সব। মানুষের দৈন্ক, অন্থান্থা ; 
মান্বষের অতৃপ্তি আঁর অশিঙ্গা, এ ছাড়া সুস্থ সবল এক 
ট্রকরো স্থানও আর আবশিষ্ই নেই এ পুথিবীতে। 


অগলের শিথিল কণার ভারে মন কয়েকটা মৃহপ্ডেল 
জঙ্গ নুয়ে পড়ল । মনে পড়ল পূর্বকালে অমলকে গ্রচ্মলি* 
হ|তের সিগারেটের ধূমের দিকে চেয়ে থাকতে দেএে 
বলেছিলুম, “সিগারেট যদি না-ই খাস, শুধু শুধু পয়সা খর” 
করে কেনা কেন?” উদ্ভতরে অমল কি বলেছিল, পরিপ।? 
মনে 'আছে। 


কাডিক--১৩৪৫ ] 


“অপব্যগ্নের ভিতরই তে পরিপূর্ণ উপভোগ । সুপ কবে 
পয়সা খরচ করে আননা কোথায়? ও? ছাড়া এতে আমি 
ভারা আরাম পাই | বলতে কি উদ্ডীয়মান নীল আ্াকা- 
বাকা ধেশয়া দেখবার জন্নই আমি সিগারেট খাই 1৮ 

মে সব স্বর্থযুগ ইতিহাস হয়ে গেছে। 
পকেটে চানাচুর থাবা একটা পরমা নেই । 

“চল, দেশে গিয়ে একটা ছোটগাটে। বানমা কপি” 
অনেকগণ চুপ করে থেকে অমল বললে | 

বলুন “ভেবে দেখি ? 

নন সাঞ্ধ দিল না। 
টাশনির জন্গ 


আজ মমলের 


একটা অফিসে ননিশি করছি । 
ঝোপের 
ভেতর আতি। হঘ তে দুটো পাখী আছে, কিন্ত আভটা আন। 


খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন রির়েছি। 


গরার্থন। । 


বাঁড়ার ঠাঁণবের তানাকী ছাকোর গুড় গুড় আর ওপাশের 
রে শোয়া হরির থড় থড় নাক ডাকান দিশে এক অদ্ভুত 
শব্ধ কাণে আামছে। 

পিছনের ঘরে এাঞ্জণার সগ্ভোজাতি শিশুটি বুঝি শেধ- 
নিঃখাস ছাড়ল। ছেলেমেরে নিরে আাঙগণ বাঙ্গণা এক সঙ্গে 
কেঁদে উঠল । 

অমল বলল, “আহা, সেদিনও বেচারার জন্য ওদের 
ছুভাবনার অন্ত ছিল না।” 

“কোন বড়লোককে দিয়ে দেওয়া বায় না ওকে? 
এপানে হয় তো না খেতে পেখেই মরে বাবে)” 
বঙ্গণা ক “ভন ভেব্‌ লা, দিনি ভাব দিয়েছেন 

হিনিহ আহারের বাবস্তা করলেন)” আাঙ্গণ বলেছিল । 


থাকলে 


রি পাপস্থা না করছে গেরেই কি একে ফিরিয়ে 


নিলেন না তার বাবস্তার উপর সন্িণের কার্মাজা 5? 





করা থর না। শেন রারে ঘুম ভেগ্ে গেল। তাতির 
অঙ্গবার ফিকে হয়ে বিনের পিকে এগিয়ে আমছে। মারের 
এই পূথিবার প্রান্ডে 
কিবা এরই অগ্রকাগ্র অন্তরের গুগ অস্থঃপুরে 
হয়তো এএনো আছে 21৯, 


£ 

আলোর ছায়। থেন। সেলে নাই ! 
$শি অহরহ উচ্চারিহ এই যে আার্থন। 
৫ বান! বেধে রা অংশ 

'হবেছ কি পাবে অঙার্থন। ? 
চশবেছ শুনার হব জীবন তোমা: রং 

চপলভ।-বিরহিত অসংথা শিঃস্তন্ধ প্রাণে 
ব্যর্থ হবে তব অঙিমার! 

সুর্যোর উগ্তপু স্পনে উত্যক্ত হইতে মোরা 

বদি দম তলবা মিয়াছি। 

আমরা বেসেছি তল কোলাহল, 


সেথায় পাদ টি 


_নিজ্জন অধর তারে 


সন্মের কলোল। 

উতৎস-মলে লুপ্ত কোন ঘুগে 
শিয়েছে আশ্য়_ 
-সেকথ জানি না! 


শমুদ্র-গম্ভীগ-স্বর রক্ত 


_হঅনিলনর বন্দোপাধায় 
কিন্ত জানি আমরা পারি এ; এই কা্মপ্াস্ত পুথিবীর 
অকমূল সাড়ে চুল যেতে 
সরুনোর খত এয আনাতে হরে কান পিন 


শাস্ত নিজ খপ্পরে নাতা করিব ন! বঞ্চিত কও 


শ্বদির সুদিন হে 


মে 


তীরে অরনয-ায়ায় 
ধর পৃথিণার অলস প্রশয়ে। 


আমরা যাব না কোন স নার 


আমাদের পুথিবীর লাগি £ 
তুমি গো পবিএ হও ০হ পৃথিবী _ধরিী মোদের _ 
ধন্ধে যে কম্মে কম্মে ক্লান্তির প্রগণ্ত প্রসাধনে 
আমরা সুনর হই ৪ ইই-- গ্রানি-জজ্জীরিত হ হই-- 


ঘতট্কু বাচ। 
ভমি হও পবিএ কেবল 15 
অরণা শিস্তদ্ধ শা-ড তোমাকে ছাড়িরা ঘ1ওয়। নহেক সন্থব। 
আমরা ১ঞ%ল। 





খেতুরীর মহাঁমহোৎসব ও শ্রীনরোভম দাস 


রাজশাহীর অন্তর্গত খেতুর গ্রামের প্ররূত পরিচয় 
আমাদের স্মৃতির মযুদ্রে ক্সীণ বদের মত খিলাইয়। 


গিয়াছে ।  বহ্খরান্তে একটি অস্বাস্থ্যকর মেলা আজ 
আর ইহাকে ইঠিহামের পাতার উপধুক্ত মর্্যাদ। দিতে 


পারে না ছর্ঘন্ধময় শৈবালাবৃত পচ। জলপুর্ণ ডেব। ও 
অধিব|মিবজ্জিত পৃসর-ভূমি এবং হিংক্র-পশ্-সম্কলিত বশ- 
জঙ্গল বক্ষে ধারণ করিয়া খেতুরীভূমি আমাদের নিজের 
প্রতি উদামীনতানপ মহাপাপের প্রায়ন্চিন্ত করিতেছে । 


একদিন যেখানকার পলি বৈষ্বকুপ-শিবোনণিগণের 
পাধস্পশে ধন্য হইয়াছিল, একদিন যেস্থানের আকাশ 
বাতা আভাদের খুখশিংস্থত প্ুণ্যপ্বশিতে ঘুখবিত 


হইর|ছিল) পরম ভাগবতগণ পরম্পর আলিঙ্গ নাবদ্ধ হই! 
যেখানে অল ভগবজা 
পৃতিতভপাবন আনবে 
নহামহোরংখবে পতিতের জয়গান, 


একদিন গেমের পষ্টাণ্ত ছডাইয়।- 


ছিলেন, € ভমনাস বেখানে এক দিন 

গ[হির!ছিশেন) আজ 

বংসবাপ্তে সেখানে তাহার কেন স্থুতিই আসিয়া] আসে 

স্বানের প্রমিদ্ির কথা কাহাকেও দিচ্ছাস। 
€ 


করিলে শানারকমের মুখঝোচক গ্ ও শিতে 


ন]। এই 
পাতা বায়। 
কেহ বলে, এখানকার ম্লোর উরু খাগড্াই বান বেশ 
সন্ত] দরে পাওয়াযায়। কেহ বলেঃ, এখানে ক্ঃনগরের 
ও]স্করের হাতে গড় সুন্দর সুন্দর ডানাওয়।লা পরা ব! 
এ রকম পুডুল গ্রটুৰ পরিমাণে আমবাশী হয়। কেই বলে? 
এখনে বহরমপুরের পুর কম্বল বিক্রয় হয়। 

পেঞ্ছন সাহিশ্য আলোচনা করিলে যা। দেখিতে 
পা ওয়! বায়, তাহাতে খেতুরীর উত্ভ পরিচয়ের কথা শুনিয়া 
আমাদের কথ। চিত্ত! করিতে গেলে, আমর। যে অধঃপতিতঃ 
আমাদের শিজপ্দ গৌরব সংরক্ষণ করিতে আমর। যে 
অক্ষম, এই সন্াই আ[কাশ-বাভাস ব্যাপিয়া কীদিয়। 
কিরিতে থাকে। 

র/জশাহী 
অবস্থিহ। 


অনহিপশ্চিমে 
যোড়শ 


সহরের 


এইস্থানে 


খেতুর গ্রাম 
শতান্দীর শেষ ভাগে 


_ শ্রীম্বগাঞ্কশৈখর চৌধুরা 


গৌরাঙ্গ, বরভীবান্ত, শ্রীরুঞ্। বজমোহন। রাধারমণ ও 
রাধ।কান্্, এই ছয়টি বিগ্রহ ও তাহাদের মন্দির গ্রতিষ্ঠা 


উপলক্ষে পকাযস্থকেশকী” নরোন্তম দন্ত একটি মহ) 
মহোত্সবের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন | ভিক্িরহ।কর। 


প্রামাণিক বৈধব-গ্রঞ্থে এই 


হউযাছে। 


'নরোভম-বিল।স” প্রহৃতি 
বিবধণ প্রদত্ত 
অন্দ।ভ ১৫০৪ শক এই 


বে 


উত্সবের বিস্কৃত 
সে বর্ণনা শিশ্্রয়োজন। 
প্রথন অনুষ্ঠিত হয়| 


ক।জেই এখান 
উত্গন 


শ্রীরানেশচন্ত্র সেন মহাশয়ের মনে 


সন্তোষ দন্ত এই উত্সব করেন- 

“সন্ত দগ গেউুরীহে ছয়টি বিগত গ্াপন উপনাদে 
যে মহাসমাবোৌজনক উৎসব করেনঃ আাহাতে তাত 
কালিক অমন্ত বৈধবমগ্ডলা আহত হন? (বঙ্ষমাহিভ] 
পরি )। 

আমর। প্রবাণ দানেশ বাবুর উত্ত মহ পিন খণিয়। 
দিধাবিহান চিতে এইণ করিতে পারতেছি শা কারণ, 


াামাণিক বৈধ্ঞব-গ্র্াদি আলোচনা করিলে দেখা খায় 
»স্তান দ্ 
উন্তরকাণে 


অনু চি 
রি প্িবা পরশধাউশ ধনের পএ। 
এাভণ করেন এবং স্াহ|র অতাস্ত 


থে, শর! হম দই এ উনের 
নি বো মের নিষার 
ক্পেহ-ভাজন হন। কাজেই নরোসের প্রত্যেক কাধোই 


তিনি সহায়ত। 


ডং্খব করেন, মে উং 


করিতেন | খেতুরীতে নরোন্রম দণ্ড যে 


সবে মস্ত পভ আরোস্তমের 
সহারকরূপে ছিলেন) এই আতর ইই। অন্যন্ত স্বাভাবিক | 
ইহা এ সত্য প্রমাণিত ভয় না যে, সন্তোষ দন্তত এই 
উত্সবের অন্ষ্ঠাতা | খে ছুরটি বিঞাহের প্রতিষ্ঠ। উপলক্ষে 
এই শহামমারোহজনক বাপারের অন্ন হইয়াছিল, 
সেই বিগ্রহও নরে। এম দই উদ্ধার করেন। 
বিপ্রের বচন শুনি আচাম্য মস্তোষে। 
জীনরোত্ুমের শন সংবাদ ভিজাসে ॥ 
বিগ্র কহে নীলাচল হইতে আমিয়। 
খগ্ডিল! পাযঙজ মত ভক্তি প্রকাশিয়া ॥ 


কার্িক 7১৩৪৫] 


গ্রকৃষ্ণ বিএহ পঞ্চ কৈল প্রিয়।সহ। 
প্রাপ্ত হৈল প্রিয়া মহ এগৌর বিগ্রহ ॥ 
খোপালপুরের সন্ধানে খু গাম । 
তথা বৈসে, ভাগাবন্ত বিপ্রদান নাম ॥ 
ধান্য সর্ষপাধি গোলা টার গৃহান্তরে। 
তথ "সর্প হয়ে কেহ না! ধাইঠে পারে ॥ 
ন। জানি গ্রঠাকুরের কিবা হৈল মনে ॥ 


রনী প্রভাতে খাপ্ত গেলা মেইথানে ॥ 


গেলা হৈতে প্রিয়যহ হাশর হন্দর। 
ফোড়ে আইল হৈল' নপব নয়ন গোর ॥ 
শঠাবুর মঙন্য় আইলা বাসা গলে। 


ধরিয়া সহ কেড়ে পইয়া গোর জন্দরে ॥ 


ক। মহাণয়ের শিখা আসস্টোম দু 
সবন কাস মাঝে টেছে। পরম সহশ্থ॥ 
করিল! শিশ্ন শামন্দির সিংহামন। 
মহানহে(তনবের করিল। আয়োএন ॥ 
আচার নরোভুন করাবলঙিয়া 
ডিজ্সয়ে কুশল শিছিনে বনাঠয়। ॥ 
মই|শয় কহে নহা মধুর বচনে। 
সঞ্চল মঙ্গল এবে হেল দরশনে ॥ 
প্রভু আচ কেন গোডে করিতে গমন ॥ 
শ্রবগরহ বে নেব! শমন্কাধুন ॥ 
হে শাবগ্রহ আন্গ্রহ কেল আর। 

হৈল শ্রনান্ূর আদি নকল মন্ত।র ॥ 

শ্রীদায়ন পুণিন।য় আবিগ্রহগণে । 

মনে এই আপুনি বার সিংহাসনে ॥ 1 আতিক | 
এখানে “আপুনি শঙ্খ বিশেষ ভাবে লঙ্গাণায়। *ভভ্ভি- 
পৃন্নাকর-প্রস্থে উদ গরি- উদ্ধাত অংশ হ 
শাখে, খেভুরার মহামহেংসবের 
তারপর নিমন্ব-পত্র প্রিস্কত? কি ও 
বাবস্থায় পরিশমের কার্যাকুশলতার ও 
কষ্ঠুত্ত্ের পরিচয় পাওয়। খায়, তাঁহ। নিঃসন্দেহে গ্রনাণ 
করিয়। দের (যে, কম্মকর্তার শুরু দাগরিত্ব্গার নরো। ওই 
গ্রহণ করিয়।ছিলেন। প্রবন্ধের কলেবর অন্যন্ত বাডাইয়! 
ফেলিবার ওরে সেই সমস্ত বিস্তৃত বিনরণ এখানে দেওয়া 


তে বুঝিতে কষ্ট হয় 
টিন নরোভম ৪ । 
উৎগবের অঙ্ান্ত 
শরোন্মের খে 


খেতুরীর মহামহোতমব ও শ্রাণরোন্তন দাখ 


৫২৭ 


নিশ্রয়োজন মনে করি। শিখেোভমবিলা” ও পপ্রেমবিল।স” 
নামক গ্রন্থে এবং এঙজিরিত্রাকরণ- গ্রন্থের দশন ও একাদশ 
তরঙ্গে এই সমস্ত বিবরণ বিএদ ভাবে বণিত হইয়াছে। 
কথিত মন্তেধ ও নরোভ্তন দন্ত, খিন এ সময় হইতে 
“নরোম ঠাকুর মহশিয়া শামে। কথনও বা কেনল ঠাকুর 


মহ!শয় নামে অভিহ্ত হন, হার শ্রাপাট খেতুর 


দেবালয়ের সেবাপুজা যাহাতে চিএকাল সুচাররূপে 
নির্নাহ হইতে পারে, তছুপঘুক্ত দেবো গর ও জোতসম্পন্তি 
“শীরাঙ্গদেবের দেপোভররূপে দান করিয়া গিয়াছেন। 


এপধ্ণি দৈনিক সাড়ে বাইশ সের চাউলের অন্নভে!গের 
ব্যবস্থা! করা হয় 
নরোভঞামর ভি 


ভার তাহ জ্ঞাতি 


এ।বের পরু মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণের 


র মধ্যে একজন হোনইতের উপর অর্পণ 


করা হইত। নধোঞিনের মেবাইভ-ংশের শেষ সেবাইভ 
গধানুন্দরী দেবাকে বিশেষ কারণবশতহ বরপাপ্ত করিয়! 
জনচাবারণ শরোতুন ঠাকুরের শিষ্যবংশায় বালুচর নিবাসী 


সঙ্চিদাননা চক্রবন্ভার পি 5? 


গোকুলানন্দ চক্রনন্ভীত্ষ 
গ!কুলানন্দ চক্রবপ্তী প্রথম 


হিনসাধারণের অভিমত অনযারে গৌরাঙ্গদেবের 


গেবাইত শিমু করে এই 5 


মেবাইত 


নিগুভভ হশ | তারপর ৯৩১৫ বঙ্গানের ২১শে জো 
তারিখে তদাপাস্তন অউুরানিবাধা সচিপানসোর মনাশিষা 





৬পুর্মচন্দ্র »টোপাব্যায় ও তাহার কণিষ্ আতা উরাখাল- 
্বত্বে স্বত্বান হইয়! 
করেন তাহার 


চন্দ্র ৮টোপাধায় সমন অংনে সেবাইত 
বিগ্রহের ফেব! পূজার ভার গ্রহণ 
ই স্ব হিন্দুসাধার প্রত্যপণ 
করিবেন ঠাহাদের সঙ্গে এইরূপ চুক্তি হর়। তারপর জোষ্ট 
ল্রাতা পুণ্চন্দব চট্টোপাধ্যায় পুর্ণ ছুই বংসর পারে ১৩৯৭ 
সাঁলের ১৩ই আশ্বিন হারিখে তাহার স্বত্ব হিন্দুমাধারণকে 
প্রতাপন করেন। কিন্তু রাখালচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় তাহার 
স্বত্ব গ্রত্পণ করেন না। ভাইর মৃত্যুর পর তাহার রী 
কালিদাসী দেবী ও নাবালক পুজ্র বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় 
পুঠিরার চারি-খানির রাজা শ্রীযুক্ত নরেশনাবায়ণকে 
তাহাদের সেবাইত্বন্থ অর্পণ করেশ। ইহার পর কিছু 
কাল ছুই পক্ষে দলাদলি চলে। অবশেবে ৯১১৯ হালে 


প্লসারে বাভাসাহার 


রাঁজশ।হী সবজজ আদালতের শিদ্ধীরণ অ 


তাহাদের তব 


৫২০. 
ধ্/ভনাম। উকিল পরলো কগত মুকন্দনাথ ঘোষ মহাশয় 
পিসিতার নিবুক্ত হন | বর্তমানে প্রায় বারণ দায়িত্ব 


জ্ঞাপমপ্পন বাকি, লইয়! খেতুর মেবা-পুজা গঠিত 
হইয়|ছে এবং এই ট্রান্টিগণই খেডুরের 
চলনা করিরা থাকেন। 

ট্াষ্টিগণের আমলে খেউুরীর অনেক উন্নতি সাপিত 
হইয়াছে । ভগ মন্দির পুনরায় নুতন রূপ পরিগ্রহ করি 
[ভাগের ভাগুারের জন্য একটি বৃহং দালান ও 
প্রাঙ্গন প্রস্থত হইয়াছে | প্রত্যেক দেবমুির 

ভিন গুহ নিশ্মাণের বাবস্থা পরিকলত 


তেছে। 
তংসংলগ্ 
ভল্য ভিন 
হইয়াছে । 
খিঃ গত 


সনের উন্তরারণ সংক্রান্তির দিন ভগ্ 
৪ নুতন মুদি প্রতিষ্ঠিত হণ । শ্রীমতি 
সমহ শিল্ষাণের বায় অজেন্দমোহন মৈত্র ও ঠাহ!র কনিষ্ঠ 


নিল 


'শাতি। দিয়াছিলেম। 





এপ 
রং 


ঘটে।  ১২৭ই পৌবধ (১৩০৬) 
সন্ধার পর একা নপ্র দুরন্ত হহীপৌর।ঙগ ও দেবী- 
মু্ডিদ্র 'এ ্ণহরণ করে । নানা চে! ও সঙ্ধ!নেও তা! 
ন। পাওয়া গেলে ট্াঙ্লিপন ৪ শি গত অধ! 18. 
নিশ্মিত দ্বিভজ মুণল)ধর টি ১৬৯ আধা; শুকনা 
যাত্রার দিবম প্রক্পাদ 
বি করান। 


এই শনয় একটি দুর্ঘটনা 


এ নি 








[রোম দক 
প্রড়র নশিত। জানা হলেন | 





তি 
ক আ. 
মে 


| 
শ্বহাস্তে হের বন্ধন প্রস্থহ করিয়।ছিংলেন 
পুর পারভ্দ্র মাতার সহিত শ্রীপাট খেঠকে উপস্থিত 
৮ 


্ 


ছিলেন স্ব নিত্যাননা পাহর হাতের শষঠিবানে 

তাহাদের তথায় গণের চিহ্ রাগ শ্ীপ!টে রা মত 
শয়কে? দান করেন মেই খস্তিথাণি প্রভোক সেবাইত- 
পক সযক্ে রকিত হই | তংপর উক্ত আর ছা বৰ 
'শৃষ্ঠিথানি চুরি যায়। পরে কার্ষযাধা টাঙ্্ি অসথকুপ 
১ঞবক্ী মহাশয় পরিশ্রম ও অর্থন্যর করিয়া ই গতি 2 


ৰা 
]। 
উদ্জারসাপন করেশ। উহ এক্ষণে আ্রীপটি খে উপ 
অতিশয় বইসহ কারে রক্ষিত হইতেছে । 
নারো ওম দন্ডের মহামহোতবের এতিামিকতা বৈধঃৰ 
সাহিত্য) ও গগ1 অধ্যদুগের পাঙ্গাল! আাহিন্যে সুপ্রসিদ্ধ। 
এই উৎসব আহীঠ ইতিভাসের ছুনিরাক্ষ্য ও অচিন্তিত 
রজেোর একটি প্থপ্রদর্থক আ।লোকন্তস্তদ্বরপ। ইহ।র 
প্রহাবে আমর। সমাগত অপগ্থা বৈষ্গবের মধ্যে পরিচিত 
কয়েকজন রঃ লোখককে অন্থস্ণ করিতে পারি। ইহার 





বঙ্গপ্রী--৬ঠ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড চর্খ সংখ্যা 


ছায়ার স্তায় আমাদের দৃষ্টি হইতে অপস্থত হইলেও মেই 
গণিক সাক্ষাৎকারের স্বযোগ পাইয়া আমর তাহাদের 
উত্তরীয় বঙ্ত্রে ১৫০৪ শকাবা (১৫৮৩ খুঃ) অঙ্কিত করিয়া 
অনেক বৈধঃব-লেপাকের 
কাব্যভাখনের 


দিয়ছি। এই উৎসব উপলঙ্ছে 
মময় শিবাপিহ 
গৌরবও বৈষন, 


হইয়াছে শরোকমের 


তথ! বঙ্গগাহিত্যে অমর হইয়। থাকিবে । 


ঠিনি শাম-সংকাভন, প্রার্থনা প্রেনভভ্িচন্দিক? ও 
'গাবগুদলন? পচনা কর্পিরাছেন। ত৭ জমস্ত পদক গণ 
ভাহাদের শাব্মধুর পবালীতে বৈষ্ব-াহি হয সমু কির 


নরোজলের শান আাঙাবের এপ বিশেধভাতিল 
[লচনাঃকুশলাহ। এবং ভাব 
পৌকাক্িধের মদ 


ভাহার গবাবল। 
মাধুধ্য ল্য করিবার 
তারে দাড়াইয়। 
ডাক বিদ্হিলেশ। 


| 
মতবাদের প্গপা 


2 হা 
।(এখয | সিরির 










রোকন শিরোগ্ুনা সিবো ভন 


ভশবারু 


নবোনিন 





ভাপন পাত কারিয়। এ দস্তা এ) 2 আসুহন্স 

পাওয়। ঘা না ঠাহার হচিহ পরাবলানে হাহ গা্ডি 
এ 

দাস এত প্াবণ্য | আটে আহার একটি পির উদ্ধত কব 


খোরজের সহচর আংনবান গদীথ 
শরহরি মুলা মুখাগি। 

আরাপ দ।মোপর, হাজবম, ঝহাগর 
এসব প্রেদের অবিকাণ ॥ 


হানতে রি 


গলা । 


কিল যে মগ লীগ) না 
5151 মার না 
হখন না হেল জন্ম 


এঠ শেল 


পায় দেখি । 
না বুঝি যেই নাঃ 
গুহ গেল চি ॥ 
ডু মুন। তন, রণ রনুনাথ হা থু। 
ভন আসব, লোবনাণ। 
এ মক্ন পা সেল কেনা কি দধুগ কেলি, 
পৃন্যানানে ভষ্উগণ মাখে। 
মুভ হৈলা অবশন শৃগ্ঠ চেল ভিডুবন, 
াধল হেল এনা আখি ॥ 
কাহারে কহিৰ দুঃখ, না দেখাব ছার সুর 
আছি দেন মর পশ্পাথা। 
আচপ্য গ্লীখানিনাস আছিনু মাহার পাশ 
কথা শুশি, জুড়াহত পণ | 
তেহ মোরে ছাড়ি গেল রামচন্দ্র না আইল 
ঢথে সিট করে আন্ডান্‌ ॥ 
থে মোর মনের ঝথা কারে কহি 
এহার গীবনে নাহি আশ ॥ 
অন্নজল, বিধ 15 মরি! নাহিক যত 
ধনু ধিপ নরেওম দান ॥ 


হক্থা 


শপপপাপিশ্পি 


জীবন-চিত্র 


চৈত্রোৎ্সৰ 


বিশকন্মার শশুর দেখিলেন, জনই ছুটিট। বুঝি বাড়ীতে 
কাটায়, হবে আর দেগা-স 
চিঠির উপর চিঠি। ছুইমাপ বেথা ন। 
হর পড়েন _শিশ্বকক্বার শিম বছরে অন্থতঃ 
আটবার খখরালয় দশন, বড়া আসিবার মাগে ঠিন চারি 
দিন কাটাইরা আসিয়াছেন- আপার ফণার বিবহের আগে 
সাক্ষী দিতে শিয়। পিন তিনে 


ঙ্গাতের আশা কহ ?-মঠএব 
হইলে উম পক্ষই 


ক থাকি] আ!মিযাছেন- এই 


গান নাহ । 


মাযগানেক 


ব[ড75৪ মলে ছাঁটিবে কেম? মেজ-বৌ বলিলেন, 


৫ 


আঞ শরশপ্বাড়া নাগা কি? লোকে নিনে করবে 


না?? 
“আছ গরনহম] ঠাকধাণ আঁপন।কে আর উপদেশ 
দিতে হবে না)? 

নেজপো গনি “আমার বলেন নাবসেনমেজ- 


বৌয়ের খর, কি মে -লৌখের কাপড় নিজেকে ঘেজণো 
বলিগা উল্লেথ করেন, সেই ডন পিশ্বকম্মা তাহাকে গরণহংসা 
বলেন । 

উপদেশ পিতে হয় আঅনঝ হলে-গশবানাডার দিকেই 


চকরা করা হয-শশাকি বনে? আপনার হাই নোনি 


সবাঠ বলছেন আমের মম়টা থেকে বেঠেমামার কি? 
আপনি গেলেই আমর] বাতি, এপ নলছেন বলে বলতে 
এসম।? 


“ওরে কে আছিপ-মেভ-বৌযের পটিটার মধো একটা 


কই আছ জিইয়ে, বাগত। 


মেও-বৌ ছুটিয। গেলেন ঘট সাখলাইনে, তাহার 
ঘটার উপর বিশ্বকর্মা নব মাহে পৃজাচিণ। 


ঠিনি দেখিতে পারেন না, তাহাৰ জালায় কাহারও ঠিপক 
কাটিবার থে। নাই, বোষ্টনা বলিগ। ঠাট্। করেন। 


_জ্লীবিজনবাঁল। দেবী 


তখনকার মত 
বিশ্বকম্ম। ঠিক করিপেন, চোষ্ঠ « 
তারপর কম্মস্থান। 


দেওর-বৌদিব বাগুদ্ধ থামিলেও 
গাসে শ্ব্খন-বাড়ী যাইবেন, 


দেশে চৈনোতঘণের ধুন গড়িনাছে। চৈ পৃজার হরেক 
রকম গং নাহি হর--সারা বছরের কেচ্ছ-কাহিনী লগ] 
টেরোংশবের গান কোন্‌ বউ মাথার কাপড় বের না, কে 
দাত বাহির করিয়া ভামে--দড় গনায় কগ। কয়,এই সব 


মক্লের অঙ্ঞতে ছড়া বাপ হইয়া যার। ব্যাপারটা হাস্য 
রম-গ্রধান হহলে ও যথেষ্ট ডি পিঙ্গামূুসক | 


গুধার দসে ঢুকিয়া পড়িরাছে। বিশ্বক়। বহুদিন সং 


টি 
রুচির এই 


টি 


দেখেন মাইল প্রথম ॥ এবার এই বাড়ীতে 
আমর বসিল- দশকে বাড়ী ভরিজা ৫ 
আগে আপিল করেকজন ভিখাপিণা-- 
আমরা কলকাতার পুড়ল 
পথে পথে থুতু 
দুঃখের কথা কর কি 
গাবর চাইলে পয়লা 9য় 17 
গানের সঙ্গে সঙ্গে নাচ। 
হহর পরে ঠিন বেধে-বেরেনী | বেদেনা অনবয়প, খুব 
চল, হাস-খুসা রূপার গহনা, নালান্রী কাপড় পরিয়া বেশ 
মাঙিমাছে_বেদেটিও অগ্রব্যপ ফৌথান জামা-কাপড়ের 
উপর একটা ওয়েস্ট'কোট গরা- মাথায় বাকা টুপি। বেদেনী 
বদ্ধ স্বামী তা!গ করিয়া ইহাকে পিবাহ করিয়াছে -সেই বৃদ্ধ 
ইহাদের সঙ্গেই আছে তাহার সাদ! পোষাক, লঙ্ব। সাদ! 
দাঁড়ি-মাথায় প্রকাণ্ড সাদা পাগড়ী । 
আগে আগে বেদেশী, পর পর ছুই বেদে জুনুর ঝুনুর 
বাছনার সঙ্গে নাচ গান আর্ত করিয়। দিল-_ রা 
- নিগের ধম ছেড়া। দিয়া এন্াছি বেদের দলে-- 
বিয়া নিকা সব চলে-- 


৫৩০ 


আমর খেদার নামে নম।জ পড়ি সালে আর বিহালে' 
( পশ্চিম মুখে দাড়ান) 
এমন ধন ভাই আর তো কোথাও নাই - 
আবার হুযি। পেরনাম করি যে ভাই--নিতিা ভোর কালে 
বর্তমানকালের গুরু সমন্া1--হিন্দু সমাজের উপৰ তীক্ষ 
সমালে।চনা এবং উদার মতবাদকে তীর বিদপ। বেত 
বেদেনী নবীন স্বামী গ্রহণ কবিলেও বৃদ্ধকে আশয়ে রাখিরাছে 
আবার বৃদ্ধ বেশ আছেপপতির উপর নিদ্েষ নাই । 
(মভীানকে সপত্তী বলে_-ম্মীর দ্বিতীর পক্ষের শ্বামীকে কি 
বলে ঠিক ভানি না; “সপতি'র চেয়ে সহজ বাংলা খু'জিরা 
পাইলাদ না। ) 
বেদের দলের পরে কাবুশীওয়ালার মহ ঝল-মলে পোষাক 
রানার গ্রদেশ। বিরাট পাগড়া,_ রংয়ে চুলে 
হঠাৎ ভয় পাইয়। ছেলেপিলের। 


পরা এক ফেরিও 
দাডিতে বিকটদশন টেহারা, 
কীপিয়া উঠিল। 

হাছারা থামিলে ফেরিওয়ালা প্রকাণ্ড নাশিটা 
রাখিয়া গুর-গম্ভীর মুখে জনকাইর়। বসিল, ও শাগ্ত দার 


পানে 


তলে 


গান ধরিল-_ 

"জয় আম জায় রাম জয় রানা 
থলি্রি ভিতরে হাত টকাইরা একটু উচ্চম্বরে_ 
চল চলাচল নেহ্য করি -- 
ঘর নাই ভার বর করিত 


বূলিয়াই একটা কক্কি টানিন। বাতির করিরা নিকট বজনাদে 


ভঙ্কার 2 
_-বারালে! 1- (অর্থাৎ বাঠির হইল । ) 
মে গঙ্জনে আবালবুদ্ধবনি তা ৪নকিয়া উঠিয়ে | 
-বারালো !-কঞ্চি-নারাঘণ চ কুবন্তী”_ 
(খুন ঘিহি € ঠানা স্থুরে )- 
তাঁমুক থাওয়! ঠেলুরা 
ভয় রান- জায় পাম জয় রাম 
হংমর যে ছোট ভাই সেতে। বড় রঙ্গিন 
জায় রাম ভয় রাম ছয় রাম । 
আবার গশ্তার দহ ৪ চঞ্চল ভরে 
চল্‌ চলাচল নেত্য করি 
হার বার করি 


০ 


ঘর নাই 


( নজনাদে গঞ্জন ) বালে, 


বঙ্গপ্রী--৬ বর্ষ 


[২য় খণ্ড চর্থ সংখা 


ঝলি হইতে একটা খুস্তি টনিয়া বাহির করিনা 
খুন্তি-নারায়ণ চক্রবর্তী 
€ওরে বড-ঠেঙ্গ|নি ঠেলুয়া 
জয় রান_লয় পাম জয় রাস । 
বিপু হাণি ৪ কাদির শব্দে গারিবিক ভরিয়া গিয়াছে । 
শাশুার দল কিছু অপশ্থঃ-ঘিং দিলেই হল, আমর। কৰে 


আর কাজ নেই 


-পাবালে! 


খুষ্তি ধিরে বউ ঠেষ্দিয়েছি ।-ব বানান 
ছেশড়াদের শুধু পণের বুচ্ছা করী। 1 
কেরিওয়/পাপ নালি হইতে দেশসাঠি, ছুরি, ঘটি, 


দধই যে এক একটা হতিহাস লহয়া 


ওদিকে 
চাবি ইতাাপি কত ভিতি 
বাহির হইতেছে তাহার অন্থ নাই । 


1টি? এই সহ 9 মপপ 


মেটে! ও রূপবাণার শো দেখ। 
অভিনদের বথাথ আ্বরূগট দেপিহা বে ভুপ্বি ও আনন্দ পায় 
গে কিছ মাত কম নয় । 

সলস্দ ঠৈর নাগ ধরিয। নিহা শুন সং 
সংক্াভিতে মাপ হবে আর৪ কিছ পিন দের চলে। 
বেশাখা ঝড় 

ছারপরেষ্ঠ কাল-টৈশাণা পহয়া বৈশাখের আদিভাব। 
হইতে লিদেশে খুব গুবিঘা দেশের বাড়ের 


(বিতর ত। 


হাতাবৃস্থা 


রূপ বিশ্বকন্ম। হুলিয়া গিয়াছেন। 


প্রথম করেকদিন বিকালের দিকে কড় গঠে, খুব প্রণয় 
নর-তিব বিশকম্ম। য় গান। 

তার পলেপ দিন 

রাদ্ধি আর দেড়টা-চুইটা-চাষণ ঝড়ের শন্দে 


বিশ্বকন্মার ঘুন ভার্দিয়া গেল) সবোধে বশিলেন, ঝিড়ে বাড়া 
ঘর উড়িয়ে নিন্ছে হবু থুম [-কুম্তকর্ণকে বলে, ওপিক 
থাক । 

সুরুচিও সবোনে কীচ| থুম ভার্গিরা উঠি বসিলেন_ 
কিন্ত ঝড়ের শবে আর বগুড়া কর] চলিল ন।--সরাসে 
বলিলেন, “কি হবে ?? 

«আঃ অত কিনারে কেন ? 
ব*স--ঝড়ের সময় কিনারে যেতে নেইল 
লাগে না। 

চারিদিকে কর্ণবধির-করা গঞ্জন-গ|ছ-পালার ডাল 
সশব্দে ঘরের উপরে 'আছড়াইয়া পড়িতেছে, এক একবার 


বিছানার মাঝখানে 
পু'থির পিগ্তা কাজে 


কার্তিক--১৩৪৫ ] 


সবেগে খাট কীপিয়া ওঠে ভূমিকম্পের মত--সভয়ে দুইজন 
বিছানা ছাড়িয। নামিলেন__নিশ্বকর্মা বাহিরের দিকের ছ্য়ার 
খুপিরা দেখেন- সব নিগ্ন্ধ ক্হেই জাগে নাই, ঝড়ের গতিও 
মেদিকে কম, পশ্চিম-দঙ্গিণ কোণ হইতে ঝড় উঠিয়াছে,বাড়ীর 
ভিতরের দিকে প্রকোপটা বেশা। 

হিতরের দিককার ছুয়ার খুলিয়। দেখিলেন জানালার 
কক দিয়! ঘরে ঘরে আলো দেখা যার ; সকলে ভাগায়ছে, 
এবং মেজ-বৌ উ/ভ।র ঘরের দরজা খুলিরা দাড়াইয়: আছেন, 
বিশ্বকম্মাকে দেখিয়। 
হয় হচ্ছে? আসব ?? 


পাণপণে চাকার করি! বলিলেন, 


কথ। বাহাসে উড়িরা বার] বোঝা গেল। 
বারপপ্ঘকে আঙাম দিতে রর এক অপণা? মুহস্তে 
পৌরণ ভাগির। উঠিল-পণকন্মা হাত নাড়ির! উত্তর দিলেন, 
শি বান ঘরের িঠর | বোর খঙ্ধ করুন ।? 


হযাক গঠিতে বৃষ্টি-ধারা তারের মত আসিনা গায়ে 


বেধেনগুযা্ খুলিয়া বারা অমন্থব। বিশকন্ম। গুযার বন্ধ 
করিয়! বিছানার বসিলেন। 


পুর্বে ঝড়ের রাগ বড় ভয়ঙ্কর লা 


নিনেনে নিমেষে দিপুণ বেগে চে 


ক্ষাৎ গ্রপয় 
শন । ওঠে, শে 
নুন হইল, অনস্থ বাড়া শ্ু্ধ উপডাহয়। ঈড়াইঘ। লইয়। গেল 
বুনি । 

দিঠভনহ পাকাঠারকে কাহ!কে সাহস দেয়? 
আলোটার শিখা ড|ইতে চিমনাটা চিড়িকু শব্দে 
ফাটিয়া গেল । আর একবার থাট ছুলিয়া উচিতেই আবার 
দুইজন বিান। ছা ডন! শামিম ঢ্যোরে গিয়া বসিলেন। 

পরার আধণট। পরে ঝড় একটু কমল কি না দেখিতে 
বিশ্বকন্ম। পুনরায় উঠয়া। ছুরার খুললেন, অমনি সেই উন্মাদ 
ঝেড়ে বাহাস তাহাকে থেন ধাকা দিয়া ঠেলিয়া সরাইর। 
পিল এবং অজ শিশাবৃষ্টি ও গাছের ছোঁড়া পাতা বন্গার 


মহ পরের তির ঢুকিতে লাগিল_ 


পাড়াইতে বা 


তত্ক্ষণা্ দুয়ার বন্ধ করিলেও পিশ্বকম্ম] ভিজিরা গিরা- 
ছেন, আলনার কাছে গেলেন কাপড় ছাড়িতে। এদিকে 
থরের সমস্ত মেঝে শিলে-জলে-পাঁভায় ভরিয়। গি়াছে দেখিবা- 
মাত্র স্ুরুচি উঠিয়া শিল কুড়াইয়া খাইতে আরম্ত করিয়া 
দিলেন । 


৯১ 


জীনন-চিতর 


৫৩১ 


বক্র কটাক্ষে বিশকর্ম। চাহিয়! দেখিলেন_ধন্ক ধ 
স্বীলোকের জিভ! এহেন সময়েও শিল থাবার সাধ? 

তুমি খাবে? কয়েকটা শিল কুড়য়| পৃইয়া সরুচি 
দিশ্বকম্মকে দিলেন। 

বিশ্বকর্মা! ঢ'একটা খাইয়া আর সব গেঝের ফেলিয়া 
দিলেন, বপিলেন, "আজ কি উপোস করেছ নাকি? এই 
ঠাণ্চায় শিল থেয়ো নাঃ অন্গথ করবে 1? 

সুরুচি ঝড়ের ভয় ভূলির! নির্বিবাঁদে শিল বুড়াইর। গা 
ভরিতেছেন ৪ একটা করি মুখে ফেলিহেছেন। 
নিকট শব্দে মেঘ ঢাকিয়া উঠিল । সরণি ছুটিয়া বি্ানায় 

উঠিলেন। বিশ্বকর্মী বপিলেন, “কেমন? 


গিরা বুড়ো ও 
শিল 
ভান বেগে ঝড় বছিহে 


মনে নিশি ভাঁগিঝ। বলিয়া আছেন । 


লাগিল, বার ? নীহজারা সণ 


এক সমর বিশ্বকন্মা! বলিলেন, পুন্েরি বশ মগৰ 
থাকে এখানে? কালই রৃগনা হব)? 

“আজ বাতি কাটলে হত? 

“কাটবে বলে মনে হচ্ছে না)? 

ভোরের দিকে ঝড় কমিল। 

একটা শিরম আছে, একবিন এই পুকঘ গ্রধল »ড 
ভইলে দিন তিনেক বেশ ভালহ কাটি । উহার বিন না 
আসিতে ঝড়ের হয়ে বিশ্বকা। দেখ হোগা হইলেন । 
2 

শ্বগ্রবাড়া -দঙ্গে, পঞ্প।ধমুনার দেন নয়। 


স্বর পেবরাজ ইন্্ভীহাকে [পপিছা চন্, জুঘা, বাখুত 
বরণ, সভাটি স্গ-সভারই মত। 

কচির পাচ বোন তিন ভাই । 
“পঞ্চকন্ঠ। ম্রেনিতাং মহাপাতক নাশনম্‌ত7 
দাদ মরস বলেন, তবে আপ্নার স্বগ বাস 


বিশকম্ম। বলেন, 

স্রুচির 
ঠেকার কে? 

“উহু, আপনাদের নে নিয়মনিষ্ট!? পৃজো-আচ্চার টা, 
আমার মত গ্েচ্ছের জঙ্কা কি জারগ! থাকবে? এক এক 
বোনের তিন চারটে ঘরের কমে হয় না, বসবার,'শোবার, 
পূজোর, দিনের বিছানা, বালের বিছানা, এত সব কুলিয়ে 
স্বর্গে আর কি কলবে?' 


৫৩২ 


দিদি বলেন, 'সহার পুণ্যে স্বামীর স্বর 

নাও, বা দ্বামার ভন মোটেই 
শন) ৩৭ আপনারা দল বেধে বথন 
্বর্গারোতণ কহ খুলতে 
বাব ।? 

এহেন দেবসভার এ্রধান আলোটা বিধির হইল, প্রকুষ্ঠোর 
বিবাহ । টক নহারাজ ঠিক আছেন। 

এল আদরের ছেলে, আজকালকার ছেলে, পিবাহ- 
বিভৃষ, শু'নবামার পুরাতে চলিয়া গেল। তা বাক, পাঞ্রের 
কি দরকার? আগে পাতা ঠিক হক। 

বহর ই হর শাংল। হইতে 
প্রহুলেন পা টিলিতেছিল, 
না। 

এমন সমর খবর পাওয়া গেল? নাইল পাচেক দুরের ষ্টেশন 


কলিকাশের সতা বাস্ত 
আমার ভাবন। নেই, 


গন, আপনাদের লেজ ধরে খুলতে 


আগে ভইত পর্য্যন্ত 


এাৰ খোজ-তল্ল।ন 


৩ বেভার 
পছন্দ আর হয় 


শো 


|চপিটিতে একটি বড় সন্দত মেয়ে আছে, বরের বোদেদের 
পুরীর পৌত্রা, ফাজনার ভমাদারের দৌহিহা, কাচা পালির়ার 
গুহ্‌- বিশ্বাসের পা 1 
দিভেন এক বন্ধুকে লইর়। ভাবা 
এবং ফিরিয়া আসিরা বলিল, নাঃ ভাল নয় 
অন্থর থোগ লিল । 


বৌকে দেখিতে গেল 


আবার একজনের মুথে খবর পাওয়া গেল, নেয়েটি 
স্ঠাহ হাল। 

বিশ্ববল্মা। ফণাকে পাঠাইলেন, ফণা আসিয়া বশিল, 
খুব গন) 

85151755 প্রভার হল না! এবার নাহার »৩বে নৈকাল 


আর ট্রে নাই, এত দেবা পিশ্বকন্মণার সহিবে 
শশুর বলিলেন, বস্তু কি? বিকালে বাবে)? 

দ্বিজেন একট! ছোট্র ৪ শান্ত 
নাহার জশ্বারোহণে হাতা 


প্টার আগে 
বেন? 

পিশ্বকঙ্ম। মানিপেন না, 
আনিল, 


পে'ড! ঘোগাড় করিরা 


করিত ॥ 
নিপল পাচটার আগে জীবনে ঘোড়ায় চড়ে নাহ, 


গাবের বাথান খিনবোই আর আসিয়াছে, কিন্ নিশার নাই। 
নান করিয়া বুঝাতে অনেক সময় লাগিল যে, 
হরপরে গিয়া শ্ুইরা পড়িল। 


এক কণা শা 

যথা মোন ৪ নিন্দা, 1 
বিশ্বকন্্া বনিিলন, পা, আভল দূর থেকে পাচবিবির 

মেরে আমছে পঞ্চকহী? থরে, একেবাবে আাহম্পর্শ লাগনে ?? 


বঙ্গশ্রী-৬ষ্ঠ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড- তর্থ সংখ্যা 


তাপস] বলিলেন, না! আরাম যোগ ।? 

বিশ্বকর্্! বলিলেন, পঞ্চকনু] নয়__পঞ্চরত্ত ।? 

বিশ্বকর্মা ও নুরু্চর পিঠা এবার কণ্ঠ] দেখিতে গেপেন। 
লক্দমীর মত মেয়েটি আপিরা উয়কে প্রণান করিয়া ভয়ে 
লঙ্জ'র কাপিতে লাগিল, একটু বেশী রকম লজ্জাবতী, 
স্ুরুচির পিতা গভার স্নেহে হাত ধরিয়া হাহাকে কাছে বসা- 
হলেন, বলিলেন, ভয় কি মা ?? 

বিশ্বকন্মা বলিলেন, “কিছু ভয় নেই তোমার-চোঁথ 
তুলে চেয়ে দেখ-ইনি তোমার শ্বশুর |? 

বিবাহ ঠিক করিয়া আশার্দাদ করিয়া দুইজন ফিরিলেন। 
প।কা আবার্বাদ নয়। সেটা হইবে বিবাহের দিন সকালে । 

তখন সি।জ রে সাজ রে টসহ্গগণণ_ ফণা, দ্বিডেন কলিকাতা 

সগুদা করিতে গেল--দিকে দিকে বান্তা প্রেরণ করা হইল 
শিমন্্রণ-চিঠি, উপহার ছাপা আরম্ভ হইল এবং গুধুল্লের কাছে 
চলিল টেলিগ্রামের পর টেশিগ্রম । 

পাড়ার প্রায় ঘরেহ বিরাহধোগ্য গার আছে, মেয়েটীর 
উপর অনেকেরই লঙ্গা ছিল, সুতরাং শকুপক্ষের গোপন 
নুতন আশঙ্কাজনক সংবাদ পাইয়া 
ও শঙ্কিত ইইয়া উঠিল এবং খবর 
আথিক 


ঘড়বন্থের ফলে নিভা- 
পাইয়া! কন্তা-পঙ্গ 
পাঠাইল, “এখন মেয়ের বিপাহ দিতে ইচ্ছ| নাই, 
'অনটন ও মেয়ের মায়ের অনুথ ॥ 

মার কেভ হইলে ইনার উপরে আর উচ্চবাঁচা করিতেন 
নাকি সরুচির পিতার অত্যন্ত জেপা স্বভাব তথ] বিশ্বকন্ম! 
সোনায় খোহাগা! যে মেয়েকে তাহারা বধূ বলিয়া 
আদর করিরা আপিনাছেন-পেহ মেয়ে ফাকি দিয়! অপরে 
লইবে? বিশেন কির] শ্তরুচির পিভার মনে ভাবী বধৃলীর 
ছবি স্ত।যা রেখাপাত করিয়া ফেলিয়াছে। 


হাত 


যথারীতি গুপ্ুচর মুখে বিশ্বকম্মা সকল বার্তা পান। 
গদিকে শহ্রুরল জয়-সম্তাপনায় উত্পাহা_এদিকে বিশকন্ধা 
অভ্ভুহ হণ নৈপুথা দেখাইলেন, কোথায় লাগে জান্মান 
কাইার ! 'অভিব।ন লিল, সোজা কন্ঠার বাড়ীর অভিমুখে, 
আশ-পাশের পুষ্টবুদ্গে নয়। বিপক্ষের প্রধানকে ধিয়। 
দেলা হইল এবং কঙ্টার বাঁড়ীতে তাহাকে উপস্থিত করিয়া 
দুই পক্ষের মতানত লওয়া তইল, বিশ্বকন্মার প্রিয় বিশ্বাসী 


কছিক--১৩৪৫ ] 


এক সেনাপতির দারা সকল ক]গা উদ্ধার হইল । নিজের! 
তো। কনার বাডা যাইন্ডে পারেন না -আপন্ম(ন হর। 

প্রতারিত কন্তাপঙ্গ এবার আধিঞ্। সকল কথা গ্রাকাঁশ 
করিয়া বলিল নাদ-প(ন জান|হয়। দিল। ক্ষমা গ্রার্থনা 
করিয়া মিটনাট করিথ! লঠল, দুঃখিত, লাগত ও অস্ঠতপু 
ভাবে। 

টরণন্ত ফান হহর! যাওয়ায় বপক্ষের আপ্মন আর এক 
মাঞা বাড়াহয়া বিশ্বকন্মা। 9ইবেনা তাহাদের জাকিয়া আনান, 
অঠান্ত বদ্ধ ভবে বিবাহের পিষ্ট তৈয়ারা ৪ আয়োজনের 
পরামশ করিতে । বাহাকে লে মিহপার ছুরি! 
গ্রীক 


থাকে-বিশ্বকত্মার পালার প 


ঘিরিতে হইল, সে ফণা মত বাকা হই 


ডলে কঠঙীণ 2 প্রকুল্প আনেক 


কাত কবে শিকার করে। চক কাটে, নহকার প্রবন্ধ 
লেখে চোখা গোপা লোরাল ভাষার, লেখাপড়ার তীক্ষ 
নেবাণা, এত সব পারে, আশার পিবাহ করিঠে পারিবে নাঃ 
বন্ধ সেখদ্দর পরে) খেত বেশে বিবাহ করিবে, শৌগান 


বেশ ধরিবে না। 
সাতদিন আগে হইতে বিপুল উন সমস্থ আম্মাঃ 
জন আসিয়াছে, ভিতরে বাহিরে হিলবারণে ভারগ। নাই । 
বারি থাকিতে সাঁজনা বাজিছেছে। একপগু বিরাম নাহ । 
এরি দিদি বলেন, কাণ তালা ধরে গেল, বিয়ের আগেই 
/7 সণ কাল। হয়ে গেলাম, একটু খানুক না। 
বিশ্বকণয়া বলেন, “কভার ভা নর, ভার 
বিয়ের বাছনা বাবে না বেটার] পরমা নেবেনা ? অগ্ভ 
প্রহর বাজাবে ।? 
“বেশ-পরমা ঘখন নেবে তখন প্রাপনে বাজগাক_ 


ভ্ক্হা ছেলের 


মেয়েদের কাণ থাক্‌ আর যাক ।' 

বেল! নটার ট্রেণে বরঘাজারা ঘাইবে ১ মারারাধি কেহ 
বি্বানার মুখ দেখিল না, ভোরবেলা পাঠ পড়িল, বিশ্বকন্মার 
স্ববায় কাহারও খাওয়া হইল নাঃ পাতে হাতে মাএ। 
প্রফুল্পকে বর-বেশে সাঞাইতে ধবস্তাধবন্তি লাগিয়া গেস। 
সে সজ্জা সমাপন করিরা পান্কীতে বমিবে, তাহার উপবাষ। 

বিরাট প্রোশেসান সাজিয়! দঈীড়াইয়াছে-ভামাই শ্বশুর 
দাড়াইয়া দেখিতেছেন, হাশী, ছাড়া, গাড়া, পান্ধা, পদাতিক 


জীবন-চিএ 


০] 
তুদ্ধ শভাপিক ল্বধাগা আগে গিছে বাগ্চহাগুমহ রওনা 
করিগা দিরা, শেখে ভন গাড়ীতে উঠিলেন | অত্যন্ত 


আড়ঙ্বর করিয়া পিপঙ্গদলকে নিম করা হঠরাছে বর্ধাত্রা 


যাইতে, কিন্তু তাহারা কেহ গেল না। 


বারান্দায় দাড়াইর়] রেহিতেছেন। মন্থর 


মেদের] পাহিবের 


গতিতে শোভাধাতা উলিখাছে, বাছনাটা একট কম হইপে 


(দুর ঠেড়) এটির লিশি বাণিলেশত রি অভি উল 
একেবারে নাওআা খা হব! লন? 

নর পির রত থাকত এক 
থানা চন্দন সাবান ক্র ভঙেছে গামাত বারুহলআার এক শিশি 
হাগলন্‌।? 

সময পু পালার 


বর পণু লই মাহা কাদার 


কাম জাড়িযািলঃ লাজান্ুক ফেশনে হ[ডিতন দেখল আছ পন্ত 


বপগাইহে লাখ! গান আনেন দিশ্কশ্মা 
পেলেন, না, আর বে মাল একে 
শাবণ নাগ, হব ই জর ক 
নঘা নামাছে দক দল, না রত গহনা 


01 





দে কাম বি, হটন্ছিকে পন গিরকে 
মু রি 7 
তোমার জোখের ভুলের হঙ্গা সো হত ইন হেসেই 
১৪ 
| 
এগ জল মুদ্থিতে 





নাল হায় ফেলিপ। 


এ15৮2 হলেন, পোম্টার মলে ও 
শপ তর হত হতে কাশী? 2৫৭ কণিছা বিজ 
ভাঙগ্ছের নহ বিশকম্মা ঘন পু চলেন তি 








পঞ্গের বাচার কাকি ইহ 
বাড] গেল । 


বলা বাহুলা গ্রদু্াকে কহ অমলিন বত ও রর 


উংর্ জামা জতা এনং নানা আহরণ পাতি বিশাহ করিতে 
হইয়াছিল। বাঁতীহে 


আবার খন্দর-ধারী হইল । 


সে দ্বিজেনকে দিয়া 


[গয়াহ মে সব 


চার মাস শরনাড়া 
আরও উদ্চবে বদলী হ 
মেবিনাপুর | 


চিত্রশিল্পী রেম্ব্রাণ্ট 


বাস্তব চিএশিনা ভাট, অনীঘি বনপার (১৬০৬-১৮১৯) 
দান অপুর আজ ঠিনশত বার কাটি গিয়াছে, হবু 
বেম্বাণ্ের হাঁ এ্রাণণ্ এব, আলোছ্ছাদার বশলা মমখয়ে 


যেন বশর নহ জাবন্ত মালার আখ পাশ্খভাবেশে সাধারণ 





আম কা।ন ট্র্প । শিল্পা পেন্বান 

কলারঘিকগণ বেষ্ধান্ডের মন্যবান ছপিগুপিব এব ভাঙার 
ওতহার কদর করেন এই দ্বগগত চিত্রশিলার সুরার গ্রায় 
ঢ১এ* বহর পরে) মার শত বত্লপ্রেরএ কম রেখবান্টের 


ছন চকে গর পাতি করে] অব ইতিমধোই তাহার 


শন্দী শ্রেষ্ট চিত্রশিলীদের সমপংক্কিতে । শিল্পীর 


৯ 
৯ 





নাম বহমানে এ 
ভাবদশার টার ভন/ভূঘি হলা।গ্ডের বাহিরে খ্যাতি বিশেষ 
ছড়ায় নাই। শুভর এর পরমশঃ ইউরোপের আট-গাালারিভে 
এালারিতে মাইকেল এলো, বহিচেপি, লিগনাদে গ্ ভিঞ্চি, 
রাফায়েল, বাণ জোন্ম্‌ গ্রন্থতি মনাবীদের এবং তার সম- 


আছি তেখাকুনাণ নাগ 


সামানক টিএশিনা স্তর ভান ডাইকের ছবির গানে গানে 
স্থান পার | এগন মোটামটি ভাবে স্বাকার করা হর যো 
র্প 
'আর জন্মার নাহ । 


রেম্পান্টের ছবি গ্রমার লাগ করিবার গর আহার 


নিখুত গতিমহিআকিয়ে গা একডন হাড় 


এই 


তপন] 


[পশেষ কোন 


জানিবার ডল সাপারণের হইকা জাগি । 


ঠিহাস আহার ছিল না কয়েকজন অনসন্ধান কাণিট। 


৬ 





তু রঃ রা ন্‌ রি 
হলা।ঞ হইহে ভাঙার নে ভাবনা সং্রত করেন, আছ 


হাহা সংক্ষেপে দেয়া হহল। 


রগ 





_শিলী রেম্বাণ 


একটি বুদ্ধ! নারীর প্রতিকৃতি । 


রেম্বান্টের পণ শাম (1800001)7700 11711001704 
পিতা 


৬) 11500) রেন্খন্ট হারমেনস্‌ ফাণ্‌ রন । 


ছিলেন সাঁগান্চ কলগয়ালা।  ১৬০৬মালে ১৫ই জুলাই 


দক-- ১৩৪৫ 


কা 





মুল? 


৭1154+--১৩৪৫ এ চিত্রশিল্পা রেমরাণ্ট ৫৫ 


দশিণ হলা।খের  পিডেন মহরে শিশু রেম্বান্টের  ফুটাইয়। তিল! থেন রেম্বাণ্টের বাই হইয়া পড়িল । মা, বৰ, 
জন্ম | ইহা সেই সপ্ুপশ শতানদার কাহিনা, ঘথন ইংশণ্ডে ভাই) বোন, নিজে এবং পরে শা বাক্ধবা প্রভৃতি সংসারের 
সেক্সপিয়র যশের মব্দোচ্চ সিংহাসনে আরা? বাপ কল- স ছবি রেন্ধাণ্ট আফিতেন। প্গ মাতাকে থে কতবার 
বপাইর। তাহার মুখাবঘবকে কানভাসের উপর ঈীপ দিয়া, 
ছিলেন, তাহার সংগা নাই তেগ, গালাপির বিডিজাস 
৫০তশঙ্খানি রেম্বাণ্টের ছবি সং্রহ করিঘা বহু বাভিও 
করিয়াছেন ঠাভাতে দেবা যায়, বেঘখন্ট পির ছবি বোধ 
করে ৫০।৬০থাশা আকিয়াহিলেন । এবনা ঠ কন না হি 


ভন পোবাকে হিন্র টিন আবগ্ঞায় এব না জা সাডকিযা 





সঙ্গে তিনি শিডের বভ হবি আরকি সিযতহুন 
সোন়াদেনপাগের 8 5হঠ ইস হিনেক নিন লাহ 


মা 


হা ৩1৮1 12 1 
কারন! বেস্খাণ্ড আমার হন ( 





আসেন) খণহনামা টিনাশজ্ গাঠার লনা বিত্ত 


গাহাণের শোছে । কিন্তু মহ হযমাসনাল হাহা নিকট শিক্ষণ 





তেনিকিয়ে ট্টোদেনে 1 -নিকা হেখুরাড 


দুল 000111101 আর মা এক মামান বটি হঘলাক নেয়ে। 
চডনেহ কথনপ আহ ধার বারেন নাই কিঙ্ক ভীরক 
গো এহি ইঠানের থরেই রেম্বান্টের ছবি আকার 
প্রতিভার আনেশব আসার সাধাহণের মহহ আন 
ছেলেমেয়েদের সঙ্গ বেম্বাড লে যাগহেন, পড়াশ্রনাও 
করিতেন কিন্তু অঙ্গরের নিকোঠার আহার ছাপ আকার 
নেশ! উকি মারিল | প্রথম নিতান্তই খেয়ালে, ভাহার পর 
মেহ খেয়াল সাধনার রূপান্তরিত হইল । 

পপ 
নবাশ বেম্ধনটের মনে জাগিয়া উঠিল । শিছেনর লাাটিন 





ছকে ভশির টানে কপ পিনান অবমা স্পৃহা শি, 





দল হইতে বিশবিদ্ালয়ে খিগ্ঠাশিঙ্গ। লাহ করিবার সঙ্গে সর্দে এ 
রেম্বাণ্ঠ তাহার এক শিখা বন্ধুর ( আঙাক্‌ সোয়ানেনবাগ ). দিল্লীর নিজের প্রতিকৃতি » শ্রী রেমুরাট 
£।ঢিযোতে ছবি আকা আভাস করিতে লাগিলেন। পিতার ৃঁ 

হচ্ছ| ছিল লেখা পড়। শাম রি অগোগাক্ছন করুক লাভ করিয়া রেম্রাণ্ট কান্ত হইয়া পড়িলেন, কারণ লাষ্টনান 


কিন্তু শি] হইবার তাহার তীর আকাজ্গণ বেখিনা তিনি হাল যতই নাম করা শিলী হউন না কেন, ঠিনি হথনকার দিনের 
ছাঁড়ির়। দিলেন । কুমশঃ লোকের গ্রতিমুডিকে তুলির আচড়ে  রোমায় স্কুলের কিম ষ্টাইল ছবি আকিতেন। এই ্রাইল 


এ 


৫৩৬ 


ভবিষ্যৎ অগতন শ্রেষ্ঠ-শিলী রেম্বান্টের মন পিন শা 
তিনি নিলের মত করিয়া নিজের চোখে আম্টারডানের আন 
ইটালীয় ছবিগুলির ষ্টাডি' করলেন। ঘনে। 
ক্ষুধা মিটিল না । আমষ্টীরডান হইতে পেরি লেন 
রোমে । রোমে আলির! ইটালায় চিন শঞের বারাক মগ 


হগাপি হাহার 


ভাবে আরন্ত করিয়! দেশে 
ফিরিয়া রেম্বাণ্ট নিজন্ 
মৌলিক ধারার (যদিও 
ভিত্তিতে ছিল ইাঁলীয় বাস্থন 
পদ্ধতি) ছবি আকিতে বস্তু 
করিল্নে। মাইকেল এপ্জে 
আলোকগ্ারার 


করিম বাপসম্পাতহ কেম্বাণ্ট 


লোর মত 
বড় পছন্দ করিঘাছিলেন, 
ভাই তাহার নেল-পেটিং 
পোট্রেটিগুলি আালোকছ্ছাযার 
অপূর্ব সমাবেশে অন্দর হইয়া 
উঠিল। 


লিডেনে তিনি প্রথন 
প্রথম যে সমস্ত চিত্র আকি়া 
ছিলেন, ভাহার মধ্যে সেন্ট, 
জোরামের এবং কারারুদ্ধ 
সেপ্টপলের ছবি বিশেষভাবে 
নাম কর! । ভাব, রচনা 


(097701)0910017 ) আলোর 
সানগ্র্ত এবং প্রাণবন্ত, সব- 
দিক হইতেই এই ছবিগুপি 
উল্লেখবোগা । 
কাসেল্‌ আট-গ্যালা।রিতে সস 

রেমব্বান্ট কতকগুলি ছনি অন্ধারী পরম । 
পাঠাইরা ছিলেন, তাহার মধো বুদ্ধ নরনারীর ক হক গুলি 
সুখানযন রেম্রান্টের তুলির শাচড়ে অপূর্ব ভাবে দটিয়া উঠে। 
ইভাঁর প্রতোকটা টহলচিএ এক একটা নিশিষ্ মগেল হাল 
প্রকাশ করে । কি লন্দর রাত এক একটা তুপিৰ চাপ 
কোথাও কি একটু ন্বাভাবিকতা বাপিঝাছে! বুদ্ধের 


ব শ্রী--৬ঠ স 





] ২ম খণ্ড ৪৭ মংখ্য।া 


পতিত কঙ্গতভা ও কঠিন এএম বান হালে রুপ পাইরাছে 
তে আত বড় সমালোচক হাহা বোন ধরতে পাবেন না 


রর 45 চা ৯3 2ত78; নু 
আগ্গন কৌশন আহ আলোক সমগ্র শপুনিভাবে 


পটিয়া উ্গিয়।ছিন রনির লিতভন হইতত জনশত লেন্বান্টের 


নান নেদএলা,গুর (11101177710 দাডপানা আমঞ্ারডামে 


শী তত 


_ শিলা রেম্যাণ্ট 


বিশীত হহল। ঘাপহ মহানগরার শিক্ষিত কণারসিক-মহলে 
কেগ্বান্টের মনাঘা প্রপাদস্থর ভাগে আপিব লা করিশ। 


এই ন্বান খর রশগাকে হলাছের অহন শেঠ শিল্পা 
বর্পি। সকলে মাংশ শঙগলেন 1 হত ৯০০১ মনের কথ। 


পঞ্চপংশতিপধীন খুকি বেস্ট গাবিকজ্ঞনের জন্ক এবং 


কার্দিক--১৩৪৫ ] 
কাহার শিল্পে খ্াতি পাইবর জনক 
আপিয়। সেপানে স্বারা বাসস্থান মগ্রয্যদেহকে 
কাটাকাটি (01950৮08) করিয়া টিকিত্গাপিগ্ঠা। শি পা 


আমষ্টরডামে চলিরা 


গ10ি,লন । 


করা কিছুকাল পুনে ইউরোপে কেহই বরদাপ্জ করিত না। 
যোড়শ-সপুরশ শতাদাতে শ্রথন ছমটিকেল কলেজে এত 
দেহকে লইয়। সাক্জাধা শিক্ষায় সরকার এবং লোকমত 
অনুমতি দেন | তখনকার দিনে সরা মাকে লইয়া 
আাযানাটমি শিক্ষা যেঘন আডুত তেমনই মহন | হই ভিনিনকে 
ব্থিরবস্ত করিয়া আামষ্টারডাখে রেম্ণান্ট থম ছবি আাকিলেন, 
রি শিল্প (১0700051480) 1 সিটি কহলোলে- 
শনে এই ভাঙার প্রথম ছবি | ইহার গজ সন্রডিকিত্মকলের 
লহরা নর আনেক গুপি তৈলচির রে াংকিলেন এবং 
রেম্রান্টের যশ বিস্ৃতহাবে এপার লাভ করিন। 

ন ক্রি চর্ভিয় বংশের একটা অন্দর 


হভাতেই 


এই সময়ে পেমবানট প্রাচান 
মেয়ের রূপে আঞ্চ হন এবং তবে কাানভামের উপর 
তাহাকে জনা ভাপ মাছে দপ দিতে থাণেন | এই 


মেয়েটার নাম আজ কি: 7811 ১৯৩৪ সালে কেনঝাণ্ট 
ইহাকে বিবাহ করেন সাজ কিরার হনেকগ্ুলি গুবি 
শিনা মাকির ছিলেন, হাহ! আনা আনা!ড কডিখানির সন্ধান 
পাওয়া গিয়াছে, হউন বা আানেদিকার ছাবির শালার, 
গুলিতে । বিবাহের পুল ভব্ষ্ঠিং কার একটা 
অভুলনার ছবি তিন আকেন, সেট ক্যামেশ 
গালাদিতে । সাজংকছা দেমবখান্টের উপঘুক্ত। ছা ছিলেন। 
দার চিানপ্রেরনাকে হিনি কোন দিন প্রতিহত কছেন 
সমালের কাছ কশ্ম করা, সন্তান ধারণ 
দেরু মান্তন করা এবং তাহার উপর শিলী স্বামীর 
তাহাকে সাহাধা করান কিনা করিয়াছিলেন 
কিছ শিনীর রা ডে নে সাভবকয়া পিবাছের আট বহশন 
পরেই তিনি মৃতানুণে গত হন। আাভাদের আারিটা সন্তান 
হর। কিন্ত পু» টা চাড়া সকসেহ শিশ্বালেই নট 
হইঘা। .শিরা-বসশ্পিতিত (বহি হ জা ংনে বড়ই কই এন। 
ব্রেম্বান্ট টাহটাসের কহিকগুলি ছবি আ্বকমাছিলেন। 
টাইটাস্কে মাতম করিবার জন পারিগারিকা »াফেলস্‌ 
হেন্ড্রয়েক'কে দ্ম্খান্ট আাসেন। অছেশ 
হিসাবে স্টোকেস্মের বেহগঠন ও মৌন্যা (হল, কাছে 
কাছেই শিল্পার মনের ক্ুন। এন তলির খোরাক এই 
নঙন করি শিটার | হেন্ড্রয়েকার অনেক ছার বেমুত্রি 


পহসরে 


আছে 


কর, তাহা 


বো] 


নাই । 
লতইন। 


এ বমণা। 


বাড়াতে অহা 
নথেছ 


সেয়েছা 


আকিয়াছিলেন । গ্ররতগর্ষে সাজএকিপার শঙ্গ আদনে 
প্রোকেস্কে তেন্বাট আপিচিত করতেন, কিছ ভাহাকে 


পিবাই কন্নে নাই । এইড অরিন স্ঘন্ষ। উহার কলঙ্গ 


চিত্রশির্ী রেম্র।ন্ট 


৫৩৭ 


রটে এবং এ্রধাণ বরে ভিনি দুর্নাম কেনেন। বদ্দিও 
ডা বাণ্টের সে সঘকার আকা ছবি, সমানভাবে, বরঞ্চ বেশা 
ত কম শর, উল্লেখবোগা বলিগা বর্তনানে বিকৃত হইতেছে । 

আন্ষ্টারডামের বে পল্লাতে রেম্ধান্ট বাস করিতেন, 
(গানে ইভবাদের মস্ত আাডা ছিল। এই আড্ডান্ তিনি 
খুব গনি ভাবে নিশিতেন। এই জন্তাই বোধ হয় তাহার 
ছবিতে ল্ঢ টেষ্টামেন্ট এবং ইনুদাদের প্রভাব দেখা যায়। 
বাশ্যপুষ্টের অতি মূর্ত কতকগুলি ছবি তিনি আকেন। ইহা- 
দের মধো বেটি সব্বাদেক্সণ উল্লেথধে!গা, সেটা বৃদ্ধবয়সে (১৬৬১ 
খালে) আকেন। তা ছাড়া সেন্ট বারখেলমো, স্যাক্রিফাইস 
অব এরাহাম (00200910009) মিনার্ভা, 
কিউপ্িড। ডাধ়েনা প্রভৃতি গ্রক দেব-দেবী, (40012001, 
01116 170007010৭১] ভাথা111) ) প্রভৃতি 
পন্মুসদন্ধা অনেক ছবি তিনি আকেন। একটীর 
ছবি এই সঙ্গে দিলাম। ইনি শ্রীকৃ দেবী ঘুনে! (001)0)। 
এটা রেস্রান্টের প্রাটান বরসের সুদক্ষ হন্ডের পরিচয় । 
দোমুদ্ির পরিকলসার দিক্‌ হইতে চিত্রটী অতুলনীয় । তবু 
বলা দন ছবিটা অবসরে অন্তরালে পাড়যাছিল। সেদিন মাত্র 
ভান গাছে ইহ 5 মনীঘে রেম্ব্াপ্টের অংক । ছবিটা 
কল'ন-এ হিস । নিতান্ত আবহেলায় কালো হওয়াতে সাধা- 
রণের বিশ্বাম হিল এটা ছেম্বান্টের সমসামঘ্িক কোন শিল্পীর 
আকা । কিন্ত হল।াণ্ডে লইয়া এটী ভাল করিষ্া সংস্কার 
করবার পর দেখা গেল যে, ইহা শিলী শ্রেষ্ঠ রেম্ব্রান্টের 
আকা। কেম্বান্টের ছবিগুপির বেশীরভাগেরই এরকম 
অবপ্তা, কারণ বুক্ধবরসে আিক অনটনে তিনি খন দেউলিদা 
হন, হন সাহার ছবিগুলি দেন্দারদের জ্রোকে এইবপ 
ভাবে অবহেসার অনাচারে চারিদিকে ছিটকাইর! যায়। 
বনে! (0107) হাটা নিলামে বিক্রী হইয়াছিল মাত্র ১০০ 
মাকে | আজ ইহার দাম ১৭ লক্ষ মাক। 

প্রবণ বসে রেম্খান্ট যে সমস্ত ছবি আকেন, তাহার 
মদে সিনিয হন দি চেষ্বল। উম্যান টেকেন ইন আ্যাডান্টি, 
এবং ডিসাইপল আট এক্সনস্‌ 1070602 20 00911670015, 
২৬011:01)1171105 00 800166755 19195011010 20 15770004558) 
প্রস্থ তি মান, করা ছবি। 
1 হম়ি অঙ্কন একচেটে হইলেও রেম্ব্রান্ট কয়েকখানি 
রঃ 07014511/) আকেন। তাহার মধে। উইন্টার 
ল্াগুমকেপ (২1৮0৮ 74৮0750৮০ ) এবং উইগুমিল 
(104)11) এই ছু উচ্নঘযোগ্য । শেষের ছবিখানি 
অনেক টাঁক। এরগা করিয়া আমেরিকা নিজের 'দেশে 
লই! রিয়া । এচিংয়েও রেমরান্টের পাঁকা হাত ছিল। 





পাপা 


উলট পুরাণ 

কাল মকাল মা5ট।। স্বান একটি মপরিমর কক্ষ । 
কক্ষটির এক পানে একটি 21 আলন|নী অ 
মপান্থলে একটি নতিবুহং 
টেবিলের এক পানে 
মেটিও আইনের কেতাবে 


ইনের বড় 
বড় কেতাবে হবি। কঙের 
টেবিল। অন্বেল রথ 


একটি রি 


দিয় তাক) 


পুপ্তকাধার ঃ 
র উপরে এক পারে সদা 
এয়ালা একটি ক্যালেগ্র ; 
ছি তে দোয়াত ও কলম; 
বঙ্গের অগ্গপাশে, টিবিল 
ঝঙ্টার দুইটি 
অন্যটি আঅনারের হিত সংযোগ 


নব নিনের 
চ১বগের 


হড-চয | 


দুইটি দরজা!তেহ শাল রংএর পদ্ধা 


ঠেগিয়। একজন ঘুপক বঙ্গে 
প্রবেশ করিল এবং বাতিরের পরজাও পিকে সুখ করিয়া 


চেয়ারে বসিন। বয়স পচিশ কি ছাবিশ বং 


অন আনলকুনাত। চেহাছা পাধারুশ ন ক্গাশা গুবকের মহ 


যুবকের 


করি! শাঁদালতে 


»গমগঠ ৃ 
করিভিছে | নয পেত হাছ 


আনাগা না 
আছে। বেই জন এখনও চাকরীর 


দেশ কিঞ্চিং জনীদার। অ 
অন্ত ছুটাছুটি করিতে হয়? নই । 


১৯. 


পাছের এটি হইতে একটি ছ- 


1৭1 দামের এন্সার- 
মইজ খাতা বাতির করিয়। মুপক টা এই অক্ষর 
নটি লিখিছে লাগিল । “চি 
বংবাটির ম্িখাকার আাত্র। ঘুবক পু 


টা-দ/হগবান টকা দাও? 
পদ বসুর খানেক 
লিখিয়াছিল। ফলে, 


রিল, নী 
চে] 


নংশরাপ্তে একটি 
করে। কাজেই ভহ। বন্ধ করিয়। দিয়া 
স্প্টি ভাবে আজ্জ পেশ করিবার জন্ট ভিগবান টাকা দাও? 
আন্ত করে এবং লিখিতে লিখিতে 


মংক্িপু করিয়। শুদ্ধ “ভ-টানদা? 


বব লা 
বাক্যটি পিখিতে 
হয়রাণ হইয়। শেখে উইকে 
লিখিতেছে। 


_জআমল।] দেবা 


খই হে।ক, ঘুবক এক মনে লিখিতে লাগিল। কিনব 
হঠ২ বাহিরে জুতার শন শুনিতে পাইয়।, চট্‌ করিয়া 
ধেললিয়া, বুক-সেলফ, 


বই টানিয়। লইয়া, তাহ! খুপির। 


খাট পাাডের শীত সরাইয়। 


হইতে একট! মোটা 


গভীর বে পাঠ হইল একজন চব্বিশ চিএ 
বৎসর বরের সুবক কক্ষে প্রবেশ করিল। ঘুবকের র৪ 
ফস, আকুতি দা, দেহ সুগঠিত ও মুখখ। সুন্দর | 


বোধ কার, সহভ অবস্থায় ইহার মুখে একটি বুদ্ধি ও 

কৌতুকের দাপ্তি বিরাজ করে। কিন্ত সম্প্রতি মেখ।নে 

বাঞ্রিজাগিরণজশিত গ্রাণি ও রত) বিরাজ সি 
মুবক কে প্রধেশ করিলে, অগল মুখ না কুদিয়াই 

কহিল, বিস্ুনা। ঘুখক তাহ 

সটান গিয়া ইজি-চেয়ারে শ্ুইয। 

মাথ।র উপর আডাআড়ি বাখিয়। মেরে পার্থ নশিবঙ্বায 


'ধলিল। 


পঙ্গ্য না করিঘা একবারে 


একহাত 


পড়িল এবং 


অমপ মুখ তুপিয়। পিশ্য়ের মহিত কভিলঃ খা বে! 
শান্ত যে! উই এত সবলে? 


খুবাকেপ শান সুশাস্ । 


আমি তঙবেছিলুদ 5? 

অথলের বালব । শৈশবে 
সঙ্গে পছাস্না করিয়াছে এবং যৌখনে 
এ, এবং প পাশ করিয়। একই আদালতে 


ভাহার। এক 


স্বণাস্ত বাণ দিল ন।। 
হল কি? 


অমল কহিল। এক রে, চোর 
এমন করে শ্য়ে পচল থে! বাজে গির়েউরে 
গঘ়েছিলি নাকি?” 

সুশান্ত ঘাও মাড়িয়! জাশাইল, থিয়েটারে যায় নাই। 
হিবে পের বরযাত গিথেছিশি পুরি 2? 

সুখন্ত পুনরায় না? 

£ত1ও খাঁস্শি। 
খোলালি কি করে রে 


সচক খাও নাডিপ। 
তবে এমন চেহারার 
এ ?? 

সুশান্ত উঠিয়া বসিম্না কিল, “কল সব শেষ হয়ে 
গেছে 


জৌণুস্‌ 





কারিক--১৩৪৫ ] 


অনল হি কে এ “কি নেঘ হয়ে গেছে রে? 
সুশান্ত ক্লান্ত রর 
পানে তাকাইয়! রহিল । 
অমণ কহিলঃ 
কি হয়েছে।? 


চক্ষু চি এক টা আমলের 
$1..7 7 টানি ১১07০/72 
পত্র উপ করে বহাল আখি? বলনা 


সুশান্ত ধারে পীরে কহিল, আহা 


গিয়েছে 0 


বাল সাধ জবাব 


শিশ্িস্থত।র নিঃশ্বস কফেপিল্। অমল কহিগ। ৪৫, হাই 
পে 
] 


পু খা? আশির দিয়েছিল)? 

দষ্ঠ স ক৯কা ইয়া স্বশান্ত কহিল, “ছার মনে, এতে 
কিছুই শালন!র নেই, এ: 

এল অগ্রুতিভতার হাসি জামির! কহিল নিও তি 
বলছি নও জংলবার গাছে বৈকি! তবে হহ সিরিয়ায় 

নৃনদ্ বানা দিমু) কভিল। সিরিয়াস নয়) হের রর 
নং একাল জপ আনে জানউুম ; এখন দরখছি। 
হার নই | মবেখাওযাইাই নি আর বটে থেবে 
হল তিল করে মরাট কিছুই নয় ? 


অনল মৃছ মুছু হাসিতে লাগিল। সুশান্ত 


বির! রি রা £ত[এুভিত ? 


অ!। মি পাগল, 


গ1শিস্‌ আহ কাল 
বলেনঃ আমার রাচি যাওয়। 
অনল কহিলএকগাটা মন্দ শর ভা'তলেও আশু! 
আমি বিশ্বাস করি নান? 

অমলের কণ্ন্র ও মহা অনুকরণ কাযা । 
কহিল, 


ও কথ! 


ণশোত্ে, 


*শিশ্ায করিস না! এই দেখত বলিয়া পকেট হইতে 


একপগ ঝাগছ বাহির করিয়!। "মের উপর ছু ডিয। দিল। 


অমল ক!গজটা কুঠাইয়। লইয়া, পড়িয়া কিছুক্ষণ চুপ 
বর্রর। থাকির। কহিগ) শিধু শুধু এ মণ কথা 
(ভ। নয়। আমি তো তাকে এনটুক হাতে 


উই শিশ্টয় তাকে বিরক্ত করেছিস! 


দাএবার 


মেয়ে আ ভ[ন। 


প্রঠিবাদ করিম স্বশাঙ্ত কহিল, ণবরক্ত করেছি! 
গন্যি বলছি, মা-বিশ্বাস নাহয় চা বৌদিকে ডাক) 
পারে হাতি দিয়ে বলছিল? 


১২ 


য়া 
উলট-পুরাণ 


৮৯ 
৩ 
হ 


পাক আর বৌদিকে টানাঈাণি করে লা শেই 
ঠিক করে বল দেখি কি ব্যাপার % 

বার করেক চেক গিলিয়। স্বশাস্ত কহিল, কিশি ভুপুরে 
ওদের বাড়া গিয়েছিলুন : আভা ছিপ কলোজে হার রি 


ওপরে | ত্য হাকির। এেস্‌ দিয়ে বাড়ার 
বরছিলেন, এই নল 
রি নিম হলেন। দাকনুম? 
বাক! দিতেই মিটুমি 


বসে, 


মামাকে দে 
আসি 
গায়ে বার কমে 
বার কয়েক হাই 


খুড়ে প্লে বাবু এমন 





অমি বলনুন, “তামাদের পাড়ায় এসেছিলুম 


তেষ্ট) পেরেছে, এপগ্রাস জল 


রি বেছাকে ডল আন্তে পাঠিয়ে, আভি 


নাল শিয়ে। গর লভাকর বইএর মাপা একটা চিঠি 
গুজে দিয়ে, ভাড়াহাছি নেভিন্ধ এনুম। তারদ্র বামচরণ 


ভল খেয়ে আল ছেলের মহ মনে 


৮এালে উন 5। লেস, ১০1 
খল ভাল কলি, 





“কি আর এনন 1 ছে! 
ভালবামি॥ 


চি লিগনল ও 
উনি 


হানা 


'হাতপহ শঞ্ষোের 


পরাগ (ছলুম। 


হুমম হি 








কিল 
রা] 


আনও। 


১ 
। 





পথ্যন্ত ৭ 
করে এসে এই 


হি 
চলে গেল। পেয়েই আনার জয় ট্যাঙ্গো-নাচ সুর 


করে দিলে। গছিস ?--কিছুক্ষণ চুপ 

শোন্‌, চিঠিট। তাড়া, 
তাড়ি পাকতে পুরে বাজী কিরে এমে দেখি) যাকে পারি, 
জাতের বালে বুকে উলোছলুম» মে মালা নর খাট 


গোখরো সাপ আমার বুকের ওপর ছোবল শেরে পদক 


টির / টা 
কিয়! গাঁকিয়া 





মালা 





আাউদ্ন, ছুই শিধ এলে মস্ত বুকখান। আমার আলিঘে 
পিলে। কোথায় গেল খাওয়া, কোথায় গেল গন অনন্ত 


ড 


নট করে ভোর কাছে আনছি) 


বাতি টু 


৫৪০ 


অমল গল্তার মুখে কহিল, 'তুই যে একটি আস্ত গাধ! 
তা” আমি আগে জানতুম না।, 

ছুই চোখ কপালে তুলিয়া সুশান্ত কহিল, “কন ?" 

অমল বলিতে লাগিল, 'আলাপ নেই পরিচয় নেই, 
ধা! করে কোন ভদ্রলোকের মেয়ের কাছে ালবাগি? 
বলে আবদার করলেই, সে বুঝি এস, এপস, বধু এস! আপ 
আচরে বস--” বলে আদর করে বসবে? বুড়োকে বলে 
তোকে যে ঠ্যাঙ্গানোর ব্যবস্থ। করে নি, এই ভোর ভাগি।? 

বুড়ো আভার পিতা, দামোদর বাবু; অবশর প্রাপু 
সাব-গাহ্; গান-বাছনায় অত্যধিক ঝৌক। 

সুশান্ত কহিল, আলাপ নেই আবার কি! তোর 
বাড়ীতে তুই তো সেদিন আলাপ করিয়ে দিলি ॥ 

“আরে! ঘেতে। আধঘণ্টার আলাপ। দে রকম 
আল।প তো তাঁর ছু'শ লোকের মঙ্গে আছে । ভাই ধলে, 
সবাই যদি সেই আলাপের জোরে ভালবাসি বলে 
ট্যাচামেচি করতে থাকে, তাহলে তে! ভারী বিপদ 
দেখছি !” 

ধ্মক দিয়। সুশাপ্ত কহিল-বক্তিনে গামা 
কে বললে আধ ঘণ্টার আলাগ । নারপুর যে ছুটি মা 
ধরে প্রত্যেক দিন মন্ধো বেলা তাদের বাড়ী গেছি, তাঃ 
তুই জানিস্? ছুটি মাস ধরে বুড়োর কর্ণহ্দী কালো- 
যাতী গান শুনেছি) বেতাল। গানের সঙ্গে সঙ্গত করেছি । 
বলে আলাপ নেই !-একটু দম লইয়।-শুনেছিস্‌ এক- 
দিনও বুড়ের গান? খুব তে। মাসতুতে। বোন বলে দরদ 


বলছি ! 


দেখান ইচ্ছে-যেও একদিন মেসোমশাই-এর গাণ 
শুশতে 12007079500) হয়ে যাবে বাকা! 


ছ'মান এখাণে এসেছে আশে পাশের একট। বাড়ীতেও 
ভাঁডাটে নেই-, 

অনপ হাঁপিয়। কহিল- “তি” বেশ করেছিস। কিন্ত 
আভার সং্গ এক দনও কথাবার্তা হয়েছিল ? মুখ কীট 
মাচ করি] সুশান্ত কহিল--তা? অবশ্য হয় পি। তবে 
দেখেছি, আমি ঘখন গান গাই পর্দার আঙালে দাড়িয়ে 
মাঝে মানে আমাণ গন শোন।? 

“আরে, ও-বানডার 
শোনে, 


পামচনও হে! তোর গান 


বঙ্গশ্রী- ৬ষ বর্ষ 


[ ২য় খও--এর্থ সংখ্য। 


শিশ্কক_একদিন এক সঙ্গে চ। খেয়েছিলুম। ও ওর 
ববাকে জিজ্ঞেসা করেছিল, বাবা! উনি কি চায়ে বেশী 
চিশি খান %, 

“বললেই বা), 

চুপ! রাত্রে ওদের বাড়ী থেকে চলে আসবার 
মময়ে পিছন ফিরে দেখেছি, অনেক দিন দোতলার জানা- 
লায় দাড়িয়ে আছে ।” 

“তোর চেহার। দেখবার জন্যে "য়।” 

“নেই বাহল। তারপর, দিন কয়েক ওর প্রগে- 
সার পড়াতে আমে শি, তে। বুড়ে! একদিন বললে, সুশান্ত 
বাবুর কাছে য] দেখিয়ে নেবার, নাও না, মা! ভাতে 
মুখ চোখ লাল করে ও বললোঃ না বাবা] দরকার হবে 
না? 

সব লক্ষণই হো খারাপ দেখছি ।? 

তুই একটি কোলা ব্যাং! তুই এমব বুঝবি না। 
আমি আজক।ল বৈষ্ণব সাহিহ্য পডছি চত্ডীদাত, বিদা।- 
পতি; এগুলি মব পুর্ধরাগের লঙ্গণ। কিন্বু সুগ্ষিল 
করেছে, এ প্রফেসর ) 

পেন? ওর দাম কি? 

ঘুখ পিহী। করিয়া সুশান্ত কহিল, “দো আরকি! 
আমার চেয়ে দেখতে ভাল, লেখাপড়ায় ভাল । বেশ 
জুটিয়ে দিয়েছ, বাব।! বন্ধ খে বন্ধুর এমন সর্বনাশ করেঃ 
হা? কথন স্তশি নি। কেন বাব! আমি কি আই-এ 
ক্লাশের লজিক পড়াতে পারতুন ন।? আমাকে গিয়ে 
দিলেই পারতে 

একটু হাসিয়া অমল কহিল, প্রিফেমারের বোধ হয় 
খিয়ে হয়ে গেছে।' 

থাড নাড়িয়! সুশাপ্ত কহিল, না, আমি 
শিয়েছি)? 

অমল কহিল, “আভা যে ওকে ভালবাসে তার প্রমাণ 
কি?? 

তি। জানব কি করে রে মুখখু! পরদার আড়ালে 
বসে পড়ায়, প্রমাণ যদি কিছু থাঁকে তো! ওরা নিজেরাই 
জাশে?_একটু চুপ করিয়া থাকিঘী-আমি অবশ্তি একটা 
প্রতিষেধক প্রয়োগ করেছি।” 


খবর 


কার্ধিক--১৩৪৫ ] 


সুশান্ত ছুই চোখ বিদ্ষ(রিত করিয়। কিছুক্ষণ ত[ক|ইয়] 
রহিল। তাহার পর 
পারবে-বাবা! | 
করে আমার স্কক্গে তর শাকর 

তারপর আরাম-কেদারার শুইয়া 


মনে মনে কহিল? তা তুমি 


ভশহাবাজ মেয়! এখন দঘ। 


তধিতেই অচিরে গভীর শিদ্রঃমগ্ন 
শাঙ্গিতেই অশান্ত দেখিল, আমনের 


৮ 


ব৬ ঘডিতে আাড়ে ছট। নাজির! 


হল। 


পএয়ালোে 





গিয়াছে | 


টি 


ডি, আডে উনি লয় একেলা িঠিয়। 
ঞ 
দডাইল। কীজার ডলে মন হেন করিয়। সুপ চোখ 


পুইয়। জাম। গায় ছিয়। ঘর হইতে লাতিপ হইল | মনে নান 
বলিতে লাগিল, নিনের এই নিন রাণ অবস্থায় এমন গুম! 


আগার দ্বার কিছু হবে শা 1? 


রা 


দোতলায় মামির শ্রশান্থু গা টিগির! টিনির। নি 


নর ্ 5 
যাইবার উপরুম করিতেই দুর 
শত পর ঠাকুর (দা! 1 তা 2472 

নিরুপায় হইয়া শ্ুশান্ত অনন্ত বিএ 


বারাঘরের বানায় উপান্থত উইল ভিতন হইতে 


বৌদিদি কিল, এ আসনটায় বস।? 


একট। থালায় করিয়া শু তরকারা) মিষ্টি ইতালে 
আনিয়া আমনের আামনে রাখিয়া বৌবিশি কহিলেন, 


থোও।? 
সুশান্থ মিনতিপুর্ণ কছে কহিল) ভিন 
না-বৌদি!, 
বৌদি ও 


খানেএখন 


(ছে পাল 
ক্ষ কে ক ভিলেন, তির মানে? 


খেতি দেবা হয় মাংক। 


আমাদের ক্লাবে আনার সেই 
অনেক লোক অপেক্ষা করে খকবে।? 


বখতল 


গড়তে হবে কি নও 


গ্রাব+। 


থকুক। একটু অপেক্ষা করলে সঙ্গি রখাতণে 
যাবে না, তুমি খাও ।? 
বাধ্য হইয়। সুশস্তরকে খাইতে বগিতে হইল। 


বৌপিদি বলিতে লাগিলেন, সকলে কি যে খেয়েছ হগবান্‌ 


ভানেশ। ছুপুর বেলীয় খাশ কয়েক কটুরী থেতে সা 


উলট-পুরাণ 


তাকে 


৫৪৫ 


খেতেই পেট ভরে গোছে বলে 


পাপিয়ে ঘ।চ্ছিলে। 


উঠে পালালে, আবার 
এখন কি ব্যাপার বল 


দেখি? 


গোগ্রামে গিলিতে 


শা পেয়ে 


গিনিতে সুশান্ত কোনমতে বলিল, 
মেনটা বড় চঞ্চল কিনা] পড় শক্ত প্রবন্ধ; ওরুই 
কথা ভাসাতি ভাবতি।? 

হে।ক, কিছ সত্যি বলছি ঠাকুর পো 1. 
তোমার 
শান কিছু করছে ন1)” 


তোমার হাবগতিক দেখে ভাল মনে হচ্ছে না| 
দাদা ও স্পিন দুখ করছিলেন- 

কেশ বৌদিদি আমি তা খুব পডাস্তনা কচ্ছি! 
অনলের গওখ।নে বাতি নাট পান্থ পড়ি ।, 


'অনলের ওখানে কেন 2 সাডীতে কি বই নেই ? 


থাকব এ শত 2 তত ছুভানে একসঙ্গে পড়লে 
দাউ তাল হয় কিন), 
গড় হাল কথন অনলও ছেলে ভাল, কিন্ত তীর 


কত পিষে পরান শিচ্ছে। আর ভুমি ঘরের ছেলে 
হতে ০2 

ঠলে) একবার ভাগ করে পড়ে নিয়ে ওর 
কাছে বণ সক করেছি)? 


বৌদিদি 
ড্রাইভার বাবুকে বলগে 


একটা চাবর পাশ বিয়া খাইতেছিল। 


বংলপ-এওরে এই! 


বা। মাখান।কে আনতে মেতে)? 

শণান্ত বিশ্মি তকে কছিল, শুনন্দা। কোথায় গেছে? 
রাচিতে 
আমার বাধার 


বলিয়। দ্ঘ 


মেয়েটির বাব] 
ডাতে ছিলেন । 


হয়ছিল |? 


*€এ এক পন্ধুর বাড! ] 


আমাদের পাশের 


এঙ্গে শাকি তার আস! ঘনিঃশ্বস 


টি 


ফেলিলেন। 

তাঁহার পিতা অঙ্গয় বাবু মব্কারী কলেজে অধ্াপনা 
করিতেন। বংমর কেক হইল অবসর লইয়া বাটিতে 
রি [ডীতে বাস করিতেছিলেন। 


7 হইয়াছে। 


শান কয়েক আগে 


বঙ্গস্্ী- 


৫৪৬ 


আব শা খেয়ে যেও না, ঠাকুরপো ! আমি আছি 
বলিয়! বৌধিদি রান্নাঘরের ভিতরে গেলেন । 

খাইতে খাইতে সুশান্ত ভাবিতে লাগিল, সুণন্দা হাত! 
হইলে ছুপুরের কোন বৌদিদিকে বলে নাই । 
মেয়েটা খাগুারী হইলেও নেহাত খারাপ লোক নয়, দেখ। 
যাইতেছে । 

সমস্ত র 
বৈঠকথানায় 
ভানপুরা সহযোগে 
জুতার শব্দে সুব-বিস্তার 
“কে? সুশান্ত বাবু! 
করেছিল না কি? 


কথ। 


৯ 


স্ত। প্রা ছুরি! 


হাজির 


স্থশাস্ত দামোদর বাবুর 
দামোদর বাবু নূদদত চক্ষে 
ন্ সুশান্ত? 

বন্ধ রাখিয়! চে|খ খুপিয়। কভিলেন, 
হাপচ্ছ কেন হে? কুকুরে ভাডা 


হহল। 


শাজিতেছিলেন। 


সুশান্ত রুমুল দির মুখ নুিতে মুগিতে কহিল, 
'আরজ্ঞে না, এমশি একটু উউছিলান | শরীর ম্যাজ মা 


করছে কি শা।? 


উদ্িগ্ কে দামোদর বাবু কহিলেন, নাজ মাংজ 


করছে? তাহলে একটু আদার রম দির গরম গম 91 
খ।ও ন|। শরীরট।ও ভাল হবে, গল1ট19 গার হবে। 


বলিয়! হাকিলেন, ধমচরণ ! 


রাশচরয আমিলে কহিলেন) 'বিপিমণিকে এক কাপ ৮) 


যষ্ঠ বর্ষ [ খর খণ্ড_-৪র্থ সংখ্যা 


রামচরণ কহিল, বাবু দিন আসে, বানর সঙ্গে 
গান বাজন। করে ।? 

ছুই নদীর চোখে 
কহিল, ছি আচ্ছা! ২ 
শিয়ে ঘেও ॥? 


হইয় 


য় ড় আনা 
এখনি এখে 
রামচরণ চলিয়। গেল । 


সুনন্দ। কহিল ডিশিইউ তোমাকে প্রণয় নিবেদন 
করেছেন বুঝি ? 

আভা কহল) প্রণয় নিবেদন এয়ঃ গ্রণয়াধাতি। 
পাশের ঘরেই পড়ি) আছ হাখাধ পরে শিহা নৃতিন 


শানাচ্ছেন। আমার ধাতট। একট কড়া, 


হ[ভ, নইলে অন্ত কেউ হলে পসাধিকায ঘটত), 
স্থননা। কহিল' "লোক কি করেন? 

“কি করে জানব) তাই | অমলদাতার বধ - বোধ 
হর উক।প, কাজবল্ম কিছু তেই বোর হয়। শহলে ঘণ্ট 
নিনে বরে নিত্য কিউ পুলের বাড়ীতে আম্ছা দিতি 
পারে? আমাক অব আপিভি করবার কিছু নেই। 
বাপার গান গালি নার হাল গাকে। ও ভদালাক »। 


লোক জোক হত। 





ল হয়ত পপ্ুস! এরুচ কত 
সশন্দা সু হাসিয়া কহিখ। দলের গন অত 


অপবসাযি, বয়ে করলে পার 


ন্ট রস 
ঠথুশ ওিকিহ | 


আদার রস দিয়া তৈরী করতে বলগে, আশাঞ্ত বাবুর আহা কুক ক১কাইর কহিপ। বিল কি গ্রণনা। এক 
জন্তে -? ভন বেকাহকে শিয়ে করব? গান শুনে পেত ভর্থবে 
দামোদর বাবু বিপরীক | টি পুর সরকারী কি? 
চাকুরে। ভাহার। বিদেশে খাতকে একখাজ কন্ত। গণনা | কহিল, এন হা ভরবে % 
আভাই সংসারের সর্বানহী কতা । 1] আঁ: হাগিয়। কহিলঃ নিনের করবার ভর পেটেই 
একট। থরে বমিয়া আভা ও স্নশা। গন করিতেছিল। শাল জমে ভাই 1 ববীদ্দনাখ বড় জমিপার বালই বড 
রামচরণ আসিয়। খবর দিল, নি] এক কাপ ৮1 কবি, বিক্রমাধিতোর কাছ হতে মেটা নামোহ।র। শ। 
গ1515 বলছেন, আদার রস দিয়ে সন্থ বাবু আগ্তে পেলে কাপিদামের কাবারস এত য়ে উঠত এ], 
এ বিশ্ষি তকে কহিল, মিন্ক বাবু আবার কে?” (পে. এমন সময় পামচরণ আর সয়! |! হর হ ইল । 
১ ৃ | রুমশঃ 
লি ট 


বঙ্গালদেশ ও বাঙ্গাল 


বর্তমান সময়ে আনাদের দেখ বাঙ্গ।ল। বা বাংলা নামে পরিচিত। 
কিন্তু এই নাম খুব প্রাচীন নছে। প্ডতগণ বলেন যে, মুসলমানগণ 
তাহাদের অধিকৃত এই দেশকে "গাল নান 
বঙ্গ নামহ বাঙ্গালা 


প্রদান করেন। এই 
মুদলমনদিগের 
আগমনের বু পুল ইইতেউ ভারতের পূববদিকে বঙ্গ।ল ননে একটি প্রদেশের 
উল্লেখ পাওয়া যায়। মুনলমানগণ এই বঙ্গাল দেশের 
আহাদের বিজিত এই বিস্তৃত দেশের নামকরণ করিংছেন। 


এবং1)9117] নামের মূল। 


নামানুদারেই 


পর্ডিতদিগের মধো এই বঙ্গ।ল দেশের অবস্থান মন্বন্ধে মতভেদ বর্মন 


বেত বেহ বলেন, বঙ্গ ও বঙ্গাল একই দেশ। আবার কেহ বলেন, 
সাথরগঞ্জ জেলার চন্দদ্বীপ্ এই প্রা্ান বঙ্গ।ল দেন। 
প্রবন্ধে এই বঙ্গ'ল দেশের 


চেষ্ট। করিব। 


আমরা বর্তনান্‌ 
অবস্থিতি সম্বন্ধে কিঞিৎ আলোকপাত করিতে 
বঙ্গ ও বঙ্গাল 

বঙ্গ নানটি গতীব গ্রথচীন। 
ছলে গাওয়। ঝায়। 


উহরেম আরণাকে সন্বগ্রথম বঙঈগজাতির 
বৌধায়ন ততপ্রণীত ধশ্বশাস্জ্রে বঙগদেশে গমনের জঙ্গ 
প্রায়ণ্চখের বাবস্থা কারয়াছেন। 

পুরণ, প্রাচীন কাব্য এবং প্রাচীন লিপি ইঠাদিতে বঙ্গদেশের বনু উল্লেখ 
পওয়| বঙ্গাল দেশের উল্লেখ নপ্ুম শঠাবীর পুরে আমর| 
পাই লাই ।২ 


ইহা ভিন রাম।য়ণ, মহাভারত, বিভিন্ন 


ঘায়।১ কিন্তু 
প্রকৃত গঙ্গে বঙ্গাল দেশের উল্লেখ বেশার ভাগ একাদশ ও 
দ্বাদশ শতাকীর খোপিত লিপিতেই গাওয়া যায়। যদি বঙ্গ ও বঙ্গাল একই 
দেশ হইত, হাহা হইলে বঙ্গাল নামের আরও প্র।চীন উল্লেখ প1ওয়ার সন্তাবনা 
ছিগ্। যে মুললমানগণ এই দেশের নান বঙ্গাল দিয়।ছেন, 
জ|পিতেন যে, বঙ্গ ও বঙ্গাল এক দেশ নহে। 


উাহারাও 
ব্লকম্যানও লিখিয়!ছেন যে, 
বথঠিয়ার থিল্দী সমস্ত 1)61085] অধিকার করিয়াহিলেন, ইহ! মনে করা 


নিতান্তই ভ্রমাজসক হইবে। তিনি মিথিলার দঙ্গিণ-পুরবাংশ, বরেছা, রটে. 


উত্তরাংশ এবং বগড়ীর উত্তর-পশ্চিমাংশ মাত্র করায়ন্ত করিতে সমর্থ হইয়া 
ছিলেন। এই বিজিত ভূভাগ ইহার রাজধানী লাক্ষৌতী-র নামানুদারে 
লক্গৌহী প্রদেশ বলিয়। কথিত হইত। তবকাভ-ই-ন|শিরাে লিখিত 
ইইয়!ছে, লক্কৌতী প্রদেশ গঙ্গ। ছারা দুইভ।গে বিভক্ত হইথাছে।  পুরবংশের 
নন বরেন্্র, দেবকোট ইহার অগ্র্গত। পশ্চিম।ংণের নাম রাল বা রাড, 
'লঙ্ষৌর' ইহ।র অন্তর্গত। ত্বক কার মিনহজ. আরও বলেন যে, উহার 
দময়ে (১২৬০ খুষ্টাবে। বঙ্গ ( দিয়ার-ই বঙ্গ ) ও লক্কৌতী দুইটি পৃথক্‌ প্রদেশ 
ছিল। বঙ্গে তখনও নদীয়ার রাজ! লথমনিয়ার বংশধরগণ রাজন করিতে 
হলেন। তুখলকূ দার রাঞ্/কালেই (১৩২৩ খৃষ্টান) প্রথম সাতগও ও 
৯৩ 


"কেন কারণ জানা যায় না। 


-শ্লীযোগেন্্রন্্র ঘোষ 


লক্গৌহী, 
সাতগও ও সেণারপাও) এই ঘুক্ত-প্রদেশই প্রথন বিঙ্গাল' নানে অভিহিত 
ঠ ইতর পু্দন মুসলমান ইতিহাসে বিজ।ল' নাদ দেখিতে 


মে।ণারগওতে নুমলমান এ|সনকন্াদিগের উল্লেণ প1গয। দায় 
হইতে দেখাযায়। উহা 


1 যায়না । কেন থে এই বুক্ত-প্রদেশের নার বঙ্গাল হইল, তাহার 


যাহ। হউক, উহা ছা প্রনাণিত হইতেছে যে, 
বঙ্গ ও বধঙ্গান এক দেশ ব্জদেশ মুনলদান-প্রদ্ বঙ্গাল নামক 
দেশের একটি অংএ নাত । পরবন্তী কালে মুঘলদিগের সময়ে সম বঙ্গ, 


বিহার ও উড়িযা। বঙ্গাল নম প্রাপ্ু হয়! 


নহে। 


ইংরাজ জজকালেও এই ন।মই 


চলিতে থাকে । অতি অল দিন হঠল পিঠার ও উড়িযবা 10087] হইতে 


পুথক্‌ হইয়াছে । 
আইন-ই-আবকব্রিতপ্রণেতা আবুল ফজন এই দেশের বঙ্গাল নাদের একটি 

ঠিন বছেন, 

প্রাচীনকালে এই দেশের রাজগণ 'আল্‌ (আলি, বাধ) নিশ্মণ করাইম়। 


ব্যাখা! দিয়াছেন । সাহার মতে বঙ্গ 9 বঙ্গাল একই দেখ। 
দেশকে ভাল-প্রাৰন হইতে বক্ষ করিতেন | এই জঙ্কা বঙ্গ এবং আলা 
এই উভয় শব্দের যোগে দেশের নাম বঙ্গাল' হইয়াছে এই প্রথা বন্দান 
সময়েও লরণজলপূর্ণ সমুদ্র এবং নদীর ত্রীর্থে খুলন। ও চব্দিশ পরগণাস্ 
প্রধান উদ্দেগ্, নোণ!জল 
বলের অধিকাংন প্রদেশেই এই বাবস্থ! নাই। 


দ্গিণ ভূঙ্তাগে গ্রচলিত আছে ইহার 
হইত কুন রঙ্গ! করা। 
কারণ, অত্র ভহাগ আবগ্তককতা অনুভূত হয় ন।। দেশের অহা অংশের 


একটি প্রথার জন্য সমস্ত দেশের নানকরণ হওয়া বাদ 
ঙহা 


ডলেণ 


মম্তবশর নহে। 


হইত, তাহা হইলে অনেক প্রাচান কাল হইতেই বঙগাল নামের 
আবুল ফজল ঠিশ্ন আন্ত কেহ একধাপ বাখা। 


সুতরাং ইহা গ্রহণযেগ] বলিয়া! মনে হয় না । আমর! পরে 


এ 


পাইভান | বশ্বতঃ, 
দেন নাই। 
যে প্রমাণ দিতোছ, হাহা দ্বার।ও হহ।8 অনার প্রঠিপ্ ইইবে। 

ভর শ্রীদুক্ত হেমচন্ত রায় চৌধুরী কলঢু্ী-রাজ বিচ্ভল দেবের অবলর 
পিপি এবং ডাকার্ণন গ্রন্থ হইতে দেখাইয়|ছেন থে, বঙ্গ ও বঙ্গাল দুইটি পৃথক 
দেশ।৫ আমরা ইহ। গিনন হারও কয়েকথানি প্রাচীন লিপি ৬ ও গ্রীন 
সংস্বৃত গ্রন্থে ৭ বঙ্গ ও বাঙ্রালের একমঙ্গে উল্লেখ পাইয়।ছি। লিশিগুল 
সমন্তই কর্ণাট প্রদেশ হইতে প্রপ্ু। ইহাদের তারিখ দ্বাদশ হইতে পঞ্চদশ 
শতাবীর মধো। গ্রন্থগুলির মধ্যে সোমদেব হরি রচিত মশন্তিনক ৮৮১ 
শকা্ধ বা ৯৫৯ খুষ্টান্দে লিখিত। ইহার সকলগুলিতেই বঙ্গ ও বঙ্গ।ণেঁর 
পাশ।পাশি উল্লেখ রহিযাছে। ভার গয় চৌধুরী প্রদপ্ত মায় দুইটি প্রনাণকে 
কেহ কেহ উড়াইয়। দিতে চেষ্ট। করিয়াছেন।। এখন বোধ হয় ৪৪1৭ প্রমাণ 
কেহ আবাস ঝগ। মনে করিবেন লা । 


্ 


প্‌ ্ লাগা চি ৰা 
ই ও বঙ্গাল 


/ ডঃ রায় চৌধুরী বলেন যে, সমুদ্র ্ীরব্তী বর্তখান বরিশাল ও »ৎ- 
সন্িহিত ভূমগ, যাহা পুরে চক্রদ্দীপ নামে অগিহিত হইত তাহাই বঙ্গাল 
দেশ। এখন দেখ! যাটক্‌ তিনি কেন্‌ প্রমাণ ও মুক্কির সাহাঝে এই দিদ্ধানে 
উপনীত হইয়াছেন । 
তিনি লিখিয়!ছেন £- 


একাদশ শতাব্দীর রাজন? চোলের ঠিরুমলয় লিপিতে গোবিন্দচন্দ্রক 
বঙ্গ।ল দেংশর অধিপতি বল। হইয়াছে । আনুনানিক দশম শহানদীর শেম ব| 
এক।দশ শতান্মীর প্রথম ভাগের শ্রচন্দদেবের পামপাল তাণ।সনে তাই|র 
পিঠ! রৈলে।কাচন্দ্রকে চশ্দদ্বীপের নৃপতি এবং হরিকেল-রাজককুদ- 
ছত্রন্মিতানাং শিয়মধ।15' বলিয়। বর্ন। করা হইয়াছে । এই চন্মদ্বীপ্ এই 
শাদনে চন্দবংশীয় নরপতিথণের শ্বরাজা বলিয়া শিদিষ্ট হইয়াছে এবং ইই। 
বঙ্গ হইচে স্বতঙ্ন বলিয়! উল্লিখিত হইয়াছে । চীন পবাজক ইৎমিং এবং রাঙ্জ 
শেখরের কর্পর-নগ্ু তে প্রদন্ত হরিকেলের অবস্থানের মহিঠ লক্ষণ সেন 
দেবের (1) হতসশালন ও ঘশে।পরের টীকা সিল।ইয়া লইলে মনে হয় থে 


বিক্রনপুর ও লৌহিতোর পুর্ন গীরস্থিত ভূথগুই সপ্ন হতে ভ্রয়োশ (7) 


1 


শতাব্দী পর্যান্থ বঙ্গ) ব। 'হরিকেল নামে প্রসিদ্ধ ছিল | আগর-ঠরৰ 


তে! 


'সাগরানুপ' খে বন্গর বহিউূতি ছিল, ত1ঠার প্রাণ মহাহারঠ ও বুহৎ 
সংহিহায় পাওয়। যাঁয়। 

যোড়শ শতাব্দীর পটুগিগ মানচিত্রে এবং এগ্থে টট্টগামের অহ্িমুখে 
অবস্থিত সামর-ভীরবন্তী ভুণ্ডে 170821) নামক একটি নগরের উল্লেখ 
ৃষ্ট হয়। এই নগরের চতুষ্পাশবত্ী দেশই সন্তততঃ বঙ্গাল দেশ। চপ্রাস্থীপা 
ও বিঙ্গাল' এই উচয় দেশই বঙ্গবহিতত সাগরানুপে অবস্থিত এবং 
চলৌপাধিক নুপতশনিত | উহাদের ডোৌগেলিক অবস্থান এবং চন্বংশের 
সহি মংযোগ বিগর করিলে এই দু দেশ যে আওিন, হাহা অনুদান করা 
অমঙ্গত নহে। 

এক্সণে দেখা যাক, শ্রীমুক রায় চৌধৃ্ীর উপরোক্ত মূ গুল কতদূর 
বিচারসহ। তিনি রামপাল-লিপির প্রমাণে বঙ্গান ঝা চন্দদ্বীপ রাজাকে 
চন্দরদিগের স্বরাগয বলিয়ছেন। 


মনে হইতেছে, তিনি যেন বলিতে চাহেন থে, চন্দদীপই চজ্রদিগের আদিব 


অধ্যাপক রায় চৌনুরীর এই উক্তিদ্বার! 


রাজা। হরিফেল » বঙ্গ পৰে তাহাদের রাজাভুন্ত ইইচ ছল এবং চন্টবণের 
নানানুন!রেই উহাদের আদিম রাঞজজোর নাম চন্দদ্বাগ হইয়াছে । এখন দেখ! 
যাউক, পচন্গের তাম-শাদনে কি লিখিত আছে এবং আহার! উপরোক্ 
উক্ত লিপির পঞ্চম খেকে লিখিত আহে 8 
এপুরন্ত। পবিরিতোভয়কুলঃ কৌলীন-ডী হাশয়েসেলে।কো 


অনুমান নমথিত ৬য় ডি ন। 


বিদিতে। দিশামতিথিছিস্্েলোকাচাল্দ্ গুণৈ | 
জ্আধারো হরিকেলরাদ বুদ-চতন্মি তানাং শিযাং যশ্চন্দো 


পগদে বুল নৃপঠিদ্ধাপে দিনী পেগ পম: | 


বঙ্গশ্রী-_-৬ষ বর্ষ 


জপ 47-শী 


[ ২য় খণ্ড ৪র্থ সংখা। 


আমাদের মনে হয়, উপরোক্ত গ্লোকের বর্ণনার পৌর্নাপধ) রক্ষা করিয়! 
বাখ্যা করিলে বণিতে হয় থে, অৈলে। কাচন্ত্, ধিনি হরিকেল বা বঙ্গের রড 
ককুদ-ছত্রশিভ-্রীর আধার, তিনি চক্তাদ্বীপেরও রাজ! হইয়ছিলেন। এই 
বাংগানুমারে হরিকেল শ্রৈলোকাচন্দ্রের পৈতিক রাজা ছিল। পরে তিনি 
চন্দদ্বীপের অধীথর হইয়ছিলেন। চন্দ্রদিগের আদিমরাঞ্জা ছিল রোহিত।- 
শিরি।৮ উঠ সহ্য বটে যে, প্রাচীন লিপিতে চন্তদ্বীপের সনদ প্রাচীন উল্লেখ 
এই হাম-শ।সনেই পাওয়া যায়। ভবতুতির উত্তনরামচরিতে (৮ম শতাব্দী) 
দেখ! যায় থে, রাজধি জনক সীতার নির্বাসনে ছুঃখিত হইয়। কিছুকাল 
চন্দদ্দীপ তপোবনে তগস্ত| করিয়াছিলেন ।৯ 


আবার নেপাল হইতে সংগুহীত 

এবং কেছি,ভ বিশ-বিগ্তালয়ের পুণ্থকালয়ে রক্ষিত অষ্টসহস্ব গ্রজ্ঞ'-পারনিহ|র 

পুতে চন্্রদীপের ভগবতী ভারাদেবীর যে চিত্র আছে, তাহার পরিচয়ে 

চ্ধাদ্ীপ 'আরিযস্থনা অর্থাৎ আস্থান বা তপোবন বলিয়া বণিঠ হইয়াছে ।2৭ 
কেন গুথির নকলের তারিণ ১৭১৫ খুষ্টাব । 


চন্দবংশের নামানুমারে থে চন্দদ্বীগ নান হইয়াছে, এরপ প্রদঙ্গ আজ 
পথন্ত কোথ।ও পাওয়া যায় নাই । অপরস্ধ হার! নাগের কথ। যদি 
নিস করা খায়, তাহ! ইউলে পঞ্চন শতাব্দীর চনগেমির নামানুনারে চন্দ 
দাপের নানকরণ হইয়াছে -শ্বীকার করিতে হয়। 

রৈগোকাচন্দের সময়ে বঙ্গ ও চন্দরদ্ধাণ দুইটি পৃথক ছিল সন্দেহ নাই । 
কিন্তু ত্রয়োদশ শঙাধীর বিশ্রাপ সেন দেবের নাহিআপরিষদ্-তাসশ।সানে 
দেখা যায় বে, চন্দদীপ বঙ্গের একটি বিাগরূণপে পাহণত হইয়াছে এই 
ভ।মলেখে বঙ্ঈকে অগ্ভতঃ টিটি ভাগে বিভক্ত দরেখ| যায়, | নালা, 
মধুগীরক, নিকমগুর এবং চন্দ্থীপ।১১ বন্তনানে বরিশালের উত্তর ভাগে 
চর সারকেল নামে একটি স্কান আছে। 

অধ্যাপক রায় চৌধুরী বঙ্গ ও বঙ্গলের অবস্থান নির্ণয় করিতে গিয়া 
কমগত্রের টাকাকার দ্বাদশ শতাব্দীর মশোধরের মহ গ্রহণ করিয়াছেন । 
যখোধর বলেন বঙ্গ! লৌহিআত পুঝণ । অর্থাৎ বঙ্গ লৌহিত্োর 
পুর্বে । এই মতের সমর্থক কোন প্রমাণ আজ পথান্ত পাওয়া যায় নাই। 
অধিকপ্ত হয়োদশ শতাবীর কেশব দেন এবং বিশ্বরূপ সেনের তাঅণ।সন- 
রগ প্রমাণ করিতেছে থে, বঙ্গ, লৌহিতা নংদর পশ্চিম তীরে, অবস্থিত এবং 
এবং উঠা ঢাক, ফরিদপুর ও বরিশাল গেল! পরমা বিস্তৃত ছিল। ভ্রয়োদণ 
শঙান্দীর কেশব সেনের ইদিলপুর তাপ্রশাসনে আছে ২ িঙ্গে বিক্রমপুর 
ভাগে তলপড়। পাটক।” প্রিঙগেণ সাহেব 'তালপড়। পাটক'" স্থানে 
*লতাট ঘোড়া ঘটক” পাঠ *রিয়াছেন এবং তাহাই প্রকৃত পাঠ। এই 
লঠ। এবং ঘোড়াঘাট মৌ! লৌহিতো]র পশ্চিমস্তি ত বরিশাল জেলার ইদিলপুর 
গরগণায় বহমান । বিগরূপ মেনের তামুশাদনদ্বয়েও বঙ্গের উল্লেখ আছে 
এবং তাহাচে উল্লিখিত স্থানগুলিও লৌহিতোর পশ্চিম তীরে ঢাকা, ফরিদপুর 
এবং বরিশ।ল জেল।য় অবস্থিত। 

পূর্না'ভারতীয় দেশগুলির অবস্থান সগ্ষন্ধে যশোধরের উল্ভি যে নির্ভরযোগা 
নহে, তাহার আর একটি প্রমাণ দিতেছি । যশোধর [লিখিয়াছেন £-"অঙগ। 


কার্িক_-১৩৪৫ ] 


মহানগ।; পূর্ণ |” অর্থাৎ অঙ্গ মহানদীর পুর্বে। এই মহানদী যে 
উড়িসার সুপরিচিত মহানদী হইতে পারে না, তাহা বলাই বাহলা। উত্তর 
বঙ্গে মহনদী বা মহানন্দা! নামে একটি নদী আছে। মালদহ সহর উহার 
তয়ে অবস্থিত ইহার প্বেবি শৌড়বরেশ এবং পশ্চিমে পুমিয। জেলা । 
যশোধরের 'পুবেণ' স্থলে যদি 'পশ্চিমেনা পাঠ করা যায, ভাহ। হইলে সব 
দিক্‌ ঠিক হয়। বঙ্গ যেকোন সময়ে শৌহিঠোর পুর্বিঠারে অবস্থিত ছিল, 
এরপ প্রবাদেরও অস্ত । 

আচলের রামপাল তামশাদন প্রমাণ করিতেছে যে, গ্রাচন্ ও ঠাহার 
শিত ব্রেলোকাচন্দর হরিকেল ও চঙ্গদ্বীপের আবধীগ্র হিলেন। 
রূজাক!ল দশম শঙাদদীর শেষভাগে বা একাদশ শহর প্রথম ভাগে। 


শচন্দের 


শেষোক্ত কালের তিরূমলয় লিপি হতে জানা যায় যে। গোবিন্দচন্দ্র বঙ্গ|ণ 


দেশে: রাজ! ছিলেন। উভয়েই চন্দ্বোপাধিক বটে, কিন্তু উভয়ের মাপা কি 


সম্পর্ন ছিল তাহ! আমাদের জান! নাই । আহহ! উভয়ের জালাই বঙ্গাল 
দেনে ছিল বল চলে কি? হাহা ধবি না হয়, তাহ হইলে আগপ্রের শাখিত 
চক্টাদ্বীপকে্ড বঙ্গল নল| চলে ন1। 


নগরীর চতুংপাশস্থত রাজা নাগঙানুপে অবস্থিত। চন্সদীপও সাগরানুপে 


চট্টগ্রামের নগ্িকটস্থ 1৮টিঘান 


স্তিত। উভয়েই মাগরামূপে, হুহরাং উভয়েই এক দেশ বলা ঠিক হইবে 
কি? পুৰেবাজ্জ রাগাকে বঙ্গাল বলিয়া ধরিয়া লইলেও চন্গ্বীপকেও বঙ্গল 
বল| কঠিন হইবে, কারণ, এ রাঙ্জোর বিস্তৃতি বরিশাল গেলার চন্দস্বীপ পথ 
হিল, এরূপ কোন প্রমাণ নাই। এই উতয় প্রদেশের মধা দিয়! বন্ষপুত 
/মপনা) নদ প্রবাহিত। উহ। এইরূপ অনুমানের একটি বিষম অন্তুরায়। 
| পক্ষাপ্তরে চন্স্বীপ যে বঙ্গাল দেশ নাহ, উহার স্পষ্ট প্রনাণ গাওয়া যায 
লবঙ্গজ-কা/স্থদিগের কুলজী গ্রন্থে! ইহাতে লিখিত হইয়াছে যে, বজজ- 
কায়স্থগণের শীর্বসথানীয় সমাদ চঙ্গ্থীপ, খায় কুলীনগণ বাস করেন। 
চন্রত্থীপ সমাজের লীমা ১--পুকো ব্রগপু র, উত্তরে ইচ্ছামঠী, পশ্চিমে মধুমতী 
এবং দক্ষিণে সমুদ্ব 1১৩ 

ইহাই মোটামুটি ভাবে বঙ্গেরও সীমা বল! যাইতে পারে। বঙ্গন 
দেশকে পাগুর বজ্ভিত শ্লেস্ছাচাস লমহ্িত এবং কুলাচারহীন বল| ইইয়াছে। 
আর বল! হইয়াছে যে, বঙ্গালদিগের মহিত বৈবাহিক সম্পক স্থাপন করিলে 
বঙগদিগকে জাতিতরষ্ট হইতে হইবে 1১৪ পাগুব-বঞ্জিঠ দেশ বলিতে প্গপুত্ের 
পূরবতীরকেই বুষায়। ভীম পুধবদশ জয় করিতে আসি লৌহিষা পথাস্ত 
গিয়া প্রতিনিবৃত্ত হন। এ সম্বদ্ধে বিশ্বুতি আলোচন। আংমর। ১৩৩১ সনের 
অগ্রহায়ণ মাসের “পঞ্চপুগ্পো' করিয়াছি। হতরাঁং এখানে আর বেশী কিছু 
বগ। হইল ন|। 

্র্গপুত্রের পশ্চিম তীরস্থ কয়েকটি স্থানের নামের মাঙ্জ 'বঙ্গাল' নাম 
সংহুজ, যথ| £-রঙ্গপুরের বঙ্গলতূম। ময়মনসিংহের বাঙ্গালপাড়। এবং 
বিশ্বর্ূপ সেনের ম।হিত্য-পরিষৎ তামশাসনোক্ত ঝাঙ্গাল বড়া (বরিশাল 
ভোগার বর্মন ঝঙ্গ বেড়! পরগণ। )1১৫ ইহা! দ্বারা বন্গপুত্রের পশ্চিম তীর 
পধান্তও যে বঙ্গ।লদেশ বিস্ৃত ছিল, তাহা প্রমণিত হয় না। বরং ইহা দ্বাগ। 
প্রমাণিত হইতেছে যে, এইগুলি বক্গাল দেশের বাহিরে বঙ্গ'লদিগের 


বঙ্গালদেশ ও বাঙ্গাল 


৫৪৯ 
উপনিবেশ । কা।লীগাটে যে স্থানে পুরববঙ্গীয়গণ বাস করে, তাহাকে 
বাঙ্গালপাড়। বলিত। ইহ! দ্বারা কালীথাটকে বঙ্গ'ল দেশের অন্তর্গত 
বল! চলে না! । 


বঙ্গালদেশের প্রকৃত অবস্থান 


উপরে দেপা গেল থে, বঙ্গালদেশ ও বঙ্গ বা চন্্রত্থাপ এক নহে। বঙ্গাল 
শ্রগপুত্রের পুর্বঠীরে অবস্থিত । ব্রহ্গপুত্রের অবাবহিত পুর্ব তীরে তিপুঝ 
জেলা আবস্থিত। এ জেলার আাহ্মনবাড়িয মহবুমার অন্তগত বধাউড। 
খ্রানে প্রাপ্ত বিঞুযু্ির পাদগিঠলিপি হইতে জানা বায় যে. এ দেশ প্রথম 
মহীগ ল দেবের ভূতীয় বন। অথ[ৎ দশম শতাব্দীর শেম ভাগ পথান্ত সদঠট 
নামে পরিতিত ছিগ 1১৬ 

আমরা পুরে দেখাইয়ছি যে, বঙ্গল দেশের উল্লেখ দখম শহার্ীর 
মধাভগে, এমন কি মপ্তন শতাবীতেও পাওয়! যায়। হঠরাং প্রিপুরা 
জেলা প্রাসীন বঙ্গ(লদেশের অন্তর্গত ছিল না। 

বঙ্গালদেশের প্রাচীন অবস্থান জিপুরারও পূবেব কিংবা উরে খুঁজিতে 
জিপুরার দক্ষিণে নমুধ। উহার পুক্ে চট্টগ্রাম গেল! । এই 
চট্টগ্রামের নিকটে 17618 নামে একটি 


হ5বে। 
চট্টগ্রমই কি বঙ্গালদেশ? 
নর ছিল উহ! আনা পুব্বেই বলিয়াছি। এবং ইঈথুত রায় চৌপুরী যে এই 
1)073015 নগহার চতুপাশ্বসথ রাজাকে বঙ্গল বলিয়। অগ্ুনান করেন, 
হাহাও বশিয়াছি। এখন আমরা দেখিতে চেষ্ট|] করিব, এই অনুনানের 
সমর্থক কোন প্রমাণ পাওয়া যায় কি না। 

অমর কোমের পিঙ্গাদি-বর্গে কেবল শ্রীনিঙ্গে বাবার, এরূপ বিয়াল্লিএটি 
শব্দের উল্লেখ পাও যায়। অন ইহাদের কে।ন অর্থ নিংদশ করেন নাই 
পরবন্তী টাকাকাদখণ ইহাদের সময়ে ইহাদের ঘেরূপ বাবহার দেখিয়াছেন, 
তদনুরূপ অর্থ লিখিয়াছেন। উহাদের নধো তিনটি শন্দ, 'ছেরা (শুটকি 
ম15), লট (মৃৎগ বিশেষ) এবং সিধুল। (শুটকি মাছ) আমাদের বিবেচ)1১৭ 
পট) চট্টগ্রামে খব পাওয়া যায়| উহা চট্টগ্রমবাসীপিগের পুর প্রিয় খাদ্। 
তথায় ইহার মন্থগে একটি প্রবন প্রচলিত আছে। “থানার মধো পইটা। 
মাছের মধ] লইট্যা ) অর্থাৎ থানার মধ) পটীত1 খান! এবং মাছের মধো 
লট। মাছ উতক্ট । পটায়া থানায় বহু শিক্ষিত ও সঙ্গত ভদ্রলোকের 
বান। পিখ্াল। বা 'হিদল্‌ হুটকী" অথাৎ পুঠিমাছের শুটকি । চট্টগ্রথম এবং 
আরাকান প্রদেখে এই তিনটির খুন প্রচঙগন। টট্টগ্ামে শুটাক মাছ বহুল 
পরিমাণে প্রস্তুত হয় এবং অন্যদেশে প্রেরিত হয়। 


অমর-কো মের প্রাচীন বাঙ্গালী টাকাকার সর্ধানল বন্দাঘটা ১১৬, 
খাবে রচিত ভ্তাহীর 'টাকসন্নু্া এ নন্বদ্ধে এইজপ লিখিয়াঞ্েন £._ 
শমধন। সি ইতি খাত; ধর বঙ্গাল বচ্চারাণাং প্রীতিঃ। ক্িলানীতি চ” 
ইঠা ছারা জান| ফাইটতেছে যে, সব্ধীনন্দের সময় সিগ্মলা বা শুট্কে মান 
বঙ্গাল ও বচ্চারগণের শ্রিয় থান্ধ ছিল। (১৮) বাঙ্গাপপিগের সম্বন্ধে পন্চিম 
বঙ্গীয়ণ প্রা বলিয়। থাকেন-বাঙ্গাল পুটিমাছের কাঙ্গাল। এই 


প্রবচনের মুলেও বঙ্গাপদিগের গিখ্সগা-জ্রীতি অনুমান করা যাইতে প:বে। 


৫৫০ 


এই সকল কথ পর্থযালোচন করিলে টট্টগ্রাম এবং আরাকান গ্রদেশকেই 
প্র/চীন বঙ্গ(লদেশ বলিয়! মনে হয় না কি? এই আরাকান প্রদেশ যে এক 
সময়ে চন্্ররাজগণ দ্বারা শাসিত হইত, তাহা আরাকানে প্রংপ্ত চন্দ্রদিগের 
ুদ্ত। ও খোদিতলিপি স্থারা প্রমাণিত হয়। 


আম।দের সন্দেহ হয়, রাটীয় রঙ্গণদ্িগের চট্টগঞ্জি (বর্তমান চটোপাধ্যায়* 
দিগের গঞ্ি ) ও এই চট্টগাম একই স্থান । আশ্চঘেরর বিষয়, চট্টোপাধায়- 
দিগের অন্যতম প্রথম কুলীনের নাম বাঙ্গাল।১৯ এ কথায় অনেকেই 
আপত্তি করিবেন। উহারা বলিবেন ষে, র।টাদিগের চট্টগ্রাম রাট়েই, উহা 
রাটের বাহিরে হইতে পারে না। গইয়ের এরূপ অবস্থান সব সময় ঠিক 
নহে। বারেন্দ্কুলজীতে দেখা যায়, ভরদ্াজ গোত্রীয় নরসিংহ আহট্রের 
লাউড এম হউতে আসিয়া বারেঙদিখের লাউড়িযাল বা নাড়িযাল গাই 
সষ্টি করিয়াছেন ।২* অদ্ধৈত প্রভু এই নরদিংহের বংশধর | আবার 
বাদ গোত্রে হাটা এবং ঝারেন্জ এই উত্তয়ের মধোই গোষ গাঁখি। দেখিতে 
গাওয়। যায়।২১ হাটীদিখের খোগণ এখন ছেষাল নামে পরিচিত। এই 
খোবগ্রাম কোথায়? রাটেনা বারে 2 ইহার মধো কোন্টি প্রাচীন? 
উভয়েই বথন বাৎস খোত্রীয়, হথন ইহারা এক বংশীয় এবং একস্থান হইতে 
গিয়া থাকিবে এবং পুর্ব বাসস্ানের নাথননারে নুতন বাসস্থানের নামকরণ 
হইয়া খাকিবে। এপ আঃও অনেক অন1ণ দেওয়া বাঠতে পারে । 
1)675018 নগগা সম্ভবতঃ বঙ্গাল দেশের রাজধানী [ছিল । হার 
শানাওনারেই উহার চতুপাখস্থ রাজ এবং তদধ্বামিগণ বঙ্গাল নামে পরিচিত 
হইয়া থাকবেন । 

ব্রিপুরা জেল। মনঃটের অস্থগত হইলেও দশম শঠান্দীর পরে আর এঠ 
নাদের উল্লেখ পাওয়া খায় না। সম্ভবঠ: এন মময়ে এই গ্বান বঙ্গাল দেশের 
গাগা চঙাখণের রাজাভুক্ত ইরা বঙ্গাপ নামে অভিহিত ইইয়াছে এবং ইহার 
মঠ নাম লেপ পাইয়াছে। 

একাদশ শহাববীর রাজেন্দ্রচোলের তিরুমলয় লিপিতে আমর! গোবিন্দ 
চন্দর্ষে বঙ্গাল দেশের রাজাক়পে দেখিতে পাঠ । অনেকের মতে, এই 
গোবিন্দচন্্র এবং 'অয়নামতীর গন" এবং 'গোপাটাদের সন্গা।সের” গোগীগার, 
একই বাক্তি। গোপাটাদ ত্রিপুরা জেলার মেহারকুল গাটিকার।্র রাজা 
ডিলেন। এই প্রমাণেও ত্রিপুরা জেল! বঙ্গাল দেশের হস্তগত হয়া 
পড়ে। আবার পাঙ্জাবী প্রবাদ অনুমারেগ গেগাচাদের বাড়ী ছিল গৌড় 
নেপালে প্রাঞ্ু গোপাচাদ নাটকে “দখা যায়, বঙ্গকুন।র 
ইহ] দ্বার৪ জানা 


বঙ্গাল বেশে ২২ 
বরণ, এখপাটাদের রাজা আকাম হইয়াছিল ।২৩ 
যাইতেছে যে, খোপাচাদের রাজা ব্ঈগদেশ নহে । এই সব কারণে 
মান হয়, অঙপুতের পুদতার হইতে আরাকান পথান্ত সমন্ত দেশই একাদশ 
শহাগাতে বঙ্গাল শান প্রাপ্ু হইয়াছে । হরিকেল ও চন্রদ্বাপ চক্দ্রবংশের 
অধিকৃত হইগাও বিএ বঙ্গান নাস প্রাপ্ত হয় নাই । ইহার কারণ সম্ভবতঃ 
চশ্রীধংণের ছুটি বিভিন্ন পাখা প্র্গপুরের পূর্বহীর ও পশ্চিমতীরে রাজত্ব 


করিত। নেপ।ল প্রা গেগীটাদের নাটকও তাহাই প্রমাই করিতেছে । 


বঙ্গপ্রী--৬ বধ 


[ ব্য খণ্ড ৪র্থদংখ্য 


বিভিন্ন প্রসঙ্গে নান! স্থানে বাস!ল শব্দের যে বাধহার দেখা যায়, তাহার 
কিছু ইঙ্গিত নিয়ে প্রদত্ত হইতেছে। 


বাঙ্গালবড়। 

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, বিখরাপ সেন দেবের সহিত্যপরিষৎ তা- 
শাসনে 'বঙ্গ।লবড়া' নামে একটি স্থানের উল্লেখ পাই । ইহার বন্মান নাম 
বাঙ্গরোড়া। বিজয় গুপ্তেব মনসা-মঙ্গলে দেখিতে পাই, বিজয়গুধের বাড়ী 
রাঙ্গ রোড় তক্সিমের ফু গ্রামে ছিল । বিউয়গুপ্ত গৌড়েগর নৈয়দ দেন 
গাহার সমসাময়িক পঞ্চবশ শতাবীর লোক । এই বঙ্গালবড়! ব| বড়বঙ্গ।ন 
নাম ইইতে মনে হয়, উহার নিকটে “ছোট বঙ্গণ' নামেও একটি স্থান ছিল । 

ডক্টর ফ্রাঙ্কের (11706 ) 2৮001101005 01 যথা 1061 
(11৮11, 281) নানক পৃশ্থকে পাঞ্জাবের কুপুছেলায় 
বঙ্গালবড়।য় ও ছে'ট রঙ্গাল নামক দুইটি শ্বানির ভাগ আছে । তিনি 
লিখিয়াছেন যে, লালের (1.21)0]) পালবংশীয় জায়খ্ার্পারগণ বলেন যে, 


11706, 0), 


হঈল রাণা নীলাছদ নামৰ: এক বাঁক বঙ্গালের কোলঙগ 
ঠিক 


এঁ সময়ে পাপবণশীয় ঠাবুর রতন পাপ বঙ্গালের গো (50000) নামক 


৮০০ বতমর অহা 
(15191) নামক স্থান হইতে আপিয় লালে বাম গ্পন করেন । 
স্থান হইতে এ স্থানে আগমন করিয়। তিনানে (075 লাস খ্াপন করেন 
এখং নি পৃবিশিধাসের নামানুনারে এ স্থানের নাম খেলনা (007010) 
ইহর বংশধর ঠাকুর হীর।6দ বইমান খোনাল|র 


(এ, ২০৩ পৃষ্ঠা )। 


পরাখেন। এনয়ে 
জায়গারদ।র | 

জানি শা এই বঙ্্লবড়ার সহিত ত1ম-শাসনোকু বঙগালবড়ার কোন 
ব্পক আছে কি না। 
হয়, এই উপনিবেশ একাদশ শতাব্দীতে, অর্থাৎ পালরাজগণের অধঃপতনের 


যে সময় দেওয়া হইয়াছে, হাহা হানা মনে 
সময় ঘটিয়াছিল। বঙ্গদেশ হইতে হিমালয় প্রদেশে এরূপ অভিযান 
লগ্গণ মেনের পতনের পরও দেবিতে পাওয়। যায়। 

15, ৮১051750) ভাহার 0065 01) 076111১1919 91 চা) 
11110051852 01 06 টি, উড 110৮1700001 11150, 59 ৭ 
1৮, 0, 20) নামক পু্তুকে লিখিয়।ছেন যে, আলমোর| নগরস্থ যোগেখর 
মন্দিরে বাধব সেনের তস্রশসন রক্ষিত আছে। আবার বলেশ্বর সন্দিরে 
ভট্টনারায়ণ বংশীয় বঙ্গজব্র।সাণ কুদ্রশন্মাকে প্রদত্ত একখানি তারশ।সন 
আছে । ইহার হারিখ ১১৪৫ (১২২৩ খুব )1২৪ 

ফ্রবানমন্দ মিশ্র মহ বংশে দেখা যায়, রাটায় বন্দ)ঘটী গাঞ্ির অন্যতম 
প্রথম কুলান ঈশান বন্দর এক পুকের নাম র্র। এই মধবসেন সম্ভবত; 
লঙ্গমাণনোনর পুত্র। পাবন| জেলার মাধাইনগর, যে স্থান হইতে লক্্রণ 
সেনের মুলাভিষেক ননয়ে প্রদত্ত তামশ।সন পাওয়া! গিয়াছে, সম্ভবতঃ এই 


মাধবদেনের রাজধানী ছিল । 


বাঙ্গাল পাশ ও স্বল্প বাঙ্গাল পাশ 


রাটীয় ব্রাঙ্গণগণের কুলগ্রস্থে লিখিঠ হইয়াছে 


কার্ডিক-_-১৩৪৫ ] 


পবনাবঙ্গে বামপার্শে বাঙ্গালার আলী । 
অধস্তনে কুগ হল বাঙ্গালপাগ মেলী ।”২৫ 
ইহার ছ্বারা মনে হয় যে, বন্দোদিগের মধে। কেহ কেহ বঙ্গদেশের 
বাঙ্গাল পার্থ বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। আমর! উপরোক্ত সাহিতা- 
পরিষং ত!রপাসনে দেখিতে পই যে, আ।বলপিক পণ্ডিত হলঘুব, চন্্রত্বীপের 
অন্তর্গত ঘাঘরকাষ্ঠি পাটকম্থ মহেখর রাজপপ্ডিতের “সবাস্ত' ক্র 
করিয়াছিলেন । এই ঘাঁঘর-কাটি সম্ভবতঃ বরিশাল জেলার গৌরনদী 
খানার ঘাবর নদীর তীরে অবস্থিত এনং ফরিরপুর তাশাসনসমূহের প্রাপথিস্থান 
কোটালিপাড়ার নিকটস্থ ঘুদরাহাটি একই স্থান। এই রাগপণ্ডিত মহেখর 
এবং বন্দেঘটার প্রথন কুলীনদিগের অগ্ঠতম নহে বন্দো। অভিন্ন বলিয়াই 
মনে করি। 
কবানন্দ মিএ এই মঠের সধক্ষে লিখিয়াছ্ছেন _ 
*মহেরো মহাবিজ্ঞঃ শুচো চট্ট -সতাপতিঃ 
রাজে। লঙ্গণসেনহ সভায়াং তিলকঃ কৃতা ॥ ৮৮ 
'এই মহেগরের পুত্র মহাদেব৪ লগ্গণসেন করুক 'প্রপুজত' হষয়া- 
ছিলেন।২৬ ঈহার পুর দুবলী বন্দো!। ছুর্বলীর গাঁচপুত্ধ - অনপ্ু হরি, 
সঙ্কেত, নাগায়ণ ও মন্থানগণকে 
যথাক্রমে গয়ঘর, সাগরদিয়।। বাঙগালপাশ ও স্বললনসালপাশ গ্রামের নানে 
পরিচিত দেখিতে পাই ।২৭ 


আাঙ্কর | ইহাদের প্রথম চারিজনের 
তাহাতে মনে হয়, ইহারা  সঙ্গল গ্রামে বান" 
স্থাপন করিয়|ছিলেন । ফর্িপুর জেলার দঙ্গিএস্থ মাদারীপুর 
মহকুমায় অবস্থিত । স!গবদিয়া সম্ভবত: বরিশ।ল সঞরের নিকটস্থ মাগরদিয়! 
াম। বাঙ্গালগাশ ও হব ব| ছোট বাঙ্গালপাশ সম্থরতঃ বথাজনে 
উপরোক্ত ঝাঙ্গালবঢা! এবং ছোট বাঙ্গালের পাশ্বনন্ভ গ্রাম । উহার কোনটি 
মহেখর বন্দো।র ঘ'ঘর কাটা ব! ঘুঘরাহাটি হইতে খুব বেশী দূরে নহে। 
বাঙ্গলপাশ-গ্রমী সঙ্থেতের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ রত্বকর বাঙ্গালপাশ মেলের 
প্রকৃতি ব! প্রধান বান্তি ছিলেন । বাঙ্গালপাশ মেলের উৎপন্তি সন্ধে 
লিখিত আছে-_"হইল বাঙ্গ।লামেল মৎদোয হেতু ।”২৮ এই সময়ে পুরববঙ্গে 
আরাকানের মণ ও পর্তুগীজ দহথাদিগকর্ভুক ভয়ানক অঙা।চার হইয়।ছিল। 
অনেকগ্থান জনশূন্ত ইইয়াছে এবং অনেকে মঘদোষ হেতু সমাজে অচল হইয়! 
রহিয়াছে । এখনও মধী কায়ন্্, মঘী নাপিত প্রভৃতি দেখা যায়। বর্তমান 
বাঙ্গরোডা (প্রাচীন যাঙ্গালবড়া) পরগণায় অবস্থিত গৈল। গ্রামে 
( বরিখাল জেলা ) এখনও বঙ্গপ।শ পদবীক রাটী ব্রাঙ্মীণের বাস আছে। 

বঙ্গাল রাগ, বঙ্গালা রাগিণী ও বিঙ্গাণী' সাধনা-_-মহবিশেষে 
সাধারণতঃ কুড়িটি রাগ প্রধান বা আদিম। তনধো বঙ্গাল অন্যতম । 
ভরত ও হনুমন্ত মতে রাগ ছয়টি, তন্মধো ভৈয়ব অন্যতম । বঙ্গীলী রাগিণী 
এই ভৈরবের ভায|।। বঙ্গালী গুড়ব, মতান্তরে মন্পূর্ণ।  কল্লিনাথ 


লিিয়াছেন ৫ 
“বাঙ্গালী উড়বা জয়া প্রহাংশস্ঠাসধড়জভ।ক্‌। 


রিধহীন! চ বিজেয়। মুচ্ছণ। প্রথমা মতা। 
পুর্ণা বা মজরয়োপেত। কলিনাথেন ভাষি তা" ॥ 


গয়নর 


ব্গালদেশ ও বাঙ্গাল 


৫৫১ 


সঙ্গীত নারায়ণের মতে বঙ্গাল রাগ করুণ ও হাহ্য রসে খের 1২৯ .এই 
রাগটি বাঙ্গ।ল দেশের নামানুনারে হইর়া!ছ বলির! মনে হয় । ৬মহামহোপাধ্যায় 
হরপ্রনাদ শাস্ত্রী প্রক/শিত বৌদ্ধ মহজিয়।-মতের গানগুলির মধ ভূকুপান 
রচিত “সহজমহ। তর ইত্যাদি গানটি বঙ্গাল রাগে গে়।৩০ শাহ্্ীর মতে 
এই তুকু একাদশ শতাব্দীর পরবন্তাঁ। ইনি স্বরচিত গ।নে নিজকে বাঙ্গালী 
বলিয়াছেন 
[ “আজি ভূহকু বঙ্গালী ভইলী। 
[নি ঘরিণী চণ্ডালী লেলী |: ৩১] 
শাস্ত্রী বলেন 'সহজ মতে তিনটি পথ আছে : অবধু ঠী. চণাশী, ডোবা 
বা বঙ্গ।লী।'৩২ 
আশ্চাথের বিষয়, প্রাচীন লিপিতে সহজিয়া মতের সববপ্র।চীন 
গাওয়া বায়, এই বাঙ্গাল দেনে তরিপুতা গলার নয়নান শী পাহাড়ের 
প্রাপ্ত হরিকেলদেবরণবস্থামল্ের তাত্রনাপনে | ইহার তারিখ শকাক। 
১১৪১০০১২১৯৭ খুঠান্দ 1৩৩ 


উল্লেব 


নিকট 


বঙ্গাল বিড্রোস্ক 

দশন শহাকীর শেম ভাগে বাঙ্গালগণ বিদ্রোহী ইউর! লোমপুর্ (বর্মন 
পাহাড়পুর, রাঁগসাহা ) এব" নারন্প কতিপয় বৌদ্ধ বিহার আগ্রুমাৎ করিয়া 
মগধে প্রবেশ করে প্রথম মহীপালের মাডুনল চণক ৯ নিতদ্রহ পনন 
করেন । তি 
বাঙ্গাল মাঝি 

আসীন বাঙ্গাল! পুথিতে বাঙ্গাল নাঝিগণকে লঈযা কৌইুক কনা 
হইয়াছে | বাঙ্গালগণ অঠি প্রাচীন কাল হইতেই নৌভালন। বিগ পড়। 
আজ পথাগ্ত নোয়ানালী, চট্টগ্রমম ই্াাদি অঞ্চলের লোকঠ অবিকাংন সরান 
ও সমুদ্রগামী জাহাছে সাং, লক্ষর হলাদির কাবা করিয়া থাকে । 


বাঙ্গাল 

বঙ্গাল দেশের অধিবাসিগণই প্রকৃত বঙ্গাল বা বাঙ্গাল পদবাচা। বন্তরমান 
সময়ে বাঙ্গাল শবের বহুল প্রচার থাকিলেও এততমন্বন্ধে অনেকেরই হু্প 
ধারণা নাই। কলিকাঁতাবাদিগণ যশোহর-খুলন| জেলার লোকদিসকেও 
বাঙ্গাল বলিয়! থাকেন। আধার যশোহর খুলনার অধিবাসিখণ বর্গ বা 
পৃর্ববঙ্গবাঁসিগণকে বাঙ্গাল বলেন। পৃ্রবঙ্গবাসিগণ ব্রহ্মপুত্রের পৃর্বতীরবাসী- 
গণকে বাঙ্গাল মনে করেন। ইহা সবার! জান। যাইতেছে যে, মোটামুটি ভাবে 
চব্বিশ পরগণ। ভিন্ন গঙ্গার পুিতীরবাসিগণই বাঙ্গাল নামে মভিহিত হয় । 
উপরে যঙ্দুর দেখ। গেল, তাহাতে উট্টগ্রাম এবং আরাকান অঞ্চল প্রকৃত 
বঙ্সাল দেশ এবং এ স্থানের অধিবাসীরাই প্রকৃত বাঙ্গাল। বাঙ্গ!স কগাটির 
মধ্যে একটি অবজ্ঞার ভাব বন্তমান। বলল দেনের সমসাময়িক মরবাননা 
বন্দোপটার উক্তি হইতেও ইহ প্রক।শ পাইতেছে। ইহার কারণ কি? 

বাঙ্জীল শৌধে বীধো এবং শিক্ষণ দীক্ষায় হীন তাহা ত' মনে হইল সা। 
বঙ্গজ-কায়স্থদিগের কুলজীগ্রঞ্থে বঙ্গাল দেশকে পাও বাজ্জিত, মরেচ্ছউ।র 


৫৫২ 


সমথিত এবং কুলাচীরহীন বলা! হইয়াছে । পাঁওবগণ ন্ধপুত্রের পুরববতীরে 
পদার্পণ করেন নাই। এ সম্বন্ধে একটি গল্প প্রচলিত আছে, তাহ! 
দ্বায়া মনে হয়, এ দেশ মহান্ারতের সময়ে গৈদিক মাতার বাহিরে ছিল। 
বৌন্ধ।চারকেই সম্ভবতঃ ম্নেক্ছচার বল! হইয়াছে । সেনদিগের সময়ে বঙ্গে 
হিন্দু আচার-ব্যবহার গতিষ্টিত হইয়াছে । বঙ্গাল দেশে সন্ত [ত£ তৎকালেও 
বৌদ্ধাচার প্রচলিত ছিল। বল্লাল প্রতিষ্ঠিত কৌনীন্তের প্রবর্তন না ওয়াই 
বোধ হয় ইহারা কুলাচারহীন বলিয়। নিদিষ্ট হইয়ছেন। বাঙ্গালদিগের কথ) 
ভাষ।ও পন্চিম বঙ্গবামীদিগের একটি ঠা্টা-বিদ্ধপের বিধয় হইয়া রহিয়াছে! 


পাদটীকা 

১13, 02177187776 7111118 1)11/4, 

৬০], 11. ১৮ পৃষ্টা । 

২ 11, 1১ 58500170144 0414/11/87, 

00. 0 সি৮11]1- সখি, 

৩। 0,০১২, //-71873, ২১১-২১২ পৃষ্ঠা । 
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৬ | 72/)177///114 0/17/2/77/, ৮০7০ 1500801079 96 
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৮. গচপ্রানামিহ রোহিতাগিরি ভূজাথ5শেশ 1), [)উ চো, 
111) ৪ পৃষ্ঠা) কেই কেহ এই রোহিহাগিরি ও সাহাবাদ গেলার 
রোটাসগডকে এক বলেন। শ্রীমুত নলিনীকান্ত ভট্রশ।লার মতে এই রে। ইতা- 
খিপ্রি, বর্মন ত্রিপুর। গলার লালম।ই পাহাড় । 


ধর্থ আঙা, প্রথম দৃপ্ত । 1,111 ৮০1, 


৯ উত্তররামচরিতন, 
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77501571703, 00007711150, 09158, 591, 1) 

১১।//4/, 7855 ৬0], 111518১7১৪৭ পৃষ্ঠা । 

১২। উ, ১২৫ পৃষ্ঠা । 5215 নিত 4/5৬91. ৮115 
পৃষ্ঠা । 


১০।| 


৪৩-৪৬ 


১৩। পুবিশ্িন্‌ বঙগপুত্রন্ ইচ্ছামতী তথোত্তরে | মধুম তী পশ্চিমে 
সমুদ্র দক্ষিণে তপ। | এতনধোবু কায়স্থাঃ কাঝ|চ্চ প্রবহং সত । অন্থস্থান- 
স্থিতা যে চ ইঠরান্তে প্রবীন্ডিতা । 
পাওবেোবজ্জিতস্থানং 
তহগ্ানব।নিনঃ 


জেস্ছাচসসমন্থিতং | নট্রিভেদকুলড1র- 
সবেব বঙ্গালাশ্চ প্রকীর্তিতাঃ। 


১৪ 


স্স্থানেধু কদ1চন। 


ব্গ্রী_৬$ বর্ষ 


[২য় খণ্ত_€র্থ সংখ্যা 


তশ্মাত্তে চ কুলচারাৎ বল্পলেন বহিষ্কৃত । বঙ্গালেন দমং কর্ম কমু! 
বঙ্গঞ বব । জাতিত্র্টা ভবেযুশ্চ কথাগ্ে কুভুঘণৈ; ॥ 

১৫)/: 7. %, ৮০1, 1৮, ৬৯ পৃষ্টা | 

১৬। 427. ৬01, ৮15 ৩৪: পৃষ্ঠা 

এই সময়ের পরে লক্ষণঙেনের ছন্দ্রধন তায়শাসনে 'সমতটায় নল? ভি 
অন্ত কোথায়ও মমঠটের উল্লেধ পাইয়াছি মনে পড়ে না। সম্ভবতঃ ইহার 
পরেই বঙ্গালদেশ ব্রন্দপুত্রের পুরবতীর প্যাস্ত বিশ্ব ই: ছিল । 

১৮। সম্ভবতঃ 'কচ্চর' শব লিপিপ্রমাদে 'নচ্চর' ইইগরাছে । এই 'কচ্চঃ' 
বর্তমান কাছাড়ের প্রাচীন নাম । 'কাএর আকড়ি লোপ পাইলেই 'বাও 
পরিণত হয়। সুতরাং এইজপ ভুল অসম্ভব নহে! হথায় শুটকি মাছের 
প্রচলন আছে, কিংবা ছিল কি না জানি না! 
হলাধুর। 


১৯। বিহজপুঃ হডে!। নাম!পার বিনে! 


থাতাঃ পঞ্চেত ্টবংণজাঃ॥” আলীর বৰ ্খহাড়গুজ্ছৌ একঠিকঃ 
খাত আন হিরণাকত হনতিকত কাজ বাজলিকত 1 (বঙ্গের জাঠায 
হতিহাও, রাঠায় বান বিবরণ, ১৪৫ এবং ১৩৯ পুগার পাদ্টাকা )। 


২৭ | এ, বারেছ বাসন বিবরণ, ২৭৫-৯৭৯ পু ( 





২১। পত্িসিহস্ত। জঙ্হ্চ কবি: পুর্ব পশু ।শন্ষলাপও 


( রটিয় বাসাণ বিবরণের ১১৬ পৃঠায় পাদটানিজ পুত হর নেকোর বচন): 
খোধ গ্রামে তখাদাবত, বোথড়া কালাহুড় মৌলকা হগকেপীগ, নানছুর 


থেবচ।  শিবহট! বৈথলাচ, দউুধিবিংশতি বিধাতা, বাত খোজ মমুস্থব 
(কুল শাগ্র দীপিকা, ৩২ ৩৭ পু, রায় বাহাছুর হাপরচ্ী চক্রধতা প্রণাত )। 
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 ভারকনাথ ছিল নিতান্ত তাল মানুষটা । আর না হইয়াই 
বা করে কি, গিত্নীর আয়ের উপরেই নংসার চলিত । নিজের 
এক পয়স! আয়ের উপায় কিছু ছিল না, বাঁজেই গতিকে 
পড়িয়া ভাল মানুষটা সাঁজ। ছাড়া আর উপায় ছিল না। 

আজ সাত বৎসর হইল তারকনাথের চাকরী-বাকরী 
কিছুই নাই। পোটক্যানিং কোম্পানীতে পচিশ টাক! 
মাইনের একটি চাকুরী ছিল, তা9 বহর আষ্টেক হইতে ন| 
হইতে সেবারের রিডাকুসানের হাচক! টানে ছুটিরা গিয়াছে 
বেচারার চাক্রী পেই হইতে আর হাঁজার চেষ্টা করিরাও 
জুটাইতে পারে নাই তারকনাথ। 

গিঙ্গীর আর অর্থে আর অগ্গ কিছু নন্ব_-এই বাড়ীপানি 
গিমীর পৈত্রিক সম্পন্তি। গিহ্গী ছিলেন তাহার পিতামাতার 
সবে-ধুন নীলমণি রন্দনমণি, কাজেই ভাহাদের অবর্তমানে 
এখন গ্রিন্নীই হইয়!ছেন মালিকা- ভোগদখলকারিণা । 

বাড়াখানি ছোট্র একতালা | চারিটি মা কুঃরা, একট 
কল, একটি পারখানা ; ইহার ভিতর ছুইটি ছিল গিন্নীর 
ব্যবহারের জন্কঃ আর ছইটি সরী ভাতা দিতেন। এ ভাড়ার 
আই ছিল চলার একনাত্র সম্বল। 

আবার এই ভাড়াটায়া যেমন তেমন বে সে ভাড়াটীয়। 
হইলে চলিবে না । অমনি গিম্নীর মত সন্তানহান। শুদ্ধ ছুটি 
স্বামী জ্্রীতেই বাঁস করে, পাচটা হাাংড়া গাংড়া ছেপে পুলে 
থাকিলে চলিবে না, এমন ভাড়াটীরা হওয়া! চাই । 

তারপর যে ভাড়াটায়া থাকিবে, সে ভাড়াটার! বাটার 
হওয়া চাই গবর্ণমেন্ট চাকুরে, ঠিক্‌ যেন মাসের পয়ল! ভারিখে 
ভাড়াটা হাতে আসে, আর তিশি হইবেন নিতান্ত ভাল মান 
_থেমন তাঁরকনাথ, আর াড়াটারা গিমীর হওয়া চাই 
শুদ্ধাচারিণী। হো হো করিয়া উচ্চ হাসি থাকিবে না, হা 
পাঁচ থাকিবে না আর সহাশীলা। এমন ভাঁড়াটায়া না 
হইলে মে ভাড়াটীয়াকে গ্রিত্নী বাড়ী ;কিতে দিতে রাজী 
নন। 

শুধু ইহাই হইলে গি্নীর বাড়ীর তিনি উপঘুক্ত ভাড়াটীয়া 
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_ প্রচ বন্দ্যোপাধ্যায় 


হইলেন না। গি্ী ছিলেন কিছু মুখরা ও বইসা । 
সামান্ত একটু খুটীনাটী ক্রসীতেই একেবারে অগ্রিশন্মা, বকর 
বকর করিতেই থাকেন, অতি সহজে বা হট! কথায় তাহা 
মিটিয়া যায় না। 

তারপর ভাঁড়াটীয়।রা ষদি কোনও গ্রকারে অশুচি অবস্থায় 
কল-চৌবাচ্চা ছৌ়, কি বাসি কাপড়ে তাছার ঘর বারাপ্ডায় 
আসে, অথনা হঠাৎ তীহার দখলের কোনও কিছু ছু"ইয়া 
ফেলে, তাহ! হইলে ত' আর রক্ষা থাকিবে না, ভাড়াটীয়ার 
চৌদ্দপুরুন পধ্যন্ত অস্ত হইবে। 

সর্বদা ঘর দ্বার রাখিতে হইবে পরিষ্কার ফিটুফাট। 
সকাল সন্ধা হিটাইতে হইবে সর্বত্র গঙ্গাজল। তারপর 
বিনি ভাড়াটায়। থাকিবেন, তাহার যেন কোনও আন্মীয়-কুটুন্ 
কেহ না থাকে, ঘখন্‌ তখন মাত্সায়ের বাড়ী থাকিনা থোল 
গন্ন, হাসি-হল। এ সব কিছু এখানে চলিবে না। 

ভাড়াটীা সন্বন্ধে এই সমস্ত নিরম-কান্বন তিনি অনেক 
হিসান করিয়াই করিয়াছেন | একে ত” তিনি মতাই ছুঁচিবাই- 
্রস্তা ও থিটথিটে নেভাজের, (ইহা তাহার পিতৃকলগত)। 
ভাহার উপর গ্ি্নী খাকিবেন বাড়ীর সামনের অংশে আর 
পিহছনের অংশে থাকিবে ভাড়াটায়।। বথন তখন লোকজন 
আমিয়া কড়া নাড়িলেই সামনের কাছে গিশ্নীই থাকেন, 
ভাহাকেই উঠিয়া দরজা খুলিতে হয়, খবরদ।রী করিতে হয়। 
এবক্লাট তিনি মোটেই পোহাইতে চান না। আবার তাহার 
উপর ভাড়াটাার অংশে যাইবার রাস্তা গিশ্রীর রান্নাঘরের 
গ| দিয়া। যেকোন জান শুচিকি অশুচি তাহার ঠিক 
নাই, সকালে রাল্লাঘর ছু'হয়া বাইবেঃ এই বা কেমন করিয়। 
সহ কৰিবেন ? 

তাহার পর ঘরের ভাড়।। ছুখান! ছোট ছোট ঘরের মাসিক 
ভাড়া দশ দুগুণে কুড়ি টাকা, আর রান্নাঘরের বাব? পা 
টাকা, তাই পচিশ টাকা। তারপর এই বাঁড়ীথানার বা 
সরিক কর্পোরেশন টান্স ও মেথরের মাহিয়ানাী হিসাব করিয়া 
তাহার জদ্ধীংশ নিজের দিকে রাখিয়া বাকী অদ্দাংশ মাসিক 


৫৫৪ 


ভাড়ার সহিত হিসাব করিয়া ভাঁড়াটীয়াকে দিতে হইবে। 
অর্থাৎ ভাড়াটারার মাসিক ভাঁড়া ছাবিবশ টাকা, এগার আনা, 
তিন পরসা। 

যর্দিও কালে-ভদ্রে গি্রীর সব বিষয়ে মনোমত না হউক, 
এ রকম স্বাঁণী-স্ী ভাড়াটার়া জটত, কিন্তু গি্নীর এই লব 
আইন-কানুন মানিয়া চলিয়! ভাড়াটীয়ার টিকিয়া থাকা অসম্ভব 
হইত । কেহই তেরাভির বাস করিতে পারিত না, ছুইদিনেই 
শলী তল্পা লইয়া সরিয়া পড়িত। 

তারকণাথের এ সব সম্বন্ধে কোনও কথা বলিবার অধি- 
কার ছিশ না, কারণ গিনীর পৈত্রিক সম্পন্তি ভারকনাথের 
পৈত্রিক সম্পত্তি নহে, কাজেই গিম্নীরই একচেটিয়! ক্ষমতা । 
বিশেষ হঃ গিঙ্নী নাবালিকা নন, সম্পূণ সাঁবালিকা। যা কিছু 
. আন-বায় সবই গি্রীর হাতে । তারকনাথ খাঁলি 'ভাড়াটায়া 
সংগ্রহ করিরা গিন্নীর কাছে আনিরা দিরা থালাস । তারপর 
যা কিছু কথাবান্তা, ভাড়াটায়াকে করিয়া, মাজিয়া, বাজাইর! 
লও! সে সবই গিী করিবেন। 

কিন্ত এই ভাঁড়াটারা সংগাহ করিয়া না আনিতে পারিলে 
তারকনাথের লাঞ্চনা তিরস্কারের অন্ত থাকিত না। 

গিনীর এই সব আইন-কাুনের ঠেলায় বছরের ভিতর 
প্রা ন' মাসই বাড়ী খালি পড়িয়া থাকিত আর ভার জন্ 
বেচারা আরকনাগ তিরস্কার খাইয়। মরিত। সে-ই উপঘুক্ত 
ভাড়াটীঘ। সংগ্রহ করিয়া; আনিতে পারে না বলিয়াই নাকি 
বাঁড়াগানি পড়িন্।। থাকে! 
অথচ ব্চোর! ভাঁড়াটায়াদের সাথে কোনও কথ। বলে না, 
লি গিশ্নাকে ভাঁড়াটারা আনিগা দিতেই থাকে । 

বেচার! তারকনাথ শিশ্ীর এই অবগ! তিরস্করের হাত 
হইতে রঙ্গ] পাইবার জন্ত গরিন্নার আঁড়!লে ভাড়াটাগা আসিলে 
তাহার মন্গে অনেক কিছু সম্বন্ধ পাতাইয়া লয়, অনেক কিছু 
তোরাজ থাঠির করে, 'অনেক উপদেশ দেয়, যাঠাতে সে শাপ্র 
উঠিগা না বার । তাহ! হইলে গিশ্রীর আর কি, বিপদ্‌ বাড়িবে 
তাহারই | কিন্ত তাহাতেও ভারকনাথের উদ্ধার নাই । তেমন 
করিতে গিরা ছ-ছুনার গিমীর কাণে সে কথা প্রবেশ করায় 
তারকনাথ বেশ থা খাইয়ছে, কাজেই আর এখন দে দিকেও 
ঘাইনাঁর উপায় নাই। 
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তারকনাথের বয়ম যদিও পঞ্চাশের ভিতর, এখনও 
বদ্ধ নহে, কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে দুশ্চিন্তায় আর 
রোগে তারকনাথকে করিয়া ফেলিয়াছে অতি বৃদ্ধেরই মত। 

কোনিও ভাড়াটায়।৷ আগিলে সে যে বয়সেরই হউক না 
কেন, তারকন!থের চেয়ে সে বড়ই হোক আর ছোটই হোক, 
সব!ইকে সে করিয়। লইত তাহার বড়। প্রথমেই 
তারকনাথের সঙ্গে ভাড়াটায়ার আলাপ হইত--“দেখুন, আপনি 
নিশ্চয়ই বয়সে আমার বড় হবেন, তা বেশ হয়েছে, আপনার 
মত একটি প্রবীণ লোকই ভাড়াটে চাই । ও হলে দেখছি 
আমার শ্বী আপনার স্ত্রীর ছোট ভগ্ীর মত। তার এমন 
কতকগুলি রসিকতা আছে যা সাধারণ লোক শুনলে মনে 
করেন, 'আমার গিমী বুঝি ভারী ঝগড়াটে, মুখরা | কিন্ত 
বাস্তবিক পক্ষে তা নয়, সুর অদনিই স্বভাব । সেই জন্যেই 
বলছি, ওপবগুলো৷ আপনার স্বীর ছোট ভগ্মীর রসিকতা বলেই 
মনে করবেন ঝগড়া বলে মনে করবেন না 

ভাড়াটীয়া ভদ্রলোক হাসির! বলেন, “তা হ'লে ত আপনি 
আমার ভায়রা হলেন দেখছি ।” 

হারকনাথ হো হে। করিনা! একগাল হাসিয়া বলে, তা 
যামনে করেন, তা বা মনে করেন। তা ত সঙে পারেন 
অথব! ওর নান কি, ওটা উদ্টে আমাকে আপনার স্ত্রীর ভ্রাতা 
বলে মনে করতে পাঞ্েন, বা হয় একটা মনে করতে পারেন, 
ও-ওটাও য|, এটাও তাঁই--৪ সব একই কথা, তা বেশ; ত! 
বেশ, এই ত চাই আমি । এমনি হলেই আমার গিন্নী ভারি 
খুপী হবেন, ৩। এমনি বেন চিরদিনই মনে করেন, আমার 
গিশ্গার একটু উগ্রাৰ দেখলে অন্ত কিছু মনে করবেন না, 
ওটা মনে করবেন ও-৪ আপনার স্বীর ভগ্মীরই হোঁক, অথব! 
আপনার শ্বীর প্রাতৃবধুরই হোঁক, রকম একটা কিছু মনে 
করবেন । ওলবই রমিকত1 

ভদ্রলোক হাপিয়। বলেন, “| হলে আপনার স্ত্রীকে ঠিক 
কি বলে ডাকব? দুটোই ত আর একসঙ্গে ডাকা চলবে না। 
একট। ধরে ত/ ডাকতে হবে ?, 

তারকনাঁথ আবার একগাঁল হাসি হাসিয়া বলে, “তা ঠিক, 
তা ঠিক, ছুটোর কোন্ট! বলে ডাকবেন, গে কথা ঠিক বটে, 
ছুটে! ত আর একপঙ্গে ডাকা চলে না। আচ্ছা গি্ঈমকেই 
ডাকি' তাঁর কাছেই ছিজ্ঞানা করুন, তিনি কোন্টা বলে 
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ডাকলে খুদী হন। ওগো! ও গিশ্লী গে! একবার এদিকে 
এস ত” গে| বাবা! এই এই...ভোমার় উনি ডাকছেন। 
উ। দেখুন, মার একট! কথা, আমাদের মধ্যে যে সঙ্বন্ধই ধরুন 
না] কেন, উনি অর্থাৎ আমার গিন্নী একটু ছু'চিবাইগ্রস্ত আছে, 
তার জঙ্কে মনে কিছু করবেননা । এটা অবশ্য 'আমাদের 
বাঙ্গালী ঘবে, বিশেষতঃ, হিন্দু ব্রঙ্গণের ঘরে খাঁকাই উচিত। 
বিশেব দরকার । দেখবেন উনিই ছুদিনে 'সাপনার ওনাকে 
শিখিয়ে নেবে সব, তার জন্তে হয় ত আমার উনি আপনার 
ওনাকে একটু আাধটু তিৰস্কার ও ভতসনা করতে পারেন, 
তার জন্ঞ বেন আপনার উনি মনে কিছু না করেন ।, 

এমন সমর গিহ্রী মাজার হাত দিপা বিরক্ছিপূর্ণ মুখভঙ্গী 
কবিরা মাথার অদ্িকাংশে একটু ঘোমটার মত দিয়া দরজার 
পাশে আসিয়া দাঁড়ান, চাপা জলদগস্ভীর স্বরে দরচাঁর আড়াল 
হইতে বলেন, “অমন ষাঁড়ের মত টেঁচাচ্ছ কেনগা? কি 
হােছে ?, 

ভারকনাথ একগাঁল ভাপিয়। বলে, বাঁড় নয় গিশ্রী, ঝাড় 
নয়, আমি | তারপর "আবার ভদ্বলোকের দিকে তাঁকাইয়া 
কনর একগাল হাসিনা বলে-এই দেখলেন ত আপনার 
«র রমিকতা, এই রকমই দিনরাত চলবে আর কি, তার 
জন্ট মনে কিছু করবেন না|” 

ভদ্রলোক একবার আড়চোখে দরজার দ্রিকে হাঁকাইয়। 
লইয়! নীরবে রসিকতা উপলদ্ধি করিতে লাগিলেন। 

তারপর তাঁরকনাথ শ্রিম্ীকে লক্ষা করিয়া বলে, তা দেখ 
গিন্রী ! বাবা'''এই তোমার উনি বলছেন, তোমাকে কি বলে 
"বলে ডাকবেন ?? 

গিনী গঞ্জিযা উঠিয়। বলিলেন, "ডাকবেন আবার কি 
বলেঃ উনি আমার সাত পুরুষের কুট না গুরুঠাকুর যেঃ 
আমাকে তাই বলে ডাকবেন । ভীড় দেবেন থাকবেন, বাস্‌ 
চুকে গেল লেঠা, এর ভিতর আবার ডাকাডাকির কি আছে?" 

তারকনাথ আবার একগাল হাঁসিরা ভদ্রলোকের দিকে 
সখ ফিরাইয়! বলে, “খনলেন জাপনার ওনার রমিকতা? উনি 
এ রকমই--উনি ও রকমই--গুর র্সিকতাও এ রকম। 

তারপর গিম্নীকে লক্ষা করিয়! তারকনাথ বলিল, “তা ব1ও 
যাও শিশ্রী,মে মা হয় হবে, সে ঘ। হয় করে নিও তুমি, মানিয়ে 
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নিতে পারলেই হল, আমার আর কি--ম!মাকে আড়!লে ন্ 
সময় যা হয় বলো, এখন থাক ।, 

গিন্নী আড়াল হইতে ভারকনাথের উপর ধা মুখ খিচা 
ইয়া হাত-পা নাড়ির। চাপাকণ্ঠে বলিলেন, “ভোমার বদি 
কেউ হয় তুমি তাই দলে ডেকো, আমার গত কুটর্ঘতার 
দরকার নেই”, বলিয়। ফর ফর করিয়া সশব্দে চলিরা 
গেলেন। 

গিশ্নার এ চাপা আওয়াজ ভীষণ সমুদ্রগঞ্জনের হ্যায় ভদ্র- 
লোকের কর্ণে প্রবেশ করিল । ভদ্রলোক বাড়ীওয়ালা গিন্নীর 
রদিকতা শিরা কা্ঠপুত্তলিকাবং বপিরা রহিলেন, আর টু 
শব্দটা পথ্যন্ত করিবার তাহার ক্ষমত| নাই । 
রসিকতা হয়, তাহা হইলে না জানি রাগ কেমন জিনিষ ? 

ইহা গিত্রীর ব্ূিকতার মধ্যে__ভারকনাথ ভদ্রলোককে 
ভাঁহা বুঝাইবার জন্য আবার খানিকটা হে! হো কবির! ভালিল। 


এই বদি গিন্নীর 
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পাচ মাসের মধো একটি ভাড়াটীরাও আসিতেছে না, 
ঘরথানি পড়িয়াই আছে ইহার জন সহরের সার! অলিগলি, 
পার্কের গেট, বাড়ীর দেওয়াল, গ্যাস-পোর্টরের গার টর-লেট” 
লটকাইতে বাকী নাই। বড় বড় অক্ষরে সনদ লিখিরা 
দেওয়া! হইয়াছে, নিষ্ঠবান ছোট্র ভদ্রপরিনারের বাসোপধোগা 
এমন সুরম্য স্থান অতীব বিরল, ভাড়াটার! পরম আশ্মীয়ের 
মতই বাবহার পাইবেন, দর্ববিবয়ে বিশেষ সুহন্দোবস্ত আছে, 
ভাড়া যত্সামান । 

কিন্তু ইহাতে তারকনাণের নিজ্তার নাই । গিম্নী সর্পনাদাই 
তারকনাঁথকে অকন্মণা, কোনও যোগ্যতা নাই, খালি বসিয়া 
ব্সি্কা খাইবে ইতাদি সুমধুর সম্ভাষণ করেন, আর তাহা 
সহিত তারকনাথের স্বগীর পুবিপুরুষগণকে ও উপধুক্ত প্রণামী 
মধুর ঝাপতাল রাগিণীতে শিৰ-নুতযপহ শুনাইতে ছাড়েন না। 

কিন্ত তারকনাথ কি করিবে? বেচাতাকে সমস্ত দিন 
সহরের রাস্তার রাস্তায় ভাড়াটার়।র সন্ধানে ছুটাছুটি করিয়া 
সন্ধায় গৃহে আসিয়া গৃহিণীকে সেই একই কথা শ্ুনাইতে 
হয়--পেলুম না”, "আর গিশ্রীও সঙ্গে সঙ্গে না পাওয়ার ফল 
বেশ ষোড়শোপচারে দিয়। দেন। সহ করা ছাড়া ভারক- 
নাথের উপার নাই । 
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সে পিন কালে উঠিয়া ভারকনাথের বড় পেট বাথ 
করিতেছিল। ভাই সে দিন আর ভাড়াটারার চেষ্টার 
যাইবে না মনস্থ করিয়াছে । কিন্তু মে ক। গিত্নীকে বলিবার 
উপার নাই, ভাহ। হইলে গিম্না আর রঙ্গ রাখিনে না। 
কাছেই তারকনাথ গিম্াকে আরি কোনও কথা না বলগা 
বাড়ী হইতে বাহির হই খান করেক বাড়া বাদে একটা বাড়ীর 


বারান্দায় টুপটা কণিকা বসিয়া ভাপিলঃ এ বেলাটা 
এখানে কাটাইয়! যাইবে, গিন্ীকে গিগা বলিবে, ভাড়াটীযা 
খুজিতে গিরাছিলান । কিন্ত তারকনাথর এখন গর্ভাগা থে, 


অন্ত দিন গিম্না সান করিঘা ফিরিয়া আসেন এ 
গলিটা দির1, কোনও দিনও এগথ মাডান না, আর আজ 
হঠাৎ এই রাস্ত| দিয়াই ফিবিঘাছেন। তারকনাগ শিশ্পার 
চোঁখে পড়িতেই সন্মুপে খিবধর সর্প কি গার পড়িলে মানুষ 
যেনন আতকাহয়া উঠে, ভারকনাথ হেদনি আতকাইয়া 
উঠিরা আর কোন দিকে পালাইবার পাদ না দেখিরা 
সেই খানে বারাঙার 
শুইয়। পড়িল । ভাবিল, বোধ ভয়) 
চিনিতে পারে নাই, 
করিবে না, কিন্তু আা চারকনাথের বরাতে 
নিভান্তই কিছু আছে, কেমুন করির তাহার এন হইবে? 


পাশের 


চেন বুগিয। 
গিমী দূর হইত ঠিক 
পড়লে আর 


হহথু। 


উপরই চিহ 








এটিও) এ রা লক্ষ 


ঢলিয়। বাইবে। 


আাসিয়! খানিক 
থাকিয়া বলিল, 'ই। গো! 


গিন। তারকনাথকে লঙ্গায করির। নিকটে 
গণ মাজার হাত দ্যা দাড়াহয়। 
তুমি ঘুথিরে লা জেগে 
তাবৰকনাথের নড়ন-টভন কি 
তেমনি চোখ বুজি।। কাঠ হইাই 


মাড়াশদ কিছুই নাই, 
পড়ি রঙিল 
গিগা না-ছোড়,। আরও গলা চড়াহ। দির! বলিলেন, 
ততুগি জেগে না ঘুমিয়ে ৮" 
হারণনাথ দেএিলও এবার আর গিম্গার কথায় জনা না 

- দিলে হবে ন1, শেঘটা ভয় ত গিহীর েঁগামেঙ্ঠে 

হন জড় হা পড়িলে মারও মুক্ধিলে পড়িতে 
ভয়ে করুণ স্তরে গেখ বুভিয়াই ভারকনাথ বলিল, 
দুগোনোর মাবাখানে গড়ে 
ভাগাও না)? 


ভইবে। ভয়ে 
“এ জগা- 
আ.ভি বাবা! ঠিক থুনগ না, ঠিক 


বজশ্রী--৬ষ বর্ষ 


[২য় খণ্ড ৪র্থ সংখ্যা 


“কেন এখানে পড়ে আছ কেন? কি হয়েছে তোমার ? 
উঠে নাড়া চলে এস)? 

তারকণাথ দেখি, গিশ্বী অনেকটা ভদ্র 
এখানে আর বিশেধ কিছু গগুগোল করিল না। 
মনের হুর থুচিল ন। বাড়ী লইঘ! গিগা ঘরে 
বাল ঝ|ডিবেঃ তদন টিকিতে পারিলে হয়। 
দিয়াই গিয়া নিজ মুন্ডি ধারণ করিয়। বলিল, 
ডাটায়। এখনি করে রোজই 
সঙ্গে দিথ্যা কথ। বল 


করিয়াছে, 
তবে তার 
পুরিয়া ব। 


উঠানে গ| 
“এই বুঝি ভোমার ভা 
এসে বুঝি আমার 


গো? 


তারকনাগ পেটে হাত বিষ] চাপিয়া উঠানে লসিযা 
পড়িয়া গা কাদির! ফেলির। বলিল, না গিশ্গা। আমি 
হোনার সাথে কগনছ মিথা| বলি নাগিন)! আজ ব্ডও 


পেটে বাখা ধরেছিল, তই খানে গিরে বলে একটু জিরচ্ছি- 


কণা লইয়া বিশেষ কিছু 
বাড়াবাড়ি করিল শা, হারকনাগকে গগ দিক দিয়া ধরিল। 
নিলি হা গা! ভুমি কিপাগন নাকি? যখন তখন 

খানে সেখানে নাক। দলে ডাক কেন? ঘরের হের 


খাবলহা পুলা জাস্া-ঘ1তে৪ হাতি? 


ভুল হথেছে 


দশ হ কশ হয়েছে, আর বলব শা । তবে 


ে 


গিনা, 
জান কি গিম] কট! আম! কার মারি, মাঝ)? 
+£5 থদি শাহা দিয়ে কথা বলবার সাধ ভবে আমার বিদ্ধ 
করেছিলে কেন 2 আর খবরবার আনন বল না বলছি।? 
51575 পারি নাগিম্নী 1 ও মজাটা ছাড়তে পারৰ 
গর ভান্তো ভুমি কোন ক্ুটী নিও না।? 
হ কর) গরের ভিতর কেই দেৎ্তে 


টিং 


৫ 


বলে মনে হানি ন!। 

ভি মাহা পাও আবব। 
শনহ আসে না কিছ বাইবে কথা বলতে গেলে শু 
গারাট! নার দিবে বাল]? 

“কেন করে বুঝব গিশ্না তুণি ৪ রাস্ত। দিয়ে আসণে, 
কখনও ভ ও-লাস্থা নাড়া না| 

“তাহ বুঝি উ খানেই বূসে ভাড়াটাদা খোজা হচ্ছিল?” 
গিশ] গেট বাগায় মরে যাচ্ছিলাম |? 

গিন্নী ভারকনাথের এ গুরুতর অপরাধ আজ হঠাৎ কি 
ভাবিয়া ক্ষন! করিয়। লইয়া বপিলেন, কিন্ত মনে থাকে যেন 


গার কখনও এমন কার না। আমার হাঁড়াটে চাই ।, 


ভি -তা-- 


কারিক--১৩৪৫ ] 


না বাবা! 
চেষ্টার বেকুজ্ছি |? 


আর হবে না, এই আন খেয়েই আড়াটের 


৪ 


তারিকনাথ একাড 
হদ্রলোকটি বোবা। কথা বলিতে 
বণগেন্টের চাকুর] করিতেন, এনে পেন্দন্‌ 


মাস পাচেক থে!রার 
মনোনত ভাড়াটীয়। পাইল । 
পারেন না, পু গ্‌ 
পাইতেছেন। টাকুতী ছাডাধ 
আক্রান্ত হইএ| বোব। 
গিক্নটি বন্ধ কালা, 
পান ন। 

এখন 
আ।ননের মাখা রাহণ 


পর এবার 


কিছুদিন পুর শরণ বাধিতে 


হইয়। গিনাছেন । আহ জিহার 
বানো কাছে ঢাক পিটাহলেছ শনি হ 
ছেপে পুলে কিছ মাই । 

একটি এুন্দ ভাড়াটাথা পাহযা 
নাঁ। ভাবিব। থেনন 
ধুক্ত ভাড়াটঙ্জাই মিলিত, এ হডাটে আল উল এ, রি 
যাই করুক ন! 
করিতে 


কেন, হঠাত সে সহ বুধিকত বেশ হডান 
পাবিবে। 
আনন্দে ভারকনাথ ভাডালিনাকে লহ টিনা শিক্ট 
হাজির কিল 1 গিমার 
তদ্লোক স-্র 
হাপ ছাড়িয়া বান্লি। 
গিনার বাড়ী ভাড়াটার। থাক 
ভাড়া জনা রাখিতা ভে 
ভাড়াটানাৰ পেলার5 দে শয়মর বাংতিজন 
যদিও নার মাথেণ 'ভতর ছয় ৮15 


যাহত টাপ্ততন অপনণন কিন) 


নক আমিয়। গুহ গ্রারেন কারলেন | হাবকনাথ 


পি (নিন পুলে। 





নি থরে চকিণেন, এঠেহ নক এ 
হদনাত। 

দান গার ঘর খালি 
পড়িয়া খ|কিত) শাড়াটার। হইত না। হাহ) 
বিশেষ লোকসান হত না, শামিঃ। গুহ বেশ 
করিলেই গিন্রা তাহার বাখগভাবানু হা লেখার 
আরস্ত করিতেন, ঠেশার 
হইবার হি তলপি ও 


তন রি 
ভাড়াগন। 
বাতা 
দা হবি? 


যেই গর 





এক মাসের ভাড়া পাইনা যাইতেন। 

ভাড়াটায়! হ্রলোকডি বোবা ৪ গিমা কাস 
হয়। গিম্মার মত অত শুদচারী নয়। কতীর খাওয়।- স্ব 
বাছ-বিচার কিছু ছিল না, মার তীহার [গং ছিলেন ভাভারই 
ছায়া। তিন দিন বাদে একাদন কণার মাংসের জম টাহ। 
এটা যে শুধু তাহার ন। খাইলে হইত না 


তাহার 


এমন নহে) 


রি 


৫৫৭ 


ক্রিপপান, কাজেই না খাইয়া 
তাহার উপার ছিল না অন্ততঃ তিনি তাহাই বলিতেন। 
তাই বলিঝা গিশ্রী এ সব রান্নাঘরে হাড়ীতে তুলিতেন না। 
একটি তোলা-উন্ান ছিল তাহাতে বারাগার এক ধারে 
পুথকু করিয়া রান্না করিয়া দিতেন । 
সেদিন বাড়াগয়ালা গিঠা গিয়াছেন সকালে উঠিরা গল 

নানে। পান আহ্ছিক মরির! তাহার ঘরে ফিরতে অনেকটা 
এধিকে আাড়াটায়া-গিন্ছ। বারগার ছোলা- 
উষ্ভনে আর্ত করিরা দিয়াছেন কর্তীর ভগ মাংসের জুস। 
বাদন-কোগন সারা উঠানে ছড়ান রহিরাছে। বারাপাটি এত 
বালা গিনীর বাক্মাঘরের দরজার সামনে 
[য় হিল না, এমন 
পেখিলেন, সার। 
দরভাঁর সামনে 


পেন! হইশ ॥ 


কোটি বে, বাড়া 
সানা ছাড়া আর ড৭ 


নন বাড়গিনালা পি 


বুকিদ্া হল, 


হাডটায়ুর টৌদবুকর অন্ধ হইবে, আর 


জজ এও 


৯ 


তাহার শুধু 


নং 
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কারন্াহ শেন, 


গোল প্রত অহ 2াগা হইবে নাত এন 
হাডাটিরাকে আনার ভন হয়ত তাহাকে এ ভাড়াটাহাদের 
»ছে পিদার করনে। তাহার চেদে আনে হইতে সরিরা পড়িলে 
ভ কতকট। মামলা মামনি ঝাপটা হহতে রা পাওয়া 
যাহবে। ট 


বাডাজালা গিন্নী গর সুদে ভুলিগ্কা ভাড়াটায়া-গিঙ্দীর 
টা হস্তে ধাবিত হইয়। বলিকেন, এক্সুণি আমার বাড়া 
থেকে পুর হয়ে ঘা বলছি রেস, অভাত) ছোটলোক !' 
বাট হাতে বাড়ী পয়ালা-গিনীকে বাহির হইতে দেখিয়া 
হাড়াটীয়-গিশ্জা মনে করলেন) উঠান পরিষ্কারের জন্তক ঝাটা 
লইয়। আসিরাছে । ভাড়াটীয়া-গিত্নী বাধ। দিয়া বলিলেন, *ও । 
হানায় করতে হবে না দিদি ! ওসব মেথর এসে নিয়ে বাবে 
বাড়াগুয।লা সিম আরও উত্তেজিত হয়া ঝট ঘুধাহর) 
বলিলেন, “মর, আমি তোমার আটো পরিক্ষার করতে যাচ্ছি 
বুঝ, £হ কপালও হয়েছে আমার! ছোট সুখে বড় কথা, 
1, বেরোও বলছ ও আমার বাঁড়া থেকে 1? 


গ্রাত ঝি 


এছ বড়ল্প 


৫৫৮ 


আছাটীরা-গিশ্নীর কাণে কিছুই প্রবেশ করিল না। 
তিনি বাঁড়ীওয়ালা-গিহ্নীর মুখভঙ্গীতে এই বুঝিয়া লইলেন 
যে, বোধ হয়, বাহিরে বারাগায় রাধিতে নিষেধ করিতেছে, 
ঘরে লইয়া গিয়। রাধিতে বলিতেছে, তাহাই বুঝিয়৷ ভ।ড়াটীয়া- 
গিন্নী উনান-সহ জুস্‌ বাড়ীওয়ালা-গি্নীর রান্না-ঘরে লইয়া 
গেলেন ও হাঁসির বলিলেন, তাই বল দিদি! 
কাণে কম শুনি কি না।' 

“ওরে আমার কি হল রে জাত-জন্ম সব গেল রে, অজাত 
ভাড়াটে এসে আমার কি সন্ধনাশ করলে রে,মআামার 
রানাধরে মাংস সিদ্ধ করছে রে, ইত্যাদি" বলিয়া বাড়ী ওয়াল- 
গিন্না চিৎকার আরম্ত করিলেন । 

বাড়ীওয়ালা-গিহ্গীর চীৎকারে পাড়ার লোকজন জড় 
হইয়া গেল। সকলে আসিয়! জিজ্ঞানা করিল, “কি, কি, কি 
হয়েছে গা? 

বাঁড়ীওয়ালা-গিন্নী চাৎকাঁর করিয়া কাদিয়া নিজ মাথা 
কপাল ভাঙগিয়া, মাথার চুল ছি'ড়িযা বলিলেন, “কি সর্দনাশ 
দেখ তোমরা । ভাড়াটে এসে আমার রানাঘরে মাংস সিদ্ধ 
করছে । তোমরা সকলে দিলে এগ্ুণি ভাড়াটে দুর করে 
দাও।? 


আমি কিছু 


বর্গপ্রী-৬ঠ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড-£র্গ সংখ্যা 


সকলে মিলিয়া অতিকষ্টে ভাড়াটাযা-গিনীকে বুঝাইল, 
এখানে ও সব চলবে না, বাড়ীওরালা-গিন্নী নিষেধ করছে।" 

ভাঁড়াটায়া গিরী বলিল, “তা কেমন করে হবে, অনার 
কর্তার এ যে ওষুধ, ডাক্তার খেতে বণেছে।? 

এ কথার উত্তরে পাড়ার লোক কি বলিবে? বেখাহার 
মত সরিয়া পড়িল। 

ভারকনাথ এতক্ষণ আশে পাশে থাকিয়া বাপার লক্ষ 
করিতেছিল। তাহার সাহস হয় নাই ধে, এ সমরে গিত্রীর 
সমক্ষে হাজির হয়। দেবখন বাড়ার সামনে আমিল, তখন 
বেলা ছুইটা বাজিয়। গিয়াছে । তারকনাথ দেখিল, “সই 
সকালের ভিজা কাপড়েই গিন্রী উগ্রমু্িতে ধাড়াহয়া আছে। 
ঠেলাগাড়ী-ভ্তি জাড়াটায়ার ভিশিষ-পর্ বাধা ছাপা, আর 
ভাড়াটীয়া কন্তী-গিন্নরী একটি রিকশার উঠিতেছেন । 

ভারকনাথ দেখিরা হাপ ছাভির| মনে মনে বলিল, বক, 
তবু হেরান্ডির কাটিযাছে। এত দার্ঘ দন কোন ভাঁড়া- 
টারাই আজও পখ্ন্ত টিকে নাই । 

হারকনাথ আনার ট্-লেট-এর সাইন-বোউ থরে লট- 
কইরা ধিল। কাল হইতে আবার রীতিমত ভাড়াটায়ার 
পৌঁছে বাহির হইতে হইবে । 


সা শ্ীীীগ 


যে-শতাব্দী সম্মূখে তোমার 


আঅপুববকুষ্ণ ট্টাচাধা 


অঠিশপু নিথিলের ছন্দোহান জীবনের শন্ধ অন্তনার 


কণে আমে গাতি-দিন। অপনহ।রা হয়েছে উন্মাদ) 


দাগন্র-শুঙ্ঘণ পরি? সমভাতার স্ৃতাক্ষ শাননে 
আমার প্রাণের কাব্য ধন্দিনী জানকা। পম কাদিতেছে অশেকের পনেন 


আজি ভার নাহি কোন স্থান 


সবলের কশাঘাত সভিতেছে শিরানন্দে, ছুকিষহ ছুঃখ অপমান । 
তাই মনে অর্িলাষ পবা করে যাব এই বিংশ শহা্দীর 


দানবীর সভ্যতার 
গ্রলয়েধ দীপক ঝঙ্গারে 


গাহিবে শক্তির গান গা হচ্ছন্দ। সর্ব বাধা টুটি? 


এ দিনের অবস।নে, 


সেগানে হিমান্ত্ি খসি+ লুটাইনে ধর্িত্রীর ধুলি তলে 


সর্বনাশী রুদ্র অভিযানে । 


সেই তে। আনন্দ মোর পৃথিবীর শেষ্ঠ অহঙ্কারী 
আমার চরণে তার গেলে দিবে তপ্ত অশ্রবারি। 


কাঠিক--১৩৪৫ ] 


খে-শতাী সম্মখে তোমার ০৪ 


ক্ষুদ্র বলি উপহাস করিয়াছে যারা মোর পিহৃ-পিতামছে, 

আমার সন্ধার কভু দিল নাক ঠাই, 
বঞ্ষে মোর প্রতিদিন যার! বন্ধু দিতেছে বেদশা, 

মর্ষ্ে মন্ম্মে তীব্র ব্যথ; পাই, 
আমার কাব্যেরে যার।, আমার ধর্ষ্েরে যারা, 
আমার সতোরে খার। অসুন্দর কহে, 
তাহাদের পথ বাহি চলিয়াছে যোর গ্রহ-উপগ্াহ তারা, 
তীয় পাগুব গম চিন মোর টরব্যভরা নহে । 


এস বংসর পরে থে-শতান্দা সশ্মখে ভোমার 
আ।নিতেছে বিভীষিকা স্বার্থ-প্রায়োজনে 
ছুধিবার মিথ্যার ভাষণে 
প্রাণের পরম সন্যা দিল বিসজ্জমঃ 
সে আজ বপন 
নিছে কণ্টক-লীজ্ত তোমারি অলক্ষ্যে | 
আগামী মুদ্ধের বঙ্গে 
সে কন্টক-শহীরু জ্াগাইবে হী হাহাকার 


০৩ তাহ দাবাগ্ির মত ওঠে মোর চিন্ত জলি 

অশেষ ছুশীতি লম্তি 

তবিষোর অন্ধকার ছবি 

আমি হেরি অণ্তরে আমার, 
ধুপমশাতাণ অভিখন্দনার ছি করি দন পুষ্পহার 

বাজাইয়া বেদশার বাণ 

আনিব স্ুদিশ | 
ক্ষণজণনী মানবের গর্লোদ্ধত আদ্ষালন 
চণ হবে মার পরাখাতে, 

দস্থ্যর লুঠিত ধনে যে-প্রাসাদ হয়েছে পচনা 

ধ্বংস হবে মোর বক্ত আখিপাতে। 
শাশ্বত কালের অষ্ট। আমি কবি নিখিলের লাগি 

আত্মদাঁন করি মোরে বিষ-বাম্প মুখে, 
নাছি মৃত্যু মোর, মধুপেরা বার্থ হয়ে খায় ফিরে ছুখে। 





জাপানী কবিতা 


কয়েকটি জাপানী কবিতার অনুবাদ করিতেছি । বগ। 
বাহুল্য যে, ইহারা ইংরাজী অনুবাদ হইতে 
হইয়াছে । অন্গবাদের অনুবাদ হইলেও এই কবিতাগুলিতে 
জাপানী কবিতার স্বর!কষরতা ও ভ|বমাধুর্ধা জার রাখিবা 
প্রয়াস পাইয়াছি। কবিতাগুলি প্রাচীন, জাপানী ভাষা 
ইহাদের 6৮018 (তন্কা?) বলা হয়! গ্রীষ্টিয় সপ্ুম 
শতান্দী বা তাহার কিছু পূর্ব হইতে এই জাতীয় কৰিত। 
জাপানে লিখিত হইয়। আসিতেছে । জাপানী চারুশিক্লে 
যে আড়ম্বর-বিরলতাঁর পরিচয় আছে, কাব্যক্ষেত্রেও তাহ! 
লক্ষণীয় । ধাঁহারা জানেন ন1, তাহাদের জন্ত উল্লেখ 
প্রয়োজন, তঙ্কায় ৩১টি করিয়া অক্ষর ব! $51110 থাকে। 
পাঁচটি পংক্তিতে ইহারা সনাপ্ু । অক্ষরের সংখা। প্রতি 
পংক্তিতে যথাক্রমে ৫) ৭১ ৫১ ৭১৭ | 
মাহিত্যের ০0)1000 ব। বাংলার কণিক। জাহীয়ু কবিতা 
মহিত ইহাদের সাদৃশ্ত আছে, তবে গাপাণী তঙ্কার 
বিশেষত্ব এই, থে লঘু বা তুচ্ছভাব হইতে অতি গভার 
ভাবও এই সমস্ত কবিতায় সুন্দর ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে 
তঙ্কাজাতীয় কবিত|কে প্রাচীন জাপামী কাবোর বাহন 
বলিলেও অত্যুক্তি হয় না| চেিপুষ্পের শ্থায় জাপাশ- 
ধার্সীদের জীবনে ইছারা যেন ওতপ্রোত ভাবে জডাইয়। 
আছে। জাপানী পুরুষ এনং মহিল! কবি মিলিরা এই 
সকল তত্ব রচন। করিয়াছেন। 

ক্ষদরাবয়ব হইলেও এই কলিনাসমূছের কাব্য-সম্পদ 
উপেক্ষার নহে; ক্ষ্র পুষ্পনিহিত মধুর সৌরভের মত 


্ হী তত 


ইংরা্ভা কাবা 


ইচাদের ভাব ছদয়-মণ মাতাইয়। তুলে। শিপ ইংরাজী 


ও খালা অগ্রবাদ সহ একটি মুল জাপানী কবিতা উদ্ধ 
করিতেছি ২ 
*10616 11020) 
15) 08500 ৮০ 


01105101770 


[01119210070 10 


__শ্ীজীবনকৃষ্ণ শেঠ 


018 ০ 5004, 
21157) 1000) 0010 289 
১1050011655 101৮ ৭0118 
11)0081)10100 00000, 
0007) 01017-01001)5 010 015565 
[01108 170100108 00650010181, 
আমি যখন দুরে চলিয়া াইবে, 
গৃহ আমার গ্রভূহীন হইব, 
তখন হে গৃইচুড়ান্ত লগ পাম (বদগী 1) বৃক্ষ 
তুমি যেন বদন্তকে ভুলিও না | 

গণ কপিতাটি পড়িবার মশয়ে গ্রথণ 


110৮6 শান্দের ॥ অঙ্গরটি বাদ দিতে হ হইবে [ 


পংক্ির 


কয়েকটি প্রেমের কবিছ] লিপিবদ্ধ করু। গেল | প্রেম, 
ভাবস্ুলভ সকল কার জুকুমার এবং সু অন্তভূতিতে 
পরিপুথু। সুরঙিমধুর শুলদকামিল 
পা লোহশার। আপাশীগা যে 


করিয়াও 


এই করিভাগুলি 


বকুল পুষ্পের মতই ইহ 


8 


কেবল যু করেন না, ঠা 


ডে 


হার যে ০গ্রম থাকেন 


এবং অত্যন্ত নিবি ভাবে ইহাদের মধ তাহার প্রকট 
পরিচয় আছে। 
প্রেম, কে তোনারে দিল হেন 
অপরূপ শাম 
খু আর ভালবাসা 
নহে কি সমান? 
একাধারে বিবামুতময় প্রেমের অপরীপত্ স্পষ্টাঙ্গরে 
স্মন্দর বাক্ত হইয়াছে । নীচের কবিতাটিতে উপমার 


চনকটি লক্ষ্য করিতে হয়, 
ঘে ক্গণমূহ্ত তরে বিছাৎ চদকৃভরে 
ঝলি। উঠে শরতের শ্যামশদ্পবন, 
তোমারে কি ভুলি প্রিয়, ক্ষীণাধু সে-ণ ? 


রাচিতে না পারি কাল জাঁনি মনে মনে 
আলোক থাকিতে তাই আগিকে গোপনে, 
ছফৌটা চোথের জল করিব মে।চন 

তরি তরে। চলে গেছে যে প্রিয়-হ্থউন । 


কারিক--১৩৪৫ ] 


কে দিল নৈরাগ্ঠে ভরি সার। দেহ মন! 
প্রদোষ আধারে যবে 

বনে আছি তারি তরে এল না যে জন, 
সেকি কড় হতে পারে 

শীতের তীগ্গত| ডর দুস্থ পবন? 


বসন্তের আগমনে যেমন তন।রর।শি 
নিঃশেষে গালয়া ঘায়, 

তেমনি হাপয় হব নিপু আমাতে আসি 
সারাটি পরাণ চায়। 


কেমন কারে বাবে এক 
এ শরঠে গিপিলীনান।য়? 
কঠিন যাহা এতথানি 


ছিন্ু ঘবে মোর। দু'গনায়। 


পদাঙ্গুলে ছয় নাগ 
একাস্থ গেপনে মথি, 
চাহিনু তোমার পানে, 
নিদিত কুগুম বুকে 
নীরব চঙ্খম] হ্থ। 
সিদ্ধ কর দিটি হানে । 
পিভাটিতে যেন চন্দকিরণোক্দল পুশ সৌরত বিকীর্ণ 


ভইতেছে। সৌন্দর্দোর মিপ্ধ হার মন ভরিয়া উঠে। 
নীরবে থুমায়েছিন্থু ভাবিয়া তোমারে 

হেরিনু তোমারে তাই স্বপন মাঝারে। 

স্বপ্নে শুপু কাটে যদি জীবন হাম[র 

মন কভু চাহিবে না জাগরণ আর। 

কত না যন করি স্পনে মিলির বলিঃ 

নিদহীন গাথিহারা শিশাখিনা খায় চলি । 


গোধুলি ঘনায়ে আমে; মুক্ত মম গুহদ্বারে 
কাটে বেল! শান্-প্রতীন্গায়, 
কোন্‌ সে প্রিয়ের লাগি? যে দন কহেছে মেরে 
দেখা দিবে শ্রপন-দীমায়। 
প্রেমিক জয়ের বিরহ-ব্যাকুলতা এবং 
ছবিটি বড় মধুর তাবেই চিত্রিত হইয়াছে । 
রচিব প্রণয়-সবপ্ন মে।র। গৃহ-কোণে? 
নিশীথ বেলায় যবে চন্তাম। পড়ছে ঝর 
“ইনামী" প্রান্তর পরে মুঞ্জতৃণ বনে? 


শিলন-উৎকঞ্চার 


জাপানী কবিতা 


৫৬১ 


সৌন্দর্ষ্যের অবাধ এবং অজন্ন প্রকাশের মধ্যে যে 
প্রেষের স্থিতি এবং প্রেমিক জদয় যে প্রকূতির দূরপ্রসারী 
সৌন্দর্য্যের মধ্যে প্রেনাম্পদকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহে, 
কবিও তাহ। এই কবিতায় বলিতে চাহিয়াছেন। গোপন 
প্রেমের কথ দুইটি কবিতায় চমতকার বল হইয়াছে £- 
গুপ্ু গিরিরন্ধ, মাঝে, পুষ্পনন নিত রাজে 
বিকশিত মোর প্রেম। 
প্রাঢুা রসেতে ভর! আখিতে গড়ে না ধরা 
অজানিত মোর প্রেম। 
নীরবে ঝরে গে! ঘাহা বহিঃ প্রকাশহীন 
হৃদয-কৃহুম তাহ! কুটিয় গোপন লীন। 
উপরের কবিত।স্মুছে রোমান্টিকতার অপরূপ পরিচয় 
রহিরাছে। প্রেমিক ছদয়ের সৌন্দর্য-সকরুণ, অশ-মজল, 
স্ব্রমধূর থে ছবিটি ফুটিয়াছে। তাহ! সত্য মতই আ'নর্বচণীয 
কাবা-রষ্‌ স্থষ্টি করিয়াছে । প্রেমাম্পদকে দেয়া ঘেরিয়া 
প্রমিক জনের এই বিরহ্-মিলন-ব্যাকুলতা সকল দেশের 
মানব-মণকে স্পশ করে এবং যে রসোদধেক করে, তাহা 
মনকে বিমল আনন্দে ভরির়! দেয়। মাত্র করেকটি কিতা! 
এখানে উল্লিখিত হইল, বলা বাভুল্য যে, জাপানী সাহিতো 
এপ অভশ্র কবিতা আছে। 
একটি কবিতায় আনন্দমুখা নশ্বর ভবণের কণ। বলা 
ঈইরাছে 5 
ঝিল্লা, তোমার পুলক গনে 
কেমন করে বলবে বন, 
ত্বরায় তোম.র চপল জীবন 
মরণ ম|ঝে টলমল ! 
এপর একটি কবিতায় দেখা যায়, বাস্তবত! ও স্বপ্ন 
কবির কাছে এক হইয়া গেছে; স্বপ্রমুগ্ধ কবি তাই 
বলিতেছেন 25 
বান্তবত। সতা নহে,--এ কথা সবে জানি, 
্বপ্ন শুধু হ্গ্ন হবে, কেমন বরে মানি? 
একটি শৌক-কবিতা উদ্ধত করিলাম। কবিতাটির 
রচয়িতা ৮৭)৪৫01 000 01821 প্রায় ১১ শত 
বংসর পুর্বে ইহা রচিত হইয়াছিল। কবির শিশুপুত্র 
মার। গিয়াছে ; অসহায় দুর্বল শিশু, অজানিত, পিচ্ছি 


৫৬২ 


লতা-দুর্গম মৃত্যু-পুর-পথে কেমন করিয়া চলিবে! তাই 
কৰি মৃত্য পুর-ছর-রক্ষীকে মিনতি জানাইতেছেন £- 
অজানিত মৃতুাপুর 
গহ্বর অ হুল, 
কেমনে চলিবে শিশু 
তরুণ দুর্বল? 
সৃত্াপুর-দ্বারঃ্গী, 
মিনতি আমার 
নেহভরে নিয়ে! তারে 
দিব পুরস্কার | 


পুত্রবিয়োগ-কাতর পিহহগদয়ের মন্ত্বান্তিক শোক- 
বিহ্বলভা কবিতাটির মধ্যে মূর্ত হইয়। উঠিয়াছে। সাহিত্যা- 
ক্ষেত্রে এন্ধপ কৰিত। সত্যই ছুর্ঘভ। ১৯ শত বংসর পুর্বে 
সারদিসের কৰি 1)1979:83 %0795 অনুন্ূপ একটি কবিতা 
রচন! করিয়াছিলেন, তাঁহার উল্লেখ করিতেছি 25 
৭])০ 9০, 0 10593. 6191700৮৮01 0৬ 
9060. 71 010 0০০০0607600 12065 10 
[1998 307০00) 09901) 10005 পা 00740700, 


বঙগশ্রী--৬ষ্ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড--£র্থ সংখ্যা 


(90100 807. 01 10100778908 10 10101009 01)6 
1070 0৮ 91০ প্রক্তিঘচিট 20011600150 0010, 
০7 1005 8007018৮011] 0৮0৯0016150 00 ২11] 
700 110 (0৮৯09 স0৮1001519000৮07 97 979 
825) 01007081070 
শরবনপূর্ণ হদে নরকাভিমুখী শব-সরণীর চাসক হে কুধ্ঃ চারণ, 
কিংরাদের তনয়কে পার্থ মেপান আরোহণ কালে তুমি হাত ছুইখানি 
বাড়াই অভার্থন। কর; কেনন| মমুদ্রভীরের বালুকায় নগ্র-পদস্পশ 
করিতে সে ভয় পায়, অগচ উপানতের জন্য বালকটির প| পিছলা ইয়া 
বাইবে। 
কিন্ত ইহ কালশিক, কারণ 
1008 নাতীত অপর কেহ শহেন। 
প্রথম কবিতাটির মানগত আছে, কিন্তু প্রথমটির মধো যে 


902) 017 18171108, 


ইহার সহিত 


"শাঝ-বিহবলত। একান্ত ভাবে সতা, দ্িতীয়টিতে হাহা 
কল্পন' মাত্র। 

এতদিন জাপানী গাহিন্যে 
প্রাহৃতি জাতীয় নান। ছোট বড করিনা আছে। বাবাস্থরে 
তংসম্বন্দে আলোচন। করিবার ইচ্ছ। রহিল । 


িহ0৮00৮ গো। 





নেতা, না অভিনেতা 


_স্্রীমোহিনী চৌধুরী 


বল এ কি তব ভগ্ডামি নয়, এর মুলে কোন ত্য গ্রেরণ। আছে? 
তোমার মৌনী ধ্যান-দৃষ্টিতে সত্যশিবের নি্দেশ মিলিয়াছে ? 
ত্যাগ ও সেবার ধন্ম নিয়াছ শছে কি কেবল দিথা! মন্বরমোহে ঃ 
স্বার্থ গ্রতিম। কর নাই পুজ' পরোপকারের সীমাহীন মখারোহে ? 
তোমার কন্মে মুক্তি পেয়েছে তোমার মনের সহজ চিন্তাধ!রা, 


নিষ্ঠী তোমার শুত আদর্শ, সা কি তব জীবনের ্ুবতার। ? 


অকপটে তুমি নর-নার!য়ণে দিয় ভোমার প্রাণের অর্ধ্য আশি ? 

বল, তুমি কোন্‌ মহাদেনতার লঙিয়া চির পুণা আশাব্বালা | 
বল, পপ তুমি শিপ্পাপ কি নাঃ বল, বল তুমি শছ শিশ্াসদাহী। 
কল্যাণ-এ্ত লও নাই তুমি বিশ্বপ্রেমের ক্ষণিক নেশায় মাতি?। 
স্ুবিধ।-বাদীর হান চাতুর্যো সত্য কি তব আছে, সুতীব্র ঘ্বণ। ? 
বল ভুমি তব স্বর্বপখাশিরে চাকিয়াছ কোন ছন্স-বসনে কি ন।। 
তুমি তে ছুট গ্রত।রক নও, সত কি তুমি নিশ্্ল মাধুচেত। ? 
দুর্ভাগাদের সমব্যথী তুমি, তুমি যথার্থ নেতা, নও অভিনেতা ? 
খ্যাতির লালস। শাই তব মনে, তুমি কি নীরবে পরহিত কর্ধি চল? 
তুমি কি প্ররুত স্বেচ্ছামেবক, দে কথা আজিকে স্পষ্টকণ্ঠে বল। 





বাঙ্গালায় বগা 


নবার ঝাকিপুর হইতে শিবির তুলিয়া, (জনুদ্দীন, 
টৈযদ আহম্মদ, আতাউল। খ|। এবং দিরাজউদ্দৌলাকে 
সঙ্গে লইয়া নহবতপুর নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন, 
এবং তথায় শিবির সন্নিবেশ করিয়া অবস্থিতি করিতে 
লাগিলেন। তাহাদের বাকিপুর হইতে যাত্রাকালে পথি- 
মপো যদি একজন মহারা্ায়ের সহিত সাক্ষাৎ ইয় নাই, 
থাপি দুর হইতে তাহাদের কোলাহলধ্বনি শতিগোঁচর 
হইতে লাগিল | ক্রমে তাহারা অগ্রসর হইয়া নবাব টসন্তের 
থাদ্ দ্রব্যাদির উপর গভিত হয় ও কিছদংশ লুষ্ঠন করিয়া 
নিমেঘমধ্যে বায়। পরদিন পার্স 
সৈন্তগথকে কামান-বৃন্দুক দ্বারা ন্রক্ষিত এবং গ্রধান 
প্রধান সৈনিক কন্মচারীকে সম্মান গ্রদানে উৎসাহিত করিয়া 
নবাব বিপক্ষদলনে খাতা করিলেন। সম্মুখস্থ সৈন্কগণের 
পারচালনের ভার মারজাফর খা ও সমসের খার উপর 
তাহাদের দক্ষিণ পার্শে আতাউল্লা খা ও 
সর্দার খা এবং বাম পার্খে জজ্ধদ্দান এবং আমেদ খা 
অবস্থিতি করিতেছিলেন। সৈয়দ আহম্মদ খা, সাজাহান 
ইয়ার এবং ওমার খা পাগরক্ষায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 
রহিম থ| নবাবের পতাকাবাহী হন্তীর উপর আবোহণ 
করিয়া পতাকারক্ষণে নিবুক্ত ছিলেন। নবাব নিজে, 
ফকীরউল্ন। বেগ গ্রন্ততি কতিপয্ব উপথুক্ত কর্মচারী 
কতৃক বেষ্টিত হইয়। মধাভাগে অবস্থিতি করিয়া সেই 
বিরাট অক্ষৌোহিণী সহ মহারাষ্ায়দিগের সম্মুদীন হইবার 
ভন্া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্ধু প্রথমতঃ বিপক্ষ- 
গণের কোনও চিঙ্গ পাওয়া থায় নাই। পর দিবস 
গ্রাতঃকালে বহুদুরে, গোলাপতনের সীমা অতিক্রম করিয়া 
কতিপয় মহারাষ্্রীম দৈন্ত কতকগুলি অরক্ষিত গ্রামলুঠনে 
প্রমত্ত হইয়াছে দৃষ্ট হইলে, নবাব মগ্রসর হইয়া রাণী- 
সরাই নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। রঘুজী তথায় 
শিবির সন্নিবেশ করিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি 

৯৫ 


অন্তঠিত হইরা 


আগত হয়। 


-নিখিলনাথ রায় 


বুঝিতে পারেন নাই যে, নবাব সহদা তাহার সম্মুখীন 
হইবেন। নবাবের সন্মুমভাগের দৈল্গাধাক্ষ মীরজাফর 
গা ও সমসের খ|। সহসা! রথুজীকে আক্রমণ করায় তিনি 
চমকিত হইয়! উঠেন । কিন্ত সেই দু্র্য মহারাষ্ট্র বীর 
কিছুমাত্র ভীত ন| হইয়। অশ্বারোহণে বিপক্ষ সৈম্ক মন্নে 
প্রবৃন্ত হইলেন। মুহর্তমধো তাহার শরীর-রক্ষকগণ 
তাহাকে চতুদ্দিকি হইতে বেষ্টন করিল এবং অন্টান্য 
সৈশ্তগণ. তংক্ষণাৎ উপস্থিত হইয়া নবাবসৈম্বদিগের 
আক্রমণে বাধা দিতে লাগিল। মীরজাফর খাঁর 
সহিত ভাহাঁদের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। 
এইরূপ কথিত মাছে, সমসের খা বদি ওদাসীন্ত ব| 
বিশ্বাসঘাতকতাচরণ না! করিতেন, তাঁহ। হইলে সম্ভবতঃ 
রদুজীর বক্ষ! পাওয়া দুর্ঘট হইয়। উঠিত। ঘাহ! হউক, 
মীরজাফর খ| ঘোরতর যুদ্ধে লিপু হইয়াছেন শুনিয়া, 
নবাব নিজে তাহার মাছাযোর জন্ত অগ্রসর হইলেন। 
কিন্তু মহারাষ্রীয়েরা একে একে প্রত্যাবর্তন আরম্ভ করিল। 
অন্ধ দিকে আবুল আলি থা, গোলাম হোসেন প্রস্থতির 
স্ব্পসংথাক সৈহ্ের সহিত কয়েক সহজ মহারাহ্ীয়ের 
দ্ারস্ত হইয়াছিল। বুদ্ধ ঘোরতর হইয়া উঠিলে, মেহেদী 
নেসার খা, সৈয়দ আহম্মদের পতাকাবাহী হস্তীর পৃষ্ঠে 
আরোহণ করিয়া, কতিপয় সৈন্বের সহিত আবদুল আলির 
সাহাযোর জ্ক উপনীত হইলেন। উভয় পক্ষের বছ্সংখাক 
সৈম্য রক্তাক্ত কলেবরে ভূতলে শাগিত হইতে লাঙ্গিল। 
ইতিমধ্যে রজনী উপস্থিত হওয়ায় মহারা ্রীয়গণ প্রত্যাব্্ডন 
করিয়! কিযে অবস্থান করিতে লাগিল। নবাব গাঁ 
নৈশ অন্ধকারে আর বিপক্ষগণের অনুসরণ করিতে ইচ্ছ| 
না করিয়া, সেই স্থানেই শিবির সন্নিবেশ করিলেন, 
কেবল তীহারই জন্ত একটিমাত্র তাঁধু উত্তোলিত' হইয়া- 
ছিল। তাহার ভ্রাতুশুত্রদ্ব় ও অন্থান্ত কর্মমচারিগণ বৃক্ষতলে 
রজনী অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। সৈশ্কগণ সেই 


৫৬৪ 


যদ্ধক্ষেত্রেই বিশ্রাম করিতে বাধ্য হইল। রজনীর অন্ধ- 
কারে কেহই ইতস্ততঃ গমনে সাহসী হইল ন|। তাহাদের 
খাগ্-দ্রব্যাদি কোথায় রহিল, কেহই তাহার অনুসন্ধানে 
প্রবৃস্ত হয় নাই । আবদুল আলি খা, গোলাম হোপেন খা, 
আল! ইয়ার খ। এবং ভন্তান্ক কতিপয় বন্মচারী নবাবের 


শিবির-রক্ষায় নিযুক্ত থাকিয়া সমস্ত রারি অভিবাহিত 


করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে নিকটস্থ প্রান্তরে 
তাহাদিগের খাগ্দ্রবাদি দেখিতে পাওয়! যাঁয়। নবাব 
দৈচ্দিগকে অগ্রপর হইতে আদেশ দিলেন। গ্রতিদিন 


মহাবাষ্টাঃদিগের সহিত সামান্ধ রূপ বুদ্ধ চলিতে লাগিল। 
নবাৰ তাহাদিগকে যুদ্ধে নিরত্প।হ দেখিয়াও গ্রাতিদিন 
তাহাদিগকে আক্রমণ করিযা কোন রূপ ফল না পাওয়ার 
অত্তান্ত ক্রান্তি অনুভব করিরাছিলেন। অশঃপর 
তিনি নিজে যুদ্ধে লিপ না থাকিনা "আপনার কন্মচারিগণকে 
ভাঁর গ্রদান করিলেন। তাহার কর্মচারিগণ, মহারাঈীর- 
দিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করিতে 
লাগিল । এই সদরে ছুই জন 'আঁকগান বন্দচাবীর প্রতি 
বিশ্বাসঘাতকতার সন্দেহ সাহার! 
সদ্দার শখ । 

'আফগাঁনদিগের এইরূপ বিশ্বসঘাকতায় নবাব অন্ত 
মন্ত্রাহত ভইঘ়াছিলেন। তীহার হ্ৃন্যাকাশ বিষাদমেঘে 
আবুত হয়া উঠিল। নবাব-বেগন নবাবের এক্সপ অবস্থ] 
দেখিয়া অভান্ত চিন্তান্থি৮া। হইলেন । নবাব-বেগম আত্ান্ত 
বুদ্ধিমতী ও বিবেচনাশালিনা ছিলেন । হিনি সমর সমর 
নবাবকে রাজনৈতিক বিষয়ে প্রাশ্শ দিতেন এবং প্রয়োজন 
বোধ হইলে নিজে সাধ্যানুসারে পর্যালোচনা 
করিতে যন্তরবতী হইতেন । বেগম নবাবকে বিষ দেখিয়া 
স্তাার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, নবাব এই উন্ভন গ্রদনি 
করেন যে, আমার লোকদিগের মধো বিরদ্বভাব দেখিয়। 
আমার চিন্ত অত্ান্ত উদ্দিপ্ন হইয়াছে । নবাব-বেগম, 
নবানকে এইদপ দেখিয়। নিজে মজাফর আলি খা বাহুর 
ও ফকীর আলি নামক ছই ব্যক্তিকে দূতস্বরূপে রথুজীর 
নিকট প্রেরণ করিপেন । বাহাঁতে উর পক্ষের মধো আপা- 
ততঃ শাস্তি স্থাপিত হন, হাগই হার উদ্দেগ্ ছিল। তাহার] 
প্রথমে মীর হাবীবের লিকট উপস্থিত হইলে, মীর হাবীব 


ঞঃ 


হয। শমসের খা ও 


রাজকানা 


বনশ্রী ৬ বর্ষ 


[ ২য় খও্-_৪র্থ সংখ্যা 


তাহাদিগকে লইয়া রঘুজীর নিকট গমন করেন। এই 
সময়ে রঘুজী পুনঃ পুনঃ আক্রান্ত হইয়া মনে নে শান্তির 
ইচ্ছা করিতেছিলেন। তিনি সে অভিপ্রায় বাক্ত করিবার 


উপক্রম করিলে, মীর হাবীব তীহাকে বাধা প্রদান 
কবিলেন। মীর হাবীব আলিবদ্দীর অভ্ান্ত শন্ধ ছিলেন 
এবং ততৎকালে মহারাষ্্ীয় সৈন্যের মধো তাহার আভান্ত 


গ্রাধান্ধ থাকায়, রথুজী তীহার উপদেশে 
নবাব পক্ষের প্রস্থান প্রশাখান করিলেন । মীর হানীবের 
রামর্শে তিনি সুপিদন|ন[|হিনণে আগরসর হইলেন । 
ত২কাঁলে ছূর্দ-গ্রকৃতি নগ্য়াডিস মহম্মদ তথা অবস্থান 
করায়, তাহারা অনাঘাসে বাজপানা 
পারিবেন, এইরূপ মনে করিয্বাছিলেন।  ন্বাঁদ-সৈননগণঞ 
তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিল । কিন্ত খাগ্ভদবা নষ্ট হওয়ার 
উাহাদিগের ধারার অভ্তান্ত ব্যাণাত ঘর্টিরাছিল। নিকটবঘ্ধী 
গাঘাদি হইতে গাচ্ভদ্রবাদি গ্রাপ্ির উপান্ধ ছিল না। 
কারণ, নহালাইায়েলা সেই সমস্ত সটান পবংস করিতে 
গমন করিতেছিল । নিশেনভঃ শোণ নর অতান্ত 
থাকার ভাই আঅভিরু চসাধা 
নবাব শোণের হারে 
মেটা যশোবন্ত নগর ও মার গোঁশাম 
জৈন্বদ্দানের দুইজন সৈনিক কর্মচারী 
হস্তে অতাস্ত নিপর হইর়াছিলেন। যইকাচিল নবাব-সৈক্গ 
মহারাঙ্ীরদিগের আক্রমণ করার ভন্ব। আজ্িনানাদ হইতে 
গমন করেন, ভৎকালে তাহারা কোন কারণে আজিমাবাদে 
থাকিতে বাধ্য হইগাছিলেন। ওক্গণে সাহসে ভর করিয়া 
উহার! ননাব-সৈহ্বের সহিত মিলিত হইবার ভন অগ্রর 
হইলেন। পথিমধ্যে চতুদ্দিকে মহারাষ্টাম আঙ্বারোহিগণ 
কুতান্তদুতের আগায় লুষ্ঠনন্যাপারে প্রবৃস্ত ছিল। ভাহার! 
উদ্য়ে কতিপয় সাহসা সৈন্টের সহিত অগ্রসর হইলে, 
সেই কৃতীস্তান্ুচরগণ প্রবলবেগে " তাহাদগকে আক্রমণ 
করিল। তাহারা তাহাদের সর্দন্ব অপহরণ কারয়া, 
তাহাদিগের এক প্রকার নগ্র অবস্থায় পরিত]াগ করে। 
যর্দিও তাহারা আপন আপন বীরত্ব ও সাহস প্রদর্শন 
করিতে চেষ্টা) করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কিছুমার 
ফললাভ করিতে পারেন নাই । মেট! ঘশোনস্তের নাধিক।টি 


স্বীকুত হইয়া 


ধিকার করিতে 


করিভে 
পবিপৃণ 


হইয়া উঠিল । 


৬ 
বা 


করাও 
লাগিলেন। 
আমফ নাক 
মহারাঈীরপিণের 


হারে গমন রি 


কািক-১৩৪৫ ] 


তরবারির আঘাতে ছিন্ন হইয়া যাঁয়। বাহ] হউক এইরূপ 
ঘোরতর লাঞ্ছনা ভোগ করির়াও তাহারা অবশেষে নবাব- 
সৈন্তের সহিত মিলিত পারিয়াছিলেন। নবাব 
বহু কষ্টে আজিমাধাঁদে উপস্থিত হইলেন । কিন্থ মহা 
রাষ্টায়গণ বাঙ্গলার অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে জ্ঞাত হইগা 
তিনি 'অবিলপ্ষে তাহাদিগের অনুমরণ করার ভন্ক ভাগল- 
পুরাহিমুখে বাতা করিলেন এবং উল্পানগরের  শিকটস্থ 
নদাতারে বৃক্ষতলে আবগ্তান করিয়া শিবিরসনিবেণের চেষ্টা 


হহতে 


করিঠে লাগিলেন। বথজা পাচ ছয় সঙ্গ আশ্ব।বোহী 
সৈশ্তমহ পহস| নবাপটসন্তের সম্মুখে আসিগা উপস্থিত 
হইলেন । শবাৰ আলিবপা খা ভাহাতে অন্রমাত্র ভাত 


না হইয়া পাট ছয় শত সাহগী ও শিঙ্গিত সৈহমহ রথুজীচক 
বাধা প্রদান করিতে হইলেন । 

সৈন্গণ অবস্থান করিতে লাগিল। 
খ। নামক একজন গৈগ্বাপাক্ষ অহান্ত 
বার 


অগ্রসর তাহার অবশিষ্ট 


পশ্চাতে পোস্ত মহম্মুর 
দক্ষতার মহত 
করিয়াছিলেন । 
তাহাকে মস্থারা্টারপিগের সম্মান হওয়ার 
ধিলেন। পোস্ত মহম্মদ নিরঠিশর উষ্ভন-সহকারে 
মহাবাস্ীয়দিগকে আক্রমণ করির। কয়েক ভনকে আহত, 
করেক ভনকে নিহত গু করেক 
নবাবের নিকট 'উিপপ্থিত হইলেন। 


অনেক 
নবাব 
ভনা 


মহারাস্ামুদিগকে আক্রমণ 
এল্সণে 


আদেশ 


করিধা 
উন পক্ষে ঘোরতর 
ভয়লাভের সম্তাবণা না 
লাগিলেন । তার 


জনকে বন্দী 


খুগা টিলতে লাগিল। 


দেখিনা পনাওনের চেষ্টা 


রথুজী 
করিতে 
সৈনাগণ আনেক উ্রব্যাদি লুগ্ঠন করিরা ইতস্তত; ধাবিত 
হইতে লাগিশ। রদুজা নবাব সৈনোর সহিত আর যুদ্ধে 
গ্রবৃন্ত ন! হহয়া মুশিবাবাদের অভিমুখে যাহা করিলেন। 
ভাগলপুর পরিহা।গ করিয়া, দক্ষিণ পার্শের গাতা 
প্রদেশমমূহ পদদলিত করিয়া, মহারাষ্ট্র সৈগ্ভগণ মুশিণা- 
বাদা মুখে অগ্রমর হলে, নবাব নওয়াগিস মহম্মণ খাকে 
তর্ক হওয়ার ভন্ত পত্র লিখিলেন। পরে নিজে সসৈনে 
জ্ুভবেগে তাহাদের অন্ুদরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। 
নবাব মুশিদাপদে উপন্থত হইয়া জ্ঞাত হইলেন যে, 
মহারাট্টারের। তাহার আগমনের পূর্বে তথ॥ উপস্থিত হই 
রাজধানীর শিক্টগ্থ ঝাপাইদহ ও জাককর খার উগ্ভান নানক 
গ্রা বুঠন করিয়া কাটোয়ার দিকে গমন করিয়াছে । নবাব 


বাঙ্গালায় বর্গী 


৫৮৫ 


ছুই চারি দিন বিশ্রাম করি়। রাজধানীর নিকট আমানিগঞ্জে 
আপনার শিবির সন্নিবেশ করিলেন । পরে তা হইতে 
কাটোয়ার নিকটস্থ বাণামরাই নাক স্থানে উপস্থিত হইয়া 
মহারাষ্্রারদিগকে এরচ গুবেগে আক্রমণ করিলেন । কঘুজী 
তাহার সে মক্রমণ সহা করিতে না পাৰিরা, বাঙ্গলার পশ্চিম 
পার্বস্থ পার্দহ্্য প্রদেশে পলায়ন করিলেন । নবাব 
ভাহাদিগের পশ্চান্ধাবন করিলেন । মহারাষ্্রাদগণ এইরূপে 
পলাভিত হইনা শ্বদেশভিসুখে পলারন করিতে বাধা হইল। 
কেণল মার হাবাবের অধীন ছুই ঠিন সহ মাত্র মহারাষ্ট্র 
টৈন্টয ৪ ছু সাত সহন্স আফগান দৈন্ত অপেক্ষা করিতে 
লাগিস। এইনূপে ভাষণ শক্রগণকে মম্পূর্ণকপে পরাগিভ 
করিনা নবাৰ কিছুদিনের জন্ক শান্তিলাভ করিলেন। তাহার 
সৈন্থাগণ ক্রঘানরে মহারাষ্টারবিগের পশ্চান্ধীবন করি অত্যন্ত 
ক্লান্ত ইইএ়] পড়িরাহিল । নবাব নিজেও অবিশ্রান্ বুদ্ধবাত্রায় 
এবূপ 7 বে, কিছুদিন বিশ্বাম না করিলে, 
ন কিছুচেই পুর্ণো্চমের সহিত কাধা করিতে সমর্থ 
না। সেই জঙ্গ তিনি কিছুদিন বিশ্রাম করিতে 
ইচ্ছা করিলেন। এই সময়ে ভিনি সিরাজদ্দৌশা ও এক্রাম- 
উদ্দৌপ! ভ্তদয়ের বিধাহব্যাপার সংসাধিত করিতে লংকম 
করেন | তংকালে কঠিপর অবাধা জদীদারপিগকে দমন 
করার প্রয়োচনও হইয়াছিল। নবাব রাভধানীতে উপস্থিত 
হইয়া কাধো মনোনিবেশ করিলেন । ভিন সন্ধবাগ্রেই উত্যক্ত 
প্রজাগণকে সাখ্খন। প্রদান করিতে লাগিলেন এবং আপনার 
সৈশ্পিগকে বথোচিত পুরষ্কার গরদান করিয়া তাহাদিগকে 
বিশাম করিতে আদেশ দিলেন। ওধান প্রধান সৈনিক কম্ম- 
টারিগণও যথাসাধা সন্মান প্রাপ্ত হইলেন দোস্ত মহম্মদ খা 
বিগত খুদ্ধে অত্যন্ত পারদর্শিতা প্রদশন করায়, নবাব তাহার 
গ্রতি মতান্ত সন্থষ্ট হন। এক্ষণে তাহাকে ও মীর কাসেম 
খণাকে সন্ধানে ভূষিত করিলেন। তাহারা ছুই জনই আপ্ন 
আপন বীরত্বে ও কাধাদক্গতাগ গ্রসিদ্ধ ছিলেন, ততৎকালে 
চতুদ্দিকে তাহাদের প্রশংস। বিস্থৃত হইয়াছিল । 
পূর্বে উক্ত হইয়াছে বে,বিহার গ্রদ্েশস্থ রাণীসরাই নামক 
স্থানে রদুজীর সহিত যুদ্ধকালে আফগান সেনাপতি সমসের 
থা পিখাসঘ। একতা করিয়া রঘুজীর উপকার সংসাধন কারছা- 
ছিলেন। তাহার পরে সর্দ(র খারও বিশ্বাসঘাতকতা প্রকাশিত 


৫৬৬ 


হয়। নবাব তাহাদিগের বিশ্বাপঘাতকতাঁয় অত্যন্ত ক্ষণ হইয়া- 
ছিলেন। বিশেষতঃ তাহাদিগকে মহারাষ্্রীারদিগের পক্ষাবজম্থন 
করিতে দেখিয়। তিনি তাহা দিগের গতি আন্তরিক বাঁতশ্রদ্ধ হন। 
কতিপয় কারণে নবাব তাহাদের বিশ্বাঘঘাতকতা 
উত্তমরূপে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। তন্মধো একটি 
প্রধান ঘটনা এই, যৎকাঁলে রঘুজী মুর্শিদাবাদের চতুর্দিকে 
এবং বীরভূম প্রদেশে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই সময়ে 
বর্ষার অবসান হওয়ায়, নবাবসৈন্তের খাগ্য্রব্যাদি পরিপুর্ণ 
নৌকাসকল একেবারে মুর্শিদাবাদে না আসিয়! ভগবানগোলায় 
অপেক্ষা করিতেছিল। তথা! হইতে স্থলপথে এই সমস্ত ভ্রব্য 
আনীত হইবে এইরূপ স্থির ছিল। চতুর্দিকে মহারাষ্্রীয়গণ 
অবস্থান করায় নবাব সমসের খ|। ও সর্দার খশার উপর দ্রব্াদি 
আনয়নের ভার অর্পণ করেন । কিন্ত তাহাদের অবহেলার 
অনেক বার সেট সমস্ত দ্রব্য লুষ্টিত হয়। নবাব অবশেষে 
সৈয়দ আহম্মদ খাকে প্রেরণ করেন । তিনি সতর্কভাঁপহকারে 
তৎসমুদায় আনয়ন করেন। নবাব উক্ত আফগাঁন কর্মাচ!'র- 
দ্বয়ের এইরূপ আচরণ দেখিস তাহাদের প্রতি সন্দিহান হইয়া 
আপনার প্রধান প্রধান কর্মুচীরীদিগকে সতকতা অবলম্বন 
করিতে বলেন। ক্রমে উহাদিগের সমস্ত বৃত্তান্ত নবাবের কর্ণ- 


ধজপ্র-_ ৬ বর্ষ 


[২য় খণ্ড--৪র্থ সংখ্যা 


গোচর হয়। তিনি চর-প্রমুখাৎ অবগত ইইলেন থে, 
আতাউল্ল। খশকে মহারাষ্টায়ের। আজিমাবাদের শাসনকতৃতর 
প্রদানে অঙ্গীকার করিয়াছে এবং 'আজিমাবাঁদ অধিকারের 
জন্য সমসের খা ও সর্দার খাকে এক এক লক্ষ মুদ্র! প্রদান 
করিয়া দ্বাদশ সহশ্স অশ্বারোহীর অধিপতি করিতে 
গ্রতিশ্রত হইয়াছে । যদি 'আভজিমাবাদ অধিকৃত হয়, 
ভাহা হইলে, উহাদিগকে দ্বাদশ সহঅ অশ্বারোহীর অধিপতি 
করিয়! ছুই লক্ষ মুদ্রা ও দ্বারভাঙ্গ! প্রদেশের জমীদ।রী 
প্রদান করিতে স্বীকার করিয়া পত্রদি প্রেরণ করিতেছে । 
কিন্তু ইহাও প্রচারিত হইয়াছিল যে, উক্ত আফগানদ্বর 
আপনাদিগের রাঞ্যলাছের পিপাসায় স্বতঃ প্রবৃত্ত হইরা 
মহারাষ্্ীয়দিগের নিকট আবেদন প্রেরণ করিয়াছে । 
ফলতঃ যেরূপে হউক, মহারাষ্টারদিগের সহিত উহাদিগের 
সংযোগে সম্পূর্ণরূপে প্রমাগারুত হইয়।ছিল। উহারা আপনা 
স্ৃইতেই কাধ্য পরিহ্যাগ করুক আথপা উহ্াদিগের গ্রাতি 
সন্দেহ করিয়াই হউক, ১৭৪৮ পৃঃ অন্দে তাগাপিগকে নবাব- 
সৈন্ক মধা হহতে দূরীভূত করিবার আজ্ঞা প্রদত্ত হয় | এইরূপে 
সেই বিশ্বাসঘাতক আফগানদয়কে পদটত করিরা নবাদ নিজ 
সৈম্তনধ্যে শান্তি স্থাপন করিলেন । 





হিমালয়, 


হে পাষাণ! 

হে বিরাট হিমের আগার, 

গর্কোন্নত শির তুলি মহাশৃন্ত পারে, 
আজে কার তরে_ 

ধ্যানমগ্প ধষি সম রহিয়ছ বসি, 

নীরব নিশ্লতায় হয়ে কথ্চ-হারা। 
নয়নের ধারা 

নদীর আকারে ওগে। কেন কয়ে যায়? 
কার লাগি হায়! 


মনের আগুনে শুধু জলি দিবা নিশি, 
হইয়াছে মশী, 

বাহির ভিতর তব,--নিরেট প।ষাণ। 

তবু কি হ'ল না হাঁয় ধ্যান অবসান? 
হে বিরহি! 
বেএ রছি বহি 

এই কথ ভাগে আজ শুধু মোর মনে, 
কেন শণে ক্ষণে, 


_শরিফুল ইসলাম 


“ন্‌ £স আধিম নুগে মধুর লগনে, 
কাহারে দেখেছ ভুমি শারদ গগনে, 
খাহ[ব প্রেমের লাগি কহ বর্ষ ঘি, 
নীরবে কী।দিছ তুমি গুমরি গুমগি। 
ছে মৌনী পাষাণ! 
হবে অবযান? 
তোনাপ বুকের এ বিরহের ভাপ? 
যাহার লাগিয়া ভুমি 
লইয়াছ চুশি, 
তৃহিন্-শীতল শত পাযাণের চাপ; 
হে পাষাণ! 
হে মহ!ন্‌! | 
ছেরি তোম। হয়ে সংজ্ঞাহীন 
ভাবি নিশিদিন, 
কোথ| হতে এলে তুমি, 
অসীম আকাশ চুমি 
হিশের আয় 
ওগে। হিম।লয়। 


শক্তিও ও ভ্ান্ান্কর লীলা 


রন 


) এ 


চে লল 
লু 
নি ১৭ 
মাঃ পু 
টি রি রি 
হি 
রিনি 





--এ কি তোমার লীলা ন৷ বাঁশীর খেলা 
বুঝতে নারি গুণধাম-." 


কার্ঠিক-_-১৩৪৫ ] 


রসেলীর গলরেটনী'তে খদর-প্রিয় কমারদের বাহবা দান_- 
এ ছেন অণি-কাঞ্চন সংখোগে জাতীয়তা গজাবে না ত 
গজাবে কিগে। অগণিহ কুমার ঝাঁপ এ যচ্ছে দেবে না! 
অলক্ষো নয় লক্ষ্য মধ্যে, সুরদপিণাদের সুর-ঝঙ্থ|রে জাতী- 
য়া জননে জীবশীশক্তি নবরধপে গ্রবাহিত হয়ে সারা 
দেশে নব-চেনতনা জাগিয়ে তুলবে ন।! 
দেশের এমশিশব- জাগরণের দিনে একদিন গণপতির 
বাড়ীতে ভুলস্থল কাণ--রসেলীকে খাছে পাওয়! যাচ্ছে 
|| একদিন গেল, ছুধিন গেগ। তিনদিন গেল হার 
কোনও সন্ধান নেই 
দিন দিন করি পক্ষ চলি গেলা -*, 
কোথায় রসেলী! বে।খায় রসেলী। আর কোথাই 
না থাক গে সে কথা। 
পক্ষান্তে সংবাদপত্র স্তষ্চে প্রকাশিত সবাই দেখলে, 
রসেলীর জালামযী টাটা “ভারতনাত্রী-চেতনাশ | বক্তার 
ও ্ি কর সমাজ, নর কর দেশের আচার 
সি দকে-খারক বলে ওরা বন্ত। 
এগে। 


রি বাহুর, ঙ্গে 18 সামনে, কর প্রাণ খা 


আলোচনা 


৫৭১ 


তাই, বোঝ হোনার "ইনার ভইসাই তা করতে বলছে 
তোমাকে-তার চেয়ে বউ ধর্ম না সমাজ? আমার 
কথাই বলি, এক আজ আমি গুহত্যাগিনী। 
কারে! মতামছের অপেক্ষা শ! করে ছুটে বেরিয়ে আমি 
পন্ডেছি বুকে দ[বানল জলে উঠতে | এখনি হতে হবে 
ঘরে ঘরে। তবেই ভারতের উদ্ধ,দ্ধ হবে|” 
বন্ড ত। দেওয়। পার্সহা প্রদেশ আল্যোরাতে। 
দকীর মন্তবো লিখিত _যোগা পিভার যোগ্য পুত্ী। 
রঙেলী ব্যাপারে গণপতি একটা সমস্তার হাত থেকে 


পক্ষ 





নারীচে হন! 


সম্পা- 


রা | বে পেত ত্ই বু হানমঞ্ধে দাঁড়িয়ে পুত্রীর কথা 
পল করে গর্দ গ্রণ1শই গণপতি করলে । গোল বাধল 
রি রে মাকে শিয়ে। রর খখন পৌছল রসেলী 


আসছে, সাহেবকে স্িনি জানিতর দিলেন-_« কারও বাধার 


কৃষ্টি করতে মানি চাই শি, আমি চললুন) কাশীবাসিনী 
'ব-দেগি খপি শাস্তি পাই |” গ্ণপতির শত অন্থরোধেও 
আটক £শলি রা মা 


সাব হামারা ভি ছুটি।” 





আলোচনা 


গৌড়লেখমাল। 
কিছুদিন যাবৎ “গৌডলেখমলা' চড়ুপ্ণাঠীর গাঠাতালিকাভূক্ত হউয়!ছেঃ 
কিছ বরেন্্-অন্নন্বান-মমিতি অগ্ঠ।পি ইহার একট| বিশুদ্ধ মংস্ষরণ প্রকাশ 
করিতেছেন ন।। পরীক্ষার পাঠা-গ্রন্থে কোনরূপ তুল থাকা বাঞ্নীয় লহে। 
আগ আামি এ গ্রন্থের ছুটি ভ্রম প্রদর্শন করিতেছি, আশা! করি, বরেছী- 
অনুসন্ধান-সমিতি আনার কথাগুলি বিবেচনা করিবেন। 
১। লেখমালাধৃহ 'গরুড়স্তস্তলিপি'র উনবিংশক্সোকটি এইরূগ লিখিত 
অ।ছে-- 
প্কুশলে! গুণঝান্‌ বিবেন্,ং বিজিগীঘু্পশ্চ বহুমেনে 
শ্রীনারায়ণপালঃ প্রশস্তিরপরাস্থ ক তন্ত ।” 
ব্যাথা! করা হইয়াছে--[ পাত্রাপ।র-ব্চির] কুশল গুণপান্‌ বিজিগীগু 
্নারায়ণপাগ যখন তাহ।কে মাননীগ মনে করিহেন--উঞদি। 
আমাদের মতে মূলের পাঠ-কুশলো গুণান্‌ বিবেভ২”- এরূপ 
হইবে এবং অর্থ হইবে - গুণসমূই বিবেচন। করিতে সমর্থ ( দক্ষ) হীনারায়ণ 
পাল নৃপতি যাহ।কে বনুমান করিতেন-_-ইত্য।দি। 
কারণ--লেখমালাধৃত'গঠে আধার ছনোভঙ্গ (প্রথম পাদে য়োদশ 
মাত্রা ) ঘটিযাছে, অথচ অর্থনঙ্গতি হয় না বলিয়া পাত্রাপাত্রবিচার কথাটি 
উহ্ভ করিয়। অর্থ করিতে হইয়ছে। “কুশলে! গুণান্‌ বিবে্ং*-_ঝলিলে 


জন্দোভঙ হয় ন। এবং পরবেন," ক্রিয়াটির কর্খপদও উহা করিতে হয় ন!। 
্রন্থমধে] গরুড়ন্তন্লিপির যে ফটো আছে, তাহাতেও “কুশলে। গুণান্‌ 
বিবেস্তুংশ লিখিত আছে বলিয়।ই আমার বোধ হইল। 


২। আঙ্টাদশ গ্রোক- 
“জমদগ্রিকুলো তপন; স্পরক্ষব্রচিন্তকঃ। 
যঃ শ্রগুরবমিমখো। রামো তান উবপই 0৮ 

বিধু; শাতিলাবংশেহহৃৎ ইত্যাদি ) ব্যাথা 
উপলঙ্গে সম্পাদক মহাশয় গাদটীকায় মন্তবা করিয়াছেন যে, এই বংশোস্তব 
গুরবমিধ | অগ্গাদশ প্লোকে ] 'জনদগ্রিকুলোতগন্নঃ' বলিয়। উল্লিখিত থাকায় 
এঠ বংশ রাটী-বারেন-প্রাঙ্গন মমাগের সুপরিতিত শাগ্ডিলা বংশ হইতে পৃথক 
বুলিয়াই বেধু ইয়।? 

সম্পাদক মহাশয়ের এই সন্তবোর কোন তাতপর্যা আমর! বুঝিতে পারি 
নাই; কারণ আমাদের মজে _জমদগ্রিকুলোতপন্নঃ__বিশেষণটি রামের 
€ উপনানীকত পরশুরামের ), উই! গুরব মিশর নহে । যদি বা পদটিকে 
লিষ্ট মনে করিয়া মিশের পক্ষেও বাথা। করিতে হয়, তবে জমন্‌ অগ্থিঃ যন্মিন্‌ 
কুলে - তস্মাদ্‌ উত্পন্রঃ-এইকণ অর্থ করিতে হইবে। তাহাতে কুলের 
সাগ্সিক-প্রতীতি হইবে | গুরবমি্ জমনগ্রির সন্তান এমন কথ বুঝাইবে 
না। গুইবমিশ্রের আট পুরুষের নাম গরুদ্তম্তলিপিতেই আছে। তাহাদের 
কাহারও নান জমদমি নহে। সাহপুর্যের নাম কীর্তন করিয়। জমদগির কুল 
হইতে উৎপন্ন বলিবার কোনই সার্থকত|। হয় ন|। জমদগ্সির বংশে ভাত 
এই কথ| বলা উদ্দিট হইলে বীত্রিপুরুষের নামের পৃন্বেই তাহ! বল! হইত । 
স্বতরাং গুতবমিআ। যেশাঙিলা বংশে জনসগ্রহণ করিযাছলেন' সেই বংশই 
রাটী-বরেন্্ আাঙ্গণণসমাজের শ।গ্লা বংশ হওয়। অসম্ভব নহে। ইতি-- 

শ্রামাহেন্্র চন্দ্র কাঁবাতীখ-সাংখ্যার্ণৰ 


পিপির প্রথম শ্লোবটীর ( 





৯৬ 


(০০০,০০০ ৯ পা ০ পা 


মেক্সিকোর গভীর অরণ্যে মায়। সভ্যতার 
কীন্তি-স্তম্ত | 


নু 





লক্ষি বিশ্বনিষ্ভালঘু গোযােমালা, 


0: 9 রিজাল 
তান, (পিটশ হন্দুরাম গ্রহ 2 স্থানের 


১৯৩০ সালে দিলা 
দক্ষিণ মেক্সিকো? ইউক 


মায়া সভ্যতার কীতি নন করিথা বাহির করিতে কত 





সম্কল হয়। পাইড্রাপ নেগ্রাস নাশক স্থানে বুইত কাজি 





মায়! রাজ্ধা [নীতে এইইরপ পাটি টেবল পাছা গিযাছে। 


কলাপ আবিঙ্ুত হইবে এই ভরপায় উ স্থান সনদ 
প্রথম কাজ সুরু হইদাছিল। 
. মারা সন্ভাতার আদলের নভ নগরীর চিত পাও গিখাছে 
এনং নব নব নগরী গ্রতিবংসরই বাহির হইতেছে 

কিন্ত এই সব নগরা ঘন জঙগপেপ 
করিয়া আচ্ছে (ঘ সপ 
সাধারণ রেল ৪ পনারে পথ হহতে সেগুলি বত দুরে । 
পাইড্রাস নেগ্রান একগা াটে না | এই 
স্থানটা উমুমাসিপ্ট। নামক একটা বড় নপার শিকটে এবং 


এবং স্থানে চলি অবস্থিত 


খা 


স্্া্। কি 


মধো আন্-গোগন 





_-শ্ীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 


এ নদীদিয়া সব সময় নৌকা বা ট্টিমার যাতায়াত করে। 
বেশ মাইল লঙ্কা একটা পথ তৈয়ারী করিলেই পাইড্রাম 
দেগ্রাসের সহিত বহিগতের সংবোগে অতি সহজেই সাধিত 
হঠণে পারে। 

কলম্সস কর্তৃক মামেরিকাঁ আবি- 
সারের পুন্দবন্ভী থুগের সর্বোত্তম 
ভাঁঙ্গযোর নমুনা পাহড্রাস নেগ্রাসের 
প্রাটার '৪ স্তস্তসমুে 
পাওয়া বায়। এরূপ আর কোন 
মানা নগ্বাতে যান নাই 
বলিয়াই পাইড্রাম্‌ নেগ্রাস পুরা 
বিদগণের শা্স্থানন্বরীপ | 


ভগ গ্স্থর 


পাওয়া! 


গ্রাপঙ্গক্ুমে বল! ঘাঁয় যে, এই 

স্থাঁনটা আিদ্ুিত হইয়াছে আজ নয়। 
১৮৭৫ খুষ্টান্দে টিওবাট ম্যালের 
নামক ভনৈক ন্রমণকাঁরী ইহার 
সঙ্গান পাঁন এবং তাহার উদ্ভোগে ও 
পরিশনেই সভা জগতে এই স্থানটার কথা সকলে অবগত 
হঘ। 

মাজ। সভ্যতায় ঘানমদের একটা 'অভাস এই ছিল যে, 
বাঙী-ঘপ, মন্দির বা স্স্ত পুরান হইয়] গেলেই তাহারা 
পুবাহন্‌ কীির উপর নূতন কান্তি গড়িয়া তুলিত। পুরা" 
তত্বিদগণের ইহাতে যথেষ্ট জুবিধ। হইয়াছে_স্তস্তগুলির 
বসের পারম্পর্ধা বুঝিতে খুব বেশী বেগ পাইতে হয় না। 

পাইদ্রান নেগ্রাস এই হিসাৰে একটা প্রাচীনতম মায়া 
নগরী । 


কার্তিক--১৩৪৫ ] বিচিত্র জগত ৫৭৩ 


স্থাপত্য ও ভাঁঙ্কধা বাঁদ দিলেও মায়। সনাধি গুলি হতেও এরোরেন হাড়াছ এগানে মাস বার তাহাতে ছুই 
বহু তথা অবগত হওয়া ঘার | বন স্থানে এরূপ সমাধি-স্থান সপ্তাহ লাগে | ই পিন নধাপথে, ছুই দিন বনের পথে 
আবিষ্কৃত হইয়াছে । অন্তিসকল 'অনেকস্থসেই 'অগগু চলিবার কষ্টন পেশা । খনন্কারীর দশ ম্চ মাসে কাজ 
আরন্ত করিয়া ভন মাস পথান্ত ওখানে থাকিতে 
পাপে, দান নাসের শেখে বুষ্টি নামিপে বনের 
মগো থাক। দত হইয়া 99১ আহা ছাড়া 
খনন কাছ। হখন বন্ধ র!দিভে হয়| 
হব্গণ নেক্সিকার একটা 
1ন হহতে কলা চালান হস । 
মে উনমাবিন্টা দার একখান! 


্িলান গ্রগামে শশা ছুধারে শিপু 


২. 





সমহল হানি মানে মাঝে বড় 





নদ ডি বাবধ। ১লিখতে ॥ বিছুদুর 


মায়াসভাত।র রা-লি'হ1সন। 


নাঃ নি গাজা ন্‌ 


(২; নবী ৪ উপনাসিন্টা ননার 
অবস্থার থাকায় প্রাচান মান্ধাগাতীয় নাগ্ুদদের শারীরিক সযোগ-স্ছালে ক দেল শালার গুত্রিগণ বন্দর 
গঠন বুঝিবার পক্ষে বথেষ্ট হুবিধ। হইয়াছে । শরণ অগ্থি নয়) হইত 


«5 গান খন দেশী পদ নর 


মুতের সহিত প্রোথিত আনেক পদাখ্ধই অভগ্প অবগ্ান ন্বর দু আছে নিবিড় আগা । 
পাওয়া গিরাছে। কত ধরণের পা পাঠের ভালে জালেনহিরণ ও 


এই সমাধিগুলি বিভিন্ন শ্রেণাতে ভাগ করা 
যাইতে পারে । সাপারণ লোকের সমাবি, বা 
ও গুরোভিতদের সমাধি, ধন বাঝ্তিগ মমাধ 
ইাদি। বড়লোকের »মাধি-অভান্তরে মুতের 
কঙ্ক।লের সহিত একস্থানে দুইটী বাপক বা 
বাপিকার কঙ্কাল এবং কড়ি ও ভেড় প্রন্তরের 
অলঙ্ক।র পাওয়া গিয়াছে। 

আশ্চখ্যের বিষয়, কোগাও এহটুকু সোণার 
জিনিষ পাওয়া থায় নাই ইহাতে ও 
যে, তৎকালে এই ধাতু জনাপিগ্ৃত ছিল। 

ভনৈক ভূপগ্যটনকারী, ভে. আলডেন 


মাণ হয় 





১২ 


মাসেনের বর্ণনা হইতে উদ্ধত 9 হইল £-- সমাদি €লক 2 ইছাতে কেবল তারিখ খোদিত আছে। 


পিয়েড়ীস নেএ।সে মামি সাতবার যাই । একবার মামি পাপা হত গ্রেট পাখাহ বেশীর ভাগ দেখা গেল। এমিলিগনো 
এরোগ্নেনে এই পথ উত্তীর্ণ হই। কিন্ত এবোগ্লেন হইতে হাট নামে একটা গ্রামে ট্রিমার 'আপির। | নঙ্গর € ফেলিল। 
নিষ্নের মায়ান্ত,প দেখা যায় না। এহ ঘন জঙ্গল। ৯৫ এ গানের শান পুর্ণে হিল মণি ্রষ্টে, বন্তনানে ৪নৈক 
বড় বড় গাছপালার মাথা । গ্রানিধ বিদ্রোহা নেতার নামে স্থানটার নব নামকরণ রে 1 


৫৭৪ 


শ্তালেম্ক নামক স্থানে মার! সভাতার যে প্রপিদ্ধ ধ্বংসা- 
বশেষ আছে তাহা এমিলিয়ানো জাপাটা হইছে খুব 
বেশী দুরে নহে । 

উমুমাসিন্টা নদীর এমন একস্থানে আমাদের ট্রিমার 
আসিয়া পৌছিল, যেখান হইতে সামনের দিকে আর কোনও 
নৌকা বা ষ্টিমার চলে না। এখান হইতে জঙ্গলের পথে 
যাত্রা স্থুরু হইল। 

ঘন জঙ্গলের মধা দিয়া একপ্রকারের স্রুড়ি পথ আছেন 





অন্তর-নিন্মিত মুখোস। 


চিকুল গাছের আঠা সংগ্রহকারা অশিক্ষি ঠ 
ইগ্ডয়ানরা এই পথ দিয়া বাতারাত করে । 
এই পথ তআাকিয়া বাকিযা গিয়াছে। 

এই অশিক্ষিত আঠাসংগ্রহকারিগণ কুক বহু গ্রাচীন 
মায়া কীত্তি আবি ত হইয়াছে। মেঝ্সিকে।র গভীর অবখোর 
মধ্যে ইহারা ছাড়া আর কে যাইবে ? 

যাহাদের ভর্গলের পথে ভ্রমণ অভ্যাস নাই- তাহার! 
ষড় কষ্ট ভোগ কৰে এই পথ উত্তীর্ণ হইবার সময়ে । মশার 
উপদ্রব তত নাই, কিন্ত গাছপালার গাঁয়ে একগ্রকাঁর উকুণ 


মেক্সিকান্‌ 
জন্দলের ভিতর 


বঙ্গশ্রী-_৬ষ্ বর্ষ 


[ ২য় খও-৪র্ঘ সংখা 


জাতীয় ছোট ছোট পোকা আছে, তাহার! ভ্রমণকারীর 
জীবন ছুব্বিসহ করিয়! তোলে । 

বনে পথ হারাইবার ভয় অত্যন্ত বেণী বলিয়া সবাই 
এক সঙ্গে থাকিতে চার । বনের মধো কোনো শব্দ পাওয়! 
যায় না অনেকের ভূল ধারণা আছে, এসব জঙ্গলে সাধারণতঃ 
পক্ষী-কৃজন বা অন্যান বন্পশুর ডাক শুনিতে পাওয়। যায় - 
কিন্তু আঙলে তাহা নয়। বন যেমন নিম্তন্ধ, তেমনি এক- 
ঘেয়ে। 

এক সময়ে, বছ শতাব্ধা পুনেৰ মায়া কষকেরা এখানে চাষ 
বাস করিত। পূর্বের যেখানে তাদের শশ্ুক্ষেতর ছিল, এখন 
পেখানে গভীর 'অরণা, নিজ্জন, নিস্তব্ধ । 
মাঝে শ্াকানডএ 
গোরাতেমালার ঘন 


একদিনের পথ ব্যন্ধানে মাঝে 
হপ্ডিয়ানদের বসতি চোখে পড়ে। 
অরণো ইহারা ছাড়। অন্ত কোনও জাতি না । 

ছুই দিন 'অভিবাহিত করিবার পরে আমরা পাহড্রাস্‌ 
নেগ্রাস পৌছিলাম | 

তাবু ফেলিবাপ উপযুক্ত স্থান বটে 
কাটি গভীর 'অরথোর মধো অবস্থিত) সে সব আরণো জল 
পাওয়া যার না। 
আমাদের ভাবুর নীচেই উপুমাসিপ্টার গৈরিক প্রবাহ ভাম 
গচ্জনে বহিয়া টলিয়াছে। 

এই জঙ্গলের মধ্যে 


'ধিকাংশ মায়া 


পাইড্রাম নেগ্রামে কিন্ত জলকষ্ট নাহ । 


তালপাতার বড় বড় ঘর বাধা 
হইল | বাশের কিংবা নলখাগড়ার বেড়া । খাট প্রথম 
অবস্থায় আসে নাই, পরে আনা হইয়াছিল । কারণ মেষের 
উপর শুইলে বিষাক্ত সপের দংশনে মৃত্তার সম্ভাবনা । 

তাবুর কাছে কোনও বৃক্ষাদি রাখিতে নাই । ছায়ার 
জন্য .একটা গাছ রাখাও বিপজ্জনক, কারণ কাছাকাছি 
জন্ম বলিয়া গাছের শিকড় মার্টার মধ্যে গভীর ভাবে 
প্রবেশ করে না, এঅঞ্চলের ভীষণ ঝড়ে পড়িয়া যাইবার 
সম্ভাবনা থুব বেণী থাকে। অনেক সময় অনভিজ্ঞত!র ফলে 
বুক্ষপতনে তাঁবু ও জিনিসপত্র নষ্ট হইয়াছে । 

এক ধরণের বানরের চীত্কার সর্বক্ষণ শুনিতে পাওয়া 
যাইত। মাঝে মাঝে সবুজ রংএর বন-টায়ার ঝাঁক কিচমিচ 
করিত- দীর্ঘচক্ষ টুকান্‌ তাবুর সকলের কৌতুক উৎপাদন 


কার্ঠিক--১৩৪৫ ] 


করিয়া উথুমাসিপ্টা নদীর তীরে কাদার উপর বিচরণ 
করিত । 

এই সব উঞ্চমগ্ডলের অরণ্যানা মরুভূমিবিশেষ | এই 
অর্থে দেশীয় ভাষায় এই অঞ্চলকে 'নক্জনভমি আ্যা দেয় । 
বৃক্ষ-লতাহীন বশিয়! নর, জনহীন বলিয়া । বনের মধ্যেকার 
তাবু যেন মরুঞ্মির মধাস্ত মরুদীপ | 

অনভিজ্ঞ লোকে এইপীদ বনে পদে পদে বিপদে পড়িতে 
পারে । 

যাহার দি সন্বঙ্ধে ভাল জ্ঞান নাই বনের ঘধো কিছুদূর 
গিরাই সে পথ হারাইব্, ইহ একরপ শিশ্ন ॥ বেজকো 
ডি এগ্ুয়া নামে একগ্রকার বঙ্গশতা কাটিলে পরার এক পাইট 
সপের গানার জল পাগলা যার, যাহারা জানে না, এ লতা 
গেনে না, লনের 
মুভ়া অব্গ্ন্তাবা | 


মধ্যে পথ হাণাহলে তাহাদের শ্বাতিষ্গয় 
পিছত অনণকারী ও দেশ-আবিদারক 
গ্রেফানগনের 'একটা উ্ভি বড় মলাবান। তিনি বণিভেন, 
জমণকারা বা আবিঙ্গারক বিপদে পর্ধিলেই বুঝিতে হইবে 


কোথাম হাহার যহকভা বা শোড়জোড়ের অভাব ছিল) 


বুদ্দিঘান্‌ পমপুকারা খন গুরুতর বিপদে পড়ে ন।। 


অনেক মনরে ভাবতে উপযুক্ত খাবা রাখিণেই থে 


জে 


(হশদের ভাত হইতে রক্ষা গাগা যায়, তাহা নর। 

একটা শুর উদাহরণ দেই । 

এই অঞ্চলের আরন্যে চিচেম নাদে এক জাতীয় বৃক্ষ 
আঁছে। 
অগ্ধ হইয়া বায়। 
হইতেছে। এ অবস্থায় দেশী লোকের মুখে এ কথা শুনিয়া 
চুপ করিয়া! বদিয়া থাকিলে চলিবে না । তাবুর কাছাকাছি 
সমস্ত চিচেম্‌ গাছ কাটিয়া ফেলিতে হইবে | 

টিনবন্দী খাবার ভিন্ন ঘন 'অরণোর মধো আর কোন 
খাছ পাওয়া যায় না। অবশ্ত বনের মধো অনেকরকম 
পাখী ও নদীতে মাছ পাওয়া যায় বটে, কিন্ত আমাদের সময় 
ন। থাকায় শিকারের বাবস্থা আমরা করিতে পারি নাই । 

পাই নেগ্রাসের সমস্থ কীন্তিগুলিতে মায়া যুগের সন 
তারিখ দেওয়া আছে । 

মোটামুটি ভিনখত 
হইয়াছিল--২৫০ হইতে 


তাগার রস ও আঠা চোখে লাগিলে মাঈঘ তথনই 
এই বৃক্ষ হইতে আঠা সন্বদাই নিঃস্যত 


বর ধরিয়া এগুলি তৈয়াবী 
৮১০ খুষ্টান্ধের মধ্যে । তাহার 


বিচিত্র-জগৎ 


৫৭৫ 


কত পূর্ধবকাল হইতে এই সহরে লোকের বাস ছিল, বুঝিবার 
কোন উপায় নাই। তবে এরূপ অঙ্গমান করিবার কারণ 
আছে যে, ৮১০ খুষ্টান্দের পরে কোন অজ্ঞাত কারণে এই 
নগরী পরিতাক্ত ইয়। 

তাঁহার পর বাড়ী, মন্দির পিরাদিডগুলি ভা্দিয়া যাইতে 
আরস্ত করে এবং বাড়ীঘবের উপর বড় বড় বন্ধ বুক্ষ জন্মায় 
ও শিকড় চালইর। গাথুনি শিথিল কারয়। দের়। কালে 





স্ক্ 


প্রস্তর, হাড়, কড়ি প্রস্ততি দিয় প্রস্তুত এই সকল জিনিষগ্ুল মায়! 
জাতীয়ের! মন্দিরের মেঝের নীচে পু তিয়া হাখিত। 


ই সব স্থানে বড় বড় ফাটল ধরিয়া বাড়ীঘর ভাঙ্গা পড়ে। 
তাহারপর হাজার বছর কাটিয়া গিয়াছে। 

এখন পিরামি৬ ও বাঁড়ীঘরের উপর এমন জঙ্গল 
গজাইয়াছে বে, সেগুলির উচু উচু টিবি দেখিলে গণ্ডতশল 
হইতে তাহাদের পুথকৃভাবে চিনিয়া লইবার উপায় নাই। 
আামর! যখন প্রথম দেখিলাম, তখন প্রাচীন যুগের মায়া 
নগরীর বাহিরের -আক্কৃতি অবিকল কতকগুলি বনারৃত 
ছোট খাট পাহাড়ের মত। 

এই নগর কাহাদের দারা নিশ্মিত হইয়াছিল, বর্তমানে 


৫৭৬ 


এই নগরীর নাম কি ছিল, তাহা ও 


তাহা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। 
কেহ জানে না। 





পিয়াডেল নেগ্রসে প্রাপ্ত গ্রস্তরে খোদিত চিত্র । 


তবে এপানকার স্থাপতা ও ভাঙ্ধ। উদ্ভর ইউকাভান 
প্রদেশের মারা স্তাগতা ও ভাঙ্কধাগুলির 
এগুলি উহ্াদের তুলনার অনেক প্রাচান। 

দক্ষেণ অঞ্চলের বভ মার] কীঙ্ি 9 
নগরীকে এন প্রাচীন মানা সানাজোর 
অন্তভুক্ত বলা হয় । এই গ্াটান মায়া 
সাঘাজোর কোন এতিহাসিক বিবরণ 
এখনও পথান্ত আমাদের জানা নাই । 

প্রাচান আমেরিকার মায়া সভ্যতা 
বে অতি সুপ্রাচীন, তাহা মনে করিবার 
অনেকের ধারণা 


অগ্ুন্ধপ, ঘুদিও 


ঘগার্থ কারণ আাছে। 
প্রাচীন মহাদেশ হইতে সভা লোক 
এখানে আমির! এই সভ্যতার বীজ বপন 
করিয়াছিল । 
একথা স্বাকার করেন না। 


বিন্ছ বিশেষন্ু গঞ্ডিতগণ 


বঙগশ্্ীস্প্ষষ্ঠ বর্ষ 


[ য় খণ্ড ৪র্থ সংখ্যা 


তাহাদের মতে মায়া সভ্যতা গ্রাচান আমেরিকান 
ইত্ডিয়ানদিগের নিডেদের মধ্োই গড়িয়া উঠিয়াছিল, বাহির 
হইতে ইহার কিছুই আসে নাই । 

আমরা খনন করিতে করিতে একটা বড় পিরামিড, 
বাহির কর্রাছিলান, এই পিরামিড, ও তাহার পাশের 
মনািরটাতে আমরা থে স্থাপভা ও. ভান্কদা নিদশন পাইয়াছি, 
শাহাতে এাক্কল্ম আমেরিকার সব্দশরেষ্ঠ কলকুখলতার 
নমুনারূপে সেগুলি গ্রহ করিতে আমর! দ্বিধা বোধ করিব 


না। 
চিউপাটি মালের ১৮৯৮ খুষগীদে এখান হইতে ছুইখগু 
বড় বু খোদাইকরা প্র্গরথণ্ড পহরা গিয়া হাজাচের 


পিবডি দিউভিয়মে রাখিত| দিখাছিলেন। 

এক দণ্ড চড়া পাথরের উপরে গ্রাটান সুখের একটি 
দু খোদিত আছে। 

এই প্রস্তরগান দৈঘো টার রুট, চগড়া ছুই ফুট পাচ 
চিকাগোতে ১৯৩১ সালে 


হঞ্চি হয়।  ৪৪নে গ্রার় ৮ মণ । 


শঠাধার গ্রগতি পাদশনাতে মারা সাতার কীদিকলাপ দে 


অংশে রক্ষিত ভইস্াছিল তাহাদের মধো এই পাখরখ[ন! ও 


হিল। 
আমেরিকান ইতিখানদের সাধারণতঃ কোন স্ঞান দেছযা 
হর না, বড় পড় শি্িসমালোচন/র পুস্তকে বিন্য এই পাথর- 


খানিতে খোদাই নাকাটির সঙ্গে প্রাচীন খগের থে কোন 





পিঘাড়েদ নেগ্রাদে প্রাপ্ত প্রস্তরলিপি- ইহাতে মন্বাপেক্ণ। প্রাচীন তারি খেদিত আছে । 


কার্জিক-_-১৩৪৫ ] 


দেশের ঘে কোন বিশিষ্ট শিল্পধারার তুলন। অনায়াসেই করা 
যাইতে পারে। 

পাথরখানিণে যে দৃণ্ভটি খোদিত আছে, তাহা 
মাঁয়াধুগের কোন একটি বিশেন উৎ 
বলিয়াই মনে হয়। 

মাঝখানে একটি গ্রস্থর সিংহাসন তাহাতে একজন 
বিশিষ্ট ব্যক্তি রাজা বা পররোহিত_ বসিয়া | এই মু্ধিল পিছনে 
অদ্দচন্জারুতি জাগুরারের চানড়ার পোষাক দেপা যাইতেছে ] 
হার পিছনে সিহাসনের পাথলের ঠেস। সিংভাসনের গুগানি 


প্রাচান 
সব বা! পৃভাপ।র্ননের দু 


পায়! দেখা বর, নাচে দিকে বালর ঝলিতেছে 
হম্পঈ ফটিয়াছে । 


ভা 9 দেশ 


এই সিংভাসনোপপিই অনদির পিছনে তিনটি দ পারান 
মছি। স্ম্ুণে সাতটি ভমিতে উপবিষ্ট অন্ভি। সগ্ভিগুলি 
দেখিলে খীক আটেপি কথা মনে হয়] ভূমিতে উপবিষ্ট 


মঞ্রিগু 


এছিগুপির আঙ্গুল ও পোমাকগুপি পথান্ত কি শ্রন্দর সুস্প 
ভাবে খোদাই করা । 


গ্রাচান নায়াধুগের প্রস্থর পপ্সিক। অনুসারে এই খোলুই 


৫) 


কর! গ্রস্তরের সন ১৭ই মানি, ৭৯১ 
ই 
গঞ্চিকা অনুবাদ করিবার দুইটি প্রণালী প্রচলিহ আছে । 
একটি প্রণালী অবলঙগন কৰিলে যাহা দাড়াবে ৭৬১, জন 
ধার] অবলম্বন করিলে 


খুষ্টান্দে অথবা ৫5১ 


খাব । রকম সন হগ্যার কারণ হই যে, প্রস্তর, 


তাহাই গিয়া দাড়াইনে ৭০১1 


গাল্মীজীর স্বােশিকতা 


১তভারতবর্ষের জন্সাপারণেই মধো সবলাপেক্ষ। তীর দলাদনি মারন্ত ইইয়া দাহাঘত 
মধো নাবাধচ বাদাপ্রাপু হইঘাছছে আনইমোগ আন্দেননের প্রারণ্ত কল ই 
উক্তিট থে অনেকেরই মুখরোচক হইবে না, তাহা আমরা জানি, কিন্তু হথাপি আমাদিগকে বলি 
বত্মরের পরে জাতীয়তা গঠনের অথথ| ধকাসাধনের ঘে কাদা প্রাকৃতিক নিযনবখে আন্ত হইচছিল, ওই কাথা বিধ্বস্ট হইয়াছে হপাক 
মিঃ এম, কে, গান্ধীর দ্বারা, কারণ, উহ। ঝাখুব নহা এবং এই বাস্তব মহা উপলব্ধি করি না গারিলে 


ছুরবস্থ। আমদের কোন্‌ অপচাথের ফলে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইছে, 
পারিলে প্রতিকারের উপায় আবিষ্কৃত হইবে ন | 


গান্ীজীর স্বাদেশিকত। 


তাঠা। ফখাযথ ভাবে বুঝায়, 
মিঃ এম, কে, গান্ধী আজকাল নাধারণতঃ 


৫৭৭ 


এই পিরামিডের পিছনে একটি ছোট পাহাড় আছে। 

পাহাড়ের গায়ে অনেকগুলি প্রাচীন মন্দির খোদাই করা 

প্রস্তর পাওয়! গিয়াছে । অনেক সময় পুঝাতন একটি বাড়ীর 
উপরে নহন ধুথের বাড়ী বা ঘল্দির নির্শিতি হইয়াছে । 


[সারের চিঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। 
এই নগরী পরিতাজ হইবার পৃর্নো অধিকাংশ স্থাপত্য বা 
ভাঙ্গধা কে বা! কাহ|র। ইচ্ছ। করিয়া ভাঙ্গিরা চুরিয়া রাখিয়া 
গিয়াচিল। শতান্দী পরে বুঝিবার কোঁন উপায় 
নাই এ নগরী কেন হঠাৎ পরিস্টান্ত হইয়াছিল বা কলার 
নিদশন গুলি ইচ্ছ] করিঝা ধবংস করিয়াছিল কারা । 'গ্ুমান 
হয় এন না বিদোঠিগণ উন্ূপ করিয়া থাকিনে। রাঁজোর 


সব্দনই একট। বা 


আজ এত 


শর পদে পদে। 


একক্ানে একট গ্রস্থরস্ত্ধ পাওয়া যায়--তাঁহার ওজন 


ছয়টন। এট দুই সমান ভাগে ভাঙ্গা অবস্থ/য ছিল। 
উচ্চ স্তম্তটি পনের ফুট ভিন ইঞ্চি। স্তন্তে একটি বেব- 


মাথায় সুকট, ৰা ভাতে গলি দেবত| থলি 
/ইতে শলেল পাল মৃঠি মুঠি লইয়া ধরিতা দেবীর মাথার উপরে 


নঘণ করিভেছেন | 


সুদ ণো দি! 


গ্রাসন পঞ্জিকা অনুসারে এই এ 


ভন স্থাপিত হইয়াছিল ॥ অন্ধ প্রণালা অন্বসারে গণনা 


1৩ 


বিলে উহা! ১৮৬ খষ্গান্দে দাড়ায়। 


উক্কারম্পাদনের কষ গত পর্ধাশ বৎসরের 
আমাদিগের এ 
লিতে ইহনে বে, পরণশ বদর আগে বহু সহশ্্ 
হত লোকপ্রিয় 
ভারতবষের সব্বস্তুরর মানুষের 


5। গমনের অপ 


তে গারাসীর ত্র গান্ধী সীহ প্রত আহঙ্জার উৎপাদক 


উহ! সম্ভব হইবে না এবং তাহা না বুঝিতে 


মহাজ্স নামে প্রসারিত । াহীকে মহাত্মা না বলিয়াপাশ্চাত্ 


ধণে মিঃ বলিয়া আথাত করায় অনেকে হয়ত বি-ন্ত হবেন, কিন্তু অদূরএবযাজে মানুষ জানিতে পারিবে যে মিঃ গান্ধীকে পাশ্চান্ত। ধরণে আখযাত না 


করিলে সঙ্ঠের অপলাগ করা হয়; 


কারণ, খুটি জাতীয় ভাবধাং| এবং চালচ।লন যে কি বস্তু, হাহ গান্ধীজীর কাছে সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাহ গং উহার 


কথাবাত্ঠা, চিন্তার ধরা, চালচালন ও আচার-নাবছ।র গ্রায়ণঃ পাম্ঠন্তা ধরণের সহিহ ভেজালপ্রাপ | 





ফ্যালিজম্‌ 


মহাধুদ্ধের পর বখন গৃথিবীব্যাপী আর্থিক অশান্তি দেখা 


দিয়েছিল, তখন সঙ্গে সঙ্গে তার ফলে কৃষক এনং শ্রমিক 
শ্রেণীও ভাত হয়ে উঠেছিল । নিদারুণ অর্থরুচ্ছ তাঁর ঘলে 
তাদের মধ্যে বেশ একটা আন্দোলনের কত্রপাত হযে 
উঠেছিল । 


ভাদের আন্দোলনকে অগ্কীরেই বিনাশ করে ফেলবার 
উদ্দেশ্তে ফ্যাসিভম্‌ নামে এক নতুন “ইভম্* দুনিয়াতে আমদানী 


করা হ'ল। সেটা থেঠিক কি জিনিষ, তা খুব স্পষ্ট বুঝে 
ওঠা যার ন, কারণ কেউই, এমন কি ফ্যামিজ মের পোদ 
কর্তার।ও তার কোন সংজ্ঞ! নিদ্বেশ করে দেন নশি। তবে 


এটুকু বেশ বোঝা যারঃ থে সোগ্রালিছমের সঙ্গে তার জাদা- 
কীচকলায় সম্পক। 


সে যাই হোক) এটা বেশ বোঝ। থার মে, ফাাসিষ্ট শাসন- 


কর্তাদের হাতে শ্রনিক-কুবকের! সম্পর্ণ রাষ্জের জীতদাসে 
পরিণত হয়েছে । রাঙ্ের অর্থাত ফাসি ডিক্টেটরের 


বিরুদ্ধে একচুল এগোবার ক্ষমতাও তাদের নেই | শ্রমিক- 
কষক আন্দোলন সম্পূর্ণলাবে কারি বেশগুশি থেকে নিল 
করা হয়েছে । 
কিছ, ইদানীং এর একটা নতুন দিক্‌ প্রকাশিত হয়ে 
উঠছে । দেখা বাচ্ছে। থে ফ্যাসিঃ ছিক্টেটলের। ভাদের 
উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্ত এবং ক্ষমতা বঙ্গায় রাখবার ডন্তা দেশের 
মধ্যবিভ্তদের উপর ঘথেষ্ট অঠাচার করা চকু করেছেন । 

দ্ুটো কারণে এ অবস্থার উদ হণেছে। 

প্রথমতঃ ফ্াপিই্ট নেভারা বতই গমতাশালা হউন না 
কেন, পৃথিবীর ব্যবসা-বাঁণিগ্টকে ইঞ্ছানহ চালিত করবার 

মতা ভাদের নেই । বাবসা! বদি গ্রাবাহ ভার স্বকায় 
কি অথনৈভিক নিন্ম মেনেই চলবে । সে 
হচ্ছে বেন সমুদ্র, কোন কেনিউটের হুকুম তামিল করতে সে 
বাধা নর 1. ডগছের অথনৈঠিক হিন্তি পুজিপতিদের 
স্বার্থান্দ বাবস্থাদির ফলেই টলে পড়েছে । তাদের ন্বর্ম 


সম্পূর্ণভাবে রক্ষা! করেও, উপরস্থ পুথিবীর অথনৈতিক 


_-শ্রীমমিতাভ সেন 


অবস্থার উন্নতি বিধান করা, এ ছুটে! জিনিষ সম্ভব নয়। 
করতে চার়। ফলে ফাসি দেশ- 
সমস্ত বিধান নিহাহ জারি করতে হচ্ছে, ঘ। 
নিরঘের সম্পরণ বিরোপা। এবং সে সমস্ত 
করার ফলে বড় বড় পজিপতিদের 
কিন্ত আপেক্ষারুত ছোট দরের 
হচ্ছে। 


অথচ ফাসিজম্‌ তাই 
সমূহে এমন 
অথনৈঠিক 
আইন-কানুন প্রবর্তিত 
স্বাথের হি হচ্ছে না 
বণিকের| 
( এখানে বলে রাখি, দে ফাসি কথনই এমন কিছু করনে 
ভর্থ/ৎ শেন 


বটে, 


যপে্টই শত আ্বাকার করতে বাদা 


না, যার কলে 90৭1018817100010106 
শেষটাদের স্বার্থে 
নেহার। এই অনন্ত বণিক সমাটদের 
এদের পরামশেহ চালিত। ) 


দিতারতত নেশারা দিলশিটারিভবমের পাল্লায় 


কারণ ফ্যাসিষ্ট 
পু এবং 


আপাত দিতে পারে; 


শে 


-মথ ছারা 


ফাসিষ্ট 


পড়ে দেশের সমস্ত পন-দম্পন্ডি হপ্রগ্ত করে নিয়েছেন 
বললেন হর । এ করতে ভাঙা বাধা । কারণ, জাদের 
গুদের ভথরা বুদমঙ্দার খরচ এত সাংঘাতিক রকম বেশা 


হয়ে দাড়িয়েছে থে, মাইনসঙ্গত উপায়ে তার জোগাড় করা 


'একেবারেহ অসম্তবূ। 


ফাস নেহারা গিলিটারি্ হয়ে ঘাচ্ছেন কেন? 
তারও যথেছ যুক্তিনঙগত কারণ রয়েছে । কেন না তাদের 
ক্গনতা বজায় রাখবার জন্ট সর্দদাই দেশের জনসাধারণকে 
হয় দেখান দরক।র যে, দেশ অতি বিপদাপন্প, ভাকে বাচাতে 
একমাজ ফ্যাসিজ মই পারবে । এবং সেটাকে প্রত্যক্ষভাবে 
বেশের লোকের চন্কুৰ সামনে ধরে দেওয়ার শেষ্ট উপায় 
হচ্ছেঃ অবিরত বুদ্ধসজ্জার বন্দোবস্ত করা, থাতে লোকে মনে 
করতে পারে, যে ধাক্‌, ফািজস্‌ আছে বলেই আমরা এত 
সমস্ত আদৃশ্থ শত্রুর ছাত থেকে রক্ষ। পেতে পারছি । 

কাজেই ফ্যাসিষ্ট এবং প্রায় ফ্যাসিষ্ট দেশগুলিতে এমন 
সমস্ত ফতোয়া জারি হয়ে চলেছে, যেগুলো শুধু শ্রমিকদের 
নয, অধাবিত্ত শ্রেণার বাক্তি-স্বাধীনতার বিক্ুবেও যথেষ্ট 
পরিমাণে কার্যকরী হযে উঠছে। 


কার্তিক---১৩৪৫ ] 


এই ত সেদিন জাপানের প্রধান মন্ত্রী বললেন যে, সম্প্রীতি 
জাপানের সরকার ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবেন 
না, অথবা কলকারখানাগুলিকে যুদ্ধের প্রয়োজনানুসারে 
রসদ প্রস্থতের জন্য বানহার করবেন না। দয়া তাদের, 
সন্দেহ নেই। কিন্ত এখন এ আশাসবারী দেওয়ার ফলে 
এটাও কি সঙ্গে সঙ্গে গ্রতীয়মান হয় না যে, যদি গ্রয়োজন হয়, 
তবে জাপানের গবর্ণমেণ্ট যথেক্ছাচারী নীতি অনুসরণ করতে 
বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবেন না? এখন৪ সে রকম প্রয়োজন 
হয় নি, সেটা ঠিক। কিন্ত ভাঁপানের অবস্থা বদি একট 
থারাপ হয়ে পড়ে, বদি চাশ-ভাপান ঘুদ্ধে টান অপ্রত্যাশিত 
রকমের দটতা দেখাতে পারে, অথবা অন্ধ জাহির খুদে 
ঘোগদানের ফলে জাপানের অবস্থা একট, সঙ্গান হয়ে দাড়ায় 
ভবে যে,জাপান সরকার দেশের সমস্ত ধন জন পুদ্ধের টউ-দ্দশে 
বাবহার 
স্বাধীনতার ধার9 ধারবেন না, এ পিবয়ে কিছু সন্দেহ আছে 
কি? বর্ধমান আশ্বাসবাণাতে সেই দর্দিনেরহ একটা ক্ষাণ 
আভাধ পাওয়া যাচ্ছে। 

জান্মানীর বন্নান 'অথনৈতিক অবস্থা আলোচন| কবে 
দেখপে বেশ বোঝা ঘার বে, 
সমস্ত অথানঠিক গহিষ্ঠান গুলিকে কুমশঃ ইস্চগত করে 
নেবার চে থাকে । এখানে জান্মশীর ব্মান 
বিধিবাবস্থাদি সন্গক্ষে একটু সবস্তারে আলোচনা করন। 

জান্মানীতে এখন বাবসা বাণিজ্য সম্পূর্ণভাবে গবনীনেন্টেৰ 
দারাই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে । থে উপায়ে জার্মান সরকার বাবসা- 
বাণিজ্কে কাধ্যতঃ হস্তগত করে নিথেছে, সে উপাধট হচ্ছে 
আর কিছুই নামর্থনৈতিক পরিকল্পনা বা 1597) 


করতে বিন্ুুঘাহ৪ দিপা করিবেন না, নাক্তি- 


ফাসিষ্টর। কি ভাবে দেশেল 


কে 


13101111111 "শপ বাংলার যার মানে 
অর্থনীতিকে আইন-কান্নের সাহাঁথে এমনভাবে চালান 
যাতে দেশের নেহাদের কতকগুলি বিশেষ উদ্দেস্তা সিদ্ধ 
হয়। বিশেষ উদ্দেশগুপি নানারকমই হতে পারে, যেমন 


নুক্তরাজ্যে সেটা হচ্ছে, প্রধানতঃ বেকার সমস্তার সমাধান, 


হচ্ছে, দেশের 


তোলা, ইত]াদি। জান্মানীতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার 'পধান 

উদ্দেগ্ত হচ্ছে অন্থন্যা ফ্যাসিষ্ট দেশের মতই, ভাম্মানানে 

নাৎসী শাসন বজায় রাখা এবং আগামী অবশ্থস্তাবা মহাধুদ্দের 
৯৭ 


ফ্যাসিজম্‌ 


৪4৯ 


জন্য দেশকে প্রস্তত করা। এই দুই লক্ষ চালিত হয়ে 
জান্মানীর অর্থনীতি কি রকম কুত্বিম পথে যাচ্ছে, তা 0.1). 
7. 0০01০-এর লেখা পেলিকান সিরিজে প্রকাশিত 
41500108]159018011)108” খানা পড়লে বেশ বোঝা যান । 
তবে কোল-এর বইথানা বখন লেখ হয়েছিল, তখন অসস্থ। 
যা ছিল), এখন তার চেয়ে অনেক সঙ্গান হয়ে দাড়িয়েছে, 
কারণ “অথনৈতিক পরিকল্পনা” এই কিছুদিনের মধ্যেই 
অনেকখানি 'অএসর হয়ে গেছে । 

ননতম পত্রিকা, খবরের কাগজ, প্রভৃতি থেকে জার্মানীর 
বমান অথনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে মোটামুটা বণনা একটা 
সেদিন সং করলাম । তার থেকে কতকগুলি তথা 
এখানে দিচ্ছি। 


(১) ভাম্মানাতে কোন ছিনিষ আনদানা বা রঞ্থানী 
করছে ইহলে গবর্ণসেন্টের আনুমতি ব141৮1৯০৮-এর দরকার । 
আর এই ডেফিভে দে ওয়] ন। বেওয়। সরকারের ইচ্ছধান 
তা নিয়ে কোন প্রশ্্ ঈলবেনা।  (অবশ্ত সরকারের 
ইচ্ছাধান মানে হিটলাবের অর্থনৈতিক পতীমর্শাতা গোরিং- 
এব হচ্ছাধান | ) 


(২) ঘুদ্ধপঙ্গার জন্কা থে সনস্তড লালের দরকার ভর, 


দেগুলো রগ্াণী করতে দেওয়া হয না। একেবারেই না । 
লোহা, নিকেল, করলা, বনার, খনি তেল প্রভৃতি এই 
তালিকার মধো পড়ে । আবার যে সব পণাদ্রবা বৃদ্ধ 


বাবহত হবার সজ্ঞাবনা নেই, সেগুলো আমদানী করার 
দেও! হয় ন।।  উদ্দেশ্ত_যাতে জাতীর 
ধন দুধে অনাবশ্ঠাক এমন জিনিষ কেনাতে “অপব্যয়ি ৩ 


ডেহিজে মহজে 


(৬) ঘে সমস্ত রসদ মহ রয়েছে, সে সবযাঁতে বেশী 
এব হয়ে না যায়, তাও দ্রেগা দরকার । কাজেই জান্মান 
সবার বাবস্থা! করেছেন বে, কোন্‌ কারখ|নায় কি পণা 
উত্পঞ্ম করা হবে, কি কীঁচ1 মাল ব্যবজ্ত হবে, এবং ফি 
কি পরিমাণে, সে সমস্তই গবর্ণমেন্ট ঠিক করে দেবেন,। 

(9) ্রহ্তোক পণ্যদ্রবোর মুলোর হার সরকারই ঠিক 
করে দেন। প্রতোক জিনিনের একজন করে 
41১7006 601011008৯৮1” বা “মুলা-নিদ্ধারণকাগ কম্মচারা?” 


জন্ইী 


ধা 


নিযুক্ত কর! হয়েছে তাঁদের নির্দারিত মুলোই পণাদ্রবা- 
সমূহ বেচা-কেনা করতে হবে। 

(৫) জার্মানী থেকে স্বর্ণ ঝা স্বর্ণমুদ্র। বাইরে পাঠাতে 
দেওয়া হয় না-আমদাঁদী পণাদ্রব্যের মৃল্যস্বরূপে ও না। 
ফলে জান্ধান-ব্যবসায়ীরা 1,701 বা বিনিময়ের সাহাযো 
বিদেশের সঙ্গে বাণিজা করতে বাঁধা হচ্ছে । যেমন, সাউথ 
আমেরিকাতে জানান চাষ-আবাদের যন্ত্রপাতি পাঠান হণ, 
পরিবর্তে ব্রাজিলের কফি বা আঙজ্জেপ্টাইনের মাংস নেওয়া 


হল। মুদ্রা উদ্ভাবনের আঁগে মানুষ যেভাবে পণাবিনিময় 
করত, হিটলারের অধীনে বিংশ শতান্দীর জান্মানী আজ 


তাই করছে। 
(৬) কোন নতুন বাবপায়-গ্রতিষ্ঠানের 
হলেও আগে সরকারের অনুমতি টাই! 


প্রন করতে 
অনেক পরণের 


ব্যবসায়-বেনন মনোহারী দোকান--মার নতুন খুলতে 
দেওয়াই হয় না। 
(৭) কুষিকাখোর অবস্থাও তখৈবচ | সরকালের 


100017908010180724 বিভাগটি থেকেই ঠিক করে দেওয়। 
হয়, কোন্‌ কৃষক কিসের চাষ করবে এবং সে সব রঘিজাত 
দ্রব্য কত মুল্যে বিক্য় হবে 1৮৮, (রাইশনাহপ- 
শট্রাণ্ট অর্থ হচ্ছে 00716050০৮০ বা পপুটিরাষ 1৮ এসব 
বাভত্স নাম দেবার সার্থকতা কি? ডিপাটমেন্ট অভ 
এগ্রিকালচার বা “রুবি-বিভাগ' নান দিলেও 2, চপ? 
এ বুকম উতকট নামের সাকা হচ্ছে এই যে, লোকে হজে 
এর যানে বুঝে উঠতি গারে নাত এবং আন্দাজ করে 
উঠছে পারে না থে, হাদের শোদণ করবাশ জনন এসব 
জিনিবের স্যষি। 

কাজেই এটা বুঝতে বেশী দেরী ভর না বে, ভিটলানের 
জান্মানীতে শুধু বে শ্রমিকদের বাক্তিস্বাধানহাই হরণ করা 
হয়েছে তা নয়। সমগ্র জাঠিত এক হপক্ষে ফাসি নেতাদের 
পাসে পরিণত হয়েছে । সাধারণ বাবসাযারা€ বাদ ঘায় নি। 
শ্ধু 11015950))5 18000001073 ৮০7 
বণিকৃসনাটেরা, যার! নার্স 1715 10701 এ পঢুর গ্খি 
ঢাল্ছেন, এবং 
মিলিটারিষ্টদের সাহ।ধো হিটলারকে চাল।চ্ডেন, উ 
নিজেদেরই স্বার্থ পজার় রেণে চলেচেন। 

হিতোপদেশে আছে, “উিপায়ংশ্িষ্তয়ন পাজ্জঃ অপারমপি 
চিন্তরেৎ |” এই শান্সবাণা না মানার ফল জান্মানীর নদাখিনু 
শ্রেণা আাজ ভাঁড়ে হাড়ে বুঝছে । জার্খানীর নপাবিঞ্ডের। এনে 
করেছিল, সোশ্রালিজমের অগ্রগন্ভির ফলে তাদের সর্দনাশ 


1)017101) প্রা 5 


1১)০0৭10 প্র 


[রি পৃ 


(10671100৮01) 


হবে কাজেই হারা একক্চোটে হিটলার-এর পক্ষে ভোট 
দিয়েছিল। কিন্ধ এখন তার! ধর্টকে পড়েছে । বণিক- 


বঙ্হ্ী--৬ষ বর্ষ 


[ য় খণ্ড ৪র্থ সংখ্যা 


সত্রাটদের স্বার্থের খাতিরে তাদেরও এখন কাধাতঃ ক্রীতদাসে 
পরিণত করা হয়েছে । 

কেন কম হল? 

এ রকম হওয়াট। কিছুই আশ্চর্যের বিষয় নন। প্রগতি" 
গন্থ। ধনবিজ্ঞানবিদ্গণ অনেকদিন থেকেই এই ধরণের একট। 
পরিস্থিতির উদ্ভব হবে এই ভবিষাদ্বাণা করে আমছিলেন। 

তাহা বলেছিলেন, শমিক-রুঘকদের শোষণের মাতা 
যহ্দুর উঠছে পারে উঠেছে, এইপার মধাবিস্ত শ্রেণার শোষণ 
সুরু হবে। 

প্রথম ঘখন ক্যাপিটালি& নাতির গোড়াপজন হয়েছিল, 
তখন প্রুজিগতির।  মধ্যনিভ্ত শণাকে অপেক্গারত ভাল 
রাগের বাবস্থা করে দিয়েছিলেন, যাতে নাকি শালা স্বারের 
প্রপোহনে শ্রণিক-ক্ুধকদের পক্ষ ছেড়ে তাদের পঞ্ই 
যোগদান করে। এইভ!বে মধ্যবিভ্ুদের হাত কৰে নিয়ে 
তার। প্োলেটাবিযেটদের দলিত করলেন । কিছ এখন এমন 
নিদাকণ বাবসার-ম্কট হয়েছে থে, শু 

এবার নপাপিন্ুদের শোমিত হবার পালা । 


শানাদছে না। 
বপনগ মাকডোনাল্টেল দল পাল?- 


উপাস্তত হাহ 


আনেকদিন আগে, 
ঘেট্টে য়লাহ কবে মন্থাহ থেকে আরগু করে সাব-এসিষ্টাণ্ট 
প্রোবেশনারী এক্টিং আগ্ার-মেক্রেটাৰ। পয্ান্থ আানাপকম 
ছোট-বড সরকারা পর সাভ করছে পারেন |ন, ঠখন পিটিশ 
লেবার পাটির অনেকে অনেক মনন স্গগ্গ সপ কণা বলঠে 
সনশচিত 5ঠন না সে সনরকাল একটা লেখার 2101. 
11)10185 পিখেছিলেন 2 

51556, 0007150,70707010017070077710 1006 07)1011110 0088 
10001) 0010007078৮ 7৯ 00077618071101610111070) 000 
101 ৬১1৮ (00760778011) 00] 00 বু) 

1110-175 ১00 10810070010 1005000867101)617 
ন1]) 011005017৭৯, 0101৭ 01710007801 1001117 
সা))1001 07000001190 80700000171050 
11970101111 171)017160, 11108 তান 08 0100107410010101001), 
100) 0105001901101))  ত07757577210)15 07৮10001001 
17115010010151)0708- 1017) 0070001)7100157 20701 
(11010148107 10110100) 1060 1 07008170601-77? 

হিটলার এন বন্উনান অর্থনাতি এই তথ্যকেই আমাদের 
চে|দের সামনে পরিশ্দুট করে তুলছে ॥ 

পরুন গবন্ষটি শেষ হয়ে গেলে পরে দেখল।ম, বন্মার 
একটি ফাম্ বাম্মা চে্ার অন কনণসের কাছে ভানিয়েছে, 
ইটালা থেকে তান পাঞ্ুন। টাকা আদায় করতে পারছে না। 
খোজ কবে জানা গেল, ইটলীর 15501707206 সম্বন্ধে 
কক গুলে। বিশিনিষেধের ফলে এ অবস্থ! হনেছে |" 





পথ চলার বিপদ্‌ 


সহরের পথ-ঘাটে »লা। বিপক্জনক-এমন কথ। এয 
কেশ বিজ্ঞ বব।র উচ্চারণ কারন কিছ এ কগ। 
বধ সহ] 


শয়। দিনের কপ অময়েই সকপ পথঘাট 


মান বিপচ্ছনক থাকে না, কোন কে!ন পথে কেন কোন 


মায় চলার! আব 

পাশে কর প্রায়েজন 

হয়| পখ-খাটে এই পে 

সাবান হওয়া প্রায়াভাগ, ৪ 
্ ডি 

পান কি 211৭ প9শ 

গা খোড। ১৭ 

গড়ি ৩ হয়| পাছা 

বার আপা গ1912 


ভাগ ভয় আবার বেখা 


নম 

চর 
১ ডু 
71 যারা বয়ঃ। খাট গ্বী ম্ 
“কাল হয় তি গার 82 
নল] »। রি 
হয়ের অলোক চখাডারি এ] 5 
ূ £ ১৮: 
নু রা এ 
লয় পাছার শাপন। 1 
পে 


ছিশ বেশীসকালে 


ডাই ছিল দাতপানা 


|» শপ পল 


গন্ধ) এখন অমন কত হোন 
“বাড়ার শিগে এব এক. 
খাশ। কলের গাড়া বান 


পের শত মহরের 


85 
তি 
পথে, হও 


৩ গর নৃহ্য করি ঘুপি- 
পথে প্রাণের 
আশঙ্কা! এখন বাডিয়াছে 


তেছে। 
পিশী। কিন্তু কেখন থে গাড়ীতে কণের শ্ভি বমাইবার 
৪ প্রাণের ৩য় বাড়িয়াছে তাহা শয়। গাডার সাও 
বাড়িয়াছে অনেক 5 অথচ সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াও বিপদের 
আশঙ্গবৃদ্ধির একমাত্র কারণ শয়। 
ও সংখ্যাবৃদ্ধির মিপিত প্রচেষ্টাতেই কেবল বিপদের সম্ত/বনা 


গাড়ীর কলের এন্জি 


প্রীগোপালচন্দ্র রায় 


পুদি পায় আই তবে বিপদ বুদ্ধির কারণ কি? এক 
কথার বলিতে গেলে, সহরের পথে বিপদ বৃদ্ধির কারণ) 
»পাফ্রোর সব্যবস্থার অভাব|  চলা-ফেরের ব্যবস্থ। 
শিভর করে অপেকগুলি কারণের উপর- সেগুলি কি, ও 


ডালঠৌনা গোয়ার ওর বৌবাজ।র 


লালদিঘা 


সৈতে 2138) 22150512 
মিশন হো 





ঢালাহীনা োয়ার দগণ 
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1৭ 
খা 
। 


ডু 1 | 
তু: না 
রঃ 
| 
। 
1 
কি ভাবে ব্যবস্থ। করিলে পথচলার বিপদ হাস 


দ।ইতে পারে, ক্রমশঃ সে বিষয় আলোচনা করিব। 
মাধ।রণ৯: বর্তমান কালের উন্নতিশীল নগরে চলা- 

খরার সুবাবস্থা করার প্রশ্থ সব্বত্রই জটিল। পক্ষান্তরে 

পতনোদ্দুথ নগরে এ প্রশ্নের জটিলত। ক্রমশঃ লোপ পাওয়াই 


৫৮২ 


স্বাভবিক। আবার যে কোন নগরের আজ্জ যে স্থান 
উন্নতিশীল, বহ বংসর পরে হয়ত সে স্থানের মাধুধ্য আর 
সেরূপ থাকিবে না|; তেমনি বছ বৎসর পুর যে স্থানের 
কোন মুল্য ছিল শা কালক্রমে সেইস্থান হয়ত কগ্মনুখর 
হইল। কলের পরিবস্তনের স।থে সাথে এক এক স্থানের 
এক একরপ শ্রী দেখা যার। যখন যেখ|নে মধু পায় 
মক্ষিকা তখন সেখানে যায় _মগ্রষের প্ররুতিতে্ত অঙ্থ্দপ 
দৃষ্টান্ত দেখ! খর | নগরের যপন এখানে আক্ষণের 
বস্ত থকে লোকের ভাঁড় তখন সেপিকে ধাবিত হয়ঃ কিন্তু 
আকধষণের বস্ত্র গড়িয়া উঠে ধারে বীরেন বভপুক্ন হইত 
তাঙছার সম্যক আভায পাওয়া অন্তর নয় | শগর গঠন হর 
একভা।বে-কিন্ট বুদ্ধি বা হাস পায় তাহার শিভের খেয়।ল 
মত। আগর গঠন যত সুকলিত পরিকল্পন। অন্থযায়। করা 
হউক না কেন নাগরিকদের শবিষ্যৎ গতিবিধি কোন্‌ পথ 
ধরিয়া দিবার চলিবে তাহার মৃঠিক করনা করাও 
অদন্পরাপ ব্বন্থা করিয়া রাখা সন্তব শয় পপিয়। ঘুগে ঘাগে 
পথ চলা সন্বন্গে নৃতন শুহণ গর জটিল হইতে জটিলহর 
তাবে দেখ। দিবে এবং তাহার বাবস্থাও বিতিনন এমধে 
নিহিন্নরূপ হইবে। 

লোকমংখ্যানুদ্ধি ও শিল্পচর্চার অবিরত পরিবন্তন-_ এই 
ছুইটা কারণ সমগ্র জগতের বড বড শহরের অবয়ব দি 
দিন পরিবর্ভিত করিতেছে | এমন কোন বড মহর 
পূথবীতে লাই যেখানে লোকজনের বাম দিন দিন শা 
বাড়তেছে, এমন কোন বড় সর পৃথিবীতে নাই যেখানে 
ক্রমশঃ কলকারখানা বৃদ্ধি না পাইতেছে, এমন কেন ব 
সহর পৃথিবীতে নাই যেখানে দিনের পর দিন শন্ত-হ্য।যল 
প্রান্তর তাহার অধিকৃত স্থান হইতে নিট্াত হইয়। ক্রমশঃ 
পশ্চাৎ হইতে আরও পশ্চাতে সরিষা না যাইতেছে । 
মাত্র কয়েক বংসর পুর্নেও হয়ত যেখানে শাক শন্জর 
বাগান ছিল আজ সেখানে নৃতণ পথঘাট, বা টাথর, 
বিজলী বাতির, টেলিফোন লাইনের বড় বড থায দেক।ন- 
পট, গুল-পাঠশালা, ছেলেমেয়ে, পুরুষ-নারা, গাড়ী- 
ঘোড়া, কুকুর-শিডাল শকলে মিলিয়া একটা যেন মেল?” 
'বসাইয়াছে। কিন্ত এ ভাবে নগরের অবয়ব বুদ্ধি হইলেও 
নগরপত্তনের প্রারস্তে যে সকল স্থান লইয়া! নগরের প্রাণ 


বজ্র-_৬ বর্ষ 


[২য় খণ্ড__এর্থ সংখ্যা 


প্রতিষ্টা হইয়াছিল সে স্থানগুলির প্রতিপত্তি বরং উত্তর 
কালে বুধিই পাইয়াছে। অধিকাংশ নগরিকদের লক্ষ্য 
ও গন্তব্য এখনও সেই পুরাতন কেন্ুস্থলগুলিই। পথগুলি 
বনু পুর্বে যেতাবে রাচত হইয়াছ্ছে সামন্ত পরিবর্ভন ব্যতাত 
সম্পৃণতাবে সেগুলি পরিবন্তন কর! প্রায় অসম্ভব । লোকের 
চাপ, যান-বাহনের চাপ ও দ্রুহগতি, পথের কলেবর 
পরিবর্তনের অন্ুবিধা এ সবগুলি মিলিয়া এমন জটিলতা 
শ্ঙ্ি করে খে, মান্ছষের তখন তাহার বুদ্ধিকে কমাথাত 
কিয়! কিছু সুধুক্তি আদায় না করিলে প্রাণ বাচান দায়। 
পঙ্গপালের মত কাতারে কাতারে অন-মেনা যেন যুদ্ধযাত্রীর 
মহ দিনের পর পিন ভা করিয়। সকলি বেশা কাধ্যস্থলে 
খা দিনশেষে তেমনি ভা করিয়া তাহার 
ঝখের 0). শীছে প্রতা।বর্ন করে গ্ুছে ফিরিয়া 
আবার কাড করিধ। অনমর (ঝিনোদণ করিয়। ক্লান্তি দুর 
করিতে আনোদ প্রমো 


আবার 


যায়গায় 
পাথর আহাযা শাহন করেত আর পথণ্ড খেশ সব। সনিব। 


খাওয়ার ভঠা 


মঞ্লের পথ চ।হির। পরড়িয। অ!ছে) খত লোক যায় পথের 
যেন হরি নাই) আরও চাই আরও চাই বলিয়া মকপকে 
আলিঙ্গন করিবার ভাগ্গ দিন দিন বাকুপ হইতেছে । পথের 
এ দুরন্ত ক্ষুধার যাহাদের ইন্ধন “যাগাইতে হয় তাহারা 
ভাঁড় করিয়া নিজেদের বিপদ আনিতিছে। 
বিপদের সম্ভাবনা কমাইবার একমাত্র কৌশল ভাঙ শিয়ন্্রণ 


নিজের। 
করা। ভীড় হয় কেন সেই কারণের সন্ধান করা আর 
তাহার গ্রতিক।র বিধান কন! হছল ভাঁড় নিয়ন্ণের মুল 
কত্র। কিন্ব এই গর ধরিয়! অগ্রসর হইবার পথেও 
বাধার অস্ত নাই | 

পথের সৌগ্ন ও সৌন্দর্য্য বুদ্ধির জন্য পথের মাঝে মাঝে 
সন্ত, ফোয়ার!, মনুষ্যমূর্ধি ইত্যাদি স্থাপিত করার প্রথা 
কোন সময়ে প্রচলিত হিল? কিন্ত এগুলি বিগত শতান্দীর 
অলস মুহর্তে রচিত হইলেও কালের আবর্ডতুনে এখন 
তাহাদের অস্তিত্বের মগ্যাদ। হ|রাইয়ছে। এক্সপ আডম্বর 
উত্তরকালে কেবল যে বাহুল্যে পরিণহ হইয়ছে তাহা 
নহে এগুলি পথের মাঝে থাকার জন্য এ সকল স্থানের 
পাশ দিয়! যে সকল যাশ বাহন যা লোকজনের যাতায়াত 
তাহাদ্দের সংখ্য। বৃদ্ধি হওয়ায় এ সকল স্থান এখন পথের 


কার্িক__১৩৪৫ ] 


বাধায় পরিণত হইয়াছে । একসঙ্গে অনেককে এরূপ 
বাধার সম্মুখীন হওয়ায় অযণ। ভাঁড় স্থষ্টি হওয়। স্বাভাবিক । 
ভীড কমাইনার প্রথম উপায় তাই পথের অনাবশ্যক বাঁধ! 
অপসারণ করা । পগের শৌন্দধ্য বুদ্ধির জন্য অহাতের 
রচিত উক্ত-আডম্বরগুলিই য়ে পথের বাবা স্টি করে তাহ। 
নয়। কফিরিওয়।ল| বদি পাইন্ছে 
পাইতে এমন বিরক্তিকর অবস্থায় উপশীন হয় যে ভভারও 
একপ্রকার পথের বানায় পরিণত 
পথের বাপাযর় পরিণত 
দিয়। আশে পাশে 
বড় রাছায় যার়। থে পণ দিঘ। সচবাচর 
দতগানা যানবাহনের গভিবিলি অপি পে 
কেন প্রকার মগ্র-গতিসম্পন খাখবাতনের চলাচল বাপা 
বলিয়া পরিগণিত ভয়? 


ও দে।কানপাট ক্রমশঃ 
হয়। সরা গরুহ 
হই/পহ, নছ রাস্তা ভহতে অরাইয়। 
র গলিতে স্থান দেখাইয়া দিতি গাড়ির 
শাড কমন 
রাম, গে 
উচ্িত। যথন এইট সকল পগে 
দ্হগতির যানবাহশের চলাফের! করিবার সময়, অস্থনঃ 
পক্ষে সেই মময় সে পা সুগির খানবাছন ঘাত7ত না 
ঢলে? শাহর বাবস্থ। করিলে ভাড কনান গন্তব হয়া 
পথে বাধা শষ্টি হয় অ 
গা] । কত যাত্রী 
পরে? 


[রও এক ময় ঘখন পথ হয় 
বহার আর এক একটি পঞগ পহন করিতে 
অবসাদ শাহ, কান্তি নাই, 
গ্রাতি অবজ্ঞ!। উপেক্ষা, আর আছে তার ক্য়। 
পর আঘাত পঃইয়।ও বিচ আলিঙ্গন করিতে দ্বিধা করে 
নাই, সঙ্কোচ করে নাই, কটা করে নাই। 
পদদলিত হইয়াছে প্রহিদানে ততই 

দল আ।ভ্বান করিয়াছে এতিক্রিয়ার 
দেহ হইয়া পড়ে শিখিল। বিরাম মে মুখ ফুটির। চায়ও 
না, পায়ও না, যাঁতীদেরও যে আর পথ নাই, এই পথ 
অবলগ্কন করিয়াই যে তাহাদের গম্ভন্য স্থানে পৌছিতে 
হয়! লক্ষ্যের দিকে তাদের দুটি, পাথের দিকে নয়। 
কিন্কু, চিরকাল কি একভাবে যায়? এমন দিনও আসে 
যখন লাগ্িত, অপমাশিত, উপেক্ষিতের মক শিবেদন ঠিক 
স্থানে পৌছায়, এমন দিনও আসে ঘখন গব্দিত, গঙ্জিত, 
উদ্ধতের দত্ত খর্ব হয় তখন ইচ্ছয় বা “নিচ্জায় এ লাক্ষিত 
অপমানিত, হ্য়েকে অবণতশিরে সন্্ম দেখাইতে হয়। 
অবশেষে পথের যখন সংস্কার আরম্ভ হয় তখন যাত্রীর] 


পথের আছে ভার 


আমার 
যতই শাঞ্চি ত। 
আরও সে যাত্রীর 
ফলে হাহার 


পথ চলার বিপদ 


৫৮৩ 
ধারে চলে। পথের সংস্কারের জন্ত থে বাধার 
উত্পন্তি তাহার প্রতিবিধানের উপায় অন্ঠ 
পথকে পুরাতশ 


সাথারণ5ঃ 
ও তীড়ের 
পথের সাহাযোর জঙ্ট ব্যবহার কর! । 
এ জলন্ত বড় বড সহারে একই গন্তব্যে পৌহাইবার জণ্ত 
পাশাপাশি কয়েকটি পথ শিল্মাণ করা হয়। মাঝে মাঝে 
কোন পথ অবরোধ করিয়। মংস্গ।র করাইলেও পথিকদের 
হাড় সঙ্কা করিতে হর ন।। 

বড় উট বাজারের শিকটের বাস্ত।তেও বহু পোক 
খানবাহন একত্রিত চওয়ার ভাঁড় জামে। থে সকল বাজারে 
কেতার ভাড খেশা মেখানে আসে পানে রাস্তার পরিসর 
বৃদ্ধি বিয়া, খানব।হনের বিশ্ব করিবার সময় নিমন্ত্রণ 
করিয়া, নতুন পখ্থাট কটি করিয়া হাড় কমাহবার উপায় 
আছে । 

আনেক পথের পানে কানের সামনে গ 
ভিশন কেনা সুখিবাডাশক, অথচ এনপ আপেক্গমান ঘানি 


বাহন কম হাউ চটি করে শা একপ স্থলে গাছ শিয়ন্ধাণের 
বার মন বিয়ন্ক। পর 
বানের ৮৫ প্রথার সম্পৃ 


বিত! করিণে কবল নাগরিক আ্বাধানতার উপর 


উপায় যানবাহনের আপক্ষা করি 


পথের পাতে যাশ বারে! 
তল 
করাই হয় না বং ইাতে বারমায়ের আস্থার কটি কর! 
সমাজের আখিক বাবস্থা 
সমাজের প্রাণ লাচাইতে চেষ্ট। করিবার জন্ত 
সমাজের মান খোয়াইতে পারা বায় না ভাড শিষন্ষণের 
সকল প্রকার ব্য ই দুটি রাণিতে হয়ঃ সমাজের আতিক 
[দকে কোন্‌ পাবস্থায় কি গ্রকার ফল ফলিবে। এমন কি 
নগরের বিডিন্ন অংশে আর্থিক বণ্টনের 
লাবস্থাও নিষ্পনদণ করা সন্ত । যেপথ দিরা লোকজন 
চল5ল করে, হে পথের বারে পথচারার প্রয়োজন মত 
সামগ্রীর ক্রর বিঞয় ইয়, যাত্র'র সংখা বুদ্ধি পাওষার সঙ্গে 
মঙ্গে সামগ্রার চাহিদা বুদ্ধি হওয়া স্বাভাবিক, সামগ্রীর 
চাহিদ। বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি রাখিবার স্থানের চাছিদা 
বৃদ্ধি হওয়া অবশ্ন্তাখী অর্থাং পথচারীর সংখ্য। বুদ্ধি সঙ্গে 
সঙ্গে সে পথের ধারের স্থানগুলির মূল্য বুদ্ধি হু ও 
তেমনি স্বাভ[বিক্ধ ক্রমশঃ পথচারীদের নিকট হইতে অগ 
বর্টিত হয় আর সঞ্চিত হয় অপরের নিকট, 


বঙ্থাতেহ পু 


ভীড় শিয়ন্ণ কিয় 





যদি নগর 


8৮৪ 


কোন অংশে অর্থ ব্টনের প্রয়োজন হয় সেই অংশে ভাঙ 
ঠেলির়। দেওয়ার বাবস্থ| করা চলে; তেমনি কোন টা 
হইতে অর্থ কমাইবার প্রয়োজন হইলে সেই অংশ হইতে 
ভাড কম|ইবার ব্যবস্থাও কর! চলে। অর্থের মঙ্গাশির 
নগরের কোন্‌ অংনে কথন কিন্টুপ ভীডের চাও বঙিবে 
তাহার শর্জান রাখেন। ভীড় নিয়্ণ ব্যাগারটি খান 
মত কাবাকরা । সুত্ীকে বিভা) বিএকে জু রা 
তুলিতে পারে । 

পথে শা মিলেই গণ্য গ্(নে পৌছহান 
প্রদশকের শিপেশ চাই পরে পদে 1 
ন। পরিতে হর, সকল থারীরহ এ হান থাকে । 
নীল, ভপুদ, শপ কত এত পত্র আপে। 
চলে। যে খাখা বান 2 
তার পিপদ হওয়া আন্বা 
পোকবোসতা রেস চাবালে। রি 


14) 
থে পা ফের ৮ 


৭ 
রি 


খায় শ|িগি সি, 


পপখে গিয়া বিগ 





নয। নাঞাত 


তত 


তব অনেক 
৩৯: 7155 


তলার 


গলে, অনঙ্গলা না হতনার আস্।শনাতা 
শা | 

কাপকাতার কয়েকটি নিশি স্তন হান 
পথিকের ভাঙ দেনা হয় রি 
ও পগিকের চলার পথ যাহাতে গন হয় এই কপ 
তাহার পাবগ্থার পর্দি; বিশেষ লঙ্গ/ রাখা প্রয়ো ডন । 

একটি উপাহরণ দে ওয় মার 

কাণে লালবাজারবোৌবাজার ৫ পথটি অপ্রণপ্ত অপ 
রি খানারাত এই পথে যথেষ্ট, হতননি অগ্রণস্থ গখ 
ক উন্সিশ হাউস গ্রাট দক্িধপূশ্টিম কোখে। লালবাছার 


বৌবাগার ষ্রাটে মোটর গাডা চলাচল ও টান পাড়া মাত, 


ও খায় । মানবের 





দা 


লা 07 
লালা নর 


যান 






য়!» থেমন বেশী, পগচারী পথিকের মুখ্য তেমনি বেধা, 
কাউন্নশ হাউিম গ্রাট-ছেরার ই্রাির তখাডে পখচারা 
পথিক ও খোটর গার ৯৭1চল পরেণা ১৭ হ তে ১০৭ 
ও বিকাল ৪॥ রা হষ্টতে €1ট। গগাগ্ত ভয়াবহ | কারেশ্টা 





আপিসের পাশ দির! লালবাজ!৫বৌবাজাপ 
গর।ল করিয় পুন্ব-দক্ষিণ কোণে একটি পা, 


151 প্রশস্ত করিয়া 
মেন্টাল এভিনিউ পার হইয়া ওয়েলিং৪শ 


রি 
্াঃ 


পর।স্ত 





(পীছানতে, কৌবাগ!রের ভাঁড় কমিতে পাবে; এই পথ 
শনিষ্যতে টা চলিতে পারে) তখন এইট রাঙ্ার 
দোকান পাট খেগুপি এখন ক্রেতার অভালে তেমন উন্নতি 


খল নে তম গুপি ভাপ কারবার করিবে আশা করা খান। 
(পিঙ্ক উন্সিপ হ1উম ট্রাট ও চেয়ার ক্রাটের মেড়ে 
পথচ|রা যাত্রার খাহায়াতের জন্য কালক্রমে লাস্তার উপর 
দয়া খেড শিক্মাণের প্রয্োেজন হইতে পারে, এখন পের 
বিপন্থ এই পথে যথেষ্ট ভোগ করিতে হয়, সেতু শিল্মাণ্ে 


হ্য় 


খে 





৮ 


বঙ্গশ্রী--৬ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড--চর্থ সংঘ. 


৬ 


আরও প্রয়োঅন এই' ভান হহবে এগানে কাউন্সিল হও 
ট্রাকে প্রশস্ত করিবার জপ একপ প্রচুর বায়ার এ, 
অনিবাধা পরিবর্তনের একম এ এল বায়-মাবা উপায় 






(এ | গালপিথাও আশে গার গখ পির তা 
+ টা 2 ২8788 ্ 

(ক) চিরে পেদান হইল শদচার! গথিকের পঞ্ষে চে 

১৮ [পথ অবলম্বন কাযা ৮পা ও মুকুল) পিংনিন 





[দর সি পথ খেন 





থু বল 
বি 
তা ত১1৯। 
১ থিপলার 
[নলাডির লু তু ও এ 












্ 

বি. কপিল ভারি পাপ তাও 
চার [কিছু গাদন তত ত যাগ 
দত ঘুরি ত চায় পাই শি গর মং লেপ, আও 
পাপক 257০ 2 একর ত 550 হয স। 


হাদেরহ হতগর 





এর শাসানত আবু 74 উিগিল 1 
আলি, পলা 97৭ 121ল-ঞ5াতশাত লিন লালন চিটিশি 
11) লক খরা চলো | গার এ যগর্ বা তন বাব হয 
এা তত উিপত গ্যন্ত পাকে শান প্াহদাতের হয়ত 
কও স্বাগত করিও কোন পা তক্জানের 
হত কা শগরের অবনবের নাই ৩ দীপার এন 
(পরান করাও কোন পা হগ্রানের হয়ত কাছ গাথিককে 


এই সকল প্রতি 


পালন 


করা। 
পরামশ, কিতা শিপন ৬ তি 
মান আগের বস্তা) পালনে সহার 
[পিকের ও 


পথ গ্রপশশ করাঃ 
[শর একখ|গে 
শা) খনন যো জন 


বর, পণঢারা 


নঙ্গল। বু 


ও বানচারা উচরাপর তেমন 


প্রয়েভত | আর আযান আতোক পথিকের আগ্থ 
পাকের আপ সুবিধা বিচার বধ! ও একে অপরের 
উদ্দেন্তাকে শা! ও ধরন করা | এমন অঙ্গাঙগাভাবে একটি 


পদ্য অপরটির মহত যোগগুতে গাথা আছে খে, একটির 
শুধত। খটিলে আয়োজন বিখদূশ ও 
ইইএ। পড়ে । 


আভা ব। হশস্ত 


এবকপাণকর 


বিপদ কাটাহতে হইণে 
থকা চাহ থে, পথের মাদিত 
সথ আমার বোগষাগ 


লে হাই অবধা অরএ 
কর সখে আর মকণ 
গাণিয়।  ৮লা 


পথ 
তত শশন 
খাঞধের 
প্রা । 


বপপ পপি 


হল্বাক্ ও মন্ভন্থ্য 


বিজয়ার নমস্কার 

৬5 আরৌবর (১৯নে আখিন) তারিখের মম্পাদকীয় মনর্ডে গাঠকধ্কে 
বিয়ার ননঙ্থার জানাইয়। অনুবাজার পত্রিকা লিখিয়াছেন £-বিছয়।র 
আ॥ম্মিক দিকটা সকলেই বিশ্ম-প্র।য় হইয়া গিথাছে, এখন কেবল মানাগিক 
দিকটা প্রানান্ত তাভ বরিয়াছে। 


কিছ্ধ বিজয়ার আপাঘ্ি (?) দিকুটা কি, মম্পদক 


মচাশর়েল আলোচনায় তাহা বুঝিবার উপায় নাই । বঞ্ধহ 
-আধাশ্রিকা বলিতে সম্গাদক মহাশয় কি বুণিযাছেন, ক্যান 


হাহা ও অনুলরণ করিতে গাকিলাম না) আগতের চহাচর 
ভবের কাধাক্রন পরাক্ষা কগিলে, দেণ! থার, 


কাধাশ কাধাশন্ডি 


প্রঠোক বালা 


[কির মুলে একট অবাক বিছ্চানান। 
আগার নতে। 


[ক কাপর উত্পন্ধ হইসে, 


এী অলাক্ু কাগাশর্চি হইহে বাক কাষাখাকি, 
হা! মতণ পঠান্স স্পুনঙজাণে 
[রি চাট জানু স্গক্ষে 


উপলগা ন! হয, এতগণ জগহ «শাহ 


গান সম্পন হয় না। 'আপুনেক ভানামমেও ঘাহা কিছু 
তখা 9গহের আন্তসালে ঠাহকেই আবান্মিগা বলিয়া আগা ও 


নল] হয় এবং আনেক মনরে চাহাতকে এএগাজেয়। আমন 


খেল! হয়ু। ব্গত এই চনহ আনুশিক জগ কোন 


(নিথণের ভ্ভান-বিজ্ানঠ নিউরবোগা হঘ নাত এবং হাহাল 


পল, জন-সানালণেৰ মবো টাৰিদিকে চাতাকান উচিযাঙে | 
লিজয়ার উৎসব যাহারা পরিকমন। করি ছিলেন, শাহাব! 


এই নাক্ত ও অবান্ভ জগতের মধো সম্পূরক কি, হাত! সম্পূর 


পলর্দি করিগ়াছিলেন। অভাভাদের ই জ্ঞান যাহাতে 
জাঠাদের নিগন্ব উপলদ্দি আঅপোহ পগাবামিত ভইয়। 
না থাকে, ভাহাবই অক দগোত্গন আগঠান। আনান 
হইতে কি করিয়া গ্রকাশনান বর প্রকাশ সাত 
হয, ভাঁভ পরিজ্ঞাত হদদাকেই খনিজয়া” লুল] হইয়াছে 
পুবোঠিতের নিকট এই জ্ঞান লাভ করিয়াই স্মরণাতীহ 
কালে জন সাধারণ কৃতার্থ হউতেন । সেই রুগাখথগার বোবই 


নু নাক্ধবের নিকট “নসন্কার? কপ প্রকাশ সাইঠ। 
সেই হিলাবে, বিজয়ার নমস্কার জানাইনার আধকাব 
বর্তমান জগতে কয় জনের মাছে ? তথাপি, আমরা আমাদের 


পাঠকবুন্দকে নিজয়ার নমঙ্কার জানাইতেছি । আমাদের 
এইট নমস্কার যেন তীহাদিগকে সভাদ্রষটা খবিগণের “নমস্কার 
প্রকরণ সম্বন্ধে উত্সুক করে। 


ভারতের ইতিহাস 
অর্টোবর তারিখে এলাহাবাদে নিথিল ভারত ঠতিহ।ন কংগ্রেসের 
ন্।গতি দর ছি আছ, ভাগারকর বলিয়াছেন, ভারশীয় ইতিহাসিক 


হদদ্দ্থ ভাবে ভারতের ঈত্কিস কেন প্রণয়ন করিবেন না, হার সঙ্গত 
কোন কারণ নাত । 


এই সম্পকে একটি কণা মনে বাথা দরকার বে, প্রাচীন 


এরথসমহই্ অআঠাত ইতিহাস গ্রণরনের এক মা নিশ্বাঘোগা 


উপকরণ । ববমান এতিছামিকগণ ই5| 


উপল করিতে 


পাবেন নাই । ইহাদের অপিকাশই মনে করেন,নাটি গু ডি 


ইটের কিংলা। পাথরের টুকরা জোড়। দির! মনোদত কাহি 
বচন কারলেই তাহা হাতগান বালয়া পবিগশি রে 


হান গ্রণয়নাথ সেই 
কাধাক্রম পরাঙ্গ। 
বুশের উচ্চতম নিল্ঞাপারা 


আমাদের নতি, কোন মুগের গ্রহ হাত 


বুগুর বিপিধ আরেল মুখর িস্থাধারা ও 


করিত হয়] কোন প্রস্তর 


আনি এ 55 


প্রদ্থনগগুর মামবেশ 
হ₹াসকে প্রকৃত ইতিহাস 


পাপে আ। শ্ুতরাং 
হইতে উদ্ধত কিংবা! অন্তীনত 
পলা ছলে না। ববং দেখ' বায়, চিন্তাশীল মনাস্বগণের লিখিত 


[স্থতঃ কোন না! কোন দীপে সমাজের প্রতোক স্মরের ননু্ের 


চিক্টাদারা ৪ কাধাক্রমের ইঙ্গিত বডিবাছে। আমরা ঘনে 
কমি গাগীন ভারতেতিভাস চন করিতে হইলে ভারতের 
পাঙান গ্রহ্থসমুের প্রক্কত বিটাল করিয়া, তাহাদিগকে যুগ- 


[িভাগান্ুযায়ী শ্রেণানদ্ধ করিয়া তদনুস রে এ এদসমুহের বক্তব্য 
উদ্ধার নি ইনে। বন্মানে কোন লিশেনজ্ঞ খাহনাম। 
গাঠহাসিক এই কাযোর দানা অজ্জন করিয়াছেন? 


নদী-বিজ্ঞান 
পুণর খদকোযাসাল। মেন্টাল হাইডো.ইনাসিক রিসান্চ ঠেশনের 
গক্ট বর ভারিখে প্রকাশ পাইছে 


থে কাদাবলী ৮৯ ) আহাতে বুঝ খা, 


নদী স্বীয় নানাবিধ গবেষণ।য় এ রিস।চ্চ ছ্েশন হস্তক্ষেপ করিয়াছেন । 


৫৮৬ 


বঙ্গত্ী_৬ঠ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড-৪র্ঘ সংঘ), 


এই গবেষণার প্রকৃতি বিচারে দেখা যায়, নদীবক্ষে নারীর কর্তবা 


বাধ ও সেতু বঙ্জায় রাখা বিষয়েই ইঙার সমধিক উত্সাহ । 
কিন্তু জনসাধারণের কল্যাণের দিক্‌ হইতে বীধ ও সেতুর 
গ্রয়োজনীয়তা অপেক্ষা আপজ্জনকতা অধিক। এই ভন্থা 
আমাদের মতে, নদীআেত স্গন্ধে প্রাকৃতিক বিধি কি এবং 
তাহা অবাহত থাকিলে জনসাধারণ কি ভাবে উপরৃত হয়, 
নদা-সধঙ্ধীর় প্রাথমিক গবেষণা ইহাই ওয়! উচিত । একদিন 
ভারতবযে? সমস্তগুলি নদী ৪ খাল সারা বত্সর জলে তৈ গৈ 
করিত এবং ফলে জনসাধারণের অথাভাদ ও 
স্বান্তাভাব মিটিঘাছিল। আমাদের মতে, সেই পুরাতন 
সংগঠনের পুনরুদ্ধার না হইলে ভারতবাসী জন- 


তাহারই 


বাবস্থ। ও 
সাধারণের বন্তনান দূরবপ্ত। দূরীভূত হইচে পারে না। ইহার 
জন কি প্রয়োজন, তাহার বিস্ত5 আলোচনা বন্উমান সংখার 
সম্পাদকার স্ম্তে কত হহয়াছে। 
নাগরিক কর্তবা 

১৭ই অক্টোবর হা রথে মহীণুরে এক মানপত্রের উত্তর বড় হাপ্রনজে মিঃ 
শরত্চপা ব2 বলিয়াছন কোন সহইর সনুদ্ধি কেবল ভাল পথঘাট 
অন্ধ! অট্রালিক। দ্বার! বিচার ৪1 ঘায় না। সভার দুঃগ্থ ব্ভিদের 
অবস্থার ককণানি চন্রতহি হইয়াছে, হাহ] ঠইতেঠ প্রতঠ বিচার আস্তরণ । 
পৌরনঙা বুক বাধাতাখুনক ভাবে প্রাথমিক শি গধনুন করা উচ 
উঠদি। 

অথাত, যে-বাধস্তায় ৪ শিক্ষার বর্তমান সভাতা। € ভাঠার 
পরিবেশ গড়িয়া উঠিথাছে, সেই বাৰগ্া ও শিক্ষার সমগ্রাংশহ 
বজায় রাখিতে 
সাধিত হহবে! 
সঙ্গে খাইবার স্পৃহা । 
শিক্ষার প্রব্ীনকে পৌরশতার পর্গে অনশ্তপালনার কলব। 


ভইবে, ভগাপি ছঃস্থ ব্যক্তিদের অবস্থা উন্নতি 
হঠাকেই আনরা বলি 'ডুড ও টামাক' এক 
শরৎচন্দ্র বে বাধা হামূলক প্রাথমিক 


বলিয়া মনে করিতেছেন, দেই শিক্ষার শেষ সোপান অতি কম 
করিলে সাথান্থ পেটের ভাত জুটাইপার পানথা হয় না 
ইহা [ক বাস্তব সহ নহে? কিংবা, ইঠাও কি বাস্তব সা 
নহে যে, পুণিবীতে বন্টমানে যেখানে যত ভাল ভাল পণ ও 
অট্রলিকা হেছারী হইয়াছে, সেই পাপে তত অধিক লোকের 
ভাভাকাব পুজিহ হয়া উঠিতঠেছে? এ বাস্তব সহ্য প্রতা্গ 
দেখিয়াও ভারঠায় নেহাদের কাগুজ্ঞ।নের উদয় হইল না, 


শুধু ইহারহ জন্ত হা-হুঠাশ করিতে হবে ! 


২২শে অক্টোবর বাঙ্গালোরের মহিল। সেবক সমাজ কন্তুক অত, 
সখদেশী-প্রদর্শশী উদ্বোধনকালে বক্তৃহা প্রসঙ্গে নিসেদ্‌ হব্নারায়ন বলিয়াছেন, 
পা্চ্ড। শিক্ষার বিভেদকারী প্রশার মনেও ভাগতীয় নারীরাই ভ1৫2 
সমাজ ও কৃষ্টি রঙা করিয়া খপিয়াছে। লারীদের আচরণ এরীপ ই) 
উচিত যে, গৃহই জ।ঠীরতা ও দেখা ্রবোধের কেলী হয! উঠিতে গার 

কিন্ত ভারতাঁ॥ নারার যে-অংশ পাশ্চান্তোর এই শিক্ষার 
দ্বারা প্রভাবান্িত হইয়াছেন, তাহাদের বারা এই কৃষ্টি ৪ 
সমাজরগার কাথা ইাঠমধো যেরূপ “পোৌকষের সহিত অব- 
লপ্বিত হইছে, তাহাতে কি আশঙ্কা হয় না যে, ভাবতাম 
কৃষ্টি ও সমাজের জাণ শৌধগাণি সম্পুণ পতনোনুণ 7 মিলেস্‌ 
স্রব্বারায়ন বলিয়াছেন বটে যে, নারাদের আচরণ এরূপ হওয়া 
উঠত, যাহাতে গুঠহ দেশ গ্রবোণের কেন্দ্র হইয়া উঠিতে 
পারে । কিন্তু গাহারকে যেপ্ধপ অহিলাসঙ্ঘের প্রসার দেখ। 
বাহতেছে এবং আমে*লি ও কাউাশলে নারীরা বেভাবে 
মাঠিয়। উঠিরাহেন। তাহাতে গহহ রগ পাইতহেছে না, তা 
আবার দেশাম্মবোধ ৪ জাভায়তা । 
আশ্রমের আদশ 

ই অক্টোবর হারিণে মহীনুহ বিশ বিঞলয়ের পাধি-বিহরণ নন্মেলনে 
নিঃ সিং এফ, এগুস পন্তুতাপ্রনঙ্ে বাপয়াছেন 2০ বিশবিশ্ানম সব্বাপেস। 
দরিপ্র পাড়ায় একটি আশন করার হানপা তাল, াহাবাম, বড়ুঠ হল, 
লাভব্রেণী, পাঠাগার, ছোট-থাচ সিনেমা ভ তাদির বাবস্থ। এখানে হইতে পাতে। 

অথাৎ, দরিদ্র পাড়ার এই আশ্রমে যাবভায় ব্যাপারই 
থাকিবে--ভালিকায় কেবল রেস্তরা, অকেন্ী ৪ ভান্সিং 
হলের কথ! বাদ পডিরাছে_তবু ইহাকে 'আশম? বলিতে 
হহবে। নিত এপগুজকে শিদেশা নিরীহ ভদ্রবান্তি পাইয়া 
বন্তমান ভারতের 'আশ্রম-গ্র হাতার তাহার মাথা আশ্রম 
মন্ব্ধে এমনহ আজগুবী ধারণ! ঢুকাইর। দিয়াছেন যে, তাহার 
ণিশ্বাল হইয়াছে, একাপাঁবে ভাভাড' ও হোগিউডে'র সংঘিশ্রণ 
হ£লে, তাহাকে আশ্রম আথা দিলেই সনন্তটাই দারিদ্র্যা- 
বসানে আশ্চঘাভাবে কাধাকরী হইতে পারে। আমরা মিঃ 
এগুজকে দোষ দিব না। 'এ* দঘ কাল তিনি শান্তিনিকে তনে 
অতিথাহি হ করিয়াছেন বে, ঠাহাতে ভাহার সহজাত কাগুজ্ঞান 
লোপ পালে দোষ দিবার উপা॥ কই? কেবল মনে হয় 


[ক লঙ্গ। ! 





“তলার শবাল্যজ্তাাণ ঘারিলা ঘাতভাধিল?, 


বৃতট্েলা 





অগ্রহায়ণ-- ১৩৪৫ 
৬ষ্ঠ বর্ষ, ২য় খণ্ড ৫ম সংখা] 


সম্প্াদল্কীল্ 


নেতৃত্বের নযুন। 


কিছুদিন আছে মহীশৃরের ছা স্কেলে সুপ্রসিঙ্গ 
ব্যারাষ্টার মিঃ শরচ্চন্দ্র বন্থ সভ'পতিরূপে একটি সুদী 
বক্তত। প্রব।ন করিঘাছেশ। 
নয়টি বিষয়ের আলোচন। করা হইয়াছে। 
এ বিষয় শয়টির নান -- 

(১) নেতৃত্বের অন্য।বগ্যকীয় গুণ ধিকি? 

(২) যৌবনের প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকত। 
কোথায়? 

(৩) বর্তনান ধুবকগণের দোষ কিকি? 

(৪) বাস্তব রাঁজনীতিক্ষে ত্রের অসুবিধা কি কি? 
(10100010108 01131400107] চ011108) 

(৫) অপরিহাধ্য একতা যে শরতবর্ষে আছে 
তাহ উপলব্ধি করিবার উপায়কিকি? 
(10197500101) 01000 ০8507)010] 01১11 01 
[1)072) 

(৬) ভারতীয় জনসাধারণের তীব্র দারিজা 
নিবারণের উপায় কি কি? (07791 91 


_-শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাার্ধা 


0170 7000)81100 10061507000 2099905 
00 1110112) 
(৭) শাঁরতবধষের পুরণ স্বরাজ লাভ করিবার আনন্ত। 
সমাধান করিবার উপায় কিকি? 
(19)1010) 01 ৯৫৫810100 0910)11069 101৩- 
[০100০106010 11011) 
(৮) উ সমস্ত সমাধানে 
কি কি করিতে হইবে? 
(1). 0010৮70002৭ 0001180৮০৪০ 


ভারতীয় ঘুবকগণকে 


01 [1001 1)1100 69 ৪০18100) 

(৯) ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেসের স্বভাব কি 
কি? (01727400067 01 11)010 বত0 02] 
€01)£789) 

মিঃ বস্থু ভ্ভীহার উপরোক্ত বক্তৃতায় যে নয়টি বিষয়ের 

আলে।চন! করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটি আমা 
দিগের মতে শুধু ঘুবকগণের জন্য কেন, প্রত্যেক 
চিন্তাণীল তাঁরতবাসীর পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। 


৫৮৮ 


এই শ্রেণীর চিন্তাশীল বিষয়-সমাবেশ প্রারশঃ আজকাল- 
কার বক্তাগণের বক্তৃতায় দেখা খায় না। এই হিসাবে 
মিঃ বস্তুকে চিস্ত(র বিধানজ্ঞ বল। যাইতে পাবে এবং 
তিনি প্রশংসার যোগ্য । কিন্তু, যে ভাবে তিনি 
উপরোক্ত বিষয়গুলির বিচার করিয়াছেন তাহ। বিশ্লেবণ 
করিলে তাহাকে বালকের মত অজ্ঞ, বিপথগামী ঘুবকের 
মত উচ্ছ্থঙ্প, সাধনাহীন বৃদ্ধের মত চিন্ত।-শক্তিহীন না 
বলিয়! পারা খায় ন!। অনগ্য, ভ্রমাত্মকতার গ্রামাণ যে 
কেবল মিঃ বসুর বক্তৃতাতেই অনন্তম|বারণরূপে 
দেখা যাঁয় তাহা নহে । গান্ধীজী হইতে আরম্ভ করিয়া 
ভারতের যে কোন নেতা জনপন্মেলনে যাহা কিছু 
বলেন, ভাহার যে কোনটি বিশ্লেষণ করিলে উপরোক্ত 
লমাষ্মক 51৭ নিদর্শন পাওয়া খাইবে। 
ভাহাদিগের তথাকথিত অভূত-পূর্বব সাফল্য সত্বেও, 
শিক্ষিত ঘুবকগণের বেকার অবস্থা, মধা-শেণার দারিদ্রাঃ 
শিল্পক্ষেত্রের আমজীবিগণের হাহাকার, কুনকগণের 
অনাহার, সমস্ত সম্প্রদ[য়ের অন্বাস্থ্য ও চরিপরহানতা 
ভরোনুর বুদ্ধি পাইতেছে । এক কথায়, আস্েপচার 
টকই হইতেছে বটে, কিন্ রোগীর। সৃত্যুমুখে পতিত 
হইতেছে । আম।দিগের নেভার! প্রায়ণঃ উচ্ছঙ্খল এবং 
চিন্তা-বিবয়ে অলস। তাহারা কতক গুলি উদ্ভেজক কথার 
আরোপ করিয়া শ্রোতাদের উত্তেজন! বৃদ্ধি করিবার 
থাকেন, অথচ কি করিলে যে 
সর্বসাধারণের বিবিধ সমন্তার সমাধান হইতে পারে, 
স্বাধীন তাবে তাহার কোন চিন্তা করেন না । এইব্সপে 
তাহার। সর্দমাধারণের উপকার অপেক্ষা অধিকতর 
অপকারই করিভেছেন। 


ইহারই জন্ত 


লে/ 
তে 


ভ 


জন্যই প্রায়শঃ বাস্ত 


তাহারা কি বলেন তাহা 
প্রায়শঃ নিজেরাই বুঝিতে পাবেন ন!। দেশের ও দেশ- 
বাশীর অবস্থা এবং কর্তব্য বুঝিতে হইলে যে বীরতা 
ও বিঙ্লেষণ-নিপুণতার একান্ত প্রয়োজন, ভাহি প্রায়শঃ 
তাহাদিগের একজনের মধ্যেও দেখা খায় ন'। উহাদের 
প্রায় প্রতোকেই আস্মান্তরাগঞ্জাত পরিষ্টপ্থিতে (০০- 
756107] 00201)12067500 ) পরিপূর্ণ । সর্বসাধারণের 
কর্তব্য স্থির করিতে হইলে, তাহাদিগের অবস্থা, খেদ ও 
চিন্তা যে-ধৈধ্যসহকারে পরীক্ষ! করিতে হয়, সেই 


বপ্রী__-৬ষ্ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড ৫ম সংখ্যা 


ধৈর্য্য প্রায়ণঃ ইইদিগের একজনের মধ্যেও পরিলক্ষিত 
হয় না। ইহীরা স্বকীয় নৈপুণ্যেই বিভোর থাকেন 
বলিয়া! এতাদুশ রকমের বিচারহীন, উচ্ছ্খল, চিষ্তা- 
বিষয়ে অলস, উদ্ভেজনাপ্রির ও অবৈধ্য হুইয়। থাকেশ। 

সাধারণতঃ শারতীয় নেতাদের মধো নেতৃত্বের 
অত্যা বশ্তকীয় যে যে গুণের অভাবের কথা বল! হইল, 
মিঃ বসুর মধ্যেও যে এ এ গুণের অভাব একান্ত ভাবে 
খিগ্ভমান আছে, তাহ। তাহার এই বক্তৃতা হইতেই গ্রাতি- 
পন্ন হইতে পারে । তাহার জন্তই আমরা এই সম্পর্কে 
হস্তক্ষেপ করিয়াছি । মিঃ বস্থকে হীন প্রতিপন্ন করা 
আমাদিগের উদ্দেশ্ত নহে । মিঃ বশ্থুর শ্রেণার আধুনিক 
শেতৃবর্গ আমাদিগের জনসাধারণকে ও যুবকগণকে 
কিরূপ তাবে বিপথগ।মী করিতেছেন, তদ্দিঘয়ে সর্নব- 
সাধাপণের চক্ষু ফোটান আমাপিগের প্রধান উদ্দেশ্ট। এ 
উদ্দেন্টে, মিঃ বনু যে নয়টি বিষয়ের আলোচনা করিয়া- 
ছেন, তাহার প্রত্যেকটি সম্বন্ধে তিনি কি কি বলিয়াছেন 
এবং তাহার বক্তব্যের ল্রমায্মকতা কোথায়, তাহ। আমর! 
পাঠকবর্দকে দেখাইতে চেষ্টা করিব । 


০নতৃচত্বর অত্যাবশ্ঠটাকীয় গুণ কি কি? 

নেতৃত্বের অত্যাবশ্যকীয় গুণ কিকি তদ্বিঘয়ে আলো- 
চন করিতে বসিয়া আধুশিক ইট।লীতে কোন্‌ কোন্‌ 
ব্যয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলে তত্রত্য নেতা 
হওয়া খায়, তাহ। সব্বাগ্রে মিঃ বঙ্গ তাহার যুবক শ্রোহ- 
বর্দকে শুনাইয়াছেন । অথচ, আমাদিগের ভারতবর্ষে 
নেত। হইতে হইলে কোন দিন কোন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইবার ব্যবস্থা ছিল কিন! এবং থাকিলে কোন্‌ কোন্‌ 
বিষয়ে উত্তীণ হইতে হইত, তদ্বিষয়ে কোন কথাই 
বলেন নাই। 

একটু চিন্ত। করিলেই'বুঝা যাইবে যে, যুবকদিগকে 
কোন বিষয়ে কাহারও উৎকর্ষ আছে বলিয়া দেখান 
হইলে তাহ।র উপর পরোক্ষভাবে তাহাদিগের 
অন্রক্তি আনান হয়। ইটালীতে নেতৃত্বের পরীক্ষা 
হইয়া থাকে, অথচ আমাদিগের দেশে এই পরীক্ষা 
হয় নাবা ইইত নাঃ হহা। যুবকগণ যদি প্রকারান্তরে 


অগ্রহায়ণ--১৩৪৫ ] 


জানিতে পারেন, তাহ। হইলে তাহাদিগের পক্ষে এত- 
দ্বিষয়ে ইটালীর সুবন্দোবস্তের ক্ষমতা সম্বন্ধে আকৃষ্ট 
হওয়া স্বাভাবিক। ইহাতে পরোক্ষভাবে নিজের দেশের 
প্রতি ঘ্বণা এবং অপরের গুণপনার প্রতি আকু্টত। 
আনয়ন করা হয়। ইহাতে ভালমন্দ খিচারের জ্ঞান- 


যাহাতে বিজিত হইতে পারে, তাহার সহায়তা করা 
হইয়] থাকে, অথব]| প্রকারান্তরে উংরাজীন্ে যাহাঁকে 
10091166607] 001700086 বল] হয়ঃ তাহ| অপেক্ষারুত 
সহজগাপা করা হয়। 

স্থতরাং ইহা বলা যাইতে পারে খে, নেতৃত্বের 
অত্যাবশ্তকীয় গুণকি কি, তাহার আলোচনাকালে 
ইটালীতে নেতত্বপরীক্গার কি কি বাবস্থা আছে, তাহার 
উল্লেখ করায় এবং ভারহবর্ষে কোনদিন কোন ব্যবস্থা 
ছিল কি না, তাহার উল্লেখ না! করায়, মিঃ বস্তু যদিও 
পূর্ণ স্বাদীনতার বুলি অহরহ আওড়াইয়। গাকেন, 
তগ।পি প্রকারান্তরে ভারতীর ঘুবকগণের 11009119063) 
007)01008৪৮-এর সহায়তা করিয়াছেন । 

অবশ্য একথা বলিতেই হইবে য, যে বিষয়ের 
সুবাবস্থা! আমাদিগের দেশে আই, অথবা! কোনদিন 
ছিল শা, সেই বিষয়ের স্থবাবন্থার নিদশন যগ্ভপি আব 
কোন দেশে আছে খা ছিল বলিয়া দেখা যায়, তাহা 
হইলে তাহার অনুকরণ আমাদিগকে করিতেই হইবে। 
এ সুব্যবস্থার অনুকরণ করিতে গিয়া খাদ কাহারও 
কোনরূপ বিজয়ের সহায়তা করিতে হয়, তাহাঁও আমা- 
দিগকে উপেক্ষা করিতে হইবে । 

অতএব, ভারতীয় বুবকগনের 16911006081 901)- 
0009৪টএর সহায়ত! করিবার জন্য মিঃ বস্থুর উপর আমরা 
যে দোঁধারোপ করিতেছি, তাহী সম্পূর্ণ তাবে সঠিক 
কি না, তদ্ধিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইতে হইলে, প্রথমতঃ 
শেতৃত্বের যৌগাতা। পরীক্ষার জন্ত ইটালীতে যে যে 
ব্যবস্থা আছে, তাহা সঙ্গত কি অগঙ্গত, 'ণবং দ্বিতীয়তঃ 
ভারতবর্ষে কোনদিন এ-বিষয়ক কোন সুব্যবস্থা! ছিল 
কি না, তাহার আলোচনা করিতে হইবে। 

নেতৃত্বের পরীক্ষার জন্য ইটালীতে যে যে ব্যবস্থ! 


সম্পাদকীয় 


৫৮৯ 

আছে এবং যাহার কথ। মিঃ নস্থু তাহার বক্তৃতার উল্লেখ 
করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত কি 'অসঙ্গভ, ভাহা! স্থির করিতে 
হইলে কোন দেশের নেভার অবগ্তকর্তব্য কিকি 
এবং এ কর্তব্য-ক্ষমতা অর্জণ করিতে হইলে কোন্‌ কোন্‌ 
গুণপন। একান্ত প্রয়েজনীয়, এবং এ গুণপনা কেন 
'অজ্জন করিয়াছেন কি না, তাছা পরীক্ষা করিবার উপায় 


নী 


কি কি, তত্শম্বদ্ধে সিদ্ধ।স্তে উপনীত হইতে হইবে। 


নেতার অবশ্তকর্তধা কি কি, তৎসম্বন্ধে সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইতে হইলে সর্বাগ্রে দেশের সর্বসাধারণ 
সাধারণ তাবে কি কি চায়, তাহার নিণয় করিতে হইবে, 
কারণ দেশের সর্দসাধারণের একান্ত প্রয়োজনের 
আকাক্ষা শিউাইবার জন্তই নেত।র প্রয়োজন হইয়া 
থাকে । আমাদের চল্তি কথান্সারে (ভাতি-কা পড় 
দেবার নাম নাই কিলাইবার গুরনহাশয়” ), বাহার! 
তাত-কাপড় দিবার ব্যবস্থ! করিতে পারেন লা 
ভাহার| সাধারণের অনভ্ঞাভীজন হইয়া থাকেন। 
সর্ববগাঁধারণ সাধারণ ভাবে কি চায়, তাহার আলোচনা 
আমর! অনেকবার করিয়াছি । তাহাতে আমর। দেখা- 
ইয়!ছি যে, সমস্বমে উপাজ্জিত অর্থের স্বচ্ছপত?, সব্বাঙ্গীন 
স্বাস্থ্য এবং মানসিক শাস্তি ও সন্থষ্টি, ইহ। প্রত্যেক 
মান্ধষেরই প্রয়োজনীয়, এবং তাহ! পাইবার আকাজ্জন 
গ্রত্যেকেই করিয়া থাকে । ইহা ছাড়! বিশেষ বিশেষ 
মানুষের বিশেষ বিশেষ আকাজ্ষা আছে, যথ। বড়- 
মান্ষের বড়মানধী, মাতালের মাতপামী ইত্যাদি। 
প্রত্যেক মানুষই থে সসন্মে উপাজ্জিত অর্থের স্বচ্ছল তা 
সব্দাঙ্গীন স্বাস্থ্য এবং মানসিক শাস্তি ও সন্থষ্টি চাহিয়া 
থাঁকেন, তাহার মত্যত। সম্বন্ধে আমাদিগের পাঠকবর্গের 
মণো, খুবই আশ! করি, কোন মতপার্থক্য ঘটিবে না। 
অনেকে হয় ত বলিবেন থে, সব্বসাধারণ সাধারণ 
ভাবে স্বদীনতা পাইবার আকাজ্জাও করিয়া থাকে৷ 
আমাদের মতে তাহা মত্য নহে। যাহারা অশিক্ষিত 
জনমাধারণ, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে জান যাইবে 
যে,যাহাতে কাহারও ভাবেদারী ম| করিয়া! তাহাদিগের 
প্রয়োজনীয় অর্থের স্বাচ্ছল্য ঘটে, সেইরূপ ভাবের 
স্বাধীন উপাজ্জনের আধিক স্বচ্ছলতা তাহারা চাহে 


৫৯০ 


বটে, কিন্ত রাষ্ট্রীয় স্বাধীনত| অথবা পরাধীনতার জন্য 
তাহার! উদ্‌গ্রীব নহে। ইহা ছাডা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা 
দেশের প্রত্যেকের পক্ষে উপাঞজ্জন করা কখনও সন্তব 
হয় না, কারণ রাষ্ট্রীয় ভাবে দেশ স্বাধীন হইলেও ধাহারা 
দেশের শাঁসনভার পাইয়া থাকেন, প্রধানতঃ তাহ।- 
দিগকেই স্বাধীন বলিয়। বিবেচন। করা যাইতে পারে 
এবং দেশের অগ্ঠ।ন্ত সকলকে তাহাদিগের তাবেদারী 
করিতে হয়। উপরোক্ত বিচার হইতে ইহ! বল। 
খাইতে পারে যে, একে ত” জনসাধারণ প্ররুত পক্ষে 
রাষ্্ায় স্বাধীনতা অথবা পরাধীনত! সঙ্বন্ধে উদাসীন, 
তাহার পর আবার তাহাদিগের পেটের ডাল-শাতের, 
শরীরের স্বাস্থ্যের, মনের শান্তির ও সন্থট্ির ব্যবস্থা] 
প্পাধিত না হইলে রাষ্ট্রীয় শ্বাধীনত। তাহাদিগের কে।ন 
গ্রায়োজনেই আসে না । 


যাহাতে সন্দসাধারচ্ণর সসন্রমে আথিক 
উপাজ্জন করা, শরীরের পূর্ণ স্বাস্থ লাভ 
করা এবং মনের শান্তি ও স্ষ্টি লাভ করা সম্ভব 
তাহা! করাই শন্বার সব্ববপ্রথন ও সর্দপ্রধান কর্তব্য। 
কোন্‌ কোন্‌ গুণপশা অজ্জঞণ করিতে পারিলে 
নেতার পক্ষে সন্দসাধারণের জন্য সসন্মমে উপজ্জিত 
স্বচ্ছলতা, শরীরের পু স্বাস্থ, মনের শাস্তি ও সন্ধি 
লাভ করার খ্যবস্থ। গ্রাবর্তন কর! সন্ভব হয়, তাছ। স্থির 
করিতে হইলে কোন্‌ কোন-বিষয়ক জ্ঞান ও কার্ম্য- 
কুণলতা। অজ্জন করিতে পারিলে এ এ ব্যবস্থ। করিতে 
পাবা যায়, তাহ।র বিবেচন। কদিতে হইবে। 
কোন্‌ কোন্বিধয়ক জ্ঞান ও বান্য-কুশল তা অজ্জন 
করিতে পািলে দেশের মধ্যে শব ব্যবস্থা 
করা সম্ভব হয়, তাহা বিবেচনা করিতে ধগিলে দেখ। 
যাইবে থে, সর্বসাধারণ খাহাতে অসন্থমে উপাঞঙ্জন 
করিয়। আধিক দ্বচ্ছলত! লাভ করিতে পালে, তাহা 
করিতে হইলে জমীর স্বাঙাবিক উর্নরতা বিষয়ক বিজ্ঞান 
কার্ষাকুশপত। এবং কুটার-শি্ ও অগ্তনা ণিজ্য-বিষয়ক 
টিন ও বাব্যকুশলত। সর্নাঞ্জে গ্রয়েজনীর | কারণ, 
প্বাদীন ভাবের পা1ঙজনক কুবি, শিপ ও বাণিজোর 
ধ্যপস্থ] সধিত না হইল জণমাধারণের পঙ্ষে ম্বাধীন- 


কাজেই, 
স্বচ্ছলতা 
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প্রানর্ভন 
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ভাবে সসন্ত্রমে উপার্জন করা কখনও খন্তব হয় শা এবং 
জমীর স্বাভাবিক উর্বরাশন্তি, কুটীর-শিল্প ও অস্ত- 
ব্বাণিজা রক্ষা! করিবার বাবস্থা না করিতে পারিলে 
কখনও স্বাধীনভাবের লাভজনক কৃধি, শিল্প ও বাঁণি- 
জ্যের ধাবস্থা কর! সস্ভব হয় না। শরীরের পূর্ণ স্বাস্থ, 
মনের শান্তি ও মন্কষ্টি যাহ।তে সর্বাসাধারণে 'উপভে।গ 
করিতে পারে, তাহার জন্য প্রয়োজন হয় জীব ও 
জলহাওয়।-তত্ববিষয়ক বিজ্ঞান ও কার্ধযকুশলতা, কারণ 
অস্বাস্থা, মনের অশান্তি ও অমস্থষ্টির প্রধান কারণ 
জল-হাওয়ায় রোগের বীজাণু এবং মানুষের অসচ্চরিত্র- 
চালচলন এবং উপরোক্ত তন্ববিষয়ক বিজ্ঞান 
করটি না জ।শিতে পারিলে ও উহার কার্যকুশলতা! 
লাভ করিতে শা পারিলে জলছাঁওয়া হইতে রোগের 
অমচ্চরিব্রতা কখনও দুর কর] 
স্থার সর্দিযাধারণর সসম্থমে 

পারের পুর্ণ স্বাস্থ্য, মনের 


পারে? তাহ। 


জনিত 


মাশষের 
যেযষেপ্যঙ্ 
উপাজ্জিহ অর্থের স্বচ্ছলতা, 
শান্তি ও থ্রি লা করা সম্ভব ২৯০5 
দেশের মর্বাসানারণের মধ্যে 
প্রয়োজন ছয় মণ, অপমান, দন্দ ও 
তাহ! পরিত্যাগ কৰিবার অভ্যাস, কারণ 
'অপনানের কোন্দল এবং ছন্দ ও কলছের প্রবু্তি বি্ক- 
মান থাকিলে কাহারও পক্ষে কোন ব্যবস্থা মর্বসাধা- 
রূণেণ মধ্যে কখনও প্রবর্তন করা সম্ভব হয় ন1। 
উপরোক্ত কথাগুলি হইতে ইহ! খল! যাইতে 
পারে যে, যাহাতে সর্বসাধারণ সসন্রমে উপাজ্জিত 
অর্থের স্বচ্ছলতা, শরীরের পুর্ণ স্বাস্থ্য, মনের শান্তি ও 
সন্থপ্টি উপভোগ করিতে পারে, তাহ! করিতে হইলে, 


প্রথমতঃ জমীর স্বতাবিক উন্দপরতা-বিষয়ক» দ্বিতীয়তঃ 


নাজাণু ও 


সন্তব হয় না । 


ধো 


ক 


গ্রবভিত করিতে 
কলছের দো ও 
মান ও 


কুটার-শির্বিষক, ভতীয়তঃ  অন্তর্ধাণিজ্য-বিষয়ঝঃ 
চতুর্থতঃ জীনতত্র-বিষয়ক»  পঞ্চমতঃ জীলহ।ওয়াতত্ব- 


বিষয়ক, ধণ্ঠতঃ মন ও অপমানবিধয়ক, সপ্তমতঃ দন্থ ও 
কলহবিষয়ক বিজ্ঞান ও তাহ।র অভ্যাস অঞ্জন করা 
একান্ত প্রয়োজনীয়। 

বোন কোন্‌ 'গুণপনা। অঞ্জন করিতে পারিলে 
উপরোক্ত সাতটা বিষয়ের বিজ্ঞান ও তাহার অভ্যাস 


অগ্রহায়ণ_ ১৩৪৫ ] 


আয়ন্তাধীন করা সম্ভব ভয় তাহার বিচার করিন্ছে বসিলে 
দেখ। যাইবে খে, উহার জন্ত অর্পপ্রথম ও সর্বগ্রধান 
গ্রয়ে।জন-শ্বকীর নন ও বৃদ্ধির সহিত 
পরিচয় এবং স্বকীয় খন ও বুদ্ধির মহছিত সব্তে। ভাবের 
পরিচয় করিতে হইলে সর্বপ্রথম ও সর্নগ্রধান গ্রয়োজন 
_স্বকীয় ইন্দ্রিয় গুপিকে সন্দতো ভাবে সযহ কর।। 


সর্দভোভাবের 


মান্তর, মাংসপেশার) অথবা 
অস্্শন্বব্যবহ প্লে, অগবা কথার 
চিঠি-পত্র পিখিবার নৈপুণো 


নৌড়ঝাপের) অথবা 
কহিবা, অথব] 


| 
তই সিন্ধিণাত করুক না 


কেন, যতক্ষণ পধান্ত তাহার ইন্দ্রিরগুলেকে অংযত 
করিতে সক্ষম ন! হয়, ততক্ষণ পন্যন্ত কখনও কোন 


লোক্ঠিতকর বিজ্ঞানে অথব! অঙ্যাসে স।ফল্য লাত 


করিতে সক্ষম হয় শ। এবং যতক্ষণ পব্াপ্ত লোকহিতকর 


পিজ্ঞানে অগব। অভ্যাষে সাফল্যশাভ শা করা মায় 
ততক্ষণ পর্যগ্ত আন্দযাধারণের আমস্থমে  অজ্জিত 
অর্থের আচ্ছলতা, শরারের পুর্ণ স্থাস্থাঃ মনের 
শাস্তি ও সন্ধথষ্টি বিধান কর) একাশক্রমেই সম্ভব হয় নাঃ 


অনেকে হয় ত বলিবেন যে, 
সি গর ইন্ছির- 


ইহা স্বশাবের 
খন দ্েখ। যাইতেছে, পাশ্চা গ্যগণ 
গুপিকে সংঘত এ 
মাফল/-লাভ করিতে 
শিয়ম যে উহার বিপরীত, তাহ! 
সঙ্গত নহ্ে। তাহাগ উত্তরে আমরা বলিব যে» পাশ্ড।ভ্তয- 
নামত বিজ্ঞান বটে, কিন্ত বস্ততঃ পঙ্গে 


নিয়ম | 


মাঠ তখন স্বভাবের 
লা কোন সুবিবেচনা- 


গণের বিজ্ঞান 
উহ কু-জ্ঞান এবং উহ। কুত্রাপি লোকছিতক হইতে 
পারে নাই। উহ। লোকহিতকর হইতে পারে 
বলিয়াই উর প্রসারসন্ধেও পাশ্চাগ্যজগতে এতাদুশ 
হাহাকার, অশান্তি, অসঙ্চটি এবং অস্বান্থা উরোগুর 
বৃদ্ধি পাইতেছে। 


নাই 


কাঁযেই, ইহা বলা খাইতে পারে যে, কোন মাশ্নথ 
কোন দেশের অথবা কোন আন্প্রদায়ের নেহত্বের উপঘুক্ত 
গুণপশ। অঙ্জন করিতে পারিয়।ছেন কি নাঃ হাহার 
খথাখথ পরীক্ষা করিতে হইলে, তিশি অগ্তহঃপঙ্গে 
তাহার স্বকীয় ইন্দ্রয়গুলিকে সব্বতোতাবে সংযত 


সম্পাদকীয় 


৫৯১ 


করিতে পারিয়াছেন কি শা, সন্বাগ্গে তাহার পরীক্ষা 
করিতে হয়। 

ইন্দ্রিরগুলি শব্িতোশাবে সংখহ হইয়াছে কি নাঃ 
তাহার পরীক্ষা না করিয়া আর পরীক্ষার দ্বারা 


নেতৃত্বের যোগাতা র্‌ চি রা অন্দর ভামাসা 


কোন 


নেতুত্বপদে অধিষ্ঠিত কর টড কি না, তাহার পরীক্ষা 
| এবং এতাদুশ ব্যক্তির দ্বারা জনসাধারণের 
ম্ভাবপায়তা মঙ্গন্ধে কৃত- 


কর। হয় ন 
অবশ্ঠ-প্রয়োজন শাবানের 


শিশ্য়ও হওয়া খায় না 


নেতৃত্বের যোগ্যতা মন্বন্ধে পরীক্ষা করিনার গ্ররুষ্ 
উপপোক্তভাবে স্থির করিয়া) লইলে, 


উপায় কি, আহ] 
ইট|লীতে এ বিখয় পরীক্ষা করিবার জন্য থে এব বাবস্থ। 
বনু তাহার 


তাহা সঙ্গত 


হোও 


বিগ্কমাণ আছে রি যাভার কথ। মহ 
বক্তৃতার প্রথমভাগেই উল্লেখ করিকাছেন, 


অথব। অসঙ্গত, ত২সদন্ধে সহজেই স্থির করা সম্ভব হয়। 
ইটালতে "নহন্ের যোগ্যঙা। বিচার করিবার জঙ্টয 
যে তিনটি বিষয় পরীক্ষা কর। হয়) বছর করিয়। 
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ত্োকটা শরীরের 


১ 2০৯5 
হয সংঘন 


নৈপুণা- ববরক এবং বে, 


জিত ভাত হদ্দিষয়ে কেৌনক্রুনে অঙ্রসর না 
হইরাও এ পরীঙ্গায় সাধ্ল্যল।ভ বৰ! 


পারে এবং উহ্থার কোৌশ্টিভে উন্দ্রিরসধ্ঘমের অভ্যাস 


সম্ভব হইতে 


পরিচয় পাওয়। 
কোনক্রমেই 
মনে কর! 


নাড়ে কি না, তাহার কান 
কাবেই, এ পরাঙ্গীকে 
গ্যতা-পরীক্গা্ 


ণ 3 
অ। 'ত্ত হ্হ 


গম্তব হয় শা। 
নেহত্রের যে। 
চলে না বাস্ত হটালীতে 
নুসে।লিনা প্রতি যে সমস্ত ইইয়াঞ্ছে, 
তাহার) মিঃ বসুর শেণার লেকের চমক-প্রদ অনেক 
কিছু করতে পারিয়াছেন এবং পারিবেন বলয়া মনে 
করা গেলেও যাইতে পারে বটে এবং তাহাদের দ্বারা 
ইন|লীর সম্প্রবার় বিশেষের মুগ্ধকর কিছু সাধিত হইলেও 
হইতে পারে বটে, কিন্ত ইট[লীর সর্বসাধারণের সসম্থমে 
অজ্জিত আধথিক স্বচ্ছলতা, অথবা পূর্ণ স্বাস্থা, অথবা 
শান্তি ও সন্তুষ্টি কখনও বিহিত হইবে ন।। পরন্থ, উহার : 


সঙ্গত বলিয়। 
বিক পক্ষে আধুনিক 


নেতার উদ্ছুব 


৫৯২ 


প্রত্যেকটার অভাব যে উত্তরোত্তর বুদ্ধি পাইতেছে ও 
পাইবে, তাহার প্রমণ কাহ|রও কাহারও কাছে এখনও 
সুষ্পষ্ট না হইলেও অদুরভবিষ্মতে তাহ! সকলের কাছেই 
সুস্পষ্ট হইবে । 

ভারতবর্ষে কখনও নেহত্বের যোগ্যতা পরীক্ষা 
করিবার কোনরূপ বিধান ছিল কি ন1, তাহার সন্ধান 
করিতে বসিলে দেখ! যাইবে যে, ভারতীয় খমিদিগের 
অভ্যুদয়-কালে ভারতীয় জনসাধারণের নেতৃত্ব ধাহা- 
দিগকে দেওয়া হইত, তাহাদিগের নাম ছিল ব্রাঙ্গণ, 
ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ত এবং যে কেহ বংশান্ুক্রমে অথবা ইচ্ছা 
করিলেই এ তিন বর্ণের সম্মান লাভ করিতে পারিতেন 
না। উহার জন্ত বিশেষ বিশেষ কর্মক্ষম তা ও গুণবন্তা 
অজ্জন করিতে হইত এবং তাহার পরীক্ষা সাধিত হইত 
ইন্দ্রিয়-সংঘমের পরীক্ষায় । খিনি সর্বতো ভাবে ইন্দিঘ- 
মংখম করিবার সক্ষমতার কোন পরীক্ষায় অকৃতকা্য্য 
হইন্তেন, তিনি বংশ হিসাবে বাঙ্গণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য 
হইলেও ভীহাকে উ গৌরব হইতে অপসারিত কর। 
হইত। খষিদিগের অক্রাদয়-কালে ভারতবর্ষে শেহুত্বের 
যোগ্যতা পরীক্ষা করিবার জন্ত যে এভাদুশ ন্যবস্থ। 
বিদ্যমান ছিল, তাহার পরিচয় খধি-প্রণাত খংহিভার 
এবং বেদের মূলভাগে যথাযণ অর্থে প্রবেশ করিতে 
পাঁরিলে এখনও পাওয়া যাইবে । 





আমাদিগের উপবোক্ত কথাগুণে হইতে দেখা 
যাইবে যে, নেতৃত্বের ঘোগ্যতা খখাধথভাবে পরীক্ষা 
করিতে হইলে যে থে পরাঙ্গ। একান্ত প্রয়োজনীয়, ভাহ। 
একদিন ভারতবধে নিগ্যমান ছিল আর ত্র বিষয়ে 
আধুনিক ইটালীতে থে পরীক্ষার বাবস্থ। হইয়াছে, তাহ। 
উহার প্রহসন-মাত্র। 

এতদবস্থায় নেতৃত্বের আবশ্তকীয় গুণ অথবা পরীক্ষা 
কি, তদ্বিষয়ে আলোচন। করিতে বসিয়া ভসতবর্ষের 
দৃষ্টান্ত উল্লেখ না করায় এবং ইটালীর দৃষ্টান্ত ঘুবকগণের 
সন্্খে উপস্থাপিত করায়, মিঃ বস্তু যে প্রকারান্তরে 
সহায়তা করিয়।ছেন, 
তাহ! সর্বতো ভাবের ঘুক্তক্রমেই বলা যাইতে পারে। 
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বঙ্শ্রী--৬ষ্ঠ বর্ষ 


[ ২য় খও্--৫ম সংখ্যা] 


০ষীবঢনর প্রচয়াজনীয়ত] ও সার্থকতা 
0কাথায় £ 
যৌবনের প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা কোথায়, 
তাহার আলোচন করিতে বসিয়। মিঃ বন্থু যে যে কথা 
বলিয়াছেন, তন্মধ্যে তাহার ছুইটি কথা বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য । 


সাধনের শক্তি প্রদান করে, যে শক্তি বয়সের 
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যে যৌবনেরই দান, তাহ! আমি কোনক্রমেই ভুলিতে 
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ভাহ।র উপরোক্ত ছুইটী কথ হইতে বুঝিতে হয় 
যে, যে কাধ্য-প্রবৃন্তি ও শক্তি মনুষ্যজীবনের বৈশিষ্ট্য, 
তাহা যৌবনের দান এবং তাহারই জন্ত যৌবন 
ভালবাসা ও অদ্ধার বস্ত। মিঃ বস্তুর এই কথ! ছুইটা 
চলতি ধারণার অনুরূপ বটে, কিন্ধু মানুষের জীবনকে 
তলা ইয়। বিশ্লেষণ করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, 
এ ধারণ! প্রকৃতপক্ষে সত্য নহে। যৌবন সাধারণতঃ 
মানুষ তালনাগিয়। থাকে বটে এবং দীর্২-যৌবনও 
আকাজ্সার বস্ত বটে,কিন্থ যৌবনকে ভাঁলবাসিয়া তাহা 
উপতোগ করিতে আরম্ত করিলে মানুষ ইন্জরিয়পরায়ণ 


অগ্রহায়ণ--১৩৪৫ ] 


ও দিশাহার। হইয়া যায এবং অচিরে যৌবন নষ্ট হইয়া! 
বাদ্ধক্যের উদয় হয়। যৌবন যাহাতে দীর্ঘকাল 
স্থায়ী হইতে পারে, তাহা করিতে হইলে যৌবনকে 
তালবাসা, অথবা উপভোগ করিবার প্রবুন্তি হইতে 
নিবু্ত হইয়! কেবলমাত্র যৌবনের কর্ভবো মনোখোগী 
হইতে হয়। নিন্ৃতে একমাত্র সু-শিক্ষা ও স্-সাধশাই 
যৌবনের প্রথম কর্তব্য । চি 

দেখিলে দেখা খাইলে যে, যৌবনকে শানানপ বৃক্ষ ও 
লতাপাতাশোভিত বিপংসম্কুল অরণোর সহিত তুলনা 
কর! যাইতে পারে। উহা অতীব মনোরম বটে, 
কিন্ক অসতর্ক হইপ্ন। উহ! উপভোগ করিতে আরস্ত 
করিলে বিপদাকীর্ণ হইতে হয়। 
কর্তব্যপালন করিলে, 


চিন্তা করিয়। 


গভীরভানে 


অথচ, সতকতার 
সহিত অথব! চলাকেরা 
করিতে পারিলে অনংয়াসেই ঘৌবনকালে নানা রন 
আহরণ করা সম্তবযে।গা হয়। 
নিছক ভালবাসা ও শ্রদ্ধার 
যুক্তিযুক্ত 
উহাকে ভয় করিবার বস্ত বশিয়াই মনে করিতে হয়। 
যে যৌবন এত আকাজ্ঞার নন্থ, তাহাকে ভাল না 
বাগিয়। অথবা উপভোগ না করিয়া ভয় করিতে হয় 


কাজেই যৌবনকে 
বস্থ বলিয়া মনে করু। 
কৌনকমেই মঙ্গত নহে । 


ভাবে পরস্থ, 


কেন তাহার তিথা অন্সন্ধ।ন করিতে বসিলে দেখা। 
যাইবে যে, যৌবন-শামক মানুষের বিকাশটি তাহার 
পক্ষে বড়ই প্রয়োজনায়। কিন্ত শ্রী বিকাশ যখন 
স্বভাবতঃ মাচষের অস্থি, মজ্জা, মাংস, রক্ত ও চক্মের 
সহিত মিলিত হইয়। বাধ্য আর্ত করে, তখন এ 
অস্থি প্রভৃতির নানারকম উত্কট দাবীদাওয়ার কাধ্য 
আরম্ভ হয় এবং তখন সু-শিক্ষা ও আু-মাধনায় প্রনুত্ত 
না হইয়া অস্থি, মজ্জ।, মাংস, রক্ত ও চক্ের স্বাভাবিক 
দাবীদাওয়া মিটাইবার কার্ষেয উদ্ছেগী থাকিলে অচিরে 
যৌবনের শক্তি বিনষ্ট হইয়! যায় ও বাদ্ধকোর সম্মখীন 
হইতে হয়। সু-শিক্ষা ও সু-সাধনার গ্রধান লঙ্গ্য 
উপরোক্ত অস্থি, মজ্জা প্রভৃতির স্বাভাবিক দাবী সংযত 
করা। যৌবনের উপরোক্ত স্বাভাবিক গতি সংযত 
করিবার জন্য যে সু-শিক্ষা ও সু-সাধনার প্রয়োজন, 
তাহ। হইতে বিরত থাকিয়া শিক্ষা ও সাধনা-বিষয়ে 


সম্পাদকীয় 


৫৯৩ 


উদাসীন থাকিলে, অস্থি, মজ্জ! গ্রৃতির স্বাভাবিক দাপী- 
দাঁওয়৷ উকটত। প্রাপ্ত হয় এবং তখন স্বভাবক্রমেই 
মানুষ জরাগ্রস্ততার সন্্রখীন হইয়। বিনষ্ট হয়| ইহার 
উদাহরণ অশিশিত শমজীবিগণের জীবন । যৌবনের 
স্ব(াবিক গতি সংঘত করিবার জঙন্ যে সু-শিক্ষা ও 
সু-সাধনার শ্রয়োজন, গাঁকিয়। 
কোন শিক্ষা ও কোন সাধনায় প্রবৃন্ত ন। হইলে যে্নূপ 
অশিক্ষিতগণ স্বভাব-বশে বাদ্ধক্যের সন্মধীন হইয়া 
জরাগ্রন্ত ও অপটু হইয়া পড়েন, সেইরূপ ধাহার! শিক্ষা 
ও সাধনার নামে কু-শিক্ষা ও কু-সাধনায় প্রবৃ হইয়া 
থাকেন, ঠাহারা তভোধিক 
পডেন, কারণ 


তদ্দিষয়ে উদাস।ন 


পরিমাণে (বপন হইয়া 
ভাহাদের আস্থ, শজ্জা। মাংস, রক্ত ও 
চন্মের স্বাভ|বিক নাবীদাওয়! আরও নুদ্দি প্রাপ্ূ হয় 
এবং ভাহাদের আরও অকালে বাদ্ধক্যের অপটুতা ও 
রুগ্রত! উপস্থিত হয়। 
মানের জাবন। 


ইহার উদাহরণ বর্তমান শিক্ষিত 
চক্ষ মেলিয়া চাহিয়া দেখিলে দেখা 
যাইবে যে, বন্তনান শিক্ষিতগণ যত অল্প বয়সে বাদ্ধক্যের 
অপটুতা ও কুগ্রতা প্রাপ্ধু হন» অশিক্ষিতগণের গ্রায়শঃ 
তত অন্ন বয়সে বাদ্ধক্য ও তাহার অপটুতা উপস্থিত 
হয়না । সুশিক্ষা ও সু-সাধনার ফল যে কি হয়, 
তাহার বাস্তব উদাহরণ আজকাল বড়ই ছুলতি; 
কারণ সুশিক্ষী ও স্বপাধনা যে কি বস্ত, তাহ মানুষ 
প্রা়শঃ ভুলিয়া গিয়াছে এবং স্বশক্ষিত ও সু-মাধনা- 


শিরত মায় প্রায়শঃ নয়শ-গাচর হয় না। সু-শিক্ষা 
ও ভ-মাবশার বলে কি যে হইতে পারে, তাহ! যুক্তির 
দ্বারা অনুমান করিতে পারিলে দেখ যাইবে 
যে কালবশে মান্ধষের মৃত্যু অনিবার্য বটে, 


কিন্ত স্ু-শিক্ষা ও সু-সাঁদশার দ্বারা বাদ্ধক্যের অপ- 
টুতা ও রুগ্তা সম্পূর্ভাবে দূরীভূত করা সম্তব। 
স্শিক্ষা ও সু-সাধনাশিরত মান্ধষের পক্ষে মৃত্যুর হাত 
হইতে সম্পূর্ণভাবে অব্যাহতি পাওয়া সম্ভব হয় না 
বটে, কিন্তু তাহারা শত বষাধিক দীর্ঘকাল পধ্যস্ত জীবন 
রক্ষা করিতে মমর্থ হন এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাহাদের 
যৌবনের শক্তি অটুট থাকিয়া যায় এবং শেষ দ্রিন 
পধ্যন্ত বাদ্ধকোর অপটুতা ও রুগ্রতা তাহাদিগকে 
আক্রমণ করিতে সক্ষম হয় ন|। 
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কাঁষেই বলিতে হইবে যে, যৌবন-নামক মানুষের 
বিকাশের অবস্থাটি প্রয়োজন-বোধে তাহ|র আকাজ্জার 
যোগগা বটে, কারণ তখন উপরে।ক্ত স্থশিক্ষ। ও স-মাধন। 
সম্ভবযে!গয হয়, কিন্থ উহা তালবাসার অথব। উপত্োগ 
করিবার বস্তু নহে, কারন উহ্হাকে ভালবাসিতে অথব। 
উপভে(গ করিতে আন্ত করিলে, কোন কেতে বা 
মোহমুদ্ধ তাবশ ত৫ অশিক্ষাত আর কোন ক্ষেতে বা দন্ত 
বশতঃ কুশিক্ষার উদয় হয়। 


মিঃ বন্থুর প্রথম কখ।টী হইতে রি হয় থে, 


মন্তযাজীবনের যাহ! কিছু ভপ, স্বতাবতঃ তাহার বীজ 
রাপিত হয় যৌবনে । এই কথাটী অভাব মান্মক | 
মান্ধষের জীবনে বালা, যৌবন ও বাদ্ধীক্য নামক 


যে তিনটি প্রধ।ন শ্রেণাবিভাগ শিগ্ঠমান আছে, তাহার 
বাস্তন অবন্থ। পর্যযালোচন! করিলে দেখ! যাই 
চেষ্টা করিলে শিক্ষা ও সাধনার দ্বারা যৌবনে 
কোন কোন বিষয়ের সুবীর রোপণ কর! সস্তব হয় বটে, 
কিন্ত স্বাবতঃ কোন স্থুবীজ যৌবনে রোপিত হয় ন!। 
ননুষ্য-জীবনের যাহা কিছু ভাল, স্বভাব: তাহার 
সুবীজ পেরপিত হয় বাল্যে এবং যাহ) কিছু মন্দ, তাহা 
কুৰীজ রোপিত হর যৌবনে । মনে রাখিতে হইবে বে, 
এ কথাটি সম্প্রবাপরবিশেষের অভিমত 


ব থেঃ 


(91)118191)) নভে । 


চক্ষু থাকিলে এবং তাহ মেপিয়া দেখিবার মহা 
অঞ্জন করিতে পারিলেঃ দেখা যাইবে যেঃ উহ। মনুষ্য 
জীবনের বাস্তব অবন্থ।। ভাল অনস্থার বীজ খখন 


স্বভাবতঃ রোপিত হর, হাহার পর্ব কালে চেষ্টা ন। 
করিলেও স্বভাবতই ভাপ অবস্থার উংপন্ডি হ়,আর মনা 
অবস্থার কুবীজ খখন রে।পিত হর, তাহার পরবন্তী কালে 
স্বঙাবতই মন্দবনস্থার উৎপগ্ডি হইয়। থাকে | ইহ সাদ! 
কথা ও বাস্তব সত্য। জরাপম্মা বাদ্ধকা কখনও কাহারও 
আকাজ্কনায় নহে। উহা! জীবনে? সর্লাপেক্ষা মন্দাবস্থা। 
এবং উহার পরিণতি হয় মৃত্যুতে । খোধনে ঘি 
স্বততাবতঃ কেন সুবীজ রোপিত হইত, ভাঙা! হইলে 
তাহার পরবন্থী অনস্থায় স্বভাবতঃই বাদ্দক্যের উদ্ভব 
হইত ন।। যৌবন-ক|ল আকাজ্ণায় বটে, কারণ তখন 
ইন্দ্রিয়গুল মভেজ হয়, মন অভিব্যক্তি লাভ করে 


ডা 


ঙ 


বঙ্গ হী--৬ষ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড --€৫ম সংখ্য! 


এবং বুদ্ধির উন্মেষ হয়, কিন্তু সুশিক্ষা না পাইলে 
উপরোক্ত স্ুরণের কলে মান্গুষ প্বহাবতঃ যৌবনে যে 
সমস্ত ক।খ্য করে, তাহার ন্ব।(তাবিক ফল কখনও শুভপ্রদ 
ইহ।রই খৌবনের পর  স্বভাবতঃ 
বার্ধক্যের উদয় হয়। স্ব/ঙাবিক ভাবে যৌবনে যে 
ঘটে, সই সন্ত শক্তির সুবীজ 
বাল্য মায়ের সমস্ত প্রয়ো 


হয়না জগ্যা 


সমস্ত 
বলো নিহিত 


শক্ির প্র 


থাকে এখং 


জনা শির সুবাজ স্বঙাবতঃ রোপিহ হয় বলিয়াই 
বালের পর স্বশাবতঃ যৌবনের উদ্ব হইয়। থাকে । 


পরিমাজ্জন না পাইলে যৌননের 
মন্যা-সমাজেপ ঘোরতর 


সুশিক্গার ও সুমাধনার 
শক্তি স্বভাবতঃ মানবের ও 
অপকার্ই সমাপন করিয়। থাকে । 

ইহারই জন্য, অর্থাৎ বর্তমান কালে সু-শিক্ষ। ও 


সু-সাপনার অভাবের ফলে, আজকালকার ঘুবকগণ তথা- 
কথিত শিক্ষলাত করিঘ্াও্ড প্রায়ণঃ পরের মাথায় কাঠাল 
না শাঙ্গিয়া, রামের ধন যছুকে দিবার কৌশলে অশ্যস্ত 
না হইয়। অথব। কোন রকমের নঞ্রগিরি 
ন। করির। মপ নে হইতে কিন্পে গরুর 
অর্থে পাজ্ভ্ন করিতে হয় এবং টে ভাবে প্রহোোকের 
অর্থাভাব প্রস্থতি দুর করিয়।, কাহাপও সহিত দুদ্ধ ও 
কলে প্রবৃত্ত শা হহয়া, জাবন যাপন করিবার তিশপুণায 
লাশ করিতে হয়, তাহা শিপ করিতে পারে শা। 

মিঃ বঙগুর দ্বিভার় উদ্তির অন্ত কথা -আদরশবার) 
সহ ও আদশবাদকে কাধ্যে পরিণত করিবার জিদ্‌ 
যৌবনের স্বাভাবিক ধন্ম | ইহাও সবদতো ভাবে 
সত্য নহে । 

সুশিক্ষা ও কঠোর সাধনার দ্বার] চেষ্ট। করিলে 
কখনও যৌবনেও প্রক্ু্ আদশ অন্থসন্ধন 
করিবার এবং কাধে পরিণত করিবার প্রবৃত্তি 
সুশিক্ষা ও কঙোর সাধন। শা 
থাকিলে স্বতাবতঃ যৌবনে যে সমস্ত আদর্শের কথা 
উখিত হয়, প্রঃয়ণঃ ইন্িয়ের ভোগ ও 
যথেচ্ছাচারমূলক এবং তাহ। প্রায়শঃ শিন্দশীয় । পরস্থ, 
প্রকৃষ্ট আদর্শের বাজ মানব-হদয়ে বপন কর! বালো 
ও কৈশোরে যত মহজসাধ্য, যৌবনে তাহ বপন করা 


কোন ন। 
ভাবে 


কখনও 
তাহ। 


জাগ্রত হয় বটে, কিন্তু 


তাহ। 


অগ্রহায়ণ”-১৩৪৫ ] 


তত সহজসাপ্য কখনও হয় না। যৌবনে শক্তির 
উন্মেষ স্বভাবতঃই হইয়া থাকে বটে এবং স্ু-শিক্ষা ও 
সাধনার দ্বারা তখন সাহসও রক্ষ। কর। সন্তব হয় বটে, 
কিন্তু স্থ-শিক্ষা ও সাধনার দ্বার! চেষ্টা! না করিলে 
যে-সাহসের স্বভাবতঃ বাল্যে ও কৈশোরে উদ্ুব হয়, 
সেই সাহস যৌবনে বজায় রাখ! কখনও ম্তব হয় না| 

কেন এইরূপ হয়, তাহার কথা চিন্তা করিতে বগিলে 
মানবজীবনের মূল কোন্‌ বস্থতে। তাহ।র সন্ধানে প্রবুন্ত 
হইতে হয় । মানবজীবনের মূল কোথার, তাহার 
সন্ধানে প্রবৃন্ত হইলে দেখা যাইবে যে, জগতে যত কিছু 
অভিন্যক্ত বস্তু ( ঢা8৮0110866৭ 27018) রহিয়াছে, 
তাহার মপো মাগ্গষের সন্দপ্রথম ঘুল রহিয়াছে বায়ুর 
মধ্যে মল পহিয়াছে রস ও তেজের 
মধো। বায়ু ন থাকিলে মানুমের জন্ম হওয়। অথবা 
জীবনপারণ কর। সম্ভব হঈত না। মান্তবের শরীরে রস 
না থাকিলে মান্ষের চলা-ফেরা করা 
সম্ভব হইত না। শক্তিসম্পর চলা-ফেরার জন্য এই 
রস ও নেতজন পারমিত মা। শিতান্ত প্রয়োজনীয়, 
কারণ রম ও হজের মাজা কম হইলে মানুষ দুর্বল 
হভয়! পড়ে এবং উহার মাত্র। অত্যধিক বৃদ্ধি পাইলে 
মান্ধঘ শানাপিধ রকমে অস্থুপ্থ, অবীরঃ এমশ কি ক্ষিপ্ত 
হইয়া পড়ে।  'খীবনে ইন্দ্রিরশক্তি ও মনঃশক্তি 
বুদ্ধি পায় বলিয়া স্বশাবহঃই রস ও তেজের মাত্র। 
বুদ্ধি পাইতে থাকে । তখন সু-শিক্ষা ও সু-লাধনার 
দ্বারা রগ ও তেজের এ স্বাভ|বিক বৃদ্ধি মংঘত করিতে 
ন। পারিলে, বুবকের পক্ষে মস্বাস্থা, অধৈর্ধ্য এবং 
ক্ষিপ্ুত। দ্বাভাবিক | 


এবং তংপপসন্ধী 


ও হিতজ 


কাষেই বলিতে হইলে যে, যে তিনটি গুণে 
যৌবনের প্রয়োজনীরত! ও সার্থকতা বলিয়া! মিঃ বন্ধু 
নির্দেশ করিয়াছেন, সেই তিনটি শুণের জন্য উহার 
কোণ প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা নাই। উহার 
প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা সু-শিক্ষা ও স্থ-সাধনায়। 

এই কথা হইতে ইহাও বুঝিতে হইবে যে, স্তু-শিক্ষা 
ও স্-সাঁধনার কথা ন| বলিয়া যুবকগণকে যৌবনের 
স্বাভাবিক ধর্ম রক্ষা করিবার ইঙ্গিত করা তাহাদিগকে 

হ 


সম্পাদকীয় 


৫৯৫ 


কু-পরামর্শ দিবার, অথব! চলন্তি কথায় “বকাইয়া” দিবার 
অনুরূপ | আমাদিগকে কি বুঝিতে হইবে যে, আঞজ- 
কাল নেত। ও ভাল ব্যারীষ্টার হইতে হইলে কখনও 
কখনও “বকাটে। হইবার প্রয়োজন আছে ? 


বর্তমান যুবকগঢণর ০দাষ কিকিঠ 
যৌবনের স্বাভাবিক দোষ কোথায়, তাহ। বলিতে 
বসিনন। গিঃ বস্থু বলিয়াছেন-“যৌবনের আদর্শবাদের 
(অর্থাৎ, চরমোতকর্ষের অন্ুসন্ধানবন্তার ) কথা বলিবার 
কালে, ৬807 (অর্থাত ছুরদৃষ্টি) থাকা এবং 5181078:5 
(অর্থাত, উৎ্কট করপনাশয়ী) হওয়া, এই দুইটি কথার 
প্রভেদ আমি স্মরণ করিয়া থাকি এবং আমার মতে এই 
পার্থকা অপরিহার্য | (10196107000? 0090 1194৮ 
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তাহাদের কোন অংস্রব থাকে শা এবং তাঁহারা এত 
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এক কথায়, বাস্তবতা পরিত্যাগ করিয়া 
কল্পনাশ্রয়ী হওয়। মিঃ বস্থুর মতে যৌবনের প্রধান 
দৌঁষ। ইহা ছাড়া এতৎসম্বন্ধে তিনি আর যাহা যাহা 
বলিয়াছেন, তাহ হইতে বুঝিতে হয় যে, কল্পশা প্রিয়তা 
ছাড়িয়। দিয়! মারামারি কাটা-কাঁটি করিতে প্রবৃন্ত 
হইলেই যৌবন মার্থক হইয়া থাকে | 

যৌবনের ধর্-সন্বন্ধীযর দর্শনে প্রবিষ্ট হইতে 
পারিলে দেখা যাইবে যে, স্ুশিক্ষা ও স্ুসাধনার 
পরিমার্জন সাধিত ন। হইলে, কোন্টি সত্য ও কোন্টি 
মিথ্যা, তাহ! ঘুবকগণের পক্ষে স্বভাবতঃ স্থিরন্ধপে 
নির্ধীরণ করা সম্ভব হয় না বটে, কিন্ত কু-শিক্ষা ন! 
পাইলে ভাহ!র! স্বভাবতঃ কখনও কল্পনাশ্রী হয় না। 
ইহার প্রমাণ - শ্রমজীবিগণের মধ্যে যাহারা যুবক, 
তাহাদিগের স্বভাব । বাস্থবতঃ শ্রমজীবী ঘুবকগণের 
মধ্যে কদচত কল্পনাপ্রয়তা দেখা যাইবে ।  শমভীবী 
ধুবক ও শিক্ষিত বুবকগণের মধ্যে সূলতঃ প্রভেদ যে 
তথাকথিত শিক্ষা লইয়া, তাহা বলাই বাল । যখন 
দেখ। যায় খে, শ্রনজীবী যুবকগণের মধ্যে কল্পনা-প্রিয়তা 
নাই আর এ কল্পনা-প্রিরত। তথাকখিত শিক্ষিত 
যুবকগণের মজ্জাগত হইয়। তাহাদিগের ভবিষ্যৎ জীবন 
মকভুমি করিয়া! তুলিতেছে) তখন নিশ্চয়ই বুঝিতে 
কল্পন[প্রিরতা যৌবনের স্বাভাবিক পরম 
আজকাল যে শিক্ষা 
কাষেই 





] 


হইবে যে, 
নহে, পরশ্থ শিক্ষিত নবকগণ 
পাইয়া থাকেশ। উহ। সেই শিক্ষারই , ফল। 
শিক্ষিত ঘুবকগণের মধ্যে আজকাল থে কগন।প্রিয়তা 
দেখ। যায়, ভাঁছার ভন্য দায়ী যৌবনের স্বভাব, অথবা 
বুবকগণ নিজের! নহে । উহ ভন ঘুক্তিসঙ্গত ভাবে 
দায়ী করিতে হয় বর্ভনান শিক্ষাকে ।  খুবকগণের 
মধ্যে উহার প্রতিণিবুদ্তি সাধন করিতে হইালে ঘুবক- 
গণকে ধলিয়া কোন লাভ হইতে পারে ন|।  পরন্ধ, 
প্রয়োজন হয় আধুনক শিক্ষার পরিবর্তন মাধন। 

অথচ মিঃ বন্থু আধুনিক শিক্ষাবিধানের কোন 
পরিবর্ভন আপনের কথ! না বলিয়। সরাসরি ঘুবকগণকেই 
উহা পরিহা।গ করিবার উপদেশ দিরাছেন ।  অন্ধক|র 
ঘরে যাহাতে আলো প্রজ্ঞলিত হয়, তাহ।র কোন 


বঙশ্রী--৬ষ্ঠ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড--৫ম সংখা 


আয়োজন না৷ করিয়া “অন্ধকার দূর কর, অন্ধকার দুর 
কর”, এতাদৃশতাবে কেবলমাত্র চীৎকার করিলে যেরূপ 
কোন সুফ্লোদয় হয় না, মেইরূপ আধুনিক শিক্ষার 
পরিবর্তন সাধন করিবার আয়োজন না করিয়! ঘুবক- 
গণকে কল্পনা-্রিয়তা পরিত্যাগ করিবার কোন 
উপদেশেই কোন সুফলোদয় হইতে পারে না । 

কাষেই মিঃ বসুর বক্তৃতার এই অংশকেও সমীচীন 
বলা চলে না। 


বাস্তব রাজনীতি ০ক্ষচত্রর 
অস্ুুবিধা কি কি? 
(11110010155 01 71501০৮) 101105 ) 

বহার! কার্ধ্যতঃ রাজনীতি ক্ষেত্রের কন্মী, তাহা- 
দিগের অসুবিধা কোথায়, তাহ।র বর্ণনা করিছে বসিয়া 
মিঃ বসু বলিতেছেন যে--প্রাজশীতি-ক্ষেত্র প্রত্যেক 
পদে পদে আপোষের কথার, গোপনের কার্যে, 
চিতোর মতলবে, কার্য্যপঞ্থার অসুবিধায় পরিব্যাপ্ত। 
(13000 ৮6 ৪৬০৮ (00 10 0010070009৭ 070 
10501520108) 07900150501 01)0010702079 
৭9111001069 01 ৮09 7৮000 107081)8 )1% 

বর্ভমান রাজনীতি-ক্ষেত্রে যে মিঃ বসুর কথিত 
উপরোক্ত বিশঙ্খল।গুলি বিগ্বামান আছে, তাহা অস্বীকার 
কর! যাঁয় না| কিন্ত যে রাজনীতি ও শাসননীতি 
সব্বসাধারণের মঙ্গলের জন্ত, গেই রাজনীতির ও 
শাসননীতির বাস্তবক্ষেত্জে পরস্পরের মধ্যে এত ছন্দ, 
কলহ ও দলাদলিরই ব| কেন প্রয়োজন হয়, আর 
তাহার আপোষেরই বা প্রশ্ন কেন উঠে, যাহ সর্ব- 
সাধারণের মঙ্গলের জন্া, তাহার প্রতোক কথাটি সর্ব- 
সাধারণের নিকট প্রকাশ ন| করিয়া তাহার প্রতোক 
পদে পদে সর্দসাপারণকে 'এত অবিশ্বাস করিতে হয় 
কেন এবং এত গোপন ও লুকোচুরির খেলা খেলিবারই 
বা প্রয়োজন উপস্থিত হয় কেন,তাহার কর্মস্থত্র লইয়াই 
বা এত অহরহ পরিবর্তনের আবশ্তকতা হয় কেন, 
তদ্দিষয়ে চিন্ত। করিতে বিলে, বর্তমান রাজনীতি ও 
শ।সননীতি প্ররৃনুপক্ষে সর্ধসাধারণের মঙ্গলের জন্য 


অগ্রহায়ণ--১৩৪৫ ] 


কিনা এবং উহার দ্বারা সর্বসাধারণের প্রত্যেকের 
মঙ্গল গাধন করা সম্ভবযোগ্য কি না, তংমন্বন্ধে স্বতঃই 
সন্দেহ উপস্থিত হয়। একটু ভাবিয়া দেখিলেই দেখা 
যাইবে যে, যাহা সর্বসাধারণের মঙ্গলের জন্য এবং থে 
কম্মস্থত্রের দ্বারা সর্দসাধারণের মঙ্গল মাধন কর। সস্তব- 
যোগ্য, তাহাতে কখনও পধস্পরের মধ্যে দন্দ, কলহ ব] 
দলাদলির কথা উখিত হইতে পারে না এবং হাহার 
কোন কথ! লইয়াই প্রতি পদে পদে আপোষের 
উঠিতে পারে না। যাহা 
মর্বসাঁধারণের প্রত্যেকের যঙ্গলের জন্য, তাহার কোন 
কথাই কাহারও শিকট গোপন রাখিবার প্রয়োজন 
হয়না। কাখেই তাহ।তে কোন লুকোচল 
(708০752001৮-এর )৩ আবশ্যকতা ভয় না। যে 
কম্মতের দ্বার) সর্বসাধারণের প্রতোকের হিত সাধন 
করা সম্ভব হয়, সেই কন্মক্গিত্রের কোন অবস্থাতেই 
কোন রূপ অসুবিধার (11700186501 908 2770 
100078-এর) কথ উঠিতে পারে না কারণ সর্বসাধারণের 
প্রত্যেকেরই তাহাতে স্বার্থ থাকে এবং বাহাতে 
মানুষের স্বার্থ থকে, তাহ যান্ুষ স্বভাবের গ্রারোচন।- 
তেই বুঝিতে পারে। 


€ 0913)])7070180-এর ) প্রশ্নও 


খেলার- 


কাষেই বলিতে হইবে যে, আধুনিক যে রাজনীতি 
ও শাপশনীতির কথ মিঃ বনু তাহার বক্তৃতায় উল্লেখ 
করিয়াছেন, তাহ মুখে সব্ধসাধারণের মঙ্গলের ভাস্ত 
(অর্থাহ 10৮ 070 1১০০1)1৩) হইলেও কার্যযতঃ উহা 
সর্বসাধারণের মঙ্গল সাধন করিতে সক্ষম নহে এবং 
উহ! আদৌ বাস্তব (অর্থাৎ 17/000) নহে । পরন্ 
উহ! সর্বৈব করশাশ্রয়ীর ( অর্থাত ১7512155) কলন।। 
আধুনিক রাজনৈতিক দর্শনগুণি (1১011৮16] [/)11091)১) 
ধাহাদিগের মন্তিফ-প্রস্থত, তাহাদিগের প্রণীত গ্রন্থ গুল 
চিন্তা করিয়া পাঠ করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, 
উহার প্রত্যেক গ্রন্থখানি কতকগুলি পরম্পর-বিরোপী 
(অর্থাং ৯০] -০070240100070 ) এবং অস্বাভাবিক 
কল্পনায় (৪01)150]0] ৪01091738-) পারপুর্ণ। ধাহার। 
মিঃ বন্থুর মত পাশ্ান্তভাবে বেশভুষা ও চাঁলচলণ 
ধারণ করিয়। সাহেবীয়ানায় গৌরবান্বিত অন্গুতব করেন 


সম্পাদকীয় 


৫৯৭ 


এবং আত্ম-পরীক্ষার সামর্থ্য হারাইয়া নিজপিগের বুদ্ধি ও 
অবস্থ।তে পরিহ হু (অর্থাত 019018610৮1 50170])1- 
0100), ভাহার| পাশ্চান্তা 10170651 100119901)105-4 
দোষ কোথায় এবং আমদের উপরোক্ত কথার সত্যতা 
কোথায়, তাহা বুঝিতে সক্ষম ন। হইলেও হইতে পারেন 
বটে, কিন্ধু পাশ্টান্ত্য রাজনীতি ও শাসনশাতি থে 
অনাস্তব এবং উহ! দ্বারা সম্প্রদারবিশেষের মঙ্গল সাধিত 
উহা যে সন্দসাধারণের মঙ্গল সাধন করিতে 
অক্ষম, তাভ)। বাস্তব সত্য । যদ্ধি তাহাই ন। হইত, তাহা 
হইলে ইয়েরোপে এবং মাকিণে প্রত্যেক স্তরের 
লোকের মধ্যে এত হাহাকার উঠিতে পারি না। 
কোন্‌ স্বত্রের উপর রাজশীহি প্রতিষ্ঠিত হওয়া 
সঙ্গত, কোন্‌ জের উপর রাজন;তি গ্রতিষ্িত হইলে 
উহই। সভজেই সর্নসাধারণের পালনযোগ্য হইর! বাস্তব, 
রূপ পারণ করিতে পারে, মানত যাহাতে অসত্য ও দক্ত 
পরিভাগ করিয়া মান্তষের মৃত হয়, তাহা করিতে হইলে 
রাজনাতি-ক্ষেত্রে কোন্‌ কোন্‌ কক্মঙ্গত সন্দতোভাবে 
বজ্জনীর় এবং গ্রহণার, পুর্ণ আলোচনা রৃহি- 
য়াছে অথর্ববেদের মবো। বাইবেলে এবং কোরাণেও 


মনে করিবার 


ইলেও 





তাহর স্ 


চ্ৰ 


এ আলোচনা 
কারণ আছে । 


বিগ্কমান আছে বদির 


রাজনীতি শেত্রে কোন্‌ কোন্‌ কম্মগূত সববতো ভাবে 
তংসন্বন্ধে বেদে যে সমস্ত আলো।- 
তাহা পরিজ্ঞাত হইত পারিলে দখা 
যাইবে যে, যাছাতে সর্বসাধারণ কাহারও নফরগিরি 
না করিয়া অনায়াসে স্বাধীনভাবে ও সসন্ত্রমে আথিক 

প্রাড্য্য লাভ করিতে পারে, শারারিক স্বাস্থ্য বজায় 
রাখিতে পারে এবং ধন্মনচঙ্চার অবসর পায়, তাহাই 
রাজনীতি-ক্ষেত্রের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব । রাঁজনীতি- 
ক্ষেত্রের দ্বিতীয় পারিত্ব, যাহাতে ঘুবকগণ অ.শক্ষা 
অথবা ফলে ইন্দ্রিয়ভোগে প্রমন্ত না 
হইয়া অনায়াসে স্ু-শিক্ষায় প্রবুন্ত হয় এবং চরিত্র গঠন 
ক্রিয়া সতাপরায়ণ, অকপট এবং দ্বন্দ্রকলহগ্রাবৃত্ি- 
বিহীন হয়, তাহার ব্যবস্থা । মনে রাখিতে হইবে যে, 
এই ছুইটি ব্যবস্থাই এমনতাঁবে করিতে হয়) যাহাতে 


এহণায় ও বজ্জশীয়। 


চন রহিয়াছে, 


কুশিক্ষার 


৫৯৮ 


উহ মর্বসাঁধারণের এবং যুবকগণের অনায়াসগাধ্য 
হইতে পারে। যে ব্যবস্থা কার্যে পরিণত করা কাহারও 
পক্ষে অসাধ্য অথব] কষ্ট-স।ধ্য, তাহা কখনও সঙ্গত নহে, 
ইহা বেদের অভিমত । 
বাস্তবিক পক্ষে, যে রাজনীতি ও শীসননীতি বাস্তব 
এবং যাহার দ্বারা সর্নতোভাবে মান্ধষের মঙ্গল সাধন 
করা অস্তব, সেই রাজনীতিতে কখনও কোন অস্ুবিধ। 
থাকিতে পারে না এবং তাহাতে প্রবেশ করিয়া কোন 
মানুষেরই প্রকারাস্তরেও অসত্য ও কপটতা (অর্থাৎ 
€111)191)70) ) এহণ করিয়া পশুধ মত হইতে বাধ্য 
হইতে হয় না। 
এই সাদ] কথাগুলি পর্যান্ত ধাহাদের হৃদয়ে জাগরূক 
নাই, তাহাদিগের পক্ষে বুবকদিগের গুরুমহাশয়গিরি 
করিতে যাওয়।, অথবা তাহাদিগকে উহা! করিতে দেওয়। 
সমাজের মঙ্গলজনক কি না, তাহা আমর পা1গকপর্থকে 
চিন্ত! করিতে অনুরোধ করি । 


অপরিহ্ার্মায একত? ০ষ ভারতবর্ষ আচ্ছ 
তাহ? উপলন্ষি করিবার উপায় কিকি? 
(0০001550100 01 010৩ ৫85০001৮1 আ)16৮ 91 1170159 
এই প্রসঙ্গে দিঃ বন্্ু যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন, 
তাহ। গ্রায়খঃ পরস্পর-বিরোধা (5৫11-90760168015) 
এবং তাহার চিন্তায় যেকোন বুদ্ধিমানোচিত শু্খল। 
নাই) তাহার পরিচায়ক । ঠাহার কথার উপরোক্ত ভ্রমা- 
আ্কতাগুলি বাদ দিনা তিনি কি বলিতে চেষ্ট! করিয়।- 
ছেন, তাহা ধরিয়। লহবার চেষ্টা কৰিলে, সংক্ষেপতঃ 
বুঝিতে হয় ঘে, তাহার মতে) জগতের মধ্যে একমাত্র 
ভারতবর্ষই অপরিহাধ্য ভাবে অথব। স্বশ্গাতঃ শ্রক্য- 
বন্ধনে বদ্ধ এবং উহার মধ্যে থে অনৈক্য দেখ। যায়, 
তাহার প্রধান কারণ ভ্তিশটি, যণ।-(৯) আয়তন 
হিসাবে উহার শিশ্ৃতি (০25 (৯) অতা5 কালে 
উহার বিডিন প্রদেশে যাতায়াতের অস্ুপিপ। (0111- 
0016108 01 (76 
(৩) ইংরাজের কটশাতিমুলক কার্ধ/সমূহ এবং কেবপমাজ 
ইংরাজের কুটনান্িখুলক কা্যের ফলে ভারভবামিগণের 


0011011)1110106101৭ 11) 1)190), 


বঙ্গহী-_-৬ঠ বধ 


[ ২য় খণ্ড--৫ম সংখ্যা 


মধ্যে বর্তমানে এ অনৈক্য বৃদ্ধি পাইতেছে। 1:74 
মতে, ভারতবাসিগণের এ অনৈক্য দুর করিয়া পুথণও 
ধক্যস্থাপন করিতে হইলে, প্রথমতঃ, শিলের প্রচার 
সাধন করেতে হইবে, এবং দ্বিতীয়তঃ, ইংবাজের 4৯ 
নীতিমলক প্রতোক কার্ধাটাতে বাপ দিতে হইলে এ? 
বিশেষতঃ ইংরাজগণ সংস্কৃত আইনাম্মারে যে নিয়মে 
মিলিত শর্বহারতের কেন্দ্রীর গভণমেন্ট (60010) 
00৮07117000 01 01]-110017 70010561018) স্হান 
করিবার পরিকল্পন: গ্রাণ করিয়ছেন। 


সাফল্য লাভ না করে, তজ্জন্ত প্রাণপণে চেষ্টা কতিতত 


তাহ। 


যাতি তত 


হইবে। 
আমাদিগের মতে, মিঃ বস্তুর উপরোক্ত মতব1তদ 
একটি কথ|ও বুদ্দিমানো চি চি প্রত নহে | পর 


উহার গ্রন্যেক কথাটি বিপথগামা ঘুবকগণ উচ্ছল 
কপডাশীতে যে অনাগযোঠিত গ্রবহির পরিচয় প্রদাশ 
করেন, একমাও 


তারাভবর্ধই যে অপ্রিহধ্য ভাবে, অথবা স্বভাব 5£ একা 


তাহার জ্ঞাপক। 


ভাগাতর অন্য 
বন্ধনে বদ্ধ, তাহা সত্য নহে এবং কেনলমাত্র ইংরাজের 
কুটণাতিমুণক কান্যের ফলেই থে ভারতবাসিগণের 
মধ্যে এ অনৈক্য বুদ্ধি পাইতেছে, ভাহাও সতা এছে। 

দেশের মানুষগুলির গ্রতোকে যাহাতে স্ু-শিক্ষা ও 
সু-সাধনায় অভ্যস্ত হয়, তাহার ব্যবস্থা দেশের মধ্যে 
প্রবন্ভিত না হইলে দেশের মান্য কখনও দ্বহাবতঃ 
এক)বন্ধনে বদ্ধ হয় শা, অথচ শুধু ভারতবর্ষে কেন, 
ভাগতের প্রত্যেক দেশ, প্রত্যেক মাটন ও প্রত্যেক 
চরাচর জীবের যুল প্রক্কত্িতে এক্যবন্ধনের বীজ 
রোপিত থাকে, ইহ| দাঁশশিক মত্য। ইহারই জন্য 
€ অর্থাৎ মূল প্ররুতিতে এক্যবন্ধনের বীজ রোপিত 
থাকে বলিয়া) প্রতোক দেশ, প্রত্যেক মানুষ ও চরাচর 
জাবের প্রত্যেকের পরস্পরের মধ্যে অনেক রকমের 
সনতা (8100011২7165 ) সর্বদা বিগ্ভমান থাকে, আর 
সু-শিক্ষা ও সু-সাধনায় অভ্যস্ত না হইলে স্বত[বতঃ 
কোন জাতির মণ্যে কাবধন্ধন গন্তবযোগ্য হয় না বলিয়। 
প্রত্যেকের পরস্পরের মধ্যে অনেক রকম অসমত 
(01)07570001-) অথবা বৈশিষ্ট্যের স্থ্টি হইয়া 


অগ্রীহায়ণ__ ১৩৪৫ 


থাকে। আঁমাদিগের উপরোক্ত কথ] কয়টি ভাল 
রি বুঝিতে হইলে "মুল প্ররুতি” কাহাকে বলে, 

শ্বভাব”ই বা কাহাকে বলে এবং ছুইএর মধ্যে পার্থকা 
কোথা, তাহ] ভাল করিয়া উপলক্ধি করিবার প্রয়োজন 
হয়। কাহার নাম “মুল প্রকৃতি” ও কাহার নাম 
“্বতান” তাহার আমূল সন্ধাশ অথন্দবেদ ও সাংখ্য-দশনে 
পাওয়। যাইবে । কিন্তু পরিতাপের ব্যিয় এই যে, গনি- 
ণাত এ ছুইখাশি গ্রস্থই তাষ্/কার ও বৃন্িকারগণের 
অনাচার ও চিন্তাহাসহার লে কুজঝটিকা-পরিপূর্ণ 
হইয়। রহিয়াছে । 
বীশিল মাম পুনরায় বিদিত না ভয়) ততদিন পরাস্ত 
“প্ররুতি” ও “স্বভাবের মধ্যে পার্থক্য কোথায় তাহার 


মর্ম যথাযথ তাবে উ 


যতপিন পধ্যন্ত উহার ভাবা বুঝিবার 


দ্বাটন করা মাহষের পক্ষে সম্ভব 
হইবে শা কমতি বার উপলন্ধির উপর প্রতিষ্টিত 
ই দশুশিক সন্যাপ্চলি সাধারণ 

ইহাররহ জন্য এততসঙগন্ধীয় বিশু কথা হইতে 
আমরা আপাততঃ বিরিত থাকিলাম। 


লা১কগণের কাচিআমত 


নহে । 


সংক্ষেগতত আাহষের মিল প্ররুতিগ ও শ্ভাব” 
কাহ!কে বলে, নাহা বুঝিতে হইলে মনে রাখিতে হইলে 


খে। একটা অন্যন্ত (1700100120)1108069 ) অবস্থ] হইতে 
দটিয়! থাকে । মানব 
হণরূপে জন্ম পরিগ্রহ 
অব্যক্ত (0101)001115069) 
তাহার পর নানা 

করিয়া 


মনষ্ের ব্যক্তি (7770011086801010) 
যখন পিত! ও মাতার শিলনে 
করে) তখন এ শ্রণ প্রথমতঃ 
অবস্থায় মাহগভে বিদ্ 
রকম প্রকরণের মবো 
মেদ) অস্থি, মজ্জ|, বসা, 
এবং ক্রমে ক্রমে এই ব্যক্ত অবস্থার নানাসপ বিকাশ 
ঘটিতে থাকে । উপরোক্ত অবগত (70770001086) 
অবস্থার গ্রকরণবিশেষকে গধিগন সংঙ্গত 
প্রকৃতি” বপিয়। নামকরণ করিয়াছেনঃ আর 
অস্থি প্রস্থৃতি লইয়] ব্যক্ত হইবামা 
হয়, তাহার নামকরণ করিয়াছেন “স্বভাব । 

ভারতবর্ষ যে স্বহাবতঃ উক্যবঙ্ধীনে 
দেখাইতে গিয়| মিঃ বন্ধু তাহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন 


মান থাকে । 
অতিক্রম 
মাতা, রন্ত ও চন্মের উদ্ব হয় 


তাহার 


হাঁধায় “মল 
মের, 


যে অনস্থার উদ্ধব 
তাহ! 


শাদীঃ 


য) ৮] 1050৬ [00118 0501005])000115১ 96909101- 


সম্পাদর্কীয় 


৫৯৯ 
0811) 1500 0১07900 3৮৮64198115 ০0৩2 অর্থাৎ 
ভৌগোলিক অবস্থ|নে, অর্থবাবহারখটিত অবস্থানে এবং 


সৈশ্ত-সমাবেশের . কৌশলমূলক অবস্থানে আমি 
তারতবর্ষকে এক বলিয়াই জানি। ভারতবর্ষের এই 
একতা থে সম্পুর্ণ, তাহা দেখাইতে গিয়া তিনি 


বলিতেছেন যে, তিিও 21007570601 1700150109 অ]]] 
০৮০71) 20)10 ৮০ 0৮00] ০৪৮ 17012 27160 00108, 
ড])]11) 000 6190758011-0000817760800200- 
11010 00010106802 05019 09101010750) 601৮১) 
অর্থাং যে সমস্ত পুথকু পুথক্‌ 


উপর রঃ না কির 


খণ্ড অন্ত কোনও খণ্ডের 
অর্থশীতির হিসাবে সম্পূর্ণ 
অথনা! পুথকৃঙাবে 
রঙ্সিত হইতে পারে, অতি বড 
থক পুথক খ্ডে 
এই কথা হইতে 
বুঝিছে হয় যে, ভারতবর্ষের গ্রমগুলির পৃক্ষে, অথনা 
থন। মহকুনা গুলির 

জেলা গুলির পক্ষে কখনও পরজ্পরের উপর শিভর না 
করিরা স্বাবলম্বনে জাবন রঙ্গ কনা 
মিঃ বস্তু এতাদুশ উজ্ি ভার 
সঙ্কোচ বোধ করেন শাই বটে, 
শিজেকে একট! সারপনার্থে 
গৌরবে গৌর £ন বনে, কিন্তু 
এতিহ সক সত্য উহার সম্পৃত বিপরাত। পঞ্চাশ বংসর 
[গেও ভারতবর্ষের গ্রাম গুপিণ অবস্থা কিরূপ ছিল, 
তাহার সঙ্কানে প্রবু্ত হইলে দেখা যাইবে খে, তখনও 
প্রায় প্রত্যেক গ্রামটি অর্থনীতির হিসাবে প্রায়শঃ 
স্বাবলন্না ছিল । তখনও ট্টামার, বেল ও মোটর-বাস্ত। 
এত বিস্তৃতি লাভ করে নাই এবং তখণও প্রত্যেক গ্রামে 
বাতায়াতের ভন্থ টানার, রেল ও মোটর-রাস্তার সুবিধা 
খাই | তখনও প্রত্যেক গ্রামে স্ব স্ব কার্যপরায়ণ 
রুষক, ভাতী, জালা, কুম্তকার, কর্মকার, ঘরা নী, 


বুক্ধির দ্বারাও 


বিভভ করা সম্ভব নহে । মিঃ বস্ত্র 








গুপির পক্ষে, অথব! পক্ষে অথবা 


সম্ভণ নহে। 
স্বরে নোধিত করতে 
পরন্ধ এ কথা কহিয়। 
গারিপুণ 

বলি মনে ক বিয়াছে 


মাথাওয়ালার 


বা.ন্বত 


এ 


বণক, বোবা, মাপিত, গ্রানা বৈদ্য, গ্রাম্য শিক্ষক 
এবং আমা প্ুবাহিত বিগ্্ান ছিল। তখনও 


প্রায় প্রতোকেই বছরের পাট মস মান পরিশ্রম 


৬০০ 


করিয়া সারা বত্সরের খোরাকের উপযোগী ধান্, 
গমঃ তিল; ভাল, সবিষা প্রভৃতি উৎপাদন করিতে 
পার্িত এবং বে গ্রামে যে ফল পাওয়া যাইত, তাহা 
খাইয়াই সন্থষ্টিলাভ করিতে পারিত ও প্রায় সম্পূর্ণ 
ভাবে স্বাস্থ্য বজায় পাখিত। তখনও মিঃ বসুর শ্রেণীর 
লোকের উদ্ভব হয় নাই এবং তখনও বৈজ্ঞ/নিক খাদ্ভ- 
রূপে চা, বিশ্ট, চপ, কাটলেট প্রস্থৃতি উদবস্থ করিয়। 
খাগ্ের নামে বিষ ব্যবহারে অকালে রক্তের চাপ, 
বিবিধ রকমের আমাশয়, বেরিবেরি, ক্র (1. 13.) ছুর্দাল 
দৃষ্টি প্রভৃতি রোগে জীর্ণ হইতে গ্রামবাসিগণ শিক্ষা 
করে নাই | তখশও বছরের বাকী সাত মাস ককষকগণ 
প্রার প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে তাতী, জোলা, কুন্তকার, 
কন্মকার, কাসারী, ঘরামী প্রহ্তি নাম গ্রহণ করিয়া 
নামমাত্র মূল্যে গ্রামের ব্যবহারোপযোগা ধুতি, চার, 
শয্যাদ্রব্য ও তৈজমপত্র প্রঠর পরিষাণে উত্পাদন 
করিত এবং গ্রামবাসিগণকে প্রায়শই অন্ত কোন গ্রামের 
প্রতি উহার কোনটার জগ্য মুখাপেক্শী হইতে হয় নাই । 
তখনও শিক্ষার জন্ত অপব। চিকিংসার জন্চ কোন হর 
অথব। ইউরোপ পরিভ্রমণ করিতে হয় নাই । 

তখনও হাসপাত।লের ও গ্রেথস্কে।পওয়াল। ডাক্ত।র 
নামক মানুষের যিমের মংখ্য। এন বুদ্ধি পায় শাই এবং 
মান্গবের অকাল-মৃক্তার হারও অপেঞ্চারুত অনেক কম 
ছিল। গ্রামে রোগের মাত্রাও অপেক্ষাকৃত 
অনেক কম ছিল, সেইবূপ গ্রাম্য বৈদ্ভগণই উহ! উপশম 
করিবার পন্থা বিদিত ছিলেন এবং তাছাদিগের চিকিহ- 
মাতেই গ্রানবাসিগণ প্রায়শই সন্ধষ্ট থাক্তেন ও সম্পূর্ণ 
ভাবে আরোগ্য লাভ করিতে পারিতেন। এক্ষণে 
যেরূপ একবার ডাক্তারের হাতে পড়িলে চিরজীবন 
কোন না কোন অসুস্থতা অথব! উধধ হইতে শিক্ষৃতি 
লাভ করা প্রায়শঃ সম্ভব হয় না, তখন সেইরূপ ছিল 
না। মানুষ একবার কোন রোগে অসুস্থ হইলেও 
অথব। কোনরূপ উবধ ব্যবহার করিতে বাণ্য হইলেও 
ভবিষ্ং জীবনে আর কোন রোগে ন। ভূগিয়া অথবা 
আর কোন শুধধ ব্যবহার না করিরা দিন যাপন করিতে 
পারিত। 


খেমন 





বঙ্গপ্রী--৬ষ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড ৫ম সংখ্য 


এখন যেরূপ শিক্ষিতের নামে কতকগুলি মিথ্যা- 
বাদী, মঙ্গীর্ণ স্বার্থপরায়ণ, ব্যভিচারী, বাক্সর্বস্থ 
মানুষের সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে, তখনও 
তাহা হয় নাই। তখনও মিথ্যাপ্রিয়তা, সঙ্কীর্ণ স্বার্থ- 
পরায়ণতা, ব্যহিচার-প্রবৃন্তি ও কার্ধাহীণ বাক্য- 
প্রিয়তা এত ব্যাপক হইতে পারে নাই। তখনও 
সত্যপ্রিরতা, পরার্থ-পরায়ণতা,  যৌন-শৃঙ্খল[প্রিয়তা 
ও নীরব কন্ম-প্রাণত। আ্রামবাসিগণের মধ্যে প্রায়শঃ 
দেখা যাইত | যে শিক্ষার দ্বারা এতাদুশ উন্নতি মন্তব- 
যোগা হয়, তাহার বিধান গ্রাম্য শিক্ষকগণ ও গ্রাম্য 
পুরোহিতগণই আমে গ্রামে সাধিত করিতেন । 

উপ্রে।ক্তভাবের যে স্বাবলম্বনের অবস্থা ভারতের 
প্রায় প্রত্যেক গ্রামে আরামে পঞ্চাশ 
অধিকাংশ পরিমাণে দেখা যাইত, তাহা যে একদিন 
সম্পূর্ণভাবে ভারতের প্রত্যেক আরামে আমে খিগ্চমান 
ছিল, তাহা প্ররুত ইতিহাসের পুষ্ঠ। ভণ্টাইঠে জানিলে 
সহজেই অনুনান করা যাইদে। 

শুধু ভারতবশে কেন, জগতের যে কোন দেশই 
ধর। খাউক ন। কেন, তাহার অ5।ত ইতিহাম কাধ্য- 
কারণের সঙ্গতিণ শিশাইর়া পর্য)1লে।৮ন। 
করিবার পদ্ধতি বিদিহ হইতে পারিলে দেখা যাইবে 
যে, জগতের প্রতেতক দেশের গ্রত্যে ক শিল্পতম গুটি 
ও প্রত্যেক মান্ঘটি (9305) অর্থনীতির হিসাবে 
একদিন সম্পূর্ণ হবে স্বাবপন্ধা ছিল। 

কাযষেই ভারতবষ খম্পূর্বভাবে শিলিত না হইলে 
তাহার বিভিন্ন খগুগলি খে পরস্পরের উপর শির 
শা করির। অর্থনীতির হিমাবে সম্পূর্ণভাবে স্বাবলম্বী 
হইতে পারে না, মিঃ বসুর এতাদৃশ উক্তি তিনি 
যে কল্পনাপ্রিয় (51510815) ও বালকের মত্ত অজ্ঞ, 
তাহার পরিচায়ক | 


বত্সর আগেও 


সহও 


ভারতবর্ষ খণ্ডে খণ্ডে বিক্ত হইলে তাহার কোন 
খগুকেই পুথকৃভাবে বহ্রাক্রমণ হইতে রক্ষা করা 
গম্ভব নহে -এই কথাটিও এন্তিহাসিক সত্য নহে। 
ইতিহাসের পৃষ্ঠ উল্টাইয়। দেখিলে দেখ! যাইবে যে, 
এমন কি যুসলমানগণের রাজত্বকালেও পৃথক্‌ পৃথব 


অগ্রহায়ণ--১৩৪৫ ] 


ভাবে এক একটি সহরকে তাহার বহিরাক্রমণ হইতে 
রক্ষা করা সম্ভব হইত । 

সুতরাং বলিতে হইবে খে, ভারতবর্ষ শ্বভাবভঃ 
এীক্যবন্ধনে বদ্ধ, তাহ! প্রমাণিত করিবার জন্য মিঃ নস্থু 
যে যুক্তির (00790৮-এর) অবতারণ। করিয়াছেন, 
সেই যুক্তি কোন সত্য অবস্কর উপর প্রতিষ্ঠিত নছে 
এবং তাহার পক্ষে ইহ! শোভশীয় নহে, কারণ তিনি 
ব্যারীষ্টার এবং কোণ ব্যারীষ্টারের পঙ্ষে সন ঘটন।র 
(67০৮১) উপর ঘুক্তি না দেখাইয়া মনগড়। অসত্য 
ঘটনার উপর কোন বুক্তি “খান তই ব্যবস। হিসাবে 
বুদ্ধিমন্তর পরিচারক 
নিঃ নস্থুর যদি আক্ম-বিশ্লেষণ ও সন্য-প্রিয়ভার প্রতি 
অনুরাগ গাকে, তাহা তাহ।র বিশেষভাবে 
লজ্জিত হওয়। সঙ্গত । 


নহে। 


আমাদের মনে হয, 
হইলে 


ইহ ছ্রাড| 'আরও বলিতে হইবে বে, ভার তনর্ধ 
যে স্বতাবতঃ এক্যবশ্ধানে বদ্ধ তা ভিশি প্রচার 
করিয়াছেন বটে) কিস্ক উহ! কোন সঙ্গত ঘুক্তির ছার! 
গ্রমাণিত করিতে পাকেন নাই | কাজেই “ভারতবর্ষ 
স্বশাবতঃ একাপন্ধনে বন্ধ নহে) ইহ! বলিলেও বলা 
নাহতে পাবে। বন্দতঃ শুধু আারহবর্ষে কেন, প্রত্যেক 
দেশের মূল প্ররুতিতে এক্য-বন্ধণের বীজ শিহিত থাকে 
এবং সুশিক্ষা ও সু-সাধনার বাবস্থা না থাকিলে কোন 
দেশই স্বভাবতঃ এক্যবন্ধনে বদ্ধ হয় না, তাহা আমরা 
আগেই বলিয়াছি। 

তাঁরতব্ধ যে স্বতীবভঃ এক্যবন্ধনে বদ্ধ এবং উহার 
এক্যবন্ধন খে স্রণাঠীত কল হইতে চলিয়া আগি- 
তেছে, তাহ প্রমাণিত করিবার জন্য মিঃ বস্থ আরও 
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০078, মিঃ বন্থুর উপরোক্ত কথার মর্মার্থ এই যে, 


সম্পাদকীয় 


৬০১৯ 


“ম্মরণাতীত কাল হইতে যে ভারতবর্ষ এক্যবন্ধনে 
বদ্ধ রহিয়াছে, তাভার প্রমাণ বৈদিক অশ্বমেধ যজ্ঞ 
প্রভৃতি |” 

স্মরণাতীত কালে যে ভারতবর্ষ এক্যবন্ধনে বদ্ধ ছিল, 
তাহা আমাদিগের মতেও সততা | কিন্তু একদিন ভারতবর্ষ 
সর্মভোভাবে এ্রক্যবন্ধনে বদ্ধ ছিল এবং এখনও তাহার 
বিভিন্ন প্রদেশের অবস্থানে ও চালচলনে সমতা বিদ্বান 
আছে, ইহা দেখিয। ভারতবর্ষ অপরিহাধ্য ভাবে (985018- 
(18119) অথব! স্বভানতঃ একাবন্ধনে বদ্ধ. তাহা বলা চলে 
না। ভারতনধ ঘি 'অপরিহাধ্যভাবে অথবা 
এীক্যবন্ধনে বন্ধ হহত, অথব! কোন দেশকে ধরি তাহার 
স্বভাব একাবৃন্ধনে বদ্ধ রাখিতে পারিত তাহা হইলে আজও 
ভারভবাসিগণের মধ্যে এবং 


শ্বভাবতঃ 


জগতের প্রভোক দেশে 
সন্দতে|ভাবে খ্রকাবন্ধন নিছ্নান থাকিত এবং কেহ চেষ্ট। 
করিয়াও উহাদিগের অনৈকোর অথব দলাদলির স্থষ্টি 
করিতে পারিত না। 

ভারতবর্ষের ও জগছের প্রাচান ইতিহাস যথাবথভাবে 
উদঘাটন করিতে পাবিলে দেদা যাইবে বে, ম্মরণাতাত 
কালে বে স্-শিক্ষা ৪ সু-সাধনার দ্বারা যৌবনের স্বাভাবিক 
ধ্বংসকারী দাবীবাওয়া সংঘত করিনা] কর্তবাপরাধণ হওয়] 
যায়-সেই স্ু-শিক্ষা ও সু-সাধনার বাবস্থা ভারতবর্ষে ও 
জগতের সর্বত্র বি্কমান ছিল এবং তখন ভারতবর্ষ ও জগ- 
তের সমন্ড দেশই সব্বতোভাবের এঁকাবদ্ধনে বন্ধ ছিল। 
পরবন্তীকালে বণ্তমান ইতিহাসের আদিম ঘুগে এ স্ু-শিক্ষা 
ও স্ু-সাধনার বিলুপি ঘটয়াছিল এবং শিক্ষা ও সাধন 
বিষয়ে প্রায়শঃ ঈদাসীনোর উদ্ছর ঘটিয়াছিল। এই সময়ে 
মানবের এীকাবন্ধন শিথিলতা প্রাপ্ত হইয়াছে । বর্তমান 
ইতিহাসের মধ্য ঘুগ হইতে শিক্ষা ও সাধনার নামে 
কতকগুলি বিপরীত শিক্ষা ও সাধন! স্থান পাইয়াছে 
এবং তখন হইতে শুধু ভারতবষে কেন, জগতের সর্বত্রই 
অপৈকা, দলাদলি, দন্দ-কলহ ও যুন্ধ-বিগ্রহের প্রবৃত্তি 
সুরু হইয়'ছে । অধুনা এ বিপরীত শিক্ষা ও সাধনা 
সব্ধব্ই বিস্তৃতি লাভ করিতেছে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে 
জটনকা, দলাদশি, দঘন্ব কলহ ও যুদ্ধ-বিগ্রহের প্রবৃত্তি 
উত্তরোত্র ভীষণ হইতে ভীষণতর রূপ ধারণ করিতেছে । 





৬০২ 


বঙ্গ্র--৬ষ্ঠ বর্ষ 


[ য় খও--৫ম সংখা 


যে তিনটী কারণকে ভারতবাসিগণের অট্নক্যের হেতু বিস্কৃতি অবধি এত দন্দকল£ ও থুদ্ধ-বিগ্রহের প্র 


বলিয়া মিঃ বহু নিদ্দেখ করিয়াছেন, তাহাও স্-চিন্তাপরত 
নহে। ভারতবর্ষের আরতন অথব। যাশায়াতের অন্বিধা 
যদি ভারতবাসিগণের অনৈকোর কোন কারণ হইতঃ তাহ। 
হইলে পঅশ্বমেধ যজ্ঞের বুগে মিঃ বঙ্ুর কখিত এঁকোর 
চিহ্ন দেখা বাইত না। কারণ তখন ভারতবর্ষের 
আয়তন ও যাতায়াতের তথাকথিত অন্ুব্ধা মমান ভাবেই 
বিদ্ধমান ছিল। ইংরাজের কুটনীতিমুলক কাধ্য ভারত- 
বাসিগণের অটৈকা-বৃদ্ধির সহায়তা করিতেছেঃ 
আংশিক ভাঁবে সা, কিন্ক ভারতবাসিগণের মধ্ো 
অনৈকোর প্রবুন্তি না থাকিলে কাহারও কোনরূপ কাধা 
উহাদিগের অনৈক বৃদ্ধি করিতে সক্ষন হইত না ইহা 
দারশনিক সত । কাথেই, ইংরাজের কুটনীতিগুলক কোন 
কাধাকেও ভারতবাসিগণের অনৈক্যের মুল হেতু বলি! 
নিদ্দেশ করা চলে না। 

আগেই দেখান হইয়াছে যে, (প্রত্যেক দেশের মানুষের 
এক্যবন্ধনের শ্লথত।র মুল কারণ হয় শিক্ষ। ৪ সাঁদন। বিষয়ে 
ওদাসীন্ত এবং অনৈকা বৃদ্ধির ূল কারণ হয় বু-শিক্ষা ৪ 
কু-সাধনার উদ্ভৰ ও পিস্তৃতি | 

এখনও উপভোগ, প্রভুত্ব ও সঙ্ধীর্ণ স্বার্থপ্রবু্ডির বৃদ্ধি- 
মূলক আধুনিক বিপর।ত শিক্ষা ও সাধনার বিস্তৃতি অপহত 
কবির। বাহাতে সু-শিক্ষা ও স্থসাধনার উদ্ভব ও পিস্তৃতি 
ঘটে, তাহার ব্যবস্থা প্রবর্তন করিলে অনায়াসেই জগতের 
প্রত্যেক মানুষটা যে মানুষ, তাহা বাস্তৰতঃ উপলব্ধি করা 
সম্ভব হইতে পারে এসং তখন “মানব-ধন্ম” জাজ্জলামান 
হইয়া শুধু ভারতবাসা কেন, সমস্ত মন্ষ্যজাতি এক স্ৃত্রে 
সর্মতোভাবের একা বন্ধনে বদ্ধ হইতে পারে। 

অনৈকা দূর করিয়া থাহাতে ভরতবাসিগণের মধ্যে 
্ঁক্য স্থাপিত হর, ভাহার যে ছুহটী গম্থার মিঃ বনু 
তাহার ঘুবক শ্রোতৃবুন্দকে নিদ্দেশ দিরাছেন তাহাও 
অদুরদশিতার পরিচায়ক । 

বর্তঘান শিল্পের বিস্তৃতি-সাধনের দ্বারা কথন ৪ এীক্- 
বন্ধনে বদ্ধ হওয়া সম্ভব নহে, পরন্ক উহাতে ভনৈকোর 
বুদ্ধি পায়। যদি ভাহা না হইত, তাহা হইলে ইযো- 
রোপের বিভিন্ন দেশের পরস্পরের মধ্যে আধুনিক শিল্পের 


তাহা 


বৃদ্ধি পাঠিত না। ভারতবধের বিচি প্রদেশের মবে। 
যে এত দ্বেষ-ঠিংসা এব দবন্দ্-কলঠ, তাগার কারণ কি কি, 
তাহার সঙ্গানে প্রাবৃত্ত হইলেও দেখা যাইবে যে, উঠার 
অন্কতম কারণ ভণভায আধুনিক শিল্প বিস্তারের চেষ্ট। । 
আধুনিক শিল-বিস্কৃতির সাধারণ স্বভাব কি, তাহার 
অনুসন্ধান করিলে দেখা য!ইবে থে, গ্রধানতঃ রামের 
বাজার (770500) শ্যাম কি করিয়। লইবে, ভাহার চেষ্টা 
লইয়া মাধুনিক শিল্পের বিস্তৃতি ঘটিয়া থাকে। 

যে ট্রেনখানিতে মাত্র পঞ্চাশ গন মাজ্ষের বসিবার 
স্থান পিগ্ভঘান আহে, ভাহাতে একশত জন যাত্রীর টিকিট 
বিরুপ ক'লে বেরূপ হুঙাছুড়ি ও মারামারি আনিবাধয 
হয় এবং শ্রী ভড়াভুড় ও আরানারি নিবারণ করিছে 
হইপে যেরূপ ট্েনখাশিভে একশত 
বসিবার স্থান হয়ঃ তদন্ুকপ উহার বুক্ধি সাধন কর। 
সর্দাঞ্ডে আবশ্তক, সেইরূপ বন্তমান ঘুগের শিলের 
বিস্তৃতি ঘটিহে গাকিলে উ্ভার ফলে মান্ষের 'আনৈকা 


যাহাতে জনের 


বৃদ্ধি ৪র] আনশ্থান্থানা হইঘা পড়িবে এবং উচার নিনারণ 
সাধন করিতে হইলে মাটা হইতে যাাত আরও অধিক 
পরিঘাণে ও অনান্াসে কাচামাল পাওয়। যায়, সর্বাগ্রে 
ভাহার চেষ্ট!] করিতে ভইবে। শ্বহাবিক ধনের বৃদ্ধি ও 
অনারাস উৎ্পন্তি সাধন করিবার চেষ্টানা করিয়া কামের 
ধন গ্তাম কি করিগ। কাড়িয়া লইবে, তাহার চেষ্টা আইন- 
বাবমান্িগণের পক্ষে স্ুশোভনীর হহলেও হইঙে পারে 
বটে, বিশ্ব হদ্দার। মগম্ত সমাজের কেন মঙ্গল সাধিত 
হইতে পাঁরে না এবং সাধিত হইবে না। 

উংরাজগণের কুটনীতিমলক কোন কাধো বাধ! 
প্রদান করিলেও ভারতবাসিগণের এ্কাবন্ধনের সপ্ভাঁবন। 
বৃদ্ধি পাইতে পারে না। তাহাতেও অনৈকাই বৃদ্ধি 
পাইবে । ইহার প্রমাণ স্বদেশী যুগ হইতে ভারতবর্ষের 
গত ৩২ বত্পরের ইতিহাস। এই সদয়ে ভারতবাসি- 
গণের পক্ষ হইতে ইংরাজগণের প্রতি-কাধোে বে বাধা 
দেওয়া হইতেছে এবং ভারশুবনিগণের দলাদলিও থে 
উত্তরোত্তর বুদ্ধি পাইতেছে, তাহা আতিহাসিক সত্য। 
ইংরাজগণের কুটনীতিমুলক কোন কাধ্যে বাধা প্রদান 


অগ্রহায়ণ--১৩৪৫ ] 


করিলে যদি ভাঁরতবাধিগণের এক্যবন্ধনে বন্ধ হওয়া 
সম্ভবযোগ্য হইত, তাহা হইলে ভারতবাঁসিগণের দলাদলি 
এই সময়ে এত বৃদ্ধি পাইত না। কংগ্রেসের এই বাধা 
দেওয়ার নীতির ফলে কংগ্রেসের মধ্যে পধান্ত ভীষণতম 
দলাদলির স্থচন! যে দেখ! যাইতেছে, তাহা মিঃ বন্গুর মত 
যে সমস্ত ব্যারীষ্টার অসতাকে সত্য বলিয়া ধরিয়া লইয়া 
যুক্তি প্রদর্শন করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন না, তাহার! 
অঙ্গীকার করিলেও করিতে পারেন বটে, কিন্তু যাহার। 
সতাপ্রিয় ও সত্যোদ্ঘটন করিতে সক্ষম, তাহারা কখনও 
মন্বীকার করিতে পারেন ন। ইংরাঁজগণের শ্বভাব 
বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, ইহারা ব্যক্তিগত মানুষ 
হিসাবে আদৌ খারাপ নহেন এবং ইহাদিগের যত কিছু 
দোঁষ, তাহা ভাভাদিগের বিপরীত বিজ্ঞান ও বিপরীত 
শিক্ষাবশতঃ । বদি কিছু বজ্জন করিতে হর, তাহা হইলে 
ঠাহা ভাহাদিগের এ বিপরীত বিজ্ঞান ও এ্ৰ্িপরীত 
শিক্ষা । ভাহাদিগের যে কূটনীতি, তাহাও এ বিপরীত 
বিজ্ঞান ও বিপরীত শিক্ষাবশতঃ।  কাষেই, মানুষ 
হিসাবে তাহাদিগকে তাহাদিগের কুটনীতিখুলক কাধের 
জন্ত সর্বান্তঃকরণে ক্ষমা! করিয় তাহাদিগের সহিত মিলিত 
চহয়া তাহাদিগের কুটনীতিমূলক কাধা খে, কি ভারতবাসা 
৪ কি বিটেনবাসী, কাহারও পক্ষে আদৌ মঙ্গলপ্রদ নহে 
এবুং মঙ্গলপ্রদ হইতে পারে না, তাহা তাহাদিগকে 
ুঝাইতে চেষ্টা করিতে হইবে এবং তশপরিবর্তে কোন্‌ পরি- 
কল্পনায় ভারতবাসা ও ব্বিটেনবাসী প্রতোকের বন্তম।ন 
সমস্তাগুলির সমাধান সাধিত হইতে পারে, তাহা আবি- 
ক্ষার করিয়া তাহাদিগের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে 
হইবে। 

[19191] 2০950181100] লইয়া ইংরাজগণের সহিত 
কংগ্রেস যে কপহে প্রবৃত্ত হইবার আয়েজন করিতেছেন, 
সেই কলহের দ্বারা তথাকথিত 0০700০7:10 119%াণ)- 
73০06-এর স্ষ্টি হইলেও হইতে পারে বটে, কিন্তু আধুনিক 
0101000012/910 সর্বসাধারণের 
অন্প-সমস্তার সমাধান করিতে সক্ষম হইতে পারে না এবং 
হয় না, কারণ উহার ফলে সর্বদা গভর্ণমেন্টকে 79 


0001190000-এর 106192 বাঁচাইবার জন্ুই বাস্ত 
ও 


০৬০71009706 কখনও 


সম্পাদকী্ব 


৬০৩ 


থাকিতে হম্ব এবং স্থুচিন্তিত কারধ্য-পরিকল্পনা আবিক্ষার 
করিবার জন্ক যে অবসর ও মানদিক বিশ্রামের প্রয়োজন 
তাহা হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। 

আধুনিক 097000010£0%:7)0001)6-এর দ্বার! 
যদি সর্বসাধারণের কোন মঙ্গল সাধন করা সম্ভব হইত, 
তাহা হইলে জগতের যে যে দেশে 0০0)00%010 
0০%০]0170)0 সংস্থাপিত হইয়াছে, সেই সেই দেশের 
জনসাধারণের অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব, শাস্তি ও সম্থষ্টির 
অভাব-বিষয়ক সমস্তা-সমূহ কথঞ্চিৎ পরিমাণে ও সমাধান 
করা সম্ভবযোগ্য হইত। কিন্ত জনসাধারণের অবস্থ] 
যথাযথভাবে পর্যালোচনা করিবার পদ্ধতি কি, তাহা 
বিদিত হইয়া তদন্ুসারে বর্তমান 
৪০৪৮০গুলির অবস্থা বিশ্রেষণ করিলে দেখা যাবে যে, 
উহার প্রতোকটির জনসাধারণের কোন অবস্থার কোনরূপ 
উন্নতি হওয়া তো দুরের কথা, প্রত্যেক সনশ্ত।টি উত্তরোত্তর 
অধিকতর জটিলতা প্রার্ধ হইতেছে । স্ু-শিক্ষা ও স্থু- 
সাধনার যখন বিলুপ্তি ঘটে এবং তাহার স্থান যখন 
কু-শিক্ষা ও কৃ-সাঁধনা বিস্তৃতি লাভ করে, তখন স্বভাবের 
বশেই এতাদৃশ 06010000৮61 20৮71777017" এর পবৃত্তির 
উদ্ভব হয়। চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখ! ঘাইবে যে, 
এতাদৃশ 19739৩7580 গভর্ণমেন্টের পরিকলন| মানুষের 
কু-শিক্ষা ও কু-সাধনার ফল। 


0007007৮010 


বখন জনসাধারণ প্রায়শঃ শিক্ষা বিষয়ে উদাসীন থাকে 
এবং শিক্ষিতগণ শিক্ষার নামে কু-শিক্ষা গ্রহণ করেন, 
তখন এতাদৃশ 9০১7০১০০০০১ কখনও স্থফলপ্রদ হয় 1 । 
কারণ কৃ-শিক্ষিতগণ যেরূপ কোন্‌ রাস্তায় পরিচালিত 
হইলে জনসাধারণের অর্থসমস্তা। প্রভৃতির সমাধান হইতে 
পারে, তাহা নিদ্ধারণ করিতে পারেন না, সেইরূপ আবার 
কাহার দ্বারা এ সমস্তাসমুহের সমাধান করা সম্ভব, তাহাও 
অশিক্ষিতগণ স্থির করিয় যথাযথভাবে প্রতিনিধি নির্বাচন 
করিতে সক্ষম হয় না। যখন শিক্ষিতগণ প্রকৃত স্-শিক্ষা। 
ও সু-সাধনায় সমলঙ্কৃত হন এবং অশিক্ষিতগণ এ স্থ-শিক্ষার 
ও স্ু-সাধনার সুফল পাইতে আরম্ভ করেন, কেবলমাত্র 
তখনই প্ররুত লোকহুিতকর 9917007৮016 
101)0 স্থাপন কর সম্ভবযোগ্য হইতে পারে। 


0০978- 
তাহার 


৬০৪ 


আগে দাছিতজ্ঞানসম্পন্ন কোন নেতৃবর্গের, অথবা রাভস্থা- 
বর্গের উপর গ্বর্ণমেণ্ট পরিচালনার দায্িত্বভার অর্পণ করা 
সর্বতোভাবে বিধেয়। এহ্দবস্থায় দায়িত্ব-জ্ঞানসম্পন্ন 
নেতৃবর্গের অভাব যদি কোন দেশে ঘটে, তাহা হইলে 
সন্াগ্রে উহার পুরণ করিবার চেষ্টা করিতে হয়। কোন্‌ 
উপায়ে তাহার পুরণ করা সম্ভন, তাহা আমরা গত সংখ্যায় 
প্রকাশিত প্বন্রমান অবস্থার ভাঁরতনাসার কর্তৰ)” শীর্ষক 
মন্দর্ডে আলোলচনা করিরাছি । এ সন্দর্ভ পাঠকবর্সকে 
আমরা পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি । 

ভারতবধেত্ নুতন 
1090৮এর পরিকল্পন'য় কেন বাঁধা দিতে হইবে, তাহার 
যুক্তি প্রদশন করিতে বসিয়! মিঃ বঙ্গ দেখাইয়াছেন যে, এ 
পরিবল্পন! গুহীত ভইলে ভারতবর্ষের [১০:1০৫000100- 
000 0০৮০1700097) সম্ভাবনা কময়া যাইনে। 
ভাহাতে ভারতবাসী জনসাধারণের যে কি ক্ষতি-বুদ্ধি হইবে, 
তৎসম্বন্ধে কোন কথাই তিনি বলেন নাই । যাহারা এত 
গণতন্ত্রপ্রিয় (0০0709617৮0), তাহারা কেন যে জন- 
সাধারণের পরঞ্গে ৭৮)909017৮৮-র দোধগুণ কি, তাহা 
দেখান না, ভাপিতে ব্গিলে উহা আমাদিগের 
আশ্চধ্যের ব্যি্ন হইয়া! পড়ে । আমাদের মনে হয়, ইহারা 
মুখে 10770016 হইলে কাধাতঃ জনসাধারণের কোন 
কথাই ভাবেন না বশিক্না এতাদৃশভাবে নির্বাক থাকিতে 
পারেন । 

এই কথা সহা হইলে বল। যাইতে পারে যে, যদিও 
মিঃ বস্তুর শ্রেণার লোক দেশের নেতাগিরি করিয়া 
থাকেন, কিন্ত নস্তভঃপক্ষে ইহাদিগকে  জনানগরাগী 
( অথনা 1)707196 ) পর্যন্ত বলা চলে না। 

মিঃ বঙ্গ তাহার 
997৩]-এর 1176100] প্রসঙ্গের কয়েকটি 
কগা উদ্ধত করিয়াছেন। এহ কথাগুলি ঘেরূপভাবে 
সন্গিবেশিত হইনাতে। তাহা লক্ষ্য করিলে ইউনোঁপের যে 
উদ্ভব হইয়াছিল, 
তিৎসঙ্গন্ধে এবং ইউরোপের ইতিহাস সন্বন্ধে মিঃ বগুর 
বদহজমের প্রিয় পাওয়| যাইবে । গ্রয়োজন হইলে 
আমাদিগের এস্সপা যে ঠিক, তাহা ভবিষ্যতে প্রঠিপন্ন 


আইনের 11070] ৫0৮0] 


তাহা 


কথার ঠা. 


01001090)00)-8 


10৬০0181301) 


অবস্থার ]70)0)795015৮101)- এর 


বজভ্ী--৬ষ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড ৫ম সংখ্যা 


করিব। অপ্রাসঙ্গিক বিবেচনায় আমরা উহ]! হইতে 
আপাততঃ বিরত থাকিলাম। 

কূটনীতির ফলে ইংরাজগণ কোন কুটনীতির কাধো 
হস্তক্ষেপ করিলেও তাহাদিগকে ব্যক্তিগতভাবে ক্ষমা 
করিয়া এ কাধ্য যে সর্বসাধারণের কাহারও মঙ্গলদ[য়ক 
নহে, তাহা প্রথমতঃ তাহাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতে 
হইবে । এই চেষ্টা শিশ্ষল হইবার সম্তাবনাই অধিক তাহা 
সতা, কিন্ত উহার ফলে ইংরাজগণ তাহাদিগের কাধ্য হইতে 
বিরত না হইলেও জনসাধারণ স্বভাববশে বর্তমান নীতি- 
সমুহের কূট অভিসদ্ধির স্বরূপ এবং কু-বিজ্ঞান ও কু-শিক্ষা যে 
মানুষের কত অনিষ্ট করিতে পারে, তাহা বুঝিতে সক্ষম 
হইবে । ব্যক্িগতভাবে ইংবাজের সহিত ঝগড়ার প্রবৃত্তি 
পরিতাক্ত হইলে, এক্যবন্ধনের কাধ্য অপেক্ষাকৃত সহজ- 
সাধ্য হইবে। 

একাযবন্ধনের কাধে কিদ্পভাবে অগ্রসর হইতে হইবে, 
তাহার বিশদ আলোচনাও "আমরা গত মাসে প্রকাশিত 
“বন্তমান অবস্থার ভারতবাসীর কণ্তব” শীর্ষক সনে 
করিয়াছি । এখানে আর তাহার পুনরুল্লেথ 
করিব না। 


কাষেই 


ভারতীয় জনসাধার০ণর তীব্র দারিদ্র 
নিবারতণর উপায় কি কি 
(1১০07058] 01 0109 21)0)911010 1১9০7 
06 101)0 117755095 01 1100118) 

এই প্রসঙ্গে মিঃ বন্থু যাহা বা বলিয়াছেন, তন্মধ্যে 
নিয্ললিখিত কথা কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য £- 
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25001111201 01110081000 15017076210 
10010 07168171106 01. 10010570009 10)010 100- 
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ইহার মন্মার্থ দারিদ্র্য সর্ধবযুগে এবং সর্ববদেশে 
বিগ্কমান 'আছে এবং ছিল, কিন্তু বর্তমান যুগে উহা 
ভারতবর্ষে যেরূপ তীব্র ও ব্যাপক, সেইরূপ জগতের 
আর কোথায়ও নহে। 


অগ্রহায়ণ_১৩৪৫ ] সম্পাদকীয় ৬০৫ 


(২) 7, 99০1১০01য)8 1১0৮1010100 17188 ০০ 
00 60 10110110010) 16561 01 17580] 1000109 
70999০৭ ৮০ 901)01) ৮০70 20099510168 
91015111204 1068101)% 0%19697100 01 1311081) 
1812071105 %6085* 900 415. 2 ০০] 11) 69 
60) 1800. ৩9900070 10910০৮%৪1) 09৮2৮ 00115 
0117), 10 ঘি] 07065 0100101070, ১কু]5, 
». 6০ ০7108 005 609 80138010177 1160 
1, 110 ৮ 0701001) 0001100071017001)05- 1618 
[)071))18311919 69: 0740176 109%720000771)10019 
01989 18101116510) 10975 5970015020)0 005 
10)0011)0,৮ 
ইহার মন্মার্থ- ব্রিটেনে গ্রান্য-জাবন থাপন 
করিতে মাসিক বে খরচের প্রয়োজন হয়, তাহার 
সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, 
ভারতবর্ষের কুষকদ্দিগের দৈনন্দিন খরচের ভান্ক প্রত্যেক 
মাসে অন্ততঃপক্ষে ১১০২ টাকার প্রগ্জোগন হয়। 
ইহা কৃষকগণের তো দুরের কথা, মধাবিশ্গণের পথান্ত 
নাই। 
(৩) 11107 9])100 91 90)781)08)177৮ 0)075 
15 1196 16 [0905210087 01010050110 10৭17751008 
0511)0) 1 1)011050)1)৮61 ৮9 69010001750) 
1৮00 01072৮87115 000505588501001101)07 01 
617০ 110017৮0 01979808 80010000619 00100৮05 6০ 
100 01)807৮94 10190910066 চম৮০09৮0105 
80৮70 1506 1107৩ 019 8101৩010015 19 10008 7 
19119%99 1)070 ত1)09 105 70155 8103 03817008৮-৮ 
হহার মন্মার্থ--এতাদৃশ দারিদ্র্য সত্তেও ভারতবর্ষে 
থে ক্কষকগণের বিদ্রোহ এযাবৎ ঘটে নাই, তাঁহার 
কারণ মম্তবতঃ তিনটা, যথা £ -0১) উঠাদিগের 
অদৃষ্টবািতা, (২) স্বাভাবিক শন্তিপ্রিরতা, আর 
(৩) যেখানে ক্লেশের উপশমে সর্বাপেক্ষা অধিক 
তাচ্ছিল্য দেখান হয়, সেখানে বিদ্রোহ উপস্থিত না 
হইয়া যেখানে উহার তীব্রতা সর্ববাপেক্গ। লঘু, 
সেইখানেই বিদ্রোহ দেখা যায়_-এতাদৃশ এ্রতিহাপিক 
সত্য। 
(8) 111)070 195 1৮1) 11011000011 2009 
10000981100 09৭ 01 0০95016 17101) 109118 


00 0001)10৮010 ৮16৮ 817৮ [১9%০)19 এ)1] 010৫ 
79 01117002060 1791) 07029) 80010৮5 আ] 0110000 
(1১০ 0171701712607 1059 01 0010015)) 2000 
07৩ ০198509- 

ইহার মম্মার্থ-একশ্রেণার চিন্তাশীল বাক্তির 
মতে ধনতান্ত্িকত। ও শ্রেণাবিভাগের উচ্ছেদসাধন না 
করিতে পারিলে লমাজ হইতে দারিদ্র্য সব্বতো ভাবে 
দূরীভূত করা কখনও সম্ভব হইবে না। 

(৫) 41100120 21)0 760 11 09 
8/০এ 0০ 19010181)0665010 01 8০০00 
116. 9008 1500 01700 201)00])07 17) 89171001 
01991 970701500200 1001)০৮016 
10500, 

ইহার মন্মার্থ- শ্রেণবিভাগ নষ্ট করিবার জন্য 
ভারতবাসিগণ দলে দলে মিলিত হই পরস্পতেরে 
প্রতি ছুদমনীয় 'অবগ্ঞা দেখাইতেছে, এতাদণ দৃষ্ঠ 
ভাবতবর্ষে দেখা যাইবে বলিয়া কখনও মনে করা 


যায় না। 

(৬) 4৮ 01] ০৮০18) 01070 1ম 00০00 
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ইহার মনা বঞ্তমান সমাজের মধো যে শ্রেণাবিভাগ 
রহিয়াছে, তাহার উচ্ছেদ সম্বন্ধে যাহাই ঘটুক না কেন, 
উহ] যে অনিবাধা, তাহা মনে করিয়া ভারতবর্ষে শ্রেণী- 
সংঘ আরন্ত হইবাব আগে আমর! অনেক কিছু করিতে 
পারি। 
(৭) “ডা০ 8801 1006 10100751118 1070 
1100৩165091 0100 070785৩511৬ 000100100100)5 
1)79507)৮ 09 9] ৮1010) 009 টিএ00৮92 
01 0109 0518010১০০0 27৭০৮ 0 ৭৩৬৩1০]) 
11)0108605 510 0001)005০ এ100100005 
ইহার মন্মার্থ_এক্ষণে সমাজে যে শৃঙ্খলা বিগ্তমান 
ধৃহিয়াছেঃ ভাহ। বজার রাখিয়াও আমরা যদ্দ শিল্প ও 
কৃষির উন্মতি করিতে মনোযোগী হই, তাহ হইলে জন্‌- 
সাধারণের স্বার্থ নষ্ট করা হইবে না । 

ভারতীয় জনপাপারণের তীত্র দারিদ্র্য নিবারণের 
উপ|য় সম্বঙ্ধে মিঃ বন্গ যে ষে কথা তাহার বক্তৃতার 


০৫৬ 


বলিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটী অন্গধাবন করিলে দেখ! 
ধাইনে যে, তাহার মতে বর্তমান অবস্থায় ভারতীয় জন- 
সাধারণের দারিদ্র্য নিবারণের প্রধান উপায়, শিল্প ও 
কৃষির উন্নতি। শিল্প ও কৃষির উন্নতি সাধন করিতে 
চেষ্টা করিলে শান্তিপূর্ণভাবে ভারতীয় জনসাধারণের 
দারিদ্রের উপশম হইতে পারে বলিয়া তিনি নিদ্দেশ 
দিয়াছেন বটে, কিন্তু কোন্‌ উপায়ে যে শিল্প ও 
কৃষির উন্নতি হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে তিনি বিশেষ কিছুই 
বলেন নাই। এই সম্বন্ধে কেবল একটি মাত্র কথ! 
বলিয়াছেন যে, %[7101225 7১০60100181 1:080098 00 
৪11101১070104 1797 [)60])16 10590900৮০৮ 10902) 
2001)০0 00 ৮070590. ৮০ ০ 6101) 01 00701 ০17১৮ 
165,” অর্থাৎ ভারতবাসিগণের ভরণ-পোষণের জনক 
যে সমস্ত সম্ভাব্য উপায় বিদ্তমান আছে, তাহার দশাংশের 
এক অংশও এখনও পধ্যন্ত কাধ্যতঃ বাবহৃত হয় নাই । 

মিঃ বন্র এই কথার বিস্তৃত অর্থ যে কি, তাহ! 
আমরা সম্পূর্ণভাবে বুঝিতে পারি না এবং তিনিও 
তাহার শ্রোতৃবর্গকে উহ! বুঝাইতে চেষ্টা করেন নাই। 
মোটের উপর সাধারণতঃ যাহারা এতাদৃশ ভাবে ভারত- 
বর্ষের 41)96275018] 29১০০)০৫৪*এর কথ বাবহার করেন, 
ত্বাহারা প্রায়শঃ শিল্পবিস্তার ও অনাবাদী জমীর আবাদের 
কথা বলিয়া থাকেন। কাবেই, মিঃ বস্থুও তাহাই 
বলিয়াছেন বলিয়া! আমর! ধরিয়া লইব | 


মিঃ বন্ুর মতে, শিল্পের বিস্তার ও অনাবাদী জমীর 
আবাদ বৃদ্ধি করিতে পারিলে ভারতবর্ষের জনসাধারণের 
দারিদ্র্যের উপশম হইতে পারে বটে, কিন্তু উহা! কখনও 
সর্বতোভাবে তিরোহিত হইতে পারে না, কারণ তাহার 
বন্তভার এই অংশের প্রথমেই তিনি বলিয়াছেন যে, 
দারিদ্র্য সর্দবধুগে এবং সর্ববদেশে বিগ্থমান আছে ও ছিল, 
(1১০7৮৮17008 9575090 20 11105950020 21 
01170799 )। 

দারিদ্রের লক্ষণ কিঃ অর্থাৎ কি হইলে মানুষকে 
পরিপ্র বলিতে হইবে, গ্রকার।স্তরে তাহা স্থির করিবার জন্য 
তিনি মিঃ 
করিয়াছেন এবং দেখাইয়্াছেন যে, সত্য মানুষের মত 


13991901070 1301)9গর মতবাদ উদ্ধৃত 


বঙ্গশ্রী-_৬ঠ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড৫ম সংখ] 


জীবন যাপন করিতে হইলে, ভারতবর্ষের গ্রাম্য কৃষকদিগের 
অন্ততপক্ষে মাসিক ১১০২ টাকার প্রয়োজন হয়। এই 
একশত দশ টাকা যিনি প্রতি মাসে আয় করিতে অক্ষম, 
তাহাকেই দরিদ্র বলিতে হইবে। 

মিঃ বন্থুর মতে ভারতবাপিগণ বর্তমানে জগতের 
মধ্যে সর্ববাপেক্ষা দরিদ্র এবং এতাদৃশ দারিদ্রের অনিবাধ্য 
পরিণতি তাহাদিগের বিদ্রোহ। তথাপি ভারতীয় 
কৃষকগণ যে এতাবৎ বিদ্রোহী হয় নাই, তাহার কারণ, 
তাহার মতে তিনটি, যথা (১) অনৃষ্ঠবাঁদীতা, (২) শান্তি 
শ্রিয়তা, (৩) এতদ্বিষয়ক উ্তিহাসিক সত্য । 

কাল“মার্কস প্রভৃতির মতে সমাজ হইতে দাঁরিদ্রা 
সর্ধতোভাবে দূর করিবার উপায় দুইটি, যথা (৯) ধনতান্ি- 
কতাঁর উচ্ছেদ, এবং (২) বর্তমান সামাজিক শ্রেণীবিভাগের 
উচ্ছেদ । সিঃ বন্থু এই মতবাদ সম্পূর্ণভাবে সমর্থন 
করেন না। এ মতবাদের ভ্রান্তি কোথায় তাহা আংশিক- 
ভাবে দেখাইয়! তিনি প্রকারান্তরে বলিয়াছেন যে, এ 
মতবাদ ভ্রান্তই হউক মার অন্রান্তত হউক, তাহার মতে 
অনুর-ভবিষ্াতে বর্তমান সামাজিক শ্রেণাবিভাগের উচ্ছেদ 
কলে ভারতবর্ষে কোন তীব্র শ্রেণাসংগ্রানের লক্ষণ দেখা 
যায় না। ইহা ছাঁড়া 'আরও বলিয়!ছেন যে, ভারতনধে 
শ্রেনাসংগ্রামের লক্ষণ দেখা যাউক, আর নাই যাউক, 
বর্তমান শ্রেণীবিভাগের শৃঙ্খলা নষ্ট না করিয়াও 
ভারতবর্ষের জনসাধারণের দারিদ্রা দূর করিবার ভন্থা 
অনেক কিছু কর! সম্ভব এবং শিল্প-বিস্ত/র ও কৃষির 
উন্নতিতে হস্তক্ষেপ করিলে & দারিদ্রা নিবারিত হইতে 
পারে। 


মিঃ বসুর বক্তৃতার এই অংশেও কোন ভাবুকতার ও 
দূরদখিভাঁর পরিচয় পাওয়া যায় না। জনসাধারণের 
দারিদ্র্য কাহাঁকে বলেঃ কি করিলে জনসাধারণের দাগরিপ্রা 
সর্ববতোভাবে নিবারিত হইতে পারে, ৬ৎশ্বদ্ধে দুরদর্শিতা ও 
শ্কান্তিক চিন্তার কোন পরিচয় তাহার বক্তৃতায় পাওয়। 
যায় না বটে, তথাপি আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে 
যে তিনি আধুনিক সমা লতক্বাদের উতদ্ভাবকগণের মুল মত- 
বাদের সহিত আংশিক ভাবে পরিচিত। আজকাল 
ভারতবর্ষে ধাহার] সমাজ্তন্ত্রবাদের নেতা, তাহাদিগের 


অগ্রহায়ণ--১৩৪৫ ] 


লেখ ও বন্তৃতা পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে, তীহাঁদের 
কেহই প্রায়শঃ এ বাদের ঘুল উদ্ভাবকগণের মতবাদ ও 
যুক্তির সহিত 'আংশিক ভাবে পধ্যন্ত পরিচিত নহেন। হইতে 
পারে, তাহার! এ গ্রন্থগুলি পাঠ করিম্া থাকেন, কিন্তু 
তাহাদিগের লেখা ও বক্তৃতা পর্যালোচনা করিলে 
তাহারা যে উহা তাড়াতাড়ি পড়িয়াছেন এবং উঠার এক 
বাকাও হজম করিতে পাবেন নাই, তাহ! সহছেই প্রতিভাত 
হয়। এই হিপাবে মিঃ বঙ্গ আগাদিগের প্রশংসার যোগা। 
[মিঃ বসু এ সমাভ্তন্্বাদের মুলভাগের সহিত আংশিক- 
ভাবে পরিচিত বটে, বিজ্ঞ 'যরূপ ভাবে অধ্যয়ন করিলে 
উহার কোন থুক্তিতকের ভ্রমাত্মকত। ও ভ্রমহীনত্তা উপলব্ধি 
করিয়া এ মতবাদ ঘুক্তিশঙ্গত ভাবে গ্রহণীয় অথব। বজ্জনীয়, 
ভাহা স্থির করিতে পারা যায়, তিনি সেই ভাবে থে 
উঠা পাঠ করেন নাই, ইহা আমাদগের পরবস্তী বিশ্লেষণ 
হইতে সহজেই বুঝ! যাইবে । 

এই প্রপর্জে আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, যিনি 
যে বিষয়ে সম্যক চিন্তা করিবার অবসর পান নাই, 
অথধ| কোন বিষয়ের চিন্তা করিতে হইলে যে অভিজ্ঞতা 
ও ভূয়োদর্শনের প্রয়োজন, তাহা মজ্জন করিতে সক্ষম 
হন নাই, তাহার পক্ষে এ বিষয়ক কোন মতবাদ 
অপরিপক্ বুদ্ধির যুবকগণের সম্মুখে প্রচার করা সঙ্গত 
নহে, কারণ, তদ্থ(রা যুবকগণের বিপথগামিতার 
সহায়তা হইতে পারে । এই নিয়ম যখন সাধারণ মাহুষের 
কেহ পালন না করেন, তখন তাহাকে সর্বসাধারণের পঞ্চ 
হইতে অনধিকার-চচ্চ|-নিরত অথবা “জ্যেঠা” বলা হইয়া 
থাকে। এতাদৃশ কাধ্যে নিরত সাধারণ মানুষকে যদিও 
“জোঠ। বলা হইয়|] থাকে, তথাপি মিঃ বস্তুকে তাদৃশ 
কোন বিশেষণে বিভূষিত কর! নিরাপদ নহে, কারণ 
তিনি দিপ্বিজয়ী গাদ্ধিজীর সেবক মিঃ সুভাষচন্ত্রের 
আনন্দবাজার পদ্রিকার দলের পরিপোষক, রামের ধন 


হ্যামকে দিবার কৌশলজ্ঞ সুবিখ্যাত ব্যারীষ্টার এবং মিথ্যা 
ইতিহাস ও ঘটনার উপর গলাধাভী করিয়! ছল-জবাব 
করিতে সঙ্কোচহীন। 

দারিদ্রের লক্ষণ কি, তৎসম্বন্ধে মিঃ বসু প্রকারান্তরে 
বলিয়াছেন যে, যাহার মাসিক আয় একশত দশ টাকার 
কম, তিনি দরিত্র,ত যেহেতু ব্রিটিশ অর্থনৈতিক 


জাতী, 


সম্পাদকীয় 


৬০৭ 
বলিরাছেন যে, 
ভদ্রভাবে গ্রান্যলীৰন ঘাপন করিতে হইলে মালিক 
প্রয়োজন । মিঃ বসুর এই কথা 
হইতে বুঝিতে হয় যে, মাপিক আয়ের পরিমাণ যে 
টাকা, তাহাই দারিদ্র্য ও ধনবত্তার পরিমাপক। 
ইহার জন্ট [নঃ বস্থুকে চল্তি হিদাবে ফোনরূপ নিন্দা কর! 
চলে না, কারণ আমাদিগের শিক্ষিত সমাজের পাশ্চাস্ত্য 
মহা গুরুগণ একমার টাকা, আনা, পয়সা অথবা পাউও» 
শিলিং, পেপের দ্বারাই দারিদ্রা ও ধনবন্ার লক্গণ ও 
পরিমাণ স্থির করিবার নিয়ম নিদ্ধীরণ করিয়াছেন। কিন্ত 
একটু চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে যে, এই নিয়ম ভ্রমহীন 
নছে। যখন পরিচ্ধার দেখা যার যে, মানুষ মাসিক পাচ 
ছয় হাজার টাকা উপাজ্জন করিয়াও দিন-যাপনে ঝণগ্রস্ত 
হইতে বাধা হয় এবং সন্তান-সন্ততিকে খণজালে আবদ্ধ 
করিয়! মৃত্যুমুখে পতিত হয়, আবার মাপিক কেবলমাত্র 
১৫২1১৬২ টাকা রোজগার করিয়া ও দেনা-গ্রস্ত হগয়। তো 
দুরের কথা, হাজার হাজার টাকার মহাজনী কারবার গড়িয়া 
তুলিতে এবং সন্তান-সম্ভতিক “থনা” করিয়। রাখিতে 
সক্ষম হয়, তখন মাপিক আদ্রে টাকার পরিঘাণই যে 
দারিদ্র) ও ধনবন্তার একদাত্র পরিমাপক, ভাহা বলা চলে 
না। যখন পরিফার দেখা বায় যে, মাসিক লক্ষ লক্ষ 
টাকা উপাঞ্জন করিয়াও বাঙ্কের ঝুণর সুদ যথাসময়ে 
পরিশোধ করিতে অক্ষম হয়, ধিপ্থগামী পুঅকন্ার বিলা- 
সিতা ও ব্যতিচারে জজ্জরিত হয়, ষথাসর্বন্থ প্রদান 
করিয়াও রোগের যন্ত্রণা হইতে অথব। বিরদ্ধবাদী নিন্দুকের 
নিন্দা-যাতনা হইতে অথবা শত্রর আক্রমণ হইতে অব্যাহতি 
পাওয়: অসম্ভব হঘ্, অথচ সামান্ত মাত আর করিয়া ও সুখে 
ও শান্তিতে স্বচ্ছলতার পঁহত কালধাপন করা সহজসাধা 
হর। তখন দ্রবামূলোধ হারাহ্ুসারে একমাত্র মালিক আয়ের 
টাকা, আনা, পয়সার পরিমাণই যে ধনী ও দরিদ্রের লঙ্গণ, 
তাহ ঘুক্তি-সঙ্গত ভাবে কোন ক্রমেই ন্বীকার করা চলে 
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না। . 

এক্ষণে প্রশ্ন হইবে যে, যদি টাঁকা, আনা, পয়স1) 
দারিদ্র্য ও ধনধন্তার পরিমাপক না হয়, তাহ! হইলে কি 
করিয়া মানুষ দরিদ্র অথবা ধনী, তাহা স্থির করা সম্ভব 


৬০৮ 


হইতে পারে । এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে মানুষ 
কি হইলে নিজেকে স্বতাবতঃ দরিদ্র অথবা সম্পন্ন, অথৎ 
ধনী মনে করিয়া থাকে, অথবা মনে করিতে পারে, তাহা 
লক্ষ্য করিতে হইলে । 

মানুষ কি হইলে নিডেকে দরিদ্র অথব। সম্পন্ন (অথাৎ 
ধনী) ম্বভাবতঃ মনে করিঘ্া থাকে, তাহা লক্ষ্য করিতে 
বফিলে দেখা যাইবে বে, সকল মানুষ একই অবস্থার 
নিজেকে ধনী অথব| দরিদ্র মনে করে না। এতদ্বিষয়ে 
মানুষ প্রধানত; হুই শ্রেণার। এক শ্রেণীর মানুষ আছেন, 
ধাহারা বাসের জন্ত সুবৃহত্ অট্র/লিক1 ; চলাফেরা করিবার 
জন্থ মোটর-গাড়া, ট্রাম্‌লঞ্চ অথবা এরোপ্লেন ; খাইবার 
জন্ত চপ,, কাটলেট, পোলাও, কারী, কোরমা ১ বিশ্বাম 
যাপনের জক্ক থিরেটার, বারস্কোপ অথবা রেডিও, গ্রামো- 
ফোন ; প্রতুত্বের জন্ত দাস, দাসী ও কন্মচারা ও অন্থান্ঠ 
সকলের বিদূষকতা; চিকিৎসার জন্য নানা রকম বৈজ্ঞানিক 
ডাক্তার ও উধধ ঃ শান্তির জন্ক নানা রকম সভা, বক্তৃতা, 
চুটকী গল্প, প্রেমের উপন্থান ও কবিতা এবং পরিধেয়ের 
জন্য নানা রকমের দিহি সিন্বঃ উল ও স্থভার ধুতি 
প্রত্ৃতি চাহিরা থাকেন এবং ভাহা সংগ্রহ করিবার মত 
টাকা, আনা, পয়স| না থাকিলেই নিগদিগকে দপিদ্র মনে 
করিয়া থাকেন। আর এক শ্রেণীর মান্ধ আছেন 
বাহার শর সমস্ডের বাড়াবাড়ি কিছু চাহেন না এবং 
খইবার জন্থ ভাত-ডাপ গ্রভৃতি, পরিধেয়ের জন্তক মোট! 
ধুতি ও শাড়ী, স্বাস্থ্যের জন্ত কোন না কোঁন রকমের 
একথানি কুটার ও সাধারণ শযা, সম্তটর শন্ক 
স্বাব্লম্বন ও পুত্রকন্তার সচ্চরিত্র ও শাস্তির জন্ ধর্মচচ্চার 
অবনর প্রত্ৃতি পাইলেই তৃপ্থি অন্ুভৰ করেন এবং তাঁথা- 
তেই নিজদিগকে দারিদ্রা হইতে মুক্ত বলিয়া মনে করিয়া 
খাকেন। আধুনিক জগতের উপগোক্ত প্রথম শ্রেণীর 
লোকের ম্বভাব লক্ষা করিলে দেখ| যাইবে বে, উহার! 
সর্বদা টাকা, আনা, পয়সার হিসাব লইয়াই ব্যস্ত এবং 
টাকা, আনা, পর়সার জন্য ইহারা স্ত্রী-কন্থার শরীর প্রতাক্ষ 
অথবা পরোক্ষভাবে বিক্রয় পর্যন্ত করিতে দ্বিধা! বোধ 
করেন না। এ টাকা, আনা, পয়সার জন্ত ইহারা নফর- 
গিরি পধ্যস্ত করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন ন| এবং বেতন- 
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ভেোগী জলীয়তি, মাঞ্জিষ্রেটগিরি ও মন্িত্ব প্রভৃতি যে 
নফরগিরি, তাহা বিস্বত হইয়া উহার জন্তই মারামারি 
করিতে থাকেন । 


ইহাদের স্বভাব লক্ষ) করিলে আরও দেখা যাইবে যে, 
ইইাদের অজ্জিত টাকা, আনা, পন্নসার পরিমাণ অনেকের 
তুগনায় অনেক বেশী বটে, কিন্তু ইহাদের ভাগ্যে তথাপি 
আথিক অন্বচ্ছলতা সর্বদাই থাকিয়া ধায় এবং ইহাদের 
মানসিক দাবীদাওয়া কিছুতেই সম্পূর্ণভাবে মেটান সম্ভব 
হয় না। ইহাদের নিজদিগের সন্তান-সন্ততির স্বাস্থ্য ও 
সর্ব! খারাপ থাকিমা যার এবং শান্তি ও সন্থষ্টি ইহাদের 
ভাগ্যে কদ|চিৎ জুটিয়া থাকে । চল্তি হিসাবে ইহাদিগকে 
কখন কথন ধনী বলাও হইয়! থাকে বটে, কিন্ত বাস্তবিক 
পক্ষে কোন না৷ কোন রকমের মানপিক ও শারীরিক 
অভাব ইহাদিগকে মর্ধপা [ঘরিগা থাকে ৷ ইইারা নিজ- 
দিগকে কথনও লর্বভোভাবে ধনা বলিয়া ভাবতে পারেন 
না। পরস্থ, সর্মনাহ কোন না কোন বস্তর অভাববখতঃ 
নিজদিগকে দরিদ্র বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। 
আধুনিক সংক্কত ও ইংরাজী প্রস্ততি শিক্ষার শিক্ষিত 
মানুষগুলি প্রারণঃ এই শ্রেণীর উদাহরণ । 


দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষগ্ুলির শ্বভাব পধা(লোচন। করিলে 
দেখা যাইবে যে, ইহার] সময় সময় বাধ্য হইয়া চাকুরা 
অথবা নফরগিরি স্বীকার করিয়া থাকেন বটে, কিন্ত 
স্বভাবত; উহাকে অত্যন্ত ঘবণা করিয়া থাকেন। অজ্জিত 
টাকা-পয়সার পরিমাণ বাহাই হউক না কেন, কাহারও 
দাও স্বাকার না করিয়া খাইবার জন্ক লাধ!রণ ডাঁল-ভা ত, 
পরিধানের জু মোটা ধুতি, শাড়া ও চাদর, ব্যবহারের 
জন্য সাধারণ তৈজস, স্বাস্থ্যের জন্ত সাধারণ কুটার, সন্ধির 
জন্ত সন্তান-সগ্ততিগণের সচ্চরিত্র এবং শাস্তির জন্য 
দবন্ব-কলহহীনত] ও ধর্মচঙ্চার অবসর পাইলেই ইহার! তৃপ্তি 
লাভ করিয়া থাকেন এবং দারিপ্র্যের তাড়না হইতে 
মুক্ত বলিয়া অনুভব করেন। বর্তমান শিক্ষা ও 
সভ্যতার মহিমায় এই শ্রেণীর লোক এখন আর প্রায়শঃ 
দেখা যায় না। কিন্তু কয়েক বৎসর আগেও এই শ্রেণীর 
লোকই সংখ্যায় সর্বাপেক্ষা অধিক ছিলেন এবং তখন 
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কুষক ও কুটারশিল্পী শ্রমজীবিগণুকে এই শ্রেণীর উদাহরণ 
বলিয়া উল্লেখ কর! সম্ভব হইত । 

এই ছুই শ্রেণীর স্বভাব হইতে দেখা বাবে যে, 
প্রথম শ্রেণীর লোকের টাকা, আনা, পয়সার পরিমাণে 
উপার্জনের মাত্রা 'অপেক্ষারুত অধিক হইলেও নম্ত্বহঃ 
পক্ষে ইহারা কখনও দাত্দ্রা হইতে সর্ধবতোভাঁবে যুক্ত 
হন না 'এবং হইতে পাবেন না। আর, দ্বিতীয় শ্রেণীর 
লোকের টাকা, আনা, পয়সার পরিমাণে উপাজ্জনের 
মাত্রা অপেক্ষাকৃত কম হইলেও এবং অবস্থাবিশেষে 
টাকা, আনা, পয়স। একেবারে না থাকিলেও তাহারা 
দারিদ্রা হইতে সর্দতোভাবে মুক্ হইতে পারেন। 
টাকা, 'আনা, পয়সা কম হইলেও এবং টাকা, আনা, 
পয়সা না থাকিলেও দ্বিহীয় শ্রেণীর লোক দারিদ্র হইতে 
সর্বতোতাবে মুক্ত হইতে পারেন বটে, কিন্ধ উপরোক্ত 
কথাগুলি হইতে দেখ] খাইবে যে, এমন কয়েকটি পস্ত 
আছে, যাহা গ্রয়োদনাগ্তরূপ পরিমাণে না থাকিলে 
তাহারাও দারিদ্রা হইতে মুক্ত হইতে পারেন না। ইহ] 
ছাড়া আরও দেখা যাইবে যে) উপরোক্ত কয়েকটি বস্ত্র 
(অর্থাৎ খানের জন্য সারারণ ডাল-ভাতি, পরধেয়ের জন্থু 
মোটা ধুতি, চাদর, ব্যবহারের জদ্কা সাধারণ টহজস 
প্রভৃতি, স্বাস্থোর জন্য সাধারণ কুটার ও শবা, সন্ধষ্টির জন্ত 
স্বাবলম্বন ও পুপ্রকন্থার সচ্চপিত্র ও শান্তির জন্য ধশ্ম- 
চচ্চার অবসর ) অজ্জনের পরিমাণানুপারে তাহারা দরিদ্র 
ও ধনা হইয়া থাকেন । এই কয়েকটি বস্থর প্রত্যেকটা 
আবার একমাত্র ধান প্রচুর পরিমাণে পাইলেই সংগ্রহ 
কর! সম্ভব হয়। 


যখন পরিষার দেখা যাইতেছে যে, টাকা, আনা, 
পয়সার দার! কোন না কোন মভাব অথ] দারিদ্র্য হইতে 
সর্দতোভাবে মুক্ত হওয়া সম্ভব নে, পরন্ধ একমাএ 
ধানের প্রাচুধোর দ্বারাই এ দারিদ্র হইতে সর্ববহোভাবে 
মুক্ত হওয়া সম্ভব এবং অচ্জিত ধানের পরিমাণের 
তারঙম্যানুসারে দারিদ্র্য ও ধনবন্ঞার তারতম্য নিণীঠ 
হইতে পারে, তখন ঘুক্তিমঙ্গত ভাবে টাকা, আনা, 
পয়সাকে কোনক্রমেই দারিদ্র্য ও ধন্বস্তার মাপকাঠী 
বলি! ধরা যায় না, পরন্ত ধান্যকেই উহার মাপকাঠী 


সম্পাদকীয় 


৬০৯ 


ঝলির। ধরিয়। লইতে হয়। অপর্ধবেদে প্রবেশ করিতে 
পারিলে দেখা যাইবে যে, উপরোক্ত যুক্তির 
বলেই ভারতীয় ঘি একদিন “লক্ষমীস্তং ধানারূপাসা” এই 
মহাবাক্যে ঘোষণ| করিয়াছিলেন । এক্ষণে আমাদিগের 
পাঠকবর্গের অনেকেই হয়ত আমাদিগের উপরোক্ত নৃতন 
কথ শ্রনিয়া শিহরিঞ্জা উঠিবেন, কিন্ধু একমাত্র অঞ্জিত 
ধান্ধের পরিমাণই যে ধনবন্ত| ও দারিদ্যের পরিমাঁপক, 
তাহা মোটেই নুতন কথা নহে, পরন্ধ উদ অতীব পুবাতন 
কথ।। যে মানুম আকাজ্জনুরূপ থাছা, পরিধেয় প্রভৃতি 
সংগ্রহ করিতে পারে ন!, তাহার কোটি কোটি টাকা, 
আনা, পর্নসা1 াকিলেও তাঁগাকে কোনক্রমেই দাবিদ্রা 
হইতে মুক্ত অথবা ধনী বলিয়া ধরিয়। লওয়! যায় না, 
ইহা সন্তব্তঃ আমাদিগের পাঠকবর্গের সকলেই একবাক্যে 
স্বাকার করিবেন। আমাদিগের সাধারণ ধারণ। যে, টাকা, 
আনা, পরস| থাকিলেই গাগ্, পরিপের গ্রভৃতি ইচ্ছানুরূপ 
পরিমাণে সর্বদাই সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। কিন্ত তাহা 
সত্য নহে । আনাদিগের পাঠকবর্গের সকলেই সম্ভবতঃ 
পরিজ্ঞাত আছেন যে, জাম্মানীতে হিটলারের রাজত্বে 
এখন আর মানুষ ইচ্ছন্থুরূপ প'র্মাণে ডিম, মাথন প্রস্ততি 
ক্রু করিতে সদর্থ নছে। কোন কোন খাগ্য-দব্য নিদিষ্ট 
মাত্রার অধিক পরিমাণে ক্রু করিলে জান্মানীর বর্তমান 
আইনান্ুলারে আইন-বিরুক কাধা করা হয়| হিটলারা 
গভর্ণমেন্ট মুখে ঘাহাই বলুন ন। কেন, জান্মানীতে খাছ্ধ-দ্রব্য 
প্রয়োজনাপেক্ষী অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে বলিয়াই 
গৃভর্মেন্টকে বাধা হইয়া উপরোক্ত আইন প্রণয়ন 
কারতে হইয়াছে, অথচ জাম্মনীর টাক, আনা, পয়সার 
পরিমাণের কোন 'অভাব নাই । কাবেই ইহা বলা যাইতে 
পারে যে, টাকা, আনা, পয়লা থাকিলেই বে সর্ববদ| ইচ্ছান্ু- 
রূপ পরিমাণে খাগ্ধ ও ব্যবহাধ্য বস্তসমূহ ক্রু করা যাইতে 
পারে, তাহা সময নহে । 


শুধু জান্মানীতে কেন, এখনও পাশ্চান্তয শিক্ষা ও 
সভ্যতার আঅভিমানিগণ পতক না হইলে, আগামী 
বন্দরের মধ্যে ইংলগু। ইটালী এবং এমন 
কি, সোনার ভারতবর্ষে এমন অবস্থার উদ্ভব 


১০.১৫ 


৬১৩ 
হওয়া সম্ভব যে, ধাহারা মিঃ শরচ্চন্রের মত 
একমাত্র টাকা, আনা, পয়স। গণনার কার্ষে 
সর্বদ| বাস্ত, তাঁহাদ্িগের মধ্যে অনেকেরই টাকা, 


আনা, পয্নস1! থাকা সত্বেও ইচ্ছান্সরূপ পরিমাণে খাস্ত- 
বস্ত সংগ্রহ করা অসম্ভব হইবে, অথচ কৃষিজীবিগণের 
মধো অনেকে তীহাদিগের তুলনায় অপেক্ষাকৃত অধিক 
পরিমাণে উহা! সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইবে। আডাম্‌ 
স্মিথ হইতে আরম্ভ করিগ্া মাশ্যাল পর্ধান্ত ইংরাজী 
অথনৈতিক ধুরন্ধরগণের শিষ্যত্র গ্রহণ করিয়া ধাহারা 
নিজদিগকে অর্থনৈতিক পণ্ডিত-বোধে ডাঃ রাধাকুমুদ 
মুখার্জির মত আবোল-তাবোল বকিয়া থাকেন এবং 
বুবকগণকে বিপথগামী করিয়া থাকেন, তাহারা আমাদিগের 
উপরোক্ত কথ হৃদর়ঙ্গম না করিলেও করিতে পারেন বটে১ 
কিন্ত টাকা, আনা, পয়প1 যে দারিদ্র্য ও ধনবন্তার প্রকৃত 
মাপকাঠী নহে এবং উহার প্রকৃত মাপকাঠী বে প্রধানতঃ 
ধান্তের পরিমাণ, তাহা বুঝিতে না পারিলে এবং সতক 
হইয়া তদচসারে কাধে; প্রবৃত্ত না হইলে লোনার ভারতে 
মিঃ শরচ্চন্ত্র ও ডাঃ রাধাকুমুদ শ্রেণীর মানুষের অনেকেরই 
অনুরভবিষ্যতে টাকা, আনা, পয়স। থাকা সত্তেও খাছ ভাব 
অল্লাধিক পরিমাণে অনুভব করিতে হইবে । আমাদিগের 
এই কথ! যেন কখনও সত্য ন| হয়, তিজ্জন্ত আমর] সর্বব- 
নিস্তার নিকট প্রতিনিয়ত প্রার্থন। করিতেছি বটে, কিন্তু 
আমাদিগের মনে হয় বে, আমাধিগের নেতাগণ যে অতীৰ 
বিপথগামী, তাহ জনসাধারণ শৃঙ্খমার সহিত ন| বুঝিতে 
পারিলে কাধ্য-কারণের খবাভা(বক সঙ্গতি অস্থসারে উহা 
সতা হইয়৷ দ্রাড়াইবে। 


অকজ্জিত টাকা, আন।, পয়সার পরিমাণ প্রকুতপক্ষে 
দারিদ্র্য ও ধন্বস্তার মাপকাঠা নহে বটে এবং প্রধানতঃ 
ধান্ই স্বাভাবিক মাপকাঠী বটে, কিন্ধ খাগ্ঠ ও পরিধেম্ণ 
প্রভৃতির জন্ত বিভিন্ন বস্ত্র ক্রয়-বিক্ররের স্থব্ধার্থ মুদ্রার 
গ্রয়োজন হর । যাহাতে বিভিন্ন দ্রব্যের মূল্যের মধ্যে 
কোনরূপ অসমত (02007 10165) প্রবিষ্ট ন। 
হইতে পারে, তাহাই মুদ্রা নিদ্ধারণের অপরিহাধ্য মুল সুত্র 
(1000270610001 00700610019) হওয়া! সঙ্গত। যে 
মুদ্রার ব্যবহারে কোন সক্ষন্ত অঞ্জন ন। করিয়া, সমাজের 


বঙ্গ শ্রী--৬ষ্ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড-৫ম সংখ্যা 


কোন উপকার না করিয়» ঘোড়দৌড় ও লটারী প্রভৃতির 
দ্বারা বহুমুদ্রা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়, এবং যে মুদ্রার 
ব্যবহারে অবস্থাবিশেষে একজন মানুষের একদিনের 
পরিশ্রমজাত দ্রব্য ১০০২ একশত টাঁকায়, আর অবস্থান্তরে 
সেই শ্রেণীর আর একজন মানুষের একদিনের পরিশ্রমজাত 
দ্রব্য ১২ টাকায় বিক্রম হয়, সেই মুদ্র( কখনও সর্বব- 
সাধারণের শাস্তি ও সন্তুষ্ট উৎপাদন করিতে সক্ষম হয় না। 
অনুসন্ধান করিলে ্গ/ন। বাইবে যে, ইহারই জন্তু প্র/চীন 
কালে কাগজনির্ষিত কোন মুদ্রার বাবচার তো হইতিই না, 
পরসথ ধাতুনিন্মিত মুদ্রার বহুল ব্যবহারও সর্বতোভাবে 
বজ্জিত হইরাছিল। ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে আরও 
জানা যাইবে যে, যে-দিন হইতে আধুনিক কাগজ ও ধাতু- 
মুদ্রার ন্হুল ব্যবহার আরম্ত হঃয়াছে, সেইদিন হইতে 
সমগ্র মানব-সংখার তুলনায় অতি অলসংখ্যক ঘান্ুবের 
একট সম্প্রদায়ের পক্ষে এ কাগজ ও ধাতু নিশ্মিত মুদ্রা 
প্রচুর পরিমাণে অঙ্জন করা সন্ভবযোগ্য হইয়াছে বটে, 
কিন্ত জনপাধারণের অধিকাংশের পক্ষেই আহাধ্য ও 
বান্হায্যের অভাব ও মুদ্রার অসম ব্তরণ উত্তরোত্তর 
বৃদ্ধি পাহতেছে। আআডাম মিথ হহতে মাশ্যাল পথান্ত 
যে-সমস্ত গ্রন্থকার অথনো তক ধুসর বলয় পাশ্ান্ডাঙগগতে 
প্রাসন্ধিাভ করিয়াছেন? তাহাদিগের যে কোন প্রস্থ প্রকৃত 
ভাবুকের মহ অধ্যঞ্ন করিতে পারলে দেখা যাইবে যে, 
উহার প্রতোকখানিহে কোন না কোন অবুরদশী 
কৌশশজ্ঞহার পারচম্স আছে বটে, কিন্তক উহার এক- 
খানিতেও যাহাতে সর্বসাধারণের উপকার সাধিত হহতে 
পারে, এতাদৃশ প্রক্কত বুগ্দিমন্তার পারচয় নাই । ইয়োরোপীয়- 
গণের ভাগযাকাশ থে বঞ্ঘানে নিখিড় কুজ্টিকা-পরিপূর্ণ 
দেখ! যাইতেছে, তাহার অগ্ততম প্রধান কারণ এ পাশ্চান্ত্য 
অর্থনৈতিক ধুরদ্ধরগণ। তাহা'দগের রচিত প্রত্যেক 
নিয়ম ও কাধ্যটি স্বভাবের [বধানাঙ্পারেই অনুর-ভবিষ্যতে 
ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। স্বভাবের বিধানানুপারেহ উহাদিগের 
প্রত্যেক কাধ্যট ও নিয়মটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে বটে, কিন্ত 
তাহার সঙ্গে মানষের সু-শিক্ষা ও সু-সাধনাজাত গ্রযত্ব 
নিশ্রিত না হইলে, উপরোক্ত ধ্বংসের পূর্বের রক্তগঙ্গ! 
প্রবাহের আশঙ্কা আছে । অন্ঠপক্ষে স্বভাবের কাধ্যের 


অগ্রহায়ণ--১৩৪৫ ] 


সহিত মানুষের স্শিক্ষা ও স্থসাধনাজাত প্রত মিশ্রিত 
হইলে, উহা ধীরতার সহিত করা সস্ভন হইবে এবং তখন 
বক্তগর্গ৷ গবাহের আশঙ্কা তিরোঠিত হইবে। 

এই সমস্ত কথা না বুঝিয়া এবং উহ] 
করিয়া, একমাত্র টাকা, আনা, 
দারিদ্র্য ও ধনবন্তার মাপকাঠী, ভা 
বৃদ্ধির যুৰকগণক শুনাই,ল এবং টাকা, 
পরসার জ্জনান্গসাবে মানবের ধনবন্ত! ৪ দারি্রা 
নির্ণয়ের অভ্যাসে অভ্যস্ত আমাদিগের গতে 
একদিকে মেক্ধপ ভাহাদিগকে জ্ঞান বিষয়ে বিপথগানী কর। 
হয়, অগ্কদিকে আবার প্রকারান্তরে তাহাদিগের মনকে 
কৃ-জ্ঞান। মানুষের ব্তাপন্ন করিয়া 10001190160] 001)- 
100580এর সহায়তা করা হয়| কাষেই, পাঠকগণ বুঝিয়া 
বাগুন যে, মিঃ বনু কোন্‌ শেনার স্বাধানতাকামী | বাহা- 
দিগের এত গলদ এবং কাধা-কারণের সঙ্গতি বোঝ। বিষয়ে 
নাহার] এত মুখ, তাহারা বে নেত।গিরি করিতে স্ঙ্কোচ 
বোধ করেন না কেন, ইহাই আশ্চযোর বিষয় । আ'মা- 
দিগের মনে ম্বতঃই প্রশ্ন উঠে বে, ইহার! কি নেতাগিরি 
করিবার উপণুক্ত মানুষ ? 


চিন্তা ন। 
পন্সাই যে 
পরিপক্ক 

আনা, 


হইলে, 


শ্ারিদ্রয সর্ববধুগে ও সর্বদেশে বিগ্ধমান আছে এবং 
হিল” (1১০৮97৮10৮8 ০1869৭100 চ] আল 0 
1) 811 0111705 )-মিঃ বসুর এই কথাও প্রক্কাভ 
হতিহাস এবং প্রঞ্কত দশনসঙ্গত নহে । টাকা, আনা, 
পর়সাহ থে দারিদ্রের ও ধনবন্তার মাপকাঠী, তাহা মনে 
করিলে সর্বধুগে ও সন্দদেশেই দারিদ্রা বিদ্বান আছে 
এবং ছিল, ইহ শ্বাক।র করিতে হয়, কারণ টাক, আনা, 
প্রসার দ্বারা কখনও মানুষের কোন অভাব সর্ববতো- 
ভাবে দুর করা সম্ভব যে নহে, তাহা আমরা আগেই 
দেখাইরাছি। অন্ত পক্ষে দারিদ্রা ও ধনবস্তার মাপকাঠী 
প্রধানতঃ ধান্তের পরিমাণ এবং আহারের জন্ক ডাপ-ভাত, 
পরিধেয়ের জঙ্ত সাধারণ মেটা ধুতি, শাড়ী ও চাদর, 
বাবহাঁরের জন্য সাধারণ টতজস, স্বাস্থ্যের জন্ত সাধারণ 
কুটার ও শয্যা, সন্তুষ্টির জন্য দ্ন্বকলহহীনতা ও সম্তন- 
সম্ততির সচ্চরিত্র ও শান্তির জন্ত ধরন্মচচ্চার অবসর 
প্রয়োজনামুরূপ পরিমাণে লাভ করিতে পাৰিলে মানুষের 

৪ 


সম্পাদকীয় 


৬১১ 


সব্ববিধ অভাব দুরীকৃত হইতে পারে, ইহ! উপলব্ধি করিতে 
পারিলে জগতের সব্ধত্র মান্্ন যে একদিন সর্বনিধ 
দারিদ্র্য হইতে সর্মতোভাবে যুক্ত ছিল, তাহা বাস্তব 
ইতিহাসের সগারতার অনায়াসেই অনুমান করা বায়। 
প্রন্থোক ভীবের পুল প্ররুতি” ও প্থভাব” কোন্‌ নিয়মে 
পরিচালিত, তাহা দর্শন কিয়! এনং মানুষের *শ্বভাব” যথন 
“মূল প্রকৃতিশ্র ব্যাঠিচারা হয়, তখন বস্তঃ কোন্‌ অবস্থা 
হইতে কোন্‌ অবস্থার উৎপত্তি হয় তাহ! যখন উপরোক্ত 
দর্শনের সহিত মিলাইয়। লিখিত হরঃ তপন উচ্ভাকে “বাস্তব 
ইতিহাস” বলিতে হয়। আধুনিক ইতিহাসের হতিহাস 
পথ্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে বে, উপরোক্ত বাস্তব 
ইতিহাস লিখিবার পদ্ধতি অনেক দিন হইতে বিলুপ্ত 
হইয়াছে, কারণ এখন আর মানুষ প্রত্তোক জাবের “মূল 
প্রকৃতি” ও “স্বভাব” যে কোন্‌ নিদিষ্ট নিয়মে পরিচালিতঃ 
তাহা পরিজ্ঞাত নহে এবং ওঁ নিরম দশন করিবার পদ্ধতি 
যে কি, ভাহাঁও মানুষ বিস্বৃত হইয়াছে । 

আমাদিগের বিদ্যার যতটুকু কুলায়, তদন্ুসারে বলিতে 
হয় যে, উপরোক্ত বাস্তব ইতিহাসের উদাহরণ প্রাচীন 
সংস্কত ভাষায় লিখিত অষ্টাদশ মহাপুরাণের মধো দেখা 
ঘা । এই অষ্টাদশ মহাঁপুরাণের প্রত্যেকথানিই যে এক 
একখানি প্রকৃত নহে। কি করিয়! 
মানুষের বিভিন্ন অবস্থা আমুপভাবে পধ্ঢালোচন! করিতে 
হয়, প্রধানত: তাহার কথাতেই এ মহাপুরাণের সতেয়- 
খানি পরিপুর্ণ। মান্থষের বিভিন্ন অবস্থা দেখিয়া কি 
করির়। তাহার অতীত ইতিহাস ও ভবিষ্যৎ সম্ভাননীয় 
অবস্থা নিদ্ধারিত করিতে হয়, তাহার উদাহধণ এ আঠার- 
খানি মহাপুরাণের মধ্যে একমাত্র বঙ্ধাগুপুরাণেই গিপিবন্ধ 
"আছে বলিয়া আমাদিগের মনে হইয়াছে ।  অথর্দববেদের 
মধোওড এই শ্রেণীর কথা অতি গু গাবে লিপিবদ্ধ আছে 
বটে, কিন্ত কোন বেদের ভাঁধা কোন ছন্দকলহপ্রিয় ও 
বাগদ্েষনিরত নাঙ্ুষের পক্ষে বুঝা সম্ভব নহে বলিয়া 
পুনরায় মহাপুবাণে সাধারণের বোধগম্য করিয়া] বিস্তৃত 
ভাবে উহা লিখিত হইয়াছে । মহাপুরাণগুলি আমুল- 
ভাবে অধাম্বন করিতে পারিলে মানুষের যে কোন ধুগের 
ইতিহাস কাধ্যকারণের সঙ্গতির সহিত মিলাইয়। নির্ণয় 


ইতিহাস, তাহা 


৬১২ 
কর! সম্ভব হয়। মহাপুরাণগুলি সম্পূর্ণভাবে অধায়ন 
করিয়া বে অনেক দিন হইতে আবুনিক সংস্কতজ্ঞ 


পণ্ডিতগণ প্র ইতিহাস নিদ্ধারণ করিতে পাবেন না, তাহার 
প্রধান কারণ, খধিদিগের প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা বুঝিতে 
হইলে শন্ধণক্ষণ ও শব্দবৃন্তি আমুলভাবে উপলব্ধি 
করিবার প্রয়োজন হয় এবং এ শব্দলক্ষণ ও শববৃত্তি 
উপলব্ধি করিবার পদ্ধতি জনেক সহস্র বৎসর হইতে 
সংস্কৃতজ্ঞ পণ্তিতগণ সম্পূর্ভাবে বিস্বৃত হইগ়াছেন। 
ইহারই ভন্ক এ সংস্কতজ্ঞ পণ্ডিতগণের অনেকেই খষি- 
প্রণীত পুরাণ গুলিকে পোকামাকড়ের আঞগ্গুবি অথব! 
কতকগুলি অস্বাভাবিক নাম ও গল্পে পরিপূর্ণ বলিয়া মনে 
করিয়া থাকেন খধিগণের ভাষা সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের 
এই অজ্ঞতাবশতঃ, 'আঞ্কাল বাংলা ও ইংরাজী গভৃতি 
অন্থান্ত ভাবার মহাপুতাণসমূহের যে অন্থদাদ করা হইয়াছে, 
তাগার একথানিতেও কোন মহাপুরাণের কোন কথাই 
প্রকৃতভাবে পরিজ্ঞাত হওয়া সম্ভব হয় না। 

শুধু থে গ্রাটান সাস্কত ভাষায় লিখিত মহাপুর!ণ- 
গুলিতেই মানুষের থে কোন খুগের প্রাচীন হতিহাস 
অটুটভাবে নির্ণর করিবার সঙ্কেত লিপিবদ্ধ আছে, তাহ! 
নহে, প্রাচীন ঠিক ৪ প্রাচীন আরবী ভাষায় লিখিত 
কোন না কোন গ্রন্থে উহা লিপিবদ্ধ আছে বপিনা মনে 
করিবার কারণ আাছে। আমাদের মনে হয়, প্রাচান 
হিরু ৪ গ্রাটীন আরবী ভাষার এ শ্রেণার গ্রন্থ কোন 
ন! কোন গ্বানে লুকায়িত রহিয়াছে এবং গ্রাচান এ ছুটি 
ভাষার 'অজ্ঞভাশ 5: উহা মাগষের মনোযোগ আকর্ষণ 
করতে পারিছেছে না । 

মহ্াপুরাণগুলি বথাযথ অর্গে পাঠ করিতে পারিলে 
দেখ! যাবে ধে, বার হাজার বংসবব্যাপী প্রতোক ঘুগের 
আদিম তিন সহশ্র বঙ্সর ধরিয়া জগতের সর্বসাধারণ 
সর্পতোভাবে দারিদ্রা হইতে মুক্ত হয় এবং তৎপরে 
রুমে ক্রুমে সর্দপ্রই মানুষের মধো আবার দারিদ্রা দেগ! 
দেয় ও উহ! উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া চরমে উপস্থিত হয়। 
কেন এইনপ হুর, ত'হ। বুৰিতে হইলে সুধা, চন্দ্র গুভ়তি 
গ্রগ উপগ্রহ « নঙ্গত্রের সহিত পৃথিবীর কি সম্বন্ধ, তাহা 
আমুলভাবে গরিজ্ঞাত হইবার প্রয়োজন হয়। সুর্য ও 


বঙ্গত্রী--৬ষ্ঠ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড €ম সংখ্যা 


চন্দ্রের 'অবস্থানভেদে যে পৃথিবীর মাঞ্গষের বুদ্ধি ও কার্ধা- 
শক্তির তারতমা ঘটে, তাহা সকাল বেলা, মধ্যাহ্ন, 
অপরাহ্ন ও রাত্রিকালে মানুষের শরীরের অবস্থ। স্বত্তঃই 
কিরূপ পরিবর্তিত হয় তাহ! লক্ষ্য করিলে সহজেই 
প্রতীকমান হইবে । এই সমস্ত কণা অতীন দুরূহ এবং 
বিস্তৃত । তাহা এই সন্দর্ভে আলোচনা করা সম্ভবযেগ্য 
নহে। 

মহাপুরাণগুলি বিশ্বাস করিতে না পারিলেও, মানুষ 
যে অহীতকালে একদিন সর্দভো ভাবে অভাব হইতে মুক্ত 
ছিল, তাহ মানুষের স্মরণযোগা অতীত ও বর্তমান অবস্থা 
হইচেও অন্মান করা সম্ভব। কি ভারতবর্ষ, কি 
ইয়োরোপ, কি আমেরিকা, ঘ কোন দেশের যে কোন 
পরিবারের বন্তমান অবস্থা, পঞ্চাশ বৎসর 
অবস্থা এবং একশত বৎসর আগেকার 'অনস্থার তুলনা 
করিলে দেখা বাইবে যে, প্রত্যেক পরিবারেই অর্জিত 
টাকা, আনা, পয়সার পরিমাণ বউমানে সর্বাপেক্ষা 
অধিক হইগ়াছে বটে, কিন্ত খাছা, পরিপণেয, ব্যবহাধা, স্বাস্থাঃ 
শাস্তি ও সন্ধির মানসিক অভাব প্রত্যেক পরিবাঁরেই 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। যে প্রাচুধ্য থাকিলে নিজেদের অভাব 
মিটাইয়া বিশৃতনানে আহিথেয়তা, আত্মীর়-শ্বজন- 
পরায়ণতা শির্ববাহ করা সম্ভব, সেই প্রাচুধা পঞ্চাশ বৎসর 
আগেও যে পরিমাণে বিগ্ভমান ছিল, এখন আর তাহা 
নাই, এ গ্রাচুধ্য আপার একশত বৎসর আগে যে 
পরিমাণে বিগ্ভমান ছিলঃপঞ্চাশ বত্সর আগে সেই পরিমাণে 
ছিল না_এই কথা যে সা, তাহা প্রান্ধ প্রতোক 
পরিবারের স্মরণযোগ্য ইতিহাস হইতে প্রতিপন্ন হইতে 
পারে। এইরূপ ভাবে অতীতের দিকে পশ্ন্ববন্তী হইয়! 
প্রাচ্যের পরিমাণ ক্রমশঃ অপেক্ষাকৃত অধিক ছিল 
বলিয়া পরিলক্ষিত হইনে আজকালকার গণিত অনুদারে ৪ 
বলিতে হয় যে, সর্বাপেক্গা প্রাচীনতম কালে সর্ব[পেক্ষা 
ধিক প্রাচ্ধা গিগ্কমান ছিল । 

কাষেই বলিতে হয় যে, প্ারিদ্র্য সর্ববযুগে ও সর্ববদেশে 
বিছ্থমান আছে এবং ছিজ”, এতাদুশ মতবাদ সঙ্চোর উপর 
গ্রাতিষঠিত নহে। পরস্থ, ইহ! “মুল প্রকৃতি” ও পম্বভাবের 
নর্দিষ্ট নিয়ম সম্বন্ধে যেরূপ অজ্ঞতার পরিচায়ক, সেইরূপ 


আগেকার 


অগ্রহায়ণ--১৩৪৫ ] 


আবার প্ররূত বুদ্ধিমানোচিত ভূয়োদশনের অক্ষমতার 
পরিচায়ক । ইহা ছাড়। "আরও দেখা যাইবে বে, মিঃ 
শরচ্চন্দ্রের এই মতবাদ ইয়োরোপামুগণের নিকট ধার করা 
এবং তদগ্সাবে তাহার মনোভাব অহায়ভাবে পাশ্চান্তা- 
গণের দ্বারা বিজিত | আশ্চযোর ব্ষি্ন এই যে, তথাপি 
মিঃ (ভীবুক্ত অথবা বাবু নহে ) শরচচন্্ পূরণ স্বাধীন হা 


ধুদ্ধের শ্বাধীনতাবাদী জেনারেল (00010) অথবা 
ন্যিতা? ! 
“বর্তমান যুগে দাবিদ্রা ভারতবর্ষে যেরূপ তার ও 


বাপক, সেইরূপ জগতের "দার কোথাও নহে”? (9 


২৮170970210 0170 17701071901 091 চাটা 


163 1)11100 10010 00181011007 17001100700 1077079 
১7110517050 00720) 111 011070001771077চ, )--মি; শর 
করের এই মতবাদ ও অপরিপক্ষ বুদ্ধর ঘুবকের মতবাদের 
টাকা আসথবা পয়সার পরিমাণ পারে 
হিসাৰ করিলে ভাবতবা'সগণকে অনেকের তুলনা অধিক- 
তর দগ্চিদ্র বলিয়া কাকার করিতে হয় তাহ সভা, কিন 
প্ররুত অবস্থা পধাালোচনা করিতে পাধিলে দেখ! যাইবে 
যে, এখনও ভারতহবাসিগণ ভগতের অধ সর্বাপেক্ষা ধনী। 
ভারতবাসিগ্ণ তাহাদিগের পুর্বাবন্থার তুলনায় অহাস্ত 
দরিদ্র হইরা প্রায়খঃ অন্নহীন ও বস্ত্রহীন হয়া পড়িম্াছেন 
এবং এই দারিদ্রের আশু প্রতীকার না হইলে শুধু 
ভারগবর্ষে কেন, জগতের সব্বপ্র জনসাধারণের অভ্ভুতপূর্ণব 
বিদ্রোহ অনিবাধা তাহাও সত বটে, কিন্তু এখনও ভারত: 
বাসিগণ ইয়োরোপের কোন জাতির তুলনায় অধিকতর 
দরিদ্র নেন। ভারতবাদসিগণ ঘ'দ প্রকৃতপক্ষে সর্বাপেক্ষা 
দরিদ্র হইতেন, ভারতবাসা ভুনসাধ।রণের 
দলে দলে আহাধসংগ্রহের জন্। ভারতবর্ষের বাহিরে 
অস্কান্ত জাতির দ্বারস্থ ভইতে হইত, কারণ, আহাধোর জন্য 
দরিদ্রের পক্ষে ধনীর দ্বারস্থ হওয়া স্বভাবের নিয়ম । কিন্তু 
বন্ততঃ দেখ! যায় যে, ন্যুনপক্ষে গত এক মহস্্র ব্সর 
হইতে ভগতের অন্ঠান্ক জাতিগণই অর্থোপার্জনের গন 
ভারতবর্ষের দ্বারস্থ হইতেছেন এবং এখনও তাহারা প্রার়শ 
নিজেদের দেশে থাকিয়! সর্প সাধারণের নিয়োগ ও আহান। 
সংস্থান করিতে পারিতেছেন না, অথচ ভারতবামিগণ্‌ 


গায় মসঠ্য। 


তাহা হইলে 


সম্পাদকীর 


৬১৩ 


ধের বাহিরে কাহারও 
ছয়ারে বাইতে বাধ্য হপ্প নাহ। হহা ছাড়া কোন্‌ দেশে 
কত থাগ্ঠ-শন্তের উত্পভ্ভি ইর়, তাহার হিসাব সংগ্রহ করিতে 
পারিলে রেখা যাইবে বে, এখনও ভারতব্ষের মম ভারত- 
বাসার মাগাপিছু যত খাগ্ভ-শন্ত উৎপন্ন হয়, তত জগতের 
আর কোন দেশে প্রারশঃ উৎপন্ন হয় না। 


এখনও অন্ন-সংস্থানের জন 


ভারত বট 


মনে রাখেতে 
হইবে বে, আনরা খাঞ্চ-শল্তেল কথা বলিতেছি এবং অন্ান্ত 
কোন শশ্তের কথ। বলিতেছি না। প্ররুত পক্ষে জগতের 
প্রভোক দেশই অত্যন্ত দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহার 
সর্বব্রত অভভূতপুর হাহাকার 
উত্তিরাছে । ভারঙবধগ হাহার পুর্বাবস্থা ও প্রয়োজনের 
তুলনায় অহান্ত দির হইয়া পড়ম্থাঙে, তহ্দিয়ে কোন 
সন্দেহ নাই, কিন্ত এখনও ভারশপ্ষের 
অন্থান্ত প্রতোক দেশের তুলনার অপেক্ষাকৃত যে ভাল, 
ভাহার থাগ্ঠ-শশ্টের উত 


জন্য জগতের বকমের 


আর্ক অবস্থ! 


পন্ভির হার ৪ জনসাধারণের 
দিলে নুক্তমঙ্ত ভাবে অস্বাকার করা ফান না। 
ও সভাহার প্রভাদে গাজী প্রমুখ 


শাহ! 
প্রবৃত্তি দে 
পাশ্গন্তা শিক্ষা 


্ 


বগ্গের পরিচাশনার ভারতবধ থে রাস্তায় চলিয়াছে, 


হইলে, অবুতভ বিষ্যুতে 


নেতৃক, 
তাহার আশু গ্রতাকার নাহ ভারও- 
বাসিগণকেও অন্থান্থ জাতির ছাড়িয়] 
দলে দলে খাছ্ের ভন ভারতের বাহিরে জঙ্গা্ি ভাতির 
দ্বারস্ত্ হইতে হইবে তাহা সত, কিন্তু এগনও ভারতপাসিগণ 
আর কোন জাতির তুলনায় অধিকতর দরিদ হইয়া পড়ে 
নাই। ভনসাধারণ বে দিন গাদ্ছিগা, 
সুভাষচন্দ্র ও কংগ্রেসের অন্ত না ০9710180875] শেণার 
কুশিক্ষিত, বিপথগামী নেতৃবগরকে শাংসত ও মংঘত করিয়া 
কংগ্রেসকে ছ্ন্দ-কলহহান ও সর্বসাধারণের মিলন-স্গেত্র 
করিয়া তুলিতে পারিবে, ভাহার দশ বংসরের মধ্যে দেখ! 
যাইবে যে, ভারতবাসিগণ পুনরায় মুসলমান, খৃষ্টান ও 
হিন্দু-নির্বি-শষে প্রতে।কে প্রতোক বস্তর প্রাচুধা অনু হব 
করিতেছে এবং তাহার বিশ বৎসরের মধো দেখ! বাইবে 
বে, ভারতবর্ষ পুনরায় জগতের প্রাত্যক জাতির দ্বার 
নৈতিক গুকুন্ূপে পরিগুহীত হইতেছে । তখন ভারতবর্ষ 
যে শুধু ভ|151াসিগণকেই খাঁগুয়াইতে পাঞ্ধিবে এবং 
খাওয়াইবার গ্রধৃত্তি-সম্পন্ন হইবে তাহা নহে, সন্দ জগতের 


মত আত্মা জন 


জঅওগহবলা লী, 


৬১৯৪ 


মধ্যে সে আবার তাঁহার “মানব-ধন্ম” প্রচারিত করিয়া 
প্রতোক জাতির প্রতোকের আহাধা, ব্যবহাঁধা, স্বাস্থা, 
শান্তি ও সন্তুষ্টির বিধান করিবে এবং তাহার কামান, বন্দুক 
ও ছলচাতুর্য্য না থাকিলেও প্রতোক জাতি স্বতঃপরতঃ 
হইয়া তহার প্রধান শ্বীকার করিবে। অনেকে হত 
মনে করিবেন যে, ইহা লেখকের অপীক কল্পনা ও 
পাগলামী । কিন্তু ভবিষ্যৎ প্রতিপন্ন করিবে যে, ইহা 
আদৌ লেখকের কণ্পনা নহে। ভারতীয় জনসাধারণের 
মধো বত্তমান অভাবের তাড়নায় অব্ক্ত ভাবে যে মনো- 
ভাবের উদ্ভব হইয়াছে এবং ভারতের জমির মধ্য যে শক্তি 
পুর্লারিত রহিম্াছে, তাহা লক্ষা করিতে পারিলে বুঝা বাইিবে 
বে, দ্বন্দ-কলহপ্রিয়, কুশিক্ষিতঃ বিপথগামী, গান্ধিজী গ্রামুথ 
নেতৃবর্গের বিপথ-পরিচালনার কাল আর অধিক দিন 
বিষ্কমান না এবং ছখন আমাদিগের প্রত্যেক কথাটির 
সতাতা উপলব্ধি করা সম্ভব হইবে । 


স্বকার দরিদ্রাবস্থতেও অন্তনিহিত অনেক শক্তি বিষ্- 
মান থাকে। তাহা উপলব্ধি না করিঘ। নিঞেকে অবগ। 
দরিদ্র মনে করিলে এবং অপরকে অযথা ধনী মনে করিলে, 
ঘন্ব-কলহের প্রবৃত্তি উদ্ভামিত হয় এবং তাহাতে গ্রয়োছনীয় 
আন্মবিশ্বাস নষ্ট হইয়া পরের বিগ্ভাবুদধির উপর আকষ্টতার 
সুচনা] ঘটে 1 ইহা 07001100088] 001010691-এর 
অন্থতন বিধান, ইভা ভারতবর্ষের প্ররুত ন্বভাবোচিত নহে। 
দিঃ শরচন্্রের এই কথা এ্ুনিলে আমাদিগের মনে হয় 
যে, ধাহারা বংশাঙ্ু ক্রমে পরের দাস্ত করিয়। আপিয়া- 
ছেন, তাহারা যতই শিক্ষিত ও স্বাধীনভা-সংহ্াামে যতই 
স্বাধীনভাবাদা মেনাপত্তি হউন না কেন, তাহাদিগের পক্ষে 
এতাদৃশভাবে পরাশ্ররনা ও পরের অবস্থান বিমুগ্ধ হওয়া খুব 
অস্বাভাবিক নহে । মিঃ শরচ্চছের গত দাস্তভাবাপন্ন 
দান্থযগুলি আমাধিগের যুব কদিগের সম্মুখে এহাদৃশ অসত্য 
কথা কহিয়। 11051106071] 007711050এর সহামৃতা আর 
ন। করেন, ইহাই তাহাদের কাছে আমাদিগের অন্ধতম 


মিনৃতি। 


এ বিষয়ে শরচ্চন্ত্রের তৃতীয় কথ1--ভারতবাসিগণের 
এতাদৃশ দারিদ্র স্ডেগু ভাপতবর্ষে যে ক্ষকগণের বিদ্রোহ 


বঙ্গপ্রী-_৬ষ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড-€ম সংখ) 


এতাবৎ ঘটে নাই, তাহার কারণ তিনটি-_(১) উঠাদগে, 
অনৃষ্টবাদিত।, (-) শ্বাভাবিক শান্তিপ্রিয়তা, (৩) যেখাতে 
কেশের উপশমে সর্বাপেক্ষা অধিক তাচ্ছিল্য দেখান ঠ৪ 
সেখানে বিদ্রোহ উপাস্থত না হইয়া যেখানে উহার তারও 
সর্বাপেক্ষা লঘু সেইখানেই বিদ্রোহ রেখা যায়__ এনা 
এতিহাপিক সতা। 

আমাদিগের মতে মিঃ শরচ্চন্ত্রের এই তৃতীর কানি€ 
অধৃষ্টবাণিতা 


যুক্তিসঙ্গত নহে ।  কুমকগণের এব, 
স্বাভাবিক শান্তিপ্রয়তাই দি তাহাদের বিদ্রোহ না কার, 
বার কারণ হয়, তাহা হইলে কুত্রাণি কখনও ক্বকগণের 
বিদ্রোহ ঘটিতে পারে না। কারণ, পধাবেক্ষণ করিয়। 
দেখিলে দেখা যাইবে যে, জগতের সর্দএই কষকগণ গ্রায়খঃ 
অনৃষ্টবাদা ও ম্বভাবতঃ শান্তিপ্রির এপং যাহারা স্বভাবতঃ 
অনৃষ্টবাদী ও শান্তিপ্রির, ভাঠাদিগের আনুষগ্টবাদিতা ও 
শান্তিগ্রিয়তা অন্গ কোন কারণ উপস্থিত না হইলে বিল্রপু 
হইতে পারে না । চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, থে 
কারণে মানব অনৃষ্টবাদী ও শান্তিপ্রিয় হয়া থাকে এবং 
যে কারণের অভাব হইলে মাগ্চুষের শান্তিপ্রিন্বতা ও অনৃষ্- 
বাদিতা নষ্ট ভইরা অস্থিরত| ও বিদ্রোহের ভাব উপস্থিত 
হইতে পারে, সেই কারণকেই বিরহের মূল কারণ বলিগা 
নিদেশ করিতে হয়। 

যেখানে ক্লেশের উপশমে সর্বাপেঞ্গা অধিক তাক্ছিলা 
দেখান হযু, সেইথানে বিদ্রোহ উপগ্থিত না হইয়া যেখানে 
উহার তীব্রতা সর্বাপেক্ষ| লণু, সেইখানেহ বিদ্রোহ দেখ! 
বায়, ইহাও এতিহাসিক সত্তা নহে। পরস্থ, যেখানে 
অন্নাভাবে জ্ঞঠর জাল! তীব্রতর রূপ ধারণ করে; সেইথানেই 
বিদ্রেহ উপস্থিত হয়, জার যেখানে বিদ্রোহ উপস্থিত হয় 
না, সেইখানে অন্গাভাবে ভঠর-জাল। আীব্রতম রূপ ধারণ 
করে নাই, ইহ] বুঝিতে হইবে । 

অন্নাভববশতঃ শ্লুধার জালা যখন মানুষের 
শীব্রতদ রূপ পরিগ্রহ করে, তখন কোন মানুষই সুস্থির 
থাকিতে পারে মা। তখন মানুষ সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম 
সন্তানের মাংস পধান্ত আহার করিতে উদ্যত হয়; ইহা 
বাস্তব সত্য। ছুভিঙ্গের সময় এতাঁদুণ উদাহরণ বিরল 
থাকে না। কাষেই ভারতবর্ষের কৃষকগণের মধ্যে থে 


পেটে 


অশ্রীহাঁরণ--১৩৪৫ ] 


এখনও পধ্যন্ত শিদ্রোহ উপস্থিত হয় নাই, তাহ। হইনে 
বুঝিতে হইবে যে, ভারতব্ষের কক্গণের মধ্যে অন্নাভাবের 
মর্বাধিক তীব যাতনা এহাবত দেখা দেয় নাই । জগতের 
যেখানে যেখানে হনপাধারণের মধো এতাদূশ বিদ্রোহ 
দেখা দিরাছে, টাকা, 'আনা, প্রসার 
প্রাচুধয দেখা গেলে ও বুঝিতে হইবে শে, এ এ স্থানে পাক 
শব আকার ধারণ করয়াছে। 
আমলা বলিঠেছিলাম যে, গিঃ শরচ্চন্দ্র বস্তুর শ্রেণীর 
লোকের মতে, ভারচবর্ধ সন্দাপেক্ষা দরিদ্র বলিয়া নিবেচিত 


সেই সেইথানে 


দারিদ্রা ইহারই জন 


হইলেও, বাস্তপিক পঙ্গে ভগতের আন কোন দেশের তুল- 
নান ভারতবর্ষ এখন অপেক্ষাকৃত দরিদ্র হইয়া গড়ে নাই । 
পরন্থ, যে ঘে দেশে জনসাধারণের বিদোহ অথ অস্থিরত। 
দেখ| যাইতেছে, সেহ সেই দেশ অপেক্ষাকৃত দরিডর হইয়া 
পড়িমাছে ভা বুঝিতে ভবে । 


স্বভাবের শিরমানুসারে মানুষের অস্থিরতা অথবা 
বিদ্রোহের কারণ প্রধানতঃ ছটা ১5 
(১) থাগ্ঠাভাব ও ম্বাঙ্ছাভাব, (৯) অসচ্চনি তা 


(অর্থ।২ কাম, 
দন্দ-কলহপ্পিয়তা। এবং রাগ ও দ্বেন। 


পোধ,। লোভ, মোহ, নাত্পধা ) বশতঃ 
প্রধানতঃ এই 
গুইটী কারণ বশহঃ বে মাগষের অগ্তিরতা অথবা বিদ্রোহেন 
প্রবৃত্তি উপস্থিত হবু, ভাতা যেকোন মাগুষের বাক্তিগত 
জীবন অথবা যেকোন জাতির সঙ্ঘগত ইতিহাস পধ্যা- 
লোচনা করিলে পরিল্গিত হইবে । 

স্বভাবের শিযমান্তলারে মানুষ প্রধানত ছুই শ্রেণীতে 
বিভক্ত হইয়া থাকে, যথ! -(১) বুদ্িভীবী, এবং ২২) 
শ্রনজীনী। মানুষকে পরীগণা করিতে জজানশিলে মাজষের 
এই স্বাভাবিক শ্রেণবিভাগ সম্বন্ধে নিঃসন্দিদ হওয়া 
যায়। 

মানুষের অস্থিরতা 
স্বাভাবিক কারণ আছে, তাহার যে কোনটী খুপ্ধিজীবিগণ্কে 
ব্যাপকভাবে অস্থির করিয়া অথবা বিদ্রেহী করিয়া! তুলিতে 
পারে বটে, কিন্তু অসচ্চরিরতা গায়শঃ আনজীবিগণকে 
ব্যাপকভাবে অস্থির করিয়া অগণা বাপকভানে বিদ্রোহী 
করিয়া তুলিতে পারে না-ইহাও স্বভাবের নিয্ম। 
বর্তমানে পাশ্চান্তাগণ গত ই সহ বৎসরের যে ইতিহাস 


অথপা। বি্রাচের যে দুটা 


সম্পাদকাঁয় 


৬১৫ 
সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা পধ্যালোচনা করিলে দেখা ষাইবে 
যে, এভাবৎ জগতে যে সমস্ত খুদ্ধ-বিগ্রহ হইয়াছে, তাহার 
কারণ প্রধানতঃ নধ্যবিভ্ত ও অথবা বুদ্ধিভীবিগণ। কোন 
কোন যুদ্ধে শ্রনগীবিগণ খণ্ড খণ্ড ভাবে যোগদান করিয়াছে 
বলিয়া পরিচয় পা€য়া গেলেও যাইতে পারে বটে, 
কিন্তু কোন ঘুদ্ধে্ঠ উহার! বাপকভাবে যোগদান করিয়া- 
ছেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যাইবে না। অথচ 
কেক বৎসর হইতে ভগভের সর্বত্রই শ্রমজীবিগণের মধ্যে 
অস্থিরতা এবং বিড্রোহোশুখতা দেখা যাইতেছে । 

ইহা হইতে বুঝিতে হর যে, আধুনিক মধ্যবিত্ত অথব। 
বুদ্ধিজাবিগণের নধো অর্থ ও খাগ্ছাভাব, স্বাস্থাভ।ব ও 
অনচ্চরিত্র্তা অনেক দ্রিন হইতেই গ্রাবল্য লহ করিয়াছে 
বটে, কিন্থ কিছুদিন আগেও শ্রমগীবিগণের মধ্যে কুহাপি 
থাগ্ঠাঙাব ও স্বাস্থ্যাভাব তাত্রহা লাভ করিছে পারে নাই । 
প্রত্যেক নাস্তন অবস্থা পধাবেঙ্গণ করিলেই 
উপরৌক্ত কথার মভাতা গ্রতিপনন হইবে 


দেশের 


আমজালিগণের আর একটি স্বাভাবিক দৈশিষ্টা ওই যে, 
ভাহারা সর্ধত্র্ স্বভাবতঃ অহাধিক সঈনথাল হইয়াথাকে। 
প্রকৃতপঞ্ষে পাহারা স্বকীয় দেভাভান্তরে বুদ্ধিকে প্রহাক্ষ 
করিয়া বুদ্ধিজানী হইর! থংকেন, তাহার। স্বভাবতঃ অন- 
জীবিগণের অপেক্ষা অধিকতর লহনখাল এবং ধীর হউনাও 
থাকেন বটে, কিন্তু তথাকথিত কুশাগিত বুদ্ধিগাবিগণ 
সহজেই অপৈধ্য 9৪ দ্বন্ব-কঙাছ প্রিয় হইয়া থাকেন । 
শ্রমজাবিগণ থাগ্ছের অভাব আরম্ত হইলেও প্রথম প্রথম 
এ অভাবকে সহ করিতে আরম্ত করে। তখন ভাহারা 
তিন বেলার স্থানে দুই বেলা খাইয়া এনং ছুইবেলা না 
মিলিলে একবেলা খাইরাও তৃপ্তি লা করে। কিন্ত 
এক বেলার থাগ্যপ যখন 'আর তাহাদিগের সংগ্রহ করা 
অসম্ভব হয়, তথন আর তাহারা ধেগা রাখিতে পারে ন৷ 
এবং স্বভাবের বশে অস্থির হইয়া বিদ্রোহোন্ুখ হয়। 

শুধু ভারতবষে নহে, বর্তমান জগতের সর্ধঞ্জ অল্নাভাব 
এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, এ অভাব অমভীবিগণের ধৈখ্যের 
মাপ্রা ছড়াইয়া উঠিমাছে । চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিতে 
জানিলে ইহার সতাতা অনায়াসেই প্রতিভাত হুইবে। 
ভ্য়া 
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চালাইলে এই অভাব কুত্রাপি তিরোহিত হইবে না। 
ভারতীয় শ্রমিক-নেতৃরৃন্দ বে বিদ্রাছের জন প্রযত্রশীল 
হইয়াছেন, তাহার জন্ক চেষ্টা না করিলেও আপনা 
হইতেই 'অতৃষপূরবব রকমে শ্রমিকগণের এ বিদ্রোহ জাগিয়া 
উঠিবে এবং সর্বাগ্রে এ নেতৃবৃন্দকে গ্রাস করিয়! ফেলিবে। 
এ বিদ্রোহে কাহারও কোন সুফল ফলিবে না। উহাতে 
চলিতে থাকিবে কেবল মাত্র তাগুবনৃত্া এবং জগদ্যাপা 
হাহাকার । 

বিদ্রোহে ও তাণ্ুবনুত্যে কোন বিষয়ের বুদ্ধি হয় না। 
হয় কেবলমাত্র ক্ষ । এখনও ভারতবাসপী নেতৃবগ 
সাবধান হইলে উহা সর্বতোভাবে নিবারিত হইতে পারে 
বটে, কিন্তু অন্ত কোন দেশের নেতৃবর্গের জাগরণে এই 
সর্বব্যাপী ভাগুববৃত্যের তাদৃশ প্রতিবিধান করা সন্ত 
নহে । কারণ,ভারতবর্ষের মুন্তিকায় এখনও যে শক্তি আছে, 
সেই শক্তি আর কোন দেশের মুন্তিকাঁ নাই । একমাত্র 
মুস্তিকার শক্তিই মানুষের স্বাগ্াকর খাগ্ঠ-শশ্ত ও কাঁচামাল 
প্রদান করিতে সক্ষম হয় । 

ইহারই ভন্য মিঃ শরচ্চন্দ্রের শ্রেণীর লোককে আমর। 
ভূয়া পাণ্ডিহোর প্রতিধ্বনি নিবৃন্ত 
করযোড়ে প্রার্থনা করিতেছি | 

মিঃ শরচ্চন্দ্রের এই বিষয়ক চতুর্থ কথা. 

«একশ্রেণীর চিন্তাশাল বাক্তির মতে ধনতাগ্রিকতা ও 
শ্রেণীবিভাগের উচ্ছেদ সাধন ন| পারিলে 
সমাজ হইতে দারিদ্র্য সর্বাতোভাবে দূরীভূত কর| কখনও 
সম্ভব হইবে না 1”? 

ধাহাদিগের এহ অভিমত, ভাহাদ্িগের সহিত মিঃ 
শরচ্চন্র একমতাব্লশ্বী নহেন। *তিনি ভাহাদিগের মতবাদ 
খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং তত্পরে তীহার 
পঞ্চম কথায় উপনীত হইয়াছেন। এই পঞ্চম কথা 
তিনি বলিয়াছেন যে__ 

“বর্তমান সামাজিক শ্রেণীবিভাগ ন& করিবার জন্য 
ভাঁরতবাসিগণ দলে দলে মিলিত হইয়া পরস্পরের এ্রতি 
ছুদ্দমনীয় অবজ্ঞা দ্রেখাইতেছেঃ এভাদশ দৃণ্ভঠ ভারতনষে' 
দেখা যাইবে বাঁপিয়্া কখনও মনে করা যাঁয় না।” 

যদিও তিনি মনে করেন যে, উপরোক্ত শ্রেণাসংঘধ 


হইতে হহতে 


করিতে 


বঙ্গপ্রী- ৬ষ্ঠ বর্ষ 


1 ২য় খণ্ড €ম সংখ্যা 


ভারতবষে হওয়ার সম্ভাবনা কম, তথাপি উহ! কগনদ 
হইবে কি না, তাহ তিনি দৃতার সহিত বাঁলতে পাবেন 
নাই। 

ইহার পরই তিনি 
বলিয়াছেন যে 

প্থতুনান মমাগ্রে 
তাঁহার উচ্ছেদ সঙ্ধন্ধে 
অনিবাধা, তাহ! মনে 
আরস্ত হইবার আগে 
পারি ।” 

মিঃ বনু তাহার পঞ্চম কথায় যে মতবাদ উদ্ধৃত 
কবিয়াছেন, তাহা মু প্রুসিদ্ধ মনাজহার্তিক [মিঃ কালমাকন্‌ 
ও তাহাপ চেলা-চামুণ্ডার। আমর! 
মিঃ কালগাকসের মতে দারিদ্রা 
সর্ধতো ভাবে দূপ করিতে হইলে ধনতান্্রিকতা 9 বন্তমান 


তাহার ষষ্ঠ কথায় উপনীত ঠঠমা 


মদ যে শ্রেণীবিজাগ রহিয়াছে, 
যাহ!ত ঘট্রক না কেন, উঠা থে 
করিয়। ভাবতবধে শ্রেণাসংঘষ 
আমরা অনেক কিছু করিতে 


এ মতের পরি- 


পোপণ করি না। 


সামাগিক শেণাবভাগ সর্বাহোভাবে দূর করিয়া সমাজের 


সকলকে এক শ্রেণাতে পরিণত করিতে হইবে । আমরা 
এ এতবাদ সমন করি না বটে, কিন্ধ বন্তমান সামাজিক 
সর্দভোভাপে রক্ষা করিলে বে দারিদ্র 
পারে, 


করি না। 


শ্রেণাবিভাগ 
সর্দহো ভাবে দুরাড়ত হইতে মিঃ বঙুর এই 
মতবাদ৪ পরিপোষণ আমাদিগের 
বর্তমান সাণাঞ্জিক শ্রেণা'বভাগকে কোনরূপ বিরত না 
করিগা, অথপা উহাকে উপেক্ষা করিয়া দাবিদ্রা দূর করিবার 
কম্মনথরে হস্তক্ষেস কর সম্ভবধঘোগা হইতে পারে বটে এবং 
আপাততঃ শাহাহই কর] পরামরশসঙ্গত বটে, কিন্ত 
বর্তমানে যেরূপ সামাজিক শ্রেণাবিভাগ আছে, তাহার 


মতে 


পরিবর্তন সাধন না করিতে পারিলে জনসাধারণের 
দারিদ্র্য কথন সপ্দতোভাবে দুব করা সম্ভবযোগা 
হইবে না। বর্তমান সামাজিক শ্রেণীবিভাগের 


পরিবর্তন সাধন করিতে 'হ্ইবে বলিঘনা, সকলকেই 
মামাজিক ভাবে এক শ্রেণীর করিয়! গড়িয়া তুলিতে হইবে, 
তাহা বলা চলে না এবং ভাহা করা সম্ভবও নছে। কারণ, 
দেখলে দেখা বাইবে থে, স্বভাবতই 
মানুষ একাধিক শ্রেণীতে বিভক্ত । কোন মানুষ পঠন- 
পাঠন ও তঙ্বাৰবানের কাধো স্বন্তাববশেই যেরূপ স্তুনিপুণ 


লক্ষ্য করিয়া 


অগ্রহায়ণ--১৩৪৫ ] 


হইয়া থাকেন, শারীরিক পতিশ্রমের কাধো সেইরূপ 
স্থনিপুণতা লাহ করিতে সঙ্গম হন না। আবার কোন 
মানুষ শারীরিক পরিশ্রমের কার্ষে। স্বহাবণশে্ট ষেরূপ 
স্ুনিপুণ হইয়! থাকেন, শত টে করিলেও পঠন-পাঠন 
9 তত্তাবধানের কার্ষে৷ মেইরূপ সুনিপুণতা লাভ করিতে 
সক্ষম হন না। স্বভাবের এই নিয়মের বিরোধিতা 
করিবার আয়োজন করিয়! সকগকে একখ্রেণানুক্ত করিতে 
চেষ্টা করা কখন স্ফগপ্রদ 
ছাড়া সর্দনাধারণের দারিজ্রা দূুব করিবার জন্ত সমাজের 
হইলে কিকি একান্ত 
বমিলে দেণ| বাইনে 
যে, উহার জন্ব প্রধম 5৫, কোন্‌ কোন্‌ বাবহায় উহা! হইতে 
পারে, তাহা গব্যেণা কশিয়! যাহাতে বাহন করা হয়; 
দ্বিতীঘত, এ বাবণস্থাসমুভ যাহাতে সন্দসাপারণে জাশিতে 
পারে ও শিখিতে পারে 5 তভার তঃ, এ ব্যবস্থাসমুহ যাহারা 
পালন ন| করে তাহারা যাহাতে দণ্ড পু হয় 5 চতুর্থ হি, 
এ বাৰগ্থাসমূ5 যাহাতে শারারিক শ্রমের দারা কাধে 
পরিণত করা হয়; এই চারি শ্রেণীর কাখে।র প্রয়োজন 


হইতে পারে না ইহা 


মধো কোন ব্যবন্থ। প্রববন কত 
প্রয়োজনীঘু, ৬ৎসন্বন্ধে চিন্তা করিতে 


হইয়া থকে । এই চারি শ্রেণার কাধা একই শ্রেণার 
মানুষের দ্বার শ্ুসম্পন্ন করা সম্তবযোগ্য নচে। উহার 
জন্য চারিটী বিভন্ন শ্রেণীর গুণবন্তার গ্রগোজন হইয়া 


থাকে । মানুধুক বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে দেখা খাহবে 
যে, মান্ষও স্বভাবতঃ উপরোক্ত চার শ্রেণীর কাথা 
নির্বাহের জন্ক চারি শ্রেণীর গুণমন্পন্ন হইয়া! চারিটা 
শ্রেনীতে বিভক্ত হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। কাথেই দেখা 
যাইতেছে যে, সর্বসাধারণের দারিদ্র্য যাহাতে সর্ব হা- 
তাবে দূরীভূত হয়, তাহা করিতে হইলে মন্ুষ্) সম'জে 
মানুষকে তাহাদের স্বাভাবিক গুণ ও কন্ম-ক্ষম হানুপারে 
চারিটী শ্রেণীতে বিভক্ত করিবার প্রয়োজন আছে। 
বর্তমানে ভারতবর্ষের সমাজে বংশানুক্রমে যে শ্রেণীবিভাগ 
আছে, তাহাতে হস্তক্ষেপ না করিয়া আপাততঃ দারিজ 
দুর কারবার কার্। আরম্ত করা যাইতে পারে বটে, রঃ 
এ শ্রেণীবিভাগ স্বাভাবিক গুণ ও কম্ম-ক্ষ*ত। অনুসারে 
সম্পাদিত হয় না বলিয়া পরিশেষে উহার প'রবন্তুন সাধন 
একান্ত প্রয়োজনীয় হইবে। 


সম্পাদকীয় 


৬১৭ 


ধন-তান্তিকতার উচ্ছেদ সাধন করিবার জন্ঞ সমাজ- 
তাগ্রিকগণ যে বদ্ধপরিকর হইগাঙেন এবং তজ্জন্ত তাহার! 
সমাজ মধো যে বিবাদ উপঠ্িত করিয়াছেন, তাহা আমা- 
দিগের মতে সম্পূর্ণ নিশ্রয়োজনীয়। গ্ররুত ধন কাহাকে বলে 
এবং কি হইলে বস্ততঃ পক্ষে মানুষকে ধনী বল! যাইতে 
পারে, তাহা তলাইর| বুঝিতে পারিলে দেণা যাইবে, বর্তমান 
জগতে বাঠাদিগকে ধনী বলা হইয়া থাকে, তাহার] প্রায়শঃ 
প্রকৃতপঞ্ষে ধনী নঙেন। চল্তি হিসাবেও ইহাদিগকে 
প্রারশঃ ধনা বলা চলে না, কারণ বাহাবা ক্রোড় ক্রোড় 
টাকা নাড়াচাড়া করেনঃ তাহাদের প্রা়শঃ তভোধিক 
পরিমাণের দেন! থাকে । ধ'হাদের বা দেনা অপেক্ষা 
পাওনা অধিক, তাহাদিগের উদ্বত্ত টাক। থাকে প্রায়শঃ 
কোন না কোন বকমের কাগজে । বখন শস্তেতৎপাস্তির 
হাসের জন্ক 'অন্াভাৰ আসন্ন হইর। পড়ে, তখন উ কাগজ 
কাধাতঃ থে কোন কাধে লাগে না, তাহা জাম্মানা: দৃষ্টান্ত 
স্মরণ করিলেই প্রতিভাত হহনে। ভলাহয়া 
চিন্তা করিলে দেখা বাহবে বে এখন মানহমমাজ হইতে ধনা 
শ্রেণী মানুষ গ্রারশঃ বিপুপ্ত হইয়াছে । ধনী খন আর 


এইক্প ভাবে 


প্রারশঃ নাহ বটে, কিন্ত ধনীর চাল, অর্থাত ধনংভ্তার 
আক্ষ।লন অংনকের মধো বে বিগুমান আছে, তাহা স্বীকার 
রিতেই হইবে । আমাদিগের মতে এ আশ্ফাণন নির্মল 


করিবার ভন কোন প্রধন্র অথবা বিবাদের প্রগ্জোজন 
হহবে না । ক্ুধক ও শ্রমঙ্গীদ্গিণের অন্নাভাবের তাড়নায় 
উঠা অদৃব-ভনিষ্যতে আপন] হইতেই শুদ্ হইয়া যাইবে। 
“ভারতবর্ষে সামা জক শ্রেণাসংঘষের কোন সন্তাবনা 
নাহ”, গিঃ বন্তর এভাদৃশ উত্ভিও দামাজিক অবস্থা পিষয়ে 
পরিচয় । মছুরদিগের ধনিক- 
কষকগণেব জনীদার'দগের বিরুদ্ধে, 
দেনাদারগণের মহাজনাদগের পিরুদ্ধে,। ভপশীলতুক্ত 
জাতিগুকির উচ্চগতিগুপণির বিরুদ্ধে, 
কারস্থ ও বৈগ্ভগণের ত্রাঙ্গণগণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ- 
ভাব যে পরিমাণে উত্তরোত্তর বুদ্ধি পাইতেছে, 
তাহার দিকে লক্ষ্য কৰিলে ভারতবর্ষে সামাজিক কোন 
শ্রেণাপংঘধ বিগ্ভমান নাই, অথবা হইবার কোন সম্ভাবনা 
নাই, ইহা কোনক্রমেই বলা চলেনা । এত বড় মিথ্যা 


আঅপ্ধতার শিল্পক্ষেত্রে 


দিগের শিরুঙে। 


তথাকথিত 


৬১৮ 


কথা কোন দারিত্ব-জ্ঞানসম্পন্ন মান্ষের পক্ষে বুবকগণকে 
শুনান কোনক্রমে উচিত কি না, হাহা আমর] পাঠকবর্গকে 
বিবেচনা করিতে অনুরোধ করি। কোন্‌ অবস্থার পর 
কোন্‌ অবস্থ। সম্তাবনীর, হাহা কি করিয়া শির্ণয় করিতে 
হয়, তাহা বুঝিবার ক্ষমতা থাকিলে দেখা বাইবে বে, 
গাঞ্ষিজীপ্রমুখ নেতৃবর্গ অবূবভবিষাতে তাহ1দগের কু-কাধা- 
তৎপরতা! হইতে স্বশ্ঃপ্রবৃনত হুইয়। পগ্রতিনিবৃদ্ত না হইলে 
অথবা প্রতিনিবৃন্ত বাধ্য না হইলে, ভারতবর্ষে 
অভূতপূর্ব রঞ্ঘের শ্রেণাসংঘর্ষ হইবার আশঙ্ক! 'আছে। 
সন্দসাধরণের দারিদ্র্য বাহাতে কার্যযতঃ নিবারিত হয়, 
তাহার প্রকৃত বন্মসুতে হন্তগ্গেপ করিলে উ আশঙ্কা 
তিরোহিত হইতে পারে । নতুনা ই সংঘধে মিঃ বন্গুর 
শেণীৰ অন্নেককেই অনেক কিছু বিসঙ্জন করিতে হইবে। 
আমাদিগের কথ। থে বর্ণে বর্ণে সভা, 
গ্রাতিপন্ন করিবে । 


হইতে 


মিঃ বসুর সপুন কথ1- শিল্পের বিস্কৃতি সাধন করিয়া 
এবং অনাবাদা জমার আবাদ বুগ্গি করির। ক্ুধকণণের 
দারিদ্রা দূর করিবার চেষ্টা করিতে হইবে । 

কুষি-বিজ্ঞান, শিল্-বিজ্ঞান ও অর্গনাতি-নিজ্ঞান বিষয়ে 
মিঃ বন্গু যে আজকালকার একটি কলেজের ছাত্র হইতে 
অধিকতর অভিজ্ঞ নহেন,তাহার সাক্ষ) তাহার এই কথাটি 
পওয়া যাইলে। শিল্পের বিস্তৃ্ি সাধন করিয়! অথবা 
'অনাধাদী জমীর আবাদ বৃদ্ধি করিরা যদি সর্বসাধারণের 
প্রকৃত দারিদ্র্য কথঞ্চিহ পরিমাণে হাস করা সম্তনধোগ্য 
হইত, তাহা হইলে গহ ত্রিশ বসরের কাধ ভারতবাপা 
সর্দসাধারণের দারিদ্রা অনেক পরিমাণে কমি বাইত । 
কারণ তিশ বৎসরের শিল্প ও কৃধি-বিব্গনা পাঠ করিলে 
দেখ। যাইবে বে, এই করেক বত্মরে ভারহনধে শিল্পের 
বিস্তৃতি যেরূপ অনেক পরিমাণে ঘটিয়াছে,তসইন্ূপ অনাবাদা 
ভনীর আাঁবাদ বৃদ্ধিত অনেক পরিমাণে ঘটিনাছে। এই ছু 
উপাণ্জে যদ সর্বসাধারণের দারিদ্রা হুম করা কোন ক্রমে 
হইলে ইউবোপে ও আযমেরিক! 


হইতে 


সম্ভবযোগ্য হইত, তাহ 
গ্রভৃতি কোন দেশেই জনসাধারণের মধ্যে দ্ারিদ্রোর হাহা- 
কার এত বৃদ্ধি পাইতনা। বাহারা মানুষের অবস্থ। সঠিক 
তাবে পরীক্ষা করিতে পারেন না, তাহার! মনে করেন যে, 


বঙ্গশ্রী_-৬ষ্ঠ বর্ষ 


তাহা অনুর বিষ্যুৎ 


[ ২য় খণ্ড--৫ম সংখা 


রুশিয়ার এ দুই উপায়ের দ্বারা দারিদ্র্য নিবারিত হইয়াছে, 
কিন্ত রুশিয়ার জনসাধারণের অবস্থা যে কিঞ্চন্মাত্র পরি- 
াণেও উন্নত হইয়!ছে বলিগ্না মনে করা চলে না, তাহ! 
আমরা অনেকবার আমাঁদিগের পাঠকবর্গকে দেখাই- 
যাছি। এ 5 উপায়ের দ্বারা যদি কুশিয়ায় দারিপ্রের 
হাস করা সম্ভব হইত, তাহ] হইলে, তাহ] অন্থান্থা দেশেও 
সফল থাকিত না, কারণ সকলেই রুশিয়াকে অনুকরণ 
করিত। শিল্পের প্রসার ও অনাবাদী ভমীর আবাদ বৃদ্ধি 
করিলে দ্ারিড্রোর হাস হর, তাহা পাশ্চান্াগণের কেহাবে 
লেখা আছে বটে, কিন্তু কাগাতঃ তাহ! হয় না। জমীর 
স্বাভাবিক উর্ধরাশক্তি ঘখন হাস পাইতে থাকে, 
উহাতে বড় জোর সম্প্রবায়বিশেষের টাকা, আনা, পয়সার, 
পরিমাণ কিছু বুদ্ধি পাইতে পারে বটেওকিন্ত সর্বসাপারণের 

দারিদ্রাদূর হওয়া তো দূরের কথ|,কোন সম্প্রদায়েরই প্রকৃত 
দারিদ্রা কিঞিন্াত্র পরিমাণেও হাস পাইতে পারে না 
যখন ভমীর স্বাভা'বক উন্নরাশক্তি 


তখন 


ইভা বাস্তব সত্য। 
হান পাইতে থাকে, তখন দেশের কৃবি ও শিপ গ্রেটের 
দ্বারা পরিগৃহত হইলে ঞ্লেটের পক্ষে অপিকতর পরিমাণে 
টাক, আনা, পয়সা নাড়া-চাড়া কর। সম্ভব হয় বটে এবং 
লাভের মধ্যে যে-রুষকগণ সাধারণতঃ শ্বাবলঙ্ধনে কৃষির 
দ্বারা ভাবিক! নির্দাহ করিয়া] থাকে, ভাভাদিগকে বে ঙন- 
ভোগা নফষর করিয়। তোল। হয় নটে, কিন্থ কাহারও 
প্রকৃত দারিদ্রোর লাঘব করা সম্ভব হয় না। পরস্থ ছেটকে 
অধিক হর পরিমাণে কাগগের সুদ্রা প্রচার করিতে বাধ্য 
হহয়া স্বকায় খণগ্রস্ততার ভার বৃদ্ধি করিতে হয়। হহা ছাড়) 
এখনও যন্্র-শিলের বিশ্তার সাধন করিণে এবং জগতে 
এক্ষণে যে অনাবাদা জনা আছে,ঠাহার আবাদ বুদ্ধি কারলে 
সারা জগৎ অধিকতর অস্বাস্থ্যকর হইয়া মান্ষের বাসের 
অযোগ্য হইরা পড়িবার আশঙ্কা আছে । আমাদিগের 
এই কথাগুলি বে যুক্তি- সঙ্গত, তাহা সহজেই প্রমাণিত 
হইতে পারে । আমরা এখানে আর এ প্রমাণ উপস্থিত 
করিয়। এই সন্দর্ভের কলেবর বুদ্ধি কারব না। কারণ, 
ইতিপৃব্রে উহ! আমরা আমাদিগের পাঠক্বর্গকে অনেক- 
বার শুনাইয়াছি। এনছ্বিধয়ে কাহারও জন্ুসন্ধিৎস! 
জাগ্রত হইলে আমরা আবার তাহ! শুলাইব। 


অগ্রহায়ণ--১৩৪৫ ] 


সর্বসাধারণের দানিত্র্য 
করিতে হইলে শিল্প ও কৃষির 


যাহাতে হান পায়, তাহা 
উন্নতিতে তস্তক্ষেপ করিতে, 
হইবে তাহ। সভা, কিন্ত ভাঠ] ঘন্ধ-শিল্পের বিস্তাপের দ্বারা 
অথন1 অনাবাদী জমীর আবাদ-বুদ্ধির দ্বারা কোনক্রমে 
সম্পাদিত করা সম্ভব হইবে না। উনার জঙন্ক সর্বাগ্রে 
ভমীর স্বাভাবিক উর্দর।শক্কি যাহাতে বুদ্ধি পায়, তাহা 
করিতে হইলে | মনে রাখিতে হইবে যে, মীর স্বাভাপিক 
টউর্নরাশক্তি যাহাতে বুদ্ধি পায়, ভাচা না করিয়া কোন 
রুতিম অথবা টবজ্ঞানিক উপায়ে জমির উন্দরাশক্তি বৃদ্ধি 


কংগ্রেস নেতৃবর্গের ভ্রমের দৃগ্রীন্ত 

আসান প্রদেশের বর্তমান প্রপান-ন্থী মিঃ বডদলুই 
জমির রাভসহ!র কমাইপার জন্ক গ্রাদেশিক কংগ্জেসেবু 
কামানিবাভক সভা একটি প্রস্তাব উদ্ধাপিত করির)- 


হন | ভাতার প্রস্তাবের প্রথম কগা, কঘকদিগের 
বর্তমান খাভস্বহারের শতকরা ৫০১১ অর্থাৎ অর্ধেক 


কমাইয়। দিতে হইবে | এত অধিক পরিমাণে বাজস্ব- 
হাস কমাইনার ফলে রাজকোধে যে ঘাটতি পড়িবে, 
তাহা পূরণ করিবার জন্য রাজক্ম-তহশীলদারগণের মধ্যে 
নাহাদের আর ছুই মহজ টাকার অধিক, ভীহাদিগের 
উপর এবং ধাহাপা চা-বাগানের কার্য্যের পরিচালনা 
দার! লশ্বান্‌ হউয়! থাকেশ, ভ্াহাদিগের উপ 
অন্িরিক্ত কর পার্ধা কপিতে হইবে, উই তাহার 
প্রচ্গনের দ্বিচায় কথা। 

আমাদের মতে, ইংরাজ ও ত।রতীয়, মুসলমান, 
খৃষ্টান ও হিন্দু-শির্ষিশেষে সকলে মিলিত হইয়া দন্দ 
ও ফ্লহের প্রনুদ্তি মংধত করির। ভারতের জাতীয় 
কংগ্রেসের কার্যে যাহাতে যোগদান করিতে পারে 
এনং যাহাতে যোগদান করে, তাহা না করিতে 
পারলে, ভারতবামী শিক্ষিত সম্প্রণায় ও অশিক্ষিত 
জনসাধারণের মধ্যে কাহারও কি অর্থগমন্ত' কি স্বাস্থ্য 
মমন্ত।, অথবা কি অশান্তি ও অমন্থষ্টি-সমন্তা, ইহার 
কোনটিরই বিন্দুমাআ সমাধান করা আদৌ গম্তবষোগ্য 
ইইবে না। আমাদের কথ! যে ঠিক, তাহার প্রমাণ 

৫ 


সম্পাদকীয় 


৬১৯ 


করিবার চেষ্টা করিলে জনসাধারণের দারিদ্র্য বিদুরিত 
হইবে না। জনীর স্বাভাবিক উর্দরাশক্তির বুদ্ধিতে 
কৃতকাধা হইলে, যগ্রশিল্পের স্থানে যাহাতে কুটার শিল্ল 
উন্নতি ও বিস্তৃতি লাভ করে, হাঁহার চেষ্ট! করিতে হইনে 
এবং তখন উহা স্বতঃই সহজসাধ্য হইবে। 

কোন্‌ উপায়ে জমীর স্বাভািক উর্দরাশক্তি বুদ্ধি 
পাইতে পারে, তাহ! আমর। আদাঁদের গত সংখ্যায় “বর্তমান 
অবস্থায় ভারহবামীর কর্তব)” শীর্ষক সন্দর্ভে বিস্তৃত ভাবে 
লিখিরাছি |. উহা আমর পাঠকদিগকে পাঠ করিতে 
অনুরোধ করি। 


ভারতীয় কংঞ্জেমের গ্রতিষ্টার ইতিহাস এবং আহ 
বামিগণের আধুনিক অবস্থা 
প্ররুতির কার্যে ফলে ইংরাজ ও ভারতীয়, ঘুসল- 


নত ১৭ 
(লতি হহয়। 


মান, খৃষ্টান ও হিন্দু মি কংগ্জেষের ভিন্ভি 
স্থাপন করিয়াছিলেন। আজ্মত্যাগ করিয়া 
মিলনই ছিশ কাধ্যতঃ কংগ্রেসের অন্ততম মূল মন্ত্র 
ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্টাববি কো।নদিশই 
আবরশশকে সর্দতো।ভাবে বিচার করিয়া স্থির করিতে 
পারে নাই বটে এবং কার্থ্যস্থত্রও আমুলশাবে শিদ্ধীরিণ 


কিম তাহার তিভ্তি- 


তখন 


করিতে সক্ষম হয় নাই বটে, 
স্থাপনের পর কিছুদিন পর্যান্ত এমন কোন উল্লেখযোগ্য 
কার্ধ্য সংঘটিত হয় লাই, খাহার ফলে সর্দসাঁধারণের 
মিলনের ুঞ্র পর্যান্ত টলটলায়মাম হইতে পারিত। 
তখনকার জনসাধারণের সব্ববিধ অবস্থাও সর্বতৌ- 
তাবে সন্কষ্টির অনুরূপ শ! হইলেও, বর্ভমান অবস্থার 
তুলনায় অপেক্ষাক্কতত অনেক ভাল ছিল। বিচার 
করিয়া দেখিলে দেখ! যাইবে যে, কংগ্রেসের সেই 
আদিম কালে তাহ!র ভিন্তি-প্রত্তিষ্টাতাগণ দেশের মধ্যে 
থে মিলনের প্রবুত্তি (17770 অন্ুবর্ভিত করিতে পারিয়া- 
ছিলেন, তাহারই ফলে তারত্বীয় কংগ্রেস আংশিক পরি: 
মানে জগতের শ্রদ্ধাভীজন হইতে পারিয়াছে এবং 
তাহাই ফলে আজ ভারতবর্ষ পুর্ণভাবে না হইলেও 
আংশিক তাবে ম্বায়ভ্শাসন লাভ করিতে সক্ষম 
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হইয়াছে । ভূলিলে চলিবে ন। যে, এ তিন্ডি-প্রতিষ্ঠাতা- 
গণের মধ্যে "ঘমন হিন্দও ছিলেন, সেইন্ধণ মুসলমান 


এবং গুষ্টানও ছিলেন, ভাহাধিগের বো খেমন ভরত 


বাসী ছিলেন, সেইন্দপ আপ।র ইংর|ভও ছিলেন । কিছ 
ছাঁয়, আজ ভারহীর কংগ্রেসের এই দশা কেন? কেন 


আজ তাহার মধ্যে এহ দলাদলি, দ্বন্দ ও কগহ ? আজও 
গান্ধীজী হিন্দ ও মুখলনানের দিনের জন) মুসশমান- 
গণকে বাযন্ক-চেক প্রদান করিতে সম্মত ভন, আজও 
তিনি হিন্দ উন্নত ও অশ্ননত জাতির মাপ মিলন রক্ষা 

করিবার জগ্গ শিজের বুকের রক্ত পরিত্যাগ করিবার 
স্বাবাবোক্তি প্রচার করিয়। 
সের মণ্যে 


থাকেন, তথাপি কংখ্রে 


এত অধিক দলাদলি পাকাইয়] উঠে কেন £ 


মিলনের মন্ধ লইয়া যে কতোসের হি সেই 


কংগ্রেমে এত অধিক দলাদলি উন্ধাবান্তর পাকিয়া 
উঠিতেছে কেন, তাহার বিচার করিহে বগিলে দখা 
যাইবে যে, কংগ্রেসের বর্তমান নেতবর্প যদিও মুখে 
মিলনের বার্তা প্রচার করির। থাকেন, কার্ধাতঃ 
তাহারা খাভা করেশঃ তাহাতে কখনও মিশন সম্ভব 
হইতে পারে না। ভ্াহাদিগের মুখে মিলনের বার্ভা 
থাকিলেও তাহাদের কার্ধা এভাদন অবিবেচনামুলক 
খে, উভার ফলে সন্দতো ভাবের মিলন 
কগ।, অমিলন অবপ্থান্ত।বী 


তথ।পি 


শওয়। তত দুরের 
হইয়া] থাকে । কথায় কাহারও 

সহিত মতপার্থক্য অথবা অমিলন হইপে তত কিছু ক্ষন্তি- 
বুদ্ধি হয় না বটে, কিন্ত যে কার্যে একজশেরও সহিত 
কলহ হইতে পারে, অথব। একডনেরও ক্ষন্তি হইন্তে 
পারে, সেই কার্যে হপ্তক্গেল করিলে দলাদলির *চনা এ 
বুদ্ধি অনিবার্য হয়, ইহ। স্বভাবের নিরম। 


অথ 


ঘে কার্যে একজনেরও এভিত কলহ হইতে পারে, 


অথবা একজনেরও ক্ষতি ভইতে পারে, সেই কারো 
হস্তক্ষেপ করিলে যে দলাদলির চন! ও সুক্গি অনিবার্ধয 
হর, তাহ আধুনিক বিরুতমন্তিঙ্গ ও ্বরলমতি নুবক- 
গণের পক্ষে বুঝিয়া উঠা অমাধ্য হইলেও ৬ইতে পারে 
বটে, কিন্ত প্রৌোটগণের মধ্যে ধাহারা স্বস্স জীবনের 
ঘটনাগুলি কি কিয়। অধ্যয়ন করিতে হয়, তাহ! 


কৰির়|ছেন। তাহারা 


শিক্ষা 
উহ] অনায়ামেই বুঝিতে পারি- 


বঙ্গশ্রী--৬ষ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড--৫ম সংখ্যা 


বেন। দলাদলির চন! ও বুদ্ধির উপরোক্ত স্বাভাবিক 
শিয়মানিলাবে) 


কাব্যে যাহাতে 


জাঙীয় মিলন-নগ্ডপদ্বনূপ কংগ্রেসের 
ভারতের কাহারও কে।নবূপ ক্ষতি 
হইতে পারে, অথবা গতির সম্ভাবনা খটিতে পারে, 
তাদুশ কোণরূপ কাধা পরিগৃহীত হওয়া অবিধের | 
কংগ্োসের বন্তমান নেহৃবর্ধ স্বভাবের উপরোক্ত গিয়মটি 
বলিয়|ই, ভারতীয় 
কংগ্রেসে দলাদলি এত বুদ্ধি পাইতেছে এবং 
অবজ্ঞের অবস্থা হইতে 


উপনীত হইতেছে । 


আদেৌ পালন করিতেছেন না 
কংগ্রেসও 
অধিকতর অবঙ্জের অবস্থায় 
কংগ্রেস যে গান্ধীর নেতঙে 


ভীনতর অবস্থায় উপনীত 

তাহার প্রতিশিধিবগের হোউসুদে 
দেখিলে আপা *দুষ্টিতে উপলদ্ধি কর! 
কিন একটু তলাইয়া দেখিলে "দপ! 


রীপশিখা শিক্াণের 


জয়ের পরিমাণ 
খায় না বটে, 
এ ভায় 


পুরববন্ধী গ্রণাপ্তির অই্বূপ | 


যাইব খে, ভেটি ঘুঙ্ছের 
একটু তলা ইয়! চিন্তা করিলে দেখ! যাইবে যে, তথা- 
কখিত অশিক্ষিত জনসাধারণ স্বাধীনত। ও পরাধীনতার 
পার্থকা কার্ধাতঃ বুনিতে পারে ন।, কারি দেশ স্বাধীন 
হইলেও তাহারা প্রভোকে পরাপীনই থাকিয়া যাইবে । 
তাছারা প্রত্যেকেই চার পেটের ভান, পরণের ধুতি, 
বাসের কুটার আর শরীরের স্বাস্থ একমাত্র 
হাই তাভারা চলতি হিগাবে বুঝিতে পারে। 
উংরাজ যখন প্রথমে এ দেশে রাজা হইয়াছিলেন, 
এ পেটের ভাত, পরণের ধুতি, বাসের কুটাদ আর 
ও শরীরের স্বাস্থ্য তাহারা অপেক্গাকুত অধিকতর 
পরিমাণে পাইতে আরস্ত করিয়[ছিল। তাই তাহার] 
ইংবাজের রাজনকে প্রথম প্রথম মানিরা লইয়াছিল 
'মহান[ণা'র রাজত্বে অবক হইব! পডিয়াছিল। 
কিস্তু হংপ।জগণ তাহাধিগের ই খহসামান্ের আকাজ্ষ।ও 
সর্দতে।ভাবে পুরণ করিতে পারেন নাই এনং তাহা- 
দিগের পেটের হাত প্রহতিতে প্রতোকের খরে অভাব 
দেখা দিয়াছে ও এ অভাব উদ্ভরোনভ্তর বুদ্ধি পাইতেছে। 
তাই এখন আর তাহার ইংরাজের উপর সন্থষ্ট নহে। 
তাহারা এখন একটা “নিন কিছু? চাছে। যাহ। কিছ 


এবং 


তথন 


এবং 


অগ্রহায়ণ--১৩৪৫ ] 


ইংরাজের বিরোধী, তাহাঁকেই ই নূতন কিছু” বলিয়া 
তাহার! মানিয়া লইতে আরম্ভ করিয়াছে । কংগ্রেসকে 
তাহারা এ 'নৃতন কিছু” বলিয়া গ্রহণ করিয়।ছে। এ দিকে 
কংশ্রেসও আংশিক আাঁবে দেশের শীননভার গ্রহণ 
করিয়াছেন । পেটের ভাভের, অথবা পরণের ধুতির, 
অথবা বাসের কুটারের, অথব। শরীরের স্বাস্থ্যের জন্য 
জনগাধারণের পক্ষ হইতে কোন দাবী উদযাপিত হইলে 
এক্ষণে ইংরাজের পক্ষে কংগ্রেমের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ 
করাখহজসাধ্য হইয়। পছিয়াছে। অথচ কি কিয়া 
যে জনসাধারণের 'ী পেটের ভাত প্রহ্থতির দাবী 
মিটান মস্তব হইতে তা গান্ধীজা 
হইতে আরম্ত করিয়া কংগ্েসের কোন নেহাই শিক্ষা 
করিতে নাই। এ 


কখনও বা কশিঘার দট্টান্ত) কখনও ব! খার্কিনের 


পারে, 


পারেন উদ্দেশ্যে ইহারা 


দর্ান্ত, 


কখনও বা জার্মানীর দাগ, আর 


কথন বা 
হতালার দ্ান্ত অন্নঘরণ করিবার কথা বলিয় থাকেন 
বাট) কিন্ত একপার ও তাকাইয়। দেগেশ শা তষ, মি 
কাশয়।, অথন। মাকিন, অথবা জান্মানী, অথব। চান 
প্রকৃতি কেন বশে জনসাধারণের উপ 
লিট 


রি মন্ধ আবিষ্ঠত হইত, তাহা হই 
পারনের অধো করাপি অর্থাভাবের ভাহাকার 
পারিত না) 


রর হু 


করিতে পারি । 


কারণ সকলেই এ দৃষ্টান্ত অনুমরণ 
গান্জীজী প্রতি এই 
মণ্তিক যদি কোন মারবান্‌ পদার্থে পরিপুর্ণ হইত, তাহ! 
হইলে ইহার! অনায়াসেই বুঝিতে পারিতেন যে খে; 
মন্ত্রে জনসাধ।রণের পেটেরভা 5 প্রভৃতির দাবী সর্দতে।- 
তাবে মিটান সম্ভব, সেই মন্ধ আধুনিক জগং হইতে 
বিলুপু হুইয়ছে। উহ! সাধনার দ্বারা পুনরায় আবি- 
ফার করিতে হইবে। এই মন্ধ কংগ্রেসের কোণ 
নেতাই শিক্ষ। ত” করিতে পারেনই নাই, পরস্থ উহ খে 
কোন জাতির নকল না করিয়া সাধনার দ্বারা আবিষ্কার 
করিতে হইবে, তাহ! পর্ধান্ত ইহারা বুঝিতে পারেন 
*মাই। কাষেই যদিও কংগ্রেস আংশিক তাবে স্বায়ন্ত- 
শাসন লাভ করিয়াছে, তথাপি তাহার পক্ষে জনগাপা 
রণের পেটের ভাত প্রত্ৃতির দাবী পুরণ কর! সম্ভব 


নেহবগের 


সম্পাদকীয় 


৬২৯ 


হইবে না । ইহার ফলে, খধিও জনগাধারণ তাহাদের 
দাবা মিটাইবার আশায় কংগ্রেসের প্রতি আংশিক 

তাবে অন্রক্ভি দেখ।ইতোচে এবং কংগ্রেস-প্রতশিধিগণ 
সাময়িকভাবে ভ্রোটপুদ্ধে প্রারশঃ জরী হইতেছেন, 
তথাপি অদুরভবিষ্যতে কংগ্রেসের কার্ধ্যপদ্ধতি পরি- 
নর্ভিত ন! হইলে ইহাকে ধুলিসাৎ করিবার জন্য এ 
জনসাধারণই পুনরায় বদ্ধপরিকর অব্যক্ত 
অবস্থ। কি করিরা পর্যবেক॥ করিতে হয়, তাহ! জানা 
থ|কিলে, উহার চি্ুও এখনই দেখা যাইবে । ইছারই 
জগ্ত আমরা বলিতেছে যে, ভোটবুদ্ধে কংখ্রেম-প্রতি- 
নিপ্রিগণের জয় আপা তহঃ দেখা গেলেও উহ দীপ-শিখা 
নির্দ!ণের পুর্বাবন্ী প্রণাপ্ির অন্বন্ধপ এবং কংগ্রেস 
পিকে অগ্রসর হই আম।- 


হইবে। 


হানতন অবস্থার তছে। 
দিগের এই কপ এখনও কাহার কাজার কাছে হান্তে।- 
পাপক হইলেও হইতে পারে, কিন্তু হহা বাস্তব মহা । 
অনূবভবিদ্যং ইহার পতাত। প্রতিপন্ন করিবে। 

[পারাণ্র 
নান 


রর ্ 
খাইবে থে, এ 


শরভোকের এপ্েক 
আবিক্ষার 


মনও কাষো 


সম্থন তাহা 
করিতে পারিলে দেখা 
পরিণত করিতে হইলে হং 
খৃষ্টান ও হিন্দু শিক্দিশেষে 
প্রয়োভনীয়। 

কাষেই দেখ! খা 


হা ৪ ভারুত য়, মুমশ শখ 


কলের নিলন একান্ত 
ছে রর. কংগুসংক বাচিয়া 


টম/শই হউক আগ বুপ্দিহীনই 


চি 
টা রি 


আর অশসই হউক, চরিত্র- 
হউক, হিংসই ইউক 
দ্ধই গ্রহণ করুক আর 
গরুর ছুদ্ধই এহণ করুক» সহযোগাই হউক আর অসহ- 
ঘোগাই হউক, বুবহীর স্বন্ধে হর করিয়া উপাসনা ক্ষেত্রে 
প্রবেশোন্ুখই হউক, আর ঘুবহীর নিকট হইতে দুরে 
থাকিবার প্রয়াসীই হউক, চরকার তক্তই হউক আর 
অভক্তই হউক, গান্ধীজীর মেবকই হউক আর বিদ্বেধীই 
হউক, হাটু পর্যান্ত কাপড় পরুক মার কোট প্যান্ট,লান 
পক্ক, বিলাঙেরই হউক আর ভারহবর্ষেরই হউক, 
নিজের নামের পাশে মিষ্টারই পিখুক আর শ্রীধুতই 


৬২২ 
লিখুক, ডাঃ খারেই হউক, আর মিঃ বন্পভতাই প্যাটেলই 
হউক, কলে যাহাতে কংগ্রেসে যৌগদাশ করিতে 
পারে তদন্গরূপ কাধ্যস্থত্র কংশ্রেসকে গ্রহণ করিতে 
হইবে এবং তাহা করিতে হইলে যে-কাধ্যে একজনেরও 
ক্ষতি হইতে পারে, অথবা একজনেরও সহিত কলহ 
হইতে পারে, সেই কার্ধ্য হইতে কংগ্রেসকে বিরত 
থাকিতে হইবে। কোন্‌ কার্্যস্থত্রের দ্বার৷ কংগ্রেমের 
পক্ষে একজনেরও ক্ষতি এবং একজশেরও সহিত কলহ 
ইইতে বিরত থাকা সম্ভব, তাহার আলোচনা আমরা 
বর্তমান মাসের মাসিক বঙ্গশ্রী'তে প্রকাশিত “বর্তমান 
অবস্থায় তারতধাসিগণের কর্তব্য” শীর্ষক শম্পাদকীয় 
প্রবন্ধে করিয়াছি । এখানে তাহার পুনরুঞ্লেখ করিব না। 
দেশের জনসাধারণের সাধারণ দাবী যাহাতে মিটান 
সম্ভব, তাহ! করিতে হইলে যাহারা এই কাধ/সুত্র 
আবিষ্কার করিতে অক্ষম, ভাহার। যাহাতে নেহহের 
আসুন হইতে অপমাধ্িত [বাখাকে 
করিতে হইবে। কংগ্রেসের বর্তমান অক্ষম নেতবগেগ 
সহিত কোনরূপ কলহে প্রবৃন্ত না হইয়। তাহাদিগকে 
কান্‌ উপায়ে ঠাহাপিগের নেহহ্গ হহতে অপমাগ্িত 
কর] সম্ভব, তাহ1ও 'আনরা উপরোক্ত মাসিক বঙ্গহ্রীর 
সন্দভে দেখাইয়াছি। আনাদিগের এ সন্দভ পাঠ 
করিলে দেখা যাইবে যে, কাহারও ক্ষতি শ। করিয়। 


হ্শঃ ত।হ। 


অথনা কাহারও সহিত কলহে প্রবৃত্ত না হইয়া 
ভারতার কংগ্রেসকে পরিচাণন। করা এবং তাহার 


উদ্দেগ্ত সঞফপ করা অগস্তর তা” নহেই, পরস্থ সম্পুণ 
সম্ভব উপরন্থ, উহ্াউ ভারতায় কংঞ্জেসের উদ্দেন্ত মল 
বরিবার একমাত্র উপায় । 

কংঞ্জেসের পক্ষে দেশীয় জনসাপারণের সর্বতো- 
ভাবের শিপন যে একান্ত প্রয়েজশার এবং উহা খে 
সম্পূর্ণ সম্ভব তা বুৰিতে পাখিলে মিঃ বড়দলুই-এর 
প্রস্তাব যে কংগ্জেমের পক্ষে কহদুর অমঙ্গ ত, তাহ 
সহজেই বুঝা খাইবে। 


অবস্থ| বিশেষে, 
আংশিকভীবে কমন কেপ» তাহ। যন্পুর্ভাবে উঠাইর়! 
দেওয়। অপতো ভবে বঞ্চনীয়ঃ তদ্ধিয়ে কোন আনোহ 
নাই। কিন্ত খে-ব্যশস্থায় কুষকদিগের এভশ্বহ।র 
কমাইতে হইপে রাজস্ব-তহশীলদ|রগণের) অথব। চা- 


বঙ্গপ্রী--৬ট বধ 


কৃষকপিগের রাজস্ব শুধু 


[ ২য় খণ্ড ৫ম সংখ্যা 


বাগানের মালিকগণের উপর অতিরিক্ত কর 
স্থাপিত করিতে হয়, সেই ব্যবস্থা কোন ক্রমেই 
জাতীয় কংগ্রেসের মুলঙ্গত্রের  কার্্য-পন্থ। হইতে 
পারে না, কারণ-কুষকগণও যেরূপ জাতির একটি 

1, সেইরূপ রাঁজন্ব-তহশ্বীলদারগণ ও চা বাগানের 
ই জাতির এক একটি অংশ । জমীর উর্ববরা- 
শক্তি যেন্ূপ উপ্তরোত্তর ত্রাস পাইতেছে এবং প্রতি 
বৎসরের বন্তায় ফসলের ক্ষতির পরিমাণ যেন্ধপ বৃদ্ধি 
পাইতেছে, তাহার দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইনে 
যে,কৃষকের রাজস্ব-হার অর্ধেক পরিমাণে কমাইয়! দিলে 
আসামের রুনকগণ আপাতমন্থষ্ট হইনে বটে এবং 
আপাতভাঁবে এ কংগ্রেসের নেতুবর্দ তাহাদের ধন্যবাদ 
তাজন হইবেন বটে, কিন্ত অনুর শনিধ্/ত আবার উই 


বিপরীত অবস্থার উদ্ভব রি ভামীর হানি 
যেরূপ উ 
ফমলের 
তাহাতে এপনকরি আন্ীক রাজন অর ভবিষ্যত 


পুনর্যায় অভাধিক বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং ভগন 


হো! 


ক্ষতি যেনপ উত্তরের 


ডা 


অধিকতর অমনি খা 


আবার কুষকগণের 
দিবে। 
এবং নগ্য। প্রভৃঠিতে খল কাত হয়, ৩]হ না 
করিতে পারিলে স্থায়ীভাবে কদকগণের সন্ধষ্টি বিপান 
করা কোন ক্রমেই সন্ভবখোগ্য হইবে না। যে পরি, 
বর্তনে ক্ূুবকগণের স্থায়ী] ভাবে সন্ধষ্ট হওয়। সন্ভুন নে, 
অথচ জাতির গন্ঠান্ঠ অংশের অসস্থটি অবশ্যন্ত।বা, সেই 
পরিবর্তন কোন জাতীয়তাবাদ! প্রতিষ্ঠানের পক্ষে 
পরামশসিদ্ধ নহে । 
কংগ্রেসের বর্তমান নেতবর্গ গঠনের মামে থে 
সমস্ত কার্যে হণ্তক্গ্পে কর্সিতোছেন, তাছ। নিচাঁর 
কিয়! দেখিলে দেখ। যাইবে যে, উহার প্রত্যেকটি 
এতাদূশ । উহার কোনটাতেই কাহাগও স্ারী ভাবের 
কোননূপ উপকার সাধিত হইতেছে ন, অথচ জাতির 
কোন না কোন অংশের সমুহ ক্ষতি সাধিত হইতেছে । 
কাহারও কোন উপকার হইতেছে না, অগচ লাঙের 
মধ্যে হইতেছে দলাদ্লি ও বিদ্বেষের বুদ্ধি । ছাগ- 
হুদ্ধের এতভাদুশ মহিমা মাধ এখনও কি বুলিবে 
না? 


মধে। 
রন জবর রা বির 
কাধেই খাঠাতে জমার ডপিবাশাজ্জ হাস প্রাপু 


21 শা) 
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“এস ভারতোদ্ধারিণী শিয়া 
রক্ত-প হাকাধুত ভত্তবিমোহিনী অভক্ত ভারতীয়ে রুষিয়া-"- 
(পামপান্থীদল ): আাাকোর আা কোর .. 


55 


ত্রোকাদেরো 
5৭ 


প্যারিস সহর থে ইউরোপের শিল্পামোদীর সর্দশ্রেষ্ঠ 
গীঠগ্থান তা মকলেই জানেন। বহু শহাবদী ধরে ফরাসী 
জাতি স্থাপত্য, ভাস্কধয, চিত্রকল। ও কারুশিল্পে ইউরোপের 
নানা জাতিকে প্রেরণ| জুগরেছে। শিল্পস্থষ্টির ধারাবাহিকতা 
বঙগান্ম রাখবার জন্ক এবং নংসা বুগের রচিত প্রসাদ, মুর্তি, 
চিত প্রভৃতি ফরাসী জাতি পারিস সহরে সুরক্ষিত করে 
সেই কারণে পািসে 
শান্জ্জাতিক শিল্পপ্রদশনী বত- 
বার হয় অন্ত সহবে তা 
প্াতিসে জান্তক্জাতঠিক শিল্প- 


রেখোছ। 


হয় না। 


প্রদর্শশীর স্থান9 সুনিদিষ্ট। 
গানরিক শিক্ষায়তন। (15016 
81111077750 এর সামনে সেন 


নান ভার পধাস্ত যে পিস্তীণ মাঠ 
তে, যার নাম শা দ? মাস 
(€(]এএ)]5 ৭6 সতত), এগ্রতি- 
বার এ্রদশনীগুলি সেই মাঠেই 
হয়ে এই মাঠেই সেন 
নদীর নিকটে বন্তমান জগতের 
সপ্তাশ্ম্য বস্তুর একটি “তুর 
ইফেল” বা [2175] 
ইফেল টাওয়ারের সম্মুথেই সেন টু 
নদীর ওপর যে সেতু আছে সে ১ 
সেতুর নাম পপ দ” ইয়েনা” 
(100৮ 0১190) নেপোলিয়ন জেনা না ইদ্দেনায় যে যুদ্ধ 
জয় করেন সেই যুদ্ধের স্থৃতিই এই সেতু বহন করছে। 
ইয়েনার সেতু পার হলেই সামনে একটি টিল।, স্তবে স্তরে 
বিশ্ব্ত বাগান ও ফোয়ারা অতিক্রম করে উপরে উঠলে 
যে অদ্ভূত ধরণের একটা বিশাল প্রাসাদ কয়েক বৎসর পুর্ব্বও 
বিদ্ঞমান ছিল তার নাম ছিল 1১৮113 001111991919 বা 


থাকে । 


100৮0] ১ 


ভোক|দেরের পুরাতন প্রাস? 





_ শ্রীপ্রেবাধচন্দ্র বাগচী 


ত্রোকাদেরে। প্রাসাদ । এই বাড়ীটি প্যারিদ সহরের একটি 
প্রধান দ্রষ্টব্য স্থান। এর মধ ছিল একটি হলশ্ঘর, সেখানে 
প্রায় ৬১০০০ লোক বসতে পারত, আর পাশের বাড়ীগুলিতে 
প্যারিসের কয়েকটি প্রধান মিউজিয়ম অবস্থিত ছিল--যা ন| 
দেখলে ফরাসী দেশের শিল্পসম্পদের অনেক হিনিষই বিদেশীর 
পক্ষে অজ্ঞাত থাকত । এই প্রতিষ্ঠানগুলি ছিল--(১) [10566 
76. 3৫010060 ০07730709 অর্থাৎ তুপনামূলক তাস্বর্ধোর 


৬ ৮ লা 


মিউজিয়ম। খুষ্টায় দ্বাদশ শতক হতে আরম করে বর্তমান 
কাল পধান্ত নান! যুগের ফরাসী দেশীয় তাস্র্ধা সজ্জিত ছিল, 
ঘা হতে সহজেই ফরাসী ভাস্কর্যের ধারাবাহিক পরি5ষ পাওয়। 
যেত। (২) 00869 (917990216০৮ 17700-01070018 
কাগ্বোডিয়া ও ইন্দৌচীনের প্রত্বভাত্বিক মিউপ্সিয়ম। ফরাদী- 
দের এই উপনিবেশ গুলিতে প্রাচীন যুগের যে হিন্দু শিল্পসম্পদ 


৬২৪ 


উদ্ধার কর| হয়েছে, এই মিউজিয়মে সেগুলি সংগৃহীত 
ইয়েছিল। (৩) 
আফ্রিকার নানাদেশের, ও ওপিরানির নানা দ্বীপপুঞ্জের 


অধিবাসীদের বিশদ পরিচয় এই মিউজিয়মের সংগ্রহ হতে 


150111080101)1008] বা নৃততের মিউগিয়ম | 


পাওয়া যেত । 


ঞোকাদেবো প্রাসাদ 
ফরাসা ও ঠৈদেশিক পধাটকদের আকৃষ্ট করেছিল বটে, কিন্তু 
সে প্রাসাদ হয়ে উঠেছিল ফরাসী জাতির চঙ্ষুশূশ, কারণ সে 
প্রাসাদ হিল অত্যন্ত কদাকার, অ৭5 তা পারিসের মর্দদোচ্চ 
টিলার উপর একটি স্রন্দর প্রাসাদ নিম্মাণ করবার গ্রাচেষ্ট। 


তাঁর প্রত্বতার্তিক সংগ্রহের জঙন্গ 





শাউও গ্র।নাদ-নখ্ুথে বাগান ও কোয়া! আহশ? দা যাইত হে 


হতেই গড়ে উঠেছিল) ১৮৭৮ খুষ্টান্দে প্যারিসে বে 
আন্তঙ্জাতিক শিল্প প্রদশনা হর সেই সময়ে এই প্রাসাদ 
নিশ্সিত হয়েছিল । যে শিলীরা এর পরিকল্পনা করেছিলেন 
তাদের নাম হচ্ছে দাভিউ (1):5901) এবং বুর্দে 
(139:0975), এরা শিল্পা হিপাবে সে কালে যেষ্ট খ্যাতি 
অঞ্জন করেছিলেন। এ প্রাসাদ ছিল স্পেনার বীতিতে 
নির্মিত, মধাভাঁগে 'অদ্দগে।লাকার, দুই পাশে ছুটি শিনারেট, 
প্রতেঃকটি ২৩০ দুট উচু আর পেন নদীর ধার হতে উপর 
পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে তৈরী করা হয়েছিল একটি সুন্দর বাগান, 


ফোয়ারা, আর তাঁর মাঝে মাঝে ফরাসী ভাঙ্ষরদের রচিত 


বঙ্গপ্রী-_-৬ষ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড €ম সংখ্যা 


নানা মন্খর মুর্তি। প্রাদাদটি শেষ পধ্যন্ত দেখতে হয়েছিল 
অতান্ত অশোভন ও কৃংশিৎ। 
মেটিলার উপর ঞ্রোকাদেরে। নিম্মিত হয়েছিল ০ টিল! 
&তিহাসিক। টিলাটি ও পারিপার্থিক স্থানের প্রাচীন নাম 
ছিল শাইও (0)51101) | খুষ্টা্র যোঁড়শ শতাব্দীর শেষ 
ভাগ হতে খুষ্টার অষ্টাদশ শতাব্দীর মধাভাগ পধান্ত 'শাইও? 
ছিল ফরাসী দেশের রাঁডব,শের আত্মীঘদের সম্পত্তি, এবং 
তাদের বানহারের জঙ্ক সেখানে নানা প্রাসাদ নির্মাণ করা 
হয়েছিল। 
নেপোলিয়ন মআাট পদে অভিষিক্ত হবার পর এই টিলা ও 
নিক্টবন্তী স্থানের উপরে সার 
রি শিশু-পুর, 15118 911807016- 
- কটি নিরাট প্রাসাদ 
শিল্মাণের পারিকলনা কবেন। এই 


এল ভাগ্া 
প্রাসাদের নন্টা। পুরাণে! কাগজ 
পর ১৩ বার কল্প হয়েছে এপং 
সে শল্মা' দেগলে স্বীকার না করে 


পারা যার না! যে, সে প্রমান 
নিন্মিত হলে পারিস শহরের এ 


দ্িকটার তৌন্দমা ঘগেই পরিমাণে 
প্রামাদ নিশ্মাণের 
কাড আরম হবার কিছু পবেই 


বেড় নেত। 


নেপোলিয়নের রুশবুক্ধ লা ০ 
৫০৬ 0২176710791) 1 ভার জীব- 
নের পরাত্তী কমেক বতমর থে 


অবস্থার কেটেছিল, তাঁতি আর এই প্রাসাদ 
১৮২৩ সালে ফরাসী 


সঙ্কটাপন্ন 
নিশ্মাণের কাধ চালান সম্ভব হয়নি। 
পৈন্ঠ স্পেনে হোকাদেরে। নামক স্থানে যে জয়লাভ করে, সেই 
স্থতি রক্ষার জন্তা এই স্থানাটর প্রথম 'রোকাদেরো” নাম 


দেওয়া হয়। | 

এর পর বহুকাল ধরে ক্রোকাদেরো নিয়ে নান! 
ভল্পনা চলে । প্রথমে এখানে নেপোলিয়নের স্ৃতিস্তস্ত প্রতিষ্ঠা 
করপার কথ। হয়। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ফরাসী টৈস্কের জয়ন্ত 
নিষ্মাথ করবার কথা ভয়, অবেশেষে ১৮৭৮ গ্রীষ্টাব্ষের প্রদশনা 


উপলক্ষে একটি বিরাট প্রাসাদ নির্মাণের প্রস্তাব গৃহীত হয় 


অগ্রহায়ণ_-১৩৪৫ ] (জোকাদেরে। ৬২৫ 


শা কাদা 





০3 ঢা 1 ১. 
11111811111 ঈির্ শি 


চর 


শি 





'কিং অব রোমা এর অন্থ পরিকগিঠ প্রামাদের সা 





নব-নির্শিত ভ্রোকাদেরোর বিরাট উন্মুক্ত চ1তাল ও স্তম্ত 


৬২৬ 


১৮৬৫ সালে কাজ আরম্ভ করা হয়। টিলার মাটি অনেক 
কেটে নিয়ে 0801) 0০ 012৪ এর মাঠ উচু করা হয় ও 
তোকাদেরোর কদ[কার প্রাসাদ নিশ্মাণ কর। হয়। 
(২) 

ভ্রোকাদেরোর এ প্রাসান ফরাদী জাতিকে খুসী করতে 
পাবে নি, এবং তাকে ধুলিসাৎ করে নুতন প্রাসাদ নিশ্মাণের 
কথ! অনেকবার উঠেছে । ফরাসী জাতির অন্তনিহিত 
সৌন্দর্ধাজ্ঞান অবশেষে বলবৎ হয়েছে এবং প্রাচীন তোকাদেরো 
প্রানাদ ধুলিপাৎ করে সম্প্রতি নুতন যে শাইও প্রাসাদ 
(01840 0)৮৮1199 নির্মিত হয়েছে ত| যে আধুনিক 
ফরাসী মনকে বনু পরিমাণে খুসী করেছে তাতে সন্দেহ নাই । 

গত বৎসর (১৯৩৭) প্যারিসে যে আন্তজ্জাতিক শিল্প- 
প্রদর্শনী খোলা হয়, সেই উপলক্ষে এই নৃতন “শাইও এাসাদ” 
নির্িত হয়েছে। ১৯৩২ সালে এই নুতন গ্রসাদ নিন্মাণের 
জন্ত শিল্পীদের প্রতিযোগিতা হর। এই প্রতিযে'গিতা হতেই 
নৃতন প্রাসাদের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। এই নূতন প্রাসাদ 
01885100] 96519 বা গ্রাচীন ইউরোপীয় রীতিতে নির্মিত 
হয়েছে । কোন স্পেনীয় বা! প্রাচ্য প্রভাব গ্রহণ কর! হয় নাই। 


প্রাসাদের হল ঘর আধুনিক থিয়েটারের মত 
করেই নিশ্দিত হয়েছে, প্রায় ৪,০০০ লোকের বসবার স্থান 
আছে। আর এর চারি পাশের কারুকার্যে আধুনিক ইউ- 
রোপীয় রুচির বহিভূ্তি কিছু নাই। এই থিয়েটার ব্যতীত 
প্রাচীন ত্রোকাদেরোর মিউজিয়মগুলির স্ানও নৃতন প্রাসাদের 


ছুই পাশে করা হয়েছে । মিউজিয়মগুলির নাম কিছু 
পরিবর্তন কর! হয়েছে-_- 


(১) 


[1118001)) 01 17101060] 11010010001) 08, 


এই নূতন 


[10860 1101110170175 [৮0 5-হাঅথাৎ 


(২) 010১6০ 09 1417 07070 অর্থাৎ 1007)7010101)010] 


01090101075 


বঙ্গপ্রী-_-৬ষঠ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড ৫ম সংখ) 
(৩) 110560 005 4১715 06107010009 00001, 
লোকশিল্প ও লোকাচারের মিউজিয়ম | 
(৪) 17107500 


17011501111) 


(10170070110 অর্থাৎ [121700 


প্রাণীন নুভত্ব সঙ্বন্ধীর যে সংগ্রহ, তাঁকে দুভাগ করেই 
এবং লোকাঁচার ও লোকশিল্পের 
কাগ্োডিয়। ও ইন্দো- 


17140001701 1100) 
মিউজিয়ম পরিকল্পনা করা হয়েছে। 
চীনের প্রত্বহা স্ুক সংগ্রহ স্থানান্তরিত করা হবে এবং নৃতন 
প্রাসাদে উপরোক্ত চারিটি সংগ্রহ বাহঠাত অন্য কোন সংগ্রহ 
থাকবে না। 
ফরাসী জাতি মন্থান্ত জাতির মত প্রগতিথাল নয়, 
অর্থাং ভারা সহজে কোন প্রাচীন প্রতিষ্ঠান নষ্ট করে 
না। পাবিসে অনেক অপরিষ্কার ও আন্ধকারাচ্চন্ 
অনেক গপি রয়েছে, আর সেই গলির মধ্যে হয় ত এমন 
ছু'একট বাঁড়ার সন্ধান পাহয়া ঘবে, যা প্রায় জাতীর 
অনুষ্ঠানের মত লোকগ্রির, তার কারণ ভার সঙ্গে গণতন্ত্র 
প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বা ফরাসী সাহিতা ও শিল্পের ইতিহাসের 
এমন একট| ঘটনা জড়িত রয়েছে, যার স্থৃতি এখনও ফরাসী 
জাতি ভোলে নি। সেই কারণেই তার! সে সব প্রতিষ্ঠানকে 
নষ্ট করে নি। এই রক্ষণশালভা সত্তেও থে সে জাতি গ্াচান 
ত্রোকাদেরে!কে ধূলিদাৎ করে নুতন “শাইও প্রাসাদ” নিশ্বাণ 
করেছে, তার একমার কারণ হচ্ছে তাদের সৌন্দধ্যনিষ্ঠা, 
পারিস স্হরের সব্বেচ্চ টিলার উপরে ত্রোকাদেরোর মত 
একটি অসুন্দর প্রতিষ্ঠানকে খাড়া করে রাখবার জন্য তাদের 
মন অত্যন্ত কুষ্ঠিত হয়ে পড়েছিল। বহিজগন্ডের চোখে 
পারিসেব যে সব চাইতে আশ্চধা বস্ক ফেল টাওয়ার তাও 
সেজাতির চক্ষুশূল। সুতরাং এর পর সেই প্রায় ৮** ফুট 
উচ্চু টাওয়ারকেও যদি তারা] কোন দিন কগছুা্ত করে তা 
হলে আম্চধানিত হবার বিছুই থাকবে না। 


তাই 


লুই পাস্ত্যর 


পিতৃমাত পরিচয়, জন্মকথা, বালাজীবন ও 
প্রাথমিক শিক্ষ। 


ফ্রান্স এবং স্ুইটসারল্গাণ্ডের সংযোগস্থলে যেখান দিয়ে 
আল্পদ্‌ গিরিমালার মংশ, জরা পর্দতশ্রেণী শাখ-গ্রশাথা 
বিস্তার করে উন্তর-পুর্নাভিমুখে গেছে, তারই 
সন্জিকটে ফরাসীদেশের পর্দসমান্তবন্তী জর! গ্রাদেশ অবস্থিত 
এই জরা অঞ্চলে দোল্‌ নামে একটি ক্ষুদ্র সহর আঁছে। 
শতাধিক বৎসর পুরো সেখানে এক চর্ম্কার-পরিবার বাঁস 
করতেন। তাঁরা বিশেষ 'অনস্থাপন্ন ছিলেন নাঁ। গুহের 
কর্তা জা জোসেফ পাস্তার সংস্কৃত চামড়া বিক্রয় করে 
জীবিকাক্জন করতেন। পাস্তার বংশের অতি প্রাচীন পূর্ব- 
পুরুষেরা কৃষিজীবী ছিলেন। কিন্ত জা জোফেস-এর 
প্রপিতামহ পূর্বের বাবসা! পরিত্যাগ করে চন্ম-সংস্কার- 
কাধ্যে মনোনিবিশ করেন । সেই সময় হতে তাদের বংশ- 
পরম্পর! চামড়ার কাজকে জীবিকাচ্জনের উপাররূপে গ্রহণ 
করেছিলেন । 

জ| জোসেফ পাস্তার অল্প বর়দেই পিতৃমাতৃহীন হন। 
শৈশবে কিছুকাল পিতামহীর নিকট লালিত পালিত হবার 
পর তার পিসী তাকে দত্তকরপে গ্রহণ করেন। যত্ের 
মধ্যে বদ্ধিত হয়েও তিনি খুব উচ্চশিক্ষা গ্রাপ্ত হন নাই। 
কারণ সেকালে সামান্য লেখাপড়া জীবনঘাত্র!-নির্বাহের 
পক্ষে পর্যাঞ্চ ছিল ১ উপরন্ধ জ! জোসেদকে চর্খকারের বৃত্তি 
অবলম্বন করতে হয়েছিল। নাপোলেয়'র রাজত্বকালে তিনি 
তৃতীয় টসন্ত্লের অস্তভুক্তি হয়ে পেনিন্গ্ুলার যুদ্ধে যার! 
করেন এবং সামরিক বিভাগে কাধানিপুণতা হেতু অলপ দিনের 
মধ্যেই সার্জেন্ট-মেজরের পদে উন্নীত হন। যোদ্ধার কাছে 
পারদশিতার জন্বা তিনি [00100 00)0100011 দ্বারা 
সম্মানিত হয়েছিলেন । কিন্তু সৈনিকের কাজে মধিক দিন তার 
স্পৃহ! ছিল না। তিনি তিন বতসর কারা করার পর সৈনিক 
বিভাগ পরিত্যাগ করেন এবং বেজস' নামক স্থানে পৈতৃক 
ব্যবসায়ে মন দেন। এর অনতিকাল পরে জান এতিরো- 
নেত, রোঁকী নামে এক কুমারীর সহিত তার বিবাহ হয়। 

ঙ 


চলে 


_-শ্রীনীলরতন কর 


জোসেফ পাস্তার অত্যন্ত মিতন্ভাবী ও শান্তগ্রকৃতির 
মানুষ ছিলেন। তাঁর মন সর্দদাঁ যেন চিন্তারাজ্যে নিমগ্ন 
থাকত। জান এতিয়োনেত, ছিলেন অত্যন্ত কর্শাশীলা। 
ঠার অন্তর ছিল করনা দিয়ে ভরা, উৎপাহে পরি- 
পর্ণ। তাদের উভয়ের স্বভাবে এই নৈচিত্রা পরস্পরের চিত্তে 
প্রীতির বন্ধন দুঢ করে তুলেছিল এবং একের মধ্যে ফেটির 
অভাব সেটি অপরের গুণে পূরণ হয়ে গিয়েছিল । 

এই তরুণ দম্পতি দোল্‌ সহরে বাসস্থান পরিবর্তন করে 
স্থারী ভাবে বসবাস আরম্ভ করেন। সেখানে তাঁদের প্রথম 
সম্তান অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই মারা যাঁয়। তারপর 
তাদের একটি কন্া জন্মে। কন্ঠা ভূমিষ্ঠ হবার চাঁরি বৎসর 
পরে ১৮২২ অন্যের ২৭শে ডিসেম্বর শুক্রবার রাত্রি দুইটার 
সময় তাদেরই সামান্ক কুটারে লুই পাস্তযর জন্মগ্রহণ করেন। 
পরে তাদের 'আরও দুইটি কন্গা সন্তান হয়েছিল। 

জা জোসেফ-এর শ্ব্ বৃদ্ধ বরসে নিজের মম্পত্তি স্বীয় 
পুত্রকন্ঠাদ্বয়কে বণ্টন করে দেন। সেই বিষয়সম্পত্তি 
তত্তাবধানের নিগিস্ত জোসেফকে দোল্‌ পরিত্যাগ করতে 
হয়। আর্কোয়া সহরের নিকটে একটি তাল চাম্ড়ার 
কারখানা ভাড়া পাওয়াতে জ1] জোসেফ সপরিবারে সেই- 
খানে গমন করেন। 

আর্সোয়া কলেজ_সংশ্লিষ্ট 'একোল প্রাইমারী'তে লুই 
পান্তারের প্রথম শিক্ষারস্ত হয়। তিনি বিদ্যালয় হতে 
অল্লায়াসেই অনেক পারিঠোধিক লা করেছিলেন। কিন্তু 
বালাজীবনে তাঁর অদ্ভুত প্রতিভা বিকাশের কোন পরিচম্ব- 
যোগা নিদর্শন পাওয়া যায় না। তিনি যখন আর্কোয়] 
কলেজে অধায়ন করেন, সে সময়েও তীর স্থান সাধারণ ভাল 
ছেলেৰ পর্যায়ের অধিক ছিল ন|। 

পুত্রের প্রাথমিক বিদ্যাশিক্ষায় সাহাযোর নি জা 
জোসেফ যথাঁসাধা চেষ্টা করতেন। তিনি লুইকে নৃতন 
নৃতন বই কিনে দিতেন । নুতন পুস্তক ক্রয়ে লুই পাস্ত/রের 


৬২৮ 


অতান্ত আগ্রহ ছিল। তিনি স্বায় হস্তে পুস্তকগমুহের প্রথম 
পৃষ্ঠায় নিজের নাম লিপিবদ্ধ করে গৌর বোধ করতেন। 
ছুটির দিনে ঠিনি সহপাঠীদের সহিত স্বচ্ছন্দচিন্তে ঘুরে 
বেড়াতেন ; কখনও ব1 সাথাদের সর্দে নদাতে গিয়ে জাল 
ফেলে, মাছ ধরে সময় কাটাতেন। পুত্রের সহপাঠী বন্ধুদের 
জন্চ জোসেফ পাস্তযরের গৃহদ্ধার সর্বদাই অবারিত থাকত। 
তারা লুই-এর সঙ্গে চশ্ম-সংস্কার-গৃহের প্রাঙ্গণে খেলা করত । 
জোসেফ পাস্তার নিরহ্কার প্রকৃতির লোক ছিলেন । অবসর- 
প্রাপ্ত সৈঙ্গাধ্ক্ষ হলেও তার 'আচার-বাবভারে, চাঁলচলনে 
কিছুমাত্র গর্বের ভাব প্রকাশ পেত না। তিনি কিন্তু 
সকলের সঙ্গে সহজে বন্ধুত্ব করতেন না। রবিবার দিনে 
তিনি বখন আব্দোর। হতে বেজশমর অহিমুদে একাকী 
বেড়াতে যেতেন, তখন তার মনে ভবিধাতের নানাবিধ চিন্তা 
উদর হত। তার বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন অধায়ননিরত পু্টির 
পঞ্চদশ বতসর বয়স হওয়া সন্বেও চিত্রাঙ্কন বাতীত অপর 
কোন বিদার প্রতি অঙ্গরক্তি লক্ষণ প্রকাশ না পাওয়াতে 
তিনি অত্যন্ত চিন্তিত হতেন । আর্দোয়াবসিগণ তার পুত্রের 
চিত্রাঙ্কন শিল্পের প্রশংসা করলেও তা গুনে তিনি বিশেষ 
তৃপ্তি লাভ করতেন না। তথাপি লুই-এর প্রথম প্যাঙ্ছেলে 
আকা ছবি সকলের দৃষ্ট আকর্ষণ করেনছিল। লুই পাস্তার 
অত্যন্ত একান্তিকা সহকারে তার মাতার একটি প্রতিকৃতি 
অস্কিত করেন। দেই চিত্রটি প্রাগ্র্যাফেলীয় কলারাঠি 
অন্ুসাবে অঞ্কিত হয়েছিল । 

আর্বেবায়। কলেজের প্রধান শিক্ষক বোমানে মহাশয় লুই 
পান্ত্যরের জীবনধারার উপর পিশের গ্রগাব নিস্তার করে- 
ছিলেন। তিনিই সন্ধ প্রথমে লুহ-এর স্তুপ প্রতিভার সন্ধান 
পান। পাস্তার অত্যন্ত মনোধোগ এবং সতরকতা সম্কারে 
কাজ করতেন, সেজন্া তাকে কাজে অঙন্ত ক্ষিপ্রভাহীন 
বলে বোধ হত। তিনি কেন বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে স্থির- 
নিশ্চয় নাহলে সে সম্বন্ধে জোরের সঙ্গে মতামত গাকাশে 
বিরত থাকতেন। কিন্তুতার সহর্ক দৃষ্টি ও সানধানতাপূর্ণ 
অভিমতের সহিত প্রখর কল্পনাশক্তি বিদ্যমান ছিল। 

ছাত্রের! ধধন কলেঙ্জের ম।ঠে গেলা ক+ত, তখন রোমানে 
মহাশরঃ লুই পাস্তারের পধাবেক্ষণ ক্ষমতা ও অঙ্গান্ত আন্তর- 
নিহিত গুণাবুলীকে উদ্দাপিত করতেন | শিক্ষক মহাশঘ়ের 


বঙগশ্রী_-৬ষ্ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড ৫ম সংখ্যা 


উৎসাহ বাকা পাস্ত্যবের মনে উচ্চতর শিক্ষালাভের আকাজঙ্ষা 
জাগিয়ে তুলত 7; “একোল নম্মীল” হতে শিক্ষিত হয়ে 
ভবিষাৎ জীবনকে গৌরবমণ্তিত করবার সম্ভাবনার কথ! 
শুনতে শুনতে তিনি তন্ময় হয়ে যেতেন। রোমানে মহা- 
শয়ের অন্বপ্রেরণাতেই লুই পাস্তার উচ্চশিক্ষা লাভে অভিলাধী 
হন। কিন্ত জ'াজোদেফ তার অন্লবরস্ক পুত্রকে বিদ্যা- 
শিক্ষার্থে সুদূর পারী সহরে যেতে দিতে রাজি ছিলেন না । 
তিনি ভাবতেন যে, ভার পুত্রের পক্ষে পারী সহরের এএকোল 
নম্্বালে' যাওয়া অনাবশ্যাক, তৎ্পরিবন্তে লুট বদি নিকটবন্তী 
বেজাস" কলেজে অধায়ন করে ান্দোয়। কলেজের অধ্যাপক 
হতে পারে, তা? হলেই যথেষ্ট । অধিবস্থ ভার 'জাথিক 
অবস্থাও লুই পাস্তারকে পারীতে পাঠানর পক্ষে অনুকূল 
ছিল না। কিন্তু সেথানকার এক বন্মচারী পাস্তারকে উ৮৮- 
শিক্ষিত করাতে অত্ান্ত ইচ্ছুক ছিলেন। 
তারই আগ্রহাতিশযো লুইকে পারাতে মেতে অগ্মতি দেন । 


জশ] ভোসেফ 


ছাত্রজীবন 

গৃহের সুথমর স্নেহাঞ্চল পরিতা।গ করে বগন লুই পাস্তার 
সন্দপ্রথম পারী নগরীতে উপনাত হন, তার বয়ঃক্রম তন 
ষোল বৎসরও পুর্ণ হর নাই। জ্ঞানাঙ্জনে প্রবল স্পৃহা 
থাকা সর্ডেও গৃহত্যাগজনিত ছুঃখ তাকে এতদুর বিচলিত 
করেছিল যে, চিন্তের তৎকালীন [বিশষ্ডাৰ দূর করা তার 
সাধ্াতীত ছিল। সাধারণ ছুন্গলচিত্ত ছেলেদের মত 
বাক্প্রগল্ভভার পাগাথো অন্তরের ব্ষ্তা অপসারিত কর! 
তার পক্ষে সম্তৰ হয় নাই। কারণ হিনি ছিলেন ভিন্ন 
প্রকৃতির | 

সহরের সমস্ত কোলাহল ধখন নীরব হয়ে যেত, সাথারা 
থেবার ঘরে নিদ্রানগ্জ থাকত, কেউ তীর দুঃখের শোতে 
বাধা দিতে পারত না, এখন তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্ট। জেগে 
বাড়ার কথা ভাবতেন, তার মন বিষাদে ভরে উঠত। 
বিদ্যালয়ের ছাত্ের| ধণিসে-সী-লুই'এর ক্লাশে যেত । কিন্ত 
পাস্তারের গহীর শিক্ষান্গরাঁগকে ছাপিয়ে উঠেছিল, বাড়ী হতে 
দরে যাওয়ার হতাশা । শিক্ষক মহাশয় তাকে সাস্বনা ও 
আনন্দ দেবার জন্য বৃগাই চেষ্টা করতেন। পুত্রের এই 


অগ্রহায়ণ--১৩৪৫ ] 


অন্তস্থতার সংবাঁদ পেয়ে, জ1 জোসেফ আর বিল্ধ করলেন 
নাঃ লুই পারীতে বাবার একমাস পরেই তিনি তাঁকে 
বাড়ী নিয়ে গেলেন। 

পাস্ত।র আর্লোয়াতে প্রভাবত্তন করে দিন কতক খুব 
আনন্দে উল্লাসে কাটিয়ে দিলেন কিন্তুষখন তকে পুনরার 
অধায়নের নিমিন্ত আর্জোর] কলেজে টুকতে হল, ভিনি কি 
তখন বাড়ার মায়াত্যাগে অসামর্ঘোর কথা স্মরণ কৰে 'অন্তরে 
অন্থতাপ বোধ করেন নাই? আবনের উচ্চাভিলাধ শু 
মহরের মধো গণ্তীবদ্ধ হয়ে থাকাণে তার মনে কি নৈরাশ্) 
জাগে নাই? এ সম্বন্ধে নিপিগ্গ কিছু জানা যায় না, কিন্ত 
তার সে সমরকার দৈনন্দিন কাধাকলাপে 'অবাবস্থিত ভাব 
হতে তার মনের অসন্তোষপূর্ণ অবস্থা অন্মান করা যায়। 

ততৎকালে চিত্রাঙ্কনের প্রতি তার আসক্তি যেন গভীর 
স্প্তি হতে চেতনা লাভ করে প্রগা উদ্ভমণালতা লা 
করেছিল । থে অঙ্কনের সরঞ্জামসমহ আঠারো মাসকাল 
অবাবহত অবস্থায় পড়ে ছিল, সেগুলি নিযে ঠিনি চিত্রাঙ্কন 
প্রবৃস্ত হলেন। তার অঙ্কন-নৈপুণা অন্দিনের মধ্যে তার 
শিপ-শিক্ষককে 9 অতিক্রম করল। দেখতে দেখতে তার 
ছবির গ্যালারি বন্ধুদের প্রতিক্কতিতে ভরে গেল। 
লতের কন্মচারা, গাঞ্জার পাদ্রা, বৃদ্ধ! ভিক্ষুনা, রুপ শিশু ও 
বাঁলকবালিকাধিগের নানা মুন্তি তার চিত্রশালার শোভা 
বদ্ধন করতে লাগলপ। থে কোন ব্যন্ত স্বার গ্রতিরৃতি 


আদা- 


করাতে ইচ্ছুক হতেন, তার চিরহই তিনি সাগ্রহে অঙ্কিত 
করতেন। 

ধিনি পরবন্তীকালে খ্াাতনাম! বৈজ্ঞানিকরূপে প্রতি।- 
লাঁভ করেছিলেন, তার বাঁলাজীবনে চিত্রশিলপের গ্রঠি অনু- 
রাগ ও চিত্রাঙ্কনে দক্ষতা আপাতদৃষ্টিতে আশ্চধাজনক মনে 
হয় বটে, কিন্ত বৈজ্ঞানিকের মধো শির-প্রঠিভার উন্মেষ খুব 
বিস্বঘকর নয়। একাধারে শিল্প প্রতিভা ও বৈজ্ঞানিক 
প্রতিভা কোন কোন মনাধির জীবনে পূর্ণনাএায় পরিস্ফুট 
হতে দেখা গেছে। প্রক্ত শিল্পী এবং বৈজ্ঞানিকের অগ্ন- 
প্রেরণ|য় বোধ হয় মুলগত কোন পাথগা নেই। অথবা 
একই বাক্তির জীবনে একাধিক বিণয়ে প্রতি ভার উন্মেধ হওরা 
বিচিত্র নয় । 

১৮৩৯ অবের শেষে লুই পাস্তার বিপ্যাল॥ হত এত 


লুই পাস্ত্যর 


৬২৯ 


পারিতোধিক পেয়েছিলেন যে, সেগুলি একাকী বাড়ী নিয়ে 
থেতে তাঁকে রাতিমত বিব্রহ হতে হয়েছিল। সন্্রান্ত 
ব্যক্তিদিগের প্রশংসাবাদ এবং রোম!নে মহাশয়ের পরামর্শ 
তার মনে “একোল নম্মালে অধার়নের আকাজ্। উদ্রেক 
করেছিল । 

রাজা প্রথম নাপোলেয় তরুণ অধ্যাপকদিগকে শিক্ষিত 
করণোন্দেশে 6০010 1091708]0  801)01০87-এর প্রতিষ্ঠা 
করেন। সাধারণ শিক্ষা ও ললিতকলা বিভাগের কতৃহাধানে 
এই বিগ প্রতিষ্ঠান পরিচালিত আঠারো বৎসরের 
অধিক এবং একুশ বংসরের অল্পব্য়্ধ ছাত্রের সেখানে 
গ্রবেশগ্র।থা হতে পারেন। তাদের একটি লিখিত ও 
একটি মৌখিক পরীক্ষান় উত্তীর্ণ হতে হয় এবং থে বিষয়ে 
পড়তে ইচ্ছা, ভরঙ্সারে পুরে সাহিত্য অথবা বিজ্ঞান বিষয়ে 
“বাশেপিয়ে, উপাধি লাভ করতে হয়। তদ্বাতাত তাদের 
দশ বহপরের ভন্ত সাধারণ শিক্ষা-বিভাগের অধানে কাজ 
করবার চুক্তি করতে হয়। একোল নম্মালের অধ্যাপকগণ 
“মেওর দে কফেরাদ্‌। পদবা প্রাপ্ত হন। পাস্তারের সময়ে 
ফরাসা 'লিসোর জ্াশদমূহ নাচের পিক হতে আরম্ত করে 
এই ভাবে শ্রেণাবদ্ধ ছিল ২ 


অষ্ঠন শ্রেণা 

সন্তুম শ্রেণা 

ধষ্ট শেণা-ফরাস। ব্যাকরণের প্রাণ 

পঞ্চন রেল লাতিনের প্রারস্ত 

চতুর্থ শ্রেণা-শ্রীকের প্রারস্ত 

তুভান শ্রেণা_ 

দিতার শ্রেণা 

প্রাথমিক গণিত, ছনাঃ শর 

উচ্চতর গণিত, দর্শন শা । 

পরিহার শ্রেণার ছাত্র, যিনি বোকালোরেয়া এস্‌ সিক্নাসঃ 

পরীক্গয় উত্ভার্ণ হতে ইচ্ছুক, তাকে প্রাথমিক গণিতের ক্লাশে 
যোগদান করতে হত এবং ধিনি মাহিতা অথবা আইন বিষয়ে 
উপাধিশাভে অঠিলাধী, তীকে ছনাঃ ও দশন শান্ষের ক্লাশে 
থোগ দিতে হত। কিন্ধ আন্দোরা কলেজে দর্শনের ক্লাশ 
ছিল না, অথচ ৩খন পাল্তযরের পক্ষে পারীতে ফিরে যাওয়! 
সু€ূরপরাহত। সে কারণে তিনি এইরূপ মনস্থ' করলেন 


৬৩ 
যে, আগে বেজাস' কলেজে প্রথম উপাধি 'বাকালোরেয়” 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তার পর “একোল নম্মালে'র জন্ক প্রস্তুত 
হবেন। ফরাসী 'ফাঁকুলতে'র প্রথম উপাধির নাম “বাঁকা- 
লোরেয়া” ; এই উপাধি ইংরেজী বিশ্ববিগ্ভালয়ের 7491)010 
ডিগ্রী অপেক্ষা নিয়স্তরের ৷ “বাকালোরেয়া' উপাধি দ্বিবিধ 
-প্রথম১বাকালোরেয়। এস্‌ লেতর” + দ্বিতীয়,-“বাঁকা- 
লোরেঞ্জ এস্‌ পিয়াস” । এই উপাধি লাভের জন্য লুই 
পাস্তারকে বেজশাদতে যেতে দিতে জা জোসেফ আপত্তি 
করেন মাই। কারণ আর্ষোয়া হতে বেজশাস*র দূরত্ব ছিল 
মাত্র পচিশ মাইল; উপরস্ত তিনি চন্মাদি বিক্রগ্নের জন্য 
প্রায়ই সেখানে যাতায়াত করতেন। বেজশাস কলেজের 
দর্শন শান্ের অধ্যাপক শ্রীবুক্ত দোনা অসাধারণ বাগী 
ছিলেন। তার প্রভাবে ছাঁত্রগণ অত্যন্ত উৎসাহিত হত । 
তিনি তাদের দেখে মনে মনে গৌরব অনুভব করতেন। 
লুই পাস্তার বেজণাস'তে গিয়ে এরই নিকটে অধ্যয়নের সুযোগ 
পেলেন। দোনার ক্লাশে খোগ্দান করে পাস্ত্যর অতান্ত 
তৃপ্তি বোধ করতেন, কিন্ত বিজ্ঞানের শিক্ষকের কাছে তেমন 
উৎসাহ পেতেন না। তাঁর গ্রখের উত্তর দিতে গিয়ে অনেক 
সময়ে বিজ্ঞানের শিক্ষককে বিভ্রাটে পড়তে হত। 

বেঞাস' কলেজের সকলেই লুই-এর চিত্রাঙ্কন শিল্পের 
পরিচয় পেয়েছিলেন । পাস্ত্যরের অঙ্থিত তার জনৈক বন্ধুর 
প্রতিকৃতি সেই কলেজে প্রদশিত হওয়াতে সেখানে তার 
সুনাম প্রসারলাভ করেছিল। 


তিনি ১৮৪০ অন্ের ২৯শে আগষ্ট ভারিখে 'বাশেলিয়ে 


এস্‌ লেতর্, উপাধিতে ভূষিত হন। পরীক্ষকত্রয় তাকে 
গ্রীকের গ্লতার্কঃ ভাঞ্জিলের লাতিন্‌ কবিতা, অলঙ্কার শান, 
চিকিৎসা বিষ্ভা, ইতিহাস, ভূগোল ও দর্শনশ|স্ত্রে অভিজ্ঞ 
এবং ফরাঁসী রচনা ও প্রাথমিক বিজ্ঞানে অতান্ত পারদর্া 
ব'লে অভিমত প্রকাশ করেন । 

প্রথম উপাধি পরীক্ষাানের পূর্বব হতেই পাস্তারের গনে 
“একোল নর্্মালে' অধ্যয়নের আকাজ্ষ। প্রবল হয়েছিল। 
১৮৪০-এর জান্ুয়ারীতে তার কনিষ্ঠ ভগিনীকে লিখিত 
নিম্োক্ত পত্রে সেই আগ্রহের আভাস পাওয়া যায়।__ 

পক্নেহের বোন) 


তোমরা পরস্পরকে ভালবামবে। কথনও কাজে 


বঙগপ্রী--৬ঠ বর্ষ 


1 ২য় খও-- ৫ম সংগ্য। 


অলস হোয়ো না। একবার কাজ করা অভ্যাস 
হয়ে গেলে তখন দেখবে যে, কাজ ছেড়ে থাকাই 
অসস্তব। কন্মশক্তিরই উপর পৃথিবীর সব কিছু নির্ভর 
করছে। তোমাকে উপদেশ দেওয়া বাহুল্য । আশা করি, 
ঠিক ভাবে নিজের পড়াশুনা করছ। আমি কৰে 'একোল 
নম্মালে' যেতে পারব সেই সুদিনের প্রতীক্ষায় আছি।” 

পাস্তার এই পত্রে কয়েকটি সহজ সরল বাক্যে যে মনো- 
ভাব ব্যক্ত করেছেন, সেটি একান্তরূপে তীর স্বীয় জীবনে 
অনুভূত চিন্তার গ্রকাশ। সকলের প্রতি ভার স্নেহ, মমতা, 
ভালব।স৷ ষেব্ধপ গভীর ছিল, কনম্মের প্রতিও তার আসাক্ত 
ছিল সেইরূপ তীর। তিনি ছাত্রজীবনে কম্মের অন্সপ্রেরণা- 
বশে কেবল নিজেরই উতকর্ষ সাধনে তন্ময় ছিলেন না, 
অন্থান্ বিষয়েও তার লক্ষ্য ছিল। তিনি বাড়ার অবস্থা ও 
ভগিনাদের শিক্ষাগ্রপঙ্জে চিন্তা করতেন, তগ্দিযয়ে উন্নতি- 
বিধান উদ্দেশে খবরাখবর নিতেন। ভগিনীর পুস্তকপাঠে 
আগ্রহ এবং খিগ্ঠাশিক্ষায় উম্নতির সংবাদ পেয়ে তিনি এই 
পত্র লেখেন_ 

“প্রি ভগিনা, 


ইচ্ছারহই উপর সমস্ত নির্ভর কলছে, কারণ ক্ম 
ইচ্ছাকেই অন্ুপরণ করে এবং মানুষের কন্ম-প্রচে্টা 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিফল হয় না। ইচ্ছা, কম্ম ও 


কুতকাধাতা, এই তিনটি মাগ্ুষের জীবনকে সাথক করে 
তোলে । ইচ্ছা ক্লতকাধ্যতা-লাভের প্রবেশ-দবার উন্ুক্ত 
করেঃ কন্ম সেই দুয়ার অতিক্রম করে কৃতকাধ্যতার 
কিরীটে বরণীয় হয়। তুমি যদি দৃট়রূপে সঙ্কল্প করে থাক, 
তা'হলে জানবে থে, তোমার কাধা আরস্ত হয়ে গেছে। 
এখন তোমাকে কেবল সম্মুথের পথে অগ্রমর হতে হবে । তার 
পর কশ্মের ফল একদিন আপনিই আসবে |: 
বোনটি আমার, তুমি কথাগুলি ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম 
করতে চেষ্টা ক'রো। আমি তোমার অন্তরে এই ভাব গেথে 
দিতে চাই । এইটি তোমার পরিচালক-স্বরূপ হোক। 
ইতি-১লা ডিসেম্বর ১৮৪০।% 
তিনি যে পঞ্জাদি লিখতেন, যে পুস্তকসমূহ ভালবাসতেন 
এবং যাঁদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতেন, তা, হতেই তর জীবন- 
ধারার সাক্ষ্য পাওয়া ধায় । সে সময়ে বেজাসতে একজন 


অগ্রহায়ণ--১৩৪৫ ] 


চিন্তাণীল প্রবীণ লেখক ছিলেন। পান্তার তার রচিত গ্রস্থ 
অধায়নের নিমিত্ত প্রায়ই মেহ লেখকের নিকট হতে সেই 
সব পুস্তক চেয়ে নিরে যেতেন। তিনি সেই পুস্তক পাঠে 
এত আনন্দিত হতেন থে, পিতামাতাকে সে বিষরে না 
জানিয়ে থাকতে পারতেন না। চিন্তাশীল লেখকদের 
অভিমত পড়ে তার মনে হত যে, পুস্তকপাঠের পুর্নেই তিনি 
সেইভাবে চিন্তা করেছেন। নিজের ভাবধারার সঙ্গে 
লেখকদের মতের সারৃগ্ত দেখে তিনি অতান্ত বিস্মিত 
হতেন। 

বেজশস' কলেজের প্রধান "অধ্যাপক লুই পাস্তারের বিশিষ্ট 
গুণ।বলা দর্শনে এতদূর মুগ্ধ হয়েছিলেন থে, কলেজের পরাক্ষা় 
পাস্তার বেশা রকম কৃতিত্ব প্রদশন না কর। সত্তেও তাকে 
তিনি অধ্যাপন|-কাধো নিথুক্ত করতে মনস্থ করেন। সে 
সময়ে কলেজের হাঙসংথা! বদ্িত হগগান এবং কলেজ- 
পরিচাঁলন-প্রণালার কিপিং পরিবন্উন ঘটাপ্ন একজন অতি- 
রিক্ত শিক্ষকের প্রয়োজন হরেছিল। লুই পান্তা ১৮৪১ 
অন্দের প্রথম হতে বাৎসধিক ঠিনশত ফী? বেতনে সেই 
পদে নিথুক্ত হন। তার নিকট এই তিনশত সংখ্যক মুদ্রা 
আশাতিরিক্তক মনে হয়েছিল। তিনি সানন্দচিত্ে তার 
পিতাকে এই সংবাঁদ জ্ঞাপন করে লিখেছিলেন 

-*এই মাখের শেষে আমার বেতন পাওয়া যাঁবে। 
কিন্তু গ্রকুতপক্ষে আমি এর যোগা নই 1» 

“নিজের জন্ক একট। আলাদা ঘর পাওয়াতে জামার 
অনেক সুবিধা হয়েছে । এখন আমি বথেষ্ট সনয় পাই, কারণ 
আমাকে ছেলেদের অসংখা তুচ্ছ বিষয়ের মধ্যে বন্দী থাকতে 
হয়না। নিজের কাজে আমি ইতিমধোই একটা পরিবর্তন 
বুঝতে পারছি । আমার সমস্ত বাধ! ধীরে ধীরে অপসারিত 
হচ্ছে। কারণ আমি তাঁদের সরিয়ে দিতে সময় পাই। 
বস্ততঃ এখন আমার 'আশ| হয় যে, আমি এইভাবে কাজ 
করলে, 'একোলে'র শ্রেষ্ঠ পধ্যায়েতেই গৃহীত হব। কিন্ত 
সেজন্। আমার 'অভিরিক্ত পরিশ্রম হচ্ছে ভাববেন না। 
গ্রয়োজন অনুসারে আমি বিশ্র(ম, ক্রীড়া 'ও চিত্তবিনোদন 
করে খাকি 1” 

পাস্তযর কেবলমাএ কলেজের পাঠা পুস্তকের মধ্যে নিবিষ্ট 
থাকতেন না, সাধারণ চিন্তাধারার প্রসারতার জন্য সাহিত্য- 


লুই পাস্তার 


৬৩১ 


প্রসঙ্গে আলোচনা তার জীবনের একটি প্রধান মল ছিল। 
বেজান' কলেজে শালশাপুই নামে দশনশান্ত্বের এক ছাত্র 
ছিলেন। তার সঙ্গে পাস্তারের অকুত্রিম বন্ধুত্ব জন্মে। 
তাদের উভয়ের মধ্যে সাহিত্যালোচনা ও চিন্তার আদান- 
প্রদানে একটা সমালোচনার ক্ষেত্র গড়ে উঠেছিল। কোন 
কোন বিজ্ঞানের ছাত্রের সাহিতোর গ্রতি, তথা সাহিত্যের 
ছাত্রের বিজ্ঞানের গ্রতি যে অবঙ্ঞার ভাব সাধারণতঃ দেখা 
যায়, তাদের মধ্যে সেরূপ ছিল না। পাস্তার কখনও বিজ্ঞান 
বিষয়ে বোঝাতেন, শালশশাপুই উদগ্রাব হয়ে গনতেন, আবার 
কখনও বা শাপুই দাঁশনিক তন্ব ও সাহিত্যের কথা বিবৃত 
করতেন, পাস্ত্যর আগ্রহের সঙ্গে শুনতেন। সেই সকল 
বিষয়ে তাদের নানাবিধ প্রশ্ন এবং সমালোচনা চলত । 


পাস্তারের বৈজ্ঞানিক তত্ব সহজবোধা করে বলবার 
আশ্চধা ক্ষমতা ছিল । কারও অনভিজ্ঞতার পরি পেয়ে তার 
মুখে বিলপান্মক হাসির রেখা ফুটে উঠত না। তার সামান্য 
ছুই চাঞ্িটি কথাতেই শোতার মন আকুষ্ট হত। তিনি 
সদা ইতিহাপিক দৃষ্টান্তের উল্লেখ করে নক্তণ্য বিষয়কে 
সরস করে তুলতেন। আই প্রকার আলোচনার তাদের 
দুজনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা কিন্তু কিছুদিন 
পরে শাপুই একোলপ নম্খ্বাপোর জন্ত ভালভাবে প্রস্তুত হবার 
উদ্দেশে পারীতে চলে গেলেন । পাস্তারের সেখানে বেতে 
আগ্রহ থাকলেও, তার পিতা পৃর্বেকার ঘটনা ম্মরণ করে 
অনুমতি দিলেন না। 
“একোল নন্মালে'র জন্ব প্রস্তুত হতে লাগলেন । 


গাঢতর হচ্ছিল। 


কাজেই তিনি বেজশাসাতে থেকেই 


১৮৪২ অন্দের ১৩ই আগ তার “বাকালোরেরা এস্‌ 
সিয়াম্‌* পরীক্ষা হর়। এই পরাক্ষার ফল তার “বাকালোরেয়া 
এস্‌ লেতর? পরীক্ষা অপেক্ষাও খারাপ হয়েছিল। রসাগ্ষন 
শান্্েও বিশেষ কুতিত্ব দেখাতে পারেন নাই । বাইশে 
আগষ্ট তিনি “একোল নম্মালে” পরীক্ষা দেবার অন্ুমৃতি-পত্র 
গান। সেই পরীক্ষায় “একোল নন্মালে, প্রবেশার্থী বাইশ 
জনের মধো তীর স্থান হয়েছিল চৌদ্দজনের পরব্তী। এই 
প্রকার নিয় স্তান অধিকার করায় তিনি সে বৎসরে 'একোল 
নম্মালে' প্রবেশের ইচ্ছ! তাগ করে পর বৎসরে পুনরায় 
পরীক্ষা দিয়ে উচ্চতর স্থানলাভে মনস্থ করেন। 


৬৩২ 
৩ 
বিগ্াশিক্ষার্থে পারীতে ; জে. বি. ছামার প্রভাব ; 
গবেষণার সম্কল্প ; জাতীয় আন্দোলনে যোগদান 

বেজ সঁ কলেজ অপেক্ষা পারীর “লিসে- সী লুই'-এর 
শিক্ষাপদ্ধতি উৎকৃষ্ট ছিল। এই নিমিত্ত পাস্তার সে স্থান 
পরিত্যাগ করে ১৮১২ অব্ের অক্টোবর মাসে পারীতে 
গমন করেন। তার 'বাকালোরেয়! এস্‌ সিরণাস? পরীক্ষ। 
শেষ হবার আগে শালশশাপুই পারীতে চলে যাওয়াতে 
তিনি বেজশাস তে থাকতে একটু অস্থাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন; 
তজ্জন্তও তার 'লিসে-সা-লুই'-এ . অধ্যয়নের আকাজ্ক! 
প্রবল হয়েছিল। চার বংপর পূর্বে তিনি বখন পারীতে 
গিয়েছিলেন, তখন তার চিন্ত বাঁলস্থল্ভ ভাবোচ্ছ্বাসে পূর্ণ 
ছিল। কিন্তু এই সামান্তট কয়েক বৎসরের মধোই তার 
মনের দৃঢ়তা ও দায়িত্বজ্ঞান বঞ্ধিত হয়েছিল এবং অধ্যাপনা 
বিশেদ অধিকার জন্মেছিল। তিনি প্রতিদিন পরাতে স্থরটা 
ছতে সাতটা পধান্ত ছাত্রদিগকে গণিত শিক্ষা দিতেন। 
এই ভন্ত তাকে পড়ার দক্ষিণান্বরূপ সেখাণকার পূর্ণবেতনের 
এক-তৃতীয়াংশের অধিক দিতে হত না। কিছুদিনের মধো 
তিনি কার্যাকুশলতার প্রভাবে সেখানে থাকা ও পড়ার 
ব্যয়ভার হতে যুক্তি পেলেন। এই সময়ে তিনি তার 
বন্ধুদের লিখলেন - 

“অধিক পরিশ্রমে আমার স্ব।স্থোর ব্যাথাত ঘটছে সন্দেহ 
করে উদ্বিগ্ন হবার কোন কারণ নেই । আগাকে সাধারণরত 
৫15৫এর পুর্বে শখ্যাত্যাগ করতে হয় না। 

“বৃহস্পতিবার নিকটস্থ গ্রন্থাগারে শাপুই-এর সঙ্গে 
পড়াশুনা করি। রবিবার দিন দুজনে একসঙ্গে বেড়াই, 
গল্পগুজব করি এবং সামান্ত একট আধটু কাজ করি। 
আমি এখানে সাহিতা বিষয়েও আলোচনা করছি । এখন 

আর তোমরা আমার মধ্ো পূর্বেকার মত গৃহত্যাগঞ্জনি 5 
চি্তচাঞ্চলা দেখতে পাঁবে না ।”” 

সেখানে থাকতে পাস্তার শুধু ক্লাশের পড়ায় যোগদান 
করতেন না, মাঝে মাঝে জে. বি. ছ্ামার বক্তৃতা 
শুনতে 'সর্বনে যেতেন। সির্বন্ গারীর “ফ্যাকালটি অব. 
খিওলজি” ও তার বিষ্ভায়তনের নাম । তাঁর সর্বন্ঃ নামকরণ 
এই বিগ্ভায়তনের প্রতিষ্ঠাতার নামানুসারে করা হয়েছিল। 


ব্রড বর্ষ 


[ হয় খণ্ড-€৫ম সংখ) 


১৮০৮ অন্দে সর্বন্‌ পারী বিশ্ব-বিগ্ালয়ের অন্ততুক্তি হয়। 
অ্ঃপর সেটি বিশ্ব-বিগ্ঠ/লয়ের বিজ্ঞান, সাহিত্য ও ধন্ম- 
বিভাগের পধ্যালোচন-কেন্দ্রব্পে বাবহৃত হতে থাকে । সেখানে 
বিজ্ঞান বিষয়ে বক্তৃতা দিতে সর্বপ্রথমে নিযুক্ত হয়েছিলেন 
বিখাঁত বৈজ্ঞানিক গোলুসাকৃ। তার পরে প্রাতিভাবান্‌ 
বাগী ও রসারনবিদ্‌ জে. বি. ছামা সেখানকার অধ্যাপক পদে 
অধিঠিত হন। ছ্যমার বক্তৃতা শুনতে বহু ছাত্র বনে 
সমবেত হত । পাস্ত)র তার বাক্যাবলী শুনবার জন্য অত্যন্ত 
আগ্রহের সহিত বক্ততামঞ্চের নিকটে অপেক্ষা করতেন। 
দ্রামার কথ| পান্তারের মনে উতসাহের সার করঠ। 
এ সম্বন্ধে তিনি ৯ই ডি'সপ্ধর একটি পঞ্ে 
লিখেহিলেন__ 


১৮৪২-এর 


“আমি প্রপিদ্ধ রদায়নবিদ হামার বক্তৃতা শুনতে সবনে 
যাই। তীর কথা শুনধার ভঙ্ এত জনসমাগম হর থে, না 
দেখলে করন! বায় না। বৃহ গুহটির অভান্তৰ 
লোকে লোকারণা, ভিলধারণের স্থান থাকে না । 
ভাল জার়গ। দখল করনাব ভন আধনণ্ট। আগে 
থাকতে সব প্রায় ছয়সাত শত লোকে 
ঘরটি পূর্ণ থাকে ।” ছানার অন্তপ্রেরণাম॥ বাণা পাস্ত; বকে 
তার শিষ্যঙথ পদে অভিযেক্ত করেছিল । 


করা 
আমাদের 
য়ে বে 


হয সময়েই 


পাস্তার ৯৮৪৩ অদ্দের পাঠ্যবংপরের অবসানে 'পিসে সা 
পু ২: ৭ পনার্থাবদ্ঞানে প্রথম পুরস্কার ও অপর ছুই বিধি 
বিশি্টত প্রাপ্ত হন। ফান্সের সমস্ত কলেজ হতে নির্ব1টিও 
ছাদের প্রাও বঙ্মরে কিবুরজেনেরাল্‌ নামে একটি পরাগ 
হয়। গেহ পণাক্ষা্ পান্তার পদার্থবিজ্ঞানে বিশিষ্টতায 
ষ্ঠ স্থান 'ধিকার করেন। “একোল্‌ নম্মালে” গ্রবেশের সমর 
তার নাম তিনজন ছাত্রের পরেই উল্লিখিত হয়েছিল । 


সেথানে অধ্যয়নকালে পাস্তারের যেদিন অদ্ধিবস 
অবকাশ থাকত, সেদিন তিনি “লিসে-স1 লুই'-এর ছাত্রদিগকে 
প্রাঙ্কতিক বিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন। সেজন্য তিনি কোন 
পারিশ্রমিক নিতেন না। তিনি তার শিক্ষকমহাশয়ের 
প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের নিমিভ্ত এই কাধো স্বতঃ প্রবৃত্ত 
হয়েছিলেল। ব্যাপারটি তুচ্ছ, কিন্তু সামান্ত দৃষ্টান্ত হতেও 
মানধের উদারচিত্ততার পরিচয় পাওয়া যায়। তার 


অগ্রহায়ণ--১৩৪৫ ] : 


মহানুনবত। ও ভালবাসা অপরিচিতের প্রতিও অকুন্ঠিত 
ছিল। 

পান্ত্যর তাঁর অবসর-কাল “একোল্‌ নম্ালের' গ্রন্থাগারে 
অতিবাহিত করতেন। তৎকালে তার প্ররুতি ছিল গম্ভীর, 
শান্ত ও লাজুক ধরণের। কিন্ত সেই চিন্তাশীল প্রকৃতির 
মধোই উৎসাহের ফন্তধারা প্রবাহিত হত। ত্তাকে 
অনুপ্রেরণা দিত মহৎ বাক্তিদের জীরন, শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদের 
কাধ্য।বলী, উদার স্বদেশপ্রেমিকদের আদর্শ। আগ্রহের 
সঙ্গে ওুৎস্থকা, উৎসাহের সঙ্গে তাক্ষ বিচার-বুদ্ধি তার চরিত্রে 
একাধারে বিরাজ করশড। বঘখন তিনি কোন গ্রন্থ অধায়ন 
করতেন, অথবা বৈজ্ঞানিক বিষয়ে ব্তৃত। শুনে ফিরতেন 
কিংবা পঠিত বিষয় লিপিবদ্ধ করতেন, সে সময়ে তার মনে 
তীব্র অনুসন্ধিৎসা ছুটর দিনে স্বনের 
বাঞ্ষণাগারে অতিবাহন অথব| বিজ্ঞান বিষয়ে পধালোচন। 
তার 'নকট 'অবসর-যাপনের শ্রেষ্ঠ উপান্নবূপে পরিগণিত 


জাগ্রত হত। 


একদা তিনি একোল্‌ নম্্ালের গ্রন্থাগারে বসে “মআকাদেমী 
দে সিয়ামের ১৮৪৪ অব্দের বিবরণী-পত্রিকা পড়ছিলেন, 
'তার মধ্যে একস্থানে টাটারিক্‌ আসিড, সম্পর্কীর কয়েকটি 
সমস্তাপূর্ণ কথ! লিপিবদ্ধ দেখতে পেলেন। ফ্রান্স এবং 
জাম্মাপির শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকেরা সেই সমশ্তার রহস্য ভেদ করতে 
পারছিলেন নাঁ। কথাগুলি তাকে চিন্তাবিষ্ট করল । তিনি 
পত্রিকাটি মনোযোগ সহকারে পুনঃ পুনঃ অধায়ন করতে 
লাগলেন । সনশ্ত।টি সম্পূর্ণ হৃদয়গন হলে তিনি তদ্বিষর়ে 
অনুসন্ধানে সঙ্গত করলেন। কিন্তু কণেজের 116000১ এবং 
পরীক্ষা নিকটবর্তী হওয়াতে তিনি সেহ 
গবেষণায় পুরাপুরি মনোযোগ দিতে পারলেন না। তখন 
তিনি মনস্থ করলেন থে, 'কৃহার এস্‌ মিয়া পরাক্ষা শেষ 
করে তবে সে বিষয়ে একাগ্র মনে কাজ করবেন । 

পান্তার সর্দ সাধারণ ছাজদিগের দ্বিগুণ কাজ করতে 
কি উপায়ে কলেজের পরীক্ষাটি শেষ কর। 
কিন্তু 


04151701000) 


চেষ্টা করতেন। 
যায়, সেহ চিন্তাই তাঁকে বাকুল করে তু লছিল। 
অপরাপর কর্তব্যের প্রতিও তার সজাগ দৃষ্টি ছিল। 
আর্বেয়। কলেজের এধান অধ্যাপক তার নিকট হতে 
যে সকল কৃতজ্ঞতা পর্ণ চিঠি-পত্র পেতেন, তাই থেকে পাস্তারের 


লুই পাস্তা 


৬৩৩ 


এই সময়কার কর্ম্মর জীরনধারাঁর আভাস পাওয়া যাঁয়। 
পাস্তার অবকাশকালে বাড়ী গেলে অধ্যাপক মহাশয়ের 
অনুরোধে আর্ধ্বোয়া কলেজের ছাত্রদিগকে বিজ্ঞান ও পাঠ্য 
বিষয়ে শিক্ষা, দিতেন, তাদের সঙ্গে সর্বনের বক্তৃতাসমূহের 
পর্যালোচনা! করতেন। সেখানকার কলেজের গ্রন্থাগারের 
জন্য বিজ্ঞান ও সাহিত্য-বিষরক পুস্তকাদি নির্বাচন ও 
সংগ্রহ করা প্রভৃতি কার্ধোর ভার তারই উপর স্তত্ত হত। 
সে সময়ে তাকে আরও একটি বিশেষ কাজে মন দিতে 
হয়েছিল। তার পিতা বাল্যকালে অধিক বি্যাশিক্ষা করতে 
পারেন নাই। সেজন্থ জোসেফ পাস্ত্যর নিজের জ্ঞানের অল্পত! 


মন্বন্ধে উল্লেখ করে অতাস্ত দুঃখ করত্বেন। লুই পিতার 
সেই জ্ঞানাজ্জন-স্পৃহার পরিপূহণে প্রবৃন্ত হন । 
জা! জোসেফের নিকট লুই-এর প্রদস্ত পাঠ সর্বদা 


সহজবোধ্য হত ন।। তিনি অনেক রাত্র অবধি ব্যাকরণের 
স্তর অধাঘ্ন করে, গণিতের সমস্ত। সমাধান করে লিপিবদ্ধ 
উত্তরাদি পারাতে পুত্রের কাছে পাঠাতেন। তার সে 
সময়ে পিতার নিকটে থাঁকা সম্ভবপর ছিল না। তাই 
তিনি চিঠি-পত্রের সাহায্যেই পিতার বিগ্তাশিক্ষায় সহায়তা 
করছিলেন। কিন্তু তিনি পিতাকে পাঠ্য বিষয়ে এমনভাবে 
উল্লেখ করতেন, ঘাতে মনে হত, যেন তিনি পিতার সাহাধো 
স্বীয় ভগিনীর বিদ্যাশিক্ষায় সাহাযা করার নিমিত্তই সে সকল 
কথা লিখেছেন। সেই পত্রসমুহে পিতার প্রতি লুই 
পাস্তারের শ্রদ্ধাশাল ভাব ও বিনর়-নঅ চরিত্রের সাক্ষ্য পাওয়া 
থায়। 

পাস্ত/রএকোল নন্মালে'র ক্লাসে যোগদান করে অধ্যাপক 
মহাশয়ের বক্ততাসমুহ উদ্গ্রাব হয়ে শুনতেন, কিন্তু সকল 
সমর শুধু বন্তৃত] শুনেই সন্তুষ্ট হতেন না, বক্তার থে সকল 
নৈজ্ঞনিক পরীক্ষার কথ শুনতেন, সে বিষয়ে বাক্ষণগারে 
গিয়ে পরীক্ষা করতেন। একদ] অধাঁপক মহ!শয় ফস্ফরাসের 
প্রস্তত-প্রণালী বিষয়ে বক্তৃতা! দিলে তিনি তখনই বাজারে 
গিয়ে কতক গুলি হাড়ের টুকরে। কিনে সেই অস্থি ভস্ম করে 
সালফিউরিক্‌ 'আপিডের সাহাষে যাট গ্রাম ফৃস্ফরাস্‌ 
শি্ষাশিত করেছিলেন। এই পরীক্ষায় তিনি প্রথম 
বৈজ্ঞানিকম্ূলভ আনন্দ পেরেছিলেন। 

সহপাঠীরা তাঁকে ঈষৎ বিজ্রুপচ্ছলে “লাবরেটরীর স্তন্ত” বলে 


৬৩৪ 


অভিহিত করত। কারণ ভিনি বেনী সময় পরীক্ষার পড়া 
অপেক্ষ। বীক্ষণাগারের কাজেই ব্যস্ত থাকতেন । সেই জন 
পরীক্ষাতে তার স্থান খুব উচ্চ হয় নাই | তিনি 11000500 
পরীক্ষায় সপ্তন হন এবং 221%1209)) পরীক্ষায় দ্বিভীয় স্থান 
অধিকার করেন । পরীক্ষার বিচারকগণ তাকে উত্তম মধাঁপক 
হবার যোগ্য বলে মন্তুনা করেন। 

“একোল নর্খালের শিক্ষক এবং ভিস্তিতা দ ফাসের, সভ্য 
বালার্‌ মাখন পান্তারের ভবিশাৎ সম্বন্ধে খুব উচ্চাশা পোষণ 
করতেন। ইনিই রোমিন নানক মৌলিক পদার্থের আবি- 
ক্কারক রূপে বৈজ্ঞানিক মহলে সুপরিচিত । বালার মহাশর, 
পাস্তারকে তার নীক্ষণাগারের কাজ গ্রহণ করবার নিমিত্ত 
অন্ত ইচ্ছুক ছিলেন। ত।ই শিক্ষামন্্ী পাস্তারকে তুর্নোলিসের 
অধা'পন|-কাধো নিয়োগের প্রস্তাব করলে, তিনি সেই প্রস্তাবে 
দৃটরূপে বাধা দেন। অধাপনা-কাধ্য অপেক্ষা বাঁগণাগারের 
কাজেই পাস্ত্যরের অধিকতর স্পৃহ| ছিল। বাঁলার মহাশয়ের 
চেষ্টার তার দেই অভিলানে আন্থকলা ঘটার তিনি বালারের 
বীক্ষণাগারে স্বেস্ছায় যোগদান করেন ৪ মেখানকার কিউরেটর 
পদে নিধুক্ত হন। 

১৮৩৮ অন্দের শেষ ভাগে আর এক বাক্তি বালারের 
বীক্ষণাগারে যোগদান করেন। তার নাম গগুস্ত, লোর। 
ওগুস্ত, লোর পুদি হতেই বৈজ্ঞানিক জগতে সুপরিচিত 
ছিলেন। ভিনি ণথওরী অব সাবস্টিটাসান্‌ নামক জে. বি. 
ছুমার সিদ্ধান্তটিকে স্ুগ্রতিষ্ঠিত করেন । সিদ্ধান্তটির মলকথা 
এই বে, ক্লোরিন্‌ জাতীয় বন্তর এমন একটি বিশিষ্ট ক্ষমতা 
আছে যাতে সেটি কোন কোন যৌগিক বস্তুর প্রন্তোক হাই- 
ভ্রৌজেন পরমাণুকে একে একে অপসারিত করে তার স্থান 
অধিকার করতে পাবে । মৌপিক গবেষণ| ও নব নব সিদ্ধান্ত 
পান্ত্যরের নিকট খুবই চিত্তাকর্ষক নোধ হ5। কিন্ত তিনি 
কোন বিষয়েই তাড়াতাড়ি মন্তব্য করে নুতন প্রনাদ স্ষ্টির 
সহায়তা করতেন না। 

শ্রীপুক্ত লোর কতকগুপি দিদ্ধান্ত অবলম্বনে বালারের 
বীক্ষণাঁগারে পরীক্ষাকাধা আরস্ত করেন। সেই কাধো সহ- 
কারিতার জন্ তিদ্ন পাস্তারের সাহাধ্য প্রার্থী হন। পাস্তার 
তাঁর এই অন্থরোধে সানন্দে সম্মতি দেন। লোরর গ্যাস 
বিচক্ষণ রপায়নবিদের অধীনে কাছ করে তিনি নিজেকে 


বশ্রী--ষ্ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড-_€৫ম সংখ্যা 


অত্যন্ত উপরূত মনে করেছিলেন । লোঁর"র গবেষণাঁকার্ধা 
পাস্তারকে টাটারিক্‌ আপিডের সমস্ত। সমাধানে আঁংশ্রিক 
ভাবে সাহাবা করেছিল। তার দৈনন্দিন কার্ধালিপির মধ্যে 
সে মন্বক্গে এইরূপ উল্লিখিত আছে-- 

“একদিন লোর" মহাশর টাংট্টেট "মব-সোডার কতকগুলি 
স্টিক নিয়ে মপর এক রপায়নবিদের কার্য্ের সতাতা৷ নিরূপণ 
করছিলেন । আমি নিকটেই উপস্থিত ছিলাম। তিনি 
আমাকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহাধো দেখালেন থে, সেই লবণটি 
আপাতদৃষ্টিতে বিশুদ্ধ বোধ হলেও তার মধো তিনটি বিভিন্ন 
আকুতির ক্ষটক বিছ্বগান আছে । শ্রীযুক্ত দলাফন্‌ আমাদের 
খনিজ তত্তের অধ্যাপক ছিলেন। তার অধ্যাপনা-নৈপূণ্যে 
আমি স্ষটকতত্বের প্রতি বিশেষ অন্ুরক্ত হয়েছিলাম । 
সে কারণে মামি কোণন।পক-যন্ত্র (200107796৩7) বাবহারে 
অস্থ্যস্ত হই, এবং বিভিন্ন প্রকার টাটাপ্েটে লবণ ও টার্টারিক 
আমসিড নিরে পরাক্ষ/ আরম্ভ করি । আমার এই কাজে 
প্রবৃত্ত হবার আর একটি হেতু ছিল। দলা প্রহ্তোস্ডে 
মহাশয় এই সমর ক্ষটকতত্ বিষয়ে যে সকল কাধ্য-বিবরণী 
প্রকাশ করছিলেন, আমি তার সত্যতা নিজ্পণে প্রবুত্ত 
হয়েছিলাম ॥৮ 

পাস্তারের লোর'র সহিত একত্র কাঁজ করার সুযোগ 
অধিক দিনহিল না। দ্যুমার সহকারীরূপে নিধুক্ত হয়ে 
লোর' সর্বনে চলে যান। 

ভার কিছুকাল পরে পাস্তার পদার্থবিজ্ঞান এবং রসায়ন- 
তত্ব বিষয়ে ছুইটি নিবন্ধ প্রকাশ করেন__ 

প্রথমটি-আসেনয়াস্‌ আপসিডের “সম্পুরণ ক্ষমতা” 
(5৮070781010 0800501 ) সম্বন্ধে গবেষণ। $ আসে নাইট 
অব পটাশ, সোডা ও আযমোনিম়া বিষয়ে পর্যালোচনা । 

দ্বিতীরটি--তরল পদার্থের “মাবর্ঠিত মেরুবর্তন, 
(19৮০1 [90171550107 )-এর . সহিত তার অন্তান্ 
গুণাবলীর সম্বন্ধ বিষয়ে পরীক্ষা । 

তার মাতাপিতার নামে উৎ্সগ্গীকৃত এই নিবন্ধ দুঈটি 
১৮৪৭ অন্দের ২৩শে আগষ্ট তারিখে প্রকাশিত হয়। এই 
বৈজ্ঞানিক গবেষণা সঙ্থঞ্জে তাকে তার পিতা লিখেছিলেন__ 

“ঠোমার নিবন্ধ ছুটি বিচার করার মত ক্ষমতা ন| 
থাকলেও এই লেখা আমাদের তৃণ্ডি বিধান করেছে। তুমি 


অগ্রহায়ণ_-১৩৪৫ ] 


বে ডক্টর উপাঁধি পাঁবে তাই আমরা আশা করতে পারি নাই । 
তোমার 270677701 পরীক্ষার ফল আমার সকল মাকাজগ 
পুরণ করেছে ।? 

কিন্তু লুই-এর আদর্শ ছিল ভিন্নন্ধপ। কোনপ্রকার 
উপাধি লাভ করা তার লঙ্গ্য ছিলনা । অপরিসীম 
জ্ঞান-পিপাঁসাই সর্বদা তাঁকে অগ্রগতির পথে 
অনু প্রাণিত করত | তিনি ১৮৪৮এর ২০শে মার্চ 'আকাদেমী 
দে সিরাম্-এ ভাইমরফিজমণ সম্বন্ধে এক গবেষপাপূর্ণ 
প্রবন্ধ পড়েন। | 

কোন কোন রালাপ্নিক বস্তু ছুই বা ততোধিক 
স্কটিকাঁকারে দানা বাধে। এই ছুই বা তভোধিক পুথক্‌ 
আকারে স্ষটিকীভূত হওয়ার লক্ষণকে “ডাইমরফিজম্, বা 
“গলিমর্ফিজম্ঠ বলে। 

পাস্তার দলাঁফদ্‌ মহাশয়ের সহযোগে ডাইমরফাস্‌ বস্- 
সমুহের একটি তালিকা! প্রস্কহ করেছিলেন । 

পান্ডার ধখন এই ভাবে বীক্ষণাগারের কাজ ও বৈজ্ঞানিক 
গবেষণার ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছিলেন, সেই সময়ে তার 
জীবনের কন্মধারা নিজ্ঞান'চর্চ। হতে একটি স্বতঙ্গ লক্ষের 
অভিমুখে ধাবিত হয়। ভিনি বিশ্ববিগ্ভাল়ের উপাধি 
পেরে বীক্ষণাগারের কিউরেটর পদে নিযুক্ত থাকলেও, 
বাক্ষণাগারের বহিভূত ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন না। 
দেশের রাজনৈতিক অন্দোলন তার দৃষ্টি আঁকর্ণ করেছিল। 

পাস্তার বালাকাল হতে উদার মৈত্রীভাবের সমর্থক 
ছিলেন । ১৮৪৮ অন্দে যখন কবি-ীতিহাসিক লামা্ীনের 
বাণী ফরাসী দেশে বাষ্ট্রবিদ্রোহ সংঘটিত করে, তিনি তথন 
বীক্ষণাগার পরিত্যাগ করে সেই আন্দোলনে যোগ দেন। 
তিনি অন্ঠান্য ছাত্রদের সন্দে রাজনৈতিক দলছুন্ত ভয়ে এই 
মর্থ্বে বাড়ীতে একটি পত্র লেখেন__ 

“আৰি অলেজ। রেলওয়ে হতে এই পত্র লিখছি । এক্ষণে 
আমাকে 'গার্দে নাসিওনাল্‌” বা জাতীয় শান্তিরক্ষকরূপে কাঁজ 
করতে হচ্ছে। আমার পরম সৌভাগা যে, আমি 'ফেকুয়ারী 
দিবসে” পারীতে থাকতে পেরেছি এবং এখনও সেখানে 
থাকতে পারছি । "আমাকে সেস্থান পরিত্যাগ করে যেতে 
হলে অতান্ত মনঃক্ষুপ্ন হব । আমার সামনে এক মহৎ উদার 
বাণী মূর্ত হয়ে উঠেছে ।:*-প্রয়োজন হলে আমি দেশের গণ- 
তন্ত্রের উদ্দেশে আত্মোৎসর্গ করব ।” 

সে সময়ে ফরাসীদেশে গণতন্্র গ্াবর্ঠনের আন্দোলন 
পুরামাত্রায় চলছিল। একদিন পাস্তার পথ অতিক্রম করে 


চলতে 


লুই পাস্ত্যর 


৬৩৫ 


যাবার সময় একটি কাষ্ঠনিম্্িত বেদীর সম্মুখে বিরাট জন- 
সমাঁগণ দেখতে পেলেন । তার উপরে লেখা ছিল *ওটেল্‌ 
দল! পাত্রি'। দেশের রাষ্ট্র আন্দোলনে আথিক সাহাষ্য 
দানের নিমিত্ত সেখানে জন্মগুলী সমবেত হয়েছিল। 
তাই দেখে পাস্তার তখনই তার সঞ্চিত অর্থ তছুদ্দেশে দান 
করলেন। 

১৮৪৮এবর ২৮শে এপ্রিল তারিখে তিনি তার পিতার 
নিকট হতে এই পর পেলেন 

“তোমার পত্র হতে অবগত হলাঁম যে, তুমি তোমার 
সঞ্চিত একশত পঞ্চাশ ফী দেশের জন্ক দান করেছ । সেই 
অর্থ তমি যে অফিসে জমা দিয়েছ তাঁর রসিদখানিতে নিশ্চয় 
সেখানকার নাম ঠিকানা এবং ভান্রিথ লেখা আছে। তুমি 
তার উল্লেখ করে “ল নাঁসিওনাল্‌, বা "লা রিফর্ম” পৰ্রিকায় 
এই কথা প্রকাঁশিত কর যে, ফন্বাসী সামাজোর ভনৈক বুদ্ধ 
সৈনিকের পুব, একোঁল্‌ নর্্মালের লুই পান্তার দেশের উদ্দেশে 
১৫০ ফ্রী] দান করেছে। 

“তুমি তোমার বিছ্বালয়ের প্রত্যেক ছাত্রের নিকট 
হতে পোলাগু দেশীর নির্দামিভ বাক্তিদেরক্চ জন্য অর্থ সংগ্রহ 
কর। তার! আমাদেরই নিমিত্ত আজ্মোত্সর্গ করেছেন।” 


ফ্রান্সের জাতীয় আন্দোলনের পর পাস্তার স্কটিকতত্ 
সধ্বন্ধে গব্বেণায় পুনঃগ্রবৃন্ত হন এবং নিজের মতে অনুসন্ধানের 
ফলে টার্টারিক আসিড সম্বন্ধে একটি অভিনব তথ্য 
আবিষ্কার করেন। (ক্রমশঃ) 


* পোলাও অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে রাশিয়া, প্রশিয়। এবং অস্টরিার 
করুতলগত হয়। ১৮১৫ অন্দে ভিয়েনা! কংগ্রেসের আজ্ঞানুনারে জার 
আলেকজাগ্ডার পোলার অংশবিশেষকে রাশিয়ার উপর নির্ভরশীল 
পৃথক রাজারূপে গড়ে তোলেন। কিন্তু রাশিয়া পোল।গুকে স্বায়ত্বশীঘন 
দেবর অঙ্গীকার পুরাপুরি রক্ষ! করে নাই । উপরস্ত দেশের অতীত 
স্বাধীনতার গৌরবনুত্তি আদেশপ্রিং পোল্দিগকে জারের অধীনতা পাশ 
ছিন্ন করতে উদ্ধদ্ধকরে। ১৮৩০ অন্দের ফরাসী বিপ্লবে উৎসাহিত হয়ে 
পোলগণ স্বাবীন শাসনতগ্থ প্রবর্তনে প্রয়সী হন। কিন্তু জার-সৈন্চের 
নিশ্পেষণে পোল স্বদেশপ্রেমিকগণ ১৮৩১ অবের অন্তে ভয়ানক ছুর্দশা 
ভোগ করেন। জারের আদেশে বন ব্ক্তি নির্দতাবে নিহত হন, অনেকে 
সাইবেরিয়ার মরুভুমে নিববাদিত হন, শতসহম্স বাক্তি দেশতাগ করে 
উংল্য।ণ্, আমেরিকা ও পশ্চিম ইয়োরেপে আশ্রয় নিতে বাধ হন। 
অন্দে যে সকল স্বাধীনত।-প্রণামী রাষ্ট্রের অভুখ।ন হয়েছিল, তন্মধ্যে কোন 
দেশই পোলার সায় লাঞছন। ভোগ করে সম্পূর্ণ নিরাশ হয় নাই। 
পোলদিগের বিপ্লব প্রচেই্ট, বেলজিয়ন এবং ভ্রান্সের বিদ্লেহকে সফল করে 
তুলেছে, এইটুকুই পোলাগুবামীদের একমাত্র সান্তন। ও তৃপ্তি দিয়েছিল । 
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বঙ্গ-রমণী 


--শীঅপরাজিত! দেবী 


৩৮ 


নিদারুণ কীট গখয়। নরমে 
শন কনলদলে 7? 


বিড় মগ বড় মা, গেলে কোথা ? তুমি বললে দেবেন 
সেই কখন থেকে দাড়িঘে আছি-ছুয়ে দোবে! তোমার দুধের 
কড়া? 

“মে বুঝি পূজোয় বসেছে_ তোর মাকে নল না? 

নান] মতের কথ| শুশিয়ে দেনে এখনি, বড় মাটা 
ভারি চষ্ট হচ্ছে দিন দিন।' 

“মেজ বট? নাম দুটিয়া রায়-বাড়ার মেজ বৌরের নাম 
এখন বড় মা হইগাছে। আজাবন বিদেশে 
থাকির! আপিয়।এন $ এখন স্বামার সংসার শত বাহ মেপিয়। 
তাহাকে ত্রাকড়িয ধরিয়াছে। পেজ বউ সংসারের সদন্ত 
দারিহ ও কনৃত্ব মেড বউকে নিঃবেষে সাপিযা পিয়াছেন। 
পিখীমা তাহার গুহিথাপন। ছাড়িয়াছেন_ অনেকটাই | গেজ 
বউ দেয়েদের বলিয়া দিয়াছেন, মেজ জোঠিথাকে তোর! বড় 
মা বলেডাকপি।' তারা চাই ডাকে । মানের কাছে কোন 
কিছুর ভে গেলেই ঠিনি ললেন, 'আঘি জানিনে, তোর বড় 
নর কাছে বা।' কুধঃ বার রক দঞ্চে নৈথগ্িক কাজের পরা- 

 নশ চাহিতে আসেন, বলেন, মেজ পৌমাকে ভিজ্ঞাসা কর, 
তিনি কি বলেন ।? রায় রর [রে যাইবার সময় 
নেজ নৌদ্ষের কাঙ্ছে জানিতে চাহেন, কি লাগিব না লাগিবে। 
শোক-শথা। হইতে সকলে মিলিয় তাহাকে ্ দিয়াছে । 
থিনি একদিন অন্তঃপুরের মস্কোচকঠি হা বধু ছিলেন, হিনি আজ 


স্বানা থাকিতে 


খে 


মাতুস্থানীঘা সব্দময়ী কী । 

বিনের মঙ্গে শর্দে মকজই আহিযা যায় । কালের মহ 
চিকিৎসক কে আছে? বত্মর থুরিয়া আসিল প্রায়। এখন 
গেজ বৌঘের অনেকটাই সহি গিগাছে। রাত্রি থাকিতে 
উঠিরা নিভের জপ-যঙ্জা সাথি সুধ্োদযের সঙ্গে সঙ্গে 
নধরা দেন। আবহাদে সহজ) সরল, অকুঠিত 
পিগাঘাৰ অসুখবিম্ণ হইলে 


সংখারের বাধ 


কণীতার দেখা দিয়াছে । 


মেজ বউ নিরামিঘ রান্নাঘরের দিকে থেঁধিতে চান না। অনেক 
বেলা হরর__ সেজ বৌরের একটা! চেঁখ এদিকে 5 আছেই । 
ডিজ্ঞাসা করেন “ও দিদি নাইবেন না বেলা হল ক" ?? 
হোক গেআজ আর রাধছিনেঠাণপ-কিক্া আপন 
গথা করবেন মেইপিন রীধর 
সেজ বৌয়ের মেড মেয়ে পধা বলিল 
উদপাধ করবে? 


"৪4, তাঁদিন তুনি 


গেজ বই্ট বলিলেন, তই হেবে রেখেছ মেজদি? আখি 


মনে করেছি যে, আভড এদের দায়ে দাহয়ে নেয়ে হস 
তোমার কাছে এক সঙ্গে বসে খান । রোজ বোজ শিগের 
হাতের রানা আর ভাল লাগে না। 
শাকের ঘণ্ট রীধবে ভেবেছিলাম । 
হয় উপোধই ভে|ক।' 

প্রতিদিনই শিরা- 


সেই সেদিনের সহ 
তা মার ঘদি উপোয 
হয়_-আমার9এ আজ না 
সেজ বউ-এর কথাটা মন ঠা নয়। 
মিধ ঘরের বাগ্জনাদি না হইলে এ ঘরের লোকদের তৃপি হয় 
না। রাম! শের করিয়াই সেজ বউ-এর জন্য একখানা রেকাবে 
মব জিনিস সাজাইয়া রাখা মেজ বউ-এর অভ্যাস 
নিশ্চিন্ত মনে পূজার বাসনগুলি মাজিয়া ঘসিযা রাখিয়া 
মে বৌ স্নানে যাইবেন ভাবিয়া রাখিয়াছেন। পুজার বাসন 
আজ কিছু বেণী বাহির হইয়াছে, বেশীক্ষণ ধরিয়া আজ পুজা 
করিবেন; ফুল ও সকাল বেলা ঝুড়িখানেক নিজের হাতে 
তোলা হইঘাছে। এমন অবসর রোজ হয় না। 
গম্তার অপ্রসন্ন মুখে বাসনগুলি একথানা বড় ধোয়া 
পিড়ির উপর বাখিঝ। স্নান করিতে যাইবার পরিবর্তে একট! 
শাক তুলিবার সাজি হাতে বাগানের দ্রিকে যাইতে যাইতে 
বলিলেন) “তা আমি জানি, তোমাদের যন্ত্রণায় আমার দাবার 
পৃ্ে|, মামার আবার সন্ধ্যা, কত জন্ম জন্ম পাপ করেছিলাম, 
তাই তোমাদের মত শন্রদের হাতে পড়েছি; এখন দয়া 
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করে দেখো, তোমার গুণের ছেলে যেন এসে আমার বাঁপন- 
পত্তর গুলো নোংরা করে না দেয়।' 

দারুণ ক্রোধ ন| হইলে মেজ বউ সেজ বউকে “তুমি” বলে 
না। 

বৈকালে রোদ পড়িয়া গিয়াছে-_আঁষাঢ়ের ল্ঘা দিন। 
এখনও অনেক বেলা আছে, মেজ বউ নিজের ঘরের বারান্দায় 
বসিয়! দীপ-সলিতা! পাকাইতেছেন। সামনা সামনি সেজ বট- এর 
ঘর, সেই ঘরের চৌকাঠের সামনে বঙগিয়া মেজ বউ চু্টলর জট 
ছাড়াইতেছেন, পাশে একখানা রঙীন বেতের ডালায় চিরুণা, 
সিন্দরকৌটা আর একদিকে তেলের বোতল। স্নানের সমর 
মেজ বউ সেজ বউয়ের মাথায় সাবান দিয়া ঘপিয়া দিয়াছেন-- 
তাই এ আয়োজন, নহিলে চুল বাধা সেজ বউয়ের বড় ঘটিয়া 
উঠে না। আর কোন কাঁঞজে কোন আলম্ত সেও বরের 
নাই, শুধু এই কাজটি ছাড়া। 

সন্তোষ আসিয়া একদকফষা মারের গামছা, তেলের বোতল 
লইর়। টানাটানি করিয়া! খানিকট! হেল ফেশিয়া পিয়া সিন্দর 
ঢালিয়া শেষে মার খাইয়া পিশীমার কাছে নালিশ করিতে 
গিয়াছে । দে এখনও কথা বলিতে পারে ন! ভাল করিয়া, 
ঙবে তাহার ইসাঁরা ইঙ্গিতে পিসীমা সব বুঝিয়া লন-সে 
অবোধা ভাষা আর কাহারও বুঝিবার সাধ্য হন না। 

কমল পাঠ সাঙ্গ করিয়া খিশ্বাস-বাড়ী হইতে আমি 
এতক্ষণ গ।ছতলায় আম কুড়াইতে বান্ত ছিল। হঠাৎ কি 
মমে হইতে “বড় মা” বলিয়া ডাক দিয়া বাড়ীর ভিতরে আসি- 
যাই চোখ পড়িল, মায়ের প্রসাধনের দিকে, বাহা বলিতে 
আসির়াছিল, সব ভূশিয়া! এক ছুটে মায়ের কাছে গিয়া হাভি'র 
হইল এবং মার পিটের উপর ঝু*কিয়৷ একবার একাধ একবার 
কাধের পাশ দিয়া আয়নায় নিজের মুখ দেখিবার চেষ্টা 
করিতে লাগিল, মা চুল বাধিতেছে_ এ ব্যাপার তাদের কাছে 
যেমন নুতন- তেমনি মার বড় আয়নাও হাতে পায় না 
বলিয়া নিজের মুখ ভাল করিপ্ব। দেখিবার শ্ুধোগণ্ত হয় না 
কাজেই স্বিধাটুকু পূরাপুরিই গ্রহণ কর! চাই। 

একে দারুণ গ্রীষ্ম, ঘরের মধ্যে যেন দম বন্ধ হইয়া আসিতে 
চায়__তাঁয় অনভান্তড হাতের চিরুণীতে রাশি রাশি চুল 
ছি"ড়িতেছে, কিন্ত জট ছাঁড়া দুরে থাক, আরও থেন জট বাধিয়া 


বঙ্গ-বমণী 


ছেলে মেয়ের উৎপাত । বাঁর কয়েক ঠেলিয়া স। ০:.০5 
ছ'চারিট! চড়চাপড়ও পিগাঁছেন, কমল শুনিবে কেন? মে 
বেণীশুদ্ধ মাথাটি হেলাইয়| দুলাইয়। নিজের মুখ দেখিতেই 
বাস্ত। 

মার পিঠের উপর দিয়াই হাত বাঁড়াইয সিন্দুরের কৌটা 
তুলিয়া লইতে গির! কমল হঠাৎ পড়িতে পডিতে মায়ের পিঠ 
ধরিয়া সামলাইর়া লইল, কিন্ত সেজ বউ এই অতকিত ধাক্কার 
পড়িন্া গেলেন। তার ডান দিকে কপাটের আড়ালে এক- 
থান! ছোট্র কু৬,ল ছিপ, হাত বাড়াইয়া সেইটা টানিয়। লই 
মক্রোধে তিন বলিয়া উঠিলেন, দাড়া পোড়ামুখা, তোকে 
আভা ছুথান| করে কেটে ফেলছি |, 

“ওরে বড় মাঃ মেরে ফেললে রে", চাকার করিতে করিতে 
কমল উদ্ধন্ব(মে মেজ বউবের দিকে ছুটিপ, পিছনে পিছনে 
মা। মাঝ-পথে মেড বউ উঠানের মাঝখানে কমলকে ধরিয়া 
ফেলিলেন, কমল তাহার পিছনে লুকাহল ॥ মেজ বউ এক 
হাতে বড়।ল আগ এক হাহে বনলকে ধর্িবার চে অক্ষরে 
মেজ বউগ্ের ভাত এড়াইরা কনলের দিকে হও নাজাইল। 
“ওগো বড় মা গো? বলদা কমল ৩য়ে কাণিয়! উঠিল । 

“নে নে হব়েছে ছাঁড়।” 

“ন। মেগনি, না ব5 বাঁড় বেড়েছে ওর, মারারবিনণ থাকণে 
বাহবে বাইরে, একটা কথা বললে শোনে না, তুদিহ ন 
করলে ওকে, আজ আমি ওকে কাট ৪? 

“কাটবে? আপনা কন ময় বুড়ো পাড়ি সিখিপাটি 
করতে বসেছেন । ের়েটা গেছে বলে বদ অপরাধ হয়েছে ? 
সর এর, সরবিনে ?' বশিযা মেজ বউ সেড বউয়ের পিঠে 
সজোরে এক কিল বসাইয়া দিলেন। 

হাতের কুড়ল ফেলিরা দিনা মেজ বউ হাসিয়া বলি- 
লেন, দিদি মারলে কি বশে? 

হঠ২ কিল দিপা ফেলিরা মে বউও হাশিয়া ফেপিলেন, 
তনই আবার মথ গম্থার করিয়া বলিলেন, “এমন আঅপক্ষণে 
কথ| তোর যুখ দিয়ে বার করিস কি বলে? কত খের 
ধন ছেলে গিলে, তাই কুড়ল দিয়ে কাটবি? 
করিসনে ?" 


মেজ বউ শিডের ঘরে ফিরিয়া গিয়। ১এ বাধিত সত্কাম 


অমন বড়াই 


টলিয়াছে-সেজ বউয়ের মেজাজ অত্যন্ত উত্তপ্ত, তার উপরঞ্চ তুলিয়। ফেলিল । মেজ বউ বাঁলল, ৭৪ কিরে টুল বাধবি নে? 


বঙ্গপ্রী-_-৬ বর্ষ 


০, ও আমার সর না। 

“একবার আচড়ে একটু সিপ্পুর দে,_-আনার মাথা থান, 
কথা শোন্‌। এমনি সেজ ঠাকুরপোর শরার ভাল খাচ্ছে না।'? 

তুমি যদি বেঁধে দাও তা হলে কথা শুনি ।' 

“আয় দিচ্ছি।” 

পিসীমা সন্তোঁষের হাঁত ধরিয়া একবার আসিয়৷ দেখিলেন, 
চুল বাধাই চলিতেছে, দেখিয়া ফিরিয়া গিয়াছেন। আবার 
আসিয়া দেখেন, ছুই জাদে দোক্তাপাত| পোড়ার গুড়ার 
ফোঁটা হইতে হাতে খানিক খানিক ঢালিয়া মুখোমুখি বসিয়। 
ধীরে-সুস্থে দাতে ধিতে দিতে কথাবাত্তায় একেবারে মগ্ন। 
এদিকে বেলা ডুবুডুবু॥ ছেলেটা মা” মরার মত থুরিয় বেড়া- 
ইতেছে, এ দেখিলে কার প্রাণে সম? গেরস্ত ঘরের বউরা 
ধদি দিন রাত না মানিয়া গঞ্পে এমন জ্ঞান হইয়া থাকে, 
তবে সে বাড়ীর লক্গমী থাকে নাকি? 

উত্তর দিকের পথ দিয়া স্ুখেনকে আপিতে দেখিয়া 
পিসীম! উদ্ত কথ! সংবরণ করিয়া ফেলিলেন এবং ছেলেটার 
একটা গতি করিবার জন্য নিজেই এক হাতে গামছা! ও অম্ক 
হাতে সন্তোষকে ধরিয়। ঘাটের দিকে গেলেন। 

মেজ-বউ মাঁায় আজকাল বড় একটা কাপড় দেন না, 
সেজ-বউ তাড়াতাড়ি মাথায় কাপড় দিলেন। কৃষ্ণ রা 
অন্দরে আসিবার সমর বিশেষ রকম সাড়াশব্দ করিয়াই 
আসেন, সুতরাং জাতৃবধূর| পুর্দ হইতে সতর্ক হইতে পারেন। 

ঈাড়করান পিড়ি পাতিরা দিয়া মেজ-বউ বলিলেন, 
“বোস্‌ বোস্, এমন চেহারা হয়েছে কেন রে? একেবারে 
কালীবর্ণ হয়ে গেছিস যে?” 

সেজ-বউ বলিলেন, “আর জল থা বাড়ছে দিন দিন, এক 
প| বেরুবাঁর যো নেই, বেন খচার পাখী হয়েছি । এবারকার 
জল অগ্রহায়ণ মাঁস পধাস্ত থাকবে দেখে দিদি, কদিন 
দেখিনি সুখেন, কোথাও গিয়েছিলে না কি?” 

বারান্দার কোণে মাঁটাতেই স্থখেন বিয়া পড়িল, রক্ষ 
চুলগুলি কপালের উপর হইতে উপর দিকে ঠেলিয়া সরাইয়। 
দিতে দিতে বলিল,--“সব শেষ করে এলাম খুড়ীমা |” 

ছুইজনে একসঙ্গে বলিয়া উঠিলেন, “কিসের শেষ? আরা? 

“চিলছাটির ছোট বউ খুড়িমা, বিদায় দিয়ে এলাম জন্মের 
মত 


[ ২য় খণ্ড--€৫ম সংখ্যা 


অমেক সমর দারুণ ছুঃসংবাদও মনে হয় যেন সাধারণ; 
মনের মধ্যে খবরট! ধারণার শক্তির অতীত বলিয়াই এরূপ 
হয়, তাঁর পরে কথাবাতীর মধ্যেই মনটা যে কতথানি উদাঁদ 
ও শূন্ধ হইদা বায়, তাহ] কথার ফাঁকে ফাকেই ধরা পড়ে; 
আবার এক একবার মনে হয় যে, স্বপ্ধ দেখিতেছি যেন। 

“কি হয়েছিল সুখেন-_কি হয়েছিল?” সেজ-বউ প্রশ্ন 
করিগেন। 

“এখান থেকেই জর হত রোভই--সেট। আর ছাড়ল 
না একটা বছর ।, 

“কবে ? 

“আজ শনিবার--বার দিন হ'ল? 

তুই ছিলি সেখানে?” 

আমি ভান্দের আনতে গিেছিলাম মাঁমাবাড়ী থেকে, 
পথে খবর পেয়ে গেলা, তার দু'দিন পরে,_? 

“বোচেছে_সতী-লঙা স্বগে গেছে, তোর হত এড়িরেছে, 
হতভাগা ! লঙ্গীছাড়া ! তোর হাতে সে টিকবে কেন? এবাধ 
বুঝবি, বুঝবি তিলে, ভিলে বেচে থাকতে ৩? বুঝিম নি? 
বলিতে বলিতে মেজ-বউয়ের চোথের জল পড়িতে লাঁগিল। 

'কাদড খুড়ীমা? কাদ, আমার চোখে জল নেই 
নিজের হাঁতে শেব কাজ সেরে এলাম, এক ফ্লোটা চোখের 
জল ফেলিনি। বলে গেছে কি জাঁম খুড়ীমা? আবার 
যেন পরজন্মে আমাকেই পার। সেই আশীর্বাদ 
চেয়ে নিলে, সেই কামনা নিয়ে সে গেল) সেই ফামমাই 
আমাকেও করতে বলে গেল 1? 

শুধচক্ষু, উদ্াস-মুষ্তি, হীন কঠিন চেহারা সুখেন খুটিতে 
ঠেস দিয় পাঝুলাইয়া বসিয়। আকাশের নব-সাঁজস্ত মেঘ 
গুলির দিকে চাহিয়া রহিল। 

সেজরায়ের নিজস্ব প্রি হাকাটি এক হাতে, অপর 
হাতে ককিটা সন্তোষ বীর-দর্পে বারান্দায় উঠিতে লাগিল। 
এবার বড়-মাকে আচ্ছা করিয়া পিটিবে। 

সেজ বউ ভাড়াতাঁড়ি হুঁকা-কক্কিটি কাড়িয়া লইয়া 
সম্তোষকে লইয়া রান্নাঘরের দিকে ছুধ 'আনিতে গেলেন। 
স্ুখেন ফিরিয়। চাহিয়া বলিল__ খুড়ীম দাঁয় উদ্ধার করে দিতে 
হবে, আমার হাতে কিছুই নেই ।” 

ফকিভ লাগবে? 


অগ্রহাঁয়ণ_-১৩৪৫ ] 


“কত লাগবে সেটা এখনও ফদ্দ ধরিনি, পরে নেবো, আজ 
গোটা কুড়ি টাকা দাও। কাল হট, কতক কতক কালকার 
হাটে কিনব । 

“কি রকম করে করবি ? 

“কি রকম আর, জীবনে কোন কিছুই নেয়নি, এক অপমান 
লাঞ্ছনা ছাড়া । এই শেষ আর কোন দিনও কিছু তার জন্ে 
আমায় করতে হবে না। ভান্কে বড় ভালবামত তারই 
হাত দিয়ে কাজটুকু করাব। মেজদা ভান্গদের আনতে 
গেছে, তান্ুর হাতের জলটুকু পেলে সে তৃপ্র হবে। ওকে 
নিজের ছেলে বলে তাঁবত।৮ সুখেনের স্বর ক(পিতে 
লাগিল। 

মেজ-বউ উত্িনা গন ছখানা নোট আনিয়া দিলেন । 
অর্থহীন দৃষ্টিতে একবার নোট গুখানা ও একবার মেজ- 
বউয়ের দিকে চোখ ফিরাইয়া স্খেন উঠি যন্্রচালিত 
প্রাণহীন পুতুলের মত টাকাটা ঝাহাতের মুঠিতে ঢাপিয়া 
ধরিয়া সন্ধার আধারের মধো ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। 
ঘরের ও বেড়ার বাকের আড়ালে আড়ালে তাহার চলমান 
আকুতি একটা আন ছায়ার মত দেখাইতে লাগিল। মেজ-বট 
খু'টিতে ঠেস দিয়া দাড়াইয়। অপলক চক্ষে সেই দিকে চাহিয়। 
বহিলেন। 


৩৭৯ 
'নহি আমি প্রিয়তমে নি হদয়।” 

পরশমণির হাত ধরিয়া বেলি ঘাটে নামিয়াছে। পরশমণি 
এখন একেবারে দৃষ্টিহীনা। 

ও-দিকৃকার ঘাটে জলের শব্দ শুনিয়া পরশমণি বলিলেন, 
এও কে-রে?” 

বেলি বলিল, “মেজ-ঠান্দি |” 

“অ-মেজ-বউ-_মেজ-বউ, বলি একবারও কি আগতে 
নেই । 

ময় পাইনে দিদি, কমলির জর হয়েছে; তাঁর বাপও 
দাতের ব্যথায় বিছানাগ্স পড়ে। রোজ মণ করি, একবার 
যাঁব, কিন্তু হয়ে ওঠে না।” 

“আর তাই চোখে তে! তোদের মুখ দেখতে পাব না, 
ছুটে! কথ! কওয়া আর শোনা, এই হয়েছে সার । কতবার বলি 


বঙ্গ-রমণী 


একবার নিয়ে চল, তা পোড়ার-সুখোরা কেউ | **, 
শোনে? সেই পরশু একবার দত্তবাড়ী গিয়েছিলাম, আর 
বেরুতে পাইনে ; কে নিরে যাবে ? 


তা দিদি আনুন না, এ-বেলাট| থাঁকবেন, ও-বেল! 
আমর! দিয়ে আসব ।” 

পরশমণি কথাটায় খুব খুসী হইলেন-_মুখে হাসি ফুটিগ। 
মেজ বউ সাতার দিরা গিয়া পরশমণির হাত ধরিয়া জলে 
নামাইলেন | বেলিকে বলিলেন, তুই যা, ব্লগে আমি একে 
নিয়ে গেলাম 1? 


পরশমণির পাশে পাশে সাতার দিয়া আসিয়া নিজেদের 
থাটে উঠিয়া অ্দ মাজ্জনা করিয়া দিয়া তাহাকে স্নান করাইয়া 
আপনি সান করিয়া মেজবউ বাড়ীতে ফিবিলেন। নিজের 
কাপড় একখানা পবশনণিকে পরিতে দিন। হাত ধরিয়া 
নিরামিন রাষ্মা-ঘরে তাহাকে লইয়! গেলেন। পিড়ি পাতিয়। 
বসাইয়। সরব ঠৈরি করিয়া দিলেন। পিসীমার কাজের 
ফাকে ফাকে দুই রাম্নাঘরেই একবার করিয়া উকি দিয়া 
দেখিয়া বাওয়া অভ্যাস এবং গ্রতোক বারই হাতে দুইটা 
বেগুণ, দুইটা লাউডগা, একটা কাচা কুমড়া কি ছুমুঠো শাক, 
এই রকম একটা না একটা জিশিষ থাকেই এবং দরকার 
বুঝিয়া মেজ-বউ কি পেজ-বউকে দিয়া বান। পরশমণিকে 
দেখিয়া আর রান্নাঘরের দিকে গেলেন না, চৌকাঠের এধারে 
হাত বাড়াইয়া একমুঠা কুমড়া ফুল, একটা কচি লাউ ও 
কয়েক খণ্ড বেতের আগা রাখিয়। বলিলেন, কুমড়া ফুমগুলো 
ডাল বাটা দিয়ে ভেজে সন্তোষের জন্কে রেখে দিয়ো, ও আর 
কাউকে দিয়ো না। চাঁল সরষে দিয়ে ভেজে ন| যেন, সেদিন 
ভেজেছিলে, ত। বাছা ঝ|লের চোটে মুখেও দিতে পারলে না, 
তোমাদের কি আফ্ধেল পছন্দ কিছু আছে? তিল বাটা 
দিয়ে লাউ-ঘণ্টো রাধা । আজ কি বার? ও সোমবার, 
তবে দোষ নেই, বেতের আগায় আলু-পটল কুচিয়ে দিয়ে 
সুক্তো ছেচকী করো । আর কি রাধতে নিয়েছ? একটু 
দেখে শুনে ভাল করে রেধো, বৌয়ের যেন খাবার কষ্ট না 
হয়।? 

পরশমণি বপিলেন, “আমার আবার কষ্ট, ঠাকুরঝি কি যে 
বল? নড়-বৌটা ফিরে চেয়েও দেখে না__মেজটাও তাই, 


বজগ্রী_৬ষ্ বর্ষ 


২« শখলা! দেয় ছুটো সেদ্ধ করে, তাই বেঁচে আছি, বেপা 
তিনটে বেজে যার, তবু এক একদিন মুখে জল দিই নে।” 

তা বউ তুমি এখানেই থাক না কেন? এবাড়ীকি 
তোমার নর? সারাদিন থাকলে, টৈকালে গেলে । দেখি 
ও ঘরে কি হচ্ছে, সম্তোষের বাপ আজ ছু'দিন খাওয়া বন্ধ 
করেছে । গেজ-বটকে বললাম, চালে-ডাঁলে বেশী করে ঘি 
দিয়ে পাতলা করে রৌধে দিতে, তা কই, লক্গণ কিছু 
দেখছিনে, গেরন্তর রান্াই বাঁধছেন, আরকি কোন হু'স 
আছে? যে দিক না দেখব-, 

পিমীম! চলিয়া গেলেন। পরশমণি বলিলেন, “এই দেখ 
তোরা, তোরাও ভাগ ভাল ঘরের মেয়ে-কেমন সংসার 
করছিস কেমন কাজকর্ম বলব কি-বিশুর দিন করেক 
একটু জর মতন হয়েছে, বড় বিবি ঘর ছেড়ে নড়েন না, দিন- 
বাত মুখের ওপর গড়ে রয়েছেন। "আবার কাল চিলহাটির 
বিবির ছেরাদ । ঘেন্না ধরিয়ে দিলে ভাই, ঘেন্স! ধরিয়ে দিলে। 
আবাগীর না ছিল জাত না ছিল মান, তারই জন্টে এত ঘটা! 
আমার পেটে সব কালসাপ ধরেছি বোন। বেমন বড়-বউট। 
তেমনি চিলহাটিরট।, বজ্জাতের ধাড়।” 

মেজ-বউ বলিলেন, গথাক পিপি 
পায়ের ধূলো নিয়ে দ্বর্গে গেছে; ভার কথা! আর কেন?” 

“বলিনে, ভাল-মন্দ কিছু বলিনে, তোদের কাছেই ব। ছুটো 
স্থখ-ছুঃখের কথা কই বোন-_এখন ত চোখে দেখিনেঃ 
বিবির কিবে সব ধিঙ্গি নাচ নাচছেন দিন-রাত, সব টের 
পাই। 

পরদিন বিশ্বাস-বাড়ীতে এ বাড়ীর সকলকেই যাইতে 
মেজ-বউ 


ভাগগামানী। স্বামার 


হইল, এ-পাড়। ও-পাড়ার অনেকে আসিম্াছেন। 
সেজ-বউকে লইয়া বাশ বাগানের দিকের ঘাটে নৌকা 


লাগাইয়া নামিয়া বাড়ীর ভিতর গেলেন। মধা উঠানে 
শ্রা্ধীয়োজন হইয়াছে । সব বাড়ীতেই তিনটি করিয়া 
আর্ধিনা থাকে, কারো ছোট, কারো বাবড়। মণ্ডপ ও 


বাহিরের ঘরের দিকে যে আঙ্গিনা, তাকে বলে বার-বাড়ী। 
ভিতরে শমন-্ঘর ঘেরা আঙ্গিনাটি, মাঝ-ছুনার বা 'আগ- 
দুয়ার । আমার পিছন দিকে রান্নাঘর। টেকিথর প্রভৃতি 
ঘেরা যে উঠান, তাহাকে বলে পিছন-বাঁড়ী বা পাছ-দুয়ার | 
পাছ ছুয়ারটি বৌঝিদের স্বরাজ্য। শুধু দুয়ার বলিলে 


[ ২য় খণ্ড ৫ম সংখ্যা 


ঘরের দরজাকে বোঝায়, আর আগ-দুয়ার পাছ-ছুদার বপিণে 
উঠান। 

স্থখেন যাশক্তি আরোজন করিয়াছে । সরলা তপ্ত বাশি 
খেলায় ধানের মণ সার! বাড়ী ছিটকাইয়া বেড়াইতেছে। 
ভান নুণ্ডিত মন্তকে অতান্ত শান্ত স্থির ভাবে নৃতন মার 
শাদ্ধের মন্তরোচ্চারণ করিতেছিল, একটু চঞ্চলতা নাই, কোন 
দিকে চাহে না। সুখেন কাছে বপিরা, ঈযৎ নত মুগ, 
শ্তামল কাছে দীড়াইয়া, বিশাল নিজ ঘরের দরজার কাছে 
মাথা হেলাইয়া বিছা রহিয়াছে । 

মেজ-বউ চোখ মুছিতে মুছিতে বলিপেন,* “ভাগ দেখ, 
ছেলের হাতের জলপিগু পেলে ।” 

শ্তামলের ঘরের কোণের দিকে দুইজন দীড়াইরা দেখিতে 
লাগিলেন। পিছন ইইতে সরগ। আসিরা বলিল, “রোদে 
দাড়িয়ে কেন খুড়ীনা। ও আর কি দেখবে, এস ঘরে 
বসবে এস, এ বাড়ার সন ছিষ্টিছাড়া। আমার কচি ছেলে, 
এই বেলা সুখে লট অবধি না ও ছেলে-ছেশে 1! না নিইরে 
কানাই-এর ম]! কিমের ছেলে? সংমা আবার মা; 
তাকে খনবে আমার কথা । [িলহাটি থেকে এদে অবধি 
কারও সঙ্গে কথাই নেই শুনহি। আমি এসে অবধি একট। 
কথা যদি শিজে থেকে আমার সর্ধে বলে থাকে পিপি 
করে বলছি খুডীম।, 'আমি কি মেরে ফেলেছি শুর সাধের 
বৌকে ?” 


সেজ-বউ টিপে চুপে বলিলেন, চিল মেজদি বাড়া যাই, 
কি মার দেখব |” 

না৷ বদবে এস খুড়ীমা, থরে এস দুঃখের কথা বলি, কার 
কাছে বলব আর” 

“সময় নেই মা, মেজদি এখন চান অবধি করে নি। 
ঠাকুরকন্তার খেতে বেলা উল্টে যাবে, এখন যাই ।» 

মেজ-বউয়ের হাত ধরিয়! টানিয়া লইয়া সেভ-্বউ নিজেদের 
ডিঙ্গীতে গিয়া উঠিলেন। দত্ত-গিমনীও ইহাদের সঙ্গে গেলেন, 
বলিলেন, "একবার দেখে শুনে এখুনি আসছি |” দত্ত গি্নী 
তোর না হইতে আসিয়। ক্রিয়া-বাড়ীর তাঁর লইয়াছেন।, 
পরে অনেকেই আসিয়াছেন কিন্তু দত্ত-গিম্ীর মতন দেখা- 
শোনা কাঞ্জকণ্মী করা কাহার সাধ্য নয়। 


অগ্রহায়ণ--১৩৪৫ ] 


দত্ত-গিন্ীকে তাহাদের ঘাটে নামাইয়। দিয়া সেজ-বউয়ের। 
নিজেদের ঘাটে নামিলেন। মেজ-বউ ঘাটের ধাপে গালে 
হাত দিয়! বসিয়৷ রহিলেন। তাহার চক্ষের জল অজক্রধারে 
ঝরিরা ঝরিয়া জলে পড়িরা মিশিতে লাগিল । এত বে চিত্ত- 
দাহকারী বাথার অশ্রু, 'জলেরি তরঙ্গ জলে হল লর*_ চিহ্ন 
কই? এ জগতে কোথাও কি তার চিহ্ন রহিল? 


৪০ 
“চেয়ে আছে বিযাদিগ পতিনুথ গানে ।? 


শরৎশেবের' বৈকাল ॥ বীখ-বাগানের ছানার গাখীদের 
নিতাকার মেপা বসিয়াছে।  ব্ষাবারিধৌত গাছপালা 
ছেমনি সঠেজ ও উজ্জল সবুজ । কাঠাল গাছের চিক্কণ 
গাঢ় সবুজ পরগুচ্ছের মধো এক একটা! জবাফুলের মহ লাল 
ঞিশলগ্ন দেখা বায়।  ছ্ুএকটা পাকা পাতা বৈকালের 
অগ্চচ্ছণ রোদে ঠিক সোণার রং ধরিয়াছে।  বাশ-ঝাড়ের 
ওপাশে কটু গাছ, দগুকলস ফুলের গাছ, কাটানটের ঝাড় 
বঙ্গার জলের টানের সঙ্গে সঙ্গে সবুজ শোভ! লইয়া মনেক- 
খানি জারগা! জুড়িগা জাগিয়া উঠিয়াছে। কচি কচুর পাহার 
ঈ্ৎ পাত আভা, বড় বড় পরিণত কচুপাতায় ঘন সবুজ 


বণূ। মাঝে মাঝে তারার মত দ্রেণ ফুলগুলি। একট। 
বঙ্গ ঢুগগাছের গাৰে উচ্ছে গাছ লতাইয়া উঠিয়াছে | হলুর 
রংয়ের ছু'একট। ধুশ সবে ফুটিতে আবস্ত করিয়াছে । বাশ 


ঝড়ের ফ্কাক দির দত্ত-বাড়ীর সীমানার বাবল।, তেঁতুল ও 
আম গাছের সারি দেখ] যাঁয়। বর্ষার উজ্জল ও কোমল সবুজ 
নগটি এখনও গাছের পাতায় লতায়, ঝোপে ঝাড়ে জঙ্গলে। 
প্রক্কতি নিত্যপরিবর্তনশীল।, কাল বেথানে অগাধ জল- 
বাশিতে তরঙ্গ উঠিতে দেখিয়াছ, াজ দেখ সেখানে ঝোপ- 
ঝাড়, লতা-পাতা, ফুলের বাহার ! 

রান্নাঘরের পিছনের জায়গাটি একদিন বড়-বউগ্নের জুড়াঁহ- 
বার স্থান ছিল। তার পরে এক ছুঃধিনী সেখানে ঠাই 
করিয়। লই়াছিল, 'মাজ কাল কেহই বড় এদিকে আসে না, 
তবুও জার়গাটি অনেক পরিচ্ছ্ম আছে। চার পাশের সবুজ 
জঙ্গলের মধো একথগু তৃণীন ভূম যেন নীল যমুনার মাঝ- 
খানে একটি চড়া । সেই চড়াটিতে রং-বেরডের' পাথীর দল 
নামিয়াছে। হল্দে পাখীর গায়ের হলদে রং আরো উজ্জল, 


বঙ্গ-রমণী 


কালো চুল ও পিঠের উপরে আচলার কালে! কক ছুটি আরে। 
কালে দেখায়। কিন্ত হলদে পাথীকে তুচ্ছ করিয়াই রূপ- 
শালিক্র দল সগর্বেধ ঘুরিতেছে । রূপশালিকের মতন অমন 
নানারঙের সথাবেশ গৌরব তে| হ্দে পাখীর নাই ; ঝোড়- 
শালিকের বাহার আরে! বেশী। সোনালী ঠোট, মাথার 
উচু খোপা, চোখের কোণ সিন্দুরে রেখা টানা, গাউশালিকের 
চক্চকে ডোরা একটু কৃত্রিম বলিয়া মনে হয়_ইহারি মধ্যে 
মৌশালিকরা সাদাসিধ। গৃহস্থবধূদের মত সহজ সরলগাবে 
থাগ্চান্েধণে রহ।  চড়াইগুলি ফুড়ুৎ ফুড়,ৎ উড়িয়া কচুর 
পাতার গিয়া বসে, তখনি আবার ডালে মুহুর্তের মধ্যে নামিয়া 
মাটিতে নৃত্য আরস্ত করিনা দিল, শ্দে শুদে টুনটুনিরা 
চঞ্চলতায় সেরা, ভ্রেণকুলের গাছের ভালে বসিয়। এমন 
করির! মুখটি বাড়াইয়। আছে-সক লঙ্গ। পাশাগুলিতে গা 
ঢাকা, বেন কত ভালমানুয, ভীরু চাহনি, নিমেনের মধ্যে 
তুড়,ক করিয়া উড়িখা গা একটা! ছোট কটুপাতার বাঁসয়া 
দোল খাইতে লাগিল। 

ছুপুর বেলা একটু গুমোট, গরম ভাব হর । বেলা শেষের 
সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ড! বাতাস ছাড়িয়াহে, নিঃশন্ধ মু চরণে বড় 
বউ আপি আত। গাছতপার় বসিল, মাথায় অগোগাল এক 
রাশ রুক্ষ টুপ শ্বট করিয়া জড়াইয়। বাধা, ছু একটা চুপের 
গুল্থ কপাল ও চোখে উড়িয়া পড়িতেছে ॥ একটা উদাস 
অন্বমনঞ্চভাব | পাঞার অনেক কর্তা-গুহ্শীর| বিশালকে 
দেখিতে আসিরাছেন ।  মোহিনা মাসপানেক হইল এই- 
খানেই 'আহে, সে বিশালের কাছে বসিয়। রহিয়াছে । লোকে 
থর ভরিয়া ঝাওার ঘোমটা টাশিয়। বড় বউ বাহির হহর। 
আসল । 

তুণসা-তিতুলের থন জঙ্গলের মধ্য হইতে একটা মৃদু মিষ্ট 
গন্ধ আসিতেছে! বেলা শেষের রোদ গাচ্-পাপার মাথায় 
সোন। ঢালিম্সা দিয়াছে । পাখীদের ক বিচিত্র সুরের বঙ্কার, 
বাধল। গাছটার মধো বপিন্না পাখীট! ক্রমেই সুর উচ্চে 
তুলিতেছে "চোখ গেল-_গোখ গেল_চোখ গেল। বেলা 
ডুবিবার সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের জোর একটু বাড়িল, সমস্ত 
বাবলা, বাশবন, আম, কাঠাল, তেতুল ও স্থপারী-নারিকেল 
গাছের মাথা ছুলিতেছে, সেই বাতাস লাগিয়া নীচে ছোট 
সবুজ ঝোপ-জঙ্গলও মুছ তরঙগময়। 


বঙগ্ী--৬ষ্ বর্ষ 


স্ধাম-ঝাড়ের নীচের পথে হিমু দেখ| দিল। হিমু 

কমলার দিদি, সেজ বউয়ের মেজ মেয়ে। হিসুর হাতে বড় 
একটা বাটী কলাপাতায় ঢাকা, বিল, “বড় বউদি, গুরু মা 
কই? 

হিমুর মেজ বউয়ের গুলে পড়িয়াছে। এখন বিবাহের 
পরে শ্বশুরবাড়ীই বেশীর ভাগ থাকে । কিন্ত গুরুমাকে 
ভোলে নাই; হিমুই একদিন স্কুলে সের! ছাত্রী ছিল। বিশালের 
অন্থুখে মেজ বউয়ের স্কুল এখন বন্ধ । 

বড় বউ কথা বলিতে না বলিতে হিমু রান্নাঘরের দিকে 
চলিয়া গেল। পাড়ার গিন্ীরা ছু'একজন রোগীর কাছ 
হইতে উঠিয়া ভিতর বাড়ীতে আসিয়াছেন, রান্নাঘরের 
সামনের উঠনে পি'ড়ি পাতিয়! পান ও দোক্তাপাতার গুড় 
দিয়া মেজ বউ ও সরল তাদের অভ্র্থনায় ব্যস্ত। হিমুকে 
দেখিয়। দাঁসেদের বাড়ীর বড় বউ বলিলেন, "ও কি রে? 

হিমু রাক্ীঘরের ভিতরে বাঁটাটা রাখিয়া আসিরা বলিল, 
'ম! মাছ পাঠিয়ে দিলে, আমাদের মস্ত বড় একট। মাছ 
এসেছে, অত কে গাবে? তার পরে মেজবউ্লের কাঁণে 
কাণে গোট। দুই কথা বলিয়! হিমু চলিয়া গেল । 

কথা কয়টি প্রায় সকলের কাণেই গেল এবং নিঃশ্বাসের 
সঙ্গে সঙ্গে কেহ “মাহা”, কেহ হে গুরু, কেহ “পরমেশ্বর? 
ইত্যাি খেদস্চক উক্তি করিল। 

বড়-বউয়ের কাণে কথ|-বাগ্তার অনেকটাই আসিতেছে, 
বদিও বিশালের অসুখে স্বাভাবিক চিন্তা ছাড়া অতিরিক্ত 
কিছু তার মনে হয় নাই | তবু ণিশাল শখাশায়া, এ ছুঃখ কম 
নয়। নবদ্বীপ ধাইবাঁর আগে ছুই ভাইয়ে কলহ হইয়াছিল। 
নবদ্বীপ হইতে ফিরিয়া আর বিশাশ আগের মত সংসারে 
মিশিল না। প্রকাগ্ঠে বিবাদ বা পুথক্‌ কিছুই হয় নাই, 
কিন্তু অন্তরের বথেষ্ট পরিবর্তন হইয়াছে । সুখেনের সঙ্গে 
বিশালের কথা খুব কমই হয়, নেভাতৎ যেটুকু না বলিলে নদ। 
একসঙ্গে বসিয়া খাওয়া কোন দিন হয় না, রান্সা-বাড়ীর দিকে 
একজনের সাড়া পাইলে আর একজন নিভের থরে ঢুকিয়া 
পড়ে। কেনল শ্তামলের কোন বালাই নাহ, সে চিরদিন 
একরকম। 


সথধা অনৃশ্ঠপ্রায়। সোনালী আলে ডুবির আথার ঢালা 
সন্ধ্যার ছারা নাগিল। দু'একটা করিয়া পাখী উড়িয়া 
উড়িয়া ভালে আপন আ'পন নীড়ে গিয়া বসিতেছে- তেতুল 
গাছের মধ্যে হঠাৎ আন্ত গভীর স্বরে কাণাচোখে। পাগীট। 
ডাক ছাড়িয়া উঠিল__ছগ.- দুখ দুখ,। 


' বেড়াইতেছে। 


[২য় খণ্ড ৫ম সংখ্যা 


বড়-বউ চমকিয়া উঠিল-_ডাকিতে ডাকিতে পাখীট! উড়িয়া 
মাথার উপর দিয়া বাড়ী ছাড়াইয়া দূর-দুরাস্তরের দিকে 
যাইতে যাইতে করুণ গভীর স্তুরে চিরস্থায়ী বাথা দিগ.দিগন্ত 
ছড়াইয়। দিতে লাগিল-_ছুখ২_ ছুথ২দুথ,। 

দত্ত-গিন্নী বলিতেছেন, “দেখ. মেজ-বউ বড়-জা"য়ের পাতে 
মাছ-টাছ বেশী করে দিস্‌ বাছা, বরাতে কি আছে কে জানে ।, 

মেজ-বউয়ের সভীত সুর শোন! গেল, “কেন, কেন 
মাপীমা? দিদির মতন মানুষের কি-_+ 

“ও মা, সে কিছু বলা যায় ক? ভগবান্‌ কার কপালে 
কি লিখেছেন। রায়দের মেজবউ অমন লক্গীর মতন 
টালচলন, কপালে সিথীন্ঘ টকটকে সি"দুর, লালপেড়ে 
সাড়ি পরা-যখনই দেখ যেন এই মাত্র সিদুর পরেছে, 
মুখে পানটি, আর মেজকর্তার নামে মরণ-বাচন, কোন্থানটায় 
তার কু-লক্ষণ ছিল বল দেখি? 

পুব-পাড়ার শশী রায়ের মাসী--তা বলেছ সত, কমলির 
মার দেখ, চুল আচড়ান নেই, মিদুর নেই, বলে, “সিদুর 
পরলে পিথে বড্ড চুলকোর” _নোয় এনে অমনি একটু ছুইরে 
রাখে রাঙ্গ পেড়ে কাপড় ছু'চক্ষে দেখতে পারে না। ও- 
বছর পূজোর কি সুন্দর লালপাড় কাপড় দ্রিলে--তা একদিন 
পরলে না, মেয়েকে দিয়ে দিলে। এ কালপাড় কাপড় বার 
মাস পরছে, তাও আবার চওড়| হলে পরবে না; তা বলতে 
নেই, সেজরায়--১ 


সন্ধার ছায়ায় বড়-বউ বসিয়া আছে, সব কথ|ই তাঁর 
কাণে আসিতেছে, কিন্তু মনোঘোগ নাই বলিরাই কথার 
ভাবট! মনে স্পর্শ করিল না। 

আকাশে তার! দুটি্াছে ছুই তিনটা । পাখীর চলিয়! 
গিয়াছে, চড়ই পাখীর যতন নাম-না-জান| একটু লঙ্ব। ধরণের 
পাখী নিতাই সকলের শেষে যাঁর, গায়ের রংটি ধূসর, পিঠে 
বুকে ও চোখের চার দিকে কাপো কালো রেখা টানা । 
স্থুপারীর ছোট ছোট চারার লঙ্গা সবুজ পাতায় উড়িয়! উড়িয়া 
এব|র তাহারাও চালয়া! গেগ। সোনালী 
দিদুরে আভা সম্পূর্ণ মিপাইয়৷ গির| হাম ছারা নিবিড হইয়] 
নামিল। গ্রখেনের ঘর হইতে শঙ্খধ্বনি উঠিল। ধ্বনি 
মুছ ও সন্তর্পণে। বিশালের মন্থখের জন্ত বাড়ীতে সব 
সমর একটা সতর্কভাব। আজ বৃহস্পতিবার, নিয়মিত 
লক্গাপূজার দিন, সরল! বিশালের মাঙ্গলিক কামনায় বিশেষ 
করিয়া পূজার আগ্নোজন করিয়াছে এবং স্নানশুদ্ধ হইয়া 
নিজেই পুজার বসিয়াছে। [ ক্রমশঃ 








এ গং 





য়েজ খাল _-শ্রীবিভৃতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
হাত 


সাহারা থেকে ধুলো ও উত্তাপ বহন করে উড়ছে মরুর ফ্রেডরিক গ্রীনউড জর্ড বেকনস্ফিল্ডংক ভোজে নিমন্ত্রণ 
ঝড়। সমুদ্রের টেউও হয়ে ৯ঠেছে উত্তাল। বন্দর থেকে কিছু করেছিলেন নিঞ্জে বাড়ীতে মেখানে ভিনি লর্ড বেকনস্‌- 
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হয়েজ খালের তৃূমধা-সাগরের মুখে দলে দলে বুল জাহাজে কয়ল। বোঝাঃ করিতেছে। 


দুরে একটা যুগো্নাভ ট্রামার দাড়িয়ে । ভার পাইলট বার ফিল্ডকে বসলেন, 'থেদিত ইসবাইলের সুয়েজ খালের শেয়ার- 


সমুদ্র থেকে তাকে খালের মধো ঢে।কাবার চেষ্টা করছিল। গুলো বিক্রী হবে, ইংলগ্ডে? কিনে রাখলে ভাল হয়।” 
সামনেই গুয়েজ খাল। পেট সৈয়দ থেকে পোট তেউফিক্‌ তার প্রায় ছ' বছর আগে সুয়ে খাল খুলেছে ।, 
পর্যন্ত দ্ধ থালটি সব সময়ে এ অঞ্চলের শ্রমিধদের গৌরবের সমরাঙ্ঞ৷ ইউজিনীকে নিয়ে পাকা উড়িয়ে ফরালী জাহাজ 
বস্ত। £লেগল' এবং আর আটযটিখান। জাহাজের দীর্ঘ শোভাযাত্রা! 
ব্রিটিশদের গৌরবের বস্ত বিশেষ করে। কারণ ভুয়েজ ঢুবথাপ উদ্বোধন করেছিল। মধ্যে আরাবি পাশার 
থাল তাদের নিজম্ব বস্তু। বিদ্রোহের সময় চারদিন খালে যাতানাত বন্ধ ছিল, নতুঃ! 


৮ 


বঙ্গত্রী--৬ঠ বর্ষ 


কে আজ পর্যন্ত স্থয়েজ খাল দিয়ে সমান ভাবেই 
জাহাজের যাতায়াত চলেছে । 
কিন্ত ডিগরেলি স্ুয়েজ খাল 
১৮৭৫ সালের 


তখন বেতারের যুগ নয়। 
সম্বন্ধে থবর শীপ্পঈ সংগ্রহ করে ফেললেন। 
২৩খে নভেম্বর থেদিত ইসমাইলের ১,৭৬,৬০২ খাঁন! শেয়ার 
তার কাছে বিজ্রয়ার্থ এল। ২৫শে নহেম্বর কায়রোতে 
শেয়ার কেনার কন্টাক্ট সই হল। ২৬শে নভেম্বর শেয়ার- 
গুলে ত্রিশ কনস্থলেট আফিসেব হাতে এল ; তখন 'পেলমেল 
গেজেটে? খবরটা প্রকাশিত হল, তার পূর্বে এর বাপ্পও কেউ 
হানতে পারে নি। 





সথয়েজ খাল গভীর ও পরিক্ষার রাখিবার জন্ত কয়েক প্রকারের 'ড্রেজ' ব্যবহৃত হয়। উপরের যস্তুটি খালের 


বালি ও মাটি তুলিয়। খালের ধারে মরুভূমিতে নি্গেপ করে। 


স্থয়েজ খাল একটা বালির খাল, লক্‌-বিহীন। দুট 
সমুদ্র ও তিনটি হ্রদের সংবোগ সাধন করেছে। একদিকে 
কলকারখানাপূর্ণ ইউরোপ, অন্যদিকে প্রা দেশের চা 
মালের পণ্যের মধো সুয়েজ খাল একটি সংবোগ-সেতু । 


সুয়েজখাল এক হিসাবে জাতের বাণিজ্যের মাপকষম্ব। 
কয়লা যাচ্ছে ইউরোপ থেকে এসিয়ার দিকে । নানা 
দেশ থেকে শস্তবৌঝাই জাহাজ ইউরোপে ঢুকছে। ত্রহ্মদেশ 
থেকে পশম আসছে। নতুন তৈরী জাহাজ এপিয়ার দিকে 
যাচ্ছে । কয়লার বদলে তেলের এঞ্জিন নতুন ভাহাজে 
ব্যবহৃত হচ্ছে, সৈন্নদল যুদ্ধজাহাজে বা টৈন্থবাহী জাহাজে 


[ ২য় খও--৫য সংখ্যা 


যাতায়াত: করছে, জগতের ব্যস্ততাপূর্ণ বৃহত্তর কর্ধ্জীবন 

স্বয়েজখালের পথে গ্রাতিদিন তার চিহ্ন রেখে চলেছে । 
মালবাহী জাহাজ ত' আছেই | তা ছাড়া আছে ভ্রমণ- 

কারীর দল, নিত্য নূতন দেশ দেখতে উত্হৃক ধনীর দল। 


স্থয়েজখালের লাভের দিক্‌ এরাই যোগায়। ড্রেজার 
বোট গুলো দিন রাত বালি কেটে পথ পরিষ্কার করে রাখছে 
এদেরই জন্ু। 

ত্রমণকারীদের মত জাহাজও স্ুধোর আলো খুজে 
বেড়ায়। উত্তর আটলাটিকের গ্রযাণ্ড ব্যাঙ্কে যখন বরফ 
জমতে সুরু হয়, জাহাজের মাস্তলে ও দড়াদড়িতে বরফ জমে 
যায়, তখন অনেক জাহাজ সুয়েজ- 
থালের পথে গ্রাচাদেশের সুধা" 


লোকিত সমুদ্রের উদ্দেশে পাড়ি 
দেয়। 


১৮৮৮ সালের সুয়ে খাল 
সম্বন্ধে সর্ভসমূহের মধ্যে আছে, 
“এই খাল বাণিজা-জাহাজ ব| যুদ্ধ- 
জাহাজের জন্ত সর্বদা মুক্ত 
রাখিতে হইবে, তা সে ভাহাজ 
যেজাতিরই হউক ।” ভিত্রাল্টার 
ও মাসাউয়ার মধো জাহাজগুলি 
একই পথ ধরে যায়, কিন্তু তার 
পরে জাহাজের দল নিজের নিজের 
পথ ধরে, কেউবা আফ্রিকার 
উপকূল ধরে যায় মোস্বাসা পরাস্ত, 
মোম্বাসা, ডারবান কিংবা কেপটাউন পধ্যস্ত। 
কেউ যায় বিধুবরেখা পার হয়ে সিডনি বা মেঙগবোর্ে, পারস্ত 
উপসাগর পার হয়ে কেউ যাঁর বুশীর বা বসোরা, অথব| 
নোশ্বাই বন্দরে নোঙগর করে কিংব! হুগলী নদীতে ঢোকে, 
উপাং বন্দরে সাংহাই বন্দরের মালের জন্য অপেক্ষা করে। 


অথবা 


এই যে দীর্ঘ, চওড়া ডকওয়ালা, চারিধারে ঢাঁকা- 
ঢোকা জাহাজ, এটি আবাদান থেকে আগত নতুন ধরণের 
তৈলবাহী জাহাজ। আর একটি জাহাজের ওপরের 
ডেক থেকে সুমজ্জিত নরনারীর দল জাহাজের পাশের ক্ষুদ্র 
নৌকোয় আরব ফিরিওয়ালার কাছে দড়ি ও ঝুঁড়ির সাহাযে। 
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খেলে| জিনিস কিন্ছে ঘটা হচ্ছে মার্ক টুরিষ্টদের জাহাজ-_ 
যার! সারা পৃথিবী ুরে দ্রষ্টব্য স্থান দেখে বেড়ায়, নেপলসের 
উপসাগর, টুটেন-খামেনের সমাধি, ভারতবর্ষের স্নানের ঘাট, 
হংকংয়ের সি'ড়ির মত রাস্ত! জাপানে গেইখাদের নৃত্য 
ইত্যারি। 

সুগ্নেজ খালের বন্দার পো পৈগ্নদে এ রকম দৃহা নিহাই 
দেখা যায়। 

সুয়েজের নিকটে একটি গ্রাটীন খালের চিহ্ত আজও 
বন্তমান।  হষ্ট খালটি ১০০০ খুষ্টপূর্ববাকধে ইজিপ্টের ফারা€ 
প্রথম আরম্ত করেন এবং ফ্যারাও রামেশিল্‌ 
রাজন্বকালের বনু গ্রকার গুরুতর যুদ্ধ-বিগ্রহ ও অন্ন্ি 
কাজের মপরোও নীল নদীকে লোহিত সমুদ্রে যুক্ত করার এই 
কাধাট চালিয়েছিলেন। 

ইতিহাসে দেখা যার, বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রাজা ও শাসন- 
কন্তা খাল কাটবার চেষ্ট| করেছেন, কেউ কেউ কেটেছেন-- 
যেমন রোমান সম্রাট ট্রাজান ও খলিফা ওমরের সময়ে 
পারস্ু-সমাট দরাযুদের তৈরী প্রাচীন খালের পুনঃ সংদ্ধার 
করা হয়, নবম শঙকের শেষে আরবদের দেশে খাগ্য-শশ্রের 
বপ্মানী বদ্ধ করার 'অভিপ্রায়ে আল্‌ মনগ্ুর সে খাল বুিয়ে 
ফেলেন । 


তার 


ধতিাঘিক হেরোডেটাসেব মতে এই প্রাচীন খালটি 
স্তামিটিকসের পুণ নেকো কর্তৃক প্রথম কঙিত হয়। সমাট 
দর|ঘুদ খাঁটি আরও বড় করেন এবং নেকোর সময়ে আরঙ্ধ 
কাযা তার সময়ে শেষ হয়। 

ছেরোডোটাসের মতে এই খালের দৈর্ঘা ছিল এত 
বড় যে, এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে পৌছতে চারদিন লেগে 
যেভ। ছুখানা সেকালের বজরাশ্রেণীর নৌকো! দীড় 
বেয়ে পাঁশ(পাশি ঘেতে পারত, এভ চওড়া ছিল। 

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ২২০০ বছর ধরে নানা দেশের 
লোক থাল তৈরী করেছে, বাবার করেছে, তারপর অসংস্কৃত 
অবস্থায় ফেলে রেখেছে, নয় ত বুজিয়ে ফেলেছে, এই চলছে। 

ডি লেঃদপজ্-এর খাল-কাটার প্রস্তাবে প্রথমে ইংরেজ- 
দের মত ছিলনা । তাদের প্রস্তাব ছিল যে, খালের বদলে 
রেলওয়ে করে দিলেই ভূমধা-সাগরে থেকে লোহিত সাগরে 
যাওয়ার কাজ সহজ হবে। 


বিচিত্র-জগৎ 


কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, রেলওয়ে দ্বারা বন্তম।প 
খাশের কাঞ্জ করতে গেলে প্রতি ঘণ্টায় দশখানা ট্রেন দিন 





হয়েজ থাল। 


বঙ্গভ্রী-৬ বর্ষ [ হয় খণ্ড-«ম সংখ্যা 


সস ঃঈন শিমান ভাবে চালান দরকার হত। সে এক অসম্ভব 
ব্যাপার | খাপ বদি বন্ধ করে দেওয়া হয়, ভারতবর্ষ ইংলগু 
থেকে আরও ৫০০০ মাইল দুরে গিয়ে পড়বে । 
নেপোলিয়ান যখন ইংবাজদের কাছ থেকে ভারতবর্ষ কেড়ে 
নেবার মতলন করেন, তখন তিনি স্ুয়েজ খাল খননের সাম- 
রিক উপকারিতা বুঝে এই অঞ্চল জরীপ করবার ভঙ্গ লোক 
নিধুক্ত করেন। 
নেপোলিয়ানের নিধুক্ত প্রধান ইঞ্জিনিরার লাপেয়র 
ব্পেট পাঠালেন, লোহিত সাগরের সাধারণ উচ্চতা ভূঘধা- 


সাগরের অপেক্ষা ৩৩ ফুট ৬৮, অত এব খাল খনন সন্তব পয়, 





ুয়েজ গালে গেট স্বোট পালবাতী স্থানীয় মৌক। যাায়ত করে। 


সম্ভব $লে৪ বহু অর্থবাঘ়-সাপেক্গ। নেপোলিয়ান এতেই 
পিছিয়ে গেলেন। 

ডিলেসেপ স্‌ কিন্ত দণ্বার পাএ নন । তবুও থাল-কাটর 
প্রস্তাবে কর্তৃপক্ষকে রাজি করানো ঘায় নি-তারা দেখলেন, 
থালের ঢুই মুণের উচ্চতার পার্থকা এত বেনী যে, সে হিসেবে 
দেখলে গ্রণালীকে জল-প্রপাঁতের মত মনে হবে । 

অলশেষে ডি-লেসেপ্‌ ভাইসরয় মহম্মপ সৈয়দ পাশার 
নিকট আবেদন পাঠালেন। টৈয়দ পাশা বলে পাঠালেন, 
প্থাল কাটার প্রস্তাবে 'আমার সম্পুণ মত আছে । আমি 
আপনাকে সাহাঘা করতে গ্রস্তুত।” 

এ ব্যাপারটা ঘটল ১৮৫৪ খুষ্টান্দের নভেম্বর মাঁসে। ঢু? 
সধ্চাহের মধো ডি-লেসেপস্‌ মিশর গবর্ণমেন্টের অন্থমতি 


পেয়ে গেলেন। কিন্ধু ডি-লেসেপ স্‌ যেমনটি আশ করে 
ছিলেন তেমনটি ঘটল না। পোকে বিশে কোন আগ্রহ 
দেখাল না। এমন সময়ও উপস্থিত হল, যখন অর্থাভাবে 
থাঁল কাটার কাজ বন্ধ বাথতে হবেঃ এনন পস্তাবনা দেখা 
গেল। 

খাল যখন প্রথম কাটা হয়েছিল, তগনও সমুদধে ইন, 
পরিচালিত জাহাজ একাপধিপঠা আাদিন করঠে। পারেশিন 
কমে যখন পাল-হোলা জাহাজ কোনঠাসা হয়ে গেল ইরান 
চালিত জাহাভের দারা, ৩খনহ গর্ত পঙ্গে হদেড খালের 
উ্ন'তর দিন শক হল । 

ডিলেসেপকে থে হাবণ ঠিক অবন্ঠার বিবাদ 
মংগ্রাদ করতে হয়েছিল, ত| শ্ুপু লাগনৈতিক বা অথনৈতিক 
নয়, তথন আধুনিক গুগের উন্নত ধরণের ধথাদি আশিক ত হয় 
পি-আফ্রিকার গ্রথর সগাতদে তপু পাতি কোদাল ও ঝুড়ির 
সাহাযো ৭৫ মাইল লঙ্ব। থাস খনন করবার কষ্ট ঘে কি, তা 
সহজে অগনিত হবে। 

মিশরের ভাঁহম্রয় প্রথমে ২৫,০০৭ অঙ্গ গননকাধোর 
জন্কে যোগাড় করে পাঠিকে দেন খাল কাটার জন্থো এর। 
খোরাকী এনং মভ্রণী পাবে এইট ঠিক হয়। কিছ্ট হিনি 
কাশ্মান্‌ জারি করবার পূ্েহ তুরস্কের সুলতান এ প্রণানীতে 
বুল] সংগ্রহ বন্ধ করে দিলেন । 

আধুনিক ধুগের ভরমণকারীরা জাহাজের ডেকু থেকে 
পোর্ট টৈরদের দিকে চেয়ে দেখলে দেখতে পাবেন যে, পো 
সৈমদে মিষ্ট জলের খাল ইন্মেলিয়ার দিক থেকে এসেছে । 
এই মিষ্ট জলের থাগ কেটে আনা হয়েছে নীলনদ থেকে, 
ইস্মেলিয়ায় এসে এটা ইংরেজি 1 অক্ষরের আকারে স্ুয়েজ 
ও পো দৈরদের দিকে চলে গিয়েছে । 


ইম্মেলিয়া থেকে অনেক দূর পধাস্ত এই মিষ্ট ভলের খাল 
একটা প্রাচীন খাত বেয়ে অগ্রসর হয়েছে, এই খাত ট্রটেন- 
থামেনের সময় থেকে দরুভূমির মধ্যে বর্তমান আছে। 

মরুভূমির নধ্ে জল সরবরাহ করে কুধিকার্যের সুবিধা 
করার জন্যে প্রাচীন ঘুগে এই খাল কর্তিত হয়েছিল। 
বাইবেলে বণিত জোসেফ, ও তীর পরিবারবর্গ এখানে .বাস 
করেন। 


অগ্রহায়ণ--১৩৪৫ ] 


গ্রথম থেকে ডি-লেসেপসএর নজর ছিল শ্রমিকদের 
দিকে । ১৮৫৬ সাল থেকে ডি-লেসেপ্.এর যত্বে ও চেষ্টায় 
তাদের লভ্যাংশ পাবার ব্যবস্থা হয়। 

স্বয়েজ খাল কোম্পানীর চাকুরীতে যাঁরা ঢোকে, তাদের 
নানারকম স্থুবিধে আছে । কোম্পানী কখনও তাঁদের ডিস্মিদ্‌ 
করে না। ঢুকবার সময় প্রত্যেককে একট! পরীক্ষা দিয়ে 
তবে টুকতে হয়। অনেক পাইলটকে ছু'বছর শিক্ষানবিণা 
করতে হয় । 

শরনিকদের শ্ুবিধার জন পো ছুয়াদ নামে নতুন সঙ্কর 
তৈরী হয়েছে পোট দৈয়দের পূর্বতারে মরুভূমির মধো। 
সেখানে শ্রমিকদের জন্তে বাড়ী ও বাগান ইতাদি কোম্পানা 
ঠৈরী করে দিয়েছেন, বদিও শ্রমিকরা সেখানে থাকা অপেক্ষা 
পোট শৈয়দে থাকতে বেশী ভালবানে, কারণ, সেখানে 
থিসেটার আছে, সিনেমা আছে। 

সুয়েজ খাল কো্পানী যদি মিশরীয় আইন অনুসারে 
[মিশরে চু জব, ৩৭৪ কোন্পাণীদ  অফিদ্‌ 
প্রেসিছে্ট ও সেক্রেটাতী ফরাসী, বত্রিশজন 


পাঁরাহে 
অনশ্িত। 
ডিরেউুরের পো একুশ জন ফঙাসা। 

সাধারণ কন্মগারীদের মপ্যে শানাজাতীয় লোক আছেন 
কানাল গ্লেশনের করত: একগন কগিকান। 


পারচালনা কোম্পানা অঙ্থলোকের হাতে 


নিষ্টজলের থাল 
ছেড়ে দিয়েছে, 
কেবল ছেখনে স্রেণনে জল ফিল্টার করবার ভার আছে 
কোম্পানীর ওপর । 

কোম্পানীর প্রধান কাজ হচ্ছে খাল জাহাজ চলাচলের 
জল্কে খোলা রাখ।-খাঁতে ছু'ধারের মরুভূমির বালি উড়ে পড়ে 
খাল বুজিয়ে না দেয়, সে জন্তে ড্রেজার বোটগুলি সর্ববদ! 
খাটান। খালের ওয়ার্কস্‌ ডিপার্টমেন্টের ওপর এ সমস্ত 
কাজের ভার আছে। 

ওয়ার্কম্‌ ডিপার্টমেন্টের এঞজিনিয়ারেরা  পারীর 
পলিটিক্নিক্‌ স্কুলে সুশিক্ষিত । পো সৈযদে এই ডিপাট- 
মেন্টের বড় কারখানা "মাছে, সেখানে খাল-সংক্রান্ত সকল 
গ্রাকার যন্ত্র মেরামত হয়, ড্রেজার বোটের দত -ওয়ালা কোদাল 
যখন ভোতা হয়ে যায়, তখন সেগুলোতে শান দেওয়া এই 
ডিপর্টেমেগর একটি বিশেষ কাজ। ট্রাফিক্‌ ডিপাটমেন্টের 
ফাজ এরচেয়ে অনেক সহজ | জাহাজ চলাচলের বাবস্থ। করা 


এ 


বিচিত্র-জগৎ ১ 


সু, 


হী ১০১৯ আতএব 
ও প।ইলট যোগান এদের কাজ । এই ডিপাটমেণ্টের চা 


মাধারণতঃ ফরাসা নৌ-বিভাগ থেকে সংগ্রহ কর! হয়। 


বিটিশ পো অকিস্‌ প্রথমে বছর ছুই সুয়েজ খাল দিয়ে 
ডাক চলাচলের বাবগ্বা করতে রাজি হয় নি। তাদের ধারণ! 
ছিল, এতে অনেক সময় নষ্ট হবে| কিন্তু এখন দেখা গিয়েছে, 
পৃর্দের অঙ্গনান সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, পোটৈয়দ ও পোর্ট- 
তেউফাকের মধো জাহ!জ থুব দ্রুত চলাচল করতে পারে। 





এ 


মরুডুমির ঝাল ভ্রমাখত হয়েজ খালে উড়িয়া আসিয়। পড় ক্রমাগত 
বাদি তুলিয়া খাল যাতায়াতের উপযোগী রাখিতে হয়। ড্রেজারের এই 
অংশ শুধিয/সতোন। ঝলি জললৌোতের সাহাো তীরে নিক্ষেপ করে। 


কোম্পানীর মোটরবোট আড়াই ঘণ্টার মধো এই দুরত্ব 
অতিক্রম করতে পারে । 

সুয়েজখাল পার হবার সময়ে সাধারণতঃ দুজন পাইলট 
প্রশ্েক জাহাজ চাঁলনা করে। একজন অর্ধেক পথ নিয়ে 
যায়, আর একজন বাকী অদ্দেকটুকু নিয়ে যায়। তবে 
এরা নিজেরা জাহাজ চালায় না। কাপ্রেনকে পরামশ দেয় 
মাত্র। 


বঙ্গতী- ৬ বর্ষ 


»ত প্কযানালের ধারে বর্তমানে যে সব টাউন আছে, তাদের 
মধ্যে সুয়েজ বহুদিন থেকে বর্তমান। 

স্ুয়েজ আগে ছিল একটি ক্ষুদ্র ও অপবিফ।'র আরব 
গ্রাম । এখন তেষনি অপরিষ্কার ও কুস্রী একটি আরব টাউন। 





নৌকায় নামা-উঠার পরিবর্তে এখন এই বাবস্থা কর! হইয়ছে। 


দু'একটা বাড়ী 
ভাড়ার জন্কে তৈরা হচ্ছে। সিষ্টজলের খালের কল্যাণে ঘোর 
মক্চভুমি হলেও এখানে ফুল, ফল, শাকসবজি উৎপন্ন হর। 

স্থুয়েজ দিগন্তপ্রলারী মরুভূমির মধ্যে | কিছুদূরে লোহিত 
সাগরের বক্রাক্কৃতি ভীরভূণি, পিছনে আফ্রিকার উবর পর্ব ত- 
মাপা, মাঝে কতকগুলো তেলের টাঞ্চ এবং কিছুদুরে পোর্ট? 
ইব্রাহিমের কারখানার লহ্ব! লন্ব! চিননি | 

মার একটি ছোট টাউন হচ্ছে পোর্ট তেউফিকু। ক্ষু্র 
সর, স্ুয্বেজ খালে ঢুকবার মুখেই অনস্থিত। খালের ধারে 
আভিনিউ ছেলেন বলে একটি রান্ত।, এই একমাত্র বড় রাস্ত। 
গোটা সবের মধো । মাঝে মাঝে বড় বড় গাছ, এগুল 
ছারার জন্তে রোপণ করা হয়েছিল এই মরুভূমির দেশে । 

জলের ধারে ধারে বেঞ্চ পাত, দু'একজন আদা ছোট 
ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে বেড়াতে বার হয়েছে । পোর্ট 
তেউফ্রিক আসলে বন্দর নয়, যতক্ষণ পধ্যন্ত পাইলট না আসে, 
ইউরোপগামী জাহাঁজগুলে! এখানে ততক্ষণ অপেক্ষা করে। 


পোর্ট ইবাহিমণ্ড একটা ক্ষুদ্র টাউন। এখানে তেল 
চোল।ই কর্ণার কয়েকটি কারখানা আছে । জাহাজের তেল 
এখান থেকে সরবরাহ করা হয়। পোট' ইব্রাহিমের অধি- 
বাসী অধিকাংশ এই তেল-চোলাই কারখানার শ্রমিক ও 
কর্মচারী । 


সুয়েজ মহরে আজকালকার ধরণের 


[ ২য় খণ্ড ৫ম সংখ) 


স্ুয়েজ টাউনের পূর্বব্িকে পূর্বের মন্কাবাত্রীদের একটি 
তাবু ফেলবার স্থান ছিল। তাদের মধ্যে ইজিপ্ট, পিরিয়া, 
তুরস্ক, নানা দেশের লোক থাকতেন। আজকাল সেস্থান 
শূনা পড়ে থাকে, মাঝে মাঝে হয় ত এক আধজন অশ্বারোহা 
বেছুইনকে দেখ! যায়। 

সুয়েজ খালের পথে ছুটি লবণাক্ত সদ পড়ে _লেক-বিটার 
বা তিক্তহদ ও তমসাহদ,--তিক্তই৭ দুটি, বড় ও ছোট । 
তমসাহদের ভীবে ইদমেশিয়া নানে ক্ষুদ্র টাউন । এই টাউনে 
বালুব ঝড় বড় দেশী, উতমদিকের মরুভুনি সর্বদাই চাইছে 
পুতি ফেলতে ।  অিবালীবা 
প্রাণপণে চেষ্ট' করছে নরুভূমিকে দূরে রাখতে । মান্ুব ৪ 


মহহকে বালুস্তষপের মধ 
মরুভূমির হপ্যে এখানে সদাই একটা যুদ্ধ চলেছে । 
ইসমেলিয়া সহরের উদ্ভানগুপল পার! শ্ুযেজ অঞ্চলের 
মণো গসিদ্ধ। বাগানের মধো সবএষ্ঠ বোগেনভিলিয়। গাছ 
বেশী দেখা যাবে। শামনকর্ড। ইস্মাইল পানা 


মিশরের 





পোর্টনৈয়দে মোট রবেটের জন্ত পেট্রোল সরবরাহ করিবার বাবস্থ! আছে। 


এখানে একটা প্রাসাদ ঠতরী কবেছিলেন দু'পক্ষ ডলার 
বায়ে। হুয়েজ খাল খনন সমাপ্ত হবার পরে তিনি এখানে 
একটি বৃহৎ ভোজ-উৎ্সবের অনুষ্ঠান করেন। নে প্রাসাদের 
বর্তমানে কোন চিহ্ন নেই । 


বিশ্ব-সৃষ্টি 


মানব-লভাতা হতে যে-ভদ্রতা| বর্বরতা আনে, 

দেয় বাথ! স্বার্থের সংঘাতে শত ছুর্ববলের প্রাণে 

ব্যাপিয়া সমগ্র বিশ্ব স্থট্টি করে তীব্র অন্ধকার, 
মানব-রুধিরে মঞ্্রপাঠ করে মৃত বন্দনার 

যন্ব-দানবের সনে পৈশাচিক পুষ্প উপচারে 

হে মোর শতাব্দী আজ ধ্বংগ করো-প্বংস করো তারে। 


মিথার ভাবে তার ধণী:ত হয় ধর লোপ, 
স্বেচ্ছাচারে জাগে শিহা মানবের মৃত্রা মশ ক্ষোভ, 
[প্রাবর সুধা নিয়া ভাগাকাণে রক্ত উদ জাগে 
নটবাঁজ করে নৃহা) অপুর ছ।রে ভিঙ্গা মাগে, 
অভয় মঙ্গলশগা নাহি বাজে যুগের খন্দিরে 
সভাতার ধ্বংস হোক্‌ ঠে শতাব্দী কালসিদ্ধ-নারে । 
শবের সমষ্টি হি নহে কিছু নিখিল জীবন, 

মে শক কদর করি অকলাণ মানি" অন্ুক্ষণ 

«ে সভাতা দিলনা ক? মহত্ডের কোন পণ্চি 

ক্ষুত্র আঁমতের লাগি, যে সভাতা পাপের মঞ্চদ 
করিতেছে উগ্রতম অদতোর ক্ুপ্ধ অহষ্কাবে 

ছে মোর শহাব্দী আজি ধবংল করো-ধ্বংস করে। তারে। 
সতোর শ্রীক্ষেঞ্জে হেরি রথবাত্া চলেছে মিথার, 
ভগ্ডের মুদ্গ নাজে, সংকী্ন কগি? নীচত|র 

নু গ্রাএরকদশ চলিতেছে পঙ্গপাল মম, 
কু-উদ্দেশ্ঠ গ্রতিচিন্তে অপবিত্র হছে দৃণাতম | 
ঘা্থশব্র নিয়ে তারা বর্িতেছে সংসারে চাতুরী, 
যাহারা বোঝে না কিছু তাঁহাদের বক্ষে হানে ছুরি। 
দৃ্টি-বিভ্রমের পথে যুক্ত আছে শতেক যুবতী 
তাদের মিটাতে ক্ষুধা,নিত্য যার! সমাজের গতি 
করিতেছে নেতারপে, রাগ দ্বেষ নঠেক বঞ্জি শ, 
দর্শন-বিজ্ঞান নীতি যার! আজি করেছে বিকৃত, 
বিশ্বের কলঙ্ক ভারা, তবু ঠায়! নির্ব্বোধ মানন- 
সম্প্রদায় করিতেছে তাহাদের জয় শঙ্ঘরব | 


-_শ্রীতপুর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য 


সামোর সঙ্গীত যার] গাহিতেছে এ সভা জগতে 
তাঁহারা বপন করে অসনত। জীব-যাত্রা-পথে 
দ্বন্দের সজন করে সমরের ডাকে হুতাশনে 
ঢাকিয়। মারণ-মস্ত্র ভদ্রতার ছদা আবরণে । 
শান্তির লাগিয়া যারা সম্মেলন করিতেছে নিতি 
শআহাদের কণ্ঠে ওঠে বারার সংগ্রামের গীতি | 
আগ্িকার মুত্তিকার নাহি রস, নাহি গন্ধ ফুলে, 
বছেনা ক? সমারণ শান্তি-িদ্ধ পল্লী-কৃঞ্ে দুলে ; 
নদীর প্রবাহধারা চিরস্প্ু শুফ মরুভূমে, 
শহ্য নাহি, শম্প নাহি, পৃ কাদে উগ্র চিহাধূমে 
ধাঠাণের মূর্খ ভার কৃটচক্রে এই চিন রাজি 
রয়েছে সম্মুথে মম, তাহাদের ধ্বংস করে। আজি । 
ংস করো সাতার গর্কোত হিমাদ্রি-শিখর, 
আগগ্লেরগিবির সম তুমি জাগো বিশ্বের ভিতর, 
ভোগার গৈরিক-শাবে উম্ম হোক পাপের ফগল, 
আত্ম সমর্পণহীন ধবংস হোক, নীরব শিশ্চল 
হোক যারা কোন দিন চিত্ত স্থির কথেনি ভুলিয়', 
মিথ্ার কালিমা মাখি থুরিয়াছে মহতি গঠিগা। 
সহা জগতের চেয়ে বন্ধদ্বীপ মন্ুন্দর নহে, 
আদিম মানব সেথা সারলোর প্রীতিপুণ্যে বহে 
হানল কুটির মাঝে শাজতময় যুক্তির বাতাসে; 
মভ। জগতের দূরে |শখসম আরথাক হাসে। 
বন্দীর শৃঙ্খল সেথা বাজে নাক লৌহ কারা গেহে, 
সবগের নিশ্পেষণে নাহি রক্ত ঝরে নরদেহে । 
দানবীয় চরমতা সভ্যতার হেরিয়াছি এবে 
আর কেন 'হ শতাবা! ধ্বংসরূপী €ঠ বিশ্ববোপে 
ধ্বংপের পশ্চাতে রহে সনাতন স্থষ্টির নিঝ র, 
আবার হাসিবে বিশ্ব নন্দনের সম নিরন্তর । 


যে সভাতা-ছদ্রতায় ক্ষিপু-পৃথী অন্ধের বস্কারে, 
হে মোর শতান্ধী আজি ধ্বংস করো-ধ্বস করো তাবে। 


সপপসপস্পি 


. সত পাল 


উলট-পুরাণ 


এদিকে রামচরণ যাওয়া অবধি সুশান্ত দরজ|র দিকে 
কান পাতিয়া রাখিয়াছিল। আাভার নিজহস্তের চা পরিবেশন 
কদাচিৎ তাহার তাগ্যে ঘটিশেও। আজ আহার মন 
বলিতেছিল, আভা আজ নিজে টা লইয়৷ আমিবে। কাল 
সে কটা বিধিয়াছে, করুণামদী আজ কোমল হস্তে সে কাটা 
নিশ্চয়ই তুলিয়া লইবে। 

হঠাৎ পদশন্দ শুনিয়া আুশান্তর বুকের রক্ত িলাতঃ 
করির। উঠিল । পিহছনে চাহিথা দেখিল, খোগ-খোস দাড়ি 
সমাকার্শ মুখ লইগ| বামচরণ চা লইয়া কক্ষে প্রবেশ 
রক্কের চাণ কেক হব্চি কমিয়া 
বুকের [ভতরুটা খাল 


করিতেছে । স্শান্থর 
আপিল) হনে হইল) আথার এবং 
হইয়া যাইতেছে | 

একঢোক গরম চা গিলিয়। সশাস্ত সন্বিৎ লাহ করিল। 
বামচরণ তথন চলিরা গিয়াছে, কিন্তু হামাকের কড়া-ঘন-গন্ধ, 
ঘরের বাতাম তাহার আগমনের সাঞ্ষা দিতেছে । 

দাযোদ বাণু কহিলেন, িএান্ত বাবুর একটা গান 
হোক্‌।, 

চি ক ৪ চা 

শননা!। পদার 


'টনিহি আমাদের 


পরদার গ€পারে দীড়াইরা আহা 
ফাঁক দিয়। দেখাইয়া আতা কাল, 
গ্রেদোন্মাদ বাবু), 

শ্বনননা বিস্মঠ কঠে কহিল, শি থে আংদাদের সুশান্ত 
বাবু! 

আভা! কহিল, 'গুঁকে তুমি চেন? 

খুব চিনি! উনি আগার দিদির দেওর |, 

অত্যন্ত আশ্চর্য হইথ। আভা কহিল, তাই ন| কি? 

সুনন্দ! গ্রশ্ন করিল, “উনি দিন আঁদেন ?” 

ইটা, প্রায় বাতি ৯টা পর্যন্ত গানবাজনা! করেন ।” সুনন্দা] 
কহিল, “তাই এখানে ভাবী গরম। চল ও ঘরে গিয়ে 
বসিগে”, বলিয়। ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল । 

স্ুন্দাকে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়। আহা 


_ প্রীঅমল! দেবী 


কহিল, “ভাই সুননা! সুশান্ত বাবুর সম্বন্ধে অনেক বাতা? 
তোমার কাছে বলেছি, কিছু মনে কর না জুনন্দা নীরস 
কণ্ঠে কহিল, গেনে করবার কিছু তে| নেই, ভাই 1) কিছুক্ষণ 
চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, “আমাকে বদি কোন পুরুষমান্ 
এরকম করে অপমান করত তাহলে (একটু উত্তেজিত 
হয়া) আমি কোনদিন তাকে বাঁগী ঢুকতে দিতুম না। 
ছিঃ লেখাপড়। শিণে, ভদ্রলোকের ছেলে এ নীচ হয়, তা 
আগি জানতুম না। অথচ জানাইপাবু কত ভদ্র! ক 
পৰি তার মন! মেয়েদের উপর কত উর শ্রদ্া।” একটু 
উপ করিয়া থাকিয়া কাহল, “আনার বড় দি? এব ভাঙ্টো 
দারী।, 

বিশ্মিত কে আড! কাল, 'কেন ভাই? 

কান দিন পিছে শাসন করেন নি, কাউকে শামন করতে 
দেন শি।? 

আভা কহিল, “কেন, ওর বাপ, মা? 

'ওর বাবা মা] ঠো নেই! আমার দিই এক রকম 
ওকে মান্য করেন ।, 

“তোমার দিদি বুঝি ওকে খুব স্নেহ করেন? 

মো বোধ হয় নিভের ছেলেকে এতখানি গ্নেঠ করে না। 
কিন্থ মেহের সঙ্গে শাসনও ৩ দরকার |? 

“তোমার জামাইবাবু শাসন করেন না?” 

ভজামাইবাধু নিজের কাজ নিয়েই এত ব্যস্ত বে, সংসারের 
কিছু লক্ষা করবার সযয় পান না। আর পেলেও বড়দিদি 
ওর দোষ ঢেকে রাখেন। এই দেখ না দিন রাঘ্ভির করে ঘরে 
ঢুকছেন, আমি কতদিন দিদিকে বলেছি, ওুঁকে নিষেধ করতে, 
করেন নি; জামাইবাবুকে বলতে বলেছি, তাও বলেন নি। 
অথচ যত অপদার্থ তুমি গুঁকে মনে করেছ, তা” উনি নন। 
এম, এ.-তে ইংরাজীতে ফাষ্টক্লাশ পেয়েছেন, ল'-এতে ও ফাষ্ট 
ক্লাস ফাষ্ট, শুর পক্ষে কিছু বিচিত্র নয় |? 

স্বনন্দার উত্তেজনার কারণ নির্ণয় করিতে আভার দেরী 


অগ্রহার়ণ--১৩৪৫ ] 


হইল না। মুচকি হাসিয়া কহিল, তুমিই তো সুশান্স নাঁবুর 
ভার নিলে পার ভাই।” 

সুনন্দা ঝঙ্কর দিনা কহিল) "আমি কে ভাই, আমি কেন 
নিতে যাৰ)? 

হাসিল আভ! কহিল, কেন? তুমি গর মাহ্মীয়। হয় 
ত দিন পরেই--, 
কথাট। উপ্টাইয়া দিয়া 
রাত 


“বাজে কথা বলো না, আভা ।? 
স্থনন্দা কহিল, 'ড্রাইহার তো এখনও এল না ভাই ! 
আটট। থেজে গেল ।  প্রণর বাবু হয়ত এসে বমে আছেন? 

গ্রণৰ বাবু কলেজের ফিলজফির প্রফেপার। ঠিক এমনি 
সময়ে মোটরের হর্ণ বাজিয়া উঠিল। গুনন্দা কঠিল, “এই 
থে এসেছে, ভাই | ভদ্রলোক অনেকদিন বাঁচবে 
কাকাবাবুর সঙ্গে একবার দেগা করে যাওয়া উচিত, কিন্ধ যে 
রকম বাস্ত হরে আছেন ।? 

আভা কহিল, চল ন1 দেখ! করিয়ে দিচ্ছি।+ 

স্থনন্দা বাইতে উদ্ধত হঈলে আভা কহিল, “ভাই একটু 
দাড়াও, (ড্রয়ার ইতে একটি চিঠি বাহির করিয়া) তোমার 
চিঠি নিয়ে যাও? । সুনন্দা বিস্মিত হষইরা কহিল, “কার চিঠি 
শা? 

আভা মচ্কি হালি কহিল) “তোমার বরের । ঠিকানা 
তুপ হয়ে আমার কাছে পৌছেছিল | সুনন্দার মুখখানি 
রাঙ্গ| হইয় উঠিল, দে কৃতি কোপের সহিত কঠিল-- 
“মাভা ছু্শি হচ্ছে!” কিন্তু চিঠিখানি ব্লাউজের মধ্যে 
ঢুকাইয়া রাথল। 

স্বশাস্তর গানের মারা শৌছুন হইতে জাট গুনে উঠিয়াছে 
এবং দামোদরবাবুর বাজনা গানের ভিত তাল রাখি? 
চিলিয়াছে। তাহার দুই চক্ষু মুদ্রিত, মস্তক দোছুলামান, 
মুখে হাশ্তকর তঙ্গী 

আভা কক্ষে প্রবেশ করিয়া ডাকিল, “নাবা !' বাদক ও 
গায়ক কাহারও কাণে সে ডাক পৌছিল না। আভা তীক্ষ 
বষ্ঠে ডাকিল, বোবা ! 

দামোদর বাবুর ছুই চক্ষু উন্মীলিত হইল, বাজনা বন্ধ 
হইয়া গেল, মুখের ভাব হ্বাভাবিক হষ্টফা আপিল। হিনি 
দি-নস্তি্ধ হইয়। কডিলেন, “কি মা? 
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গান বন্ধ করিয়া, ঘাড় ফিরাইয়া আভাকে দেখিতে গিয়। 
তাঠ!র পাশে সুনন্দাকে দেখিয়া হুশান্তর দুই চোখ কপালে 
উঠিল এবং ঘাড় ফিরাইতে ভুলিয়া! গিয়া সে তাহার দিকে 
হা করিয়া তাকাইয়া রহিল। আতা বক্রদৃষ্টিতে তাছাকে 
একবার দেখিনা লইয়া দামোদর বাবুকে কহিল, “ম্নন্দ| 
যাচ্ছে ।” ও 

দামোদর বাবু কহিলেন, “যাচ্ছ মা? বেশ। 
একদিন এস 

সুননা সুশান্তর অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্থ করিয়া দামো- 
দর বাবুকে কহিল, 'মামি বাচ্ছি কাঁক1 বাবু। বলিয়া 
নদ্ধর করিয়। কহিল, “আভাঁকে নিয়ে আমাদের ওখানে 
একদিন দাবেন, দিদি বলে দিয়েছেন ।? 

দামোদর বাবু কহিলেন, “নিশ্চর যাব মা। শিশ্চয় যাব 

আাভা ও সুনন্দা চলিয়া গেল। সুশান্ত নির্বধোধের মত 
তাঁকাইয়া রহিল। 

বলা বাহুল্য, ইহার পর আর গান জমিল না। কিছুক্ষণ 
পরে সুশান্ত বিদায় লইল। 

রাস্তায় নানি দুশ্চিন্তায় ও আশঙ্কার সথশাস্তর কপোল 
বারংবার ঘন্মাক্ত হইয়া উসিঠে লাগল। মুনন্দ] আভার 
সহিত দেখা করিয়াছে ও তাহার সম্বন্ধে সকল কথ শুনিয়! 
গিদাছে এবং এতক্ষণ রান্নাঘরে একান্তে বপিয়া একে একে 
সমপ্ড কথা বৌপি'দর কর্ণগোচর করিতেছে । কাজেই 
ইহার পর বাড়ী যাবার কোন প্রয়োজন আছে কি? বৌ- 
দি'দর সামনে আসামী হইয়া দীড়াইয়। স্বনন্দার মু5কি 
হাসির খোরাক ঘোগানর চেয়ে মোটর চাপ! পড়িয়া মরা 
ভাল। কিন্তু রাস্তায় মোটর ছিল না। কিছুক্ষণ পরে 
একটা আপিল নটে, সুশান্তর খুব কাছ দিয়া গেলও, কিন্তু 
স্থশান্ত লাফ দিয়! সরিয়া পড়ায় মরা হইল না। কিন্ত 
এদকে তাহাদের বাড়ী প্রতি পদক্ষেপে নিকটবত্তী হইতে 
লাগিল। অতএব উপার? সহসা স্থশান্তর মস্তিষ্কের মধ্যে 
বিজলী থেলিয়া গেল। .আরে ছিঃ। নিছক মিথ্যার 'মাঁল- 
মপলা দিয় যাকে একদিন বড় বড় সেসনের মামলা গণিতে . 
হইনে, মে এই সামান্ধ বা(পাঁরটাকে সাম্লাইতে পারিবে 
না? সে বৌদিদিকে বলিবে, “তাহাদের ক্লাবের সান্ধা ঠবঠকে 
দামোদর বাবু যাগ দিয়াছিলেন। ভাহার প্রবন্ধ শুনিয়া 


আবার 
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চমতধতি হইয়া তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া বাড়ী লঙ্টয়া বান। 
সেখানে তাহার অম্থরোধে তাহাকে ছু'চারথান। গান গাহিতে 
হয়।+ ইহা ছাঁড়া অন্য কোন কথা উঠিলে সে সাফ অস্বীকার 
করিবে । 

গ্রশান্ত বাবু 'অফিপ-ঘরে বসিয়া কাজ করিতেছিলেন। 
তাঁহার দরজার সামনে দিয়া সুশান্তকে ঘরে ঢুকিতে হইবে। 
সুশান্ত বার কয়েক ইতন্ডতঃ করিয়া লম্ব! লম্বা পা ফেলিয়া 
চলিয়া! যাইবার চেষ্টা করিতেই প্রশান্ত বাবু মুখ তুলিয়া 
তাহাকে দেখিতে পাইয়! ডাক্‌ দিলেন, শানু |” 

লুশীস্ত, “আজে, যাই” বলিয়া সুবোধ বালকের মত 
কক্ষে প্রবেশ করিয়া ধাড়াইল। প্রশান্ত বাবু কহিলেন, 
সেই 8০881003 ০85৪টা বোধ হয় তোকেই চালাতে হবে। 
কাল সকাল থেকে আমার কাছে বসে তৈরী করতে আবস্ত 
কর+--বলিয়া আবার নিজের কাজ করিতে লাগিলেন। 
সুশান্ত কছিল, “আজ্ঞে-ই1১, তাঁর পর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া 
নিঃশব্দে সরিয়৷ পড়িল। 

দোতলায় উঠিয়াই সুশান্ত দেখিল, বারান্দা আপন 
পাতিয। বসিয়। বৌদিদি ও সুনন্দা মুদ্ুকণ্ঠে আলাপ করি- 
'তেছে। দেখিয়া! তাহার বুকের ভিতরট| ধক্‌ করিয়া উঠিল । 
তাহার পদ্শব্ধে মুখ ফিরাইয়া, তাহাকে দেখিতে পাইয়া 
_বৌদিদ্ি কছিলেন, াকুরপো, এদিকে এস।+ 

স্থশাস্ত কাছে আসিম়। স্থনন্দার মুখের দিকে তাকাইয়া 
দেখিলঃ সেখানে কালধৈশাখী ঘনাইয়া উঠিতেছে । মুখের 
ভাব যথাসাধা সহজ করিয়া সুশান্ত কহিল, “কি বৌদিদি ? 
তার পরই কহিল, “ভারী তেষ্টা। পেয়েছে,ঃ বৌদিদি স্ুনন্দাকে 
কহিলেন, “এক গেলাপ জল আন্ত রে ।” 

স্ুনন্দার পরিত্যক্ত আদনে সুশান্ত বসিয়া পড়িল। 
বৌদিদি জিজ্ঞাসা! করিলেন, "তোমাদের সভ| হযে গেল ?, 

“্যা বৌদিদি।” 

প্রনন্ধ শুনে সবাই খুব খুসী হয়েছে তো ?? 
এক ভদ্রলোক তো আমাকে ছাঁড়তে চাই- 
লেন না-_সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে চা খাইয়ে ছাড়লেন ।” 

“তাই নাকি! 

এমন সময়ে সুনন্দা জল লইয়া আপিয়া হাজির হইল । 
তাহাকে উদ্দেশ করিয়। বৌদিদি কহিলেন, “শুন্ছিদ্‌ সনি ! 


“ওঃ খুব ! 


[ ২য় খণ্ড ৫ম সংখা! 


ঠাকুরপোর প্রবন্ধ শুনে খুশী হয়ে এক ভদ্রলোক ওকে 
বাড়ী ধরে নিয়ে গিয়ে চ1 খাইয়েছেন 1 

স্থনন্না সুশান্তর হাতে জলের গেলানটা দিয়া শ্লেষের 
সহিত কহিল, “তাই না কি, সুশান্ত বাবু! আমাকে প্রীবন্থটা 
দেবেন তো একবার ; বুঝতে ন| পারি পড়ে দেখব ।১ 

সুশান্ত জনন্দার মুখের দিকে না তাকাইয়া জল খাইতে 
খাইতে ঘাড় নাড়িয়া ভানাইল, তাহাঁকে প্রবন্ধটা পড়িতে 
দিবে। 

সুশান্ত কহিল, “জামা-কাপড় ছেড়ে গা-হাত ধুয়ে আমি 
আসছি বৌদি ! তুমি ততক্ষণ খাবার ঠিক কর, গিদে 
পেয়েছে ॥ 

খাবার কথ| বলিলে বৌদির সম্তোষের সীমা থাঁকিত 
না, সুশান্ত তাহা জানে । 

বৌদিদি কহিলেন, “আচ্ছ।, এস ভাই--ঢল সুনন্দা! |” 

তেভলাগ উঠি! স্থশান্ত অনেকক্ষণ চুপ করিয়া! দাড়াইল। 
স্থুনন্দা তাহা হইলে বৌদিকে এখনও কিছু বলে নাই। 
হয়তো না বলিতেও পারে। দপুরের কথাও সে চাপিয়। 
গিয়াছে । আভাও তো তাহার চিঠির কথ! দামোদর বাবুকে 
জানায় নাই । লেখা-পড়া শিখিয়া মেয়েগুলোর আর কিছু 
না হোক, কিঞিহ 00100017058 50150 এর উদয় হয়ছে 
বলিতে ভইবে। 

রাত্রে খাওয়ার সময়ে স্ুনন্দাকে দেখ। গেল না। 
খাওয়ার পরে শরন-কক্ষে আপিয়। সুশান্ত দেখিল, টেবিশের 
উপর পেপায়-ওয়েট চাপ! দেওয়া একটা চিঠি । চিঠিট। 
খুলিয়া দেখিগাই তাহার মাথা থুরিয়৷ গেল, এ তাঁহারই চিঠি, 
আঁভাকে লেখা_“আভা ! আমি তোমাকে ভালবাপি_” 
লেখকের নাম হিসাবে লে শুধু শু" লিখিয়াছিল, কিন্তু তাহার 
স্থানে পরিষ্কার মেয়েলী হাতে লেখা রগিয়।ছে--4প্রমোন্মত্ত 
স্থঘেন। শুধু ইহাই নহে, চিঠির এক পার্খে চমৎকার ছোট 
পেহ্ষিলে আকা একটি ছবি--একটি হনুমান যুক্ত-পদ ও যুক্ত- 
কর হইয়! খাড়। দপ্তায়মান ; তাহার গ্ু-দীর্ঘ লেজটি বাঁকিয়া 
উঠিয়৷ তাহার নিজের গলদেশে বহু পাকে জড়ান; তাহার 
মাথ! এক পাশে কিঞ্চিৎ হেলান; চক্ষে কটাক্ষ, বদনমগ্ডলে 
গদগদ তাব; জিহ্বা কিঞ্িৎ বাহির হইয়াছে ও দুই কষ 
দিয়! লালা ঝরিতেছে ; মুখের সম্মুখে কিছু দুরে, কণ্ট কম 
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ফল (চিত্রকর খুন সম্ভব আনারস আীকিবার চেষ্টা করিয়াছে ।) 
ও মাপার পশ্চাতে এক গুচ্ছ কদলী। সকলের চেয়ে 
মর্মান্তিক ব্যাপার এই যে, হনুমানের মুখের সহিত সুশাস্তর 
মুখের কিঞিৎ পাদৃশ্ত আছে। চিঠির নীচে সুনন্দার হাতের 
লেখা, “কাল বড়দিদিকে ও জামাই বাবুকে সব বল্ব, অব 
যদি এর মধ মত পরিবর্জন ন| হয় ।” 

ছবি দেখিয়! ও সুনন্নার বক্তব্য পাঠ করিয়া সুশান্ত 
মাথ। গরম হইয়। উঠিল । বিড় বিড় করিয়া কহিল, “বল্গে 
যা! বয়েগেল। ছিনে জেোক, স্পাই কোথাকার 1, খাড়া 
হইয়া ধাড়াইয়া কহিল -_“মাভ| মেয়েটাতো! আচ্ছা প্যান্পেনে 
দেখছি! কি এমন লিখেছি! -_-“ভালবাসি”_সে তো 
আজকালকার দিনে ছেলেরা হর্দম্‌ মেয়েদের লিখছে, 
বলছে। তাতে কাউকে তে! এমন তুফান তুল্তে দেখিনি । 
আর এমন যদ্দি ঠিনকে! মন, তো হাই-হিল্‌ জুতো পরে, 
বেণী ছুলিয়ে কলেজে ন! যেরে বোর্ধা এটে ঘরের কোণে 
বসে থাকলেই পারে” । ঘন থন পায়চারী করিতে করিতে 
কহিল “যেমন আমি লিখেছি, তেমন আমাকে তো পাগল 
বলেছে। আমি তাতে কিছু মনে করছি, না তাদের বাড়ী 
ঘাওয়! বন্ধ করেছি*, কিছুক্ষণ টুপ করিয়া থাকিয়া, “হন্রমান ! 
আমি হনুমান !, হাত নাড়িয়। কহিল_-“এই হনুমান জুটুলে 
হয়, হবে কোন্‌ হোদল-কুৎকুতের সঙে বিয়ে মজাটা বুঝবে 
তখন !,তার পর স্ুনন্দার উদ্দেশে কহিল-ধন্বি গেয়ে 
বাবা। গ্রেহাউণ্ডের চেয়ে সাংঘাতিক! খুঁজে খুজে বের 
করেছে 1 বলে দেব। দিগে যা। আমি লিখেছি তার 
প্রমাণ কি?” চিঠিখান! কুচি কুচি করিয়া ছি'ড়িয়া জানালার 
বাহিরে ফেলিয়! দিয়! “গ্রমাণ তো এই, দিলাম তার নিকুচি 
করে। সাফ. মিথ্যে বলে দেব, ও নিজেই হিংসুটে, 
মিথ্যাবাদী বনে যাবে 1 

কিন্তু ক্রমে মাথ| ঠাণ্ডা হইয়া আসিলে ুশাস্ত বুঝিতে 
পারিল, এরূপ আশ্ষালনে কোন ফল হইবে না। স্থনন্দা 
ঘদি সত্যি বলিয়া! দেয় ও সাক্ষা হিসাবে আভাকে আনিয়া 
হাজির করে, অবস্থাটা সঙ্গীন হইয়া দাডাইবে। তাহার 
চেয়ে মিট্মাটু করাই ভাল। স্থুনন্দা লিখিয়াছে - যণ্দ এর 
মধ্যে মত পরিবর্তন না হয়--অর্থাৎ, চেষ্টা করিলে মত 
পরিবর্তনের সম্ভাবনা আছে। জানালা॥ ঝু*কিয়া দেখিল, 


উলট-পুরাণ 


্ সত, ৫ 


দোতলায় বড়দার ঘরে আলো তখনও নিবে নাই, অতএব 
ইজি-চেয়রে শুষ্য়া পড়িগা সুশান্ত একট! পিগারেট ধরাইল। 

সিগারেটের ধৃম সুশান্তর নাপিকারন্ষে, প্রবেশ করিয়া 
মস্তিষ্ককে আবিষ্ট করিল। ফলে তাহার চিস্তাধারা একটি 
সম্পূর্ণ অভিনব খাতে বৃহিতে সুরু করিল। সে ভাবিতে 
লাগিল, "সুনন্দা তাহাঁকে চার এবং সে যে রকম দস্তি মেয়ে, 
তাহাকে না পাইয়া সে ছাড়িবে না। কিন্তম্থনন্দা কি 
তাহারও চাওয়ার যোগ্য নয়? আভার চেয়ে কোন্‌ বিষয়ে 
সেকম? রূপ? আক তো দুজনকেই একসঙ্গে দেখিলাম, 
রূপে আহা শ্রনন্দার পাশে দাড়াইতে পারে ন|। বুদ্ধি? 
ইহার চেয়ে দেশী বুদ্ধি মেয়ে মানুষের থাকিলে পুরুষদের 
সদল বলে সন্্যান লওয়াঁই ভাঁল। কন্দিষ্ঠতা? সে এ 
বাড়ীতে আসা অবধি বৌদিদি সংসারের অদ্ষেক ভার তাহার 
ঘাড়ে চাপাইয়াছেন। মে অবলীলাক্রমে সে ভার বহন 
করিতেছে, এবং বড়দাদা হইতে আস্ত করিরা দীন মালী 
পরাস্ত সকলকে নশীভূত করিয়াছে । শুধু তাহারই উপর সে 
সন্থ্ট নঘ। ইহার কারণ শুধু 1১:10035--মামি আত্ম- 
সমপণ করিলেই খড়গধারিণী মালাধাবিণী হইয়। উঠিবে-. 
কিন্ত 

সুনন্দা নিঃশকে কক্ষে প্রবেশ করিয়া কাছে আসিয়া 
চেয়ার টামিয়া বসিতেই গ্ুশাস্ত ত্রস্ত হইয়া কহিল,+£ সুনন্দা, 
তুমি এসেছ । আমি তোমার কাছে যাচ্ছিলুম ।৮ 

স্থনন্দ! পাথরের মত কঠিন মুখ করিয়! নীরদ কঠে কহিল, 
“কেন? 

“মানে, আগার একটা কথা ছিল-_মানে”? 

বিলুন, আমি তো নিজেই এসেছি ।” 

স্থশান্ত কহিল, "হা, তাতো আনতেই হবে, মানে 
আমারই যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু -” 

সুনন্দা কহিল, “দেখুন সুশান্ত বাবু, আবোল তাবোল 
বকে লাভ নেই। আপনার বা” বলবার স্পষ্ট করে বলুন। 
আপনার বক্তব্য শোনবার জন্তেই আমার আস1।+ 

ক্ষণকাল পূর্বের সুশান্তর মনের মধ্য যে মোহজালের সৃষ্টি 
হইয়াছিল, তাহা বাম্প হুইয়! উবিয়। গেল। সে ভাবি, 
“বাবা! এর কাছে আত্ম-সমর্পণ করার চেয়ে হাঁড়কাঠে মাথ। 
গলান ঢের সহজ ।” 


ব্শ্রী-_-৬ষ্ট বর্ষ 


সুশান্ত কহিল,'দেখ, ৭” হয়েছে, ও নিয়ে বেশী গোলমাল 
করে লাভ নেই । 

সুনন্দা গম্ভীর কণ্ঠে কহিল, “কি করলে লা হবে বলুন? 

“মানে চুপচাপ করে যাওয়াই ভাল, আর কি।, 

সুনন্দা স্থির-দৃষ্টি সুশান্তর মুখের উপরে হস্ত করিয়া 
কহিল, “আমর! চুপচাপ করে থাকি, আর আপনি অবাধে 
ভদ্রলোকের মেয়েদের ওপর উপদ্রন করতে থাকুন, এই 
আপনি চান তো? 

স্থশান্ত প্রতিবাদ করিয়া কহিল, 'প(গশ! তা, 
কেউ চাইতে পারে! আমি বলছি--১ 

“ফি বলছেন? 

“আমি আর কখনও এমন করব না1+ 

সথনন্দ দুটিকে কহিল, “মাঁপনার কথ! আনি বিশ্বাস 
করি না 

স্থুণান্ত কহিল, 'ঘ।” করলে বিশ্বাস হবে বল, তাই করতে 
প্রস্তুত ॥ 


আবার 


স্ুনন্দার দুই টক্ষে বিদ্যুৎ টমকিয়া উঠিল । কাঁহল, 
"সত্যি ?, 

যা) 

“বেশ! তা”? হলে কাল থেকে আমার পিন মত 


আপনাকে চলতে হবে| 
হতাশ কণ্ঠে সুশান্ত কহিল, লব কিন্ত রুটিন্টা কি রকম 
হবে জানতে পারি কি? 
“পিশ্টয়! সকালে আপনি কোথা ৪ বেরবেন না। 
জামাই বা বুর কাছে বমে কাছ করতে হবে 1, 
উৎসাহের সহিহ সশান্ত কহিল, তা? তো করব, দাদার 
সঙ্গে কথা হয়ে গেছে ।? 
“বেশ! বিকেলে ক্লাবে যেতে পাবেন না। 
না থেললে ঘদি আমার শরীর খারাপ হয়? 
"খেলতে কে বারণ করছে? বাড়ীতে 
টেনিস কোট ত রয়েছে? 

২ সুশান্ত পথ করিয়] বাড়ীতে টেনিপ কোর্ট তৈয়ারী করা- 
ইয়াছিল। উহ! থে আহার এনন শত্রুতা করিবে সে কখনও 
ভাবে মাই। ক্ষীণ কঠে কহিল, “কার সঙ্গে খেলব? 

আমার সঙ্গে? 


খেলবেন! 


[২য় খণ্ড -€৫ম সংখ্যা 


ছুই চোখ কপালে দি সুশান্ত কহিল, “তোনার সঙ্গে? 
তুমি তে র্যাকেট ধরতেই জান ন|।” 

হাসি চাপিয়া সুনন্দা ক'হল, শিখিয়ে নেবেন)? 

+ও১, বলিয়া সুশান্ত চুপ করিল। 

তারপর সন্ধোর পর আমাকে গান শেখাবেন, 

“তোমার প্রফেপর যে সন্োসেলায় আসে ।” 

“িকালে আমতে বলব। আভা বলেছে, ও সঞ্জোবেলান 
পড়বে । আপনি রাজী? 

সুশান্ত টুপ করিয়া রহিল। 

সুনন্দা কহিল, বাজী ম| হলে বাধ্য হয়ে জামাই বাবুকে 
সব জানাতে হবে) 


বিশ্রী মুখ করিয়া সুশান্ত কহিল, বাজী । 

স্ুনন্দ| কহিল, “বেশ । আনি তবে উঠি । শুভনাগি! 
সারারাত্রি ধরে আভা স্ব দেখুন ।? 

মুনা] বাহির হইয়া গেল। দাঁতিমুখ খিচাহযা প্রশান্ত 


কহিল, প্বিথ দেখুন! ঘুম আগ আর হবে কিনা! 
৪ 

সুনন্দা যাইবার দ্রিন ঢ্ট পরে একদিন সন্গযার সময় অনল 
সন্্রীক আভাদের বাঁড়াতে আপিল | অনলের স্তর মিভ| 
সটান বাড়ীর ভিতনে চলিয়। গেল। অমল বাসবার ঘরে 
গিয়! চৌকীর উপরে বসিল। দামোদর বাবু মুদ্রিত চক্ষে 
তানপুরা সহযোগে গান গাহিহেছিলেন | 

অমল ডাক দিল, মেসোনশাই !? 

দ।মোদর বাবু চক্ষু খুপিয়া গান বন্ধ করিয়া কহিলেন, 
“আর! আমুযে! এতদিন আসিস নি কেন?” 

অমঙ্গ চৌকীর উপরে উপুড় হইয়া প্রণাম করিয়া পায়ের 


ধুল। মাথায় লইয়া কহিল, “একটু কা ব্যস্ত ছিলাম, 
মেসোমশাই 
বেশ! বেশ! প্রাকৃটিসের একটু সুবিধে হচ্ছে 


তাহলে? 

“আজে ই, একট আপট হচ্ছেবৈ কি! তে আমার 
বন্ধু সুশান্তর মত নয়।  ভই হচ্ছে জুনিয়রদের মধ্যে 
1636 1000৮) 07 

দামোদর বাবু বিস্মিত কে কহিলেন, ্ুশান্তটি কে? 


অগ্রহায়ণ--১৩৪৫ ] 


অগল কহিল, “আমাদের শান্ত, মেসোমশাই | থে 
আপনার এখানে দিন আমে 1? 

দামোদর বাবু বলিগেন, “দিন আসে নয়, আসত; দিন 
দুই বন্ধ করেছে। তা” €র প্রাকৃটিদ সকলের চেয়ে 
বলছিম? 

অমল “ই।/-সুচক ঘাড় নাড়িল। 

দামোদর বাবু অবিশ্বাসের হাগি হাসিয়া কিলেন, “গর থে 
কোন কাজকর্ম 'মাছে বলে তো আমার বিশ্বাস হয় না। 
আমার এখানেই তো রাত্রি নট! পথাস্ত আড্ডা দের, তাঃ ছাড়া 
শুনেছি, সমস্ত দিনট। হৈঠৈ করে খুবে বেড়াত সে দিন 
রামচ৫ণ বলছিল বে, ও বেলা ছুটোর সময় আমার এখানে 
এসেছিল ।১ 

তা” আসতে 
ছিল। 


ভাল 


পারে; হয়তো এদিকে কোন কাজ 


কিন্ত পতি মেসেনশাই ! ৪ আমাদের বারে 
অনিয়লদের মধো বেশ 91000 কছেছে 
দামোদর নাবু বিরক্ত হইয়া! কহিলেন, 25006 


মন! কচ করেছে। 


করেছে, 
মামি বন্রি বহর ধরে উকীল চরিরে থুখ 
হয়ে গেলাম, মামি বুঝিনে কোন্‌ উকীলের প্রাকৃটস আছে, 
কার নেই | এই যে, তুই এতদিনের মধো একদিনও আসতে 
গারিমনি এতে আমি খুপাই হয়েছি। 


গ্রাকৃটসের কিছু উন্নতি হচ্ছে 


বুঝতে পাচ্ছি, তোর 
কিছুফষণ চুপ করিয়া 
থাকিয়া, অবগ্ত বলছি না ুশাস্ত বাবুর কোন গুণ নেই, 
প্রাকৃটিস না থাকলেও চমত্কার গণনা আছে, 

£ও ল'এ ফাষ্ট হয়েছিল, মেসোমশাই |” 

“হোক, তাতে কিছু হয় না। ভাল পাশ করলেই ভাল 
উকি হওয়া! যায় না, খুন পরিশ্রম করতে হয়, পড়াশুনা 
করতে হয়।, 

“ও করে, মেসোমশাই | সেদিন একটা সেসন কেস-এ 
আসামীকে খালাস করেছে 

'ই।--ই|--সে কেসে ওকে না দীড় করিয়ে একটা বৃষ 
কাকে দাঁড় করিয়ে দিলেও আসামী খালান হত 1” 

অমল দামোদর বাবুকে কাবু করিবার অন্ধ উপাদ্ধ চিন্তা 
করিতে লাগিল । 

দামোদর বাবু বলিতে লাগিলেন, "কাজের লোক দেখলেই 
বোঝাযায়। এই দেখ, না, এ যে ছেলেটি, আমাদের 


উলট-পুর!ণ 
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আভাকে পড়ায়_কি নাম ওর? ই], প্রণব বাবু, কেমন 
ছেলেটি বল দেখি? যেখন দেখতে, তেমনি গুণ ? ফিলসফিতে 
ফাষ্ট কাস এন. এ | 

অমল কহিল, “স্থুপাংশু ইংরাজীতে ফাষ্টক্লাস এম এব? 

দামোদর বাবু বাধা দিয় কহিলেন, “নানা, ফিল- 
সফিতে । আমি জিজ্ঞেস করেছি । শীপ্র না কি “ডক্টর? 
হবে। কিন্তু কত বিনয়ী বল দেখি? দিন দুবার করে 
আনাকে তৃমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে-একবার আসার সময়, 
একবার যাওয়ার সময় (দামোদর বাবুর প্রণাম সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ 
দুর্বলতা আছে )--কত সাদাসিধে ! দেখে বোঝবার জে! নেই 
ধে, এ ছেলের দাখা বাপ, সোগেনহয়ার গজগজ করছে।+ 

“কেন, জুশান্তগ তো খুব বিনয়ী 

'হতে পারে । তবে মাথা নোওয়াতে একদিনও দেখি 
নি। তা ছাড়া দানিতব-জআানও নেই | আজ পরদিন আসে নি। 
আমি ধাত আটটা পথান্ত্র হা-পত্যেশ করে বসে খাকি। 
একটা খবর দেওয়া উচিত ছিল ।” 

“নিশ্চপ ছিল! ভনে ও বড় বাস্ত আছে। 
কেস ঢালাচ্ছে। 
উন সাবভঞঙ্জের কোটে একটা বড দেওয়ানী মামলায় ব্যস্ত 


একটা সেন 
কেসটা প্রশান্ত বাবুর হাতে ছিপ। তা 


আছেন বলে কেসট। ওরই ঘাডে চা'পয়েছেন।? 

“প্রশান্ত বাবু ততো এখানকার বড় উকীল ), 

*আজে হা।-দেওয়াশ, ফৌজ্ঘারী এই ছই-এতেইল 
মাসে হাজার তিনেক টাকা আধ়। 
ভুশান্তুর নিজের বঙদাদা।” 

“তাই নাকি! আমি তো জানতুম না? 

'আঙ্জে হা] । প্রশান্ত বাবুর নিজের ছেলে-পিলে নেই 


উন তো আমাদের 


কিনা! সুশাস্তকে অতাস্ত স্নেহ করেন।, 

দামোদর বাখু হাপিয়া কহিলেন, “তুই এত স্ুশান্তর হয়ে 
ওকালতা কাচ্ছদ কেন বল্‌ দেখি? তোর কি কিছু মতলব 
আছে?" 

“আজে ই]া--সুশান্তর সঙ্গে আভার বিয়ে দিলে হয় না? 

দামোদর বাবু 1চগ্তিত মুখে বলিলেন, “সভার বিয়ে এব!র 
দিতে হবে। আমি ত্র প্রণব ছেলেটির কথা ভাবছিলুম। 
তোকে একদিন ডেকে বলবও ভেবেছিলুম। এ ছেলেটি 
আমার বেশ পছন্দ হয়।--*তা” তুই যখন স্থশান্তর কথা বল- 
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ছিস --প্রশান্ত বাবুর ভাই-_ প্রশান্ত বাবুর ছেলেপিলে নেই__ 
মাসে তিন হাজার টাকার প্রাকৃ্স্_একটু চুপ করিয়া 
থাকিয়া "সুশান্ত এমন কিছু মন্দ ছেলে নয়, একটু চঞ্চল 
স্বভাব, বিয়ে হলেই ও সেরে যাবে; তা” দেখ, তুই চেষ্টা 
করে দেখতে পারিস । আমার অমত নেই, তবে অবশ্য 
আহার মতাঁমতট| একবার জানতে হবে । বড় হয়েছে, লেখা- 
পড়া শিখেছে । 

অমল পুলকিত কঠে কহিল, “মে আমি জানব এখন__ 
তারপর কিছুক্ষণ অন্থান্ত বিষয়ে আলাপ ও আলোচন। করিয়া 
কহিল, “যাই, একবার আঁভার সঙ্গে দেখা করে আমি” বলিয়! 
উঠিয়া পড়িল। 

এদ্রিকে অনলের স্ত্রী নিভাননী আভার সহিত আলাপ 
জমাইয়। তাহার মনের কথ! বাহির করিবার চেষ্টা করিতে- 
ছিল। নানা কথার পর নিভা কহিল, “ঠাকুরঝি, তোর এবার 
বে কর। উচিত 

আভা হালিয়া জবাব দিল, "উচিত তে! বৌদি! কিন্তু বর 
জুটছে কই ? 

“কেন? বর তো দিন এখানে আনাগোনা করছে ? 

ভুরু কুচকাইয়া আভা কহিল, “দিন আনাগোনা করছে ? 
কে বৌদি?! 

হাসিয়া আত্তা কিল, 'কেন, আমাদের সুশান্ত বাবু। 
তোর হ্দয়-ঘারে ঘন ঘন আঘাত করছেন--শুনতে পাচ্ছি।? 

"ও! তাই বল। সুশান্ত বাধু! হ্যা, আঘাত করছেন 
বটে__তবে হ্বদর-ছ্বারে নয়, আর একটুখানি ওপরে-_কাণের 
পর্দায়। আমার বুকের মধ্যে যে কুমারী মাল্য-চন্দন নিয়ে 
প্রতীক্ষা করছে, সে সাড়া দেয় নি।+ 

“তার মানে, সুশান্ত বাবুকে ভোর পছন্দ হয় নি।, 

“না বৌদি! তা তিনি যন্তই হাকাহাকি করুন আর ঢ।ক- 
ঢোল বাঁজান।” 

“বলিস কি তাই! স্থুশাস্ত বাবুর মত ছেলে, এমন চম্‌ৎ- 
কার চেহারা, এত গুণ !, 

'নুশান্ত বাবুর নাম করতে তোমার িবে যে জল ঝরছে, 
বৌদি! 

নিভা সকোপে কহিল, দদুর মুখপুড়ী ! 
ভিবে কেন জল ঝরবে? আমি তোর জন্যে ভাবছি। 


আমার 


বঙগপ্রী-_৬ঠ বর্ষ 
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কচি সবুজ ঘাস সামনে দেখেও যর্দি আমাদের মঙ্গলী গাই 
একবার শুকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তে। আমর। তার জন্যে 
ডাক্তারের ব্যবস্থা করি।? 

“ঁকন্ধ মঙ্গলী যদি পরের বাগানের চার|গাছে মুখ দিতে 
চায় তো কি কর বৌদি? 

এমন সময়ে অমল কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহাকে 
দেখিয়া আভা বিশ্মিত কে কহিল, “অমুদা কথন এলে ? 

“কেন ঘন্টাথানেক আগে, তোর বৌদির সঙ্গে ।? 

'আমাদের বাড়ীতে নয়, সহরে কখন ফিরলে ।, 

“বারে। কোথার আবার গিছলুন? শহরেই তে 
বরাবর আছি।; 

মুচকি হাসিয়া আভা কহিল, আমরা ভেবেছিলুম, 
কোথাও গিয়েছে । নইলে এক সহরে রণেছে, অথচ একদিন 
পাশ মাড়াও নি।? 

নিভা কহিল, “তোমার বোনের অভিমান হয়েছে গো ! 
পায়ে ধরে অভিমান ভাঙ্গা, পার তো পেহ গানট| গেখো- 
'বদসি ঘ্দ কিঞিদপি মালাচনান বকশিশ নিলে যেতে পারে ।? 

কোপের সহিত আভা কহিল, “বৌদি ! ছুষ্ট,মি হচ্ছে। 
বলে দেব সুশান্ত বাবুর কথা ?, 

নিভা বলিল, “বল ন।, হা গা, স্শান্ত বাবুর লঙ্গে মাভার 
চমৎকার মানায় না? 

অমল কহিল, 'মানাবেই তো! সুশান্ত 
আর কারও সঙ্গে তোর বিয়ে হবে, 
এ আমি ভাবতে পধান্ত পারিনে। মেসোষশাই-এর মত 
আছে, শুধু তোর মত হলেই হয়|? 

আভা বাস্ত হইয়া কহিল, “তুমি এ সম্বন্ধে ৫কোম কথ। 
বাবাকে বলেছ না কি? 

অমল ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "ই বলেছিই তো! ওর 
মত তো সকলের আগে নেওয়া দরকার |” 

আতা কহিল, “তুমি জান, সুশান্ত বাবুর সঙ্গে একা? 
মেয়ের ঝের ঠিক হয়ে গেছে? 

অমল অবিশ্বাসের হাসি হালিয়া কহিল, “দুর পাগলা । 
তা” হলে আমি জানতুম না? 

আভা দূ় কে কহিল, হা হয়েছে । আনি সে মেয়েকে 
দেখেছি, বাবা দেখেছেন, আর তুমি যদি সুশান্ত বাবুদে? 
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বাড়ীতে যাও তো, তুমিও তাঁকে দেখতে পাবে । সে ওদের 
বাড়ীতে এখন রয়েছে । তাঁকে দেখলে বুঝতে পারবে, তার 
পাঁয়ের কাছে বসবার যোগ্যতা তোমাদের আভার নেঠ। 
স্বশান্ত বাবু জন্ত বিশেষ বলে, ঘরের মুক্তার হারকে তুচ্ছ 
করে বাইরে কাচের পিছনে ছুটোছুটি করেছেন।” 


অমল গম্ভীর হইয়া কহিল, “তাতো আমি জানতুম না 
ভাই। শাম্ুটা”_একটু চুগ করিয়া থাকিয়া কহিল-_ 
“মেসোমশাই-এর কাছে কথাট| পেড়ে বড় অন্তায় ভয়ে গেছে, 
আর একদিন এসে ওট| সেরে নিতে হবে_মার 
কিছু বলেন তো তুই সব বুঝিয়ে বলিন্‌।” 


তাঁকে যণ্দ 


৫ 

স্বশান্তের মন্তরীত জীবনের সপুম দিবসের প্রভাত । 
সুশান্ত তাহার শয়নকক্ষে জানালার ধারে দাড়াইয়! বাহিরের 
দিকে ভাকাইয়া ছিল। হেমন্তের ক্সিগ্ধ প্রভাত। ঘাসে 
ঘাসে, পাতায় পাভায়, লোহার রেলিং-এ, রাস্তার ধারে 
ইলেকুটিকের হারে শিশিরখিনুগুলি চিক চিক করিতেছে। 
দূরে নারিকেল গাছের মাথায়, উচ্‌ বাড়ীগুলার চিলে-ছাদের 
উপরে প্রভাতের কচি রৌদ্র পড়িরাছে। গাছের ডালে 
বসিয়া শালিক পাণীর দল অকারণ কলরব করিতেছে, তাল 
গাছের মাথার উপরে একটা চিল উাড়বার আগে ডানা 
ঝাপ্টাইতেছে । 

এই পাখীগুলার প্রতি সুশান্তর হিংস! হইতে লাগিল । 
ইহারা এই সুন্দর, শুনল প্রভাতটি ইচ্ছানত উপভোগ করিবে, 
কিন্ধ তাহাকে এখনই সুলন্দার হেপাজ্তে চা ও খানার 
খাইয়া বড়দার সঙ্গে ফৌজদাণী আইন-কেতাবের কণ্টকারণো 
গ্রৰেশ করিতে হইবে | 

সুনন্দা চা ও খাবার লইয়। কক্ষে প্রবেশ করিল । পদ; 
শব্দে মুখ ফিরাইয়। তাহার দিকে তাকাইয়া সুশান্ত মুগ্ধ হইয়া 
গেল_যেন শিশিরে ধোয়া একটি পুর্ণ বিক'শত শ্বেত কমল। 
পিগ্রর ভাল ন! লাগিজেও, পিঞ্জরের মালিকটি ক তাহার মন্দ 
লাগিতেছে না। 


সশান্তকে খাতে দিয়! সনদ! কহিল, 'গ্রণন বাবু কদিন 
পড়াতে 'আসেন নি, কলেজও যান নি। তাঁর বোধ হয় 


উলট-পুরাণ 


৬৫৭ 
অস্থথ হয়েছে। বড়দিপ্দি ব্রছেন, তার একবার থক 
নিতে।? 

ওড়াক্‌ করিয়। উঠিয়া দীড়াইয়া গ্ুশান্ত কহিল, এখনই 
যাচ্ছি | 


£এখনই যেতে হবে না। থেয়ে যাবেন । আমিও যাব।? 

স্থশান্ত ব্পিয়া পড়িয়া কহিল, 'ভোমার যানার কি 
দরকার? পড়াশখন৷ করতে হবে না ? 

“সে হবে এথন, যাবার সময়ে আমাকে ডাক দেবেন, 
বলিয়া সুনন্দ! চলিয়া গেল। 

সুশান্তর যাইণার উৎসাহ নিবিষা গেল। 
তাহাকে মুহুর্তের জন্কও যুক্তি দিনে নাঁ। 

সঁ 

স্থশান্ত মোটর চালাইতেহে, সুনন্দা পিছনে বসিয়া মাছে। 
যে রাস্তা দির গ্রাণ। বাবুল বাড়ী যাওয়া যায়, সে দিকে না 
গি্া গাড়ী উপ্ট। পিকে থুবাইতেই সুনন্দা বলিল, ও কি। 
কোথাম যাচ্ছেন?” সুশান্ত গম্ভীর ভাবে কহিল» “জনে কদিন 
বেরোই নি, একটু বেড়িয়ে আমিগে ॥ 
সুনন্দা কিল, “দেরী হয়ে যানে থে? 
স্শান্ত গাড়ীর স্পাড একটু বাড়াইয়। দিয়া কহিল, হোক 
গে। গাড়ী সহরের বাঠিরে মাসিতেই স্শান্ত স্পীড আরও 
বাড়াই! দিল। ডিগ্রি নোর্ডের পাকা, চওড়া রাস্তা 
ত্ব'কিয়া বাকিয়া দূর গ্রামের দিকে চলিয়া গিয়াছে । সেই 
রাস্তা দিয়া গাড়ী ছুটিতে লাগিল। রাস্তার দুইধারে ধানের 
ক্ষেত, তৃণময় প্রান্তর, কলমীদলে ঢাকা পুকুর, ঝরি-নামান 
বটগাছ, ছোট ছোট গ্রাম, ছায়াচিত্রের ছবির মত দ্রুতবেগে 
পার হইয়। যাইতে লাগিল। সুনন্দা কহিল, “এত প্রোরে 
চালাবেন না সুশান্ত বাবু !' সুশান্ত গাড়ী থাণাইয়া কহিল, 
“কেন, ভয় করছে? আমার পাশে এস সুনলা। নামিয়া 
আমিয়। সুশাস্তর পাশে বগিল। 

আবার গাড়ী তেমনি বেগে ছুটিতে লাগিল। গতিমাঁপক 
যন্ত্রের কাটাটি পঞ্চাশের অস্কে আনিয়! কাপিতে লাগিল। 
হুহু করিয়া ঠাণ্ডা বাতাস মুখে, চোখে, সর্বাঙ্গে লাগিয়া! 
হুনন্দার শীত-শীত করিতে লাগিল। দে আরও একটু 
সুশীস্তর দিকে ঘেলিয়া বিল 1 

স্থশান্তর শান্ত, দৃঢ় মুখের পানে ভাকাইয়। স্নন্নার মনে 


নাঃ নন 


৬৫৮ 


হঈগ, সে যেন সুশাস্তকে মজে নুতন করিয়া দেখিল। 
শক্তিমান, গঠিশিপাগ, উচ্ছল ; আবার, শিশুর মত 
সরল ও আত্ম-কল্যাণে উদ্দানীন। উত্তপ্ বাম্পের মত এ 
আপনাকে বিশ্বব্রিত ও বিকীর্ণ করিতে চাঁয়। গুহের প্রাতি 
ইহার বিন্দুমাত্র মমতা নাই; দুর দুরান্তরের পিপাসা ইহাকে 
বৈরাগী করিয়াছে । অথ ইছাকে নারী-হৃদয়ের শ্নেছ ও 
ভালবাসার শৃঙ্খলে বাধিম্না সংযত : সংহত করিতে পাঁরিলে 
এ ভয় ত ঘর বাধিবে ; ইহার সদল হস্ত ডর্দল নারীর সকল 
কামনা গু আশাকে সফল করিয়া তুলিবে। 

সুনন্দা সুশান্তর আরও কাছে সররয়। বসিল। 
কহিল, “সুনন্দা এখন৪ ভর করছে ? 

স্নন্দ] ঘাড় নাড়িয়া কহিল, 'না। ভারপর অদ্ধোমীলিত 


শান্ত 


বন্ধনহা রা 


বন্গনভাঁরা বেদনার করি গাহি বেদনার গান 

রিক্ত পরাণে চলেছে একাকী খু'জিতেছে ভগবান । 
সংসাজ। এই সংসারে তার হ্গ গিয়াছে টুটি 
বনকান্তার মরূপথ রেরে তাই সে চলেছে ছুটি 
সন্মুপে চলে অনন্ত পতথ পশ্চাতে নাহি চায় 

মারার বাধন পিহনে ডাকিছে আয় এরে ফিরে আছ। 
আপন ভুলিয়া পাগল রে তুষ্ট দিশনে 'আগল খুলে, 
দেনঠাঁই নর নরেতে দেবতা বাপনে সে কথ! তুলে। 


মানুষের মাবে 'মাহুষ রয়েছে নারাতে রয়েছে দেনী 
চিন ভোমার ভরে লও আজি তাদের বেদনা মেবি। 
গাহি ব্নান্জে বেদনার গান নিশ-মানৰ তরে 

পথের গান্তে দেবঠারে স্মরি চিন্ত ওঠে কি উবে? 


বঙ্গপ্রী- ৬ বর্ষ 


[ ব্য খণ্ড ৫ম সংখ্যা 


নয়নে বিপরীতগামী বিস্তীর্ণ প্রান্তর ও সহগামী ধুঅল দিগন্ত 
রেখার পানে চাহিয়া রঠিল। 
এদিকে স্ুন্নার একটিমাত্র কথ।, “না”, সুশাস্তর মন্তিষের 
মধ প্রবেশ করিয়া তাহার সারা মনকে ফেনাইয়া তুলিতে 
লাগিল। আভা ভাহাকে চায় নাই বটে, কিন্ত ষে রূপসী 
তরুণী তাহার বক্ষের তি সন্নিকটে বসিয়া আছে, যাহার 
কোগণল উষ্ণ ম্পশ তাহার বক্ষ-রক্তকে উদ্তপ্ু করিতেছে, 
থাহার চুর্ণ অগক বাতাসে উড়িয়া তাহার গালে আসিয়া 
লাগিতেছে। ইহার পৃথিবীর মধো শুধু তাহারই উপর এই 
নিশঙ্ক নিউরঠা, আহার মন্মকোষ। মধুতে ভরিয়া দিতে 
লাগিল। 
[ আগামী সংখা সমাপ্য 


__শ্রীলীলাময় দে 


দেবতা থে শোর ঘরে ঘরে আজ ফেলিছে অশ্রজল 
মু্ছাতে নারিলে তাদের অ লভিনি না কোন ফল। 
বেদনার কবি বাথার তোমার নিতা নীলিমা হাতে 
ধরণাৰ বুকে অসশ গড়া কোন্‌ অগানার পথে । 
প্রকৃতির বুকে শিগরণ জাগে খনে খনে ওঠে ছুলে 

সব ভুলে আগর সজল আখিতে বসে আছে এলে! চুলে। 


অষ্টার এই বিশ্বস্থি এ যে তার মায়াখেল! 

খেয়ালী ভাহার স্ষ্টিরে লয়ে করিতেছে হেলা ফেল। । 
ব্বগ্েতে রচা সাধনার ফল মুক্তি লভিছে সবে 

প্রথম আলো!ক স্বর্গের শিশু ঘণনি দেখিছে ভবে 
কোন্‌ বেদনায় নাহি জানি হা তখনি সে কেঁদে ওঠে 
অজ্ঞাতে ভার বিশ্বের বাগ! আখিতে বুঝি বা দেোটে। 


ক্রন্দন মাঝে ভগবান কাঁদে 2:খে দেবতা বাজে 
বেদনার কপি আপনারে বাণ সেই বেদনার মাঝে। 


ডেমোক্রেসী ও কংগ্রেস 


আজকাল ডেমোক্রেপী নামক শাঁসনপন্ধতির নামে 
অধিকাংশ শিক্ষিত লোক যেন মন্মুগ্ধবৎ হইয়া পড়েন। এই 
শবটি পাশ্চাত্তা দেশ হইতে আমদানী । এই প্রকার শাঁসন- 
পন্ধতিও সম্পূর্ণ পাশ্চাত্তা ধরণের । আমাদের দেশে অতি 
প্রাচীনকালে স্থানে স্থানে গণশাসন প্রচলিত ছিল। রাজ! 
ুধিষ্টির যখন ভীত্ষের নিকট রাজনীতি সঙ্ধপ্ধে উপদেশ লইতে 
গিয়াছিলেন, তখন শরশযাশারী কুরু-পিতামহ যুধিষ্টিরকে 
গণশাসনের কথাও বলিম়াছিলেন। সে গণশাঁসনের সহিত 
পাঁশ্চাক্স দেশ হইতে নী করা এই ডেমোক্রেমীর কতটা! 
মিল এবং কতট! অমিল, এই প্রবন্ধে আমি তাঁহার আলোচন। 
করিব না। কারণ উহাতে আমার বক্তবা বিষরট। বিশেষ 
ভারাক্রান্ত হইবে । তবে 'মামার বিশ্বাস সংজ্ঞা হিসাবে 
ডেমোক্রেপী (00170010 ) শব্ধের অর্থ কি, উহাতে কি 
বুঝায়, সে সম্বন্ধে আমাদের দেশের লোকের অনেকেরই স্পষ্ট 
ধারণ! নাই। সংজ্ঞা হিসাবে ডেমোক্রেসীর অর্থ দেশের 
লোকের নিজন্ব শাসন (010) 1)০০01), দেশের লোক 
কর্তৃক পরিচালিত শাসন (1১) 610 1০০]1০) এবং দেশশ্ুদধ 
লোকের হিতার্থ পরিকলিত শাসন (197 00 1১9019)। 
দেশের লোকের শাসন অর্থে কি বুঝার? দেশের লোক 
স্বাধীনভাবে যে শাসনপন্ধতির পরিকল্পনা! করিয়াছে, যাহা 
অঙ্গ দেশের লোক বাছির হইতে বিজাতীয় সংস্কৃতি ও 
মানসভাব লইয়! পরিকল্পিত কবে নাই, যাহ! শাসিত প্রজা- 
সাধারণই স্বীয় মানসী শক্তির দর! উদ্ভাবিত করিয়/ছেন, সেই 
শামনপদ্ধতিকে বুঝায়। অর্থ।ৎ যে শাসনপদ্ধতিকে গ্রতোক 
লোক বলিতে পারে, এই শাসনপন্ধতি আমারই বা 
আমাদেরই | দ্বিতীয়তঃ, যে শাসনপন্ধতি দেখের লোক 
কতক পরিচালিত, তাহাকেই ডেমেক্রেদী বলে। অর্থাং 
বাহির হইতে লোক আলিম! যে শাসনমন্ত্র পরি |লিত করেন 
শা, দেশের লোকই তাহার পরিচালনা করেন। আমলার 
মধ্যে ছুই চারিজন বিদেশী থাঁকিলেও ক্ষতি নাই, কিন্ত দেশের 


পোকের বুদ্ধির এবং নীতির দ্বারা  শসনযন্ত্র পরিচালিত 
১৩ 


__শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় 


হওয়া চাই। তাহা না হইলে এ শাসনযন্্ব ডেমোক্রেসী 
বলিয়া গণা হইবে না। তৃতীম়তঃ, যে শাসনপন্ধতি দেশের 
লোকের, অর্থাৎ সমস্ত জনসাধারণের হিতসাধনের জন্ত 
পরিচালিত হইয়া থাকে, তাহাই হইল ডেমোক্রেপী। এই 
তিনটি লক্ষণের সমবায় হইলেই ডেমোক্রেলী সর্বাঙগসম্পূর্ণ 
হয়। এখন জিজ্ঞান্ত, এই ধরণীতলে মানবহৃষ্টির প্রারস্ত 
হইতে এ পর্যান্ত কম্মন্‌ কালে এবং কোন দেশে এইরূপ 
সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ লক্গণধুক্ত শাদনপদ্ধতি অব্লঙ্থিত হইয়াছে কি 
না? আমার বিশ্বাস তা» হয় নাই। সাধারণ লোক বুঝে 
যে, তাহার! শাসন কাঁধ্য পরিচালিত করিতে অসমর্থ । সামান্ধ' 
বারোয়ারী কাষোর পরিচালনা করিতেই যখন অনেকে 
আপন।দের অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়। দায়িত্ব এড়াইতে চাহেন, 
তখন এত গুলি গুরু দায়িত্ব লইয়া শাসনঘন্ত্র পরিচালিত করিবার 
সামর্থ্য কয়ঞনের থাকিতে পারে? উহা অধিক লোকের 
থাকে না। আমাদের দেশের লোকের কথা ন! হয় ছাড়িয়াই 
দিলাম, কোন দেশের লোকের অধিকাংশ্রে সে সামর্থা 
থাকে না। ব্াক্তিভেদে সামর্থেরও ইঠরবিশেষ হইয়া 
থাকে! কোন দেশের সমস্ত লোকই আমি দেশ শাসন 
করিব, এরূপ বাসনাও মনে হান দ্রেয় না। প্রায় ২৫ বত্সর 
পূর্বে জনৈক বিশিষ্ট বি্াতী রাজনীতিক বিলাতের স্পিন 
দ্নাইটগ্থ সেঞ্চুরী এগ আফটার” নামক মাসিক পত্রে 
এই সন্বন্ধে যাহ! বলিয়াছিলেন আমি পাঁদটাকায় তাহার 
কিয়নংশ উদ্ধত করিয়া দিলাম+। এদেশের কোন কোন 
বাজি গ্রেট বুটেন এবং মাকিন ঘুরিয়া আসিয়া বলেন যে, সে 
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৬৬০ 


সকঙ্গ দেশের সকলেই রাঙ্জনাতিক ব্যাপার লয়! মাথা! ঘামার 
বাঁ রাজনীতি ধঝে, তাঁহাও ঠিক নহে। বিশেষজ্ঞগণের এরূপ 
উক্তি আরও উদ্ধত কনা! যাইতে পারে । 

ঠিক উল্লিখিত সংস্ঞান্থ্যারী গণতঞ্ পৃথিবীর কুঙ্ধাপি 
প্রবর্তিত হয় নাই। সেই হেতু কোন কোন রাজনীতিক 
লেখক এই সংজ্ঞার কিছু পরিবর্তন করিয়াছেন। তাহারা 
বলেন, বে-ক্ষেত্রে শাঁদন-পদ্ধতি দেশের সর্দদাধারাণর সক্রিয় 
সম্মতির (9৫৮৮৪ 09750110) উপর নিভর করে, তাহাই 
প্ডেমেক্রেল।”।  পৈক্রিয় সম্মতি” বলিতে কি বুঝার? 
পিজুইক (810৫%101.) ইহার অর্থ করিয়াছেন নে, দেশের 
লোক ইহা বুঝেন এবং জানেন যে, তাহারা বহুজনে খিপিয়া 
চেষ্টা করিলে অ.ইন অন্সারে সেই শাসন-পদ্ধতির পরিবন্তন 
বা সংঙ্কর সাধন করিতে পারেন, তীহাদের সেই সন্মঠিই 
সক্রিন্ন বা সার্ক সম্মতি । এখন বিবেচা, এই শেষে-ক্ত 
শাসন-পন্ধতি কোথর প্রতিষিত হইতে পারে? যে দেশ 
পরাধীন এবং যে দেশের অধিকাংশ লোক শিক্ষালাভে বর্ধিত, 
সে দেশে ইহা প্রবপ্ডিত হইতে পারে না। কারণ, কোন পর1- 
ধীন দেশের শাসন-বাবস্থ। ছুষ্ট হইলেও শদক জাতির সম্মতি 
ব্যতীত তাহার পদ্বির্ভন অথনা পরিজন শ!সকদিগের 
সম্মতি বতীত সাধত হইতে পারে না। পরাধান দেশে 
বিজেত।রাই তাঁহীদর মনের মতি করিয়। শাসন-ব্যনস্থ| রচন। 
উহার বাহ অকার কঠকটা গণ হঞ্ধের মত হইলেও 
উহাতে গণ হস্থের দোষ 
অধিকম্থ 


কৰেন। 
অনেক ময় উহ! নংল গণতগ। 
সমস্তই অধিক থাকে, গুন গার কিছুই থাকে না। 
পরাধান দেশে দেশের লোক স্বাধীনভাবে শ।সন তন্ত্র প্রচাপিতত 
করিতে পানে না, উহ| বিদ্ধ ন্যক্তিবুন্দের দ্বারাই চালিত 
হইয়া থাকে । সেই বিদেশী বাক্তিবৃন্দকে স্বাধীনভাবে 
পরিচালিত করিলার অধিকারও বিজিত জাভির থাকে না। 
অতএব পরাধান দেশে 00101) 070 1,01০ প্রতিষ্ঠিত ভয় 
না, সাধারণের সক্ক্রি্ম সম্মতি থাকে না। এই হিসাবে 
পরাধীন দেশে গণতন্ব প্রতিষিত হইতে পারে না। দ্বিতীয় 
সংন্ঞ। অনুসারে বিচার করিয়। দেখিলে বুঝ। যাঁয় যে, পরাধীন 
দেশের জনসাধারণ কখনই মনে করিতে পারে না যে, তাার। 
ইচ্ছা করিলেই শামন্বদ্থেব, অথবা! শ|সনপদ্ধতির পরিচালনার 
ব্যবস্থার কোন পরিবনুন করিবার ক্ষমতা! রাখে। যদি তাহারা 


বঙ্গ্রী_ ৬ বর্ষ 


[২য় খণ্ড-_৫ম সংখ্যা 


তাহা করিতে পারে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, তাহাদের 
সে দেশ পরাধীন নহে। তাহার পূর্ণ মাত্রায় স্বাধীন। জাতি 
ঘদি পরাধীন হয়, আর বিজেতা জাতি যদি সেই বিজিত 
গাঠির পরাধীনতা থুচাইতে ন৷ চাহেন, তাহা হইলে তাহার! 
তাহাদের পরিকলিত শাসনযন্ত্রে তীহাদের নিজ ক্ষমণ। 
পরিচালনার স্ুবিধ!। করিমা রাখিবেন, হাহাতে সন্দেহ নাই। 
পঠাধীন দেশের শাশন-পদ্ধতিতে প্রজাদিগের সক্রিয় স্মি 
থাকিতেই পারে না। সম্মতি হইলে উহা সহনশীল বা 
শির্িববোধ সম্মতি হইবেই ভইবে। যেখানে শাসনযগ্ত্রের প্রধান 
পরিচালকের হস্তে আইনমতে টশ্বর ক্ষমতা পরিচালনের অপি 
বেস্থানে শামক ইচ্ছ! করিলে জনসাধারণের 
'তিনিধিদিগের সিদ্ধান্ত অনায়াসে অগ্রাহ্হ করিয়া দিছে 
পারেন, সেখানে স্বাধানতা ও গণশাসন। এই দুটি জিনিষেরষট 
অভাব। যেখানে এইরূপ বাবস্থা, 
প্রজাস।ধাঁরণের সন্মতি সঙেছগ বা সক্রিয় থাকিতে পারে 
না। পরাধীন রাজোর শাসন জনসাধারণের হিতাথে 
পরিচাগিত হইতে পারে । ইতিহাসে দেখা যায, তাহ! অনেক 
সময় হইগ্রাছেও । কিন্তু সে ক্ষেত্রে প্রজার যে সম্মতি, ভাই! 
সক্িঘ্ (7015৩) নহে, সম্পূর্ণ অনিরোধী (10785150 ) 
ভইয়াই থাকে । ইহা মানুষের স্বভাব । কারণ তথায় সক্রির 
সম্মতি ক্ষু্তি পাইবার পরিস্থিতি নাই । 

স্বাধীন দেশেও এ পর্যন্ত কোথাও খাটি গণতন্ত্র প্রতিষিত 
হয় নাই । ফ্রান্সে গণতন্ত্র গ্রতিচিত বলিয়া কথিত হয়। 
কিন্তু তথায় খাটি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত কবিবার চেষ্টা কয়েকবার 
নিক্ষল হইয়া গিয়াছে এবং তাহার ফলে তথায় কয়েকবার 
ক্ষমতাশালী ব্যক্ির শাঁনন প্রতিঠিত হইয়াছে । এখন তথায় 
থে দর্শনধাবী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত, তাহা! প্রকৃত পক্ষে গণতন্ত্র নে, 
তাহা প্ররুতপক্ষে বুদ্ধিমান ব্যক্তিবর্গ কতক পরিচালিত 
শাপনতত্ব (17001160080 228090809) 1 তথাকার জন 
সাধারণ এখন এ সকল সুশিক্ষিত ৪ উচ্চমনা জনগণ 
কর্তৃক পরিচালিত হইতেছেন। জওহরলালজী রুশিয়ার 
শাসন-পদ্ধতিকে ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন । কিন্তু বিশেধ 
ভাবে ভাবিয়া দেখিলেই বেশ বুঝ! যে, তথায় এখন পূর্ণমাত্রঃ 
সামরিক শাদন চলিতেছে ৷ তথায় সঙ্কুচিত এবং সন্ত 
গোকমত 'এখন আত্মপ্রকাশ করিতে পারিতেছে না। 


কার প্রদন্ত, 


অহ্যন্ত সেখানে 


অগ্রহাঁয়ণ_-১৩৪৫ ] 


মাকিনে ধনাধিপদিগের মতই লোঁকমত চালিত করিতেছে । 
স্ৃতরাং প্রক্কৃত 0০2009 ( জনসাধারণ ) কুরাপি শাপন-তরণী 
চালাইতেছে না। অনেকের মনে একটা ভুল ধারণা আছে 
যে, প্র/চীন গ্রীসে এবং রোবে প্ররূত ডেমোক্রেসী ছিল। 
কিন্ত সে ধারণা ভূল ইহা বিশেষজ্ঞগণ অনুসন্ধান করিয়] 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 1 যে ডেমোক্রেপী কম্মিন্‌ কালে ঠিক 
খাটিভাবে কোথাও প্রবস্তিত করা হয় নাই, ভারতী 
₹গ্রেদ সেই গণতগ্বের প্রতি এতই আকরুষ্ট যে, তাহারা 
নামমাত্র গণতন্ত্রের সেবক, রুশয়ায় নামে লালাধ়িত এবং 


ফ্রান্স, মাকিন প্রতি দেশের শাপনপদ্ধতির বিশেষ 
অনুরাগী । কিন্তু তই সকল দেশের শাসন্প্রণালী ষে 
প্রচ্ছন্ন 911575৩7 বা 1578৮০9720৮, তাহা! তাহারা 


বুঝেন না। তীহাদের শিক্গাগুররা যখন একটা ধুর়ার দ্বার। 
চালিত হন, তখন তাহার! যে তাহা না হইয়। পারেন না, 
ইহা বলাই বাহুল্য । 

যে দেশে প্রকৃত ডেমোক্রেপী প্রবঙিত, সেদেশে কখন 
কোন বাক্তির প্রাধান্য থাকিতে পারে না। ডেমোক্রেসী 
মানুষে মানুষে গ্রভেদ করে না। ডেমোক্রেপীর আর একট! 
লঞ্গণ এই যে, 905 013৩ 501180100)07500৮ 000 
(0৭100 0৮867 নি010 000 দত) 2৪ ০1] 
(11001750 23 1106110) 1091 0109 001 (89৮8117- 
1090৮, অর্থাৎ শামন-কাধ্যে গড়ে প্রত্যেক স্বাবলম্বী এবং 
রাষ্্া় বিধি-পালক ব্যক্তিই এরূপ অন্ক বাক্তির সমকর্গ। 
শাসনকাধ্য পরিচালনকাধ্যে স্বাবলম্বী ও আইন-পালক 
বাক্তিদ্িগের মধো উনিশ বিশ নাই, সবাই সমান। বিষ্া, 
বুদ্ধি, জ্ঞান গ্রভৃতিতে গুরুত্ব আরোপ করা ঠিক নহে। 
যদি তাহা করা হয়, তাহা হইলে সেটা হইবে হয় 0115701)), 
না ছয় 0:1309010) | এই হিসাব ভাল কি মন্দ, সে বিটার 
আমি এ প্রবন্ধে করিব না। কিন্তু কংগ্রেন এই ধরণের 
ডেমোক্রেসীর দ্বার! চালিত হইতেছে কি না, তাহাই এ ক্ষেত্রে 
বিচাধ্য বিষয়। আমরা দেখিতেছি যে, গান্ধী-শাসিত 
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ডেমোক্রেশী ও কংগ্রেস 


৬৬১ 
কংগ্রেস প্রকৃত গণতন্ত্রের কোন নিয়মই মানিঘ। চলিতেছেন 
না। যাহারা গান্ধীর নামে মন্্মুগ্ধ জীবের স্যায় নিজ জ্ঞন 
বিসঙ্জন দিদা কেবল “যো-হুকুম* বলিয়া থাকেন, তাহার! 
কেহই যে গণতন্ত্র বুঝিবার মত মনোবৃত্তিন্পন্ন নহেন, তাহা 
বলাই বাহুল্য । গণতন্ত্র ব্যক্তিবিশেধের মতকে অবজ্ঞাত 
করে না, আবার অতিরিক্ত সম্মানও প্রদর্শন করে না। 
প্রকৃত গণতদ্ধে দলাদলির স্থান অতি অল্প । যিনি প্রকৃত 
গণতন্্রবাদী হইবেন, তিনি প্রতিপক্ষের মতপ্রকাঁশে বাঁধা 
দিবেন না, তিনি উহা খগ্ডন করিবারই প্রায়'স পাইবেন। 
ডেমোক্রেদী অবশ্য অধিকাংশ লোকের (1119165-7) মত 
বা ভোট অনুমারে চালিত হয় । কারণ ইহা ধরিয়া লওয়া 
হইয়া থাকে ষে। অধিকাংশের মতই ত্য হয়। এই ধারণ! 
্রান্ত, ইহা বহুবার সপ্রমাণ হইয়া গিয়াছে । স্তর আইগাক 
নিউটন যখন বর্ণজ্ছরর আবিগ্ষার করিয়াছিলেন. গালিলিও 
বথন স্ুধানগুলকে সৌরজগতের কেন্ত্র বলিরা ঘোষণ। 
করিয়াছিলেন, হাটি বখন রক্ত-সথমলন তথ্য আব্ষ্কত 
রিয়াছিলেন, তখন অধিকাংশের মতই এ নুতন আবিষ্কারের 
গ্রতিকুপ ছিল। সেই অধিকাংশের মতই যে ত্রান্ত ছিল, 
অন্ততঃ নব-নশুপ্রচারকদিগের অপেক্ষা অধিক পশ্চাদ্তী 
ছিল, তাহা অদ্দীকার করিবার উপায় নাই । 
ধাহারা সভাসন্ধ, তাহারা প্রতিকূল মতকে অবাধে প্রকাশ 
হইতে দেন, উহাতে বাধা দেন না । অথচ বে ক্ষেতে মতভেদ 
অপরিভাধায, অথ5 অবিলম্বে কাধ্য করছে হইবে, সে ক্ষেত্রে 
অধিকাংশের মত অনুসারে চালিত হও)া ভিন্ন অন্ত উপায় 
নাই,_কিন্ধ তাই বলিয়া প্রতিকূল তকে আত্ম-প্রতিষ্ঠা 
করবা? জুযগ হইতে বঞ্চিত কণা সাধুত্বের পরিচায়ক নহে। 
উঠাতে সতাগ্রচারে বাধা দেওয়া হর এবং আপনাদের 
উত্কট অহণিক! প্রকাশ করা হয়। কিন্তু পশ্চান্তা খণ্ডে 
অনধিকারীর হাতে পড়িরা প্রকৃত ডেমোক্রেপীর অনেক 
বিকৃতি ঘটয়াছে । দলাদলি করিগা শ/সনকাধ্যের পরিচালন, 
অধিকাংশ কতৃক অন্নাংখের পীড়ন ও দমন, উহার সেই 
বিক্কৃতির অভিব্যক্তি। দলাদলি যর্দ ভ্বাধ্ায পথে" এবং 
সতাসন্ধানের জগ্ঠ পরিচালিত হয়, তাহ! হইলে তাহাতে 
সফল হইতে পাকে, কিন্তু তাই বলিয়! উহা! যর্দি ছলে, বলে 
এবং কৌশলে ভিন্ন মতকে দমন করিবার একটা প্রতিষ্ঠানে 


মেইন 


৬৬২ 


পরিণত হয়, তাহা হইলে উহা। ঘোর .অসাধুত্বের পরিচায়ক 
হইয়া থাঁকে | যুরোপে উহা! আছে বলিয়াই যে উহ! ভাল, 
ইহা কোন মতে সমর্থনযৌগা হইতে পারে না। থাহ! 
সত্যমন্ধানের বাধক, ভাহা পাপ। 
দ্রেখ! যাইতেছে যে, কংগ্রেস, অন্ততঃ গান্ধীজী-পরিচালিত 
ংগ্রেস গণতন্ত্রের কোন নিয়মের দ্বারাই চালিত হইতেছেন 
না), তাহারা সকল নিয়মই লঙ্ঘন করিয়া চলেন। 
গণতন্ত্রে ভিক্টেটারের বা নিরস্কশ ক্ষমতাবান নিয়স্তার স্থান 
নাই। কিন্তু কংগ্রেসে তাহা আছে। সেই নিরস্কৃণ 
ক্ষমতাশাসী ব্যক্তি স্বয়ং “মহাত্ম। গান্ধী” । «ইনি নাচেন 
ভাল পাক দেন এলো।” ইনি রাঞ্জনীতিক্ষেত্র হইতে 
সরিয। দাঁড়াইয়াছেন, কংগ্রেসের আর চারি আনার সদস্তও 
নাই। অথচ কংগ্রেসের এমন কোন কাজ নাই, ধাহ! ইহার 
পরামশশমতে চালিত না হয়। ইনি যখন কংগ্রেস হইতে সরিয়া 
দিড়াইয়ছিলেন, তখন বলিয়াছিলেন বে, অনেক লোক 
তাহার কথার উপর কথা কহিতে পারে না, সেগন্ তিনি 
গ্রেস হইতে সরিয়া গাড়াইয়াছেন। তিনি ডিক্টেটর 
হইতে চাহেন না। কিন্তু তাহার পর হইতে দেখিতে পাই 
যে, তিনি ভিতরে থাকিদ্বা কংগ্রেসের সকল ব্যাপারেই সেই 
ডিকৃটেটরগিরিই করিতেছেন । এ পর্ধাস্ত তাহার পরামশ 
না লইয়া কংগ্রেসে কোন কাধ্াপদ্ধতি অবলগ্গিত হয় নাই, 
এবং খোন প্রস্তাবই গৃহীত হয় নাই । তীহারই হরিজনঃ পন্ধে 
প্রকাশ পাইয়াছিল যে, জনৈক চীন! পরিব্রা্কের সহিত 
আলাপপরসর্ষে তিনি বলিগ্াছিলেন, “আমি রাজনীতি বুঝি 
না, আমি রাজনীতি হইতে চিরদিনের জন্ক। সরিয়া 
দাড়াইয়াছি ; আর উহাতে যাইব ন11৮ কিন্তু কাজে তাঁহার 
বিপরীত আচরণ দেখা যায়। তিনি এ পর্ধান্ত ঘত কাধ্য- 
পদ্ধতি অবল্থন করিয়াছেন, তাহা আসলে সমস্তই বজ্জিত 
হইয়াছে । আইন" মমান্ত আন্দোলন যখন নিক্ষল হইয়াছে 
বলিয়! তিনি উহা! প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছিপ্েন, তখন 
তিনি "্গছুই বলিরাছিপেন যে, কক্মীদিগের ক্রটিতে সেই 
অমোঘ উপায়টি নিক্ষল হইয়া গিয়াছে। অহিংস অসহযোগ 
আন্দোলন কাগাতঃ সম্পূর্ণ বচ্জিত হইদ্াছে, কিন্তু সে কগ৷ 
প্রকান্তে এখনও স্বীকার করা হইতেছে না। কিন্ত যখন 
সাহারা সরকারী শাপন্যগ্রকে মানিয়া লইয়৷ তাহ! চ।লাইতে 
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সন্মত হইয়াছেন, উহার নিয়ম-কানুন সমন্তই মানি 
লইয়াছেন, তখন অলহযোগিতা রহিল কোন্‌ খানে? কিন 
তথাপি তাহারা অসহযোগ আন্দোলন যে পরিতাক্ত হইয়াছে, 
এমন কথা মুখে ম্পষ্টভাষায় স্বীকার করিতেছেন না । কেন? 
তু স্বীকার করিলে কি “মহাস্মা'র মাহাত্মা নষ্ট হয়? কংগ্রেস 
বলেন যে, তাহারা ডেগোক্রেসী ভিন্ন অন্ত শাদনতন্ত্র ভাল 
বলিয়া স্বীকার করেন না,কিন্ তাহার! যে শাননতঙ্জের 
যোয়াল ঘাড়ে করিয়া লইয়৷ তাহ! চাঁলাইতেছেন, তাহা কি 
খাটি ডেমোক্রেসী ? কখনই না। উহা ডেমোক্রেসীর গিল্ট 
কর! একটা কৃত্রিম জিনিষ) উহ্থা এক প্রকার স্বল্পজনচ|লিত 
শাসনপদ্ধতি (01100101901 কংগ্রেস মুখে গণঠ্জের 
ঘতষ্ট বড়াই করুন, উহ্থার ভিভকে আসছে দ্বৈরহন্ন ব! 
ফাসিজম্‌ বিরাজমান। সত্তা কগা অবাধে বলিতে হইলে 
বলিতে তয়, শ্রীযুত মোহন দাস করম্টাদ গান্ধী মুসোলিনা 
বা হিটলারের স্থায়ই একগন স্বৈরশাসক ইহার হিতে 
জওহরলাল দুইবার উপঘূণপরি কংখ্রেএের মহাপতি হা 

সমস্ত চিরাচরিত বিধি লঙ্ঘন করিয়! স্থায় 

কংগ্রেম 


ছিলেন এবং 
গ্রদেশেই কংগ্রেসের মভাপতিস্ করিয়াছিলেন । 
যখন শাসনসংস্কার আইনের একাংশ নানিয়া লইয়াছেন। 
তখন ভ্াহাদের উহার 'অপব ংশ ফেডারেশনও মাণিযা 
লঃতেই হইবে । 

'দডারেশন প্রতিষ্ঠাই যে শাসনসংস্কারের উদ্দেহ্, তাহা 
জয়েন্ট কমিটার বিপোর্টেই স্বাকৃত হইয়াছে । কংগ্রেস যখন 
প্রাদেশিক স্বারওশাসন মাণিমা লইয়াছেন, তখন ফেডারেশন 
মানিয়। লওয়া৪ অপরিহাধা হইয়া উঠিয়াছে। কারণ এই 
ভাঁবে নিছক প্রাদে'শক স্বায়নশাপন লইলে ভারতের বিভিন্ন 
প্রদেশগুলি সম্পূর্ণ স্বতগ্ত হইয়া পড়িবে) প্রতিষ্ঠার দশ 
হইতে কংগ্রেস ভারতে যে একভা-প্রতিষ্ঠার কথা বলিয়া 
আপিতেছেন, তাহার প্রতিকূলতা করা হইবে । এ সম্বগধে 
জয়েট কথিটা তাহাদের রিপোর্টে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে 
তাহা সুপ্রকাশ| যে ভাবে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাপন 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে ভারতীয় বিভিন্ন গ্রদেশগুলির মধ্যে 


অনেক ঘটবার সম্ভাবনাই অধিক ।* এরূপ অবস্থায় ভারতে 
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সেই একতা স্থাপনের পথে কণ্টক পড়িবে। ইহার মধ্যেই 
বিহারে ও বাঙালায় বেশ বিবাদ বাধিয়া উঠিয়াছে। কিন্ত 
যখন প্রাদেশিক শাননপন্ধতি কংগ্রেস মানিয়! লঈয়াছেন, 
তখনই তাহার! বিষম ভুল করিয়াছেন। এখন ফেডারেশন 
গ্রহণ করিলেও বিপদ্‌, বঙ্জন করিলেও বিপদ্‌। যদ্দ গোড়ায় 
গ্রেপ বলিতেন যে, ফেডারেশন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় 
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ছ্‌ঃখ 


৬৬৩ 
পরিবর্তন না করিলে তাহার! প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শ।সনও মানিয়া 
লইতে পারেন না, তাহা হইলেই তাহারা প্রকৃত রাজনীতিক 
দুরদষ্টির পরিচয় দিতেন। তাহারা ফ্রেডারেশনের যে ব্যবস্থা 
করা হইয়াছে, তাগার দোষও বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং 
তাহাতে আপতিও করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ কালটা আইনের 
যোয়ালে ঘাড় (দিয়াই ইত:নষ্টন্ততোত্রষ্টঃ করিয়া! বসিয়াছেন। 
ইহাতে মহাত্ব।+-পরিচালিত কংগ্রেসের বুদ্ধিহীনতাই সুচিত 
হইয়াছে । তাহারা যদি এই সংস্কৃত শাসন-পদ্ধতি ব্রন 
করিতেন, তাহা হইলেই ভাল হইত। এই শসন-পদ্ধতি ঠিক 
গণতন্ত্রম্মত নহে। 





ছঃখ 


হে ছুঃখ, আমারে তুমি দেখাইলে সত্যের যুবতি 

নগ্ন ম্বুকঠোর ! মোর জীবনের পারাবার মথি' 
আনিলে আমার লাগি, বেদনার তপ্ত হলাহল 
জালাময় ! তুমি দ্রিলে মোরে শুধু উষ্ণ অশ্রজল-.. 
নৈরাশ্তের হাহাকার-_দীর্ঘশ্বাস-_ করণ ক্রন্দন 
মন্রভেদী ! হে নিঠর, দিবা-রাঁতি বীণাঁর মতন 
এ-বুকের তন্বীগুলি নিগীড়িয়! রাগিণী উদাস 
বাজাইছ বসি। সদা খল খল তব অষ্টহাস 

সঞ্চারিয়া বিভীধিক1 ধ্বনিতেছে মর্মমাঝে মোর । 
তুমি মোর আখি হ'তে মুছিয়াছ স্বপ্নাঞ্জন ঘোর 
চিরতরে ; প্ররতিরে নাহি আর লাগে মোর চোখে 
অপূর্ব রূপসী সম অন্ত্রের রহস্ত-আলোকে 
সমুজ্জল ; আর কভু জ্যোত্।-মিত বসন্তের রাতি 
করে না আমারে ওগো গগনের চাদিনীর সাথী। 


- শ্রীআশুতোধ সান্যাল 


পুষ্পগন্ধে নাহি হই উতরোল পাগল বিহ্বল ; 
ফান্তন করে না মোরে আর নম্মনটন চঞ্চল 
উন্মাদ আকুল! ঘৃথী-পরিমলবাহী সমীরণ 
মেঘম্ান বরষামু ব্যকুলিয়া নাহি তোলে মন। 
তুমি রূঢ বাস্তবের তীক্ষ-জ্ঞানাঞ্জন শলাকায় 
নাশিয়াছ মোহ ঘোর __ফুটায়েছ আখিযুগ হায়, 
চিরতরে ! এসংসারে অহনিশ আরৃষ্টের সাথে 
দিয়েছ শকতি মোরে প্রাণপণ মাপনার হাতে 
করিতে সংগ্রাম । ওগো জীবনের চির সাথী মোর, 
বিশ্রাম তব স্পর্শ নিফরুণ কুলিশ কঠোর 
উচ্চকিয়া আকুলিয়া তোলে যেন আমার হৃদয় ! 
স্র্ণসম বহ্নিতাঁপে এ জীবন কর হে নির্দয়, 
নিখাদ নির্মল 1 আজি চিরতরে নিবে যাক্‌ যত 
নিত্য নব বাসনার লেলিহান শিখা অবিরত। 


দাঁও আত্ম-সমাহিত সাধকের স্তব্ধ শাস্তি মোরে, 
মিথ্যা সুখ-_মায়ামুগ---নিশিদিন ঘুরাইছে ওরে ! 


০ 


বঙ্গের মুসলমান বৈষ্ণব-কৰি 


.. খুষ্টান চতুদ্দশ হইতে যোড়শ শতকের মধ্যে বঙগদেশ 
ব্হ মুমলমান শাসনকণ্ত! শামন করিগাছিলেন। বঙ্গদাহিতোর 
উন্নতির জন্থ তাভাদের সন্বদয়তা আস্তরিক চেষ্টা 
জাদাধিগকে যুদ্ধ করে। এ সকল মুনলমান .সম্রাটের 
প্রবর্তনায় বঙ্গমাহিত্যের অপূর্বব শ্রী। ও অসীম উন্নতি সাধিত 
হইয়াছিল। তাহাদের প্ররোচনায় উৎসাহিত হইয়া অনাদৃতা 


এবং 


বঙ্গভাষার প্রতি ঝঃঙ্গালী কবির দৃষ্টি পড়িল-_বাঙ্গালী হিন্দু 


করিগণ মুগলমান সত্রাটগণের আদেশে মহাভারত অনুবাদ 
করিলেন, ভাগবত অনুবাদ কৰিলেন। মুসলমান কৰি 
আঁলওয়াল মাগনঠাকুরের আদেশে (ইনি মুসলমান ছিলেন) 
হিন্দী পণ্মাবৎ কাবে)র বাঙ্গাল! অনুবাদ করিলেন। এইকবূপে 
দীনা বঙ্গভাঁষাকে পরিপুষ্ট গ পরিবদ্দিত হইয়া উঠিতে দেখিয়া 
অন্ঠান্ত কবিগণ আশান্বত হইগা সেই গকল উৎপাহদাতা 
মুদলমান সম্াট্ুগণের কত উচ্ডুদিত গ্রশংসা করিয়া 
গিয়াছেন। 

বর্তমান ধুগে - অর্থাৎ এই বিংশ শতান্ধীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
শিলমোহরে যদি €॥? এবং পদ” একসঙ্গে থাকে, তাহা হইলে 
কোন কোন মুসলমান তাহাতে আপত্তি করেন। উহা 
নাকি হিন্দুদের বিগ্ঠার 'অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরম্বশীর কথা 
কিন্তু ুসলঘানগণের এইরূপ সন্ধীর্ণ 
মনোভাব চিরদিন ছিল না। এই ব্জদেশে এমন এক দিন 
ছিল, যখন হিন্দু এবং মুসলমান এই দু্ঠ সম্প্রদায় পরম 
পীঠির বন্ধনে আবদ্ধ হইয়। আনন্েের আোতে দিন কাটাইয়! 
দিত। উভন্ন সম্প্রদায়ের পৃজা-পার্বণে অথবা উৎসবে 
হিন্দু-মুসলমান সকলেই সমান আনন্দ উপক্কোগ করিত । 
দোল-ছুর্গোৎবের সমরে মুসলমানগণ হিন্দুদের উৎসবের 
আনন্দে যোগ দিত-আবার হিন্দুরা মহরমের সময়ে 
মুসলমানদের মত লাঠি খেলিয়া এবং আমোদ করিয়। দিন 
কাটাইত | উভয় সম্প্রদায়ের মধ্য কি গভীর হগ্ভতাই ন| 
সেকালে ছিল! এ সন্ধে ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের 
উক্তি প্রণিধানযোগ্য । “মুসলমানগণ ইরাণ, তুরাণ প্রত্ৃতি 


শরণ করাইয়। দেয়। 


-__শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায় 


যেস্থান হইতেই আসন না কেন, এদেশে আসিয়৷ সম্পূর্ণ 
বাঙ্গালা হইয়! পড়িলেন। তাহারা হিন্দু-প্রজামগুলী 
পরিবৃত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন । মস্ছিদের পার্খে 
দুগোৎসব, রাস, দোলোৎ্সব প্রভৃতি চলিতে লাগিল । 
রানায়ণ ও মহাভারতের অপূর্ব প্রভাব মুপলম!ন সত্রটগণ 
লক্ষ্য করিলেন। এদিকে দীর্ঘকাল এদেশে বাস-নিবন্ধন 
বাঙ্গালা তাহার একরূপ মাতৃভাষ। হইর| পড়িয়াছিল।৮* 
বঙ্গপাহিঠোর একজন প্রধান উৎসাহবদ্ধক ছিলেন 
সআাটু হুসেন সাহ (১৪৯৪-১৫২৫)। তাহার প্রশংসা! বস 
কাবোই আছে । বিজয়গ্প্ত তাঁহার “মনসামঙ্গল” কাব্যের 
রচনাকাল নিদেশ করিতে গিয়া! বলিয়াছেন 
“মনাতন হুসেন নাহ শুপতি তিলক 1” 
পদাবলী সাহিতো ও এই হুসেন সাহের নাম খুব সম্মান ও 
সন্তরমের সহিত উল্লিখিত হইয়াছে - 
“খু হুলন, জগত তৃষণ, সোহ এরস জান। 
পঞ্চ গৌড়েখর, ভোগ পুরনার, ভণে যশরাজ খান ॥” 
মাধবাচাধোর চিণডামঙগলে খুব সঙ্্রমের সহিত কৰি 
একাব্বর মহারাজের নাম উল্লেখ কথিয়া্েন | 
“গর্থগৌড় নামে স্থান পৃথিবীর সার। 
একাব্নর নামে রাজ! অজ্জুন অবঠার ॥ 
অপার প্রতাগ রাগ বুদ্ধে বৃহস্পতি । 
কলিঘুগে রামতুল্য প্রজ! পালে ক্ষিতি॥” 
পরাগল খ| নামে হুসেন সাহের এক সেনাপতির আদেশে 
কান্ত পরমেশ্বর উপাধিধারী শ্রীকর নন্দী নামক কি 
মহাভারতের অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাহাতেও এইরূপ 
জানিতে পারা যায় । 
“নৃপতি হুমেন দাহ গৌড়ের ঈশ্বর । 
তাহানক সেনাপতি হওন্ত লক্ষ ॥ 
ক্র পরাগল খান মহামতি। 
পুরাণ শুনন্ত নিতি হরযিত মতি॥" 


১। বঙ্গভষা ও সাহিতা, চতুর্থ মং, পৃঃ ১১২। 





অগ্রহায়ণ_-১৩৪৫ ] 


এই পরাগল খানের পুর ছুটি খাও বিছ্যোৎসাহী ছিলেন। 

ইহারই আদেশে শ্রীকর নন্দী মঙ্ঠানারতের অশ্বমেপ-পর্ব 
অনুবাদ করেন। তাহাতে এইরূপ লিখিত আছে । 

“নশরত শাহ নাম অতি মহারাজা । 

পুতরসম রঙ্গ। করে সকল পরজা ॥ 

নৃপতি হুসেন সাহ নয় শুমতি । 

সামদান ভেদ দণও পলে বস্ুনতী ॥ 

তান এক সেন।পতি লক্কর ছুটি খান। 

ত্রিপুর। উপরে কিল মন্নিধান।” 


এক্ট সকল গুণগান হইনে ইহা স্পষ্টই গ্রমাণ হয় থে, 
রাঁজকার্ধা-অবসানে মুসলমান সমাটুগণ পাএ-মির পরিবেষ্টিত 
হইয়া সাহিতাচর্চা করিতে ভালনাসিতেন এবং হিন্দুশাঙ্ত্ের 
বঙ্গানুবাদ শুনিবার জন্তও ভাহাদের বেষ্ট আগ্রহ ছিল। 

মুসলমান শাসকদেন দৃষ্টান্তে হিনু নৃপতিগণও বঙ্গভাষার 
উন্নতির ল্য বাঙ্গালী কবিদিগের সম্মান ও সমাদর করিতে 
আরস্ত করেন। স্হরাং পরোক্ষ ভাবে 
মুসলমান শাসকদের উত্পাহ ও অন্ুপ্রেরণাই বঙ্গসাহিতোর 
বুদ্ধির কারণ হইয়াছিল 


প্রতাক্ষ ও 


শুধু যে মুসঙ্গমান শাসকদের উৎসাহে মণাধুগের বঙ্গ- 
সাঠিতা পরিপুষ্ট হইয়! উঠিয়াছিল ভাঁহা নহে। ও ধুগে 
ব মুসলমান কনি বঙ্গসাহিভোর পরিপুষ্টি সাধনের জন্য 
বাঙ্গাল|য় কবিতা রচনা কনিয়া গিয়াছেন। 
দান অবহেলা করিবার নহে । এই সকল মুসলমান 
কবিগণের অধিকাংশই আবার টবষ্ণবীয় ভাবে অনুপ্রাণিত 
ছিলেন_তীহার! বৈষ্ণন পদাবলী রচনা করিয়া 
সাহিতোর সৌষ্টর বুদ্ধি করিয়া গিযাছেন। তাহাদের সেই 
সকল কবিতা ভাষার এশ্বর্ধো, ভাবের গভীরতা এবং ছন্দের 
মাধুর্ধো আজি ঝলমল করিতেছে । সেই গকল পদাবলীর 
মরসতা৷ আমাদিগকে মুগ্ধ করে। 

গ্রাচীন এবং মধাযুগের বঙ্গসাঠিতো বৈষ্ণব কবিতার 
একটি বিশিষ্ট স্থান আছে । প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের কিয়দংশ 
মঙ্গলকাবা, কিয়দংশ অনুবাদ কাবা, কিয়দংখ চরিতাখান । 
এই তিন শ্রেণীর কাবাসাহিত্ডের মধ) দিয়া বিশেষ কোনরূপ 
মৌলিক কবিত্বরস উৎসারিত হয় নাই এবং কেবলমাত্র 
অন্থুবাদকান্য, চরিহাখান অথবা মঙ্গলকাবোর রচন| ও তাহার 


তাহাদের সে 


ব- 


বঙ্গের মুসলমান বৈষ্ণব কৰি 


'করিয়া আত্মগ্রকাশ্‌ করিয়াছিল । 


৬৬৫ 


পরিবর্তন ও পরিমাক্জনেই যদি বাঙ্গালা কাবাসাহিত্য আবঙ 
থাকিত, তাহা হইলে ইহার পরবর্তী উজ্জল ভনিষ্যৎ কখনই 
সম্ভব হইত না। ৃ 

বঙগদাহিতোর প্ররৃত জাগরণ হইয়াছিল বৈষ্ণব 
কবিতায়। ভাষা-সৌএবে, ভাব-গভীরতার এবং ছন্দোমাধুধে। 
প্রাচীন বঙ্গলাহিতোর একণাত্র গৌরবস্থল বৈষ্ণব পদাবলী । 
ইহারই মধা, দিয়! বাঙ্গালীর হৃদয়ের ভাবধারা মুক্তিলধভ 
সজল], সুফল, 'শিশ্া- 
স্তামলা বাঙ্গালা দেশের আবেগমর, ল্নেহ-এপ্রমার্ চিত্তবৃত্তি 
এই বৈষ্ণব কবিতার ভিতর দিয়াই আল্মপ্রকাণের সার্থকতা 
লাহ করিনা আসিয়াছে । ইচারই প্রভাবে বাঙ্গালীর চিন্ত 


সরসম্ুন্দনী এবং ভাবপ্রবণ হইয়াছে । ইহারহ প্রভাবে 
বাঙ্গালাদেশে শান্ত কবিদ্রেরও শ্ঠাম-স্জীতের আবির্ভাব 
হইয়াছে । এবং অবশেষে ইহারই গ্রভাবের সহিত 


ইউরোপীয়_বিশেষ করিয়া ইংরেজি গীতি-কবিতার প্রভাব 
মিলিত হইয়া আধুনক বাঙ্গালা কাব্যসাহিতাকে গড়িয়া 
তুলিয়াছে। মাইকেল মধুহদন,  হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, 
রবীন্দ্রনাথপ্রমুখ কবিগণ এই বৈষ্ণব কবিতারই গাত-মাধূর্ধা 
ও পদলা!লিতাকে ললন করিয়া নুতন যুগের উপযোগা 
নৃতনতর কাণা সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন। 

যে-ধুগে বৈষঃন কবিদের পদাবলী বসন্তকালের অপর্ধ্যাপ্ত 
পুষ্পমঞ্জরীর মত বঙ্গের কাবাকানন পুষ্পিত করিয়া তুলিয়াছিল, 
উহা হইতেছে বঙ্গ-সাহিতোর সুবর্ণ যুগ । উহা শ্রীচৈতন্থ- 
দেবের আবির্ভাবের পরবন্তীকাল। এই বুগে বৃহ মুপলমান 
পদকন্তার আবিভাব হইয়াছিল । ভাধার সরলতায়, কল্পনার 
অভিনবত্থে এবং ভাব-গভীরতায় সেই সকল মুসলমান 
কবিগণের পদাবলীর সহিত জ্ঞানদাস, নবোত্তমদাস, 
ঘনঠমদাস, বলরামদাস, লোচনদাদ গ্রস্থৃতি বৈষঃল মহাঁজন- 
গণের পদানলীর তুলন| হইতে পারে। সময ৫স্ফুটত ফুলের 
মত সেই সকল পদাবলীর গঠনের পারিপাট্য এবং ভাবের 
সৌরভ । 

কিন্তু [ক অদ্ভুঠ প্রেরণার ফলে মুপঙ্লমান, কবিগণ 
পর্যাস্ত বৈষন পদাণলী বচন! করিয়াছিলেন, তাহা বুঝতে 
হইলে মহাপ্রভু শ্রাচৈতন্কের জীবনী ও তাহার প্রচারিত 
বৈষ্ণব ধর্মের সহিত পরিচয় থাকা একান্ত আবহ্যক। 


৬৬৬ 


বাঙ্গালার বৈষ্ণব ধর্ম বলিতে আমর! যাহ! বুঝি, শ্ীচৈতন্- 
দেবই তাহার প্রবর্তক। তবে তাহার আবির্ভাবের পূর্বেও 
আমাদের দেশে বৈষ্ণবধশ্থ্ব ছিল । জয়দেব, বড়, চত্তীদাপ 
এবং বিস্তাপতি শ্রীচৈতন্তদেবের বু পূর্বে আবিভূতি হইয়া- 
ছিলেন। ইহাদের রচনা যে বৈষব মতবাদের নিদর্শন, 
তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। তাহাদের পদাবলী যর্দিও 
বাজালা কাব্যের অশেষ উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছিল, তথাপি 
পদাবলীর প্রসার ও সমাদর শ্রীচৈতস্থদেবের আবির্ভাবের 
পরেই বেশী হইয়াছিল । মহাপ্রভুর সমসাময়িক এবং 
পরবর্তী কবিগণের দ্বারাই বৈষ্ণব কবিতার অঞ্ুরন্ত ভাগার 
পরিপূর্ণ হইয়াছিল । 
শ্রীচৈতন্তদেবের আনির্ভীব হয় পঞ্চদশ শতকের শেষ ভাগে। 
তিনি বৈষ্ণব ধর্মের মাধুধ্যে আকষ্ট হইয়। হরিনাম ও কৃষণ- 
ভক্তি প্রচারকেই তাহার জীবনের ব্রত করিয়া তুলিয়াছিলেন। 
চৈতন্ত-চরিতামুতে আছে-_ 
শ্কিশোর বয়মে আরস্ভিল। সঙ্থীর্তন। 
রাত্রি দিনে প্রেমে নৃত্য সঙ্গে ভক্তগণ ॥ 
নগরে নগরে ভ্রমে কীর্তন করিয়া । 
ভাদাইল ত্রিভূবন প্রেমভক্তি দিয়া ॥” ১ 
মন্বীর্তন করিয়া এবং রাধাকুষ্জের প্রেমলীলার কাহিনী 
শুনিয়! তিনি পরম সস্তোষ লাশ করিতেন। বিগ্ভাপতি এবং 
চণ্ীদাসের পদাবলী শুনিতে তিনি ঝড় ভালবাসিতেন। 
চৈতন্তচরিতাঁমুতের একাধিক স্থানে আছে যে, বিষ্তাপ'ত, 
চণ্তীদাস এবং জয়দেবের গীত তাহাকে গান করিয়া 
শোনানে! হইত । 
“বিষ্াপতি জয়দেব চতীদ।সের গীত । 
আন্বাদেন রামানন্দ ্বরূপ সহিত |” ২ 
অগ্ত্র--“বিগ্তাপতি চ্তীদাস শ্রীগী গোবিন্দ । 
এই তিন গীতে করে প্রভুর আনন্দ ।” ৩ 
কোন্‌ কোন্‌ পদ আস্বাদন করিয়া তিনি মুগ্ধ হইতেন, ভাহাও 
চৈতন্টচরিতামুতে উল্লিখিত হইয়াছে । ঘিগ্ভাপঠির_ 
“কি কহব রে সথি! আনন্দ ওর। 
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর ॥* 


বঙ্গপ্রী--৬্ বর্ষ 





১) চৈতম্যচরিতানৃত, আদি ১৩শ পরিচ্ছেদ 
২ চৈতন্তচরিতানৃত, মধ্য ১৩শ পরিচ্ছেদ 
১*ম পরিচ্ছেদ 


৩। টঃ চি 


[ ২য় খও-€ম সংখ্যা 


এই পদটি শুনিতে তিন বড় ালবাপিতেন। এবং 
নিয়োদ্ধত চত্তীদাসের শদটি শুনিয়! শ্রীরাধিকার মন বাকুলতা 
তাহার অন্তরে পুজীভূত হইয়া উঠিত। 
গহাহ! প্রাণপ্রিয় সখি! 
কানু-প্রেমবিষে মের তনু মন জরে ॥ 
রাত্রি দিন পোড়ে মন সোয়াস্থা ন। গড । 
মাহা গেলে কানু পও ভার! উড়ি ঘাঙ॥ 
এই পদ গায় মুকুন্দ হুমধুর স্বরে। 
শুনিয়! প্রভুর চিত্ত বিদরে অন্তরে ॥” ১ 
এভাবে চৈতন্তদেবের অনুরাগ ও আগ্রহের ফলে বিগ্ভাপতি 
ও বড়ু চণ্তীদাস প্রত্ৃতি প্রগ্চৈতন্তঘুগের পদকর্তাদের পদাবলী 
বৈষঃৰ সমাজে খুবই সমাদৃত হইয়াছিল। তাহার পর তিশি 
যখন গৌড়ীয় বৈষ্ণব সন্প্রদায়ের প্রতিষ্টা করিলেন, তখন সেই 
সম্প্রদায়ের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী ভাবের ও বাঙ্গাল! 
ভাষায় লিখিত বৈষ্ণব সাহিত্যের বিস্তৃতি ও প্রচার হইতে 
লাগিল। 


কি ন| হল মোরে। 


“ঞচেতন্যের অতি প্রিয় বুদ্ধিসন্ত থান । 
আজন্ম আজ্ঞাক।রী তিহে। সেবক প্রধান।” ২ 
শ্রীচৈতন্তদেবের 'আবিঙাবে এই বঙ্দেশে প্রেমের বন্থা। 
বহিয়াছিল। তাহার সঙ্কীর্তনের প্রভাব এমনহ অসীম ছিল 
যে, উহা শ্রবণ করিগা মুসলমানগণ পর্যন্ত মুগ্ধ হঈয়াছিলেন। 
চৈতন্থদেবের কৃষ্ণপ্রেমে আকৃষ্ট হইয়। বুদ্ধিমন্ত খান তাহার 
সেবক হইয়াছিলেন _ 
বৃন্দাবনদাসের ঠৈতন্তভাগবতে ও আছে 
শবুদ্ধিমন্ত খানে প্রভু দিল! আলিঙ্গন। 
তাহার আনন্দ আতি অকথ) কখন ॥” ৩ 
নীল/চলে রথধাত্রার সময়ে যখন চৈতন্বদেৰের তক্তগোষ্ঠী 
গমন করিয়'ছিলেন, তখনও _ 
“চলিলেন বুদ্ধিমন্ত খান মহাশয়। 
আজন্ম চৈতন্য-আজ্ঞ| ধাহ!র বিদয় ॥'”8 
যে হুসেন সাহ, বঙ্গসাহিত্যের একজন প্রধান উৎপাস্বর্দক 
হইয়াছিলেন, অনেকে মনে করেন, তিনিও চৈতন্দেবের অলৌ- 
কিক প্রভাব ভিন্ন এরূপ মহান্‌ ও উদার হইতে পারিতেন না । 


১। চৈতগ্চরিতাসু ত, মধ্য ওয় পরিচ্ছেদ 
২। , আদি ১ম ,, 

৩। চৈতস্যভাগবত, আদি ১*ম পরিচ্ছেদ 
*। চৈতগ্তভ।গবত, অন্ত্য ঈম পরিচ্ছেদ 


অগ্রহায়ণ--১৩৪৫ ] 


“যে হুমেন মাহ! সর্ন। উড়িয়ার দেশে। 

দেবমুত্তি ভাঙ্গিলেক দেউল [বিশেষে ॥ 

হেন যবনেও মানিলেক গৌর্চন্দ্র।”১ 

দাসের কীর্তন 
চৈতন্- 


চৈতন্তদেবের পার্ষদ এবং শিষ্চ গদাধর 
শ্রবণে মুসলমান কাঁজী পথ্য্ত মুদ্ধ হইগ়াছিলেন। 
চরিতামুতে আছে_ 

“আীগদাধর দস শাখ| সর্রোপরি । 
কাঁজীগণের মুখে যে বে।লাইল হরি "২ 

সর্্মপাধারণের মনের উপরে চৈতন্তদেবের ঘেমন অসীম 
গ্রাভাব ছিল, তেমনই তাহার প্রভাবে বৈষ্ুব-পদাবলী-সাহিত্য 
পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। স্টাহারই আবির্ভাব বৈষণৰ 
কবিদের ছন্দঃ, গীত, সুর ও ভাবধার! উৎসারিত করিয়! দিয়| 
বঙ্গদেশকে মধুর আনন্দে পরিপ্লাৰিত করিয়া দিয়াছিল। 
তাহার আবির্ভাবে পদাবলী সাহিত্যের এই বিকাশ দেখিয়। 
একটি রূপকের কথ! মনে হয়। বসস্তাগমের ঠিক পূর্বে 
কোকিল ডাকে একটি ৪ইটি। কিন্তু বসস্তাগমে যখন সমস্ত 
কৃঞ্জকানন ফুলে ফুলে ভরিয়া উঠে, তখন সমস্ত আঁকাশ-বাঁতাস 
কোকিলের কুহুরবে মুখর হইয়া উঠে। বসস্তের আগমনে 
কোকিলের মনে যেমন অসীম আননের সঞ্চার হয়, ঠৈতন্ত- 
দেবের আনিঙাবে তেমনই কবিগণের অন্তরে এক অপূরবব 
আনন্দের স্বোত বহিয়াছিল এবং উহ তাহাদের গীতলহরীকে 
উৎসারিত করিয়। দিয়াছিল। সেই মধুর আনন্দের আোতে 
মুসলমান কবিগণ পধান্ত অবগাহন করিয়। বৈষণব-পদাবলী 
রচনা করিয়াছিলেন। 


রাধার বর্ণনা অথবা তাহার চরিত্রাঙ্কনের জন্ত বৈষ্ণব 
কবিগণের আদর্শই ছিলেন ঠতন্বদেব। কি হিন্দু, কি 
মুসলমান কবি; সকলেই রাঁধাভাবের মুষ্তিকে তাহাদের চক্ষু 
সম্মুথে দেখিয়! রাঁধাকে গড়িয়া গিয়াছেন। ইহাতে কোনরূপ 
কল্পনার প্রয়োজন তাহাদের হয় নাই। ঠৈতন্বদেব নিজেই 
প্রেমমুত্তি। তাহার প্রেমের আগ্রহে ও আর্ডিতে, বিরহে ও 
মিলনে বৈষ্ণব-সাধনার প্রণালীগুলি মুি পাইয়াছিল। রাধা- 
ভাবে আবিষ্ট চতন্থদেবের প্রেমের আকৃতি দেখিয়া মুসলমান 
পদকর্তাগণ এমনই অনু গ্রাণিত হইয়াছিলেন যে, তাহারাও 


বঙ্গের মুসলমান বৈষ্ণব কবি 


৬৬৭ 


রাঁধা-কৃষ্ণের গ্রণর়লীলা বর্ণনা করিয়া গরিয়াছেন। সমুদ্র- 
তরঙ্গ দেখিবামার ঠৈতন্ঘদেৰ তাহাকে যমুনা বলিয়া ভূল 
করিতেন। শ্রীকুঞ্চের সহিত মিলন হইয়াছে, এইরূপ ধারণায় 
এমন আনন্দ তাহার হইত যে, তাহাতে তাহার দেহ কদদ্ের 
মত কণ্টকিত হইয়া উঠিত। নদী দেখিবামাত্র উহ! বমুনা 
বলিয়া তাহার ভ্রম হইত-- 
গ্যাহা নদী দেখে উহা মানষে কালিন্দী। 
ভাহ| নাচে গায় প্রেমাবেশে পড়ে কান্দি ॥”১ 
পনাবলী-সাহিত্যে শ্রীরাধিকার যে প্রেমাবেশ, তাহ 
চৈতন্তদেবের প্রেনাবেশেরই অনুরূপ । মযুর-মযুরীর কণ্ঠ 
নিরীক্ষণ করিয়া ঠৈতন্তদেবের সুমধুর ভাবাবেশের চিত্র চৈতন্ত- 
চৰিতামুতে অস্কিত হইয়াছে । 
“মঘুরের কষ্ঠ দেখি কৃষ্ণ-স্থৃতি হৈল।। 
প্রেমাবেশে মহা প্রভু ভূমিতে পড়িল ৫২ 
মযুর-মযুরীর কণ্ঠের নীলিমা তাহাকে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণের 
কথা মনে করাইয়! দিয়াছে, মেঘের নীলিমা দেখিয়াও সময়ে 
সময়ে তাহার শ্রীকৃষ্ণের কথ| মনে পড়িয়াছে। পদাবলী- 
সাহিত্ো শ্রারাধিকারও এইরূপ ভাবাবেশ দেখা যায়। 
চণ্তীদাসের একটি বিখ্যাত পদে আছে 


“সদাই ধেয়ানে চাহে মেব পানে 
ন! চলে নয়নের তারা । 
এক দিঠ করি মযুর-মুপী- 


কণ্ঠ করে নিরিণনে |” 
গোবিন্দদাসের একটি পদে আছে যে, শ্রীরাধিকা মেঘ 
দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিশনের গস্ক বা!কুলা হইয়াছেন 
এবং তমাল তরুর নীলিম! দেখিরা নিজ্জনে তাহাকেই আলিঙ্গন 
করেন-_ 


*জলদ নেহারি নয়নে ঝরু লোর 


বিডনে আলিঙ্গই তরুণ তমাল ।" 
শ্রীচৈতন্ধদেবও-_ 
“তমলের বৃঙ্ম এক মন্মুখে দেখিয়। | 
কৃষ্ণ বলি ধেয়ে গিয়ে ধরে জড়াইয় ॥৮ 
-গোবিনাদাসের কড়চা 





১। চৈতন্তভাগবত, অন্ত র্থ পরিচ্ছেদ 
২। চৈতন্ঘচরিতমৃত, আদি ১৭ম পরিচ্ছেদ 
১১ 


১। চৈত্তন্চরিতামৃত, মধা ১৭শ পরিচ্ছেদ 
২। চৈতন্যচরিতামুত, মধ্য ১৭শ পরিচ্ছের 


৬৬৮ 


ঠতম্বদেব কষ নান শুনিবামার বক্তার পদে বিক্রীত 
হইতেন-__ভাবাবেগে বাক্যহীন হইয়া বাইতেন। পদাবলী- 
সাহিত্যে রাধিকার অবস্থাও অনেক সময়ে এইকূপই হইয়াছে 
“যে করে কানুর নাম তার ধরে পায়। 
পায়ে ধরি কাদে সে চিকুর গড়ি যায়।: 
সোন।র পুত্তলী দেন নাটিতে লোটায় ॥" 
- চতীদাস 
হৃতরাং পর-চৈতন্থপুগের পদাবলীর রাধাঁকে শ্রীটৈতন্ 
ভিন্ন আর কি বলিব । কৃষ্ণতপ্রম তাহার জীবনের বৃহ হওয়াল 
পর হইতে চৈতন্থদেব সেই পরম-আনন্দনগের চিজ্ঞাতেই মুগ্ধ 
ও আবিষ্ট হইয়া থাকতেন, সঙ্কীর্তনের আনন তিনি বাহা- 
জগত সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন হইয়া পড়িতেন। সেগলাল 
নামক একজন মুসলমান টার কৰি শ্রীরাধিকাঁর মুখ দিদা 
চৈতন্দেদেরই সেই বিহ্বল অবস্থাই বাক্ত করিয়াছেন বলির 
মনে ভয়। 
“শয়নে স্বপনে, ঘরেছে পিরীতি, 
করিনু শ্তামের সনে । 
চিত বেয়/কুল 
কিছুই ন। লয় মনে” 


সেই হইতে মোর 


-সেখল।ল ॥ 

সুতরাং দেখা ঘাইছেছে যে, ভ্রীটৈতন্থাদেবের আবির্ভাব 
না হইলে বৈষ্ণবেরা হগ্ত আঁরাধিকা-শিরোমণি ইরাধিকার 
প্রণয় মহিমা উপলব্ধি করিতে পারিভেন না| । তিনিই 
গ্রীরাধিকার প্রণগ-মহিমা জগতে গ্রচার করিনা গিয়াছেন। 
ভাহারই জীবনের ঘটনাপমুহ পর-টৈতন্রুগের পদকর্তাদের 
মনে রাঁপা-কৃষ্ণের প্রণয়লীলার নিষগ্ন গভীর ভানে মুদ্রিত 
কৰিয়। দিয়াছিল। সেই অসীন প্রভাব হইতে মুপল- 
মান কবিগণ পথান্ত মুক্ত হইতে পারেন নাই । 

কোন কোন মুসলমান পদকর্তা অনন্ত ব্রজ-লীলার 
কান্যোচিত মাধুর্ধো মোহিত হইয়। পদ রচনা করিয়া গিযাছেন। 
কিন্তু মনে হয়,আধিকাংশ মুসলমান পদ কর্ত। প্রক তপক্ষে বৈষ্ণব- 
ভাঁবাঁপনন ছিলেন এবং স্বসমাজে নিন্দার আশঙ্কা থাকিলেও 
বৈষ্ঞন ধর্মের অনুপ্রেরণার স্পষ্ট ভাষ'য় তাচাদের সেই কৃ- 
ভক্তি বাক্ত করিয়া গিঘ্াছেন। আকবর সাহা, নশীর মামুদ, 
ফকির হবিব, ফতন গ্রান্াতি মুসলমান কবিগণের পদাবলীর 


বঙত্রী--৬ষঠ বর্ষ 


[ ২য় খও- ৫ম সংখ) 


ভণিভার ভিতর দিয়া তাঙাদের কৃষ্ণতক্তি স্পটই প্রকাশিত 
হইয়াছে । এ নকল মুনঙলমান পদকর্কাদের পদসমূহে ষে রকম 
উপলব্ধির গভীরতা মাছে, তাহা বৈষ৭ ধর্মের অনুপ্রেরণা 
ভিন্ন সম্ভব নহে | যেমন 
শআগম নিগম বেদ সার, 
লীল। যে করত গোঠ বিহ।র, 
নশীর মামুদ করত আখ, 
চরণে শরণ দানরি $” 
কৰি এখানে স্পষ্টভাবে শ্ারুষেন পাদপন্সে শরণ মাগিয়া- 
ছেন, কোনরূপ দ্বিপাবোধ কবেন নাই । 
ফঝ্ি হবিব নামক একজন 
বলিতেছেন-- 


মুললমান পদকর্তা 


“কবির হবিব বলে, কানুরে দেখিস ভালে, 
যেন শশী পুর্ণ উদয় | 
হেন মন করে হিয়া, কানুরে সমুখে থুইয়।, 
নিরনাধি দেখছ" মায় ॥" 
একেবারে বৈধ্বভাবাপন্ন না হইলে প্রাণের আক্কৃতি 
এই ভাঁবে বাক্ত হইতে পারে না। 
কবি সৈয়দ মতুণ্ভ! ৩” ভক্ুষের আহ্বান, যেন সেই পরম- 
পুরুষের বংশীপবনি শুনিঘাই গাহিয়াছেন- 
“সৈয়দ মতুা। কহে নাগর রসিয়! 
আন ভুলায়ল ঘুরলী শুনাইয়] ॥” 
ইগারই_, 
“খাম বন্ধু চিত-নিবারণ তুমি। 
কোন শুভ দিনে দেখা তোম| সনে 
পাশরিতে নারি আমি)? 
এই পদটর শেষাংশে আছে 
“ৈযদ মতু জ। ভণে, 
নিবেদন শুন হরি । 
সকল ঢাড়িয়। রহিল তুয়! পায়ে, 
জীবন মরণ ভরি” 
এই গীতটিতে পদকর্তা নিলে শ্রীরাধার সুরের সহিত স্বর 
মিলাইয়। তাহার হরন্ন-দেবত শ্রীকৃষ্ণের পদছায়ার জন্ত কাতর 
গ্রার্না জানাইয়ানেন। অন্তান্ধ বহু মুসলমান পদকর্তাও 
রাধার বেনামী তাচাদের নিজেদের মিলন-ব্যাকুলতা ব্যক্ত 
করিয়াছেন। ফন নাঁদক এক পদকর্তা গাহিয়াছেন -- 


কানুর চরণে, 


অগ্রহায়ণ -১৩৪৫ ] 


“নহিতে না পারি আর, কৃপা করি কর তার, 
জনম অবধি ছুখ পাইনু। 
অধম ফতনের সাধ, নেম প্রভু অপরাধ, 
রাগ! গায় শরণ লৈন।” 

শ্রীকৃষ্ণের শরণ প্রার্থনা করিতে ইনিও কিছুমাত্র কুঠাবোধ 
করেন নাই। 

মুলমান পদকর্তাদের মধ্যে টা কাজির একটি বিশিষ্ট 
স্থান আছে এবং তাহার পদে উচ্চ শ্রেণীর কনিত্ব বর্তমান 
যেনভ্রীক্ষষের মনোমুগ্ধকর বংশী বন ভাহার অন্তরের অন্তস্থলে 
পৌছিয়! তাহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে এবং তিনি বংশী- 
ধারীর সহিত মিলনের আকুল হাবশ তঃ গাঠিমাছেন- 

প্ঠাদ কাজি বলে বানী শুনে খুরে মার। 
জীমু না জীমু না আমি, ন| দেখিলে হরি ॥” 

এই সকল মুসলমান পদক্টীর জনয়েল নিত কোণে 
শ্রীকষের মুরলীপবনি যেন অলক্ষ তঠতে ধনিত হইগাহিল। 
সেই অপূর্বব বংশীধবনিই মুসলমান পদকণ্ঠাদের মুগ্ধ কবিচিন্ডে 
করিত্বরস উৎসারিত করিয়া দিয়াছিল এবং সমস্ত পদাবলীর 
ভিতরেই এই সকল পদকণ্তাদের বৈধৰ-ভাবাপনন জনয়ট 
আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। 

বৈষুব সাহিতো মুপসমান কবির সংগা! অল্প নহে। 
কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ কর! হইল-থেনন, অলিরাজা, 
আকবর সাহা, কবীর, গরিব খা, চাঁদ কা নশার মামুদ, 
ফকির হবিব, ফহন, সেখ ভিথন, সেগ জালাল, সেখশাল, 
পৈয়দ মতুজা ইত্যাদি । কবি হিসাবে ইহাদের অনেকেই শ্রেষ্ঠ 
আসন পাইবার যোগা। শ্রেষ্ঠ কবির কাবো এমন একটি 
কোমল মধুর উজ্জলতা থাকে, থাহ! আমাদিগের প্রাণে ও মনে 
এক অপূর্ব্র উন্মাদন। আনিয়। দেয়। এই কোমলতা এবং 
মাধুর্ধা, যাহাকে রাম্কিন্‌ 10010160 00100710২8 বলিয়াছেন, 
জুবেয়ার যাহাকে বলিয়াছেন 01011676 এবং সেক্সপীর 
ঘাহাকে 11001010177) বলিয়!ছেন, তাহার সন্ধান এই সকল 
মুসলমান বৈষ্ণব কবিদের পদাবলী আম্বাদন করিলেও পাওয়| 
যায়। 


কবির পরিচয় ত্রাহাদিগের কবো! কাবা বুঝিবার 
স্থবিধা হইবে বলিয়াই আমর] তাহাপিগের ভাবন-বৃততান্তের 
অশ্ুসন্ধান করি। কিন্তু উল্লিখিত মুগলমান বৈষ্ণব পদ কর্ত- 


বঙ্গের মুসলমান বৈষ্ণব কৰি 


৬৬ 


গণের অনেকেরই জীবন তমসাঁবৃত। কারণ কৰিগণ নিজের! 
এ ব্ষিয়ে অতান্ত উদাসীন ছিলেন এবং কোনও জীবনীলেক 
তাহাদের জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই । ইহাদের 
ভীবনের শিক্ষ-দীক্ষার যেটুকু পরিচয় আমরা পাই, তাহা 
তাহাদের কানোই বর্তমান আছে। কাব্য হইতেই তাহাদের 
ভ|ব প্রবণতা ও অন্তজ্জীবনের ধারণা করিয়া লওয়া যায়। 

আলওয়াল £-- 

বগনাহিত্ো যে কয়জন মুপলমান কবি পদ রচন। 
করিয়া গাতিলাভ করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে করি 
আলওয়াল একটি শ্রেষ্ঠ আমন অধিকার করিয়া আছেন। 
ইহার রাধাক্কঞ্চ-ব্ষঘুক পদ বর্ণনাচাতৃর্ধো ও সরস শব্দ- 
যোজনার মাধুধো খুবই সুন্দর | 

হলি ফরিদপুর ছেলার ফতেয়াবাঁদ পরগণার জামালপুর 
নামক স্থানের অধিপতি সম্শের কৃতুবের মুসলমান সচিবের 
পু ছিলেন। যৌবনে ইনি ইহার পিতার সহিত জলপগে 
বাইতেছিলেন। সেই সম ইহারা শোর্ভ,গীস-জঙাদস্তা, 
ভামাধদের ঘ/র। 'আকান্ত হন। সেই আক্রমণে কবির 
পিহা প্রাণত্যাগ করেন, কিন্ু কবি কোনরূপে রক্ষা পাইয়া 
রোপাঙ্গের (আবাকানের) রাজার গ্রধান অমাতা মাগন ঠাকুরের 
শরণাপন্ন হন। সঙ্গীত ও অপরাপর সুকুমার শাশের প্রতি 
মাগন ঠাকুরের বিশেষ অনুরাগ ছিল । আলওয়ালের কবিত্ব- 
শক্তির পরিওয় পাইয়া মাগন ঠাকুর আল ওয়ালকে প্রসি্ধ হিন্দী 
কবি মালিক মহম্মদ ভয়পী প্রণীত 'পদ্মাৰত্ কাব্যের অনুবাদ 
করিতে বলেন । ইনি ঘখন পঞ্মাবৎ কাব্য রচনা শেষ করেন, 
তখন ইনি বুদ্ধ হইয়ািলেন। ইহার পরে তিনি আনার 
আশ্রয়দাতা এবং সাহিভা-প্রচেষ্টাম উত্সাহদাতা 
মাগন ঠাকুরের আদেশ “সয়ফল মুল্ক' ও 'বদিউজ্জামল” নামক 
ফামী কাবোর অনুবাদে রত হন। কিন্ত জন্গবাদ শেষ না 
হইতে হইতে শা সুজা আরাকান আক্রমণ করেন এবং 
আলওয়াল বন্দী হন। পরে কারামুক্ত হইয়া এই দীন কবি 
সৈয়দ মুসা নামক একজন সদয় বাক্তির নিকট আশ্রয় 
পাইয়াছিলেন। তখন তিনি তাহার ভগ্ন বীণায় পুনরায় গার 
সংযোজনা করিয়া অসমাপ্ত কাব্য দুইটি শেষ করেন । 
ভিন্ন ভিপি 'লোর চন্দ্রানী” ও 'সতী ময়না'১ নামক ছইখানি 


তাহার 


চা 


১। পুস্তক দুইথানির গ্রথমাংশ দৌলত কাজির রচিত। 





৬৭৪ 


কাবোর শেষাংশ রচনা করেন, এবং পরে সৈয়দ মহম্মদ খা 
নামক এক ব্যক্তির আদেশে ফাসী কৰি নিজামী গজনবীর 
প্রসিদ্ধ কাব্য “হস্ত পায়কার” বাঙ্গালায় অন্বাদ করেন। 
উক্ত কাব্য কয়থাঁনি আলওয়ালের মৌলিক স্ষ্টি নহে। 
সবগুলিই হয় হিন্দী না হয় ফাসা কাঁবোর অন্ুবাদ। কিন্তু 
অনুবাদ হইলেও প্রত্যেকথানি কাবোর অনেক ম্থলেই 
চমতকার কবিত্ব ও নুন স্ষ্টি আছে । আলওয়ালের সমস্ত 
কাবোর মধ্যে তীহার “পদ্মা, কাব্যথানিই সমধিক গ্রসিদ্ধ । 
ইহাতে কবির পাগ্ডিতা, গহীর সংস্কত-জ্ঞান, সরস শব. 
যোজন! হইতে খ্তুবর্ণনা প্রভৃতিতে প্রকাশ পাইয়াছে। 
তাহার রচনায় কলসীকক্ষ! রমণীর জল ভবিয়া আনার বর্ণনা, 
বয়ঃসন্ধি বর্ণনা প্রভৃতি অতি সুন্দরভাবে চিত্রিত 
হইয়াছে । 


ইনি দুকনরান কবিকম্কণের ও কাশীরাম দাসের পরবর্তা 
কবি। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় অনুমান করেন যে, 
১৬১৮সাঁলের কাছাকাছি কোনও সালে ইহার জন্ম হইয়াছিল। 
১৬৫৮ খুষ্টান্দে শা সুজার মৃতু হয়। সুতরাং তাহার পূবে 
কবি আলওরাঁল যে বও্মান ছিলেন, ইহা নিঃসন্দেহ। 


কবি আলওযমাল যে বয়ঃসন্ধি বর্ণনায় একজন রদজ্ঞ 
বৈষ্ব কবি ছিলেন, তাহার পৰিচয় তাহার 'পদ্মাব্চ কাব্য 
হইতে পাওয়৷ যায়। 


“আড় আখি বক্রদৃষ্টি ক্রমে ক্রমে হয়। 
গণে ্গণে লাজে তনু আদি সথারয় ॥ 
চোর রূপে অনর্গ অঙ্গেতে উপজয়। 
বিরহ বেদন! ক্ষণে ক্ষণে মনে হয়। 
অনঙ্গ-সঞ্চার অঙ্গে রঙ্গ ভঙ্গ সঙ্গে ॥ 
আমো।দিত পন্নগন্ধ পদ্মিনীর অঙ্গে । 
সুন্দরী কামিনী কামবিমোহে। 
খঞ্জন-গঞ্জন নয়নে চাহে । 

মদনধন ভুরুবিভঙ্গে । 

অপাঙ্গ হহিত বাণ তরজে ॥+ 


'আলওয়ালের এই বয়ঃসন্দি বর্ণনা বিগ্ভাপতির বয়ঃলক্ষি- 
বর্ণনার কথা ম্মলণ করাইয়! দেয়। বহু স্থানেই বিগ্ঠাপতির 
বর্ণনার চমৎকারিত্ব 'আলওয়ালের বর্ণনায় ফুটিয়। উঠ্ঠিয়াছে। 
আলওয়ালের-. 


বজপ্ী-_৬ঠ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড--৫ম সংখ্যা 


"চলিল কামিনী গজেন্্ গমিনী 
খঞ্জনগমন শোভিতা 8৮ 


বিছ্াপতির-__ 
“গেলি কামিনী গজহু গামিনী 
বিহসি পালটি নেহারি ।” 
এই বর্ণনার কথ| মনে করাইয়া! দেয়। ইহা হইতে 


প্রমাণিত হয় যে, বিদ্বাপতির পদাবলীর মাধুধো তিনি মুগ্ধ 
হইয়া প্রভাবান্বিত হষ্টয়াছিলেন । মআলওয়ালের উপর জয়- 
দেবেরও প্রভাব ছিল। অনেক স্থানেই তাহার কবিতার 
কথার বাধুনি জয়দেবের মত | বিষ্তাপতির বর্ণনা-চাতুর্ধা ও 
জয়দেবের সরস শবযোজনার ঘৌকর্য মিলিয়া আলওয়াল 
কবির কবিতাকে সরসন্গন্দর করিয়৷ তুলিয়াছে। 
আলওয়ালের নিয়লিখিত বাঁধা-কৃষ্ণ বিষয়ক পরি 
সমধিক প্রদিদ্ধ__ 
“ননদিনী রসবিনোদিনী 
ও তের কুবোল সহিহাম নারি ॥ ক 
ঘরের ঘরণী জগত মোহিনী 
প্রড়াষে যমুনায় গেলি। 
নিশি পরবেন 
কিসে বিলপ্ব করিলি।” 
রাধা অভিপারে গিয়া বাড়ীতে ফিরিয়াছেন, তাহার 
ননদিনী কুটলার তিরস্কার রাধিকার অসহা বোধ হইতেছে । 
কুটিলা তাঁহাকে প্রশ্ন করিতেছে_হে স্ুনানী তুমি প্রত্যুষে 
যমুনায় গিয়াছিলে ; এখন দিবাবসান হইয়াছে, রাত্রির অন্ধকার 
ঘনাইয়া আমিগাছে। এত বিলম্ব তোমার কি জন্য হইল? 
কুটিলার গ্রশ্নের উত্তরে রাধিকা বলিতেছেন-_ 
পপ্রতাষ বেহানে কমল দেখিয়! 
পুষ্গ ভূলিবারে খেলুম | 


বেলা অবশেষ 


বেলা উদনে কমল মুদনে 
অমর দংশনে মৈলুম ॥ 
কসল-কণ্টকে বিষম সন্কটে 


করের কন্কণ গেল । 
কথ্ধণ হেরিতে ডুব দিতে দিতে 
দিন অবশেষ ভেল ॥ 
সীগের সিন্দুর নয়নের কাজল 
সব তাদি গেল জলে। 
হের দেখ মের অঙ্গ জরজর 


দারুণি পদ্মের নালে।।” 


অগ্রহায়ণ_-১৩৪৫ ] 


এইভাবে রাধিক| তাহার নিজের অঙ্গের অভিসার-লক্ষণ 
বাখা। করিয়া গোপন করিতেছেন । এই উত্তর পশ্চাতে 
রাধিকার থে মু্তিট কুটর| উঠিগাছে, তাহ অপুর্ন । দুর্গম 
পথে অভিসার-যাত্রা করিরা এবং প্রত্যাবর্তন করিয়া রাধা 
মলিন হইয়াছেন--তিনি তাহার করের কর্ণ হারাইয়াছেন 
এবং তাহার সিন্দুরের রেখা ও নয়নের কাজল লুপ হইয়াছে । 
কিন্তু তাহা গোঁপন করিমা তিনি যে ভাবে অভিনার-লক্ষণ 
বাখ্যা করিলেন, ভাহাতে তাহার করুণকোমল রূপটি 
চমৎকারভাবে একাশ পাইয়াছে। 

এঠ পদটির শেষে কবি বলিতেছেন__ 

আরতি নাগনে আলওয়াল ভগে 
ভগৎ্মোহিনী বানা 10? 

কবি আলওয়াল যে মাঁগন ঠাকুরের আজ্ঞা এই পদ রচনা 
করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ এই ভণিতা 
যায়। 

আঁলওয়ালের পদাঁনলীতে টন কবিদের মত যে 
উপলব্ধিন গহীরতা এবং বর্ণনাকৌশল আছে, তাহা 
পাঠকদিগকে মুগ্ধ করে। 


হইতে পাওয়া 


আাঁকবর সাঁহ £-- 
উষ্টার একটি গৌনচন্দিকাঁর পদ পাওয়া গিয়াছে । এক- 
কালে যেমন কানু ছাড়! আর গীত ছিল না, পরে তেমনি গৌর- 
চন্দ্রের চরিত-বর্ণনা ছাড়! আর গীত কল্পনা করা যাইত না। 
বৈষ্ণব পদানলীগুলি গান করিগা শোনানো হইত | সেই কৃষও- 
লীল! গাহিবার পূর্বে গৌর্চন্দিকা গাহিয়া শ্রোতাদের মন 
ভক্তিতে প্রেমে অভিষিক্ত করিয়! লওয়া হইত । নিক্সোদ্ধ ত 
আকবর সাহের রচিত পদটিতে গৌরাঙ্গলীলা বর্ণনা কর! 
হইয়াছে । সন্কীর্তনের আনন্দে বিভোর চৈতন্ধদেবের রূপটির 
মাধুধ্ মুগ্ধ হইয়া কবি গাহিয়াছেন - 
“ভিউ জিউ মেরে মন চোর গোরা। 
আপহি' নাচত আপন রমে ভোরা॥ এ ॥ 
খোল করতাল বাজে ঝিকি বিকিয়া । 
আনন্দে ভকত ন।চে লিকি লিকিয়া। 
পদ দু চারি চশু নট নটিয়া। 
থির নাহি হোয়ত আনন্দে মাতোয়ালিয়। ॥। 
ধছন পহুকে যা বলিহারি। 
সাহ আকবর তেরে প্রেম-ভিখ।রী |” 


বঙ্গের মুসলমান বৈষ্ণব কবি 


৬৭১ 


পুর্দ্দে আঁমরা দেখিম়াছি যে, শ্রীীগোরাঙ্গ মহা গ্রহুব সঙ্কীর্তন 
রূপ গহাধজ্ঞ দর্শনে সুসলমানগণ পরাস্ত মুগ্ধ হইয়াছিলেন। 
আকবর সাহও সেইরূপ ই/গোৌরাঙ্গ মহা প্রভুর সঙ্কীন্তন-লীলা 
চাঙ্ুষ দর্শন করিয়া এই পদ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া মনে 
একজন বিখাত লেখক এই পদটি সন্বন্ধে বলিয়াছেন 
“এ রতন বাঁঞে-মারক! নহে, প্রাচীন এবং হীরার ধারে 
প্রস্তুত 1” » ভগবতপ্রেমে আনন্দে আত্মহারা হইয়া গৌরাঙ্গের 
নৃত্যের বর্ণনা লোচনদাস, বানু ঘোষ প্রস্থতি পদকর্তাদের 
পদেও পাওয়া ঘায়। গরিব খা নামক একজন মুসলমান 
একটি গৌরচন্রিকার পদ পাওয়া গিয়াছে । 
ভুবনভলানো গৌর-্বরণ দেখিয়া কবি ম্ধ 
হইয়াছেন এবং তিনি তাহার সেই গৌরবর্ণ কোথা হইতে 
পাইম্াছেন তাহা নিদ্দেশ বলিনাছেন যে, 
রাই-কান দুইজনের দূপের সারাংশ লনা হয়ত গৌঠাঙের 
অপূর্ব রূপ্মানুধা সু হহয়াছে । কোন্‌ রূপ-পাথারে ডুবিয়। 
চৈতন্দেরব গৌর হইয়াছেন, তাহা জানিলার ভন গরিব খার 
অসান কৌতুহল হইয়াছে । রূপমুগ্ধ করি 

“শিরমে শরম পলায়ে গেল । 


হয়। 


পদকভার ৪ 


চৈঙহদেব্র 


করতে গিয়া 


গাঠিয়া,ছন- 


রাই কানু ছুটি তনু যান দুধ জলে মানায়ে গেল ॥ 
টাদের কোলে চকোরী না হৃবায় ডুব ঠাশ হল । 
সে স্থধার পাথারে পথ ন! ছেরিয়ে জনমতর জুবা। রহিল || 
গরিব ভাঠ দেখার লাশি মনের ছুখে মন উনরি পাথন হল ॥। 
সে রসের পাথার পেল না কোথায়, গ্রামে আচাট ভয়ে পড়িয়ে নল ॥ 
জান কার রূপপাথায়ে ডুবা!। টাদ গৌর হয়েছে । 

যা!মন করে বাগ্‌ঠ ভাল স্তা ওর মনমত আহিল । 
ও মন আছিল সা। রূপের কাছে। 


গরিব কয় ধরমু বলে ডূব্যা পালে না, তাই খাপি নদেয় এয়েছে |” 

কবীর £-- 

হনি হিন্দী সাহিতোর সাধক-কবি নহেন। ইহার ভাঁষাই 
তাহার সাক্ষা দিতেছে । ইহার একটি পদে বসস্তোৎ্সব 
উপলক্ষে হোশী-খেলার চমত্কার বর্ণনা আছে । ব্রজ- 
যুবতীরা চুয়া-ন্দন ও গোলাপের স্বগন্ধমিশ্রিত আবীর 
লইয়া শ্ঠামের অঙ্গে. দিতেছে । ্রীকুষ্ণও ফাগ লইয়া 
ঘুরিতেছেন_কথনও না ইাবাধিকাকে সেই ফাগের রঙ্গে 
রঞ্জিত করিয়া 'দিতেছেন। আবার বর্ধণ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার 


১। প্রযুক্ত হারাধন দত ভক্তনিধি মহাশয় 


৬২ 


জন্ত বারে বারে তিনি অবগুঠনদ্ার! তাহার মুখ ঢাঁকিতেছেন। 
অবগুষ্ঠনের অস্তরালে তাহার মুখ-চন্ত্র বার বার লুকাইতে 
দেখিয়। মনে হইতেছে, যেন মেঘের আড়ালে চাদ গিয়া 


আত্মগোপন করিতেছে। 
গবরজ কিশোরী ফাণগ্ড খেলত রঙ্গে । 
চুঘা চ্দান, আবার গোলাব, 
দেয়ত হামের অঙ্গে ॥ ফ॥। 
ফা হাতে করি, ফিরত শ্রীহরি, 
ফিরি ফির বোলত রাই । 
ঘুমট উঠানো বয়ন ছাপায়ত, 
বেরি বেরি যৈসে মেধনে 217 নুকাই ॥ 
ল।লত| একা সখা, ফা1গু হাতে করি, 
দেয়ত কানু নয়ান। 
বৃকভানু কিশোরী দুহ বান ধরি, 
মারাত গ্রাম বয়ান। 
আওর এক থা, জীউ জীউ করি, 
কীহা লাগাও আবার । 
কমরি ফাগড লেই,. কান নয়ান বেরি বেরি দেয়ত) 
হ। হা করত কবীর 0 
ইহার সহিত বিখ্যাত বৈষ্ণব পদকষ্তী! ভ্ঞ/নদ|সের এই 
কবিতাটি তুলনীয় 
“ম্ধুবনে নাধব দেলত রঙ্গে । 
ব্রজ-বনিঠ। ফাগ দেউ হান-অঙ্গে। 
কানু ফাগু দেয়ল ছন্দরি অঙ্গে। 
মুখ মোড়ল ধনি করি কত ভঙ্গে |) 
ফাগুরঙ্গে গোগী নব চৌদিকে বেডিয়া। 
গাম অঙ্গে ফু দেই অঞ্জণি ভরিয়া |1 
কবীরের পদটিতেও জ্ঞানদাসের এই পদটির মত বর্ণনার 


চমৎকারিত্ব আছে। 


হতাদি 


নশীর মামুদ £ 

ইহার একটিমাত্র পদ বৈষ্ঃ্দাস কর্তৃক সঙ্কলিত “পদ- 
কল্পতরুতে” পাওয়া গিয়াছে । ইহার জীবনের কোন বৃত্তাস্তই 
পাওয়! যায নাঁ। তবে ইনি হয়ত পশ্চিমবঙ্গবাসী ছিলেন। 
কারণ পূর্ববঙ্গ হইতে যে সমস্ত প্র সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার 
মধ্যে নশীর মামুদের কোনও পদ দৃষ্ট হয় না। 

ইহার যে পদটি পাওয়া গিয়াছে, সেটি গোষ্ঠবিহারের 
পদ। পদটির রচনা অতি সুন্দর শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম 


বঙ্গ্রী_-৬ঠ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড ৫ম সংখা। 


মুরলী ধ্বনি করিয়া ধেন্ুগুলির সহিত খেলা করিতেছেন। 
শীদাম সুদাম গ্রতৃতি সঙ্গীগণও তাহাদের সঙ্গে আছেন। 
যমুনা-তীরে ধবলী শ্ঠামলী প্রভৃতি গাভীদিগকে আহ্বান 
করিয়া কানু যাইতেছেন এবং খেলা করিতেছেন। তাহার 
কিশোর বয়স এবং মুখে নীল-নব-জলধরের কান্তি। 
সুদর গুঞ্া-হার তাহার কণ্ঠে এবং তাছার মুখ মদন দীপ্বি 
পাইতেছে। শ্রীকৃষ্ণের এই গোষ্ঠলীলা আগম নিগন বে? 
প্রভৃতি শান্ের সার । 


পধেনু সঙ্গে গোঠে রঙ্গে 
থেলত রাম ইনার শ্যাম 
পান কাচনি বেগ বেণু 
মুরলি আলাপি গানরি। 
প্রিয় দাম শীদাম হুদাম মেলি 
ভরণি তলয়া তারে বেল 
ধবলি শাঙলি আওবি অ।গবি 
ফকরি চলত কানরি ॥ 
বয়স কিশোর মোহন ভ [ঠি 
বদন উন্দু ভলদ কাঠি 
চার চন্দ গা হার 
বনে মদন ভাণরি। 
আগম নিগম বেদ সার 
লীল| থে করত গে|ঠবহর 
নশীর মমুদ করত আএ 
চরণে শরণ দানরি ॥” 
ভণিতার অদ্ধ কলিটি পদকর্ধার কুষ্ণতক্তির পরিচায়ক । 
এই পদটির ছন্দোবঙ্কার এবং অপুনৰ শব্দচিত্র, রচনার কৌশল 
লক্ষ্য করিবার বিষয় । 
ফকির হবিব নাঁমক মুললমাঁন পদকর্তার একটি পদ 
পাওয়। গিয়াছে । উহাতে কবি শ্রীরুষের রূপবর্ণন| করিয়া- 
ছেন। পদটি জন্দর, কিন্ত তাহার বর্ণনায় বিশেষ কোনও 
অভিনবত্ধ না থাকায় উহা আর উদ্ধত করা হইল না। 


সেখলাল ২ 

ইনি চমতকার ভাবে অন্গরক্ত। শ্রীরাধার বর্ণনা করিয়াছেন। 
শ্রীকষ্চের সহিত মিলনোত্সুক হইয়া বিরহের যে অনুভূতিঃ 
তাহা সুন্দরতাবে বণিত হইয়াছে। 


আগ্রহায়ণ--১৩৪৫ ] 


“শুন লে! স্বজনি কিছুই ন। জানি 


কি বুধি করিব আমি। 
তারিতে নারিৰ দৈবে মরিব, 
নিশ্চয় জানিহ তুমি ॥ 
শয়নে-স্বপনে, শ্টাম বধুর সনে 
হুথে গিয়াছিনু নিদ। 
পাজর কাটি 
দিয় নিল সি'দ। 


তোমারে কহিমু সখি, পিরীতির এই রীতি, 
সদাই পরবশ দে। 


সেখলালে কয়? 


শাম বধুরে কেবা, 


যে জন তাহার হয়, 
সে বিনে জাঁনিবে কে |” 
ফন নামক এক পদকর্তার একটি পদে৭ অনুরস্তা 
রাধার বিরহিণী-রূপট চমতকাঁর ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। 
রাধিকার সেই বাাকুলতাঁ শেন আমাদের চোখের সাঁম্নে 
ভাসিয়। উঠে। বাধিকা বলিতেছেন__ 
"আরে মোর একি পরমাদ হইল। 


ছটফট করে হিয়। কহ ন। বধুরে যায! 
কি দিয়! কিবা গুণ টকল || 


জীতে মোর নাহি সাধ, মিছামিছি পরিবদ 
মিড পাকে ঠেকিয়া রৈনু। 


এমন করম মোর, কলস্বের নাহি ওর, 
হিতে ন| পারি আর কূপ! করি কর তার, 
জনন অবধি দুখ পাইন ||” ইতাদি 

সেখ ভিখন £- 

ইহার একটি প্থগ্ডতার” পদ পাওয়া গিয়াছে। 
অন্ত নায়িক| ভোগ করিয়া আসিরাছেন। তাহার 
সর্বাঙ্গে সেই সকল লক্ষণ বর্তমান। ইহাঁতে অভিমানিনী 
রাধা যে উক্তি করিতেছেন তাহার ভিতর দিয়] তাহার দুঃগপূর্ণ 
সরল হৃদনটি আন্ম গ্রকাঁশ করিয়াছে। 

“সবাই বলে রাধ।র পরাণ কানাই। 


শরীক 


তুমি রজনী বঞ্চিলে কোন ঠাই ॥ ধু॥ 
কেমন বানালে চড়, আব্ণে ছুলিতেছে, 
মেলিতে ন।র দুটি আখি। 

হব ন| মথুরাগতি, কি কব টুঢ়ার ভীতি, 
শ্বাম-অঙ্গে লাগিয়াছে সাথ। 

কুঙ্ুম কন্ত,রী আর, সগদ্ধি তাস, 
থুইয়।ছিনু শিয়র উপর। 

হ। হরি হা হরি করি, জাগিয়া পোহান্ু নিশি 
তুমি ছিলে কাহার মন্দিরে ॥ 


বের মুসলমান বৈষ্ণব কৰি 


৬৭৩ 


সেখ ভিথনে ভণে, বড় দুঃখ রাইরের মনে, 
পাশরিলে পুরব পিরীতি। 
আমার করম দোষে তুমি খাক অন্ত পাশে, 
হউক মেনে রাধার মিরিতি ॥" 


সৈয়দ মতা 


ইহার একটি প্দ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্ত 
এই কবির কোনও পরিচয় আজ পর্ান্ত সংগৃহীত হয় নাই । 
কবি হিসাবে ইনি যে একটি শ্রেষ্ঠ আসনের অধিকারী সে 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । ইহার শ্রীরুষণের রূপবর্ণনা, মান, 
ভাবসম্মিলন প্রভৃতি-নঘন্ধীয় পদণুলি অভি মনোহর | ইনি 
শ্রীরুষ্ণের রূপবর্ণনা করিতেছেন 


“ভুবনমোহন রূপ অতি মনোহর। 
ঝলমল করে রূপ দেখিতে ঈন্দর ॥ 
তরুমুলে করে কেলি ত্রিভঙগ হইয়। । 
কত কত নাগৰী রহে টাদ-মুখ চাইয়া ॥ 
জিনি শশা দিবাকর জিনিয়া ডজর। 
আন মোহিত হইল ব্রজ রমণ। সকল ॥ 
কপলে তিলক টাদ জিনি তারাথণে । 
চিকুর [জিনিয়। ছট! পড়িছে গগনে।” 


ইতাদি 
'এই কবি অল্প কথায় 'সঞ্চারিণী পলবিনী লতেব* শ্রীরাধিকার 
রূপের যে আভাষ দিয়াছেন ভাহা অপুর্ব__ 


“একে তোমার গোর গা, না মহে ফুলের ঘা, 


বাধু হেলিছে সধ অঙ্গ ।” 
পৈয়দ মতু'জার নিক্োদ্ধত আত্মনিবেদনের পদটি খুব 
প্রসি্ধ এবং ইহা “পদক ৩রু"তে স্থান পাইয়াছে ।-- 
শ্তাম বধু, আমার পরাণ তুমি ! 
কোন্‌ শুভদিনে দেখা তোমা মনে 
পাশরিতে নারি আমি ॥ 
বখন দেখিয়ে ও টদবদনে, 
ধৈরয ধরিতে নারি। 
অভাখীর প্রাণ করে আন্ান্‌ 
দণ্ডে দশবার মরি ॥ 
মোরে কর দয়া দেহ পদছাস। 
শুন শুন পরাণকানু 
কুল শীল সব ভাসাইনু জলে 


ন। জীয়ব তুক্ বিন ॥* ইত্যাদি 


৬৭৪ 


বৈষন পদাবলী কতকগুলি রদ অবলম্বন করিয়া রচিত। 
যেমন পূর্করাগ, মান, বিরহ, ভাবসম্মিপন ইতাদি। মুসলমান 
নৈষ্ৰ কবিগণও এ বিভিন্ন রল অবলম্বন করির। পদাথলা 
রচনা করিয়াছিলেন। কোন এক গ্রঙ্কার রগ অনলগ্বণ 
করিয়। তাহাদের কবিত] গড়িয়া উঠে নাই । টন সাভিতোর 
উপজীব্য বিষ খুবই সঙ্ধীর্ন। সকল পদকন্তাই হয় শ্রাৈতনত- 
দেবের বন্দনা অথবা লীলাগ্রসঙ্গ এবং শ্রীকুষ্ণের গ্রেমলীলার 
বর্ণনা করিয়া গিক়্াছেন। কিন্ত, তাহাদের আশ্চর্য কৃতিত্ব 
এইখানে যে, ইংরেজ কবি কীট্পের মত তীহারা অতি সহ- 
জেই শব্ধ ও উপমার সাহাযো একটি সৌন্দধা-চিত্র জীণন্ত ভাবে 
মুসঃমান বৈষৰ কবিগণও এই 


ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। 
নর্গনীয় ব্ষিয় সন্জীণ হইলেও 


প্রশংদা দাবী করিতে পারেন। 
তাহার! থে সঙ্গ সৌন্দধ্যান্ভৃতির পরিচয় দিয়াছেন হাহা 
অপূর্ব । 

পরাবলী সাঠিতোর বু পদে 
বংশীধবনির আহ্বানের সুর বাজিয়াণে | 
বংশীধ্বনি শুনিলে রাধার আর ঘরে থাকাই দাদ-_িনি 
চঞ্চলা হইয়া উঠিয়া 
ভন্ট বা!কুল! হইয়া উঠেন। 
আকর্ষণী শক্তি । নৈষ্র করিগিণ বাশার 
আকুলত। বাক্ত করিয়া রূপকভাবে ভগণানের সহিহ গিলিত 


হকের মনোমুদধকর 
সেই মন্মণ্দো 


শ্ীরুষ্েের পারে নিডেকে বিলাই বিপার 
সেই বাবার সুরের এমনই 
স্বরে পাধার 


হইবার জন্ত তক্ঠের আকৃতি প্রকাশ করিঘাঙেন। বন 
বৈধর পদে সেই বিশ্বনিয়ন্তা আনন্দময় পুরুষের বণার হরি 
ধ্বনিত হইতেছে । সেই পরমপুর্ণ_ আননময়ের হার 
যাহার কাণে পৌহায় সে কোনরূপ সীদর বাধনে আবদ্ধ 


থাকিতে পারে না। শ্রীকুষ্চকীন্তনের বিখ্যাত পদে 


দকে না বাণী বাএ বড়ায়ি কালিনী-নঠ-ঝুলে। 

কে ন| ঝাশা বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গেলে । 

আকুল শরীর মোর বেমাকুল নন। 

বশীর শব্দে মে। আউলাইলে? রান্ধন | 

কে না বাণী ঝাএ সে না কোন্‌ জনা। 

দাসী হজ! তার পায়ে মিশিবে। আপনা ||” উত্তদি 
এই বাশীর ম্বরের কথাই 'আছে। চণ্ভীদাস এবং 
অন্থান্ত বু পদকণ্তার পদে এই বাণী সুরে রাধার চঞ্চলতা ব্যক্ত 


হ্ইয়াছে। 


 বঙ্গপ্রী_-৬ বর্ষ 


[ ২য় থণ্ড--€৫ম সংখা। 


মুদলগান বৈষ্ণন কবিণণ তাহাদের অন্তরের অনন্ত 
মেই পরমপুক্ষের বংশীধ্বনি শ্ুনগা শ্রীরাপিকার মুন ৪ 
বাকল গবস্থাটকে »মতকার ভাবে বর্ণনা করিয়। গিঠাছেন। 
ট্টগ্রামের ফেণী ন্দার হীরবামী “অলিবাজা নাঘক এক কি 
গাহিয়াছেন- 
শবনমালী শ্বাম তোনর এরলী জগপ্রাণ ॥ ধু । 
আনি মুপ্সণার ধ্বনি অম যায় দেব-মুণি 
ত্রিভুবন হএ 49 এ: 
কুলবতী ঘহ নারী পঠবান দিল ছাড়ি 
শুনিয়া দারুণ বাণ গর) 
জাতে ধন কুল নীতি ৮৬ বন্ধু-নব পর 
নিতা হনে সুন্ুপীলু লহ) 
বংশা হেন শি ধরে হ্্ হাণি পাপ হতে 
বংশামুলে জগতে 12 
৭ে হনে হোনার বংশ 4. পাবর আশ 
প্রচ কঠিঠে বা এছ 
গৃহবাদ কিবা সাধ মার প্রণনাদ 
গুকগদে অপর ক) 
ইভা অপেক্ষা চাদ কাচ শাসক কিল 'নযোক, ঠ গিনি 
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বাধার বাকুলহা আর গাব হবং 
বড় মপুব | গ্রকগনের নিকট লাঙগা মপন উপরি তিল 
অকন্মাৎ বাশাল বব ঠাভ।র কাণে পশিয়াছে ইহাতে হন 
লহ বিব্রঠ| কিন্তু মে বংশীধবনি'কাণের ভিতর দিয়া মদে 
পশিয়া তাভাকে এমনই বাকল করথাছে ধে, তাহার আর 
আস্ত। সানাব বাপ ভংঙগিয়া অপাগের মঠিত মিলিত হভপার 
জনা নিবিড় আননে উল্নগিতা হইয়া উঠিযাছে ॥ 

বাণা বাজান জন না । 

অসনয় বাজাও নাশা পরাণ মানে ন।। 

যখন আমি ব্সো থাকি গুরুজনার কাছে । 

ভুমি নাম ধইর| বাজাও বাশী, আর আমি মইরি (জে ॥ 

ওপার হতে বাঁলাও বশা, এপার হইতে অন । 

আর অভাগিয়! নদী হ।ম হে সীতার নাহি জানি ॥ 

যেঝাড়ের বাশের বাণী, সে ঝাড়ের লাগি পাও । 

জড়ে-মুলে উপায়! যমুনায় ভাসা ॥ 

চাদ কালি বলে বাশী শুনে ঝুরে মরি । 

জীমু ন। জীনু না আমি, ন দেখিলে হরি |” 

এই শ্রেণীর বৈষ্ণব কবিতাগুলি অধ্াত্ম রাঁজোর-_-এগুলি 


অতীন্দত্িয় ভাবের দেো1তক। ক্রমাগত সীমার বন্ধান অতি- 


অগ্রহায়ণ--১৩৪৫ ] 


ক্রম করিয়া অসীমের সহিত মিলিত হইবার ব্যাকুল প্রার্থনায় 
পরিপূর্ণ এই কবিতাগুলি। এখানে বৈষ্ঞবদের সাঁধনা- 
পদ্ধতি সম্বন্ধে দুই একটি কথা আপিয়! পড়ে। বৈঝৰ পদা- 
বলীতে এক স্বর্গীয় উপাদান আছে। দ্উহা মানবীয় 
প্রেমগীতি গাহিতে গাহিতে যেন সহসা সুর চড়াইয়া কি এক 
অজ্ঞাত সুন্দর রাগিণী ধরিয়াছে, তাহা তক্ত ও সাধকের 
কর্ণে পৌছিতে সমর্থ হুইয়াছে।” ঈশ্বরের প্রতি প্রেম- 
প্রদর্শনের জঙ্ রাধার রূপক কেন অবলম্বন কর! হইল সে 
সম্বন্ধে কাঙিনাল নিউম্যানের মণডটি উল্লেথযোগ্য। 
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অর্থাৎ ণ্যদি তোমার আত্মা উচ্চ ধর্দরাজোর পবিভ্রতায় 
প্রবেশ করিতে অভিলাধী হয় তবে তাহাকে রমণীবেশে 
যাইতে হইবে । মম্ুষ্য-সমাজে তোমার যতই পুরুষকারের 
গর্ব থাকুক না কেন, এস্থলে আত্মার রমণী সাজ ভিন্ন 
গতান্তর নাই ।” পাশ্ান্তা সাহিত্যে অন্থত্রও পাওয়া ধায়-_ 

“1206775৯০11 0৮ 10106, 1 সা]1 16101060011) 
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হে গ্রাভু আমাকে তোমার বধূ-রূপে বরণ কর, আমি 
তোমার আলিঙ্গন লাভ করিতে না পার। পরাস্ত কিছুমাত্র 
সন্তোষ সাভ করিব না।১ 


বৈষব সাধকদের এই আধাত্মিক উপলবি মুপলমান 

বৈষ্ন কবিদের ও হইয়াছিল । কবি যেখানে বলিতেছেন__ 
"ওপার হইতে বাঁজ।ও বশী, এপার হইতে শুনি। 
অভ।গিয় নারী হাম হে সীতার নাহি জানি ॥* 

এ বাণীর রাগিনী ইহঙডগতের নছে। এ রাগিণী এমন 
এক জগৎ হইতে আহ্বান আনিয়া দিয়াছে যেখানে এই 
রক্ত-মাংনের শরীর লইয়া প্রবেশ লাভ করা যায় না। সেই 
পরমানন্দময় নংশ্রীবাদকের সহিত দেহের মিলন হইবে না। 
কিন্ত, বাশীর সুর রাধার কাণে আসিয়া পৌছিয়াছে । তাহার 
সহিত সেই পরমানন্দনয়ের মনের মিলন বা ভাব-সম্মিলন 
হইয়া গিয়াছে । 

আধাত্মিকতার কথ ছাড়িয়া দিলেও এই শ্রেণীর পদের 
মার একটি দিকৃ আছে, তাহা কবিত্বের দিকৃ। এই শ্রেণীর 
কাবতাগুলিকে গ্রবহমান নদীর সহিত তুঙ্গনা দেওয়া চলে। 
নদী কলকল করিয়া বহিয়া চলে। তাহার ছুই পার্ে তণ- 
পু্প, ফল-ফুল-পরিবুত নয়নমুগ্ধকর সুন্দর বনরাজি, নগর, 
গ্রাম থাকে, কিন্ত যখন সে সাগরের বুকে লীন হইয়| যায় 
তখন উহা অসীম এবং অনস্ত-বিস্তৃত হইয়া পড়ে, উহার আর 
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বঙ্গের মুসলমান বৈষব কনি 


৬৭৫ 


কোনও সীমা নির্দেশ কর| চলে না। ধৈষ্ণন কবিতাও 
সেইরূপ । জাগছিক নরনারীর প্রেমগীতি গাহিতে গাহিতে 
বৈষ্ণব কবিতা এমন এক স্তরে গিয়া পৌছায় যেখানে হিক 
প্রেমের উন্মন্ত কাকলি থামিয়া যায়, ভগব্তপ্রেমের লীলা- 
বর্ণনায় কবি মুখর হইয়া উঠেন। মুসলমান বৈষঃর কবি- 
গণও সেই ভগবতপ্রেমের লীলাবর্ণনায় যেরূপ কৃতিত্বের 
পরিচয় দিয়াছেন তাহা অনবদ্ধ | যে বিশিষ্টভার জন্ত বৈষ্ণব 
কবিতাঁর সৌন্র্ধা, তাহা এই সকল মুসলমান কবিগণের পদেও 
বর্তমান। তাহাতদ* কবিতাও নানাবিধ পাখিব সৌন্দর্ষের 
পথ বাহিয়া চলিয়া থাকে, কিন্ছ শেবকোলে উহা খরন্সোতা 
নদীর হ্যায় আমাদিগকে অসীমের সন্ধান দিয়া অপীমের বুকে 
লইয়া! গিয়। পৌছাইয়া দেয়। 


পরচৈতন্তধুগে বহু পদ রচন| হইয়াছিল। বিভিন্ন কবির 
পদাবলী ইতস্ত 5 বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকার জন্গ কাঁবারসিক ও 
ভক্তদিগের বিশেষ অসুবিধা হইত সেইজন্ প্র পর 
অনেকগুলি বৈধ কবিদের পদরসঙ্কলন হইয়াছিল । 

বৈষ্বদাস-সন্কলিত ( অষ্টাদণ শতাব্দীর শেষভাগ ) 'পদ- 
কল্পতরতে সৈয়দ মতু'জা, নণীর দাখুদের পদ উদ্ধত হইমাছে। 
ইহা হইতে প্রমাণ হয় যে, বৈষ্ণব সমাঞ্জে মুসলনান কবিগংণর 
পদাবলী খুঃই সমাদৃত হইয়াছিল। 


বজদেশের গীতিকবিতাই উত্কৃষ্ট কবিতা । বহ্গসাহিতো 
এখনও গীতিকবিতার যুগ চলিতেছে । এই ঘুগের আদি 
কৰি চণ্তীদাস। এই যুগের কানের উপজীবা বিষয় প্রেম। 
ইহার শ্রেষ্ট পৃজ্ঞানী প্রেমের অবতার শ্রীচৈতহ্াদেব | তীহারই 
গ্রেরণায় এই বঙ্গদেশে বছ কবির আবিাব হইয়াছিল। 
প্রেমের মন্দিরে সেই সকল কবিধে স্বর্ণ প্দীপ জালিম 
গিয়ছেন আজিও হাহঠার সেই শান্ত-ল্িগ্ধ কিরণে ব্ঙ্গবাপীর 
হৃদয় উজ্জল | এহ উজ্জল এবং দধুপ রসের ধারায় বঙ্গ- 
সাহিত্য পবিত্র এবং শিগ্ধ। আধুনক ঘুগের প্রারস্তে অবশ্ত 
মাইকেল নধুহদন তাহার “মঘনাদবধ' কাবোর ভিতর দিয়া 
আমাদিগকে ভেরী-নিনাদ শুনাইতে চাহিয়াহিলেন। কিন্ত, 
তাহার কাবোর সমস্ত উৎকৃষ্ট অংশেই গীতি-ক্বিতার মধুর 
বেণুবীণানিকণ ধ্বনিত হইয়াছে । মধাধুগের হিন্দু এবং 
মুসলমান এই উভয় সম্প্রদায়ের টৈষ্ঃন কবিগণ মিলিয়। এই 
গীতিকবিতার মুদ্ু উপাদানটিকে লালন করিয়াছিলেন। 
মধযুগের মুসলমান বৈষ্ণব কবিগণ ভীহাদের কাব্যবীণায় যে 
মধুর ধ্বনি বঙ্কৃত করিয়াছিলেন তাহার অনুরণন আজও 
বাঙ্গালী পাঠকবর্গকে মুগ্ধ করিতেছে। তাহারা বাঙ্থাল| 
কাৰা-সাহিত্যের সৌষ্টব-সাধন করিবার জন্ঠ যে চেষ্টা করিয়া- 
ছিলেন, সেজন্ত বঙ্গলাহিতা চিরদিন তাহাদের প্রতি কৃতজ্ঞ 
থাকিবে, সন্দেহ নাই | 


১০ 


১২ 


রেশম শিল্পের অবতারণা ও 
মুশিদাবাদ রেশমের পরিস্থিতি 


সৃচন! 

পূর্বে বাংলা দেশের অনেক লোকই রেশম-শিল্প অবলগ্থনে 
জীবিকা শিক্াহ করিত । এমন কি, বু পূর্বের কথা ছাড়িয়া 
দিলেও মাত্র কয়েক বত্দর পূর্োর (১৯০৩ সালের) গভর্ণমেণ্ট 
রিপোর্টে দেখা যায়, এই মুশিদাবাদ জেলা এ লময় ৪৯,৬১৫ 
জন ব্যক্তি পপনু” অর্থাৎ রেশনগুটার চাষে ব্যাপুত ছিল এবং 
ইছার রেশম-শিল্পই 'একদিন সমগ্র জগঠের সমক্ষে আপনার 
শ্রেষ্ঠত্বের আসন লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। কিন, 
বর্তমানে দেখা যাইতেছে যে, এখানকার অধিকাংশ রেশম- 
শিলপাবলম্বী হনগোপার হ্ইয়। ক্রমে ক্রমে রেশম কাধ্য 
পরিত্যাগ করতঃ জীবিকানির্বাহের জন্য আন্ত উপাঁন্স অবলম্বন 
করিতেছে। 

এইরূপ হইবার কাহণ কি?--কারণগুলি, রেশমের 
কিঞ্িৎ পরিচয়ের পর সাধ্যান্ুথারা একে একে দশাইবার 
চেষ্টা করিব। 


রেশমের আদি জন্মস্থান 

রেশমের আদি জন্মস্থান এ কোথায়, এ যা৭ৎ তাহার 
কোন সঠিক নিদেশ পাওয়া যায না। কোন কোন পাশ্চাপ্রয 
এতিহাসিকের মতে বেশম চীনদেশ হইতে ভাঁরউদর্ষে 
আদিয়াছিল। ইহার পূর্বে ভারতীয়েরা৷ নাকি রেশম চিনিত 
না। চীন দেশে রেশমের লাম 'টীয়াং জুঞ+ বাঁ *টান্‌ স্ুক' 
(সংস্কৃত চীনাংশক ?) | তথাকার এঙিহাসিকের| বলেন_- 
চীন সআ্ট যেপহিতের পত্রী সমান্জী সি-পিংচ (৭878- 
070) চীন দেশের সাং টাং প্রদেশে ২৬০০ খ্রীঃ পুর্বে 
পৃথিবীর ভিতর সর্বপ্রথম গুটী হইতে বেশমস্থত্র কাটিপার 
গ্রণালী আবিষ্কার করেন; অতঃপর রেশমস্থ্র সমগ্র জগতে 
পরিচয় লাঁত কবে। 

অপর পক্ষে বৈদিক গ্রস্থের উল্লেখ হইতে বুঝিতে পারা 
যাঁয়। বৈদিক যুগে হিন্দু মাত্রের রেশস-নস্থ বাহিরেকে (ধর্ম 


__শ্রীকিরণেন্দু বাগচী 


কর্খু কোন শুহ কার্ধাই মম্প্ন হইতে পারিত না এবং ইহাও 
নোধ হয় সত্য যে, ধী যুগে ভারতবর্ষের সহিত চীন দেশের 
বিন্দু মাত্র পরিচয় ছিল না। কাজেই রেশম যে কোন্‌ দেশে 
স্ব গ্রথম প্রস্তত হইয়াছিল, সে কথা সঠিক বলা যায় না। 
জনৈক ফরাসী পণ্ডিতের মতেও রেশম ভারতের জিনিষ । 


আবার কোন কোন এঁতিহাসিক বলেন-_ রেশম কোরিয়া, 
জাপান ও ইহার জন্মস্থান ভারতবর্ষ হইতে সব্ধত্র গ্রসার 
লাভ করিয়াছে। আবার কেহ বা বলেন--৩০* খৃষ্টাব্দে 
ভারতবাসীর! স্বর্গরাঞ্জা হইতে বেশম-শিল্প-জ্ঞান লাভ করে। 
এ-কথাটিও সত্য নহে। খুষ্ট জন্মের বনু পূর্বেই ভাঁরতীয়েরা 
রেখম-শিল্প-জ্ঞান অঞ্জন করে এবং ভারতে সর্ব গ্রথম গঙ্গা 
ও ব্রহ্মপুত্রের তীরস্থ অধিবাসীরাই রেশমের ব্যবহার শিখে। 

যাঁচা হউক, এখন পধান্ত রেশমের উত্পত্তি-স্থান সম্বন্ধে 
একটিও সঠিক দিদ্ধান্তে উপনীত হঈতে পারা যায় নাই। 
ভবে বনু প্রাচীনকাল হইতেই বঙ্গ প্রদেশের-_মুখিদাবাঁদ, 
মালদ। বীরভূম, রাজপাহী, মেদিনীপুর ও বাকুড়া জেলাতে 
প্রচুর পরিমাণে রেশম উৎপন্ন হইত এবং মুশিদাবাদ জেলার 
ভিতর প্রধানত: নিয়লিখিত স্থানগুলিও বু দিন যাবৎ 
রেশমশিল্পে নিয়োজিত আছে । 

(ক) পলুর চাষ-থান! £_ বড় ওরা, বুরওয়ান, গোয়াস, 
রঘুনাথগঞ্জ গ্রৃতি । 

(৭) রেশন বরন--থানা 2 স্ুজাগঞ্জ দৌলতাবাজার, 
ভগবান গোলা, গোয়াম, নানুলাবাজার, 'আসানপুর এবং 
মুজাপুর ( প্রধান) গ্রততি। 

এই মৃগগপুর (ছক্গীপুর মহকুমার অধীন) বাংলা দেশের 
ভিতর সর্দোতকষ্ট রেশমস্থতর এবং বন্ধ নির্মাণকারক | এ হেন 
ক্ষুদ্র একটি পল্লীতে পূর্বে ৭০০ ঘর ক্লাতীর বাস ছিল; কিন্ত 
বর্তমানে বেশমশিল্পের অবস্থ। খারাপ হইয়া যাওয়ায় কমিয় 
২০০ ঘরে ধড়াইয়াছে। 


অগ্রহায়ণ_-১৩৪৫ ] 


বর্ধমান জেলার কাঁললা মহকুমায় পূর্বেব রেশমের কোন 
পরিচয় ছিল না। তথাকার স্ৃতিকাধা বিনাশপ্রাপ্তু হইলে 
মুশিদাবদের নবাব নাঁজিমের জনৈক হিন্দু কর্মচারী আমডাঙ্গা- 
নিবাসী রাধিকানন্ন রাঁয় কালনা মহকুমাঁয় রেশমশিল্প এ্রচার 
করেন । 

এই পর্ধ।য়ে আমরা মার একট বিষয় ভানিয়। রাখিতে 
পারি যে, মালনারী বেশম (তুঁতগত্রভূক্‌ কীট হইতে যাহা 
উৎপন্ন হয় ) সমগ্র পৃথিবীর ভিনুর ৪২ ডিগ্রী এবং ২০ ডিগ্রী 
উত্তর অক্ষাংশে (18657) জন্মিতে পারে । এই অক্ষাংশ 
মধ্যে নিম্নলিখিত দেশগুলি অবস্থিত স্পেন, ফ্রান্সের 
দক্ষিণ সীমানা, ঈটালী, হাঙ্গারী, ঘুগোশ্লো ভাকিয়া, বুলগেরিয়া, 
গস, এপিয়ামাইনর, কোকেদাস, সাইপ্রাস, সাইবিরিয়া, 
পারস্ত, ভারতবর্ষ, কোঁচিন চায়না, চীন, জাপান এবং দক্ষিণ- 
আমেরিকা । 


রেশমের পরিচয় 

পলু* পোকা নাক একজাতীয় কাট হইতে রেশমস্ত্র 
উৎপন্ন হয়, যাহাঁকে আমর। সাধারণতঃ বাংলা ভাষায় *গুটা 
পোকা” ওইংবাজীতে ৪1]. ৫০০০০], বলিয়া থাকি । এই পোকা! 
দেখিতে ক্ষুদ্রকায় গোবোরে পোকার ন্কায়। কীটর! তাহাদের 
লালার সহিত এক প্রকার রস নির্গত করিয়া থাকে, সেই রস 
ইহাঁদিগের মন্ত্র হইতে বহির্গত হইয়া বাহিরে আসিবামাত্র 
তন্দীর আকার প্রাপ্ত হয় এবং উহা! রেশমকীট আপনাদের 
দেহের উপর জড়াইতে আরম্ভ করে। এই আচ্ছাদনটির বুদ্ধির 
সহিত পোকাটী দুই দিনের ভিতরই নিজনির্ম্িত কারাকক্ষে 
অবরুদ্ধ হইয়া পড়ে। যখন গুটা পূর্ণতা লাভ করে, তথন 
তাহাতে বৌদ্র কিংবা উষ্ণ জলের ভাপ দিয়! ভিতনকার 
পোঁকাটীকে মারিয়া ফেল! হয়। পোঁকাটী সময়মত বিনষ্ট 
ন| করিলে উক্ত গুটী হইতে উৎকৃষ্ট রেশম পাওয়া যায় না। 

গুটা হইতে সুতা উঠাইবার সময় গুটাটিকে গরম জলে 
পিদ্ধ করিয়া চরক| (থাই) কিংবা] কলের (0111) 1708001106) 
সাহায্যে উহ! হইতে সুতা বাহির করা হয়। এদেশে একটি 
কাটনি ঘাইয়ের সাহাঁযো গড়ে প্রতিদিন মাত্র ঠিন ছটাঁক 
সুতা কাটিয়া থাকে, কিন্ত জাপানে একটি কাটনি মেয়ে দিনে 
দেড় পাউণ্ড ওজনের সুতা কাটিতে পারে। বাংল৷ দেশের 


রেশম-শিল্পের অবভারণ| ও মুশিদাবাদ রেশমের পরিস্থিতি 


৬৭ 


একটা গুটীতে ৩৫০ হইতে ৪৫০ গজ পর্যন্ত সুহা পাওয়া 
যায়, কিন্ত শীতপ্রণন দেশের গুটী হইতে অধিক সুতা পাও 
যায় । চীন, জাপান এবং উউবোপে রতি গুটীতে ৮০৭ হইতে 
৯০০ গজ কুতা বাহির হয়। ভরিতে কাশীর প্রদেশের গুটা 
বেশ বড় হয় এবং সেই প্রদেশের একট গুটী হইতে ৭৫০ গজ 
পর্যান্ত সত পাও যায়। এই রেশন সতা দশ বাঁরটিকে 
একত্রে পাকাইয়া উহার টানার সাহাবো মুশিনাবাদ জেলায় 
যেবন্ম বন করা হয়, তাহাকে “পাকোয়ান” গরদ বলে। 
জঙ্গীপুর মহকুমার ঘৃজ্াপুর গ্রামেই সর্বোৎকৃষ্ট পাকোয়ান গরদ 
তৈযাবী হইয়া থাকে । নম্থ বুশিবার পূর্বের মুজাপুবের তাতীরা 
সন্দাগ্রে রেখম্‌ সুতা খাড়ী না 101৩0 করিয়া লয় । 

রেশমের শ্রেণী-বিভ্গীগ হরেশমগ্টী হয় চার শ্রেণীব-- 
গরদ, ভসর, এণ্ড ওমুগ! । এ সকল হইতে আবার ছয় প্রকার 
বিভিন্ন জাতীয় বন্ধ প্রস্তত হয়। উল্লিথত রেশম ভিন্ন আর 
দুই গ্রকারের রেশমসুতা পাওয়া যার ।  ইহাদিগকে যগা- 
ক্রমে “্মটকা” ও পকেটে” বলা হয়| এই মটকাঁ ও কেটে 
কিরূপে হয়? গরদ ও তসরের গুটী ষখন পূর্ণতা প্রাপ্ত 
হয়, তখন যদি গূর্বোষ্লিখিত প্রকিগর দ্বারা পোকাটিকে 
মারিয়া ফেলা না হয়, তাহা হইলে অরুকাপ পরেই শী গুটীর 
মুখ কাটিয়৷ পোকাটি প্রজাপতিন আকার প্রাপ্ত হই বাহির 
হইয়! পড়ে। গরদকীট বংশানুক্রমে গৃহপালিত বলিয়া ইহা- 
দিগের উড়িবার শক্তি হান হইয়াছে, এই গ্রঙ্গাপতিই বেশম- 
বীজ উৎপাদন কিয়া থাকে । মুখকটা গুটী হইতে নিখুত 
গুটার স্ায় উত্কুষ্ট রেশম সুতা প্রস্তুত হয় না|! মুগ কাটা গুটী 
হইতে সচরাচব টাকুর সাহাযো সুতা বাহির করা হয়। গরদের 
এ প্রকার গুটী হইতে যেসুঠা হয়, ভাহাকে “মটকা” এবং 
তসরের এ প্রকার শুটা হইতে যে স্ৃতা পাওয়া যায়, তাঁহাকে 
৭কেটেগ বলে । মটকার অপন্রংশ মুকাটা মর্থাৎ মুখ কাটা । 
কেটে নামটিরও এ কাটা শব্দ হতে প্রচার হইয়াছে । 

শীত গ্রধান দেশের গুটী সাধারণতঃ দুগ্ধফেণনিভ শুভ্র 
হয়। ইহা ছাড়া হরিদ্রাবর্ণের বেশমগ্ডটী হইতে হবরিদ্রা- 
রঙের সুতা প্রস্তত হইয়া থাকে এবং ভারতের 'অধিকাশ 
রেশমঈ উক্ত প্রকারের 

১) গরদ ২-(মাঁলবারী বেশম্) বাঙ্গালাদেশে পধানতঃ 
তিন জাতের রেশমবীজ হইতে রেশমের চাষ হইয়া থাকে। 
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(ক) নিস্তারী (১০7 ০:908)), (খ) ছোট পলু বা 
দেশী পলু (১০10১ 10:৮01508), (গ) বড় পলু 
(9010)5য 09৮০), 

(ক) নিস্তারী-বৎপরের সকল খতুতেই এই বীজের 
দ্বার! রেশমগুটী উৎপন্ন করা যাইতে পারে (0)01001000 
81)108) | নিস্তারী কীটের দেহ একপ্রকার ডোর! যুক্ত 
হয়। বৈশাখ, আধা, ভাদ্র, আশ্বিন, মাঘ এবং চেত্র 
মাসে ইহাঁর ফসল উৎপন্ন হইতে পারে। তবে চৈত্রের শেষ 
হইতে আশ্বিনের প্রারস্ত পধ্যস্ত ইহার দ্বার| যে ফমল হয়, 
তাহাই অধিক ফলপ্রস্থ। বঙ্গ দেশেই একমাত্র নিস্তারী 
ফসলের চাষ হইতে দেখ। যায়। 

(খ) ছোট পলু- (10916010100 81)9008)। এই 
পলুর চাষ হয় বঙ্গ এবং আসাম প্রদেশে। যগ্ঠপি বৎসরের সকল 
ঝতুতেই ছোট পলুর ফপল উৎপন্ন হইতে গারে, তথাপি 
আশ্বিনের শেষ হইতে চৈতআআারস্ত পধান্ত এই বীজের দ্বারা 
বে গুটা হয়, তাহাই অধিক স্বাস্থানান্‌ হইয়। থাকে । 

ডিঙ্বাবস্থা হইতে আরস্ত করিরা গুটী তৈয়ার হওয়া 
পধান্ত “নস্তারা” এবং "ছোট পন্গু"র শ্রীগ্মকালে ২০ হইতে 
২২ দিন এবং শীতকালে ৩২ হইতে ৪০ দিন সময় লাগে। 
নিস্ত'রা ও ছোট পলু ঈবৎ হরিদ্রাবর্ণের হইয়া থাঁকে। 
এতদঞ্চলে সাধারণত: চৈত্র হইতে আঙিন পর্যান্ত নিস্তারা 
এবং কািক হইতে ফাল্গুন পান্থ ছোট পনুর চাষ হইয়। 
থাকে । 

(গ) বড় পলু-ইহ। ব্যগাতি (07101109 91)00105 ) | 
এহ কল বত্ঘরে মাত একবার উৎপন্ন হয়। শীত খত 
ভিন্ন বড় পলুর চাষ হয়ন| | বের কেবলদাত্র মুশিদাবাদ 
এবং বীরভূম জেলায় এই রেশম উৎপন্ন হয । এই গুটা 
শুপ্রর্ণের হইয়া থাকে । এদেশের তাভারা ইহাকে প্ধলি” 
রেশন বলে। 


বগ্থিক্টাম|রি এবং চীন! পলু (1)0101 9170189 ) 
ন/মক রেশনকাট পালিত 
হইয়া গাকে । কি খুখিদাবাদে উচ্ার কোন চাঁধ নাই। 
বন্ধিকমোরি ভারতে একমাত্র কাশ্ার রাজ্যে এবং চীনা পলু 
বক্ষে কেবলমাত্র তমলুক মহকুমার পালিত হইয়া থাঁকে। 


ভারহলরধধে আরও ছুই জাতীর 


বঙ্গতী--৬ঠ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড ৫ম সংখা 


গত দেড় বৎসর যাঁবৎ প্নিন্তিদ” ও প্নিলমো” নামক 
আরও ছুই প্রকার বর্ধদেশের বীঞ্ারা মুশিদাবাদ ও 
মালদহ জেলায় উতকষ্ট রেশম উৎপাদনের চেষ্টা চলিতেছে । 
ইহার দ্বারা মুশিদাবাদ জেলা যে কত দুর উপরূত ভহবে 
জানি না। এখন পরাস্ত এই বীজের গুণাগুণ সম্বন্ধে বাহ! 
জানা গিয়াছে, তাহাতে শুনা যায়, মুর্শিদাবাদ জেলায় ইহার 
কিফিত কাঁজ করিতে পারিয়াছে। ওবে গত ৩শে মের 
অমৃতবাজার পত্রিকায় দেখিলাম, মালদহ জেলার শিস্তিদ 
এবং নিসমো বীজ বিন্দণাত্রও ফলদান করিতে সক্ষম চু 
নাই। উক্তবীজের ফসলও বৎপরের সকল খডভুতেই উৎপন্ন 
হইতে পারে এবং নিস্তারীর নিয়মাসুধীয়ই উৎপন্ন 
থাকে । 

বড় পলু ভিস্বাবস্থায় থাকে দশমাস কাল, অন্থ পশু 
ভারতের আসান 


হহম়! 


অবস্থায় থাকে মার ৮ হইতে ১৬ দিন। 
গ্রদেশে প্রধানতঃ এই পলুশ গষ হইয়া থাকে। 

একটি পূর্ণভাপ্রাপ্ত কাটের (পাকা পলুৰ ) সুতা কাটতে 
৪ হইন্টে ৭ দিন সময় লাগে। 

২। হসর (4)01৮508 10001) ই ভারতের 
নানা স্থানে তসরগুটীর চাষ হহয়! থাকে । কিন্তু অধিক পরি 
মাণ উৎপন্ন হয় গঙ্গা, গোরাবরী ও নর্ধরানদীর হটভুসি:5 
শাইলুর পর্দাতে ও উডিয্যা প্রদেশে_ বিহার, অনা গিদেন 
মুগপুর জেলা এবং যুক্ত প্রদেশে তসর, বাবসার 2কট 
প্রধান মর্শিাবাদ ছেলাতে তগরকাট পালিঠ হর 
না। এহ কাট কুল, সালও য়্যাস বৃক্ষের পত্র খাইয়া 5 বণ 
ধারণ করে এনং সেই গাছের ডালেতেই গুটী বাধে । ডি 
হইতে পূর্ণতা গ্রাপু হইবার প্রা ৮ সপ্তাহকাল পরে এঠ 
কাট গুটী বাধিতে আরম্ত করে। বৎসরে পুধানতঃ হম 
বার_-জুন, অক্টোবর ও জানুয়ারী মাসে হই ফপল উৎপঞ্ 


পস্থার। 


হয়। 

তসরগুটীকে একবার মাত্র জলে ভাপাইয়৷ উচ্াকে জল 
হইতে তুলিয়া কাঠের প্টাণ্ডের উপর রাখিয়া হাতে পাকাহযা 
উহা হইতে হথতা বাতির করা হয়। এই গুটী অধিকগণ 
জলে ভিজিলে উত্তম সত পাওয়া যায় না। সকল গ্রকার 
রেশমবস্্ অপেক্ষা তসর বস্্ই অধিক টেশকসহি হয়। 
দাওতাঁল পরগণায় সাধারণতঃ এক কাহন তসরগুটাতে ৩* 


অগ্রীহায়ণ--১৩৪৫ ] 


হইতে ৫* তোল! স্থতা বাহির হয়। ১৯৩৩ সালের টেরিফ 
রিপোর্টে পাওয়া যায়, মধা প্রদেশে এ বৎসর ২০০০/০ মণ 
তসর উৎপন্ন হইয়াছিল এবং তাহার মূল্য ১৪০০*০২ টাকা । 


এ সকল দেশে প্রায়শঃ স্ৃতা কাটিবার কাজ স্ত্রীলোক 
কাটনির দ্বারাই সাধিত হইয়া থাকে । 

৩। মুগা (80৮02892108 ) এই রেশম 
প্রধানতঃ আসামেই উৎপন্ন হইয়! থাকে ! তবে আসামের 
লগ্ন বঙ্গ এবং বরা দেশের কোন কোন স্থানে অল্লাধিক 
পরিমাণে ইহার চাষ হইয়া থাঁকে। “মুগা” চাষের প্রণালী 
অতি অদ্ুত। এই রেশমকাট লোকালয়ে ডিম পাড়ি! 
থাকে । ডিমগুলি কীটের 'অবস্থ! প্রাপ্ত হইলে উহাদিগকে 
লইয়া জঙ্গলের ভিতর সাদ (১017) অথবা সোগ্ালু 
(8৪18) প্রভৃতি গাছের উপর দেওয়া হর। তথায় 
পোকাগুলি উক্ত গাছের পাতা খাইয়া জীবন ধারণ করে। 
পোকাগুলির অরণাবাসের সময় উহাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি 
রাখিবার প্রয়োজন হয়, যাহাতে বাদুড় বাঁ পন্গীতে পোকা- 
গুলি ধ্বংস নাকরে। পরে পোকার গুটী বীধা শেষ হইলে 
শটাগুলিকে গাছ হইতে নামাইয়া "আনা হয়। বৎসরে 
দুইবার মাপ্জ (1)191100 ১1)09195 ) এই গুটর চাঁষ হয়। 


১/০ একমণ মুগ! রেশমের আম্বমানিক মূলা ৮০০২ 
টাকা । উপস্থিত এক হাজার মগ! শুটির দান ২।০ টাকা। 
আসামে ধনী ব্যক্তিরা সচসাচর নুগাবন্প 'অধিক বাবহার 
করিয়া থাকেন। 

৪1 এপ্ডী (81120108 0০00 ) আসাম প্রত্রশেই 
বেশীর ভাগ এই রেশমের চাষ হইয়া থাকে। 
কোন কোন স্থানে ইহার চাষ হইতে দেখা যাস । এই রেশম- 
কীট এরগুশবভূক। ইঠাঁরা গৃগপালিত | বৎসরে চারি- 
বার এই পোকা হইতে রেশম গুগী পাওয়া মুগা- 
গুটির আীশ অতান্ত নরম । এছ গুটার গা হইতে আশ 
উঠাইয়া পাজ নিম্মণ করঙঃ চরকার সাহাযো সুতা তৈয়ারী 
করা হয়। 'অতি সভজেই এই গুটী হইতে আশ ডিম়া ধায় । 


বঙ্গেরও 


চন 
চ 


যায়। 


গুটার মধ্যস্থ পোকাটিকে ধ্বংসের প্রয়োলন হয না। এই 
রেশমের ১/০ এক মণের মুলা আম্বমানক মাএ ১৬০২ 
টাকা । 


রেশম-শিল্পের অবতারণ! ও মুশিদাবাঁদ রেশমের পরিস্থিতি ৬৭৪ 


আবহাওয়া ? 

মাগবারী রেশম-কাঁট পালন করিবার স্থানের নিয়লিখিত 
রূপ আবহাওয়ার প্রয়োগন। (ক) পোকা থাঁকিবার স্থানের 
উত্তাপ দিবারাত্র সমপরিমাণ হওয়া দরকার। (খ) ঘরটির 
ভিতর প্রচুর পরিমাণে বাতাস খেলিবে। (গ) 
জায়গাটিতে বিন্দুমাত্র সৌঁতা তাব থাকিবে না। 
(ঘ) ঘরটির ভিতর প্রচুর পরিমাণে স্ুধ্যালোক প্রবেশের 
স্থুবিধা থাকিবে । (উ) এই স্থানের উত্তাপ ৭০ হইতে 
৮০০ ফ. হইলে অতি উত্তম ফলদ|য়ক হয়। বঙ্গে আশ্বিন 
হইতে চৈত্রমাস উৎকৃষ্ট রেশম উৎপন্ন হইবার সময়। এই 
সময় বাংলা দেশের রেশমনার্সারী গৃহের উত্তাপ ১০০০ পর্যান্ত 
উখ্খিত হয় এবং কণিয়া ৫৮০তে দাড়ায় । 


রেশমকীট প্রতিপালন 

গুটার মুখ কাটিগ্া পোক। বাহিরে আপিবার সময় প্রজা 
পতির আকার প্রাপ্ত হয়। বংশানুক্রমে গৃহপালিত বলিয়] 
ছুইথানি পক্ষ থাকা সত্বেও ইহাদের উড়িবার শক্তি হাঁস 
পাইয়াছে | গুটী হইতে প্রাপ্ত পুকষ এবং স্ত্রীজাতীয় 
প্রজাপতি দুইটি লইয়া একত্রে মিলিত করিয়া পচ ছয় ঘণ্টা! 
রাখিবার পর পুরুধটকে স্বীটির নিক্ট হইতে সবাইয়া লওয়া 
হয়। পরেও দ্বীজাতীয় পোকাটিকে একখানি পরিষ্কার 
কাগজ কিংবা বন্স্রের উপর ছাড়িরা দেওয়া হয়। এই স্থানে 
পোঁকাটি ডিম্ব প্রব করে। রেশমকীট ডিম 
পাড়িতে ২৮ হইতে ৩৬ ঘন্টা সময় লয় এবং ইহ! সাধারণতঃ 
৩০০ আন্দাজ ডিম্ব গসব করিতে পারে। ডিম প্রসবের 
পর পোকাটি কোন আহার গ্রহণ করে না। ফলে অতি 
অল্পকাল মধ্যেই মৃত্তামুখে পতিত হয়। ডিগ্ব প্রথমাবস্থায় 
কিঞ্চিত হরিদ্রাবর্ণ প্রাপ্ত হয়। ডিম হইতে কাটের অবস্থা 
গ্রাপ্ত হইলে পোকাটিব এ রং বদলাইয়া ঈষৎ কৃষ্ণবরণ যুক্ত 
এই ডিন অতান্ত হালকা । একত্রে ৪০০০০ হাজারের 


পর 


একট 


হয়। 
ওজন মাত এক আউন্ন। 


আহার দিবার বাবস্থা ৃ 
বিশেষ কক্ষে মালবারী রেশম-কীট পালন করা হয়। 

প্রতি ঘরে বাশের খুট পুতিয়! তাহার উপর বড় বড় বাশের 

ডাল! দিয়া মঞ্চাকারে একতে চাঁর পাঁচটি করিয়া থাক তৈয়ারী 


৬৮০ 


করা হয়। গ্রহিটি ডালার ভিতর কিঞ্চিৎ বাবধান থাকে। 
ডিমসহ কাগজ আথবা বন্ধটিকে একখানি শূস্ত ডালা উপর 
রাখিয়া দেওয়া হয়। ডিম কীটের আকার প্রাপ্ত হঈলে 
মালনারী রেশমকীটের খাস্ত প্ভুঁতস্পাতাকে অতি মিহি 
করিয়া কাটিয়া, অর্থাৎ মোগ| কুটবার স্থায় কুচি করিয়া সেই 
পাতার কুচি সম ভাবে পোকাগুলির উপর ছড়াইয়া দেওয়া 
হয়। আহার পাইঞা ণোকাগুল একেবারে পাতার সহিত 
মিশিয়! যাঁর, তখন পাঠার সহিত মিশ্রিত এ পোকাগুলিকে 
অপর ডালাতে অতি মন্তর্পণে ঝাড়িরা স্থানাস্তরিত করা হয়। 
ঝাড়িবার সমর ডিমের খোসাগুলি পৃথক হইয়া ঘায়। অপর 
ডালার স্থানান্তরিত করিবার পর চার হইতে গ্রায় আট 
দিন, দৈনিক ঢারিবার করিয়। ছয় ঘণ্ট|। অন্তর পোকার 
আহার বদলাইয়া দিতে হয়। এইট চার হইতে আট দিনের 
ভিতর রেশমকাট এক কিংবা দুইদিনের জন্য আহার বন্ধ 
করে । এই 'অনাহারা অবস্থার ইহারা একবার খোলস ছাড়ে। 
খোলস ছাড়িবার পর পোকার গা বেশ উজ্জল হরিদ্রাবর্ণ 
ধারণ করে। ক্ষুদ্র কাট হইতে গুটী কাটিবার অবস্থ। প্রাপ্ত 
হইবার ভিতর পোকারা চারিবার থোলস ছাড়ে । খোলস 
ছাঁড়িবার পর ইহারা কিঞিৎ নিস্তে্ হইয়া পড়ে। রেশম- 
কাটের এই প্রকার খোপস ছাঁড়াকে “কলপ” বলা হর । 
প্রথম খোলস ছাড়িবার পর তিন হইতে পাঁচ দিনের ব্যবধানে 
উপঘুণপরি ভিন দা পোকাশুলি সম্পূর্ণ খোলস ছাড়িয়! 
থকে । শেষবারের খোলস পরিত্াাগের পর ছয় হইতে 
দশদিন কাটগুলি উদর পরিস্প্ু করিয়া আহার করে। 
এই আহারের পর £হাদের দেহ একপ্রকার রক্তিম আঁভাঘুক্ত 
হয়। রেশমকীটের এই অবস্থাকে “পলুপাকা” বলে। এ 
অবস্থার পর হইতে মুত্তাকাল পথান্ত ইহারা আর কোন মতেই 
আহার গ্রহণ করে না। একটি পূর্ণহা প্রাপ্ত কীটের অবয়ব 
ডিম অপেক্ষা ৯০০০ হাজার গুণ বড় হয়। পূর্ণতাপ্রাপ্ত 
হইবার সময়ের মধ্যে প্রা্হই কীটগুলির ডাল। বদল করিয়া 
দিতে হয়। পূর্ণতাপ্রাপ্ত কাট যখন স্থতা কাটিবার জন্ত মুখ 
নাড়িতে থাকে, তখন উহাকে একটি খোপবুক্ত ডালায় 
স্থানান্তরিত করিতে হয়। এই খোপনির্টিত ডালার নাম 
“্চন্দ্রকী”। স্ৃতা কাটা শেষ হইবার পর গুটীটিকে ছুই 
তিনদিন চন্্রকীর ভিতর রাখিয়া পরে উহা! হইতে গুটাটিকে 


বঙগপ্রী-__৬ষঠ বর্ষ 


[২য় খণ্ড-৫ম সংখ্যা 


ছাড়াইয়া লওয়া হর়। এই গুটাকে ছুট উপায়ে বাবহার 
কর। যাইতে পারে- (ক) বীছন, (খ) রেশমস্থতাঁর 
জন্ত। প্রথমোক্ত গুটীকে এরপচ্গাবে প্রকোষ্ঠমধো রাখিবার 
গ্রয়োজন হয়, ঘাহাতে গুটার মধাস্থ পোকার শরীরে 'অধিক 
গরম বা ঠাণ্ডা না লাগে। দ্বিতীয় ব্যবস্থায়-রেশমগ্ুটীতে 
বৌদ কিংবা উষ্ণ জলের তাঁপ দিয়! ভিতরকাঁর পোঁকাঁটিকে 
মারিয়া গুটাকে সৃতার জন্ক রাখিয়া দেওয়া হয় । 


গুটাপোকার বাধি 

গুটীপোকাকে প্রধানতঃ চারিগ্রকার রোগে 
তে দেখা নায় 220১) পেব্রিণ, (২) 
(৩) গ্রথসিরা, (8) কাসিরী । 

(১) পেব্রিণ ব| কটা-রেশনকাট পূর্ণাবস্ত। প্রাপ্ত 
হইবার ছুই একদিনের পূর্বে উহার মন্তকের রং কটা হইয়া 
যাঁয়। রোগ হইস[র পর ক্রনে ক্রমে পোকাটির দেহ গুটাইঘা 
যায় । অচিরে উঠা মৃত্যামুখে পতিত হয়। পলুর এই ব্যাধি 
সর্দাপেক্গা মারাম্মক। মাতা হইতে সঙ্গানে রোগটি 
সংক্রামিত হইতে দেখা বায় 

(২) মাস্কা কির ছাতি। ধর]! রোগে পলুটি 
আক্রান্ত হয়। ক্রমে রোগাক্রান্ত পোকার দেহ 
চুণের স্বায় একপ্রকার সাদা গুড়া বাহির হইয়। উহার দেহ 
একেবারে ছাইয়া ফেলে । খোলস ছাড়িবার পর রেশমকীট 

যখন আহার বন্ধ করে, তগন নাঙ্ক।ছিন ব্যাধি পৌঁকাটিকে 
আক্রমণ করিবার স্থযেগ পা্। এই রোগাক্রান্ত পোকার 
দেহের চতুদ্দিক হইতে 'অসংখা ছত্রের সবার শিকড় বাহির হইয়া 
পলুকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে । ছত্রের চুণের স্কায় গুড়াটিই 
অতান্ত বিধাক্ত। কোনগ্রকারে এ গুড়া অন্ত কোন 
পোকার দেহ স্পর্শ করিলে সেটিও এ ব্যাধির দ্বার] আক্রান্ত 
হইয়া] ধ্বংস পায়। এই রোগে আক্রান্ত হইবার পর পাচ 
হইতে দশ দিনের ভিতর পোকাটি মারা যায়। ইহাও 
পলুর একটি মারাত্মক ব্যাধি। 

(৩) গ্রাপিরী বা রসা-_-ইহা মাঙ্কাডিনের স্টায় সংক্রামক 
নহে। অধিক গরম পড়িলে বা পোকাগুলিতে আলো- 
বাতাস না লাগিলে অথবা পোকাকে আহার দিবীর বে- 
বন্দোবস্ত হইলে, অর্থাৎ গ্রথমাবস্থায় কড়া পতা। খাওয়াইয়] 


আক্রান্ত 
মাস্ক।ভিন, 


হইতে 


অগ্রহায়ণ_-১৩৪৫ ] 


পরে অধিক রসাল পাতা খাইতে দিলে, পোকা গোলস 
ছাড়িবার পূর্বেই রস বা গ্রাপিরা রোগে কদাপি আক্রান্ত 
হইয়া পড়ে। অনেক সময় পেবিন রোগের বাজ পলুর 
ভিতর গুহাভাবে থাকিয়া বসা রোগেব স্থাষ্টি করে। 

ফ্যাসিরী-রেশমকীটের উদারময় হইতে এই রোগের 
স্থষ্টি হয়। ফু্যাপিবী রোগাক্রান্ত পলুর বুকের উপর কাল 
শিরার ন্কায় রেখা দুষ্ট হয়। নান! রকমে এই রোগ হইতে 
পারে। (ক) পোকাকে অধিক 
পাতা খাওয়ান, (গ) নুতন গাছের পাঠ] খাওয়ান, () 
কড়া পাতা খাওয়ান, (উ) পলুর থাকিবার স্থানে আলো! 
নাতান না যাও], (5) পলুব থবে মন্িপিন্ত গরম সা ঠাপা 
প্রবেশ করা । 

শোনা যায, পূর্বে পলুধ কোন বাণি ছিল না। 
খষ্টান্ে পাশ্চান্তো সন্ধপ্রথন পলুর রোগ দেখা দেয় । কমে 
সকল দেশেই পনুল ব্যাধি সংক্রামিত হএ। অহঃপর 
১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ফরামী পর্তিত প্লুই প্াস্তার” নানা গবেধণার 


ডিমে ছাতা ধরা, (খ) 


১৮৪৯ 


দ্বারা এ রোগ নিবারণের উপার নিদ্ধারণ করেন। 


পলুর শত্র 

এক প্রকার বড় জাতের মাছি পলুর প্রধান শত্রু । ই 
সুযোগ পাইলেই রেশমপোকাকে পিনষ্ট কৰে। 
পলু পালনের ঘরের জানালা দরজা 
জাল লাগাইবার প্রয়োজন। গছাভান্তবে 
কোন প্রকারে মাছি প্রবেশ করিবার সুযোগ না পার়। 


রা 
এই কারণেই 
গ্রভূতিতে উত্তমরূপে 


যাহান্তে উক্ত 


তুঁতগাছের চাষ 

শীত ঝতুর শেষ ভাগে ত,তচাষের জমীতে একবার চাষ 
দিয় রাখিতে হয়। বরারস্তে এই জমীতে বার ছুই তন 
লাঙ্গল দিয়। জমীতে সার পচাইতে ওয় ব্যাশেষে 
পুনর।র জমীতে লাঙ্গল এবং মই দ। মী ঠিক করিয়া 
ত$তগাছের ডাল ৭।৮ ইঞ্চি লঙ্বা কণিয়। কাটিয়া (0100]7গ৭) 
ভালের মাথ| উপর দিকে রাখিয়! ডালঈকে জমীতে শক্ত 
করিয়া বসাইয়। দিতে হয়। এ ডালের মাথ যেন ফাটা না 
হয়। ডালের চোখ (1১০৭১) হইতেই গছে শাখা বাহির 
হয়। তিন চার ফুট বাবধান রাখিয়া 01001725 গুলি জমীতে 
লাগাইতে হয়শ তত চাষের জমীতে যেন কোন প্রকারে 


87০ 
এনুং 


রেশম-শিল্পের অবভারণ। ও মুশিদ[বাদ রেশমের পরিস্থিতি 
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জমী হইতে গলনিকাঁশের উপ- 
চাঁর মাসের মধোই গাছ গ্রায় 


জল দড়াইতে না পারে । 
ুক্ত বাবস্থা রাখিতে হয়। ঠিন 
দেড়ফুট লঙ্থা হইয়া সময় গাছের নুতন 
পাতাগুল ছুশটিনা দিয়া জগী খুাড়রা দিতে হয়। 
গাছের প্রথন পাঠা খাইতে দিলে পলুর ফ্লাপিরী রোগ 
পারে। ছুয়েকের মধ্যেই 
গাছ আর দেড় ফুট দ্রঈফুট বাড়িয়া যায় এবং 
ঘন হইয়া পাতা বাহির হ্ঘু। 


গড়ে। গেছ 


নুতন 
হইতে ছণটিয়। দিবার পর মাস 
উভাতে 
গাছের এই অবস্থার পর 
পলু পোষা মারস্ত করা বাইতে পারে । একটি গাছ 
হইতে বত্সরে চার 1র পাতা এন্‌ং উক্ত 
গাছি ১০1১২ বংসর ক্রমানরে পাতা সরবরাহ ৭ 
বর্ধাকালে তু'তের জমা অন্ততঃ 
দরকার। 


হইতে 
পাঁচ ব পাওয়া ঘায় 
করিতে পারে। 
ঢুইবার শিড়াইয়া দেওয়! 
হেগন্ত এবং বসন্ত ধুতে অল্প আল্প করিয়া জমী 
খুঁড়িয়া দিয়া কিয়ত পরিনাণ সাব দিতে পৌষমাসে 
আশ্বিন 
একবার লাঙ্গল এবং মই দেওয়া 
প্রমোজন। তুত কোনপ্রকাদ ঘাস বা আগাছা 
জন্মিতে পারে না । পাকমাটি, বিষ্ঠা, খড় ও চুণ একত্রে পচা, 
পচা গোবর এবং পলুর গুটি হহতে সুতা লগয়ার পর গুটীর 
স্িও কাট, তু'ঁত জমার সর্বাপেক্ষা উত্রুষ্ট সার | জাপানে 
পলু'পাপকের! গলুর দেহাবশেষ পচাইয়া তু'তিজমীর জন্য 
উৎকৃষ্ট সার প্রস্তুত করে। 1 সাধারণ হঃ পচা 
গাছ, গোবর ও জ্মীতে বাবহৃত হইর। 
থাকে। তিনট তুতভদার সর্বোত্রুষ্ট সার। 
পাকা তিন চার বৃংসধ অন্তরপ্ধ জমীতে দ্রিতে পারিলে 
উত্তম । এদেশে এক বিঘা জমা চাষ করিয়া গাছ বসাইতে 
প্রায় ২০ টাকা খরচ হর এবং প্রতি বতনর জমীর সার প্রভৃতি 
মূলা সমেত ৩০৩৫ টাকা খরচ করিলে সাধারণতঃ একশত 
মণ পাভা পাওয়া যায়। পলু চাষের তারতম্যে তুত পাতার 
মুলা মণ-পিছু ১ টাকা হইঠে ৪ টাকা পথীস্ত হইতে পারে। 
তুঁতিগাছ ছুই জাতের হয়_-(১) কাজলী বা বড় তু'তি। 
(২) ফেটি বা ছোট তুতি। বড় ভুতের গাছের উপর হইতে 
নীচ পথান্ত সমানভাবে পাঁতী বাহির হয় এবং ছোট তু 
গাছের মাথার উপর ঝোপড়া হইয়া পাঠা বাহির হয়। 
পূর্বোক্ত গাছের পাতা কিঞ্চিৎ মোটা এবং রর হয়। তবে 


হয়। 
একবার উত্তমরূপে ভমী খুঁড়ি দেওয়া দরকার । 
মাসে পাভা উঠানর পর জমতে 
জাতে 


আমাদের দেশে 
পুকুরের পাকমাটি তু 
শেষোক্ত 


৬৮২ 


জমীর উর্বরভাঁয় পাতার ভাল মন্দ বোঝা যার। ছোট 
পলুর আহারের জন্ত ফেটি তুঁতের পাতা এবং বড় পল 
আহারের জন্য কাঁজলী তু'তের পাঁতাই উত্কষ্ট খাগ্ঠরূপে 
বাবহার করা হইয়া থাকে। নিস্তারীকে দ্ুইরকম গাতাই 
খাওয়ান যাইতে পারে। তুভগাছের বাঁজ লাগাইরা & 
বীজের চারা দ্বারা কল করিয়া যদি গাছ বহাল করা যায়, 
ভাহ] হইলে উত্তম ফলদায়ক হয়। মুখিদাবাদ তথ| বঙ্গের 
চাষীরা, যাহারা অল্প-পিশ্ভর রেশম চাষ করিয়া থাকে, তাহারা 
অনেক ধানী ভমীর মালে অথবা রাস্তার পার্খে তু'তগাছ 
লাগাইয় পলুর জন্য উহা হইতে পাতা সংঞাহ করে। অধুনা 
বাংলা সরকার এদেশে গবনমেণ্ট সেরিকাপচার নাশারী হইতে 
কাটনা( রেশনচাথী )ধিগকে কিছু কিছু তুঁহগাঙের চারা 
দিবার বাবস্থা করিয়াছেন । এদেশে এক একর জমাতে 
৬০1৬৫ টাকা খরচ করিলে বৎসরে প্রায় ৩০০ মণ পাতা 
পাওয়। যার । এ পাতা হইতে পলুর চাঁধ করিয়| সাধারণতঃ 
৪০০ কাহন অর্থাৎ ৮।১০ মণ গুটা পাওয়া! বাইতে পারে। 
এদেশের জমীতে থে পাতা উৎপন্ন ভর, তাহার উৎ্*াদন 
খরচা প্রতিমণে প্রীয় 1৮০ আনা পড়ে। 


রেশম শিল্পে গভণমেন্টের দৃষ্টি 

১৮৭২ সাল হইতে বাংলার রেশমের বিশে করিরা 
অবনতি জুরু হয়। এই কারণে ১৮৮৬ সালে স্তার টমাস 
ওয়ার্ডেল বাংলা দেশে আমিবার অবাবহিত পরেই রেশম" 
শিরের অবনতির কারণ শির্ণরের জন তীহার সভাপতিত্ে 
বাংলা দেশে একটি বিশেষ সা (০070979009 ) আভৃত 
হয় এবং সেই সভা সি; উড. ম্যাসন ও যুক্ত নিতাগোপাল 
মুখোপাধ্যায়ের উপর রেশনের রোগ নির্ণয় এবং তাহার 
প্রত্তিকাঁরের ব্যবস্থা ন্স্ত করেন। ১৮৮৮ খুঃ নিহাগোপাল 
বাবুকে সরকার হইতে রেশনের রোগ নিয় এবং উন্নত 
প্রণালীতে রেশম চাষ শিক্ষা করিবার জন্য ফ্রান্স এবং ইটালী 


বঙ্গশ্রী--৬ষ্ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড ৫ম সংখ্যা 


দেশে পাঠান হয়। নিত্য বাবু ফিরিয়া আসিয়া বাংলা দেশে 
কযেকটি রেশম নাঁশারী প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই নাশারী 
হইতে টাষাদিগকে পোগশূন্ক দেশনবীজজ সরবরাহের বাবস্থা 
করেন। নাশারা গুলির বায়নিক্নাহের জন্ত বাংলা মরকাঁর 
১৮৯৬ সালে বাৎসরিক ৩০০২ টাকা বায় মঞ্ডুর করেন এবং 
ক্রমান্বয়ে ভাগা বাড়াইয়া দেন। পাচ বৎসর পূর্বেও সমগ্র 
বঙ্গদেশে ১২টি গর্ণমেন্ট-নাশারী ছিল। রেশমের অবস্থা 
ক্রমশঃ খারাপ হইতে থাকার) ব্সনার সংখা কথিয়া বাঁওয়ায, 
বঙ্গীয় গভণমেণ্ট বেশম-নাশারী ক্রমে কমাইয়। দিতেছেন। 
এখন সমগ্র বঙ্গে গভর্নমেন্ট কক শ্ফুপুর (বাদড়া), 
বহরমপুর. ( মুশিনাবাদ ),  পিয়াসবাড়ী (মালদহ ), 
মীরগঞ্জ (রাঁজসাহী ), নগুড়া, কে (বীরভূম) ও কার- 
সিরাং, এই সাতটি স্থান লাশারী পরিচালিত হইতেছে । 
কারসিরাং নার্শারীতে কেবল মাত্র বড় পলুর 
উপরি উল্ত নাশারী গুলির ভিশুর বহরমপুর সেপ্টগাল নাশীরীই 
প্রধান। বইরমপুর নাশাবীতে একটি পেরিকাল্গার ক্লাস 
আছে। ইহাঠে চারিটি এবং পিয়াসবাড়ী সেরিকাল্গার 
স্কুলে আটটি বসনীর ছেলেকে মাসিক ১০২ টাক! ফিসাবে বৃত্তি 
দিয়া রেশন চাষ শিক্ষা দেওয়া হয়। কয়েক বৎসর হইল 
রেশন-শিল্প শিক্ষা দিবার জন্বা গঙ্র্থমেট বহরমপুবে ণরেশন- 
বয়ন-রঞ্জন-নিগ্ালর” নান দিয়া একট শিক্ষাকেন্ত্র প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছেন। এপানে বিন! বেতনে ছাবদিগকে শিক্ষা দেওয। 
হইয়া থাকে । অধিকন্ধ দশটি ছাতকে মাসিক ১০২ হিসাবে, 
পনেরোটিকে ৬২ হিসাবে এবং আর৪ পনেরোটিকে ৪. 
হিসাবে বৃত্তি দিবার বাবস্থা আছে। শুনা যাইতেছে, 
নহরমপুরের রেশমন্কুলটি শীপ্রঃ কলেজে পরিণত হইবে। 
অনেকে আশা করেন, গভ্মেন্টের এই স্থু-প্রতিষ্ঠানে বিচক্ষণ 
শিক্ষকের দ্বার] শিক্ষা প্রাপ্ত হঈলে আমাদের এই বেকার 
দেশের অনেক ঘূপকই লাশবান্‌ হবেন এবং এ সকলের দ্বার 
এদেশের এই মুতপ্রায় শিল্পের গেষ্ট উন্নতি সাধিত হইতে 
পারিবে। [ আগামী মংখায় সমাপ্য 


চাষ হয়। 





কুটীর-শিচল্পর অবনতি 


নদী ও খাল প্রভৃতির শুদ্ততাবণঃ একদিকে দেশের জল-হাওয়। রোগের বীজাণু-পরিপূর্ব হইয়া পড়িতেছে এবং অন্যদিকে জমীর অনুর্বরত- 
বশতঃ কুষিকার্) কষ্টসাধ্য ও লৌকদানগনক হওয়ায় মানুষকে বাধা হইয়! কুটার-শিল্প পরিতা|গ করিয়। যন্্-শিষ্প গ্রহণ করিতে হইতেছে ও তাঁহাদের 


অসুস্থ] বুদ্ধি পাইতেছে। 


মালদহের গম্ভীর! গাঁন 


গত ১৩৪৪ সালের পৌন সংখার 'বিচিরা'র। আগি মাঁল- 
দহের গন্তারা গান সঙ্থঙ্গে। [কছু আলোচনা করির|ছিলাঘ__ 
প্রবন্ধে মালদহী গম্ভীর! গানের নমুনা স্বরূপ 
গানও তুলিয়া ধিয়াছিলান। গানগুলির ভান। গরি- 
মান্িত নর অবগ্রা-কিন্ত আশিনিত গেঠে। চাধা করিগণের 
রচনার মতা বহুনান মনাজের প্ররিঠ টির 9 
পরিপূর্ণ 


এসং সেই 


করেকটি 


হাব মপুধোর 
পিকাশ দেখিতে পাথ্যা দার এক কালে মালদহ 
ভিলা _ণ! অলত শৌড় নগরা বাংলা দেশের গৌবনের স্থান 
ছিন। হথনক 
২ 

বা গেড় 


বখুগে সাতার কেন্তা্থান ছিল উ মালদহ 
ঠা গেই সনয়ে, গৌড়পাসা সবদিক পির 
রাজনাহি, 
বাণিগা- প্রহর দিক হইতে, গৌড় দেশ (খালদহ ) 


বাংলার মপো শেঠ পদ অধিকার করিনাছিল। 


উন্নত ৪ সদভায ভিল্‌। 


ধর্ম, জ্ঞান, শি এ 
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সৌন্দধা হিমাবে, গৌড় নগরার নাম, সকলের যুখে মুখে 
কীহহ হইতি। ভদানীস্কন বাংলার রাজধানী সুসভা গৌঁড় 
নগরীর বিপুল জনতা, শগশস্ত রাজপথ) অসংখা পাঁদপ- 


ছায়া, অর্কহ হক্ারাভী, সুসহ্ছিত বিপণী আজ মহাক 
প্রচপ্ত গ্রাসে নিশ্চিঙ্গ হইয়া গিয়াছে । 
ভঙ্গল এদং ভগাবশেষ হন্মারাজী অতীতের সাক্ষী স্বরূপ 
দাড়াইর। রভিয়াছে। এই মালদহে--সেই অতীত গৌড়ে 
কত সুকুমার শিল্পের নিদশন স্বরূপ, বৌদ্ধদিগের বিহার, চৈতা, 
মঠ, স্ত.প, সংঘারাম এবং হিন্দুদিগের বিনাট বিচির মন্দিরসমহ 
হদানীস্তন গৌড় নগরীর শোভা বঙ্গন করিত, ভাহার পরিচয় 
আজও আগরা বর্তমান ধ্বংসপ্রাপু হম্যরাভী হইতে গাইতেছি। 
সপ্রসিদ্ধ শি্প-সগালৌচিক শ্রীতুত ছ্টেপা ক্রাদরীশ গৌড়ীয় 
শিল্পের নিদর্শন দেখিয়া উহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া উচ্চ 
অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া, অনেক খাত 
নামা শিল্প-সমলোঁচক, এই গৌড়ীয় শিল্পের উচ্চ প্রশংসা 
করিয়ছেন। অধাপক শ্রীযুক্ত গিরীশচন্্র বেদাস্ততীর্ঘ গ্রণীত 
“শিল্প-পরি5য়” পুস্তকের মধ্যে গৌড়ীয় শিল্প সঙ্ঘন্ধে আমরা 
অনেক কিছু জানিতে পারি। 


১১১) 


লের 
আজ সেখানে শি 


_শ্ান্বপীরচন্দ্ রাহ! 


কাবা 
পা গে এই গৌড় 


এট গৌড় নগরতে, রনাই পণ্ডিত গ্রহ বাং রঃ 
সাভিভোর ভিদ্ডি গড়িন। তুপিয়াছিলেন । 
1 প্রচারের এবটী প্রধান কেন্তন্বর্ূপ 
লোক-সাভিত্য 
গড়িয়া উঠির। 


গৌডবাসীকে কঃ 9 বুঈীর কেন্দ কলিরা ভুলিয়'ছিল, 


নগরী, জ্ঞান 9 শিক্ষা 
হিল। ইহা ছাড়া চি, কানা, ভাঁদধা, 


লা ভাব-সম্পরদ্‌ ও জুসনার শিপ 


ভাভার প্রমাণ কিছু জাতের তিনিবারুহ গর্ভে এবং কিছু 
ব্তন!ন ইতিহাসের পাহার লি্পবন্ধ হইয়া রহিযান্ে। 


ধা এ কাকা-সাহিভোর দিক দিয়া, 


কনার শিপ, ভাদ 


-্স্ত 


২/ 


বেমন গৌড় উন্নত বীপহের দিক হইতে, গৌড় 
নগরী কোনরপেই নিন্দনীয় ছিল না। 


পাল দেন গ্রভৃতির বার্ণ কাঁতিনীর সভভিহ শাহারা 


ছিল, তেমনি শ্‌ং 


গোপাল দেব, ধর 





পরিচিত, ভাহার! বোদ হয় জানেন দে, লছুণ মেনর সপ্তদশ 
শ্বারোহীর নিকট গ্রাজ্য়-কাতিন।?, একটা কারনিক গন 
মাহ। ঘাহার। তিক বারের কা'ঙিনী 
ভানিতে চাহেন, উভাদিগকে রাডেন্ধ আচাগা 
মহাঁণয়ের পবাঙালীর বাহুর নানক তপ্ুথানি গাঠ 
কহিতে বলি । 
বায 
মলদহের গ্থীরা গান সঙক্ষে আলোচনা করিতে 
২ 
আহীত গৌড়ের গেবের বিশর সামা আলোওন। বোধ হয় 
অ-প্রাসর্িক হইল না। বাংলা লীরিিবাবতার দেশ। 


এ দেশের জলবায়ু, গাছপালা এ দেশের আানযের চিনতকে 


সুকোমল করি! রাখিয়াছে । এই জজন, জফলাঃ চির 
সুঞামল মাতৃরূপ, যেনন পৃথিবীর আর একান দেশে দ্রেখিতে 


গাওয়া ঘার ন!, ভেমনই এইরূপ 'অপুর্দ দীতি-কবিতা আঁর 


কোখাও কটি হইঘ়াছে কি না, আমকা জানি না । এই সব 
পীতিকবিতাগুলি, অশিক্ষিত চাষী, ধোপা, নাপিত গরভৃহির 
ঘর হইতে স্টি হইয়াছিল, এবং উহ] তাহাদের মৃথে মুখে 
ফিিত ও তাহারাই নিভৃত পল্লী অঞ্চলে গাহিত। ভদ্রলোক 


ও শিক্ষিত সম্প্রদায় এগুলির দিকে রে রঃ পিহেন না। 
কিন্ত আজ কাল থেন দেশের আবহওয়! অনেক পরিমাণে 


৬৮৪ 


ফিরিয়াছে। আমরা মাজ নাউল, ভাটিয়ানী, রামপ্রগাদী, 
কীর্তন, ঝনুর প্রভৃতিকে আদর করিতে শিখেয়াছি। ঢাকা 
বিশ্ববিগ্ঠালয়ে অনাসের পাঠা-তালিকায় রূপ গীতি- 
কবিতার বই স্থান পাইয়াছে। শ্রদ্ধে॥ শ্রীযুক্ত দীনেশ- 
চন্দ্র সেন এক স্থানে বলিয়াছেন,“বোধ হয় বলিলে অতুংক্তি 
হইবে না, বঙ্গদেশে এমন পল্লী নাই, যাহাতে প্রাচীন কালে 
ছুএকজন পল্লীকবির আবির্ভাব হম নাই। বঙ্গদেশের 
গ্রতোক স্থানে, সেই স্থানের ভাঁষা লইয়া কাব্য রচিত হইয়া- 
ছিল। কোন প্রদেশই একেবারে প্রতিভাশৃন্থ মরু ছিল 
নাঃ আরণা কুমুম ও গ্রাম্য-কবিভা সর্বত্রই প্রাপ্ত হওয়া 
যায়।” কথাটি বাস্তবিক পক্ষে অতি সত্য। নদীয়া জেলার 
লাঁলন ফকিরের ভজন গাঁন-দেহ-তত্বের গান 'মারেফাত। 
গান অনেকেই শুন্যাছেন-এবং এইগুলি অতি চমতকার | 
রঙ্গপুর জেঙগার বিরা-গান পাবনা, ফরিদপুর, বাঁজসাহী 
জেলায় জাগ গান, ভাসান গান ও ময়মনসিংহ, নোয়াখালি, 
ঢাকা প্রভৃতি দেশে বাউল, শারী গান, ঘাটু গান প্রস্থতি 
আমরা অনেকে শুনিয়। থাকিৰ। এইগুলি প্রত্যেকটি এক 
একটি অমূল্য হীরা মাণিক্োর স্কায়। শ্তুর জঞ্জ গ্রীঘ়ারসনের 
চেষ্টায় ময়নামতীর গান, দেশ বিদেশে আদৃত হইয়াছে । 
এ ছাড়া বাংল। দেশের ডাক-খনার বচন, নানারূপ ছড়া, বত 
এবং প্রবাদ-বাক্য কোনটিই ফেশিবার বস্থ নর। 

মালদহের গন্তার| গান, এ শ্রেনীর অন্তহুক্তি। এই 
এয়াজে। গান, বন্ধমান জেলান্ন রাঢ় অঞ্চলের গাজন গানের 
অনুরূপ । চৈত্র মাসে সংক্রভ্িতে, 
উতৎ্পবের সময় এই গন্ভারা গন সুরু হয়। 


চৈরৈ গাজন 
গস্তারা উৎসবটি 
তিন ভাগে বিভক্ত ছোট ভামাসা, বড় তামাসা ও বোল- 
বাহি বা বোলাই। ছে।ট তামাসার দিনে বিশেষরূপ কোন 
উৎসব হর ন1। মাত্র সেইদিন মহাদেবের পু হয়, লোকে 
নানারপ মানত করেঃ এবং অনেকে মহাদেবের নিকট 
সন্ন্যাসী হয়। বড় তাঁমাসার দিন, দিব! দ্বিগ্রহরে, সন্ভা!সীরা 
শোঁভাযাঙা। বাহির করে। ঢাক-ঢোল বাজিতে থাকে, 
সন্্যাসীরা কপালে, পিঠে বাণ ফুঁড়িগ্রা ও ত্রিশূলাগ্রে ধুপ- 
দানিতে ধুপ দিয়া, নাচিতে নাটিতে এক পুক্তান্থান হইতে 
অগ্ পূজাস্থানে যায় । সন্ধ্যার পর, গ্রতোক পাড়ায় মহা- 
দেবের সমস্থ গন্ভীরা স্থানে, মুখা নুা বা! মুখোস নৃত্য 


বঙগপ্রী--৬ষ্ঠ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড ৫ম সংখ্য! 


সুরু হয়। ভূতমুখা, পরীমুখা। কাপ্তিকমুখা, শিবছুর্গা মুখ। 
প্রভৃতি নুতা সারারাত ধরিয়া হইয়। থাকে । এই ভাবে 
বড় তামাসার উত্সব শেষ হয়। ইহার পরদিন বোলবাহি 
বা ঝে।লাই সুরু হয় । এই “বোলবাহির” দিন, গম্ভীরা গান 
ও নানারপ পালাকারে গান ও নৃত্য সুরু হয়। গানের 
আসরটি খুব সুন্দরভাবে লতা-পাতা দ্বারা সাজান হয়। 
চারিদিকের বাশের খু'ঁটিতে নানা দেবদেবীও মহাপুরুষদের 
ছবি, অনেক স্থুদৃশ্ত খাঁচা নানা জাতীয় পাখী টাঙ্গান হয়। 
সমস্ত রাত ধরিয়া গ্রতোক পাড়ায় গম্ভীরা গান ও নৃত্য 
চলিতে থাকে । প্রথমে শিব-বন্দনা সুরু হয়, পরে সহরের 
সাময়িক ঘটন| লইয়া ও দেশের বন্তমান অবস্থার ও দুরবস্থার 
ব্ষিয় ও চাষী-মজুরগণের দুঃণ ছুদ্ধশার কথা লইয়। গান ও 
নৃত্য চলিতে থাকে। 

এই সব গান ও পালা এবং নুতোর কল্পনা সমস্তই নিরক্ষর 
চাষী রুষকর! স্ষষ্টি করিয়! থাকে । 

এই সর গম্ভীরা গানের বাঁগ-রাগিণী বা! সুর, কোন 
সঠিক রাগ রাগিণীর ভিতর ফেল! বায় না £সইভন্ু, ইহা 
গম্তারা সুর নামে প্রচলিত হইয়াছে । গম্ভীর। গানের সুর 
যেমন বিচিত্র ও বিশেষত্বময়। তেমনি ইঠার ভাষা ও নৃত্যাদিঃ 
এবং অঙ্গভঙ্গী বৈচিত্র্য ও বিশেষত্ব-মগ্তত। যাহারা 
গম্ভীর! গান ও নৃত্য একবার দেখিয়াছেন, তাহারা সহজে 
ইহার স্ৃতিকে মনের আকাশ নিশ্চিহ করিয়া 
দিতে পারবেন না। প্রতোক গায়ক ও নট নিজ নিজ 
কল্পনানুযায়ী নৃতা-ভঙ্গিম! ও সুর স্ষষ্টি করিয়া থাকেন। কিন্ধ 
তাই বলিয়া সেই নৃতো ও সঙ্গীতে কোনরূপ বেতাল! ছন্দ, 
বেভালা সুর বা তাল নাই। 

সঠিক তাল লয় সহ সঙ্গীত ও নৃত্য হইয়া থাকে। 
নৃতোর ও সঙ্গীতের সহিত তবলা, হারমোনিয়ম এবং তারের 
বন্ধ বাজান হয়। আমার বন্ধু শ্রীমুক্ত ভবেশচন্ত্র চৌধুরী ও 
তাবাপদ লাহিড়ী রেকর্ডে গন্ভীরার গান দিয়াছেন, এ ছাড়া 
রেডিওতেও গম্ভীরার গান হইয়াছিল, কলিকাতাবাসীরা 
হয়তে| শুনি! থাকেন। এই গ্ভীরা গানের প্রাচীনত সঙ্বন্ধে 
কোন কথ। না বলিয়া, এই কথা বলিতে পারা যায় যে, এই 
সব নৃত্য ও সঙ্গীতে যে অপুর্ব রসের সাক্ষাৎ পাওয়৷ যায়, 
তাহা বর্তমান অন্ভনয়ঃ সঙ্গীত বা সাহিত্যেরও নিয়ে নয়। 


হইতে 


প্‌ 


অগ্রহায়িণ--১৩৪৫ ] বিজ্ঞ 


কিন্তু পরীক্ষার ঘালে দেখা গিয়াছে যে, চাপের ক্রিয়া প্রধানতঃ 
পাঁরাটির উপরিতন স্ুরেউ নিবদ্ধ থাকে, সুতরাং পাত্রের 
স্থলতার মাত! বৃদ্ধি করিলে বিশেধ ফল পাওছ়া যায় না| এই 
আঙ্গবিপা দুর করিবার জন্্ বিমান কাণান কোটার মত 
একটি পানের মধো পর পর কয়েকটি পার সন্গিবেশ করেন। 
সর্বাপেক্ষা ভিতরের পাত্রের ভিতরে চীপ সর্দাধিক, উহ্তার 
বাহিরের এনং দ্বিহীয় পাঞ্জের ভিভনের ঢাঁপ উহা অপেক্গা কিছু 
অন্প--এইভাবে যন্থসজ্গা করা হয়| আঅধিবন্ক চাপ দিবার 
বাস্জর পিপটনটি বথেছ চাংপস্হ হয়া গ্রয়োগন ১ পরা 
করিয়া দেখ যার যে, বিশে সঠ ইম্পাতও উপদুক্তরূপে 


ঢাপসহ নহে । উছার জন ইস্পাত অপেক্ষা ছই গুথ 


“কাব্দলন্, নামে এক 


দৃঢ় হর 
প্রকার দব্য বাবার করা হয়। কান্দলয় 
সংগতি উদ্ভাবিত 5ইয়াছে। 

পরীক্ষার 


পূ্ন হইক্েই 


গরীঙ্গাল কোন বিশদ বিবরণ মা দি] এসণে 


কল আলোচনা করা যাক । অনেক দিন 


বৈচ্ঞানকেতা জানেন যে, কোন একটি বিশে দ্রনা বিশুদ্ধ 


1, 
০. 
চাপে গলে, যেনন 


আবপ্থার একটি নিদি 


ভা হনু ৩২ ডিশ্রে ফারেনভাহট হা শন 
তা স্রবিখাতি বৈদ্ানিক উড কেলভিনের 
দাভা ডেসস টম্সন গণিহনলক মুক্তি হইতে এহ 


যেমকল দ্রবা কঠিন আব! 

হইলে আরতনে বুদ্ধি পাস 
প্রয়োগে 
ইহার বাতিক্রমগ আছে, যেগুলির 


সিঙ্গান্তে আসেন থে, 
হতে তরল অবস্থায় পগান্তবিত 


তাহাদের গলনোন্তাপ চাপ বুদ্ধি পাইবে এই 
শ্রেনীর দ্রব্যই জধিক, কিন্ত 
আয়তন গলিবার সদয় কমিয়া যায়। 
দ্রবোর মধো সর্ববাপেক্ষ। উল্লোখধে!গা বরফনবরফ থে জলে 
ভাসে ইহাই তাহার যথেঞ্ছ গ্রনীণ। পিস্যাথ € গ্যালিয়াম নাষে 
এইটি ধাতু গুণ বরের উন্ভুরাপ। ডেম টম্সনের 
সিদ্ধান্ত যে সভা, লর্ড কেভিন (তিন তখন লড 
উপাধি পান নই, তখন তাহার মাম ছিল উইলিয়াম টম্পন ) 
দারা মগ্রমাণ করেন।  লড কেলভিনের 
পরীক্ষার £ময়ে অধিক চাপ প্রয়োগ করার কোন বাবা 
ছিল না, সুতরাং তাহার পরাক্ষাঁয় উত্তপের যে হারতনা টে 
তাহার পরিমাণ অতি অনল হওয়ায় অতান্ত সুক্ষারশী থান্মো; 
মিটার ব্যবহার করিতে হয়। দুই টুকর| বরধ লইয়া যদি 


এই দ্বিতীয় শরেণার 


অবস্ 


তাহা পরীক্ষ! 


ন-জগৎ 


৬৮৭ 


খুব জোরে চাঁপিয়া ধরা বায় এবং তাহার পর ছাড়িয়া 


দেওয়া যায়, তাহা হইলে দেখা যায় যে, বরফের 
টুকরা ঢুইটি জুড়িয়া গিগ্লাছে। ইহার কারণ বোধ 


হয় এখন সকলে বুঝতে পাহিবেন। বরফের টুকরা 
দ্ইটিতে চাপ দিলে বেধে স্থানে টুকর| দুইটি স্পর্শ করিদ্া 
গাকে, সেই সেই স্থানে চপি পড়ায় গলানোস্তাপ হাস পান, 
অর্থাৎ শ্গ ডিগ্রি 'অপেক্ষ] কম হই যায়, কিন্ত বরফের 
উপ্তাপ শন্য ডিগ্রি, সঙরাং এ বিশেষ স্থানগুলি গলিয়া যায় 
এবং পুনধাদ ছাঁড়িদ্লা দিলেই চাঁপ অপসারিত হওয়ায় জল 
বরকে পরিণত 
বধের এই ধদের সহায়তা লইয়াই কলিকাঁতার ফিরি- 
ওয়ালার! গ্ীগ্রকালে পাংগা বরফ” টহয়ারা করিয়া ছেলে 
ভুলাইয়া ছুপয়সা রোজগার করিতে পারে। 

এই সকল প্রাচীন পরীক্ষা অধিক চাগ 


সম্থন ন| 


হয় ৪ বরফের টুকরা ছুইটি জুড়িয়া বায়। 


প্রয়োগ কর! 
হওয়ার উত্তাপের বিশেন পরিবর্ধন করা যাইত না, 
কিন্ত ব্তমান পরীগ্া প্রণালীর উন্নতি একটি উদাহরণ দিলেই 
সাধারণ টাপে পারদ শৃন্ত ডিগ্রর ৪০ ডিগ্রি 


বুঝা ধাইবে। 


নিয়ে (সেট্টিগ্রেড, অতঃপর নকল উন্তাপই  সেন্টিগ্রেড 
ডি্রিতে দেওয়া হইয়াছে) কঠিন আকার ধারণ করে। 
বিজমানের পরী ৭ গিয়াছে বে, ৪,২০,০০০ পাউগ 





চাপে ১০০ ডিগি উত্ভাগে পারদ জদিয়া কঠিন আকার ধারণ 


কবে। 


জল »ম্পর্কে পরীগণ। করিয়া ধে সকল ফল পাওদা ঘায় 


তাহার আলোচনা করা যাউক। পুর্দেই বলা হইয়াছে যে, 
সাধারণ বাযুগপে শুন্ত ডিগ্রতে জল জমিয়া বরফ হয় এবং 
ই. উত্তাপ কময়া বায়) এখন প্রশ্ন 


চাগ রা করিলে এই 





তো 


বৃদ্ধ করিলে উত্তাপ বরাবর 
অন্ত কোন ঘটন| ঘটবে? এই সম্পর্কে 
এাথন পরীঙ্গণ করেন টাখান। তিনি দেখেন যে, ৩৩,০০০ 
পাউগ্ড পধাস্্ টাপ বৃদ্ধি করিলে ভেম্স টম্সনের হিসাবমত 
গলনোস্তাপ কমিছে থাঁকে, এই চাপে গলনোত্তীপের অঙ্ক ঃ 
-১২ ডিগ্রি (র্থৎ শুক্ধ ডি্রি বা সাধারণ চাঁপে বরফ গলিবাঁর 
উত্তাপ অপেক্ষা ১২ ডিখ্রি কম)। বরফ ও লব্ণ মিশাইয়া 
আইসক্রীম বানাইবার কলে সাধারণত এই প্রকার উত্তাপ 
পাওয়া যায । টামান দেখিলেন যে, ৩৩,০০০ পাউণ্ড অপেক্ষা 


১ ্রমশঃ চাপ 


কমিয়া যাইবে অথবা 


৬৮৮ 


চাপ বৃদ্ধি করিলে বরফের আয়তন হঠাঁ শতকর| ২০ ভাগ 
কমিয়া যায় এবং বরফে দানার আকুতি সম্পূর্ণ হিন্নরূগ ধারণ 
করে। এক কথায় সাধারণ বরফ ও এই ব্রফ মুশগতঃ একই 
রাসায়নিক পদার্থ হওয়। সত্বেও ইহাদের অনুগুলির সংস্থান 

বিভিন্ন। এক্স-রে দিয়া পরীক্ষা করিরা ইহার সতাতা 

প্রমাণিত হইয়াছে । এই বরফের আরতন কমার ফলে ইঠা 
সাধারণ জল অপেক্ষা অধিক ভারী হইয়া পড়ে সুতরাং জেমম 
টমসনের যুক্তি প্রয়োগ করিলে দেখা! বাইবে থে এখন চাপ 
রদ্ধি করিলে গলনোত্াপ ঠাস না পাইয়| পুনরার বৃদ্ধি পাইতে 
থাকিবে । পরীষঙ্গা করিয়। দেখা গেল যে, এত সরলভাবে 
ব্যাপারটির নিস্পন্তি করা বায় না । ৫২,৫০* পাউওড চাপ 
প্রয়োগ করিয়| জিজম্য!ন দেখিলেন যে, এই চাপে পুনরায় 
হঠাৎ আয়তন কির যার এবং আরও চাপ দিলে গলনো- 
স্তাপ ক্রমেই বুদ্ধি পায় । এ পধান্ত চাপ প্রয়োগে লাতট 
বিভিন্ন প্রকারের বরফ পাওয়। গিয়াছে । ৬০০,০০০ পাউগু 
চাপে যে বরফ পাওয়া যায় তাহার গলনোভাপ ১৯০ ডিগ্রি। 
এখানে ইহা বলিলেই বথে্ট হইবে যে, সাধারণ চাপে জল 
ফুটিয়। বাষ্প হয় ১০০ ভিগ্রি উত্তাপে। 

জলের আচরণ হইতে ভান্গুনান করা যান যে, একই শ্রেণা- 

ভুক্ত দ্রব্য বিস্ঘাগ ও গালিরানের আচরণ ও অনুরূপ হইবে । 

গ্রথমে এই সম্পর্কে পরীক্ষার বিশেষ সুফল পাওয়া যার নাই, 
কিন্ত ব্রিজমা।ন সংগ্রতি দেখিয়াছেন যে) ৩,৭৫,০০০ পাউও 
চাপে বিসমাথের এবং ১,৯৫,০০০ পাউণ্ড চাপে গ্যালিয়ামের 

অন্গরূপ পরিবর্তন ঘটেঃ অর্থাৎ ইহার অধিক চাপ প্রয়োগ 

করিলে গলনোন্তপ হাস ন। পাইয়। বৃদ্ধি পায়। বিজমানের 
পরীক্ষা হইতে মনে হয় যে, অল্প চাপে বরফের এবং আরও 
কয়েকটি দ্রব্যের থে আচরণ দেণা যায় সাহা নিতান্তই 
আকম্মিক। 

ব্রিজম্যান শতাধিক দ্রব্য লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া- 

ছেন যে, বহু দ্রবোই এই ধরণের রূপ পরিবর্তন ঘটিগ্া থাকে । 
অনেক দ্রব্যের মাত্র দুইটি রূপ এ পধ্যন্ত পাওয়া গিগ়াছে। 
একাধিক রূপবিশিষ্ট বহু দ্রবোর সদ্ধানও পাওয়া গিয়াছে । 
এ পধ্যন্ত যত দ্রনা পরাক্ষা কর] হইয়াছে, তাহার মধ্যে কপুরের 
সর্ববাপেক্গ। অধিকসংখ্যক রূপ দেখা গিয়াছে ; ইহার সংখা! 
যেন্টি তাহা নিশ্চিত, তবে ঠিক সংখ্য। সম্ভবতঃ ১১টি। 


ব্ত্ী__৬ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড--৫ম সংখ্যা 


এ পথান্ত যে সকল পরীক্ষার আলোচনা করা হইল 
তাহাতে দেখা গিয়াছে যে, চাপ অপদারিত করিলেই দ্রবা, 
গুল পু্বাবস্থায় ফিরিয়া আসে, কিন্তু একটি দ্রবো ইহাঃ 
বাতিক্রম দেখ! গিয়াছে । ফদ্কফরাস একটি সুপরিচিত 
দ্রব্য না তইলে9, নিতান্ত অপরিচিত নহে । সাধারণ এব. 
স্কাতেই ইহার কমেকটি িভিন্ন রূপ রাসায়নিকদের জান! 


আছে। ইহাদের অধো শত ও লোহিত ফম্ফথাম 
সন্ধাপেক্ষ| পরিচিত । শ্বেহ ফম্ফরাম বাতাসে রাখিলে 


হি 
5ত 


হাহ] জলরা উঠে । লোহিত ফলফরাস এরূপ সক্রিয় নহে; 
দিয়াশপাই ঠৈয়ারী করিবার ভ্ক ইহা সাধারণতঃ বাবহৃত হইয়া 
থাকে । শ্রেত ফস্ফরাদের উপর প্রচণ্ড চাপ প্রয়োগ 
করিলে উঠ কুষ্ণবণের একটি নৃতন ধরণের দ্রবো রূপান্তরিত 
হয়। এই পরিবন্ন সম্পূর্ণ স্কবাগা পরিবর্তন, অর্থাৎ চাপ 
অপসারণ করিলে ইহা পুনরায় শ্বেত ফস্ফরাসে রূপান্তরিত 
হয়না। ইহার আকুতি অনেকট| গ্র্যাফাইট বা কৃষ- 
সীঘকের মত । সাপারণভঃ ফন্ফলাল বিদ্্যতের পরিচালক 
নহে কিন্তু এই কুচ ফলফরাপ বিদ্রাতের পরিচালক | ডক্টর 
জ্াকবস নামে অপর একজন বৈজ্ঞানিক ইহা ব্যতীত 
অপর এক প্রকার ফস্করাসের সন্ধান পাইয়া 
ছেন। ফস্ফ্রাসের স্থারী পরিবপ্তনে বৈজ্জানিকরা নেক 
প্রকার জল্পনা করিতেছেন। কেহ কেহ 'আশ। করিতেছেন 
বেঃ এই ভাবে প্রচণ্ড চাপ প্রয়োগে সম্পূর্ণ নুতন ধমসম্পন্ন 
বহু দব্য স্বষ্টি করা সম্ভৰ হইবে। 

রূপান্তর বাতীত গ্রচণ্ড চাপে কি পরিমাণ আয়তন পরি- 
বন্তন হয় তাহার বিব্রণও কৌতুহলোদ্রীপক। এক কালে 
লোকের ধারণা! ছিল বে, তরল পদার্থে চাপ প্রয়োগ করিলে 
তাহা আয়তনে সন্গচিত হয় না, কিন্ক বর্তমানে সকলেই 
জানেন যে, এমন কোন দ্রব্য নাই যাহা চাপ দিলে সম্ুচিত 
হম না। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, সাধারণ 
অবস্থায় জলের যে আয়তন থাকে," ৭১৫০,০০০ পাউগ্ডে চাঁপে 
ভাহার আয়তন পূর্বের তুলনায় শতকর! ৪০ ভাগ কমিয়! 
যায়। 

আয়তনহাস 9 বূপপরিবর্তন বাতীভ প্রচণ্ড চাপের 
ফলে আরও 'অনেক পরিবপ্তন টিয়া থাকে । ইহার মধ্যে 
কেবলমাত্র একটি বিধঘ্বের উল্লেখ করা যাইতেছে । যে 
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সকল দ্রব্য সাধারণ অবস্থায় বিছ্াৎ পরিচালন করিতে পারে 
না, প্রচণ্ড চাপের ফলে তাহাদের অধিকাংখঈ বিছ্বাৎপরি- 
চাঁলনের ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। 


জমির সরসতা নিয় 


জমির উপরকার মাটি যাহাতে ন্ট না হয় সেদিকে 
বৈজ্ঞানিকদের সংপ্রতি দৃষ্টি পড়িয়াছে। বৃটিতে ধু! গিমা 
প্রচুর পরিমাণে মাটি প্রতি বদর নষ্ট ভয়, ইহা ছাড়া 
বাতাসও মাটির যথেষ্ট ক্ষতি করিয়া থাকে । জমির সরসতার 
উপর তাহার উর্দরাশক্তি নিন করে এবং যে সকল স্থানে 
পেচের বানস্থ। নাই, সেই সকল স্থানে একমার বুষ্টির জলই 
জমির সসতা সম্পাদন কনে। 
পড়ে তাহার কিয়দংশ মাটি ভেদ করিনা নিয়ন্তরে চলিয়। য'য় 
এবং কিছু বাম্পাকাবে আকাশে উড়িন্না যাস। 
জমির সরসতা রক্ষার 


দে পরিমাণ বুষ্টি জমিতে 


বাকি মশ 


সহায়তা করে। এই 
ব্ষিয়ে 
সংগ্রহ করিবার জন্ক 
মাকিন সরকার ওহা- 
য়োর কশক্টন নামক 
স্থানে ৮,০০০ একর 
জমিতে পরাক্ষার 
ব্যবস্থা করিয়াছেন । 
ইহার জন্ত বোধ হয় 
কোটিখানেক টাকা 
বায় করা হইতেছে । 
এক কথায়, পরীক্ষার 
উদ্দেগ্ঠ বুষ্টিপাতের পর বৃষ্টির জল কি হয়। কেবলমাত্র 
জমির সরসত। ও সারমাটি রক্ষা বাভীত বস্তার সহিতও এই 
প্রশ্নের যোগ অতান্ত ঘনিঠ। এই পরাঙ্গা প্রণয়নকাবীরা 
আশা করিতেছেন যে, ১৫।২০ বৎসর ধরিয়া তথা সংগ্রহ 
করিলে বাবহারষেগ্ায কোন পরিকল্পনা গঠন করা সম্ভব 
হইবে । 


সকল তথ। 


পরীক্ষার এণালী এইরূপ £ আন্দাজ ১১ ফুট লঙ্কা, ৭ ফুট 
চওড়া ও ১৯ ফুট গভীর এক টুকরা ছছমি সংলগ্ন জমি হইতে 


বিজ্ঞান-জগৎ 
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পুথক্‌ করা হয় এবং ইহা বাঁহাতে ভাঁঙগিরা না পড়ে সেজগ্ 
ইছার চারি ধার কংক্রিট দিয়া বেষ্টন করা হয় এবং সমগ্র 
জমির চাঙ্গড়টি নিশেবভবে নিন্ষিত দীড়িপাল্লার এক ধাবে 
বসান হয়। ওজন করিবার ব্যবস্থা সমন্তই জমির নীচে 
থাকিবে, উপর হইতে বিশেষ কিছু বুঝা বাইবে না। এই 


৬০ 





উপর 2 গজ্দ্বলিত পুমিলিন ল্যাম্প, ইহার আলোক 
পায় হাগহীন । 
বামে পুমিলিন লাল্পের নলের মধো ওক্ফুরক দ্রবোর 


বণ ঢালা হইতেছে । 1 পরপুষ্টা 


প্রকার এক টুকর1 জদির ও৪ন হইবে আন্দাজ 
পক্ষ পাউগু, কিন্কু দাতিপালায় সমগ্র গুজন ধর] 
না পড়িনা কেবলমাত্র ওষ্জনের তারতম্য ধর! 


পড়িবে; প্রতি আধ ঘণ্টা জন্তুর কত ওজন 
হইল, তাহা স্বয়ংক্রিয় মন্ত্রে লিপিবদ্ধ হইয়া যাইবে। পাচ 
হাঙ্জার পাউগ্ড জনের তারতমা যন্ত্রে ধরা পড়িবে । একটি 


কাল্পনিক উদাহরণ দিগে ব.্ুর কাধাপদ্ধতি বুঝা যাইবে। 
মনে করা বাক যে, বৃষ্টির সময় এইরূপ একথণ্ড জমিতে ৫০ 
পাউপ্ড বৃষ্টির জল পড়িল। জমির উপর হইতে যে পুরিমাণ 
জল গড়াইয়া ষাইবে, তাহা বৃষ্টি-পরিমাপক যল্রে ধরিয়া নিয় 
করা হইবে। মনে করা যাক, হিসাব করিয়া! দেখা গেল 
ষে ইহার পরিমাণ ৫ পাঁউণ্ড। যে পরিমাণ জল জমি ভেদ 
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করিয়। নীচে চলিয়া যাঁয় ভাহাও পরিমাপ করা হষঈবে, মনে 
করা বাঁক ইহার পরিমাণ ২০ পাউগ্ু। বৃষির পুর্ন ও পরে 
জমির ওজনে যদ্দি ২০ পাউগু তফাৎ হয় তাহা হইলে দেখ! 
যাঁয় যে, ৫ পাউগ্ডের হিগাব পাওয়া যাইতেছে না। সতরাং 
সিদ্ধান্ত করা হইল যে, পাঁচ পাঁউণ্ড জল বাম্পীভূত হই 
গিয়াছে । এই ভাবে স্বযক্রিয় বন্ধ মাছাযো বৃষ্টির পরিসাণ 
ও বাম্পীভূত জলের পরিমাণ সকল সময়ের জন্ত গা 
যাইবে। ঘাস-ভগমি, কীকরধুক্ত জনি, টচষ। জনি প্রভৃতি 
বিভিন্ন গ্রকাঁর জমিতে এই পরীক্ষার বাবস্থা করা হইতেছে। 





মাটি কি পরিমাণ বৃষ্টির জল শোষণ করে ঠাহ। নিয় করিবার পরীক্ষ। প্রণালী । 
দ্রব্য সাছাযো বিভিন্ন বর্ণের আলোক সৃষ্টি করা যায়| ইহার 
মধ একটির বর্ম প্রায় সধ্যালোকের মত । 


বৈজ্ঞানিকরা আশ। করিতেছেন) ইহার সাহাব্যে কষির উন্নতি, 
মুন্তিকা-ক্সর রোধ করিপার পঞ্থ। এসং বন্ শিবারণের উপার 
আবিদ্লুত করা সম্ভব হইবে । 


শীতল আলোকের সন্ধান 

সাধারণতঃ আলোক উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে প্রটর তাপ 
উৎপন্ন হইয়া থাকে । বৈজ্ঞানিকরা বহুদিন হইতেই তাঁপহীন 
আলোক স্থট্টি করিবার চেষ্টা করিতেছেন। সভ্য জগতে 
বিজলী বাতির বুল গ্রসার বন্তগানে হইয়াছে । পিজলী- 
বাতিতেও গ্রচুন তাপ উৎপন্ন হয়। বিজ্ঞাপনের €স্ত 
রাস্তাঘাটে যে সকল নান! প্রকার হান 'নিন্ন-সাইন” দেখ 
যায়, ভাহাও বৈছাতিক বাতি হইলেও ইহ।র কার্ধ/এরণালী 


বঙ্গপ্রী--৬ঠ বর্ষ 


[ য় খণ্ড ৫ম সংখ্যা 


সম্পূর্ণ ভিন । সংপতি একটি বিখ্যাত মার্কিন বৈদিক 
য্গপাতি-নিদ্মাতা প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ব নুতন ধরণের বা 
তৈয়ারী করিতে মণ হইয়াছেন । ইহাতে ভাপ প্রায় উতর 
হয় ন| বললেন চলে, আধিকদ্ধ নৈছাতঠিক শক্তিন বার 


সাগারণ বিডলাঁ বাতিল উসনায় আনেক কম | এক কার 
দলা আছে) যাহার উপর আদা আল্টা-ভায়লেট রশি পচে 


দ্পাপ্ুলি ই আদ্র আানিক শোন করিয়া লঙ্গ হল দু 


আলোকরিনে পুণ্রত্ধি তিতা বিকাণ করে। ওই ছাতা 
দলাতকে গঙ্লক চিনা বা হয়| নুতন নাতির নাম দে ছা 
০৬৭ ২১ এ 32727 3 
হইয়াছে 'লুমিলিল 
৮ ০] ও ০ 
লাদ্প' | থো টা ঘটি 
১ ৃ 
ভিমালে ইহার গঠন নিট 
সাহনেন মতি এটি 


কাছের নলের মধো সামা 


গন গস ও গাতিদ 
ঘাতক অং প্িশ্থারক 
দাবার একটি গলেপ 


এাকে। পেছাতিক শক্তির 
ক্িঘায় শলের মনো প্রথমে 
আপট্া-ভারলেট রশ্মির 


উদ্ছব হর এবং গ্রঙ্থারক 


ঘা গাকাতে আলো 
দেখিতে পাওয়া ঘায়। 
পিভিম প্রকার প্রম্মলক 


লিগ নিনের বাবহার 

সেলুলয়েড "ও সেলোফেন বর্টমানে আঅহান্ত পরিচিত 
দ্র ধাড়াইরাছে ॥ সেলুলয়েডের বাবহার 
বাপক যে, তাহার কোন উদাহরণ দিবার প্রয়োজন নাই । 
সেলোফেনও প্রকু হপক্ষে সেলুলয়েড, একমার তফাৎ এই যে, 
উহ]! কাগজের মত পাঙিলা এবং অধিকাংশ েত্রেই বর্ণহীন। 
সিগারেটের প্যাকেট ও বু প্রসাধন দ্রব্যের পা1কেট আজকাল 
এই সেলোফেন দিয় মোড়া হষঈতেছে। সেলুলরেড, 


হা এত 
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সেলোফেন ও কৃত্রিম রেশমের প্রধান উপাদান সেলুলোজ ।% 
উদ্ভিদদেহের কোষের প্রধান উপাদান এই সেলুলোজ। 
উদ্ভিদদেহের কোষগুলিকে সংলগ্ন করিয়া রাখে লিগ্শিন 
নামে একটি বস্ত, সেলুলোজ হইতে এই লিগংনিন পুথক্‌ 
করা অত্যন্ত দুরুহ ব্যাপার। 'অধিকন্ধ এ পর্যান্ত লিগর্নিনকে 
কোন কাজে নিয়োগ কর! সম্ভব হয় নাই। শতাধিক 
বদর পরীক্ষার পরও লিগ.নিনের রাসায়নিক স্বরূপ নির্ণীত 
হয় নাই । বর্তমানে প্রতিবত্মর বহু কোটি টন লিগ্নিন, 
সেলুলয়েড ও কৃত্রিম রেশম গ্রত্ৃদির কারখানা হইতে নষ্ট 
হইয়া বায় 
সংগ্রতি মাকিন সরকারী বনবিভাগের গব্ষণাগার 
হঈণে লিগ নিন বাবহার করিবার উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে । 
লরিগপিন হইতে একপ্রকার প্লাস্টিক ঠৈয়ারী করা হইাছে। 
ইভার নান দেওয়া হইঘাভে 'জাইলাইট' | এইরপ প্রযাদ্টিক 
চৈয়ারা করিতে পাউগু প্রতি ছয় পর্সার অধিক খরচ পড়ে 
না বলির। শুনা গিরাছে। বঞ্চমানে প্লাষ্টিক নানা কাজে 
বাহার কযা হইতেছে এবং বহু ক্ষেঙ্চে কাঠ। ধাতু, কাচ, 
চানড়া প্রঞ্ঠঠির পরিবপ্তে গ্ল্যাস্টিক বাবঙত হইতেছে। 
মাধারণ গ্লযাস্টীকের দাম অপেক্ষাকৃত অধিক হওয়ায় সকল 
ক্ষেত্রে তাহা বাবহার করা সম্ভব হয় না, কিন্থ জাইলইটের 
দাম অনেক কম হয়া অনেক শস্তার ইহার দ্বারা কাঠের 
কাঁজ চালান বাইবে। জাইলাইটের একমাত্র অন্থবিধা, 
অন্য জাতীয় গ্লামূটিকের মত ইহাতে রউ.ধরান চলে না ব 
স্বচ্ছ অবস্থায় টঠয়ারা করা যার না। ইহার আকার অনেকট! 
ইবনাইটের মহ, বণ থোর কাল। কাঠের মতই সহজে 
ইহার উপর বন্ধ চালান বায় এবং ইহা খুব ভালভাবে পালিশ 
করা যাঁয়। অধিকন্ধ/। লিছ্যাতের আঅপরিচালক হওয়ায় 
বৈদ্যুতিক বঞ্গপাতি প্রন্থতি তৈয়ারী করিবার কাজেও 
জাইলাইট বাবহাঁর কর। চলিতে গারে । 
বর্তমানে ইহা কাঠের গুঁড়া ইইতে তৈয়ার হইতেছে । 


থক 9 লোহার পাতের ভিতর মু আসিড ও কাঠের 


* সেলুলোজ সম্পে বঙ্গ প্িকায বিশদ আলোচ, শ1 হা শিয়ছে ] 
রীরবীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী লিখিত “সেলুলোজ' প্রবন্ধ ( জোষ্ট, ১৩৪৫) ও 
মবীরেন্্নথ থোষ লিখিত 'ভারতের শিল্পামংস্থান? প্রবন্ধ (লো, ১৩২৫) 
ডষ্টবা। 

৯৪ 


বিজ্ঞান-জগৎ 


৬৯১ 


গুঁড়া দিয়! পাজটি বন্ধ করিয়া দিয়া উত্তাপ দেওয়া হয়। 
রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে কাঠের গুঁড়ার কিছু 'অংশ পরিবস্তিত 
হইয়া শর্করাতে রূপান্তরিত হয়। রাসায়নিক ক্রিয়। শেষ 
হইলে পাটি খুলিয়া ফেপিলে কাল সিরাপ এবং একটি 
গড়ার মিশ্রণ পাওয়। যার সিরাপটি ফেলিয়া দির] গু'ড়া 
গুলি ছণাচের মধ্যে ঢালা হয় এবং হাইড্রলিক প্রেস দিয়া 
প্রচণ্ড চাপ দেওয়! হয়। চাপ দিবার পর ছণাচের আকারে 
কঠিন জাইলাইট পাওয়। যায়। বিভিন্ন আকারের ছশচ 
বাবহার করিয়! সরাসরি নান! প্রকার দ্রব্য তৈয়ারী কর! 
যাম। ছশাচের মধ্যে কোন ধাতুর চূর্ণ মিশাইয়া দিলে ধাতব 
চর্ণগুলির জন্য বিভিন্ন ভাবে জাইলাইট ব্যবহার করা যায়। 
জাইলাইটে থে কোন রউ বাঁ এনাদেল লাগান চলে। 
জাইলাইটের গএধান গ্ুণগুলির মধো বিদ্যুতের অপরিচালকত্ব, 
ভলরোধকতা এবং আযসিডের কোন ক্রিদা না হওয়ার উল্লেখ 
করা বাইতে পারে। 


পথনিশ্মাণে মাৎগুড়ের ব্যবহার 

সংপ্রতি . কানপুরে শুগার  টেক্রোলভিক্যাল 
আমসোপিয়েশনেন যে সম্মেলন হইয়! গিয়াছে” তাহাতে 
ইন্পিরিয়াল ইন্স্টটুট অব শুগার টরেকোলজির বায়োকেমি£ 
ডক্টর এচ, ডি, সেন জানান যে, চিনির কারখানা হইত্ডে 
ভারতে বাৎসরিক প্রায় ৪ লক্ষ টন মাঙগুড় উৎপন্ন হয়। 
এই মাত্গুড় কি ভাবে কাজে লাগান বায়, তাহা বন্তমানে 
একটি বড় নমন্তা হইয়া দড়াইয়াছে। ডক্টর সেন রাস্ত। 
নিম্মাণের কাছে মাতগুও ব্যবহার করিবার একটি উপায় 
আবিষ্কার করিয়াছেন বলির] এ্রকাশ । মাংগুড়ঃ আলকাত্রা, 
আআশফাণ্ট ও আযনিডের মধ্যে রাসায়নিক ক্রিগার ফলে 
মাতগুড় রজন জাতীর বস্তুকে রূপান্তরিত হয় । এই বস্তুটি 
জলে ডরব্ণী্ নে, তরল অবস্থার রাস্তার উপরে লাগান 
যাইতে পারে। রাস্তায় লাগাইবার পর উহা কঠিন আকার 
ধারণ করে। এইভাবে ঘে পথ নিম্মীণ করা বার, তাহা কোন 


- অংশেই আলকাতরা লাগান পথ অপেক্ষা খারাপ নহে। 


ডক্টর সেন হিসাব কষিয়া দেখাই়াছেন বে, পটার ম্যাকাডাম? 
ও সিমেপ্ট-কংক্রিট দিয়! পথ তৈয়ারী করিতে প্রতি বগগজে 
যথাক্রমে %০০ ও ৩৭ খরচ পড়ে, কিন্ত তাহার পদ্ধতিতে 


৬ট২ 


পথ নিঙ্দীণের বায় গ্রতি দর্গগজে দার 11/* গড়ে । ভিনি 


আরও জানাইয়াছেন যে, ভারতে যে পরিনাণ মাহগুড় 
প্রতি বসর অকেনো গাকির যার, 
৬৮৮০ মাইল প্রথম শ্রেণীর পথ 


পারে। 


তাহা ৬ইতে অনায়াসে 
তৈয়ারী করা বাইতে 


পদার্থবি্গানে নোবেল-পুরক্ষার 


ট্রকহলন হইতে »ংবাদ আসিয়াছে বে, এই বত্মর ইতালীয় 
বৈজ্ঞানিক ডক্টর এনরিকো ফেনিকে পার্থাবিজ্ঞানের  ভন্কা 
নোব্লে-পুরক্ষার দেওয়া হইগাছে। নিউট্রন সংঘাতে নুতন 
নৃভন তেজোবিকিরক পদাথ স্গ্টি করিতে সমর্থ হওয়ার 
তাহাকে এই পুরফাঁর দেওয়া হংয়াছে। 
ডক্টর দেগসি ব্যাপঝভাবে গবেধণ। করিয়াছেন । 


নিউট্রন সম্পকে 


ডায়|বিটিস রোগে আানা 


সংপ্রতি জনৈক জাঙ্মান সিকংদক উক্টর আর. শে 
আবিষ্ষার করিরাঁছেন যে, ভারাবিটিস রো9|?1 সাগান্ত পরিমাণে 
তাত্রধটিত উধধ সেবন করিলে যগেচ্ছ আহঠাঙ করিতে 
পারেন। সাধারণত; ভারাপিটিন রোগাদের শ্বেভপার শ 
শর্করাজাহীয় ডিনিঘ খাইতে দেওয়া হয় না, কিন্তু 
গ্রেংদ পরীঙগ্গা। করিরা দেখিযাছেন এ, 


ত।নপত নূর 


প্রয়োগ করিলে অপাঙমিত এরর! ও শেভার আহার 
করিলেও রক্তে শকরার পরিমান বুদ্ধি পায় না। রক্তে 
করার পরিমাণ কম রাগিলার ভন্থা ডায়াপিটিস 
রোগীদের ইনসুলিন প্রয়োগ করা ৬) শান প্রর্েষগ করিলে 
ইনন্ুলিনের পরিমাণ অনেক কদাইয়া দেয়া যাইতে 
পারে । রোগ বিশেষ কঠিন না হইলে কেবলমাত্র 


বজশ্ী__৬ট বর্ষ 


ভাগ জলে একভাগ 
টিন রী 


[ ২য় খণ্ড-৫ম সংখ্যা 
তামন্টিত উধধ করিলেই চলে, 


গ্ঞোজন হয় না। 


প্রয়োগ ইনমসুলিনের 


তানায় রঙ ধরান 


'অলঙ্করণের ভন যাহারা তামার উপর বউ. ধরাইভে চাঁন 


উহাদের জনা ঢইটি প্রক্রিয়া এখানে বণিত হইল । তাঁথা 
কিছুদিন ফেলিয়া রাখিলে কলঙ্ক ধরিয়া যায়, ইহাতে 
সে অন্গবিপা দুব হইবে প্রথমতঃ, যাহাতে রঙ, 


ধরাইতে হইবে তাহা খুব পরিক্ষার থাকা দরকার। ১৫. 
সালকারিক আিড মিশাইয়া সেই 
অল্প সমদ ডুবাইলে তাহা পবিষ্ধার 


পচ সের জলে এক আউন্ম পোর্টাসিয়্াম 


দ্রধণে তাথার জিনিষ 
হইয়া! যাহবে। 
সাপফাইড গুলিয়া সেই দ্রবণে পরিষ্কৃত তামার জিশিষ 
ডুপাইলে সসঘ্নের তারতম্য হিসাবে সোনালী আভাযুক্ত 
বাদাদা প্রা ঘোর কাল রঙ, ধরান বায়। 
কোল রঙের জন্ট কতখানি সময় লাগে তাহা একটি পরিগ্নুত 
পরীক্ষা কপির দেখা গ্রয়োজন। 
বাজারে "অক্রিডাইজড? বলিঘ্। থে সকল ভিনিন বিক্রয় হয় 


হইতে 
তামার টুকরা লইয়া 


হানা ছাড়া পিতলের 
আর একটি 


তাহাতে এইভাবেই ড় ধরান হয়| 
উপর এইভানে ₹উ, ধরান যাইতে পারে। 
উপায়ে তাণায় স্ন্দর গালা বেগুনী হও. ধরান খাইতে পারে। 
বিশ আউন্স জলে আধ ড্রাম নাইটি.ক আমসিড ও এক 
আউন্স ভাইপো (রামাগ্নিক নাম সোডিয়াম থায়োসালফেট, 
ফটো] 'ফিন? করিবার জন্য বাবহৃত ভয়, এক পাউগ্ডের দাম 
৩3 আশার দেখা হইবে না) গুলিঘা একটি জ্রবণ তৈয়ারী 
করিতে হইবে (উল্তাগ ১২০ ভিগী ফারেনহাইট হইলেই ভাল 
হস) এবং জ্ুবণটি সানান্ধ গরম করিতে হইবে | পব্দিত 
তামার দ্রব্য এ দবণে আধ মিশিটি ভইতে এক মিনিট 
ডুবাইতে হইবে । 


কন্টাদায়ের প্রতীকার 


পাঁকাল মাছ পাকের ভিতর থাকে, অথচ গায়ে তাহার 
পাকের চিহ্ন ও দেখা যায় না। এই উপম| পরশুবামের 
সন্ঘন্ধও খাটে । কত রকমের কত কাঁরনার আটাশ বছর 
বয়সের এই হিলাবী খুবকটির একার বুদ্ধিতে ৪ স্বোপাজ্িত 
অর্থে কলের মত চলিমছে, কিন্ধ গ্রতাঙ্চ ভাবে কোথাও 
সে ধরা-ছ্শোয়! দেয় নাই । উলা হইতে টালিগঞ্জ পথান্ত কত 
চলিয়াছে, কন 


গানে কত নামে তাহার কত কম্মশালাই 
কক্মী কম্মঙরে এসকল প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত» কিন 
পরগুগামের এমনই ধরা-বীাধা বাবৃস্থা যে, মভাজনটোলার 


হেড আফিসে দোভালার একগান।! নিড়ত ঘরে বপিয়। কম্ম- 
সে প্রত্যহ দিয়া থাকে, তাহার এক 
ইবার যো নাই । 


নিজের কেশ-বহুল 


ধারার যে নির্দেশ 
চুলও এদিক-ওদিক হ 
খানা সরুমেটা খাতা এবং 
মাথাটির উপর নিভর করিয়াই সে নিশ্চিন্ত | 
'অনুপস্থিহির সুযোগ লইয়া! যখনই যে কঙ্ুচাতী কাঁজে ফাকি 


খেরো বাঁধানো এক 
তরুণ 
তাহার 


দিতে চেষ্টা করিয়াছে, তখনই 
তাহাকে চেতাইয়া বিগ 
দেখিয়া অবাক-বিস্মরে ভাবিত-ভাহার 


গ্রশুবান থেন সর্দঙ্জের মত 
অপশাধা কক্গুগতা 
প্রভূুকে সটেহন 
মালিক কি টৈবজ্ঞ? 

পরশুরামের বিহিষ্ন কারবারে কচা পদুসার ছড়াছড়ি ঃ 
কেনা-বেচা যাহারা করে, ট্রি করিলে সহজে বিবার 
উপায় নাই । পরশুরাম তাহা বুঝিহ এবং বুঝিয়। এপথ বন্ধ 
করিতে যে উপায় উদ্ভাবন করিরাছিল, তাহা ছুহ। 
বির দায়ে তাহার কোন কন্মগরী ধরা পড়িলে, পরশুরাম 
তাহাকে পুলিসে দিত না; তাহার খাস-কামরায় অপরাণাকে 
আনাইয় হাগুনোট লিখাইয়। লইত, সেই সঙ্গে এই মন্মে 
এক একরার-পত্রও গুহীত হইত যে, দেনার টাকা শোধ 
না করা পযন্ত সে পরশুরামের অফিসে কাজ কৰিবে এবং 
মি্দিষ্ট বেতনের অদ্গাংশ মাসে মাসে দেনায় উন্নল 
দিবে। 


থে কম্মচারী ধরা পড়িত, তাহার সন্বংসরের বেনের 


_ ঞ্ামণিলাল বন্দোপাধ্যায় 


টাকাটা ধরিয়া হাগুনোট লেখা হইত এবং ভাহা উন্নল 
কবরয়া লহতে কোনরূপ বাতিক্রম কথন দেখা যাইত না। 
পলাইলে৪ তাহার নিদ্ূতি ছিল না, আইনের 
হাকে কর্মাণালার থাহিতে জুড়িয়া 
টাকাটা পরশুরাম 
যাহারা এই চুরি 


কাজ ছাডিয়া 
সাহাধা লতা পুনরায় তা 


দেওয়া হইত আনগ্,। কলিত দেনার 
[ঠিবের বা আফিসের 
ইহ ছিল তাহাদের গ্রাপা । 


নির্বাচনের ব্যবস্থাও 


নিজে লইত শা, 
ধরাইহ] দি, 

কম্মচারা 
সাধারণতঃ যাহার 
খাটিয়ে, আন্থ কোনও 


তাহার 
| দাগ, ছলচাতুরী বা চবি করিয়া জেল 
বিশিষ্ট প্রত্ানে যাহাঁদের 

গব্ণদ্বাব রুদ্ধ ভইরা আছে, পরশুরাম বাছিযা বাহিয় 
ভিতর হইতেই তাহার কন্মশাণার জন্ক কর্মী 
নিলাঠিতদের সে এই বলিয়া সতর্ক 
করিয়া দিই, দাগা ডেনেছ তোমাদের কাজ দিচ্ছি কেন 
জান? টা আমার সঙ্গে দাগাবাজা করতে ভয় পাবে 
নু র ৮1গ বাতে মুছে যার, সেই ভাবে কা 


-তাহ। 
ভার বদি দাগের গপ্র দাগ কাটবার চেষ্টা কর, 
থো। 


অস্কৃত। 


তাহাদের 


বিচ । 


নিক্দাচন ক 


আগেক 
করত 
বাঁচণার পথটুকু 9 বন্ধ করে দেব, ডেনে পু 

গতরাং পরশুরামের ম গাবাজী করিলে, পরশুরাম 
ইহাদের পুবান দাগগুলি৪ স্পট করিয়া দেখাইয়া 
পারিত যে, গ্রভারণাই ইহাদের 


[হিত দা 
আঘালতে 
সহভেই প্রতিপন্ন করিতে 
বাব্সায়। 

[রশুরাম নছে বধাবলই অনাডম্থর জীপন-বাত্রায় একান্ত 
এভান্ত। সাদারণতঃ একখানা অতি সাধারণ ধুতি ও এক- 
খানা গাত্রাবরণে তাহার লঙ্জা-নবারণ হইত। সে অতি 
গরীবের থরে ডন্ম্রহণ কারিয়াছিপ, তাহার বাবা আট- 
হাতির উপর কাপড় কখনো পরেন নাই, কোনওরূপ পিরানে 

পদ তাহার আবৃত হয় নাই। পিতার দৈন্যাদশ! পরশুরাম 
বিস্বৃত হইতে গারে নাই । আজ যদি তাহার বাবা ঝাঠিয়া 
থাকিতেন, পরশুরান হয় ত তাহাকে সাঙজাইয়! দেখাইয়! 
দিত--কেমন করিয়া জামাকাপড়ের সদ্বাবহার করিতে 


৬৯৪ 


হয়, কিন্ত সে সুযোগ ত সে পায় নাই, শৈশবেই সে পিতাঁকে 
হারাইয়াছে এবং তাহাকে মান্ধুয করিয়া তুলিয়াছেন তাহার 
মা-অতি ছুঃগ, কষ্ট ও দৈহিক পরিশ্রম সহা করিয়া। সে 
তাহা ভুলে নাই, ভুলিতে পারে না। যে সামান্ত অর্থ মা 
তাহাকে দিয়াছিলেন, তাহাকে মূলধন করিয়াই আজ সে 
একাই সহরের কতিপয় সুপরিচিত প্রতিষ্ঠানের মালিক। 
আথিক প্রতিষ্ঠা তাহার প্রচুর, স্দূর গ্রতীচোর সহিত 
তাহার ব্যবসায়ের যোগস্থত্র রচিত হইয়াছে । সহরবাসীকে 
চমকিত করিয়া বড়মান্ুষীর পরিচয় দিতে যাহা যাহা প্রয়োজন, 
মনে করিলেই সেগুলি সংগ্রহ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব 
নহে, কিন্ত এ সম্বন্ধে তাহার অনাসক্তি সকগ্রকেই অবাক 
করিয়া দিয়াছে । কেহ গওগ্স করিলে সে অসঙ্কোচে বলে, 
“ছেলেবেলায় ভগবানের নামে শপথ করে সঙ্কল্প করেছিলুম, 
টাকা রোজগার করব; টাকা আমাকে চালাবে না_-মামি 
চালা তাকে । সে মুখ ভগবান আমার রেখেছেন ।” 

যর্দি কেহ গরশ্ন করিত,_ণবেশ ত, টাকা যখন রোজগার 
করছেন, খরচ করে সেট। সার্ক করুন|” 

পরশুরাম তখন নরম হইয়া উত্তর দিত,_-প্টাঁকা বাড়াতে 
যত্ন দরকার, সে খরচ আমি করছিই। পরের জন্যেও 
টাক] ঢালতে কলুর ত কৰি নি কোন দিন--অনশ্ত যেখানে 
ওটা দরকার বুঝেছি । তবে নিছের জন্তে খরচ করিনা 
কেন,_তাঁর কারণ কি শুনবে? ভাল জামা কাপড়, ভাঁল 
ভাল খাবার, রাঁজপুরীর মত বাড়ী, তার সাজ-সজ্জ|, খাট- 
পালক্ন--এ সবের কথ! উঠলেই আমার চোঁখের ওপর জেগে 
ওঠে আমার গরীব বাবার কথা, তার এলে! গা, খালি পা, 
আট হাতি আধময়লা কাপড়গরা মুন্তি;) অমনি পেছিয়ে 
যাই) ঠাস্‌ করে নিজের গালে চড় মেরে জানিয়ে দিই-- আমি 
গরীবের ছেলে, গরীবের হালেই আমাকে থাকতে হবে। 
আমার মা মোট বয়ে আমাকে মানুষ করেছেন, 'সামীবী কর! 
কি আমার সাজে ?” 

অপ, পরশুরাঁগের আফিসে যাহারা মাস মাহিনায় কাজ 
করে কিংবা থাহারা গাড়ী-্ছুড়ি চড়িয়া তাহার নিকট টাকা! 
ধার করিতে আসে, তাহাদের চেহারার পারিপাটা বা বেশ- 
ভূঘার গ্রাচুষ্য দেখিলে চমত্কুত হইতে হয়। ইহাদের তুলনার 
পরশুরামের পরিচ্ছদগত্ দৈ্ঠ অন্তের মনে কৌতুহল উ্জিক্ত 


বঙগশ্রী_৬ঠ বর্ষ 


[ বয় খণ্ড ৫ম অংখা। 


করিলেও পরশুরাম এ সন্বপ্ধে বেপরোয়া | বরং পোষাক 
পরিচ্ছদে যে লোক ফিটফাট, কাজে খুব চটপটে, কোন 
্রশ্নের উত্তরে পাণ্ট| জবান দিতে পটু, নিষিদ্ধ রাস্তা ধরিয়া 
ছুটিতে বা নূতন রকমের কিছু করিতে যাহার ভয়-ডর নাই, 
পরশুরাম তাহাকেই বেশী পছন্দ করে। 

ছোট হইতে ক্রমশঃ বড় হওয়ায় এবং আশৈশব দারিদ্রোর 
লহিত পরিচিত থাকার, টাকাকেই পরশুরাম বড় করিয়া 
দেখিরাছিল এবং ভাল করিয়াই বুঝিয়াছিল বে, এই বস্তটিকে 
কায়েমীভাবে তাবে রাখিয়া তাহার উপর বপিতে পারিলে, 
প্রকারান্তরে অনেক গণানান্থ লোকের মাথার উপরে বসাও 
তাহার পক্ষে সম্ভবপর হইবে। এই উদ্দেশ্তেই আদ!-জল 
খাইয়া এমন জে।রে দে টাকার সাধনা সুর করিয়াছিল যে, 
'অনধ্য টাকা তাঁহার একান্ত বাধ্য না হইয়া পারে নাই । 
তাই সময় সময় ইহার প্রপর্দ উঠিলেই পরশরামের মনট। 
থচ করিয়া উচিত ও উচ্চারণটা একটু বেঁকাইয়। কহিন 
প্যাক] ?” 


কিন্ত এই টাকাই তাহাকে মানুষ চিনিবার শক্তি দিযাছিল, 
অভাবগ্রস্তের দুঃখ কষ্টের হেতু নিণয় করিতে শিখাইয়াছিল। 
টাক! খেলাইবার ব্যাপারেই পরশুর!ন উপশ্র্ধ করিতে 
পারিরাছিল থে, তাহার তেজারতির বিভাগ্টি ধপাইয়! 
তুলিয়াছে তাহারাই, যাহারা চিরাচরিত সংস্কার রক্ষ/ করিতে 
কক্কার বিবাহ দিয়! সর্ধবহার| হইতে কুস্তি নহে। প্রয়োজন 
না থাকিলেও, পরশুরাম এরুপ ক্ষেত্রে কত অবান্তর কথাই 
শুনিত। বাবসাষের দিক্‌ দিদ্না অনুচিত জানিয়াও মে কত 
প্রকার ঘুক্তি দেখাইত ; অবস্থা বুঝির। অনেক সময় বাধাও 
দি৩--যাহাতে মেয়ে পার করিতে তাহারা খণের রজ্জ, 
নিজের গলার বাধিয়া বিরত না হয়? 


সেদিন চাপাতলায় চার বোস বসতবাড়ীর দলিল- 
দস্তাবেজ লইয়া পরগুরামের খাঁস-কাঁধরাঁয় দেখা করিলেন ও 
দীর্ঘ ভনিার পর জানাইলেন,__কন্টদায়, চাই পাচ হাজার 
টাক! । পরশুরাম সমস্ত শুনিগ্ধা প্রশ্ন করিল,"মাপনার 
বাড়ীর দাম. বলছেন সাত ভাজার, চাচ্ছেন পাচ হাজার 
মাসে উপায় করেন আশী টাকা; ধার গুধবেন কিসে?” 

কন্তাদায়গ্রস্ত বোস উত্তর দিলেন,_"এর পর খরচ 


অগ্রহ]য়ণ_-১৩৪৫ ] 


কমাব, মাইনে ও কিছ বাওবার আশা আছে; স্বদ আপনার 
তঠিক দিয়ে বাব তারপর বা আছে অধৃষ্টে 1 
পরশুরাম কহিল,--“আনৃষগ্ে যা আছে, 
দিচ্ছি শুনুন 5ম পারবেন না। 
ও টাকাটা সমস্ই খরচ করবেন, এর জেবও ত 
তত্ততাবাস, মেয়ে-জাগাই 'আনাঁ-নেওয়।) সব দিক্‌ দিয়েই 
বড়মানুমী না করে পার পাবেন না, খৃ'ৎ হতে কিছুতেই 
দেবেন না, পাছে কেউ খোটা দেয়। তারপর, পরের 
মেযেটিও বেড়ে উঠবে, নিজের বয়স গড়াতে থাকবে। 
তখন বাড়ী ৪ আড় দেবে_-ভা-। বাড়ীতে উঠতে ভবে |” 
দাযগ্রন্ত হইলেও চ।রবাবু আশী টাক! মাহিনাঁন চাকরী 
করেন ও নিগের বাড়ীতে থাকেন, সুতরাং বিরক্ত হইয়] 
উত্তর দিলেন, “ভগবানের যদি সেই ইচ্ছাই হর, তাই হবে 1৮ 
মধ্যে ভগবানের ইচ্ছ! বলে 


আমিই বলে 
দিতে 
চে ; 


দিতে 


পরঞ্থনাম কঠিল,-"এর 


কিছু নেই তিনি ত আমাদের মনে মাঘ করে যখন 
গড়েছেন, ভাল মন্দ বোঝবার শক্তিও দিয়েছেন! কিন্ত 
আপনারা হ বুঝে কাজ করতে চান না । যা চলে আম্ছে 


বরাণর, ভাই চালাতে ভবে, তা সে সি ভোক আর 
খারাপহ হোক । হয়েছে, বিয়ে দিতে ভবে, 
তকি?ধার করে, ভিক্ষে করে, থ্র বাড়ী 
_-এটা হচ্ছে আপনাদের 
ওপর 


নেয়ে বড় 
পরুম। নেই, তা 
খইরে তাকে পার কৰা চাই-ই, 
সংস্কার! কেন, এখানে ভগবানের 
পারেন না-জোর করে বলতে পারেন না-ও সব বেটা 
কেনার ভেতর যান না, ধা আছে তাতেই নেয়ে পার করব ?” 

উত্তর আঁগিল অসহিষুভাবে,-তা হয় না পরশ্ররাম 
বাবু!” পরশুরাম কহিল, “হয়। কিন্ত এর ভল্চে গোড়া 
থেকে তৈরী হতে হয়, মেয়েকেও তৈরী করতে হয়। 
আপনার মনে ধদি এ রকম জোর থাকে ধে, মেয়েকে আপনি 
ঠিক মত তৈরী করতে পেরেছেন, মেয়ে একটা সংসারের 
হাল ধরতে পারবে, সে মেয়েকে পার করতে ভিটে-মাটা 
বাধ। দিতে হবে কেন? আমি ত ভেবে পাই না, ছেলে কিছু 
করুক আর না করুক, তার বিয়ে যখন হওয়া চ'ই-ই, তখন 
মেয়েই বা অত সম্ভা হবে কেন?” 

চারুবাধু কহিলেন,--“আপনার এ ঘুক্তি আমাদের সম!লে 
তুললে, সবাই হাসবে ।” 


ভরসা রাখতে 


কন্তাদায়ের প্রাতীকার 


৬৯৫ 


পরশুরাম গম্ভীর হইয়া কহিল)_- “নিজেদের গপদ অপরে 
আঙ্গুল তুলে দেখালেই অনেকে অমন হাসে। যাদের পুজি 
নেই অথচ সাধ আছে, তাঁরা খন মেরে পার করবার জন্ত 
আমার কাছে এসে ধণের দড়ি গলায় বাধে, আমিও তখন 
হাসি। ভাবি, এ দাঁয় যখন সবারই ঘরে, তখন এর একটা 
ব্যবস্থা করতে কেউ এগোর নী,বে বার কোলে ঝোল 
টেনেই চলেছে 1” 

বোসজা মনে মনে ভাবিতেছিলেন, কি বিপদ? কি 
কথ! তিনি তুলিলেন, আর তাহা গড়াইয়। কোথায় আসিয়া 
পড়িল! বাড়ী বাঁধা রাখি টক] লইবেন, তাহাতে 'অত 
কথা-কাটাকাটি, সমাজ-সংস্কার ও তাহার চচ্চার কি 
প্রয়োজন বাপু ?-মথচ মনের ভাবটুকু প্রকাশ করিবার মত 
সাহসও এই শ্েণীর খাতকদের থাকে না। কেন না, 
পরশুরানের মত মহাজন লাগের ভিতরে একটা মিলে কি 
নাসন্দেহ | যদি একনার সে মুখট ফুটিয়া কহিল,--*আজ্ঞা, 
টাকা আদি দেব্ঠ) ইহার নড়চড় কিছুতেই হইবে না। 
বিশেধহ; কনার বিবাহ, পুত্রের উপনগন এবং পিতৃনাতৃদায় 
উপঙগক্ষ করিয়া! দহাজনটর খাস-কামরার 
মুখখানি জান করির! তুলিহ, একমুখ হাসি লইয়াই তাহারা 
বাহির হইগ আসিত। বোগগ1 অগত্যা কথাটার মোড় 
ফিরাইবার অভিগ্রায্ে আগ্রহ মহকারেই সহসা গ্রশ্ন করিলেন, 
“ভাহলে আমার কথটি ?” 

পরশ্ররাম হাসিঘুথে কহঠিল,--“আপনার কথাটারই জের 
তো চলেছে বোসদশাই 1 দেখেন নি বুনি, কলমী-্দলের 
একটা ডাট।! ধরে টান দিলে, সারা পুকুরভগা কলমাবন নড়ে 
ওঠে; এ-ও ঠিক তাই। কিন্ত তা+বলে, আসল কথাটা 
আমি ভুলি নি, টাকা আগনি পাবেন ।” 

আনন্দে উত্ধল্প হইয়া চার বোন কহিলেন,»_ভগবান্‌ 
আপনার মঙ্গল করুন|” 

পরশুরাম হাত দু'খানি যুক্ত করিয়। কহিল,--“তগবানের 
কাছে আমি এই প্রার্থনা করি, বোসমশাই--বাঙাল। থেকে 
এই দায়টা তিনি তুলে দিন, না হয় মেয়ের নাম মুছে দিন ৮৮ 


বাহ'র! এই অছুত 


তিন দিনের মধ্যেই লেন-দেন হইয়া গেল। পরশুপামের 
কথার কোন নড়-চড় হয় নাই। চাপ বোস ইহার পূর্বের 


৬৯৬ 


আরও করেক স্থানে কন্থাদায় জানাইয়া বদতবাড়ী রেছান 
রাখিয়া টাকা টাহিয়াছিলেন। কিন্তু ভীহাঁরা কেহই অন 
টাকা দিতে সম্মত হয় নাই | তন্থিগ থে পরিমাণ টাকা দিতে 
হারা শ্বীকৃত ছিলেন, তাহাতে কঙ্গাদায় হইতে চাঁরুবাবুর 
অব্যাহতি যেরূপ সস্তবপর ছিল ন1, খণপরিশোধের সর্ভগুলিও 
তাহার পক্ষে তেঘনই গ্রীতিপ্রদ হয় নাই । পক্ষান্তরে 
পরশুরাম শুধু বাড়ীর দলিলখানি দেখিয়াই এককথায় তাহাকে 
প্রাথিত পাচ হাজার টাকাই প্রদান করিবে বলিল, বাডীথান। 
পথান্ত দেখিল না। গ্রথনটা অনেকেই উপহাঁম করিয়াছিল ; 
টার বোসকে বলিয়াছিল, “তোমাকে খেলাচ্ছে ; টাকা ওখানে 
পাবে না; অন্ধ জায়গা ও চেষ্টা দেখ ।” 


কিন্তু তিন দিন পরেই ধখন বন্ধক দলিল রেভিষ্টারী 
করিয়। দিয়া পাঁচ হাজার টাকা লইয়া চারু বাবু হাসিমুখে 
অবাৰ হইয়া 
মনে মনে সকলেই বলিল,--“সত্যই তো, লোকটা 


বাড়ী (ফিরিলেন, তথাকথিত সমালোচকরা 
গেল। 
দেখছি অডু- 1” 

অতঃপর ঘটা করিরা নিবাহের আয়োজন চলিল। 
বিবাহের কয়েকদিন পুর্বে টারধাবু পরশুরামের খাস-কামরায় 
আগিয়া সাদর নিমন্ত্রণ জানাইলেন, সুরপ্রিত দামী কাগজে 
পরশ্ুরামের হাতে দিলেন ও 


ছাগান একখানা পঞ্জও 


কহিলেন,_“এট| হচ্ছে স্মারক, পাছে ভুলে যান 5 আপনার 
যাওয়া চাই-ই 1” 

পরশুরাম কহিল,--“এই খুলোই আপন|দের 
আমি এসব পঙ্না করি না) 


বাড়াবাড়ি 
বোস-মশাই ! 

চারুবাঁবু স্তব্ধ; লোকট। বলে কি! এত লোককে 
নিমন্ত্রণ তিনি করিলেন, প্রত্যেকেহ হাসিমুখে সম্মতি 
জানাইলেন, বিবাহ রাশ্রে উপস্থিত হইয়া তাহাকে ঘন্ক 
করিবেন আর এই লোকট|-বদ্নসে যে তাহার স্বর্গগত 
জোষ্ঠ পুত্রের সমবয়ন্ধ বলিলেও চলে; জাত ও বর্ণের দিক্‌ 
দিয়।ও যে বাক্তি অনুন্নত, শুধু মহাজন হইবার সুযোগ পাই! 
সে তীহার সাদর আহ্বানের এইরূপ রূঢ় উত্তর দিতে সাহস 
করে! ক্ষণকাল হিনিচুগ করিয়া রহিলেন, ভাহার পর 
পুষ্ককঠে কহিলেন, পতাহলে আপনাকে নেমন্ত্জ করতে 
আসাটা 'ঘামার 'ন্ায় হয়েছে বলন ?” 


বঙ্শ্রী--৬ষ বর্ষ 


| ২য় খও্--৫ম মংখ্যা 


পরশুরাম অবিচলিতকঠে কহিল,__“্অগায় হয় নি, 
বাড়াবাড়ি হয়েছে । আপনিই বলুন, দি লেন-দেন আপনার 
সঙ্গে আমার না হ'ত, আমাকে নেমস্তক্প করতেন? আমি 
আপন।কে টাকা ধাঁর দিয়েছি, তাই বলে আমাকে সেখানে 
ডাকবার কি দরকার বলুন ভ% এখন আপনি মেয়ের বিয়ের 
মোহে 'এমনই মেতে উঠেছেন যে, ভবিষ্যতের দিকে নজর 
দেবারও ফুরসৎ পাচ্ছেন না। আঁমি কিন্থ আপনার কাণ্ড 
দেখে স্তস্তিত হয়েছি বোসমশাই ! আপনার কঙ্াদায়, এ 
দ্বায় মেটাতে বাঁড়া বাধ! দিয়েছেন, অথও বড়লোকদের মত 
ঘট! করে চিঠি ছাঁপিয়েছেন। সব দিক্‌ দিয়েই যে এই কম 
বাহুলা হয়েছে, তার ভুল নেই । যাই হোক, 'জামি খোচা 
দিলাম বলে মাপ করবেন; আমি আপনার নেমন্তন্ন মাথায় 
করেই নিলাম 1৮ 

বোঁদ মহাশরের মনের বিক্ষোগ কাটিয়া গেল, গষঠপ্া্তে 
হাগিও দেখ দিল কডিলেন,-“ভাহলে যাবেন, যেন 
ভুলবেন শা ।” 

ঘন্টাখানেক পবে আর এক ব্যক্তি পরশুরামের কঙে' 
প্রবেশ করিলেন। দিবা »৪-পগ চেহাতা, চোখে উশদা, 
পোষাক-পরিচ্ছদের বাহার দ্েখিয়। মনে হ, লোকটি পদস্থ | 
বয়স পঞ্চাশের উপর) নাম অবিনাশ সরুকার | ক্লাইভ 
্রাটের কোনও ভান্মান সও্দাগরী আফিসের বড় বাওু। 
পরশ্ররান হইদের আফিসে কোনও কোনও পণ্য সরবরাহ 
করে, মেইগত্রে সরকার মহাণয়ের মহিত তাহার বিশেষ গ্রীতি 
ও ঘনিষ্ঠতা । 

অবিনাশ সরকারকে দেখিয়াই পরশুরাম হাপিযুখে 
কহিল,» "আসুন! এমন অসময়ে থে?” 

অবিনাশ সরকার কহিলেন,“শোনেন নি বুঝি, ছেলের 
বিয়ে যে $ বেতে হবে |” 

পরশুরাম মুখে কৌতুহল প্রকাশ করিয়া কহিল।_-ণ্বটে ! 
কোথায় কবে হচ্ছে ?” 

অবিনাশ বাঁধু একখানা ছাপা চিঠি বাহির করিয়! 
পরশুরামের হাতে দিলেন এবং মুখে বলিলেন, -*ওতেই সব 
খবর পাবেন। মোট কথা বিরের দিন সঞ্জোর পর গাঁড়া 
পাঠাবো। বরযাথায় যোগ দেওয়া চা । রবিবারে বৌ ভাত, 


অগ্রহায়ণ--১৩৪৫ ] 


দিনের বেলাতেই খাওয়া-দাওয়ার বাবস্থা করেছি, সকাল 
সকাল যেতে হবে।” 

পরশুএরাম তক্ষণ নিবিষ্টমনে ছাপানে।  চিঠিথানা 
দেখিতেছিল। অতি সাধারণ রঙ্গীন কাগজে সাধারণ ভাবে 
ছাঁপা চিঠি। আগের চিঠিথানার ভুলনায় অনেক নিকষ । 
সহস| চিঠির মধ্যে আগেকার চিঠিথানার মালিকের নামটি 
পরশুরামের নজরে পড়িবামাত্হ মে সচকিত হইয়া উঠিল 
এবং তাহার শ্বভাবপিদ্ধ তিভিক্ষায় মসোঁভার দনন করিয়া 
এক নিঃশ্বাসে চিঠিথানা পড়িয়া ফেলিল। 


ইতিমধো অনিনাশবাবুধ বক্তনাও শেন হইয়ছিল। তিনি 
কহিলেন,_-প্তা"হলে উঠি ।৮ 
পরষ্তরাম কহিল, পিশ্বুন, উটো। কথা কই । শুপু বানার 


কগাই তো বললেন, পাবার কাটা হো চেপেই গেলেন, 
অথচ এটিই আপনাদের বিয়ের বড় কথা । আঁদায়টা কি 
রকম ভবে বলুন, শুনি? 
এক মুগ হাপিয়া অবিনাশ সরকান কহিলেন, “ভে! মন্দ 
বেয়াই আমার লোক খুব ভাল, আর বেশ শাসাল। 
আমি সাঁড়ে ঠিন ভাজার টাকার ফদ দিরেছি, ভাতেই বাজী 
হয়েছে, লোকটার মেজাজ সব দিক্‌ দিয়েই উচু” 
দরসরাম কহিল, পকিমে বুঝলেন ?” 
অবিনাশ বাধু কহিলেন, প্যবহ্ারে আর পাকা দেখার 
দিন খাইদাউয়ের বাপারে। শুনলে অবাক হয়ে যাবেন, 
একান্ন রকম “মোহ” করেছিল, তার আবার ছাপান লিষ্ট ।” 
পরশুরাম কহিল, “বেশ! শুনে সুখী হলাম” 
অবিনাশ বাবু কহিলেন, “বিয়ের দিন বেয়াইর সঙ্গে 
'সাপনার আলাপ করিয়ে দেব দেখবেন, কেমন খাপ থানুষ |” 
পরণ্খরাম হাসিয়া কহিল, “ভাল |” 
অবিনাশ বাবু পুনরায় যাইবার কথাটা স্মরণ করাইয়া 
দিয়! বিদায় লইলেন। 


কি! 


৫ 
শুভবিবাঁহের দিন পরশুরাম চারু বাবুর বাড়ীতে তাহার 
কন্টার ভন্ত থে উপহার পাঠাইলেন, তাহার প্রাচ্ধ্য ও বেশিষ্টা 
সকলকেই চমত্রুত করিয়া দিল। মুলাবান বেন।রসী শাড়ী, 
কারুকার্ধা-খচিত ছুইগাছি স্বর্ণকস্কণ, বিবিধ প্রসাধন সামগ্রী 
এবং প্রচুর দধি ও মিষ্টান্ন গ্রভৃতি। 


কন্তাদায়ের প্রতীকার 


৬৯৭ 


এই সকল উপটৌকনের সহিত পরশুর|মের এইরূপ 
একখানি পর ছিল-_ 
মাননার মহাশয়, 
কথার কথায় একদিন আপনি বলিয়াছিলেন বে, 
আপনার বড় ছেলেটি ব|চিম! থাকিলে আমার বহুস আজ 
পাইতেন। সেই হিসাবে আপনার ছেলেরই স্থলাভিষিক্ত 
হইয়া আমার সেছের বোনটির জনা যে উপহার পাঠাই- 
তিছি, দয়) করিয়া গ্রহণ করিলে ধনা হইব। 
প্রণ 5 পরশুরাম । 
সায়াক্ছের শ্রীতিভোজে বদিও পরশুরান স্বয়ং যোগ দিতে 
পারে নাই, কিন্তু তাহার প্রতিষ্ঠানের ঢুইজন কন্মচারী তাহ'গই 
প্রতিনিধি স্বরূপ বিঝাহোহসনে ধোগ দিঝাছিল | 
হাতে পরশুরাম ত 


তাহাদের 
উহার শিজদ্ব [বপণীর সন্তান নবদম্পতীর 
উদ্দেশে পাঠাইয়াহিল, পিবাহ বাসরে সকলেরই মুখে সেগুলির 
কি গ্রশংসা 

পাকস্পশের পুর্ন দিন অপরাহ্রে অবিপাশ সরকার পুনরায় 
খাপকানরার গিয়া দেখা দিলেন। পরশ্ুরান সে সময় তাহার 
নিদ্দি্ স্থানটিঠে বমিয়া কি লিখিচেছিল। 

অনিনাশ বাবু কহিলেন, “পেশ পরশুরান বাবুঃ খু 
গেলেন ত 7১ 

পরস্তরাম কিল, “কেন, অণির আর অতুলকে তো 
গাহিয়েছিলুম, আপনার গাড়ী ফির গেছে এ কথা বলতে 
পারবেন না 1» 

অবিনাশ বাবু কহিলেন, 
আপন নিশ্চয়ই যাবেস 1৮ 

পরশুরাম কঠিল, "যাবার ইচ্ছাট। 
শি। যাক, (বিয়ে কেমন হল? 
ঠিকঠাক বুঝে পেয়েছেন ত 1 

আবনাশ বাবু কহিলেন, 


একম্থ আমরা ভেবেছিলুম, 


ছিল, কিন্তু ঘটে গঠে 
আপনার পাওনা গণ্ডা 


“ইটা, তা এক রকম পেয়েছি, 
ওদিকৃকার দিয়েছে মন্দ নর। "আমি যেমন যেমন চেয়ে- 
ছিনুম, সে সব বরং আরো উচিরেই দিয়েছে, কিন্ত গোল 
বেধেছে ফুল-শঘাা নিয়ে |? 
পরশুরাম প্রশ্ন করিল, “গোল বাঁধবার কারণ ?” 
অবিনাশ বাবু কহিলেন, “ফুল শব্যার কথাটা আগে হয় 
নি কিন্তু নাই বা হল, ওটাও ত একটা পাওনা, খাট-বিছান। 


৬৯৮ 


তরি-তরকারি, ঘি-ময়দা, দই-মিষ্ি, 
শুরা বলছেন, সাড়ে তিন 


রূপোর বাসনকোসণ, 
মাছ অনেক কিছুই দ্রিতে হয়। 
হাজারের ভেতরেই ফুলশযো ধরা হয়েছিল, শুধু নেম: কর্ম 
রাখতে শুরা মেয়ে-জামারের কাপড়, ফুল-চন্দন আর কিছু 
গিষ্টি পাঠাবেন । আমি বলেছি, তা হবে না-_সব গুছিয়ে তন্ক 
পাঠাতে না পারো_নগদ তিনশোটি টাকা ধরে দিয়ো, এর 
কমে হবে না।” 

পরশুর।ন বক্তার মুখের দিকে নিবদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া প্রশ্ন 
করিল, “শেষটা কি দীড়াল ?” 

অবিনাশ বাবু কহিলেন, “দাড়াবে আর কি, দিতে হবে। 
দেনার আগে সবাই চেষ্টা করে ঘাতে দিতে না হয়। জানেন 
ত, বিয়ে কফরোলেই ছাদনায় লাথি, বিরের দেওয়। খোদার 
মোটেই কগা কয়নি, ধত গোল বাঁধিয়েছে মশাই-_এই ফুল- 
শয)াঁর বেলার । এখন বলেকি ন, পচ হাজার টাকা 
নিয়ে কোমর বেঁধেছিলুম, সব ধুরিয়েছে । ধারের ওপর আাবার 
ধার করতে হবে” 

পরশ্ুরাঁন থেন 'মাকাশ হইতে পড়িল, দুই চক্ষু কপালে 
তুলিয়া কহিল, “বলেন কি! ধার করে অত বড় ব্যাপারটা 
শেষ করে ফেলেছেন! আর সে কথা শুনেও আপনি 
আবার মড়ার ওপর খাড়ার ঘ! দিলেন ?” 

পরশুরামের কথাট। বোধ হর অবিনাশ সরকারের বুকে 
বাঁঞ্ল, বিকৃত কণ্ঠে তিনি কহিলেন, «কি রকম 1” 

সহজ কেই পরশুরাম কহিল, “ধার করা টাকার সে 
ভদ্রলোক অত বড় বোঝা মাথায় চাপিয়েছেন জেনেও সেটা 
নামাতে না নামাতে সেই বোঝাটার গপরেই আবার তিনশো 
টাকার একটা আঁটি শাকের মতই চাপিয়ে দিলেন? এই 
কথাই 'আমি বলছিলুন 1” 

অবিন।শ বাঁবু কহিলেন, “ক্ষেপেছেন আপনি ! ওটা হচ্ছে 
মেয়ের বাপেদের রেহাই পাবার আর দোহাই দেবার একট। 
ফন্দী। বরের বাবা বেণী পীড়াপীড়ি করলেই অমনি দেনার 
কথ তুলবে । যেন বথাসর্ধন্ব খুইয়ে দার থেকে উদ্ধার 
হচ্ছেন! ছেলের পক্ষ থেকে দাবী করাটাই হচ্ছে মস্ত 
অপরাধ!” 

পরশুরাম নিবিষ্ট মনেই কথাগুলি শুনিল, তাহার পর 


বঙ্গপ্রী_৬ষ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড-€ম সংখ্যা 


আস্তে আস্তে কহিল, “মাপনার বোঁধ হয় মেয়ে নেই সরকার 
মশাই 7” 

অবিনাশ বাধ কহিলেন, “এপিক দিয়ে আনি ভারি 
ভাগাবান্‌ $ ভগবান আমাকে রেহাই দিয়েছেন । যাঁক্‌, কাপ 
হচ্ছে বৌভাত, দিনে দিনেই সারবার ইচ্ছ। ; কখন য।চ্ছেন 
বলুন ?” 

পশুরাম কহিল, “আমার ঘাওয়। হবে ন। সরকার মশাই, 
মাপ করবেন ।” 

অবিনাশ বাবু জ কঞ্চিত করি] কহিলেন, “কেন 
বলুল ত?”” 

পরস্তরাম একটু নীরব থাকিমা, পরক্ষণেই কহিল, 
“যেহেতু, গেলেই আপনি খাবার জন্ঠ পীড়াপীড়ি করবেন, কিন্তু 
আপনার বাড়ীতে আমার খাবার উপায় নেই ; আপনার 
উপরোধ উপেক্ষ! করে না খেরেই ফিরতে হবে-তাই 1 

নিশ্মরাহি গত হইয়। অবিনাশ বাবু কহিলেন, “এ কথার 
মানে ?? 

পরশুরাম (কিছুমাত্র ইতস্তত না করিয়াই তাহার স্বভাব 
সিদ্ধ স্পন্ই কথার নানেট। বুঝাইয়া দিল? কহিল, "আপনার 
শশাসালে! বেয়াইর মাথার শাসটকু (ছেদ রাতেই সব শুষে 
নিয়েছেন, পড়ে আছে খোমাট!ঃ মেটা নিংডে রস বার 
করে বৌভাতের ভোজের বাবস্থ। করেছেন ত! কিন্ত ওটা 
আনার ধাতে সহ হবে না সরকার মশাই ।৮ 

সরকার মশাই এবার অসহিষুঃ হইয়াই কহিলেন, “দেখুন, 
পরশুরাম পাবু। ধত বড় কারবারা আর যত পদ্মার মালিক 
আগান হোন না কেন কিন্ত বুয়সের দিক দিয়ে এখনও 'আপনি 
ছেলেনানুষ । আমার যে ছেলের বিয়ে হয়ে গেল, তার চেয়ে 
কতই বা বড় হবেন! সেই ভেবে আমার সঙ্গে আপনার 
কথা বলা উচিত, আমি আপনার ঠাট্রার পাত্র ত নই, হতে 
পারে ছু'পয়মা আপনার কাছে পাই, বিন্ত-» 

কথাটা এই থানেই হঠাৎ রুদ্ধ হহয়া গেল। অবিনাশ 
সরকারের চিন্তটি তথন সত্যই অতিমাত্রায় বিক্ষুব্ধ হইন্া 
উঠিয়াছিল। 

পরশুরামও সঙ্গে সঙ্গে শ্রিগ্ধ স্বরে কহিল, "ঠাট্টা আমি 
আপনাকে করিনি সরকার মশাই; পিতৃতুল্য বাক্তি ভেবেই 
আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি। আপনার কাজকেও বে শ্রদ্ধ। 


অগ্রহায়ণ_-১৩৪৫ ] 


করতে হবে, তাঁর কোন মানে নেই । সাধুবা বলেন, পাঁপকে 
দ্বণা করবে, কিন্ত পাপীকে নয়। আপনার বেয়াই ছশপোধ| 
মানুষ, ধারকরা পাচটি হাগার টাক। বিয়ের রাতেই উোড় 
করে ঢেলে দিয়েছেন জেনেও, আপনি ফের সেই নিরীহ 
আর নির্ধবোধ মানুষটাকে তিনশো টাক।র দায়ে ফেলেছেন। 
কথাটা শুনেই আমার সমস্ত মনট| বিষিয়ে উঠেছে, তাই 
কথাটা একটু কড়া করেই বণে ফেলিছি।” 

মুখে বিরক্তি ও রোধের চিহ্ন প্রকাশ করিরা অবিনাশ 
সরকার কঠিলেন, “এ আপনার সত্যই অশধিকারচর্জ। 
পরশ্ররাম বাবু; কে আপনাকে লেছে বে, আমার বেয়াই ধার 
করে মেয়ের গিয়ে দিয়েছে ?” 


পরশুরাম মৃত্ুম্বরে উত্তর দিল, “আপনিই হ বলেছেন ।” 

দন্থরে অবিনাশ সরকার কহিলেন, “আমি য। বলেছি, 
সেট। কথার কণা, তার কি দাম আহে? শোন! কথাটা 
আপনাকে শুনিয়েই তথনই বল নি_ও-পব বাজে কথা, 
দায় এড়ানার ফন্দা,_-হবে? এ কাটার ওপর জোর দিয়ে 
এত বড় কাটা বলা কি আপনার উচিত হয়েছে ?” 

পরশ্ুরান ঈনং হাসিয়া কহিল, *আমি মিছে কথা কিংবা 
বাজে কথার ওপর গোর দিয়ে নিঙ্জের মনের কথা কখনও 
বলি না, সরকার মশাই । কথাটা সত্যি । যথাসর্বন্য বাঁধ| 
দিদ্রে আপনার বেয়াই মশই--আপনার প্রচণ্ড খাইটা 
মিটিয়েছেন |” 


অবিনাশ সরকার এবার তঙ্জনের ভঙ্গীতে কহিলেন, 


“জানেন, 'আমার বেয়াই আপনার নামে এই কথার ভন্ক 
ডিফামেশন হুট আনতে পারেন? আপনি তাকে চেনেন না, 
জানেন না, অথচ এত বড় কথা_উঃ--কি সাহস আপনার! 
প্রমাণ করতে পারবেন ৮ 

পরশুরামের মুখে হাসির একটু ক্ষীণ রেখা দেখা দিল। 
চারু বোসের সম্পাদ্দত দলিল সেইদিনই রেছিষ্টারী অফিস 
হইতে ফেরৎ আনা হইয়াছিল এবং তখনও পথান্ত আয়রণ চেষ্টে 


কন্গাদায়ের গ্রাতীকার 


৬৯৯ 


উঠে নাই, পরশুরামের টেবিলের উপরেই ছিল। আস্তে 
আস্তে দলিলখানি ফাইল হইতে বাহির করিয়া পরশুরাম 
অবিনাশ বাবুর দিকে বাড়াইয়া কহিল-_পয়া করে পড়ুন ।৮ 

অবিনাশ বাবু ন্রকুধধধিত করিঘা দলিলখানার উপর দৃষ্টি 
নিবদ্ধ করিয়া রহিলেন, পাঠের সঙ্গে সঙ্গে তাহার চক্ষু দুইটি 
ক্রমশঃই বিস্ফারিত হইতেছিল । 

পরশুরাম এই মঘোগে কহিল, “মামার একট| প্রতিজ্ঞা 
আছে সরকার মশাই, যেখানেই জানতে পারি, বিগ্কের টাকা 
এমনি করে উন্গুল করে ছেলের বান! ঘট| করে বৌভাতের 
ভোগ দিচ্ছে, কিছুতেই 'আমি সেখানে নেমন্তন্ন নিই না । 
আমার মনে হয়, সেই ভোজে খাওয়াটাও ঠিক নগ্ন। তাই 
গোড়াতেই বসেছিলাম, “মমি যাব না ।” 

দলিলখানি পরশুরামের হাতে ফেরত দিয়া গাঁড়ন্বরে 
অবিনাশ সরকার কহিপেন, “গোড়াতে আমারই ভুল হয়েছিল, 
আমি সত্যই এ সব কিছুই জানতাম ন!, জানংল কখন এতটা 
নিটুর হতুম না” 

পরশুরাম কিল, “এখন ত জানলেন। আর বাঁ জেনেছেন, 
তাকে ন| জানিয়েও এর পরের পাওনাগুলির সম্বন্ধে৪ও আপনি 
সদয় হতে পারেন।” 


অবিনাশ সরকার উচ্ডুসিত কণ্ঠে উত্তর দিলেন, “দেখুন 
পরশুরান বাবু, একটা ক্ষণে আর একটা কথায় জগতের 
অনেক কিছুই গুলট পালট হয়ে যায়। এটা একটা কন্মন্থান, 
লক্মীর আন; আমি এইখানে বসে প্রতিজ্ঞ। করছি, এ 
তিনশ! টাক! আমি নেব ন| ; আর-এর পর তন্ৃতলাসের 
জন্বা কোন চাপ আমি চাক্বাবুকে দেব না, তিনি যেন আর 
কিছু খরচপত্তর না৷ করেন, মেই টাক! যেন দেনায় দ্েন। 
আপনি আমার একটা মন্ত ভুল ভেঙ্গে দিয়েছেন ।” 

পরশুরাম কহিল, “এইবার আপনার পায়ের ধুলো নেব 
সরকার মশাই _এই ভুল ভাঞ্গাটাই হচ্ছে কঞ্টাদায়ের 
প্রতীকার ।” 





৯৫ 


জলধি-বেঞ্টিত জাঁপাঁন 


জাপানের সম্রাটু বা “মিকাডো” তীহার প্রকাণ্ড 
প্রাসাদের বক্ষে এমনভাবে বান করেন যে, একটা সম্মমন্ভরা 
রহস্তের আবরণ তাহার চারিদিকে গড়িয়া উঠ। কঠিন হয় 
নাই। বিদেশার সহিত সম্রাটের সাক্ষাৎ থুব কমই হইয়া 


থাকে । তবে সন্্ান্ত বা সম্মানিত বিদেশায় অভ্াগতবর্ণের 


জন্ত তাহার বিস্তৃত উদ্ানাঁবলীর দ্বার সর্বদা উন্মুক্ত থাকে। 





জাপানী মহিল,বের চায়ের বৈঠক 


শিরো বা রাঁডকী'র় পল্লীর মধো বা নিকটে সরকারী 
কাধ্যালয়সমুহ, বিদায় কিথেশান গ্ুহগুলি এবং অভিজা ত- 
সম্প্রদ।য়ের সৌধ।বলী বিরাডিত রহিয়াে। 


টোকিওর সৌধগমুহের মধ রাশিরান গাঞ্ছী-গৃহটি এবং 
রাঁজকীয় বিথ-বিগ্াাজয় ভবনটি বিশেব উ্লাথবোগা | এই 
বি্বামন্দিরটিতে ৫ হাঁজার ছা অধ্যয়ন করিয়া! থাকে । 
ইহাকে জাপানী শিক্ষাগারসমূহের কেন্দ্র বলা চলে। 
জাপানের কা্টনিশ্মিত পাঁলামেন্ট বা জাতীয় পরিষদ ভবনটির 
আকুতি তেমন চিন্তাকর্ষক নহে । ইহা অপেক্চা টোকিওর 
রেজ-ট্টেশনটির দৃশ্য অধিকতর স্তন্দর ও দনোহর | বর্তমানে 


_ শ্রীস্ুরেশচন্দ্ ঘোঁষ 


বিশ্রামাবাস, অভিনয়-ভবন, যাদুঘর, গ্রন্থাগার প্রভৃতি 
আধুনিক সন্যতার কোন নিদর্শনেরই এখানে অভাব নাই। 
তিনথানি ইংরাজী সংবাঁদ-পত্রও টোকিও হইতে বাহির 
হইয়া থাকে । এই তিনথানির একখানি সম্পূর্ণরূপে 
ভাপানীদিগের দ্বারা সম্পাদিত ও পরিচালিত হইয়! থাকে । 
প্রতীচ্য 'প্রণালীর অনুকরণে জাপ জাতীর ভীবন-যাঁপন- 
পদ্ধতির মধ্যে ঘে পরিবর্তন- 
প্রবাহ বহিতে আরম্ত করিয়াছে, 
তাহার দ্বারা শ্বধা বা সমুদ্ধির 
বৃদ্ধ সাধিত 
সৌন্দযোর হানি টিয়াছে, সে 
বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিতে 


এ ছি 
যত হউক, 


পাবে না। থে শান্ত ও সরল 
মৌন্দধা আমরা জাপ-জাতির 
জীবনে পান দেখিতে পাইতাম 
পাশ্যন্তা সহাভাহুব্ভী অশ্বধা- 
লালসা ও সাদাজা পিপাস। 
তাহাকে ক্রমশঃ বিনষ্ট করিয়া 
ফেলিতেছে। 


সুবিশাল টোকিও হর শুধু সৌধ-শালিনী নহে, এই 
মহানগর সন্দির-মালিনীও বটে। প্রায় তিন হাজার মন্দির 
ইহাদের 'অধিকাংশই বৌদ্ধ-মন্দির | 
টোকিওর আসাকুস! পলী-বঙ্ছে বিরাজিত মন্দিরটিকে 
সব্দাপেক্ষা বিখ্যাত বলিয়া আমাদের মনে হয়। এই 
মনিরের মধ্যে রঙ্গনঞ্চ, তীর-চালন। গ্রকোষ্ট, চা-পান করিবার 
স্থান প্রভৃতি খিগ্ঘঘান রহিয়। শুধু ধর্মানুরাগী নয়, শত শত 
কৌতুককামী নরনারীকে ইহার দিকে আকৃষ্ট করিতেছে। 
ইহা ছাঁড়া এই দেবালয়ের পার্খে বু পণাশাল| বা দোকানও 
বি্কগান। নানা আকর্ষণের জন্য এখানে সকল সময়েই 
জনতা দৃষ্ট হয়। থেমন বেঙ্গুনের পক্ষে শোয়েডাগন 


এই নগরে বিছ্বমান | 


অগ্রহায়ণ__১৩৪৫ ] 


প্যাগোডা তেমনই টোকিওর পল্ীবঙ্ষে 
বিরাজিত এই মহান মন্দির । 

এই মন্দিরের বিচিত্র দর্শনীয় দৃশ্তসমূহের মধো ফুজি- 
ইয়ামা পর্বতের একটি অদ্ভুত অনুরুতি অন্থতম | এইট মতি 
বিচিত্র বস্তুটি ১ শত ১০ ফিট উচ্চ। হাজ!র হাজার অবসর- 
প্রাপ্ত বাক্তি 'অবকাশ বিনোদনের জন্ত জাপানের পপিএতম 
পর্বত ফুজি-ইয়ামার এই ক্ষুদ্র সংস্করণ বা অন্গকরণটির উপর 
আরোহণ করিয়া থাকে । 


পক্ষে আসাকুসা 


৮১ 


টোকিওর পক্ষে অবস্থিত লাল-আলেক মণ্ডিত এক 
পল্লীতে পণানাণীরা বাস করে। এখন ভাবাস্তর সঞ্চ)রিত 
হইঘাছে বটে, বিজ্ঞ এক সনর় জাপানে নেগ্টানৃন্তি আদো 
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৭০১ 


হুমিদা। বুকে বালুকার।শি সঞ্চিত হওয়ার ভন্য কোন বন্দর 
ইহার তীরে গড়িয়া উঠা সম্ভব হয় নাই । এইজন্া জল-যান 
গুলিকে টোকিও হইতে কয়েক মাইল দুরে দীড়াইয়া থাকিতে 
হয়। এই অবস্থা দূর করিবার জন্য ক্রমশঃ স্ষ্টা চলিতেছে, । 
বর্তমানে ইয়াকোহাম! নামক উপপাগরতীরবর্তী নগরটি 
টোকিওর বন্দরের কার্য সাধন করিতেছে । টোকিও 
হঈতে বিশ মাইল দুরে উপসাগরের দিকে ইহা অবপ্থিত। 
ধন্দর হইতে রাজধ।নী পধ্যন্ত রেল-রাস্ত। রহিয়।ছে। পূর্বের 
ইয়াকোহামা একটি গতর ধাবর-পল্লা মাত্র ছিল। জাপানের 
বাণিঞ্য-প্ষরক উন্নতির আোত অতি দূত গতিতে অগ্রসর 
হইবার সহিভ সেই ক্ষুদ্র পল্পা চারি জঙ্গ লোকের আবাস- 





বলিয়। পিণেচিত হইত না। 

বিদেঘার পখটকের পক্ষে টোকি- 

গর এই পল্া।ট একটি খি'চ্্র * 

দশনায় সে বিধ বিন্দুমীঞজ ্ 

সন্দেহ থাকিতে পারে না। 
টোকিওর উপকঠসমহের 


মধো শিবা দিতে সুন্দর | 
মনো মদ মহান মন্দির-মালায় 
মণ্ডিত বলিয়া ইহা অধিকতর 
সুন্দর । এখানকার দেব-মন্দির 


টোকিওর রেলস্টেশন 


ও সমাধিমন্দির দুই-ই দর্শল- 
বোগা। এই সমাধি গৃহগুলি ভূতপূর্ব শোগানদগের | 
পূর্বে গাঁপানে শোগান আখ্যায় অভিহিত শাদনকন্তাদিগের 
প্রাধান্ত প্রতিষ্টিত ছিল, এই সংবার্দ অনেকেই অবগত । 
নগরের উত্তরে বিরীজিত উয়েনো নামক স্থানেও শে[গান- 
সমাধি-মন্ির দু হইয়া থাকে । রাষ্্রবি্বের সময় এই 
মকল সমাধি মন্দিরের উপর বহু অতাচার অগুষ্ঠিত 
হইয়াছিল বলিয়া আমরা অবগত হই। খাস সহরের 
চারিনিকে স্দৃশ্ত উপকণ্ঠাবলী এবং উপকণ্ঠগুল অতিঞ্ম 
করিলে পুষ্পপুঞ্জপূর্ণ নয়ন-রঞ্জন কমনীয় বৃঞ্জকাননরাজি 
দর্শকের দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করে| ইহার পর পণ্ত-শ্রাম ক্ষেত 
রাজির পার্শে প্রসারিত পল্লী-পথ দৃষ্টি-পথে পতিহ হয়। 

যে নদীর উপর টোকিও দীড়াইয়াছে তাহার নান 





স্থলী বিশাল বনরে পরিণতি পাইয়াছে। জাপানাগত 
বিদেহী খনিকগণ গ্রাধানতঃ এই ব্নারেই বাস করিয়া থাকে । 
ইয়োরোপ ও আমেরিকা হইতে বহিগত ভ্রমণকারিগণকে বহন 
করিম বহু ্লানবোট এই বন্দরে আগমন করে। বহু 
বিদেশীয়ের বাস-স্থলী এই নগরকে দেখিলে জাপানী সহর 
বপিগ্না সহসা মনে করা যায় না। যে প্রধান পঙ্লীটিতে 


বিদেশীয়গণ বাস করে, তাহার সম্মুখেই সুনীল সমুগ্ত রদদ্র রৰে 
গঞ্জন-গীতি গাহিয়া উচ্চ বীচি-বাহু বিস্তার করিয়া! তাগুব 
তালে নিরন্তর নুতা করিতেছে । এই স্থানেই বিদেশীয় 
বণিকদিগের কাখ্যালয়, গুদাম-ঘর, ক্লাব, হোটেল প্রভৃতি 
সমস্ত অবস্থিত।  বিদ্েশীয় বাক্তিধর্ণের বাস-গৃহগুলি 
“রাফ” আখ্যায় অভিহিত একটি মুক্বাঘুপ্রবাইযুক্ত উচ্চ 
স্থানে বিদ্ভমান। 


৭০২ বঙগপ্রী_-৬ষ বর্ষ [ ২য় খও্--€ম সংখ্যা 
ইয়াকোথামার চীনা-পল্লীর অধিবাসীরা পরম্পর-সংলগ্র পুজা বিফল হইয়াছে । এই বুদ্ধবিগ্রহ ক্রোঞ্জধাতুর 
আবর্জনা-মলিন গ্রহসমুহে বাস করে। জাপানী পল্লীটি প্রস্থত। 


বহুবিধ বিচিত্র বস্তুর বিপণিতে পূর্ণ বলিয়া বিশেষ চিত্তাকর্ষক | 
জাঁপজাতীর কলা-কৌশলের পরিচায়ক অনেক জিনিষ এই 
সকল দোকানে দেখা যায়। এই সঙসা-সম্ভৃত সহর 
গাশ্খবর্তী প্রাচীন বদর কানাগাওয়াকে গ্রাস করিয়া 
ফেলিয়াছে বলিলে অন্কায় হয় না। প্রথমে কানাগাওয়াই 
সন্ধি-বন্দর ছিল, পরে বিদেশীয় বণিকদিগের চেষ্টায় 
ইয়াকোহাম। গড়িরা উদ্রিয়াছে বলিলে ভুল বলা হয় না। 

ইয়াকোহানার দক্ষিণে ও অদূরে জাপানের অন্নতম 
প্রাচীন রাদধানী মন্দির-মালা-মপ্ডিত মুষ্টি কমনীককান্তি 
কামাক্রা দপ্ডারমান। কামাকুরার বিরাট বুগ্ধ-বিগ্রহ 
বিশ্বব্যাপী খাতি অঞ্জন করিয়াছে । শক্তিশালী শিল্পী 
এই সমাধিমগ্র মহান মু্তির মহিমামণ্ডিত সুখ-মগুলে 
বাসনা-জনিত বিক্ষোভের অতীত অনন্ত শান্তিভরা ভাব ব! 
ভুর্দী পরিন্ফুট করিয়। অতুলনার দক্ষচার পরিচন্স প্রদান 
করিয়াছেন আমরা যে গ্রশান্ত-সুপ্দ ভাঙ্ষর ভাব 
ধ্যান-মগ্ন বুদ্ধ-মগ্ডির মধ দেখিতে আকাজ্জ। করি, সুদক্ষ ভাঙ্কর 
ঠিক তাহাই এই মহন সুদ্সির মুখে প্রকটিত করিতে সমর্থ 
হইয়াছেন। এই গভার-সম্ত্রন-সঞ্চারক বিস্মঘনকর বিশাল- 
গম্তার বিগ্রহ দাইবুতসু আখার বিখাতি। ইহ!কে ভাপানী 
ভাঞ্কধ্যের শ্রে্টতম সৃষ্টি বলা চলে। এই মন্ভি দেখিলে 
নিমীলিভনেত। সমাধি-সমুদ্র-মগ্র-সাধক-সমূহের 
কথাই মনে পড়ে। এই বুদ্-বিগ্রহ টোন ভাথন্করগণের 
ধ্যান-মগ মুড্িও মনে জাগাইয়া দেয়। এই মহান মুভ্তির 
মৌমা সৌন্দযা-মণ্ডিত মুখ-মগ্ডলই ৮ ফিট ৫ ইঞ্চি দীর্ঘ। 
ইহা হইতে এই সুগ্ির বিপুলতা পাঠকগণ উপলব্ধি করিতে 
পারিবেন । 


ভারতের 


যাহারা শতাব্দীর পর শতা্ধী বাসনা-বিক্ষোভ-বিন্দু- 
বিরহিত বিবেক নৈরাগোর বিরাট বিএছ--সর্ধ জীবে 
অপার প্রেমের প্রতিমণ্ভি দিবাভাবোদ্াসিত এই দাইবুযত্স্কে 
দরশন কাররাছে-_এই্ট প্রকাণ্ড গুতিসুত্তির পবিত্র পাদ-পাঠে 
বার বার প্রণৃত হইয়াছে, তাহারা যে ভাবে ছুদদময় সামাজ্য- 
লালসার বখবর্ভা হইয়া চানের বক্ষে নৃশংস ধবংস-লীল! 
শনুঠিত করিতেছে তাভাতে ম্বতঃই মনে হয় এই দর্শন ও 


কানাকুরার অদূরে এনোশিমা নামক সুদৃন্ উপদ্বীপ। 
জোয়ারের জল এই উপদ্বীপকে দ্বীপে পরিণত করিলে 
দর্শকের দৃষ্টি-পথে চিত্চমত্কারী বিচিত্র দৃপ্ত প্রকাশিত হয়। 
সমদ্র-তীরের উপদ্বীপাকার অংশটির আবহাঁওয়। বিশেষ 
উপভোগা ও স্বাস্থাকর। ইহাকে জাপানের “রিভিয়েরা” 
বলে। 

দক্ষিণ-উপকূলের উপর প্রপারিত রেল-পথের সহায়তায় 
এই স্থান হইতে মিরানোশিত! নামক প্রসিদ্ধ স্বাস্থা-নিবাঁসে 
পৌছান যায়। আগ্নেয়গিরি ফুজি-ইয়ানার পার্খ হইতে 
প্রবাহিত গন্ধক-যুক্ত গরম জ'ল স্নান করিলে বহুবিধ ব্যাধি 
হইতে বিমুক্ত হওয়া যায় বলয়। সাধারণের বিশ্বাস, চারিদিকে 
নৈপগিক নির্বরাবলগ্বনে শিশ্মিত আরও কতকগুলি বান-স্থান 
দেখা যায়। হাকোন গ্রভৃতি শৈলোবান এই গ্রাদেশে 
অবস্থিত । এই গ্রাদেশের প্রধান উষ্টবা ফুজি-ইয়ামা | 

টাকিত্রয় আসাম! ইয়ান 
অনস্থিত। ইহার মধাগ্থলে অবস্থিত পৰ্বতপুঞ্জের অংশবিশেষ | 
৮ হাঁজায় ফিট উর্ধ এই আগ্নেজগিরি এখনও অগ্সি উদশীরণে 
সক্ষম ৷ সাধারণতঃ কারু-ঈজাওয়া নামক স্বাস্তাপ্রণ 
শৈলাবাসের দিকৃ হইতে এই পর্বাতে আরোহণ কর] হয়। 
বনু মিশনরী এই শৈলাবাঁসে বাস করেন। 


উত্তর-পশ্চিমে আগ্মেরগিরি 


বিদেশীয় পর্ধযটকদিগকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করে 
পবিত্র পর্বাত নিকো।  মৈদর্গিক সৌন্দধ্য রূপ প্রশ্বধো 
নিক্কোকে নিরুপম বলা চলে। বৃক্ষ-হ্ঠাম শৈলমালা, কল- 
নাদী নদ-নদী, বন্ধীরকারী নির-নি5য়। গর্জম-গীতি-রত 
প্রপাত, মনোমদ ভুদঃ ব্যাধি-বিনাঁশক উষ্ণ উৎস প্রতৃতি 
বিদ্যমান রহিয়া নিক্কোকে অতিশদ্প চিন্তাকর্ষক করিয়া 
তুলিয়াছে। বর্ণ বৈচিত্রয-বিমণ্তত পুষ্প পুঞ্জ এবং পুর্ণ 
প্রন্ষুটিত পুষ্পপুজের মতই প্রীতিগ্রদ প্রজাপতির দল 
প্রকৃতির বুকে অবিরাম বিরাজিত। টোকিও হতে 
একটি রেল-পথ দ্বীপের পূর্ন পার্থ দি প্রসারিত । বর্তমানে 
এই রেলপথের একটি শাখা নিক্কোর দিকে আসিয়াছে। পূর্বের 
বিশ মাইল পথ রিকৃশার সাহায্যে অতিক্রম করিতে হইত । 
ছুই পার্খে দিব্যর্শন দীর্ঘদেহ দেবদ|রুদলের দ্বার] বিভৃষিত 


1 অগ্রভায়ণ--১৩৪৫ 


কামাকুরার বিরাট বুদ্ধ-বিগ্রহ 





অঞ্জহাঁয়ণ--১৩৪৫ ] 


বলিয়া এই পথটি অতি মনোহর। টোকিও হইতে 
নিকে। পর্যন্ত প্রসারিত এই পথটি পৃথিবীর বৃক্ষবীথিবেষ্টিত 
স্বন্দরতম পথসমুহের অন্যতম । এই পবিত্র পার্বত্য- 
পল্লীতে পৌছিলে মনে হয়, এই তরুচ্ছায়া-শীহল পীতিকর 
পথই এই পুণ্য-স্থানে আসিবাধ উপযুক্ত বটে। কেহ 
কেহ নিককোর দিকে প্রসারিত এই পথটকে পৃথিবীর মধো 
সর্বাপেক্ষা সুন্দর বলিয়া মনে করেন। 
দুইটি সুন্দর সেতু অতিক্রন 

করিয়া নিককোতে উপনীত 
হয় । লাল লাক্ষার সেতুটি পবিত্র 
বশিয়া বিবেচিত । নঙ্কার বেগে 
ভাঙ্গিয়া যাইবার পর ইহাকে পুন 


২ তিনি 
হহতে 


রায় নিঙ্াণ কৰা হইয়াছে । এই 
সেতু উপর দিয়া শুধু সমাট, 
বাওয়া-মালা সর্ব- 
সাণাহণের বান্ভারের জন্ক আর 
এধটি সবুজ সেড় নিশ্মিত রহি- 
যাঙ্ছে | ানিট-গঠিত 
খিলানের দ্বার] 


করেন। 


প্রকাণ্ড 
উভয় সেতুই 
সকল খিলান 
শিণ্টো-মতবাদ-সম্পকীয় শিল্পের 
বৈশিষ্টা কমনীয়-কান্তি ক্রিপটো- 
মেরিয়া কুগ্রাগ্ির ভিতর দিয়া 
একটি তুঙ্গ পথ উর্দ্ধে উঠিয়াছে। * 


মণ্ডিত 1 এই 


রর 


জলধি-বেষ্টিত জাপান 





৭০৩ 


অপূর্ধর ঘায়াজাল বিস্তার করে। এই সকল প্রাচীন কীর্তির 
গাত্রে উৎকীর্ণ কমনীয় কারুকার্ধা জাঁপ-জাতির কলা-কৌশলের 
কথ। প্রকাশিত করে। বিশেষ লাক্ষার বক্ষে কারুকাধ্য 
করার দক্ষতার ইহাঁদিগের মহিত সমকক্ষভা অন্ধ কোন জাতি 


করিতে পারে কিনা জানি না । খাস মনাধিটি অধিকতর 
উদ্ধে শৈবাল-সতুদজ সোপানশ্রেণীর পরে দণ্ডায়মান । 
ত্রোঞ্জ-নিশ্মিত সমাধিগৃগটি সাদা-সিধা ধরণের | : এই সমাধি- 


৬ম 


সিয়ানেনিতা-স্বাস্থা।ছেধারা হং-ফন উদ সনে জগ্ধ এই নেলাবাসে আমন কারে। 


বহু সন্্রন-সঞ্চারক গম্ভীর সমাধি- 
মন্দির এই পথে পাওয়া যায়। এই সমাধি-সসুহের মধো 
আয়েয়াম্থর সমাঁধকেই প্রধান বলা চলে। আয়েয়ান্ুই 
জাপানে শোগান পদের প্রতিষ্ঠাতা । এই সমাধির পরেই 
ইহার পৌত্র আয়েমিৎসুর সমাধি উল্লেখযোগা | 

একটি মহান্‌ খিলানের নিয় দিয়া আয়েয়ান্তুর সনাধি 
মন্দিরে প্রবেশ করিতে হগ। জুদৃশ্ত সোপানাবঙা এবং 
বৃক্ষ-বীথি-ছাঁয়াশীতল অঙ্গন অতিক্রম করিয়া ক্রমণঃ উঠিতে 
হয়। অপংখা শৈবাল-গ্তাম স্ৃতি-চিহ দৃষ্টি পথে পতিত 
হয়। বহু শিল্প-সৌন্দযাভূষিত বুরুজ, তোরণ, 
গু স্তম্শ্রেণী নীক্বে বিরাজিত রহিয়া মনের উপর এক প্রকার 


চন্জীতগ 


মান্দর ভীর্চ দ. বুমখভিনার। মাশুভ।  জাপজাতির 


নিকট ইহার! জাবনের গ্রতাক বলি সম্মানিত | 

ই মদাধির অনতিতুবে আরেমিতহর সমাধি-মন্দির | 
বিপুল নুড়ি এই মন্দিরের রক্ষকরূপে রচিত 
রহিয়াছে । মমাধি-মন্দিরের অভান্তরেও্ বঝঞ্ধা ও বজের 
অধিষ্ঠাতরী দেবতাদের বিরাট ও বিকট বিগ্রহাব্লী স্থাপিত 
রহিম্থাছে । মনে হয় যেন কেন মায়াপুণীতে আপিয়াছি | 
এই সকল সমাধি মন্দির 'জাগানী শিল্পের যাগুঘর বলিলেও 
অতুক্তি হয় না। অনণকারীর মনের উপর এই সঝ্ল 
শিল্প-সৌন্ধা যেকপ এন্দরালিক গ্রানাব প্রসারিত করে, 


হী 


৭০৪ 
তাহাতে যাদুঘর শব্দটি বিশেষ উপযুক্ত বলিয়া মনে হয়। 
কাঠের উপর কারুক'ধ্ায করিতে ও জাপাঁনীর| অতিশয় দক্ষ । 
কালে৷ ও লাল লাঙ্ষার দ্বারা যে ললিতকঙগার পরিচয় প্রদান 
করা হইয়াছে, তাহা অতিশর চমতকার । সোণালি দ্বার- 
গুলি খুলিবাঁর সময় সাঘান্ধ শর্বও শোনা যায় না। হলের 
তলেযে সুকোমল আন্তরণ বিস্তৃত আছে, তাহার উপর 
বিচরণ-কালে পদ-শন্দর আদৌ শ্রুত হয় না। এই সকল 
কমনীয় কঞ্গের বঙ্গে রমণীয় রবি-রশ্মি প্রবেশপুর্বক স্বর্ণবর্ণ- 
রঙ্জত ও শির-সৌন্দধামগ্ডিত নানাপ্রকার চমৎ্কান *্দাের 
উপর পতিত হইয়া থে 
স্বতঃই মনে হয়, বাস্তব জগত ইইতে সঠসা কোন অবান্তর 
্বগ্নপুরীতে পদার্পন করিয়াছি । উতকীর্ণ চিত্রগুলির নো 
পুষ্প ও পঞ্গীর চিত্রই অধিক লক্ষিত হয়) অন্যান্তরস্থ স্বর্ণ 
নির্মিত মন্দিরবক্ষে ছয় ফিট উচ্চ কণেকট স্বর্ণ পঞা বিগত 
মান। পঞ্গার গায়ে স্বর্ণ সতের দ্বারা অপুনন কারুকাধা 
করা হইয়াছে । প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঘন্টা এবং নানা রকম 
বিচিত্র মুন্তি মন্দিরমধ্যে রক্ষিত রহিয়াছে । সোগাণি জগ্রি 
কাঁজকরা পোবাক পরা শিল্টো পুরোহিত কালো 
লাক্ষার টুপি নাথান দিয়| দুরিয়া বেড়াইতেছে । 

শুধু কৃখিন কলাকৌশল বা কারুকাধোর জগ নণ, 
নৈসগসিক পৌন্দধোর জন্তও এই স্থান দশনের যোগা। এই 
সকল স্থাপতা ও ভাঙ্কধাকীন্তির চতুর্দিকে পাব্ধহ্য গ্রবাহিনার 
দল প্রচণ্ড প্রপাতের স্থষ্টি করিরা কল-গঞ্জনে দিকু মুখরিত 
করিতে করিতে বেগে ছুটি! টলিয়াছে। চঞ্চল জল-দলের 
কল-কল-মন্দ্র মন্দিরের বনদন।-গাঁনের ছন্দের সহিত সিশিয়া 
মুগ্ধ দর্শকের অন্তরে হর্ধরাশি বর্ণ করে বলিলে আদে 
অততযক্তি হয় না। প্রপাতপুর্গের মধ্যে সর্ধাপেক্গা সুন্দর 
যেটি, তাহার নান কেগন। কোন কোন ভাববিহ্বল ভক্ত 
তাঁবাবেশে কেগনের বেগবান্‌ বারি-রাশির বক্ষে ঝম্প প্রদান 
করিয়াছে বলিয়া আমর] জানিতে পারিযাছি। এই সকল 
ভাবুকের জীবন নিয়বর্তী ফুটন্ত ও ফেনিল সলিলরাশির 
আবেগময় আলিঙ্গনে মুহুর্তের মধ্যে মরণের কোলে বিলীন 
হইয়াছে। 


বিচিত্র চিএ রচনা কণে, তাহাতে 


নিকষ পশ্চদ্ঘরী পৰিপ্র পর্বত নাস্তাউজান ৮ হাজার 
১শত ফিট উচ্চ । শিপ্টোবাদী ভক্তগণ এই পর্বতে আরোহণ 


বঙ্গপ্রী__৬ষ্ট বর্ষ 


[ ২য় খণ্ডস৮৫ম সংখ্য। 


করাও কর্তব্য বলিয়া বিবেচনা করেন। জ্রীলোকের পক্ষে 
এই পরম পবিত্র পর্দতে পদার্পণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ । এই বিচিত্র 
বিধানের দ্বার বুঝ! ঘায়, জাপ-জাতি নাবী সম্থন্ধে তেমন উচ্চ 
ধারণা পোঁধণ করে না, অন্ততঃ করিত না। অবস্ত ক্রমশঃ 
এই ভাব হাঁস পাইতেছে। 

জপানী দ্বীপপুঞ্জের প্রধান দ্বীপ হপ্ডোর উত্তরাংশের 
প্রধান নগর সেন্দাই। এখানে প্রায় ১লক্ষ লোক বাস করে। 
এই মগরের বন্দর শ্লোগামা হইতে ভাঁপানের অন্কতম বিচিত্র 
দর্শনী পাইন-দীপপুঞ্জে পৌছান যায় । প্রায় ৮শত ক্ষত 
বাগ এই ছ্বাপপুগ্জে অবস্থিত | 

প্রধান ছ্বাপের মধ্যে সর্বাপেন্গা জনপূর্ণ অংশ দঙ্গিণ 
উপকূলবর্তা ভূখণ্ড । টোকাইডো নামক প্র/চীন প্রসিদ্ধ ও 
প্রধান পথ এই অংশে বিগ্বমান | এই পথ গ্রাটীন রাজধানী 
কিয়োটোর সহিত আনুনি রাজধানী টোকিঘ়োকে সংযুক্ত 
বন্তমানে খে উশ্য় নগরকে যুক্ত 
করিতেছে, তাহা টোকাইডে। আখাতেই আভভিত হইয় 
থাকে | উত্তন্ন নগরের বাব্ধান প্রায় ৩ শত মাহল।॥ এই 
তিন শত মাইলের মধো বু বুহৎ ও বিখ্াত মগর বিগ্ঠমান। 
এইট নগরগুলির মধো বেটি বৃহত্তম, ভাভার নাম নাগোরা। 
ওয়া্রি উপগাগবের সন্রিকটে নাগোগা নগর 
দণ্ডারমান। এই নগর ভাপানের 'অনতম বিথাতি বাণিজ; 
কেন্। ইহার অধিবাসিমংথাা প্রায় ৪ লক্ষ ৫০ হাজার । 
জলগ্রণালী বালুকারাশির দ্বারা বুজিয়৷ যাওয়ার ভন ইহার 
দ্বারা বন্দরের কাধ্য সাধিত হইতে পারে না । 


করিতেছে | রেলপথ 


গরধদেশের 


রাষ্টার বিপ্লবের পৃর্ধে কিয়োটোই ছিল মিকাডের 
রাজধানী । বর্তমানে ইহার নুতন নামকরণ হইয়াছে । সেই 
নান সাইকিয়ো। পিকিংএর সহিত ক্যাণ্টনের থে সম্বন্ধ, 
মন্কোর সহিত পেট্রোগ্রাদের যে সম্পর্ক, কিঘোটোর সহিত 
টোকিয়োর ঠিক সেইরূপ সম্বন্ধ। কিয়োটে৷ খাটি জাপানী 
সহর। বর্তমান টোকিও প্রায়ই গ্রতীচ্য প্রণালীতে প্রস্তত-_ 
প্রতীচয পন্থায় পরিচালিত। ধাহারা অতীতের প্রতি অস্কু- 
রাগী, প্রাটানের প্রতি গ্রীতিসম্পন্ন, তাহার| কিয়োটোকে দর্শন 
করুন। আর ধাহাঁর। বর্তমান জাপানকে দেখিতে চান, 
তাহারা টোকিয়োকে দেখুন । জাপানের শাস্ত-ন্দর অতীত 
কিয়োটোর জ্ন্দর গম্ভীর বক্ষে গ্রতিবিষ্ধিত, আর জাপানের 


অগ্রহায়ণ--১৩৪৫ ] 


বাসনা-বিচঞ্চল বর্তমান টোকিয়োর বুকে প্রতিফলিত। 
কিয়োটোর কঠে অতীতের শান্তসুন্দর স্বপ্র-সঙ্দীত, টোকিয়োর 
মুখে নব-জাগ্রত জাপানের বজ৭ গজ্জন-গান। 

রাজধানী উঠ্ঠিরা বাওয়াতে কিয়োটোর অধিবাসিসংখ্যা 
বিশেষ হাস পাইলেও জাপানের জাতীর জীবনের বৈশিষ্ট্য 
এখনও এই স্থানেই '্মধিকতর পরিস্ষ/ট। এখনও ই 
জাপানের শিল্প-সাধনার কেব্রুস্থলী। বর্তমানে ইহার 
লোকসংখ্য। অদ্ধলক্ষের অধিক না। ভরী, 
পোমিলেন ও প্রোঞ্জের কাজের জন্গ ইহ|। এখনও বিখ্যাত । 
জাপানীগৃহের শোঁভা-সম্পাদক অন্গান্ত 
ইহ] গ্রসিদ্ধ। টোকিয়োর নিশ্ববিষ্ঠালয়ের 
এখানে আর একটি শিক্ষাসম্পকীয় 
প্রতিষ্টান গঠন করা হইয়াছে। 
এই সহরের সুধৃণ্ত সৌধাবলী দৃষ্টি 
আক? বরে বটে, কিন্ত ইহার 


হইবে 


পণোর জন ৪ 
স্গন্ুকরণে 


একাস্ত চিন্তাকষক ও নিম্মযকর 
নৈশিষ্টা-অগণিত  শান্ত-গম্ভীর 
সুন্দর মনির । এমন 


একটি মহান্‌ মন্দির 


এখানে 
আছে, 
হাজার 
৩ শত ৩৩টি বিগ্রহ বিদ্যসান। 
এই নগরে এমন দুইটি নব-নিশ্মত 
মন্দির দৃষ্ট হয়, যাহারা সমএ 
জাপানের মণ] বৃঠন্তম ও মঠন্ম 
বলিয়া বিবেচিত। এই দুইটির সরকারা বায়ে 
বিরচিত শিন্টে।-মন্দির, অপরটি জন-গাধা“শের অর্থ ও শ্রমের 
ঘর নিশ্মিত বৌদ্ব-উপাসনাগৃহ । যেখনে সমাট অবস্থান 
করিতেন, সেই প্রাচীন প্রাপাদ এখন ধ্বংগোমুখ ॥ দেখিলে 
মনে হয়, টোকিয়ে। কিঘোটোর জীবনী-এপ্তিকে ক্রমশঃ শোষণ 
করিতেছে |  কিয়োটোর অ:ভন;-ভবনে-ভরা পথটিতে 
জীবনের পরিচয় এখনও পাওয়া ফাঁয়। ইহাতে বুঝ! যাঁর, 
জাপ-জাতি অভিনয়ের প্রতি অতান্ত অন্ুরাগী। 

কিয়োটো হইতে কয়েক মাইল দূরে বিওয়া হ্দ। ইহাই 
জাপানের বৃহত্তম হন বলিয়া গণা। কিয়ে!টো। হইতে 
কামেইয়ামার প্রপাতপুঞ্জ ও অঙ্কিত চিত্রবৎ চিত্তাকর্ষক প্রাচীন 


সর্দসমেত ৩৩ 


যাতে 


একটি 


জলধি-বেষ্টিত জাপান 


৭5৫ 


নগর “নারা” যাওয়া যায়। এই “নার নগরের একটি মহান্‌ 
মন্দিরে ৫০ ফিট উচ্চ একটি বিরাট বুদ্ধ-বিগ্রহ বিগ্ভমান । 
এই মন্দিরের দক্ষিণে সৌরদেনতা ইসের মন্দির । জাপানী 
দেব-দেবীদের মধ্যে এই দেবতাই ( দেবী) সর্বাধিক পুজা 
গ্রাপ্পু হইয়| থাকেন।  প্রাচীনের প্রবল পক্ষপাতী হইলেও 
কিয়োটো সম্পূর্ণরূপে আধুনিকতাবঙ্জিত নহে । আধুনিক 
ধরণের বৈদবাতিক আলোকমালায় উদ্ভাসিত ও বৈদ্াত্তিক 
ঘণ্টায় মণ্ডিত বিশ্রামাবাসসমূহও এই নগরে দুষ্ট হয়। 
কিয়োটো হইতে ৩৩ মাইল দূরে (দক্ষিণ -পশ্চিম দিকে ) 
সমুদ্রতীরে সাকা । কিরোটো ইয়োডো-নদীর 
উমর দিয়! অথবা রেল-পথের সছান্ভায় তথা যাওয়। যাঁয়। 


হঈতে 





উত্সবের সময় তে|মহ-মন্দির “কিনছে! 


আকারের দিক্‌ দিয়া সমগ্র ভাপ-সাত্রাজোর মধ্যে ইহাকে 
দ্বিতীয় নগর বলা চলে। ইহার কোক-সংখা। ৭ লক্ষ ৫* 
হাজারের কম নহে । ইহা জাপানের বাণিজ্য-কেজও ব্টে। 
বিশেষতঃ কার্পান-সম্পকী্ বাণিজোর ইহাই প্রধান স্থান। 
সুতরাং ইহাকে জাপানের "মাঞ্চেষ্টার'বলা বাইতে পারে । কর্ম" 
বাস্ত কার্পাস-কারথানায় পূর্ণ এই জনবহুল নগরকে জাপানের 
“চকাগো?ও বলা চলে। ইহার কোলাহল-কম্পিত বিশাল 
বক্ষকে বিদীণ করিয়া বু জল-প্রণালী বহিয়া গিয়াছে বুলিয়। 
ইহাকে ভীনিন নগরের সঙ্গেও তুলনা করা হয়। জাপানের 
টণকশাল এই স্থানেই অবস্থিত । 


১৯০৯ খুষ্টান্দে গ্রচণ্ড অগ্নিকাণ্ডে এখনকার 


৭০৬ 


বু সৌধ-মন্দির তন্মরাশিতে পরিণত হইয়াছিল । এইট 
দারুণ তর্ঘটনায় ১১ হাঁজার গৃহ ধ্বংস পাইঈয়াঙ্িল। আদরা 
পূর্বেই বলিয়াছি, প্রধাঁনতঃ কাষ্ঠ ও কাগগাদির দ্বারা নির্মিত 


বলিয়া জাপানী-গুহ্বের পুননিম্্াণ তেমন কঠিন ব্যাপার 
নয় । 


কোবে-হিয়োগো এই সম্মিলিত নগরগ্ুরকে জাপানের 
লিভারপুল বলা চলে। 
জাপানী ঘন্ধ-ভাঠা্গগুলি কোবেতেই রঙ্গিহ থাকে ॥ বহু 
বিদেশী এথানে বাঁগ কৰে পশ্চিমে অগ্রসর হইলে 
ভাপানের 'অন্থহম বন্দর হিশোদিমায় পৌছান যায়। 


লোক-সংখা। ৪ লঙ্গ ৫০ হাজার। 


এলাক- 


বির 
৮.৮, 


ইয়োমিমনহো রণ _ বিগ] 

সংখ্যা ১ লক্ষ ৭০ হাজার হিঠোসিশার সন্ম্স্থ সমুদ্রের 
গ্রশান্ত মুগ্ডি অঠিশয় গ্রীতিকর । তরে কানন-ুন্তলা শৈশ- 
মালা এবং বঙ্গে বৃ্ষপ্্া।ম দাপরগ্জ দগারনান বহ্যি। 'অতান্তরে 
প্রবিষ্ট এই সমদ্রাখকে এক পরক!র অপুর মৌন্দধে মণ্ডিত 
করিয়া রাখিয়াছে। এই দ্বাদ্মালার মধ্যে রি 
দ্বধাপ জাঁপানাদিগেব নিকট পরম পরি বাল! বিবেচিত | 
এই দ্বাপের পণিএ খুত্িকাকে হল-চালনের দ্বারা গাড়িত করা 
অন্যায় বলিমা গণ্য হয় । এখানকার মান্দরাবলা দর্শন করিয়া 
ধন্ত হইবার জন্তা শত শত বাতা নিতা আসিয়া থাকে । 
নিয়াশিমা ব। ইত্মকুশিনা দ্বাপ আর একটি দরশনামু। নামের 
অর্থ আলোক -দ্বীপ। জাপানের প্শান-কেই” বা 
সুন্দরতম দৃষ্ঠঝয়ের অন্তন। অপর দুইটি দৃগ্তের একটি 


একটি 


হা 


বঙ্গপ্রী--৬ষ বর্ষ 





[ ব্য খণ্ড--€৫ম সংখ্যা 


আমা-নো-হাসিদেৎ, অর্থাৎ ব্বর্গ-সেতু ॥ তৃতীয়টি হগ্ডোর 
উত্তর-উপকলস্থ ক্ষুদ্র বদর মিয়া্মূর নিকটবর্তী পাইন-পাদপ- 
ুপ্তপূর্ণ একটি পরমগ্লীতি প্রদ উপদ্বীপ। 

মিয়াশিমা দ্বাপটি ক্ষুদ্র হইলেও পর্ববতপুঞ্জ এবং দেবদার- 
কুঞ্জসমূহে পূর্ণ বলিয়া বিশেষ মনোমুগ্ধকর । সমুদ্র-টসকতে 
দণ্ডারম[ন মহান্‌ মন্দির ইহার প্রধান দর্শনীয়। এই মন্দিরটি 
খু্টীয় মষ্ঠ শতকের স্ষষ্টি। দীর্ঘ দগ্ডদূলের উপর দণ্ডায়মান 
এই মন্দিরকে সহসা দেখিলে সমুদ্র সপিলে ভাসমান বলিয়। 
প্রতীয়মান হয় । দ্বীপ হইতে কিছুদূরে সমুদ্রবক্ষে অবস্থিত 
একটি কাত খিশান বিস্মঘকর দৃশ্ত প্রকাশিত করিয়াছে। 
জাপানের প্রপিঞ্থ প্রাচীন শিল্পী- 
সথষ্টি বিচিত্র চিত্রসমূহে 
মগ্ডিত হইয়া মন্দিরের 'প্রকোঠ- 
গুলি বিশেষ মনোজ্ঞ মুন্তি পরিগ্রত 


দের 


করিয়াছে। 
আশ্রান্তণে গ্রানিষ্ট সমুদ্র 
সঙ্কাণতর আকার ধারণ করিয়া 
বৃহভ্তম ৬প্ডোকে প্রধান দ্বীপপুঞ্জের 
ঘপো ক্ষুদ্রতম শিকোকু হইতে 
পুথক্‌ করিতেছে । পর্বাত-বন্ধুর 
শিকোকুর আয়তন প্রায় ৭ 
হাজার বর্গমাইল । এই দ্বীপের 


বৃহভ্তম নগর তোকুসিমা। ইহা 


ূর্ধোপকুলে অবস্থিত । দক্ষিণে দণ্ডায়মান “কোচি' 
নামক নগর কাগজ-কশের জন্য বিখ্যাত । “কোম্পিরা” একটি 
গ্রগিদ্ধ তীস্থান | 'ডোগে একটি শ্বাঙ্-নিবাস। উষ্ক 


সলিলপুর্ণ শ্বানস্থানগুলিহই এখানকার প্রধান আকর্ষণ। 
মম শিকোকুর লোকসংখা প্রায় ১৫ লক্ষ । 

সিকোকুর পশ্চিমে কিউসিউ। উভয়ের মধ্যে 'বুঙ্গে? 
প্রণালী গ্রবাহিত। কিউসিউর 'আকার সিকোকুর দ্বিগুণ । 
কিউদিউ হইতে সুত্র ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জ সেতুর আকারে কোরিয়ার 
দিকে প্রস।রিত। এই সকল দ্বীপ জলধিবেষ্টিত জ।পানকে 
মাতৃরূপ। এশিয়ার বিশাল শরীরের সহিত সংযুক্ত করিতেছে 
বলিলে ঠিকই বল! হয়। এই দ্বীপের নগরগুলির মধ্যে 
“নাগ!সাকি? সর্ধাপেক্ষা বিখ্যাত। জাপানী বন্দরসমূহের 


অগ্রহায়ণ--১৩৪৫ ] 


মধো ইহারই দ্বার ইউরোপীননদিগের পঙ্গে সর্দদা উন্ুক্ত 
থাকিত। নাঁগগাকির পশ্চাতে নাটা-মঞ্জের পট-ভমিকার 
জায় মন্দির-মালরা-মগ্ডিত পর্নত-পুগধ দণ্ডায়মান । ম্বাস্থাকর 
ডাল-বাতাসের গন্ধ এই নগরে বহু বিদেশী বাস করিগ্া 
থকে । লোক-সংখা। দেড় লক্ষের অধিক। এই 
দ্বীপের অন্তান্ক নগরের নধো উদ্ভরস্থ ফেকুওকা, মধাস্থলে 
অবস্থিত কুমামোতো এবং দক্ষিণে দগ্ডারমান কাগোসিম। 
উল্লেখযোগা | কাগোমিনা একটি সুন্দর বনর, কিন্তু ১৮৬৩ 
খৃষ্টাব্দে ইংরাজদিগের ধুদ্ধ-জাহাজের দাবা ইহার বিশেষ অনিষ্ট 
₹ঘটিত হইয়াছিল। 

কিউসিউর আগ্রেম-গিরিগুলি বিশেষ গ্রচণ্ড প্রকৃতির | 
এই আগ্নেছ পর্ববতপুজজের 'আঙ্গাতম আসো-সানের শিথরকে 
পুথিবীর মণ সর্ববাপে্গা বৃহৎ বলিয়া ননে করা হয় । ইহার 
চতু্দিকের পরিমাপ প্রায় ০ মাইল ॥ তবে উচ্চতা ৫ হাজার 
ফিটের অধিক নহে । মথন প্রকৃতি অপেক্ষাকৃত অলপ প্রচ 
চলিতে পারে । 
যেমন বেগবান কেগ-গ্রপাতের বুকে ভাব-বিহ্বল ভক্তগণ 
বম্পপ্রদান করে, তেমনই এই গশ্থার গরিব অগ্রিগভ গহ্বরে 
ঝাপাহয়া পড়িঘা হভীশ-প্রেহিকের দল বা জীবনের প্রতি 
বাতষ্পুহ যুবকগণ জীবনের উপর মরণের যবনিকা নিক্ষেপ 
করে বিয়া আমর জানিতে পারি। 


থাকে, তখন এভ গিরি-গাতে আরোহণ 


উত্তরে ইয়েগেো দ্বীপ ॥ সিকোকু ৪ কিউসিউকে সন্মিলিত 
করিলে যাহা হয়, ইয়েজো তদপেক্া 9 বৃহওুর। 
বৃহ হইলেও ইহার লোকসংখ্যা খুবই কম। ইহার পর্বত, 
বৃত ও গভীর গনাচ্ছন্ন বঙ্গে কয়েক লঙ্গ লোক বিশিপ্বু ভাবে 
বাস করিয়া থাকে । এই দ্বাপের আকার অনেকটা আইড- 
লতার পাভার মত। এখানকার শুরুর নদীগুলি নহস্তে 
পরিপূর্ণ । আবহাওয়ার তীবতা সন্থেও আপেল ও আন্গুর 
প্রসৃতি বহু জুরপাল দল এখানে জন্মার। এখানে পাথর- 


কিছু অতি 


বিনা মুলা 


বিন। সুলো 


ণ০৭ 


কমলা এবং কার্ট দুঃই গরচুর পরিঘাণে নিগ্ঘঘান। পশ্চিম 
উপকূল হইতে করলা-থনিপুর্ণ প্রদেশ পথান্ত সেল-পথ প্রসারিত । 
এই প্রদেশের রাজধানার নান মাপপেরো । এই নগরটিকে 
আমেরিকান 'প্রণাপাহে পঞ্িগিলিত বলা ঢলে । আমেরিকার 
অগ্জকরণে আপ পোরোতে ক্ুধি-ব্ধরক কলেজ প্রতিষ্ঠা কর 
হইয়াছে । ইহ| জাপাণের কধি-বিষয়ক গব্যেণার কেন্দ্রম্বরূপ ॥ 
বর্তমানে উহ। বিশ্ব-বিগ্ঠালয়ে পরিণত হহয়াছে॥ এই দ্বীপের 
দঙ্গিণস্ত বন্দর হাকৃকোদেংই বৃহন্তম নগর | পর্বত-নিয়ে 
দপ্তায়খান এই নগরটিকে দেখিলে গিত্রাপ্টারের স্থৃতি মনে 
জাগিনা উঠে । 


বাতের সময় এই দ্বীপের আপহাওয়া অতিশস তীত্র হইয়া 
তখন সমুদ্র-ভীরব্গী অংশগুলি কুঠেলিকার আচ্ছন্ন 
যেমন রুশের পক্ষে সাইবেরিরা, অনেকটা জাপানের 


গড়ে। 
হয়। 

পক্ষে তেমনই ইয়েজো | এখানকার আদিম অধিবাসী আই- 
নাস ভাহির সুদীঘঘ শাশ্রু ও লোমশ শবীর দৃষ্টি আরুই করে। 
এই বন্ধ-ভাবাপন্ন জাতিকে দেখিলে অদ্ভুত বলির বলিরা মনে 
আইনান-নারীরা উদ্ধ'র দ্বারা কৃত্রিম গু্ষ রচনা 
অতি অস্ভ্য হইলেও 


হয়। 
করিরা বিচিত্র সুতি দারণ কলে। 
এই জাতি মহনেই বহতা শ্গীকার করে । শ্ুতীধ সরা পান 
করিতে হগাবা বিশেষ ভাল বামে । দণ্ড প্রোদিত করি 
তাহাকেই ভরা দেখভারপে পু করেত অগ্ত নিবেদন করে। 
আইনান-পল্লীবক্ষে পিশ্সরাবদ্ধ এক একটি ভবুক দেখ! যায়। 
এই ভল্ুকগ্ুলিও পৃর্জত হর! পুদ্দে আইনাসদের সহিত 
আর একপ্রকাৰ আদিন অনভা জাতি বাস করিত । 
খন্রঞ্কততি এবং গহবর-বাদা ছিল বলিয়া জানাবায়। এই 
জাতি ক্রমশঃ বিল্পু হইসাহে । আহনাস জাতিও ক্রমশঃ 
ধ্বংসের দিকে চালরাছে । বভ্উমানে উহারিগের সংখা ১৭ 
হাজার হইতে ১৫ হাজার গথান্ত। কিউরাইল দ্বাপপুঞ্জের 
বক্ষেও আইনামপধিগকে অবস্থান করিতে দেখা যায় । 


ইনার! 





-কানও দেশের ঘদি শ্রচুর কুমিষেগা জমা থাকে, এবং মেই দেশের দমলের পরিমাণ যি এত বেশা হয় যে, তদ্ধার। সে দেশের গাগ্ধ ও 


অস্থান্ঠ সমস্ত ব্যবস্থ। ইনিলি।হি ত হইয়1ও কিকিৎ উদ্ধত একে এব" খাদ সেই উদ্ধত কাচা-মাণকে শিলে বপাগ্ুরিত করিবার জ্ঞান সেই দেশের অধিবাসি- 
গণের থাকে, তাহ! হইলে উদ্ধত্ত কাঁচা-মাল দ্বারা ওস্তত শিচভাত জব বিনামুলা বিনীত হইজেও দেশীয় আধিঝসিগণের আহাথা ও বাবই।গোর কোনও 


অভাব হয় লা। 
১৬ 


স্কার 


মিঃ এন. চাটাজ্জি একেবারে আনকোরা আই, সি. এস, 
এখনও বছর পাঁর হর নাই শ্ডিনি স্বদেশে প্রভাবন্উন করিয়া 
চাঁকরীতে বহাল হইখাঞ্ছেন। 

সেটেলমেন্টের কাধ্যোপলক্ষে আঁজ প্রাতে সদর হইছে 
এখানে আসিয়া মিঃ ঢাটাঙ্জি স্কানীম ডাক্‌-বাংলোর 
সপরিবারে কাম্প করিঝাছেন | জারগাটা একেবারে 
অজ পাড়াগ| । এখানে তাকে পাচ সাভ দিন থাকিতে হবে 
বোধ হয়। 

বাংলোর বারান্দায় বমিরা গিঃ চাটা আ্ীর সহিহ 


বাক্যালাপে মগ্র। কাশ- বাতি, দুরে নালাকাশের নিজ্জন 
পটভূশিকায় দেবীপক্ষের চা মৃগ গতিতে হানক্ধা। মেখে 


ভাসিয়া বেড়াইতেছে । রাত্রে ডিনারের পর ছু'জনে পশাপাশি 
বমির! খানিকক্ষণ গল্প করা উহাদের শিভ্যকারের অশ্রাস। 

কথায় কথাপ্প মিসেস চাটাঙ্জি বলিলেন “এই সব ম1থ ঘাট 
বন্বাদাড়ই হল বাংলাদেশের প্রাণ । 

মিঃ চাটাব্জি তার মুখের পাইপটা হইতে ইঞ্জিনের 
মত একরাশ ধৌঘা উড়াহর। মুরুব্বিরানা সরে বলিলেন, 
প্হ'য। অন্ততঃ চলন্ত ট্রেনে বসে তাই ভাবা উচিত |” 

হাসিয়া মিসেস টাটাগ্চি বলিলেন, “না ঠাউ। নয়, 
দেখ দেখি, চারদিকে কেঘন একটা সহজ স্বান্ছন্দ ঠা, আকানে 
কি চমৎকার জ্যোত্ন! , আমার কিন ভাবি ভাল লাগছে ৮ 
এই বশিঘ্া মিসেস চাটাঙ্ছি গ্রাণা 
বাকাইয়। স্বামীর দিকে তাঁকাইলেন। 

মিঃ চাটপঙ্জি নিজে? চেয়ারথালাকে জার আর€ নিকটে 
লইয়। তাঁর স্গদ্ধের উপর একখানি হাত বপন বশিলেন, 
“আমার লাগছে মন্দ নর তবে তাঁর চেছ্ছেও কি ভাল 
লাগছে জান রাণা ?” 

মিসেস চাটাজ্জিপ পুরা নাম ইল।রাণা। তার অপরাপর 
আত্ীর়ম্বভন ইল। বলিরা ভ!কেন। কেবল মিঃ 
চাটার্জি স্ত্রাকে আদর করিয়া ডাকেন প্রাণী”। মিসেম 
চাটার্জি যেন স্বামীর বক্তবোর ভাবার বুঝিতে পারিয়া 


এক অপুনার ভদীতে 


তাকে 


প্বেশ, বেশ। তুমি ত? 


__শ্রীশিবনাথ ভট্টাচাধা 


বলিলেন, “তোমার ও ৩, গতানুগতিক ভাল লাগা, ওর মধ্যে 
আর জানাজানির কি আছে ?” 

“না, আজ বিশেব ভাল লাগছে এই জ্যোতশার 
আলোর জন্ক। আজ তুমি কাছে নসে একটির গর একটি 
আর আঘি মুখোদুখি ভয়ে তা শুনব ।” 
টাটাজ্জি কার কাধের উপর হাত 


গান গাইবে, 
এই বলির! মিঃ 
রাখিলেন। 


মিমেস চাটাচ্জি বলিলেন "কিন্তু তা থে হলার উপায় নেই । 
অগযান না হলে আমি ঘেটেই গাইতে পারি না। তার 
চেয়ে চশ নদাৰ ধারে খানিকটা হাত পরাধরি করে বেড়িয়ে 
আসা বাক, কেমন??? 

বিশ্যিত সুরে গিঃ চাটাচ্জি বলিগেন “নদা? নদী কোথায়, 
ও ভ একট। শুকৃনে! খাল ।” মিসেস চাটাচ্ছি গাথা নাড়িয়া 
বলিঙেন, আজে না, খাল ন্য় _সর্ষভী নদী ।॥ ছেলেবেলার 
দিদিমার মুখে গল্প শুনেছি, এই সরঙ্গতার বুকের উপর দিয়েই 
বে্ছলা দেবী মরা হ্বাণী লখিন্দরকে কোলে করে ভেসে 
বেড়িয়েছিলেন ৮ 

ব্ড়াইবার জন্য উঠিনা দাড়াইরা ছিঃ চাটাঙ্দি বলিলেন, 
দেগছি এ সব জানঃ একেবারে মেম 
সাহেন নও 1; 
“জানব না? আমার বাবা 
সিভিলিরান বগে তামাম। করছ তো? কিন্তু জেনো, 
গিভিলাম়নের মেয়ে হলেও ছেলেবেলায় কিছুদিন 
আমার পাড়াগীয়ে বাস করবার সুখেগ ঘটেছিল । স] মারা 
যাবার পর বাধা আগার কিছুদিন এই রকম একটা অজ 
পাঁড়াগারে আমার মামার বাড়ীতে রেখে এসেছিলেন, 
সেখানে রোজ রাধে দিদিমার কোলের কাছে শুয়ে এই 
সমস্ত গল্প শুনভম 1৮ বলিয়া মিসেস চাটাঙ্জি একটু 
থাণিয়। আবার বলিলেন, “তা ছাড়া বাংলাদেশের হিন্দু মেয়ে 
মাত্রেই এই সব পৌরাণিক কাহিনী কিছুনা কিছু নিশ্চয়ই 


মিসেস চাটাজ্জি বলিলেন, 


অগ্রহায়ণ--১৩৪৫ ] 


জানে । ভবে বারা একট বেশী এরিস্রোকেট, তারা এই সব 
কাহিনী সত্যি বলে স্বীকার করতে ভর পান ।” 

পাইপটা মুখ হইতে নামাইয়া মিঃ চাটাঞ্জি জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “ভয়, কিসের ভয় ?” 

“কেন তাদের আভিজাত্যের ভন, পাছে সমসামাভিক 


লোকেরা তাদের কুসংঙ্কারাপন্ন মনে করেন!” 


মিসেম্‌ চাটাচ্দি একটু ভাসিলেন। স্বামীকে খোচা 
দিবার জন্ত তিনি কথাটা বলেন নাই_এ ভাবে স্বামীকে 
তিনি কথনও খোচা! দেন না। শিঃ চাটাজ্জির কথাটা 


বলিলেন “কুকার নয় তে। কি? ৪ সব 


এ কথার জবাব দিকে তক 


ভাল লাগিল না। 
বিশ্বাস করা কুসংক্ধীর নর 2 
বাণিবে, মিপেস্‌ চাটাঙ্ছি বলিলেন, “বেড়াতে ঘাবে বললে না? 
চল ঘাই 1” 

বিকালের দিপ্টার বেশ এক পশলা পুষ্টি হই] 
ছিল। শ্দাঠারে বনবাদাড়ের ভিতর হইতে কেমন 
ঘোৌদালী গন্ধ ভাপিপা . আ'সতেছিল। 
চলিতে শ্্ীর বাছুতে খু একট। নাড়া দিরা মিঃ চ্যাটাঞ্জি 
বলিলেন, পিল এবার ফেরা যাক |» 


চলিতে 


গুলিয়। দীড়াইয় মিলেস চাটাচ্জি বলিলেন, “চিল ।” তার 
আরও একটু বেড়ভিবার ইচ্ছা হস্ত ছিল, কন্ধ সানান্য 
কারণে তিনি রুন্ধবাদী হন না কখনও । 
এমেন্স-হুবাসত রুমালখানা লইয়া খের কাছে নাড়া- 
চাড়া করিতে করিতে মিঃ চাটাঞ্জি বলিলেন, “একট| গন্ধ 


শ্বামাও 


পাচ্ছ 1” 

পাশের বনঝেপগুলির দিকে তাকাহইন্না দিসেম 
টাটাঞঙ্জি বলিলেন, “হা পাচ্ছি, শুছলেবেলায় ব্ধাকালের 
দিনে ঠিক এমনিঙর একটা গন্ধ পেন আমাদের বাড়ীর 
পেছনের বাশ-বাগানট। থেকে । গন্ধটা ছেলেবেলার কথ৷ 
মনে গড়িয়ে দিচ্ছে | 

মিঃ চাটাক্জি স্্রীর নাসিকার অগ্রভাগ ধরিয়া ঈধও 
সাড়া দিয় বলিলেন “তুমি বড্ড সেন্টিমেপ্টাল, অনশ্ত বাল! 
দেশের মেয়েবা সাধারণতঃ তাই হয়ে থাকে |” 

হাপিয়। মিসেস চাটাক্জ্ি বলিলেন) “তাই পি হয় সেট! 
আমাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বলতে হবে|” 


গঙ্গার 


৭০৯ 


মনস্তণ্ডের বড় একটা খোঁজ- 
[ভিডে মাটা অথবা বন্বাদাড়ের ভ্যাপজ। 


মিঃ চাটাজ্ছি 
খবর রাখেন না। 
গন্ধে কেমন করিয়া বে নানুবের পশ্চাতের জীবনের কতক- 
গুলি অনাবশ্তক কাহিনী মনে আমে, তাহা তিনি ভাবিয়াই 


পান না। 


চলিতে চলিতে মিসেদ চাটাজ্ঞি বলিলেন, “কলেজে 
পড়বার সমন এমনি জ্যোত্গ! রাতে কি করতুম জান ?” 

হাসিনা নিঃ টাটাঙজ্জি বলিলেন প্জানলার ধারে বসে 
আকাশের দিকে চেয়ে গঞ্ঠ লিখতে নিশ্চই ।৮ 

মিপেস গাটাজ্জি কোন কথ। না বলিক্কা মুগ টিপিযা শুধু 
একটুধানি হাসিলেন। 

মিঃ চাটাগ্গি বলিলেন, “আর আমি কি করতুম জান? 
জোত্াই হোক আব অক্ষকারহ হোক, মন্ধ্যে থেকে 
রাত এগারটা পথান্ত ঘরের মধ্যে বসে শুরু জিওনেটির 
গিগরেম্‌ আর প্রবলেম সন্ত করে যেতুম |” 

নিসেস চাটাস্জি অনর্পক ছেলে-শাঞনের মত খিল খিল 
করিয়৷ হাসির উঠিলেন। 

ক 


পরদিন সাল বেলাদ্ মিসেস চাটাজ্ছি ধোপাকে কাপড় 
দিবার সমন স্বানার কোটের পকেট হহতে একথানা খামের 
চিঠি আবিঞ্চার করিলেন । খামের উপর বাংলায় ঠিকানা 
লেখা । ষ্টটাম্পের উপর তাঁর শ্বশ্ুরকাড়ীর দেশের পোষ্ট 
অফিসের নাননোহর-করা ছাঁপটা বেশ সাই বোঝা যাইতেছে । 

পড়। চিঠি, খাদটা খোলাই ছিল। মিমেস ঢাটাক্জি 
পাশ্চান্তা-শিক্ষিতা হইলেও বাংলাদেশের অন্থান্ত সাধারণ 
শ্বশ্ুর-বাঁড়ীর মন্ব্ধে [বশেষ কৌতুহলী । 
মহাশর তার 


মেয়েদেরই মত 
চিঠিখানং পড়িয়া দেখিলেন, দেশ হইছে শ্বশ্থর 
একনাএ পুত্র সিং ঢাটা(জ্জিকে শিখিতেছেন, 
“বাবা নরেন, 

অনেক দিন হল তোমাদের কোন খবর পাই নি। 
আশা করি, শহগবানের ইপায় বধুমাতা ও তুমি ভালই 
মাছ। শরীরটা মোটেই ভাল নর। 
ওপর আজ ঢমাস থেকে বানের বেদনায় বড় কষ্ট পাচ্ছি। 
তোমাকে দেখিনি, সেই খিলাত থেকে 
যেদিন আস সেই দিন ষ্টেশনে অন্ক্ষণের তোমায় 


আমার তার 


হনেকদিন 
জন 


৭১০ 


দেখবার সুযোগ ঘটেছিল। আমার ঘরের লক্গমী বদ্মাতা 
যে কেমন হয়েছে, তা জাঁনিনা। তোমাদের বড় দেখতে 
ইচ্ছ! করে, তোমার ত" গাড়ী রয়েছে, 
বাড়ী এস না একপিন। তোমার. মাহাঠাকুরানী আজ বেঁচে 
থাকলে তুমি কি এমনি করে না দেখা দিয়ে থাকতে 
পারতে? তোমাদের দুজনার নামে সংকল্প করে বাবা 
কালীরায়ের কাছে কাঁল পুজো দিয়েছি ॥ আর এক কথা, 
তোমার বোঁধ ভয় মনে আছে, তোমার মাভাঠারাণার 
বরাবর ইচ্ছা রা কালীরায় ঠাকুরের একটু মনির করে 
দেবার ভন । ইচ্ছা আছে, মরার আগে মন্দিরট। তৈরী 
কবে দিয়ে যান। বহি মানার 'আছে। ইট ছাড়া 
আরও একশ টাকা খরচ। তুমি পাঠাবে কিছু? আমার 
অবস্থা ৩” ভান? কডিটি টাকা পেনপন্‌ বা ভরসা। 
বধমাতা ও তুমি আমার আন্তরিক আনান্বাদ জানবে । 
ইতি-জাশান্নাদক 
তোমার পিত। 

ব্লা আবন্তক। মিঃ চাটাচিন হুলারাশপের টাকার 
বিলাত গ্িাছিলেন। সেই কারণে গরীন পিঠার উপর 
ভার বিশেষ কোন কভতবা নাই মনে করেন। পিতা সামাল 
পেনসন্‌ পান, 


বেড়াতে বেড়াতে 


ঘরেই 


তাতেই কোন রকম করিস্া পরের বাড়া 
খোপাকা দিয়া খাই! তার দিন চলিয়া যার । 

মিসেস চাটাঙ্ছি চিঠিানি আর একবার পড়িলেন। 
“ঘরের জঙ্দা রধুমাতী ?” কই, এমন কথা বলিয়া কেউ ত 
তাকে সম্ভারণ করে ন!! বিবাহের সময় মিঃ চ 
আনাবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই । 
চিঠি গিখিগা 
কর্তব্য পালন করিয়াছিলেন । 

মশির-নিশ্বাণের জন্ট মিঃ চাঁটাষ্সিল 
পাঠান নাহ শিশ্চসুহ ১ পাঠাইলে তিনি 
পারিতেন। 

সেদিন চণুর বেলা 
করিতে 
করিলেন, “বাভীতে টাকা 
চিঠিথানার কথা 
বিস্মিত কে বলিলেন, 


াটাজ্জি পিতাকে 
সামান্ধ একখান! 
নিজের বিবাহের কথ! জানাই! পুত্রের 
পিতাকে টাকা 
অনষ্তভ জানিতে 


থাওয়া-দাওয়ার পর গ্প করিতে 
ঢাটাঙ্চিন শ্বাণীকে গিজ্ঞাসা 
মিঃ চাটার 
গিয়াছিলেন, 

টাকা? 


কথায় মিমেস 
পাঠান ভায়েছিল 1” 
একেবারেই ভুলিমা 
“টাকা, কিসের 


কায 


বঙ্গশ্রী--৬্ঠ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড ৫ম সংখ্যা 


“মন্দির তৈবীর জন্গ 1” 

£ও হ] হয”, তার পর একটু থাষিয়া আবার 
বলিলেন “মার তুমিও যেমনঃ, ও অজ. পাড়াগায়ে মন্দির 
তেরী করে কি হপে? তার চেয়ে বরং এ টাকা কোন 
হাসপাভালে অথবা খুলে দ্রিলে একটা নাম থাকবে ।” 

এ প্রদর্গ স্থগত রাখিয়া মিসেস চাটাঞ্জি বলিলেন, 
“বাড়ী শ এখান থেকে বেশা দূর নয়, চল না একদিন 
বেড়িয়ে আসা যাক !” 

পাইপটা মুখ হইতে নাইয়া মিঃ চাটাজ্জি বলিলেন, 
“ভারী বিশ্রী রাস্তা, গাড়া খারাপ হস্সে ঘাবে।? 


ঘিদেস চাটাঙ্জি কোন কথা বলিলেন না। সোদ্ষায় 


উপবিষ্ট হই! নত মুখে মাফলার বুনিতে লাগিলেন । 
নং 
দিন পাঁচ সাত পরে তারা সদরে ফিরি 
আসিলেন। গামের কোটটা গুলিতে খুলিতে মিঃ ঢাটাঙ্জি 


একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলিঝা বলিলেন, “আঃ হাক 
ছেড়ে বাচা গেল ।”) 


দঘহ হাপিরা দিসেস টাটার্জি বলিলেন, “তোমার সৰ 
উপ্টো, আমন ফীকা। মাঠের মাঝথানে ভুমি উঠলে হাপিয়ে, 
আর সহরের এই গিঞ্জির মধো এমে ভুমি কি না হাফ ছেড়ে 
বাঁচলে |” 

ভাচ্ছিলার স্ববে মিঃ টাটাচ্জি বলিলেন, “আরে দূর, 
দিনরাত কেবল কতকগুলো 'অসভা বর্ধার লোকের সঙ্গে 
কারপার করা |”? 
পরিভ্যন্ত কোটটা হ্যাঙারে। টাডাইয়। দিরা 
মিসেস চাটাঞ্জি বলিলেন, “বিজ্ঞ সে কারবারে আমরাই ত' 
লাভ করি বেশা।” 

এমন সময় নেয়ারা আসিয়া জানাইল, ডাক্তার সাহেব 
আসিয়াছেন। ডাক্তার সাহেন তাহাদের অকৃত্রিম বন্ধু, 
অভ্যর্থনা করিবার জন্ত তাহ [হার। উভয়ে ড্রইংরূম অভিমুখে 
অগ্রসর হইলেন। 


পরদিন ঢপুর বেলা মিঃ চাটাঙ্জি কাছারী চলিয়া! গেলে 
মিসেস চঢাটাঙ্ছি গ্খরের নামে একশত টাকা মনিঅর্ডার 
করিয়া পাঠাইলেন। কপনে গিশিয়া দিলেন, 
“এ]গরণেধু, 
বাবা, 
অবস্থা শুনে আমরা 


স্বামীর 


আপনার চিঠি পেয়েছি, আপনার শারীরিক 
বিশেষ চিস্তিত। বেশীদিন আর 


অগ্রহায়ণ--১৩৪৫ ] 


আপনাকে ছেড়ে আমরা থাকতে পারব না। আপনাকে 
এই ছুঃখিনী মেয়ের কাছে থাকতেই হবে। সামনের 
পুজোর ছুটাতে আমর! আপনার শ্রাচরণ দর্শনে যাচ্ছি। 
মন্দির-নির্থাণের জঙ্ট। একশ টাকা পাঠালাম । 
দরকার হলে আপনার মেয়েকে আদেশ করলেই পাঠিয়ে 
দেবে। আমরা ভাল আছি । 


আর 


4/ 


তি 
1 


পনার বদূনাতা |” 

কুপনের এ টুক স্থানের মধো এত গুলি কণা তাকে খুব 
হিসাব করিয়া লিখিতে হইছিল নিশ্চই | তিন দিন পরে 
উক্ত মনিঅ্ারের রম্িদ ফিরিয়। আসিল। তার ঠিক 
সে সঙ্গে একথানা চিঠিতে মনের আবেগে বৃ শ্বশুর পুঞ 
বকে আনাড়ার মত অনেক কথাই লিখিয়া ফেলিয়াছন 
“না তোমার চিঠি গেছে চোখের জল ছেপে রাখিতে পারি 
নি" ইত্যাদি আরও আনেক কথা । পুরের নিকট হইতে 
টাকা প্রাপ্তির আশ হয়ত তিনি করিঘাছিলেন, কিন্ত তার 
বিদুধী পুত্রবধূ যে এতটা হানত! স্বীকার করিয়া একেবারে 
ভার উচরণদশন প্রাথথী হইবে, ইহা তিনি কোন দিন স্বপ্পেও 
ভাবিতে পারেন নাই এবং তার এই অভি-আবুনিকা পুক্র- 
বধুটীর সন্স্ষে বরাবরই তিনি অঙ্কপ্ূপ কল্পত।] 
আসিমাছেন। 

কুপনথানা লইয়া বৃদ্ধ ভদ্রলোক বাড়া বাড়া গিয়া বাচিয়। 
সকলকে দেখাইয়া আমিলেন। ছেলে-ছোকরাদের ডাকিয়া 
বলিলেন, “আমার বৌঘ। শাড়ীর নামে বাবা কালীরারের 


মন্দির করে দেবেন, তোমরা সব যোগাড়ন্ত্র কর |” 
স্ 


মিঃ চাটাজ্জির স্পেনার-রুমটা প্রায় সন সময়েই খালি 
পড়িয়া থাকিত। কালে-ভদ্রে তদের কোন বঙ্গুবান্ধৰ 
'আসিলে সেটা ব্যবহৃত হইহত। সোপন দুপুর বেলায় 
লাঞ্চ খাইতে আসিরা তিনি দেখিলেন ধরটার আগাগোড়। 
উপদেষ্টার মত মিসেল স্বয়ং ঘরের 


গ্রণতা-_অ 


করিনা 


সংস্কার হইতেছে। 
মেঝেয় দাড়াইয়। | 
মিঃ টাটাজ্জি ঘরের মধ গ্রবেশ করি | কোন দিকে না 
চাহিয়াই শ্ীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কেউ আসছে 
না কি?” 
“হ্যা, বাবা আসছেন।' 


শংঙ্গার 


৭১১ 


প্টায়ার করিবার পর ঘিসেস চাটাঞ্জির পিতা দাজ্জিলিঙে 
বাড়ী কিনির! হার দ্বিতীয় পক্ষের গ্রা পুত্রাদি লইয়া সেইখানে 
ভদ্রাসন গাড়িয়াছিলেন। বাড়াঘর ছাড়িয়া তিনি কোথাও 
বান না বড় একটা । মিঃ চাটাঙ্জি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“তোমার বালা আসবেন?” 

অবাক্‌ হচ্ছ বুঝ?” 

“না না তা বলছি না, তবে তিনি আসেন না কি লা 
কখনও তাই বলছি ।” 

হঠাৎ ভার চোখ পড়িল, দেয়ালের গাগে। মিঃ চাটাজ্জি 
মবিষ্মরে দেখিলেন, পিলাতা ছবিগুলির পরিবর্তে দেয়ালের 
গায়ে কতক গুলি দেব-ধেণী। পরমহংস ও বিবেকাননের ছবি 
টাঙানো হইয়াছে। ফস করিয়া তার মুখ দিনা বাহির. 
হইয়। পড়িল “সর্বনাশ, এ সব কি ?” 

শান্ত সংযত কগে মিসেস চাটাজ্জি বলিলেন, “বানা দেব- 
দেবার ছবি খুব ভালবাদমেন কি ন!১ তাই ৮ 

“সে কি, তিনহ না তোমার মায়ের মুর পর নেম বিরে 
করবার ভন্তে শেপে উঠেছিলেন ?” 

“ওমব কতক গুলো দুঈমলোকের দিখা! রটনা 1” 

খোলা জানালা দিয়! মিঃ সটাচ্জি বাতিরের দিকে 
তাকাইয়া কি ভাবিহে লাগিলেন । 
আরও নিকটে সপরয়া আসিয়। একদানা হাত ধরিগ্কা বলিলেন, 
“তোমার কোন মস্থুপি্ধে হবে লা ৩?” 

“অনুবিধে, অহবিধে হবে কেন? নানা)” 


শিসেন চাটাঞ্জি তার 


“ঠিক ত?” 
“যা ঠিক।” 
অতঃপর তারা জনে লাঞ্চ খাইবার জন্ত ডাইনিং রুম 


অভিমুখে চলিয়া গেলেন। 
ছা 


দিন করেক পরে একদিন দুপুর বেলায় মিসেস চাটাঞ্জি 
তার পিয়ানোটির সম্মুথে বসিয়। একটি ইংরাজী সুর বাজাইতে- 
ছিলেন, এমন সনম বেয়ার আসিয়া জানাইল, একটা লোক 
সাহেবের দন গ্রাথী হইয়া বাহিরে অপেক্ষা করিতেছে । 

মুখ তুলিগ্না মিসেস চাটাঙ্জি বলিলেন, “কোল, দেও সাব 
আহি নেহি জায়)” 

“উ ত বোল! হার হুজুর, ফিন কোঠিক। অন্দরে থুসুনে 
মাংতা |? 


৭১২ 


“বোল দেও চার বাজনেসে আনে কে আস্তে ।৮ এইট 
বলিয়া তিনি পুনরায় পিয়ানো মনপংষোগ করিলেন | 

প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরিয়া পিয়ানোর চাবি গুলো নাড়াঁচাড। 
করিবার পর মিসেস চাটাজ্জি একটু বিশ্রা করিতে গেলেন । 
বেলা তখন প্রা তিনটা, থু হইতে উঠি তিনি অভ্যাসমত 
বাহিরের বারান্দায় আসিয়। দাড়াইলেন। এদিক ওদিক হইতে 
তাকাইতে তাকাইতে হঠাৎ তাঁর নজর পড়িল ওধারে গেটের 
সামনে অশ্বথ গাছটার ছায়ার বসিয়া কে একট লোক তাদের 
কোয়াটারের দিকে নিণিমেষ চাহিয়া আছে। লোকটার 
বয়স বাদ্ধকোর সীমায় পৌছিয়াছে, টুল গুলি সব ধৰ ধনে সাদা, 
গায়ে একটা চায়না কোট । 

লোকটার বয়দমলিন মুখখানার পানে চাহিয়া অকারণে 
মিসেস চাটাঙ্জিন মনে কেমন একটা অদ্ভুত মনত্ববোধের 
স্থট্টি হইল। বেয়ারাকে ডাকিয়। জিক্ঞাসা করিলেন, গুপুর 
বেলার সাহেবকে থে খুঁডিঠে আসিয়াছিল: সে এই লোকটা 
কি না? লোকটার দিকে একবার তাকাইয়। স্রোরা 
বলিল, “জী ই, দেখিয়ে আভিতক্‌ টৈঠ হ্থায়।” 

মিসেন চাটাঙ্জি লোকটাকে ডাকিন। আনিনার জন্য 
বোয়ারাকে আদেশ করিলেন । 

লোকটি নিকটে আগিলে তার দিকে চাহিয়া মিসেস 
চাটাঞ্জির কেমন করিয়া যেন মনে হইল, ইনি নিশ্চই তার 
শ্বশুর, মুখের আদল অনেকটা ঠিক তার স্বামীর মত, বিশেষ 
করিয়া মিঃ চ্যাটার্জির চোখ ছুটর সহিত এই লোকটির 
চোখের চমৎকার সাদৃশ্ঠ রহিয়াছে 

লোকটি তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এই বাড়ীতে কি 
নরেন থাকে?” মিসেস চাটাজ্জীর আর কোন সন্দেহ 
রহিল না, “হ্যা বলিয়া! একটুখানি হামিয়। লোকটির পায়ের 
ধুলো লয় প্রণাম করিলেন। 

বৃদ্ধ অস্ফুট স্বারে কি একট| আশার্চন উচ্চারণ করিয়। 
অবাক্‌ বিম্ময়ে মিসেস চ্যাটাঙ্জির পানে চাহয়া রহিলেন। 
সলজ্জ ভাবে মিসেস চ্যাটার্জি বলিলেন, “ও গেয়েকে বুঝ 
এখনও চিনতে পারছেন না বাবা ?” 

আড়ষ্ট কণে বৃদ্ধ শধাইলেন “কে মা তু'খআপনি ?” 

“আপনার মেয়ে বাবা। 
পড়ল? 


এতদিনে বুঝি মেয়েকে মনে 


বঙগশ্রী ৬ষঠ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড-€ম সংখ্যা 


হৃনয়াবেগ রোধ করিতে না পারিয়া বৃদ্ধ খপ করিয়া 
মিসেস চা্টাজ্জির একখানা হাত পরিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া 
বালকের মণ কাদিয়া ফেলিলেন। মিসেস চ্যাটাত্দির চক্ষুও 
শু রহিল না। কোন রকমে নিজেকে সামলাইয়া লইয়! 
বলিলেন “কাদবেন না বাবা, আপনার মেয়ের যে অকল্যাণ 
হবে|” 

“ঠিক বলেছ মা, কাদন না” এই বলিয়া বৃদ্ধ জামার 
হাতায় চু মুছিলেন। 

মিসেন চ্যাটাঞ্জি বগিলেন, “খবর দেন নি কেন বাবা? 
আপনার মেসে ঠিক ষ্টেশনে গিঘে হাজির থাকত ।% বুদ্ধ 
বলিলেন, “কি করে খবর দেব মা, তোনার চিঠি পেয়ে 
অবধি তোনাদের দ্রেখবার জন্তে প্রাণটা বড় ছট্ফট্‌ কর- 
হিল, কাল রাতে হঠাৎ একটা ছুঃন্বপ দেখে সকাল বেলা 
ঘুম থেকে উঠেই দ্রর্গ। বলে বেরিরে পড়লুম | গ্রেশনে এসে 
দাড়াতেই দিলে ট্রেনথান। ছেড়ে, পরের ট্রেন আবার সেই 
দশটার |” এই বলিয়া বুদ্ধ একটা হাই তুলিলেন। 

মিসেম চাটাঙ্জি বলিলেন, “আপনার নাওয়া খায়! 
হয় ন?” 

প্রসন্ন হাপিয়া বুদ বললেন, “গাড়ীর কাপড়ে আমি ত, 
কিছু থাই না মা)” 

উঠিঘ। দাঁড়াইয়া নিসেপ চাটাজ্জি বঝিলেন, “আসুন 
বারা, আপনার জন্তে সব সুছিয়ে রেখেছি 2? 

নিসেস চাটা।চ্জর ইচ্ছ। ছল, পুজার ছুটাতে তার! দুজনে 
দেশে গিয়া শ্বশ্বরকে লইয়া আসিবেন, কিন্ক তাহাদের আনিতে 
বাওগ়ার আগেই থে বৃদ্ধ হ্বতঃগ্রবৃন্ত হইয়। এখানে আগিগা 
হাজির হইবেন, এ কথ তিনি শ্বগেও ভাবেন নাই | যেরূপ 
পারিপার্িকতার মধ্যে ভারা বপপাস করেন, তার পাশে এই 
সদাচারা এক্ষণকে খাপ খাওয়ান হয়ত তাদের সমসাঁমাজিক 
লোকের চোখে একটু দৃষ্টিকটু হইবে, [কন্ধ মমা্জ অপেক্ষা 
এই শ্নেহশীল বৃদ্ধটি কি তার স্বামীর বেশী আপনার নয়? 
একটা মিথ্যা আভিজভোর দ্ত দিয়া তিনি কি তাঁর আশৈশব 
মধুর সম্পকটাকে অস্বাকার করিয়া একটা গাতান সঙ্বন্নুত্রে 
এন্ি গাথিতে চান? 

পুত্রবধূর সহিত বুদ্ধ তব নিধি কঙ্গে গিয়া ঘরটার 
চতুদ্দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়। বলিলেন, “বাঃ ছবি গুলি ত 
বেশ” 


অগ্রহায়ণ--১৩৪৫ ] 


বাজার হইতে ছানা ও ফল আনাইয়। মিসেস চাটার্জি 
শ্বশুরকে জল খাঁওয়াইলেন। তাঁর পর ভুশাড়ার-ঘরের 
জিনিসপত্রগুলি-খাার ঘরে সরাইয়া একটা বাল্তিতে উন্নন 
পাতিতে বসিলেন। এমন সমর গাড়াবারান্নাৰ নীচে মিঃ 
চাটাজ্জির মোটরের হর্ণ বাছিযা উঠিল। ঘিঃ চাটার্ছি 
বাড়ীতে প্রবেশ কারয় স্ত্রীকে ভাড়ার-ঘরের পাশে বসিয়া 
স্বহস্ত উন্ুন পাছিতে দেখিয়া বিশ্সিতের মত জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “আরে ও কি হচ্ছে ?” 

মিমেস চাটাঞ্জি স্বামীকে হাত নাড়িমা থামিতে ইর্গিত 
করিক্জা বলিলেন, “বাবা এখেছেন যে।” ও 

স্ীলোকের মন রহস্াপ্রনথ ॥ মিঃ 
চাটাক্জি ক্র এই উন্নুন পাত্তার রহশ্ত বুঝিতে না গারির়া 
জিজ্ঞামা করিলেন, “তোমার বাবা এসেছেন ৩” উন্নন পাত্ছ 
কেন?” 

গিসেস চাটাজ্জি বলিগেন, “বাবা কি তোমার এ বকাউল্লা 
থানসামার হাতের বানা খাবেন না কি?” এই বলিয়া নিমেম 
ঢাটাজ্জ এবটুথানি হাসিয়া আনার ধলিগেন, আমরা 
অনাধা হতে পার, কিন্ত উন ৩ আর অনাধ্য ন্‌” 

স্ত্রীর ভাবতঙ্গ] ভাল বুঝতে না পারিয়া একটা পিগার়েট 
ধরাহর়া মিঃ টাটাজ্জি বপিলেন, “অনাধা মানে?” 

“আনাধা মানে দে সমস্ত তথাকাথঠ আগা 
আগার-বিচার না মেনে বাহাদ্ুরী দেখিয়ে বেড়ায়।” 

ওদিব্কার দরজার দিকে নগর গড়ার মিঃ চাটাঙ্জি 
সবিস্ময়ে দে'গিলেন ছুয়ারের পদ্দা ধরিমা দাড়াইয়া তাহার 
পিঠা। ব্কাল পরে মিঃ চাটাজ্জির ক দিয়া আপনা 
আপনি বাহির হইয়া পড়িল, “বাবা 1” 

ছুটিরা আপয়া বৃ পুত্রকে বুকের উপর ঢাপিয়া ধরিয়া 
হাউ হাউ করির। কীদয়। উঠিলেন, বগিলেন, “তোকে ছেড়ে 
কিকরে যে আমি আছি বাবা ।” দি চাটাজ্ছজ পিতার 
শার্ণ বুকথা|নর উপর মুখ দাখিঞা শিঃশন্ে দাড়াহয়া রাভলেন। 
সিগারেটটা তার হাত হইতে কথন মেগের উপর খাঁসয়। 
পড়িয়ািল। 


সাপারণভঈ 


সামাডিক 


পূজার আর দিন আষ্টেক মান বিলদ্দ হিল। পুত্র ও 
পুত্রবধূ হহার ম:বা কিছুঠেহ আর বুকে ছাড়ি দিবেন না। 
স্থির হহল, বির দিন তাহারা সকলে মিশিয়া একসন্দে যাত্রা 
করিবেন । 

যাত্রার দিন মিসেন 
একটু বৈচিখ্া দেখা 
গুপি দুইভাগে বিভক্ত 
উপর এলাইর়। দিয়াছেন । 


চাটাগ্ির বেশতুষার পাপিপাট্যে 
গেলে। নানের এ মাগার চুল 
করিয়। ঢুই পাশ দিয়া পিঠের 


ছুই আর মাঝথানে ছোট্র একটি 


মংস্কার 


৭১৩ 


সি'ছরের টাপ, পরণে একখানি স্থপবিত্র তসরের শাড়ী শুভ্র, 
দুথানি পাছুকাব্ভীন চরণপ্রান্তে অলক্তরেগা, সর্ববাঙ্গে মহিম।- 
ময়ী লক্ষ্মী প্রতিমার মত নারার পবিত্র ভ|)। তাহার দিকে 
চাহ্র! বৃদ্ধ বলিলেন, “য। আমার সাক্ষাৎ অব্রপূর্ণা।” 
মিঃ চাটাজ্জ খন পোষাক বলাই! ড্রেসিং কম হইতে 
বাহির হইয়া আঙসিলেন তখন, সাহাকে দেখিয়া মিদেস 
চাটাজ্জি জাশ্চধা না হইঘা থাকিতে পারিলেন না। 

ট্রাউজারের পরিবন্তে পরণে একখানি আঁধ ইঞ্চি চওড়া 
ও মিহি দুি, গায়ে টিলেহাতা আদ্ধির পার্জাবী, 

পায় উদ্ভুনা ডান__ নিখুত বাদ্দালা ভদ্রলোক । 

রহশ্ত করির। গিসেস চাটাজ্জি বলিলেন, “আজ যে বড় 
ধুতি গরেছ ?” 

“দেশে যাচ্ছি যে।* 

“সেখানে গিরে কিচ্ছু শাক-চচ্চড়ী ভাত থেতে হবে|” 

“৪ আমার অভাস আছে, আজন্ম এ খেয়েই মানুষ 1৮ 
বলিয়া হাসিয়। মিঃ চাটাজ্ছি মোটরে উঠিয়া পিশার পাশে 
উপবেশন করিলেন। 

বিন পরে দেশনাতকার নিবিষ্ট সন্তান দেশের শক 
মাটাতে আবার ফিবিঝা আমিলেন । 





মোটর হইতে নামিয়াই মিস্সে চাটাচ্জি বলিলেন, 
“গাড়াটার কিছু থারাপ হয়ান ত?” 

মুখ ফিরাইয়া সোফার উত্তর দিল, "জী নেহি, রাস্ত। 
একদম ঠিক হার ।৮ 

মিঃ চাটা্জির পিতা ততক্ষণে বাড়ার ভিতরে চলিয়া 


গিয়াছেন। মুখ টিপিয়া হী মসেস চাটাজ্জি স্বামীকে 
ডিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি যে বলেছিলে, রাস্তাটা নাকি 
ভারি বিশ, গাড়া খারাপ হয়ে বাবে?" 

অন্থমনস্ক ভাঁনে গিঃ চাটাজ্জি উত্তর 
হয় ত সংস্কার হয়েছে |” 

“কার, রাস্তার না তোমার ?” 

“হয়ত ছুয়েরুই 1” 

পথ সংস্কার করলে কারা ?” 

“যাদের দরকার বেশী 1” 

মিসেস টটাজ্জি আরও কি জিজ্ঞাসা করতে যাইতে- 
ছিলেন, এমন ময় বাঁড়ীর ভিতর হইতে একটি মেরে, প্রায় 
মিসেস চাটাজ্জিরই সমবয়সী, ছুটিযা আপিয়া তাহার হাত ধরিয়া 
বলিল, “এস এস বৌদি, কে আর বরণ করবে বল? 
জোঠাইমা ই” এই বলিয়া মেয়েটি হঠাৎ 


দিলেন, “তারপর 


ত আর নেই। 
উন্ুরধবনি করিয়। উঠিল । 
মেয়েটি মিঃ ঢাটাজ্জির দূরসম্প্কের খুল্লতাত-মী। 


আপস 


শ্যামানন্দ বিলাস 


শ্রচেতগ্ঠের তিরোভাবের পর থে কতিপয় মহাজন শগৌরাঙ্গ প্রবস্তিত 


বৈষ্ণব ধর্শের [বিজয়্-বৈজয়ন্তী উড্ডান রখিয়ছিলেন। তন্মধো শ্ীনিঝন 


আচাযা, নরোত্তন ঠাকুর এবং শ্রীগ্ামানন্দ বৈধ নমাজে মনধিক আধা 
লাভ করিয়াছিলেন। ভক্তিরঞাকরে নরইরি চক্রবর্তী এবং বন্তমানে 
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17007000116 গ্রন্থে এবং বঙ্গভাখ] ও মাহি গ্ঙ্থে আঙ্ধেয় ডাক্তার শধুদু 
দীনেশচন। গেন মহাশয় উহাদের জাবন বুদ্ধান্তের বিস্তুত আলোচন। করিয়।- 
ছ্েন। আরও অনেক গ্রে ইঠাদের বিবরণ পাওয়া 


যায়। এ ঠিন 


শ্রীনৎ শ্যামানন্দের জীবনচ্রিত নমধিক বৈচিদ্রাময় বলিয়া 





মহ!জনের নধ্য 
বোধ হয়। আলোচা 'গ্ামানন্দ বিলাল নামক ফু গ্রন্থে তাহারত কিকিং 
আভাস পাইশ্রেছি। মান্ণীয় সেন মহাশয় তীয় বিশ্গভামা ও সহিকে 
গ্রন্থের ৩৮০ ৪ ৬২৩ পুটায় ঝুঁফদাস রচিত 'হ্ামাননা গুকাশ' নামক গ্রন্থের 
জন না 


নামোলেখ করিয়াছেন । আলোছা গ্রন্থের এচধিতাও বুলবাস। 


প্রকাশ ও বিলাপ একভ গ্রন্থ কিনা। আলোচ! গ্রন্থের শেষ দিকে 
লেক সংক্ষেপে আস্মচগিত দিয়া বলিযাছেশ। পুথা ২৫ ক পু) 
'শ্ামানন্দ গোসাপির কপ। আন্ত হৈ.5। 
এই গ্রন্থ রচন। করি গাইল মঙাতে ॥ 
লেখক বলিতেছেন, কৌন সাপুদুখে রমামৃত সিদু র্যাথ। শনিয়। 
আমর বৈরাগা জঞ্ে, বৃন্দাবন দর্শনের ওলা চিছে অত) উদ্বেগ উপস্থিত 
হয়; কিন্ত্র সংসারের কশ্মবন্ধন ছি করিয়া খাইতে পারি না; মনে ভাবি 
বুথ জন্ম গেল। এমন একদিন 
হ্যামাশন্ন পাপ ধানে চিন্তা । 
ভাবন। করিএ রাতে সঙরণ করিন। ॥ 
নিডাঘের সবে দেখিলাম, গাপাপন শিয়া হানানন সমীপে উপস্থিত 
হইথাছি। তিনি আসকে নিকটে আইন কায়। ভিওগসা করিলেন ও 
আমি মব কথ| তাহাকে বলিল।ম | তথন 77 
কৃ্দাস নাম বলি প্রভু মোরে দিলা । 
প্রভু বণিলেন, ঘরে কিরে থা, স্তর ছাড়িয়া ধন হইবে না 
খাও, 


গনার 
আজ পালন কর, রাধাকুমের চরণ পাবে। 
কষ্ভক্তি মোর গুণ গায় অগুঙ্গণে 
আমার মঙ্গল কিছু করহ রচনে | ( পুথা পৃঃ ২৭ ক) 
আনি বলিলাম, আপনার গুণ-গরিমা কিছু জাশি না, কি বণিব? প্রত 


বলিলেন 
মোরে ধান করিলে সব মনে সুষটি হবে। 


আমি পুনশ্চ নিবেদন করিলাম, আমার দত মুথের বই সাধুজনে স্বীকার 
করিবেদ কেন? তথন প্রভু বাণপেন_ 


_-জ্রীরামশশী কম্মকার 


খনার শ্রীনয়নানন্দ অধিকারি স্থানে। 

দেখাইবে এই গ্রন্থ বিনয় বচনে ॥ 

তেহে! আনি এই বাকা আনন্দ হইবা। 

মোর প্রেমে এই গ্রন্থ স্থ।পন করিবা | 

হে হো জে স্থাপিলে নবেন করিব স্বীকার । 
্রন্থক।র এই স্বদেশ তিন দিনের সধো পাপন করেন নাই। তৃতীয় 
দিন রাত্রে প্রভু গ্ঠামাশন্দ পুনশ্চ শ্বগে দন দিয়। গ্রথ রচনার আদেএ 
বলবইর কারন । হার পরহ গ্রস্থারন্ত হয়। 

উপরে হানয়নানন অবিকারীর নামোলেএ পাইলান। উনি কে? 

বঙ্গগাষ। ও সাহিতোর ২৭৯ পৃষ্ঠায় নয়নানন্দ দান নামে জনৈক পদকত্তীর 


উল্লেখ আছে । উল্ত গ্রহের ২১২ গায় আর একজন নয়নানন্দের নাম 


নে 


পাইতছ। হিনি বিখ্যাত গদাধর গণিতে ভাতুদ্পুর, বাণনাথের পুত্র। 
গরাধর-শ্রাভুপুহের উৎকল বৈষার মমাজে বিশেষ প্রতিপত্তি থাকা অসম্ভব 
নয়। কিছ আবিবাহী উপাধি লইয়া গোলযোগ হইতেছে) গদাধর মাধব 
দিশের পুর আুহরাত গ্রস্থোভ পয়নানন্দ আধিকারীর রূপ নিণীতি হইল 
ন।। গ্রন্থকার গ্রন্থের আদ বলিয়াঞ্েন_ 

শারাদা মনোহর ঠাকুর আনাগি। 

ঠার দুই পাধপন্দ মকেতে ধ্ি ॥ 0১ পুগ) 
“রাধা মোহনা পাম পিপিকর 


নই বাক্তিত্ বকে? রাধা মানার? 


প্রনাদ ধনঠঃ জধা মনোহর হইলে আমর। গানিবাম আডানোর পৌরকে 
এ্রন্থকারের গুরুবূপে পাইছে । 

পুবেবার বিবরণ হইতে এইটুণু বলা যাঠতে পারে যে, গ্রন্থকার কৃষ্জদাম 
গ্রামানন্দ ও ্রনিব।সের সমসাময়িক ন। হইলেও গ্রন্থকারের সময় হ।ম।নন্দ 
অন্ততঃ বুদ্ধাবস্থায় ধুন্দাঝন বাম করিঠেছিলেন। আলো) শ্রস্থানুনারে 
জীব গোস্থমীর ঠিরোজাবের পরও হামানন্থ পন্দ(বনে অবস্থান করিতে- 
ছিলেন। দীনেন বাবু বলিয়।ছেন, খুষ্ঠার মোড়ণ শঠান্দীর শেষ ভাগে সপ্তদশ 
শঞখীর গ্রস্ত অধ শ্ানানন্। প্রতি ঠিন জন গ্রাদুঠতত হন। অতএব 
অনুমান কর! যায-কুগ।স খুষ্ঠায় সঞ্চুরশ শতকের পরন্তে আবিছুতি হইয়া 
ছিলেন। 

আলো গ্রন্থে শ্তামাননের 'ঠমানন্দ' শাম প্রাপ্তির অলৌকিক বৃত্তান্ত 
সে বুত্রান্ত সাধারণের বিখসযেগ। ন। হইলেও বড় 
মধুর- বৈধ রলিকের নিকট | এ প্রসঙ্গে বৈধঃব সমাজে চলিত হা।মানন্দী" 
নানক তিলকের ইতিহাস জানিতে পার থইতেছে। 

গামানন্দের মাতৃদত্ত ন।ম 'ছুঃখী' | বৈরাগে)দয়ের পর অন্বিকাগ্রামে 
দা্-গুর' প্রদত্ত নাম 'কিষ্দনা। তদনগ্ুর দুঃখী কুমণ্দাস নামে ভাহ।র 


কাথত হইয়াছে। 


অগ্রহারণ--১৩৪৫ ] 


পরিচয় হয়। কমে বুন্দাবনে আমিয়া 'ছুঃখা কৃষদান' গেগীভাবে ভাবুক 
হয় নিজকে 'ছুঃখিনী কুদদদামা বলিয়া পরিচিত করেন ।  ছুঃখিনী কৃষদান 
নন্ধাধনে আসিয়। কল্পবুঞ্জে ঝাড়দারের কাছে রত থাকিয়। শ্রীরাধাকুফের 
রাস দর্শন করিতে থাকেন । এই সদয় তাহার অপুর ভাবাবেশ দেখিয়া 
তদানীস্তন বৈধ্বকুলতিলক শ্রীজীৰ নিদ থাশমে আশয় দেন। জীব।শ্রয়ে 
বাস করিয়া এবং প্রেম-ধন্ধের শি গাইয়া হামানন্দ পরমানন্দে স্বেচ্ছা 
ন্ীকূৃত কম সম্পাদন করিয়া যান 
একদিন অতি প্রতাষে কুঙ্জে আসিয়। ছুঃথা কৃষণ[ম বৃক্ষমূলে এক 

অপুণব কনকময় নুপুর দেখিতে পা। নুপুরের দশন ও শপর্শনে ভাহার অষট 
খাঙিক ভাবোদয় হয়। এমন সদয় এক বুদ্ধা বগণী আসিয়। গ্রানানন্দের 
নিকট শ্বায় বধুর হারাণ নৃপুরে, কথা জিজ্ঞাস! করেন। ছুঃখ বুদদদাস 
বলেন 

শশ্রীরাধার নপুর হয় নিশ্চয় জানিল। 

নুপুর গরনে মোর প্রেম উপগিন ॥ 

মনুষোর রতু ছুইলে প্রেম নাহি হয়।" 

হগন আঙ্গন শিক্কপায় হইর। অন্তরালে কুণানানের নিকট স্বরূপ প্রকা 

শন্ধ-কাধনপুগ্াত|। কেটীপুললিত। নবানা 
ম্ডি দশন কারয়। ছুংখী কুধদাস মুচ্ছিত হইয। পড়িলেন। যুচ্ছণভঙ্গে 
ললিহার পাদ্পশ করিয়া পদধূলি মন্গাস্গে লেপন করিলেন। লিগা দেবী 
হঃথা কুপন্দাসের প্রতি কুপা করিয়া সিদ্ধনঞ্জ দান করিলেন। 


কঞ্জিলেন। ললিতা মথীহ 


কৃষ্দান আহ 
পর শ্রারাধার নুপুরটি ললিহার হস্টে অপণ করিলে, ললিশ! দেবা কুধ্দামের 
এলাটে নুপুর স্বপন করিলেন । ঝি আনম! 

লিলা: শপুর সঙ্গে তিলক হইল । 

নপুরের চুড়! লাখি বিন্দু মাঝে ইন ॥ 


ললিঙ| দেবী ত1হা দেখিয়া বলিলেন, তেমার ললাটে শ্ীগাধার নৃপুরের 
চি, দেখিয়। শ্বামের বড় আনন্দ হহবে, অতএব তোমর নাম হামানন্দ 
ইইল | কিন্তু দেখ, আ্রিকার ঘটনা এক শীগীব ভিন্ন ক।হাকেও বলিবে না। 
বলিলে তৎগপ।ৎ ঠোন।র প্র।ণতা।গ হহবে। 

জীব খো্বামা মমন্ত শুনিয়। মহাদরে শ্যামানন্দকে কোলে লইলেন এবং 
বণিলেন, আগ হইতে ও ভিলকের নান হইবে 'গ্ঠামানন্পা' । বুন্দাবনে 
প্রকাশ হইল দুঃখী কুষ্ধবাস সপ্পে গোসাঞীর কুপা লা করিয়।ছেন। 

চি দিকে গলগল পড়িয়া গেল। কেহই হপ্ঘকথা বিখাম করিল না । 
লো!কে বুঝিল, ্ীগীব সহাপণ্ডিত হইয়।ও অগের শিষ্য ছুখীকে নিলের করিয়া 
লইপপেন। কেহ শাশীবের নিকট প্র্গাশো তু করিতে আসিল ন1, ভাবিল। 
কি জনি ঘি কোন বিধান থাকে । ক্রমে ভান! যাহইবে। এউরাচপ ব্র- 
বাসীদের মধো মতিশ্থেঘা সম্পাদিত হইল। কিন্তু ব্ সংবাদ যে দন ৌড়ে 
আসিয়। আঙদয়ানন্দের নিকট পৌহুছিল, হদয়ানন্প ক্রে।ধে অধীর হইলেন, 
শ্রীগীবকে অপদস্থ করিবার দু সংকম করিয়া গৌড়ের তাবৎ বৈধব সথান্থ 
সমভিবাহারে বুন্দাঝনে আ|সিয়। উপস্থিত হহগেন। 





আন বৃন্ধাবনে রামস্থণীতে এক বিরাট সভার সমাবেশ ইইথাছে। গৌড়ের 
যাবতীয় বৈধব মহন্ত তথায় উপস্থিত; বৃন্দাবনের ঠাবৎ মহান্ত সমবেত । 
তৎকালীন বৈষ্ঃব-পওতকুলতিলক, বৈধ সমাজের নেতৃস্থানীয় শীজীবের 


৯৭ 


শ্যামানন্দ বিলাস 


৭১৫ 


কর্মবিশেষের বিচর হইবে । বিচারপ্রাথী কাল্নাপ নিকটবর্তী অশ্বিক- 
গামনিব।দী উহাদয়াননা গোখমী। বর্গগাম! ও লাহিতা। গ্রন্থে (পৃঃ ৩৪১) 
উহাকে হদয়চন্্র বল! হইয়াছে | এঠ হাদয়।নন্দ নিশ্চয়ই প্রঘিদধ গৌরাঙ্গ 
অনুণর, গৌরাঙ্গবিগ্র প্রতিষ্ঠাতা গণিত গৌরী দাসের আত্মীয় বটেন; 
রাগীব হদয়ানন্দের গ্রতি এদ্ধা জানাইঝার অবদরে ঞখৌরাদাস ঠাকুরের 
নাম উল্লেখ করিয়াছেন (পাখী পৃঃ ৮ ৭))1 গ্স্ান্তরেও উক্ত আছে, দুঃখী 
উড়িম্ব। হইতে অনিক নগরে পণ্ডিত গৌরী দাসের বাড়ী গিযাছিলেন এবং 
গৌনীদামের চৈতগ্তবিগ্রহ পুজা দেখিয়াছিলেন (ব্গভাষা। ও সাহিত্য 
পৃঃ ২৯৯) 1 বর্তমান গ্রপ্থেও শ্বাম।নন্দ বলিয়াছেন 'আ.বজয়ানন্দ প্রভু(র) 
ভিড়ানানাভান' (পু'থী পৃঃ 


পুনন্চ স্থানান্তরে (প্রাখী পৃঃ ১৮৭ ) গ্যামানন্দ বলিয়াছেন - 


১৩ক ) অর্থাৎ আমি হাদয়ানন্দের দীন শিদা। 


পগিত ঠাকুর কৃপা করছেন সববথ। ॥ 
গোসাঞ্ি স্বরূপ হয়া। দরশন দিল] । 
শ্রীগোটরি দান পগিত ঠাকুর কৃপা কৈল! ॥' 


বর্তনান গ্রন্থে আছে সাভার আপ করিয়। গোপাভাবাহয় কর।র জন্য 
শানানন্দ হদয়ানন্দ কন্ত্ক বেত্রাহত হন। 'ধুরলী বিনাসে' নঙ্গলচরণে উন্চ 
আছেন 
জয় জয় গৌত্রীদাসাদি সথা ভ্তগণ। 
অতঙব প্রায় নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, হাদয়ানন্দ হয় গৌরী- 
দসের পুত্র অথবা পুত্রস্থানীয় বংশজ । 


ইতিপুলেলুই শ্রীীৰ বিনীঠ ভাবে অপরাধ হঙ্বাকার করিয়া ভাদয়ানন্দের 
নিকট পর দিয়াছিলেন . তাহাতে বিগ্বাগ হয় নাউ। সভায় বুন্দাবন ও 
বজধামের সমস্ত নহান্ত সমবেত হইয়াছেন। হনয়ানন্দ দুঃখা কৃষদানকে 
প্রশ্ন করিলেন, তুমি মন্দন্ত হিরিমন্দিরা' তিলক ত্যাগ করিয়া কেন? হ্বপ্রের 
কণা অবিশ্বান্ত। তোমার স্বপ্ন মুছিয়। দিব। গ্ঠানানন্দ মহ! চিন্তাগ্রস্থ হইয়। 
সভ(মধ্যে ধানস্থ হয়! বসিংলন। সঙ্গে সাঙ্গ ঠাহার দেই ভূমি লুটাইয়া 
পঁড়ল। ক্ষনে তাহার আকমিক বাধিতে মৃত্যু ভাব ছুঃগত হউল। 
শ্রীগীৰ ৪মানন্দের কলেবর বশ্থাচ্ছ।দিত করিয়। বলিলেন, আপনারা সকলে 
সংকীত্টন করুন | মকলে হরিনাম মংকাতন করিতে লাগিলেন । 

উহার পর কবি একটি অপুবতর দৃ্ঠোর বর্ণনা করিয়া প্রতোক বৈষ্ণব 
ভক্ত হাঁদয়ে প্রেমের প্রাৰন সুষ্টি করিয়াতছন। হমানন্দ ললিতার প্রদন্ত 
মন্্র জপ করিতে করিতে, সনাখিস্থ ইইলেন। তাহার আত্মা রাগময় নিঠা- 
দেহ ধারণ করিয়া! নিহা পুন্দাবনে শীরাধার ন্দিরদ্ধারে আমিয়। উপস্থিত 


হইল । প্রতিহারী সবী ভাহাকে লতার সমীপে লইয়া! গেল । তৎকালে 
ললিতা আরাধাকে আঙুল যেগাইভেছিলেন ; শ্ররূপমঞ্জরীসবীঠ।নর- 
বাজনে এবং চম্পকলতিক্কা পামংবাহনে রত ছিলেন | মন্দিরমধো 


ললিতা ও শ্রীরূপমঞ্জরীকে দেখিয়া শ্বামানন্দ একে একে উভয়কে প্রণাম 
করিলেন। হ্া(মানন্দ মাধননার্গে শ্াবূপমঞ্জীরীর অনুগত । শ্রীরূপমঞ্জরী 
ঠ।মানন্দকে জীরাধার চরণহুলে রাখিয়। তাহাকে শ্রামানন্দের প্রতি কুপ।ব- 
লোকন করিতে অনুরোধ করিলেন। ললিতাও হ্া।ম।নন্দর প্রতি কৃপা 
করিতে রাইকে বলিলেন । 
ললিত। কহেন কূপ কর ঠাকুরাণি। 
তোমার চরণে দ।সী হয় আমি ইই। জানি ॥ ( পুণী পৃঃ ১৬ ক) 


৭১৬ 


শেলী অনুগ। না হইলে রাবার কৃপা লাভ ঘটে না, তাহা দেখাইতে 
করি ভুলেন নাই । ল্রীকাগনজরার অনুখা পানী কনকমগ্রসী নখে ঠামাননা 
রাধাকুফে॥ উপানক। থহাই হউক, ঈধপমীগীর ও দালতার কৃপায় 
রাধার রাতুল চরণের গগনে আ।মানন্দের মিদ্ধিলাত হউন । শামানন্দের 
উপস্থিত বিপদের কগ। শনিয়া করথাদয়ী ইনহী, আবণকে উপদেশ দিয় 
পাঠাইয়। দিলেন। শ্যানানন্দও সকলের টরণে প্রণাম করিয়া বিদায় 
লইলেন। 

এখানে শ্রীজীবের নিদ্দে। নত সংকীন্ূন চলিতেছে । সকলের দৃষ্টি 
বন্ত্রানৃত দেহের উপর নিব । হত দেহ নড়িয়। চড়িয়। ভঠিল। শ্যামানন্দ গুরু 
ঞআজদয়ানন্দেহ নান টচ্চারণ বরিতে করিতে উঠিয়া বসলেন । তখন গুরু 
হৃদয়ানন্দ জল লই] এনানন্দের হিশিক ও নান মুছিয়। দিলেন। এ কি! 
তৎস্ণ।ৎ তিলক ও নাম উজ্থলতর হইয়। কুটিয়া উঠিল। নকলে দেখিয়া 
বিশ্িত হতলেন | চারি ধিকে জয় ধন উত্ত হইল । ক্রমে ইজনয়াননা 
পরঝিতে গাঞিলেন, শ্যানানন্দ যে সাধননাগে অগলগ হউয়াছে, সে পথের 
উপযুক্ত গর শ্রজীব | হিশি শ্যামানন্নকে হীজীবের হন্তে সমন করিয়া 
স্বদেশে প্রতা।বন্তন করিলেন । 

হানানন্দ জাবসনিধ্নে গইমাননে অবস্থান করিতেছেন। 
গত হইলে আগার 2ামাননোর প্রতি এক আদেশ করিলেন । 








কিছু কাল 


হসঁধ করিল আজ্ঞা জাহ উড় হাতে । 
মে দেশ পতিত সব ডদ্ধার করিতে | (পুণী পৃঃ ২৪ ক) 
শজাবের আদেশে শামননা কল গেলেন এবং উতৎ্কলবসাকে উদ্ধার 
করিলেন । কিছু শ্াননন্দেহ মঙ্গে নরোম ও নিবাস এটাও বৈধ 


হিম।লয় 


তুলিয়া রজত-শুন্র মস্তক গগনে 
রহিয়ছ হিমাচল স্থির যোগাসনে। 
গ্রঠাষে মহশ করে তরুণ তপন 
পরায় মে তুঙ্গ শিনে কাঞ্চন ভদণ । 
দিবার ঘযৌননে হেরি থরতর জ্যোতি 
করে দাণ্রিনয় ভব বিখাট মলতি। 
শিশানাথ-অভ্রাদরে কনক আহার 
রঞ্জিত হয় পুনঃ সে বিশাল কারু । 
আঁবোহিতে পবিএ দে মন্তকে তোমার 
করিল প্রয়াস কত লোক কতবার, 
কিন্তু নছে মানবের ১রণ-পতশে 
কলঙ্কিত অগ্াপি সে শির ভাগাবশে। 
বহাল নঠান ধ্যানে নিনগ্ অরষ্ঠার, 


আগ্রা অপবা গ্রীত 


নাহিক হোমার । 


বঙ্গশ্রী--৬ঠ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড-৫ম সংখ্যা 


্রন্থরাশি লইয়। যে প্রেরিত হইয়াছিলেন, এ গ্রপ্থে সে বিষয়ের কোন নির্দেশ 
পাওয়! গেল না। 
মাহাই ২উ*, শগীবের আনে শ্ক।সানন্দ গেসাঞ্ি। উতৎ্ধলে গমন কারয়া 
বে প্রেমওন্ডির  বন্টা বহাইয়।ছিলেন, তাহাতে কত অধম পতিতের বথা 
দুরে থাক, বাজ। আটতাননোর পুত্র রগিকানন্দও ভপিয়। গিয়াছিলেন। 
বৈষঃব সমাজে রমিকানন্দ কুপ্রসিদ্ধ। বর্তমান গ্রন্থে রসিকীনন্ের নাম 
উল্লেখ ভিন্ন কোন কথা গাই না।বঙ্গ ভাষা ও সাহিতা গ্রন্থে ৩২০ পৃষ্টায় 
হ্যামাননের প্রধান শিষা রলিবানন্দও মুরারি বলিয়। উত্ত আছে; পুনরায় 
৩৪৮ পৃষ্ঠে পিখিত হয়ছে অচযাঠাননোর পুর রমিব মুরারি গামাননদের 
প্রধান শিশ্ক। গ্রস্থান্তরে উদ্ধ আছে ভ্ঠাাশনের অদত প্রভাবে অদ্বৈতবাদী 
দ।মোদ্রর এবং মুনলমান দা শের গার পরিবহন সাধিত হইয়াছিল । 
বঙ্গভামা ও সমাহিত গ্রন্থের ৩৪৮ পু্য় উক্ত আছে হ্া।মানন্দ শেম জীবন 
কলে নৃপিংহপুর গ্রামে কাটান। কিছু আলোচা গ্রন্থের ২৯ (খ) পৃষ্টায় 
পওয়া যাইতেছে 
পুনবব।£ প্রা খোমাঞি। করিল গমন । 
শজীবের নঙ্গেতে রিল অনুগণ || 
জীব গে।স।6৭, জবে পুন্দাবন পাঠল। | 
ঠাহার বিরহে গোনা ব্ধাম আউলা | 
ভহার পর গানানন্দ কি করিয়াছিলেন, কঠ কীল জাবিত ছিলেন, এ গ্রে 
তাহার কোন ডউলেগ নাভ। 
প্রাচীন পুথা মাগ্রহ করিতে গিয়। এই এগ্থগানি পভিয়াছি । ভাহারজ 
সারা'ন পঙ্ডিহকুলের মমঙ্গে উপস্থিত করিলাম । 


-শশ্রীহরিপদ দত্ত 
ভারত-উন্তর দ্বার ঘত্ে আগুলিরা 
সষষ্টিণ প্রারস্ত হতে রয়েছ বসিয়া 
উত্তর হইতে কোন অরাতি কখন 
ন। করিল মাহম করিতে আক্রমণ । 
শগাপি শৃখলাহীন ভারত সন্তান, 
অসমথ তাজিনারে শুদ্র শ্বাথজান, 
বিচ্ছিন্ন শতধ। আক্মকলহের ফলে, 

ন। রোধে প্রকৃতির গু দক কৌশলে । 
ব্যপিয়া শহান্দা ক পরিয়। শৃঙ্খল, 
হেরা নিয়ত কতি দৃষ্টান্ত উজ্জল, 
ভানচক্ষু উন্মালিত নহিল তাহার, 

গুদ শুক্র স্বার্থ নাহি করে পরিহার । 
ভয়ে প্যানসুক্ত, ভাজি নিবিবিকার ভাব, 
কর হে সংস্কার, গিরি, ভারত-ম্বভাবু। 


নত্ঘর্ষ 


ঠশালার গোলমাল হট্রগোল নিয়মিত ভবে রোজই 
আজ যেশ একটু ধেশা। বুদ্ধ পণ্ডিতগঃশাদজের 
শরীর বড় ভাল নয়, তাই ছেলেদের পড়িতে বলিয়া চুপ 


করিয়া বসিয়া আছেন। 
উপভোগ করিতেছে । ঘর-ময় ছুটো-ছুটি,১াৎকার,মারাথারি, 
ই চলিতেছে | পঞ্ডিতমাশায় 


ঠেলাঠেশি, হাততালি ইত, |] 
মাঝে মাঝে অতিষ্ঠ ইইয়া চাৎকার করিয়া উঠিতহছেন, 
গা 


হয়ঃ 


ছেলেরা স্খোগট পুবোমাত্রায় 


“আছ, অভ গোল করস কিন? করে কে 


কার কথা খোনে! ছটা ছেলে তার মাথার পাকা টপ 
তুশিতোছিল, আরও ছু তনজন পিঠে গুড়ছড়ি দিতেছিল, 


হান চোগ বঙ্ধ করিয়। বাসয়া আহেন। বাধ।তামুলক- 


ভাবে দাড়া শোথের মামনে সাখাদের আশের আননে 


ছুটোছুট করিতে দেখা ছেলেদের পক্ষে একটা প্রকাণ্ড 
শাস্ত। 
ছল, 
বেড়াইতেছিল, 


ছল বা পিঠে হড়আড়ি দিতে" 
হ তাহাদের মন সঙ্গীদের সাথেই খুবি 


যাহার 2গ $পিহে 
বণ ১ 
ঘোর সংবদের প্রহাবে শরারটাকে কোন 


গ্ুকারে ধরিগ বাপির়াছিল মার। অন্র-কিছুক্ষণ পর কিন্তু 

1 চুল তুলিঠোছিল, তাহাদের মধো একজন দৌড় দিল, 
তার পর আর একডন _ শেষে হার (কইহ রহিল না। 
পণিতমহাশয় তেমনই বসিয়া বঠিলেন, ঘরময় চরম ছুটাছুটি 
মাঝে একবার টাকার করিয়া উতিলেন, 


তোরা বড় গোলমাল করছিস, থাম দেখাচ্ছি)” কিন্ত তার 


চণতে লাগিশ। 


পরেই আবার চুপ। যাদের এ কথা বলা হা, তাহারা 
বিশেষ জনিত, এ ফাকা মাওয়া মাত্র, কাজেই কথাটা 


গ্রাহ্থ করিবার কোন লঙ্গণ দেখাইল না। 

কিছুক্ষণ ছুটাছুটি করিবার পর একটা ছয় সাঁত বছরের 
বালক পণ্ডিতমশায়ের কাছে আসিয়া কাণে কাণে বলিল, 
দাছু, ও দাদু, আমি চুল তুলে দেব? 
চোখ খুণিয়৷ চাহিলেন, আদর করিয়া কোলে বমইশেন। 
“না দা, আর চুল তুলতে হবেনা, টুপ কারে বাম, 
আর ছুটোছুটা করো না।” বসিয়া ৪হিল, 


পরুতনশার 


বালক তেমনই 


- শ্রীরমাপ্তি দস 


পপ্ডিতমাশায় হেমনই চোখ বঙ্গ করিয়া বণিয়া তার দাখার 
হাত বুলাইতে লাগিলেন । 
ইাপাইতে হাপাইতে আমির! একরকদ 
পণ্ডিতমাশারের কোলে বদিয়া পড়িল । যে কোপে বাময়াছিল, 
মে তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিরা দিবার ঠে%। করিল, পারিল 
নাও থে নবাগত ভার গারে জোর দেশ, সেই বরং 
আগে হইতে নিঞের হ্যাধা অধিকা ভোগ করিতিছিল, 
অহাকেই ঠেলিয়া ফেলির়। দিবার উপক্রম কৰ্ধিল। প্রথম 


আর একটা ছেলে কোণ! হইতে 


জোর ঝারনাই 


বালক চাংকার করিম উঠিল, “নাদু, আমাকে ঠেলে ফেলে 
দিচ্ছে। পরিহমশান। চাহিয়া, বলিতেন। নি, ফেললে 
নাত পরে যে আসিরাছিল তাহাকে মন্বোধন কির! 


হাতে হান 


বাঁপলেন, ধক বন্ধু, পবর কি? এস 
তাহার ঠোট টিপিরা ধরি তার খোর দুটা আঙুল পিও। 
পাণ্ডহাশায় লন, বূনিলেন, আজ, 

বামো, ঝগড়া কা 
করিয়া ছা 


ও হাশিয়। উঠিলে ছালেহ 


বো না) আবার তুরৰত চোথ বর্গ 


চনের মাথার হাত বুলাতে জাগিলেন। ঝগড়া 


মিট! গেল, অতি 
বাসয়া রহিল। 
তার গলা ভড়াইমা 
লাগিল? 
সে ছুট দিল, একটু পরে আবার ফিপিন্তা আসল পুক্ধীত 


শান্ত বালকের মহ দ্ভনে গুহ কোলে 


ইতাবপরে আহ একউন পন দিক হইঙে 


ধরিয়া কারে উঠিহার চেগ কারে 
পিতমঠখানু 1 উঠিংলন 


চাকা করির] "ক রে?? 


জড়াইয়া ধবিয! খিল খিল করিনা হানিয়। উঠিল, বলল, 


পাঠ, অনেক তামাক ক খেয়ে না? পগুহমশার 


ইাপি-মুখে বলিলেন, মাজ শবারটা ভার লাগছে না ভাই, থাক 


এনে হঃ ৫ 


পরে খাবো) বালক গন ধরিয়া তেমনি ঝুলিতে 
থাকিন। 
গ্রাম পর্তিতমাশার বলিতে আমরা চিরকাল বুঝ 


বেরহস্ত, রন্তচঙ্গু, ছুষ্টরধন শিষবাসন এক গুক-গ্ীর মনি, 
ধার সামনে শিশুর চাটি নিমিষের মপো অমাণস্তার 
অন্ধকারে ভরিয়া উঠে। গ্রামা 
সাধারণ ৬ঃ মনে আসে নিম্মম বেরেরে আশ্মান মার 


পাঠশালা বলিতেই আমাদের 


৭৯৮ 


অসহায় শিশুদের করুণ চীৎকার । আমাদের বন্তমান ক্ষেত্রে 
কিন্তু ইহার সম্পূর্ণ বাতিক্রম হইয়াছে । বেত্রের আস্ফালন 
ত নাহ-ই, কথার আশ্ষালনও বড় কম। বহুকাল পণ্ডিতি 
করার জন্ক এই গ্রামের থুবক ও প্রৌঢ় অনেকেই তার ছাত্র, 
কাজেই বর্তমান শিশু-সম্প্রদার প্রায় সকলেই তার নাঁতি- 
স্থানীয় । তাদের লইয়া তিনি ঠকুরদার মত ভাসি-ঠাটা 
করেন, তাদের 'মাববার শুনেন, তাদের অনেক জালাতন সহ 
করেন, শত অপরাধ করিলেও এদের মারিতে তার হাত 
উঠে না। ছেলেরাও কোন এ্রকারে বাড়ী হইতে পাঠশালায় 
পালাইয়া চলিয়া! আসিতে পাঁরিলে বাচে, তাঁহারা ভাবিয়! 
পায় না, গোটা দিনমানটাই পাঠশ।লা হয় না কেন। বাড়ী 
হইতে অনেক সময় অনেকের মা বা বাবা ছেলের নামে 
নালিশ করিয়া পাঠান, যে নালিশ জানাইতে আসে, তাহার 
সামনে বৃদ্ধ খুব পিক্রম দেখান, কিন্ধ তার পরেই একেবারে 
চাপিয়। যান অধিকন্ক সে হয় ৩ ছষ্টামির জন্ত সে দিন 
বাড়া গা মান খাইবে, এই ভাবিয়া একটু বেশী আদর 
দিয়াই বিদায় করেন। ছেলেগুলি তাই একেবারে তার 
নাথাদ্ 5ডয়া বসিয়াছে, গ্রাহ্াই করিতে চায় না। 

এমন দন অবশ্ত চিরকাল হিল না। নাহিদের পিত- 
পুরুষ এখনও মাঝে মাঝে প্গ্ডিতম'শায়ের বেতের গল্প 
করে, সে কি ভীষণ প্রহার! তখন যারা ছাত্র ছিল, তার। 
মা কি পাশালায় 'আসিবার মনয় প্রা মার আচল ধরয়া 
কানা আরস্ত করিত অনেকে পাঠশাল। আসবার নাম করিয়| 
এয গাছে উঠিগ্গা বসি খাকিত, না হয় পুকুর-পাড়ে বনের 
মধো লুকাইগ়া খাকিত। শেষে পণ্ডিতমশার়ের দূত খবর 
দিল বাঙী হইতে লোক পলাতককে খুঁজিয়া বাহির করিয়। 
পাঠশালায় খাখিরা বাইত, সগ্ত যেশ যনের মুখে। পণ্ডিত- 
মশায়েরও কোন লদুগুর জ্ঞান ছিল না, গ্রামের জমিদার 
বোসেদের বাড়ীর ছেলের পিঠে যে বেত পড়িত, বাঙ্দী- 
পাড়ার বা মুচিপাড়ার ছেলেদের পিঠে ঠিক সেই বেত 
তেমনি পড়িত। তদানীন্তন জাতি: প্রপীড়িত 
সমংভের মধ্যে পগ্তিতঞশার ছিলেন ঘোর সাম্যবাদী এবং 
সে সামাবাদ প্রচার করিতেন স্টার বেত্রদরণ্ডের ভিতর দিয়া । 

সেই পণ্তিতমাশার আজ এই পগ্তিতমাশায় | কাজের 
শেতে তার পাগুতগিবির অনেক কিছুই ভাপিয়া গিয়াছে, 


ভাবেই 


বঙ্গপ্রী_-৬ষঠ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড_ ৫ম সংখ)া 


আছে দাঁদামশায়গিরি, যাঁর অধিকারে পগ্গিতগিরির দাঁবা 
এখনও চলিতেছে । বয়স হইরাছে, তিনি নিভে বুঝিতেন 
বাদ্ধকোর শিথিলতা তকে বেশ গ্রাম করিতে চলিয়াছে, 
কিন্ত নিজের কাছেও তা স্বীকার চাঁহিতেন না, অপরের 
কাছে ত নয়ই । কেহ তীর কাছে বয়সের কথা তুলিলে 


বলিহেন, আমার বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কাজ করবার ক্ষমতা 
বাড়ছে বই কমছে না, এখন আমি আগের চেয়ে বেশী 


খাটতে পারি”, কথাটা কেউ বিশ্বাম করিত না, তিনি নিলেও 
বুঝিতেন বিশ্বাস করিতেছে না, কিন্ত, বলিতে ছাড়িতেন না। 
নিজেকে ও বুঝাইবার চেষ্টা করিতেন ঠিনি এখন সন্দাপেক্ষা 
কর্মঠ । ঘড়ির কাটা উল্ট| দিকে টালাইলে সময় টিরকাল 
যেমন সামনের দিকে চলে তেমনই চলিতে থাকে ; বাদ্ধীকোর 
সাটিদকেট-প্রা্ড বৃদ্ধ এ কথাটাকে কিন্তু ভামল দিতেই 
জানিত, পাঠশালায় পড়া শুনা 
বিশেষ কিছু হয় না, তবু৪ সুখে কেহ কিছু বলিত না। হিনি 
বহুদিন হইতে যে সম্মান পাইয়। আসিতেছেন, আজ বৃদ্ধ 
হইয়াছেন বলি সে দাবী আরও বেখা হইয়াছে, সেটা 
ফলে পাঠশালায় 


চাহিতেন না। সকলেই 


'আঅগ্রাহ করিতে কেহ সাহস করিত না। 
যাওয়া-আামা করিত কঠকগুলি নাতির দল, বার পড়শ্রনার 
ধার যতটা ধারুক বানা ধারুক, বেশ শিখিয়াছিল আবার 
করিতে, অভিমান করিতে, দাদ্ব-বেশা পগ্ডিতম'শাদকে 
নিজেদের সঙ্গা মনে করিয়া তীকে প্রাণ ভরিরা ভালবাসিতে। 
বাঁড়ীতে ভাল খাবার হইলে তার! মার সঙ্গে ঝগড়া! করিয়া 
পণ্ডিতমশায়ের জন্বা একট! বড় ভাগ আদায় করিয়া আনিত, 
বাড়ীতে কোন নুহন জিনিষ 'আঁসিলে তারা জোর করিয়। 
তাহ] হইতে পণ্ডিতম/শায়ের অংশ ছিনাইয়। আশিত । পঞ্ডি 
অনন্ত সে সব তাদের মধোই ভাগ করিয়া দিতেন 5 কিন্ত 
তবুগ তাদের আন চাই | 

এমন করিগাই দিন কাটিতেছিণ । সেদিন পণ্ডিত- 
মশার বসিয়া আছেন,তার কোলে দুজন উপনিষ্ট,তিনি সন্সেহে 
শাদের মাথায় হাত বুগাইতেছেন, আর একজন তার কাধে 
ছু হাত দিপা পিঠের দিকে ঝুলিতেছে ) 'মঙ্গান্ত ছেলের! 
মনের আনন্দে ছুটিয়। বেড়াঈতেছে আর গোলমাল করিতেছে । 
দৃগ্তটি প্রকৃতই উপভোগা ৷ একটি শিশু আর একজনকে 
চিমটি কাটিয়া পালাইয়া গেগ, সে তার পিছু পিছু ছুঁটিল, 


অগ্রহ।য়ণ_-১৩৪৫ ] স 


আর এক জন কোথা হইতে আদিরা তান চুল টানিয়। পিল, 
দে এবার ভার পিছু পিছু ছুটিতে আবস্ত করিল, থে 
পালাইতেছে তার মাথার সঙ্গে একটা বানের খুঁটির ধাক। 
লাগিল, সে একটু দীড়াইল, তারপর আততায়ীকে কাছে 
দেখিয়। আবার দৌড় দিল; ওধারে একদল ছেলে একট! 
কাগজের দল করিরা ফুটবল থেলিতেছিল,ব্পটা যে পালাইতে- 
ছিল তাহার গায়ে আপিয়া লাগিল, সে অমনি বলটা পা দিনা 
মারিতে মারিতে দলের সঙ্গে থেলায় মাতিয়া গেলে; 
'আততার়া এবার আগিয়া তাহার চুল টানিয়া পলাইয়া গেল, 
পে কিন্তু খেলায় মনত, লরক্ষেপ করিল না। চাবিপ্রিকে 
কেৰল ছুটাছুটি, চাঙ্কার, মারামারি, যেন আঁকাশ্র 
কতক গুল খসিরা পড়ি একটা ঘরের মণ নিজের 
স্বভাবগিধ। চাঞ্চলোর ভন্কা কেপ থুরিয়া বেড়াইতেছে 
কিংব। বান্সে বঙ্গ একপশ প্রজাপতি বাকের মধোই উড়য়। 
বেড়াইতেছে। 


ত 


রা 


»ঠাং সব চুপ। গানের মোমের মুখে হঠাৎ তবলা 
ধাটিয়। গেলে যেমন সকলেই বছুক্ষণ বেকুর হইয়া বপিয়া 
থকে কশুকট। ভাব। ছেলে দুইটি কোল হইঠে 
উচ্চিন! সরিয়া দীড়াহল, বাকী যে যেখানে ছিল সেইখানেই 
নশ্চপভাবে দীড়াইয়া রহিল। পগ্তিত মশার চোখ খুলিলেন ॥ 
দেখেন শবান সাধনে পাড়াহসা ॥ ণআরে নবীন ভামা যে, 
এম এস, কি মনে করে? বুদ্ধ উঠিয়া দাড়াইলেন । নবীন 
তেমনই দড়াইয়। রহিল, তাহার সুথে বিরক্তিভাব, চোখে 
পুন বিদ্রোহের লক্ষণ, অভ্যর্থনা কোনই উত্তর দিল না। 
বুদ্ধ ফ্যাপ ফাল করা টাহরা রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে 
নবান তেজোদাপু কে বলিল, “কাজটা ভাল হচ্ছে না, বুঝতে 
পক ভাল হচ্ছে না, ভাঠ? “এই পড়াশুনার 
নামে ছেলেদের মাথ। খাওয়া এমন কথা বুদ্ধ কখনও 
এনেন নাই, শুনিতে হইবে এ ধারণাও করিতে পারেন 
নাই। ঘরের চালের দিকে চাহিয়া রহিলেন, চোখ ছল 
হল করিয়া উঠিল, দু এক ফোটা জলও গড়ায় পড়িল। 
নবীন যেমন হঠাৎ আপিয়াছিল, তেমনি হঠাৎ চাঁলয়া 
গেল। 

নবীন সম্প্রতি বি. এ. পরীক্ষা দিয়। গ্রামে আসয়াছে। 
কলিকাতায় বহু পল্লা-রক্ষিণী সভার বক্তৃতা সে শুনিয়াছিপ 


সেইপ্ধগ 


পেরেছেন ?? 
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৭১৯৯ 


এপং এবার ঠিক করিয়া আসিয়াছিল যে, গ্রামের কাঁজে 
লাগিবে। আসিযঘ়াই সে গ্রচার করিতে আরস্ত করিয়াছে । 
যেমন কিয়াই হউক গ্রামের সংস্কার করিতেই হইবে। 
অনেক বেকার বুক বাড়াতে বসিয়া আলস্যে পরনিন্দা, 
পরচচ্চা প্রভৃতি করিয়া কাল কাটাইতেছিল, সে তাহাদিগকে 
বন্তৃতায় উদ্দীপু করিয়াছে, তাঠারা এখন তার কর্মের সাথা। 
এত অল্প কয়েকদিনের মধোই গ্রামের হাওয়া ব্দলাইয়া 
গিদ্জাছে, বালকদের মধো আসিয়াছে একটু জীবনের আন্বাদ, 
থুবকদের মধ্যে বন্ের প্রেরণা । ছেলেদের জন্ক খেলাধুলার 
হায়োজন হইয়াছে যুবকেরা ও তাহাতে যোগ দেয়, পুঝুরপাড়ে 
ব। বিশালাঙ্গীর মন্দিরের সাগনে বটগাছের নীচে বাধান 
জায়গাটায় বসিয়া নানাবিধ মুখরোচক অংলোচনা করাট। 
এখন অন্ঠায় মনে করে, সে সময়টুকু কেনি কাজে কাটাইবার 
ভান্ট তাহার! বাগ্র। বুদ্ধেরাও লক্ষা করিতেছেন, হাওয়া 
বদলাইঙেছে % কিন্তু সম্ভবতঃ বাদ্ধকোর কিছু স্থিতিণীলভার 
জনই নুতনকে বরণ করিয়া লইতে আগ্রহ দেগাইতেছেন না, 
অথ5 প্রকাশ্রাভাবে গতিরোধও কব্তে চাহিতেছেন না। 
এক বৃদ্ধের সহিত অপর বুদ্ধের দখ' হইলে উঠা লইয়া অন্শ্ 


বক্রোক্তি হয় খই, কিন্ত স্পা উক্ত কখনও শোনা বার 


লাই | কাজে বৃদ্ধাপর এ গা-ডাক! দেওয়ার ডিতর দি 
একধার দিয়া ইভাহ প্রনাণিত 
কথায় নগর, কাজে কনম্মা হইয়াছে । 

মিভিরদের রা [নায় রোগ বৈকালে বৃদ্ধদের বৈঠক 
বসে) বুদ্ধ মিভির মশা এ বৈঠকে নিদ্ধমিত ভানে পান ও 
তামাক সরবরাহ রা থাকেন; কাজেই অনেকে একবার 
অন্ততঃ তামাকটা খাইরা যার। সেবিন বোসজা 
মশায় লাঠি ঠক্‌ ঠক্‌ করিতে করিতে সকাল বেগাতেই আপিয়া 
ইাকিলেন, “বলি, গিত্তির ভায়া আছ নাকি?” 

“এস দাদ!, এদ_-বলি পান্তা নাই, বাপারটা কি?” 

“ছুলাম না, ভার়া-কাল এসেছি, ভাবলাম একবার 
ভায়াকে দেখেই আসি, তা আছ ত?” “না থেকে আর 
যাই কোথায় দাদা, আছি; তবে গেলেই বা চ1৮ 

“আরে এখুনি কি? বাঁমচন্্র”-_কোণে লাঠিট। রাখিয়া 
একটু মেকী "বের সুরে এবারে বলিলেন, “টক গো, বসতে 


ত বললে না, বুড়ো হয়েছি বলে কি বসতে বারণ 1” 


হ্হ 


টয়াছিল বে, খুরকেরা শুধু 


আগঙিয়! 


৭২০ 


মিত্তির মশায়ও ঠিক তেমন শ্রেষের সুরে বলিলেন, 
“তা ত বটেই, বুড়ে। যখন হয়েছ তখন কি আর বসবার 
অধিকার আছে? নিজেই নিজের ঠাই দেখতে হবে। তবে 
বুড়োর বাড়ী যখন এসেছে তখন আর কোন্‌ লঙ্জান্জ দাড়িয়ে 
থাকতে বলি, বসে পড়, যাথাকে কপালে দেখা যাবে।” 
দু'জনেই হো হো করিয়া হাপিয়া উঠিলেন। 

চাঁকর তামাক দিয়া গেল। 
লক্ব৷ টান দয়া কুগুগাকার পৌর! ছাডিতে ছাড়িতে বলিলেন, 
“নাও একটা টান দাও, এর পর ত আর জুটবে না হাঁকো। 
টানলেই হয় টিকি কাটা বাবে, না হ 

মিত্তির মশার হু'কোটা লইতে লইতে কথাট] ছিনাইয়] 
লইর়| বলিলেন, “আরে ভাবনা কিপের, দাদ], তখন না হম 
চুলে কলপ লাগিরে, পাফাক করে দাড়িয়ে, কীচি মাক। 
পিগারেট টানব, কি বল? “উভয়েই হাসিয়া উঠিলেন ।” 

হঁকোটা দেওয়ালের কোণে রাখি রাখিতে মিওিব 
মশার বাহাতে অপর কেহ না শুশিতে পারে এমন ভাঁবে চাপ! 
গলায় বোপগা মহাশরকে উদ্দেগ্ত করিয়া বলিতে লাগিলেন, 


বোদজ। মশার হাকায় এক 


“বন্ধ খান নল, ভাই, ছেশড়াটার ক্ষমতা আছে? ও এসে 
গ্রাথটার মধ্যে একটা নূন হাওয়া এনেছে, এটা হ একেবারে 
অস্বাকার করা যাঁয় না, ওর দোষ হল লম্বা লা কথ, এ 
কথা গুলো ঘ্দি'- *:৮ রন 

“তুমি গেপেছে ভারা, ও সব হুজুক, হুজুক।আমি 
বলছি, দেখে নিও দুটো দিন থাম, দেখতে পানে ।” 

“ঠা বটে ও মরূুক গে, থা হয় হোক মিডির মশায় 
চাপিয়া গেলেন। বোমা মশার কিন্ত ছাঁডিলেন না। 
“দেখছ নাঃ ছেলেগুলোর মাথা একেবারে খেলে, বুড়োদের 
আর গ্রাহ্থহ নাই । আগে যারা সামনে ছাড়িয়ে নাথ! তুলে 
কথা কইতে সাহম করত না, এখন তার! শেয়াল কুকুর বলে 
গাহাই করে না। ও বদি গ্রামে আর কিছু দিন থাকে, 
বুড়োদের বাস করাই কঠিন হবে দেখছি ।” 

হঠাৎ চাট্যো মশায় অস্তভাবে আসিয়া ডাকিলেন, “খিস্তির 
ভাদ্গা 'আছ না কি?” মিভির মশায় ও বোপজা মশায় 
উভয়েই উঠিছা! দাঁড়াইলেন; বলিলেন, “এস দাদা, এস, 
বাপার কি?” 

“আর ভায়া, দেশটার় 'আর বাস করা গেল না” 


ব্গগ্র--৬ষ বর্ষ 


[ ২য় খও--৫ম সংখ্যা 


“তা ত অনেক আগেই জান; নুতন আবার কি হলো? 

“আমার মাথ। আর তোমাদের মুড! দেখেছ ছোৌডাটার 
আকেনটা ?” 

'আকেল ত হনেক দিনই দেখছি, পুতন করে দেখব? 
মত কি হল ?” 

'€ওহে ভায়া, হাসির কথ। নয় ঃ আন চনদর ভায়ার পাঠ 
শালে গিয়ে কি করেছে জান ?” 

একটা অগ্রতাাশিত অঘটন খটার মংবাঁদ শুনিলে মাজুবে? 
যেরূপ ভাব হয় বোপডা আশায় ও মিত্র মশাদেরপ তাহ 
হইল ১ উঠার পূর্ব হতেই অনুমান করিয়াছিজেন মংক্কারক 
দেব হাতে বুদ্ধ পঞ্ডিত মহাশয়ের এনার উদ্ধার না, কি 
বাপ|রটা সতাহ ঘটল দেখিয়া উভয়েহ টাংকার করিয়া 
উঠিলেন, ধাক কি হয়েছে 22 


“ছেড়া আজ ভার পাঠশালায় গিয়ে বলে যে, চলার ভায়া 
এসব কাড 


লা নেম হবেনা 


নাকি ছেলেগুলোর মাথা থাকছে, আার দারা আও 


হবে না, তাকে পথ দেখে নিতে হবে, বর্দি 


কি শাসিয়েছে ৮ 
বোসজা মানার হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন, কি? এত্ত 
ম্পদ্ধ! ঘঞ্চবড় মূখ নয় তঠ বড় কণা! নক্ছার। পাজি, 


বদখায়েদ্‌, খাম্‌ দেখাচ্ছি! 98 স্গদ্ধা বা'ড়নে 


দিয়েছ, তা না হলে গর সাধা কি যে বামন হনে 


তোনরাতি 


-বেল্সিক কোথাকার মানি মামি যদি বোস বংশের হত 
আর কথ! বাহির হইল না, উদ্ডেজনাপ বশে বোস্জা। মশা 
প্রা কাদিয়াই ফেপিলেন। 

ক্রমে আরও কগ্পেক জন বন্ধ আসির| উপস্থিত হইলেন, 
ব্যাপার শুনিয়! সকলে স্তব্ধ! 
পরিণত হইল, নোবার বৈঠকে | 

যাহাকে লইয়া এত মাপ্ষালন হঠাৎ সেই-ই কয়েক জন 
সঙ্গী লইয়া সকলের সামনে হাজির হইল । সকলেই খ্বণায় 
ন্ধ সন্কুচিত করি! উঠিলেন, কিন্তু কথা কহিলেন পা । 
নবান বলিতে লাগিগ, “আজ সন্ধো বেলায় দয়। বরে সকণে 
পাঠশালান যাবেন, খুব জর্রী প্রয়োজন, আপনারা না গেলে 
কিছু হওয়া সম্ভব হবে না। 

বোস্জা শায় আর চুপ কার! থাকিতে পারিলেন নঃ। 
“বলি ই| ভে ছোঁকরা, এত বেল্পিকপনা শিখলে কোথেকে ? 


চিরমুখর দৈঠক আছ 


গ্রামের উন্নতিকরে 


অগ্রহায়ণ--১৩৪৫ ] 


সেদিনকার ছেলে, কতক গুলো! ছন্ব। লঙ্গা কথা শিখে লাজ 
গলিয়ে গিয়েছে নাকি?” 

নবীনের মহচরদের মুখ লাল হইয়। উঠিল, নবীন কিন্তু 
হাঁসি মথে বলিল, "আপনার! পৃজনায়, অন্থায় হলে তিরঙ্ক!র 
নিশ্চন্ন করতে পারেন? তা দয়া করে বাবেন, ঘ। হয় সেখানেই 
ঠিক হবে ।ঃ 

“ভোদার মাথা হবে। 
করেছে হে বাপু? 

“সে ভার ত আপনাদের উপরেই ছিল । আপনারা নেন 
নিদেখে আমদের পিতে হয়েছে |) 


কে ভোমাঁদের ঠিক করার কতা 


পুর তয়েছে 5 কথায় বলে না, মার চেয়ে আপনি, 
ভাবে কম ডাহনা 
একজন বলির উঠিপ, “দেখুন, হয় 


অনুতর্দের মধ 


নিডেবা করুণ, মা ভন আমাদের পগ ছেড়ে পিন নিজের। 
কিছু না কনে শ্পু বুঝেন দখা নিযে আমাদের গাল দিতে 
কিছু হবে না)? 

আর একজন গলাট। একটু খোলারেম করিয়া বলিল, 
“গবীনে ও প্রাটানে ঘন্্ব চিরকালই চলছে । পথ আটকে লাখা 
কিন্তু জগতের ইতিহাস সাক্ষ্য 
'াটকে আপনার কখনও রাখতে পাবেন লিঃ 
খঞাটিঘকে বিধ খাইগ়েছেন, যিশ্ুগুছকে ক্রসে বুলিয়েছেন, 


আপনাদের পনে স্বাহাবিক। 


দি, 


গ্াালি'পঞকে জেলে খাঠির়েছেন, কিছু তাদের সতাকে চাপ। 
আমাদের গাপাগালি দিতে পারেন, পথ 
বধতে পারেন, কিন্ত বগা করতে পারবেন না। যা মহা 

বাক্তিগত মঙ্গল অমঙ্গলের সেথানে কোন 
শরারের মঙ্গলের জন অঙ্গ বিশেব, এক কালে 


দিতে পাবেন নি। 


হাহ থাকে । 
বাম নাই । 
হই উপকার করে থান্ুক না কেন, আজ বর বিকৃত হয়, 
এমন পিরিত যে সারলার সম্থাদন। আর নাই, তবে হাকে 
গিয়োজন হলে কেটে বাদ দিতে হনে। শান্ধেরও আদেশ 
তাজেদেকং কুলশ্তার্থে, গ্রামস্থার্ষে কুলং তাজেন। 
গ্রামং জণপবস্তার্থে, আত্মাধে পুথবীং তাজেত॥” 
নমগ্কার করিধা মু হাসিঘ়া মকলেই চলির। গেল । বৃদ্ধের 
পল ই করিয়া বসি॥। রহিলেন । 
সন্ধার পর পাঠশাপাগ্ধ বহু লোকের সমাগম হইয়াছে । 
ভি মশার বৈঠকথানার সহগবুন্দ অবশ কেহ আসেন 
শাহ | নবীন বন্তৃত| দিতেছে 2 


সংঘর্ষ 


৭২১ 


“আপনারা কেউ ভুল বুঝবেন না; ব্যক্তিগত ভাবে 
আমি কিছু বলছি ন|, চাই গ্রামের মঙ্গল, চাই সর্বসাধারণের 
উন্নতি। গ্রাণই দেশের প্রাণ £-এরা। বাচলে দেশ বাচবে, 
এরা বদি মরে দেশের অস্তিতও সঙ্গে সঙ্গে মুছে যাবে, 
কাজেই এই গ্রামগুলির উপরই নির্ভর করছে আগাদের 
ভবিষ্যৎ, বালা, তথ! ভারতব্ধের ভবিষ্যৎ । এদের সংস্কার 
ঘাদ না হয়, যুগাতীতকাল থেকে এদের উপর যে আবঞ্জনা 
পড়েছে তা যদি পরিষ্কার করা ন! হর তবে শীগ্বই 
আমরা চারিদিকে দেখব, মান্তষের আবাসস্থলের ন'মে 
অস্থিবস্কাল-পূর্ণ শ্মশানের কদধ্য বিভৎসহা, যার মধ্যে শোন! 
যাবে শৃালের হুয়া হুয়া ধ্বনি, দেখা যাবে পিশাচের 
আর নরঘুগ্তবিলাসা দৈতাদানবের তাগুব-নৃহা (বক্তত। 
আরম্ভ করিলেহ এই কথাগুলি দে আঅনিশধাভাবেই 
বালয়া থাকে) । ত যে সামনে পুকুরটী দেখছেন একব'র 
মনে করুন, এটা পৃর্সে কেমন ছিল আর এখন কেমন 
হয়েছে ১ এখন এর কদ্দনাক্ত ভল মানুষ কেন, গশু- 
পঙ্গারও অবাবভাধা, এর ভিতরটা পরিপূণ, 
বাহ্রিটাও তাই হযেছে । সেই পদ্গিলতার ভথঘন্ক বিকাশ, 
তার মধ্যে সপ্ধান পাওয়া যাচ্ছে অস্বাস্তোর, অসংস্কৃতির। 
অগ্ুন্পরের, এটা তাই আজ একট৷ উৎ্কট ভঘন্যতার বিরাট 
নিদর্শন) অথ5 আপনারা আপনাদের কলনার চোখের 
যামনে একবার বসান দোখি গেহ ভূতপুকদ মহিমাখিত 
গৌরবনয় গবস্থ।। [ক দেখতে পান? কোখার ননানের 
গ্রাণভুবানোঃ মন মানে! অপরীপ চশীন্দযা, আর কোথায় 


পঙ্কে 


নরকের নন্ঈীরজনক পুতগন্ধনয় কদঘতা! . কোথা 
বসন্তের গ্ামলিম।শেভত  কুন্থুম-বিভূষিত  উপবনের 


সুণিদ্ধ হাস, আর কোার় হাহাজারনয় শ্রষ্ক মরভ'মর 
হানঠাবাগ্রক রিক্ততার আত্মনবেদন? কোথার ভ্রনরপগ্তঞ্রত 
শতরল 'বষ্টিত ঈনোহর মানপ সরোবর, আর কোথা 
নিপাথনগ্ধ শোধিত-সর্দঘ পক্ষের বিশু অভিবাক্তি! যখনই 
এ কথ| মনে হয়ঃ তখনহ প্রাণ কেঁদে উঠে, মনে হয়... 
যাক, পে সব কথ| বলে আর আপনাদের বহুমূল্য সমু নষ্ট 
কর্‌তে চাই না, এ একটা সাান্ধ পুকুরের ভিতর 
দিয়ে বাহির হচ্ছে গ্রামগুলির স্বরূপ । চাই পক্ষোদ্ধার ! 
এ দেখুন পল্লীজননী আপনাদের সামনে ঈ্ীড়িয়ে; অঙ্গ 
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তার ধুলিমলিন, গরিধানে জীর্ণ বসন, দেহ শত ব্যাধির 
আশ্রয়স্থল ভরে রক্তচান, শক্কিহীন, চলচ্ছক্তিহীন, দানা 
হানা না জাজ কাতর কণ্ঠে আদাদর কাছে হিঙ্ষ] 
চাচ্ছেন, কে এমন হঠভাগা আছে যে মস্তান হয়ে তার 
প্রাথণা শুনেও এরনবে না, কে এমন অপদার্থ আছে ষে 
তাকে ছুয়ার হতে তাচ্চিলোর ভরে, (আবেগে গলা 
ধরিয়! গেল; একটু সামলাইয়া লইয়া) আনায় 
মাপ করবেন_আমাদের কায়মনোপাকো ক গ্রামের 
উদ্ধার চাইতেই ভলে ১ আনেক নাধা আসবে, কিন্ত। তা 
বলে ভাবনা কর! চল্বে না, শিখতে হবে মতাকে 

বপতে, আন্ারকে অন্তার হলে ঘেষণ। করতে ১ যার বা গ্রাপা 
তাই তাঁকে দিতে হবে, প্রক্ৃতকে গোপন রেখে নিজের সঙ্গে 
লুকোচুরি খেল্লে চল্বে না। ম্বাপনার। হয় ত অনুমান 
কারে থাকৃবেন কিসের ওস্ক আজ এখানে আপনাদের আহবান 
করা হয়েছে, অন্ুমতি পেলে সে সম্বন্ধে আমার [নিবেদন 
আপনাদের কাছে জানাতে পারি", 


সকলে 


৮ 


অনেকেই বলিয়। উঠিল, 'বলুণ, ধলুন,। 

নখানকে দেখঘ। মনে হইল গে বড়ই বিরত 5 সামলাইগা 
লইয়া মে ধাৰ আচ দূ কণ্ঠে আর্ত কারণ । প্রথমে 
আবার সে সকলকে স্মদণ করাইয়া দিল থে, 511 অতি 
কঠোর এবং ভার ভন এমন দৃঢ় হওার দরকার যেন ভন্থা 
কোন সঙ্বন্ধ সেখানে স্থান না পান। 
পণিত মশার ও গাঠশালার কথা ভুলিল এবং সকলকে 
জানাভল যে পগুভ মাশায়ের পিশাম লহবার সমম হইয়াছে ও 


তারপর ক্রমশঃ বৃদ্ধ 


তাহারা ক্লে মিলির নূতন স্কুগ কারবে বাহা সে হঞ্চলের 
মধ্যে হইবে আদশগ্তানীন 2 এতে বাব ধিলে চলিবে না। সে 
শুধু চায় জনসাধারণের সাহাব। ৪ সহাহভতিত হআাদি। 
কেহ কোন গ্রাঠপাদ ভানাহইল নাও গা ভি 
প্রত্যেকেই চুপি চুপি নিজের বাড়া গিয়া বচন । 


নুবকের দল গ্রামে ভিক্ষা করিতে আরম করিল । থে 
বাদে তাই লর ? বড়লোক দেন টাক।, দান-দরিদ্র ছ'খুঠে! 
চাল, তার শাঠ ভাসি মুখে লয়। খাটুনির শেষ নাভ, 
সকালে থোল করহাল লহয়। ভিক্ষার গান গাহিয়া বাহির 
হয়, ফিরে সন্ধ্যা বেশার। তাদের এই ঝন্মঞাণহার মকলেই 


বঙ্গপ্রী--৬ঠ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড ৫ম সংখ্য 


মুগ্ধ হইল, দান করিবার একটা নেশাও যেন সকলকে 
পাইয়া বনিল। 

পাড়ায় হবে বাগদা মংপিয়। জানাইল, “বাবু আমি গণীৰ 
বলে কি মামার কছে কিছু নিতে নেই 

নবীন হাসিয়। বলিল, “মে কি কথ! 
তোমাদেরই কাজ, আজই তোমার ওখানে বেঠাঁন ।, 

হলি কৃভার্থ হইয়া বলিল, “বাবু, আমি টাক পয়সা 
দিতে পারব না, তনে একটা তালগাছ শাছে, যপি দয়। 
করে নেন দিতে পারি |? 

হরি তাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিল, 
হ একটা তালগাঞঙ্ের দান আমাদের কাছে কত জান? 
হাঁজার টাকা” 

তারপর দিন এক বুড়ি ঢইটি শশা লইয়! উপস্থি 5 


হরি! এতো 
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এই ৩ টাছি, ভা 


বলিপ, “বাবারা সেদিন তোমরা গিয়েছিপে, কিছু দিতে 
নিও দ্রুটো শশা হয়েছিল গাছে, এনেছি, নেবে বাবার। ?? 

সেহদিন 
হাটের মধো সেঠ শশা ছহটি লনা মে সকলের সন্ুখে 
এ দানের 


নবীন আনন্দের মহত বুদ্ধার দান লইল। 
লঙ্গ| বহ1 করিত; সমস্ত হাতহাস পলিয়া 
মধ থে পিবাট 'অস্তঃকরংণর আভাস যায, হাহা আতিবুন্দকে 
অন্থুভর করিতে অনুরোধ করিল। রবীন্দ্রনাথের কাবা 
প্রতি আবৃত্তি করিনা] দেখাইল, এ দান মখান্ত হহতে পারে, 
কিন্ত ঠহ। আমলা ১ নিবেদন জানাইল দহা্াণ থাবা তাদের 
কাছে, অথ-বিশিরে এই বভ্মুলা পান কিশিযা লইতে । 
ছ'টাকার শশাছটি শির হইল 5 কিনিলেন আনাদের মিস্তির 
মশার । 

তারপর সক্ণে লাগিল বাড়া তৈগার করিতে । 
নিজেরাই কাজ করে, স্বেচ্ছায় ঘে ছামে তাকে অঙ্গে জয়, 
প্রয়োজন মত অভিজ্ঞের সঙ্গে পরামশ করে। 
মধোহ জার্ণ পাঠশালার স্থানে দেখা গেল, একট! পরিষ্কার 
সুন্দর ঘর, নূতন দেওয়াল, নুতন ছাউনি, নুন বাগান, 
এখনি কি মাটিকুলেখন ফেল করা একজন নুতন শিক্ষক । 
পুরাতন পাণ্ডত মশায় চলিয়! গিয়াছেন, যুৰকের। চাঁদা তুলিয়া 
মাসে ৫২ টাকা করিয়া তাহাকে দিবে । 

নাণুত মাশায় চলিয়া গিরাছেন, কোন আপাত জানান 
নাই, দুণাক্ষরে কাহাকেও কিছু বলেন নাহ। অনেকে 


যুবকদের উপর দোষ চাঁপাইম়া তাহাকে সমবেদনা জানাইতে 


অগ্প দিনের 


অগ্রহায়ণ-- ১৩৪৫ ] 


আপিয়াছিল; বাহিরে পণ্ডিত মশায়ের কোনরূপ বেদনার 
সন্ধান না পাইয়া একপ্রকার বিশ্ষিত হইয়াই চলিয়! 
গিয়াছে । ইহার পর কিন্তু বাড়ীর বাহির হইতে কেউ 
তাকে ঝড় একটা দেখে নাই। বাড়ীর সংলগ্র একটি 
ছোট বাগান হিপঃ সেইখানে কাজ করিতেন, আর বাদ- 
বাকী সময় চুপ, করিয়া! বসিয়! থাকিতেন। তার পরিচধ্যার 
ভার ছিল তার বিধবা কলার ট্টপর, সে ছাড়া আপন 
বশিবার তার আর কেউ ছিলনা । সে বেচারী বাবার 
এই অবস্থ! দেখিয়া মনে মনে ভাত ও ততোধিক বিচলিত 
হইয়াছিল; কিন্তু মুখ ফুটিয়। কিছু বলে নাই, বরং প্রায়ই 
সুবিধা পাইলে বাবাকে ভান'ইবার চেষ্টা করিত যে, এই 
বয়সে এ অবসর তার পর্গে খুন ভাল হইয়াছে । বুদ্ধ তার 
পিকে চাহিয়া রহিতেন, কিছু বলিতেন না, কখন কথন এক 
একট! দীর্ঘ পিংশ্বাম বাহির হইত, কন্তা খুজিয়া পাইত ন|, 
এপ দাখ নিঃশ্বাসের আগুনে গ্রামটা পুড়িয়া যায় না কেন? 

্রতাহ ছুপুরে আহারের পর বুদ্ধ একটু ঘুমাইবার চেষ্টা 
করেন, যদিও ঘুমের পরিবন্তে খানিক বিছানায় পড়িয়! ছট্ু- 
ফট করেন মাধ। সে দিন কিছুক্ষণ এই ভাবে পড়িয়া 
থাকিয়া হু'কাট। হাতে করিয়া! বাহির হইয়া পড়িলেন, পাঠ- 
শাল! হইতে বিদায় লওয়ার পর এই সার প্রথম বাড়ার বাহির 
হওয়া । পাঠশাল! তখনও চলিতেছিল ; আগেকার বাবস্থা! 
সব বদলাইয়া গিয়াছে, চেয়ার আসিয়াছে, বেঞ্চ আপিয়াঙ্ছেঃ 
টে'খল মআনিয়াছে, ছেলেরা বেঞ্চের উপর সোজা হইয়া 
বসিয়া আছে, টু'শব্দট নাই, মাষ্টার মশায়ের গম্ভীর মুখ, 
ছেলেদের ততোধিক, যেন খুনী আসামীর দায়রার বিচার 
হইতেছে । ছেলেদের মার সে আনন্দের চাঁঞ্চলা নাই, 
শৃঙ্খলার কঠোর বন্ধন স্ুুলটাকে আষ্টেপৃষ্টে  বাধিয়া 
ফেলিয়াছে | নবীন এখন স্কুলের সম্পাদক, স্কলটার তন্বাবধান 
কর! হইয়াছে এখন ভার দুপুরের কাজ । 


বুদ্ধ অদুরে বটগাছটার নীচে বপিয়া দেখিতে লাগিলেন, 
চোখের নামনে ভাসিতে লাগিল, তার সময়ের পাঠশালার 
₹তপৃর্ব অবস্থা আর বণ্তগানের এই শৃঙ্খলঠা 7 নিজের 
অসামথ্য সম্বন্ধে দৃঢ় ধারণ হইল এবং বৃদ্ধের মণ্টা ভরিয়া 
উঠিল আত্মপ্লানিতে | এরা ত মিথ বলে না। থোগাতা ওদের 
প্রকৃতই আছে, উচিত হইয়াছে ওদের ও ভার নিজেদের 
উপর নেওয়া । তিনি কেন মিহামিছি বাদ্ধকোের অকন্মণ্ত্ 
পইয়। এতদিন ও স্থান অধিকার করিয়া ছিলেন? আগে 
হইতে ওদের উপর সব ছাড়িয়া দিলে ডিনিষটা আরও 
সুশোভন হইত ।”” বাস্তবিকই বুদ্ধের অকন্মণা, তাদের 
অস্তিত্বের কোন দাম নাই, তাদের থাকিবার অধিকার নাই। 
দর্ববল শিশু বল প্রকাশ করে কীদিয়া, ছুর্ধধল বৃদ্ধ ভোর করিয়া 
স্থান অধিকার করিয়া থাকে ভূতপূর্বব সামখ্যের দোহাই দিয়া। 


2 


সংঘর্ষ 
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প্ররুতই অন্থার় | বুদ্ধ দৃমুষ্টিবদ্ধ করিয়। উঠিয়। ঈাড়াইলেন। 
কিসের জন্থ লুপ্ত অন্তিত্বের চর্বিবিত চর্বান করিতে করিতে 
টিকিয়া থাকা ?-কিসের জন্য একদিন ঘা ছিল তাই লইয়! 
বর্তমানের রিক্তৃত| প্রমাণ করা ?_-একটা কিছু করিবেন ঠিক 
করিলেন, কিন্তু কি তা জানা নাই !-উত্তেঞজনার বশে কয়েক 
পা অগ্রসর হইলেন। পিছন হইতে মুদু কে কে ডাকিল “দাদ, 
দাঁছু, আমি এসেছি” বৃদ্ধ শিহরিসা উঠিলেন, যুখ দিয়া বাঁহির 
হইল শুধু ছোট একটি হু"? । পাঠশাল| ছাড়িবার পর প্রথম 
এই 'দাছু” সম্বোধন শোনা, বুক দুর দ্র করতে লাগিল, 
শরীরের প্রতি লোমকুপ সঙ্গাগ হইয়া উঠিল, বৃদ্ধ বিভোর 
হইয়া পড়িলেন, যেন অনন্ত সুখ ঘনীভূত হইয়া গুমাটু বাধিয়া 
গেল বুদ্ধের হৃদ্পিগুটুকুর মধ্যে 1-যে চাঞ্চল্য চোরের মত 
আপিয়াহিল তাহা যেন চোরের মতই পালাইয়। গেল, অন্ততঃ 
সেই ক্ষণের জন্য পালাইল। বৃদ্ধ চোখ বন্ধ করিয়া বসিয়া 
রহিলেন, আর দাদুটি চির-অভ্যস্তভাবে পিঠের উপর ঝুলিতে 
থাকিল! সময় কোথা তলাইয়া গিয়াছে, স্কুল-ঘর, শিক্ষক 
ছাত্র নন যেন কোথায় বাস্পাকারে উড়ির! গিন্বাছে, বুদ্ধ পগত 
মশার যেন এক আবন্তের মধো ডুবিরা গিয়াছেন ও শৃন্তে সব 
একাকার হইয়। গিয়াছে ! কতক্ষণ যে এইরূপে কাটিল বুদ্ধের 
খেয়াল নাই! বখন চোখ খুললেন, দেখেন দাছুটী নাই, 
তিনি একাই বলিয়! আছেন "হঠাৎ কাণে আপিল, শপাশপ, 
বেতের শব্দ আর সেই সঙ্গে দারুণ চাকার, “আর বাকো না, 
আর বাবো না, ওরে বাবা, ওরে না" দিগ বিদিকূ জ্ঞান- 
শূন্য হইয়া বৃদ্ধ ছুটয়া চলিলেন, পাগলের মত পাঠশালার 
ঠিতর টুকিয়া বেত কাড়িয়া লইয়। চীৎকার করিয়া উঠিলেন, 
“ছেলেটার লাগছে যে, এ হতেই পাবে নাকিছুতেই ভতে 
দেবো না!” সব ছেলেরা 'দাছ্‌” দাছু' করিয়া কাদিয়! উঠিল । 
নবীন অন্থ ঘর হইতে আসিয়া রুদ্রমুদ্দিতে কিছুক্ষণ বৃদ্ধের 
সামনে দাড়াইয়। রহিল, তারপর অর্তি কঠোরভাবে বলিল, 
“আপনি চলে যান এখান থেকে ; স্কুলের আভান্তরীণ ব্যাপারে 
কারও কিছু বলবার নাই-_চলে যান” । বৃদ্ধের জ্ঞান হইল, 
“তা-তা-ই।_কি বলে_ছেলেটার লাগছে যে"'কিস্ধত 
সম্মুখে কঠোরমুগ্তি নদীন তখনও দীাড়াইয়।,_ থাগিয়া গেজেন, 
পরক্ষণেই একবার হে। হো করিয়া! হাসিয়া উঠিলেন__ 
তৎক্ষণাৎ আবার নিজেকে সামলাইয়া লইয়া স্থির ধারভাবে 
চোখের জল পধান্ত মুছিবার অবসর [নিজেকে না দিয়! বাহির 
হইয়া গেলেন। একবার একটু থামিয়৷ বলিলেন, “হু'কোটা 
এনেছিলাম ক? তাই তো।” 


সন্ধা বেলাম়্ বৃদ্ধের অন্থস্থতার সংবাদ গ্রাম্ময় ছড়ায়! 
পড়িল। খুব জ্বর, অজ্ঞান অবস্থায় পড়িঘ্া আছেন, কোন 
সাড়া শব্ধ নাই। বৃদ্ধেরা সকলেই আসিয়া জটিয়াছেন ও 
মুখ গম্ভীর করিয়া বসিনা আছেন। গমের আচরণ 


৭২৪ 


কবিরাজ আসিয়া নাড়ী টিপিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়! 


আছেন। করিবার কিছুই নাই, রোগীকে ই খাওয়ান 
অসভব। ক্রমে গ্রামের অন্থান্ত সকলে আসিরা উপস্থিত 


হইলেন _কেছ বাড়ীর বাহিরে, কেহ বৈঠকখানায়। কেহ 
ঘরের মধ্যে বসিয়া বহিলেন, কিংব। দীড়াইম্বাই থাকিজেন। 
সকলেই কিছু বৃলিবার ভক্ত যেন সুমরিগা মরিভেছেন, কিন্ত 
বলিতেছেন ন। ব। বলিতে পারিতেছেন মা। শেহাম্পদের 
সমাধিনন্দিরে প্রবেশ কারয়া প্রিয়জনের যে অনন্তা ভয় আজ 


যাহারা আপিগ্লাছথেন ভাহাদেরও হইরাছে তাই 1""নবীন 
গ্রাদের এমবি, পাশ করা ডাঙ্তার ৪ কক্সেকজন সঙ্গী 
লইয়া প্রবেশ করিল, তার হাতে জাভসবা।গ, বরফ, ইত্যাদি | 


ঘরে টুকিয়া মে একবার শারিপিক ভাকাঃয়া লই এবং 
তারপর সঙ্গাদের বলল, “অভিভূত ভলে চলবে না; মপে 
রাখতে ভলে গীতার পেহ কণা কিশ্মণোবাধিকারস্তে মা 


ফলেযু করাচিন ।? 


সুশথার যথোচিত বাবস্থা ভইগ, ডাঁক্ষার 2৯ একট। 
ইন্ডেকলন কবিয়! পাশে একট। টোর লহরা বপিলেন। 


বঙ্গশ্রী-_৬ষ্ঠ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড- ৫ম সংখা। 


সকলে তেমনি নির্গাক্‌ অবস্থায় বসিয়া সব দেগিতত 
লাগিলেন; এদের শ্রশ্রবার নধো যেমন নুভনত্ব তেমনি 


পারিপাটা । 

'বরফ ফুরাইয়া যাওয়ায় আহলবাগ লইয়া যার] মাপ 
বরফ দিঙেছিল তাভার! গিয়াছে পানের ঘরে, পায়ের নিক 
যেঢুইজন ছিল আাহারা। কি কাজে গিগ্লাদছছ বৈঠকণানাও 
দিকে, ঢাকার বসিয়া আছেন, কয়েকজন যুবক ঘরের মো. 
উপর বসি্বা আছে, বুদ্বোল! থে যেখানে হিলেন সেখানের 
আক্কেননহঠাৎ গণ্ডিভ মাখার বিচ্ছানার। উপল উঠি 
বদিলেন। টি চোখ হইতে যেন আগুন লাঠির হইতেছে! 


সভোরে শন্ধে হস্য সঞ্চ! সন 


উঠলেন, ছেলেটার লাগছে বেত আমি কিছুতেই 2? 
দেব ন1লরকিছুহেই আনলাম ঠা ভাহঘাছি 

বদ হাঃ তে শারিশর লব নিস্তজ | ধুবতেত। 
ছুটির আসিলনমিছির অশাগ ভঙার দিয়া ইিঠিলেন, 
“অপরদার ভাত দিস না, কির সকার আনল! বুকডাতিত 


করল ।স্যন্থিত 


দাড়াহর। রহিল । 





চিল মেগানেহ 


ঘ্পগরন্দ তে 





পুস্তক-পরিচয় 


নাগল গ্রণাত, 


সাহসীর জয়ষাঁজী_ আবোগেশ্ন্জ ব 
প্রকাশক এস. কে, শি এপ শ্রাদাসণ ১২ নাপিকেল বাগান 
লেন, কলিকাত। ॥ দান একটাক। । 


ছেলেদের উপনোগা করিয়া লেখ । আগোচা পুস্থকে আউটি চত্িতকগা 


সনিবেশিত সাউজনই পৃথ্বিত বিভিন্ন দেশের উল্লেখখেগা এলং 


21 । 


সঙ্দসনবিদিত 1 শিশু-সাহিতো এক ধরাণহ পুষ্ঠক স্বারণ 5 সুলভ 


অবিবাধন পেতেই আছগুবি খল এবং উপল দেখিতে পা19য। 


ণনূপ একখানি পুস্তক লিখি শি 


নঠে। 


খায়। গ্রপকার 











ধন্বারঠ হইয়তেন। পুধ্কের স্থানে স্থানে বিমান পি গেপার রাগনৈঠিক 


আবহাওয়ার কিছু কিছু পরিচয় পাওয। যায়, সেগুলি আবাস হয় নাই 


পন্থকার দাণবাদিক এব সাঠিভিক হিনাবে ভতিগুপে সুনান আচ্টিন 
কাররাছেন। ছেলেমেয়েদের উগঞযেণী ভাহার প্রথন পুস্তক মহলা জন 


সাহাতেও। ষ্টাহার সুনান আগা থাকিবে | গ্রগ্থকারের লিখননৈনী 
পুস্থবথ্থানি আমাদের ভান5 লাগিয়াছে। 


ভরিপর্গর্িত উত্তন ছাপ এ কাগগ 


প্রনাশনীয়। আমলা উহার 


তি 


বহুল প্রচার বারন করি। গুচ্ছদপট, 


চিপ্ধক। 
_-লিঅপু্াবু্গ ভট।চাধা 


সপ্পদহণন ও বিষচিক্িত্সা (খরহাম মপ 
শেণী ৪ বিফ সদলিত) 1 ডাঃ শাকের খোপাল 
মুখোপাধায় গরনাত। ভ্ানঠা অসিমবাল।া কতক প্রকাশিত । 
মঙ্য ২০ টাক।। ৫৯ নং উডকডাঙ্গ। বোড, বেলেদাটা, 
কলিকা 51 গ্রাপ্রিস্থান_গুরুবাপ চট্োপাধ্ায় এক সন্স, 
কগিকাহা । 


বন্তনানে স্পদংশন চিবি হসার পুশ্থক, বাঙ্গাল! দেশে খুব অল্প দোখিতে 
পাওয়া যায় এবং যাহ পাপ্তয়। ধায়, হ1519 খুব নিরযোগা নয়। অগ্থবার 
আনেপ সই ও পরিখন মহকারে বেকগ ম্পূর্ণ বেজ্ঞানিক জানে গ্রন্থটী 
লিখিয়ছেন, ভাত।তে বঙগানা ছযায় প্রন্থগনিকে এবটি বিশিঃ চিকিৎসা 
পু্তৰ বল। চলে। ভারহায় মর্পখ্েনত বিবরণ, সুনার চিজ।বলী) বিষ ঠনু, 
নহদেহ ৪ ভন্থান্গ প্রাণীর উপর বিভিন্ন এপবিমের প্রিয়াদি, দেশপ্রচলিল 
দলা, টোটকা ও আধুনিক বৈজ্ঞাশিক “ভবে নানা প্রকার চিকতস। প্রণালী, 
প্রাথমিক নাহনা প্রদান, ও হোগীবিবরণ ১ এবগ হন্মর ভাবে বণন 
করিয়াছেন দে, সকল দিক্‌ দিয়] দেখিতে গেলে পুস্তকথানি থে মকলের5 পথে 
থুব 'কাথাবরী ইয়া, মে বিষয় কোন সন্দেহ নাই। পুন্তকথাশির 
ভাম। খুব প্রাঞ্জল । নাধারণ পল্লাঝাদী গৃহস্থ, ভ্রনণনারী, চিকিত্সক 
প্রভৃতিদিগের গঙ্গে পুস্তকথানি গুব উপঘু ও প্রয়োজনীয় । আম? 
এই পুস্তকখ।নির বল প্রচার কামনা করি । 





-আবিভূতিভূষণ বন্দোগাগা 


পপ 


কাঁজিয়া 


বাঙলা দেশের কথাই বলিহেছি -তবে দেড়শ বৎসর 
আগের কথা । 

ফরিদপর জেলার সোনাপুর গ্রাম, ভখন কিন্তু ফরিদপুর 
জেলা ছিল না-বখোহরের মধোই ছিল এ-সব। চন্দনা 
নদী, ভারই বাকি গ্রভাপ-মাজ একশ? বৎসর আগেও 
ইহারহ বকের উপর দিয়! চৈ মাসেও বড বড সণাগরী 
নৌকা ছুই ঠিনথানা পাল টাঙ্গাইয়া দিয়া অবাণে ছু্িয়। 
চলিহ। আজ ম গাঁয়ে ভাটির পারাপার করে । 

গামট চন্দনার ধারে। 


মাগষের 
একবারে অতথনকার দিনে 


সারা গ্রামখানা লোকে গিমগিদ্‌ করিত । 


বুড়োর বলেন, “গানে কি কটোক কেলবার ভায়গ! ছিল? 
লোকের অথ-সামথোর ভলনা ছিল ন10৮ প্রনাদ আছেন 
সে কোন কালেন কথা, সনহারিন অবশ ঠিক করিয়া কেহই 
ব'লতে পারে না, এই গ্রামের নাম ছিল ছাইপুব। 
£চ বাদ! না নবাব না কি, এই পপ  দিয়। কোথায় যাইতে? 

সমৃ' দ্ধি 
বদলাইয়া 


ছিলেন-পথের মধো এখানে বু ফেলেন । গ্রামের 
হাল নাঘ 
ছাইপুরের পরি সোনাপুর রাখেন । সে কত কালের কথা, 


সে কথা বলা 


দেখিয়া ঠিনি ভপাক হন তিনিই 
বড় মুছ্ধিল। বংসরের পর পর নঙসর জমা 


হইয়া, সে সর কাঠিনার সমাধি রটনা করিয়া দিয়াছছে। 
আর মানুনের মুখের ই একটা শোনা কথাতে কি ইতিহাস 
লেগ! চলে? 

দেড়শ বত্গর আগের কথাই বলি। 


সোনাপুপই ছিল গ্রামে আছণ, কায়স্থ, 


তখনও সোনাপুর 
গোপ, কম্মকার, 


কুম্তকার, ধুগী প্রভৃতি সন্প্রদারের লোকে ভর । বাঙ্গণের 
প্রাুত্ট সকলের উপরে-_জমিদার লাক্ষণ, মারামারি লাঠা- 
লাঠিতে9 ত্রাঙ্মণ--মকল ভাঁল-মন্েই বাক্ধণ ।  কাডিয়া, 


খুন-ভখম তো ছিল সেকালের নিন্-নৈ!তভিক লাগার । 
কেন এমন ছিল বলিতেছি। 
বাগচি। গ্রামের সব লোক 
বাগ করিত | হয় বাঁগচির ধলে_ আব না হয় মৈত্র 


দুই ঘর জমিপার_মৈন আর 


এই দুষ্ট ঘরকে কেনা কিয়া 


কোন্‌ 


_শ্লীজগদীশচন্দর ঘোষ 


দলে_ ছুই দলের যেকোন এক দলে বাবা হইয়া মকলকে 
যোগ দিতেই হইত । লোকে বলিহ) বাগঠির ছিল মাটির 
জোর আর দৈরের ছিল লাঠির জোর | এক এক বাড়ীতে 
একশ করির। লাঠিঘাল বাধা গাকি হ, এল পর কাঙ্ছিয়া, দাঙ্গ] 


ইলে আরও নুতন লাঠিগাল রাখা হইত । 


ভখনকার লোকের খোলা প্রাণ হিল । হালি, ভামাদা, 
নাচ, গন, কলি, পাচা।লা, এক্ট সব লইয়া একেবারে মাতিয়া 


থাকিত | বোবও থে না ছিল এমন নয়। আদ 
হাস্য 


সোনাপুরেও চইট মদের ভাট খিল। 


থাওয়া আর 
গ্রশ্্র দেওয়া ছিল। 
ধরি 
করিত 


আগ্ুথ্দক ভিনিষের 


গ্রামের অনেক বড় বড় বাক্তিপা্ট আনান 


গোনা 


(সেখানে । এখানকার কনির দলের নাম ছিল এ অঞ্চলে 


প্রসিদ্ধ । এখনও এ অঞ্চলের টানািনার দল ১লানাপুরের 


কোন গথিক দেখিলে িজ্ঞানা করে, কোন্‌ সোনাপুরে বাড়া 
মোশার 2? 


দোখাপরের উল, 


পরুদল, 





মহিন উন নু 


_ সেই সোগাপুব? 


মহিন ছিগ হথনকার দিনে গ্রমিঈী কবিগয়াল।_আর 


উলী ছিল দলএয়ালী। এ সব 
বাকু এ সব কগা। 


দলে: আবার পু্ঠপোনক 
ছিলেন গ্রামের জমিরাতগন । 

জমিদার তরতারণ নৈতের শান হড ঘটা করিয়। শেষ 
হইয়া গেল। আছেন গোলমাল গামিবার সঙ্গে সঙ্গেই 
আবার মৈএ বাড়ার দেউডীতে ঢাল-সডকি প্রসৃতি তৈরীর 
নিসা নৃহন নুতন লাঠিয়াল" আসয়া 
কাঞ্ছিমা করিণার পায়না লইঠে লাগিল । 

নবান বাগচির সঙ্গে একটা 


লইয়। গোলযোগ । অমিদার ভবতারণ দৈএ বা'১ 


ব্ম পড়িয়া গেল। 


'আম-কাগালের বাগানের স্বত্ 


ঘা থাকিতেছ 


৭২৩ 


গোল-যোগের স্ুত্রপাঁত; কিন্ত ভবতাঁরনের ভয়ে বাগচিরা 
বিশেধ কিছু করিয়। উঠিতে পারে নাই। ভবতারণের মৃতার 
পাচ সাত দিন পরেই বাগচিদের লাঠিয়াল আগিয়া বাগানের 
সমস্ত আম-কাঠাল পাড়িয়া লইয়া গিয়াছে -আর বাগানের 
চারি পাশে পাহার! বসাইয়াছে। তাই এত তোড়জোড় । 

ওদিকে বাগচিরাও নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া নাই সেখানেও 
পুণোগ্ভমে উদ্ভোগ আরোজন চলিতেছে । গ্রামের লোকে 
তো ভয়ে প্রাণ হাতে করিয়া আছে না জানি কখন কার 
কি হয়! 

কাজিয়ার আর বেশী দেণা নাই, রাতটুকু শেষ হইলেই 
টৈরদের লাঠিয়ালেরা! গিয়া বাগান অধিকার করিবে ঠিক 
হইয়াছে । ভবত।রণ মৈত্রের শ্যালক শ্তামাশঙ্করই এ দলের 
নায়ক | শেষরাতে উঠিয়াই তিনি সমন যোগাডযণ্র 
করিতেছেন । সমস্ত জাঠিালেরা কোমরে কাপড় জড়াইয়া 
বৈঠকথানার সম্মুখের প্রার্মণে লাঠি ভাজিতে সুরু করিয়া 
দিয়াছে । লাঠির ঠকাঠক্‌ শব্দে কানে তাল! লাগিবার 
সম্ভাবনা । 

কিন্তু এত থে উদ্চোগ আয়োজন, তবু বাড়ীর বিনি নাপিক, 
যিনি জমিদার, তাহার খেজ লাই । দোতলার একটি কঞ্গে 
নবীন ভমিদার বিলাপবিহাঁরা এক মনে কী চিন্তা করি- 
তেছে। পাতল। ছিপছিপে স্ুনার চেহারা বয়স কুড়ি 
বাইশ, ইনিই জমিদার ভরতাবণ মৈত্রের একমাত্র পৃত্র। 

ভবনারণ ঠৈএ পুত্রকে বড় ভাল চক্ষে দেখিতেন না, 
কারণ এ বংশে এমন অপদার্থ পুত্র না কি আর জন্মে নাই । 
এ বংশের ছেলের! ছোট বেলা হইতেই লাঠি ধরিতে শিণে, 
থোড়ায় চড়িতে শিখে, লড়াই-কাগিয়ার নাম শুনিলে তাহাদের 
প্রাণ নাচিন্স! উঠে। কিন্ধ বিলাসবিগারী একেবারে অন্ত 
ছাচে গড়া। সে লড়াই-কাজিয়ার ধার (দিয়াও যায় নাঃ 
এমন কি দুর্োত্ঘবের সময় মহিষ আর পাঠানলিটা পপ্ন্ত 
দেখিতে পারে না। পাশের গ্রাম মাজবাড়ীর এক ণষ্র 
নাম তখন দেখগ্রসিদ্ধ। তিনি তখনকার দিনে 
বৈষ্বদের শীর্ষস্কানীয়।। 

শুবতারণ যখন শুশিলেন যে ছেলে বিলাসবিহারা 
গোপনে গোপনে সেই আখড়ায় যায়, আর শ্রীঠৈতন্থের লীলা- 
কীর্ঘন শুনিরা কীদিয়া একাকার করে) তখন তিনি স্থির 


গুরার 


বঙ্গপ্রী--৬ঠ বর্ষ 


[ ২য় খণ্--৫ম সংখ্যা 


করিলেন, এ ছেলের দ্বারা আর*জমিদ।রী রক্ষা সম্ভবপর নছে। 
তাই মৃত্যুর পুর্বেব উপযুক্ত লোককে আনিয়া ছেলের 
অভিভাবক করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন-বিলাসবিহারীর 
মাতুল শামাশঙ্কর । 

বিলালবিহারী এক মনে এই সবই ভাবিতেছিল। রা 
গভাতের সঙ্গে সঙ্গে কি কাণ্ড না মারস্ত হইবে, মাত্র দু 
চার ঝুড়ি আমের জঙ্ঠ কয়টি খুন হইবে কে জানে? কিছ 
ভাবিয়া কোন ফল নাই। দে জমিদার বটে, কিন শ্যাম 
শঙ্করের হাতের পুতুল মাত্র । তাহার কোন কথারই কোন 
মুগা নাই | ছুই একদিনসে প্রতিবাদ করিয়া ৪ ছিল, “কা 
কি বিবাদ বিসঙ্কাদে ? কতট্ুকুই ব| বাগান তারই জন্কেশ 
কিন্তু কথা শেষ করিতে পারে নাই- শামাশঙ্কর ধমক দিয় 
তাহাকে থামাইয়া দিয়াছে_্কহটকু বাগান! তাই অমন 
ওদের ছেড়ে দিতে হবে বুঝি? তোমার কাজ্জ নম বাপু 
জমিদারী করা-_-কোৌপীন নিয়ে বৈরাগা হলেই ভাল মানায় 1” 

বিলাসের মুখে আর কথা জাজ নাই মুখ কাচু-মাই 
করিঘা। ফিরিয়া আপিয়াছিগ । 

গদিকে উদ্োগ-পর্নন যেমন ঘটা করিয়া আরম্ভ হইল, 
শেন পর্বে কিন্তু তাহার কিছুই আর অবশিষ্ট রহিল না। 
বাগান কাড়িয়া লওয়া তো! দুরের কথা, বাগচিদের লাঠির 
কাছে মৈতরদের লাঠিয়ালেরা দ্রাড়াইতেই পারে নাই, শেষে 
কাজিয়ার পিঠ দিয়া পলাইয়। বাঁচিঘাছে! বাগচি 
বাড়ীর বৈঠকখানা যখন গান-বাজনা সরগরম হইয়া 
উঠিয়াছে, এ বাড়ীতে শ্যামাশঙ্কর তখন নিজের লাঠিয়াল- 
দের গ|ল পাড়িতেছে আর মনে মনে গঞজ্জাইতেছে। 
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বিজয়া-দশমীর দিন চন্দনার বুকের উপর পাল্ল। করিয়! 
নৌক! বাইচ. হয়। গ্রামে গ্রায় দেড়শ ঘর জেলের 
বাঁ। তাহাদের মধ্যেও দুই দল, বাগচির প্রজারা বাঁগচির 
দলে, মৈত্রের প্রজার! মৈত্রের দলে । কিন্তু সে বারের নৌক| 
বাইঢের আড়ম্বর হইল একটু অন্ত গ্রকারের। নৌকায় 
বৈঠ| লইয়। মাঝিরাঁও উঠিল এবং জঙ্গে সঙ্গে ঢাল-সড়কি লাঠি 
লইয়া লাঠিমালেরাও উঠিল। এই উপলক্ষে দঙ্গিণের নম- 
শুদ্র সর্দারেরা আসিয়া কোন না| কোন দলে যোগ দিতে 
লাগিল । 


অগ্রহায়ণ--১৩৪৫ ] 


বিজয়া-দশমীর দিন চন্দনার কূলে কূলে আড়ং 
বসে। কোথায় ও পুরুষদের ঠিড়ঃ কোথায় ও মেয়েদের ছিড়। 
সেবার মেয়েদের ঘাট একেবারে শৃষ্ত পড়িয়া রহিল, পুরুষদের 
ঘাটেও ভিড় খুবই কম। সকলে ভয়ে অস্থির, কি হয়, 
কি হয়! দুই পক্ষই যখন প্রতিমা নৌকায় উঠাইয়, পিছনে 
পিছুনে বড় বড় বাইচের নৌকায় একেবারে ঢাল-সড়কি লইয়া 
প্রস্তুত, এমন সময় দূরে নাকাঁড়া পেটার শব্দ শুন! গেল। 
সংবাদ আসিল, দিপাহী বরকন্দাঁড লইয় দারোগ। আসিতেছে 
_দাগ। থামাইতে। সুরা, আর আস্ফালন চপিল না। 
ছুই পক্ষই ঢাল সড়কি নৌকার পাটাতনের তলে লুকাইয়া 
সারি গান সুরু করিস্স! দিল। একটু পূর্বেই যেখানে ঢাল- 
সড়কির রক্কারক্কি কাণ্ড চলিবার উপক্রম হইয়াছিল, এখন 
সেখানে রাধাকষের মান-অভিমানের পালা চলিতে লাগিল। 
গণ্ডগোল আর কিছুই হইল ন! বটে, কিন্তু প্রতিমা! বিসঙ্জনের 
সময় দুই পঙ্গের নৌকার ঠেলা-ঠেপিতে ছুর্ভাগাক্মে শামা- 
শঙ্কর নিজে বে নৌকায় ছিলেন, সেই নৌকাই গেল একেবারে 
কা হইয়! ডুবিয়া। আরও দুর্ভাগা, বাগচিদের নৌকার 
মাল্লারাই উঠাইল তাহাকে জল হইতে টানিয়া। অন্থান্ত 
লোক সব কোন প্রকারে সাতার কাটিয়া কুল পাইল। 

ঠ্যামাশসঙ্কর যখন তীরে আমিনা লাগিলেন_তথন দেখা 
গেল, পিছন হহতে কে থেন তাহার গলায় আভাঁর মালা পরাইয়া 
দিয়াছে । ও পক্ষের লোক তখনই হৈ ঠ করিয়া আপিয়] 
শামাশঙ্করকে ঘিরিয়! দাড়াইল, কিন্ত দারোগা উপস্থিত থাকার 
ব্যাপারটি আর বেণীদুর গড়াইল না । কেবল শ্তানাশস্করই 
মরমে মরিয়া বাড়ী ফিরিয়া আদিলেন। 


এই সব কাণ্ড যখন চন্দনার ঘাটে চলিতেচছিল, তখন 
বিলাস-বিহারী নিজের ধৈঠকথানায় বসিয়। একবার তাঁকাইতে- 
ছিল শূন্ত মগ্ডুপের দিকে, একবার তাকাইতেছিল চন্দনার 
ঘাটের দিকে । বুক তাহার হুর, দুরু করিতেছিল, এখনই 
হয়তো কি দুঃসংবাদ আসিবে । এক এক পক্ষে হয়তো 
কয়টা করিয়া খুন-জথম হইয়া গিয়াছে । 

৩ 

মাস খানেক পরের কথা। রাত্রি আর বেশী নাই, 
জ্যোৎস্না ডূবু-ডুবু হইয়াছে, আধখানি চাদ পশ্চিম আকাশে 
একেবারে কাৎ হইয়া পড়িয়াছে। নবীন বাগচি একটি বিশেষ 


কাজিয়া 
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স্থান হইতে প্রায়ই এত রাত্রে বাড়ী কিরেন। আজও 
ফিরিতেছিলেন, সঙ্গে জন দুই পাইক। সোনাপুরের হাট 
হইতে বাগচি-বাঁড়ী আধ মাইলের কম নয়। রাস্তার ছুই 
ধারে লোকের বসতি, কোথায় কোথায়ও বাশ-ঝাড়, আম- 
কাঠালের বাঁগান। এই পথ দিয়াই আঁধ-মালো আধ- 
অন্ধক!রে নবীন বাগচি টলিতে টলিতে পা ফেলিতেছিলেন ! 
বুগীপাড়ার শেষে যেখানে রাস্তাটার বাক, সেখানে একটু 
জঙ্গলের মত, ঢু ধারের অগাছায় রাস্তা মন্ধকার । সেই- 
খানটায় আদিতেই কাহার লাঠির আঘাতে নিধু পেয়াদ। 
ঘুিয়া রাস্তার এক পাশে গিয়া পড়িল। ব্যাপার দেখিয়া অস্ত 
সঙ্গী বন-জঙ্গল ভাঙ্গিয়। দিল দৌড়। 


ভার পৰের ব্যাপারগুলা পরের দিন সকালে প্রকাশ 
পাইল । সারা গ্রাম হৈ চৈ পড়িঘা গেল--নবীন বাগচিকে 
রারে কাহারা খুন করিয়া গিয়াছে, লাস পাওয়া যাইতেছে লা। 
অনেক খোলা-খু'জির পর দিন ছুট বাদে, চন্দনার মধ্যে 
মৃতদেহ পাওয়া গেল--আম্মীয়স্বজন গিয়া 
সৎকার করিয়া আসিল। কোথাকার বাপার যে কোথায় 
গিয়া দীড়াইল, গ্রামের কাহারও আর শাহ! বুঝিবার বাকী 
রহিল না। কিন্তু মুখ ফুউয়া শ্যামাশহরের ভয়ে কেহই কিছু 
বলিতে পারিল না। 


কোন মতে 


শ্তামাশঙ্করের নৃশংসতা, নবীন বাগচির মৃত এবং বাগচি- 


বাড়ীর মেয়েদের বুকশাঙ্গা কান্না যেন বিলাসপিহারীকে 
আরও সংসারে বাতস্পৃহ করিয়া দিল। 

নৈত্রবাড়ীর বুড়া তারিণীচরণ ছিল, বিলাপবিহারীর 
একাধারে মাতা বল, বন্ধু বল, চাকর বল--সব। মায়ের 


মৃতু হইলে সেই ছোটবেঙ্লা হইতে বিলাপকে কোলে পিঠে 
করিয়া মানুষ করিয়া তুলিয়াছে। বিলাস তারিণীদাদ| ছাড়া 
জানিত না। এক মুষ্ৃন্ত তাহাকে ছাড়! থাকিতে পারিত না । 
সে দিন তারণী চুপ চুপি আসির। খবর দিল, “বিলাস 
দাদা শুনেছ ব্যাপার? কি হলো বল তে?” বিলাস 
উদ্িগ্রমুখে তাহার দিকে তাকাইল। 

ভারিণী বলিল;”আমি আড়াল থেকে শুনে এলাম, তোমার 
মামা দক্ষিণপাড়ার সদ্দারদের সঙ্গে পরামশ করছে, নশীন 
বাগচির বংশের আর কাউকে না কি রাখবে না। আহা, 
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কচি কচি সব দুধের বাচ্ছ।, ওদের দেখবার যে আর কেউ 
নাই !” 

তুমি নিজ কানে শুনে এসেছ তারিণী দাদা?” 

_ই| নিজের কানে না শুনে কি হাই তোমার কাছে 
বলি! কেন করতে চায় জান? নবীন বাগচির ছেলে 
অভাবে ও পক্ষের ব্ষিয়ের দালিকও বে তুমি। বাগচিরা 
আর মৈত্রেরা তো ছাড়া নগ্ন! ওদের নিকট-আত্মীর খনি 


কেউ থাকে তো তোমরাই । ভোমরা তে! ভাই এ সব 


জেনে জান নাপিবাদ-বিসদ্বাদে এখন মুখ-দেখাদে ণি নাই 1? 


বিলাসবিহারা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিরা বলিল, 


“গাচ্ছ! তারিণা দাদ।, জমিদারা দেখা শুনার ভার আমি নিউ 
হাতে নেন ?-কি বল তারিণা দাদ।, পারব না? 
_কেন পরিবি না ভাই-তুই কি জমিদারের ছেলে নস্‌ 1” 
বিলাসবিহারা উত্তর শুনিয়া সানান্য হাসিল, তারণর 


বলিল, “ছা, কিন্ধ জদিদাররা কি মাগ্চষ ?” 


সে দিন দণ্তর-থালায় বসিয়া হ্যামাশযার একা একা কি 
কাগগপত্র দেখিতেছিল । াবলাসবিহারী শিক্টে আগিছা 
বলিল, “মাম, একট। কথ! 1?! 

কাগজের দিকে সুখ রাখিয়াহ শ্যানাশহ্কর উদ্ভর 
_বিল।” 

(বলাস উত্তেজিত হইয়া আপিয়াছিল, উত্তেগিও হইয়া 
ভাবার দিল, “কথাটা অত সোজা শয়-_-ভাল করে শুন্থুন।” 

শ্তামাশঞ্চর বিস্মিত ভাবে মুখ তুলিলেন। বিলাসবিহারী 
বলিল, “জমিদারা মাত দিনের মপো আগি নিজে বুঝে নেব) 
এখন থেকে সব আমি নিজে দেখাশুনা করব, 
বিশ্রাম কর্ন |” 

শ্তামাশঙ্কর সহস| হয় তো বিশ্বামই করিতে পারিলেন ন| 
থে, বিলাপবিহারা নিজে এই কথা তাহা সং্মুথে দাড়াঈয়। 
বলিতেছে ! 

ামাশক্কর উদ্ভর দিলেন, “তার পর ?” 

--১ভার পর আর কি? 

_ভাল। কিস্ধ জমিদারী কিসের উপরে খাঁড়া আছে 
জান? লাঠির উপরে । লাঠি বার মাটি ওর । বা নিজের 
কাজে ধা ও, বিরক্ত কর না) 


করিলেন, 


আপনি 


বঙগশ্রী-_-৬ষ বর্ষ 


[ ২য় খণ্-৫ম সংখ্যা 


বলিয়া হ্ামাশঙ্কর নিজেই গৃহত্যাগ করিয়া গেলেন । 
বিলাসবিহারী অভিমানে ফুলিতে লাগিল, কিন্তু বুঝিণ, 
মামা মিথা। বলে নাই । দক্ষণপাড়ার সদ্দাররা সব গ্তামা- 
শ্করের হাতের মধ্যে । তাঁহাদের গ্রাধান ব্যব্সাই হ্যানা- 
শহরের হুকুমে গ্রামে থে একটু অবস্থাপন্ন। তাহার উপরেই 
অশ্যাচার করিরা অর্থ আদার করা । 
যাহ! আনায় হত, তাহা শ্তামাশঙ্কর আর সদ্দাপের| ভাগা- 
ভাগি করিয়। লহত | চন্দন] দিয়া কোন মহাজনী নৌকা 
ইহাদের হাছে পড়িতে যাহারা 
হার! 
ইহাদের 


যাইতে হইলেই হহত । 
স্বেচ্জায় ইহাদের নজর না দিত, তাহাদের গিনিষপত্র 
লু্টগা লহত | নবাঁন বাগচি ভাবি থাকিহে তবু 
একজন প্রতিদন্া হিল, কি্ এখন আর ইহাদের উপরে কণা 
বলে কে! 


বিলাসবিহারা সকলত ভানহ। 


৪ 
পিলাদবিহারীর ঘরে বিয়া মন্ধযার আঅঙাকানে তারিণা 
ধেন কি করিতেছি | বিলাম খবরে 2াকমা ভাহাকে প্র 
কনিল-_ 
সোনাপুর ছেড়ে পারবে ভারিণাদা? ছু'এক 
করাবে ন্মের মত?” 


বেতে 
দিনের জন্ক নয়-এ 

_কেন কি হয়েছে বিলাম ?” 

পিন করে কিছুত হয় শি হারিণাদা। মামা বিষয় 

আমার হাতে দেবে না, ভার কথার দর্গিণপাড়ার ল!1 ভিজা 

উঠে বে, জের তো তারঠ। কথা গা শুনলে কৰে হর তে 
আমারই নবান বাগচির দশ হয় দেগ !” 

ছি, কিযে বলিস বিলাম ! তোর থদি এই 
হয়, তবে চল যাই যেখানে তোর উচ্ছে |” 

বাহিরের 'অন্ধকারে থেন কাহার পদশব শুনা খেল। 

বিলাস ডাকিন] জিজ্ঞাস! করিল, “বাইরে কে?” 

“আমি সারদা” 

সারদ। বাগচি-বাড়ীর ঝি। 

- “কাকে খুঁজছ ?” 

--“আপশার সঙ্গে একটা কণা [ছল বাণ!” 

_ণ্আমার মঙ্গে কথা! এস ঘরে এস)” 

তারিণীকে দেখিয়া সাধ্দ! ইতন্ততঃ করিতে লাগিল। 


উচ্ছে 


অগ্র্থায়ণ--১৩৪৫ ] 


ভান বুঝির়া বিলাস নিল, “গাম।র সব কথা তারিণীদ। 
জানে লল কি বলবে ” 

_-গ বাঁড়ার মা আপনাকে একবার দেপ। করতে বলছেন, 
পুর গে।পনে বাবেন, আজ রানে ৮ 

_কন সারদ! ?” 

--প্কি জানি বাবু!” 

_পিলাস ভাবিয়। উদর দিল, “আাচ্ছ। বাও কিছুক্দণ পরে 

যান |” 


কেউ থেন না জানে । 


সারদ। চলিনা গেল । 9 ভাঁবিণী কেহ কন 


বিন্যত হর নাঈ। 


প্লান 
নবান পাপচ্র প্রা ডাকিয়াছেন বিল!ঘকে 
গোপনে ! 

হারিণা বলিলেন, প্থাপি বিলাস ?” 
ভা, তাইতো বলে দিলাখ 1” 


- শাকন্ত বাব্চি-বাডা ছাণি ভু একলা রাত করে?” 


_ণআমার নঙ্দে তো কারু শকতা নি হারিবাদা 1? 
বাজ এক প্রহর হইয়া গিয়াছে | বিলাস কম্পিত পদে 


অপরাধার দঃ বাঁগনিবাডার অন্দরে গির! টকিজ । 


শেশবের কত পরিচিত স্থান! পাশের আনম-গাছটা 
নাচেদে আর নদীন-বাগচির 
বড় সেরে হাহার লালা'দদি সার! চুর সন্ধণা কত খেলাই না 
করিয়াছে! তারপর ইঠাখ একদিন কি হইল, এ বাড়ী 
একবারে [চিরদিনের মত তাভার ওন্ব বন্ধ হইয়া গেল । 
দিনের কথা ! 


দণজা 
দে আগ কি 
ধারে ধারে কম্পিত স্বরে !ব্শাস ডা 
নদীন াগচির তা 
বাবা !” 


কল, “কাকামা !” 


হিতর হইতে বললেন, “আম 

বিলাম ঘরে আসিরা বসিল। [ভতরে নবীন বাগচির স্ত্রী 
তাহার নাণালক ছেলে ছুটী লহয়! বোধ হয় বিলাসের 
অপেঙ্গাঠেহ বাসয়া হিলেন। বিলাপ গঃর টুকিলে তাহা, 


দিগকে বিগাসের পায়ের তলায় বসাইরা দিয়া ক[দিতে 
লাগিলেন, “আমার হার আর নারুকে শোর হাতেই 


দিলাম (বিলাস- দেখিস বাব ওদের যেন কোন অনিষ্ট না 
হয়! এত বরেও তোর মামার আশ ম্টুল না এখন নাকি 
আমার বাছাদের গায়ে হাত দেবে ।” 


কাজিয়া 


৭২৯ 


বলিয়া তিনি কু'পাইয়া দুপাইয়া তিনি কাঁদিতে 
লাগিলেন। কিছুগ্ষণ পরে আগ ংবরণ করিয়া বলিগেন, 

-আঘার এক মুহন্ত আর এখানে খাঁকতে ইচ্ছা করে 
না বিলাস, একবার ঘদি গুদের দাদা মশায়ের কাছে গোবিন্দ 
পুরে গুদের নিয়ে ফেলতে পারতাম !” 

বিশাস কোন ক্রমে অশ্র সংবরণ করিয়। ছিল, বলিল, 

-ণতাই করুন না ককিমা, কিছুদিনের জন্ঘ “1ণিন্পণু,বই 
বাণ।” 

_ কিন্ত পথে ঘ্দি কোন বিপর ভয়! 
বারা ছিল সহায়তার! থে এখন সব হোর মাদার সে 
যোগ দিরেছে। 


সম্পদের দিনে 


বিশাস ভাবিয়া বলিঙ, “আপনি ভাবনেন ন! কাকীমা 
যি আমার উপরে নিভর করতে পাদধেন, তবে আমিই সঙ্গে 
কাল শেনরাতে চন্দনার ঘাটে নৌকা ঠিক 
গিয়েই নৌকার উঠতে হবে। রাজী লাছেন 


করে নিয়ে যাব। 
পান্দে 


থাকলে, 
কি ন! বলুন ?” 


-প্রাজী না হয়ে আর উপায় কিবিলান? হার চার 
দিকে এমন শক্রু সে আরকি করবে!” 
_*তা হলে যাই কাকীমা । আমিও কাল সোনাপুর 


ছেড়েযাৰ। ন্ষিদ্ আশার নব মামাকে দিয়ে 


চললাম -ও সব আমার সহা হবে না|” 


জন্মের মতই 


নধান বাগচিণ সী বসিয়া 
“সাকাশ পাতাল? পাতাল ভাবিহে লাগলেন । 

পরের দন শেষ গানে একখানা নৌকা সোনাপুরের ছু 
জমিদার বংশের কয়েকটি ভাগাহান ৪ 
লহয়! চনানা বা'হয়া ভাটাইয়া ৮লল। 

শৌকার ছুই ধরিয়া! দাড়াইয়। বিলাদবহাবী এবদুষ্টে 
নিজের জন্ম-মাটার দিকে তাকাইয়। ছিল-_তাহার চোথ দিয়া 
অশ্রু ধারা নামিতেছিল। নিজের বাপ-পিতামহের জমিদারী 
হইতে আজ এদনি করিয়া চোরের মত তাহাকে আ[ত্ম:গাপন 
করিতে হইল। 


ভাগাহীনাকে বক্ষে 


তারিণা ডাকল, “আয় দাদ।, ভিতরে এসে বোস্‌"" 
তুমি বোস-আমি বেশ আছি ।” 


৭৩৭ 


ভাটির টানে নৌকা ততঙ্ষণ দক্ষিণ বাঁড়ীর থাট ছাড়াই 
গিয়াছে 5 এমন সময় দেখা গেল, একথান! বাইচের 
নৌকা তীর বেগে তাহাদের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। 

মাঝির ভখ্ে জড়মড় হইয়া গেল। ভিতর হইতে একটা 
চাপা ভয়ার্ড ক্রন্দন উঠিল । বিলাগের বুঝিতে ক্ছুই বাঁকী 
রহিল না, শ্তামাশঙ্করই তাহাদের অনুমরণ করিতেছে। 

ভিতরের দিকে চাহিয়া বলিল, “কাদবেন না কাকীমা, 
যতক্ষণ আমি বেঁচে থাকব আপনার কোন ভয় নাই ।৮ 

তারিণীকে বলিল, “তারিণীদাদা সড়কি কই?” 

তারিণী এক গাছ সড়কি ধিলাসের দিকে আগাইয়৷ দিল, 
অন্ত গাছা নিঞ্জের হাতে লইল . বিলাস এক হাত দিয়া 
চোখের জল মুছিল, অন্য হাতে সড়কি ধরিয়া মোগা হইয়া 
নৌকার উপরে দীড়াইল। বাহীর। অনুসরণ করিতেছিল-_ 
তাহারা কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। 

ডাকিয়৷ বলিল, “কার নৌকা1-থামাও নৌকা !” 

বিলাস চিনিতে পারিল, কাডেন সদ্দারের স্বর । 

বিলাস ডাকিয়া! বলিল, “আনার নৌকা কাজেম--আমি 
তোমাদের ছোট বাবু ।” 

_ণছোটবাবু!- ছেলাম! এঠে রান্তিরি আপনি?” 

হঠাৎ শা।মাশঙ্করের গম্ভীর স্বর ভাপিয়া আপিল 

-নৌকা ঘেরাও কর কাজেম! বিলাস ও নৌকা 
থেকে নেমে এস” 

_কি জন্যে মানাবাবু?” 

_প্নবীন বাঁগচির ছেলে-মেয়েদের পালাতে দেব ন| 1” 

--দ্কেন, কি করবেন ?” 

_ “মে আমিজানি।” 

_সে হবে নাঁআমি নৌক। থেকে নামৰ না 
গায়ে হাত দিতেও দেব ন|। 

_-পবটে ! মাঝি ছুটোকে সাবাড় কর কাজেম !” 

বিলাল বলিল, “কাঞ্জেম,। আমার বাপের অনেক নুন, 
নেমক খেয়েছিস_আাজ আমি ভোকে আমার দেই বাপের 
দোহাই দিগে বলছি, ফিরে বা। এমন দুঃসময়ে আমার অনি 
করিসনে- ভগবান তোর ভাল করবেন।” 


৭ তাদের, 


বঙ্গপ্রী_-৬ষ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড- ৫ম সংখ্যা 


কাজেম ইতস্তত; করিতেছে দেখিয়া শ্তামাশঙ্কর নিভেই 
এক গাছ! সঙকি ছুড়িয়৷ মারিল। লক্ষযষ্ট হইয়! মড়কি 
জলের মধ্যে খপ, করিয়। তলাইয়া গেল । 

মাঝি দুইজন প্রাণচয়ে নদীতে ঝণাপাইয়া পড়িয়। সাতার 
দিল। 

--“তারিণীদা, তুমি হাল ধর। 
মাখাবাবু !” 

--এই যাচ্ছি, বলির স্বামাশঙ্কর পুনরায় 'আর একগাছি 
সড়কি ছুড়িয়া মারিল, সড়কি তাঁবিপীর কান ঘেঁসিয়। জলে 
গিয়া পড়িল। 

আর এক গাছ আসিয়া! পড়িল বিলাসের 'আধ হাত দুরে 
ছইয়ের উপর। 

বিলাসের সমস্ত শরীর কীপিয়। উঠিল, এক মুহূ্ 
ইতস্তত; করিল, তারপর হাতের সড়কি প্রাণপণে ছুড়িয়া 
মাড়িল হ্ামাশঙ্করের দিকে ১ হঠাৎ একটি বিকট চাৎ্কার 
ও একটা গুরু জিনিষ নদীর লে পতনের শব্ধ হইল। 

কাজেম সন্ধার বশির। উঠিল, “কি করলেন ছোটবাবু, 
মামাবাবুকে খুন করণেন !” 

কিন্ত ছোটবাবু তঠগণ নৌকার উপরে সংজ্ঞাহীন হইয়া 
পৃড়িয়াছে ! 

তারিণা হাল থুরাহয়। মোজা! করিয়া! আ্োতের মুখে 
নৌক। ধরিল, নৌকা আগাই। যাইতে লাগিল আর কেহ 
বাধা দিল না। 

পরের দিন রাষ্ত্র হইয়া গেল-নদীর বুকে কাজিয়া 
করিয়| মামা-ভাগিনের ছুহ জনেই খুন হইয়। গিরাছে। 
জ্ঞাতিগণের ভাগ্য ভাপ জমিধারা ভাল করিয়া বাটিয়া লইতে 
তাহার। উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেল। 


গা 


আপনি ফিরে বান 


বছর দশ বার পরের কথ।-_পিন কয়েক ধরিয়। এক 
বৈরাগী মাজবাড়ীর আখড়ায় আমির! নাচিগ গাহিয়। 
আখড়ার ধুলায় গড়াগড়ি দিয়া বিদায় লইল। তখন 
হরিগুরু দেহ রক্ষা করিয়াছেন । লোকে কাণাকাণি করিতে 
লাগিলেন, এ আর কেহ নহে 2 নি দৈত্রের ছেলে 
বিলাসবিহারী | নু 


“তেন ঘান্যগাণী গাগলা দাগবাঘিলী” 





পৌধ-১৩৪৫ 
৬ষঠ বর্ষ, ২য় খখ্-৬ষ্ঠ সংখ্যা 


ম্পীল্ছীন্ 


সম্পাদকের বাঙ্গাল। ভাষাজ্ঞকানের নমুন। 
ও আধুনিক হিন্দুয়ানী 


১৩৪৩ সালের মাসিক বঙগশ্রীর বৈশাখ-মংখা।য় 


আমরা মহাকালের প্রভাব, তাগুবনৃত্য এবং পগ্ডিত 


জওহরলালের  লক্ষৌ অভিশামণ-শী্ক সনার্ভটা 
গ্রকাঁশ করিয়াছিলাম। 
এ সন্দর্ভের একাংশে নিয়লিখিত কথাগুলি 


লিখিত ছিল £- 

প্ামারযে চিত্র বর্তমান কালের ছিন্দুগণ ঈশ্বর- 
বোধে পুজা করিয়া থাকেন, তাহা! প্রকৃতপক্ষে সর্বা 
পরিব্যাপ্ত কালপ্রভাবে মানুষের কি অবস্থা হয়, 
তাহার চিত্র। কিন্ত, এ চিত্রসমূহ কিরূপে যথাযথভাবে 
অধ্যয়ন করিতে হয়, তাহা বর্তমান সময়ে মানুষ বিস্বৃত 
হইয়াছে। ফলে কেহ বলিতেছেন যে, এ চিত্র এবং 
তাহার পৃ্জা অসভ্যতার পরিচায়ক এবং কেহ বলিতে- 
ছেন, উহা! সভ্যতার আদিম অবস্থার পরিচায়ক এবং 


__শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য 


কেছ কেছ উহা যে কি, তাহা বুঝিতে না পারিয়া 
কোশাকুণী, ফুল, বি্বপত্র প্রভৃতি লইয়া উহার পূজায় 
নিঘুক্ত হইয়া থাকেন। যদি কখনও মানু আবার 
হামার চিত্রকে যখ!বথতাবে অধায়ন করিতে সমর্থ হয়, 
তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে, এ একটি চিত্রের 
সাহায্যে কাল (1109) এবং স্থান (৪০০০) কাহাকে 
বলে এবং তাহার প্রভাব কি কি, তাছা এবং জ্যোতিষ 
শান্তর সমগ্র মূলল্থত্র বুদ্ধিযোগ্য করা হইয়াছে। ইহা 
ছাঁড়া উহাতে গতিশীল কার্য্যগুলির (97708101071 
7080) নক্স। কি করিয়া করিতে হয়, তত্মঘন্ধে 
জ্ঞানের পরিচয় রহিয়াছে । এইখানে মনে রাখিতে 
হইবে যে, বর্তমান কালের ই্রিনিয়ারগণ গতিশীল 
কার্যগুলির নক্সা কি করিয়া অঙ্কিত করিতে 
হয়, তাহা অগ্াবধি পরিজ্ঞাত হইতে পারেন 
নাই।” | | 

এই অংশটি কয়েক সপ্তাহ ধরিয়! “সাপ্তাহিক বঙগশ্রী'র 
গ্রচ্ছদপটের একাংশে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহার সম্বন্ধে 


৭৩২ 


ছিন্ন নামক ইংর|জী ও বাঙ্গাল। সাপ্ত।হিক পত্রিকার 
২৬শে কাষিক সংখ্যার "আময়িক 
মন্তব্যগুলি প্রকাশ কর! হইয়াছে! 
“গ্যামা কালী -আছগ্াশক্তি, তিনি কি 
এবং কি নছেন ইহ! নিরূপণ করা সাধনহীন ক্ষদবুদ্দি 
মানবের সাঁধা নহে ইহাই আমর! জানি। 
এবং উছ| নহেন এইরূপ বলিধার অধিকার 
জন্মে নাই । আমর কোশ।কুশী, ফুল, বিল্বপ্র লইর; 
তীহার পুজা করি, নাম জপ করি, গুণকীর্তন করি 
এবং শনে মনে আকাজ্ষা করি আমাদের পুজআক্ঠনায় 


প্রসঙ্গে শিয়লখেত 
বঙ্গময়ী। 


তিন ইহ 
আমাদের 


তুষ্ট হইগ্পা তিশি আমাদের সম্মধে আবিদূতি হইয়। 
আমাদিগকে দর্শন দিন ও সিদ্ধি দান করুন! আমরা 
কি ভুল করিতেছি? রানগ্রসাদ, রাজা রানরুবও, 


কমলকান্ত, সাশন্দ গ্রন্থ স্ঁতি সাধকগণ রি শে করেয়াই 
মরয়াছেন ? তন্ধশাঙ্সর কিশিখ্যা, না হাঙ্িক সাধকগণ 
কেহই তঙ্ছের অর্থ বুঝিতে পারেন নাই এব ভাহারা 


শ্ামাসাধনা সম্পর্ক ভাহাদের শিখুদিগকে কেবল 


প্রতারণা করিয়াই গিয়াডেশ? এখন হইতে কি 
কোশাকুশী, ফুল, বিল্বপত্র প্রতি লইর। উহার পুজা 


হইবে? 
হইবে? 


নিথুক্ত থাকা 
ছ।ড়িয়। দেওয়াই সঙ্গত 
করি মা খে, 


মচত। 
অন্বাকার 
মান উ একটি চির 
সাহ।যো কাল এখং স্থান কাহাকে বলে এবং 
প্রভাব কি কি, তাহ। 
মুলশ্ত্র ডি দেখিতে 
পাইতে পারে; কিন্ক ঈশ্বরকোদে শাখার পুজা অগ্চন। 
বৃখা ইহ! দ্বীকার করিব কেশ? জের নিকট তিনি 
কল্পতরু শহেন, তিনি ব্রঙ্গময়ী ). স্থষ্টি-স্থিতি- 
সংহারকারিণা নছেশ মানিন কেন? ঘিলি 
শ্তামাকে অঙগবূপ বুঝেন বুঝুন, কিন্ব তান্বিক সাধকের] 
“উহা থেকি তাহা বুঝিতে পারেন নাই” এন্সপ উক্তি 
কর। উহার পক্ষে নিতান্ত অন্তা় এবং পৃষ্টত। হইবে। 
এন্ধপ উক্তির পরিণামও অত্যন্ত শোচনীয়! একেই 
হিন্দুর পক্ষে প্রতিমপুজাই এক মহাসমস্তার কথ! । 
তাহাতে দেবী প্রতিঘার এপ ন্যাখযা হইলে, হিন্দুর 


আমরা 
কোনও 
ভার 
এবং জ্যোভিঘশান্ত্বের সমগ্র 


কর। হইয়াছে বলিরা 


শহেন 


তাহ 


বঙ্গশ্রী__৬ষ্ঠ বর্ষ 


জন্য মন্মান্তিক বেদনার পরিচয় রহিয়াছে 


[ ২ম খণ্-_-৬ষ সংখ্য 


পৃজা-অন্ঠনাই অসম্ভব হইবে! 
তীর প্রতিবার করিতেছি |” 
আমাদের লেখার যে অংশটি “হিন্দুর সাময়িক 
প্রমঙ্গের লেখক ধুষ্টতার পরিচায়ক বলির মগ্তব্য করিয়া- 
ছেন, আহ! একটু চিন্ত; করিয়। দেখিলেই দেখা! যাইনে 
যে, উহাতে আদৌ এুষ্টতার পরিচয় নাই, পরস্থ উচ্থার 
সর্বত্র প্ররূত হিন্দ্য়ানী, ভারতীঘ খষপ্রণীত 
ধর্মের উপর প্রগাচ শ্রদ্ধা, ও ও ধন্ম রি 


আমরা এরূপ উক্তির 


অর্থাৎ 
হইবার 
উপরোক্ত 
হইয়াছে 


লেখকের উদ্ধৃত লেখা হইতে আমাদিগের 


ধন্মের কখ 


মনে 


যে, তিনি ভারতীয় খখির সদ্ধান্ধ অজ্ঞ এবং 
ঘোরছর আহিনু ও 

চিন্বাখান বাঙ্গালা শাঘ! 
প্রয়েজন, সেই ভাবাজ্ঞন পর্মান্ত ঠাহার শাহ । 


আমাদিত 


দান্তিক। ইসা ভা জিপু্ণ 
বুঝিতে হইলে যে ভ যান নর 
গের উপরোক্ত মন্তব্য যে এহা। প্রথা 
ণিত করিতে হইলে, শ্রথমতঃ, লেখকের উদ্ভুত লখাটির 


তাহা 


বিগ্লেমণ করিয়া 


১ংশছে সঙ্গে আমাদের তি 


প্রাক অংশ দেখিতে ছইবে 


এবং 
কণাওলির প্ররুত অর্থ 
অথবা বক্তব্য থে কি, তাহা 
হিগাবে। শহিন্দুপ কাগজের 


লেও করিতে পু 


বুঝতে 
মশ্তবা আমর 


০৯ 2 
হহবে। চনত 
উপেক্ষা 
[1রিহাম। কিছু আমাদের পিলার কাছে 


তি 
ব।প 


কেহই উপেগণার নহে । বিশেবতহ শহিন্দার সম্পাদক 
যে শেণার মনোবুক্ির পরিচয় দিয়াছেন। তাহা মন্দীভো- 
ভাবে তাহার শিভস্ব শহে। কতকগুলি মান্য আছেন, 


যাহার। বস্ততঃপক্ষে ভারতীয় খধির ধন্মের ক-খ জানেন 
না এবং বাছার। পবিত্র তন্গের শামে প্রচ্ছন্ন ভাবে বস্ততঃ 
পক্ষে মাতলামী ও শিশ্সের উপভোগবৃন্তি চরিতার্থ 
করিয়! থাকেন, ভীহাদিগের দোহাই দিয়! প্রকারান্তরে 
হিন্দুরাণার নামে নানারকমের অহিন্দুানী প্রচার 
করিয়। আমিতেছেন। এই শান্ুষগুলি মুখে হিন্দুরানীর 
কথ। বলিয়। থাকেন বটে, কিন্ত ইহাদিগের কার্য্যগুলি 
ভারতীয় খষির মুল শান্সের কথার সঙ্গে মিলাইয়। 
দেখিলে দেখা যাইবে যে, ইহাদের প্রায় প্রত্যেক 
কার্ধাই ভারতীয় ধিপ্রণীত অন্থশাসনের মর্কতোভাবে 
বিরোণী। এমন কি, খাটী মুখলমান ও খুষ্টানদিগের 


পৌধ--১৩৪৫ ] 


কাধো ও চালচলনে ভারতীয় ধধির মুল অন্ুশাসনের 
যতটুকু সমতা পাওয়। খাম, তাহাও ইহাদিগের মধো 
প্রায়শঃ বিরল ইইরা পড়িয়াছে। ইহীরাই প্রকৃত 
পক্ষে মোনার ভাতের বর্তমান ছুদিশার মুল কারণ। 


“হিন্দু” কাগন্দের লেপকের কথায় এই উপরোক্ত 
সন্প্রধায়ের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। ইহাদের কথা 
সমলোচন। কঙিলে হিন্দুয়শীর নামে বাহারা গ্রক্কৃত 


পক্ষে অহিন্দুয়ানা টাপাইতেছেন। ভীহাপিগের কারোর 


দোষ কোথায় শদ্যয়ে অননসাধারণের চক্ষু 
ফোটাইবার স্বযোগ হয়) হিন্দুণ কাগজের মন্তব্য 
সাধারণ তাবে উপেক্গণায় হইলেও উহাকে উপেক্ষা 


না! করিয়া উহার মমাঁলো5 
অন্ঠভম কারণ। 


নার শ্াবন্ত ইওয়ার ইহাই 


লেখকের প্রথম কথ 
“প্য।ম1- কাজী 


আছ্ভাশক্তি,  খঙ্গনরাত তিশি কি 


টা করা সাধনহ।ন হ্দবুদি 


1নবের সাধা এছে ইহাই আমর! ভানি। তিনি 


লবার অধিকার আমা- 


লেখকের এই কথাটা বিশেষণ করিলে দেখ? 


যাইবে যে, উহার মবো তিনটা মভবাদ আছ-খখা 
(১ন্তানা-ফাপা-আগ্তাশক্তি, প্গময়ী॥ (২) তিনি কি 
এবং কি মহেন ইহ নিরূপণ করা সাধন-হান শদ্রবুছি 


মানবের সাধ্য মহে, (৩) তিশি ইঠা) এবং উহী নহেন 
এপ ধলিবার অধিকার আমাদের জন্যে নাই | পাঠক- 


গণ একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলে দেখিতে পাইবেন বে, 


এই লেখার সম্পাদকটা কি বলিতেছেন, তাহা তিনি 
নিজেই জানেন না । উপরোক্ত দ্বিতীয় ও তৃতীয় 


মতবাদটা যদি সতা হয়, অর্থাৎ শ্যামা যে কি তাহা 
নিরূপণ করা যদি লেখকের মত মানুষের অগাঁধা হয় 
অথবা অধিকার-বহিভূত হয়, তাহা হইলে শ্তামা থে 
কালী অথবা আগ্যাশক্তি অথবা ব্রহ্ষমণী, তাহা তাহার 
পক্ষে বলা কোন ক্রমেই শে।তনীয় হইতে পারে না। 
এক নিঃশ্বাসেই তিনি দুইটা পরস্পর-বিরদ্ধ কথা বলিয়া 
ফেলিয়াছেন। শামা যে কি, তাহা জানা যে তাহার 


মম্পাদকীর 


নহে 1 


৭৩৩ 


মত লোকের পক্ষে অসম্ভব অথব! অণধিকারচ্চ, তাহা 
যদি ভাহার সন্দবাস্তঃকরণের উক্তি হইত, তাহ হইলে 
সামা থে কালী অথব। আঁগ্ভ!শর্তি অথবা রঙ্গময়ী তাহা 
এক নিঃশ্বাসে বলিযর়। ফেল! কোন ক্রমেই সঙ্গত হয় 
নাই । ইহ] হইতে দেখ! যাইতেছে যে, হয় লেখকটা 
অত্যন্ত কপউ, অতুব। তিশি যে অন্ত এক ব্যবহার করেন, 
তাহার অনেকগুলির অর্থই ঠিনি জাণেন না। পাঠক- 
গণ বোধহয় স্বীকার করিবেন ধে, এত কীচ] লেখকের 


পে কোন দায়িত্বপূণ সাগ্াহিক পত্রিকার সম্পাদন- 
কাধো হন্তক্গেপ করা কোন ক্রমেই শোতনীয় নছে। 


ইহাদের সম্পাদকতাপ কার্ষো খুব অস্তব লঙ্জাও লজ্জিত 
হইয়া! গাকে। 


বর্তমান মংস্্তজ্ঞগণের  অবস্থ। 
দেখিলে দেগা খাইবে যেঃ। এতাদুশ পরস্পরবিরোধ্ধী 
মতবাদ প্রচারের পাণ্ডিতাহ গ্রার়শত তীহাদিগের 


হিন্দুয়ানীর এক নহ্ববের নমুন।। 
দ দরিয়া ল্ওয়া যার যে, যবিও লেঘকটা শ্টামাকে) 


কালা_আছ্যাশভ্ি ও রঙ্গময়ী বছিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, 


যদি 


৫ 


অথবা পিঙ্ষ- 
1757 275 ০1 টি ১ 
ঞএহু তিনটা শন্দের অর্থ য়েকি কিঃ তাহা 


ই পু নিন 
শী বলয়া দেবার 


তথাপি তিনি কালী” অথবা “আগ্ভাশক্তি” 





ময়া?, জানেন 
নাম গুলির অর্থ স্থির 
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নহে এবং উহা 


কর। সাধারণের 
পক্ষে সম্ভব সাধারণের অরধিকার-বছি- 
ভূত বলিয়া প্রকাশ ইহারা 
“হন্পার যম্পাদকের মত হিন্দুর দেব-দেবীর নামের অর্থ 
এই দেবদেখাসনুুহর 
হিন্দ্রান'ব গোড়ামী করিয়। 
কোন 


মস্তুখ্য করিয়াছেন। 
করিয়াও 
থাকেন, ভাহাদিগের পক্ষে 
দেবী থে কি, অথবা কি নয়, তাহা 
স্থির করা সাধ্যাতিরিভ্ত হইলেও হইতে পারে বটে, 
কিন্তু ধাহারা খষির বন্মের প্রকৃত উপাসক 
এনং ধধিগণের প্রতি প্রকুতভাবে শ্রদ্ধাশীল, তাহাদিগের 
উই) কষ্টগাধ্য হইলেও আদৌ সাধ্যাতিরিক্ত 
খষে-প্রণাত ধর্মসনবন্ধীয় যে কোন গ্রন্থের মুল 
ভাগে প্রবেশ করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, 
প্রত্যেক দেবদেবীর নামের অর্থ কি এবং উহার 
প্রত্যেকটা মোটামুটিভাবে উপনন্ধি করিবার উপায় কিঃ 
তাহ। বিদিত না হইতে পারিলে 


এ বৃলিয়ও উপ্লন্ধি না 
পাব অথবা] 


ভারতা'য় 


নাতুয কবনঙ 


৭৩৪ 
ব্রাঙ্গণ্যের প্রথম স্তরেও উপনীত হইতে পারে না এবং 
কোন ক্রমেই ব্রাহ্মণ মামের যোগ্য হয় না। আমাদিগের 
এই কথাটি যে সত্য, তাহী প্রয়োজন হইলে অনেক 
প্রমাণের দ্বারা প্রমাণিত করিতে পারিব। আজকাল 
প্রত্যেক দেব, দেবীর নামের অর্থ ও তাহার প্রত্যেকটীর 
উপলব্ধি করা তো দূরের কথা, দেব-দেবী কি যেংবস্ত, 
তাহা পর্যন্ত অবগত ন! হুইয়া কেবলমাত্র বংশান্ুক্রমে 
যজ্ঞ-সথত্র ধারণ করিতে পারিলেই মানুষ ব্রাহ্মণ-পদ- 
বাচ্য হইতে পারে এবং এ শ্রেণীর তথাকণিত ত্রাহ্মণ 
“হিন্দু” সম্পাদকের “ডিপোশতে অনেকগুলি আছেন 
তাহ সত্য হইতে পারে, কিন্ত ধাহারা দেব-দেবী কি 
বস্ত্র, উহার প্রত্যেকটীর নামের অর্থ কি, এবং উহার 
প্রত্যেকটাকে উপলব্ধি কি করিয়া করিতে হয়, তাহ! 
পরিজ্ঞাত নহেন, তাহাদিগকে প্রাঙ্গণ” বলিয়। আখ্যাত 
করা কোন ভারতীয় খষির অন্থযোদিত শছে। পর্ব 
যাইারা দেব ও দেবী সম্বন্ধে উপরোক্ত তিনটা বিষয় 
পরিজ্ঞাত না হইয়াও ত্রাহ্গণ্যেপ অভিমান পোষণ 
করেন, তাহারা যাহাতে সমাজের মধ্যে ৮গলের স্টার 
স্বণিত হন, তাহ! করাই খধিগণের নিদ্দেশ।  অত্রি- 
সংহতাখানি মনোষেগ মহকারে অধ্যয়ন করিলে 
উপরোক্ত নিদদেশের সুষ্প্ট প্রমাণ পায়! যাইবে। 
ভারতীয় খধির এই শিদ্দেশ মানির। চলিলে দেখা 
যাইবে যে, বাহারা আনকাণ কেবলমাত্র যজ্ঞ 
ধারণের জন্য শ্রাঙ্গণ্যের গর্ব পোষণ করেন এবং তীহা- 
দিগের মধ্যে বাহাদিগকে লইয়া “হিন্দুসম্পাদকের 
হিন্দুর।শী, তীছ!দিগকে প্রারশঃ ভারতীয় ধষির উপ- 
দেশানুম।রে “চগ্ডাল” বলিয়া! মনে কর। ছাড়া গত্যন্তর 
নাই। 

দেব-দেবী কি বস্তঃ উহার প্রত্যেকটার নামের অর্থ 
কি, এবং উচ্থার প্রত্যেকটাকে কি করিয়া উপলব্ধি 
করতে হয়, ভাই! না জানিতে পারিলে যাহাতে কেছ 
“ব্রাহ্মণ” বলিয়! আখ্যাত না হয়, তাহা কর] যেরূপ খষি- 
গণের নিদ্দেশ; সেইনপ শাবার মাঁছষ ঘাহাতে ব্রাঙ্গণে।- 
চিত ভাবে চেষ্টা কিলেই দেব-দেলীসন্বন্বীয় উপরোক্ত 
তিনটা বিষয় সম্যক ভাবে পরিজ্ঞাত হইতে পারে এবং 


'বঙগশ্রী--৬ বর্ষ 


[২য় খণড-৬ষ সংখ্যা 
উপলব্ধি করিতে পারে, তাহার তথ্যও খধিগণ তাহা- 
দিগের প্রণীত ছুইটী মীমাংসা, বেদাঙ্গ, বিবিধ তত্ব ও 
বেদের মধ্যে বিস্তৃতভাবে লিখিয়া রাখিয়া! গিয়াছেন। 
“হিন্দু"্র সম্পাদক তাহা পরিজ্ঞাত না হইয়াও হিন্দুয়ানীর 
গৌড়ামী করিতে পারেন বটে এবং ধাঁহারা খবির 
শাস্ত্রাহদারে ণচগ্ডাল” তাহাদিগকে তিনি “বাঙ্গণ” 
বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন বটে, কিন্ত ধাহাদের 
প্রাণে খধিদিগের প্রতি শ্রদ্ধা আছে, তাহারা এতাদশ 
মানুষকে (অর্থাৎ যাহারা দেব-দেবীসন্বন্ধীয় উপরোক্ত 
তিনটি তথ্য অবগত নহেন, ভাহাদিগকে ) “গাল” ও 
বাহার! তীহাদিগের সেব! করিয়া থাকেন, ত্বাহাদিগকে 
“চগ্ডাল-সেবী' না বলিয়া পারেন না। 

দেব-দেবী যেকি বস্তু, তাহা জানিতে হইলে খষি- 
গণের সংস্কৃত ভাষার যে সমস্ত নাম ব্যব্ত হয় তাহার 
অর্থকি করিয়া যথাযথতাবে উদ্ধার করিতে হয় তাহা! 
পরিজ্ঞাত হইবার প্রয়োজন হয়। মংস্কত ভাষার থে 
সমন্ত শাম ব্যব্ত হয়, তাহার অর্থ কি করিয়া যথাষথ 
ভাবে উদ্ধার করিতে হয়, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে হইলে 
র্বপ্রথমে শব্ধলক্ষণ ও শক্-বৃন্ি উপলব্ধি করিবার 
আবশ্যক হইয়া থাকে । 

শব্দ-লক্ষণ সম্যক ভাবে উপলদ্ধি করিবার জন্য খযি- 
গণ তাহাদিগের বেদাঙ্গের মধ্যে অষ্টধ্যারী হ্ত্রপাঠের 
প্রণয়ণ করিয়াছেন এবং শব্দ-বৃত্তি সম্যক ভাবে উপলন্ধি 
করিবার জন্ত নিরুক্ত-নামক বেদাঙ্গ প্রণীত হইয়াছে। 
শষ-বৃন্ত ও শব-লক্ষণ প্রত্যক্ষ করিবার জন্ত উপরোক্ত 
ছুইখানি বেদাঙ্গ প্রণীত হইয়াছে বটে, কিন্ত কোন্টা 
যেকি বস্তু, তাহ। প্রথমতঃ কথঞ্চিং পরিমাণে অনুমান 
করিতে ন! পাবিলে অথবা অনুমান করিবাধ পদ্ধতি না 
জানিলে, কোন বস্তই সর্বতোভাবে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব 
হয়না। শব্দ-বুত্তি ও শব্দ-লক্ষণ যথাযথতাবে অন্গমান 
করিবার জন্ত তাহারা যথাক্রমে পুর্ব-মীমাংসা ও উত্তর- 
মীমাংসা নামক ছুইখানি মীমাংসার গ্রস্থ রচনা! করিয়া 
রাখিয়া গিয়াছেন। | 

পূর্ব-মীমাংসা ও উত্তর-মীমাংসা শম্যক্‌ ভাবে ও 
সঙ্গত অর্থে অধ্যয়ন করিতে পারিলে, যথাযথভাবে 
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নিরুক্ত ও পাণিশির গরত্র-পাঠ অধ্যয়ন করা সম্ভব হয় 
এবং তখন শন্দ-বৃত্তি ও শব্ব-লক্ষণ উপলব্ধি করা সহজ 
সাধ্য হইয়া থাকে। শন্দ-বৃত্তি ও শব্দ লক্ষণ উপল্ধি 
করিতে পারলে দেব-দেবী যেকি বস্থ, এবং প্রত্যেক 
দেবদেবীর নামের অর্থ যে কি, তাহা উপলব্ধি করা 
অনায়াসপাধ্য হইয়া থ!কে। ইহা! আমাদিগের মতবাদ 
নহে। ইহা বাস্তব এবং খধিদিগের কথা। শব্দের 
অন্তর কি করিয়া জানিতে হয়, তত্সঙ্বন্ধে অথর্ববেদে থে 
মন্ত্গুলি আছে, তাহ। উপলব্ধি করিতে প|রিলে আমা- 
দিগের উপরোক্ত কথার সম্যত। প্রতীয়মান হইবে । 
শন্দ-লক্ষণ ও শব্দ-বুন্তি উপলব্ধি করিতে পাৰ্িলে 
দেবদেবী থেকি বস্তু ও তাহার প্রত্যেক নামটার অর্থ 
যে কি, তাহ। কি করিয়। উপলব্ধি কর। সম্ভব হয়, 'ভাহ। 
আমর] এক্ষণে দেখাইব। বাহার! 
“ক্ষণ” করিয়া পরিচয় দিতে চাহেন, তীহাদিগের 
পঞ্ষে এই কথ! কয়েকটা জান! অন্যন্ত প্রয়োজনীয় । 
মানষের শিশুদপে জন্মাবধি থে শিষমে যথাক্রমে 
আধ-আধ ভাবে প্রথমতঃ খণ্ডিত শক, দিতীর 5: পুর্ণ শা, 
হহীরতঃ খগ্ডিত পদ, চতুর্থতঃ পূর্ণ পদ) পঞ্চমতঃ খণ্ডিত 
বাকা, যষ্টতঃ পূর্ণ বাকা, সপ্ুমত নানারূপ বিশেধণ- 
স্ধণিত বাক্য অভিবাক্তি লাশ করে, যেই শিয়মের 
নাম 'শন্দ-লক্ষণ | শব্দলক্ষণ পণিজ্ঞাত হইতে পারিলে 
মনে কোন্‌ ভাবের উদয় হইলে কিনপ বাকা, অথবা 
পদ প্রকাশ হওয়া স্বাভাবিক অথবা স্বঙাব-বিরুদ্ধ, তাহা 
বুঝিতে পারা সম্ভর হুয়। বিভিন্ন জীব কেশ বিভিন্ন 


নিজদিগকে 


শব্দের ঘর স্ব স্ব মনোভাব প্রকাশ করিয়া থকে, 
কোন কোন জীব কেশ শবের দ্বার নিজ মনোতাঁব 


প্রকাশ করিতে পারে এবং কেছ কেহ কেনই ব| উহা 
পারে না) ইংরাজ, জান্মান, ভারতীয় প্রস্থতি বিতিন্ন 
মানব একই মনোভাব প্রকাশ করিবার জন্য কেন 
বিতিন্ন ভাষার ব্যবহার করিয়া থাকে, এবংবিধ তথাগুলি 
বুঝিতে পারা যায়। 

যে মনোভাব বশতঃ কোন শব্ধ, অথবা পদ অথবা 
বাক্যের উদ্ভব হয়, সেই মনোভাবের নাম শব্খবৃত্তি। 
কৌন মনোভাব বশতঃ শ্বভাবতঃ কোন্‌ শব্দ) অথবা 


সম্পাদকীয় 
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পদ, অথব| বাকের উদ্ভব হইয়। থাকে, তাহা পরিজ্ঞাত 
হওয়ার নাম শন্গ-বুত্তি পরিজ্ঞাত হওয়া । শন্দ-লক্ষণ 
উপলব্ধি করিয়! শন্-পূ্ড পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে 
বিভিন্ন মনুষ্য, বিভিন্ন পশ্ত ও বিভিন্ন পঙ্গী প্রস্থতি 
সমস্ত চর-জীবের স্বতবিক ভাষা পরিজ্ঞাত হওয়৷ 
যায়। 

শব্দ লঙ্ষণ উপলব্ধি করিবার প্রযত্ধে প্রবৃত্ত হইলে 
দেখা যাইবে খে, মাঙ্গবের শরীরের মধ্যে প্রতিনিয়ত 
কতকগুলি কর্ম ও জ্ঞানের কার্য চলিতেছে । উপরোক্ত 
কন্মৃণ্তলের ফলে মানুষের অশ্যন্তরে প্রতিনিয়ত তাহার 
মেদ, অস্থি, মঙ্জ!) বমী, মাংস, রক্ত, চর্ম ও দশটী 
ইন্ছিয়ের সষ্টি, বৃদ্ধি ও ভ্াস মাধিত হইতেছে এবং 
জ্ঞানের কাধ্যমযুছের ফলে তাহার শরীরের অতান্তরে 
উপরোক্ত মেদাদি অংশগমুহ যে বিগ্যমান আছে এবং 
উহার প্রতোকটার স্ট্টি, বুদ্ধ ও হাস যে সম্পাদিত 
হইতেছে, তাহা পরিজ্ঞাত হওয়া সম্ভবযোগ্য হইতেছে । 
মান্তদের অগ্যস্তরে যতকিছু কাঁধ্য প্রতিশিয়ত হইতেছে) 
তাহার প্রহ্যেকটা এ জ্ঞান ও কম, এই ছুই শ্রেণাতে 
হইতে পারে। উপলব্ধি করিবার 
প্রধরে অগ্রমর হইলে আরও দেখা যাইবে যে, মানুষের 
অভ্ন্তরন্থ এ কশ্মসমূহ 


এব লক্ষণ 


বিশেষ বিশেব নিমের দ্বার! 
পরিচালিত এবং কর্মআোত) অর্থাৎ কার্য-কারণের 
মঙ্গতি আছে বলিয়াই তাহার জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া 
থাকে এবং কন্মক্োত বিগ্ভমান না থাকিলে কোন জ্ঞানের 
উতপপ্ডি হইত শা | কাঁখেই কম্ম-আ্োত, অথবা কার্ষয- 
কীরণের সঙ্গতি মানুষের আদি এবং জ্ঞান তাহার 
পরবর্তী । মানুষের এই কর্মোতের শৃঙ্খলা কোথায়, 
তাহা পর্যবেক্ষণ করিতে বসিলে দেখ। যাইবে যে, 
উহ্থার মধ্ো প্রথমে একটা কাঁরণ বিদ্যমান থাকে এবং 
এ কারণটা হইতে পরবর্তী মুহূর্তের মধ একটা কার্যের 
উদ্ভব হইতেছে এবং প্র কাধ্যটা উদ্ভব হইবামাত্রই উহা 
কারণরূপে পরিবর্িত হইয়া এক বাঁ * একাধিক 
কার্যোর উৎপত্তি মাঞ্ধত করিতেছে । এইরূপ যেটা 
কার্ধা, সেইটাই পুনরায় কারণরূপে পরিবর্তিত হইয়া 
মানুষের বিবিধ কীঁধ্য সাধিত হইতেছে। মানুষের 
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কম্মমোতের শৃঙ্খল। কোথায়, তাহা পর্যবেক্ষণ করিতে 
পারেলে আরও রেখা বাইনবে খে, মান্তযের যতকিছু কন্ম 
আছে, হাহ] তিন ভাগে বিতক্ত। তাহার কতকগুলি 
কন্ম সম্পূর্ণ ব্যক্ত, কতকগুলি অদ্ধনাক্তঃ আর কতকগুলি 
মোটেই ব্যক্ত নহে।  এতোক মানুষের কন্ম গুলি যেনপ 
তিশ তাগে বিশঞ্ত, তাহ 


র জ্ঞানও সেইরাপ তিন ভাগে 


বিতক্ত। কোন জ্ঞান সম্পূন গ্রশ্থট। কোন জ্ঞান 
অর্ধ-প্রথুট, আর কোন জ্ঞান মেটেই প্রদুটি নহে। 


এই কম্ম ও জ্ঞানের ঘিশণে মাগষের অবস্থার 
উতৎপন্তি হইয়। থাকে । মানুষের কন্ম ও জ্ঞান 
যেন্ূপ তিন শ্রেণতে বিজ্ঞ গ্রতোক মানুষের 
অবস্থাসধুহ সেইরূপ তিন শ্রেণাতে শিভু | আঈগনের 


কতকগুলি “অবস্থা” মম্পুণ ব্যক্ত, কতকগুলি 'অগ্ধবাক্ত 
আর কতকগুলি মোটেই ব্যক্ত নঙে। তাহার 
“অবস্থ (সমুহের যাহা যাহ! মম্পূর্ণ ব্যক্ত) তা 
বাহ! ঘা। 


অথবা মনো রাহা, 


কম্ম, 
জ্ঞান এ 
তাহাই তাহার ইন্দিয়গ্রাহা, অর্দাবাক্ত, এাহ! 
খাছ। খাই! 
তাহ। তাহার বুদিহাহা | মনে 


বাখিহে হইবে যে, নান্ষের কন্ম, জান ও অবস্থ। এই 


তিনটার মূল তাহার কম্ম, কর্মী হইতে জ্ঞানের উংপগ্জি 


হয় এবং কম্ম ও জ্ঞান দিলিত শহর! বিভিন্ন অবস্থার উহ 
পওিহখ। কন্ম ও জ্ঞানের ভারতম্যাসংরে পিন 


মানুষের বিডির অবস্থার ডি 


ছডা আর মনে রাখিতে হইবে যে) খে খে কল্প, জ্ঞান 
ও “অবস্থ” সম্পূর্ণ দ্যক্ত, সেই সেই কম্মত জ্ঞান ও তিবন্থার 


উৎপন্তি হয় অদ্ধব্যক্ত কশ্মুঃ জ্ঞান ও 
যেযে কর্ম,জঞান ও অবগ্থা? অর্ধব্যক্ত, তাহার প্রতোকটার 
উৎপঞ্ছি হয় ডা কলম, জ্ঞান ও “অবস্থা? হইতে। 


আমরা এভাবহ যেয়ে বন্ম, জ্ঞান ও অবস্থ।র কথ। 
বগিল।মঃ তাহার প্রত্যেকটা মানবের অভ্যন্তরে সম্পা- 
পিত হইতেছে এবং এই তিনটার আরম্ভ হ তাহার 


“আদি কশ্ম? হইতে । 

কি করিখ। মানষের অত্যন্তরস্থ আদি বন্ম্ণ প্রথম 
ডউতৎপন্তি লা করিতেছে, ত|হ1 উপলব্ধি করিতে খসিপে 
দেখা থাইবে খে, উহার মূলে রহিয়াছে ছুশিয়ার সর্ব 


বঙ্শ্রী--৬ঠ বর্ষ 


] ২য় খণ্ড-৬ষ্ঠ সংখা 


পরিব্যাপ্* করেকটা বন্থর মিলিত অবস্থা । ছুনিয়ার 
সর্দত্র পরিব্যাপ্ত কয়েকটা বস্তর উপরের মিলিত অবস্থা! 
চর!চর প্রত্যেক জীবের অত্যন্তরের সহিত প্রতিনিয়ত 
মিলিত রহিয়াছে এবং উহ যতক্ষণ পর্যন্ত মান্গষের 
ধুদ্দিগ্রাহ্া আদি কঙ্মোর আহিহ মিলিত থাকে? ততক্ষণ 
পর্যন্ত প্রতিশিয়ত তাহার "আদি কন্মের প্রবুন্তি উৎপন্তি 
লাভ করিঘ। থাকে এনং তাহার বিকাশ আবস্ত হয়। 
আদি কন্ম-প্রবুটির এই বিকাশ প্রথমতঃ কেবলমাত্র 
শে 


বৃদ্িগাহা থাকে এবং পরিশেষে উহা ক্রমে ক্রমে ইন্ডি 


এাহায অবস্থার উপশীত হর | 
কি করিয়। মানের অহ্যন্তধস্থ আদি জ্ঞান-প্রধুণ্তির 


উপলব্ধি করিতে বসিলে দেখ 
সাব অকুঞে পরিব্যাপ্ত কয়েকটা 


সর থে টিটি অপগ্থার কথ! বলা হইয়াছে, তাহার 
নাধা 05জ ও হযে লজ শিদ্ধামান থ!কে এবং সাক্ষাত 
বাজ যখন মানুষের আদি বন্ধ 


নিলিত হয়) হখনছ আদি জ্ঞান-গ্রবৃতিল 
ক্রমে উহার বিকাশ 
আদি জ্ঞান-প্রবুহির বিকাশও প্রথমতঃ 


বৃ্ষিগ্রাহ্া থাকে এবং পরিশেষে উই! করনে 


থাণে এবং জে 


কেপশমাত্র 


কম হন্দিরঞ1৮] অবঙ্থার উপনাত ভয়। 
কি করিয়া আংঙ্ঃধের অশ্রান্তরস্থ "আপি অবস্থ।শর 


উংপ্রি হুইতেছে। হাহা উপলব্ধ করিতে বসিলে দেখা 





যাইবে “ঘ, উহার উৎপন্তি হইতেছে আপি কম্ম-প্রবু্ত 
ও আদি জ্ঞান-প্রবন্তিণ সংশিশণে এবং উহা! উৎপন্ন 
হইবার পর কমে ক্রমে বিকশিত হইয়া থাকে | প্রথমে 
যখন উপরোক্ত “আবি অবস্থার বিকাশ খটে। তখন 
উহ্ীও কেবধলমাজ বুদ্গরাহ্া অনন্থায় থাকে এবং 


পরিশেষে ক্রমে ক্রমে ইন্দিয়গ্রাহ্য অবস্থ!য় উপনীত হয়। 
এইখানে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, আমর| উপরে 
মান্টষের “আদি কন্ম'আধি জ্ঞান”, “আদি বন্ধ-প্রবৃ্ডিগ 
আদি জ্ঞান-প্রবৃপ্তি” “আদি অবস্থা” মন্বন্ধে যাহ! 
খাছ! বলিলাম, তাহা উহাদের প্রতোকের উতপত্তি- 
শিধয়ক । মাগ্ষের আদি কর্মপ্রবৃত্তি কিন্ূপভাবে 
প্রতিশিয়ত রশিত ও বিশষ্ট হইয়৷ থাকে, তাহার কোন 


এবং 


পৌধ--১৩৪৫ ] 


কথ|ই এই সন্দর্ভে বলা হইল কারণ) দেব-দেবী 
যেকি বস্ত্র, তাহার আবারণ ধারুণ। সংগ্রহ করা)মানষের 
আদি কন্ধ প্রভৃতি উপবে।ক্ত বিষয়সনুহের রা ও বিনাশ 
কিন্নপে হইতেছে, 
সম্ভবযে|গা হইতে 


না| 


তাহ মাক ভাবে এ জ!শিলেও 
পারে | অবশ্য, এ কথা স্বীকার 
করিতেই হইবে খে, দেব-দেনী যে কি বস্ক এবং তাহার 
প্রন্যেকটার নামের আর্থ কি, তাহ 
করিতে হইলে 


হ্‌| বে ভাবে উপলব্ধি 
মানষের আ। দি কন্মঃ অ 


কষ্মু-প্রাবৃতি, আদি ভ্ন-ানুগি আদি-অনস্থা, ইহার 
প্রভ্যেকটার উতপধি। অঙ্॥। বিনাশ সন্ধায় প্রন্যেক 
কটা জানিতে ও উপলদ্দি করিতে হয়| তাহ! এই 
মন্দর্ভি সম্ভবখোগ্য নহে।  লাঙ্গথগণের মগো বাহার। 
উহা সমান আবে জানিতে ও উপপদ্ধি করিতে ঢাজেন 
ভাহাদিগকে পুলবামাংস, উিভরম মাত ও বেদাঙ্গের 


মাহাথো 
যথাক্রমে গায়) বৈনেবিক, 
গরিজ্ঞা 5 


এখ-লক্ষণ ও শন্দ-নুভ্তি উপদন্ধি করিয়া 
সাংখা ও পাতিগ্কল দশিন 
হইতে শ্াারাপি 


অধ্যয়ন করিঘ়াও ত্য উিপবোক্ত বিনয়সমু 


একে 


দে তে চে নি ৪ রী? চৈ ১ 
জান] এপ হন এ, হাহার কারণ, এখন আর কেহই 


ধী দবনস্মৃহ আপায়ন করিবার আনে শক লক্ষণ ও 
শন-বৃন্তি জানিবর ও উপশন্দি করিবার নৈধুনা আক্ষন 


করেন শা] 

শন্বলক্ষণ ও শু উপ 
অঙজ্জন করিয়।। "দেব"এই রি 
পারিলে দেখ। 
মান্ষের, অথবা! শুধু মানুষের 
জাবের, আদ কম্ম হইতে কন্ম-প্রবৃত্তি বুদ্ধিগ্রাহাঙাবে উই 
পন্ধি ও বিকাশ প্রাপু হইয়। ক্রমে 
ইইয়। থকে, মেই সেই নাম 
এক একটি “দেব” ইহা হইতে বুনা যাইনে 
“দেব” অমংখ্য। 

“দেবী” এই পটার অন্তর পরীক্ষা করিতে পারিলে 
দেখা যাইবে যে, যে যে গ্রকরণ বশত; মানুষের, অথবা 
চরাচর প্রত্যেক ভীবের আদি জ্ঞান-প্রবুভিন উৎপত্তি 
ৃদ্ধিগ্রাহ্থ ছাবে উন্মেষিত হইয়া ক্রমে করসে উন্দডিয- 


যাইবে “ষ, 


"কন, চলাচল পত্যেক 


০১ ৩ শিট 
ক্রুষে উন্দিরগ্রহা 


রি ৯১২ 
গরকদণের গ্রাঙযাবতার 


সম্পাদকীয় 


৭৩৭ 


গ্রাহত। গ্রাপ্ত হয়, সেই গেই গ্রকরণের গ্রাত্যেকটার 
শান এক একটা এদেনী। পদরদীগর এই সাজ্ঞ। তলাইয়। 
বুগিতে পারিলে দেখা বাইবে যে, বিবিধ দেবীও 


অসংখা হইয়া থাকেন। 
দেব ও দেরী ছাড়া এই সঙ্ধন্ধে পধিগণ আর একটা 


শব ব্যবভার করিয়ছেন। তাহার পাম "দেবতা ।” 
“দেব” ও “দেবী” যেন্রণ যখাক্রশে কোনও নং কোন বঙ্ম 
ও জ্ঞান-বিপয়ক প্রকর্রণ-প্রকাশক) সেইরূপ পিদেতাত 
শব্দটা কোন না! কোন অবস্থানিষয়ক গকরণ- 
একাশক। 

বেক, দেবা, দেবতার সংজ্ঞা সম্বন্ধে আমর! ইতি- 


পৃর্বে একবার আমাদের আযিক পিজা ১৩৪৪ মনের 


বাছিক সংখ্যায় প্রকাশিত বিজয়া নমস্কার" ন্ার্ক 


মন্দরভে আলোচনা করিরাছিলান। ৬ আলোচনায় 
ে 


বর্তমান লেখা বুবাবার সহাযত। 
পুল পানা) উত্তরমীনাংসা, বেপাঙ্গ, চায়, 
নেনেঘিক, আহা ও পাতিষ্জল। পশীনের সাহাযো দেব) 
শ 7 ১০০ তি 
দা ও আাবিতা এবং উহা প্রভ্টযেক নামটার সংজ্ঞা 








বরা সম্ভব হয় না| তাহার জন্ঞা প্রয়োজন হয় ভন্ের 
ও তন্ধোক্ দবদেদীব পুজার । ভক্কোজ্ প্রত্যেক 
দেব্-ুদবীর পুজায় প্রধানত চারিটী অংশ বিগ্ভনান 
থ|কে। পুজার উ চারিটি প্রধান অংশের নাম 
(১) ধ্যানঃ (২) জপ, (১) স্ব (৪) কবচ। শবের 


অন্তর গরীক্ষা করিয়া শন্দার্থ কি হইতে পারে, তাহা 


পরীক্ষা করিবার পন্ধতি পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে দেখ! 
যাইবে যে, যান” শন্দের অর্থ “শরীবাভ্যন্তরখ কোন 
প্রকরণের বিকাশ কোন্‌ কোন্‌ লক্ষণে সম্পাদিত হই- 
তে(ছ, মেই মেই "লক্ষণ উপ্লব্ধি করিবার কার্ধ্য” ; “জপ” 
শন্দের অর্থ “শরীরাভ্ন্তররস্থ কোন প্রকরণ যে শঙ্গের 
দ্বার টি পারে, সেই শব্দকে স্পশ করি 
বার কার্য” *স্তব" শন্ধের অর্থ “শরীবাভান্তরস্থ কোন 


৭৩৮ 


প্রকরণকে তাহার আদি হইতে বিকাশ পর্য্যন্ত উপলব্ধি 
করিবার কার্য”) পকবচ” শবের অর্থ “শরীরাত্যন্তরস্থ 
কোন প্রকরণ যখাযথশাবে বিকাশ প্রাপ্ত হইলে তাহার 
ফলে শরীরের বিশেষ বিশেষ অংশে যে পরিবর্তন ঘটে 
তাহা উপলব্ধি করিবার কার্ধ্য”) “পুজা” শব্দের অর্থ 
“শরীরাভ্যন্তরস্থা কোন প্রকরণকে সর্দতোভাবে 
উপলন্ধি করিনার কার্ধা।” 

পূর্বমীমাংস, উত্তর মীমাংসা ও বেদাঙ্গের সাহায্যে 
শব-লক্ষণ ও শন্দ-বুন্ত পরিজ্ঞাত হইয়া শব্দের অন্তর 
পরীক্ষা করিবার পদ্ধতি অবগত হইতে পারিলে দেখা 
যাইবে যে, ধ্যান, জপ, শব, কবচ ও পুজা, এই পাঁচটা 
শঙের যে যে অর্থ উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার 
কোনটাই আমাদের স্বকপোলকলিত নহে, পরন্থ উহার 
প্রন্যেকটী ধধির শাস্্ানুগ | 

যেকোন দেবতার ধ্যান, বীজমন্্, স্তব ও করচে থে 
সমস্ত নন্্, হুর অথবা! কারিকা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে,তাহা 
পরীঙ্ষ! করিয়। শন্দলক্ষণ ও শন্ববুদ্টির শিক্পমান্মারে 
অর্থোদ্ধার করিতে পারিলে আমাদিগের উপরোজ 
কথ] যে বর্ণে বর্ণে সত্য, তাহা প্রতীয়মান হইবে | 

ইহা হইতে দেখ। যাইবে যে, প্রত্যেক দেব ও দেবী 
শরীর।ভান্তরস্থ কর্ম ও জ্ঞাণবিধয়ক কোন ন! কোন 


প্রকরণ এবং পুজার সাহায্যে কি করিয়া তাহা সর্বাতো- 
ভাবে উপলব্ধি করিতে হয়, তাহা রা হইতে 
পারিলে উবার ধ্যান, জপ, স্তব ও কৰচের সাহায্যে 


শরীরের এ প্রকরণটাকে মর্দতোভাবে উপলব্ধি করাও 
সম্ভব হয়। 

কাঁষেই, ইহা বলা যাইতে পানে যে, অমুক দেব 
অথব! দেবী অথব! দেবতা অমুক অথবা অযুক শয়, ইহা 
বলা যাহাতে মানুষের সাধ্যায়ন্তড হয়, তাহ।র জন্য 
খবিগণ দেব-দেবীর পুজার ব্যবস্থা সাধন করিয়াছেন 
এবং যথার্থ ভাবে ধাহারা এ পুজা করিতে সক্ষম হন, 
তীহাদের পক্ষে, অমুক দেন অথবা! দেবী অমুক অথবা! 
অমুক নহেন, ইহা ধলা সম্পূর্ণ ভাবে সাধ্যায়ন্ত। ইহ] 
ছাড়া আরও বলা যাইতে পারে যে, দেব-দেবীর পৃ! 
বাহার প্রকৃত জাশখণ ভাছ।দের কার্ধ্য এবং বাহার! 


বঙ্গগ্রী-৬ষ বর্ষ 


[২য় খণ্ড-৬ সংখ্য। 


কোন দেব-দেবীর পুজা করিয়াও তাহাকে প্রতাক্ষ 
করিতে পারেন ন। এবং উহ। যেকি এবং কি নয়, তাহা 
বলিতে পঞ্চম নহেন, অথচ প্রাঙ্গণের গর্ব করিয়! 
থাকেন, তাহার! যক্ঞস্থত্র ধারণ করিলেও প্রকৃত ব্রাহ্মণ 
নহেন, পরস্ত খধির নির্দেশানুসারে তাহারা চগালের 
মত ঘ্বণাহ। ধাহার! এতাদুশ ব্রাহ্মণের প্রতি কোনরূপ 
অন্তরক্তি দেখাইয়া থাকেন অথব। াহাদিগের নির্দেশ 
পালন করেন, তাহাদিগকেও এষিপিগের নির্দেশাজসারে 
চগ্ডালসেবী বলিয়া আখ্যাত করিতে হইবে । 

“হিন্দুর সম্পাদককে মশে রাখিতে হইবে যে, দেন- 
দেবীর পূজা যখন কোন সমাঁজমধ্যে উপরোক্ত 
যথাযথভাবে সম্পাদিত হয়, তখন এ সমাজের মধ্যে 
কাহারও কোঁণনূপ অর্থাীভাব, অথবা স্বাস্থ্যাতাব, অথবা 
অশ।জি। অথবা অসন্থষ্টির উতৎ্পভ্ি হইতে পারে ন|। 
কারণ দেব-দেবীর পূজা যথখ|খগভানে নিষ্পনন হইলে 
মানুষের কর্ম ওজ্ঞান কিন্ধপভাবে উৎপন্ন হয়, তাহার 
আদি পর্য্যন্ত গ্রতাক্ষ করা সম্ভব হইয়। থাকে এনং তখন 
কোন্‌ ব্যবস্থার দ্বার? মান্তন অ-কন্ম্, ক-কর্শ, অজ্ঞান ও 
কুজ্ঞান হইতে সব্দতোভাবে প্রতিশিবৃন্ত হইতে পারে, 
তাহ] যথাযথভাবে স্থির করা সম্ভব হন | একদিন 
মনযাসমাজে প্ররূত ক্ষণ বিষ্ঠমান ছিলেন এবং 

তাহার! উহ। পারিতেন বলিঘ্ধাই মকলেই স্টাহাদিগকে 

দেবতার মত শ্রদ্ধ। করিত। এক্ষণে প্ররুূত ব্রাহ্মণ নাই 
বলিরাই মন্কদ্যমমাজের সর্বত্র অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব, 
অশান্তি ও অসম্ষ্টির হাহাকার উঠিয়াছে। তথাপি 
ধাহারা নিজদিগকে ত্রাঙ্মণ বলিয়। অভিমান পোষণ 
করেন এবং তাহার গৌড়ামী দেখাইয়া থাকেন, তাহারা 
চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই ধিকারযোগ্য। 

কর্ম অথবা স্ব-কর্ম, অ-কর্ম অথবা কর্মে উপেক্ষা, 
বি-কর্্ম অথব। কু-কর্ম, এই তিনটার পার্থক্য কোথায়, 
ভাহা যথাযথভাবে বিদিত হইতে পারলে দেখা যাইবে 
যে, কর্খব অথবা সু-কর্্ম সর্দতো াবে হিতকারী, অ- 
কর্ম অথবা কর্মে অবজ্ঞ! মানুষকে অহিতের পথে লইয়া 
যায় বটে, কিন্তুবি-কন্্ম অথবা কুকন্্ম যেরূপ দ্রুতগতিতে 
মান্ধযের অহিত সাধন করে, অ-বর্ম অথবা বর্শে 


পৌষ--৯৩৪৫ ] সম্পাদকীয় ৭৩৯ 
উপেক্ষা তাহ। করে ন|| বি-বন্ম অথবা কৃ-কর্্ কোন ন' কোন রূপের গ্রতারণ।) প্রবঞ্চনা, নিথা। কথা 


মান্টষের শন্নাপেঙ্গা অধিক দতিগতিতে অনি আন 
করিয়। থাকে । 

আভজক।লক।র তথাকথিত বাসণণণ দেপদেশা ও 
দেবতা কি, ত|হ। প। বুশিয়। পুজা, 
কবচ কি করিয়। করিতে হয় 
পুজার নামে যাভ। কৰিয়। থাকেন, তাহা শিকিম্ম অথব। 


পা।শ, 
তাহা পরিজ্ঞ। 5 


জপ)জ্তব ও 
৩০ 
না হছয়।, 


কুকর্্ম। যগাখথতাবে দেবদেবীর পুজা বর! মর্দণ] 
বাঞ্চনীয় এসং হাহা খহপিন পর্মান্ত কোন শা কোন 
মানমের শিক্ষা করা যন না হয়, ততদিন মনুষ্য 


সমাজকে আজকালকার মত অর্থ। তাবে, স্বাস্থাযাভাবে 


অনাস্তিতে এবং অসন্থঈগিতে হাবুড়বু খাইতে হইত ঠা 
খুবই মনা, কিন্ত আজকালকার বাঙগণগণ না বুঝি 
পুজ।র শানে যেমনস্ত বিিল্ব অথবা কুক কথিয। 


থ।কেনও তাহা করা আরেকটা উিভা শা করাটি ভাল। 





বঙ্গণগণ কোন্‌ অপস্থা হনে কোন্‌ অবস্থায় উপনীত 
চি 


শর্যাবকণ শ্াাপুতন আমা 


5121 


খধি-প্রণা» মূল 


প।রিলে দেখ খাবে খে একদিন দাবিদা, 


অশপ্তি, অগশ্্ি, আকাল নাঙ্ছকা ও অকাল-শুতা আাঙগর 


মাতরেরই অপরিচ্ধাত ছিল। বাঙ্গণগণ কখনও 
উদনাত্মর জঙন্ত কাহারও নিকট কোনও দূপ খাজা 
অথবা বেতনঙোপা শফর-শিরি করিতেন না ঠা 


| 
মানুষের অর্থ, সাঙ্থা, সন্থষ্ 
শান্তি সগ্থন্ধে এত উপকার সাধিত হইত যে, সকলেই 
স্বতঃপর5ঃ হইয়। বাঙ্ষণগণকে শানাবিধ দবা ও রদ 
উপহার দিতে অন্ন উদ্ধত থাকিত। অথচ, কোনন্ধপ 
যান্ধা করা তে! দুরের কণা, কেহ যাচির। দিতে 
আমিলেও প্রয়োজনাতিরিক্ত কোন দ্রবা বরাহ্মণগণ 
গ্রহণ করিতেন না। 
আর, আজ এ তর্কতীর্থ, সাংখাতীর্ঘ, তর্কপত্্, ভর্ক- 
ভূষণ, তর্কাচাধ্য, মহ।যহে(পাধ্যায় প্রস্থৃতি মহাশয়গণ্র 
প্রতি তাকাইরা দেখিলে দেখা যাইবে, উই।রা প্রা 
প্রত্যেকেই হয় ভৃতক।বযাপক নতুবা বেতনতোগী নফর। 


দের কার্ধোে অগ্ঠান্ত বর্ণের 


উই্াদের ধৈশন্দিন কাধ্য। মন।জের গ্রার কেহই 
কাযননোবাক্ো অতঃপর হঃ হইয। উইাধিগরকে কিছুই 


দিগ0 
দিতে চ|হে নাঃ অথচ উহার। কাহার নি টি হইতে 
পরিকল্পনায় 
সন্দণ। ব্স্ত। সমাজের আগ|5) বর্ণের অর্থ ও স্বাস্থ্যাদি 
বিয়ের কোনন্ধপ উপকার করা দুরে কথা, 
শিজেরাই নিজবিগের ও সস্তান-সন্ততির অর্থ ও স্বাস্থ্য 
বিঘয়ে অভাবের 


কি সংগ্রহ করিবেন, তাহার কারন ও 


দত 


[নার জঙ্জবিত | 


গুরুতা ও পৌরোছিনা করিনা দক্ষিণ; গহখ করেন 
না, ইষ্াদের মধ্যে এমন একজনও প্রান দেখ যাইবে 
না, অথচ উভা যে পনির অগ্টমোদি ততাহ! ভাবা পুনিতে 
প।রিলে কোন পধিপ্রণীত সমগ্র শাস্ধের মূল 


এবটটী কথ। হইতে ও গানও 


ভাগে? 
ক সনু হইতল না| 
পরন্থ, প্রক্কীত বাগানের গিগ্গে কৌন পুভ।, অথণা কোন 
বৈদিক কার্যে দক্ষিণা গ্রহণ কর যে 
পিরুন। তাহা পলিপ্রণাত এক পিক শাক হইতে গানাণিত 
হ্‌ দক্ষিণ! করা পুজার 
কিন্ব গ্রক্কত বাঙ্গনের পক্ষে উহা হ্নই 


কান পনিগাণাত শান মোলিত নং 


ডৈৈ 


স্বকীর পু্দাবন্থার তুলনায় বাঙণুণ। ঘতবুর পতিত 
হইয়াছেন, নৈশ্যা ও শৃদ্রগন এখনও ততদুর পতি হন 
নাই বৈশ্য ৭ প্রায়শঃ স্ব-স্ব ছাড়িরা দিয়া 


বেতনু্রাগী সফর ভইতে : 
এখনও ভীহারা নফ্রগিরির তে বাহ্ধণের ভুলনায় 
অপেক্ষারুত উচ্চপদস্থ হইতে পারির়া থাকেন। 
বাঙ্গশগণের শ্রতোকে 
অপরের তুলনা উচ্চতর পদস্থ হইতে পরিতেন, তাহা 
হইলে হইয়াছে, তাহ! 
স্বীকাধ্য হইলেও অপরের তুলনায় অধিকতর পতন 
হইয়াছে বলিয়া মনে করা যাইত ন', কিন্ত কাধ্যক্ষেত্রে 
তাহা হইতেছে এ! । বাহ্মণগণ 
বর্ণের নিকট ভিথারী হইয়া থাকে 

লে তাহা হয় ন।| বাষেই হারা 


প্রার়শঃ 
নধ্রগিবির ক্ষেতেও যদি 


তাহাদগের থে পতন 


ভিক্ষার ক্ষেত্রেও 
যেরূপ অশ্যান্ত 
অঙ্গান্তবর্ণের মানুষ 


৭8০ 


খে অন্যন্য বরেপ ভুলনায়ও অধিকতর পিন হইএ|ডেন। 


তাহ দ্বাক!র করিতেই হইলে । 


ভালিয়া দেখিলে খা যাইবে খে, ইভা 
একমাত। কারস, গাতোক পথও মাগবই কু কার্টে 


প্রনৃদ্ধ হইয়।হেন এপং তন্ন কুকম্ম-শিরু হর সংখা! 
শাঙ্গণগণের 


অধিক নে | 


মাপা খত অধিক, অঙ্গাগ্া বনের রো তত 


পথের সংগঠিত বাফণের দায়িহ কি) 


যইপে এ, অঙ্গান্ত বণ 


র্ 
বালাণণণই' 


ভাতা ভাতা ও 


অনেকে হয়হ বলিবেন যে, পেটের 


দায় এহাদিশ 


চালচলানে ন!গা 
বনি, যদি 





অভিমান ও গাজানী পোথিণ ঝ 
কোন্‌ উপাদে 

সর্দাব্য।পক দারিদ্র, অন্থান্থা, অন: 

বক্ষ! কর। খাইতত পাবে) তাহার 


দেখ যাইবে যে, এই বাঙ্গণগনই 


ন্সাসনাজিকে মি 
পিরাছেন পাটি আবহ ঠআঙাদের 


$ 
নাশের পথে লই! 


মধ দাতার তগাপি বাগণোপ আভিনান পোনন কারেন 


এবং পুগ্জার মামে কহকগুলি কুণস্ম রা থাকেন 
উতাহার। চগ্ালের মত অবঙ্গেষ,। শাহ1গ ঘুক্তিসুক্ত 


হার সর্পগ্যাপক দাবিদ্য 
1 নি ই বক্ষ! চি হইলে পুণরায় বাহ্গণেরই 
ই অপপিকন্ত, যে পরিকল্পনার দ্রারা 

তাহ! প্রাঙ্গণ ছাড়া 

হওয়। সম্ভব 
শিরায় শিরায় 
খষিগণের খাটি রক্তের ঘতটুক শিক্ইস্গকপুক্ত অংশ 
হইতেছে, ভাহা আর কোন বর্ণের শিরায় 


প্রাবাছিন 
শিরায় প্রবাহিত হইতে ভাহ[বিগের মস্তি 
খত হুশ্াবন্থা উপলদ্ধি করিতে মম, আর কাহারও 
মস্তিদে সেই খায় না। কাষেই, চগ্ডালো- 
পমির সর্দাপেক্া খাটি 
ভাহার! যে ভাহদিগের দাত 


তত 


উভ। সম্পাদন করা অস্থব-্থাগ্য, 


অঙ্গ কোন বর্ণের অস্ভিঙ্ঞ হইত 


নহে, কারণ এই পতিত বাঙ্গণগণের 


'গ্ুচত 


হছে না এবং 


মক্ষমতা দেখা 
পম পতিত 


খাঙ্গণগুলি 


রক্তঘুক্ত সন্তান এলঃ 


বঙ্গ শ্--৬ষ্ঠ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড-৬ষ সংখ্যা 


কুলিয়। গিধা চগ্2ালোপম হইয় পড়িয়াছেন এবং তাহ 
গর্ন।ন্ত শণ করিয়। থাকেন) তাহা ভাহারা 


যাহাতে বঝিতে বাধা হন,তাদূশ আচরণ কবাই বর্ভমান 


সন্ধে অথথা 


সম।জের প্রণাক বুদ্ধিমানের কর্তব্য । এখন না বুঝিতে 
পারিলেও ভবিষ্যতে দেখা যাইবে যে, এতাদুন আচরণই 
উহাদের প্রতি গ্ররন বন্ধের পরিচায়ক | বাহার! ইহার 





ন্তথা আচরণ কিয়া উইাদের প্রতি অযথা শদ্ধা 
দপাইন। থাকেন) তাহার প্রকৃতপক্ষে উহাদের বন্ধ 
নেন, পরন্থ শক । বদ্ধ ঘন উচ্জেন হইছে থাকে 
তপন তাহার উপভোগের বস্তগুলি যোগান অথবা 
ভাহাবু নো-াভেবী করা বন্ধর কার্মা নহে । এহাদুশ 
আচরণ শন কার্য । প্রস্থ সে থে উচ্ছিনত! প্রাপু 
হইতেছে, তাহ দেখাইয়। দেওয়! এবং ভাহ।কে গভি- 
নন করিতে চেষ্ট। করছি বন্ধর বর্তিব্য। আলাদিগের 


এহ কথ : কটি বুবিবার মত সস্তিগ্ক “হিন্দু সম্পাদকের 
নয়িক প্রসঙ্গে লেখকের প্রথম কথাটার 


অতবাদট়ি লক্গা করিলে দেখা খাইলে থে, উহার 


থেক্ি এবং কি নহেন) তাত স্থির বধ 
“ধিনা” লেখক এয কি বুপিয়। দাকেন 
তাহ! আমরা জানি শা তবে। পনির বান্াইসাতে 


সন্তুব এতে । 


বলিতে এ 
গালনা গাধা তিন পাকার । এক প্রকারের নাম 
বৈদিক সাধনা, আর এক প্রকারের নাম তাগ্রিক 
সাধনা, আর অন্ত প্রকারের নাম শব্-সাধনা। শন্দ- 
সানন। কৈশোর ও প্রথম যৌবনের কার্ধ্য । ভম্ব-সাপন। 
নধ্য-যৌবনের কার্য।  নৈদিক-সাধনা শেষ যৌবন 
ও প্রৌঢাবন্থার কার্ধয। শব্দ-সাধনায় খষি-প্রণীন্চ 
শান্সে প্রবিষ্ট হইব।র সাম্যের উত্পন্তি হয়। 
তাপ্িক সাধনায় আও্ম-তন্ব সম্পূর্ণতাবে উপলব্ধি. 
খোগ্য হয় এবং তুদ্বারা যৌবনকে দীর্ঘস্থায়ী করিবার 
সামর্থের উতৎ্পন্তি হয়। বৈদিক সাধনায় ঈশ্বর ও 
্রঙ্গকে প্রত্যক্ষ কর। সন্ভব হয় এবং তদ্দ।র৷ অকালমৃত্যু 
দূরীভূত হয়। খাষরদিগের কথানগসারে প্রথম 
মাধশাটী বিবাহ্-্ভীবনে করাও মন্তবখে|গা বটে, কিন্ছ 


পৌযধ--১৩৪৫ ] 


অবিব|হিত জালনে উহ অপেক্ষারুত সইজা- 
সাধ্য। দ্বিতীয় ও ভুহীর সাধশাটা একমাত্র বিবাহিত 
জীবশে এবং কোন নদীর শিকটবন্তী উক্ত প্রাঙ্গণ 
ঘুক্ত গৃহে করা সম্ভব। অবিবাহিত 
পর্বতের 


কর। 


জীবনে অথবা 


৬. 


উপর উই! যথাযথ হবে করা কখন 
সম্ভবযোগ] নহে। কাধেই, খধিপিগের শহালারি 
থে শুলাধুক্ত, তাহ। জদয়গগম করিতে পাপিলপে বুপিতে 


হয় খে, ভীহাপিগের শিদ্দিষ্ট সাপন] একম! এ উপাঙ্জশ, 


শিরত মংসাগার পক্ষেই সাধা। উঠ] আর কাহারও 


দ্ধ সাদা নহে । অবশ্য, সংসারী হইয়াও যাহাতে বাগ, 
দপ-শিপুক্ত সন্যাধার মত 


চলকের! কর যায়) ভাদুনন 


তবে শিডেকে গঠন করিতে শা পারিলে 


কন 


মাধন!ত সম্ভবধোগা নভে । যাহার। বিশাহ ন। 


করিস্। উপগ্গ অথবা অঙ্গোলগ্গাবন্থার চলাফেরা ববেন, 
উহাদিগের পক্ষে কগনও রাগদেষবিধুক্জ প্রকহ অনয 
হওয়! সন্তব নে এবং ঠাহার। ভা হই থ।কেন- এহা- 
দন কপ খধিগন এবাপেক স্থানে প্রকাশ কারয!ছেন। 

হখালি সাবনানিরএ 
বলুক আন্থবখো গা নত 
বলিলেন হাহ! আমর' 


আমাদের 


মন লংনিল ১172৭ এ 
শান বাধ শের মলভাগ 


মন হয়, তিনি 


পড়াস্না বীরেন আভি | পারন্ত, কোন কু পাশ তর 


কথাতেই ভাহার 
ইহা কি শঙ্জার বিদয়। আহে? বিমান কাতসর 
হিন্দুর়াশার গোডানা এ 
সমাজের সববশাশ মাধন কি 


লেখকটির দ্বিতাঘ কথ 


টি 
জে 


“আমরা কোশাকুণা, ফুল, শিল্প লইঘ়। ভাইর 


পৃভা] করি) নাম জপ করি, প্ুণকীভন করি এবং মনে 
মনে আকাজ্। কর্দি আমাদের পুগ। অফশায় তিনি তুষ্ট 


হইয়া তিনি আমাদের সন্পখে আবিভূতি হইয়া! আমা, 
দিগকে দশন দিন ও মিছি দান করণ! 
ভূল করিতেছি ? 
কাণ্ত, মনদাপন্ন গাহি আবধকগণ কি কিল কি্রিং 
মরিয়াছেন ? তন্রশান্্ কি মিথ্যা) না তার্িকখাধকগন 


আমর! বি 


বামতাগা রও বাজ রাখুন, বশলাও 





সম্পাদকার 





৭8১ 


কেহই অর্থ বুঝিতত পারেন নাহ 


এবং তাহা 
শ্যনাসাধন। সম্পকে শিধ্যপিগকে 


কেবল 
এখন হইতে কি 


'প্লের 
তাহাদের 
গ্রতারণ! করির।ই পিখাছেন 2 
ল, বিল্পঞ্জ প্রতি লইয়া উ 


উহার পুজা 


কে [শ।কুখা, নি হার পূজায় 


থক! মুতা। হইবে? এবং 
ভি তর হা 7৮ 
চা।৬এ। দেওয়া সঙ্গত তহব? 


দি 
লুএয়ভিলান তন, 


4 বে 
38772 
1 বু। গত 


পর্ন প্রগতি শহয়ঃ উ 


এনএ) কহ কেহ উহ (গ্রাম!) 





[কুণা, ফুল, পিল্ব 


পাপিয়া কোন 


০ 
খেক, তাহ 











রঃ 


0) 
লু ভহয। থাকেশ। 
তিন নাতি 
পুজা! কর। 


আমাদিগের 
কোনীকুশা, 
শিন্দনাদ) 


রি 
কুণা প্াছ। 


€ রর 52152. 7:28 
(5 লু বপন হহার তাল বর্ধ আমরা খল হব, এহ 

ব্রন কারি যারা 2. 48.১588 
আস্পাদলাচর খু ভরপুন চিন্তাশীল বাঙ্গালা ভাষা! শু শপ প্র 








প্রা যে এব তাহা ও নাঃ 
রর প্র ১.১ 83285: 5 
পন যে আমু তি অতি আনীত 2 





রা 
গান ।তহ লেসহযা 2 


কথাগ শন! 





লক, 


অবসান 





সু বশর 
প্রান? ছি আমাকিসের সন্দেহ নই । 
ঠাপ 251 পন মুত কাজির 
বিরল হান 2) চারণ তহ আনানিগের 





আমর উিহ। 


নাংকতে পতন্দ করি কিন, তথ।গি লেথকটা যখন 
০০ এ 
ই সন্জানায।গ। মাগুষ কমটির আবনার কথা উত্থাপিত 


বারী তন, তখন জুহি আহত আমাধপিগকে বলিতে 
হয় খে, কস বেখিয়া পক্ষের স্ব্ূপ বিচার করিতে হইলে, 
উর পুতোকেই 
বুঝিতহ থে চা করিয়া? তাহা স্বীক!র করিয়া 
হন্সের অর্থ বুঝিতে পালে 
তা। শা বপিয়া পারা যায় নাক 


হাৰিকগারন। যে কি) তছ! 
হলেন 
৬৯117 


৪৯০7 নি ৭ শাহি, 


বণ তঞ্জের অর্থ যথা, 


৭৯২ 


বুঝিতে পালে, তান্ধিক আধনা এমন 
বগণ রচিত করিপাছেশ £ষ, উহাতে কখনও 

যায় ন! এবং তান্িক মাধশ।র কোন শান্ব 
সব্বতো ভাবে দিদ্ধ হইলে তাহার পরবন্তী মঙ্গম্যমমাজের 
বহু সহজ খংখর পর্বান্ত ছুঃমহভাবে কোন অহিক 


খথভাকে 
ভাবেই পাও 
অঙিদ্ধ থাক! 


থাকিতে পারে আ। ইহার উদাহরণ ভারতী 
ঝষগণের তাপিক সাবুন। | খনিগণের শাস্ত্রে পবষ্ট 


হইতে পারিলে দেখ। যাইবে খে, ঠাহাদের মধো 
অনেকেই নয় হাজার বংসরের পুর্পবন্তী মানব এবং 
এই শয় হাজার বহসরের মধ্যে কোন খখি জন্ম পবিগ্রহ 
জার খংসরের আগেও মন্তষ্যু- 
এহিক ছুঃখ-যাতনা সাক্ষ্য 


শ| করিলও গত তিন হা 
সমাজে কোনরূপ ছুঃসহ 
পাওয়া ঘাইনে শা] 
শব্দ ও 
অন্তর কি করিয়া পরাগ। করিতে হ 
হইতে পাবিলে, -প্রণাত 


শদ-প9৪ উপলদ্ধি করির। 
» শাহ! 


ত৭শ পর পেশ 


শলের 
পরিজ্ছ! 5 


এখনও কাধি 


লাশ কর সশ্তন হয এপ আমা রিগের কগা চধ ঠিক, 
তাহ তখন বুলিতঠে পারা খাছ। 

খধিগণের পরে বাহার! তন সন্গন্ধে গ্রহ শিশিযা 
এাসিন্ি লও করিয়।ছেন। ভাহাদিগের যে কান ভান 


শোও 


পর্াফা করিলে 


খানি এথিগণের এলশ্রন্ত খখাখখ ভাবে আ। খুপিবার 


অনবিক পর্ি১য় পহিনাতে এপ তাহার ভাগ 7১81 


উহারিগের মল আহার! পা হইক্মহণার, 

পর্বান্ত অঙ্গখমম কে অর্পাঙাশ। আবছা ভব) 

অম্গ্দ্রির হাত পাহবার কোন 
ইত পারেন নাহ এনং পণ্ড 


হনন অষ্ুশ্সনাভা 


তা 
করাও 
তাহার। 
হতে এছ 


অশান্তি 
উন!থ দেখ। 


এক পন আকতোশ্রাবে অর্থাগাব রর হাঠ হইতে 
রক্ষা পাহপেও অবুন। গায় প্র-হাকেই কোন ন] 


কোননপ বাস্তব ছুঃবে হাবুডুবু খাইতেছে । 
এন-পেবার পুজ। শিহাপ্ত প্রয়োজন বতেও কিন্ত 


থে জাতায় পুগ। আজকাণ হই ঠছে) হাহ। ৬ ওয়া 
অপেক্ষা এ) হওয়াই থে ভাল এণং কিন গন এহাদুন 
পু! না ইওযাহ হাপত তাহা আমব। এ।গেই 


দদখাইয়াছি | 


বঙ্গপ্রী__-৬ষ্ঠ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড ৬ সংখা! 


লখকটার তীয় কথা ₹ 
রি অস্বীকার করি না থে, কোনও মনিব এ 
একটি চিত্রের সাহায্ো কান এবং স্থান কাহাকে বলে 
এবং তাছার প্রভাব কি কি, ভাহ। এবং এজা1তিষ- 
শান্সের সনগ মুলপত্র বৃদ্ধিযোগ]) কর। হইয়াছে বলিয়া 
পাইতে পারে ও কিন্ত ঈশ্বরবোধে ঠ্যমার 
পূজা অস্চন। বৃথা ইহা স্বাকার করিব ফেন ঢা 


দোখতে 


যাকে ঈখরবোধে পুজা করা অঙ্গহ কি না, 
তহ। স্থির করিতে হইলে শ্যামা অক ভাবে 
ঈখরব|চক কি না, হাহ আগে স্থির করিতে হয়। 
হান! সন্দতাভাবে ঈশ্বরবাচক কি না হাহা স্থির 
করিতে বগিলে দেখা যাইবে খে, শামা ঈশ্বারের 
আগ্াশক্তি বটে এবং হিনি ব্নধা ও ১, কি 


ঈখবব-বাচিক 
ড৬াফিলে 


অন্নতে! হাতল 


বাবার শাম যেনাগি তশাশ 


যান শা, পর উত্তর পাঠিত হহলে পানকি কেবল, 
মা রাস বল্য়াহ উকিতে হু, সইন্দপ শ্যামাকে 


ঈশ্বর বলয়! 
যোগ) 


2া।কপে পান 


প1413 


বশ লন হপ্রনা সশণত 


নাহ) পর্ন বিশিধ ল্ষণ পরিক্ঞ। ত 


হইয়। ভীহার যখাবথ নামে ডাকিলে প্রহার 
পাওয়। সুনিশ্চিত হইয়। থাকে) হিন্দ অন্পাদক 


গুণ ইখাও 
এই কথাটা 
এঠ গুদশ।! | 
৬|কি5 

ত পারিত 


পাইতে 


আর না-ই 
বাস্তন মহা । ভুলিয়। 


গিয়াছে 


গো ? ।তশা-পম। 
191 
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তাহা হহালে নান এত ছুঃদ পাইতে 


বলশিয|হ একভানও 
নিতেন, 


না। 


যদ শ্যানাকে 


হুঃখের ভাত ভহতে পণ $ইলে, আজ 
এছ কথাটি কেহ বুঝুন আর শা বুঝুন, একদিন ইহা 
বুঝিতে হইবে এসং তখন হিন্দু মুসশমান এবং খুষ্টান 
বলিয়। এঠহ দ্বেধহিংখ। থাকিতে পারিবে ন| এবং 
প্রতিমা-পুজার মর্কাধিধ সমন্তাও আব্বতো ভাবে তিরো- 
হিত হইবে। 

রাস্তাকে দাতার শিেরই অল-পরিপুণ করিয়। 
কলুনিত করিয়াছেন ঠাহ।বিগের চাখবাঙ্গ।ণাতে 


কেহ ওয় করিবে শ।) ইহা স্বতাখের শিল্পন | 


পৌধ--১৩৪৫ ] 


সম্পাদকের বাঙ্গাল। ভাবাজ্ঞানের নমুন। 
ও আধুনিক হিন্দুয়ানা (২) 


“মাপ্ল।হিক হিন্দু 
মন্ডিদগ এবং বিঙ্গহী। 
যাজ্ঞানের ও আধুশিক 
গ্রপন্ধ প্রকাশিত 
“কোথায় শঙিক্ঘার্ক গ্রবন্ধটাও 
কষকিশোর চটোপাধ্যায় |” 


গত ২৪শে অগ্রহায়ণ শশিবারের 
নামক পত্রিকার কোথায় 
সম্পাদকের বাঙ্গাল। 
হিনদরানীর  ননুণাশীরক দুইটা 
হইছে । লেক 
শ্রীনুক্ত ₹ 
শনিবারের পবঙ্গবান।” 


ইহ] ছাড়া তর। অগ্রহ।এণ 


নামক সাপাহিক পতিকার় পপুইিমাচা। দন” শাধক 


একটি সন্দভ প্রকাশিত হইর ছিল । 
উপাপ্রান্ত ভ্রু 


মনের বৈশাখ 
গ্যামপ বিষয়ক 


ভিডি? হে ১৩৪ 
মাসের নামিক ৭ 


কয়েকটা কর অতিবার ও প্রা হি লিখিহ। 


“বঙ্গ তার খুল কথা বাহ ছিল, হার মন ঠ্যানার চিত্র 
বুঝিতে পারিশে উহার মলা কিলো? ও স্থান 
»জ্ঞ! ও ভাহদিগে গ্রজাব এবং জেোতিব শাঙ্গের 


১৬ শর লয় 5০ 
মুল করলি বুঝিবার শিদ্রেন পীতয়। বায় ইহা 
হা! গঠিথাল কারাগুলির শক্সং লি 
হর হাহার জ্ঞানের পরিচয় ও পর চিত্রে আত |? 


করেকটা কথার 





প্র€চণাবে হিন্দ পাহিকায় প্রধম তত কয়েকগি কথা 
হি 
আমর; হন্দু 





সন অগহারণের 


পঞিবায় আবার 


বিযাহিলাম। এ 


মংখ্যার গান 


চু 
দেওয়। হহানা- 


উহার ১*ই অগ্রহার়ণের সংগা জবার 


হিল। আমরা পুনরায় আসাদের ৯৫ই অগ্রহীযাণের 


মংখ্যায় উহার প্রত্্যু গর বিযাছিগাম। হাহারই পান্ডা 


জবাবে “কোগায মঙি্ক টা এবং আগর সন্দভটা লেখা 
হইয়াছে । 
“বঙ্গবাসাশ পত্রিকার পাইমাড দণণা শাষক 


মন্দভের কেন ভাবার আমর। এতানহ দিই শাহ 


বান হত 


সন্দভের উদ্দেশ 
“হিন্দু” ও. “বঙ্গবাঁসী” 


'আখ।দিগের বর্জন 


ছুছটা-_গ্রাথম ঃ পঞ্জিকার 


সম্পাদকীয় 


8৪১ 


মমালোচনা কলা ছ্িহীরতঃ 
তাহাধিগের 
তি শাজের ঘুল স্ব্রগুলির শিদেশ 
জ্ঞানের পরিচয় 
আংশিক তবে দেখান । শ্যানার 
অথন! কি পাওয়া খ] 
কথা লিখিতে 
অতখ।শি লেখা এখানে সন্তবযোগা শছে। 


উপরোক্ত লেখা ছুইটা 
হ্াখার চিরে যে কাল? ও স্থানের মংজ্ঞ। ও 
গাভাণ এবং ঢয। 
শাল কার্ধা গুলির শল্সা করিবার 
পাওয়া খার তাহা 
চিত্রে কি পাওয়। খার 


আনেক 


মনা তাত] 
হইবে। 
সন্দভান্ততে 
পাঠকবগকে শ্ুরনাইবার অতিপ্রায় 


তাহা বস্কহতাবে 


'আমাদিচগর আছ । 


“হিন্দু ৩. “ব্বাতী” পত্রিকার যে তিনটা সনাভ 
আমর এমালোউনা করিতে বসিরাতি, তল্মধো ইদুজ্ত 
কধগকিনোর চ্টাপাদাবের লিখিত কাথা মস্তি” 
শাধণ সন্দভটা সন্বী্গে মানাখেগের খোগা। 

এ প্রবন্ধের মুা গ্হিপাগ্ঘত পবঙ্ষভ্তার মালে 


পাবা? 


এত বাতেহ 
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কাচা টকা অগল। রি হর 
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চর 7 ॥ রী দিরাদ হাত ০2 
হইলে ধারণ মাস্ুখের ছারা গিনাস্ত নপাত হতে 


পরে? 


আবু ১ট্রোদাধার অহাশিয় 2 তা, সহগ্রহব এবং 
টু টা রু রর প্র ০০ ০০১০৪ চনে 
চক্র বকা গ্বাক ও শাকের অংশ ভিত কা রিয়। 
দেখাইবার ০১; করিয়াছেন থে শ্যানাংক স্বরং আকবর, 


টি এন চিনি 
দেবগন পয বিদত ইইতে 


ন্ত সম্পূর্ণভাবে 


পাবেন মাই এবং ঠাহাকে সশাক্তীবে বিদিত হওয়া 


সম্ভবযোগ্া নহে বলির ঠাহার। আকার করিস়াছেন। 
করিয়া চট্টো 


এতদবন্থায় যে 


হই কয়েকটা শ্লোক পাধ্যায় 
মহাশয় শিদ্ধান্ত করিয়াছেন থে, এ মানুষটা 
আমা কি এবং কি নয় তাহা সন্দতেোভাবে নিরয়যোগ্য 
বনি মনে করিয়াছে, তাহার মস্তিদ নাই, ইই। সঠিক 


আবে বুঝিতে হইবে। 


উদ্ধত 


৭১৪ 


গাত।) মহিমপ্তব এবং চপ্তীর থে কয়েকটা শক 


রি নি উদ্ধত করিয়ছেন-তাহা আমরা শিল্পে 
লখিতেছি 2০ 
পরং বর্গ পরং ধান পবিতরং পরমং ভবান্‌। 
। । । । 
পুরুষং শ।খতং দিঝানাদিদেবং অজং বিভুং ॥ 
। । ॥ । । । 
শীতা, ১*ম অঃ, ১২ প্লোক 


মণবং এত খঠং মন্তে মা বমি কেশব 


। । 
নহি ঠে ভগবন্‌ বাক্তিং বির দেব! ন দানবাঃ॥ 
॥ । 
গীতা, ১৭ম আঃ, ১৯ প্রোেক 


স্ব়মেবাজ্মনাতনং বেঠথ তং পুরু-যাস্তম । 
। । 
ভুঠভাবন! ভুত! দেবদেব! জগতপঠে॥ 
গীতা, ১*ম অত ১৫ আক 


নাস্তেহস্থি সম দিনা? বিনা? গরশ্তপ। 


। 
এখতু-দনঠঃ প্রোন্তে। ভোর ময়] ॥ 
। 
গীতা, ১০ম আঃ, ৪* রোক 
মাহন্‌ রী পার তে গর অনিৎ উষষে। ঘজ ঈ-আমৎ খন । 


প্রতির্‌ রা পণাং অপি তৎ অবনত ন আস তু অয়ি গিপত॥ 
। 
নহিমন্তর,। ১ম জোক 


(বেদাজের নিণ! প ছনানি] গদচ্ছেদ্‌ যুক্ত ) 


হাঃ না ঠাতুনিং ভগবান অন্‌ আন্তা । 
। 
প্রা হরশ্চ রি (হন আন্ত আলং বলঝ ॥ 
। 
(দেদাঙ্গের শি 
চণ্ডী, তর্থ হব্যায়, 


ও ছন্দানুগ পনচ্ছেদ যুক্ত ) 
৪ 'গ্লাক ) 


উপরোক্ত ছয়টা শোকে খেখানে থেগানে আমাদের 


চিহ্নিত অনুন্বার বিগ আছে প্রচলিত সংস্কৃত 
ব্যাকরণের নিরমাগ্ুসারে সেই খানে মেই খানে 
বিভ্রান্ত পদ এবং যেগানে যেখানে আমাদিগের চিহ্নিত 


অর্থ ধর! হইয়া 
ও নিসর্গ আছে, 
যেখানে 


খানে নাঃ 
অগন্বার 


দন্ত ন” আছে, সেই সেই 
থাকে ঘগানে যেখানে 
সেই মেই খানে বিওজ্যপ্ত পদ এপং 
'ন, আছে, সেই সেই খানে নি? এর অর্থ না বরিয়া এ 


খানে 


শ্লোক কযেকটার যে যে অর্থ হয়, তদনুসারে সর্ব 
নিয়ন্তাকে জানা থে দেবতা।দিগের পযাস্ত অসাধ্য তাহা 
আমরা থে 


আনাধিগকে 


কান জেই অঙ্গাকার করা যার না এ্রণং 
সন্ন্চাঙ।ণে না সি বুবন্া 


স্বীকার করিতেই হছপে 


তাহ 


বঙ্গ শ্রী--৬& বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড--৬৯ সংখা! 


ইছ|র পরে আমর দেখাইৰ যে, উপরোক্ত গোক 
কয়েকটাতে খে সমস্ত বিষয় সন্বন্ধে বল। হইয়াছে) মই 
অমস্ত বিষয়বাঁচক পদ ও বাক্যে খে অনুত্বারত ও 


“বিসর্ণ' ব্যবছভ হয় তাহা কোন বিভক্তি-বাচক নহে 


এবং দন্তয-ম। এর অর্থ না” শহে। এতাদুশ বিষয়ক 
বাক্যে খখন এঅন্ুন্বার বাবজত হয় তথশ *পুর্ববব ভা 


কোন কম্মের অন্মরণ, বুঝিতে হর এবং যখন “বিষর্গী 
ব্যবস্রত হয় হখন একান কম্ম হইতে যাহা ধাহা উতৎপন 
হয় মেই সমস্ত বসবে? বুনিতে হয়। ইন্দ্িঘগ্রাহা কো, 
বিধয়-সধন্ধীর কোন বাক্যে যখন নি ব্যব্ত হয় তখন 
শি,এর অর্থ নি) 
বন্দি অথবা আম্ম(গ্রাহ্য কোন বিষয়-সন্ন্ধীয় 
এনা, হয় ন!। 
কূপের উন্মেষ” অথবা প্রাঅসিক ভার 
হন্দি্রাহ আকারের বিকাশ অথন! 
বগা ও গন্ধের বিকাশ? | 


হইয়! থাকে বাটি) কিছু মন, অগব] 
খাবে 
তখন এর অর্থ হয় শিক্ষা 
উন্মোষ অথবা 
«শ-স্পর্ণ-াপ- 
“অন্ুস্বার, বিগ? এবং ভি 


“ন*-এর অ 


এর অর্থস্দ্ধার আনাদিগের উপবোভ্ত কথা কয়েকটির 
ঘুক্তি ও শান্রএানাণ কি আছে তাহ ও আমছা ইহার 


পরে উপস্থিত 

পির শব-শাঙ্সানিসাতে এ 
প্রচলিত অর্গের 
চট্োপাবা।র মহাশয়ের 


করে 


ঠহ।র কথ। ওলি 


করিব । 
লা কমেকটার অর্থ 
এবং তদস্গমারে 


বিবোধা হইলেও 


লমাস্মকভ। গ্রাঠিণন হইলেও, 
কারণ, উহার 
থাইপ।ণ গ্রথজ রহিয়াছে । 
কয়েকটার প্রকৃত অর্থ খাহাই 
চট্রেপাধা।র মহ|শর 
ক্লে।ক কয়েকটা গ্রহণ করিয়াছেন, তকের খাতিরে ঘি 
নৃরিয়। লওয়। খাঁর খে, সেই সেই অর্থ ই ঠিক, 
হইলে ঝুনিতে হয় যে, গধিদিগের মতে "পর্ধশিয়ন্ত/কে 
সর্বতোভাবে জানা ও তাহ|র কার্য সর্লতোভাবে 
উপলব্ধি করা মান্তযের ত? দূরের কথ।» এমন কি 
দেবতাপধিগের পম্যন্ত অসাধ্য |” 


মনো কখো গো বাগ 
মধ শাঙ্সপ্রমাণ দি 

উপরোক্ত শ্রোকি 
হউক না কেন, খেখে অর্থে ও 


তাহ। 


এই কথা ঠিক হইলে 
বুপিতে হয় খে, এসর্বানিয়ন্তাকে মর্দতো ভবে জানা এবং 
উপলব্ধি বরা মান্নের অমাবাগ। মুখাতঃ এই কথাটা 
পধিগণ তাহাদিগের গ্রচ্থ 


বলিবার এই পিস্ুতশাবে 


পৌষ ১৩৪৫ ] 


রাশি বচন! করিয়ছেন। বাহার! এ গ্রন্থর।শির মহিত 


পরিচিত আছেন উহার জানেন কষ) উহা কত 
বিস্বৃত। খধিপ্রণাত পূর্ব-নীন।ংযা, শির উত্তর 
মীমাংসা, অষ্টাব্যারী জর-পাঠি, বৈশেধিক স্থত্র, গৌতম- 


স্তর, খাংখা, পাহগ্জল, শিক্ষা, ছন্দ) জোয।ভিষ, কলস, 
অ|গম-শাস্্। চারিটা বের সন্াদি বিংন সংহিতা] যে কত 
শিল্প হ-বিষয়ক, তাহ! আমাদিগের পণ্ডিত মহাশয়গণের 
প্রতোকেই শম্তর5ঃ পরিজ্ঞত আছেন | খধি-গ্রণাত 
গ্রদ্থ গুলির সহিত সম্যকভাবে পরিচিত হইতে পারিলে 
দেখ যাইবে যে, একমাজ শুরু-ঘ্র্রেপের মধ্যে খে 
কথ! পপি আনছে, তাহার 
আপুনিক পাশ্ডগ্য পদার্থবিদ) 


যাপহীয় শির, 


শতাংশের একাহিশের কথা 


1, পাশ, নুতন গ্রাহৃতি 


ন 


পিজ্ঞান, দশুন) অর্প-বিজ্ঞান, রাষ্ীয় 


বিজ্ঞান) আইন-প্রণয়ন-বিজ্ঞুন ও চিকিহঠাননিজ্ঞা নাত 
দিতে মাই । 
যদি পির! লও! মায় যে, শসর্দনিয়ন্ত।কে 


সর্দতে [ভাবে জানা ও উপলদ্ধি কর! 
মুখ্য 5: এই কথাটা বলিবার জন্যই পণিগণ উহাদিগের 
এন বিস্ুত শন ও গ্রনথদাশি প্রণঘন কবিঘ্াঞেন, 
দ্িচতও বুলাতে 

(উই 'বাচাল”, আন্মবিজ্ঞপন-শ্রিয়া, 


হইলে সাপারন ৭ হর যে, এ গ্রন্থর 
প্রণেতা পঘিগন * 
'নস্পঘোছনীয় কথা প্রমন্তত আলম্তের উত্যাহপাতি। 
দন্দকলহনিরত' | যাছ। 

বশিতে তাহার! এত সময়ক্ষেপ করিয়!ছেন 
কলম ও কাগজের ব্যবহার করিয়া 


সন্দভোতাবে জানিতে পারেন 


এবং এক ক্ণায় বলা যাইত 
তাহ। 
এবং এন কালী, 
যাহা ভাভাগ। 
লইয়া নান্ছধকে বিল্বৃন্ত করিবার কৌশল 
রচন| করিয়াছেন, কারন যাহ সুন্তোভাবে জানা 
নাই, ততমন্বন্ধীয় কথ গুলি মতা ও হইতে পারে অমত্যও 
হইতে পারে । এক কথায়, ধাহারা সতাদশী বলিয়া 
হম সহ বংসর হইতে চলয়। আগিয়।ছেন। ভতীহা- 
দিগের মতাদিতা। মন্দেছজনক | 


নছ্শ | 


নাই ভাহ। 


যে মতবাদ পোষণ করিলে খষিগণের মতাদশিত। 
সন্দেহজনক হইতে পারে, সেই মতবাদ পোষণ করিয়া 
চট্রোপাধ্য।য় মহাশয় নিজেকে গৌরবানিত মনে করুণ 


সম্পাদকীয় 


৭৪৫ 
এবং উাহারি বংশের শ্রীবদ্ধির জণ্য গ্রস্থত হউন, 
তাহাতে আমাদিগের আগপ্ডি মাই কিন্তু আমরা 
এতাদূশ মতবাদ পোধন করিতে প্রন্থগ নহি । আমা, 


দিগের শিশ্বাঘ, যে মতবাদে খনিদ্েগের সম্যক সভাযদশি- 
তার প্রতি বিদ্দুণাএও অশন্গার 
বাদে 1 ইয় হী নে 


শির্লংশ হইয় হ্ী-র হইতে হয় । কত ধগ-যুগান্ত 
হইতে পধিদিগের বংশ এখনও চলিয়া আসিতেছে, খষির 


চি থাকে, সেই মত- 


বন্ভ বহাধিগের শ্রিরি প্রবাহিত) তাহার এখনও 
হপ্দি অন্তশুব করিয়া থাকেন) অগড যাহারা প্রকারান্থরে 
পলিদিগের সমাক্‌ যভাদর্শিতা সমন্ধে সন্দোহোত্পাদক 
কথা শাষ্যকারগণ 


কন 


গচার করিয়াছেন, আই প্রায় 


সকলেই নির্দংশ হইয়া অকাল বার্দকা ও অকাল মৃত্তার 


কালগ্রামে পতিত হইয়াছেন এই কথ! স্মতিপথে 


ভাগ্রাত হইলে চট পধ্যায় নভাশর শ্রেণীর মানুষ হইতে 


[হাতে আমরা জন্াজন্মস্তরে দূরে থাকিতে পাবি, 
তাহার যদি কৌশ শেণার হণ? হন, তাহ; হলে 


গাল” শেনীর হইতে পারি, তাহাই 


আমাদিগের প্রার্থনীয় হয়। 


আমর: খাহ।তে চি 
দিগের খাধারণ কার্য গুপি পখিলে কাহারা 
থে গমাকতবে সতাপশী ছিলেন তিদ্গিদয়ে কোন অন্দেহ 
হার প্রমাণ 
মম্যকভাবে নং হইলেও 
আংশিক ভাবে অঙ্কিত পহিয়াছে। এমুদিন প্ধাস্তও প্রত্যেক 
গানে সগ্তানগণ গুরুতা, পৌরোচিত্য 
ও অধ্যাপনা করিয়া, [নগণ চিকিতস। ব্যবসা 
করিয়।। জোত্দারী ও তালুকদারী 
করির।, কৃষকের সন্তানগণ কুষিকাধ্য করিয়া, তাতীর 
সন্তানগণ বন্ধ বয়ন করিয়া, কুম্তকারের সন্তানগন হাড়ী- 
কলসী ব্যবসা করি, কর্মমক।রের মন্তানগণ কম্মকারী 
কপির, চন্মকারের সন্তানগন চম্মকারী করিয়, তিলি, 
আহা প্রনৃতি বৈশ্তগণ কেনাবেচা করিয়া, কাহারও 
মুখাপেক্ষী না হইয়া, .কাহারও নফরগিরী না করিয়া 
শ্বাধীনত।ধে জীবন-যাপন করিতে পারিত। মৃত্যুশষ্যা় 
নিপতিত হইলে, মন্তান-সন্ততিগণ কি করিয়া কোন্‌ 
বাবসায়ের দ্বার। জীবিকা শিক্দাহ করিবে তাহ ভাবিয়। 


করা খায় না। আআহাপিগর হম্যক 2 হাদাএ 


এখনও গ্রভ্যেক গ্রামে আমে 
এামে খের 
বেছ্োর সন্ত 


কায়স্থের সস্তাশগণ 


৭৪৬ 


গ্রাম কাহারও চিন্তাকুল হইতে হইন্র 
অকাণবাদ্ধপ] ও অকাপমুহাতে এখন মগ্ম এত অধিক 
পরিমাণে মন্তপু হইতে আন্ত করিয়াছে, কয়েক শত 


ছাএ চিশ্ুত ন্ভ হালশায় গাম এত অ. প্কি 


না। থে 


বহর আগেও তাহ 
পরিমাণে বিদ্যমান ছিল বলিয়া 
ঘে ছন্ব-কলছপ্রিরহ! গামাগণকে এত জজ্জপিত কিয়া 
তুলিয়াছে, সেই দন্দ-কলহগ্ডিয়তা গানে 
শা, পূণস্থ সমগ্রাণত। বিগ্ভমান হিল, উহ 


মনে করা মায় ন। 
একদিশ কোন 
বিগ্কান।ন ছিল 
মনে করিবার যথেষ্ট কাথণ খজিয়া 
এখন প্রাণ? 


পাওয়া খা । 
ই এক] 
1১] এাম্য- 


ও জীবশ-যাপন- 


মে একতা অদ্য ভাতে, 
ঘে একদিন সরা 
গণের পোষাক-পরিক্ষর, 
প্রণ।লী দেখিলে এখনও 


ছেলে এইলে অন্ন প্রাশন, পিভামা 


হবে বিন ভরত ডিল তা 


ঘর-ন|ডী 
অন্থমান কর খায় এগনও 
শান, 


ত1« ঘুঠা হলে 


পুর্র-কগ। বয়স্থ হইলে বিবাজ। গ্রহণ ও গখোগা উঈলে 
স্নান, পুজার সময় পুজার আ.শনোর প্ররন্তি গ্রায় মকল 
গ্রামাগণের মধ্যেই দেখা যাধ। গ্রামের এ 


কৌশল মূলতঃ কাহাদের মস্তি্গর্তত, 


অন্সন্ধান কদিলে দেগা খানে ২ 
অথন। আধুনিক এ্রাঙ্গণপন্ডিত অগ 


দত্ত শে । 


বা আধুনিক বৈজ্ঞানিক, 


ইহাদের কাহা?ও মস্তি শায্যক!র, 
আধুনিক বআাগনপিিত ও আধুনিক বৈজ্ঞশিকগণ 


উপরোন্ত প্রত্যেক রচশাটা লইয়া বিভির অভনাদ 
উত্থাপিত করিয়ছেন এবং পরস্পরের মপ্যে দলাদলির 
স্যণ করিয়াছেন | খধি-প্রণাত মংচিতাস্তলি ষথাখথ 


দেখা যাইবে যে, 
গমের এ রচনার মুলস্চত্র সংহি তার মধোই মর্দিতো- 
ভাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে এবং উহার প্রভোকটী খবির 
মস্তিক্ষপ্রস্থত | 


পরবন্জী আধ্যকারগণ পধির ভা! 
বুঝিবার পদ্ধতি 


শিশ্বৃত হইয়! একই কথ' শ্বকপোল- 
কল্পনায় বিভিন্ন অর্থে প্রচার করিঘাছেন এবং আামা- 
গণের দলাদলির স্ুষ্টি ভইয়াছে। সংযার-যাঞায় দ্বন্দ 
ও কলহের প্রবৃন্তি সর্দগাতোশাবে পরিত্যাগ করিবার 
চেষ্টা কর। থে গণির শাঙ্বান্টগারে সর্দপ্রথম বিল|ন, 


ত্বাহ। পরবর্তী এঙ্গণ পঞ্চিতগণ কুলির! গিয়া ভাষাকার- 


অর্থ অধ্যয়ন করিতে পালে 


বঙ্গপ্রী__৬ষ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড সংখ্যা 


গণের হ্ছজিত দলাদলি টত্তরোন্তর আরও বাঁড়াইয়া 
ভুপিয়।ুছেন এবং যাহাদের শিরায় শিরায় পাখির রক্ত 
প্রণ[ভিত, তাহারাই খনির রচন[র প্বংসের অন্দপ্রথষ 
সোপান গ্রস্থত করিঘাছেন। 

শিল্প-বিগ্ঠা, 


যে কনি-বিদ্াও ব|ণিজ্য-বিষ্ঠা ও 


চিকিতগা-শিগ্ঠ! ও চরিত্রগঠন-বিদ্যায় আ্রামাগণের পক্ষে 
উপরোক্ত ভাপের অর্থাহাব, শ্বাস্থযাভাব ও শাস্তির 


হইয়াছিল, তাহাই বা 
কাহাদের মন্তস-গ্র্ত, তাহার সন্ধানে গ্রাস হইলেও 


অশ্াব হছতে মুক্ত হওয়া সম্থন 


পেথ! যাইবে “ঘ, উহাও প্রত্যেক কথাটীও আরা বেধের 


অপ লিপিবদ্ধ পহিয়।ছে | পনি হাড় আর কেহ যে 
এ বিদ্যা আ।বিষার করি 


গ্রনণ কুতাপি দিখ! রা 


পারিয়।ছিলেন তাহার কোন 

নং গধির ভায়া খগাত 
খখ হাবে বুঝিবার রি ৩ বিশ্ুতিগ ফাল শব্ধ 
বিভিন ভাযাকাপগণ উঠ 
প্রচার করিয়। পিতিন অহবারের কটি করিয়াছেন এবং 
বংঙগণ পরি তগণ হাতার ইনন এ গ1ইয। দন্্ম্া-মাজের 
কান, 
অন্বাকার করা যায় 


যাইব এষ, 


19 দ্বকপোণকসিত মর্গে 


সপানাশের প্রথম সে পান শিক্ষণ করিছন | 


প্রাতার ইহার মলে থে আছে তাত! 


না বটে, কিন্তু চিন্ত। করিয়া দেখিলে রেখ 


15 


'প কাল-গ্রহাপের পধির অগ্থান্গণহ অর্কাঞ্জে 
বিরুহ ই 
নান টা শন্নপ্রথম কারণ । 


হইলে ভয়ত মানপ-সমাজের বর্তমান অবন্থ।তে কাহারও 


ম্পোে 
যাছেন এখং ভাবাই মানবসমাজের গর্ভ, 


হার! ইবপ ন। 


পক্ষে এতাদুশ চিশ্তীকলতার কারণ দেখ) যাইত না| 
গরমের উপরোক্ত অবস্থ]! পধানেক্গণ করিতে পারিলে 
তাহার প্রথ়নকারী খাষগণ যে পদনতোভাপে সং্ড্র্টা 
ছিপেন তদ্দিষয়ে কেন সন্দেহ করা মায় না। 'আনাদিগের 
নিশ্বাপ, গ্রামের উ অন! পধাবেকণ কনিতে হইলে যে 
চক্ষুর প্রয়োজন, দান্তিকশা, মুর্খহ। ও আগ্মস্থরিতাঁর ফলে 
খধির মন্তানগণের সেই চক্ষু সর্বাতোভাবে নষ্ট হইয়া 
গিয়াছে এবং তাহারা কি বলেন ও কোন্‌ মতবাদ প্রচার 
করেন সাহা তাহারা নিজেরাই বুঝিতে পারেন না । 
“সর্দনিয়স্তাকে সর্দতো গানে জানা ও উপলব্ধি কর! 
মানুষের পক্ষে মন্তধঘোগা নখে” এতাদৃণ কথ। ঝধিগণ 


পৌধ--১৩৪৫ ] 


যে বলেন নাই, পরন্ধ কি করিনা মানুষ সর্ধনিয়ন্তাকে 
সর্দহোভাবে জানিতে ৪. উপলপ্দি করিতে গারে আল 
আচার তথ ও বেদ 
প্রণমন করিগ্লাছলেন, তাহা তঈী তগ্ধ 9 বেদ সমাক্ভাবে 


তগা প্রগাধ কারবার জনই তে, 
বুঝিতে পারিলে সগ্গতোভাবে পরিস্ফুট হইবে । 

কি করিণা সলনিয়ন্থাকে মল্গিতোভাবে জানিতে ও 
উপলব্ধি করিতে পাব! মার, ভতসন্বন্ধে খযিগণ ঘে সমস্ত 
কগ। তঠাদিগের তে ও বেদে লিপিনদ্ধ করিয়। রাখিদা- 
ছেন, তাহার প্রপান গ্রধান কথাগুলি আমরা পাঠকবর্ণের 
সমঙ্গে উপগ্থিত করিন। এই কথাগুলি জানিতে পাঁপিলে 
মর্দানিচস্তাকে যে সন্দত্োোভাবে জানা সম্চব, তাহ। পাঠকনর্গ 
সন্মান করিতে পাচিবেন। 

মপন-নিয়ন্াকে উপসন্গি করিতে হইলে সব্দ-নিযন্তা 
যেকি বন্ত হাহা সঙ্গাথে বুঝিবার ছে করিতে ভথ্ব। 

মাত কিছু হপ্দরিয়ের ছারা দেগিতে পায় যায়, 
পারা থায় এবং বুদ্ধর দ্বার বুঝা 
যায়, খিশি তাহার নিযন্তা ও সই! তিনিই বে সর্দ-নিঘন্ত।, 


মনেন দ্বাণা ভাঁনিতে 


চর এ, টি 
৮51 সহাভিহ বুঝা বাহলে। 


'শণে মন্পপ্রথমে স্থির করতে হইবে যে, মানুষ 
মানু 
ইন্দিথের দ্বার] দেখিতে পার, হাহা শ্রেণীৰ্ কগিলে দেখ! 


যাইনে যে, কতকঞ্জলি চর ভাব, কতকগুলি অর জীব, 


ই্জিয়ের দ্ধ! কি কি দেখিতে পায়। 


বাহা ঘা] 


খানিকট। স্থল, খানিকটা জল, খাশিকট। বাঘু, খানিকটা 
আলোক ৪ খানিকট। অগ্গীকাঁর গ্রতিনিরত তাহার চক্ষে 
নিপতিত হইতেছে। বাহ! থাহা ইন্ধির়ের দ্বারা দেখিতে 
পাওয়া যার, তাহা পিশ্লেষণ করিলে দেগ! যাইবে ধে, উহার 
প্রত্যেকটীন মধো সুলতঃ আকার, রদ, তি, বাণু ও 
আকাশ (11)/0717010000]2 আলোক ও 
অন্ধকার এবং কতকগুলি দিক্‌, কাল বিছ্ভমান আছে । 

ইহা ছাড়া! আরও দেখা যাইবে যে, যাহা যাহা 
ইন্জিয়ের দ্বারা পরিঙক্ষিত হর, তাহার প্রতোকটার মনে 
উন্মেষ- প্রবৃত্তি, উন্বোষ, উন্মেষ বৃদ্ধ, বিকাশ- পরুভি, বিকাশ, 
রক্ষা, বৃদ্ধি ও ক্ষয় বিচ্ঠমান আছে। 


91:00 ), 


অগ্রসর হইলে আরও দেখা যাইবে যে, ইন্দিয়ের 
দারা পরিদৃণ্তমান প্রতোক বস্তর মদো আকার, রস, 
৩ 


সম্পাদকীয় 


৭৪৭ 


তেজ, বাঁরু, আকাশ, আলোক, অন্ধকার, দিকৃ, কাল, 
উন্মোপ-প্রনুপ্ডি, উন্মেন, উন্বোধ-বুদ্ি, বিকাশ পনৃন্ি, বিকাশ, 
ছাঁড়া 
স্থল, চর 9 অচর জাবগণের মধো আও করেকটি নৈশিষ্টা 
আছে। 

স্টল, চর ও মচর জীনগণের মধ্যে একট| অনু ভন-শক্ষি 
বিগ্কঘান আছে । 
নাই । 
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রক্ষা, বুদ্ধি ৪ কু বিগমান আছে বটে, কিছু 


অন্গভব'শক্ষি জল ও বারুব নধ্ো 
চর-ছীবগণের মশো ই মনুহব-শক্তি বৃদ্ধি পাইয়া 
বৃদ্ধির খিছামানতা রহিয়াছে | ইা ছাড়া চর-ছাবগণের 
মপো-মন, দশটী ইন্দিয, শব্দবিকাশ, স্াপুরুন ভাবোক্কানক 
ভাগ কোনটী 
অচর জীবগণের অপো দেখিতে পাওগা যার না। 

চর ৪ অচর ভীন, স্থল, তা এলং লাদুৰ মপো বাহ 
বাছা হন্থিয়ের দ্বাণ ঘরিলছিভ হয়, 


লিঙ্গ ৪ কান দেপিতে পাওয়া যায়। 


ততৎসমুদারুকে আরও 


শরেখাবদ্ধ করিলে দেখা বাইনে বে, পিশ্ব-হুনিযার যাহা ষাভ। 


ইন্িিয় দ্বাবা পরিলঙ্গিত হর, হাহা পপানত৫ 09) বন্ধু, 
(২) কন্-শক্তিত (5) হরিত 09) অনুশক্ি, 
(৫) দিকৃ, (৬) কাল, (৭) ছস্ীভৃতি, (৮) বুদ্ধি 


৪ ভাব, (৯) মন ও ননন শক, 0১০) ইন্ছিয ও 
(১১) শন ও এদ শক্ত, (১১) লিগ 
কান ৪ কান-শন্কি (১৪) 


(১৪) উত্মেন। (১৭) বৃদ্ধি 


ইন্জিয়-শান্তি, 
৪ 'লঙ্গ- শক্ত, (১১) 
আলোক, (১৫) অঙ্গজ চার, 


(১৮) ক্ম। 

কাযেই বলিতে হইবে থে, ধিনি অথবা বাচারা এই 
আাঠাবটা বিষয়ের শঙঈগ। এ নিরস্তা তিনি অথবা তাহারা 
সর্বব-ননিমুস্তা । 

আমাদিগের খধিগণ দেথাইয়াছেন বে, এই আঠারটীর 
অষ্ট। ও শিল়ন্ত| মূলতঃ একটা । কাবেই, সর্বব-নিয়ন্তা মাত্র 
একটা । 

আপাত-দৃষ্টিতে ঘাহা আ'ঠারটী অথবা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি 
পাইয়। অসংা বপিয়া পরিগণিত হয়, তাহা মলতঃ ছুইটী । 
একটার নাম কথ্ম-শক্তি, মার একটার নাম ভাব-শক্তি 
অথবা বুদ্ধ-শক্তি। এই বর্মশক্তিকে খষিগণ 
ভূত-শক্তি বলিঘা আগাত করিয়াছেন, কারণ কন্ম শক্তির 
ছারাই ক্রমে ক্রমে মাকাশ, বাধু) তেজ, রূস ও আকার- 


৭৪৮ 


নামক পঞ্চমহাভৃতের ও 
ঘটিয়া থাকে । 

ভাঁব-শক্তির উৎ 
ও ভাব কোথ। 


াহাদিগের শক্তির উৎপঞ্ডি 

হ-শাক্তির এনং 
থাকে । কাঁষেই, 
হইতে উৎপন্ন হইঘাভে, 
পারিলে এবং উপলদ্ধি করিতে সন্দ-নিয়স্তাকে 
জানা ও উপলব্ধ করা জন ঝযিগণের 
সাঁষায় সর্দদ-নিয়স্তার অপর নাম_ভূত-ভাব-ন” । 





ভূত হইতে ভূ ভান ভইতে 


পভ্তি হইয়। জখবের ভগ 
ভাহ|। জানিতে 
পারিলেই 


১ 


হয়। উহার 


তি 


এই ভত ও ভাল যে মূলতঃ কোথা হইতে আপিতেছে 


এবং বেগান হইতে উহা মুলত আসিতেছে, সেইখান কি 
করিয়া উপলক্ষি কৰিতে হয় তাহার কথা 


পাঠকবর্গকে শুনাইন। 


'জামনা একণে 


কোন্‌ স্থান হইতে ভুত ও ভাবের মুল উত্পন্তি 
হইছেছে, হাহা বুঝিতে হইলে এই দিশ্ব- দুনিয়ায় কত রকম 
স্থান আছে, তাভা সর্বাঞ্জে জানিতে হইনে | 

সামবেদে খধিগণ এরথমেই দেখাইয়াছেন ০ 
মানুষ চক্ষুর দ্বার! দেখিতে পায় ও 
বিভক্ত । এক 
ভাগের নাম পথান্ত বাচা কিছু 
দেখা বার, হাহা “থণড-মগুলেগর আন্ধনতি 
আরম্ভ করিয়া 


মাহ কিছু 
হা প্রধানত? গুই ভাগে 
ভাগের নাম অথ পরম গুল এবং অপর 
পথগু-নগুলত | উষ্ছর 
চন্দ হহন্ে 
নীলাকাশ পধ্স্ত বাহ] কিছু দেখা যায় 


তাহা “অথ গু-নগুলেশ্র অন্থগহ । 


যাগার 
তাতাই প্খণু-মগুপোত্র অন্তর্গত । 
নাই তাহাই “অথগ্ডিত” এব: ভাহাই 
অন্তর্গত 


মধো অথু আছে তাহাই খণ্ডিত 


এবং 


“অথগু-ম গুলে” 


ঞ 


থপ্ডমণ্ডল ও অথগ্র-মগ্ডলের ধারণা করিতে হইলে 
£অণু, কি বস্থ তাহা সর্নতোভাবে বুঝিয়া লইতে হয়। 
পাশ্চান্ত্য পদার্থ-বিগ্তা ও রূসাঁরনে যাহাকে 20910 অথব। 
01০0079) বলা! হইতেছে, তাহা-ঠিক ঠিক সংস্কৃত ভাষার 
“অণু” নহে । পাশ্চান্তা বিজ্ঞানের 20907) অথবা 9100- 
8৮০; যে কি বস্ত্র, তাহা সঠিক ভাবে ধারণ করা যায় 
না। 4১000 অথবা 0100৮01% সম্বন্ধে পাশ্চান্ত 
বৈজ্জানিকগণ অনেক কথ| বলিতে আস্ত করিয়াছেন বটে, 
কিন্ত ত কথাগুলি এখনও পরান্ত মোটেই স্পষ্ট হয় নাই। 


বঙগশ্রী--৬ষ্ঠ বর্ষ 


ঘাঠার মধ্যে অণু 


[ ২য় খণ্ড সংখা! 


পরন্ত এখনও পরাস্ত পাশ্চান্তা বৈজ্ঞানিকগণের 70079) 
ও 01০0791 কাঁলিনিক রহিয়া গিন্।ছে। 


অণুর হস্তরে ও বাঠিরে আকাশ (06977001001 
517৮6) ), বায়ু, তেজ গু রস (কতকটা সান 
২৪])0717-এর মত) অপরিহাধা । “অণু হ্বতইই বুদ্ধি এবং 
গয়-শীল । ইহা কেনলমার জল ও স্থলে থাকিতে পারে। 
যে বানুমগুলে রস ( অথাৎ ৮01)00) নাই সেই 
বারুমগ্ডুলে "অণু" থাকিতে 
কোন কুধ্ধিন জিনিষের মধো 
কারণ, 


পারে না। মনুষ্য-শিশ্মিত 
“অণু? থাকিতে পারে না। 
ক্রিম জিনিয মতই খগ্ডিত কর! হউক, শাহার 
স্বক্মুচম খণ্ডের নাঠিবে আকশি (010000770001000]77 
81:06), বানু, তেজ ও রস, ( ৮৭ 00000 ) থাকে 
বটে, কিন্ত উহার অন্তরে ই চার্টী পদাদের কোনটাই 
থাকে না। কুন ছিনিষ পোড়াইবা 
দগ্ধ না করা পধ্যন্ত “অণু 


ভার কধিনছা 

দেখ! পাওদ। বাদ না। কুরিন 
ভিনিৰ পোড়াইলে পর তাহার বাল্পের মধ্যে খাতা পাওয়া 
যাঁর, তাহা রুত্রিম ভিনিষের অস্তরস্থিহ কোন পার্থ নহে, 
পরহ বহিঃগ্থিত পদ । ই 
থণ্তই কখনও 


ইহ! ছাড়া কুতিখ জিনিসের কোন 
তই বুদ্ধি এবং আয়নাল হয় না উহা 
যে কন কখন বুদ্ধি এবং গছ পাঁইরা থাকে, ভাহান কারণ 
উচ্ভার অন্তরে বিদ্ভমান থাকে না, প্রস্থ এ কারণ উহার 
উহারই ভন উঠাকে ম্বতঃ 
বুদ এবং ক্র-শাল বলা যার না। 
পাশ্ন্তা বৈজ্ঞানিকগণ যতদিন পর্ধাস্ত ভাহাদিগের 
নির্মিত কুত্িন পদণের মধ্যে “অনুর সন্ধান করিতে 
থাকিবেন, ততদিন পধাস্ত “অপুকে সর্বাতোভাবে বুঝা 
ভাহাদিগের পক্ষে সম্ভব হইবে না। “অণু'কে সর্বতো- 
ভাবে বুঝিতে হইলে কৃত্রিম পদার্থ ছাড়ি! দিয়! প্রকৃতিকে 
শ্রদ্ধা করিতে ও তীহাকে বিশ্লেষণ করিতে হইবে । 1986 
(701)0 ছাড়িয়া দিয়া স্বকীয় অন্তর বিশ্লেষণ করিবার 
প্রাবৃত্তি ও অভিনিবেশ জাগ্রত না হইলে প্ররুতিকে শ্রদ্ধা 
করা ও বিশ্লেষণ করা সম্ভবযোগয হইবে না। যতদিন 
68৮1770190১ 73)007050010 ও 69193001১০9 প্রভৃতি 
লইয়] বিজ্ঞান আবিষ্কার করিবার মুগ্ধত| বি্যমান থাকিবে, 
তদিন:পধাস্ত গররুত বিজ্ঞান কুভ্ছ/টিকাময় হইয়! থাকিবে 


বাহিরে বিছ্ুনান থাকে । 


রি 


পাীয-১৩৪৫ ] 


এবং উহা নানা রকমে মোহমুগ্ধ মানুষ গুলির বিস্ময় উতৎ- 
পাদন করিতে সঙ্গম হইনে বটে, কিন্ক তৎ-সঙ্জে সঙ্গে 
মান্থুষের অর্থাভাব ও স্বাস্থাভাব প্রভৃতি বুদ্ধি পাইতে 
থাকিবে । 

বিশ্বছুনিয়ার ঘতগণ পধ্যন্ত রসের উন্মেষ না হয়। 
ততক্ষণ পর্ধীস্ত অণু'ব উন্মেঘ হয় না এবং ততঙ্ষণ পথাস্ত 


খণ্ড-মগ্ডলেরও বিকাশ হয়না । নিশ্বছনিঘা সর্দীসমেত 


কতখানি ভাঙা ধারণ! করিতে পারিশে দেগা যাইবে যে, 
উহার 'অপিকাংশ ভাগে রল উন্মেঘত নাহ । বসু 
উন্মেষ হইবার আাগে রস-নীজের উন্মেন হয়| শিশ্ব- 


গ্রদেশে রশ-বীজের উন্মেধ হয়, সেই 
“অণু” পিকাশ পপ হয় না । 
অংশান্তগত। 


সেই প্রদেশ আস গুম গুলের 
ভাবে উন্মেন প্রাপ্পু 
আছে, ঘেপানে রস-বীড 
সেইগানে আকাশ 


রল-নীজ, পৃথ ৫ 
'আগে বিশ্বগনিনাল এমন প্রদে 

পঠান্ত পুথকু ভালে পাগয়া বায় না। 
বীজ, বাধু-বী ৪ রস-পাঁজ সর্বতোভাবে শিলিত থাকে। 
আমরা 


হহবার 


সেই 
প্রদেশে ভূত-ভাবনের অগবা সর্পনিরন্থার সন্ধান পাওয়া 
ঝাইবে 


সেই প্রদেশের কথা বলিতে ব্সিয়াছি। 


যাঠা অথঞ্ ভাহা তথ মএশেশও 
বটে, কিন্তু ধাতা পৰগ্ত তাহা ক 


থাকিতে পারে না। 


খগ্ড-মগুলের উপাদান পাচটা--মআকাশ, বারু, 
বম ও আকার । 
এই ঠিনটা অথগ্ড। এ 
বিগ্তঘন নাই । অপু বিদ্ধ 


ইহার মরধো আকাশ, বায় ৪ তহজ 
কোন আখ 


কবলমাঞ রস ও 


ই িনটীর মধ্যে 
নান আছে ০ 
আকারের মগো। খণ্ড মণ্ডলের আকাশ, বাহু ও তেলের 
মধো বন্তমান বৈজ্ঞানিকগণ যে এখু দেখিতে পান, তাহা 
বাস্তবিকপঞ্ছে আকাশ, বাধু ৪ চতজের অণু নছে। 
পরন্ধ উহা “রসের অণু। কারণ, খণ্ড-ম 
খাযু ও তেজ সর্বদাই রস-মিশ্রিত থাকে: 


গুলের আকাশ, 


অথগু-মগুলের উপাদান (তিনটী-যথা। বো।ম (আকাশ 
বীজ ), বাথুবীজ ও তেড-বীঙ্জ | 
খণ্-মগ্ডলে ভীব আছে, কিন্ত অথগু-মগ্ডলে জীব না, 


মন্পাপকীর 


৭82 


কারণ জীবের অপরিহাধা উপকরণ রম । তাহা অথগ্ু- 
মগ্ডলে বিদ্যমান নাই। 
খগুমগ্ুলে জার ঘাতারাত করিতে পারে। কিন্তু, 
অগগুনগুলে রাগ-দ্বেষবিশিষ্ট সাধারণ জাবের যাতায়াত 
সম্ভন নছে। 
জগপ্ত-ম গুলে সাঁপারণ জীব ও রম যাঁভাঁয়াতি করিতে 
পাবে ন। বটে, কিন্ধু উহার মধ্যে মাচুষের দৃষ্টি পরিচালিত 
হয়! সম্ভব, কারণ উহ!র মুধা ও আকাশ-বীভ, বারুবীজ 
ও তেজ-নীজ নিগ্ঘঘান আছে । 
“থগুমগুলের মণ তিনটি লোকগ আছে। 
একটার নান ভালাক, দ্রিভীরটীর নাম “ভূবঠলেণক এবং 
তারার নান পন্থালেকি। 


আমাদে। বন্তদান হু গোলের বিগ্কানুলাবে ষাহাকে 


ভমপ্রল বলিয়া থাকি, আহা প্রধানহঃ ডট ভাগে 
'লৃভক্তী | এক ভাগের নাম জল এবং পল ভাগের 
নান স্থল। কঠগান জল এবং কতথা!ন স্থল তাহা 


আম'দিগেল বনমান বিদ্যার ছারা স্মাক্ভাতে নিনয় করা 


কারণ ভূমপ্তলর 
আবান্টারিক নানক 


সন্থব নেও উদ্তবে 9. দক্ষিণে থে 


নে 


টিক এ প্রদেশ বিষ্মান রহিয়াছে, 


উঠা এব কহদুর বিষুত হাঠ। বন্তমান জৌগোলিকগণ 


এখনও পধ্যন্ত বিবিতি নঙেন | ভুনগুলের রাপ যে কি 
ভাঠা৪ তাহারা সমাক্ভাবে আাদিকার করতে পারেন 
দাই, কারণ উপরোদ্ত ইটা যখন 
চন এ পদেশের সম্পূন অবস্থান 
বে কি দাড়াইবে, তাহ! এ 
ঘষ্টটী গরবেশ সলভোভাবে নাভানা পধান্ত ছির করা সম্ভব 


দথা যাইবে থে, পৃথিবীর রূপ কমল।- 


পাদেশ এখনও 
ন্ট ভাগ দগের আভানা, 


জানিতে পাকলে কামগুলের পপ 


৭৯ 


হা] হইতে ৫ 


নে । 
নৃসিয। আনাদিগের খে ধারণা আছে, ভাহ। 
অনুমান মাহ £বং সর্ধতোভাবে বিশ্বাপষে!গা নহে। পৃথিবীর 
রূপ প্রতাক্ষ করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, উহা! কমল1- 
লেবুর মত প্রন্ধ, উহা মানুষের শরীরস্থ সং 

বাগী অঙ্থিভাগের ' রূপের মত । ভূ-ঘগুলের পূপের 
বণন| আছে সাম্বেদে এবং উহা কি করিয়া লেখনীর 
দানা মন্কিত করিতে হয, তাভার সঙ্কেত দেখান হইয়াছে, 
“কান্তপ-শিল্পে”। ভু-মগ্ডলের রূপ অনুমান না করিয়া, 


দেবুর মঠ? 


নহে । 


৭৫০ 


কি করিয়া গ্রাণাক্ষ করিতে হয় তাঁহাও ঝধিগণ দেখাইয়া- 
ছেন। এ সঙ্কেত লিপিবদ্ধ হইয়াছে শুরু-বজর্েবদে | 
মহানির্বাণ-তন্পে যেরূপ ভাবে শ্তামা-পুগার পতি বর্ণনা 
করা হইয়াছে, তাহাতে অভান্ত হইঠে পারিলে এবং 
তাহার পর শুর্র-ব্দর্রেদের অভ্যাসে অভ্যস্ত হইলে তৃ- 
মণ্ডলের রূপ প্রতাঞ্চ করা সম্ভব হয়। মাগষের আছ" 
ভাগের রূপই ভ-নগুপের দ্ূপঃ ইহা বুঝিতে পারিলে উহার 
কতথানি স্থল, আর কতখানি মহাসমুদ্র, ইহা বুঝা 'অপেঙ্গা- 
কত সহগ-পাধ্য হয়। ভলোঁক, ভূব-লেণক এবং স্ব- 
লেকের আকার, বিশ্ৃতি ও পুক্ন্থ (90708) নির্ণয় 
করিবার কি সঞ্চেত তাহা এই প্রসঙ্গের শেবাংশে বর্ণন। 
করিব । এখনে এই মান বুঝিতে হইবে যে। উ-মগুলের 
স্থলভাগের নাম সংস্কত ভাষায় পভ লোক”, এবং গুল ও 
স্থল-মিশ্রত ভাগের নাম পভুবলেণক”। এক দিকে 
ভুর-লে?ক হইতে আস্ত করিয়া চখের নিয় ভাগ পধান্ত, 
অন্ধ ই দিকে “মহ-লেোক” পথান্ত যে অংশ আহার মাম 
সংস্কৃত ভাবাগ “্ঘলেণিক”। 

চন্দ্র হতে আরও করিব] নীলাকাশ পথান্ত যে অংশ 
সানা! ভুলোক, ভবশোক ৪ স্বলোক গিপিরা বসিয়। 
অ.ছে, তাহাঙ নান মভ-লোক। 

যহা ঘন-ঘটাচ্িম নীলাকাশ তাহা প্রধানত: হিন ভাগে 
বিভক্ত । এক ভাগের নাম জনলোক১ পিঠার শগের 
নাম তপ-লোক এবং ত গর হাগের নান হা লোক । 

জন-লোঁক ভু, হব, স্ব, এবং মহ, এই চারটা লোককে 
ঘিিয়া বসিন! আছে । 

৬পলোক ভু, ভর, সু) মহ এং ভন এহ পাচটী 
লোককে 'ঘবিয়া বসিয়া আছে 

লতালোক ভূ, ভুব, স্ব, মহ, জন এবং হপ এই ছয়টা 
লোককে দ্িরিরা বসিদা আছে। 

ননে রাখিতে হইবে বে, ভূ, এব ও স্ব এই তিনটা 
লোক খণ্-মণ্ডলের অন্র্গত এবং মহ, জন, তপ ৭ সতা- 
লোক অগগ্ু-মগুলের 'অজ্ঞর্গতি। 

খণ্ডত-মগুল না বুঝিতে পারিলে এবং 
না করিতে পারিলে 
সম্ভব হয় 
করিতে প.রিশে “ভিত আন? ব্রঙ্ধকে অথবা গলি শিমগ্তাকে 


শহাকে প্রতা 


আগগ্র-নগুলকে বুঝা 5 পিতা করা 


না) আগনগ্ড মঞ্লকে বুখিঠে 9 প্হাঙ ৭! 


বঙগগ্রী--ডষ বর্ষ 


[ ২য় খণড--৬৯ সংখ্যা 


জানা ও প্রতাঞ্গ করা সম্ভব হয় না। পরক্ষগকে গ্রহাঙগ। 
নাঁ করিতে পাপিলে আচাববান্‌ বংঙ্গণসগ্তানগথকে ফর 


শাস্সনুসারে নিরঘিত গুণানাপানুগাযা দিল ও মুনি বলিদ্া 


আখাত কা গেলেও খাইতে পারে বটে, কিন্তু 
দেব শন্মা বলিয়। আথাত করা চলে না। প্রাঙ্গণ, 
সম্তানগণের অধ যাহারা খণ্ডমণ্ল পরাস্ত প্রঠা্গ 


করিতে পারেন না, ভাগাপিগকে পোবাপাবাগ4]), বৈ2], 
শূত্র, নিঘাদক, পশু, প্লেস ও চগ্তান পলিয়া আখাত 


করিতে হমু, ইহা ঞমিগণের অগ্তশাপন । 


পাঙ্গণের অধ উচ্চশেণা্ হইতে হইলে খণ্ড, 
মগ্ডলকে বুঝ! ৪ পতাঙ করা সন্নাত্রে 'গ্রগোজনাম় 
বলিয়া জ্রাঙগন-সন্থ।নগণতকে অন্ন প্রথমে গামতারাণে 


ভব ও বরন আরাধনা করিতে হয় গা্বীপে 


ভু, কুন ৪ শ্ব-এ্প আারন। করিয়াও মাহারা খণ্ড, 


মণগ্ডলকে প্রতাক্গ করিতে পালেন নং তাহা দিগের গাঁয়এার 
আরাধনা ব্ুথা এবং ভাহাপিগকে খিভা, আসুন ৪ দেবনাঘক 
তিন শেনার বাহ্ধণের কোন শেয়ার মপোই পর্িগাণতও 
করা যান লা। 


মগুলকে 


উচ্চশেখা্ বাগথ উই 
কতা যে 
গাদাণ গুরুর ননঞ্চার (মনও এগুলাকারহ বথাপুহ যেন 


হইঙগে খণ্ড 


গ্রহ, এপান্ত গ্রয়োভনাম তাহার 


তম হপ্রকবে নম) 


পায়না 


চরাচকুং ত২পদং দশিতং থেন 


অথগু-মগ্তুলের গগন আহাৰ বৃলিষ়া বিবেচিত 
না ঠইলে তাহার জান ঘিশি প্রদান করেন তাহাকে গর 
বলিফা নম্চার করিবার খুর্তি শহ্ হইযা বার কলোকঃ 
ভূব-ঙেণক ও শ্বলেশক লইয়া বে গণ্তনগুল ঠাহার অত 
মুলক 

হইবার ও প্রতাক্ষ করিবার পদ্দীতি বিশ্ুহজাপে লিপিব্ 
কাষেইঃ যাহার! শাঙণ হইতে ঢাহেন 
সর্বাঞ্ে সাম্নবেদ পরিজ্ঞাত 
সাম্‌্বেদ পরিজ্ঞাত না 


উপাদান) কথ্ম প গুণ সন্বতো ভবে পরিজ্ঞত 
আছে সাম্বেধে | 
তাহাদিগের প্রত্যেককে 
হইতে ও অন্যাস করিতে হয়। 


থণ্চ মণ্ডল উপ পথান্ত বিষ্ঠুত এবং উতর হইতে অথগ্জ- 


মগ্ডুলের আরম্ত হইয়াছে । 


পৌব--১৩৪৫ ] 


অথগু-মগ্ুল প্রক্কত পক্ষে মঠ, জন 
চাবি ভাগে বিভক্ত হইলে মূলতঃ রি 
'এক ভাগ মান চক্ষে দেনিতে পায। 
লোক । 
নিশ্তুভ। হার বর্ণ 


তপ, মতা, এইট 
ভাগে বিভক্ত | 
হহার নান মহ 
ইা চন্ত্র হইতে মাবস্ত করিয়া নালাকাশ পধান্থ 
আহগরল রক্তাহ শ্বেত। সুস্কৃত 
ভাষায় অন্দ্নল বক্তা বলা হইন।] 


থাকে । 


শ্বেহ বরকে শশুর বর্ণ 
মহ-ল্েকের উপাদান, কমা ও 
ভাবে পরিজ্ঞাতি হইপার ও প্রতা্গ কিনার পঞ্গতি পিস্টু ত- 
ভাবে লিপিবদ্ধ আছে শত দজুরোদে | অন প্রন গুলের 


শরাংশ পপিজ্ঞাতি হই 


প্‌? 


খাব ৪ প্রহা্গ পদ্ধতি 


বলিয়াই 


করিবার 
লর্গিবদ্ধ হইমাছ্ছে 
হঠার নামকরণ হহয়াছে শিক কাটি 


অগশ্র-নগ্ুলেপ এত শ্র্যহশে গ্রপিষ্তু 


প্রতাক্ষ না কলিতে গারিলে কখগ্তনে জগিষ্কু হা 
হয়না ভারত ভা 
পাবিলে শর্রনবধভাপনর 

শর-ঘ চবির 


সখের আযানন 


'অপ্লান করা বুনন ভয় না লং 


অবাগুন কিতে না পালিলে কুনঃজুলেদ 


গান কলা] স্থাবর ভয় না| বীব্রাধজবেনল আঅধামন না 
কত পাতিলে এমা পরিজ ত হা এস্থপ হয় না। 
শন ঘগাের পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে এবং উহাতে 


হাস হলে কথা ক চিপ উতৎপঞি ঠইতেছি কি করিনা, 


উঠাজের ঠোকটী কতা পরান বিভুত) থা ও চন 
এক একটা জপ ভারা আসলো আখ্যা গ্রাতিভাতি হয় 


কেন, দিব রাতে হয় কেন, গ্রহণ হয় বেন, আস্কাশাগের 
মূল কোথার। নুর উত্পঞ্ডি হয় কি করিল, মখযার 


উতপঞ্ধি হয় কি করিয়া, পঙে গলে চার বিকাশ ও 


হয় কেন। মহাসনুয়ে হাটা 


আলোর উত্পঞ্ভি ভন 


আোয়াত- 


ভাবার উতপ্তি ভয় 


হয় কেন, তাপ 
কেন, কেন, 
র উত্প'ঞ্চ হয় কেন, ছয় তুর উৎপঞ্জি 
বালা, 


তর উৎপও হয় কেন, বজেল উতপন্তি হয় 


আন্ধকার ও শীতে 
ই কেন, জীবের ভন, 
5 কেন, নিতে 
কেন, কোন কোন যুগে 
নেল-গাড়ী, খোটর-গাড়া, বেতাব-নানা, টোিখাক, টালি 
খেণন প্রভৃতির শষ্টি করিতে 
এ উহা স্তর হয় না কেন) তেজ-শক্তি এবপ্িধরূপে 


ডি 
যৌবন, পাকা ও 


তেজ-শক্কি মাগুম বহার কৰিয়। 


পাবে কেন, আর কৌন কৌন 


সম্পাদকায় 





৭৫১ 


বাবৃছার করা মানুঘের হিহজনক অথল| আহি 
জমির প্র/কুতিক উদ্নরতা ও মা 


তজনক, 
গমের প্রাকৃতিক বুদ্ধির ক্ষ 
ও বৃদ্ধি কেন হর, এবছর মতাগুণশ প্রা সপ্পুর্ণূপে পরি- 
জাত হুমা এসং গভাক্ষ করা সম্থুব হয়। 

নালাকাশ পথান্ত বিস্তৃত, 
সেই অংশ শুক্র বজক্রেদের সহায়তায় 


খণ্ড-মগ্ুলের বে অংশ 
পরিজ্ঞাত হইয়া ৪ 
গ্রাহাক্ষ করিরা উঠার ইযধাংশে প্রবি হইতে হয়।। আকা 
সাদ! এবং নাল বলিয়া 
পঠিত হয় হাহা বাস্তবিকপঙ্গে সদিতোহাবে নীল 


শেল নে আন চে!খেপ অহেগ্ঠ 


নঙে | লগন কারা দেগিলে দেখা বাইবে যে, উহা 
নাপাহ কাল বদের । সংস্কত ভাঘ নীপাভ কালবর্ণকে 


সাদা চোখে উহাকে কৃঞ্ছনর্ণ 
উহাকে বেখিনার প্রথালা 
ল দেনা বাহুবে বে, উহা আরো কথ 


কুখঃনর্ণ সুলা হইয়া থাকে । 
বলয় দলে হু বটে, 


অবগত হই পারি 


কিছু 


বর্ণ নভে । কুঝব্ণের একটি অতি পাতলা পরদা উপরি 


ভাগে পিছনান গাছে লুটে, 


শ্বেতরনের ॥ পরারিকাপ ধ্যান হই 


চত বখারথ হাবে তাহার 


নর্ম করনা করিতে দারিপে নালাকাশে। বনু ফাপণা কৰা 


ও হঠপ্পাঠগ্াবে জড়িত | জনয তি 
উপাদান স্রতোভাবে পারিজ্ঞাহ হইবার ও 
হাতে লিনিব্্ধ বহ্নাঙছে 
পারজ্ঞাত 


₹. সুতা লোকের 
গতাক্ষ করি 
বার পনীদহ নি্ৃত কষ ঘজাদেদে 


এপং উহার কম্ম সঙ্গভোহাবে হইবার ও 


এ্রভাক্ষ করিবার পদ্ধতি পিস্তৃুহভাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে 
কর্‌ দেদে | খক্‌ দেদে বে ভধু জন, তপ ও সভালোকের 
কন্ম পারজ্ঞাত হইবার ও গত্যক্ষ করিবার পদ্ধতি লিপি- 
৪ সতালোকের কনম্মের 


বন্ধ আছে ভাহা নহে, ভন, তিপ 


মাহ মহ, শ, শুন ৪ লোকের কন্ধু কিন্ধপ ওত 
হইবার ৪ 


করিবার পদ্ধতি ধর্ধেদে দেখান হইয়াছে । 


গ্োতগানে জড়িত তাও পবিজ্জাত পতাক্ষ 


অথগ্ড-মগুলের 


ন্৫ং 


কৃষ্ণ/ংশের উপাদানের আলোচনা কৃষ্ণ বজর্ষেদে করা 
হইয়াছে বলিয়াই উহার নামকরণ করা হইয়াছে দ- 
যজুব্বের ।” 

ভূলোঁক প্রভৃতি সপ্তচলোকের ও সান্‌ প্রহৃতি তিনটা 
বেদের নামকরণ কেন রূপে করা হইয়াছে, একটাকে 
অপর কোন নামে অভিহিত না করি! ঠিক ঠিক স্থায় 
নামে অভিষ্থিত করিতে হয় কেন, তাহা পধান্ত তিনটী 
বেদে দেখান হইর়াছে। 
ধক্‌ পরিচ্গাত হইরা এবং 
মহ, জন, তপ ৪ 


এইরূপ ভাবে সাম্‌, যু ও 
তাহাদের মন্ত্রে অভ্যস্ত হইয়া ভূ, 
সঙালোকের উপাদান, কম্ম ও 
প্রতাক্ষ করিতে পাঁরিলে কি কি 
হইলে সংস্কৃত ভাষার চারিটী কগার অথের সভিত পরিচিত 


ভব, স্ব, 


5 
৯7 


ততও 


গুণ পরিজ্ঞাত হ 
দেখা ঘয় তাহা বুকিতে 
ই চারিটী কথার একটার নান “ক্ষন”, 
ভুশীযটার নাম « 


ভইতে হয় । 

দ্বিতাঘ্টার নাম "নরাক্ষণণ, 

চতুর্থটার নান “দশন ৮ 
মানুষ চক্ষুরাদি ইনিক্রে ছারা যে দেখা-খুনা এাভা 5 


ভ ভরত, 


কাধা করে, সেউ কাধোর নাম “দশন” । 

মনের দ্বার থে দেখান করা তর সেহ দেখা-নার 
নান “অনুভব” | ইহ মলন-শক্তির কাগা । 

বুদ্ধর ছারা যে দেথা-শুনা করা ভয়, সেই দেথা-শুনার 
নাম “নিরীক্ষণ” ॥ ইহা বোধ-শর্তির কাধা। 

ণত্যার দ্বার যে দেথা-শুনা করা হয়, সেই দেখা-শনার 
নাম “ঈক্ষণ” | বেকি বস্তু তাহা বুঝা অপেক্গা- 
কহ চরহ । 

“নরাঞ্গণে্র কাযো একট অগ্রমর 
তাহা বুঝা অনানাসসাধা 
“আত্মা” হাহা 


আম্ম। 


হহলে “আগ্ম।” থে 


থাকে । এই 
দেখাহবার 


কি বস্ত হর 
সনাভেই কোন্‌ কাধ্যের নাম 
চেষ্ট! করিব। 

সতালোকের কাধা কেবলমার। আসার 
সাহায্যে ঈঙ্গিত হইতে পারে । উহা নিরাঙ্গণ করা অথবা 
অনুভব করা অথবা দর্শন কর! সন্ত নহে । 
বেদের সহায়শায় সম্ভব | আম্মা মমস্ত লোকের কাধাই 
ঈপ্গণ করিতে সক্ষম । 


জন, তপ ও 


উঠ1 একমান্র 


আত্মাকে প্রতাগ করিতে পালে 


বঙ্গশ্রী-_৬ষ বর্ষ 


[ হয় খণ্ড ৬ষ্ট সংখা 


সপ্ত লোকের সমস্ত প্রাকৃতিক কাধাই ঈক্ষণ কর! মা 
হর। 

মহ-লেোকের কাধা আাম্ম! ছাড়া বুদ্ধির দ্বারাও নিরাঙ্গণ 
কর! সম্ভব জন, তপ ও সতা ছাড়া আর চাটা 
লোকের কাধা বুদ্ধি নিশীক্ষণ করিতে সক্ষম | এইথানে মনে 
হইবে থে, নঠ-লেকে ও লতা, হপ ৪ জনলে!কের 


হয়। 


রাখিতে 
কাধ্য বিদ্কমান আছে ওল 
করা সম্থন্‌ হয় না। 


২ সাহা বুদ্ধির দ্বারা নিল্াঙগণ 


ললোকের কাবা আসা ও বুদ্ধি ছাড় মনের দান 


আস্ভহর করা সম্ন হয়। ভু ও ভুরলোকের কাধঘ9 
মনের দ্বারা অনুভব করা সন্তব | ম্বলোকের কান 


কাদা কোন ইত্সিছের দ্বারা দশন করা সম্ভব ইশ 


স্বলোকের কাষা তেদ ছাড। 


পরিজ্ঞাত হনয় ৪ উপ্ল্র্দা কার] সম্ভব হালে বি 


নহঙোকের কাষা শিগ্কমান আছে । 


তন, জন ৪ 


এ কাখ।গুল বগাক্রদে আছ ক কছ্িব সাভাথা পরিজ! হ 


তইতে এবং উপঙর্ধি কদিঠে ঠয়। 


লোক ও ভ্ররলাকের কাছা পাস্তা, বুদ্ধি ও ৪৮ 


ছাড়। ইন্দিষের দ্বারাও দশন করা নম্র | লোক, 


টনি এবং হঞএতা উরাচর ভাবের কাষা হাড় 


ইন্মিয়ের দাতা আর কিছুই দর্শন করা মায় না) উ-লাক 


ভুপ-লেশিক £ব্ং ততরত্য চরাচর জাবের কাধা আগম ৪ 
বেদ ছাড়া দশনের দ্বারাই পরিজ্ঞাত হওয়া সগ্তব। ভি 
মহ এবং স্বলেণকের 
ও কাগাঙুলি যখাকুমে আয়া, 


পরিজ্ঞাত হইতে এবং উপলদ্ধি 


লোক গু তপু, জন, 
কাখ্য বিগুমান আছে। 
বুদ্ধি ৪ মনের সাইাবো 
করিতে হয়। 

খর্ডম এল ও 


ভুন-লেণকে সঠা, 


অখগ্ু-মগ্ডল নঙ্গন্ধে এত কথা কেন বল। 
হইতেছে তাহা স্মরণ রাখিতে হইবে । সব্দ-নিয়ন্ত। অথব। 
“্ভূত-ভাব-ন” যে মাষের প্রভ্যক্গযোগা তাহা দেখান 
নিট সন্দভেপ্র এঠ অংশের প্রধান উদ্দেন্ত । তাহাকে 
প্রতাঙ্গ করিহে হইলে বিশ্বুনিয়ার কোন্‌ প্রদেশে তিনি 
"আছেন তাহার সপ্ধান সর্বপ্রথমে করিতে হয় এবং এ 
সন্ধান করিতে হইলে বিশ্বছুনিয়। ম্দঘমেত কত অংখে 
পরধানতঃ বিভক্ত হাহাও জানিবার প্রয়োজন হয়। 


পৌষ --১৩৪৫ ] 


এই সম্বন্ধে উপরে যে কথাগুল বল| হইগাছে, তাহ] 
গলাইয়া চিন্তা! করিলে দেখ বাউপে থে, বিশ্ব-ছুনিয়া 
ধধানতঃ ছুই ভাগে বিভক্ত । এক ভাগের নাম খণ্ড 
[গুল এবং অপর ভাগের নাম অথণ্ত-মগ্ডল । খণগ্ু-মগুল 
[নরাঁর ভূ-লোক, জুব-লেণক, ও ন্ব-লোক এই ঠিন ভাগে 
বভক্ত। অথগ্ু-মগুল। মহ, জা. 
গরিটা লোকে বিভক্ত । 


তগ ও সভা, এই 


খষগণের এই বিভাগগুলি কাল্পনিক নহে । 
লোক, ভুবলোক, স্বলোক ৪ মহ-র্পোক 


কারণ 
ক মানুষের চক্ষুব 
ন্মুগেই পিগ্ঠমান আছে । জন-লোক, তপলোক 'দ সহা- 
লোক নীলাকাঁশের পশ্চাতে রহিয়াছে | নাপাক! তশর 
দেখা যার ন! বটে, 


পশগ0 


মি 


[হা রহিয়াছে তাহা আপা শপুর্গিতে 


বন্য বিশ্ব তও পরিচ্ছাত হইয়া অশাপঙ্গা 


পুণিমার 
শীলাকাশ কি কি পিভিন দেখিতে 


গানিলে জন্-লো কঃ ও 


রূপ ধারণ করে, তাহা 
লোক ক সভা লোক নে পিগ্কনান 
আাছে এনং উহাও যে কালনিক নহে, 


ত২সলছো। 


কুহনিন্চর 
হতে পারা বার । আনাশিগের পিিত মহানস্থগণ পধি- 
গণের ভাষা অছুহ রকম ভাবে পরিজ্জা ও বলি বাহা বাস্তর 
হাহাক কাতরনিক করিয়া তুলিম়াছেন এবং 
কধিগণকে কগ্পনার শঙ্গ। বলিয়া প্রনাণিভ করিতেছেন । 
এতাদূশ সৎ্কাথা করিতেছেন বপিয়াই ভাহাদিগের বংশ ও 


পারাশণভানলে 


ও অদুত রকমে বুদ্ধি পাইতেছে। কিন্ত 
দিগের চৈতন্য তাহাদিগকে স্মরণ রাখিতে 
হইবে যে, খষগণ সহ্-দ্রই!। বাহার বিকাশ চক্ষে দেখা 
ঘয়ি না, বিকাখ বহার উন্মেবগ অথবা উন্মেষ 
ত্রবৃস্তি অনুভব অথবা নিরাক্ষণ অথবা ঈক্ষণ করা যায় না 


তাহাতেও তাহা 


হইতেছে না। 


১:০৩ 


তাহা কথনও খিগ্ভমান নাহ এবং যাহা কখনও পিগ্চমান 
নাই তাহা কখনও সমতা নে । বাহারা সতাদ্রষ্টা তাহারা 


কখনও এবন্িধ কাল্প'নক-বিষয়ক কথ। বলিত পারেন না। 
বিশ্ব-ছুনিয়।র বিভাগ সম্বন্ধে উপরে বাহা যাহা বলা 
হইমাছে তাহ] হইতে ভূ-প্রস্থৃতি সাহ্টা লোক যে পিগ্ঘমান 
আছে তাহা। বুঝ। যায় বটে, কিন্ত কে'ন্‌ “লোকটা 
কিভাবে (অর্থাৎ কোন্রপে ) কঙখানি বিশ্কৃত তাহা বুঝা 
যায়না। 
ইহা সাম্‌। যজ্্রও খাক্‌, এই তিনটা বেদে যথাক্রমে 


সম্পাদকীয় 


৭৫৩ 


বুঝান হইর|ছে। 
সম্ভব হইবে না। 

বিশ্ব-ছুনিয়ার সাতটা বিভাগের কোন্টী কোন্রূপে 
কতখানি বিস্তৃত তাহ! সংক্ষেপতঃ বুঝিতে হইলে মানুবের 
মাথার কেশ, কর্ণের বিভাগ, হস্তাংশ, লিঙ্গ ও পদাংশ 
বাদ দিলে বাহির হইতে মামুন কি রকম দেখায়, 
একবার ধারণ! করিতে 
'আন্তর কত 


উছছার সমস্ত কথা এই সন্দর্ভে বুঝাঁন 


তাহা 
হইবে। তাহার পর মানুষের 
ভাগে বিভক্ত তাহা বুঝিরা লইতে হইবে এবং 
অন্তর যে কয ভাগে বিভন্ক, হাহা পুথক্‌ পুথক্‌ ভাবে ধারণ! 
করিতে হইবে । 

মান্গরের অন্তর কত শাগে রা 


ইলে অন্তর” বলিতে কি বুঝায়, ত 


তাহ বুঝিতে 
হইত হা সর্বাে হৃদয়ঙ্গন 
করতে হইবে । আগা হরৃষ্টিতে মানুষের মাস ও রক্ত 
তাঠার ইন্দ্র 


প্রহ5৪ অন্তরের অন্তত । 


প্রভৃতি যেরূপ পঅস্তরে”্র অন্তর্গ 5, সেইরূপ 
শি, দন ৪ বুগি। ঝঘ- 
ঘন ও ঝুগ্ধি প্রস্ততিকে 
বুঝায়, তাহা বল হইমাছে 
মানুষের 
বিকশিত ভয়, 
ধির সংস্কৃত ভাগনুসারে তাহানিগের নাম “অন্তর” । 
শরীরী হান্তরস্থ কোন্‌ কোন্‌ অংশের বিদ্যমানভাবশ তঃ 


প্রণাত সংস্কৃত ভাবার হব্সি্-শক্কি, 
অন্তরের শর্ত বলতে থাহা 
বটে, কিন্ধু উহাদিগকে 


বাহিক আকার যাহা হইতে উন্মেধ্ত 


মানুষের আকার উন্মেধষিত ও 
লক্ষা করিলে দেখা যাইবে বে, 
ছ্বিতারতঃ তাহার আস্তে, 
বসায়, পঞ্চনতঃ 


বিকশিত হইতেছে ভাহা 


প্রননতিঃ মাঙ্ছষের মেদে 
তৃতায়তঃ মজ্জায়, 
নাংসে, ষ্ঠতঃ তাহার রক্তে, 
তাহার চুম্ম মানবের আকার উন্মেষত 
ইতেছে । মায়ের চম্ম যেরূপ 
তাহার আকার বেরূপ চষ্মে স্ধার্পীন ভাবে বিকাশ প্রাপ্ত 
হইতেছে, সেইরূপ তাহার রক্ত, মাংস, বসা, মজ্জা, অস্থি 
এবং মেদ, এই ছয়টা বন্জও সর্বাপবাপী ও স্ব শব আকার- 
সংঘুক্ত এবং তাহার গ্রভোকটী মানুষের বাহিক আকারের 
উন্মেষের ও বিকাশের সহায়তা করিতেছে। 


চতুখতঃ 
সপ্তমতঃ 
ও বিকশিত 
সব্বাঙ্গবাপা এবং 


নে 


মেদ হইতে চম্ম পধান্ত মানুষের সর্ববাঙ্গে এই যে 
সাতটা আকার বিগ্মান আছে, তাহ! পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাঁবে 
মনের দ্বারা মোটামুটারকম অন্ভব করিতে পারিলে ভু 
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হইতে সত্য পর্যান্ত সাহুটা লোকের কোন্টা কোন্‌ রূপে 
কতখানি বিস্তৃত বুঝ। অপেলাক * অনা 
য়াসসাণা হইয়া! থাকে। 

প্রথমতঃ মেদ, অগ্তি, মজ্জ। ৪ বসার অংশ বাদ নিয়। 
মাংস, রক্ত ও চন্মের অংশ একরিত করিলে মর্দাগবাগী 
তাহার রূপ কিরূপ হর, তাঁচার ধারণ! 
তখন ধালণ! কর! যাঈবে থে, মাথার কঠকাংশ গোল ৪ 
কতকাংশ বক্রাকাঁর। 

ভথগ্ু পথাস্ত পিল্ুঠ শীলাকাশের যহপানি চোখে 
দেখ। ঘার তাহা গোল। 


হাহা সংঙ্গেপভঃ 


করতে নি । 


মস্তিষ্কের মাংস, রক্ত ৪ চন্মের যতখানি অংশ গোল, 
তাহা এ শীলাঙ্কাণের গোসাংশের সহিত দিসাঈম। 
্ড ভদনুরূপ পিস্তুগ্ ভাবে বথারুমে মাংস, রক্ত ৪ 
ন ললাট-ভাগ, সা-ভাগ, চক্ষু ভাগ, কর্ণ-ঞ!গ নামিকা- 


ভাগ, এ ভাগ। গাঁবা-ভাগ, 
ভাগ, উদর-ভাগ, নাভি-ভাগ, ক 
উর-ভাগ, জাগ-হাগ, খুবতভাগ, আম্থ 
ভাগ পণ্ান্ত পারণ! করিতে পারিলে নালাকাশর পৰ্চাতি 
সভালোক 
কতখানি দূর পান্ত কিনা গ 


দ্বান। 


থেজন, ভগ ও ভাঃছে 
অন্ন করা যায়। 

পাঠক, এইথানেই শিহবিঞ। উস্িবেন না, মনে জাপিতে 
তইবে কভভ-ভারনগ আপনা সঙ্গা-নিয়ন্াকে গ্রঠাঙ্গ করিবার 
চেষ্টা করিতে বপিাছেন । আমরা দেপাইতে বৃসিয়াছি 
বে, উঠ! সহজসাধা না হহল9 আনাপা নভে শ্ভত 
ভাঁন-ন অথবা সর্দ-নিরন্তাকে প্রত্যক্ষ করিবার কোন 
পন্থার সম্যক নিদেশ খমিগণ দিতে পারেন নাই বলির 
ধাহারা মনে করেন তাহারা নে অঠান ভ্থাস্ত এবং ঘি 
শান্স ন। বুঝিতে পারিঙ। থে 
তাঁহা দেখান সমাদিগের অনগতম উদ্দেহা | 


এ মতুলাঁদ পোণ করেন, 


জন, তপ ও সতালোকের মিলিত ডি অঠভৰ 
করিনার ভন উপরে যে পশ্থাব কথ। নল! হইল তাচা 
দ্লারা মনু ভর করিবার চেষ্টা করিলে দেখা বাইবে যে, উহা 
অনায়াপসাপা নে বটে, কিন্ধ একেবারে অপাপা নচে। 
মনে রাখিতে হইনে যে, কেবলমার চহ্ষুরাদি ইঞ্জিয়ের দ্বার! 


1 মনের 


বঙ্গ শ্রী--৬ষ্ট বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড-৬ষ্ঠ সংখ্যা 


“ভত-ভাব-ন"কে প্রতাক্ষ কলা যায় না। সর্দসনিয়াক 


পঠাগ। করিতে হইলে যেক্খগ ট্ুধাদি ইন্দিয়ের পরয়েিন, 


গেঠরী। আনার মন, বুদ হাং আগার? প্র মান ££2 
থাকে । উপরো পপ্থার অগ্রপর হইলে দেখা যাইবে যে, 


নজের মবো শ্বতঃহ শিক শেন 


ধথারুমে দন, বুদ্ধি 2 মানস 


হইয়া! উদিত | আগেই আসাধা অথব! দ্ুঃলাপা নজির 
মনে করছা হহাখাস হই ঝধিদিগের এই কথাগুলি 


বুঝ! ৪ উপলব্ধি করা সম্তঃ হয় শা। 


মানুষের সঙ্দালবাগা মাংস, পন্ত ৪ চন্মের মিলিশাশ 


দিলা জন্তু তল 


পারলে দেখা যাইবে যে, আালাকাশের যে 


স্ভত উপপোক্ষ দানে 


নীলাকাশে 





কাত 
হাংসার্দিগার একা দ্বাপ। 5-৭74র উপাবে দেগ 
শটা আমাদিগের এর দাবা পির উপকে দেখা 
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বইছে হাহা কেনপনার গ্সিদর গোলাংন। ললাট, 


হান হইতে আবম কপি] পাসের নখ পদাস্ত আর থে 


যু অংশ লভিদাঙ্ছে হাজার মনন্গ£ নালাকাশ ৪ ভুখদের 


মন্ষির নিয় 


হহার পর, গন, তপ লি সহাপোঁক মিলিত ভানে কোন্‌ 


আকারে কতণূর পমান্ত তি হবু, হাতার কোথায় কহ 


পানি পুরা (170101৯৭), হাহা মনের দারা অস্থুহর 


করিত5 হহলে। 
মানব 


চিনের 


শরীরের ললাটাদি কোন্‌ অংশে মাংস, রক্ত ৪ 
ভাগ পুর (টিং) ভাহা 
অঙ্গ হন করিতে পারিণে, জন, লাকের মিলিত 
কোন্‌ স্থানে কহণানি পক তাহা আঙ্গভন করা 


নিলিত কঠথানি 
হপ ৪ সহা 
অবস্থান 
সম্ভব হয়। 

ভন, তপ ৪ পত্যলোক মিপিতভাবে কোন্‌ আকারে 
কতদূর পথান্ত দিষ্ঠুত এবং তাহার কোণায় কতখানি 
অনুভব করতে পারলে এ তিনটা লোকের 
পুথণূ পৃথক আকার, বিস্তৃতি ৪ পুরু্ধ জঙ্ট হব করা সহজ- 
সাধা হইরা থকে । পু 

নিজ শরীরের চক্মা, রক্ত, নাংপের সর্দাঙ্গন্য।গী পৃথক 
পুথক্‌ আকার, বিশ্ৃততি ও পুরু অঙ্গন করিতে পারিলে 
সাঃ শপ ৪ জনলোকের আকার, বিস্কৃতি ও পুর্ব পুথক্‌ 
পৃথক্‌ ভাবে অন্ুহন করিতে পার। বাম | চন্মাংখটী সতা- 
লোক, রক্জাংশটা তপলোক এবং মাংসাংশটা জন-লোক । 


পৌষ--১৩৪৫ ] 


শিপ শরীরের চর্ম, রক্ত ৪ সাংসেল দর্দাগবা।গী পৃমক্‌ 
পুথক্‌ আকার, পিষ্কৃতি ও পুর অনুর করিয়। লইয়া 
সতা, তপ ও জানলোকের পুণক্‌ খুখকু আকার, পিশ্কৃতি ও 
পুরুত্ব অইভব কারিনার নৈপুনা অঙ্জন করিতে গারিলে, 
» বত হুর, ৪ ভলোকের মাকার, দিস্কৃতি € প্ুকত্ 
পুথক পুথক্‌ হাবে অন্তর করা 
হইয়। থাকে । 


মহ 


জপেক্ষারত মহভমাধা 


নালাকাশ হইতে চন্দ গগান্ত অংশটার মঠিত স্বকীয় 
শরারের সাদিঙগনাাপা “বিস।” এশা পুথক্‌ হবে নিলাহয়া 


ললে নহ-লেশিকেত আকার, দি 5 € পুকান্ধ জল 5 কল। 


বায় 


উপরে চক্র এসং পাছে সন্ত, এই দুইটা অনষ্থানের 


হয়। গেত আঙ্ষ-ন কে কেন; করি, মআগুরের শ্ণীবের 
নছশংশটার মলগাঙগবযাপা বে আকার 2 শি্টুত হাগ মঠ 
দাগ গযন্ত মিল।ইর। লইয়া হ্ভৰ 
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গোক ৪ 


কথগের 
করতে পারিলে হ্বলেশকের আকার, বিভ্াত 
আঅঙগীভর করা মায়। 

মাগধের শলাবের অগ্থিভাগের সন্নাঙ্গবাপা নে আকার 


5, তাহাহ ভগ ৪ 


৪ বৃ ভলগতঞর সমহল-হতে 
নহলেকি ও ভগ মন্থি পগাঙ্গ নিলাতছ। লইলে থে 
আকার, নিশ্ৃতে ও পুরু ই তাহাই ভুবলোকের 
( অথব| ভ-মগ্ডুলের ভগ এ স্থল-মিশিহ ভাগের) আকার, 
নিস্কৃতি ও পুরুত্ব। 

ভূখণ্ডের সর্বাগবাপা 
মেদাংশের আকার, দিস্ভৃতি ও পুরুত্ব দিলাহয়া লইশে 
ভূ-লোকের আকার, (মর্থৎ ভ-মগুলের স্থল-ভাগেক ) 


সমতঙ-সরে মানু ঘর 


বিশ্ঠৃতি ও পুরুত্ব অন্ন ৪ব করা! যার়। 

সতা-লোক হইতে আরস্ত করি॥] ভ-লোক পথান্ত 
এই সাতটি লোকের আকার, বিস্বৃতি ৪ পুরু সম্ধন্ধে 
উপরে যাহা যাঁহা বলা হইল, তাহা অঠভব করিতে 
পারিলে, বিশ্ব-ছুনিয়ার নিভিন্ন অংশের অবস্থান সঙ্ন্ধে 
কতকগুলি গরতিহাত হইবে। 
প্রচলিত হিন্দুজ্োহিষ ও পাশ্চান্ভা-জোতিথের বিরোধী। 

৪ 


সতা এই সভাগুলি 


সম্পাদকীয় 
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আাজকাল ধাছার| প্রচগিত হিন্দু-জো!তিয ও পাশ্চাস্থা 
ভে]াতিঘে মজগ্ুষ, টহরা অনেকেই আমাদের কগ। 
ধারণা কহে পারিবেন না € খানা করিতে ঢাহিবেন 


না, হাহা আনর। জানি। ভহা হা, ফলোক গ্রভৃতির 
অনস্কান-সঙ্গন্গায় উপরোক্ত কথাগুলির পরতোকলী প্রত্যক্ষ 
করা থান বটে, কিন্ত উহার কেন্টা অপরকে গ্রতক্ষ 


করান বাঘ কি না, তদ্ণিদে এখন হানারিগের সনদ 


রহিয়াছে । এই হিপাবে এপন ও পথন্থ ই কথাগুলি 
আামাদিনে। গ্রহণ না কাই নত হিল। কিন্তু এ 


কথাগুলি প্রকাশিত ন| হইলে 'ভিত-ভাব নাকে গভাক্ষ 
করিবার উপায় সঙন্ধে ঝবিএন ধাহ নাহ। বলিয়াছেন, ভাহ। 
নং । 


প্রধোজনবোদে হই কথাগুলি বান্ত হইতেছে । 


আংশিক ভাবেও লাক্ত করা মন্থন হয় কাছেই, 
সাতট লোকের আকার, বিস্কাত € পুরা ন্ষগ্ষে দে 
নে কথা বলা হইদ্াছে। ভাহ। হলাহর। চিন্ত; কপিলে 


নিঃলিখিত মতা কমপেকটি প্রতিহত 


! 
খে 
বি 
খ্খা 
নত 
। 


(১) মহ, গোক অদপ্জিত। 


মহ লোক $, ভুব এবং স্ব, এই তিনটা লোককে 


ননদিতক পেছন করিরা পাই এতছ | 


(২) জন-লোক মহশলেরিকতই বেষটন করিনা 
রহিবাহ্ছে ও 

(৩) হপ-লোক জন পোককে বেইন কির বতিযাঙে 

(৪) সভালোক  শপ-লোককে বেন করিয়া 
রহয়াছে। 

(৫) পুজাকালে থে ঘণ্টা” আমবা বাঁজাইয়া থাকি, 
তাহাকে “অদ্ধ-ঘণ্টা” বলিয়া ধরিয়া লইলে পূর্ন 
ঘণ্টার যেরূপ হর, তাহাই কতকাংশে “মহ 
লেকের রূপ বলিয়া পিয়া লইলে এ পূর্ন 
ঘণ্টার অন্তরদশে শিথরপ্রদেশ হইতে বতখানি 
প্যান্ত সব্বতোজানে গোল ততখানি পর্যন্ত 

. হ্বলেশোক এবং তাহ।র নিক্নভাগ ভুব-লেগক। 
তউ হুর লোকের কতকাংশ ভূ-লেক। এই 
তিনটা লোক খণ্ডিত। 

(৯ সভা, তপ, জন, ও মহ লেকের যেদে মংশ 
'আম।দিগের চক্ষে সন্মুগ লিশতিত রহিয়াছে, 


৭৫৬ 


তাহা পূর্ণাংশের 'অতীৰ সামান্ক ভাগ মান। 
বক্রী অএ ভুবলেণকের নিয়ে অবস্থিত | 
(৭) তারা, সখ্য ও চক্র মহ-লেশকে 'অনস্থিত এবং 
তাহার! প্রত্যেকেই অথগু-মগুলের অংশ । 
(৮) মহলোকের ও স্বলোকের সন্ধিষ্থানে অণুব 
বিকাশ হইয়া! থাকে । 
(৯) স্ব ও ভূব-লেশক মহ-লোকের মধ্যে ভাসমান । 
আর, ভূ-লোক ভুবংলেশকের মধ্যে ভালমান। 
“ভূত-ভাঁব-ন” অথবা সর্ধব-নিয়স্তাকে প্রভাক্ষ করিতে 
হইলে ভৃ-লোক হইতে আরম্ত করিয়া সতালোক পথীন্ত, 
এই সাতটী লোকের অবস্থান, আকার, বিস্তৃতি এবং 
পুরুত্ব ( 071050৯8 ) অনুভব করিরা নিজ অন্তরের 
মধ্যে থে মেদ-গুভূ্তি সাতটী বিভাগ আছে, এ বিভীগ- 
গুলির পরস্পরের সম্বন্ধ কি, তাহা অনুভব করিবার 
চেষ্টা করিতে হয় এবং কোথা হইতে এ মেদ গরভৃতিজ 
উৎপত্তি হইয়াছে তাহা অনুভব করিতে হর । 
এই অনু ভবে গ্রবৃত্ত হইলে আপাত হঃ “নিরীগগণ” করা 
যাইবে থে, শরীরের মধ্যে মেদ গুডতি যেমন সাহটা এংশ 
আছে, সেইরূপ মেদের আকারপারণের প্রবৃভিমম্পন 
আকাশ, বাঘু, তেজ ও রূপের মিশ্রণ শরীরের প্রত্যেক 
রন্ধে, রন্ধে, এবং হৃদ্দেশে প্রচুর পরিমাণে বিগ্কমান 
রহিয়াছে । নিরীক্ষণ করা যাইবে 
যে, উহার মাকাশ, বারু, তেল, ও রসের প্রচ্যেকটী 
সম্পূর্ণ বিকশিত । খধিগণ ইহার নামকরণ করিয়াছেন 
“হাতও | 
এই নিরীক্ষণ-কাঁধো অঞরসর হইলে আরও ঈক্ষিত 
হইবে যে, মেদের তলদেশে নাঁসিকার মধাদেশ হইতে 
আস্ত করিয়া মন্তকের মধ্যভাগ, মেরুদণ্ডের মধ্য-ভাগ, 
গুহা-খিনদুর মধ্য-ভাগ, লিঙ্গের মপ্য-ভাগ, উদর-দেশের 
মধ্য-ভাগ, জদ্দেশের মদ্য-ভাগ, গ্রাবার মধা-ভাগ, 
এবং মুখের মধ্য-ভাগব্যাপী একটা রেখা আছে। এই 
রেখা অতীব শুক্ষা। এই রেখাকে খধষিগণ “কুল” 
বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন । 
শপীরের রঙ্গে রঙ্গে এবং হদদেশে বে আকার- 
ধারণের গ্রবৃত্িসম্পন্ন আকাশঃ বায়ু, তেজ ও রসের 


এই মিশনে আারও 


ব্লজ্রী--৬ষ্ বর্ষ 


[২য় খণ্ড--৬ষ্ঠ সংখ্যা 


মিশ্রণ (70816) দিছ্বনান রহিয়াছে, এই রেখা সেই 
দির সহিত মিলিত। এ 
তেজ নিছ্ভমান আছে। 
পাওয়া যায় বটে, কিন্ত 
অধিক। এই রেখার 
ইতাঁর কোনটার 
স্পর্শ ই জদ্-দেশস্থিত আকাশ, বাদু, তেজ ও বসের শ্পর্শের 
মত বিকাশ প্রাপ্ত নহে । 


(77)1119-এন ) 
বেখাতেও আকাশ, বারু এবং 
উহাতঠেও রসের কুক্মাতম স্পর্শ 
হেজের স্পর্শ ই অপেক্ষাকৃত 


অন্তঃস্থিত আকাশ বাবু, এবং তেজ, 


শবীবের মধ্যভাগস্থিত "আকাশ, বায়ু এবং তেছের 
এ রেখা ঈক্ষিত হইলে উহা সর্বাতোঁভানে বহিরাকাশের 
সঠিত সংশ্লিগ বলিয়া অনু ভব করা সম্ভুন হয়। 


শরীরের মধ্য ভাগস্থিত এ রেখা, হদ্-দেশ ও রন্গ_স্থিত 
আকাশ, বার, তেজ ও রসের গিশ্রণ এবং মেদ হইতে 
চম্ম্ পথ্যন্ত বিভাগ অন্ভব করিয়া উচ্াদের পরস্পরের 
মধো কি সন্ধ তাহ! 'অনুভৰ করিতে হয়। 

এ অন্ুভব-কাধ্যে প্রবৃন্ত হইলে দেখা যাইবে যে, 
মানুমের শরীরে যে প্রতিনিয়ত মেদাদিল বুদ্ধি হইতেছে 
তাহার কারণ, শরীরের মধা-প্রদেশগ্ত রেখার আকাশ, বাঘু 
ও তেজের নিশ্রণ। উহা হইতে হৃদদেশ ও রন্ধ।স্থিত 
আকাশ, বায়ু, তেজ ও রসের মিশ্রণের (11171 এর) 
বিকাশ হইতেছে এবং এই মিশ্রণ হইতে ক্রমে ক্রমে মেদ, 
অস্থি গ্রড়াতির বৃদ্ধি সাধিত হইতেছে | মেদাদির যে ক্ষয় 
হইতেছে, তাহার কারণ, মেদাদির বহিম্ম্থী কার্ধ্য। 
বহিন্মু্খী কাধ্যে প্রবৃত্ত হইলে শরীরের মধাস্থিত উপরোক্ত 
আকাশ, বায়ু এবং তেজের রেখা সরলতা হারাইয়া বক 
গতি গ্রহণ করে এবং তখন কোন অনুভব-কার্যেই সম্ভব 
হয় না। এই সময় মেদাদির বুদ্ধি স্থগিত হইয়া উহার ক্ষয় 
সাধিত হইয়া থাকে । ইহা|,ছাঁড়া শরীরের মধাস্থিত 
রেখ! যে এরতিনিয়ত বহিরাকাশ হইতে তন্মধাস্থিত 
আকাশ, বানু এবং তেজের মৃদু মুছু সরবরাহ পাইতেছে 
তাহাও ঈর্ষিত হইয়া থাকে। 

উপরোক্ত রেখাটার দেখা পাইলে খষিগণ কাহাকে 
আত্মা, বুদ্ধি মন ও ইন্দ্রিয় বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন 
তাহার ধারণা কর! অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইয়া থাকে। 


পোৌন--১৩৪৫ ] 


মজ্জা হইতে আরম্ত করিয়া মজ্ড। বসা, মাংস, রক্ত ও 
চন্মের বহিম্মুী সম্থন্ধের নাম “ইক্দরির”। হজ্জ! হইতে আরস্ত 
করিয়া বহিষ্মুণথী ও চন্ম হইতে আরম্ত করিয়া মজ্জ। পরাস্ত 
অন্ত্শ,থী সন্ধন্ধের নাম “মন” । 

ইন্দ্রিয় কেবলনার। বহিম্ম্রী হইয়। থাকে | বহি- 
ম্মুখিতা এবং অন্তম্মখিতা এই উভয়ই মনের ধনু । এই 
ভম্ত মনকে উতয়েন্দিয় বলা হইয়া থাকে। 

মঙ্জ! হইতে আরম্ভ করিয়া হ্ৃৎ প্রদেশ ও রন্ধ-প্িত 
আকাশ, বায়ু, তেজ ও বসের মিশ্রণের সহিত অন্তন্ম,খী 
সম্বন্ধের নাম *বু্িঠ । 

বুদ্ধি কখনও বহিম্মখী হয় না উহা! সন্বদাই 


অন্তন্র্থী। ইন্ছিয়োপভোগ-নিবত রাগদ্ধেষ প্রমণ্ত মানুষ 
ধধি্ ভাষায় কখনও বুদ্ধিমান হইতে পারলে না। জং 
প্রদেশ 9 রন্ধ_ স্থিত আকাশ, বারু, ভেজ ও রসের মিশণ 
সর্দঠোভাবে নিবীগণ না করিতে পারিলে বুদ্ধি সম্পূর্ণভাবে 


বিকশিত হইয়াছে, ইত] বলা চল না। 

হত প্রদেশ ও হন্ধ,স্থিত বাধু, তেজ ও রসের মিশ্রণের 
(0)15007৩-এব) সহিত শরীর-মপান্থিত আকাশ, বায়ু ও 
তেজের রেখা এবং বহিস্থিত আকাশের সঙ্গের লাম 
“আম্মা কেবলমাত্র আত্মার দ্বারাই 
গ্রহ করা সম্ভব হয়। 


অথগ্ড- মণ্ডল 
»গ্তলোকের কোথায় কি থাকে, 
তাহা বিস্বৃতভাবে ঈগ্ষণ করিবার ক্ষমতা আত্মার বিস্কমান 
থাকে । 

ইন্সিয়ের যেরূপ হশ্ছিন-শন্তি আছে, মনের বেনধপ 
মনন-শক্তি আছে, বুদ্ধির ধেপপ বোধ শক্তি আছে, 
সেইরূপ আত্মারও শক্তি আছে । আকার শক্তির নাম 


প্ধম্মপ। 
আত্ম। সকলের কাছে বিকশিত হয় না বটে, কিন্ত 
মানুষগাতরেরহ আত্ম। মাছে এবং প্রত্যেক মানুষেরই 


আত্ম।র ধশ্ম একদ্প | পিতার বীজ ও মাতার শুক্রাঞ্জ- 
সারে মানুষের মেদাদ্রির পাথক্য ঘটিয়া থাকে এবং তদ্শতঃ 
আত্মা, বুদ্ধি মন ৪ ইন্দজ্িয়ের বিকাশের পার্থক্য ঘট । 
কিন্তু, বিভিন্ন মানুষের আম্ম। কখনও নিহিন্ন হয় না। 
কাযেই, মানুষের ণ্ধম্ম” কখনও একাধিক হইতে পারে না। 


সম্পাদকীয় 


৭৫৭ 


ইহারই ভন্ঠ ঝথগণ অকল মান্তুবেন জন্ত “মাঁনব-ধন্ম” 
নামক ধশ্মের গ্রাতিষ্ঠ| সাধন করিয়াছিলেন । 

“বুদ্ধি” ও “আত্ম” কাহাঁকে বলে তাহা বখাঁষথভাবে 
নিরীক্ষণ 'ও ঈদ্দণ করিতে পারিলে প্ভূত ভাব-ন”কে 
প্রতাঙ্গ করিবার কাধা আরম্ত *ইতে পারে। 

বেদের এই অংশ বড়ই দুরূহ । 
সংস্কৃত ভিক ভাবা ৪ আরনী ভবা ছাড়া অন্ত 
কোন ভাধার় “ভুত-ভাবনগকে ঈক্ষার কাধা যথাযথ 
[বে প্রকাশ কর! সম্ভব হন্সন। এবং ঘিশি কম্মী নহেন 
তাহার পঙ্গে উহা বুঝ[ও সন্তুব হয় না । 


এক খবি-প্রণীত 
ভাষ।, 


তত 


বাঁঙ্গাল। ভামান নতদুর সম্ভব তাহা ঘোটামুটী ভাবে 
আমরা বলিবার চেষ্টা করিব । 

প্রথমতঃ এরীবাভান্থরস্থ কুল, হত ও মেদ!দি অংশের 
মিলিত কাধ্যে আকাশ, বাছু, তেজ ও রদের প্রাকৃতিক 
সাম্মার 
ভাহার পর, একুলগকে বাদ 
দির! হৃং'ও মেদাদি অংশের মিলিত কাঁধ্যে আকাশ, 


কোন্‌ কোন্‌ কাধা বিগ্তমান থাকে, তাহা 


দ্বারা ঈক্ষণ করিতে হয়। 


বায়ু, ভেঙ্জ ও রসের প্রারুতিক কোন্‌ কোন্‌ কাধ্য 
বিদ্তঘান থাকে ভাহা বুদ্ধির দ্বারা নিরীক্ষণ করিতে 
এই ঈক্ষণ ও 
রসবীজের বিকাশ প্রবৃত্তি সম্পন্ন অবিকশিত অথচ উন্মেষিত 
আকাশ, বাছু, ও তেজের মিলিত কাধা ও তাহার শক্তি 
ঈক্ষণ কর! সম্ভব হয়। 

রসবী্গের বিকাশ প্রবৃভিসম্প্ন অনিকশিত অথচ পুর্ণ 
ভাবে উন্মেধিত আকাশ, বাধু ৪ তগের মিলিত কাধাকে 
ধবিগণ “শিব” নামে আখ্যাত করিয়াছেন । এই কাধের 
মধো শাহার পরবতী থেবে বিকাশশার্জ বিদ্থনান থ|কে, 
সেহ শক্তিকে সস্কৃত ভাষায় “দুখ” নামে আখাাত কর! 
হইয়াছে। 

রস-বীজের খিকাশপ্রবৃত্তিসম্পন্ন অবিকশিত অথচ 
উন্মেষিত আকাশ, বাধু ও শতেজের মিলিত কাধকে ও 
এই কাধোর শক্তিকে কেন অন্ত কোন নামে অভিহিত 
না করিয়া ধথ[ক্রমে পশ” ও পঞর্গী” নামে অভিহিত 
করিতে হইনে তাহার বিচার পধ্যন্ত খধিগণের শন্দ-শাস্সে 
বিস্তমান আছে। 


হয়। নিরীক্ষণ-কাধা সম্পাদিত হইলে 


৭৫৮ 


এইন্পভাবে শরীরের মধো শর” ও প্তর্গাশর সাক্ষাৎ 
দা পর ভূ-লোকে ও ভূব-লেকে ও ম্বলোকে আর 
কোথায় শব ও পুগা”্র সাক্ষাৎ পাওয়া বায় কি না, 
আত্মার সহায়তায় তাহার ঈক্ষণকাধো গ্রাবৃ্ত হইতে 
হয়। তখন ঈক্ষত হয় ঘে, রস-বীজের বিকাশ প্রাবৃদ্তি- 
সম্পন্ন অবিকশিত অথচ উন্মেধিত আকাশ, বাধু ও 
তেজের মিলিভ ৪ অথগ্ডিত কাধা ও তাহার শক্তি 
ভূ-লোকের ও ভুৰলোকের প্রতোক বস্তুর ও চরাচর 
ভাবের মধ্যে বিগ্কমান আছে বটে, কিন্ত এ কাঁধোর 
পূর্ণবিকাশ একমার চর-জীবের মধো এবং সপ্পূর্ণ বিকাশ 
একমাত্র মানুষের মধো রহিয়াছে । ইহা ছাড়া আরও 
ঈক্ষিত হয় যে, শ্বলেণকের যে স্থানে 
সুটনা হইয়াছে, অথচ উহ। পূর্ণ অথবা সম্পূর্ণ হম নাই, 


খর গুলের 


সেইথানের অনেকখা!ন জড়িয়। কেব্গদার রম-বাজের 
বিকাশ-প্রবৃন্তি-সম্পন্ন অপিকশিত অথ উন্মেঘিত 
বায়ু ও তেজের নিলিত ত কাযা ও তাহার 
শঞ্তি বিছ্বানান আছে । 
উপরে 'আকাশাদি চা 

যায় না। ইঠার উপরে সর্দার ভত-বীজগণের ছিচ্বমান চা 
দেখ। যান বটে, কিন্ ঝণাপি আগ 
অনন্থ। দেখা ধার শা । 


আকাশ, 
ও 'অথপ্ডি 
এহ সনভলের (0017০ এর ) 
[বিটা উতর আর হাদুন অবস্তা দেখা 
“শিপ” ও “থা 

হহাঁঠত ভন হখনও৪ অনেকেরই মনে চলতি মঙ্জার 
বহিয়াছে থে, শিব ৪ দ্থার হন্মান্তান গুবলোকে আবং তাহ।- 
দিগর কাধা ভিলোকে । 


হার 


রে 


এ এ ৬ 
শব” «51৫ সউতপ্রি ত 


লেকের যেস্ানে 
মগ্ডল (অথাৎ বে 
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পরধগ্তা গুল এ 
অণুধ দ্বাবা গঠিহ এবং থে মঞ্জলে প্রারুতঠিক বিকাশ, বুদ্ধি, 


এইট টারিটী হনস্থ। 


সমতলে খু- 
সংখ্যাল উতৎ্পুন্ডি এবং ক্র বিমান 
আছে সেই মণ্ডল ) পুর্ণভাবে বিকশিত হইয়াছে এং থে 
চারিটি ভূতের বাজ ৭শব-গর্গাগ্র উৎ্পন্ভির সনতণ পধান্ত 
'আংনক ভাবে মিলিত অথবা অথগ্ডিত ছিল, তাহার খণ্ডন 
জন্য এখন াধারণ সংস্কার 


৩ 


আরস্ত হইরাছে। ইহারই 


বে, “শিব” সংহারের কল] 
[শবগপা কাধোর উত্পন্ডির পুর তখন আকাশ, বানু, 


৫ 


তেজ ও রসের মিলিত অবস্থা হইতে খচিত অবস্থার 


বঙ্গপ্রী-_৬ঠ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড -- ৬৯ সংখ্যা 


উতপগ্ডি হইগা হাহাদিগের খণ্ডিঠ শান্তর (অথাৎ 
বিগ্ৃমানতা 


ভীর ও আর জীন, এই ঢারি রকমের আকারের উতৎপঞ্ডি 


দর্গার) 
ও চারি রকমের কাধাব্শতঃ জল, সঙ্গ, চর 
হইতেছে । একই শক্তি হইতে একই আকারসম্পন্ন 
বস্তুর উত্পন্তি না হ 
দিয়! কিরূপে চারি আকারের বস্তুর ৬ 
সাম্বেদে দেখান হইদ্াছে এনং সাধারণের বুদ্দিখোগা 
করিয়া লেণ। হইয়াছে মাকর্েয় পুরাণে । 


প্রতিঘ'তের কাপা দৈভা-দানপের সিভ ৮ 


ইয়া থাত ও গ্রাভথাত-কাযোর অধা 


উতপঞ্ভি হগ্ন, তাহা 


এ ঘাত এ 

গার খুদ্ধ। এই 
আজকালকার প্ডিত নহাশয়গণ 
অদ্ভুত রকমের ভালরূপে বুঝিতে পারেন না বাজয়াহ, 
প্রণাশ এন্ছে শরানুরের কাল্পনিক যুদ্ধের অবভারণা 


অংশের প্রকৃত অথ 
খ'ষ- 
একট] 
ভইনে ধে, 
গালা" 
ঝাগণ কালানক কোন কথার প্রণেতা 


করিরা থাকেন। 
“কল্পনা 
গাংল। 


পাগুত মহাশয়গণকে বুঝিতে 
9 কাঁজনিক” গ্রস্তি শঙ্খ খাষগণের ভাখার 
সভ্াদ্র্থা 
শাষণ 
ধ্লে 


ছিলেন হহ। বিলে অথবা মনে করিলে খধিগণকে 


ভাবে গালাগালি করা হহয়া থাকে এবং তাহার 
বংশ ৪ এ বুদ্ধি পাহাতে থাকে । 

স্বকার শরীগের কুলের সহায়তার আক্জার দারা ঈপণ- 
কামা চলিতে থাকিলে স্ুংণে!কের যে সমতলের (1700 
এপ) গ্থানে স্থানে রস-বীজের বিকাশপ্রবুক্তিসম্পন্ন শারিটা 
বনিলিত কাযা ও তাহার শক্তি (অথাৎ শিবছগা ) 
বাকা স্থানে 


ভুতের মিপিত কাধা ও ত 


অদ্ভুত রকম হাবে 


পপ 


তেজ-লাঞের 
ভার 


ছক্ষত হয়ঃ সেহ 
বিকাশপ্রবৃরিস্প্ চাটি 


শক্তি দিত হয় । 


সমঠলেবর 


রয় বাডের বিকাশপ্রবুিসম্পন্ন আকান, 


চার শক্তিকে থেরাপ 


বায়ু, তেজ 
সংগ্কত 
করিতে 


ও রসের গিপিঠ কাঁষা ৪ তা 


ভাঘায় বথারুমে পশিব” ও প্রি” লামে আখণাত 
হয়, সেইরূপ তেজ-দীজের বিকাশপ্রবৃক্তিশম্পম্ আকাশ,বাু, 
তেজ « রসের থিলিঠ কাধা ও তাহার শক্তিকে যথাক্রমে 
করা হয় । তেজ-বীজের 
তেজ ও রসের মলিত 


“এহেশ্বর” গু পঠ্যামা” নামে অভিহিত 
বিকাশ গ্রবুত্তিদম্পন্ন আকাশ, বানু, 
কাঁধা ৪ তাহার শক্তিকে অন্ধ কোন নামে অভিহিত ন। 
করিয়। “্মঙেশ্বর” গর *গ্রন।” নামে অভিহিত করিতে হইবে 
কেন, তাহাথ যুক্জি পথ্যন্ত খধিপ্রণীত শব্দশাগ্নে লিপিবদ্ধ 


পৌধ--১৩৪৫ ] 


০, 


রহিয়াছে । এই প্রসঙ্গেব বিজ্ঞানাংশ বুঝিতে পাঙহ্লে 
দেখা যাইবে যে, মহেশ্বর ও শ্ামার কাধা না হইলে শিব 
'ও দুর কার্ষা হয় না এবং শিব ও দুর্গার কাধ্য না হইলে 
মহেশ্বর ও শ্রামার কাধ্য হয় না এনং চারিটা কাধা না 
হইলে অগুসম্থলিত খণ্ড-মগ্ডলের ৪ ততৎস্তিত জল, স্থল, 
চর ও অচর ভীবের উৎপন্তি হইতে পাবে না। ইহার 


ভা মতেশ্বর ও শিবকে এবং শ্যামা ও ছুর্গাকে প্রচলিত 


চি 


সংগ্চারানুসারে প্রা়শঃ একই অর্থে বুঝা হইয়া খাকে এবং 
তাহাদিগকে মস ও মৃতাসঙ্গলিত জাবের আঙ্টা ও আগ্ঠা- 
শক্তি বলা হইয়া থাকে । 

ঈক্ষণ-ক'ধো অগ্রসর হইলে আরও প্রতিভাত 
ঘে, স্বলেশকের যে সমতলে মহেশ্বর, শ্যাম!) শিব ও ছর্গার 
উতপভ্ত, সেই সমতলে আকাশ, নাদু, তেজ ও বসের 
ঘিলিশ ভাবে পূর্ণ-উদ্মেষের কাখা শিগ্ঠনান আছে বটে এবং 
তন্মবে। বস ও ভেছের বিকাশ পভতিও ঈঙ্সিতি হয় বটে, 
কিনব উহার উপবিস্থিত সমতলে এ চারিটী বাজ পুর্ণ 
উন্মেষ পধান্ত ঈক্ষিত হয় না এবং তন্মধ্যে তেজ ও রসের 
বিকাশ-প্রবৃত্তি্ পরিলগিতভ হয় মা) স্বলেকের এ 


সনহনে আকাশ শ্রহতি চারিগি ভত-বীগের মিলিতভাবে 


আংশক উন্মেষ মার এবং তন্মধো স্থানে স্থানে রসের পুর্ণ 
উন্মেধ এবং স্থানে গ্বানে তেজের পুর্ণ উন্মেষ পরিলক্ষিত 


হয়। এই সনহলে যে সমস্ত কাধা ঈঙ্গিত হয়, তাহা 


'অভীবধার এবং স্থির । উহার অন্তরে অনেক শক্তির 
আধার এবং তাহার উন্মেষ গ্রবৃণ্ডি বে বিগ্ভমান আছে তাহা 
মহভেই ইক্ষিত হইয়া থকে বটে, কিন্তু কোন শক্তিই পুর্ণ 
ভাবে অনা আংশিকভাবে উন্মেধিত নতে | 

স্ব-লেকের এই সমতলে বে সমস্ত স্তানে আকাশ 
প্রভৃতি চাণ্টী ভূত-বীজের মিলিতভাবের আংশিক উন্মেষ 
মার এবং তম্মধ্ো তেজের পুর্ণ উন্মেধের কাঁথা পনিলক্ষিত 
হয়, সেই সেই স্থানে “রী” এবং যে সমস্ত স্থানে আকাশ 
প্রভৃতি চারিটী ভূত-বীডের মিলিত আংশিক উন্মেষ মাত 
এবং তন্মধ্যে রসের পুর্ণ উন্মেষ-কার্য পরিলক্ষিত হয়, সেই 
সেই স্থানে “নিষু” বিষ্মান আছেন, ইহা বল! হইয়া থাকে । 
সংস্কৃত ভাষায় যে কাধের মধ্যে কেবলমাত্র আকাশ) বাধু, 
তেজ ও রূসের মিগিতভাবে আংশিক উন্মেষ এবং তেজের 


সম্পাদকীয় 


৭৫৯ 


পূর্ণ উন্মেষ বিগ্কমান থ!কে, অগচ হাঁহার নধো কোন বিক- 
শিত শরীর বিছ্যনান থাকে না সেই কার্ধোর নাম 'ঙ্জাত। 
যে কাধ্যের মধ্যে কেবলমাত্র আকাশ, বারু, ভেজ ও রসের 
মিলিতভাবে আংশিক উন্মেব এসং খণ্তিতভাবে রসের পূর্ণ 
উন্মেন বিদ্যমান গাঁকে, অগচ ভাঁছার মধো কোন বিকশিত 
শরীর খিছ্চমান থাকে না, সেই কাধোর নাম পবিধুতত | 


এহ অংশের বিজ্ঞানভাগ বুঝিতে পারিলে দেখা বাঁইবে 
যে, ব্রঙ্গার কাখা না পাকিলে, বিষুঃর কাথা হইতে পারে না 


এবং বিষ কাধ্য না থাকিলে শহেশ্বর অথবা শিব এবং 
হাম! অণবা ছুগার কাথা হইতে পারে না। ইহা ছাড়। 


আরও দেখা ঘাভবে যে, তেগের পুর্ণ উন্মেনে সটি, রসের 
পূর্ণ উন্মেষে রক্ষা এবং তেজ্জের বিকাশ-প্রবুন্তিতে ক্ষ 
ঘটিনা থাকে | ইহারই জন্ত ব্রঙ্গাকে পিশ্বেই আদি অগা, 
বিধুকে ধিখের মাদি রঙ্গক এবং শিবকে বিশ্বের আদি 
বিশ্বের 
সট্টি, স্থিতি ও সংহার কাধা টলিতেছে, ইহা এথন ও সাধা- 
রণ মানবের চল্তি বিশ্বানরূপে বিরাজিভ বহিঘ্াছে। 
মভেশ্বর, ঠ[না, শিব ও প্ুগার জন্মগান যেূপ স্বলেণকে 


সংহারক বলা হইন। থাকে | এই তিনের মিঙনে 


এবং তাহাদের প্রভাব হর্থাৎ বিকাশপ্রবৃন্তি, আংশিক 
বিকাশ, পৃণ বিকাশ ও সম্পূণ বিকাশ যেরূপ বথাক্রমে 
গুল ও স্থল, অচর জাব, চরগাৰ এবং সাগুষের ধা দিয়। 
হইয়। থাকে, সেইরূপ ব্রঙ্গা ও বিঝুদর জন্মস্থান ও স্বলোকে 
এবং ভাহাদিগের চই-এরই বিবাশ-প্রবুন্ডি। আংশিক 
বিকাশ, পূর্ণ বিক।শ ও সম্পূর্ণ বিকাশ যথাকমে জল ও 
স্থল, অচর জীব, চরগাব এবং মানুষের মধা দির] ঘটিয়। 
থাকে । 

বন্ধ! ও বিখুরূপী কাঁধোর শক্তি বিগ্টনীন থ'কে বটে, 
কিন্তু এই শক্তি পুর্নভাঁবে উন্মেথিত নহে বলিয়া শিবরূপী 
কাধ্যের শক্তিকে যেরূপ ছুর্গা বলা হইন। থাকে এবং তাহার 
অনেক কাঁধাও দেখান হয়, মহেশ্বররূপী কার্যোর শক্তিকে 
যেরূপ শ্তাম। বলা হইয়া থাকে এবং তীহারও অনেক 
কাধা দেখান হয়, রঙ্গা ও নিষুুর শক্তিকে বগাক্রমে রহ্ধাণী 
ও বৈষ্বী মা বলা হইয়া থাকে এবং তীহাদিগের বিশেষে 
কোন কাধা দেখান হয় না। ব্রন্গাণী-রূপী শক্তি হইতে 


৭৬৭ বঙ্গশ্রী--৬ষ্ঠ বর্ষ 


দৈষঃবারূপী। শক্তির এবং বৈষ্ণনীক্পী শক্তি হইতে ঠামা- 
রূপী শক্তির উৎপত্তি হয়, ইহাই মাএ বলা ভয়। 

ঈক্ষার কাধো অগ্রপর হইলে, ইহার পর প্রতিভাত 
হইবে যে, ম্বলের্কেব যে সমতলে তরঙ্গ ও নিষুঃরূপী 
কার্ধা বিদ্যমান আছে এবং আকাশ প্রভৃতি চারিটী ভূত 
বীজের মিলিতভাবে আংশিক উন মাত এবং তন্মপো 
স্থানে স্থানে হের পূর্ণ উন্মেষ ও স্থানে স্থানে রসের 
পূর্ণ উন্মেষের কাধা চলিতেছে, উহার উপরিস্কিত সমতলে 
তাহাও বিষ্ভমান নাই । স্বলেকের এই মমতলে আছে 
মার আকাশ প্রভৃতি চাঁরিটী ভূঙ-বীজের মিলিতভাকে 
উন্মেষ-গ্রাবৃত্তি এবং তম্মধো স্থানে স্থানে তেজের পুর্ণ" 
উন্মে এবং স্থানে স্থানে রসের পুশ-উন্মেষের কাধ । 

যে কাধোর মধ্যে কেবলমাত্র আকাশ, বায়ু, রস 
তেজের মিলিত ভাবের উন্মেষ- প্রবৃত্তি এবং তন্মধো পুথব্‌ 
ভাবে তেজের পূর্ণ উন্বোদ থাকে, তাহাকে সংস্কহ ভাষায় 
প্দক্‌” বলা হয়। 

থে কারধ্যের মধ্যে কেবলমার আকাশ, বা, 
তেজের মিলিত ভাবের উন্মেধ-প্রবৃন্তি এবং তন্মধো পুথক্‌ 
ভাবে রসের পূর্ণ উন্মেষ থাকে, তাহাকে সংস্কৃত ভাষায় 


বস ও 


“কাল” বলা হইয়। পাকে । 
ধথি-প্রণীত শব্দশান্ব পমাকৃভাবে পরিভ্ঞাত হর 


জা 


পারিলে দেখা বাইবে যে, থেখে কাধের মপো আকাশ, 
বাযু, রম ও তেজের মিলত ভাবের উন্মেষ-প্রবৃন্ডি মাএ 
এবং পুথকৃভাবে ভেজ ও রসের পূর্ণউন্মেধ মাত বিগ্নান 
থাকে, তাহাকে মথাক্রমে “দিক্‌” ও “কাল” ছাঁড়া অন্ত 
কোন নামে মাথ্যাত করা বার শা) 

এই গ্রসঙ্গের বিজ্ঞানাংশ বুনিতে পারিলে দেখা যাইবে 
ধে, জের পুর্ণউন্মেধ না থটিলে অণুন বিকাশ প্রবুগ্তি 
ঘটিতে পারে না এবং অণুর পূর্ণ বিকাণপ্ররন্ধি না ঘটিলে 
কোন “পিক্‌” উদ্ভাসিত হয় না। ইহাই জন্গ স্ব-লেণক- 
স্থিত এ পদিক্্রূপা কাধাকে বিশ্বের বাধুঙাগ। গল- 
ভাগ, স্তলভাঁগ ও অণু-সম্বলিত চরাচর জীবের দশটা দিকের 
আষ্ট। বূলা হই থাঁকে। 

ঈক্কা ছাড়া আর দেন| যানে যে, রসের পুর্ণ উন্মেষ 
না ঘটিলে ভীবের 'অণুর অন্তরে যে চটি, বৃদ্ধি ও ক্ষয়- 


[ ২য় খণ্ড-৬ সংখ্যা 


শক্তি বিগ্কমান আছে, তাহার উৎপ্তি হইতে পারে না। 
ইহারই জন্য “কাল্পরূপী কাখাকে চরাচর ভীবের বালা, 
যৌবন ও বাদ্ধকোর কারণ বল! হইয়া থাকে। 

দিকৃরূপী কার্ধোর উৎপত্তি হইণার পর কাল্রূপী 
কাখোর উত্পঞ্তি হয়, কাল্রূপী কারোর উৎ্পন্তি হইবার 
পন ব্রঙ্গারূপা কাধা ও বঙ্ধাণীবপী শক্তির উৎপত্তি হয়, 
ব্রন্মারূপী কাধা ও রক্গাণীরূপী শক্জির উৎপত্তি হইপাঁর 
পর বিষুরূপী কাধা ৪ বৈষ্ণবীরগী শক্তির উৎপত্তি হয়ঃ 
বিষুরূপী কাধা ও বৈষ্ণবীরূপী শক্তির উত্প্ভি হইবার পর, 
মহেশ্বর ও শিসরপী কাধা এবং গ্রাম! ও এর্গারূগী শক্তির 
উৎ্পন্তি হনব এবং হাহার পর ক্রমে ক্রমে আরও অনেক 
দেব্রূপী প্রারীতিক কাধা ও দেদীরূপী প্রাক্িতিক শক্তির 
উৎপঞ্ডি ঘটম়! থাকে বলিক্া প্রত্যেক দেব ও দেণার 
পূজার সমগ্র সর্ব-গ্রথমে দিক্‌, কাল্‌, বর্ম, বিষুও, মহেশ্বর 
৪ শিবের প্র ন্যবস্থা ঝধিগণ প্রদান করিয়াছেন । 
আম্মার ঈক্ষণ-কাগে'র দ্বাগা প্রাকৃতিক কাধা ও তাহার 
শক্তি নিগের শরারের ভিতর নিরা্ণ করা, অনুভব করা 
এবং দশন কর দেব ৪ এদবা-পুজর প্রধান উদ্দেত্ঠ | 
একটু অহিশিবেশসহকারে টিন্ত। করিয়া দেখিলে দেখা 
যাহনে থেঃ মানুষ যে সমস্ত কাষা করিয়া থাকে, ভাহার মুলে 
প্রণানতঃ প্রকৃতির কাধা ও মানুষের শ্বাবস্থিত মেদাদির 
কাযা বিদ্ভামান থাকে । 

প্রকৃতির কারা মান্ধকে অন্তমুখা করিয়া অন্তর 
পিরাক্ষণ করিবার কাধ্যে 
গেপাদির কাধা মানুষকে 


আন্থু5বের কাধে এবং উহা 
প্রবুস্থ শরীরস্থি ত 
বহিষ্ুখা করিয়া বাহির-মন্থুন্ধর ৪ উপভোগের কার্যে 
উন্মন্ড করিয়া তোলে । শরীবস্থিত নেদাদির কার্ষোর 
ফলে মানুষের বুদ্ধির নিবীগগণপ্রবৃস্তি নষ্ট হইতে আর্ত 
করে এবং বিজ্ঞানের নামে কুজ্ঞানের উদ্ভব হয় । অন্যদিকে 
প্রকৃতির কাধ্য ঈঙ্গণ, নিরীক্ষণ» অনুভব ও দর্শনে প্রবৃত্ত 
হইলে প্রকৃত বিজ্ঞান উদ্ভাসিত হয়। 

“প্রকৃতির” কাধ্য হইতে যেরূপ মানুষের কর্শ-গ্রবৃত্তির 
উদ্ভব হইয়া থাকে, সেইনূপ প্পুরুষে”র কাধা হইতে মানুষের 
ঈক্ষণ। দর্শনের প্রবুত্তি অথনা 
চল্তি কথায় বুঝণার প্রবৃত্তি উদ্ভাপিত হয়। 


করে। 


নিরাণণ, অনুভব ও 


পৌধ_-৯৩৪৫ ] 


প্রকৃতির এক একটা কাঠের নাম পদক” ৪ 
“পুরুষের এক একটা কাধোর নান “দেবা” অথবা, থে 
যে গ্রাকৃতক কাঁধাবশতঃ মানবের প্রাকৃতিক কাথা, 
প্রবৃত্তির উদ্ভব হইয়] থাকে, সেই মেহ প্রারুতিক কাধোর 
নাম দেব এবং প্রাকৃতিক এক একটা কাঁগা হইতে থে এক 
একটা পরবতী পরিণতির শঞ্তির উতৎপন্তি হয়, 
এক একটী পরিণতি-শক্তির নান “দেবা” । 

শরীর-মধাস্থিত গ্রতেযেক প্রাকৃতিক কাধ।টা ও তাহার 
গ্রতোক শক্তিটাকে ঈক্ষণ, নিনীক্ষণ, অনুভব ও দর্শন 


সেই 


করিতে পান্িপে মেদাপির কাখধা 'অনারাসেই প্রতিহত 
হইয়া থাকে এবং মান সব্দিনানের ভাত হইতে 
মুক্ত হয় । 


প্রর্টোক প্রা্কাতিক কাধা ও তাঁভাল শরীর-মধাস্থিত 
পত্যেক শক্তিকে ঈন্ষণ, নিবীক্ষণ,। অগ্তভব 9 দশন 
করিবার কাঁধোর নাম দেখ ৪ দেবী পুজা। 

তাহা না বুনিয়া এবং তাহ! না করিয়া ফুল, বিব্বপত্র, 
কোশাকুশী লইদ্া পুজা করিতে বসিলে একদিকে বেবধপ 
পুজার কোন ফল লাভ করা সম্ভব হয়না অন্ত দিকে 
'নভোকে ও মানব-সমভকে প্রতারিত করা হয় । 

এতাদূশ প্রতারণার ও তিদ্ছারা ভীবিকাঙ্জন্রে 
অনস্তস্তাবী পরিণঠি নিপ্নিংশ হওয়া এবং নিজের ও সন্তান- 
মন্তঠির শ্রীত্র্ ইওয়া। পুজার নামে এতাদৃশ প্রতারণ। করা 
অপেক্ষা পুজা না করাই সঙ্গত, ইহা ঝবিপিগের অভিমত। 
ঝ'যদগের এই অভিমত যে ঘুক্তসঙ্গত তাঠা বৌদ্ধ, খৃষ্টান, 
মুদলমান এবং গ্রগতিসন্পন্ন হিন্দুদিগের অবস্থার সহিত 
গোড়া হিন্দুদিগের অবস্থা তুলনা করিলেই দেখা যাইবে। 
গৌড়া হিন্দুদিগের মধো কাপুরধতা,  চবিত্রহীনতা, 
তিক্ষোপজীবিতা, টাটুকারিত1, মিথযাবাদিতা, শঠতা, 
কপটতা, মুর্খতা, এবং বুদ্ধিহীনশা 'প্রত্ঠতি অপগুণ বত 
অধিক পরিমাণে দেখা যায়, বৌদ্ধ, খুষ্টান। মুসলমান, এবং 
প্রগতিসম্পন্ন হিন্দুদিগের মধ্যে উ & অপগুণ তত অধিক 
পরিমাণে দেখ। যায় না। গোঁড়া হিন্দুগণ স্বাস্থ্যে ও 
অর্থবিষয়ে যত অধিক পরিমাণে দরিদ্র, বৌদ্ধ, খুষ্টান, 
মুসলমান, এবং প্রগতিসম্পন্ন হিন্দুগণ উ দুইটা বি্সিয়ে 
এখনও তত অধিক পরিমাণে দরিদ্র নহেন। 


সম্পাদকীয় 


৭৬১ 


দিক ও কালের ঈপ্ণা-কাঁয্ে নৈপুণা পাভ করিয়া 
অগ্রসর হইতে পারিলে গ্রঠিভাত হইবে যে, যে সমতলে 
দিক ও কাল বিগ্ভমান "আছেন এবং আকাশাদি চারিটী 
তৃত-নীজের মিলিত ভাবে উন্মেঘ প্রনৃস্থি ও তাহার মণ্যে 
স্থানে স্থানে গুথক্‌ ভাবে তেজ-বীগের ও রস-বীজের উন্মেষ- 
কাথা চলিতেছে, সেই মমতলের উপরিদ্থিত মমতলে কোন 
ভূত-বীজেরই পুথক্‌ ভাবে কোন উন্মেষের কাধা বিগ্ঠমান 
নাই । এই খাঁনেই 
আরম । 


অখণ্ড মগলান্তরগত মহ-লেকের 
এই সমচলের পুক্তত্বের বনুদৃরব্যাপী আছে 
কেবলনাত্র আকাশ, বাপু, তেজ ও রপ বীজের গিলিতভ'বে 
আংশিক উন্মেনগ্বৃন্ডি এবং ই থিলিত অবস্থাতেই তেজ- 
ও রসের পূর্ণ উন্মেপ্রবৃত্তি। এই খানে সমস্ত দ্রণ্য- 
বীজ ও তাহার শক্তি “আণু-উন্সেঘিত অবস্থায় আছে বটে, 
কিন্ত কোন দ্রনা নাই। 
ও তাহাল 


এখানে আছে কেবলমাত্র কর্ম 
ঈক্ষা-সাধা জূপ। সে রূপ চক্ষু ছারা 
দর্শন কর! যায় না, মনের দ্বারা অনুভন কর] বার না, 
বুদ্ধির দ্বারা নিরীক্ষণ করা যার না। শ্সেত ও রক্তরূপের 
মিলনে যে কৃষ্ণবণু হইয়া থাঁকে তাহার বীজের উন্মেষ কার্ধা 
এইট সমতলে সুচিত হয়| এই রূপ-বীজ কেবলমাত্র আত্মার 
দ্বার! “ঈক্ষ)” করা সম্ভব | চঙ্ষুর তারার যে শ্বেত ও 
কষ্ণব্্ণ রহয়াছে এবং তাহার পাঠায় বে রক্তবর্ণ রহিয়াছে 
তাহ! নিরীগণ করিস শ্বেত ও এক্টের মিলনে কিরূপে 
কুষ্ণবর্ণের উদ্ভ7 ইইতেছে, তাহা পিরীক্ষণ করিতে পারিলে 
এই ব্ূপ-বীজকে অনুমান কর] ঘাঁয়। 

বে কাযো কেবলমাত্র আকাশ, বায়ু, তেজ ও বস- 
এবং মিলত 
অবস্থাতেই তেজ ও রসের পূর্ণ উন্মেবপ্রবৃন্তি বিমান 
থাকে এবং কোন ভূত্র-বীজের পুথকৃভাবে কোন উন্মেষ 
ভথবা বিকাশ প্রবৃত্তি থাকে না, সেই কাধ্যকে সংস্কৃত ভাষায় 
“পুরুষ” বলা হইয়া থাকে । এতাদূশ কাধাকে যে “পুরুষ » 
ছাঁড়। অন্ত কোন নামে অভিহিত কর! চলে না, তাহীও 
খধি প্রণীত শব্দ-শান্ছের ছারা প্রমাণিত হইতে পারে । 

পুরুষ-গ্রসঙ্গের বিজ্ঞানাংশ বুঝিহে পারিলে দেখা 
যাইবে যে, প্রকৃতির প্রত্যেক কাধ্যের অন্তরে যে গুণ- 
উন্মেষণী অথবা বিকাশশক্তির বিদ্যমানতা দেখা যায় 


বীজের িপিতভাবে আংশিক উন্মেদ প্রবৃত্তি 


৭৬২ 


এবং স্থল ও চরাচর জীবের মধ্যে যে অনুভতি-এহণের 
শক্তি পরিলক্ষিত হয়, তাহার বীজ এহ পুরুষে নধ্যে 
পূর্ণভাবে উন্মেধিত হয়। ইহা ছাড়া আরও দেখা যাহবে 
বে, পুরুধজপী কাধাই গন্ধের উন্মেষ-প্রবুন্তি- সম্পাদক । 
পুরুষ. প্রসঙ্গে খধিগণ অনেক কথা শুনাইয়াছেন। 
প্রতোক কথাটা সাংসারিক জীবনে অতীব প্রয়োজনীয় । 
খধিদিগের এ কথাগুলি কাহার দ্বারা প্রকাশিত হইবে 
ভাতা গনি না। 
দেখিয়া মনে হইতেছে যে, লোক-রক্ষার্থ উহা অনুর ভবিষু/তে 
আবার প্রকাশিত হইবে । এই সন্ধে উহা আমাদিগের 


তাহার 


লোক-সনাজের অজ্ঞনতা ও অনস্থ। 


সাঁপায়ান্ত নহে, এই মাত্র বুঝিতে পারি । 

পুরুধ-রুপী কাগোর মধো শক্তি-বীজের উন্মেষ রহিয়াছে 
বটে, কিন্। কোন শক্তর উন্মেধ নাই । কামে, তাহার 
কোন শক্কির কথাও বূলা হয় না। 

আম্মার সঠামভার অহ-লে?কে পুরুবতরূপা কাধের 
ঈগণ সম্পূর্ণ করিয়া তপরিস্থিত সমতলে অএাসন হইতে 
পারিলে পরিলক্ষিত হইবে নে, এহ-লো কে যেরূপ আকাশ- 
বীজ, বানু-বীজ, তেজ-বীজ ও রুস-নী৪, এই চারিটারই 
শিলিতভাবে আংশিক  উন্মেন পরতুন্তি 
ভুপরিস্থিত সমতলে ও ই চারিটা বাছেরঈ মিলিতভাবে 
আংশক উম্বোষ প্রবৃত্তি বিদ্কমান আছে বটে, কিন্ধ পুরুধের 
ভতর চাপিটা বাজের মি? 
রস-বীজের পূর্ন উন্মেষপ্রবৃন্থি বিছুনান আছে, এইখানে 
তাহা বিছ্যনাঁন নাই । এখানে আছে কেবলমার চারিটী 
ভূত-বীজেরই মিপিতভাবে আংশিক উন্মেষ প্রবৃত্তি এবং 
তুন্মধো মিলিত অবস্থাতেই কেবলমাত্র তেজের পূর্ণ উন্মেব- 
প্রবৃন্তি। এইখানে জন-লোকের আর্ত । এই জন-লোক 
মহ-লোকের অন্তরালে সর্পন-বিশ্বব্যাপা ।  নীলাকাশের 
পশ্চাৎ্ৎ ভাগে ইহার আর্ত । 

যে কার্োর মধ্যে কেবশমার চারিটা উত-নীজের 
মিলিত অবস্থায় আংশিক উন্মেন প্রবৃত্তি পিগ্ভমান থাকে 


বিগ্ভৰান আছে, 


লহ অবগ্থাতেও ঘেরপ ঠেজ ও 


এবং মিলিত অবস্থাতেই তন্মধ্যে কেবলমাত্র তেলের পুর্ণ 


উন্মেষ গ্রবুস্তি ঈঙ্গিত হইয়া থাঁকে, সেই কাধোর নাম সংস্কৃত 
ভাষায় প্গ্ররূতি”। প্রকৃতি হইতে মানুষের মুল যে-কর্ 
প্রাবুস্থি হার জনন হঈয়া থাকে বলিয়া নিচ্ঘকগাবে 


বঙ্গপ্রী---৬ষ্ঠ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড-৬ষ্ঠ সংখ্যা 


গ্রাকৃতি বেখানে আছেন, সেইখানের নাম হইয়াছে জন- 
লোক । 

“প্রকৃতি প্রসঙ্গের বিজ্ঞান 
বিজ্ঞানের মত 'অতীৰ বিস্কৃত। 
দিতে হইবে । 


“পুরুষ”-গরসঙ্গের 


চে 


তাহ। এই সন্দডে বাদ 





প্রকৃতি” প্রপঙ্গের বিজ্ঞান বুঝিতে পাঁরিলে দেখ! 
যাইবে যে, যেখানে নিহকভানে প্রকৃতি ন্ছ্বামান, সে 
গানেই তারা ও আদিতোর উন্মেবপ্রবৃন্তি সম্পাদিত হয়। 


৪ 


ইত্ভা ছাড় আরও বুঝা যাইবে, যে-কর্খ গ্রবৃভতি মহত্লোক 
হইতে আরম করিয়া ভূুলোক পধান্ত সব্দব নিদ্যমান 


রহিয়াছে হাহার বাজ সম্পূর্ণহাবে গ্রক্কতির মধো উন্মে- 
খিত। ভাব-গ্রনুত্তি অথব| শক্তির থে উন্যোষ, বিকাশ ও 
বুদ্ধি শ্বলেঁক, ভুব'লেোশক ৪ ভূ-লোকের সর্দত্র বিগ্ঘমান 
আছে ভাঙার বীজ পুরুনগা কাধোর নপো সম্পূর্মভাবে 
উন্বোধিত আছে বটে, কিন্ক ভাব-বাঁজ প্রকতরূগী কাখোর 
মণো সম্পূর্ণ টন্মেষিত নহে। প্রকাতনূপা কাধোর মদো 
উহার আংশিক উন্মেষ মার পিগ্ভনান আছ । 

জনলোকের ঈক্ষাকামা সম্পাদিত হইবার পর তছু- 
তশোলোকের ঈক্দষাকাধো 
উপনীত হইতে পাধিলে পূরিলঙ্গষি হইবে যে, জনলোকে 
গ্রকুতিপা কার্ধোর মধো দেরপ আকাশাদি চাপিটা 
ভূত-বাজের মালতি অনস্থার আংশিক উন্মেন প্রবৃত্তি 
এবং এ মিলিত অবস্থাতেই তেজোর পূর্ণ উন্মেষগ্রবৃত্তি 
বিগ্ভঘান আছে, তপ-লোকে তাহাও নাই । এখানে 
আছে কেবল মাত্র চারিটা মা বীজের মিলিতাকারের 
নিছ্মানতা এবং এ মিলিতাকারের মধ্যে তেজ ও রস- 
বাজের আংশিক উন্মেষ প্রবৃত্তি । 


পরিস্থি5ঠ সমতলের অর্থাৎ 


যে কাধোর মধ্যে কেবলমান্র আকাশাদি চাঁরিটা 
বাছের মিলিতাঁকারের বিছ্তনানতা এবং কেবলমাত্র তেজ 
ও রস-বীজের আংশিক উন্মেষপ্রবৃত্তি বিগ্কমান থাকে, 
সেই কাঁধাকে সংস্কৃত ভাষায় 'ঈএংবর্ অথব! (চল্তি- 
ভাষার 'ঈশ্বর্, ) বল! হইয়া থাঁকে। 

শ্ঈশ্বর্গ-জ্ঞানের বিজ্ঞান বুঝিতে পারিলে দেখ। থাইবে 
যে, পুরুষ, রূপী কাধোর মধো যে ভাব-বীজের পূর্ণ-উন্মেষ 


পৌধ--১৩৪৫ ] 


বিছ্বমান থাকে, 'ঈশ-পর্দুগী কর্মের মধো সেই ছাঁব- 
পাজের আংশিক উন্মেষ নাত চিত তয়। 

“তপ-লোকে” ঈগবের সঈক্ষাঞাধা সাণিত এইবার পর 
আম্মার সগায়তান অএরস? হইতে পারিলে, ঠহপ লোকের 
উপরপ্তিত সতা-লোকের ঈক্ষাক!যো পণৃন্থ হইলে পরি- 
লঙ্গিত হইবে যে, আকাশ গ্রচতি চারটা ভূ বাছের থে 
সিলিহ আকার এনং মিলিত আকারগণ্যেই ঘে ঠেজ 
ও. রস-শীজের আশিক উন্সেনপ্রনুছি িশলরাগী 
করণের পরিলক্ষিত ভয়, তাহা ও 


খ্ধো মতা লোকে 


গ্বিলক্ষিত হয় মা এগানে ঈগিহ ভর 
আকাশাদি গরিটা 


পাগের উন্মেন গরবুন্তির বড । 


কেবগ্মাজ 
ভ্নাজের বিগ্ভনানহা এস কেজ- 


নে ককের পো কেবল মাত আবাশাদি গারিটী 


কহবাজের পিগ্ঘনানতা এবং তেজনলাতডের উনন গরুর 


পাড় শিঠিতি থাকে, সেই কিরণাকে চংস্কুত হানা বন 


হন (অথবা সত ভানায় ভিক্ষা ) বলা হইনা খাকে। 


বর্জনের পিজ্ঞান বুঝতে গ্ারিলে পা যাহালে 


যে) হগলোক হতে জার করিয়া ভু লোক গদান্ 


পে পর্। ভুত 2 হালের 
উন্বোধ পুক্ধি, বিকাশ-পুপুন্ি ৪ 


আছে, হাহাব পীজ বঙ্গকপা 
রহিয়াছে | এই পদ্ধপী কিছুনা হইতে 'ঈপ্বব 
করণেন, ঈশ্ববরধনা করণ হইতে পরুতির, প্ররুতি 
রূপা করণ হইতে পুরু প্রপী করণের, পুর্াবূপী 
হইতে দিকৃরূপী করণের, পিকৃরূগপী করণ হইতে 
কাল্রূণী করণের, কাল্রূপী করণ শুতে ] 
বঙ্গ(রূপী কর্ম হইতে পিষুগরূপী 
শিষুক্পী কম্ম হইতে মিহেশ্বররূপী কশ্মের এবং মহেশ্বর- 
রূপী কর্ম হঈতে শিব'রূপী কন্মের উন্মেন ইইতেছে। 
শিবরূপী কর্মের উন্মেষ না হওয়] পঠান্ত কোন গুণ অগা 
দ্ন্য অথবা শব্দ ম্পশাদি করামুলক কাধের বিকাশ 
হয় না। 

ইহা ছাড়া আরও দেখ! যাইবে যে, মহেশ্বত রূপা 
কর্মের উন্মেষ না হওয়া পধাস্ত কোন শক্তির বিকাশ হয় 
না। নিকাশযোগা যে শক্তি মন্দ ্রথমে উন্মেযত ভন, 


৫ 


কঙ্বোরঃ বম্মের, 


সম্পাদকীয় 


ঈন্াকাধো  আঅগসব হঈলে 


৭৬৩ 


উাভার নাম ভ্যান এবং ই পঞ্জির প্রথম পূর্ন উন্মেষ হয় 
ক1ল্বপী করণের খপো এবং কাল্বপা করণের উন্মেষ 
হয় তারা, পুঘা ৪ চন নামক ভারত ও প্ুরাষের অবস্থান 
(অনা দিকপা করণের উৎপত্তি 
হইপর পণ । পিক ও কালের সংজ্ঞ। ও জেোতিব শান্তের 
মল হৃত্রের নিদেশ বে হ্যামার মুর্ধিন মদো গাক! সম্ভব তাহা 


দেবতা) এলুং 


উঠা হইতে বুঝ। থাইনে। 
সতা-লোকের ঈকাকার্ধা সম্পূর্ন হইবার পর আরও 
সর্দর সতালোক 
তাহার কোন অজ্ঞ পার! 
মহা লোকের সর্দব্র অশরিন্ছিত অবস্থায় 
হর়। 
নেক্গপ একটী বিন্দু এবং সমবার- 
সেইরূপ 
সহাঙোকের সঙ্গি স্থানে ৪ 2 একটী বিন্দু, 


দেখিতে গাগচা যায় এবং 
যু না। 
“ব্ঙ্ধ”'-ূপা করিণ পরিলক্ষিত 


মাহবের গুহার বিনতে 


একহ লকমের 


সন্বন্দক্ত নু ৪ সরল্হেখা দেখিতে গাছয়া যায়, 


তেজ- 
বাড), আবনবেকাটী "নু (অথাহ বাধু ও ইমংবীঞ ) 
হনং টিন নিতেই বঙ্গারালা কত্পের উন্মেন হইল 
তত এত টহনটী হঙহাবাজ এলং চিনের মিলনেই 
*ণেল উন্মেঘ। 

উদ্রে আর কোন লোক 
হয় না, তাহার পর আবার বিশ্ব দনিয়ার় যাহা 
কিছু নিগুনান আছে, তাহার প্রতোকটার জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


এক হা মহালেকের 


উল ₹ 
স্সত 


এ পর্চরূপী করনের কন হইলেই সম্পাদিত হয়। 
ইহারই জন ফখিগণ বুক্রূপী করণকেই নিশ্ব ছুনিয়ার 
কারণ অথব| "ভুঁত-ভাব-ন” বলিয়া 'সন্ধান্তে উপনীত 


হইয়াছেন। 
তিনটা বেদের উপরোক্ত গ্রবিষ্ট হইতে 
পাকলে সির্দনিযন্তাকে সন্দতোভাবে জানা ও তাহার 
[ধা সর্বতোভাবে উপলদ্ধি করা মানুষের ৩” দুরের 
কথা, এমন কি দেভাদ:গর পথান্ত অসাধা, এবছিধ কথা 
ধাহার! বলেন, হারা খষির সন্তান হইয়।ও কোন বেদে, 
কথ ঞচত পরিমাণে ও প্রবিষ্ট হন নাই, ইহা বুঝিতে হয়। 


অংশে 


৬ম 


এইখানে আমরা বলিঝ। রাখি বে, দেদের কোন কথ। 


এক ষগ্ণাত মংস্কত, ভিত ও আরবী ভাষ। ছাড়া আৰ 


কোন ভাষার সব্ধতো ভাবে প্রকাশ করা সম্ভব নহে] ভিট 


ও আচাধাগণের ছারা গ্রণাত যে ভাষাটী সংস্কৃত ভাঘা- 
ন।মে আমাদিগের পঞিত মঠাশরগণ গেক-সমাজে 
লোকের চগক্ষুতে পলি প্রদান করিম এবং না বুঝা 
চাসাইতেছেন, তাহার সাহাবোও বেদের কোন কথা 
সর্দতোঁজবে প্রকাশ করা থায় 
দিগের লেখার দোঘ ও কটি অনগ্রস্তাবী | 

ভূত-ভাবনকে কি করিস 
তাহার কগা বলিতে বসিদ্া আমর! 


না। কাধেই, আমা, 


গ্রতাঙ্গ করিতে হয়, 
যে কয়টা সংস্কৃত 


কথা বাবহার করিতে বাধ্য হুইয়ছি, তাঁহার যগাশক্ত 
সংজ্ঞ। সঙ্গে সঙ্গেই দেওয়া হইয়াছে । এ মংস্কৃত কথা- 


গুলির সংজ্ঞ। ধারণা শা করিতে পাছিপে ভহঙগাবন- 
মন্বন্ধীর কোন কথাই আদো বুঝ! সম্ভব হথ না । 
আমর] পাখঠকবগতে এ সন্বন্ধে সতর্কতা 

অনুরোধ কৰিভেছি। ইহা ছাড়া উন্মেষ এবন্তি, উন্মেষ 
( আংশিক উন্মেন ), ই (পুর্ব রা বিকাশ- 
প্রবৃত্তি, পুর্বিকাশ এই ৭৪ প্রা প্রশ্যেকটা 
প্রসঙ্গে বাহার করিতে হইয়াছে । চা কথা গুলি 
সংজ্ঞার পরস্পরের পার্থকা কি) হাহা 
বুঝিতে পারিলে বঞ্জবোর সম্ম 
তদ্বিষয়ে ৪ পাঁঠিকধিগকে হহতে হইবে । রঙ্গ 
প্রভৃতি সম্বঙ্গে বেদে যে দন্ত কথা পলা ভইয়াছে, তাহার 
সহআংশের একাংশ ও আমাদি:গর লেখান্র প্রকাশিত হয় 
নাই তাহ সতা, কিন্। তথাপি এই সন্দভের বক্তব্য বুঝিতে 
পারিলে আণাদিগের বেদ যে কোন্‌ বিষয়ে গৌরবের, তাহা 
বুঝ। যাইবে এবং তখন ইহা ও বুঝ। যাইবে থে, আমাদিগের 
পণ্ডিত মহাশয়গণ আমাদিগকে বরাবর এতারিত করিয়া 
আসিভেছেন। তাহার] নেদের “বৰ” এবং খধিগ্রণীত 
সংস্কৃত ভাবার “৭৮৪ পরিজ্ঞাত নহেন। ইহা ছাড়া 
আরও বুঝা যাইবে যে, পাশ্চভ্যগণ যাহাকে বিজ্ঞান 
বলিতেছেন, তাহা কু-জ্ঞান এবং তাহা মানবসমাজের ধ্বংস- 
সাধক, কাঁধে! হইতেছে তাভাই । কি করিয়! জমির 
স্বাভাবিক উন্নিরতা-শক্তির বৃদ্ধি সাধিত হইতে পারে, তাহা 


কাষেই, 
আঅপলগ্বন করিতে 


বখাযথ ভাতে ন। 


পার্ট হইবে না। 


স্ঠক 


বঙ্গ ভ্ী--৬ঠ বর্ষ 


[ ২য় খও্ড--৬ঠ সংখ্যা 


জাশিতে হইলে ভূগুলের অবস্থান কিরূপ, ভূগগুলের 
সঠিত তারা, কম ৪ চন্দের স্ধদ্ধ কিনূপ শাহা পরিজ্ঞাত 
হইতে ভু । কি করিঝ। স্বাস্থা, মন ও বুদ্ধি ভাল রাখিতে 
হয়, কেন আনাদের স্থাস্থা, মন 3 বুদ্ধি বিকৃত হয়, 
তাহার তথা ৪ একমাত্র খধি-প্রণীত দেদ, বাইবেল ও 
কোরাণে পিথিত রহিঘাছে ॥ আমাদিগের পণিত মহাশয় 
গণ যেরাপ খধি-প্রণাত সংস্কহ ভাষ। না জানিয় বেদকে 
কিশ্ত,তকিখাকার করিয়। তুলিয়াছেন, মেইরূপ পাদ্রী 
মহাশয়গণ ঝধি-প্রণা 5 ঠিরু ভাবা ন। জানিন। এবং শৌলগা 
মহাশরগণ খনি- প্রণীত আরবী ভাথা ন| জানিনা বাইবেল 
ও কোরাণকে দন্দকলহমুলক্ কিন্ত হকিমাকারে পরিণ 
করিয়াছেন | 

আমাদিগের বঙ্গ-বিষয়ক গ্রসঙ্গ একবার গড়িয়। বুঝা 
সম্ভব নঠে। উহা বুঝিঠে হইলে বারদার পড়িতে হইবে । 
বুঝতে পাবিলে দেখা যাইবে থে, উঠার মধ্যে 
প্রয়োজনীয় বির রহিমাছে। 

এক্ষণে প্রন হ 


অল 


হইবে নে, ধখন পরিক্ষার দেখা যাইতেছে 
থে, “ভ5-ভাব-না অথবা শিশ্বুনিয়ার সঙ্গান্য্। সব্দতে 
ভবে নাগষেরও প্রভা যোগা এবং উপায় 
পিপিবন্ধ করিয়াছেন, তখন শ্রদ্ধেয় চট্টোপাধায় 
মহাশয় যেশোকগুলি উদ্ধত করিয়াছেন, 
গাওয়া বার কেন, ইহার 


তাহার 
ফমিগণই 
তাহাতে 


বিরুদ্ধ কথ] একমাত্র কারণ, 


নেওান্থগুপি মহত সহন্স বঙত্সর পূর্বেন প্রণীত হইয়াছে, 


তাহার কোন কথার মন্ম সহম্স সঠ বত্পবের পরবর্তী 
কোন ব্যাকরণ অথবা অঠ্িধানের সাহায্যে বুঝ! সম্ভব 
নভে । 

আমাদিগের পণ্ডিতনহাশগ্গণ যে বিধিভে খষি- 
প্রণীত ভাষার অর্থ গ্রহণ করিয়! থাকেন, তাহ|। আদৌ 
খধিগণের শব-শাস্্সম্মত নহে । 

খধিগণের ভাষা পরিজ্ঞাত হইতে হইলে প্রতোক 
শব্দের লক্ষণ ও বৃত্তি পরিজ্ঞাত হইয়া শব্দের অন্তর 
পরীক্ষা করিবার নৈপুণা অঞ্জন করিতে হয়। তাহা 
একনারধ খধি-প্রণাত শব্ধ-শান্ত্রদারাই সম্ভব । খমিগণের 
সংস্কৃত ভাষা বুঝিবার জঙ্ক 'আঙ-কাল যে সমস্ত ব্যাকরণ 
'৪ অভিধান সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়, তাহার একগানিও 


পৌধ--১৩৪৫ ] 


খমি-প্রণাত নহে । খধি-প্রণীত শধ-শাপ্ পরিজ্ঞাত হইয়া 
উপরোক্ত আধুনিক ব্যাকরণ ও অভিধানগুলি পরীক্ষা 
করিলে দেখা ঘাইবে বে, উহাদের একগনিতেঞ খধি- 
প্রণীত শন্দ-শাস্বের 


মূল কথা লিখিত হয নাই এবং 
উহাদের গ্রত্যেকথানিতে, মল্লাধিক পারমাণে খমিগণের 


ভাষা বুঝিবার ভন্য তাহাবা যে-সমস্ত বিধি ও নিমেধের 
নিদ্দেশ দিয়াছেন, তন্মধাস্থিত বিধিগুণিকে নিষেধ এবং 
নিষেধগুলিকে বিপি বলি উপদেশ দেও 

প্রতোক শবের মন্তর পপীক্ষা করিতে 
প্রথমে প্রয়োজন হয়, 


হইয়াছে । 
হইলে সব্ব- 
প্রানোক বর্ণের অর্থ পরিজ্ঞাত হ 
এবং বর্ণগুলির মধ্যে কেন্টা দ্রবাবাচিক, কোন্টা গুণবাচক 
এবং কোন্টী কম্মবাচিক হাহা পরিজ্ঞাত হওয়া | 


বিঃ 


হা 
ছাড়া বিবিধ বর্সের মিলনে থে সমস্ত পদ গঠিত হয়, সেই 
সমস্ত পদ কোন্‌ নাক্ত আবপ্চ। অথন! অবাঞ্জ অবস্থা অগা 
এ পদগুলি দ্রবাবাচক অথবা 
গুণবাচক আথনা বম্ধজবাচক ত 


উ৪-অনঙ্থা গকাশক এবং 
তাহা ও জালিবার প্রয়োজন হয়। 
বর্ণ ও পর-সন্বগ্ধীয় উপরোক্ত তিনটা বিনয় পরিজ্ঞাত হইতে 
পারিলেই পদের অথ উপ্লন্ধি করা সন্তব ঝট, কিন্তু কেবল, 
মাত এ নেপুণার দ্বারা নাকোর অর্থ উপলর্ষি করা সম্ভব 
হয় না? বাঁক্ের অপ উপলব্ধি করিতে হইলে, বর্ণ ৪ পদ- 
সঞ্গ্গার উপরোক্ ঠিনটা নৈপুণা একান্তভাবে প্রয়োজনীয় 
হইয়া থাঁকে এবং শাহ] ছাড়া আরও কিছু নিদিত হইবার 
প্রয়োজন হয়। বর্ণ ও পদরদর্ষক্ষীর এ ঠিন্টী নৈপুনা 
অঞ্জন করিতে পারিলে মণ্ধ ও তিৎমঙ্গে সঙ্গে বেদের 
মুলভাগ কথঞ্চিৎ পরিমাণে পরিজ্ঞাত হওয়া সম্তববাগা 
হয় কারণ বেদের কুখাপি চল্তি কথায় যাহাকে “বংক)” 
বলা] হয় তাহা ব্যণ্ন্থত হয় নাই । এইরীপে একমাএ 
বর্ণ ও পদ-সন্বন্ধীর উপরোক্ত তিনটা নৈপুণা অঞ্জন 
করিতে পাধিলে বেদের মুলভাগ কথধিং পরিমাণে পরি- 
জ্ঞাত হওয়া সম্তবযোগ্য হয় বটে, বিজ্ক একমাত্র  নৈপু- 
গোর দ্বারা কোন বেদকে সমাকৃভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব 
হয় না, কারণ উহা! সমাকৃভাবে উপলদ্ধি করতে হইলে 
শব, স্পর্শ, কূপ, রস ও গঞ্ধজাত সাংসানিক জ্ঞানের 
প্রয়োজন হয় এপং এ জ্ঞান লিপিবদ্ধ হইয়াছে দর্শনে এবং 
তাহা পরিজ্ঞাত হইতে হইলে বাঁকোর অর্থ কিরূপে উদ্ধার 


সম্পাদকার 


৭৬৫ 


করিতে হথ জ|নবার গ্রায়োজন হয়। “বর্ণ” ও 
“পর”-সন্বন্ধায় বে তিনটা নৈপুণোর কথ। বলা হইয়াছে, 
তাঠ। অজ্জন করিবার গঞ্থা লিপিবন্ধ রহিয়াছে খষিপ্রণী ত 
“নন্দিকেশ্বর-কাশিকা” ও “নশিকেশ্বর-লিদ-ধারণ-চন্ড্ি কা” 
নামক ছুইখানি আন্থে। খধিগণের রচনাপ্রণালা এমনই 
আশ্চগাভনক যে, বাঁগসিকতা ৪ তমসিকতা  পুর্ভাবে 
বিকশিত হইবার জাগে কৈশোরে, অগবা বাজপিকতা ও 
তানি £হা 


বাগ এবং 


তাহা 


বিকশিত হইলেও কি করিয়া ছন্দ, কলহ, 
দ্বেদের হাব 
সুস্থ ও পুর্ণ রাতে 


সংঘত করিনা জিহ্বাকে সরল, 
পারা যায়, তাহা পরিজ্ঞাত ভুইয়া, এ 
ঢুকথানি গ্রহ পা করিতে পারিলে কোন আচাধোর বিনা 
সাহাবো এ দুইপানি গ্রন্থ স্বভঃই উপলপ্গি করা সম্ভব হয় 
এবং তপন কাতার বিনা সাভাধো শ্রঙ্টোক বর্ণের যখাবথ 
অর্থ এবং শিছিষ্ন বলের মিলনে যে সমস্ত পদ গঠিত হয়, 
তাহা কোন অনস্থাঘ় কি-বাচক তাহা, বেদকে কথঞ্চিৎ 
পরিমানে প্রয়োজনান্রূপ 
বুঝিরা উঠা সম্তণ ভন্গ। এই অবস্থার 
জান লাভ করা সন্ব হয়, 


গরিভ্ভংত হয়ার পরিমাণে 
শব্দনগঘক্দীর যে 
তন্দাশ। বেদকে কথঞ্চিং পরি" 
সম্ভব হর বটে, কিছ্তু উহা দ্বারা 
উপনিষদ অথণা মামাংপা 
পাকা সন্ত হয় না । 


২ 


লিক্গধাপণ-চশ্বিকা এই ছইথানি আন্থু পাঠ 


০১১০৬ 
পঃভটিতি 


নাগ 
কোন বেদাপ্ধ 


হয়া 
অথবা 'অথপা 
₹হিভা বুঝিতে কেখর-কাশিক। 
ও ননিকেগর- 
করিলে বন ও পদ সন্বথে যতটুকু জ্ঞান হয় এবং এ জ্ঞানের 
সহায়তায় বেদের বহটুক জানা সম্তুব হয়, তাহার দ্বারা, 
একমাএ পুর্দমীমাংসার 
অর্থ উদ্ধার কর] সন্ত হয়। পুনীনাংপার 

অথ উদ্ধার করবার সামথ। 


করিতে লা পাগলে কোন বেদাশ, 


ধষগণের রটনাকৌখলবশতঃ 
কাধাকারশমঙ্গত 
কাধা কারণনঙ্গত অজ্জন 
অথবা উত্তব্মীমাংসা, 
'অথবা কোন দরশন, অথবা কোন সংহিভাঁর অর্ধোন্ধার কর! 
সম্ভব হয় না। ইহা দারা বুঝতে হয় যে, পূর্ববমীমাংসা- 
থানি এমন ভাবেই রচিত হইয়াছে যে, উহা! বুঝিতে হইলে 
কোন বাকাজ্ঞানের গ্রয়োডান হয় না এবং একমাত্র বর্ণ গু 
পদেন অথোদ্ধার করিতে পারিলেই উহা সন্মতো।ভাঁবে 
বুঝ! 3 পু্মামাসাথাণি বুঝিতে পারিলে, 
তখন বেদাঙ্গে প্রবেশ করা সম্তব হয় ও ওখন পানরুক্তর- 


১ম) 


৭৬৬ 


খানির অর্থ সর্দতোভাবে উদ্ধার করিতে পারা যায়। 
“নিরুক্ত” পধান্ত পড়া হইলে অব্যক্ত ও জ্ঞ অব্থা-সধঙ্গীয় 
যতকিছু কথ! ( অর্থাৎ গদ ও বাক্য) হইতে পাবে, ভাহার 
প্রত্যেকটার অথ সমাক্‌ ভাবে উদ্ধার কর! সম্ভব হইতে 
পারে। কিন্তু তখন 9, এ কগাগুলির থেকি প্রয়োভন 
এবং ভাষা লিখিবায় প্রণালাই বায়ে কি ওয়া উচিত, 
তাহা বুঝিয়া উঠ! মম্ভন হয না। পযান্ত পাঠ 
করিলে ও অন্ঠান্ত বেদাশ, অথবা কোন দর্শন, অথ উপনি 
অথবা কোন মংহিভা,ত অথবা কোন রী 
মন্তব হয় না । নিকক্ত পধান্ত 
পাঠ করিলে উত্তরমীমাংসার অথ যথাযথ ভানে উদ্ধার 
কর! সম্ভব হর এবং উহার রচয়িতাগণ এমনই কৌশল 
অনলম্বন করিনাহেন থে, পুর্বব-মীঘাংসা ও পিরক্তে জ্ঞান 
সমাকু ভাবে অজ্জন করিতে না পারিশলে কোন এনে 
উত্তর-মঃমাংসার কঞঞ্চিতপরিমানে 
না, পরস্থ পৃ্দি- মামাংসা ৪ নি্ক্জিত 
অনায়ামে কোন ভাষা, এবা 
উত্তর-মামাংসার প্রহোক কণাটী ৮গুল 
থাকে । 
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অথবা তপ্ত, 
সববতো ভাবে বুঝিয়। উঠা 


প্রবেশ করা অন্ন হয় 
রজ্ঞান আজ্জত 
আগাযোর পিন সাহানো 


সম্মুপে ভাবতে 


বগাধপ অখে 


পাভাবিক কোন্‌ কোন্‌ শিযমে 


উত্ভর-মাশাংসার 
অভ্জন কাঁরঠে পারলে, 
গ্রত্যেক শটা তাহার ভব 
কারিতেছে। তাহা অনাবু গানে পরি 
তখন নেদাঙ্গান্থগ 5: 
অনায়াসসাধ্য 
এমনহ রচনা-কৌশল খে, পুর্নমানাংসা, শিরক এবং 
না পারলে 


চন 


সমাকূভাবে 


[9 অব%1 হইতে বাপি পাভ 


তাত ১৭ 


এ 


গাপ্যাযা হএপাত অপারন রা 


ভহহা একে গ্গাধাদা করপাঠের ও 


লু) 


লিক? 
মীমাংসার জ্ঞান সনাক্ভাবে আগ্গন করতে 


উহার একটি স্ররও বগাবথহ্াবে বুঝি উঠ! মস্ত হয় 
না, অথচ পুর্রব-মামাংসাঃ নিরভ্ত ও উর -শীনাংসার 


জ্ঞান অজ্জন কির! পাণিনি পাঠ করিতে পারিলে 
দেখা যাইবে ধে, কোন ভাষ্য ও আচাধ্যের বিনা সাহায্যে 
উহ্থার গ্রশ্যেক গ্রাভোক কথাটী শনারাসেই 
কাধ্য-কাহণের অ্দগঠিকনে টক্কাল দ্মণে ভাগিতে থকে | 
অষ্টাধ্যায়া চধপাঠ অপায়ন করিতে পারিলে 
অনান্য বেদার্দ, দশন, উপনিধদ্‌, তগ্র, সংহিতা ও পুরাণ 


সের 


পথান্ত 


বন শ্রীস্ম্ বর্ষ 


| ২য় খণ্ড_ ৬ সংখ্য। 


অথে পাঠ করা সম্থব হয় এবং তখন খধি-গ্রণাত 
ভাষ। কোন্‌ নিয়মে যখাযঘভাবে লিখিতে হয়, 

গরিজ্ঞাত হওয়া সম্ভব হয়। এইরূপে 
অষ্টাপাছা সুত্রপাঠ পথাস্ত অধ্যরন করিতে পাবিলে 
উপবোক্ঞ দ্দোঙ্গ প্রভৃতির প্রভ্োক শ্রন্থখা!নব গ্রতোক 
বাকাটার অঙ্গ থাবথ ভাবে গ্রঠণ করা সম্ভব হয় বটে, কিন্তু 
এ গ্রন্থ গুপি ধথাক্রমে অধা়ন করলেও উহাদের কোন- 
খনির না। এ 
গ্রন্থ গুলির বক্তব্যের মন্ম্র কি, তাহা হথাবথ ভাবে ও সমাক্‌ 
পরিমাণে পরিজ্ঞাত ভইতে। হইলে আষ্টাধারী ক পাঠ 
অধা্ন করিবার পর যথাক্রমে হা, পৈশেষিক, সাংখ্য 


যথাষথ 
সংস্কহ 
হাঠাও 


মনু খাবথভাবে উদ্ধার করা সম্ভব হয় 


৪ পাতিজপ পধ্যন্ত অপ।য়ন করতে হয় এইরাপে বথাক্নে 
পাতগ্জল-পশুন পথান্ত অধায়ন করিতে পাঠিলে জগহ ও 
চরাচর জানের মল কোগাধ, ধ 
মূল তাহার উন্সেন-প্রবুদ্ধি, উন্বোধ, বিকাশ ও বু্ধি কোন্‌ 
কোন্‌ থাকে, চরাচর জাবের শব্দ, স্গশং 
রূপ, পূস শক্তি কিপাপঙ্গাদে দিকশিত হতয়া 
হাসমত বা কোন 


তথ্য সমু 


151 ভাগ ও টরাটর জানের 
নিরুমে হইয়া 
৪ গন্ধের 
বৃদ্ধি ৪ 
এবন্িধ যাবতীয় 


শন্ধদির 
নরমে সাধিত হর, 
হওয়া চশ্তন হয় বটে, কিছু 
যে বপাযপ্, তাহা উপলদ্ধি করা 
কথার, পাতস্ল দ্শন পথান্ত ঘথাক্রমে অবাযন করিঠে 
সম্পূভাবে' জানা 
এ কথাগুলি ধে যখাধণ তাহ! 
উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না। পাতঞজল দশন পথান্ত 
বথাপ্রমে অপ্যরন কপিতে পারলে শবশাস্পরিজ্ঞানের 
মাপ হর বটে, কিন্ত ৬খনগ উহার সতাতা অমাকুঙাবে 
উপপঞ্সিবোগ্য হম না। সম্যকভাণে এ সত্যতা উপলদ্দি 
করিতে হইলে তিন্টা বেদের (অর্থাৎ খব্‌* যল, 
ও সামের ) প্রত্যেক মন্ত্রী যথাক্রমে অন্যান করিবার 
গয়োডন হর়। 


থাকে এবং এ 
কোন্‌ 
পবিজ্ঞাত তখন৪ এ তথ্যসমূহ 


সম্ভব হত না এক 


প্কিলে ঘাহ। কিছু জাত তাহ 
মন্তপ হয় পটে, কথ 


ধক্‌, বন্দ ও সাথের প্রহ্োক মন্ত্রী অভ্যান করিতে 
হইলে বথারমে বেদাপ্গান্তর্গত শিপ, ছন্দ, জ্যোতিষ ও 
আগম অর্থত তগ্ত শাঙ্গের অহ্যাসে 
এইরূপে যথাক্রমে শিক্ষা, ছন্ৰ, 


বম পরিজ্ঞা 5 হইএ। 
গ্রবৃন্ত হইতে হয়। 


পায--১৩৪৫ | 


জো[তিম ও বল্প পরিজ্ঞাত তপ্র-শাগের অভাাসে 
নিপুণত! লাভ করিতে পাখিলে খাকু, যছ ৪ আমের 
প্রঠোক মন্্রুটীর অভযান অনাদাসগাধা 
তখন উপরোক্ত সতাতা উপল 

এইরূপে যাহা কিছু জ্তাতবা 
হইতে পারিলে এবং 
অথন্নবেদের গা 


হহথা 


হয়া থাকে এবং 
বা? পা ভএ। 
শাহার ত৭। পরিল্ঞ| 5 
মহাহা উপলব্ধি করিতে পাপিলে 
ভাক কথাটা জনম কর! মঞ্চ হন 


এবং তখন বে মংগঠনের দান] প্রভোক আবকে হাভার 
ঙিঃ 


অর্থাভাব, স্বাস্থ ভার, অশান্তি 
৪ অকালমুতা হইতে সক্দতো 


অদঙ্ঙগিং অকালিনািগ্য 


ভাঁদে বঙ্গ) কতা অশ্রু, ভাতা 
নিণী5 হইতে পারে । জান ও উপলক্ষজাত আপ দিতে 
ভি করিয়। দাদি বিশে 


কাধেই, তই সংহিতা গুলির কোনথানির মন বথাধন ভাবে 


17 
সংভিহা রচিত হইয়াছে । 
7 দিকে নেকণ নপাকমে গাতগ্ল 


কারুয়া শদাশগি সমাপভাবে পরিজ্ঞাত 


উদ্ধার কহিতে হইলে 
পমাস্ত আঅধায়ন 


শা 


তে হর, সেইরূপ আবার তব শা ৪ বেদের মগের 


অভাসে টনপুনা লাভ করিয়া ঘানহাজ জহবের সভাতা 


উপলব্ধি করিতে হর । 
খপি-প্রণাত ভাধা ৪ শাপ পরিঙ্জাত হঠবার ও উপল 
কব্বার গণালা সঙ্গকো আনব বাছা লাঁছা লিগিলান, হাঠি। 


'আমাবিথের স্বকাশালকনিহ নে) উহা খনরিগেরহ 


কথা | প্রয়োজন হইলে অথ লবোরিত কথ। £ই০ত উিভার 


সঠাঠা প্রতিপম হু 
ঝনিদিগের শব্দ শাহ, তিক সানা ৪ টব দক, মাধনা 


তে গালে । 


যে কত পয়োজগায় এনং কত হর ৪ তথা তন রশনসাতপিক, 
তংসন্বঙ্ধে অনুসান্গহসা ভাগিত কর আমাপিচগুল উপল 
দেশ । ইহা হাড় হাভার। এ 
কোন্‌ পদ্ধ[55 


হইতে হইবে, তাহা জানাইয়। দেওয়াও আমাদিশের 


গ্রপান উ 
বিমন়্ে অগ্ুসধিত্ হইবেন, হাহা দগকে 
অগ্রসর 
অন্থতম অভিপ্রায়। 


কথা শুলি লি'খবার 


কেহ যেন মনে না করেন যে আমর! 
পাঠকবর্গকে শব্-শাস্ব প্রভৃতি শিথাইছে বা 
দশ দাম্তিকতা আমাদিগের নাহ । গঙ্ষ হম 
যে শাল গ্রতিচিত, তাহা সকাহোভাবে ঝপগাহ সন্ত 
ভাম। ছাড়া আন্ত কোন হাধায় বাজ 
এমন কিঃ উহ! ব্যক্ত করিবার ভান্ত ঝাদগণ থে কথাগুণি 


সয়াছছি । এত 
“সুভূতির উপর 


করা সস্তা সহে। 


মম্পাপকায 


৭৬৭ 


বাচা ক্পুএাতহনও 
দ্র! তাহা হাদি 
দিগের মতে যঠাদন 
মানুষের পরিজ্ঞাত ছিল 
করিবার কোন 

চেষ্ঠা হর নাই । ততৎপরনন্ভী কালে দানব বখন উ 
ভালা মদ্দিহোভাবে ক্রশিগা গিরাছিল) তু 
কে [ঝি 
ছল হঠয়াহে এবং 
রহিয়াছে । ৭ 


সংগত ঠাধার অনা কোন কণার 


1 ভাবে পান্ত কতা সম্ভব নহে ।  আমা- 
পরাস্ত খধি- প্রণীত সংস্কৃত ভাষ। 
, তভদন পর্যন্ত বির শান্ের ভাষা 


গ্রণে এবং উহার কোন 


জন হয নাই 
এন রী শানু আর 


ঘগাযপভানে পাবেন নাই পলিয়াই ভা) 

ঝণির শাস্বের আসল কথা 
যদদিগের শাশের যে সমস্ত ভাষ্য 
তাহার কোনটিই প্রায়ণঃ দুই সহত্ত 


অপিক প্রাচান নভে । 


সমর 
লুকান 
পিগ্চনান রতিয়াছে, 


ব্পপ্রে অথচ, খধি-প্রণা ত এ্রম্থ- 
সমুহ ঘে কত প্রাচান, হাহা কেভঈ অঠিকভাবে বলিতে 
পারেন না। 


হক 


উঠাতে প্রঠোকনখানি মে ই সহ 


অদেখা গাচান, হাদ্ধবনরে কোন সন্দেহ করা যায় 


মা দে গ্রন্থপ্ল হত প্রান তাহা 


সু) করিলে খানাদিগের উপরোক্ত 


উপলার্ধ করা যাহবে। 


উলদিনদ্ত শী তক র। প্িহাহত। ও বাঙ্গণগুলি পচিত 
ভইরাছিল বেতের মঙ্রের অভ্র সহাক্তার ভাঙ্ক। এ 


দ্‌ হর মায় কথণ্চিং 


পরিমানে সম্রবয়োগা হন না তখ্ের 
অনভামে নৈপুণা লহ কারা বেদের মগের অভ্যাসে 
অগ্রমপ হইলে দেনা যাইবে যে, আজকাল উপনিবদ্‌, 


শৌত এ, গুছাতন  অগাণগুলি থে অনে বুঝা এবং 
কোঁনিটীহ ঝবি-গণাত 


'প্রভোকটী বাজে কথায় 


প্রচারিত শুইয়া হাহা 


এলভাগের কথা নে, পরুহ্থ 


থাকে 


পরিপুণ । 
রামারণ, মহাভার৬, ভাগবত ও অষ্টাদশ মহাপুরাণ 
রচিত হইয়াছিল শন্দ-শানপ,। তন্সাধনা ও বেদ-সাধনার 


বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনীয় অংশগুলি অন্পধুক্ধি জনলাধা- 
রণের বুদ্ধি-যোগা করিবার জন্ব। যথাক্রমে পাত্ঞ্ল 
পথান্ত শধ-শান্থ। তাখিক সাধনা ও বৈদিক সাধনায় কৃত- 
কাঁধা হঠতে পাপিলে রামায়ণ প্রস্থতির অন্ধ যথাযথভাবে 


পারিজ্ঞাত হও অনামাসলাধ্য হয়| অন্ত পঙ্গে, শন্ধ- 


৭৬৮ 


শান, তাঙ্িক সাধনা ও বৈদিক সাধনায় কতকার্ধা ন। 
হইতে পারিণে এই রামায়ণ প্রন্থতি গ্রন্থ কোন ক্রমেই 
কথঞ্চিৎ পরিমাণে ও বুঝিয়া উঠা সম্তিব হর না। শব্দ-শান্ব 
পরিজ্ঞাত হইয়া, রামায়ণাদি প্রবেশলাভ 
করিতে পারিলে দেখা যাইবে (৭, উহার প্রতোকথানি 
গ্রন্থের পরার গ্রভোক অংশটি যেবে অথে বুঝ। ও বুঝন 
হইতেছে তাহা ও আদৌ ঝধি-গ্রণীত মূলভাগের কথা নহে, 
পরন্ত উহার প্রত্যেকটীও বাজে কথার পরিপূর্ণ 


প্রভৃতি এন্থে 


জ্যোতিয-শাপ্ন চিকিংসা-শান্স সম্বন্ধে যে যে 
ঝধি-প্রণীত গ্রন্থ আছে ভাহাও একই অবস্থা উপনাত 
হইয়াছে । 


মনে রাখিতে হইবে, 
ভাষায় প্রবেখলাভ করি 
পরিজ্ঞাত হইতে 


বন্তমান অবস্থায় খধি-প্রণীত 
1 খর শার্রের হন্ম সর্নভোভাবে 
ও উপলব্ধি করিতে হইলে সন্বাণ্রে 
নিজেদের দ্বন্দ, কল, রাগ ও দেষের তাক সংঘহ করিও] 
স্বকীয় জিহ্বাকে বথ[সাধা পরিমাণে সরল, সুস্থ ৪ পূর্ণ 
কগিতে 
দ্বিতায়তঃ 
পাঠ, চতুর্থ হঃ পূর্ব-মামাংসা, পঞ্চনতঃ নিন, 
মানাংসা, সপ্ুমতঃ অষ্টাধ্যায়ী » 
নবমতঃ নৈশেবিক, দশমতঃ 
দ্বাদশ ত৪ শিগন,। জয়োরশতঃ 
পঞ্চদশতহঃ কল্প অধায়ন করিতে হইবে । 
শন্দ-শান্ব ও বেদান্ত আবাসন করিবার পর 
দিহায়তঃ খাকৃবেদ, তিঠারত১ খজরেদ, চতুথ 5: 
অভাস করিতে হইবে । সাম্নবেদ 


হইবে । আচার পর গ্রথমতঃ নশিকেশ্বর কাশিকা, 


নন্বিকেশ্বর-লিঙ্গধারনসন্টি কা, ভুতায়তহ বেদ 
ন্ট 5; উত্তপ- 

গত্রপাঠ, অষ্টম হ গৌ তম সর, 
সাংখা, একাদশহঃ পাহগ্জল, 
ছলা, চতুদ্দশতত জ্যোতিৰ্, 
এহরূপে সমগ্র 
প্রথন তত তগ্থ, 
সাম্বেদ 
পদ্ন্ত অশ্যাস হউয়। 


গেলে ধথাক্রমে অথব্ব-বেদ ও মন্থাদি বিংশ সংহিত। 
পাঠ করিতে হইবে । 
আপাত-ৃষ্টিতে মনে হইতে পারে নে, এত শুলি 


বিভিন্ন শান্সের এশগুলি গ্রন্থ এক জাবনে অধ্যঘন করিয়া 
উঠা সম্ভব নছে। কিন, আহা সত্য নহে। খখি-প্রণা 5 
গ্রন্থের বিষয়সমাদেশ ও রচনাপন্ধতি এতই নৈপুণাপূর্ণ 
থে, সমগ্র শা অভান্থ নিশ্তৃত হঈলে 9, ১০২১৯ পত্রের 
মধ্যে সম্পুণ হারে অধ্যরন করা খুবই মহজসাঁধ। | 


এক্ষণে ঝবি-প্রণাত গ্রন্থের ভাষা ষথাঁধথভাঁবে 


বঙ্জপ্রী--৬৮ খষ 


২য় খশ্ড--ডষ্ঠ সংখ্যা 


বুঝিবার পদ্ধতি কেহ অবগত নহেন বলিয়। উপরোক্ত সমস্র 
শান্বের দুই একথানি গ্রন্থ ৪ ৮১০ বসবে পড়িা উঠভিতে 
পাবেন না। 

এক্ষণে সংস্কৃত ভাষার নামে যাহ! চলিতেছে, তাহ। জট, 
আচাধ্য শ্রেণার মাজুবর দ্বারা প্রপানতঃ প্রণাত। উহাদের 
ভাধাজ্ঞানের দ্বারা কেবলমাত্র উহাদের প্রণীত ৪. তিৎ্পর- 
উঠব দ্বারা কগনও 
সম্ভব হইতে 


ন্ভী গ্রস্থণমূ পাঠ কর। সম্তন হু। 
ঝষি-প্রণাহ কোন গ্রন্থ ঘগাঁথথ ভাবে বুঝ 
পারে না এবং হয় না। 
ঝবিগণ টাহাদিগের শন্ধ-শ্ন্ে শব্দের অন্তর লঙ্গ্য 
শব-বুতির শিয়মানগসারে অথোগ্ধার 
করিবার যে গন্ধতি পুর্প-দীনাংস। এবং নিরাক্তে শিপিবিছ্ধ 


করিয়াছেন 


করিয়া শন্দ-লঙ্গণ ও 


হদগ্ুসারে কোন বোকা? অখনা পি? অখপ্ড 
অথন| “কনের” কম্ম 
( অথাং উন্বোন গ্রবুদ্থি উন্েষ ) মঙ্গঙ্ধে বাবহাত হইলো সেই 


লে 
পদ ৪ বাকো বিভক্তির দাদার ও বিভক্তার্থ গ্রহণ করিতে 


মগুলস্থিত কোন '্রনা-বীজ? 


ঠাঠাদিগের 
বিভক্ত কেবলমাত্র 


[নদেধ করিঘাছেন। 
নর্ডিত অনা 


প্রস্তুত উনা, গুণ: ক্পবাচক পর ও বাকো পিভক্জির 


হুক্তিনযাহা ঘাহা 
ভাঞাদিগ্র কার্ধা- 
বাবহাপ হইতে পারে বটে, কিন্তু ধাহ। বাছা অথডিত অথবা 
শিহাব 
ভাহাদিগের বাধ্য প্রত 5 


বহচঙ্গণ পণান্ত পিভক্ত না হয়, ততক্ষণ 
উদ্মোন প্রভৃতি অথবা 


অবিভক্ত, 


কোন 


বিকাশ প্রঙ্ঠতিতে বিভক্ি বাহার হইতে পারে না, 
কারণ 'অণণ্ড 'অথন| আব্াক্তের অবস্থার বিভক্তি কাধাতঃ 


বিগ্ঠমান থাকে না| থক্‌ ৪ বজুর্দেদ পাঠ করিলে ভানা 
যাইবে যে, যতগগণ পথান্ “অণু'র উন্মেন-প্রবৃন্তি 
/র) তভঙ্ণ পথা্ধ বিশ্ব গনিম়ায় যাহ। কিছু পিগ্ভামান আছে 
তাহার প্রহোকটা নগুলের “অণু'র 
উন্মেব-প্রবুত্তি আবন্ত হইলেই যাহা আগে অখণ্ড ছিল 
ভাহ। ক্রমে ক্রমে খগ্াকারে, বিকাশ পাত করিতে আরস্ত 
করে। 


আর্ত না 


এ 


“অগপ্ডঃ অংশ। 


বথাধণ অর্গে কৃষ্ণ ও শ্ররু-যজ্ব্বেদ অধায়ন করিতে 
পারিলে জানা মাইবে বে, পরী)” এঈশ্বরত প্রকৃতি” 
পির ও পরক৮, পরল” পত্রঙ্ধা॥ পবিষঃশ শিব ,ত্ঠামাত? 
আকাশ,” পবাধু পতিজগ? রা ও *স্থধ্যের”ড উন্মেষ 


পৌম--৯৩৪৫ ] 


পধান্ত যাহা কিছু বিশ্ব ছুনিনাহ বিগ্কনান আ।ছে তাহ।র 
প্রত্যেকটা অথণগু-মগুপের নেন উন্বোঘ সম্পর্ণ 
হইবার পর বসের উন ভঘু এবং হখন 


অংশ । 
ততমঙ্গে সং্গ 
চন্দ্রের বিকাশ হইয়া থাকে । চন্দের উত্পগ্ভির সঙ্গে সঙ্গে 
অণুর উন্বোন-প্রবৃ্তি আরস্ত হর। তখন ঘাহা আগে অপ প্ত- 
মগুলের অংশ ছিল? তাহা খণ্ডিত হইতে আর্ন্ঘ কৰে এবং 
ক্রমে ক্রমে আকাশ, বাসু, তেজ, রস ও আকানবের বিকাশ 


মংঘটত হইয়! থাকে । ইহার পর জল মগ্তল, স্তগ-মণ্ডুল 
চর-জীন এবং হটর-ভাবের উৎপন্তি হয়। কাবেঈ, খর 


দিগের উপদেখভিসারে ভমগ্ুল ভহতে চ্দু পথাস্ত থে 


সনস্ত কর্ম ঘটরা থকে এসং বা গ পথ দেখা মায়, 
শত্দ্ধধার পদ ৪ নাকো খিঞক্তি লাপহছত হনে 


তন করিঘা নালাকাশ 


পারে বটে, কিন্ত চন্দ হই ৬ 


পঠান্ত 9 নালাকাশের মরো বাহ খাহা ঘটতেছে, 
তত্গন্বদ্ধীর কোন পদ ৪ সাকো নিভঞ্তি পাওজত 


হইতে পারে না এবং ই সমস্ত গর ও বাকোল আর্থ 


দ্বার করিতে হইলে দিভন্তান্ত পদের অর্থ শহ০ 
করিবার শিপন আঅভুপরণ করা চলে না । এক কথায়, 


“সর্দ-নিয়ন্তা”্র কোন কাধা বর্ণনার জন খধিণণ থে সনস্থ 


পদ ও বাঁকা নাবহার করিয়াছেন, তাহার কোনাটীর আগ 
প্রচলিত নাঁকরণাগ্সারে স্থির করা সম্ভব নহে । উভ] 


স্থির করিতে হইলে পূর্নশানাংসা ও 
নিরুক্ষের নিম অবপপ্ণ করিতে হয় । সেইরূপ আবার 
প্রস্তা-ন” যখন কোন চক্ষরিক্িয়ঞাহা দা, 
সস্কীয় বাকো বাবহৃত হয় তখন তাহার অর্থ “না” হইয়া 
থাকে বটে, কিন্ত উহ! বথন কোন আস্সু।-গ্রাহা কন্মু অগণ। 
বুদ্ধি গ্রাহা দ্রন্া বীভ ও কম্ম অথবা মনো-গ্রাহ্‌ কণ্ম, দবা- 
বীজ ও গুণ-বীজমন্বপ্ীয় বাক্য বাবহত হয়, ভথন তাহার 
অর্থে “না এহণ করা খর শান্সবিরুদ্ধ। তখন এন” এর 
অর্থ হয়, “্রহ্গ রূপের উন্মেষ”, অথবা প্ইজো- গুণের উন্মেষ”, 
অথবা “ইন্দ্রির-গ্রাহা আকারের বিকাশ”, অথনা “শন্দ-্পশ- 


কেবণমান 


গুণ ও কম্ম- 


রূপরস ও গন্ধের বিকাশ |” পুর্বমীমণসার প্রথম 


অধ্যায়ের প্রথম পাদের চতুর্বিংশ হুত্র হইতে আনস্ত 
করিয়া দ্বাত্রিংশ স্তর পধান্ত খয-প্রোক্ত অর্গে বুঝতে 


পারিলে “ন+ পুর-উ-আ-তু-আত্” (১ম অপ্যার-২য় গাদ-২১ 


সম্পাদকীয় 


এ৬ন 


স্যর )। “শ? 
তু মাত” € 


তত শর্থ-তু-গ্াং লোকবতৎ তি অচ শেষ 
»য় ১ম পাত ১২2৮৪) 
“উন্দির শিহাং 


তা 
ন্‌ 


এবং নিরুক্তের 
ময়ণঃ. তত্র চত্তুই্ইং 
উপপঞ্ঠতত” এট সুরটী হইতে এপ৮-সন্ধন্ধীয় আমা- 
দিগের উপরোক্ত কণার সার্থকতা প্রমাণিত 
জঙ্গাপামী পাঠের পন? আ. র্‌ দ-ধ-ধাতুকে” 
এবং উত্তরমানাংসার অপব-দ-” এই 


হইতে 


বচন; উত্উম-ব-ম- 


ঃ 


হউতে পারে। 
ধাত্ুলাপঃ 
প্ছাানু তরু নি? 
-মন্বন্ধায় উপরেক্তি কথার পরিপোষক 
আর্থ উপলদ্ধি করিবার পদ্ধতি পিপিনদ্ধ 
উহ! অভা।প করিপার পিপি 
হইয়াছে টহটিলীয়োপনশিষদে | 


৫০ ২” 


9টি ৭ 
পন” হর 
হইনু!ছে পক্ষ ঘজর্দেদে )” 
লিপিবদ্ধ 
তৈগ্ি্ীরোপনিনদের শিক্ষাূলীর 
দ্বিশীন্ত শত 
কপার সতাহা গ্রাতিপনন হইব । 
খথিগ্রণীত শব-শাস্বান্যামী অন্তর পনীক্ষা 
করিবার আগুসালে চট্টোপাধার় মভাশয়ের উদ্ধত 


১ম জন্ুবাকের 
বথ!বথ অর্থে বুঝিতে পারলে আমাদিগের 
শব্দের 
পঞ্দতি 

তাহা লিখিতে বসিলে 
অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে। 
কারে, আমর] এখানে তাহা করিতে পারিব না। 
অর্থ সন্ধে বাহা নাহা লিখিয়াছি, 
বুঝা যাইবে থে, সব্নিনিয়ন্তা! মর্বতো ভাবে 
নান্তুমর গ্রতাক্ষের অযোগা, এমন কোন কথা এ শ্লোক 
কয়েকটীর মধ্যে থাকতে পারে না এবং নাই । 

শ্ামার চিত্রের মধ্যে দিক্‌ ও কালের সংজ্ঞা ও 
ভোতিব-শান্ষের মূল নিদ্ধীরণের কোন নির্দেশ 
গাওয়া নার কিনা, এক্ষণে আন্রা তাহার আলোচনা 
করিব । 

শ্তাদার মুক্তির মধো থে দিক, 
জ্যোতিঘ-শারের মল রানিদ্ধারণের পঞ্থ। 
তাহা আমরা 'আগেই দেখাইয়াহি। 

শ্তামার চিতের পট-ক্ষেত্রে যে চারিটা রংবাব্হার 
করা হয়, পা পরাস্ত লম্ষিত কেশরূপে বাহ! অঙ্কিত 
হয়ঃ মুকুটে যে বিন্দু, সরল রেখা ও বৃত্তের সমাবেশ 
দেখান পশ্চাতে যে জোতিঃ দেখ!ন হয়, 
গলায়, হখ যে অলঙ্কার চিতিত হয় 


শ্লোক কমেকটার যে আর্থ ভইবে 
আমাদিগের সন্দরের কলেব্র 


আমরা নীএর 


তাহা হহতে 


ও কালের সংজ্ঞা ও 
রহিয়াছে, 


হয়ঃ মুকটের 
বাভাতে ও 
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হামার সনশ্ত শরীরে থে ভিবিধ রং ফলাইবার ০ে। 


করা হয়, কণ্ঠে ও করসে যে রং এবং বে বে আশঙ্কার 
চিত হয়, গলায় ধে যে মাল! চিত হয়, তাহা বুবিত 
পারিলে আমাদিগের কা এ 


ভাহা সম্যক ভাবে বুঝা ঘাইবে | 


সনিশোহাকে মহা 


নি বিশ আলোওন। এথানে সন্থৰ নহে । 


নী শামাকে সর্দাতোভারে বুঝিতে হইবে | শ্রাম।কে 
সর্দততাভানে বুঝিতে হইলে পঞ্চততু 9 দশমভা- বিছা] 
সর্দাগ্রে সর্দাতোভাবে বুঝিনা প্রয়োজন হয়| হানা 


শিষঘুক প্রাধান প্রধান কথাগুলি লিখিতে হইলে৭ বভ 
পৃষ্ঠার প্রয্জোজন হইবে । 

এইথানে মনে 
হানাতন না বুঝিতে পারিয়া যেবপ ভাবে শ্ামাকে 
করিয়া! থাকেন, মংস্কারণনে উহা স্লহো ভাবে পিকভ না 
হইলেও অনেকাংশে বিকৃত । 

খাহান। 
“কাশাপ-শিলত 
করি। 


আপুনক চিজক্রগণ 


(এ 


এউ বিষিয়ে আনুসন্ধিতন্্র তাহাদিগকে আমরা 
নামক শস্থ আপাবুন কলািতে 
এ এন্থ থখাধগ ভাবে বঝিতত 
কণার সতাভ। গ্রতিপ্ 


স্সপপ 
পাগিলে আনাদিগের 
হইনে। 

“কাশাপ-শিনংশ-এর «এক লং” 


পাত্রেতলংশ ণ্চতু 3 এমি প্রতি 


নর “ৰং 
নার্ধক পটল গুল অধাযুন 
এ দেব-দেবীর চির বে গঠিনাল কাধা গুলির নকদ! 
ত করিবার জ্ঞানের পপির গাকে তা 
2 সমস্ত বিষয় আতীন দুরূহ, 


হা বুঝা যাইনে | 
আমরা হাহা লইর। 


শ্রীধুক্ত "ট্যাথাপা।  শ্রেণার মাগিষের সঙ্গে বাদাস্পাদ 
করিতে চাতি না। তাহার কারণ, আধুক্ত চট্টাপাল্যার 


তাহা শহন্দগ পরিকার গজ 
নামে তাহার লেখা যে সণস্ত আপাত এছাই-পাশ” বাহির 
হয়, তাহ। দেখিলেই বুঝা যায়। 

চট্টোপাধার মহাশয় ভাঙার “কোপার মন্ডিফ 7 
শক প্রবন্ধের এক স্থানে লিখিয়াছেন- অভি খনি গরবীত 
শানে লেখা “বিগ্রা। দশবিধাঃ স্থুতাঃপ্বাণ 
দশ একার ।” ইহার পর তথাকথিত পচ গ্াস-বা 4 
পয়েচ্ছ ক্ষণ” প্রভৃতি ব্যাখ্যা কপিদ্ভাঙছেন। 


মহাশয়ের বিছ্য। থে কতখানি 


আছে, 


বঙ্গঞ্ী--৬ঠ বর্ষ 


[২য় খও-৬ঠ সংখ্যা 


ঢটাপাপ্যার মহাশয়ের উপরোক্ত কথামলারে বুঝিতে 


হয় যে, গন শন্দের এব লাঙণা । 
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অথচ, আউ-মংাহ হাতেই এব ক্গণণ ও বিপ্লের লঙ্গণ 
লিপিবছ ব্হিয়াছে। 
“অন্মনা-পাগণো জয় 
মন্‌ মকর ছিগ উচাতে। 
বিদ্বা| পাতি বিগত ট তর 
ভঃ এব চ॥ 
বত ১৪০ প্লোক ) 
মাবারণ বৃদ্ধির দারা বঝ। যাইনে বে, রাক্ষণ ও 
“বিগ্রা এই এইটা কথা ঘগ্ছপি একারক ১৯১, হাহ হইলে 
দই-এন নিভিনন লক্ষণের কণা খাম প্রকাশ করিতেন না। 
বানা ৪ 'পিপ্রণ এই ছইটী কথা 
বাতি লিগ্রত্বং বলিন্ছে বুঝায় 
ছানিতে পারিয়াছেন ভাহারা 
হয় থে, পাঙ্গণ 
নাহ করিতে হব বটে, কিন্ত বাণ না ইহা 


নানের ঝোগ্য হইতে পারে) 


বাস্তবিক পঞ্ষে 
একার্ক নহে । 
খাহারা 


“পিচ্যনা 

ভিশ্দিয়্জ শপ গল 
পিগ্র-নামের ঘোগ।? | 
হহলে বিগ 
মাখন নিপা 


ভ5। হহত বুঝিতে 


পেলো মুনি গে রাজ) বৈ; শুদো শিষাদ কঃ 


পশছে চ্ছেহপ চলো বিএ! দনবিধত স্থ 22 


( শারনগইিত) ৩৬৪ শোক) 


৯ 


এন শ্লোকটার অর্থ তত্তগুলি 
ডানিতে পাহিয। বিদ্বান হইয়া থাকেন, হাহাদিগের উন্নতি 
দএ শ্রেণার হহর| থাকে । উন্নতি ছয় রকম, 
যপা 2 দেব, মুনি, দ্বিগ, রাজা, নৈহা, এনং শুদ্র। অবনতি 
চারি রকম, বথ। 2 নিবাদক, গশ্ত, 


'বাহার। তন্দ্রিয়ঞ্া|হা 
ও আপনি 


গ্রেচ্ছ গ চণ্ডালপ।* 

আমাদিগের উপণোক্ত অগ যে কাধাকারণমঙ্গত, 
তাহা পুর্ববন্খী ও পরৰী শ্োকগুলি পাঠ করিলে বুঝা 
যাইবে । 

অভ্রিসংহিভাঁত এই নিদ্দেখাগনাবে যাহারা আধুনিক 
হিন্দুগাশী লহয়! গোড়ানা করি] থাকেন, তাহাদিগকে 
অপঃগঠিত এবং নিখাদক, পশ্ত, ঘ্নেস্ত ও চাঁগুাল বলিয়া 
'ভিঠিত করা ছাড়! গন্যন্তর নাই । অব্রি-সংহিতার 
উপদেশান্থুসারে ইছাদিগকে কোপক্রমেই শদ্ধের মাছষ 
বলিয়া মনে করা ধায় ন!। 


পৌষ --১৩৪৫ ] 


“বঙ্গনাসী” নামক গণিকা॥ প্াইনাগ। দর্শননার্মক 
মনের মুখা কগা তিনটা 2. 
(১) তিনি (6 


বর্ঘহা পেণক ) আনা খুনির 


ভিতরে রঙ্গাঙভাখোরণা চাগাখক্িব শ্বরগের 
সন্ধান ন| পাইয়। ভাভাতে কাল ও স্নেক সংগা 


নিদেশের সু হন দেখিতে গা 
গঠিশাল কাদা গ্ুলিণ 
পরি5/ও আবিধার করিত পনপে হই 
(২). হরি হব-নিরিধগাদি 
কাশ প্রান করমাও 


হপাঞ্ছেন। এবং 


ণরুসা কাবা জ্ঞানের 


ছেন। 

পিলুধগন কোটা ক্স: 
মাও হ্বরূপের সঙ্ঞ নিথর 
করিতে পারতেন নাত, কলিকালের একট! কাটাথ 


কাট হাহা পারবে, ইহ বাভীলেই বিশ্বাস করিতে 


পারে । 
(৩) 
মাধকোকন সং 
বিধানে 
মুর পুজা! কায! 
গাহাদের প্রানে বাগ! বেয়ার এই 


এগন৪ থে ভারঠের কোটা কোটা হিন্দ 


উপবেশ্মত আগ্নোজ 


মহাশেদের 


কোশাকণা ৪ ফুগহিহগন লইয়া এই 


কল আত করিতেছে, 
কাটাবুশাটের 


অভ 


কি অধিকার আছে? 
& তিন্টা কগার উত্তর আমরা 
ঈ মন্বর্ধে আর আলোচনা কারণ না। 
নহ়,বিদবামাঃর লেখকটা 


আগেই বিখাছি। 
কাথেই, 
বঙ্দুর বুঝ| যায়, ঠাহাঠে ম 
গৌড়া হিন্দৃশ্রেণার অন্তগহ এবং তাহাকে ৪ অ ধনংহ্তার 
নির্দেশানুপারে হয় নিষাদক, নতুবা পশ্, নতুন 2, 
নতৃপ| চাগ্ডাল বলিয়া ধরিয়। লহ হইবে। 
উপমংহারে আমরা উপরোক্ত পেখকদ্িগকে মনে 


করাইয়। দিতে চা থে, দাণ্তিকঙা আর এবগা-বল” এক 


মম্পাদবীর 


৭৭১ 


কথা নহে। দান্তিকঠ ৪ বাঙ্ষণা কথন? একঘ:ঙ্গ থাকিতে 
শরারে মর রক্ত পারণ করিয। ভট, আগাগা 


ভাষাকারগঞর মহ কির শানে বিণ ব্যাখা 
অপরাধে 


পারে না। 
গ্রস্ত 
করিলে নিনিএ ও হ৩হ॥ হইতে হয়। এই 


পপির মন্তানগণ দুর্দশরে চরনে উদ হই-ছেন। ত্াঙ্ষণ 


গাঞতগণের মনো বাহার পুষ্থক পিক করিয়া অথব| 
আধুনিক চিদ্রাটগোর্ড, দিউ!নধিপালিটা ৪ গবপর্থেন্টের 
বৃগ্তিগ্রচণ করিয়া, অব] উতকাপাণকতা করিছা হখবা 


চাক্রারপে নফরগিপি করিদা জাবন ধারণ করেন, অগচ 
রাঙ্গনার গলদ পোরণ কবেন। হঠাগরা শাহানলারে 
"ণশ। £ইার। বাস্তবিক পক্ষে পরোক্ষভাবে “ছি গাল)” 
এহণ করির। থাকেন। পরোক্ষভাবে উঠা না করিয়। প্রকাণ্র 
ভাবে উহারা নবি চাগ্তাল্য গ্রচণ করেন, তাহা 
দেএ পাপের গ্রার়শ্িন্ত হইতে তাহা হইলে হন 
করিয়া ঝাইতে 
গালাগালি কধলে৪ তাহা 
শদ্দের কথ! শিভীক 
ঘ স্ব সন্তান-সন্ততি 


হইলে উছ্না- 
পারে এবং 
৬১ উগাদের সন্থানগণের অবনতির গঠি 
পাবে। আমাদিগকে যণেক্ছ 
আমাদিগকে 'পশ করিবে মা। 
ভাবে বলিতে বাণ্য। 
আরা এমনও ইই[দিগকে 
অনুরোধ 


আংসঠা 
দিগের মুখর দিকে চাহ 
গোড়ামা 


করতেছি । 


পরিহাগ করনা মতকী হইতে 


অনুব-ভবধ/তত যে পুনলান ঝধি-গ্রদশিহ পথে 
মানব্সমাছের খেখপিভাগ হইবে না, আহা কে বলিতে 
গারে? 

তগন ইহার! কোন্‌ শ্রেণীতে পঠিত হইবেন হাহ! 
আমরা এখনও উহাদিগকে ভানিতি অঞরোধ কবি- 
তোহ। 


সাপ পপ পাস 


| বিচিত্র জগৎ 





এডেন 


বা!নেলমাপ্রেব গ্রণালীর গ্রায় একণ মাইল পুন্দ 
এডেনের নিদাপিত আগে়গিরি অবস্থিত ॥ আরবেশ 


উপক্লভাগের সাধারণ উচ্চতা অপেগ। এডেন গাছাড়ের 


দেহের ভীননরস যেন টে নিচ্ছে। 


--শ্বরীবিভূতিভূষণ বন্দোপাপ্যাথ 
এডেনের ্রধাকরতপু বৃক্ষলতাহঠীন পাহাড় মানন- 


কুড়ি নগ-মাইল 


পরিমিত স্থানে শুধুই পাথর আর তপু বালু ছাড়া আর 








৬০ 
২» ক্দলক্ষুপ সস 


আহস্চ কুপন 
৬ মাস দুম ক্রুপ' 


জ্বালাহু ক্ুপা 


এছেনের মানচির। 


এডেন একটি বিশিষ্ট বাণিজা- 
কেন্দ্র $ শুধু আরব দেশের নর) ইগিওপিয়। ৪ এসামালি- 
লাপ্চেরঞ দ্টে। 


উচ্চত| ১৮০০ সৃষ্ট পেশা । 


»রুণপ্াস্ক এই শৈলতুর্দে এডেনের রঙ্গীসৈহ্থপল বাস 
করে। ঠাদের মধো ভ|রতীয় ৪ ইউরোপীয় উভয়বিধ সৈন্গই 
আছে। ভা ছাড়া আছে হিন্দু, পার্শা, আরবীয় ও শ্রীকৃ 
১বাব্দায়িগণ । 


তে রি 
কে &িজা 
















৯্িহ্গেল ওমান 


্ 


বিশেষ কিছুষ্ট চোখে পড়ে না; ঘাস ত* একেবারেই নেইঃ 
গাছ ন।ঝে মাঝে ছচারটে দেখা যায় এবং পাহাড়ের ফাটলে 
“এডেন লিলি' নামে এ দেশের একনাত্র ফুল দেখতে পাওয়! 
যায়। রর 

এডেন ছুটি অংশে বিভক্ত; পুরান সহর ও আধুনিক 
এডেন সহর | দ্বিতীয়ট! ষ্টাার পয়েণ্ট নামক স্থানের চারি 
ধারে গড়ে উঠেছে । আধুনিক সহর 'গ্রাটীন সহরের সঙ্গে পাচ 


পৌধ--১৩৪৫ ] 


মাইল দীর্ঘ যা-আলা' বোড দ্বারা সংকর | প্রাটান সহরট 
আগ্রেরগিরির 'অগ্রিকটাহের মধো অবপ্থিত ; এই অগ্রিকটাহ 
এখন অবশ্ঠ নির্ববাপিত এবং 
দিকে ধবলে পড়েছে। 

১৮৩০ সালে এখানে ডনৈক হরুণ বিশ নৌ-সেনা- 
পতি তরবারি হাতে এইখানে ডাগর নামেন 
কয়েকজন নৌ-ত্না নিয়ে অগ্রসর হয়ে আরবীয়দের পার্ক হা 


এর একটা ধার সখদ্রেব 


এবং মু্টিমের 


ঞ্চলে তাড়িয়ে দেন। মহবের পিছনে অগ্নিকটাহেহ একটি 
খাদে অনেক গুলি চৌবাচ্চা আছে । এগুলি দেখতে শবকী, 
টণ দিযে গাথা চায়ের পেঘ়ালার মত। কেউ কেউ বলেন, 


এগুলি গাথা হয়েছিল ৬০০ গুষগ্ঠান্জে কিংসা শার? 


পৃ । 
১৮১৬ মালের পরে ইংরেজ কক অনেক গুলি ভগ 
শৌনাসট! মেবানত করা হয়েছিল | হচেন ব্টিহুন দেশ । 


এক নব অন্তর এখানে বুটি হয় ২ বামিক বধধণের পরিমাণ, 
তিন ইঞ্চি মাএ | এই হীঘণ ছলহান মক্দেশে দয় ভি 
বষ্টিধার] মর্ধত কনে রাথার উক্ত দে এই চৌবাদগ 
পণ প্রশকালে নি 


এনে মিষ্ট জল সনানহ ছয্নভি। 


্িত হয়েছিল, এটা বেশ বোঝা যার । 
এনএ 
নানে, ভল নীলামের ডাকে পিপী করা হয় 
সরৰায়ের| টিনে বা ছাগলের চানড়ার মশকে 
হিভেদেত নাব্গারেল ভন্কে কিনে নিয়ে যায়। 
বৃষ্টি জল বাদে শমুদরের জল নাপ্পার়ত করে নেই 
বা্পকে জমিয়ে জল তৈরী করা তয়।  বন্দপেন ইউরোপীর 
অধিবাপিগণ এই জলই পানের জচ্ধে 
থাকেন। আরবার়দের নিশ্ব(স,। যখনই চৌবাচ্চ 
পুরো ভগ হয়, তখনই তিনটি মাগুম ভলে ডুবে মরবেই। 
আমি জানি ( এইচ, জি, সি. সোযেনের বর্ণনা থেকে ) 
একবার তিনটি লোক ভলে ডুবে মারা যায়। 
ভারতীয় ওভারসিয়ার এদের এধো একজনকে চৌবাচ্চার 
জলে নীচের দ্রিকে মুখ করে ভাঁগঠে দেখে । 
লোকট। যেখানে ভাষছিল, তার কঞ়ো ফুটের মধো 
অন্ততঃ একশ লোক দে সময়ে উপদ্থিঠ ছিল, কিন্তু তাদের 
মন্দমান লোকটিকে উদ্ধার করবার ০১৪1 


বাপচার কবে 
[গুলি ভলে 


আমার 


মধো কেউ 
করেনি । 


বিচিত্র জগং ৭৭৩ 


এন বন বুঙ্গলভাহান মর বটে, কিছ্কা এগনে 
বিভিন্ন রঙের থেল। বড বিচির | এডেনের সথুদ্র গলের রং 
ভূমধসাগরের চেয়েও লাস, হার গেছনে চিএকর ভ্যান 
ডাইকের জবর নত পৃপর বর্ণের ৪ গৈরিক বর্ণের শৈলমালা 
এই রছিন পঠড়ঘিতে প্রাচারেশলুলভ বিভিন্ন পরিচ্ছদ- 
ধারী জননগুলী | 

এছেনের আগেএগিরি ডট-একটির নাম ছেবেল 


হঠআন, অস্কটর নাম হিবেল সানপান্। আনাদের 


বাংলে। থেকে আমি আর আমার পা কতবার জেবেল 


ইহসানের মোচাঙাত বর শিখস্দেশের পিছনে কত 


অপূর্ব হধাস্থ প্রভাঙ্গ করেছি । 





বৃষ্টর জন সঞ্চিত করিবার চৌবাচ্টা। 


জবেল ইচজানের সানুদেশে বন্তমানে একটি আরব 
ধাবরপল্লী আনাদের বাড়ার জানালা থেকে 


বনারের দৃ্াও ভাবী গন্দব। 


অবস্থিত । 
ভিতরের বন্দর থেকে হু ও একখান। আপবীয় বজর। 
দারে পীরে বাহির সমুদ্র পড়ে দক্ষিণ দিকে চলেছে । 
কখন দেখতে পাওয়। যান, একদল কৃষ্কার সোঘাজি মাল্স। 
গোঁল হরে ঘিরে বে সাঙ্ষা-ভোজ সম্পন্ন ঝরছে । 

আমার মোমা'ল ভূতা ইসনাইল বজরাখানায় দিকে 


চেয়ে হ॥ ৩ বলে উঠপ, *আরার পোনা মানবা একটু 


বাতাস পাব শাগগির |, 


৭৭9 
গায়া্ধকার সমুদ্রবঙ্গে দুরে হয ত একটা উদ্গায়মন 


মাছ জল থেকে প্রা দশ বার ফুট লাফিয়ে উঠে আবার 


জলে পড়ে গেল, তার পেছনে কিছু দরে আবার 
আর একটা, ভার পেছনে আনার একটা । 
*. নৌকার মাল্লারা একবোগে দাড় বাইছে ও চাৎকার 


করে বলছে “ইবাভনা ও আল। 1? 

তারপরে সঙ্জা।র বাহাসে সযদ্রের বুকে মুছ চ্েউ দেখা 
পিছন দিক থেকে জাহাজের 
সার দূরে দ্ষিণে চশে 


দেয়, পোনাপি মাল্লারা 
সামনের দিকে চলে, জাঙগাভটা 
গিয়ে মঙ্গার অঙাকারে কুষ্চবিন্দুর মত দিলিসে যায়। 

আমরা, এডেন গুর্গের বড় বড় কামানের ছায়ার যারা 
স্ব্াভাপে সামরিক কাজে ভূতের 
শত না 


বাস করি, দিনে প্রথর 
মত খ|টি, আর রারে ভাঁঘণ গরমের জন ঘবে 
পেরে নক্ষগরথচিত মুক্ত আাকশের শিলার জনাটনাধ' 
শাভা-গ্রস্তরেব ওপর নিছান। বিছিনে 
আমাদের মনে হয়েছে, ওই রকম একখানা 
নৌকো বেয়ে আদরা বিলারমান হ্ুয্যান্ছেন পথে নতুন 


পাড়ি দেরলুযে দেশে বায় শাতল এবা 


পট | 


কহবার 
পাগ-তোলা 


দেশের উদ্দেগ্টে 
বাতাসে সিডারের সুগঙ্জ বেয়ে আসে । 

ধতবার দেখেছি ছোট ছোট হার বাইবের সমু 
থেকে শাভার ধিগ্ে এসে বনালের জলে ঢুকছে । 

ডু'এক মাস অঙ্জর প্রা বাহিরের মমদ্র থেকে খুব 
হার বন্দবের জলে এমনি ভাবে ঢুকে পানর ত 
কিংবা বনরে নোদর করা 
/ সী ঠাবের কৌশল দেখিঝে 


বড় চিত্র 
কোন বিশ 
ভাঁহাডের আরোহাদের কাছে 
'অর্থউপাজ্জনে রত কোন কৃধকার সোনালি ধালককে ভর 


সৈনকে 


দেখাম়। 
বাগক-বালিকাদের এ.ভাবে অথ-উপজ্জন মন্্রতি 
পুলিশ থেকে বন্ধ কর] হয়েছে। 
ছেলে জালপন্ধ প্রকাণ্ড 
অব্গ্ার ডাঙাম নিয়ে এমে ফেলে ; ভেলে 
থাকে । 


হয়ত কোন এব মোড 
[ফলকে জ্যান্ত 
ডি গেকে গেড়া ডাভায় পড়ে ধড়ফড় করতে 

এডেন বন্দরের এই সব দৈনন্দিন জাবন-যাথার (ই 
আমাদের এখানকার একথেয়ে জীবনকে সরস করে 


বাবে। 


বঙ্গ শ্রী--৬ষ বর্ষ 


[ ২ খণ্ড--৬৯ মংখা| 


ষ্টামার পরেন্ট থেকে পুধান এডেন সহর পধান্ত বিশ্ৃত 
না আল রোডের ধারে খোমা লপুরা বলে ছোট একটা 
আরাম, এখানে সোমালি ও আরখার মাকিদের বালির ওপর 
বমে তাদের ডিডির পাল মেরামত করতে দেখ। বায়। 

পদের চারি ধারে হতো! দাড়িয়ে আছে অপেঙগাকত 
ধশী ৪ মহা কোন আরবার ব্যদসাদ!র | তার পরণে দার্থ 
গায়ে সোনালা জবির কাজ-কবা ছেণ- 
হয় ও পোরম দ্বীপ থেকে আনা 


রেশনা জেববা, 
ভেটের হয়েষ্টকোট। 
বিগুকের প,প কিংবা ভাঙঙবধ থেকে আনদানা চাউলের 
বস্তা আফ্রকা চাশান দেবর শিষয়ে মাঝিদের সঙ্গে 
লোকট। দর-কযাকি করছে । 


সহর থেকে দুরে পাহাড়ের খাদের মধো জেবেন 
সামশানর শিখরের প্রায় হাজার ফুট নাচে পাশা 
অধিবামীদের আখানএছ শশার মনির । গাশীদের 
নপো কেউ মারা গেল শবপাঠা শোকজন। ছুরাহোহ 
চসাপানএেণা অতিকূগ করবে পাভাড়ের গানে ভঠ, পূব 


থেকে আনেক মনন দেখ! খাত, নার অন্িবেরঃ ওপরে 


আকাশে চিন শনির পল উপকারে উউ৬ 1 


চুগদাবের বাহে, এবঢকুরো পাণুকানয ভূনিতে এক 


পলা বুধনাশ ভারহার অশাবোহা টৈন তাবু ফেলে আছে । 


গা খাকর মামারিক গোধাক গলে শা হলোসার বা 


বন্দুক নিন ভোট ছোট আবরণ এ ডায় উড়ে চক গজ 


করে পা দ্রুহগামা আঙবী দ্্ বা ছবিশিষ্ট টের গুপর 
চে নর পিকে প্রহরার কাজে বামু। 
দেশের অবো এ বালুমঞ 


সংধুভ্ত করবার জঙ্োই 


09ন বদর এবং আগা 


সঙ্গ জানুক থেন উ্কে 
রয়েছে । এটা যেগানে গিয়ে আরৰ দেশের জমিতে ঠেকল, 
সেখানে “শেখ গুথমান্? বলে একটা আরব সহর। 


খে €থনান এডেন সহরেরহ .সহরতলী, সহবের বাড়তি 


লোকেরা এখানে বাস করে । 
এই গানের গাঞশাণার ছোট একটি বাগান আছেঃ 
পেথানে জল-সেগনের খালের ধারে গাছের ডালে সন্ধ্যার 
সমর বুলবুনের ডাক শোনা যাম। 
হই বাগানের পিড়কি পরজ। দিয়ে সার 


বারে জনহান মরুভূমির মধো গিয়ে গড়তে হবে। 


হয়েই একে- 


পৌধ--১৩৪৫ | 


এই মরুভূমির মধো কঞ্চকান আরবীয়েরা সহরের কাছা 
কাছি অবস্থিত ছ'চারটে কষা ভণের কূপের চাবিপাশে 
ছরা জাতীর কলাই ও মুসার চাষ করে কোন রকনে 
জীবনধারা নিব্বাহ কণে। 

মরুভূমির আরও ভিশরের দিকে সহর থেকে দূরে 
যারা বাস করে, তার। সাধারণতঃ জাম্যনান বেগুন 
গজাণন যাপন করে, কিংপা হর্গের গিনিলপত্র উটের পিঠে 
এক জায়গা থেকে আর এক জাগার বহে শিন্ে গিসে 
মামাত কিছ টপাজ্জন করে ক্ুটী সংগ্রহ করে। 

কগন কখন দ্রেখ বানু, উটের নাকের দড়ি ধরে নিয়ে 
আরৰ সার্থবাহদল নিজের কাজে চলেছে, 
পোষ!কের নানা জানগার রূপোর বাটওয়াণা ছোবাছুরি 
গোলা, অগ5 আমলে ওরা কিন্তু অত 


খঠ1 হাদের দেদে হনে 


এদের 


ভীষণ একর নয় 
হর, হয়ত আনেক মময় দেখা 


বায়, তার আপন মনে গান করতে করতে চলেছে । 

পুনে শারবাছদের নিভেদের বিছিন্ন সম্রবায়ের মধ 
লড়াহ মাধামারি উপবার সময়ে চগ গোক সৈঙ্তানল উটের 
145 ছেটি হোটি কামান শিখে বার হত ধুৰবিগত দমন 
করিতে | £ডেন বনারে সকালে ছিঠে চাপানরত অধিনাপীরা 
দের মরাীমর মবো হাদের কামানের অপ আওয়াজ 
৭৩ পে ঠ। 


এডেনের কিছুদূরে চারি দকেই আরব দেশের মরুজুদি। 


এডনের 'অনাবৃঠ ঠখুলমালা থেকে দূরের ইমেনের 
উর্ধর শৈপ পধান্ত এই মরুমি শিস্তুত ॥ এখানকার 


অধিবাসীরা আমাটে রংঘের কিন্তু দেখতে নিতান্ত কুষ্তী 
নয) অনেকের মধো কিছু কিছু ইথিওপায় রক্ত মিশ্রিত 
আছে। 

আরবীযদের নিন দলের সদ্দধদের খুব খাতির । 
এরা ঠোট ছোট বাড়তে বাস করে-বাড়াগু'ল দেপতে 
নাঠন নদীর ঠাববন্তী সপাথুগাম প্রাসাদ দুদের মত। 

পাহাড়ী নদীখাদের ধারে এই সব বাড়ী। নদীথাদে 
মারারণতঃ একটুখানি জল খিরখির করে লগ্নে যা, কিন্ত 
এই নদীগাদগুলি বন্ধার সময় ভীষণ মি ধারণ কপে। 

জলসেচন দ্বারা গ্রামে এ!মে মাণান্ধ কিছু শশ্ত উতপ্ 
হয়--গ্রাম গুলি অত্যান্ত নোংরা, অপরিচ্ছন়্। গ্রত্যেক 


বিচএর-অগং ৭৭৫ 


গমের আনজ্জনা বগ থুগ ধরে শু পাত হচ্ছে গ্রাম প্রান্তের 
কোন একটা প্রানে; সেজন্ত এবং খানিকট। 'অ 
জন্ধও বটে -গ্রামগুলি অন্থাস্থাকর ও ন)াগেরিয়।পূর্ণ। 
এই গেল সন্ত্ান্ত ও নচ্ছম আরব্-অধিবাসাদের কথা । 
এ ছাড় মক্বাপী বেছ্ুইন আরবার আছে-তারা 
অত্যন্ত দরিত্র সেকালের গল্তে-জ্বালা বন্দক নিয়ে খোরে 
এদের বাসগুহ মাটার বা পাথরের । যারা আরও 


দ্র শশুভূদির 


ফেরে। 
গরীব, তাদের বাঁসগৃহ পাহাড়ের গুহা । 

বেদ্ুইন আরনীনেরা হিংঈ প্রকৃতির লোক! আামান্ট 
পরস্পরের সঙ্গে দাঙ্গা 
আরব 


একটু কাদা-গোলা জলের জন্েও 


ঝগডা মারানারি করতে আভাস্ত।. রক্ষিত 





এডেনের সহরহলী শেখ হথনান 


ভিরে মুক্ত স্থানে এদের আদ দেখা যায 
পাঠাড়ের কোলে এরা তাবু 


গ্রামগ্ডুলির বা 
কিংবা দেগা ঘায়, সকনধ্ত 
ফেলে উটের দল, ছাগলের দল 
মকু-দ্বীপগুলিভে ভাবনঘান্া আগে 
এখানে পাহাড়ী নপীর আোত ভখি নি তাল খেজুরের 


নিয়ে বাস করছে । 


্গারুত আরামের | 


বশ উতপন্ন হয়। মর 
টি? মত বাড়ীতে 
হ্রামমর অধিবাসীদের 


বাগান চোখ জুড়িয়ে দেয়, ফমলও 
দ্বীপের গ্রামের মাঝদানে প্রা 
এমের, জমিদার বাস করেন। 
৪পর স্টার যথেষ্ট আধিপা | 

সমস্ত আামথানি দেখায় মবাধুগের কোন বন্দি আমের 
মত । সেই ধরণের সহাতা, সেই ধরণের আইনকীনুল 
এখনও এই মব মর-দ্বাপের মধো গ্রচলিত। 


৭৭৬ বঙ্গশ্রী--৬& বধ 


এ সব বাড়ীর অন্যান্তরে কিন্তু আধুন কার আলো খুব 
গ্রাপেশ করে পি, কেবল এইটুকু ছাড়া বে মাটার মেজের 
ওপর একখান! দামী কাপে নিছ্ছান দেখ। যাঁবে। আর 


দেগ! যাবে, একগাঁনা £মআরবা ভা? কিনা ইছেনের 
ইতিহাস তারিখ অঙ্গ ইদেনা 1 বেওয়ালে ঠেসানো 


আছে অনেকগুতলা বৌপাখণিত বন্দুক ৪ ছে'র:। 
আঅণমদারের বাড়ার চারিধানে গ্রামের বাস্থগুলি। 
সেখানে জেবব|-গরিহি হ 
স্থপৃষ্ঠে দেখা ঘাবে। 
বাজারের প্রধান সগ্রদাগপকে । হার কোমণে খানিকটা 


ভদ্র বা জামদার পুহাক 


কিংপা হয়ত দথ। যাবে, আম 
নেক গুলি 


কাপড় কোমর্বন্ধ , পবণে ভাড়ান) হাতি 


নি 





তিন জন আরবীয় বন্দুকধারা। 
রৌপাথচিত ছোরাছুর গৌগা_ মাথায় একটি রান 
রুমাল বাধা । 

এডেনেল বাইরে নিজ্জন মরভুণিতে দাস্তযের ধন প্রাণ 
খুব নিরাপদ নয়-ঘেণন ভারতের উ্র-পাশ্চম সানাঙ্ 
প্রদেশের অপন্থা, এখানে অনেকটা তেমনি । 
বর্নরতা ও বিটিশ সভাত। 


মধা-এশিয়াঁর এথানে 


একসঙ্গে মিশেছে, কিন্তু একটি অপরের সঙ্গে থাপ থেতে 
পাবে নি। 

ডনের সামা বাইরে গথিককে লিডেহ শিডের 
পুলিশমান হতে হয়| বিটিশ আইনের ক্ষমতা সেখানে 
একুরকম নেহ। 


1 ২য় খণ্ড সংখ্যা 


এমন কি আরব আরামের শীদার মধো€ জমিদারের 
বাড়া বা তার অধিকৃত জঘতে পথিক অনেকটা নিরাপদ 
থাকতে পারে । তবে এই ভমিপারের নাদে আরবা 
ভাযায় পরিটিয়-পত্র থাকা প্রয়োজন । 

আমাকে একবার টাঞ্ুতীর থাতিনে এডেন সহর থেকে, 
দুরে মরুভূমির গপরে পর্বভনালার  পাদমুলে থেতে 
হয়েছিল পূর্ত-বিভাগেল একটি কাজের তপাবক করঠে। 

কিছ সেখানে আছি একা যেতে পাৰি নি। 

আন!র পথের চারিধারে মরুহমির অধো যে সব 
দন্ত নেদুইন আরপীর লাস কলে, হাদের মদো পরস্পর 
পুহ-পিবাদ চশহিল । দার্গাহাঙগামা ছিল সেখানকার 
নিতা নোমভিক ঘটনা । 

সুতরাং সঙ্গে নিথেহিলান কুড়িজন জারহার অশ্বারোহা 
সঞয়ার। হা ছাড়া নোপাহ ডা'কমের শেপ আনার সঙ্গে 
দিয়েছিলেন তার তরুণ পুরুকে । 

আমাকে যেতে হয়েছিল উটের পিঠে। এক ক গযাল!, 
জাহগামা, পাহল! তেঙারার আরবা উট আফ্রিকার 
সোমা ললাগ খেকে চে উড আজ হা আলী উটের 


ভপেক্ষা শিকগতর শেথার জাবও সাধারণতঃ 


এ সেগু'লর 
বাব্ভার হয মালপুর বহন করিত । 
আলগোজাকে সাবধানে 9 সহ্থপণে উটে উচতত 


ভন ডল হাবে পিঠে চেপে বসত শা বসতে উটটা ব্স। 


০৭ 


অনস্থ। থেকে লাফিয়ে খাড়া হে উঠে পড়ে ও দ্রুত চলতে 
আরম করে। তারপর আরোহীকে শুধু টের নাকের 
দড়ি ধরে থাকলেই টলবে ১ উট ঠিক তার গন্তবাস্থানে 
পৌছে দেবে । 

দিন-কাতর সমান দুতবেগে উট চলবে । আরবা সাদা 
উট যেদন ক্ুসহিঝু, তেমলি দতগনা । সারাদিনের 
মধ্যে অনায়ামে একশ মাইল পথ অতিক্রম করবে । ঘোড়া 
যেখানে পরিশ্রান্ত হয়ে বিশ্াণ করতে চাইলে, আরবী উট 
সে পথ অতিক্রম করতে কিছুমাত্র কষ্ট বের করবে না। 
প| দিবে গলার খাজ চেপে দিলেই উট আারগ জাত চলতে 
ছলে উটেপ পিঠে, বিশেষ 5ঃ জ্ুতগামী আরবা 
ঈটেল পি উড়। অভামসাপেক্ষ ॥ মেধেরা মেন পাশ-িন 
বাৰ্হার করে ঘোড়ার পিঠে চড়বার সময়, এবং ছু*থানা 


গাকে। 


পৌম--১৩৪৫ ] 


পা এক দিকে রাখে, উটের পিঠ চড় সকলকেই পা 
থাথানা তেননি ভাবে একই পিকে রেখে ভাট পিরে জিনের 
সামনের দিকের কাঠটা চেপে ধরতে হয়| 

আরপাের উটের জিনে বেকাঁপ বাণভার করে না পলে 
'নভাস্ত আরোহীর অতান্ত 
মাইলের পর মাইল এই 
খাদের 


আগ্ুবিপা হয। আরবীর়ের! 


হানে অঠিরুণ কওবে, কিছু 


আশ্তান নেই, হাদ্রে উটের পিঠে দাঘ পথ 


'আঅর্তিক্রণ করতে গেলে বণির হার আসবে । 


এুডন থেকে কিছু দূর উটের পিঠে গেলে লাহেডের 


হয়েশাপ | আর বাহনাঠি ৪ আহনের 


একটি আদশ 


স্ব 


7 লাভ | 

পরড়েনের ৪০ নাহল দুরে শোহাৎ ডাকিমের পব্নতশ্রেণা 
থেকে ছয়াবি পান মানে মোনা শর! পার হলে । 
কণন5 নদাথাতঠের উপলরাশির ঠ রে গাণিলা 2 
পপি টিবান ঝর বির করে বনু, কথন পুখপাহিনা ননা- 
রূপে পাঠ 


বুকের উপর বঝে চলে । 


ড় কেটে বার হয়ে শুডি মাহন পথান্ত অবীকামির 


হার পর নলাট। এক জায়গয গিয়ে হঠাত দিবা জক্ত 
হযে গিয়েছে একটি শাখার নান জয়াদি কবির, অপরটি 
নাম পাপ আসু মানির (ছোট ও দডন্তা)। 

এই ছু 
জের গুনেশিস্‌ সেখানে আবাস ত | ঢু নদা 
খাশ কে-ট 
ঘেন একটি ছোটিখটো 





শাখার মখোগ-স্থলে বে উদ্ির ব দ্বাপ,লাছে, 
থেকে আরিং 
বীয়েরা সুকৌশলে অনেকগুল অনেকটা 
জাঁয়গাকে উর্ধার করে রেখেছে। 
ইভিপ্ট | 

লাঠেজের সুলতান বুটশ গবর্থমেট্টের প্রিযপান। 
১৯১১ সালে তিনি আরবায় অগ্চচরধণ সঙ্গে শিয়ে সমাট 
পঞ্চম গঞ্জের বাঁজাভিযেক উপলক্ষে দিল্লী দরবারে যোগ 
দিতে গিয়েছিলেন । 

লাহেজ ছাড়িয়ে কুড়ি মাইল বিস্তৃত ভীষণ 
একেবারে দুরের পাহাড়শ্রেণার পাঁদমূল 
মরুভূমিতে যাতায়াত পথিকের পঙ্গে নিরাদ নয়-খে- 


মর রুভূমি 


শগশ করেছে। এ 


কোনও সময়ে বেদুইন গুপু দন্থাদের গুলিতে গ্রাণ হালাবার 
সম্ভাবনা বিছ্মান। 


ওয়াদি টিনান নদীর উজানে উটের যাতায়াতের পথের 


বিচিত্র-জগং 


৭৭৭ 


ধারে আমি একবার কয়েকটি ভারবাঠা উটের কক্কা 
দেখেছিলাম _াপথ গঞ দূরে প্রস্তর-স্ত পের 
আড়াল গেকে তাদের গুলি করে মারা হয়েছে। 

নোবাহ ডাকিমের জলহীন উপর 
ভেতরের দিকে সেলে বৃহ প্দিতশ্রেণার পাদমুলে পৌছান 
মায়--এই কোথাও কোথাও প্রায় ৮০০০ 
হাজার ফুট উট এবং সমুদ্দিণালা সানা- | প্রদেশের বহি 
পাচার স্বরূপ । 

সান.-আ প্রদেশে ভুকা 5 আরবীয়েহা ৫৭ বছর ধরে 


পেকে ৫5 


খাল বেরে আরও 


পর্বতমালা 


পদস্পূপরর অঙ্গে খুদ্ধ চালিয়েছিল কথন থামত কিছু 

দিনের জভ, আবার দের এক হা গ মারামারি হত । 
পৌগাণিক বাণা শেবা ধখন নুগাত সলোমনের সঙ্গে 

দেখা করতে যান, হশেন থেকেই ভার বাতা 


প্রচ!লত 


5থন এই 
শুরু হয় -এহ পরকম প্রবাদ ইমেন 
ভন হাবগ। উপ্নবেশ ছিল । 


লাঃহজের 


আছে। 
পিছনের মরুভূমিতে ভীষবেগে বালুর ঝড় 
বালিতে ঝাপসা 
একটা বালির প্রাচীর 
ঘুরে থু এডেন বন্দরের বাড়ীঘবে তাল 
কে ভন এডেন মহরের নিবাহ অপিবাসাদের বাংলো- 
গুলো পুলোবামিতে হ$ি হয়ে বার ঘরের মেঝেতে ও 
প্রত্যেক ভানসে দেশ পুকু এটা বাণির স্তর পড়ে নায়। 

আবণাবদের মধে প্রচলি৬ আছে যে, হডেনে ঘর ঝট 
না বাহিরে ফেলে দাও 


হম-৩পন দলের পর্ন তমাল 
কখনও কখনও 


উড়তে উড়তে 


দিনে ঘরের আব্জ্ঞ , ঝড় এসে তখুনি 


বত আব্জ্ীনা আধার হোমার ঘরের মধ্যে উড়িয়ে নিয়ে 
গিয়ে ফেললে । 
গ্রাবামীদের ভাঁবন 


তত আছেই, তা, 


এছেন দুবিবনহ এই »ব কারণে; 
ছাড়! আছে ছোট-খাট 
বালুর ঘুর পরিক্ষার, নিবাতি- 
নিক্ষম্প ধিনেও এবের দেখা মেলে | শীতকালে ছায়ায় 


তপযস্ত্রে নামে ৭৫ থেকে ৯০ ডিগ্রি ফারেনহাইট, গরমে 
ওঠে ৯৫? থেকে ১০০)। 


মকঝটকা 
হাওদা- চমতকার, 


অধিকাংশ প্রবাসীই দিন গুণতে থাকে, কবে 
এডেন থেকে ঘাওয়ার সদয় উপস্থিত হবেঃ কিন্তু 


বাওয়া সব সমর ঘটে না, চাকুরী বাঁব্যবপ|র খাতিরে 
থাকতেই হয় । 


৭৭৮ 


এখানকার যতকিঞ্চিৎ ঘ। সাঁমাগ্িক জীবন-_ছুর্গ-রঙ্গক 
ব্রিটিশ ও ভাতার টৈশ্কদের চেষ্টাতেই বজায় আছে । 
না থাকপে এডেন বর্ধর সভাভার কোলে "সাবার ফিরে 
যাবে। 

স্ুধ্যাস্তের দিকে চেয়ে দেখতে দেখতে কতদিন কল্পনা 


এন। 


করেছি, ছুটি পেলেই মোমাণিলাাঞ্ডের উপনলে যে ট্রামার- 
থানা মাল ও ডাক নন করে লিখে যার, ওই জাহাজে 
উঠে লেড়াঠে যার এডেন ছেড়ে ।  কমন। করেছি, 
ঈ্লানার ছেড়ে চলেছে, আমরা ডেকে বেড়াচ্ছি, সোমালি 
মার়ারা ডেকের উপৰ মা€বন্দী হয়ে নমাজ কইতে বসেছ**" 
**ভারপর সুপ ডুবে যাবে, ফহাসী ও বিটিশ কামান্বাহী 
জাহাভ থেকে ছু তিনটি রাইফেলের আওয়াজ শোনা যাবে 
_ সুধগান্ডের সমর পোল-কল্‌'-এর নয় জানিরে দিয়ে । 
আমরা তখন বাইরের সমস্ত চিন্ত! গেকে বিরত হয়ে 


কত বিভিন্ন রকমের মালের গন্ধ- চাল, খেজুর, কফি) 


বন্প ৩ আছেই ১ এ বাদে আছে ঘোড়া, আববী উট, গো- 
চর্ম, ঘৃত, হেড়া ইতভাদি। 


অনেক সময় ভেড়ার দল এমন শক্ত করে বাধা থ'কে 
যে, ভাদের পিঠের ওপর দিয়ে ইটে ডেক থেকে সেলুনে 
থাভানাত করা চলে 

হঠাত এ স্বপ্প ভেড়ে দায় । সন্ধ্যা হবে আপে, সন্ধার 
নাতন বাহাস বৃঃছে, এডেন বনরের গরম কেটে গির়েছে। 
এডেনের প্রপান রাস্তায় এ সময় জননমাগন একটু বেশায 
লোকে পোঁকান বা "অফিস থেকে বাড়ী ফিরছে ৷ তাদের 
মধো আছে আরবী মাল্লি।, কয়পার কাজ থেকে ফিরছে 
কুলার দল, তাদের গা গেকে মাথ। পরাস্ত করল।র 
শুড়োতে কাল। 

আর আছে দাধাককতি, একহার! কষ্চকার সোমাপি ও 
এরা ধপধপে মাদা পোষাক পরে ভাপিগল্প করতে করতে 
চলেছে । শরমসাধ্য কুলীর কাজ এর সাধাবণ 5ঃ পছন্দ করে 
না, নিজেদের একটু স্বতগ্র রেখে গর্দিহ চালে টলাকেরা 
করে। 

কৌকড়ান চুলওয়াল! অ।রবী ইহুদীর| চলেছে অস্তিচের 
পালক-ভণ্ি মল! থলে পিঠে ফেলে বড় নড় জাহাজের 
আরোহীদের কাছে । অধ্রিচের পালক নিক্কি করে এরা 
জীবিকা নির্নহ করে। 


নলশ্রী__৬ষ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড-৬ষ্ সংখা 


ইউরোপীয় ট্রাউজার ও আলপাকাঁর কোট পরণে 
পাশাদের ৪ দেখা খানে এরা সহরের লোক, বোগায়ের খড় 
বড় সওদাগরী আপিল থেকে এসেছে । 

কখন কখন দেখ! ঘারে, দু'জন আরবীয় চলেছে, দুজনে 
হয়ত পিভ1 এবং পুন, ইসপের গল্ের ছনির মত একটা 
কু গাধাকে হয় ত দুজনে কন্বলে বেধে কাধে করে যাচ্ছে। 

দের পথে পড়বে, একদল ভারবাহী উট । প্রত্যেক 
উটের পিঠে একজন আরবী সওয়।র, হঘহ তাঁরা উটের 
পিঠে শুয়েই গভীর নিদ্রায় মণ্র। কেনল সামনের উটটির 
ঢালক 
অনবরত পথ থেকে সবে একপাশ হে বলছে । 

কথন কখন মরুভূমির বেদ্ুঈন আরবীয়ের1 এডেন বন্দরে 
নেড়িয়ে সহর দেখতে আসে । ওদের হাতে লম্বা ল্ঘ। 
সেকেলে বন্দুকঃ এখন যেগুলি মিউগ্জিরমে বগি িনিষের 
মত দেখাগ। সহবে টুকবার পুর্ণেবে সেগুলি পুলিশের 
গিম্মা় রেখে মাসাই নিয়ন | 

বন্দুক যতই সেকেলে হোক, ১৯২৮ খুষ্টার্ধে ছোদা 
ইমামের আক্রমণের সময় এই বন্দুকই গুদের পিশ্বস্ত 
অনুচরের কাজ করেছিল । 

হরত একভন ব্রিটিশ সাজ্জেট সাইকেল চড়ে ঘণ্টা 
বাজাতে বাজাতে চলে যাবে । কিংবা তিনজন করে 
হংরেজ সৈন্ত একত্র সদপে রান্ত। দিয়ে হেটে ধাবে। 
তাদের সঙ্গে তাদের পোষা টোবিযার ১ কিপলিংএর 
লেখার মপো এদের সে ছি অমর হয়ে আছে চিঃপিনের 
গন্য | 

আগ্মেন্সগিরির অগ্নিকটাহ পবান্ত খিস্তৃত যে মা-আলা 
রোড়, এই সমন্ব তা ভিড়ে ভরে গিয়েছে, দিনের কাজ 
সেরে সবাই সহর থেক ফিরছে আর পরম্পরের 
দৈনন্দিন কোন বিষদকে অবলম্বন করে কথাবার্তা বলছে। 

রাস্তার অনেক ওপরে পাহাড়ের গানে প্রায় হাজার 
ফুট ওপ্রে একটা ক্ষুদ্র গুহার মুখ । প্রবাদ এই যে, এই 
গুহাতে বাইবেলোক্ত আবেলের সমাধি । কেউ কেউ বলে 
আরনের সমাধি । রানে এই শুহার মুখে একটা আলো 
জেলে রাখা হয়। 

অন্ধকার রাত্রে কৃখঃবর্ণ পর্দতের পটভূমিতে আলোটি 
জলে ঠিক যেন একটি নক্ষত্র । দিন যদি পরিগগার থাকে, 
তবে একুশ মাইল দুরবস্তী লাহেজের সুলতানের সাদ। 
বাড়ী বন্দর থেকে বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। 


জেগে বসে আছে এবং রাস্তার লোকজনকে 


পট 


ঘর ও সংসার 


উত্তর-পোতার পৈতৃক সাভচাঁলার পোড়ো ছিটাটা বৃষ্টির 
ধোয়াটে গ্রায় সমতল হইয়া অংসিয়াছিল, নেড়! এ বছর বেড়। 
গিরিয়া সেখানে পালং শাকের ক্ষেত করিঘাঞ্ছে। সতেজ 
লকৃলকে শীষওয়ালা লোহনীঘ চারাগুশি। কাদের একট! 
বাছুর বেড়ার ফাকে মুখ লাগাইতে গিয়া আ্মচড় লাগিতে 
ফিরিয়া গেল । 

কৈলাশ এতক্ষণ মডা দেখিতেছিল £ “কেমন বাছাপন, 
৭19 পালংশাক-__ 

অগ্রহারণেব নৈকাল। নেডার ঘরেন দীর্ঘ ছায়া আপিয়া 
পড়িয়াছে উঠানে । জরে ওনিজরে নিগীন কৈলাস উঠিগা- 
ছিল ডাক্গারখাণার় ঘাইবে বলিয়।। তার নিজের হাতটা 
একবার দেখাইয়া আসিবে আর কোলের মেয়েটার জন্বও 
একটু উপ আনিবে, বড় ভুগিতেছে মেয়েটা । তবু যাই মাই 
করিয়াও ঘরথানার আশেপাশে দুরিতেছিল। 


পটেশ্বরী কাছাকাছি ন| থাকিলে ঘৰখানার চারিদিকে 
কৈলাস এমনি পায়ে পায়ে ঘুরিয়া বেড়ার়। বড় পহন্দমই 
হয়ছে ঘরগানা। চালের মটকা হইতে ভিত পধান্ত বারবার 
কৈলাশ মুগ্ধ সপ্রশংস দৃষ্টি বুলাইয়া লর। কোথা একটা 
গোলপাত চালের বাধন খুলিয়া ঝুঁলিয়া পড়িয়াছে, কোথার 
একটা কুট! পড়িয়াছে দাওয়া, অতি সতর্ক দুটি কৈলাশের 
সর্বদা সেদিকে । প| দিয়া মাড়াইয়া৷ মাঁড়াইয়! ইাচতলার 
খোলামকুচিগুলি ভাঙ্গিয়া বিছাইয়া দেয় সযত্রে। চট 
করিয়া এপাঁশ-গপাশ চাহিয়া দরভার তালাটা বার ছুই 
টানিয়া দেখে, জানালার ফাঁক দিনা একবার অকারণে উকি 
মারে ঘরের ভিতর | 


পটেশ্বরী আসিয়। বলিল, “আনাচে কানাচে ন| ঘুরে একটু 
গধুধ আনলে হ'ত না খুকীর জন্কে? মরে যানে মেসেটা বিনা 
চিকিচ্ছেয় ?” 
ধরা পড়িয়া গিয়৷ অপ্রস্তত কৈলাশ রাগিয়া যায়। 
“হচ্ছে, হচ্ছে, ভারি আত্তি।* 
৭ 


_জ্রীবিনয় চৌধুরী 


প্হচ্ছে হচ্ছে কি? এরপর মন্ধো হয়ে গেলে মার নড়বে 
নাকি এক পা?” 

পটেশ্ববীর কথার স্থরে কর্তৃত্বের আমেজ পাঁওয়! যায় 
আজকাল, কৈলাশকে ডিউাইবার চেষ্টা ফুটিয়া ওঠে। 
চিরকালের জুলুম-করা শ্বভাঁর কৈলাশেন, এ বয়সে আর 
বদগাইবার শয়। তাই আধুনিক কালে পদে পদে আহত হয়। 
সাবালক ছেলের কথা অবশ্ত ধর্তবা নয়, কৈলাশ ভাবিয়া 
পায় না, ভীরু স্বভাব পটেশ্বরীর এ সাহসের উৎস কোথায়! 
ক্ষুদ্ধ কৈলাশ রাগিরা টেচ।মেচি করে, পুবাতন বিক্রম গ্রকাশ 
করিতে যায়, কিন্ত জোর পায় না, কোথায় সন গোলমাল 
হইরা গিয়াছে । পপরূপা লাগবে না, কড়ি লাগবে না, গিয়ে 
নিয়ে আঁসবে। তাতেও তোমার মাপন্তি। বাপ হইছিলে 
কেন তবে?” 

“ন্তার হয়েছে আমার । তোমাকে বিয়ে করাই আমার 
ঘট হয়েছে। জলে পুড়ে মলম একেবারে । এই শীতে 
এ মাঁলগা ঘরে থাকলে কচি মেয়ের ত* হবেই বাতশ্রেম্ম ৮ 

“তবু তুমি ছুপা গিয়ে ওষুধ এনে দেবে না।” 

প্বর্গে বাতি দেবে শ্ীমেছ়ে। 
জালাঘ, সেদিকে কারও লক্ষা নেই ।”” 

“কেন, কি হয়েছে কি তোমার? পুরনো জরে আর 
লোকে এইটুকু পথ হাটতে পারে না?” 

কৈলাশ চুপ করিয়া! রহিল, অললক্গণ পরে হঠাৎ হাঁত-প| 


আমি যে মরছি নিজের 


নাঁড়িয়।৷ বলিয়া! উঠিল, “পারবে না কেন, খুব পারে। তারপর 
দুর্বল শরীরে পথে গিয়ে মাথা ঘুরে পড়ি, ইট-পাঁটকেলে লেগে 
অপথাতে মৃত্যু হোক্‌, শেয়াল-কুকুর টেনে ছি'ড়ে খাক, 
এই ত তুমি চাও, হবেও আমার তাই | 

পচ দেখলে গা.জলে যায়। যা! খুসী হয় করগে”-_ 
পটেশ্বরী অন্তর চলিয়া গেল । 

“অত তেজ থাকবে না চিরকাল ! এই ছেলে যদি চোখের 
জলে নাকের জলে না করে ত” আমি বামুনের ছেলে ন|।” 


৭৮০ 


বকিঠে নকিতে টেলাশ চলিয়া গেল এবং সন্ধা! 
5ন্তীণণ করি! দবব লইয়া ফিরিল। উদ্দেশে পটেশ্বরীকে 
॥াওয়াইবার নিদেশ ভাঁনাইয়া দিয়া দাওয়ার গিধা আামাক 
নাজিতে বসিল। 

কুর্াশাচ্ছন্ন শীতের রাত্রি। গরাছ-পালার ঘন অন্ধকারে 
এখানে ওখানে জোনাকী জপিয়। উঠে? ঠাণ্ডা হাওয়ায় বুড়া 
মানুষের হাড় পথান্ত জমিয়। আসে । বাগানের গপারে 
দতদের কোঠানাডার বন্ধ জানালার ফাক দিয়া আলোর রশ্মি 
আসিয়। কিছু দুরে হন্ধকারে মিশিয়া গিয়াছে। 

ভূ'কায় শেষ টান দিঞ্জা কলাশ বলিল, পাগ্ান1টা করে 
দাও দেখিনি, শুয়ে পড়ি, কিছু থাব না 'আর আজ রাতে ।” 
তারপর বিছ্বানা পাতা হইলে গিয়া কাথা মুড় দিয়া শরইয়। 
পড়িল । 

উদপ খাইয়াও কিন্কু সে রারে গুকীৰ সর্দি কমিল ন|। 
জন্মানপি রুগ্ন গেয়েটা, একট! না একটা রোগ লাগিয়াই আছে। 
সন্ধ্যার পর আপার জর আপিয়াছে । জরের ভাগে গা দিয়া 
আগুন ছুটিতেছে ॥ গর্ম তেল মালিশ করিল, নার নার মোক 
দিল পটেশ্ববী খুকীর বুকে পিঠে, একখান! কাপড় শাজ করিরা 
খুকীর সর্দাঙ্গ ঢাকিয়া ছড়াইয়া দিল আর কি করিল, 
তবু খুকার গলার ঘড়ঘড়ি কমিল না, পিঃশ্ব!স ফেলিতে পারে 
না খুকী, থাকিয়া থাকিয়া চমকাইয়া ওঠে । 
কোলে করিয়া 
বসিরা রহিল । 

যত রাঁত বাড়িতেছে,। শীহও ততই চাপিয়া গড়িতেছে। 
টাটাড়ির দেয়ালের লেপিয়া-দেওরা মাটি ইঁগুরে কারটিয়! 
দিয়াছে, বৌদ্র-বৃষ্টিতে চালের গড় পচিগ্না ঝাঝরা হইয়া 
গিয়াছে । "আকাশ হইতে বারিধারার মত শীঠ যেন গলিগ্জা 
বর্ধিত হইছে, তেমনি পাঠাল দড়ি হাড় কাপাইয়া 
ঠাণ্ডা উঠিতেছে ঘরের মেঝে দিয়া। দেয়ালে যেখানে যত 
ফাঁক দেখিরা, পটেশ্বণী কাগজ ও াকড়া গ্র'জিয। দিল, 
ধাহা কিছু ছিজা, সন আনিয়। বিছানায় পাতিল__রাতট। 
ভাল ভালয় কাটিলে পটেশ্বনী বাচে। 

অভাস্ত হইয়া গেলে শান্থষের অন্গভতি ভেতা তইয়া 
যায়, এমনি বিপদের দিন নহিলে গারিপার্থিকের তীব্রতা 
সগন্ধে মান্দের চৈতন্া হর না। 


পটেশ্বরী মেয়ে 
ঘরের মধ্ো কেবোমিনের আলোয় জাগির। 


বপ্র--৬ষ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড--৬ষ্ঠ সংখ্যা 


কৈলাসও জাগিয়। ছিল, এক সময় উঠিয়। বলিয়া বলিল 
“9-ঘবে চল--” 

পটেশ্বরা কথা! কহিল না । 

“আমি বলছি তুমি চল দিকিনি, তারপবে দেখে নে 
কি করতেও পাবে মে হারামজাদা এসে-” 

পন! থাকত বদি ও ঘরট। কি করতে ?” 

ইচ্ছা থাকিলেও পটেশ্বরী যাইতে পারে না ও-ঘরে। 
এই সেদিন__ছুপুরে নেড়া সাঙ্গপাগ লইম্। নতুন ঘরের 
দাওয়ায় বসিয়া ভান খেলিতেছিল। খুকীকে কোলে করিয়। 


পটেশ্বরী কাছে দাঁড়াইয়া থেলা দেখিতেছিল। এ-কথ! 
পে-কথার পর পটেশ্বরী এক সময় হাসিয়া বলিগ়াছিল 


_ণথোকার বাবার দ্বারায় 5" হল না, এইবার_ খোকার 
কল্যাণে তবু নতুন ঘরে শো ওয়া যাবে” 

নেড়া ছাড়! আর সকলেই পটেশ্বরীর মুখের দিকে 
ঢাহিয়। ছিল । 

কি বলিম োকা ?” 

“তা আর নয়”-নেড়! জনাব দিয়াছিল-_-“ঞোমরা আমার 
শক্রতা করে বেড়াবে আর 7৮ 

“৪ মা, শত্ত,রতাই করতে গেলাম আবার কিমে? 
বাপমায় কি ছেলের শতু,রতাই করে নাকি?” 

“সব বাপমায় করে না, তোমরা অঠগুলে। 
টাক] থে রেগে গেলাম তোমার কাছেঃ কি হল সেগুলো] ?” 

“উনি বললেন--* 


কর! 


“তবে আর ঘরের দরকার কি?” 

তারপর বন্ধুদের উদ্দেশ করিয়া নেড়া বলিল, “বলি নি 
কাউকে তাই--আমাদের বাবুকে গিয়ে কবে উনি একদিন 
বলে এসেছিলেন--মামার অল্প বয়স, কাচা পয়সা নিয়ে নাড়া 
চাড়া করি-_একটু যেন নঙ্জর রাখেন আমার উপর, শুনলে? 
নিজের বাপ গিয়ে এই সব বলে এলে কেউ রাখতে চায় 
লোক? কেবল"? 

“তা উনি পারেন,” পটেশ্ববী ছেলের মন রাখিতে 
বলিয়াছিল, “কিন্ধ তোর বাবু ত” বানিয়ে বলতে পারে ?” 

প্ইা, আমি যে তার ইয়ার, বানিয়ে বানিয়ে আমাকে 
নইলে আর বলবে কাকে? যেখানে খুমী তোমর। থাক গে, 
এ ঘরের নাম কর না মোটে আমার কাছে''"”? 


পোধ--১৩৪৫ ] 


ছেলের উপর অভিমান পটেশ্বরীর, স্বামীর উপর রাগে 
গিয়া ঈড়াইয়াছে। 

কৈলাশ বলিল, “আহাম্মুক তাই, বুঝলে না, তাঁর ভালর 
জন্যেই বলেছিলাম 1১ 

“বেশ ত” তোমার ইচ্ছে হয় তুমি খাও, আমি যাব না” 

“হু"ঃ আমার জন্টেই যেন খত ভাবনা 17, 

“ন1, ভাবনা সন আমার ও-ঘরে যা, 
তারপর গোক্জারগোবিনন ছেলে থাচ্ছেতা্ বলুক, গা! শ্রন্ধ 
লোকে ডেকে এনে । তোমার মত সকলের গাঁয়ে ত গগ্াব্র 
চামড়া নেই. 

প্মানিনী রাধে একেবারে 1” 

সে কথায় কর্ণপাত না করির। পটেশ্বরী বলিয়া চলিল, 
"না হয় আল গেলোম, কিন্ত আজ বাদে কাল যগন সে বউ 
গিয়ে আসবে, তন ত? বাধা হয়ে ঘর ছেড়ে দিতে হবে? 
তথন কোথায় যানে ?” 

“বলিনি তখন পঁচিশ বার থে 


জন্রো্ট 


বিয়ে দিও ন 


এখন 


ছেলের । সাত সকালে এক বিয়ে দিয়ে--৮ 

“তা যাহ বল, বিয়ে যখন তার হয়েছে, খর ৩ তার 
চাই একটা? শোয়ার জায়গ। পায় না বলে বউ আনতে 
পারে না ।” 


“বউ না আনলে আর চলছে না, না?” 

“না, ভাকা, ক্ছু বোঝে না! নিজের দিকটা একবার 
তাৰ না? ফেলে যে বাড়া ছেড়ে থাকতেই পারলে না 
কোনদিন ?” 

“সে কথা উঠছে কেন?” 

“ওঠে সাধে |” খুকীর পাশে শুইয়া পড়িল পটেশ্ববী, 
খরীরের উষ্ণতা দিয়ে খুকীর শীত নিবারণের প্রপ্নাস তার। 
লোভ হয়। ও ঘরে গেলে রোগ কিছু সারিয়া যাইবে না 
এক মুহুর্তে, তবু আটা-স'াট। থটখটে, নতুন খর, নেড়ার 
প্রচুর লেপ-তোষক-_একটু স্বস্তি পাইবে খুকা। 

কতক্ষণ নিস্তদ্ধ থাকিয়া কৈলাশ বলিল, "্থ|কতেও কষ্ট 
'ডাগ করবে? সাধে কি আর বলে দশ হ'ত কাঁপড়েও 
কাছা আটে না মেয়ে মানষের 1-..কি, যাবে?” 

“াবে, যাবে ত* করছ, ঘরে ভাল! দিয়ে গেছে »] 
দান?” 


ঘর ও গংশ।র 


৭৮১ 
“তাতেই আর কি, হু?” 
উঠিগা চালের বাশ] হইতে টৈলাশ একটা শোঁহার শিক 
বাহির করিয়! পটেশ্বরীকে দেখাইল । 


কিছুক্ষণ দয় লাগিল ও ঘরে গিয়া সমস্ত গুছাইয়া 
পইতে। কৈলাশ এক কলিক! তামাক সায়া বলিল-_- 
“রাহি করতে টাও না আজকাল আমার কথা । তোম।র 
আমার ভান্কে ৩ নয়' মেয়েটার কথ। ৩ ভাবতে হয়শোন না 
বলি, ভাল বই মন্দ হবে না ভাতে, 

হাই তৃলিয়া তুড়ি দিতে দিতে পটেশ্বরী জবাঁব দিল, 
“থাক্‌, ঢের হয়েছে, রাত ছপুরে আর বক্তিমেয় কাজ নেই_-” 

বাড়া আনিয়া পরের বাড়ী গিগ্া শুইতে ইদানীং 
নেড়া বড় লচ্্া পাইত । ঘর বাধিতে ভাই প্রথমে কৈলাশ, 
তারপর পটেশ্বরীর কাছে কিছু কিছু করিয়। টাকা জমাইতে- 
ছিল, টানাটানির সংসারে ছু” ছুৰারই টকলাশ সেগুলা খরচ 
করিয়া ফেলে । বিবাহের পর এবার নিজে তদারক করিয়া 
নেড়া ঘর ধরাপিয়াছে। টকলাশ বলিয়াছিল, স।মনে যেমন 
হইতেছে হোক, টুপাশেও অমনি খানা চাল তোলা দর- 
ঘিরিয়া হইবে। 
একটা তে 


কার, দিলে চমতকার দুটা কানরা 

কথাটা শেষ করিতে দিল না নেড়া। ত্রাঙ্মণের থরের 
মুর্খ, ছ'পয়সা হাতে পড়িতেছে, একহাট লোকের সাননে 
কৈলাশকে, তার নিজের জন্মদাতা বাঁপকে অপমান করিয়] 
সিল। কিভ্যানর ভানর কনে কৈলাস, মোড়লী করিতে 
কে ডাকিয়াছে ভাকে, বিদেশে থাকিয়া নেড়া পরল রোজ- 


গার করে, শালমন্দ বোধ তার যথেষ্ট 'আছে। 

থাকিলেই ভাল ।--আহত, জুদ্ধ কৈলাস দু'একট! শক্ত 
কথা বলিয়াছিল। বংশের কুলাঙ্গার অমন ছেলে বাপের 
কুপুত্র, থাকিলেই বাঁ কি, গেলেই বা কি। ছেলেমেয়ের হাত 
ধরিয়া কৈলাশ গাছতলায় গিরা দড়াইবে, তবু পিশাচ 
পুত্রের বাধা ঘরে পদার্পণ করিবে না-- 

নেড়া জণান দিয়াছিল, "দেখা যাঁবে'**” 

ঘন তৈরী হইল, বাঁধযোগা হইল, বাড়ী হইতে যাইবার 
সময় নেড়। ঘরে চাবি দিয়া গেল। এ কথা গ্রাম হইতে 


৭৮২ 
গ্রামাস্তরে সকলে শুনি্। কতদিন কাটিল, কৈলাশ ও ঘরের 
ছায়া মাড়াইল না। 

সংসারে ঘর বাধিবাঁর সাধ সর্বজনীন; কারও পূর্ণ হয়, 
অধিকাংশেরই হয় না, অপরের বীধা ঘরের পিছনে জুদূর 
আশায় লুবধ চিত্ত ঘুরিয়া মরে । কঠিন আঘাতে প্রত্যাহত 
হয়, কিন্তু মায়! কাটে না। 

দাওয়ায় খু'টিতে বোধ হয় গরু বাধা ছিল, দড়ির টান।- 
টানিতে দাওয়ার মাটি ধবসিয়া গিয়াছে । সকালে উঠিয়৷ 
বাপার দেখিয়া কৈলাশের বুকের ভিতরটা হায় হায় করিয়া 
উঠিল। 

"দেখলে একবার কাগুটা, আক বিবেচনাট! দেখলে 
একবার এ বাঁড়ীর লোকের । জ্যান্ত দাঁওয়াটা গোলায় দিয়ে 
রেখেছে |” 

পটেশ্বগী পুরানো ঘরের দেওয়ালে গোবর লেপিতেছিল, 
বাঙ্গ করিয়া বলিল, প্দরদ যে উথলে উঠছে, তবু যদি ছেলে 
থাকতে দিত ঘরে ।” 

এক একদিন মেজাজ ভারি প্রসন্ন থাকে কৈলাশের, কিছু- 
তেই রাগে না। বলিল, “ন| দিক, তবু আমাদের কর্তবা ৩” 
আমাদের কাছে, কু-পুত্র হয়েছে বলে কু-পিতা হতে হবে না 
কি?” 

“না তাই বলছি -5 

“বড় বলনেওগ। এদ্েছেন 1” তার পর বলি, প্নাটি 
দিয়ে লেপে ঠিক বরে দিও জায়গাটা ৮ 

অবশ্তই কাঙ্জট। করিবে পটেশ্ব্ী, তবু কৈলাখকে 
দ্ু'কথা শুনাইবরি সুযোগ ছাঁড়িৰে কেন? বলিল--ণবয়ে 
গেছে আনার, আমি পারব ন।” 

“আলবাৎ পারবে--” 

“বেশ, পারাও দেখি--? 

প্ন। পার, আমার কি? আমার বলার কথা, বলে 
রাখলাম” 

অন্ধকার ঘরের মধ্যে টানে টানে কৈলাশের কঙ্জকার 
আগুন জলিয়া ওঠে । 

দিন আষ্টেক পরে। সকাল বেলা । পটেশ্বরা বড়ি 
দিবার জন্গট ডাল বাটিভেছিল রাক্স'ঘরে । ও ঘরের দাওয়ায় 
খুকী শুইয়৷ তার সাত আট বছরের দিদির হেপাজতে। 


বঙ্গপ্ীস্্যষ্ঠ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড-_-৬ষ্ সংখ্য। 


এ কয়দিনে খুকীর বোগ সারিয়া গিয়াছে । কৈলাশ পাড়া 
বেড়াইয়। আপিয়া উঠনে রৌদ্রে পিঠ করিয়! বমিল। 


নেড়া ইতিমধো আর বাড়ী আঁদে নাই, লোক মারফং 
কয়টা টাকা পাঠাইয়া দিয়াছিল সংসার খণ্চ বাবদ । ছুদিণ 
আগে নেড়ীর শ্বশ্তর আসিগ়্াছিল, এই পথে কোথায় যেন 
যাইতেছিল। বেহাই-বেহানের সাথে অমনি একবার দেখ! 
করিয়। গেল । বেহানের সনির্বন্ধ অনুরোধে দিন ছুই থাঁকিয়। 
আল কালে চলিয়৷ গিয়াছে । 

রান্নাঘরের দিকে চাহিয়া কৈলা। উদ্দেশে 
করিল “আর আছে নাকি? পেদিন যে আনা হল? 
শুনছ ?”” 

গন, কেন?” 

“থাকবে কিকরে? তিন বেল! অত লুচি মোহনভোগ 
করতে লাগলে আর কিছু থাকে ?? 

“তার মানে? যার জন্কে এল, তাকে বঞ্চিত করে পুজি 
করে রেখে দেব ?” 

“উলটা বোঝ কেন? তাই কি বললাম? তবে 
বাড়ীর লোকের জন্তে ও ৩? ছিটে ফৌট। রাখতে হয় 1৮ 

“কেন দেওয়া ত হয়েছিল তোমাকেও, না খাও যদি 
কার দোষ! জিনিষ ও ভারি, তার আবার সঞ্চয়!” 

নিজেদের দুঃথকষ্ট ত চিরকাল আছেই, তাছাড়া নিত্য 
কিছু আসিবে না বেহাই | নেড়ার টাকাটাও ঠিক সময়ে হাতে 
পড়িগ্াছিল ৷ পটেশ্বরী কুটুমের আদর-আযপহায়ন যথাসাধ্য 
করিয়াছিল। কৈলাশের চোখে ব্যাপাক্টা বাড়াবাড়ি ঠেকি- 
য়াছে। পটেশ্ববীকে শিক্ষা দিতে আমলেই আনে নাই সে 
লোকটাকে, ভাল করিয়! ছট| কথা পর্যন্ত বলে নাই। মাতু 
ঠাকুরের তামাকের আড্ডায় গিয়া বলিয়াছে, “দেখগে ওবাড়ী 
কি এলাহি কাণ্ড চলেছে। একট! গায়ের চাঁদর চাচ্ছি সেই 
আশ্বিন মাম থেকে, একটা! পয়লা! গলল না হাত দিয়ে, আর 
বেহাই-এর খাতিরে বছরটা একবার গিয়ে দেখে এস 
তোমরা |” এবং যতদিন রহিল ভদ্রলোক, কৈলাশ বাহিরে 
বাহিরে কাটাইয়াছে । 

“জানি ত, "সামার বেলা থাকে না কিছু সংসারে |” 

“ভাল জালা হয়েছে আমার । বলি, কুট,মু-সাঁক্ষেতের 
আদর-বত্র করলে তোমার অত বাজে কেন? ছেলের পয়সায় 


চ 


জিজ্ঞস। 


পৌধ--১৩৪৫ ] 


তার শ্বশুরকে খাইয়েছি, তুমিও এনে দাও না জিনিষপত্তর, 
কত রকম তোমাকে খাওয়াবখন ।* 

কথা শোন একবার । বুড়া বয়সে কবে আছে, বনে 
নাঃ, কোথায় এটা সেটা পাচরকম করিয়া খাওয়াইবে 
কৈলাশকে, তা নয় উলটিয়। খোঁচা দিতে বৃহস্পতি ! বলিহারি 
আক্কেল। কিন্তু ভূল করিয়াছে কৈলাশ, বিবাহ করিয়া মন্ত 
তু করিয়াছে জীবনে । তখন সে নায়ের ছিল সোনাবেড়ের 
কাহারির। মাসে অমন দুশ একশ কোন্‌ না সে উপায় 
করিয়াছে । বুঝিয়। চলতে পারিত যদি, আজ তার ভাঁবনাট! 
ছিল কি? পায়ের উপর প| দয়া বসিয়া বুড়া বয়সে অক্রেশে 
খাইতে পারিত না সে খুপীমত দুধটা খিট! ? 

কৈলাশ উঠিঞ গায়ের প্রাচীন ধুপিধূসর কোটটা খুলিয়া 
বেড়ার গায়ে বৌদ্রে মেলিয়া দিল। একটা পকেট ছিড়িয়া 
ঝুলিয়৷ পড়িয়াছে, যথাস্থানে লাগাইয়া মমতা পূর্ণ করণ দৃষ্টিতে 
চাহিয়া কৈলাশ দ্ুহাতের তালু দিয়া সেটা পাট করিতে 
লাগিল। 

সব পশুশ্রম হইয়াছে, এতকাল সে থে এত করিগ 
সংসারের, সনস্তই ভন্মে ঘি ঢালা হইয়াছে । নিজের পবা 
পধান্ত আজ আর মুখের দিকে তাকায় না, হার রে বরাত, 
হায় রে সংসার! 

পটেশ্বরী বলিল, “এত বকভে ও পাঁর, বাঁবা বে বাণ!” 

কৈলাশ গায়ে মাথিল না কাট] । সব্বন্থ খুচাইয়া 
ফঠর হইয়াছে সে আগ, নইলে অমন সাতথান। থর সে 
তখনকার দিনে_ 

“কেবল ত শুনেই আসছি চিরকাল?” ডালের গামলা 
লইয়া বাহিরে আিগা পটেশ্বপী বলিল, “মুখ না থাকলে 
সতাপীর হযে বেতে 1” 

“থাম, থাম |” 

«কেন, থামব কেন? ক্ষমতা ৩, কত? কেবল & 
এক কর্ম্েই দড়।” 

“চোপ রাঁও। নাই দিলে মাথায় ওঠ একেবারে |” 

ছুটিয়া৷ পটেশ্বরী খানিকটা! তফাতে গিয়া দাড়াইল। 
হাসিতে হাসিতে বলিল, “কেন মারবে নাকি? এস না 
দেখি? আমার হাতেও এই আছে,” বলিয়। ডালমাথ। হাতে 
একটা মাটির ঢেগা তুলিয়। দেখাইল। তারপর কৈলাশকে 


ঘর ও সংসার 


৭৮৩ 
হেট মুখে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিল, ণ্যত চোটপাট 
আমার উপর, আসবে ত সে শাগগির বাড়ী। তাল! ভাঙ্গার 
মজাটা দেখে] 1৮ 

“হা! হা দেখব”, অগিদৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে চাহিয়া বলিল, 
“হাতে মাথাটা কেটে নেবে তোমার ছেলে এসে । বেয়াদব 
মেয়েম!নুষ কোথাকার |” 


দিন দুই তিন কাটিয়াছে, বৈকাপে নতুন ঘরের দাওয়ার 
বসিয়া পটেশ্বরী কাথা সেলাই করিতেছিল। কোলের কাঁছে 
শুইগ্া খুকী হাত-প। নাঁড়িয়া খেলা করিতেছিল। দেলাই 
করার ফাকে ফাকে একবার মুখ তুলিয়া মাথা! নাড়িয়া, 
হাঁপিয়, অর্থহীন কত কি বলিয়| খুকীর খেলায় যোগ 
দিতেছে । কখনও বাঁ ঝুঁকিয়া পড়িগ্লা খুকীর দন্তহীন মুখে 
মুখ দিয়া আদর করে, খুকী না কি চমতকার আদর থায়। 


নেড়। চিঠি দিয়াছে, আজ সে বাড়ী আসিতে পারে। 
আসিলে বউমাকেও সঙ্গে লইয়া আসিবে । পটেশ্বরী তাদের 
জন্ত দুপুরে ভাঁত-তরকারী রশাধিয়া নষ্ট করিয়াছে, তার! 
আদিয়া পৌছায় নাই । 

কৈলাশ বাড়ী নাই। কলিকাতায় গিয়'ছে। সকালে 
উঠির। যথারীতি পাড়ায় বা'হর হইয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া 
জানাইল, এক্সণহ ভাত চাই, তাকে ঘণ্টাথানেকের মধ্যে 
কলকাতায় যাইতে হইবে, গাঙ্ুলীদের চপলা .ঠাক্কুরণকে 
পৌহিয়্া দিতে। মেখানে ধাগবাজারের বাড়ীতে তাদের 
বড় ছেলের বিবাহ। ঘাটে নৌকা] লাগান রহিয়াছে, 
এখনই রওন। হইবে। নিতান্তই ধারয়া পাড়য়াছে ত্রঙ্ষণের 
মেয়ে । 

পটেশ্বরী শুনিয়া বলিল, “তোমাকে ধরে পড়েছে তার 
মানে? তবে বে শুনলাম ভটুচাধ্যি-বাড়ীর বঙ্কে নিয়ে 
যাবে? 

“ই।, তোমাকে বলে গেছে কানে কানে । 
পীড়ি করলে বামুনের মেয়ে ।” 


বলছি পীড়া- 


"গীড়াপীড়ি করছে না হাতী। লোকের ৩” তাদের 
ভারি অভাব । তুমিই গিয়ে নিমন্তক্স খাবার লোভে-_” 

“নেশ করেছি, কি করবে তুমি ?” কুখিয়া টকলাশ বলিল, 
“ভাত দিতে পারবে কি না বল।” 


৭৮৪ 


“বলছি না কি পারব না?” 

কৈলাশ খাইতে বসিলপে পটেশ্বরী বলিগ, “মেয়েমানষের 
ঘাড়ে সব ঝুকি না চাপিয়ে নেড়া এলেই থেখানে খুসী গেলে 
বেন ভাল হত» 

গরম ভাতের দল। গালে পুরিয়াছিল কৈল!শ, রাগে রাগে 
বলিতে গেল, “রেখে দাও তোমার ঝুকি” 


কিন্ধ -ব্যিম খায়! কাসিয়া ভাত ছড়াইয়। অনর্থ 
বাধাইল । 
কাসি থামিলে নিজের গলায় হাত দিয়া কৈলাশ বলিল, 


“একখান দা নিয়ে এস, এনে সাবাড় করে দাঁ9, হোনার 


মনক্লামনা পূর্ণ হোক) ঢের ঢের মেয়েমাঞ্ষ দেখিহি, এএশ 


যমদুত ৩ 
পটেশ্বরী আর উচ্চ-বাচ্য করে নাই । 


তখন পড়িয়া আঁদিয়াছে। নেড়া আলিয়া উঠানে 
পটেশ্বরী গিয়া হেলের ভাত হইতে পুটলিটা 
কণে জিজ্ঞাসা কধিল, “বটমাকে আনবি 
হার! এখন পাঠালে না 


বেলা 
দাড়াইল। 
লইল। 
লিখেছিলি 
বুঝ?” 

দাঁওয়ায় উঠিয়া বসিয়া আলো গানট। 


বাগ্র 
তুই একা এলি বে? 


পাশে রাখিয়া নেড়া 

বলিল, এনা | 

পটেশ্বরা মালোদ্বানটি নাড়িরা চাড়িয়া দেখিয়। বলিল, 

“থাঃ বেশ ছিনিয তো, বেয়াহ দিয়েছে বুঝি খর? খুব 
গরম হয় না?” 

কতগণ এ কথা সে কথা ১লল । হারপর নেড়া বলিল, 

“গাড়ুট। দ। ৪ দিখিনি মা, ঘটি থেকে আদি, আচ্ছা থাক্‌, 
আদিই নিচ্ছি ।” 


বজত্রী--৬ষ্ বর্ষ 


[ ২য় খও--৬ষ্ঠ সংখা 


ঘরে ঢুকিতে গির। নেড়া থমকিয়া দাড়াইল। 

«এ কি, থর খুললে কে?” 

থতমত খাইয়া পটেশ্বরী জানাইল, “বড্ড অস্থৃথ হয়েছিল 
খুকীর, তাই উনি বললেন__* 

“উনি বললেন আর অমনি --?” 

এনা, উনি ঠিক বলেন নি, আমিই একরকম গো 
করে-তুই রাগ করবি জানলে” 


চা নেড। দাড়াইদা রহিল কতঙ্গণ । তারপর 


বেশ আম 


গশ্ঠ'র 
শিখন ছাড়িগ 
ধথন কেট না, 


বলিল, “পিন আর সইপ না, 


ঘল নিয়েই ভোমরা থাক 1” নেড। জাম, 


কাপড লইয়া! উঠানে আগির়া পড়িল । 


এসেই আবার কোথা চলল? পটেশ্বরা এ সঙ্গে সাঙ্গ 

শামিরা আদিল । 
নেড়া ততক্ষন ছড়কা গজিগা রাস্তার পড়িরাছে। 

কা, শোন, ৪ থোকা” 

সনাগে। মিছিনিছ 


বাগা হয়ে গিয়েছে ।? 


ধড়মড় করিয়া পটেখরা উঠির। বাসল। 
পেহছিলাম [, ঘাড়টা 


পটেশখরা পাখার সপ্ন গুটাইয়া 


কি ভয়হ 
1 তুলিল। 

5% কিন্তু পটেখবণীর মিছামিছি নয় | অনেককাল মাগে 
গভীর রাতে ভাগিয়। স্বামী-ম্্বীতে 
বে স্ব গড়িগ্ছিল, জীবনের 
আগিয়া সে ৬ কবে ভার্দিগাছে, 
তারা ঠারাইয়। ধেলিয়াছে। দিন্রে পর দিশ 
কাটিয়াছে, ৩৭ দ্ুঙাবনা পুচিল না, একটা ভাবনা কাটিয়। 
বৃহগরের জনক পথ ছাড়িয়। দিয়াছে মাএ। 


উদ্তন-পোতর ঘরে এইমা 
দরদ 
প্রশান্ত সাদার 


সংসারে হবিষ্যতের 


সি 


নিজেদের ও 


শীট 


মিলঢেনর পন্থা 


এ উংরেজগণের ভাব বিশ্লেধণ করিলে দেখ ফাতবে থে, ঠ্ারা বাক্কিগত মানুষ হিসাবে আদে। খারাপ নহেন এবং ইহাদিগের ঠ কিছু দে।ধ, তাহা 


উাহাদিগের বিপরাত বিজ্ঞান ও বিপগঠ শিক্ষাবনতঃ | 


শিক্ষ। | 


ঠাহাদিগের থে কূটনীতি, তাহা এ বিপরাত বিজ্ঞ।ন ও বিপরীত শিঙ্ষাবশতই। 


যদি কিছু বঙ্জন করিতে ইয়। তাহ হইলে তাহা ভাহ।দিগের এ বিপরীত বিজ্ঞান ও বিপরীত 


কাযেই, মানুষ হিমাবে চাহাধিগকে ঠাহ।দিগের কুটনীতিখুপক 


কাগোর পঞ্চ নন্দাস্তুকরণে জন! করিয়া হাই।দিগের মহিহ সিলিঠ হইয়া! চাহাদিগের বুটনাতিমুলক কাধ থেকি ভারতবাসী ও কি ব্রিটেনবাসা, কাহারও 


গশে, আলো মঙ্গরগর হঠতে গারে না, তা 


চ ঠাহদিখকে ণঝাইতে দেটা করিতে 


হবে এবং 5তপরিবন্ে কোন্‌ পরিকমনায় ভারতবামা ও রিটেনবাদা 


প্রুতাকের বুনন মদগগুণির সনাপান মধিঠ হইতে পারে, হ18| আবির করিয়। ঠাগ।বিগের সাথে উপস্থত করিতে হইবে 1১৮ 


শপপ্পপপ 


এ যুগের লোক, বিশেদ 5ঃ 
তরুণ 


হরুণ মপ্প্রদায় ইন্ানাথকে 

[গয়াছে। সাহিভাকগণ হয়ত ইন্রনাথের 
মনও শোনেন নাই । ইহার একটি কারণ, ঠহিনি হেনচন্দু 
নবীনচন্ধ, গিবীশচন অথবা রমেশচন্দ বে শেণীর সাহিতিক, 
“ম শেণার সাহিত্যিক ছিলেন না। দ্বিনার কারণ, 
কোনও সাহিতা-মনদির। নি 
ভার গন্থাবলী গ্রকাশ কপ্ছেন, হাহ! হইলে 


ছলিয়। 


সাচার 
পৃশ্থকগ্চলির গচার হয় নাই। 
তাহার রচনা 


25 গুচে স্থান পাত । ভিহায় কারণ, ঠিনি বর্ণাখম 


প্র পপ্পোধকগণের মনে আন্ধভিম ছিলেন, আগা বহমান 


হগন সামাজিক ভীননের গতি প্রগতিল সংপূর্ণ বিরুদ্ধবাশী 
িলেন। 
ইন্দনাথ মাঠিতোর ফপুধিঘঞ্চলে স্থান পান নাই মহা, 


কিন সাহিন্টিক হিচাবে হাভার স্থান বড উদ । সাঠিভিক 


। 


হিসাবে আহার হান কোরায়। £হ নিযে মাজ৪ গালোস্ন। 


দ্যশহা | আদার নে হয়, সে আলোচনার মদ্য় আদিঘাছে 
“বং মথাধোগা আঅপক্ষপাহ সমালোচন! হইলে তাহার 


মাচিাক অগাদা জাবাগ আর গচিঠত হইনে। 


বথাবোগা আলোদনা হইলে আনেক বিশ্বহগ্ার 
সাহিতিকের মানা বাভনক চন্রণার মত উদ্ঘল হহছ। 


ঠে, শাহান প্রমাণ, আনকা টেকটাদ টান”, বিহারীগাল 
চরুবনী এ জখেশমাথ মজমদার ইতাদি সাহিতিকবের 
সম্পকে পাইনা 1 দেশর লোক ইহাদের ভুয়া 


গিয়াছিল। বনতম'ন নুগে তাহাদের সন্ধে কৃতী সমালোচকগণ 
মথে্ট আলোচনা করগাছেন। তাহার ফলে ভাভাপিগকে 
আভ আমর! সাহিতারণী বলিয়। স্বাকার করিতেছি । 


ঈন্্রনাথ ছিলেন গত শতান্দার শেয ভাগের একজন 
শ্বিখাত বাবহারাজীব-মন্িকাবাবু যেমন ছিশেন 


ধরিদপুরের, বৈকৃ্বাবু বেমন ছিলেন বইরমপু 'র, আননবাবু 


5৮৮ 
বাপবিহাণী যেমন ছিলেন কলিকাতা ভাইবোটের, ইন্দনাথ 
তেমনি ছিলেন বছননের | আইন বাবসা ঠাঠার থে 


__শ্ত্রীকালিদাস রায় 


পরিমাণ পশার-গ্রতিপন্তি ছিল-ভাহাংত তীহার খুন বেশি 
অবসর থাকিবার কথা নয়। সেকালের ভাকিমরা যে 
নসর গাইছেন, ইন্দনাথের স্কার পণিষ্টাবান্‌ বানহাঁবাগীৰ 
মে অবসর পান নাই । নিরবচ্ছিন্ন দীর্ঘ অন্দর না পাঁওয়ার 
জন্ত হিনি অনন্থরত হইয়। সাহিতা-সেবা করিতে পাঁন 
নাই-শ্রমসাপেক্গ বা দীর্ঘকালের অন্ুণীলনসাপেক্ষ কোন 
কাদা, উপন্থান তিনি বচন! করিগ্পা যাইতে পারেন নাই। 
সাহিহাকে তিনি অবসরকাল-বিনোদনের সামগ্রী বলিয়াই 
£ণ করিয়াছিলেন 
বাখিবার জন্বই ক্টাহার 
ঘেসাহিভা-রচনা স্বাভাবিক-হিনি ভাভাই করিয়াছিংলন। 


নারস, রক্ষ কর্দুজীদনকে সরস করিঘা 


মাহিতা-চর্টা। এইবূণ অনস্থায় 


ভিন যদি আনন্ববত হইয়া সাহিত-সেহা করিতেন, তাহা 
হইলে হিনি বঈসাভিভোহ সপুগিম থুলেই স্থান পাইতেন। 


£কথা বলিবার কাংণ, শেষ্ঠ সাঠিতিকের তিনটি ধর্ম তাহার 
মরো পূরামাত্রা় ছিল। একটি লোকারত কাঁধা-ডগতের 
দটনাপরম্পরার প্রতি শিল্পিজনঙ্থলভ ঈদান্ত | তিনি 
বঠিজগঠ্র মস্ত বাপারকেই শিলপীর দৃষ্টিতে দেখিতে 
পািতেন। এই দৃষ্টিতে দেখিতে পারিতেন বলজিরাই তথা 
কথিত মাতার সকল আাযে'জন, বিধিবাবস্থা ও 
হাস্ত-পত্হািস করিতে ঠী ৷ 


সরসতার 


শন ঘটাসমাবোহ লইয়। 
আর একটি গুণ-আাহার র5নারীতির সরল হা]: এই 
থে সামি কৌতৃক-বসিকতা বলিতেছি না, র৬নাভঙ্গীর 
পারিপাটা, শুখলা ও মাধুযোর কথা বঙ্িতেছি | তৃতীয় 
গুণ হিলণিজের মাতভাধার অগাধ অধিকার । অনেকে 
মনে করেন, ব্দহাযায় আগার আ' ধিকারের মর্থ, সংস্কৃত ভাষায় 
অধিকার স্বগীর কালাগ্রস্ন ঘোষ মহাশ়র সম্বন্ধে 

এ কথা খাটে ১বনভাষায় সধিকারের অথ তাহার কাছে ছিল, 
সংস্কৃত ভাষায় অধিকার । কিন অক্ষণচন্্র সরকার .কংবা 
খাট বাঙগাল। ভাষায় 
অনেক মহা,থী,দরও 


ইন্নাথ সম্বন্ধে সে কথ! বলা যায় না। 
তাহার বেগ অধিকার ছিল, তাহ! 
ছিল না। ইন্দনাথের রটনায় আমতা খাটি বাংলার ঘর- 


৭৮৬ 


সংসারের) দেল) মজলিসে, গ্রামা চীনগুপের, হাটবাজারের, 


ঘাট মাঠের হামা-সম্পদ্‌ প্র$ত পরিমাণে গাই ॥ বাংলা ভাধাৰ 
ঘে 1111), ভূদেবদাবুর ভাষায় চলতি গং, আজকালকার 
ভাবাততুবিদদর ভাযায়। লক্গাপক ৪ বাদাথক শজ গুচ্ছ, 


ভূরি ভূরি পাইয়া থকি। কেবল পিতিভাষার় নয়, খাটি 
মাতৃভাষায় এই 'অগাধ অধিকারের জন ভাহাঙ রচনারীতি 
সর্নতর স্বস্ষ, প্রাঞ্জল, অনাগাস, স্বচ্ছন্দ বা সাবলীল হইয়াছে । 
সুক্ষ লাঠিয়ালের হাতে যেমন লাঠি খেলা কনে বাঙ্গালা 
ভাষা ভাহার হাতে তেমনি খেলিয়াছে। একথা বলার 
তাত্পধা তাহার সমসানয়িক 

সাহিত্যিকের রচনা পাঠ করিলে আমর! দেখি, উই 


নিশ্ষে আছে | আনেক 
হাদর 
রচনাদ ভাব, চিন্তা ও বক্তবা বিষয়ের গুরুজের অভাৰ নাই 
কিন্ত মাতৃহাযায় ভার প্রকাশ করিতে তাভাদিণকে যে কঠোর 
গ্রাম ৪ গলব্ঘর্ম আয়াস ম্বীকার করিতে হইয়াছে, তাহ 

দেখিয়া আমর] অন্বস্থিঠ অনুভব করি। হংবাছিতে ভাপিয়! 
সংস্কৃত শন্দপরম্পরা দ্বারা তজ্জম| করিয়া অনেকগ্গে ভাহানা 
বাঙ্গল| লিখিতে 
গরভাবে ভাহাদের ভাথা খাট বাঙ্গলাভাব। হইয়। উঠিত নাঁ। 
এই ঘুগে জাভায় হ্বাচ্য রক্ষার পক্ষপাহা ইন্না তাহার 
মাতুভাবার সম্পূর্ণ স্বাতন্থা রক্ষা চলিরাছি 
ইন্্রনাথের রচনাহীতি ও ভাঘানিন্তাস সঙ্গন্ধে খপ 
আলোচনা হয় তাহা পু্িমাধনে 


প্রকৃত পরিনি 


হন- একদিকে ইংবাতা অন্গদিকে সংস্্ভের 


করিনা হলেন। 


গমালু 


চলে চাহ? 


ঞ 


হানার 


2 হইলে। 


দানের 


ইন্ত্রনাথের অধিকাশ রটনা বাঙ্কৌতুকের রমে 
পরিষিক্ত । তিনি প্রাচ্য ও পাশ্ডাভা বু বিগ্ায় স্পর্ডিত 
ছিলেন। ছার নিজস্ব উচ্চাঙ্গের চিন্তা আনেক ছিল। 
কিন্কু কখনও তিনি পাগ্ডডভা গ্রক!ণের জগ, নিষ্ঠা জাহির 
করিবার জন্য, গুকগিপি করিবাল ভণ্ঠ বিড় লেখেন নাই । 
ঠিশি ভানিতেন, নিগ্ঠ। ছুরি নপগ 
প্রকাশের শক্তিই ছ্ছি। দাহ] 
পারিবেন না, তাহ! তিনি বলিতেন ন।। দেশে পাগ্ডিত্য 
প্রকাশের ভন্তা লোকের অভান &ইবে না-কিস্ত এ দেশের 
নান! দুঃখ কি, 
পারে, 


করিয়া বক্তব্য 


সপস করিয়া বলিতে 


স্তদ, জং্ণ, মারগ ভাবনে রপবর্ধণ করিতে 
এমন লোকেরই অনা । 
ছিল অপীম। 


এ-পিনয়ে ভাহার মংবম 
বকা প্রকাশের লোক সংবহণ করিয়। ভিনি 


বঙ্গশ্রী_ 


৬ষ্ঠ বর্ষ [ ২য় খণ্ড-৬ষ্ঠ সংখ্যা 

'প্নন্দ, সাঞগিয়াছিশেন | রসিকতার মধ্য দিনা হেলায়- 
শ্রদ্ধায় তিনি খে চিন্তা ৪ অনুভূতি প্রকাশ কারয়। 
গিযাছেন, তাহার তুলনা নাই । নে সপন্ধে আজও কোন 


আলোচনা হয় নাই । আমাদের জাতীয়-ভীননে ঘত 
দুর্গতিই থাকুক-বীচিতে হইলে তরল হাস্ত-প্রফুল্পতার ও 
প্রয়োজন আছে। কিন্ধ গত শতাব্দীতে ইহার বিরুদ্ধে 
'হিযানের অন্ত ছিল না-এক দিকে বাঙ্গ প্রভান দেশশদ্ধ 
গন্ভীর করিম! তুলিতেছিল-_সে প্রভাবে ভাগ্য 
পরিহাস একটা অপরাধ বলিয়া গথা হইতেছিল 1 ইংরাজা 
শিক্ষার এভাবও লোঁকের মুখের শ্বাভাবিক শাম্ত হরণ 


লোককে 


করিয়। লইতেছিল-টোপকত্তম্পাঈীৰ প্রভার হান্তারসকে 
গিকু্ শেণার রস বলিঘা বাগা। করিতেছিল-দেশ নেতার] 


দেশের চাপ্িবিকে 


এ 


চুর্দিনে কি 
এক দিকের 
কণা | অন্ত ধিতে বাহাদের মধো ইংরাজী শিক্ষা বা সংস্কৃত 
শিক্ষার প্রহাৰ গড়ে নাই_আঙ্ধ গ্রভাদের যাহারা ধার 
ধাবে না--মভকে হাশতাল বাহার জাশিত না, তাহার আম্য 
বৈঠকে, করি, ভরুজা, যারা, পাচালার মাসে অশ্লাশতাকেই 
বদধিকতা বলিয়া মনে করিজা মাতামাতি করিতেছিল- 
রডেৰ অভাবে তাহারা নন্দনার কাদাজল তুপিয়া ছেশাডাছ'ড়ি 


লিতেছছিলেন। গদ্দিন, এ 


সি মাসে, না হাসি শোভা পার? এই 





বা 


করিয়া আমোদ উপভোগ করিতেছিল | পল্লাগ্রামের 
অধিবাসা অথচ আহপের পিথাত উকিল ইন্দনাথ এই 


দুইয়ের আধা দাড়াইমা ভাবিলেন-ঞএারপশটার হইল কি? 
হইতে উঠিয়া যাইবে? 

তি'ন ভাগ জীবনের রৃত করিলেন-নির্খল, শতিসুনার 
হান্তারমের সঞ্চার করা ।  ইন্্রনাথের কৌতুক-বচনের 
বৈশিষ্ট, ইহা গ্রাম রমিকভার মত ভুল নয়--কমল|কান্তের 
রসিকতার মত অত স্থঙ্গা9 নয়--দ্ুইয়ের মাঝামাঝি, 
সর্মজনের অধিগনা, ভীহার রচনা পড়িয়া ভাবিয়া চিত্ত 
হাগেতে হয় না, অথচ গ্রামাত-দোঘও নাই। 

পঞ্চাননের হাস্তরদ তরল বটে, কিন্তু তাহাতে 
আবিলতা বা পঙ্কিলতা নাই । 


ভ'স্তারস কি এদেশ 


নর্কমানযুগে যে হাশ্তরসিকতা সামরিক সাহিতোর ও 
সংপাদ-মাহিহ্ের একটা প্রধান উপজীবা, ইন্না 
তাহার স্থরপাত বলা যাইতে আমরা 


হইতেই 


পানে। 


চপ ৯৩৪৫ এ সতত] ও সাদ ৭ডত 


অগ্ঠুমান করি, ভাঠার রচিত হাবতোদার কার? হইতে সালগ্ন্ত বা ৯১018টা8 এব কষ্টি হয়। যতদিন সে 
দ্বিডেআপালের শাশ্ত-কবিহা রচনার দাগ লাঠ হইয়া, ৭১101]10815 না আসে) তভারন উভয় পন্গ উহ পঙ্গকে আঅপ- 
ছিল। বাধা মনে করে | কিছু বন একটা সামগ্াও ঘটে, তখন 

বর্ণাশ্রম ধন্মসঙ্বঞ্জে অতিরিক্ত বঙ্গণণাল ঠিলেন বশিন উভষ্ধ পক্ষ সভ্যাভিবান্ডির অপবিহাধ্য অঙ্গ বলিয়া গণ্য 


বন্তগান মগের লোকে তাহাকে একজন লোক-গুর বতিয়া হয়| 


স্বাকার করেন না । দেশের সামাজিক ভীপনে ইন্দ্রনাণ সে ৪)100915 দেশে আসিয়াছে বলিরা মনে হয় 

ধুগগ্রবন্তক ছিলেন না । থুগই তাহার সাদাডিক আদশের এবং থে পক্ষ মদাছকে ঘর্রে দিকে টানিজা বাখিতে 

বন্টন পিয়াছিল। সেদুগে কতকগুলি গণাদানা শান্ত আাঠ্যাছিল  ইন্নাথ আছ সেই পক্ষের একজন 

হিন্দত্বের বিরুদ্ধে আন্দোলন কবিদ্ধা বিভাগ ভাবের চরমে অশ্রণ বলিনা উহার যপাযোগা মধাদা পাঠতে পারেন। 

পৌছিয়াছিলেন, স্বপশ্মানি্ট ইন্না দেখিলেন_ভাহাদে বিপ্রবের পো আন্মগুলা ভওয়ায়। প্রবৃত্তির মুগ আহ্ম- 
ডি 


প্রঙাব-প্রতিপ্ডি বাড়ির গেলে জাহার স্বাতিন্তা পথ পিমক্জন করছ গৌরব শাউ-জাতীর স্বাতিছথা বঙ্গার চেষ্টাতেই 
ন্ হইয়া যাইনে ১ হিন্দু সমাজ ধ্বংমের সুথে চশিযাছে গৌরব | দিঞ্সনা, বিদ্রোগী বা বিরুদ্ধপঙ্গের সহিত সান্ধ করা 
পিড্রোঠের নাদে দেশে নিরীশ্বরতা বদি পাহতোছে 1 খ্িটঙ্গণহার পরিটন। বটে, কিন্তু আকীর। আাদশের জন্থ 
ঠিনি এই হিন্দু সমাজকে রঙ্গার ভন স্ববক্মনিটতার প্রাণপণ প্রচে্তা ৪ সেভ সর্ধাবিপ হাগস্বীকাণে থে 
চপ্মের দিকে অগ্রসর হইলেন 1 স্ধন্থুনি্উতাকে কে গৌরব আছে, সে শৌরৰ পগধন্মের খরআোহে আম্মবিসগ্জান ও 
বোধ হয় অপরাধ মনে করিবেন না। কিন্কু ভিশি সুগবন্ধের নাহ) গিধন্ধ আদনের সহিহ সঙ্গি বা রফাবন্দোবস্ত কঠাতিও 
দাবা অস্বাকার করিয়! রঙ্দণশলতার চপমের দিকে পিছু নাহি) 

হটিয়াছিলেন_হহাকেই অনেকে অপরার বলিয়া আনে ভারতীয় স্বাত্গা রক্ষার ভন ইন্দ্রনাথ যে প্রচণ্ড চেষ্টা 
করেন। কিন্তু গতান্তর ছিল নী । একদিকে টরমের করিয়া গিযাছেন, স্বকীয় আদনের জনক ঠিনি থে ভাগ 
সঙ্গে সংগ্রাম করিভে হলে অভপিকের টিমে যাইতে স্বাকার বা ভাই অভ এ!পা ময়দা আজ 
১য়, শভিব| ভারকেখু থাকে না) এইভাবেই একট ভাহাকে 


চর 


সাহিতা ও সমাজ 


যখন সমাজের উন্নতির অবন্থ। আরন্ত হয়। হখন সিহত চিপ্তাশল বাড্তিত উদ্ভব হইতে থকে এবং ও সন চিএ কাম বোধাদি বহন মনোভাবের 
উদ্দীপক, মেই সমস্ত চিএ গ চিস্তশান বাভিগণ কখনও আন্কিঠ করেন না| আর যখন সনাভের বন হও অবস্থা টলতে খাবে, তখন চিছানান হার 
বিপুপ্রি ঘটতে আরম করে এবং যাহার উচ্ছ এন ও পারএহান,। আাহারাও চিন্তানান বিয়া খাত ইততে থাকেন | এই উক্কল ও চাহ হান 
গ্রন্থক|রগণ যাই! অঙ্কিঠ করেন হাহা এথাকথিঠ আট? যে পায়খঃ কান আেধাদি বুখাসহ মলো হবেন উপাপক হইয়। খাকে এবং পঞঙ্চোক্ষ তবে মানুষের 
নববনাশ মাধন কার়ে। এইবীপভাবে যে কৌন নাহিতিক গর দেখিয়া মনের মনমামধ়িক গরনস্থা গতি অনায়ানে হ্পইটভ।বে অনুমান করা সম্ভঃযে।গা 
হয় । 


বাঙ্গালার পথশ্ঘাট ও অগ্টান্য যোগসূত্র 


ভারতবর্ষের বর্তমান নিশ্ঠৃভ 
শএতাবীর শেনভাগে এবং 


রেলপথ ঠৈযারী হয় গত 
বন্তমান-শতাবার প্রথম 
বখন রেলপথ প্রথম টৈয়ারা হইতে আরন্ত হয়, ভথন ভারতে 
বহুল পরিমাণে (অর্থাৎ দাতার ও সংখা) দাভারাত 
কারবার লঙ্গ। সড়ক ছিল এবং এই রেলপথ অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই উক্ত সড়কের পাশাপাশি টানিয়া লইয়া বাওয়া 
হইয়াছিল। তাহাতে গুবিধা ছিল বিস্তর, কারণ সহরে 
সহরে উক্ত সড়কাবলা থোগন্গু্র গাথিগ্াই রাখিয়া হিল, নুতন 
করিয়া পথ আবিষ্ারের উদ্ঠোগ করিতে হয় নাই । যে সকল 
স্থানে লোকসংখা। অধিক ছিল, সেই স্থানসমুহের সঙ্গে যোগা- 
খোগ স্থাপন করিবার নিখিত্তই বেলপথ ও সড়ক গড়িয়। ওঠে । 
এই প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের লৌছবস্মেরি সামান্য একটু ইতি- 
হাস বলা অদঙ্গত হইবে না। ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম রেলপথ 
স্থাপিত হয় উনবিংশ শতাব্দীর মধাভাগে ॥ খৃষ্টাব্দ ১৮৫৩ 
সালে বোগ্ধাই নগরীর উপকণে প্রায় কুঁড়ি মাইল দীঘ রেলপথ 
গন নিশ্মিত হয়। 
প্রান উদ্দেগ্ত ছল এ 
ভাবে 


ভাগে । 


রি রেলপথ প্রস্থৃত করিবার প্রথম ৪ 
ই যে, যে কন স্থানে পণাদি বিশের 
উৎপন্ন হয়, তাহাদের সঙ্গে ভারতবর্ষের বৃহত সামুদ্রিক 
বন) ( কলিকাত বোখাঠ। করাটা ) যাহাতে 
সহভ ভার ঘনিঢ ঠহঞা উঠিতে পারে এবং দ্রব্য চাণান 
দিবার পথ সংগগ্থ ও জুগন হইবার সুধোগ পায়। 
বিটিশ- ভারতে বাগা রেলপথ স্থাপিত 
হইয়া, অথবা জার হবার বে দল রেলপথের উন্নতির 


মদাভ ও 


বে সঞ্ হা 


দিকে নজর রাখিযাছেন, তাহাদের মধ্যে পাটি ( নথ-ওর়েষ্ার্ণ, 
ঈন্টর্বেগল, ঈন্ট-ই'ওয়ান, গ্রেট-ঙ়ান পেনিন্মুলার 
এবং বন্মা রেলপথ ) সরকার দ্বারা অধিকৃত পা পরিচালিত 
ধহত ; অন্ধ পাঁচটি সরকার ছারা অধিকৃত হইলেও কোম্পানা 
ছারা পরিচাতিত উক্ত কোম্পানাগুলি সব- 
বারের নিকট হইতে সাবা লাভ করিত । 

ইহা ছাড়া অন্যান্য ক্ষুদ রেঙ্গথ বে-সরকারী কোম্পানীর 
অধিকারে ছিল। কেন কোনট কোম্পানীর নিজন্ব 


হহত। 


_শ্রীন্শীল রায় 
সম্পন্তি ছিল এবং কোম্পানী তাহার পরিচাপনা করিত? 
কোন কোনটি সরকার পরিচালন। করিতেন, অথবা সর- 
কারের পক্ষ হইতে কোম্পানীষ্ পরিচাশনা করিত | হই 
ছাড়া খুবই সংক্ষিপ্ত ও অঙ্জল্লেগবোগা করেকটি পথ ডিষ্ট 
বোঁডের নিভন্ব সম্পত্তি ছিল, অথবা ডিগ্িষ্ট কোডের বায়ে 
গ্রতিগালিত 


আমাদের 


হইত | 
দেশের ল[চলের পথের কথ| বলিবার আাগে 
এই ইতিহাসটুকু উল্লেখ করা গ্রয়োজন বিবেউনা করায় 
তাহা পিখিত হইল । 
থাকিলে চারিদিক্‌ 
পাশবিক ইত্যাদি) কতটা 


এখনে 

এবার দেখা যাক, চল!চলের পবিধ। 
হইতে (রাজনৈতিক, 
টা উপকার পায়া যায় । 


মামা ডক, পাৰি 
ভারতের রুষির রঘাল কমিশন এ পিষর অনুসন্ধান কারা 
কিকি বলিয়াছেন, এখানে ভাহারই মংঙ্গিপ্ু সার দিতেছি । 

চলাচলের সুব্নোবন্তের সঙ্গে মাল-সবা তাহের উপধুক্জ 
বাবস্থ! থাকিলে উক্ত দ্রবাবলী অল্প খরঠে এবং 
সময়ের মধ্য এমন স্থানে লহর়] পৌছাহয়া দেওয়া ঘার_- 


আতি ও 


জন 
যেখানে সেই দ্রবোর চতিদা অধিক এবং এই কাধা 
দেশের বিপিধ স্থানের দ্রব্য-মুলোর মধো সমতা আণিয়া দিঠে 
সন হন এই ই গ্রাকার কাধা উৎপাদকের প্রাপা অর 
উপর অনেকট| শ্ুপিগার করিতে পাবে। দ্রবাউৎপাদক 
এবা-চপাচলের সুবিধা থাকিলে বিবিধ বাজারে আহার মাল 
পাঠাইতে পাবে, 
কম। 


ইহাতে তাগার লোকমানের আশঙ্ক! খবৰ 
কারণ থে-স্তানে তাহার ড্রধোর তেমন ঢাহিদ] নাই, 
সেস্থানে মাল না পাঠাইঘা অন সে হাঁহ। অবিলম্বে চালান 
দিতে পারে । কিন্তু চলাচলের যদি. তেমন সুবন্দোবস্ত না থাকে 
তাহা হইলে মাল যাতায়াত করিবার পঞ্গে সেটা একটি মস্ত 
বাধা এবং তাহাতে বাঞার-দর বাড়িয়া যাইবার বিশেষ 
সম্ভাবন| ॥ এই টলাচলের সুবিধা ঘর্দি একেবারেই ন! থাকে, 
তাহা হইলে উৎপাদকেরা সম্পূর্ণ ভাবে স্থানীয় বাবসায়ীর 

হাতের মুঠার মধো পড়িয়া যায়, কারণ সেই বাবসয়ী ভি 
আর কোনও কেডা ভাহার নাই। বাহিরের বাজার হইতে 


বঙ্গআী অওুহ্ল্লাকতেলল্ তদ্যাী [ লীদ- ৯৩৪৫ 
রে ২ 0) 


কতো শিবির 






রা 











ৰ ॥ | 
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॥ 
] 


গত ১৮ই নাভগ্বর বোদ্বাই সহরের আদ ময়দানের বন্ুতায় জওহংলাল বলিয়াছেন £-..সকল সম্প্রদায় ও দলকে বিছেদ ভুলিয়া 


২শপ১ পি পচিপিওস্তক পতল পা আজ জউঠাজে উঠার 0.০, 


পৰি ১০3৫ ] বাগ[লার পথ-থ 


স একেবারেই পিচ্িঞ | এই অব বাবসায়াদের নিজন্ব একট, 
বল ইশাদি থাকার দক্চণ ভাঠারা তাহাদের জাত মাল 
নয় পিকটেরু্ কোন এক শানে গিয়। বিজয় করিয়া 


'আদিতে পারে । কিন্ উত্পাদকের শিজদ্দ সরবধাহক না 


থাকায় তাঁহাকে সম্পর্ভাবে নিব করিতে হইবে, ভাহারহ 
পতিবেথা বাব্সায়ার উপর | অতএব উলাগলের সুবিধা 


গাকিলে এই জলুননাজা কিংবা এইক্প 
হইতে বুশ পাওয়া বার। 

হহা ছাড়াও উপথক্ত যানবাহন ৪ পণঘাটের ব্যবস্থা 
দ্রবোর 


ন্ধারিত হয়, 


এাকিলে সময় অযথ। অপ হয় না এবং 


মলা ঘখন 


গনয়েপ উপর শিউর কারয়াই এদিকে 


হখন 


,এঘাল রাখা দরুকাহ] কোন স্থানের পণ-বাটের বিশে 


বাবছ়। থাকিলে নুতন শঙ্গাকে অধিক সারবান্‌ গেছে আতিয়। 


ফেল। সগ্তব ভ, হাতাতে দব্যোতগাপনের গনিধা হয় হাতা 


ছাড়া তুপনুক্ত টললাগলের বাবগ্তা বশিঙেপতি অভ একটি পয 


ইভাহে শালারক ও মানমিক অগনতি হয়) এক কথায় উহ 


পাদকের আয় সঙ্গর্নহাণে নিত করে উপঘুক্ত চলাচলের 


বাবস্থার উপর । 


নামাজক 5 হাডনোজিক উতকধষেল সুযোগ-্পিবা ও 


নিডির কত । আমা 


'আপধবাসিগণ গাযার শিতভ অপ্লে ছাড়া হইয়া পরিহাস 


খাকিলে হাঠাদের উন্নতির কোন আনা করা আন্কায়। 


তাহাদের সঙ্গে টম ততদ আনম ওলার টিস্তাধারার আদান 


প্রানের গরণোগ শির করে তাহাদের অর্দে আগমায়তার 
যোগযোগ যখন যানবাহন 
ও পথ-ঘাটঠ এটার, তখন মেদিকে আমাদের নজর রাখিতে 


হহাবে। 


যেগঞ্াজর পর । 


'অহহব এই 


এঠ যোগাবোঞ বশগানে মঅটিত হয় বিবিধ উপাযেধখালি 
(১) রেলপথ 

(২) সড়ক, অথাখ 
(৩) জলপথ 

(৪) 
(৫) ডাক-বানস্থা 
(৬) টেলিফোন 
(৭) টেলিগ্রাফ 


শকটবাহা পখ 


আকাখপথ 


16 ও অন্যন্া যে।গগর 


৭৪১ 


(৮) বেঠার। 
এক এক করিয়া এই আটটি ব্ধিযে সানান্ আলোচনা 
করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেত্য | 


রেলপথ 


বাঙলার রেশপগের পীঘতা সর্দসনেত 
এই রেলপথ এ্রিবিধ, ধথ!, গ্রশস্ত 


৩,৪৫০ মাহল। 
নাতিপ্রশন্ত এবং অপ্রশস্ত। 
গ্শস্ত রেলপথ গ্ুদেশের বিভিনন ভিল| ৪ বাবপায় কেনের 
স্থাপন। করিয়াছে । এই রেলপথ পন্তনের 
রে ঘনিষ্ঠতা বাড়িঘা গিয়াছে | প্রদেশের 
1 লিকাভার সঙ্গে অন্তপ্রান্ত দার্জিলিং- 
তেছে পরপুষ্ঠায় প্রকাশিত ছবি হইতে । 


গ্রবান নাস্তা হইতে নিভিঈ শাখা বিভিন্ন কেন্ছে 


মদে ঘোগস্্ 
সঙ্গে সঙ্গে নগরে নগ 
প্রান্তে মহানগরী 
এর যোগ দেখা যাইত 
একটি 
গ্রনাবিত হইরা গড়িযাছে । কিন্তু ছবি দেখিয়া সহজেই আমর! 
বুনিঠে পাধিব বে, বাঙ্গালার প্রতোকট জিলাকে এই রেলপথ 
দ্বিতীয় চিনে 
এখানে দেখি- 
গশন্থ পথের খাগ্ভ আহরণ করিম! 
পল্লাগ্রামের সঙ্গে সহরের যোগাযোগ 
স্থাপন করিয়াছে নাতিগ্রণস্থ রেলপথ | এইট 
মালয়! , 


বাহু ব ভাইয়া পরিতে 


গ্রশস্ত গথের পরিচয় 


ডাইয়া পারে নাই । 
আরা নাতি 


তেছি, নাতি গ্রশস্ত পথ 


পাইতেছি, 
আনিয়া দিতেছে। 
ছুটি পথ 
করিরাছে, যাহা দ্বারা প্রদেশের 
গ্রশ্টোকট প্রান্ত হইতে গ্রভোককে ছাকিয়। তুলিয়া আন! 
এই পথ প্রধানত ঈন্টর্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে নাতে 
বাঙ্গলায় নিম্নলিখিত পাঁচটি রেলপথ আছে 2 
ঈমট ইত্যান,ববহিবের সঙ্গে এই পথ বঙ্গের 
স্কাপন] করিয়াছে । 
(২) বেল নাগপুর,তএপথগ 


একটি জাল রচনা 


মন্থন । 
পাচিত। 
(১) 
থে গা যাগ 
বাঙ্গল! ডিগাইয়া বহি- 
বাদ্গায় গিয়াছে, সমদ্র ভীরবন্তী স্থানের সঙ্গে এই পথ বঙ্গের 
যোগাযোগ আনিরাছে। 
(৩) ঈম্উর্ণ বেল ; ইহাই বাঙলার নিজন্ব ব্বেলপথ। 
(5) আসাম বেঙ্গল 3 বঙ্গের সাথে আসাম এই পথ দ্বার 
নিলিত হইয়াছে । 
(৫) দাজ্জিপিং হমালয়ান্ত সমল ক্ষেত্র ও পাব 
অঞ্চল কিংবা পব্ধতমাঁলার মধো এই পথ যোগাযোগ সাধন 
করিয়াছে । 


৭৯৪ 


করিতে হইবে | ১৯২১-২২ খুষ্টানের স্তস্ঠটির উচ্চতা 
সর্বাপেক্ষা অপিক র্রেখিতেছি) প্রায় ৬০৮ ১ অর্থাৎ ৬০৮৭ লক্ষ 
প্র & বংসর বাবজও হয়। সর্ধনি্ন তাঁহার পরবর্তী বতগরে 
আমরা স্তম্ভের উচ্চতা দেখিতেছি 
৫০৯, অর্থাৎ ৫০৯০ লক্ষ চিঠি লেন-দেন হইয়াছে | 


তি 


(১৯২২-২৩)। হইতে 

এই বাবস্থা! পরিচালিত হইতেছে পোষ্ট-অফিস দ্বারা | 
অত্র এখানে তাহার সংখা দেওয়া দরকার | বঙ্গদেশ- 
আসাম একত্রে ধরিয়! সরকার কতৃক হিসান প্রকাশিত হয; 
এই কেন্দ্রে পোষ্ট-অফিসের সংগা ডাঁক-ব'কস 
১১,৭৫০। হিসাৰটি কিছুদিন পূর্বের, সংগ্রতি এই সংখা 
আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে । 


৪৫০৯১ 





€নং চির। 


টেলিফোন্‌ 

টেলিফোন্‌ আর একটি বাবস্থা, মাছ! দাব। 
অল্প সময়ের মধ কথাবাত্তা। বলা ৪ সংবাদাদি পেরণ করা 
বাবপায়ের উন্নতির মহারকরূপে টেলিফোনের স্থান 
সর্ঘবাগেক্ষা উচ্চে দেওয়া হয় | বদি৪ ইউরোপ ব! আগেরিকার 
এখন দানকে আমাদের 
ধ্াত্যহিক জীবনের সঙ্গী করিয়া সঙ্গম হই 
'গদন্ত আগরা 


সর্নাপেগ। 


সম্ভব । 


মত আলা বিজ্ঞানের এই 


লইতে নাই, 


তবু চিন হইতে বুনিতে পারিন যে, 


বঙ্গশ্রী-_৬ষ্ট বর্ষ 


[২য় খণ্ড ০৬৯ সংখ্যা 


ভারতবর্ষের মণো বগদেশেই টেলিফোন বানভারকানীর সংগা। 
সর্বাপেক্গ। মধিক ॥ আসামে 
মর্বিপেক্ষা কম, প্রায় ২৫৭ | বদের প্রতোকটি জিল।র সঙ্গে 
(রেলকোম্পানী মাত) প্রত্যেকটি 
ধোগ আছে । 


এই সংগা! গার ১৭১৮০০। 


জিলার টেলিফোন 


কিন্ত কলিকাহা। সহানগণীতেই ইহার বানান 


সর্নাধিক। 

টেলিগ্রাফ 
টেলিফোন হইতে টেনিগাফের বাবহার আরক অধিক । 
টেলিগ্রাফ শিত গান পান শৌছে। আঅওএন কোন 
একটি শুর গ্রামে দত সংবাদ গাঠাইতে হইলে আমদের 
৬ শি টেলিগ্র!ফের সাহাবা গ্রহণ কর! 
ছাড়া উপারর থাকে না। ইহা 
হইতে পাঠক-পা ঠিক তরল 


বুপিবেন না, কেবল গ্রামে আরামে 
প্রেরণের সময়ই থে 


আমর! টেণিত্রাম বাবহার করি, 


সংবাদ 


আমি হাহ! বলি তছি না অরে 
সহরে সংবাদ প্রেরণ ও আমরা 
টেলিগাফ দার] করি । 
বদদেশ-আসাম কেনো 5ম 
ছন টেশিগ্রাফষ্ট মংবাদ-গেরণ 
কারো নিধুক্ত আছে এবং 
বিভা গায় সংবাদ 
প্রেরণের জন এই এ্ররেশদ্বনে ৯ 
ভন সোক বাল আছে । প্রতি 
বছরে গায় ১ কোটি ৯৭ লক্ষ 
টেলিগ্রাম সমগ্র ভাবহদর্ষে হইয়া থকে । পুথক ভাবে বাঙ্গা- 
খান না।, 


মামরিক 


পার কোন ভিনান পাওয়া 


বেতার 

সনএ বঙ্গে বেতারের শোহা প্রায় ২০,০০০ | বেতার দানা 
মোজানুজিভাবে পুথিবার প্রতি প্রান্তের মঙ্গে প্রতি প্রান্তের 
উপণুক্ত ধঙ্থ স্থাঁপন। 
হইতে পবা সম্থন। 


একরীল খোগাযোগ সম্থৰ হইরাছে | 


কারলে দেকোন সংবাদ নেকোন স্থান 


উলট-পুরাণ 


গাঁড়ী আিয়া একটি ছোট নদীর ধারে দাড়াইল। 
সুনন্দা ও সুশান্ত গাড়ী হটতে নামিয়। খালি পারে নদীতে 
আসিয়। নামিল। নদাঁতে গল ছিল না, যহদৃর দৃষ্টি যার 
আন্রকণানয় শুল্র নালুকারাশি ঝিকৃমিকৃ 
করিতেছে 5 শুধু একটী ক্ষীণ জলধারা গলিত-ধৌপা- 
প্রবাহের মত নদীর এক তার ঘেঁধিয়া বচিন্ডেছে। গিক্ত 
বানুকার় পদচিহ্ন স্কিগা সুনন্দ। ৪ সুশান্ত 
আধিয়া গাড়াইপ । 
গ্রনন্দা 'আসিয়া তাহার উপর বপিয়া 
শাকাইল। সিম তাহার বদিল। 
কয়েকটি রাখাল ছেলে-খেয়ে নদীর ধারে গর চরাইিতে- 
ছিল। মোটরগডী দেখিয়া তাহারা ছুটয়া আদিল এবং 
কিমতক্ষণ গাড়ীটাকে গথাবেক্গণ করিছা তাহারা হারোঠাদের 
সামনে আপিয়া দীড়াইল। 


প্রভাতবোডে 


জলের পাশে 


শান্তর দিকে 


সুশান্তও পাশে 


সুনন্দা সশান্তকে কহিল, ওরা কি মনে করছে, বলুন 
দেখি? 

স্থশন্ত কহিল) কি করে জানব বল 1 পদের জিজ্ঞাম 
কর” ও 

স্থণন্দা একটি ছোট মেয়েকে হাতছানি দিনা ডাকিল, 
“থুকী শোন্‌।, 

থুকী ভয়ে গিছাইয়। দাড়াইল। গুনন্দ। কহিল, 'এই 
শোন্‌ না অন্ধ ছেলেগুলাকে কহিল, েতো রে ওকে 
পাঠিয়ে ।__ ছেলেগুলা দেখেটাকে ঠেলাঠেল করিয়া পাঠাইয়া 
দিল। মেয়েটি জলের ধারে আপিয়া দড়াইল। সুনন্দা 
মুদু হাসিয়া কঠিল, “বল্‌ দেখি, ইনি মামার কে 1 মেয়েটা 
একবার সঙ্গীদের দিকে মুখ ফিরাইয়া, ফিক্‌ করিম! 
হাপিয়া কহিল, 'উ তুমার বর।” 

সুনন্নার হাশ্তরঞ্জিত মুখ মুহূর্তে লজ্জায় পার হইয়া 
গেল। কিন্তু সে যুহূর্তের জা মাত্র । পরক্ষণেই নিডেকে 
মামলাইয়। লইয়া, বেশ সপ্রতিভভাবে সে সুশান্তর দিকে 


ভলেৰ মাঝখানে একটা বড় পাথর ।, 


_ শ্রীঅমলা দেবী 
তাকাই কহিল, “নলেন কি বলছে? আমার কাছে কিছু 
থাকলে ওকে বকশিম্‌ দিতুম ্ 


স্থশান্ত হাসিয়া কিল, ওর কথা ধর্দ মেনে নিতেই 


হয়তো আমাকেই দিতে ভবে -বলিগনা পকেট হইতে 
ঘান-বাগ বাহির করিয়া একট টাকা মেবেটার দিকে 


চুড়ি দিল। দেয়েটা ফ্যাল কাল করিয়া 
দিকে তাকাই! 


বৌপা-মুদ্ধাটির 
রহিল! বাকা ছেলে-খেয়েগুলা ছুটির 
ভাগর কাছে আদির। হাজির হইল এবং তাহাদের মধ্যে 
ঠেলিয়া টাকাটা 
ঝুড়াইর। লনা টাকে গুঁভিলি। গুনন্ন! কহিল, “এই, তোরা 
সবাই মিলে ভাগ কৰে নিবি । ছেলেটা কহিল, “আজে হযা 
মা-ঠাকধণ |? 


সকলের চেয়ে বড় ছেলেটা সঞ্লকে 


নদার দুই ধারে উঠ পাড়। পাড়ের উপরে সবুজ ক্ষেত, 
রবিশস্তে ভরা । সুনন্দা ছেলেটাকে ভিজ্ঞাসা করিল, | রে_ 
ওথানে কি সব টার হয়েছে? ছেলেটা কহিল, “নিব, গম, 
আকৃ, কলাই। কলাইছ"ট খাবেন মাঠান্‌ % 

সুশান্ত কহিল, 'থাবে নাকি? চপ বলিয়া ছেলে-মেয়ে 
গুলাকে ভাগাইরা দিয়া, গুণন্াাকে লইয়া গ্েতের দিকে 
চলিল । 
পাড়ে উঠিতে 
ভাঙ্গিয়। পড়ে। 
মেয়েদের লজ্ঞ। 


দুইজনে বালি ভাঞ্গিয়া গিয়া, নদার 
লাগিল । আলগ। মাটা পা দিলা মাত্র 
গুনন্দ। আধুনিকা, যাহা করিতে সাধারণ হঃ 
হইবার কথা, সে তাহাই করিগা লজ্জা! ঢ/কিতে চাহে। 
সুশান্ত চলিঠেছিল, তাহাকে 
লঙ্জ| দিবার জন্ধ সে কহিল, বারে! বেশ চলে যাচ্ছেন। 
হাতটা ধরুন, পড়ে যাচ্ছিযে 1 সুশান্ত লজ্জিত হইয়া 
কহিল, “তাই নাকি! বলিয়া অগ্র-পশ্চাৎ বিরেচন। ন! 
করিয়া সুনন্দার হাত ধরিয়া কহিল, 'রাচিতে এক পাহাড়ে 
উঠতে-আর এখানে-সুনন্দা বঙ্কার দিয়া কহিল, "সব 
সময়ে গবাই সব জিনিষ পারে না কি |, 


তাহার আগে আগে 


৭৯৮ 


কঙাই-এর ্েদতে আসিয়া সুশান্ত কড়াইনু'টি তুলিয়া 
পনন্দার আচল ভন্তি করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে 
সুনন্দা! কহিল, “এতেই হবে আমন” স্থুখান্ত তুলিতেই 
লাগিল। আনন্দ বঙ্কার দিয়া কহিল, “আমন না! আর 
দরকার নেই, বলছি -+ সুশান্ত হাসিয়া নিরস্ত হইয়া! গুনন্দার 
কাছে আসিরা দাড়াইল। সুনন্দা কহিল, “চলুন 1, 

ক্ষেত হইতে একটু দূরে খাষের উপর ছু'জন পাশা- 
পাশি বপিয়৷ কড়াইম্ুটি খাইতে লাগিল। সুনন্দা কহিল, 
“ক্ষেতের মালিক বদি এখন এমে পড়ে ?” সুশান্ত কহিল, 
“এলেই বা বুদ্ধ, করন, বলির! আস্তিন গুটাইল। 

“আপনার হাতিয়ার কই? 

হাতিয়ার নেই বা গাকল!? 
কহিল, হাত 'মাছে। 


হাতের মান্ল ফুশাইয়া 
এই নগ্সিং-করা একটা 
ঘুসি খেলে তোদার জমির মাশিক জমি নেবেন 

মন্ধ দৃষ্টিতে গ্রশান্তর পেবীবহুল বলিষ্ঠ হাতের দিকে 
চাহিয়া হুনন্দা হাসিল। 

সুশান্ত কহিল, “কিন্ত স্নন্দা, এই না 


হাতের 


বলে পরের 
জিশ্বি নেওঘাটা তোমাদের নীতি-শান্র-আলুসারে নিশ্চয়ই 2 

'পাপ, কিন্ধ আমি তে! করিনি, আপনিই করেছেন)? 

“কন্ধ তোমার গন্বেই তো] করিছি | 

“তাতে আমার পাপ হদে কেন? আপনারই হবে) 
117110071 001101100 15016 1 বেশ । তালে আমি 
ক্রুকরের মহ ধা!নে বসে যাই 

*আগি নাঁকে সুডলুড়ি দিয়ে ভেঙ্গে দেন)? 

“ভা্ঘলেই হল কিনা! 


উই-'ঢপ গায়ে উঠবে 0, 


ধানের চোটে এক মিশিটে 


ডিই-টিপি ভেঙ্দে আমি আগন।কে বাঁড়ী টেনে নিয়ে 
যাব ০ 

“ঠা হলে উই টিপি গজাই ?? 

'না, হার জগেই বাড়ী চলুন 1 

মোট গাড়ী ও ক্খকলেজ আধুনিক যুগের অপুর হি, 
এ সুগে পুর্ব-রাগের অগবিধা থুচ্ঘা গিয়াছে । সুশান্ত 
ও সুননার 'অগরাণ নই |. উভয়ের কথাবার্তার মগ্ো 
কাব্-বণিত মেই পূ্গরাগের ব্যবধান নাই বলির! পাঠক 
জমাদিগক দোষ দিপেন না। 


বঙ্গশ্রী_ ৬ বর্ষ 


[২য় খও-৬% সংখ্য 


বাড়ী ফিরিবার পথে গুনন্দ। কহিল, 'আভাদের বাড়ার 
সামনে দিয়ে যেতে হবে, না? গ্ুশাস্ত ঘড় নাড়িয়া কিল, 
ভ্ত” 

“আভাও ক'দিন কলেগ যায় নিত ওরও লোব হয় 
'অশ্থ করেছে। ওদের ওথাঁনে একটু গানতে হবে|? 

“না না, দেরী হয়ে যাবে ।? 

হোক গে”,একটু চুপ করিয়া থাকিয়া সুনন্দা কহিল, 
'আপনার বুঝি আভাদের বাড়ী থেতে লঙ্ঞা করছে, না? 
এই বাদরীটার সঙ্গে ?, 

গম্ভীরভাবে গ্শান্ত কথিল, “মামিও ত বাদর শোনাদের 
আভার মতে ।? 

হাসিয়া সুনন্দা কহিল, *'আপনি সেই চিঠিটার কথা 
বলছেন? সুশান্ত ঘাড় নাড়িল। 

কালন্না কহিল, দেখুন ওতে আভার কোন দৌধ নেই । 
আমিই ওটা একেছিলুম।? 

পূর্বে পুর্দরাগ পদ্দার অন্তরাল হইতে বাহির হইত না। 
স্রশাস্ত সুনন্দার দিকে সুখ ফিরাইয়! বিস্মত কণ্ঠে কহিল, 
তুমি একেছিলে? আচ্ছা ।' বলিয়! গম্ভীর হইয়া মামনের 
দিকে তাঁকাইয়া রহিল। 

স্ুনন্দ| স্ুশান্তর দিকে মলিগ্ধ নয়নে কিছুঙ্গণ তাঁকাইরা 
থাকিয়া কহিল, "রাগ করলেন না কি? সুশান্ত কহিল, 


“রাগ করব না? তুমি আমাকে হনুমান বলেছ? 
“তা কি করব! তুমআঁপান মুখে তাহার তুমি 


আসিগা পড়িয়াছিল ) যে রকন দ্রিপ্রিদিকে লা দিতে আরস্ত 


করেছিলেন! আমি শেকল দিয়ে আপনাকে শক্ত করে না 
বাধলে কি হত কে জানে বলিয়া স্ুনন্দ। হাসিতে 
লাগিল । 


গাড়ী আসিস দামোদরবাবুর বাড়ীর সামনে দীড়াইল। 
দামোদরবাবু তাড়াতাড়ি বাহিথ্ে আসিয়া সুনন্দাকে 
দ্েখিঘ্বা কহিলেন, 'এষ্ট যেনা! এসেছ!” 

সুনন্দা কহিল, “মভ! কেমন মাছে, কাকাবাবু? কদিন 
কলেজ যায় নি। মাম ভাবলুম অন্ুথ হয়েছে।” দামোদরবাবু 
কহিলেন, “আভা ভালঈ আছে মা” মুনন্দ। বাড়ীর মধো 
চলিয়া গেল। 

দাগোদরবাবু গুশাস্তকে কছিলেন, “খাঁবাঁজীর কদিন থে 


পৌয--১৩৪৫ ] 


দেখাই পাওয়া ধায় নি। 
একদিন যাব ভাবছিলুম |? 

সুশান্ত কহিল, বিড় বাড ছিলাম, কাকাবাবু 1” 
আশ্মীয়তাঙথচক সন্বোধনে হ্রীতি হইয়। দামোদরনাপু 
“অমু বলছিল বটে, তা বাবাজী, কা9৪ চাট, 
চাই |” 

সুশান্ত উত্পাহিত হয়! কহিল, তা ত 
ত এখনই |? 


বাপার কিল দেখি? আমি 


সুশান্তর 
কহিলেন, 
'আচ্ডাও 
নিশ্চই | বলেন 
দামোদ্রবাধু বাঁধা দিয়া সহিলেন, 'না বাবাজা। 
'মার না, বাড়ীতে অনু ॥? 
হুশান্ত শিন্মিত হা কহিল, মনু ? 
দামোপরবাবু কঠিপেন, “সব বলছি, 
বলিয়া দৈঠকথানা থরের দিকে চলিলেন। 
দোহলার পিশড়ির মাথার আঙুর 
দেখা হইল । মে নীচে আসিতেছিল। 
আতা কহিল, এই থে নন, কার সঙ্গে এলে ?' 
শনন্দা কহিল, “মামাদের শানুবাবুর মুঙ্গে। দিদির দেগব)' 
“ও; সুশান্তবাণুর সাদ বুঝি? 
থ'৬ নাড়িয়া মুখ টিপিয়া হা 


কশ্য 


'আজ 


কার ?? 

এম বাবাজা। 
সহিত শুনন্দার 
শনন্দাকে দেখিয়া 


হার হয়ে গেছে তা হলে)? 
পিরা সুনন্দা কহিও 
তোমার খবর কি বল দেখি? 
আনুখ নাকি? 

আভা কহিল, 
পাচ্ছ । কিন্তু 
টল; দেখানে সব বলব ।? 

আভার ঘরে গিয়া উভয়ে বসিল। সুনন্দা কাহল, “হা 
ভাট আভা, গ্রণবনাবুর থবর কিছু জান?” 

আভা বলিল, “প্রণব বাধুর খুব অঙ্গুথ |? 

“তাই নাকি! আমরাও তাই ভাবছিলুম। তাকেই 
দেখতে বেরিয়েছি ॥ যাবে তুমি আমায় সঙ্গে? 


, হিনেছেই ৩! 
করন কলেছে যাও নিঃ 
“মামার শরার যে ভাল, তা ৬ দেখতেই 
এখানে দাড়িয়ে না থেকে, আমার থরে বসবে 


“পণবণাধু ত এখানেই আছেন? 
খিল্মত হইয়া সুনন্দা কহিল, “এখানে আছেন? আহা 
কহিল, 'ই|) কঙেজে শুর অন্থখের খবর পেয়েই দাবা! 


আমাকে নিয়ে শুর বাসায় যান। সেণানে সেবা শুশানার অবস্থা 
দেখে জোর করে গুকে এপানে নিয়ে আসা হয়েছে ।? 
স্বনন্দা কিছুক্ষণ এবকদৃষ্টিতে আভার পানে তাকাইয়! 


উলট-পুরাণ 


৭৯৯ 


রহিল, তাহার পর হাঁসিরা কহিল, তা'হলে একেবারে নজর- 
বন্দা করেছ বল?” 

তাহার কথার জবাব ন| দিয়, আভ| কহিল, “এখানে 
শা আলে ওকে বচাঠে পাব বেত না”, একটু টুপ করিয়া 
থাকিয়া বলিতে লাগল, “মামর। গিয়ে দেখলুন। একটা 
মপরিদ্কাণ ঘোট ঘণে মল! বিছানার পড়ে আছেন। ঘঃ 
অদ্ধক।র। আনরা থাবাৰ পৰে চাকর এসে লন জেলে দিয়ে 


গেল। প্রণ? বাবু মাচ্ছন্নের মহ পড়ে আহেন। গায়ে হাত 
দিয়ে দেখলুম, জর গা পুড়ে থাচ্ছে। চাকরটাকে জিজ্ঞাসা 
করে জানতে পারলুম, দিন চার জা হয়েছে । চিকিত্সার 


কথা িজ্ঞামা করে জানলুম, চিকিৎসা হচ্ছে; ডাক্তার 
বাবুরোজ সকালে আসেন ও ওষুধ লিখে দেন। চাকরের 
মনে পড়লে, €যুধ খাওয়ান হয়। কলের মাষ্টাব বাবুর 
কেউ বিশেষ খবর নেদ্দ শি। বাব! সমস্ত খবর 
শুন প্রথৰ বাবুকে বাড়াতে আনতে চাইলেন । প্রণব বাবু 
ত লাগলেন, বললেন, কাউকে কষ্ট দেবার 
অথ, এমবা করতে আপবাঁর মত কেউ 
আমি তাকে ্গষ্ট 
এখানে না আসেন, 


ও ছেলেরা 
কিন্ত গাপনি করতে 
ভার ইচ্ছে নেই। 
শস্মাদ্ম্থভান নেই, তাগ্ত বললেন। 
(তিশি ঘদি আমাদের 
ভা? হলে আহছাকেই তার ওখানে থাকতে হবেঃ তাকে 
সে অবস্থায় ফেলে কিছুতেই আমি যাব না, শেষে বাধ্য 
যে আমাদের এথানে আসতে রাজী হলেন ॥, 

শিখন কেমন আছেন ?? 

আহা কহিল, কল থেকে একটু ভাল মাছেন।, 

“আগ!কে একটু খবর দিলেই পারতে । আমি হয়তে 
তোদাকে কিছু সাহাযা করতে পারতুম |? 

একট, হাপিয়া আতা কহিল, “তুমিও তো তোমার 
কোগা নিয়ে বস্ত ছিলে! তার জন্কে তোম!কে জানাই নি। 
তাছাড়া সেবার ভার সবটা! আমার ঘাড়ে পড়ে নি; 
কলেজের ছেলেরা রাত্রে পাল! করে জাগে ।? 

“কলেজের ছে সি কর্তব্য-জ্ঞনটা সহস1] প্রখর হয়ে 
উঠল কেন? 

মানা মুচকি হাসিয়া কহিল, “কি জানি। 
নাকি এখানে এলে সেবা 
গেছে। 


জাশিত্রে দিলুম, 


দুনন্দ1! কিল, 


ওদের মধ্যে 
করবার জন্কে হুড়াছড়ি পড়ে 
কাল একটা ফোর্থ-ইয়ারের ছেলে তো আমাদের 


৮০০ 


সঙ্গে দেখা করে জানিয়ে গেল যে, সে নাকি একটা সেবা-দপ 
অর্গাঁনাইজ করেছে; তার দলের ছেলে ছাড়া যেন আর 
কাউকে না আসতে দেওয়া হয়। 

“বল কি!? 

হ্যা । আমি ব্লুম, 'আর কারও দরকার হবে না। 
সে বললে, প্রণব বাবুবতদিন না চাঙ্গ! হয়ে উঠছেন, »তপ্দন 
তাঁদের কেউ নিরস্ত করতে পারবেন না)? 

£কিন্ক প্রণব বাবু চাঙ্গা হয়ে উঠে যেদিন তোমার ধার 
কড়ায় গণ্ডায শোধ করে দ্রেবেন, সেদিন ওদের নোং 
নিরাশ করে বিদেয় দিও না ভাই | মন ভরে না দিতে পার, 
লুচি-পন্দেশ খাইয়ে পেট ভরে দিও |” 

“প্রণব বাধু ধার শোধ দেবেন, না, গা ঢাকা দেবেন, 
শা" কি করেজানন ভাই 1 

পোগল, প্রণব বাবুব মত মানুষ তা কখন করতে পাবে! 

একটু অঙ্গন, থাকিয়া আতা বলিল, তোমার কাছে 
লুকিয়ে কোন লাভ নেই, আমারও তাই সাহস, স্নন্দা 
তাল আমাকে বাঁধতে না পারুন, আমার অমধাদ।! হতে 
নিশ্গহ দেবেন না। ওদিকে গ্রণবগাবুকে 
এনেছি বলে, সহরে আমার কুৎ্স। রটেছে।? 

“তাই নাকি?” 

হি), কাল মমলনা এপেছিল, বলল থে গুদের বানের 
উকীলরা ন| কি ভারি রেগেছে।, 

“ওদের রাগ কেন ভাই ! 
রাগ করতে পারেন 1 

মু? হাসিয়। আনা কঠিলঃ "গুদের খনর জামি জানিনে 
ভাই | ইা| উকীলরা নাকি অনলদাকে যাহা এনিয়েছে। 
সুশান্ত বাবুর কাছে কিছু শোন শি? 

সুনন্দা কহিল, “না, ভাই |! আমরা কিছু শুনিনি । 
তাস্ছাড়া, শানু বাবু কোর্টে আড্ড। দেবার সময় তো 
আজকাল পান না, জামাইবাবু একটা কেম-এ ওকে লাগিয়ে 
দিয়েছেন ।” 

এমন সময়ে দামোদর বাবু ও শ্ুশান্ত আভার কক্ষের 
সন্মুথ দিয়া রোগীর কক্ষের দিকে গেলেন। তাহাদের দেখিয়। 
আহা ও শ্ুনন্দা ক হইতে নাঠির হইয়া তাহাদের অন্ুমরণ 

রিল। 


মি বাড়াতে 


আমাদের প্রফেপাররা বরং 


ব্শ্্রী-৬ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড -৬ষ্ঠ সংখ্যা 


প্রণব ঘুমাইতেছিল । নিঃশন্ধ পদ-সঞ্চারে রোগার কাছে 
অ।পিগ়া তাহাকে দেখিয়া সকলে কক্ষের বাহিরে আসিলেন। 
আভা কহিল, বাবা, সুশান্ত বাবুকে একট, চা থেতে বল” 
দামোদর বাবু কহিলেন, “তা আর বলতে, মা” সুুশান্তকে 
কহিলেন, ধাবাজী, তোমরা আভার ঘরে বস, আমি নীচে 
হতে আসছি এখনি |? 

সুশান্ত ও শ্রনন্দা 'আভার ঘরে বদিল। কিছুক্ষণ পরে 
আভা একট। থাপাঁয় চা ও খাবার আনিয়া টেবিলের উপর 
বাখিয়; কহিল) পাদ ভাই সুনন্দা) | এুঁকেও খেতে বঙ )? 

গ্ুশান্ত একট), পিল করিয়া কহিল, “দেখুন আভাদেবা, 
আপনি আমাকে ক্ষনা না করলে আমি কিছুতেই খার না? 


আভা জুনন্দার দিকে চাহিয়। কহিল, আমি গন! 
করেছি ॥? 

এুননার মাধমৎ বললে হবে না, সরামরি আমাকে 
বলতে হবে ।? 

“দেখুন সুশান্ত বাবু! গুনন্দাপ পাশে যখনই আপনাকে 
দেখেছি, ভথনহ আপনাকে মা করছি ॥? 
শিপু ক্ষমা করলেই হনে না, আমি বে কোনদিন আপনাকে 


ববির করেছিলুন, দে কথা! £তেবাবে ভূলে যেতে হবে। 
“আমি ভূলে গেহি সুশান্ত বাবু, সাপনি এলার খান। 


বু 


সদয় সকাল আটট|। প্রণব ভাহার 
একটা ইজি-চেঘুরে শুইর। হিল । 


2 মপ্মৃহ পরে ॥ 
কঙ্গে জানালার ধারে 
তাহাকে অনেকট| সারিয। উঠিগাছে বলিগা মনে হইঠেছিল । 
আভা এক বাটা গরম দুর আহয়া প্রবেশ করিল গ্রথবের 
অন্কদিকে 
তাকাইয়া 


ঘহি5 চোখো-চোখি হতেই সে মুখ ফিরাইর। 
তাকাই । প্রণব 
রহ্লি। এ 

আভা কাছে আসিয়া ছুধের বাটা আগাইরা দিয়া কহিল, 


শান? 


এববৃষ্টিতে আহার পিকে 


প্রণব ছুধ খাইয়। বাটাটা মেজেতে নাম|ইয়া রাখিবা? 
উপক্রম করিতে আভা তাহা ধরিয়া লইয়া অদ্ুরে একটা 
তারপর একট। তোগাপে লইয়৷ 
প্রণব মুখ মুছিয়া ভোয়ালেটা 


টেবিলের উপর রাখিল। 
আপিয়। প্রণপের হাতে পিল । 
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আভাঁকে দিল। আভা তোয়ালেট। যথা! স্থানে বািয। প্রগ্থান 
করিবার উপক্রম করিতেই প্রণব কহিল, “আভা শোন? 

আহা কাছে আপিয়া দাডাইল। প্রণন না “এখন 
নো অনেকটা সেরে উঠেছি, এর গর গেলে ভয় না? 

আঁ কহিল, “গাপনি তো এখন৭ কিছুই সারেন নি। 
ডাক্তার বাবু বলছিলেন, একট আগানধান হলেই হন্ুখ 
আবার ফিরতে গারে-7 
'ডাক্তার বাবুব গছন্দ মহ 

এইখানে থ 
্থ থাকুন, না" গতি কি? 
“ছিঃ আভা চা কি হ॥? 


সারতে হলে তো এখনও 


নাস [কে হলে আহা ।? 

এমনি তোরা আনার ছন্তে 

যা করেছ, 

পাইনে।? 
আতা হাহা চক্ষে প্রিপুর্ন দু ই প্রণবের 

হাবিদা 

উঠলেই আমাদের ঝণ শোর ভবে)? 
লিশ্মিত গণব 


হেমাতদর ঝণ শোধ হবে? 


তাঁর খণ নে কি কলে শোব করণ, হা ভেবে 
লচঙ্র পর 


কিল, আপনি এখানে গেক দা কে সেগে 


কে কহিল, “হানি গেলে 


ষ্্যা। 

“আনি বত পাপিনে, আভা এ কদিনের 
আমার জাবনে একেবারে নৃহন। 

মাহা টুপ করিয়া বৃতিল। 

গ্রথব বলিতে লাগিল, মামার নাড়াতে দান্বন হদেছি। 
অন্ুখের সনয়ে একটু কাতর হলে, মানান। ধমকাহেন ১ ছেলে, 
পিলেদের সরিয়ে নিতেন । পরের বাড়াতে থেয়ে যখন গড়া 
শুনা করতুম, তখন তো অনগুথ হলে শুতে পথান্ত মাহম করতুঘ 
না, গাছে তাড়িয়ে দেয়) 

আঁভাঁর চোখে জঙলল আসিল। 
কষ্টে মানুষ হয়েছেন ?? 

কষ্ট এতদিন মনে হত না, আহা। হচ্ছে। 
তখন ভাঁবতুম সেইটাই 'আগার স্বাভাবিক ভীবন।...কোঁন 
সম্পর্ক নেই, কোন স্বার্থ নেই, অথ গকরে হে লোকে এত 
করতে গারে।, 


কহিল, আপনি এত 


এখন 


“কি আর করেছি? তা ছাড়া সম্পর্ক নেই না বলছেন 
কেন? শিক্ষক-ছাত্রীর মম্গর্ক |, 


উলট-পুরাণ 
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“সেরকম সম্পকক মার৪ অনেকের সঙ্গে আছে আভা । 
সুনন্দাও তো আমার ছাত্রী, কিন্ক একদিনও তো দেখতে 
আসে নি।, 


এসেছিল, আপনি তখন ঘুমচ্ছিলেন ॥+ 
“তা হবে । কিন্ততুদি কি করেছ বল দেখি? জোর 
করে আমাকে বাড়ী শিয়ে এলে, অক্লান্ত সেবা-বত্রে আমাকে 


নিযে তুললে । অস্গখের সময়ে বখনই চোখ খুলেছি, 
তখনই তোম।কে আমার বিছানার পাশে দেখেছি, উদ্বেগে ও 
আশঙ্কার মুপথানি মলিন ॥ াশ্চধ্য হয়ে যেতুম। মাঝে 
মাঝে মনে হত স্ব দেখছি-একটু টুপ করিজা থাকিয়া 
কহিল, াঝে মনে হুল হত । 
হন্থুকামর কণে আহা কহিল, 
“ই, মনে হত, 


ঘুল হত ?” 
সত্যি তুমি মানার পরম মাম্মীয়া।? 
আভার বুক কপিরা উঠিল । কম্পিত কে কহিল, 
পেরসাস্মীদা ! মানে ?? 

গ্রানর লঙ্চিতত হইমা কহিল, £৪ কথ! যেতে দাও, আভা । 
আামার্‌ বাগুযাণ সদদ্ধে একণার ভোমার বাবাকে বল। আর, 
তুমি তে আজ কলেজ যেতে পার)? 

আহা কহিল, “মামি কলেজ গেলে মাপনার কাছে 
থাকবে কে ?? 


“আমার কাছে কার থাকবার দরকার কি? 


বদি থুমিয়ে পড়েন? পুরে খানার পরেই আপনার 
ছোগ ছুট তো। জড়িয়ে আমে) খুনলে শরীর গারাপ হবে, 


ডাঞ্জার লাবু বলেছেন 1? 

“তোমার মিছেমিহি কলেজ কানাই হচ্ছে ।? 

“কলেজ তো আমি আর যান না? 

“কেন? 

“দে অনেক কথা । আমি টললুম। আমার কাজ 
আছে। ছুপুর বেলায়বদ আমি থাকলে আপনার ভাল না 
লাগে, রামচরণকে পাঠিয়ে দেব, 

বলিয়া চাপা হাপিতে মুখখানি অপরূপ সুন্দর করিয়া 
আভা চলিয়া গেল । প্রণৰ একদুষটিতে তাহার দিকে 
তাকাইয়। থকিয়! দীঘনঃশ্বাস ফেলিল। 

দুপুর বেলায় আভা নিজ হাতে খাওয়াইয়া গেল। তার 
পর একটা| নৃতন মাসিক পত্র দিয়া কহিল, “এইটা পড়,ন, 
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ঘুমুবেন না।' প্রণৰ কিছু বলিতে না বলিতেই মে চালা 
গেল। 


মাসিক প'ত্রকার ছুই চারি পৃষ্ঠা পড়িতেই প্রণবের মাথ! 
ঝিমবিম করিতে লাঁগিল। ভাঁলও লাগিল না। আভা 
প্রতিদিন এই সময়ে গল্লের বই পড়িয। শোনায় । ঘন ঘন হাই 
তুলিতে তুলিতে ও দরজার দিকে তাকাইতে তাঁকাইনে প্রণৰ 
বুঝিতে পারিতে লাগিল, যাহ! নিরস্ত 
করে, তাঠা গল্প নয়, গলের পাঠিকা । 


তাঁহাকে ঘুম হইতে 
এমন সময়ে সরনে টেকুর তুলিতে তুলিতে, রামচরণ 

আপিয়। মেজের উপর বসির়া পড়িয। কহিল, «কমন মাছেন 

ম্যাষ্টর বাবু ?? 

“গাল আছি রামচরণ।” 

আমরা ভাবিনি, আপনি 

এ মাতা থেকে গেলেন)? 


প্রণব জবাব দিল, 
“ওঃ বা হয়েছিল আপনার। 
বাচবেন। 


দিদিমণির মেবাতেই এ 
“সত, রামচরণ। দিদিমণি তোমাদের বেশ ভাল মেয়ে ।' 
«“আজ্দে, নিশ্চন । বেধন রূপ তেমনি গুণ। বার গলার 

দিদিমণি মাল] দেবে, সে তপিস্তা! করছে । 
তিপস্ত। করছে? কোথায় হে? 

“আজ্ঞে ই, ম্যা্টর বাবু । বিনি শুপিশ্তা় দিদিমণির 
হাতের মাল! কাউকে পেতে হবে না, এ আমি বলে বিচ্ছি।? 

প্রণব হাসিয়া কহিল, দিদিমণি ডোমার কোখায় ?? 

শোবার ঘরে । নেকাপড়া কচ্ছে বোধ হয় বাম- 
চরণ হাই তুলিয়৷ গা মুড়ি কহিল, “খানার পর একটু 
গড়িয়ে না নিলে? 

তা তুমি ঘুমোও গে না ॥। 

দদিদ্বিনণি আপনার কাছে বসতে দললে কি না, তা 
ম্যাষ্টর বাবু, আপনি যদি আজ্ঞ। করেন তো! এইখানেই একটু 
গড়িয়ে নি ॥ 

“কিছু দরকার নেই, রামচরণ | তুমি থুনোও গে ।” রাঁম- 
চরণ বইতে উদ্ধত হইলে প্রণব কহিল, “দিদিঘণিকে এক 
গ্রাস জল দিতে বলে যেগ |? 

জল লইয়া আভা কক্ষে প্রবেশ করিল । কহিল, “রাম- 
চরণকে যেতে দিলেন কেন? ঘুমিয়ে পড়বেন যে)” 

না, দুমুবো! না । বেচারার ভারী ক হচ্ছিল।' জপ 


বঙ্গপ্রী--৬ষ বর্ষ 


[ ২য় খণ্--ষ্ সংখ্যা 


খাওয়া হইলে মআাগা গ্লাসট লইয়া চলিয়া যাইতে উদ্ি" 
হইলে গ্রাণন তি বেস না, আভা 
আগা] কহিপ, “না, আপনার ভাল লাগে না বলছিলেন” 
তা তো আমি বলিনি, আজ! । আমি বলছিলুম, 
তোমার পড়াশ্রনার ক্ষতি হচ্ছে |” একটু চুপ করিয়। থানা 
কহিল, 'আার কলেজ যাবে না, এ কথা যে তুমি তখন কেন 
বললে, আমি বুঝতে পারিনি 9 
“আমি কলেজ ছেড়ে দেল) তরুতে! এখান হতে আমলা 
চলে যেতে গাবি।? 
বিশ্মিত কণ্ঠে 
আমাকে সব বুঝিয়ে বল।? 


আছ! একটা চেয়ারে বসিছা কিল, “কি দরকার আপ- 


প্রথন কঠিল, বুঝতে পারছি না আজ, 


নার সব পুঝে? 

“বূলতে যদি বাধা থাকে তে 
প্রণবের সুখগানি বিষ হইয়া! উঠিল । 

আভা কিল, “আপনার রাগ হল নাকি? 

“না, রগ কিসের 1? বপির। প্রণব মাসিক গন্রে দৃষ্টি [নিবদ্ধ 


1 থাক, বলার দরকার নেই।' 


করিল । 
আভা ভাহার দিকে কিছুক্ষণ 
শুশ্ন--সঃরে আমার শারী কৃত্মা 


তাকায় থাকিয়! কহিল? 
রাগ করতে হবে না। 
বেছে |? 

বিম্মঘাহ 5 কা 
হেতু ?? 

«আপনাকে 'আামাদের বাড়াতে এনেছি বলে।” 

“সেই ভন্তে হোনাদের এখান হতে পালিয়ে থেতে হবে? 

আভা চুপ করি রহিল | 

প্রণব উত্তেজিত ভাবে কহিল, মার এই কথা আমাকে 
তুমি জানাতে চাচ্ছিলে না? আমাকে তুমি কি ভাব, আভা? 
আমি শুপু নিতেই জানি, দেবার ক্ষমতা আমার কিছু নেই? 

আভা গম্ভীর ভাবে কহিল, “কি দেবেন আপনি? 

“যে জীবন তুমি "আমাকে দিয়েছ, সেই জীবন দিয়ে 
তোমার সম্মান রাখব ।? 

“অর্থাৎ আত্মহা! করবেন। এবং লিখে রেখে যাবেন, 
হে সহরন!শী! শু্ন্থ, আভ। নির্দোষ |” 

“না না, তা নয়। 


প্রণব কঠিল, “তামার নামে কহস।? 
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তবে? 

তুমি বুঝতে পারবে না, আজ । তোঁমর বাবাকে সব 
বুঝিয়ে বলতে হবে ॥ 

আভা মুগ টিপিয়া হাসির! কহিল, “গাথাকেই নলুন না, 
শ্ার।” 

প্রণব একটু ভাবিয়া কহিল, “শামি ছাবছিলুম, মাগি যণ্দ 
তোমাকে ? 

“কি মামাকে ? 

“মানে, তুমি বদি আানাঁকে-আমি অনয অশান্ত অবোগা, 
-কিস্ক এ ছাঁড়া আর তো কোন উপার দেখছিনে ।? 

আভা হাসি চাপরা কহিল, “আনি বুধ্ঃতে পাক্লুম না, 
আমি আপনাকে ? 

“মানে, আমাদের বধি বে হয়, হাঠহলে সবাই চুপ হন 

আভা কহিল, “সবাই চপ কবে যাবে সভা, কিন্ধ আপনি 
নে ছেয়েকে ভালবাসেন না, তাকে নিনে শাধা আানন বরে 
জালাতন হনেন 

প্রথ্ব নীরব । 

আহা বলিতে লাগিল, কিছু করনাব আবহ্াক নেই। 
আমরা এখান হহে চলে গেলেই সং আগনা হই গেছে 
ঘাবে। 

প্রণথন মৃতকে কহিল, বিপঠে সাহম হ॥। না আহা। 
21? ছাড়া ভোমার মনের খর তো জামিনে 

“আমার মনের বর জানবার আনহাক নেই, আপনার 
কথা বলুন।? 

“আমি তোমাঁকে ভালবাসি । 

“কি করে বিশ্বান করব? আপনি হো পালাতে পারলে 
বাচেন।, 

'সতিযি আভা, বাচবার জনকেই পালাতে চাই । এখনও 


পালিয়ে যাবার ক্ষমতা শা, কিন্তু, আার৪ কিছুদিন এখানে 


উলট-পুরাণ 
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থাকলে, একেবারে জড়িয়ে পড়ব। অথচ আমি নিশ্চয় জানি, 
তুমি অ!মাকে স্নেহ করতে পার, শ্রদ্ধাও করতে পাঁর, কিছু 
ভালবাসতে কিছুতেই পাঁপবে না।” 


গিতি নাকি? আপনার মনম্তত্বের বইয়ে বুঝি এ 
সন লেখা আছে? 

প্রণব জার দিস না। 

কিস আমার মন তো আপনাদের শান্্-মতে তৈরী 
ভয়নি, কাজেই জেনে বাঁখুন-- 

'আগ্রহাণিহ কে প্রণব কহিল, "কি আভা? 

“কিছু না, আমি চললুম ।” 

প্রণৰ চট করিরা আভাঁর হাত ধরিগা কহিল, চলে ঘেও 
ন! আভা । বল--? 

মুগ লাল করিয়। আভ| কহিলঃ “মাপনি ভারী বোকা! 
বুঝতে পারেন না কেন? 

র্ঁ 

ইহার কিছুদিন পবে স্থানীয় সাহিতা-পরিষদের এক 
সভা সশান্ধ একট গভীর গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করিল। 
প্রবন্ধের বিরপ্-বঞ্, এ ঘুগের বিবাহ-দমস্ত|॥* প্রবন্ধে অনেক 
ভণিতা করিঝা সে প্রশ্ন তুলিয়াছে এই যে, বে-বুগে সামাজিক 
ও আিক পরিবেশে পুরুষের পক্ষে বিবাহ করা প্রায় দুঃসাহস 
হইনা পড়িগছে, সেঘুগে নারীর! বিবাহে অগ্রসর হইলে 
গতি ক? প্রবন্ধ-পাঠের সময় অমল গরণব বাবুর 
পার্থ বশির ছিল। ঘন ঘন সমর্থনথচক ধ্বনির মধ্যে 
একটু সময় করিগ্সা সে প্রথব বাবুর কাণের কাছে 
মুখখানি আগাইরা লইয়া গিজ্ঞাসা করিল, “পৃথিবীর 
সমস্ত স্ষ্টিই পাসন্তাল, বাক্তিগত। শানুর প্রতিভার 


ফন্তুধারায় বাক্তিগত প্রেরণায় প্লাবন আসিল। আপনার 
খবর কি? 
প্রণব বাবু হাসিনা মুখ নামাইলেন। 
[ সমাপ্ত 


আশী বর পূর্ব্বের বাংল! সাহিত্য 


বাঙ্গালী জাতির নিন্দ1--বাঙ্গালী ইতিহামের প্রতি উদা- 
মীন। এ কথা 'অসঠা নয়-__ আমাদের অনপিমূগ অন্তর কষ্ট 
করিতে ক্লান্তি অনুভব করে, সহজকে সহজ হিসাবেই গ্রহণ 
করি। কিন্কু কালের প্রবাহ ও অভুয়ের গতি বুঝিতে হইলে 
ইতিহাসের পটভূমি চাই । বাংলা সাহিতা বঞ্তযানে মপুষ্ছরন 
বঙ্কিম, রবীন ও শরৎ5ন্দের অবদানে পিশ্বপাহিতোর আদরে 
স্থান পাইয়াছে। কিন্তু মারা ভুলিয়া যাই, ইহারা সকলেই 
প্রাচ্য ও প্রতীচোর সংঘাতে বাংলাদেশে যে ভাগরণ হইরাছিল, 
তাঠারই ফল। প্রাক্‌-মপুস্থদন মাহিতো বিশসাহিতো দেওয়ার 
মত লেখা আছে কেবল চণ্ডীদাপ ও রামপ্রপাদের গান এবং 
আমাদের অবজ্ঞাত পল্লীগীতি। মধুস্থরনের প্রথম রচনা 
বাহির হয় ১৮৮৫ খুষ্টান্দে। বাংল! সাহিত্যের পোপ, কৰি 
ঈশ্বঃচন্ত্র এ মালে দেহত্যাগ করেন। দপুঙ্রনের প্রতিভার 
চমকগ্রন বিকাশ চারিটি বৎসরে হয়। ১৮৫৮ খুজে আস্ত 
- ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে শেষ । স্বাধীনত!র উলাস-মগ্ধের পুরোহিত 
রঙ্গলাল তাহার “পদ্ধিনী কাবা রচন| করেন ১৮৫৮ থুষ্টাঝে । 

এই স|ল বাংল! সাহিত্যের বুগ-গণনায় জ্রান্তি-বর্ধ। এই 
সময়ে বাংলা সাহিত্যের বস্তা কিন্ধপ ছিল, সরকারা বিবরণ 
হইতে তাহ! সঙ্কলন করিতেছি | * 

সিপাহী বিদ্রোহের অগ্মি কেবল নিভিগ্াছে । ভারতের 
বিরাট সাজা কোম্পানীর হাত হইতে মহারাণা ভিক্টোরিয়া 
গ্রহণ করিগাঁছেন। 

সেই সময়ে রেভারেগড লং সাহেব এই বি্রণ দাখিল 
করেন। 

ইহ] হইতে জানি যে, ১৮৩৩-১৮৫৮, এই চৌঠীতে ৮*লক্ষ 
বই বিক্রয় হয়। এবং ইহার পূর্ন অর্ধ শতান্ধী পণ্ন্ত ১৮০৭ 
নৃতন বই ছাপা৷ হয়, তাহাদের অধিকাংশ অনুবাদ, ইংরেজী, 
পাশী এবং সংস্কৃতের ভাষান্তর, কতক প্রতিভার নব সৃষ্টি। 
১৮২০ দে মাত্র ৩০ খানি বাংল! বই ছাগা হ্য়, তার 
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__শ্রীমতিলাল দাস 


৪ খানি ছর্গামাহাস্থা, 
মঙ্গীত তি, 


পাচখানি ককষঃলীলা, ২ খানি বিষুগরির, ৪ 
তিনখানি গল্প, পাট অশ্লাল এনং বাকিগুলি স্বপ্ন 
জ্যোতিম ও চিকিতসা-[খ্ষয়ক | 

১৮৫৭ সালে স্রোত ফিধিল। 
এগ্থ রচনা মন দিল। 
প্রকাশিত হর। হার ভি 
রবিন্সন্‌ কুসো, প্রাক্কতিক ইতিহান গ্রত্থতি। 
থে সব গ্রন্থ প্রকাশিঠ হর নিযে তাহার হিসাব দিলাম। 


ক 


বাঙ্গাশ 
১৮৫২ মালে ৫০ 


ভ্ুথন উপকারী 
খানি নৃতন বই 
হতর ছিল ক্লাইভের ভীবন চরিত, 
১৮৫৭ মালে 





নান প্রকার মুদ্রিত পুশ্াকর মা 
পঞ্িকা ১৭ ১১৩৪,৭০ 
জীবন-চাগত ও ইতিহাস ১৪ ৩০,১৫০ 
খুষ্টধশ্মা মঙ্গাবে ৮ না 
নাটক ৮ ৫২৫০ 
শি বিষদ্নব দঙ ১১৯,২০ 
প্রেমোদ্দীগৰ ১৩ ১৪২৫০ 
উপগ্ঠান ২৮ ৩৩,০৪০ 
আহন ৫ &:54 
বিবিধ ১২ ১৮৩৪ 
পুরাণ এবং হিন্দুর বিষয়ক ৮৫ ৯৬১৫০ 
নাতিকথ। ১৯ ৩৯,০০০ 
মুদলমানী বাংল! ২৩ ২৯,৬৯০ 
বিজ্ঞান ন্‌ ১২)৯৫০ 
সংবাদপত্র ৬ ২,৯৫০ 
মানিকপত্ত ১২ ৮১০০০ 
সংগ্বত-বাংল! ১৪ ১৫,০০৪ 
নোট ৩৪২ ৫৭১,৬৭০ 


১৮৫৩ পালে মর্ধবিধ পুস্তকের তালিকা ছিল ৩,০৩.২৭৫। 
ইহা হইতে বুঝি যে তখন বাংলার প্লাবনের মুগ । 

বাংলা বই তখন বিক্রম করিত ফিরিওয়ালা। যুরোপীর 
দোকানে বাংল। বই মিলিত ন|। চিৎপুর রোডের শ্বনামণ্যাত 
বটতলাই ছিল বাংল! সাহিত্যের পালক ও পৃষ্ঠপোষক । 
বইয়ের ব্যবস| বেশ লাভজনক হইয়! উঠিয়াছিল। একজন 
দোকানদার ন|দিক ৫০০২ টাক। লাস করিত। 


পোৌধ--১৩৪৫ ] 


প্রায় ছ'শত ফিরিওয়ালা এই সব দোঁকাঁনে কাজ করিত। 
আহারা পাইকারী দরে কিনিয়৷ কিকাতার বাঙ্গালী পাড়া 
এবং সহরের পাশে পাশে গ্রামে বিক্রয় করিয়া মাসে ৬৮ 
টাকা আর করিত । দিরিওয়ালার এক একগনের একশ টাক! 
পধান্ত 'আয় ছিল। ফিরিওয়ালাঁর সাহাঁধা না লইলে বই 
টলিত না--আলমারিতে খচিত । 

পঞ্িকার চল হিল সকলের অধিক-_দাঁম ছিল দুই 
আনা । জীবনের সকল কাঁছে পঞ্জিকাই হিল বাডালার 
আশ্রম । 

লেখক বলিতেছেন 4৯088001901 101১1015 051190 
17011171109 1)01071151)00 01 স)00101)0 010), 
হতিহাঁদে এই অপ্রবুতি আজি গ্রিযাছে, একথা বলা মইজ 
নয়। 

নাটক খুব লোক্রির ছিল। 
1] 00100017007 00৯ 0011000১00007991 
00110001010 5 015078) 


101). 10017101011, 


()11)])0৯001 1) 01118 মা 00019000051 
01011017850 ব101 ১0700011710 উ0) আত স08)) 
(11) 01711015000010001) 50৮00110010, 
1৮0 দন এপস জি ত07000 010016৩1900 001 
0101 


17150101-৮ 


1৮ (1781091007929 01 [না ন) 10501) 
হগলা কলেজের হরচন্্র খোষ “ভানু মতা চিন্তবিলাস' নামে 
এবং পরে রো!মগ-জুলিয়েট? গারমুখ-চিউহরা?, ৪ ১৮৫৩ 
খু্টাব্ধে শিপিপের বণিক" অন্ুরাদ করিয়াছিলেন। ভারাচরণ 
শাকপারের ভিদ্রাঙ্ছুন” ১৭৭৪ শকে লিখিত হয়-ইহাই বোধ 
হয় বাংলার আদি নাটক। "কুলানপুলসবনপ্ব নাটক” পণ্ডিত 
বামনারামুণ তকরত্র রচনা করেন। কৌলীন্ এরখার বিষনয় 
ফল এই পুস্তকে বণিত আছে । ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার 
জয়রাম বসাঁকের বাড়ীতে ইহা গ্রথম অভিনাত হয়। ইঠা 
ছাড়া পণ্ডিও-রচিত্ড অন্ত নাটকের সঙ্গীন আমি জানি না। 
অশ্লীল ছাগ-সাহিতোর বন্তাঁয় বাংলাদেশ আজ বিপন্ন । 
যে লেখায় সাধন! প্রয়োজন, সে লেখা বাংলাদেশে চলে না। 
বাংলাদেশে শিক্ষা-বিস্তারের ফলে যে পাঠক সধ্প্রদায় গড়িয়া 
উঠিয়াছে, সে সম্প্রদায়ের 'অধিক|শ কর্মাহীনা তরুণী বু 
প্রো! গৃহিণী মার বয়ঃপঞ্ষির কোৌতুগল-উদগ্র কিশোর ও 
কিশোরী । অসহযোগের বন্টায় গৃহে পিতার,বিগ্ভালয়ে শিক্ষকের 


আশা বংসর পূর্বের বাংল সাহিত্য 


৮০৫ 


শামন গিয়াছে । চারিদিকে অবাধ উচ্ছ,ঙলতার রাজত্ব । 
প্রকাশকের দাগিত্ব নাই-_পুস্তক-বিক্রেতার দায়িত্ব নাই, 
সমালোচক নাই, সঙ্গে প্রাণবস্্, সমাজের জনমত নাই 
কাঁজেই বাংলা সাহিতো আবক্জনা স্ত,পীকৃত হইয়া উঠিতেছে। 

আমার বিশ্বাস ইহা নব-ভীবনের পূর্বাভাস । ইংরেজী 
সাহিত্োও দেখি, ছুটি বড় বড় খুগের মাঝে আসে বিষাদের 
খু, অবসাদের কাল, দৈন্ট ও ক্রৈবোর প্রবাহ । বাংলার 
বর্ধমান খুগও এই আঙ্গন্বর খের ঘুগ-বুরোপীর সাহিত্যের 
ভাৰান্চধোগে থে নবজাগরণ হইয়াছিল--ভাহা শেব হইয়। 
গিরাছে । আগানা মাঠিতা জনচিগ্রের জাগ্রত বোধের সাহিত্য, 
সে সাহিত্য দুনিগাকে অবজ্ঞা করিবে নাকিন্ত তাহার ভিত্তি 
হইবে জনমন। সেই ডানগণমন-অধিনারকের সাক্ষাৎ নাই-- 
তাহার আধিভাবের কোন সাড়া পাই না, তবু আজ গ্লানির 
মাঝে আশা উত্সাহে আমাদের বাইতে হইবে সেই মহাপুকুষের 
খগ-শঙ্ঘের ধ্বনি-সুথর শোভাধাত্রার দিকে | 

মাহিভোর ভাগরণের পুরবঙ্গণেও £ইনূপ কুতৎপিত ও 
'অন্থন্দদরের প্রাদভাব ছিল। 
58 08০১ 10) 01809050)81)1160197)8 801] 
10018 0৩ 5 ০011811010)16 0১৮১0, 7000 10176 
3৩0 810011)86 ৯০]1101 07 ০২1১9১17071) 00 ৮1০ 
1২ 0000৮1৬8 আন 8 09100 1000101705 09710 
70৮00.” 
এই কথাটি ভাবনার বিষয়_-সতা, নীতি ও চরিত্রের 
প্রতি 'আম[দের বুদ্ধি জাগ্রত নয় । 

নান! কারণে দৌন্পলা ৪ হীনতা আমাদের অঙ্গের 
ভ্ষণ। কাজেই যে সাহিত্য জাতির ভবিষ্যৎ জীবনকে ক্রিষ্ট, 
পঙ্গু ও আড়ষ্ট করিবে, সে সাহিআ যদি কলাবুদ্ধিতে নিব্বপিত 
নাহ, তবে দেশের কল্যাণকাণী আইন করিয়া তাহার 
প্রচার ও প্রসার বন্ধ করিতে বাধা হইবেন। 

অব আমি 1)021020 নই -গৌডামি করিয়া একথা! 
লিথিতেছি না । আনিরস সাহিতোর মূল রস, সে রন বিনা 
কাব্য ও সাহিভা চলে না -তবে ষে লেখা মানুষের পশুস্বকে 
জাগায়-_কিশোর ও কিখোরীর চিন্তে ছুনির্ধার ক্ষুধ। জাগায়, 
সে কামায়ন ন্ধায়ুন, একথা! সকলে যেন মনে রাখেন। 

বাংল! দেশ আজ যুগসন্ধির মুখে-আমাদের প্রাটান 
সমাজ ভাঙ্গিতেছে, নৃতন সমাঞ্জ গড়িয়। উঠে নাই । বিদ্তালয়ে ও 


৮০৬ 


কলেজে তরুণ ও তরুখারা দলে দলে অবাধ মিশ্রংণর 
যোগ পাইতেছে_হয়তো কুসংস্কারের ও অচলায়তনের বেড়া 
ভাঙ্গিভেছে, কিন্ক সঙ্গে সঙ্গে বীর্যের বোঁধ, 
কল্যাণের বোধ জাগিতেছে না । 
দেশের শিক্ষায় ও শিক্ষা-মন্দিরে ত 
শিক্ষকদের মধ্যে তপক্বা 
সৌন্দধা-পিপান্তু শিষ্য নাই, 
তাণুবনৃত্য চলিতেছে । 


সতোর বোঁধ, 


তপস্তর আদশ নাই। 
নাই-ছাজদের মধ তপঃ- 
চারিদিকে একটা মহ! বিগ্লাবের 
এই ছু্দিনে সাহিতা যদি পৃহি- 
গঙ্ধমধ ন্বক্ক'রজনক ব্বিব।ম্প গুভাঁর, তবে নঙ্জাইন, বীখাহীন 
বাঞঙালা যৌবনে বুদ্ধ হইবে নাঃ বৃদ্ধ হইয়াই জন্মগ্রহণ 
করিবে এবং সেই বুড়। শরীর ও মন লই! ছুনিয়ায় ছুদিনের 
পাল! শেষ করিবে । 
তখনকার দিনে সবচেয়ে সমাদৃত বই ছিল “হিতোঁপদেশ? 
এবং “চাণকানঙ্্রোক | 
উপন্তাসের স্ব 
করিয়ছে। 
“7০019 01108101) 801001200 1)01)0171 10 


তখনই দেশবাঁপী পাইতে আরগ 


0100 7)01001)071)100660 090৯ 0006 100৮ 005 1747 
50195110116 ৪8 00 আও 081011710010- 


10010] 910 11711010019 100501)903 100 00707৩ 


10001)701)15001% ও17851 আা07 010 10708005089705 


আইন সম্বঙ্ধে ১০০ বই ছাপ্। হইয়াহিল, কিছ ব্যবচার- 
তুন্বের আলোচনা কোনটিতে ছিল না । এটিকিৎগার্ণৰ* নামে 
একথানি বইয়ের খুব প্রসার হিল_এই বই ১২০০০০ বিক্রয় 
হইয়াছিল । 

কায়স্থদের উপনীত গ্রহণের আন্দোশন আধুনিক নয়ন 
এই সালেই ইহা লইয়া উপ্প-প্রতু্ডরে প্রান্স কুড়িগানি 
বই লেখা হইয়াছিল। 

বাঙ্গালী-পরিচালিত প্রথম ও দ্বিীর শ্রেণীর দৈনিকের 
আদর বাড়িয়াছে । তখন মাত্র ছয়টি কাগঞ্জ চলি, সবগুলি 
দৈনিকও ছিপ না তাহাদের প্রচার হিল ৩,৮০০ হাঁভাবের 
কম। জাতীয় জীবনে সংবাদ-পত্রের প্রভাব অত্যন্ত দেশা। 
বাংগ| কাগজের মংগা। বাড়িতেছে, পুষ্ঠাসংখা। বাড়িতেছে। 
গ্রচার বাড়িতেছে, কিন্ত আমার মনে হয়, ভাব গৌরব, 
আদশন্টা বাড়িতেছে না, বরং কমিয়াছে বলিতে পারি। 


বঙ্গপ্--৬% বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড--৬৯ সংখ্যা 


সংবাদ-পশ্র গ্রারখঃ কয়েকটি দলের ভ্রীড়ণক--তাহাতে 
অন্নহীন বেকারের দল ধম্পা্ক ও বন্মী। সম্পাদনার কাজ 
মহজ নহে । তাহার জন্ক চাই শিক্ষা ও সাধনা । মে 


শিক্ষা আমরা কুল ও কলেজে পাই না--কন্মক্ষেতে সে 


সাধনায় অবমর টি ?. তাই বালা কাগজ চলে 
ইংরাজী খবরের এনং ইতরাজী কাগজের উচ্ছিষ্ট বিওরন। 
নির্ধিকার পাঠক তাহ নিলিশরে গ্রহণ করে। 


ঘুধোপে ধাহারা খবরের কাখঞজ চালান, তাহারা এগ গলে 
মতন অর্থ বার করেন বিশেবজ্ঞকে দিম 
লেখান, তগাসংগ্রহের জঙ্থ 
গিনিষটই বাবসার 
দেন। তাই 

গ্রাহকের মধ্যে থাকে ভম়হীন উদ্ভোগ । 

বাংলায় পাঠক বাডিতেছে। 
পণ্ডিতের চোখে, কৌশমার 
প্লণগাহিতার কতকাল আর দেশ 


বিখেন 
হ্ প্রাণপণ চে করেন এবং 
চাশান,ভাই ভাহার জনা অর্থ 
মধ্যে থাকে আগা 


ধ্রবগ্থ 
গহাক 

খুদ্ধিতে 
লেখকের চেষ্টা 

ইহাদিএকে গনিরার খবর 
চোখে দেখাতে হইবে । 
গুলিবে? 
21070001৭৯0 18] লি 09 6মম)0010৮, 
60117 
1] 


110000৮1087 (০1910017010 0)0000 00 1১30, 


(5(501)1151160 00 1520 785 0)70 351১ 501800 


00:-1)01701001 1081 0100 010110000117701011110, 


10100011060 0) 118 6070 2000 015101071790701 100 
016 010107701063 01118 ৮১1০ 1011 01105 1)০0৮1১, 
1) 183৯ 070 


£ 10] 010 ১৮070০1, 


1১011): (11000019177, 200 ৮9 
11100 10006221083 1001 
1600 60151100100 076 30%0৮50900)07 91017 
৩০৮0০111076 20501006012 দা 88006010139) 10 
13700100001) 19711) 01)009890 ৮০ 909 

160৮001010৮, 

বাশান্ে তথন থে সকশ বাঙাপী ছিলেন, তাহাদের৪ কাগঞ্জ 
ছিল। বাঁরাণপাকে বাঙাল! উপনিবেশ বল। টলিহ। 

১৮৪০ খুষ্টানধে সরকারী খবর জানাইবার ভন্য থোংলা 
গবর্ণমেন্ট গেজেট” গ্রকাশ করা হয়। 

শথনকার মাধিকপত্রের মধ্যে “ঠ্রবোধিনী? স্ব পুরাতন। 
ইহ! ১৮৪৩ থুষ্টান্দে গ্রথম প্রকাশিত হয়॥ তিস্ববোধিনী? 
মহধি দেবেন্্রনাথের স্থষ্টি এবং আজিও চলিতেছে । 
160186816 


_ইহাদের উদ্দে 


১৮৫৩ খুঙগান্ধে 010) ৮০05001 


3০৩০ নামে একটি সমিতি গঠিত হয় 
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পৌব--১৩৪৫ ] আণা বংখর পুরে বাংল। সাহিত্য ব্রা 


ছিল। যে সব বই গুল বুক মোগাইটি, ব। মিশনারির তখনকার দিনে ব্গসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য থে সব 
 হাপানত মেহ সব বই প্রকাশ করা | পৃববিধাথ সংগ্রহ প্রতিষ্ঠান ছিল, তাহার মধ্যে প্রথম ছিল নম্মাল গুগ। 
ইহাদের মুখপত্র হিল। কলিকাতা, হুগলি এবং ঢাকায় নম্মাল দুল ছিল। “ভার্ণাকুলার 


কিষিসংগ্রহ' ছিল 400-000706018810 9০39 লিটারেচার সমিতির কথ! পুর্বে বলিয়াছি। ইহারা ১৮৫৭ 
মুখপত্র ভারহের মনিগ্রান রাগনাতিক প্রতিষ্ঠান বুটিশ পথান্ত ১৭ খানি পুপ্তক অনুবাদ করেন। 

ইতডিরান এসোপিয়েশন “ভীরত্ধীর মভা-বিজ্ঞাপনী" নাগে কুল বুক গোসাইটি” সাধারণতঃ গুজপাঠ্য পুস্তক 
কাগঞ্ছে নিজেলের মতবাদ প্রভাব করিতেন । কলিকাতা ছাপিতেন। কিনিকাত। বাইবেল লনিতি আর দলকগ 
পিকা তথুন কেন্ল যবে আর্ত করা ভইরাছে। আর খু্ানা বই ছাপিএহিপেন । আহার সঙ্গে তুলনায় বা।লীদের 
খগ্ানদের িরাবোদযা শামে কটি কাগল হিল । পচে কম ছিল। এই সনে আগ্রার ৭ লক্ষ বই ছাপা 

দেবদেধার ছবি গুর লি) বাংলা গান মঘদ্ধে লেখক হইখাহিল। 
বলিয়াছেন 


10)01507)10011 307)৯015 00001701016 


অতীত বন্উমানের অনক, বন্তমান ভবিষ্যতের প্রতিষ্ঠা | 


টি বাংগা সাহিতো। সন্দতোধুখ বিকাশ ও পরিণতির জন্য থে 
(10105001100 0৮ 05 1)010 0701 0105000710 ূ 2 রঃ 
00018000111 দমন] ও 900 টাতত 0 চে, ভাহার কিছুই ই॥ নাই জুখেই বিষয়, বাংলা 


11115 2070100111001011-” আগ বিখবিগ্ঠালয়ের আরবে আদরিণ । কিন্তু তবুও 
একজন গাড় খু্ানের শেখ এহ মন্তরবোর মাঝে ফন বিচার করিয়া দেখিলে ছুঃখিত হইতে হু 

অনেকটা সা হিল। বাংলা সাহিতো বিচ্ছিন্নভাবে উন্নতির ও শ্রাবুদ্ধির নান! 
সংগ্কতের প্রমংর তখন কমিতেছিল। চেষ্টা চলিত ডঃ কন্ধ মহত শাক্ততে একাগ্র ও দৃ়সংকলিত 


পা) রা (01070810101, 018 ৩0101706100) চেষ্টার প্রয়োজন | এব্ঘয়ে দুইটি গ্রতিষ্ঠান__বিশ্ববিছালয় এবং 
1) 010 11110100000101017 05 1৮5110117111)00 মাহিনপাক্ষদ্‌ নেতৃত করিতে পারেন ।  দলাদলি ভুলিয়া 
স্বাহা(বক ৪ স৯৪ ভাবে বাগ!লা কি মাতৃভাধার সাব্বভৌম 
এতিপন্তিত আঞ্োজনে লাগবে না? কে উওর দিবে? 


10)0015778001)1700) 08158010201 0৯0 10111010101 
101517701710001,00100151010500901 00116171175 0৫ 


৮6117801171 101) 10000810001 10110561000) ৯৮, 


ধনভান্ভিকত। 

.. ধন হাগ্িবঠ1র উচ্ছেদ আবন করিবার জট মমাজ-াপ্িকগণ নে ব্গনতিকর ইইযাছেন। এবং হট ভাহার। মমাজমধো থে বি উপস্থিত 
করিখাছেন, তাহা আমাদিশের মতে সম্পূব শিশ্পায়েগনীয়। প্রকৃত ধন কাহাকে বলে এখং কি হইলে ব$£১ পাস মানুষকে ধনী বল! যাইঠে গারে, 
হাহ! তলায় বুঝিতে পারিবে দেখ। মাইনে, বুঝন জগতে মাহারিখকে ধন বলা ইইথ থাকে, তাহারা প্রায় প্রকৃঠগঞ্ষে বশী নঙেন। চলতি 
হিসাবেও হহ্াদিগকে প্রায়: ধনী ধল। চলে না, কারণ বীহারা ক্রোর জো টাকা নাড়51 করেন? ঠাহাদের প্রায় ততোধিত পরিমাণের 
দেন। থকে । যাহাদের বা! দেন। অপেক্ষা পাওনা অধিক, ভাহাদিগের ডচ্ধস্ত টাকা থাকে প্রায়ণ।ঃ কেনি ন! কোন রকমের কাগগে। য্থন 
শন্টোৎপত্তির হাসের জগ্ত আন্াভাব আমন হই পড়ে, তখন এ কাশ কাঝতঃ যেকোন কাধে লাগে না, অহা জান্ধানীর দৃষ্টান্ত হণ করিগেই 
প্রঠিত।ত হইবে এইধাপ ভাবে তপাইয়া চিন্ত। করিলে দেখ। যাইবে থে, এখন মানবননাজ হইঠে ধা অরেণীর মানুষ প্রায়শঃ বিলুপ্ত হইয়াছে। ধনী 
এখন আর প্রায়ণঃ নাই বটে, কি ধনীর চাপ, অর্থাৎ ধনবত্।হ আশ্গলন অনেকের মধো থে বি্বামান আছে, তাহ! স্বীকার করিতেই ইইবে। 
আমাদিগের মতে এ আক্ষালন নিশল করিবার ৪ কোন প্রথঃ অথবা বিবাদের প্রয়োজন ইইবে না। কঁষক ও আবজীবিগণের অন্নাঙাবের 


তাড়নায় উহ অধুর-ভবিযুতে আপনা হইতেই শুর হইয়। ঝাইবে 1৮ 


চিত্র-চরিত্র 


মাইকেল মধুত্ৃদন 


১৮৬৭ সালের ২০নে ফেঞ্জগাণা সাইকেল বারিষ্টাররূপে 
হাইকোটে গ্রবেশের আঙ্থ দরথাস্ত করিলেন £টা কেবল 
একটা গতান্থগ্িক প্রথা রক্ষার বাপার, কিছ মবুনদনের 
ভাঁগো বিপরীত হইল 
হুদনের চরিত্র সম্বন্ধে পুর্ব-ইতিহাস সুবিধাজনক নহে ।” 
তখন 'অনন্থোপায় মধুক্দূন ভাহার পুর্ন ইতিহাস যে সবিদা- 
জনক, তা প্রমাণ করিবাঁর জন্ন দেশের বিশিষ্ট বাক্তিদের সাটি- 
ফিকেট সংগ্রহে লাগিঘা গেলেন । 

কবি মধুঙ্ছদন নিজের কবি-প্রঠি ঠা সঙ্গক্ষে কাহার কাছে 
সার্টিফিকেটের অপেক্ষ| রাখিতেন না, স্বহন্তে অরতার একটি 
মাথার পিয়া বন্দাদর বজিহেন। “এ কাবা কি আমাকে অমর 
করিবে না?” কিন্ত সেই অধুন্তদন নুবেরের সিংহ 
প্রবেশে বাধা পাইয়া সবন্বচাপ দন্ণাবেণ মালাচন্দানবূ থ্যাতি 


_একজন জঞ্ মন্থবা করিলেন-এমবু. 


দরজায় 


ভুলিদা প্রশংসাপত্র ধাঠিরা বেড়াতে লাগিলেন । 
তাহার পূর্ন ইতিহাস কেন যেত 
তাহা স্পষ্ট করিয়া নলেন নাই, বোধ করি, 


শনিপাজনক নয়, জেরা 
নধুরনের জরা 
পানের অথাতি আাহাদের কাণে উঠিমাছিল। 
দোষ দেওয়া থা না, ব্যারিষ্টার হইয়া সুরাপান করা দোষের 
নয়, কিন্তু বারিইার হইবার পুনে একজন সাধারণ বাক্তি 
রা! পান করিবে এ স্পদ্ধী অস্থা। পরিহাসের কথ! 
ছাড়িয়া দিয়া জজেদের মন্তুবা বিশ্বাস করিতে হইলে ধরির। 
লইতে হইবে, কোন ব্যারিষ্টার স্ুরাপান কেন না, কাজেই 
মধুস্থদনের চরিত্র সম্বন্ধে হদন্ত করিবার আদেশ হইল । 


জেদের 


মপুস্ছদনের চরিত ও প্রতিভা ম্বন্ধে একগোহা প্রশংসা, 
পঞজ সংগৃহাত হইল; অবচেতন শ্লেষ বহিধ্া সেপ্ুলি সাজি 
উহার ভীবনীর মধ্যে রহিয়া গিয়াছে । এ সব প্রশংসাপত্র 
একটা কথা গ্রমাণ করে যে, এঈ কয় বছরের আধো নাংল! 


সাহিতো এই ধারাটার যেমন উন্তি ঘটিয়ে, 
কোন ধারার নয়। প্রশংসাপত্র রচনার রাতি অত্যুচ্চ 


এমন আশার 


_জ্রঅমিত রায় 


গ্রাশখা ৪ এটি পিয়। শিন্ছর ধো দোল খাইতে খাইতে 

চলিয়াছে । 
অবশেষে, বলে মাইকেল 

প্রবেশ করিলেন মধু 


আহার পঙ্গে বিলাত গিথা 


এই সদ প্রশংপাপত্ের 
এ'গ্রল হাইকোটে প্যাবিহান জাগে 
সরন প্রমাণ করিয়। লেন খে, 


পারিষ্টার হইয়া আসিনা 


-৫শে 


হাইকোটে প্রবেশ করা 'অমম্থর 


নর | কেবল আর একট কথ প্রগাণের বাকি রহিল যে 


বারিষ্টারা বানলারে উন্নতি কর। ভাহার দত লোকের পঞ্ে। 


মন্টব নয়। ঠা 
লাগে নাহ । 


গ্রমাণ করিতে আহার বেশা দিন সময 


মাইকেলের বারিষ্টানা কারমা অধ ননা মত আছে, 
হবে একটি নিন মকলেই একমত থে, যেমন ভঠাহার মত 
বুদ্গিমান বাক্ির দঙ্গে গাভে আনাথান্ ঠা লাহ করা অনন্তর 


ময়। তেমনি ভাহার এত টািবিক সৈধা হাহার অপ্রচব 


ঠাহাল পক্ষে এত উ্নতি করা এক রকম অসস্তথব। 
গাহন-নাবপাদের মোন খনর ছিব দেই 


অঞ্চল দিয়া, 


পথটা মর$ 


থাহার গুহ দিকে মধী'চকার নপা তরপিত। 
মাইকেল থপি গাঁবনের দুই কোটিতে গুণ 
ছাঠিয়! 


ধিরিত। 


পরাইণার ঠা 
ঘটন| মন্ধ দিকে 
লগ্মার পেঁগাকে 
দিয়া পুপ্পকরথ চালাহতে তাহার গ্ররাস। 


রিতেন তবে হয়তো 


কিট সরন্ষহার ভাস ও 


মোড় 


জড়িন 


নিজের ঘরে যখন মামলা চৈয়ারা করিনার জন্ত আইন 
অধারন করা দরকার, তখন তিনি বসিয়া সথাসম্বাদ শুণি- 
হেন সাহিাক বন্ধুবাঙ্ধৰ আ।সিলে আইনের বই ফেপিয়া 
রাখিয়া মাহিতালোচনা করিতেন; বঙ্ুরা তাহার কাগের 
গতি হইতেছে মনে করিয়। উঠিতে ঢাহিলে ডিনি ব্যাকুল 
হইয়! তাহাদের জড়াইয়া ধরতেন। 

একদিন বার-ল(ইবেরিতে বখিয়। আছেন, এমন সময়ে 
অদ্দেশুশেগর মৃস্তনীকে দেখিয়। তাহাকে টানিয়। আনিয়া 
নাটা প্রসঙ্দ আরম্তু করিলেন। এমন কি আদালত-গৃহে, 


গপীয_-১৩৪৫ ] 


ভঙ্গের সম্মুখে আইনের নীরদ্ধ, দেয়ালের নধোঞ কৰিতার 
ব[সন্তিক বাযু বহাইয়। দিহেন_ 
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বারংবার লক্ষার পেচকের পরাজয় ঘটিছে লাগিল, পে প্রতি- 
শোধের অবসরের আশাম অন্ধকারে গা ঢাক! দিয়া অপেক্ষা 
করিতে লাগিল১বেশী দিন অপেক্ষা করিতে হয় নই । 

ন্যারিষ্টারা জাপনের প্রথম বছরেই মাইকেলের মাসিক 
চায় দেড় হইতে গ্ুহাজার টাকায় 
বেকোন ভদ্র বাঙ্গাপার প কিছ বাচার 
হদ্রভাবে জীনন-যাপনের রি আদশ চলল হাজার টাকা, 

ঠাহার পক্ষে এ টাকা বাপু । 
আয় অপেক্ষা বার ব্রার বেশি ও 


দাডাহমাছিল- ও 


এ আয় বখছ। 


একস অপ বিশেন, মপু্ধননের 


হোটেলের স-দঘ 


বিল নগ্ঘহাপ্তারের অপরিমহ লানমর 5 পিশাহের আও 


আর প্রতমাসে সা কনার জন্য হউরোপে গ্রেরণ হিনখত 


টাকা! মপুকবপে খণ 
গোকুলে বাড়িতে 


পিছ্ভাস।গর মহাশরেন গৃহ । 


পদে ৪ 


আগলে শনৈঃ *নৈঃ 


হাগিল ১ তে ভরসা এই যে, গোকুলটি 


মনু্ছদনের হেংটেলবামের সঙ্গন্ধে তাহার ভাবনা লেখক 


বলিতিছেন।  ঠা্ানমেম। হোটেলে মাইকেল মনুক্দন 


কিছ (তনপানি বড় বড় খর 
তিনি 
করিতেন। 


একাকী বাস 
তাহার অধিক ত হিল । 
শন তভোগনে পরিতুপু 
ধিশি যেরূপ খানা ঠিনি 
খাঞচদানে তৃপ্ত করিতেন। তাহার 
সতত উদ্দ্ত ছিল। হাইকোর্টের এটনী-কৌন্লা হইতে 
আরস্ত করি! তাহার নিজের সামাগ্ক কম্মচারী পথান্ত 
মকলকেই তিনি অনুষ্ঠিত চিন্তে মগ্ভশানের নি'নন্ত অন্থরোধ 
করিতেন। এমন কি, ভাহার মুন্সী যখন কাধাজে বিদায় 
লইতে ঘাইত, তখন তিনি বলিতেনঃ 11010 


011) 


করিতেন ঃ 
বন্দুগান্র। দিগকে সহ 

দেশা, 
গাইতেন, উহাকে 


মগের 


81 001)9]01) 


০ 8৮; 701” মধুস্দন থে 
মধুচক্র রচনা! করিগাছিলেন, গৌডগন আননে সে সুধা 
নিরবধি পান করিতেছিল । 

কিন্ধ অর্থে টান পড়িত ; ইউরোপে ঘথাকালে টাকা 
পাঠান হইত না; মণুচক্রের বিল মৌমাছির হুলের তীক্ষতা 


লাভ করিত; হোটেলের কর্পক্ষের মণ ললাটে ঝড়ের 


130) 1 [15৩ 


চিত্র-চরিক্র 


৮০৯ 


পূর্বাভাস বহিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উর্শি বলিত হইয়। উঠিভ--তখন 
মাইকেলের মনে পড়িয়া ঘাই5, মাই ডিগার ভিড কে ।, 
মাই ডিনার ভিড, 
তুমি অপেক্ষারৃত সুস্থ জানিগ্া সুখী হইল!ম, কারণ 
তোমাকে অন্গৃকুলের কাছ হইতে ইউরোপের জন্ক এক 
হাজার টাকা লইয়া দিতে হইবে | যদি তুমি আর দশজনের 
নত বাক্তি হইতে, তবে তোমাকে আমার জন্ত এ সব 
কাজে পুনরায় গড়াই ফে।পতে দ্বিধা বোধ করিতাম | 
কিন্ত থদি৪ তুমি বাঙাল। -৩বু তুমি মানুষ বন্ধুক 
বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্ক, মামার শিশ্বাস, তুমি 
করিতে পার "আমি বা রোজগার করি, মবই 
হোটেলের ধরচে যায় কারণ এখানে আমি খণা হইয়া 
বদ তুমি ২৫শে তাবিখের ফরাপী 
ঢাকের পরের এঠ টাকা মধ কারতে লা পাব, তবে 
ইউরোপে তাহারা অনাহারে মারা পড়িবে ।” 
বাস্‌। শেষ ছথে অমোঘ বজ নিক্ষিপ্ত হই 
কিন্য এখানেই শেষ নদাতারপরেও বর এক 
"ারাখ্রাফে এ হেন সঙ্কটবালে ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্ভাসাগরের 
ক্তবা কি, সে বিষয়ে বিশদ আলোচনা আছে । 
এ ঘৰ পরে বিগ্ভাাগর দহাশয়ের মনে কি ভাব উদ্দিত 
হইত_-এক একবার কগ্গনা করিঘা দেখিতে ইচ্ছা করি । 


সবহ 


থাকিতে চাই না। 


এই সময়ে বিগ্যানাগর মহাশয় অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন 
সংবাদ পাইয। মধুছন বকুল হইয়া উঠিলেন -কিন্কু পা 
মচকাইর়। শবাশারী- যাইবার উপায় নাই। তিনি একটি 
সন্টে লিখিয়! পাঠাইলেন_ 
শুনেছি লোকের মুখে পীড়িত আপনি 
হে খরচন্দ্র | তত 


কবি পুত্র মহ মাহা কাদে বার” 
ক্রন্দনের অর্থ-নৈতিক হেতু যথেষ্ট মাছে, কারণ, মধুস্থদনের 
ণসংগ্রহের জন্ও অন্ততঃ তাহার স্ষ্থ থাকা আবশ্তক! তবে 
এ সনেটের মুলে কি ভাব? বেদনা_না খোসামোদ ? 
মধুহুদনের শেষ জীবন অর্থের হবর্ণমুগের পশ্চাতে পরি- 
ভ্রমণের ইতিহাস; অর্থের দ্বর্ণমগওড আয়ত্ত হইল না, 
কাবোর সীতাও অপহৃত হইল! 


৮১০ 


একদিন তিনি একটি নৃতন মূল্যবান্‌ পোঁধাক পরিয়া 
আয়নায় ছায়। দেখিয়া! পাশের বন্ধুকে বলিয়! উঠিলেন *)০ 
[1009 1001: 000 11807878001 13017 এমা) 1১ এই উক্তির 
মধ্যে তার শেষ ভীবনের ইতিহাস গুপ্ত । মিণ্টন হইবার 
স্বর ভাঙ্গিয়! গিয়াছে-_এখন তিনি বদ্ধমানের রাঁজত কল্পনায় 
ভোগ করিতেছেন। 

আর একদিন কৃষ্ণনগরাধিপতি সতীশচন্ত্রকে অমুদরণ 
করিতে করিতে মধুসছদন বলিয়৷ উঠিলেন_-] 9০০ 101017)7 
0001 0011095607১) গা 02021 

কবি-প্রতিভায় মধুস্থনন শিশ্চয়ই নিজকে ভারহচন্ের 
সমপর্যায়ী মনে করিতেন না,_অনেক উচ্চে! তবে কেন 
নিজকে ভারতচন্ত্র কল্পনা! করিলেন? কারণ ভারচন্জ্রকে 
অর্থাভাবে পড়িতে হয় নাই । কুন্খনগরের দত্ত সম্পঞ্ভি 
তীহার ছিল। এই প্রসঙ্গে তাহার জীবনীকার লিখিতেছেন _ 

“একদিন মহারাজা কথাপ্রসঞ্জে মবুক্দদনকে বলিলেন, 
“এতদিন আমাদের ভারতচন্দ্র ব্গকবিদিগের মধো প্রধান 
আসন অধিকার করিয়া আসিয়াহিলেন? কিন্তু একণে সে 
আদন আপনি কাড়ির। লইতেছেন।” এই কথার মধুহুনন 
বলেন_-“আপনারা ভারতচন্ত্রকে ৩০০২ টাকার গাঁতি 
দিরাছিলেন, আমাকে কি দিবেন 1, ইহা শুণিয়া মহা্াজ 
সতীশচন্ত্র ডুঃখিত হইয়া বজিলেন_ “আমার যদি কৃষ্ণের 
মত সম্পত্তি থাকিত, আমি আপনাকে ৩০১০০০, টাকার 
জমিদারি দিতাম ।” 

বোধ হয় এমন রাঁজকীর উক্তিতেও মধুহ্দন সন্ত হন 
নাই--কারণ গ্রিশ হাজার টাকায় তাহার কি হইবে? চল্লিশ 
হাজার হইলে তবে ভদ্রভাঁবে জীবন যাপন করা বায়। 

শেষ বয়সে অর্থাভাঁবে পড়িয়া! তিনি বদ্ধমানের মহ!রাজাকে 
অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাহাকে রাঁজকবি নিযুক্ত করিতে। 

গর্বিত-স্বভাৰ মধুহদন এ সব পরোঙ্গ ধান্ধ। কেমন 
করিয়। করিলেন? তবে কি অগ্াবের পীড়নে চিরকালের 
শ্বভাবের অহঙ্কার দুরীভূত হইয়াছিল? না-_এ সব প্রার্থনাও 
তাহার অহস্কারের একট৷ প্রকাশ! ভাবটা এই রকম-_ 
'আমি সত্যকারের গ্রতিভাবান্‌ ব্যক্তি, তোমাদের 'আমি 
অনুগ্রহ করি৷ আদাঁকে সাহাধা করিবার সুযোগ দিভেছি, 
বদি বুদ্ধিমান হও গ্রহণ কর।' 


বঙ্গপ্রী--৬ষ্ঠ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড--৬ঠ সংখ্য। 


চু 
১৮৬৯ সালের মে মাসে হেনৰিয়েটা পুরকস্থালহ কঙি- 
কানায় ফিরিয়া আগিলেন_তখন মধুশ্দন হোটেল ছাড়িয়া 
৬নং লাউডন ই্রাটের প্রাসাদোপম বাড়ীতে উঠি গেলেন, 
এখানে ঠিনি প্রায় তিন বছরকাল ছিলেন। 


লাউডন ্রাটের বাড়ীকে প্রাসাদ বলাই উচিত--স্থুবৃহৎ 
অট্টালিকা, স্ুসচ্জিত কক্ষ, চারিদিকে সুন্দর উদ্ভান ও লতা- 
কুষ্জ; ভাড়! মাঘিক মাত্র চার্িশত টাকা । এই বাড়ীতে 
মধুরন খণ-কর। টাকায় নিশাসের পেখম মেলিয়া দিয়া 
সপরিবারে বিরাজ করিতে লাগলেন । 

কণির নিজের পাঠাগার ইউপোপ হইতে আনীত হোঘার, 
দাস্তে, ভাঙ্জিল, টাসো, শেকস্গীঘার ৪ শিন্টনের 'আবঙ্গ 
মুষ্ঠিতে সঙ্গি ত, মধুছদনের ভাবগতিক দেখি সকলে নোপ 
করি দারূভূত। 

কবি সপারনাঁরে বেড়াইবার জন্ত প্রকাণ্ড একথানি শশ্ব- 
শবট কিনিয়াছিলেন বনদুমহলে গ্রযাণ্ড ক্যারেজ, নামে 
গ্রসিদ্ধ । মাসে ছই ভিন দিন বিশিই্ বন্ধুদেব লইঘু| বড় রকম 
ভোজ চলিত; দ্বারকানাথ সির হাইকোটের ৪ নিথুক্ত হইলে 
একটি পিরাট ভোজের মায়োজন হইগওঃ গ্রিন্স দ্বারকান!থ 
ঠাকুরের পাচক প্রিম্ন মাইকেলের পাচকের পদ অধিছিত। 
সমস্ত দেখিয়) ননে হইত, মাইকেল ভার চলিশ হাজারা আদর্শ 
ভদ্রতার দরগায় গিরা বুঝি পৌছিয়াহেন। 

কিন্ত গণহশান্ধ যেমন নিরপেক্ষ তেখনি নির্দ়। 
মাইকেলের ধণ অমে।ঘ নিয়মে বাঁড়িয়াই চলিতে লাগিল। 

১৮৭০-এ তিনি প্রিভি কাঁউম্সিলের 'অনুনাদ বিভাগের 
পরীক্ষক নিধুক্ত হইলেন । এই পদের মাপিক বেতন দেড় 
হাজার টাকা! কিন্ত দেড় হাজার টাকা অতগ সৈকতে বাঁরি- 
বিন্দু! আয়-বা়ের সামঞ্রন্ত না ঘটাতে মধুস্দনের দেনা 
ক্রমে বাড়িয়া যাইতে লাগিল। আর সব চেথে বড় বিপদ্‌ 
এই যে, নুতন খণের পথ বন্ধ হইয়া আসিল। এমন কি 
বিষ্ঠাস।গরীয় বদান্থতাঁও আর নুন্তন খন সংগ্রহ করিতে সমর্থ 
হইল না। মাইকেলের কাছে আয়ের অনেক উপারের মধ্যে 
ধণও অন্যতম এনং বোধ করি সহজতম। খণের পথ বন্ধ 
হওয়াতে এতদিনে সভাসত্যই মাইকেল ভাঙ্গিনা পড়িলেন, 


পৌষ--১৩৪৫ ] 


দুর্ঘম পাঁহাড়ী নদের শরীর ও মনের দুই কূলে এক মজে ভাজন 
ধরিল। 

পাওনাদারের ভয়ে বাড়ী হইতে বাহির হওয়া বন্ধ হইল, 
বাড়ী হইতে বাহির হওয়া বন্ধ হইবার সঙ্গে আয়ের পথ বন্ধ 
হইলা, যে-সব বন্ধুবান্ধর তাহার এই দুর্দিনে কাঁজ লগ্য়া বাড়ীতে 
আসিয়। উপস্থিত হইতেন, কাজ করিয়া দিগা তাহাদের কাছে 
হইতে ফি লইতেন না । ফি লইতেন না, কিন্ত খণ লইতেন। 
একদিন এক বদ্ধুব কাঁজ করিয়া দিয়া মে ফি বাহির করিতে 
উদ্ভত হইলে, মাইকেল বলিলেন, “সে কি অমি তোমার 
কাছে ফি লইতে পারি নাঁ। তবে ঘি আমার গৃহিণীকে 
পাচটি টাকা ণ দিয়া আসিতে পার, তবে ভাল হয়, ঘংর 
আজ এক পয়সাও নাই ॥ 

আবার রাধাকিশোর ঘোষ নামে একটি বন্ধুর অনুরোদ 


বাজিৎপুরের ঘাট 


ছাতনীর মাঠ বাও হাতে তেখে রশি পাচ ছয় দুর 
বরাবর সোজা চলে গেলে পরে পুরানো বাঁজিৎপুর ৷ 
শ্শান-ঘাট এর পশ্চিম দিকে, নীলকুঠী আরো! পুবে, 
দক্ষিণে ধু থু তৃণহীন মাঠ বালুতে গিয়েছে ডুবে । 
ভাঙ্গনেতে ভাঙ্গ! পাড়ির উপর জোড়! বট “পাইকরঃ 
তাহারি তলায় দীন বোরেশীর ছোন+-ওঠ| চালা-ঘর | 
আজ ছেথা বসে শুধু মনে হয় পুরানো দিনের কথা 
পদ্মার সেই ফেনিলোচ্ছল নিটুর চপলতা৷ ! 

কত ধনিকের সব কিছু নিয়ে এনে দেছে ছুপ্দিন, 

কত মন্দির, কুটার, কবর এইখানে হল লীন ! 


বাজিৎপুর়ের ঘাট 


৮১৯ 


এড়াইতে না পারিয়া, খণদ|তাদের ভয়ে বাড়ী হইতে পাল্কী- 
বদ্ধ অবস্থায় আদালত পর্যান্ত যাইতে বাধা হইয়ানছত্নে। 
ফিরিণার পথেও সেই পাঙ্কীবদ্ধ অবস্থা । র!ধাকিশোর বাবু 
ফি দিতে চাহিলে, মধুছদন সম্মত হইলেন না-শেষে অনেকে 
গীড়াপীড়িতে রাজি হইয়া বলিলেন, এক বোল বার্গেপ্ডি, 
আঁধ ডজন বিয়ার, 'এক শত মালদহের আম আমার বাড়ীতে 
পৌছাইয়া দিও। এরকম ঘটনা একটি ছুইটি নম; সপরি- 
বারে হুনাহারের সম্মুথে পিয়া এমন ঘটন| প্রান নিত্যুই 
ঘটিত। 

কিন্ত আর চপিল না, অবশেষে ল/উডন ট্রাটের প্র:সাদ 
ছাড়িতে হইল। ১৮৭২-এ মধুশ্ছদন সপরিবারে ইটালীর 
বেনিয'পুকুর রোডে উঠিয়। আপিলেন। 


( আগানী সংখা মমাপ। ) 


. াশ্রীদীপ্রিরাণী মজুমদার 


অক্জানা দেশের পাঁলতোলা তরী হলে তুফানের ভয় 

লগী ও নোঙরে এর কূলে কূলে নিন এসে আশ্রয়। 
সাবধানী বাশী বাজায়ে যখন আলিত জাহাপ্সখানি 

বিরহ মিলনে হত প্রশাশীর অমুখর জানাজানি । 

কত সঙ্জন, কীর্ডিঘানের পবিত্র পদ চুমি 

ধন্ধ হয়েছে পল্লীমায়ের উর ধূসর ভূমি। 

পাশে স্বানঘ।টে গায়ের বধূধ। ছু'হাতে ঘে(মট। খুলি 
চেনা ও অচেনা যাত্রী দেখেছে কুতুহনী আখি তুলি। 
আজ হেথা আর অ'সে নাকো কেউ সেই সেদিনের মত 
অশ্রু ও হাসি নকলি হয়েছে কালের কুক্ষিগত । 


বাজিৎপুরের ঘাটে আজ শুধু শ্মশানের হাহাকার, 
পদ্ম! মরেছে, মনে ও মাটীতে তবু স্থতি আছে তাব। 


১৯ 


ছোটনাগপুরের মালভূমি 


বাঙ্গালা, বিহার বা উড়িয্যার বিস্তীর্ণ সমল গ্রান্তরের 


- শ্রীকাননগোপাল বাগ্চী 


পরিচয় দ্েয়। হিমালয় প্রদেশের পাহাড়গুলে। অল্পদিনের 


মধো অবস্থিত বন্ধুর এই মালভূমি ছোটনাগপুর সহজেই পরি- বলে তাঁদের মাথাগুলো এখনও কোণাকাঁর আছে, কিন্ত 
তাকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আশ-পাশের সঙ্গে সম্পূর্ণ এখানকার পাড়ের উপর অংশ সমন্তই অল্প-বিস্তর 


হ্বাতন্্া বায় রেখে ছোটনাগপুর দীড়িয়ে আছে । শান- 





জগদ্ধাত্রী পুজা! (সেরাইকেল|) 
তন্ত্রের দিক্‌ থেকে ছোটনাগপুরকে বিহারের অন্তর্গত করার 
কোন যুক্তি আছে কি না, জানি না, তনে ভূ-গ্রক্কতির হিসাব 
করলে একে দাক্গিণাতোর সঙ্গেই মেশাতে হয়। তৃতান্তিক- 
দের মতে ছোটনাগপুর না কিদাক্ষি- ১... 
ণাত্য মালভূমিরই অংশবিশেষ; শুধু £. 
তাই নয়, ছোটনাগপুর পৃথণীর দর 
অংশসমুহের অন্কতম- আজ প্রায় পঞ্চাশ 
কোটী বছর ধরে ভূমিকম্প বা আগের 
উৎপাতের বিপর্ধ্য় এখানে ঘটে নি। 


ভারা আরও অনুমান করেন, বহু 
পূর্বে, বগন এই মালভূমির জন্ম হয় নিঃ 
তখন এখানে বিরাজ করত উচু এক 
পর্বধত। লক্ষ লক্ষ বছরধরে জল, 
বাতাপ ও হুর্যের তাপ ইত্যাদির 
গ্রভাবে তার ক্ষ হয়ে তৈরী হল ছোটিনাঁগপুর মালভূমির | 
এখানকার পাহাড়, অধিহ্যাক|, নদী, সমস্তই গ্রাচীনতার 


বাধে মাছ ধর 


চাপ্টা। . অধিন্যাকাগুলিরও অলমতা অনেক পরিমাণে 
কয় হয়ে প্রায় সমান হয়ে এসেছে । তবে এই লমান 
ভান সমতল গ্রান্তরের মত নয়। অধিত্যক| বলতেই 
আদর ভাবি, উচ্চ স্থানে অবস্থিত সমতল ভূভাগ। 
কিন্তু ছোটনাগপুরের মালভূমি পধাবেক্ষণ করলেই সে 


ধারণা বদলে যাবে। কি পাহাড়, কি অপিত্যক!, 
এমন কি অপেঙ্গাকৃত নিয়ভুমিগুলিরও  অন্প-বিস্তর 
একটা ঢাল আছে। কোন কোন অধিত্যক! কেন 


হতে চারিদিকে, আবার কোন অধিত্যক] একধার হতে অপর 
পার্থে গড়িয়ে যায়। গোটনাগপুর পাহাড় বলা যায় না, 
কারণ পর্বত অঞ্চলে খাঁড়া জমিই বেশী, 'সথচ এখানে ভূমি 
অগ্ন-বিস্তর চ্যাপ্টা, আবার সমতল প্রদেশ হতে এর পার্থক্য 
লক্ষিত হয় অপমান গ্রকৃতি হতে। এই জন্যই একে মাল- 
ভূমি বল! হয়। 





কুমার সেরাইকেল! 


বাঙ্গাল! বা বিহারের প্রাকৃতিক দৃশ্ত বা আকুতি হতে 
ছোটনাগপুরের প্রকৃতি স্বপ্ন । এখানে নিছিষ্ন উপাদ!নের 
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পাথর দেখা যায়। তার! জল-বাধুর সাহায্যে ভিন্ন ভিন্ন বৈচিত্র্য এনে দেয়। এসব উচু ডূডরির পঁশ দিয়ে একে 
ধরণের ভূমির স্থষ্টি করে। এর ভন্ঠ জমির পার্থক্য মন্ুসারে বেঁকে চলে যায় অসংখ্য জলধারা। অধিত্যকার নীচে গিয়ে 
গাছপালার প্রক্কতিও পরিব্ভিত হয়। তা ছাড়া কঠিন তারা মিলিত হয়ে ছোট বড় নদীতে পরিণত হয়। ছোট- 
পাঁথরগুলো জল-বাঁধুর উপদ্রব, বেশী স্‌ করতে পারে বলে, নাগপুরের নদী সমভল প্রদেশের নদী হতে একেবারে পৃথক্‌। 





নাড়ী দৌদ্রে শুথাইয় ভাত প্রস্তুত করা হইতেছে বৃষ্টির জলে নঃম মাটি ধুউয়। শিং! ছোট ছোট সপ্রয় নদা_ জোতের বেগে পাহাড়ের গা 
'ডুঙগরি'র স্থষ্টি হইয়াছে ফাটিয়। বহিয়া চলিয়াছে 


তারাই পাহাড় ও উঁচু স্থানের গঠন করে। যে ঘৰ পাথর াঞ্গল। বাঁ বিহারের নদী-নালাঁর মত এদের পাড়ে সমৃদ্ধ জনপদ 
এর চেয়ে নবম, তারা বেশী ক্ষয় হয়ে মালভূমি বা অধিতাকাঁতে গড়ে উঠে নি বাঁ কলকারখানা ও বাঙলার গত সুগ্রচুর নয়, 
পরিণত হর। এ হতেও যে পাঁথর কোমল, তার সব .চয়ে ভাই ন্দীগুলি প্রাণের স্পন্দনে অর্থাৎ আোতের বেগে ভরপুর | 





সহরে সরবরাহের জগ্ঘ নদীতে বাধ দিয়। জল-সঞ্চয়ের বৃষ্টির জলে অধিত্কার প্রাপ্ততাগ ক্ষয় হইয়। বিজয় ন্দী-- তের বেগে পথরে গর্ত হইয়। 
বাবস্থা গিগাছে শিয়াছে 


বেশী ক্ষতি হয়। এসব আরও নিঃস্থান,। উপত্যকার শুধু বর্ধাকালেই এই সব নদীতে জল থাকে, গ্রীষ্মের সময় 
স্থ্টি করে। এই তিন শ্রেণীর ভূভাগই এখানে আছে। কয়েকটি বড় নদী ভিন্ন অপর সবগুলিই শুকয়ে যায়। তবু 

ছোটনাগপুরের এই বিস্তীর্ণ অধিত্যাকা-সমাবেশের মধ্যে যে কটা দিন জল থাকে, মধুর কল্পোবো দন্ত অঞ্চল মুখরিত 
সনে স্থানে উচু পাহাড় বা 'ভুঙরি/গুলি দীড়িয়ে থেকে একটা করে। এই দব নদীর বেগ এমম প্রথর যে, কোন বাধাই 


৮১৪ 


এরা গ্রাহ্য করে না, এমন কি পথে পাঁথর ইত্যাদি পড়লেও 
শ্োতের বেগে গর্ত হয়ে যায়। জলপ্রপাত ও ঝরণ! ছোট- 
নাগপুরকে আবও সুন্দর করেছে । ছোটনাগপুরের সৌন্দর্য 
এই সব ছোট ছোট ত্রোর্ভ্ধনীদের কাছে অনেক কৃতজ্ঞ । 
কিন্তু বর্ধার সময় ছাড়! অন্য সময়ে জল থাকে না বলে কুষি- 
কারোর জঞন্ত এদের উপকার পাওয়া যাম্স না। একমাত্র 
মাছ ধরা ভিন্ন অন্য কোন কাধ্যে এদের বাবহাঁর নেই। 





ধান মাপা ও ধান ঝাড়া 


চক্রধরপুর রাঁগঞাসাদ 


ছোটনাগপুরে বহু বন আছে এবং অনেকগুলি সংরক্ষিত। 
এসব জঙ্গলে শালই প্রধান, তবে আশন, করগা, নিম, 
বাশ, মহা ইত্যাদি গাছও আছে। শাল গাছ হতে 
এখানকার লোকে অনেক উপকার পায়। শালের তক্তা, 
জানি কাঠ, দীতন, ভাত খাওয়ার গাতা ও গৃহের 
সরঞ্জাম ইত্যাদি সমস্তই শালের। ছোটনাগপুরের জঙ্গল 
স্থানে স্থানে গত্যন্ত ঘন, আবার জানগায় জায়গায় একেবারে 
বুক্ষহীন। এর মুলে রয়েছে জমির পার্থকা। এখানকার জঙ্গলে 
শিকারের উপযোগী জন্ত-জানোয়ারও প্রচুর আছে। 


অন্থাত্ত মালভূমির মত ছোটনাগপুরও বাঙলা বা 
বিহারের মত উর্বর নয়। পশুচারণ এখানকার অধিব/সীদের 
ভীবিকাঞ্জনের একট! প্রধান উপা্ন ছিল, তবে লৌকসংখা। 
বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কৃষিক্ষেত্র বৃদ্ধি পাচ্ছে। কতকগুলি ক্ষেত্র 
এতই শক্ত যে, স্বাতানিক ঘাস ছাড়া সেখানে আর 
কিছু জন্মে না এবং দেই স্থানগুলি এখনও চাঁরণভূমিরূপে 
রয়েছ | জঙ্গলগুলিও এই উ্দোশ্তে ব্যবহ্ত হয়। বন 


বত্রী_৬ষ্ট বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড-৬ষ্ঠ সংখ্যা 


হতে আদিম অধিবালীরা বছ প্রয়োজনীয় দ্রব্য আহরণ 
করে, যেমন দড়ী করার ঘাস, গাছের ছাল, তেল তৈরীর 
জন্ত নিম, করঞ্জ ও মহুয়ার ফল ইত্াাদি। এইসব দ্রব্য 
বিক্রয় করে তারা মন্কান্ত দ্রব্য, যেমন সণ, তামাক, তুল! 
ব! সথতা ইত্যাদি নিয়ে থাকে। 


আজ-কাল ছোটনাগপুরের অনেকট। অংশ চাষের জট 
বাবহ্ৃত হচ্ছে। এখানে চাষ করা অতান্ত শ্রমপাধা । বহরে 
মাত্র একবার চাঁষ করা যায়, অঙ্ক 
সময় জমী শক্ত হয়ে যায় ও নদীগুলি'ও 
শুকিয়ে থাকে। অত্যন্ত ঢালু বলে 
এখানকার জমীতে জলও সঞ্চিত হয় 


না। প্রধান এবং একমাত্র উৎপক্শ 
শশ্ত হল ধান। অপেক্ষাকৃত নিয় স্থান- 
গুলিতে বা জলাশয়ের কাছে শাক্‌- 


সন্জি অল্ল পরিমাণে জন্মে । প্রত্যেক 
বর্ধাতেই জলের বেগে নরম মাটা ধুয়ে 
যা বলে এখানকার জনী অত্যধিক 
শক্ত ও অনুব্বর | 

গ্রীষ্মের সময় পানীয় জলের জন্তু ছোট ছোট কুয়ো এবং 
পুকুর, বাঁধ ইত্যাদি দেখ! যায় । আধুনিক সহরগুলির 
কাছেই নদীতে বাঁধ দিয়ে জল সঞ্চিত করার বাবস্থ! 
আছে। এইগুলিও আবার অনেক সময় শুকিয়ে যায় 
এবং সময় সময় এই জন্য টাটাকোম্পানীকে ছুর্ভাবনায় পড়তে 
হয়। 


ছোটনাগপুরের অধিকাংশই আদিম অধিবাসী-কোল, 
সাওতাল বা নিম শ্রেণীর হিন্দুদের দিয়ে অধিকৃত । বন 
পূর্ব হতেই সমতল প্রদেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে এরা 
এখানে আশ্রয় নিয়েছে। মারাঠ| বা মুসলমান সৈন্যরা 
কথনই এ অঞ্চল অধিকার করতে কষ্ট স্বীকার করে নি-_ 
র্গনতা ও বাসের অন্গুবিধার জগ্ত পূর্বের ছোটনাগপুর 
ভ্রমণকারীদের কাছে প্রিয় হয়ে উঠতে পারেনি, সম্প্রতি 
হয়েছে । অসংখ্য টাল] ও নদী-শাঁণা এবং অপমতার জগ্ত 
স্থানান্তরে বাওয়ার অত্যান্ত অন্থবিধা থাকায় এসব অঞ্চলে 
বাবসা বা সভ্যতার বিনিময় সহজে ঘটে না। ফলে 
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এখানফাঁর আদিম অধিবাদীরা অনেকটা 
প্রাচীন মনোভাবাপন্ন থেকে গিয়েছে । সমস্ত বিষয়েই তাদের 
একটা রক্ষণশীলভাব দেখ! যাঁয়। স্বাভাবিক ঝেষ্টনীর জন্ত 
ও প্রকৃতির কাছ হতে অনেক সাহাধ্য নেয় বলে এখানকার 
অধিবাসীরা প্রকৃতির প্রভাব পর্যাপ্ত পরিমাণে বজায় 
রেখেছে |. প্রকৃতি-পুল।, লতা-পাতার আহরণ ও 
নিসর্গ সম্বন্ধে কবিতা এদের প্রকৃতি-গ্রীতির পরিচয় দেয়। 
স্বভাঁবও এদের খুব সরল ও অনাড়থ্বর জীবনপন্ধতি এখনও 
বলা এন বেশ স্বাস্থাবান ও 


অসংস্কত ও 


বজায় বেখেছে। 
কন্মুঠ । 

এদের সঙ্গে আজকাল সংঘাত ঘটছে হিন্দু সংস্কৃতির । 
স্বাবলম্বী সমাঁজ-নীতি আজকাল কোন সম্প্রদায়ের মধোই 
থকতে পারছে না। বর্তনান যুগই হচ্ছে আদান-প্রদানের | 
সেইজন্ক কোল-সওতঠালরা ৪ ঠিশ্দুদের কাছ হতে বাবসার 
জস্তই ছোক্‌ বা দৈহিক শ্রমের বিনিময়ে জীবিকাঁজ্জনের জন্তই 
হো, মেলমেশ।র ফলে বহু ভাব ও চিন্তাধারা গ্রহণ করছে। 
পৃঙা পার্বণ ও আচার-বাবহারেও এই সব লক্ষ্য করা যায়। 
অথনৈতিক অবস্থাও মানুষকে আচার-বাবহার পরিবর্তন 
করতে বাধ্য করায়। একট! উদাহরণ দিই। পূর্বের 
কোলর] মৃতদেহকে দক্ষিণ দিকে মাথা রেখে শুইয়ে দাহ 
করভ। পরে ভন্ম সমাধিস্থ করে স্থৃতি শিশ্াণ করা হত। 
এখন জঙ্গল কমে যাওয়ায়, কাঠের মূগ্য গিয়েছে বেড়ে । 
স্থতরাং পূর্বব প্রথারও পরিবণ্তন হয়েছে। দাহ লা করে 
তারা এখন মৃতদেহকে পুঁতে দেয়, তবে পূর্ব নিয়ম অনুযায়ী 


বাললা, 


ছোটনাগপুরের মালভূমি 


৮১৫ 


মাথাট। এখনও দক্ষিণ দির্কেই থাকে । 
করে। 

শুধু আদিম অধিবাপীরাই যে, এখানে অন্ত ধর্ত্ের 
সংঘতে এসেছে তা নয়, এখানকার হিন্দুরাও কোল বা 
সাঁওতালদের পুজা-পার্বণও অনেক মেনে নিয়েছে-- 
বস্ত্রতঃ সভ্যতার বিনিময় ঘটেছে*পরস্পরের-কারও কম, 
কারও বেশী। এ ছাড়া আঙ্জকাল গুষ্ট ধর্মের প্রভাবও 
প্রচুর সঞ্চারিত হয়েছে উভয়ের ভিতর । পাশ্চাত্য আদশে 
কৃত্রিম সহাতা৷ আন্ডে আস্তে এসব দেশে এসে পড়ছে। 
টাটানগর» বলাচী, চক্রধরপুর ইঠা!দি আধুনিক সইয়গুলি 
এ ত্ষিযে সহায়তা করছে । এর একটা কুফলম্বরূপ, গ্রাম গুপি 
ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ধহুলোক অনিশ্চিত বা বঠোর জীবন 
ধারণের উপায় পরিতাগ করে অপেক্গাকত সহজ, অথচ 
নিশ্চিত ভীবিকার্জীনের উপারগ্রচণের জন্ক সহরে এসে মজুর 
হিসাবে বাস করছে। এতে খ্রাম ও সমাজ দুই-ই প্রস্তাবিত 
ও পরিবন্তিত হচ্ছে । প্রাচীন শাস্তি ও সস্কোষের পরিবর্তে 
দেখা যাচ্ছে, অসস্তোষ ও কুটিলতা। অনাড়ম্বর জীবনের 
স্থানে আশ্রয় পাচ্ছে স্বার্থপর, রুত্রিন বসবাপ। 

ছোটনাগপুরে অধিকাংশ আধুনিক জনপদ পস্ব হয়েছে 
এর খনিজ ধাতু সঞ্চয়ের টাটানগর, ঘাটশালা, 
হাজারিবাগ লঞস্ত স্থানেই কোন না কোন খনিজ ধাতু আছে। 
অন্যান্ধ জনপদ গুলি হয় বাবসাক্ষেঞ্র নয় শাপন-কেন্দ্র হিস'বে 
গড়ে উঠেছে । এছাড়া কয়েকটি দেশী র(জ)ও এখনে 
রয়েছে « যেমন মযুবভঞ্জ, সেরাইকেলা ও খরশেশায়া। 


পরে অস্থি সমাধিস্থ 


ভন্যু। 


বর্তমান সামজিক শ্রেণীবিভ।গকে কৌনরূপ বিব্রত না করিয়া, অথব। উহ!কে উপেক্ষা করিয়া দারিদ্র দুর করিবার বর্দনৃত্রে ইস্তন্দেপ করা 
সন্তবযোগ্য হইতে পারে বটে এবং আপাততঃ তাহাই করা পরামর্শসঙ্গত বটে, কিন্তু বর্তমীনে যেরূপ লামাজিক অরেণী[বভাগ আছে, তাহার পরিবর্তন 
মাধন না কাঁরতে পারিলে, জনসাধারণের দরিদ্র কখনও সরর্যতেভাবে দুর করা সম্ভবযোগ্য হইবে না। বর্তমান সামাজিক শ্রেণীবি।গের পরিবর্তন 
সাধন করিতে হইবে বলিয়া, সকলকেই সামাজিকভাবে এক শ্রেণীর করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে, তাহা বলা চলে ন| এবং তাহা কর! সম্ভবও নহে। 
কারণ, লক্ষ্য করিয়া দেখিলে দেখ! যাইবে যে, স্বভাবতই মানুষ একাধিক: শ্রেণীতে বিভক্ত। কোন মানুষ গঠন-পাঠন ও তন্বাধধানের 
কাধ হ্বভাববশেই যেরূপ সুনিপুণ হইয়া) থাকেন, শারীরিক পরিশ্রমের কা্ধে৷ সেইরূপ হুনিপুণতাঁ লাত করিতে সক্ষম হন না। আবার কোন 
মানুষ শারীরিক পারশ্রমের কার্ধো স্বতাববশেই যেরূপ হুনিপুণ হইয়া! থাকেন, শত চেষ্টা! করিলে গঠন-পাঠন ও তন্থাবধানের কাধ! সেইরূপ 
সনিপুণতআ। লাত করিতে সক্ষম হুম না। স্বভাবের এই নিয়মের বিরোধিতা করিবার আয়োজন করিয়। সকলকে একভ্রেণীতূক্ত করিতে চেষ্টা 


করা কখনও নুফলপ্রদ হইতে পারে না, 


বঙ্গ-রমণী 


৪১ 


__ গ্রীঅপরাজিতা দেবী 


“জন্মের মতন আহ। ডাকিহ একবার 


প্রিয়ে কেরোলাইন| আমার-" 


ঘরের দরজ| ভেজানো, রাত্রে সরলা, মেজ-বৌ, সুখেন, 
শ্তামল বার বার আসিয়া দেখিয়া যায়, এজন্ধ বড়-বৌ ঘরে 
খিল দেয় না। রাত্রি অনেক, পিল্মুজের উপর ক্ষীণ 
সবিতার প্রদীপ--মালোর তেজ খুব কম। বিশাগের গায়ে 
একথান| রাগ বুক পর্যন্ত ঢাকা, বড়-বৌ বিয়া মাথায় 
বাতাল দিতেছে। 

আস্তে কবাট খুলিয়া স্থখেন আ'সল, বিছানার কাছে 
দাড়াইয়। মৃতু্থরে কহিল, “কেমন আছেন? 

বড়-বৌ তেমনি স্বরে উত্তর দিল, 'জর ছাড়েনি, এই জঙ্গ 
খেলেন, ঘুম ভেঙেছে খানিকক্ষণ 1 

বিশাল মুখ ফিরাইয়৷ চাহিল, বগিল, 'বোস।” 

স্থখেন কাছে বসিচ বিশালের গায়ে মাথায় হাত দিরা 
দেখিল, বিশাল তাহার সেই হাতখান! চাপিগ ধরিল, “একটা 
কথ। বলব?” 

পকি কথা দাদা ?? 

স্থেনের ঘরের দর! থোলাও শব্ধ পাইয়া! শ্তামল উঠিয়া 
আসিয়াছে, বিশাল বঙ্গিল, দ্জন-তোঁর] দুজনেই আমার 
কথাটা শোন্‌, বড়-বৌ, বড়-বৌকে দেখিদ্‌_? 

দাদা ওকি? ও কথা কেন? এই সব বুঝি ভাবছ? 
দেখো তোরবেলাই তোমার জর ছেড়ে যাবে--পরণ্ু পথ্যি না 
কর তে আমার নাম শ্ামল নয়। 

'হোক্‌,সে ভাল কথা_কিন্ত তোর! বল্‌-বল্‌, বড়- 
বৌকে দেখবি 1” 

ধদেখব-এই কথা শুনলে তুমি খুপী হও? আচ্ছ! 
দেখব। যতদিন ঝাচি দেখব। কিন্তু তুমি ঘুমোও দেখি 
রাত দুপুরে এই সব ভেবে মাথা গরম করা হচ্ছে।” 

শ্তামলের উদ্দেশ্তে হাত তুলিয়| 'আশীর্ববাদ করিয়৷ বিশাল 
মাঁগ্রহে ম্ুথেনের দিকে চাহিল। 


ছুই হাঁতে বিশাসের শীর্ণ হা তখনি চাপিযা ধরিয়া সেই 
হাতের মধো নিজের মুখে চাপা দিয়া জুখেন হঠাৎ ছেলে- 
মাগুযের মতন কাদিয়া ফেলিল। 

বিশালের চোখ দিঝ| জল গড়িতে লাগিল, ঘর নিঃশ ; 
ঠামল ফিরিয়। দীডাইয়াছে। সুখেন কাদিতে কীাদিতে 
বলিল, “আমি হহভ।গা, আয় মাগ কর তুমি--? 

শ্ুখেন থাম্‌।? 

'না দাদা, তোমার মনে কষ্ট দিয়েছি, পশুর মতন 
ব্যবহার করেছিলাম । 

নুখেন আমার মনে কোন কষ্ট নেই ॥ 

দরজার কাছে মেক্বৌয়ের অস্ফুট তর্জন শুনিয়! শ্তামল 
বাহির হইয়া গেগ) কিগীর ঘরে রাত ছ্পুরে একি কাণ্ড? 
তোমরা এঘরে এল না। আর.-ঠ।কুর-পো কি অঞ্জন 
হয়েছে? এক্ষুণি সব বেরিয়ে এস_-এই তোগাদের দেখতে 
আগ! ?” - 
আধ-ঘোমটা টানিয়! মেক্গ-বৌ ঘরে আসিল, স্থখেন 
মাথা নীচু করিয়! বিছাঁন! ছাড়ি উঠিয়া দাড়াইবামাত্র 
মে-বৌ তাহার হাত ধরিয়া ঘর হইতে বাহির হইল এবং 
দরজা টানিয়া দিতে দিতে মৃদৃষ্বরে বলিল, "খিল দ1ও দিদি, 
কোন দরকার হলে দোরে দীড়িয়েই আমায় ডেকো, আমি 
জেগে রইলাম--সরলাও ঞেগে বমে রয়েছে, 


বড়-বৌ খিল দিয়! আপিয়। বিছানায় বলিল, বিশাল 
বলিল, “ক।দছিলে ? 

বড়-বৌ অম্পষ্ট স্থুরে বলিল, 'না। দেখি,_-বিশাল 
বড়-বৌয়ের মাথার কাপড় খুলিয়া ফেলিয়া দিল-বলিল, 
'কাদছ না? কেন? 

“কেন কাদব ? 


পৌব--১৩৪৫ ] 


কেন কাদব? ভোমার 
জন্গে ? 

“না, কিসের ভাবনা? কবিরাজ বলেছেন. তুমি সেবে 
উঠবে শীগগিরি | একটু বেদানার রস দিই ?ঃ 

থাক্‌? বড়-বৌ আমি সেরে উঠব ভেবেছে? নামার 
আশা কর না--তবে তোমার জন্যে শান্তি পাচ্ছি না।, 


ভাবন। হচ্ছে না আমার 


বড়বৌ দিশালের কপালে হাত দিয়া বলিল, 'এই তে| 
জয় কমে আপসছে--তুমি নিশ্চয় ভাল হবে _ অনেকে অনেক 
কথা বলে আড়ালে_ কিন্তু আমি জানি তুমি সেরে যাবে- 
আগার থে কেউ নেই--এক ভুমি ছাড়া, তোমাকে ভগণান্‌ 
কখনও অ'মাঁর কাছ থেকে কেড়ে নেবেন না- দেখো ॥, 


বিশাল বড়-বৌগ্নের নিশ্চিন্ত মুখের দিকে কয়েক মুত্র 
চাহিয়। থাকিয়া ক্ষীণ স্বরে বলিল, 'এত ভরসা ভোদার ? 
আচ্ছ। সতাই যদ্দি যাই? আঃ, তো|খাকেও যদি নিয়ে যেতে 
পারতাম সঙ্গে! 

তাই ভাবছ? আচ্ছা যদিই ভেমন দিন মাসে-_মামি 
যে করে হোক তোমার সঙ্গে যার। 

“যাবে? যাবে? কেমন করে যাবে স্বর্ণ? 

'যেমন করেই হোক যাব, দেখো ।” 

“না- তেমন কাঁজ করো না, আত্মহত্যা মহাপাপ, অমন 
কথা মনেও এনো না-ভা হলে কোন জন্মেও আর তোমা 
আমায় মিলবার উপায় থাকবে না। আমি যাই, দুঃখ নেই, 
কিন্ত তোমায় পেয়ে অভাগ! আমি মর্ধাদ| বুঝি নি-_বুঝলাম 
বড় দেরিতে__বড়-বৌ, তোমায় দেখে, তোমার কথ শুনে 
আমার আশা মেটে নি একটুও-আমি বাইরে যাই, ফিরে 
ফিরে আসিঃ শুধু তোমায় একবার দেখবার অন্ত তোমায় 
ছেড়ে আমি স্বর্গেও যেতে চাই নে--, 
ঘরে মিটমিট করিয়া বাতি জলিতেছে, বিশাল বলিল, 
পআলোটা আর একটু বাড়িয়ে দাও 

হাত বাঁড়াইয়৷ বড়-বৌ দ্বিতীয় সলিতাটি যোগ করি 
প্রদীপের শিখা উজ্জ্প করিয়া দিল। বিশাল ছুই হাত 
বড়-বৌ-এর দিকে আগাইয়৷ ধন্রিল,. দুই জন: দুই জনের 
চোখের জল মুহাইয়া দি । বড়-বৌ মৃহুস্বরে বলিল, “থুমোও, 
ঘুমোও এবার ।? 


বঙ্গ-রমণী 
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না, ঘুম আসছে না, দেখ, পাঁচ মাঁস বিছানায় পড়েছি, 
শুয়ে শুয়ে কেবল তোমার কথাই ভাবি, কত কষ্ট দিয়েছি-- 
কত অপমান করেছি, বাঁড়ী শুদ্ধ সবাই লাঞ্ছনা করেছি, সব 
সয়েছ; কেমন করে তেমন নিষ্ঠুর হয়েছিলাম? আমা 
যেতে দিয়ো ন| বড়-বৌ, তোমার কাঁছে--তোঁদার কাছে 
আমায় ধরে রাখ 1 


৪২ 
“নীরবে পোহাল নিশি" 


সম্োষকে লইয়া পিলিমার রাত্রেও শান্তি নাই । ছুরন্ত 
ছেলের দিন-রাত সমান বায়না । পাত্রে ছ তিনবার ভাঁহার 
পিপাসা পায় -ক্ষুবা পায়, সমস্ত যোগাঁড় পিসিমার হাতের 
কাছে থাকে,__বার বার উঠিমা ছেলে শান্ত করেন। 

গে দিন সন্ধ্যা পথান্ত ঘুমাইয়। রাত একটার আগে আর 
সম্তোষের চোখে ঘুম আদিল না, বিস্তর জাগাতন সহিয় 
পিসিমা! সবে ছু'গেখ বুজিগাছেন_নমনি সন্তোষ উঠিয়া 
বসিল এবং পিসিমা চমকিয় জাগিতে ন] হ্বাগিতে বিছানা 
ছাঁড়িয়। নীচে নামিয়া-_ছুয়ার দেখাইয়। কহিল, “বাতাহ্ | 

“ও আমার কপাল, এই ছুপুর রাতে বাতাছ! খাবার 
সখ পড়ল তোমার ? নাঃ, আর পারি নে বাপু তে।কে নিয়ে, 
এই নিশুতি রাত--তোর হয়েছে কি? শীতের. রাত্বির, 
এমনি করে কাটাক্স মানুষে? ইষ্টি-দেবের নাম নেই_ জপ- 
সন্ধো, পূজো-আহ্নিক সব গেছে আমার তোমার পাল্লায় পড়ে, 
মা_-তোর মার কাছে যা, বাতাস! মনেশ, যা খুলী খা গিয়ে, 
আমার কেন উৎপাত এত !” 

এত সন আক্ষেপ সন্তোষ গ্রাহ করিল না মোটেও, 
ছুয়ারের কাছে গিয়া! খিল ধরিয়া টানাটানি আরম্ত করিয়া 
দিল। 2 

সন্তোষ ভাল করিয়া কথ! বলিতে পারে না এখনও, কিন্তু 
ভারি বুদ্ধিমান ছেলে, কাপ দেখিয়াছে এ ঘরের বাতাস 
ফুরাইয়াছে_-কাজেই বড়মার কাছে না গেলে বাতাসা 
পাইবার উপ নাই । 

আজ হাটবার নয়, তবু পিদিম! সকাল বেলাই, রাঁখাঁলকে 
পাঠাইয় বাতাস আনাইয়। ভাণ্ডার-জাত করিয়া রাঁখিয়াছেন। 
ছুয়ার খুলিতে হইল না, ব্ভীন সুতায় গাঁথ| কড়িঝুলান শিক! 
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হইতে খান চারেক বাত।স! পড়িয়া দিলেন--সম্তোষ দেখিতে 
দেখিতে হাত তালি দিয়া উঠিন। বাতাঁদা হাতে সে 
বিছানায় গিয়! উঠি, জলের গেলাম লইয়া! পিসিম! তাঁর 
পিছন পিছন গিয়া লেপ টানিয়া গায়ে দিতে দিতে বলিলেন, 
কিন্মভোগ ! কম্মভোগ আমার !-_-মা মজ। করে ঘুমোচ্ছে 
আমার ঘাড়ে ছেলে চাপিয়ে, মরণ আমার, এখন বিছানায় 
পিপড়ে জড়িয়ে পরুক আর কাণে মুখে নাকে টুকুক |? 

পিপড়ের নাঁম শুনিয়া সন্তোষ উৎসুক হইয়! বিছান! 
নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। 

“থাক্‌, থাক্‌_তোমায় আর দেখতে হবে না, এখন 
কতক্ষণে তোমার বাতাস! খাওয়া হবে- হাত ধুইয়ে দেব, 
তবে শোবে, কাল থেকে মার আনার কাছে নয়, খুব 
আকন হয়েছে আমার, মার ছেলে মার কাছে থাকবি, 
ফের এ ঘরমুখে। হবি তো? 

ও ঘর হইতে সেজ-রায়ের গলার আওয়াজ শোনা গেল, 
“বলি হলো কি?-দিদি, ও দিদি__পার্সিট! বুঝি বজ্জাতি 
আরম্ভ করেছে, ও হতচ্ছাড়াটাকে দেব শোধন|শ্রমে 
পাঠিয়ে ॥ 

পিসিণা একেবারে চুপ হইম্বা গেলেন। রাত্রে এ 
ঘরের কাণ্ড কারখানা বাড়ীর সবাই টের পায়। তবে সেটা 
পিদিমা জানেন না। এ দিকে সন্তোষ মার কাছে শুইবার 
কথায় মুখ ভার করিয়া বদিয়! রহিয়াছে। 

“বাবা আমার, সোনা আমার, বকেছি? গাল 
দিয়েছি? ও মাণিক, তাই রাগ হয়েছে? বাতাসা খাওয়! 
বন্ধ হয়ে গেছে? ন! পোনা, তুমি কোথাম্ যাবে? সাত 
রাজার ধন মাণিক আমার- তোকে ছেড়ে আদি বাচি?, 
আদর করিয়া" কোলে লইয়া পিপিম। সন্তোষকে শান্ত 
করিলেন। 

সেজ-রাযর আবার বলিলেন, “দিদি, রাগ কর আর যাই 
কর, তুমি ওটাকে নষ্ট করলে,_দাও না ছু'চার ঘ| লাগিয়ে, 
আপদট! রোজ রাত্রে জালিয়ে মারবে '' 

দল।য়, আমায় জালায়, তোমাদের তাতে কি? রাত 
ছুপুরে গালাগাল কেন? সোহাগী মেয়েগুলোকে নিয়েই মা 
বাঁপ অজ্ঞান, আমি ন| থাকলে ও বাচত? তোমর। কি 
কম ছিলে কেউ? একহাতে সকলকে মানুষ করেছি, 


বজশ্রী-৬ষ বর্ষ 
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কোন আশ্রমে ত পাঠাতে যাই নি? আশ্রমে পাঠাতে হয় 
৷বৰি মেয়েদের পাঠাও গে--ওকে ও-মব বলবে ত--+ 

সেজ-রায় আর কিছু বলিলেন না। তবে একটা চাপ। 
হাসির সুর শোনা গেল। সেঞ্জ-বৌয়ের সুপারী কাটিবার 
শব্দও হইল। রাত্রে ঘুম ভাঙ্গিলে পান-তামাক খাওয়া সেপ্জ- 
রায়ের অভ্যাস । হাপির শব্দটা তামাক খাইবার শব্ধ 
বলিয়াই পিসিমা মন্থুমান করিলেন ৷ ছুইজনের কথাবার্ত।র 
মু শব একটু একটু শোন! যাঁয়_নিশ্চয় সম্তোষের কথা! 
পিসিমার রাগ দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। 

হৈমস্তিক শশ্তে বাড়ী বোঝাই । বাত থাকিতে উঠিনা 
সেগুগি লইয়া কাজ সুরু হয়। অতি প্রতুাষে উঠিয়। পিসিম| 
কষাণ-বধূদের কাজকর্ম তদারক করেন। আজ আনেক 
রাত্রে ঘুমাইরা পড়ায় উঠিতে বেলা হইয়। গরেল। ভিতর- 
বাড়ীতে আর না আসিয়। একেবারে ওদিক কার দরজা খুলিয়া! 
বাহির-বাড়ীতে গেলেন। দরজা ভাগ করিকস! টানিয়া দিয়] 
গেলেন, সন্তোষ অঘোরে ঘুমাইতেছে। 

দুই যা এক পাল! সকালের কাঞ্জ সারিয়৷ আগুনের 
মালসাঁট! লইয় একটু বিশ্রাম করিতে বপ্িয়াছেন,ঃ শীতও 
পড়িয়াছে খুব। সেজ-বৌ তামাকপাতা আগুনে পুড়াইতে 
দিয়া বারবার উপ্টাপাণ্ট। করিয়া দিতেছেন। মেজ-বৌ 
বলিলেন, “নে হয়েছে, যেন রুটি ভাজতে বসল। আমি হলে 
এতক্ষণ কোন্‌ কালে হয়ে যেত |? 

সেজ-বৌ হাপিয়া বলিলেন, “তোমার যা পাতা পোড়ানর 
ছিরি, হয় পুড়িয়ে ছাই করবে, নয় কাচা থাকবে, ও দাতে 
দেওয়া ন! দেওয়া সমান ।” 

পাতাটি গুড়া করিয়া ছুই যায়ে নিজ নিজ হাতে খানিক 
খানিক করিয়া লইয়া বাকিটুকু কৌটায় ভরিয়া! রাখিলেন। 
মেজ-বৌ বলিলেন, 'ঠাকুর-কন্তাকে দিয়ে আগিগে একটু, 
সকাল থেকে এ দিকে আসেন নি।* 

বলিতে বলিতে পিপিমা দেখ! দিলেন_-ণবৌ, বৌ, 
গোয়াপঘরের কাছে দাঁড়িয়েছি, রাখালটা এখনও আসে নি, 
বাছুরগুলো ডেকে মরছে-ভাবলাম থুলে দিই, হে পরমেশ্বর, 
পরমেশ্বর! বিপদ আপদ্‌ যেন শত্রেরও না হয়, বিশ্বাস- 


বাড়ীতে কাল। শুনশাম, কি হল। কি হল ন! জানি, হগ্রি 
গুরু 1” 
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কাঁপিতে কাপিতে পিসিমা বসিয়া গড়িলেন, হুখ গাংশু, 
ওটাধর কাপিহেছে, কোথাও কোন বিপদের আভাসমারে 
পিলিমা হতজ্ঞান হইয়া যান। 

"সে কি ঠাকুর-কন্ঠ।, কি 
দেখি ।? 

উদ্দথাসে দুইজন ছুলেন। 

পিসিমা সেইথ|নে বমিঘ্বা ইঈনন্ধ জপ করিতে বমিলেন, 
কিন্ত সব ভুলিয়া গিয়াছেন। 


বলেন? চারু, আম 


৭৩ 


দিন করেক পরে চোখ খুলিয়া বড় বৌ দেখিল, খায়েদের 
মেজ-বৌ কাছে বসির বাতা দিতেছেন, পায়ের কাছে বিপপর- 
মুখী সংলা। 

“কেন সেজ-খুড়িমা, কি হয়েছে আমর? বলিয়া 
উঠি বমিতে গিয়া লড তো মাগা পুরিযা পড়িল । সন্ধে সঙ্গে 
আবার মুক্ছ। 

এমনি করিয়া অদ্জ চেহনা। মক্। ৪ জাগরণের মবো আর 
কয়েক দিন কাটিল। মেজ-গুড়িমা সদদিবা বড-লীকে লইয়া 
আছেন, সবল ও মেজবৌ গোখ মুভিতে হিতে কেলশই 
বলে, 'নটঠাকুর ত গেলেন, পিদিগ বুঝি যায়। 

সেজ-নৌ বঙহ্গেন, "৪ ধনে না)? 
সময়ই বিশাস সাড়ীতে থাকেন, ভাগর!৪ বলেন, লাই 
বাচল, এই সঙ্গে যদি যার ত ভাগিসানী |? 


গিন্নিতাল মকল 


স্থখেন ডাক্তার-কবিরাঁজ আনিতেছে। বিশালের শোক 
ভুপিয়! ব্ড়লৌকে লইয়া ব্যস্ত । ইহারই জন্ত দাদা তার 
শেষ মুহর্তেও শান্তি গান নাই । 

কিন্তু অচল অটগ মেজ-বৌ, অসংশয়ে তিনি বলিলেন, 
“কোন ভাবনা নেই, ৪ ঝাচবে, ঠিক বাঁচবে, না বাচলে 
সখ থাবে কে? মরণ? গরণ নেই ওর, অথণ্ড পরমাই 
নিয়ে এসেছে, ও মরবে কেন? 


পরশমণির কামার ও অর্ভিশীপে পাড়াশ্তদ্ধ লৌক 

অভিষ্ঠ! দিন নাই, রাত্রি নাই, নিজের পরের দুরে বসি 

বপিয়। কাদেন, গঠীর রাত্রে সে কান্ার সবুর আরও তীক্ষ 

আরও ভীষণ শোনায় £ “ও আমার বিশ্ুধন, বুড়ীকে রেখে 

চলে গেল? মা ছাড়! কিছু যে জানতিদ নে বানা, ডাইনী 
৯২ 


বঙ্গ-রমথী ৮৮৯ 


এমনই করলে, মাকে 9 ভুলে গেলি, ডাইনিটাকে নিরে দেশ 
বিদেশ থুরে ঘুরে বেড়ি পরাণ পিগি নাগা, পরাণ দিলি _' 

তক্জাঁর টুলিহে ঢুগিঠে খানিকক্ষণ টুপ কনিয। থাকিয়া 
সহসা সঙাগ হইয়া আবার-- 

€৪ গোড়াক্পালি, আমার বিশ্ুকে পেটে পুরে এবার 
নিশ্চিনটি হলি লো, এপার নিশ্চিন্দি হ'ল, ভদ্দরঘণ্রে বউ 
সোয়ামীর সাথে একা! এক। দেশ বেড়াতে যার! তখনই 
জনি তোর মনে ঘতলব আছে, কি থাইফে আনলি লো ছাই- 
মুখি, কি খাইয়ে আনলি ১বাঙা আগার বাড়ীতে ফিরেই চললে 
গে, তোর মনের সাধ মিটেছে, এবার িশ্িন্দ হয়ে পিবি 
গিরি কর।? 

মেজ-বৌ এক দিন রায়-বাড়ীর মেঞজ-ধোৌঁকে বলিল, 'খুড়িমা, 
রান্ভিবে দিদিকে নিছে বড় বিপদ্‌ হন্প, ছেলে-পিলের জ্ালায় 
আমরা ও কাছ থাকতে পাধিনে, সমস্ত বাতি মাথা কুটো কুটি 
করেন। দিনে আপনি থাকেন, অনেকট। ভাল থাকেন, রাত 
আমে, আমর। হয়ে মরি | ভাগ: জর,সরল| ঘর খেকে পেরুতে 
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হরে পড়েছিল, দে ছিল একরকম, এবে আরও বিপর হল ।? 


পারছে না, আনি একা ক 


মেজ নৌ বাঁলুলেন, “ওকে রাঙিরে আমার কাছে নিয়ে বাই 
তবে 

“এদের কাছে বলে বেপি, উন কিছু খলবেন না, কিছু 
ছোট ঠার-পো। বোধ হয় রাজা হবেন না ।? 

মেজ-বৌ নিজের থর ছাড়ির। কোথা ও থাকেন না, স্বখেনকে 
বলিলেন, সুখেন কথাটা ভাগ বুঝল নাঃ বলিল, “আচ্ছ। 
আমি থাকব বড়-বৌয়ের কাছে ॥, | 

এক রাত্রি দেখিয়াই সকাল বেল! স্ুখেন মেজ-বৌকে 
বলিল, খখুড়িমা তুম ছাড়। বড-বৌকে বাঁচান দায়। 
সারা রাত কে খুন হয়েছে, একবার ঘাট, একবার 
বারৰাড়ী, এ£ করে থেখানে বেখানে দাদ! 
বসে থাকতেন, লুটো-পুউ করে কেঁদেছে, তুমি নিয়ে যেয়ে। 
রান্তিরে ওকে তোমার ক!ছে',_কিছ্ব একটু থামিগা বলিল, 
“কন্ধ দিনে বাঁড়ীতেই থাকবে, দাদ1-_, 


বকম 


মেজ-নৌ বলিলেন, “বড্ড পাগল হয়েছে কি না, কিছু দিন 
পরে এহট| থাকবে না, বাড়ীর বৌ বাড়ীতে থাকবে দৈ কি, 


৮২০ 


আর কোঁথা যানে? ওসব ঠিক হয়ে যায় বাবা, মেয়ে- 
মানুষের প্রাণ বড় কঠিন, সব সয়, সব সয়” 


৪৪ 
'ঢালি প্রেমবারি, পতিতে উদ্ধারি, 
তাপিতে জুড়ায়ে বহিয়! চল । 

অনেক রাত্রি পর্যান্ত সেজ-বৌ মেজ-বৌধের ঘবে কাটান, 
সনস্ত দিন পরে নিবিবিলি দুইজনের সুখ-দুঃখের কথ!, মারও 
পচ রকম আলোচনার এই সময়ট| । আজও বড়-বৌকে 
সান্ত্বনা দ্দিরা সেজ-রায়ের জন্য পান লইয়া দজ-বেৌ চলিয়া 
গেলে মেজ-বৌ ঘবে দুয়ার দিলেন। মেজ-বৌ এখন চৌকীতে 
শোন না, লেপ-তোষকও বাবার বরেন না। মেঝেতে কম্বল 
পাতিয়া বড়-বৌয়ের জন্য কাথা ও কম্বল আর এক প্রস্থ 
বাছির করা হইল। দীপটি হাতের কাছে রাখিয়। মেজ বৌ 
বিছ্বানাফ বসিলেন। 

বড়-বৌ বিছানার এক কোণে পড়িয়। রহিয়াছে, মেজ-বৌ 
তাহার মাথাটা বালিশে তুলিয়া দিলেন, জ্টা-বীধ। রুক্ষ চুলের 
গোছা আটিম। বাধিতে বাধিতে বলিলেন, “কেন অমন 
করিল? ভগবানের নামও ভুগে গেলি? 

“ও খুড়ি-মা? খুড়িমা কই ভগবান? আমার ভগবান্‌ 
চলে গেছে, আর কার নাম করব আমি? 

“আগের কথ| মনে কর স্বর, বখন বিশ তোকে ভাগ 
বাসত না, তখন কার নাম নিয়ে শান্তি পেয়েছিলি ?” 


'জ[নিনে, জানিনে, কৰে সে আমার ভালবাসে নি? 
আমার মনে হয় না; শীতের রাত্রি, গয়ে লেপ টেনে টেনে 
দিয়েছে-গরমে সমস্ত রাত বাতাস করেছে, কেমন করে 
বাঁচব আমি? কেমন করে থাকব আমি? সমস্ত বাত যে 
পেত্বীর মতন ঘু'র বেড়াই, একবারও ত বলে না, “ঘবে এস 
বড়-বৌ ! একেবারে কি ভুগে গেল খুড়িম _একেনারেই 
ভুলে গেল আমায়? 

ছুই চোখের জল বর্ধাধারার মত বহিতে লাগিল, মেজ-বৌ 
কোন বাধা দিলেন না। | 

অনেকক্ষণ পরে ঝড়-বৌ বলিল, 'শোবে না তুমি? 

মেজ-বৌ শুইবার আগে নিয়মমত জপ, জ্তব-স্তোত্র 
লব সারিয়া প্রণামশেষে উপসংহারম্বরূপ পাঁতা-পোড়ার 


বছপ্ী--৬ঠ বর্ধ 


্ 
[ ২য় খও-৬ঠ সংখ্যা 


কৌটাটি হইতে হাতে গুড়! ঢালিতেছিলেন, বড়-বৌযের 
প্রশ্নে তার দ্রিকে চাহিয়া বগিলেন, ই, শোব এবার, হাত 
ধুয়ে আলোটা নিবিয়ে দি।” 

আধার ঘরে মেজ-খেঁয়ের গা হাঁত রাখিয়া বড় দে 
বলিল, 'খুড়ি-মা! তুমি কি করে শাস্তি পেলে ? 

গভীর নিশ।র নিস্তব্ধ তার মধ্যে বড়-বৌয়ের ক্ষীণ ও দুঃখে 
ভর! স্বর ঝড় করুণ হইয়! বাজিল। মে্-বৌ তার হাভখানি 
চাপিয়া ধরিয়। বলিগেন, শান্তি কি পেয়েছি মা? শান্টি 
তার সঙ্গেই গেছে, তবে সংসার রয়েছে, মনের বাথ। মনেই 
চেপে থাকতে হয়, এই ঘরে তিনি থাকতেন, এ ঘর ছেড়ে 
কোথাও আমি থাকতে পারি নে। এক বাত্তিরের জন্তেও না, 
কারও অস্থখ-বিস্ুখ হলে অবিশ্থি তার কাছে গিয়ে থ'কতে 
হয়, কিন্ত সারারাত বসে কাটাই । ঠ|কুর-কন্ত!র জর হলে 
তিন রাঁত থাকতে হল তার কাছে, কিন্তু একদণডও শুই নি।? 

“আচ্ছা খুড়ি-মা, আমি তা পারি নে কেন? আমিথে 
ঘরে ঢুকতেই পারি নে। এঘরে তারই চিহ্ন সব জায়গায়, 
বুক ফেটে যায়।” 

ঘা, তুই যে এখন বড্ড পাগল, তাই । আমি এই 
ঘরটায় শুই কেন? শুই এই জগ্ঠে যে চোখের পাতাটি নামলেই 
স্বপনে তাঁকে দেখি অন্ত থরে, কিন্ত অন্ধ জায়গায় গেলে তা 
দেখি নে!, 

“আমি যে একদিনও তাকে স্বপ্নে দেখতে পেলাম না ।* 

“দেখবি কি করে? ঘুমুশে তবে না ত্বপন, সারা রাত 
জেগে কাটালে আরকি হবে? যেযায়, সে-ই কি মায়! 
কাটাতে পারে? দেখা দেবার জন্তে তারও কি কম ইচ্ছে 
হয়? কিন্তু স্বপন ছাড়া তে দেখা দিতে পারে না । 

খুড়িম। কি করে আমার চোথে ঘুম আসবে বলে দাও 
বলে দাঁও তুমি, ছুটি মাস যে. ঘুম কাকে বলে জানি নি। 
আমি বিছানায় শুতে পারিনে, খালি বিছানায় কি করে 
শোব? ও খুড়িমা কতক্ষণে যে আমি ঘরে আসব সেই 
ভরসায় দরজার দিকে চেয়ে থাকত, এক একদিন কত রাত 
হয়েছে ভেবেছি ঘুমিয়ে পড়েছে, পা টিপে টিপে এসেছি, থুম 
না তাঙগে, দেখি জেগে রয়েছে-_বলিতে বলিতে বড়-বৌয়ের 
বেদনা খতধারে কা্লায় উচ্দুসিত হইয়া! উঠিল । 


পৌধ--১৩৪৫ ] 


বর্ণ, চুপ কর-_চুপ কর মা, আচ্ছা একট! কথা খোন, 
এই যে দিন-রাত পাগলের মতন কেঁদে খুন ইচ্ছিসঃ এতে কি 
লা হচ্ছে? যদিতোর মনে আশ! থাকে স্বামীকে আবার 
পাবি, তবে আগে কান্না থাঁমা, ভগবানের নাম কর, মন শান্ত 
কর, তা হলে রাত্রি হলেই ঘুম আসবে, আর ুমোলেই 
স্বামীকে পাবি, তাঁর পরে সংলা।বের দেনা-পাওন| নিউয়ে 
যাবার সময় হলে আপনি বিশাল এনে তোকে হাত ধরে নিয়ে 
যাবে। সে তোরই জন্তে অপেক্ষ। করে রয়েছে, কিন্তু তার 


গৌড় 


৮২১ 


কাছে যেতে হলে কি বিন সাধনার যেতে পাঁরবি? অমনি 
ধারা করে ছুকৃল নষ্ট করতে বলেছিদ,শেষে মরে গিয়ে কোনও 
খানে ঠাই পাবি নে, এমনি পাগলের মত ঘুরে বেড়াতে হবে 1 

কথাগুলি স্বর্ণ মন দিয়া শুনিল, শুনিতে শুনিতে কি 
একটা ভাবনার মধ যেন ডুবিয়া গেগ। মেজ-বৌ ক্রমে 
অনুভব করিলেন। তার কান্শ। থামিয়! আসিতেছে । আর 
কিছু না বলিয়। ধীরে ধীরে তার গায়ের কম্থলখানি ভাল 
করিয়! টানিয় দিলেন । [ক্রমশঃ 





গোঁড়া 

কিন্তু বন্ধু, এ কথাটা আমি স্পষ্ট করেই কই 
ভাতের বুকে জন্ম মোদের আমরা বিলাতী নই । 
আম।দের যাহা জাতীয় ভীবন আমাদের যাহা লক্ষা, 
আমাদের য» ঝগড়া বিবাদ আর বত কিছু সথা, 
তাহা আমাঁদেরি। 'আমাদের মাঝে ঘুম-ভালা যেই সত, 
জাগাও তাহারে তবে এ জাতির জাগিবে মনুষ্যন্ব। 

ভয় ত বাগানে ফোটে না ক? ফুল, তাই কাগঞ্জের ফুলে 
সাঞ্জালে বাগান আসে কি মধুপ? ফল কি তাহাতে ফলে? 
ভারতবর্ষে যে মানুষ চাই জানি সে নানু নাই, 

সাজিব বলে তাই কি রঙ্গে নকল সাহেব ভাই? 
সাহেবীয়ানা ৩, আমাদের নয়, তাই শুধু খোসা লয়ে 
টানাটানি করি, সাহেব হইতে পারি ন! সাহেব হয়ে। 
ওদের দাছেবী সাধনা, মোদের সাহেবী বিলাস শুধুঃ 
মোদের সাহেবী মোলাহেবী হায় মরণ মরুর বৃ ধু ধু ধু। 
হাজার চুরুট উজাড় করিয়! বাজার করিলে ছাই 

হবে না সাহেব, জাহাক্সমেতে যাঁবে শুধু জাতিটাই ॥ 
শতেক বাধার মধ্যেতে যদি একটু বাঙালী হও-_ 
আপনার ভেবে যদি আত্মীয়-মুখপানে কতু চাও, 

দেখবে তোমার সবটুকু, ভাই, খাপ থেয়ে গেছে বেশ, 
গ্রম্নিতর এ সম্বদ্ধটা দেশবাপী আর দেশ। 
তই 'শিখাও ফ্রুসেডি থিয়োরী, বুঝাও সাইকলজি, 

ফলজ ক্রোম মেথে ইডেনে ও লেকে যতই বেড়াও মাজজি, 
তবুও দেখিবে হতাশ হৃদয়ে হায় বাঙালীর খেয়ে 

মেম্‌ হল ন| ক” বাঙ্গালী জীবনও গেল তার বৃথ| হয়ে । 


--জ্রীনারায়ণপ্রসাদ আচাধ্য 


ছা।, তবে একটা কথ হচ্ছে বে আমরা একটু গৌড়।, 
গেঁ। ধরে বসেছি ওদিকে এগুলে জাতিরে করিব খোঁড়া । 
কিন্তু সাঁছেন হলেও নাচাব, বিশেষ কি লা হবে? 
লাভের মধ্যে সাহেবিয়ানার খেনালে বাকীট। যাবে। 
তাঁর চেয়ে হয়ে সতাকারের সহ্যতা পানে চাঙ্গা, 

এই গোড়াদের মাথায় মুণ্ডর মারিও, করিও দালা। 
জ[তেবে বখন পাঁচ-খানা রোগে ধরেছে তখন ভাই 

টক্‌ বলে আব কি হবে? ওষুধ এই গোঁড়া লেবুটাই | 
প্রণরী আিকে পুরুষ হউক রমণী হউক নারী, _. 
গৌড়ামি না হয় গৌঁড়ামি লইয়া গুটাইল পাততাড়। 
এস ফিরে এস অধঃপাঁতেতে বেয়ো ন বেয়ে! না আজ, 
গৌড়ামর ডাক নয় গে! তুধ্য বাজায় রুদ্র-রাজ। 
অন্নবিহীন কত দেশ ভাই ছড়ায় মৃত্যু-শয্যা 

লজ্জা রাখার বস্্রবিহীন। মেয়ের! হার রে লজ্জা ! 

হে দেশ-দরদী প্রাণের পুজক তরুণ তাঁপপগণ, 
বিপাস-স্বপন হতে জাগো, শোন জননীর ক্রন্দন । 

এই কি কামা, এই কি সাম্য হায় হায় আফশো|ষ 
তাকাবে ন। কেউ মরে যাবে জাতি এই কি দৈবী বোঁষ? 
দেশের যাহার] বক্ষের বল দশের আশার বাতি, 

যাদের মুখের পানে চেয়ে দেশ কাটার দুখের রাতি ১-. 
সেই উন্নত আলোক-প্রাপ্ত তরুণ-তরুণী যত 
মৌহ্‌-মরীচিক। পিছে ঘুরে মরে নিত্য অসংযত ! 
বাজাও বাআ[ও জাগার বিষণ জাগ্রত ভৈরব, 

ফিরে পাক এরা মনুষ্যত্ব, ভারতের বৈভব। 


ঢাকার কাহিনী 


ভৌগোলিক বিবরণ ও প্রকৃতি-পরিচয়চ 

টক! জেলার অবদ্থান পূর্বব্ে_ উত্তর নিরক্ষ ২৩০১৪ ২৪*২০ 
কলর মধো এবং পুনব দ্রাঘিমা! ৮৯*৪৫ ও ৯০৭৫৯ কলার মধ্যে ।১ 
উত্তরে ময়মনদিংহ জেল|; উচয় জেলার সীমান্ত চিহ্ছিত করিতেছে রন্মপুত্র, 
বানর ও বাঁনঢের| নদীত্রয়। পশ্চিমে যমুনা (ধবুন| অথবা যিনাই.ব্রগ- 
পুত্রের পশ্চিমদিকন্থ প্রবাহ ) ও দঙ্গিণ-পশ্চিমে পঞ্প। ঢাকা জেলকে যথক্রমে 
পাবন| ও ফরিদপুর জেলাছঈয় হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়ছে। দক্ষিণে পদ্মা ও 
কাগিন।শা | পূর্বনীমায় মেথনাদ নদ ঢাকা গেল।কে ত্রিপুরা জেল! ইইডে 
পৃথক করিয়াছে । হৃতরাং দেখ। গেল, ঢাকা জেলার প্রায় চঠন্দিকেই 
নৈনগিক মামা; একনার উদ্ভর কিছুট। স্থানে (জাঙগীরগুর ইইতে মুনা, 
তারস্থ হুলগোশ্রাম পণাণ্ ) ঢাক ও ময়মনসিংহের মধো বোন নেসগিক 
সীনা লন্ষ করা! যায় না। 


ঢাকা জেলার পরিমাণ ফল ২৭৮২ বগমাইল ।২ উদ্ধর- দিতে প্রায় 


প্রবন্ধের প্রথমংপ আমিন সংথায় প্রকানঠ হইয়াছিল । 

১। এই অবস্থ।ন*বিবরণ [1701)0117] (574206662 01993) উদ, 
২1-এর বিবরণ আনুঙারে লিখিত ইইল। যতীন রায়। কেদার নছুন্পার প্রত 
দক|র অবস্থান সদ্বন্ধে আলোচনা! করিঠে যাইয। উক্ত খণনপহ আখ ইয়া 
ছেন। ভবে হান্টার নাহেবকৃত উ0।৮505ন] 20000100001) 008 
1)15107 1 গ্রঞথে দিনত দু হয়। টিন লিখিয়াছেন 71170105070 
011)0001165 10665061255 30126 হাত 25705000107 
1111010, 2000 59০57536200 0012111060050101816006, 
তবে এদেত্রে উলেখষোগা যে উনবিংশ এগার শেষের দিকে (যখন 
110710175 ১08050155 শ্রকাশিত হয়) ঢাক! জেলার আয়তপ অধিক তপ 
প্রণস্ত ছিল । 

ঙ য় 

ঢাকা সহর উষ্ধর শিরঙ্গ ২৩" ৪৩০২০৭ এবং পুপীদাধিন। ৯০*২৬০১০৫ 
মধ, ধলেশরী ও বুডিখজ। নদাদ্বয়ের সঙ্গনন্ণ হ£ঠে৮ মাইল এবং 
কলিকাতা হইতে ১৮৭ মাইল উষ্তুরপূরে অবস্থিত । 

২। স্বাপনদনয়ে ঢাক! জেলার আয়তন বর্তমান আয়তন এপেক্গ 
পাম ছয়গ্ণ বউ ভিপি | 1700051105101 শিখিয়ছেন এককালে এই 
জেল।র বিঞুতি ছিল ১৫:৯৭ বর্গমাইল, ফারণ ময়মনদি'হ। বাথরগঞ্জ, দ্রিপুরা 


ফরেপু। প্রভাত ঢাকার অন্তস্তি ছিল। (185197 7 7১০84129) 
[),1-) 

১৮১১ খ্টাযে সরিদগুর ৪ ১৮১৭ খানে বাখরগঞ্জ ঢাক। কালে্টরী 
২৯০৪ পুথক্‌ হইয়! বায় বন্টুমান আাণিকগঞ্জ ও নবাবগঞ্জের কিয়দংণ 


২৫ ০০ লাল 


_জ্ীরাধরমণ গোস্বামা 


৮৪ ম[ইল ও পূর্ব-পশ্চিম প্রায় ৭৫ মাইল বিস্তুতির দরুণ টাকা জেলার দৈথ। 
ও প্রস্থ অনেকটা সমানাকারের হইয়াছে | 
বিগের তিনটি বিভিন্ন আদখান্থগারে টাকা গেলা তিন প্রকারে নিউ 
হইয়াছে । প্রথম, প্রান্তিক বিভাগ : দ্বিতীয়। সাধারণ বিভাগ , এন, 
ভূহীয়, শাসনকাযোর সুবিধার্থে মইকুমাবিভাগ | বস! বাঙলা) প্রথম ও 
দ্বিতীয় পথায়ের বিভাগ প্রকৃতি : তীয় সেজে বিহাগের আরশ নাত 
মন্দিদ প্রচৃত। 
প্রাকৃঠিক বিভাগে মেবনাপ নদ 9 লু ননীর মধাবততী হান পৃ্াতক , 
লগ্যা! ও ধলেখইার অবাবজী স্থান পশ্চিমাগকা ১ এবং ধলেশ্বরী ও পল নলাত 
পরিচিত | নদ-নদার ঠবস্থানবেটি দর 


নধাবহী স্থাণ দঙ্গিণগাক। নামে 





শত এই প্রাকৃতিক বিভা সন্ত) হউছাকে | এগার কু তিনটি বিহ্দেও 


নৈনাগক নান প্রধান ভাবে নদী দ্বারাঠ পাঠ চরণে প্রবাহিত 


লগ্গা! নদা গেলাস উনুরাশকে দুইভগে হায় বারমছে | পঙ্গু লং 


পশ্চিম হতে দশিন-পূরবিদিকে প্রবাতিত ইয়া ধলেধরী ৪ পুিগঙ্গ। গোল 
জেনাকেত মাবাহণভাবে ছিএগু করিয়াছে। 


আধারণ বিভাগে ঢাকার পাত আশ, খা] 20১) ভাওয়াল ১10) 





সোণাংণ। 5 মহেসরধা ও (2) বিভনগুর 7 (৪) পারজেয়ার : (5) 


বঞ্চ বা চন্দপ্রঠাপ, গ্পহানপ্রঠাগ ও সেলিদপ্রতাপ | এখানে প্রতোক 
বিভাগের এবট সর্থদপ্ত উঠিহাগিক পপ্িচয় দেওয়া আর প্রানঙ্গিক হইবে না। 
ভ|ওয়।লের উত্তরে ময়মনসিংহ গ্রেলা, পুর্ণ! গঙ]। নবী, মহেছুরদী ও 
সোগারগ। ; দক্ষিণে পর়িগগ। ও পশ্চিম তুরাগ নদ] ও চন্প্রহাপ। 
মহারা9 অশোকের মমমানয়িক কীত্তি নিদর্শন, প্রাচীন অট্টালিকা ও 
দীণিব।র ধ্ব'সাবশেম, মদেবোপরি মৃত্তিকার স্তরবৈশিষ্টা পথাবেকণে পাঙ্তত 
গন এনুমান করেন) ভ1ওযাল অতি প্র।চীন স্থান । 


ফঠিদপুর ইউঠে বিচ্ছিন্ন হইয়া আনুমানিক ১৮৫৬ সালে ঢাকার মহিত যুক্ 
হয়। ১৮৭১ সালে টাকার প্রায় ৪৫৮টি গ্র।ম বাখরগঞ্জের অন্ততৃক্তি করা 
হ্য়। , 

১৮৭৪ থুষ্টাব পথাস্ত কাছাড় ও ইট জেলাছয় ঢ|ক।র পূরেবোত্বর অংশ- 
বূগে পরিগণিত ছিল, পরে উত্ত মালেই খাসনকার্যের স্বিধার্থে উক্ত গেলা দয় 
আামের চীফ-কমিপনারের অধীনে নীত হয়। এইরূপে সঙ্কুচিত ইইতে 
হইতে ঢক| জেল বর্তমানে ময়মনপিহ ভেলারও তিনগুণ ছোট হইয়া 
দাড়াইয়াছে । (3506 1, 0১ 00008590116. 1২6170117150017005 
01001019200, 09, 35, [0000006,) 


৩। কেহ কেহ এই স্থানকে মধা/'।কা বলিয়া অভিহিত করেশ। 


পৌষ--৯৩৪৫ ] 


ঢাকার কা! ই্নী * ৮২৩ 


অষ্টম শতাবীতে ভাওয়াল পালরাজগণের অধীন হইয়। মমুন্ধশলী সৌনীরগা আঁ পরপ্ত হয়। ইই| কতদুর দত) নির্ণয় করা কঠিন, তবে 
ইইয়। উঠে । কোনও কোনও স্থানে এখনও গ1লরারগণের শাসনের বিক্ষিপ্ত এ কথাও স্বীকাধা যে, স্তণৃষ্টি বা ্ জাহীয় কিছু অসস্থবের ঝাপার নয়।১ 


চিহগদি বর্ঠমান। পরবত্তী গজীরংশ ভাওয়।লকে সমধিক গৌরবাদ্িত সোন।রগায়ের উত্তরভাগের নাম মহেখরদী। ইহার নামকরণ : সঙ্বন্ধে 
করেন। “কোৌধাথালী' নামে যে খালের রেখ! এখন৪ মিপায় নাই, ইহাই একজন এতিহীসিকের২ লিপিবদ্ধ বিবরণ উদ্ধৃত হইবার যোগ।। “মহেস্বর 
এককালে গজীদের রণতয়ীর প্রধান দাটি ছিল। নামা জনৈক বৈদ্যাবংশোস্ঠুৰ ঝাক্তি প্রাচীন সুবরধগ্রামের ও তদ্বহিস্থ অনেক 


মুখল সমাট্গণ এতদঞ্চলে 
দৌহখনির আন্তিতের সন্ধান 
পাইয়াছিলেন। আইন-ই- 
আকবরীতে তাহার ইঙ্গিত 
আছে 1১ বস্তুতঃ লোহ।ইদ, 
মাজ্জাপুর প্রস্ৃতি স্থানে 
প্রচুর পরিমাণে লৌং" 
সংমিিত করকচপ্রাপ্তিত 
পঞ্তগণ স্থিরসিদ্ধান্তে উপ 
নত হইতে পারিয়!ছেন থে, 
আইন উ-আকবগর ৬2 
অমূলক নহে! 

ভাগুয়ালে এককালে 
এাসণাধন্মেহ যে অগ্রঃত৯হ 
প্রভার ছিল, কাগিচার 
সুধু অন্দির,। তবভস্তরে 
প্রস্তরফলক, শিনির্গ, বও 
শালা) যজ্জবুণ্ড ইআদির 
আন্ত হঠতে তাহার 
নিঃমাশয় ৩মাণ পাওয়া 
শিয়ছে | 

সোনারগ। ও মহেখইপা 
পুর্বণীন। ব্রদ্ধপু্ ও মেধ 
নদ, দক্ষিণে মেঘনাদ ও 
ধলেশরী; উত্ত্ে দি 
নামক নগী ও ক্ষাপুঃ নদের 
কিয়দংশ : এবং পশ্চিমে 


৯০ | স্)১ 








নে 
লি 3 





৩ 
জলা! ও বাদার। অন্ধ ওই রি ১ 
পুত্রের এক প্রবাহ মধাবত্! 
প্রদেশ দিয় প্রবাহিত হওয়াতে দোনারগ। পুব-পশ্চিমঠাগে দ্বিধ। বিত্ত. :১। ১৮৮৭-এ অর ১১ই আগষ্ট তারিখে বোন্ধাই সংরে পিন 


হইয়াছে । উতিহামিকের দৃষ্টিতে সোনারগী। আত প্রাচীন স্থান, বিচি বৃ হইছিল বলির অত হওয়া যাম। ১৭৭৪ খু আবে চীনদেশে 
রি 1 ৮৫ ডি রং 
এতিহ্থ সক স্মৃতিতে বিজড়িত । জনগতি প্রচলিত আছে যে, কোনও এক ঝা ুকানৃষ্টি এবং ১৮১০ খুঃ অন্দে হাজেরীতে রবির বিবরণ বগত 


হিন্নুরাজার রাজত্ব দসয়ে এখনে শব্ণৃষ্ট হওয়াতে এই ভূখণ্ড হুম বা 


হওয়! যায়।-_যতীন রায় $ ঢাকার ইতিহান, ১ম থণ্ড। 


১): 55-8000 5 00551005 01209200, ২। স্বরূপচন্তর রায় ২ নুবরগ্রমমের ইতিহাস। 


৮২৪ 


স্থান স্বনামে এক নখরতুক্তে বনো।বস্ত করেন৷ তাহাই ধীরে ধীরে মহ্খরদী 
নামে পরিচিত হইয়। পড়িয়াছে। ব্রনগপুত্রের উভয় কুলেই এমন কি সহর 
সোনারগীর অনতিদুরেও কোনও কোনও প্রদিন্ধ গ্রন তগ্পে মহেশ্বরদীর 
অন্তর্গত দেখিতে পাওয়া যায়।” কেহ কেহ বিশ্বাদ করেন, মহেখরদীর 
কোনও কোনও স্থানে লৌহথনি লুক্কায়িত আছে। অবশ্থ আজ পর্ান্ত 
এই বিগগামের ভিত্তস্মির অনুমন্ধানে কি গবর্ণমেন্ট, কি নাগরিক, কোনও 
পক্ষ হইতেই সজাগ চেষ্টা হয় নাই। 

সাধারণতঃ সোনারগ। ও মহেষ্রদীর সম্বন্ধে যে নকল এতিহাদিক 
তের উল্লেখ কর! হয়, উহার অধিকাংশই প্রবাদ ও জনক্রতি, তথাপি এই 
প্রবাদ হইতে যেটুকু বিবরণ জানিতে পারা যায়, অনস্ভোপায় অবস্থায় 
তাহীকেও একট! মূলা দিতে হইবে বৈ কি! 

তৃতীয় ভাগ বিক্রমপুর। ্রতিহাসিক ম্বৃতিসস্ত/র ও এতিহো সমৃদ্ধ 





সহরতলী--ঢাক। 
২ইয়। এই বিভাগ ঢাক! জেলার মধে শ্রেষ্ঠ আনংনর অধিকারী । ধলেশ্বরী 
বিক্রমপুরের উত্তরসীমা রক্ষা! করিতেছে, পুবেব মেঘনাদ, দক্ষিণে ইদিলপুর 
এবং পশ্চিমে পদ্মা ও ভন্রপ্রতাপ। বিক্লমপুরের প্রাচীনত। সম্বন্ধে 
পর্ডিতগণের মধো বহুদিন হইতেই যে মতবিরোধ ও সন্দেহ ছিল, বিশ্ববূপ 
দেশের তাঅশাসনোদ্ধারে উহার অবসান হইয়াছে । সম্প্রতি এই সিদ্ধান্ত 
ইইয়াছে যে, বর্তমান ঢাক! জেলারই অধিকাংশ প্রথচীনকালে বিক্রমপুর নামে 
আধ্যাত হইত। অবগ্ঠ উহীতে ফরিদপুরেরও কিয়দংশ অন্ততুক্তি ছিল। 
সমতট নামে প্রাচীনকালে যে বিরাট ভূখণ্ডের সন্ধান পাওয়! যায়, উহ! ষে 
উল্ত বিক্রমপুর, সে সন্বদ্ধে অধুনা! মতদ্বধ নাই। হিন্দুযুগে এবং মুসলমান- 
গণের বঙ্গ -প্রবেশের পুর্ব পথান্ত বিক্রমপুরে পর পর একাধিক রাঞ্জবংশ 
গৌরবের সহি রাজত্ব করিয়। এ রাজাকে খুবই সমৃদ্ধ ও প্রসিদ্ধ করিয়া 
তুপিয়াছিলেন। দেনধংশ, বৌন্ধধর্মাবলন্বী পাঁলবংশ। বর্শবংশ প্রস্তুতি 


বঙশ্রী-_-৬ষ্ঠ বর্ষ 


২য় খণ্ড--৬& সংখ্যা 


আজ অনেককাল ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়। গিয়াছে; কিন্তু প্রাশন্ত ২, 
বিপুলাঃতন দীধিক।, ভগ্ন প্রাসাদ ও দেবমনিরের ধ্বংসাবশেষের মধ্য দিয় 
তাহাদের গৌরবোজ্বন রাজত্বের স্মৃতি মৌরভ আজও বিক্রমপুরের জনগণের 
চিত্তাকশ আচ্ছন্ন করিয়া আছে। ষোড়শ শতান্ধীতে বঙ্গের অস্যতম 
পভুঞাদয়"__বিক্রমপুরের চাদরাঘ ও কেদাররায় মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার্থে 
একনিষ্ঠ ব্রত গ্রহণ করিয়া মানকরিত্রের যে এক মমুজ্ল দিক্‌ লৌকলোচনের 
সমক্ষে প্রতিভাত করিয়াছিলেন, বিশ্বইতিহাসের বা!পক পৃষ্ঠায় তাহ।র 
স্থান না থাকিতে পারে, গোট। পৃথিবীর এতিহামিক ঘটনাদমুহের পারে 
আপেক্ষিক মহিমার মানদগ্ডের নির্দেশ তাহার দাবী ন| টিকিতে পারে, 
তথাঁপি তাহার নিজপ্ দত্ত ক্ষণ হইবার নহে। যুগে যুগে টাদ, কেদারের 
কীন্তরিকাহিনী উহাদের ম্বদেশকে উদ্দীপিত করিবে। ইহাই অন্ততঃ 
একদিকে, কোনও ঘটনার চরম ইহিহামিক মূল]। 


চতুর্থ ভাগ বাজ্জ ঝা চন্রপ্রভাপ, সেলিমপ্রগপ ও হুলানপ্রতাপ। 
উত্তরে ময়মনসিংহ ; পূর্বে তুরাগ নদী, ভাওয়াল ও বিক্রমপুর ; দক্ষিণে 
পদ্মা; পশ্চিমে যমুনা ১ এই পরগণাব্রয়ের নামকরণ-রহস্যো।দ্ঝাটনে 
গাজীবংশকে স্মরণ করিত্তে হয়। যে চাদগাজীর নামানুসারে চাদপ্রতাপ 
পরগণার নামকরণ হয়, তিনি "বার ভূঞ্চার” অন্যতম ভূঞা ছিলেন । 
টাদগাজীর ভাই সেলিম ও সুলতানের ন।মানুদারে যথাক্রমে সেলিম প্রঃাপ 
ও হলহানপ্রতাগ পরগণাদ্বয়ের নামকরণ হয়। কাসিনগাজী নামে 
গাজীবংশীয় অপর এক তৃম্বামী স্বীয় অধীন পরগণ।কে কাঁসিসপুর আখা! 
প্রদান করেন। গালীবংশের পুব্বে এহদঞ্চল পালবংশীয়দের শ।সন।ধীনে 
ছিল্। মাধবপুরের যশোপাল ও দাভারের হরিশ্চন্দ্ের 
এ রাজ্যের গৌরবের সর্বাধিক পরিশ্চ্রণ হইয়াছিল। 


রাজত্ব সময়েই 


পঞ্চম অংশের নাম পারজোয়ার।২ এখানকার মাটি ঝালুকাময়। 
ইহার কারণ নির্দেশ করিতে গিয়! পণ্ডিতগণ সিদ্ধ করিয়াছেন যে, গস্থন 
ধলেশ্বরী ও বুড়িগঙ্গার সৃষ্টি। প্রকৃতপক্ষে পারঙ্জোয়ারের আকার নাতি- 
বৃহৎ এক দ্বীপের স্টায়। ইহার অবস্থান-বৈশিষ্টা লক্ষা করিয়! কেহ কেহ 
ইহাকে ঢাক! নগরীর দ্বারদেপ বলিয়! অভিহিত করিয়াছেন । 


১। "১৮৪২ খুঃ অন্দের মে মাসে মাণিকগঞ্জ মহকুমা সংস্থপিত হইলে 
উহ! ফরিদপুরের মামিল ছিল, এবং তথৎকালে মাদারীপুরের কতক অংশ ও 
আটিয়া থান! ঢাক! জেঙ্লার অধীন ছিল । ১৮৫৬ খুঃ অবে মণিকগঞ্জ মহ- 
কুম। ও নবাবগঞ্জ থানার কতক অংশ ফরিদপুর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়! টাক! 
জেলার অন্ততুক্ত করা হয়; ১৮৬৬ খুঃ অব আটির! থান! টাক! জেল] হইতে 
খারিজ হইয়! ময়মনসিংহ জেলায় পরিবর্তিত হয়।”- যতীন রায়; কার 
ইতিহাস, গ্রথম খণ্ড, উপজমণিক| 1 


১। শঙোয়ার' শের অর্থ 'অঞ্চল' এবং 'পার' অর্থে 'তট' ; এজন 
ধলেশ্বরী ( ইছামতী ) ও বুড়িগঙ্! নদীস্কয়ের সধাবর্তী! এই ্বীপাকার ভুথণ্ডের 
নাম পারঞোয়ার' হইয়াছে ।*-শ্যতীন রায় £ ঢাকার ইতিহীন। প্রথম থণ্ড। 


পৌধ--১৩৪৫ ] 


এ।মনকার্ধোর দৌকসাধনার্থে ঢাক। জেলাকে, ঢাকা! সদর, নারায়ণগঞ্জ, 
মুপীগঞ্জ ও মাণিকগঞ্জ -এই চারিটি মহ্কুমায় বিড্ত কর! হইয়াছে। 
শাসন বাবস্থ। আলোচনাক।লে উক্ত ঘহকুন। চতুষ্টযের পরিচন্ প্রদান করা 
যাইবে । 

ঢাক] জেলার প্রাকৃতিক অবস্থার আঁলোচন। করিতে খাইয়। উহার 
বৈশিষ্ট লক্গা ন। করিয়। উপায় নাই। এই জেল। একাধারে উর্কারাভূমি- 
সমৃদ্ধ, গভীর অরণাসক্কুল এবং উর গণ্ডশৈলশ্রেন। মজ্জিত। ঢাকার 
পশ্চিমাংশ পূর্ধবাংশ হইতে উচ্চতর । ২৭ হইতে ৫* ফুট উচ্চ টিলা 
এখানেই দেখিতে পাওয়। যায়। মৃত্তিকা রক্তিম।৪, কষ্করপূর্ণ এবং প্রচুর 
লৌহমিশ্রিত। অনুব্বরতার জন্যই এতদঞ্চল অরণাসন্ধুল হইয়া উঠিযাছে। 
বর্ষার সমরে পূর্নটাকার অধিক ও দক্ষিণঢাকার মন্ূর্াগ জলে 
নিমজ্জিত হয়। পলিম।টী পড়ি! ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বাড়িয়া যায়, 
ফলে এই স্থানসমূহ কূদিকাধোর উপযোগী ইইয়াছে। বানার ও বংশী 
নদীর জলে চুন দেখিতে পাওয় গিয়াঞ্ছে, কিন্তু পার জলেই চুর মাতা 
আক । পদ্মার জল অতিরিক্ত মাত্রার থেলাটে হইবার কারণ সম্ভবতঃ 
এই | টাকার উত্তরাংশের মৃত্তিকাতে যেমন লৌহের নাত! বেশী, দঙ্গিণাংশের 
মাটাতে তেমন চুণের মাত্রাধিক]। দগ্সিণঢাঞ্ার কোনও কোনও স্থংনের 
মাটা শক্ত ও কালো। এ স্থানের মৃত্রিকাতে উদ্ভিচ্জ পদার্থের ম'মিশ্রণ 
আছ্ে। এই কৃষঃবর্ণ মৃত্তিকাকেই টেইলার সাহেব লিখিবার কালি বলিয়া 
ভুল করিয়াছিলেন ।১ 

এই জেগ।র মৃক্তকান্তরের বিভিন্নহ। লক্ষিত হয়। উত্তরাংশে শ্বেতবর্ণ, 
পীতবর্ণ ও নীলবর্ণ মৃত্তিকান্তরের সন্ধ!ন পাওয়া গিাছে। সহরাঞ্চলে রতবর্ণ 
কঙ্করময় স্তরের গভীরতা গড়ে প্রায় পনের ফুট; তন্গিয়ে পাচ ছয় ফুট 
গভীর এক গীতবর্ণ স্তর সহ্জিত; সনবনিষ্পে সণ ঝালুকাততর | নদীসমুহের 
উচ্চতা এ বিভিন্নহ। ইতাদি করণে জেলার বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন গভীরতায় 
জলের সন্ধান মিলে। তবে গড়ে এই গরভীরত! আঠার হইতে ঝুইশ ফুট 
পর্যান্ত। 

ঢাকা জেলার ভৌগোলিক বিবরণের প্রধান অধ্যায় এই জেলার অন্ত- 
ভুক্ত অপংখা নদনদীর প্রবাহ-বর্ণনা। এই জেলায় কেবগ যে ক্গীণকায় ও 
বিপুলকায় নদনদীর সংখ্যাধিক্য তাহ! নহে, উত্ত দদনদীসমুহের বৈশিষ্টযই 
প্রধান ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। এই বৈশিষ্টা আর কিছুই নহে, নদ- 
নদীর নিত্য প্রবাহ-পরিবর্তন। যতীন রায় বলিয়াছেন, “নদী- প্রবাহের 
নিতা পরিবর্তন ঢাকা জেলার বিশেষত্ব । শত বৎসরের মধো এতদঞ্চলে 
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ঢাকার কাহিনী 


৮২৫ 


নদী কর্তৃক্ এমন পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে যে তাহা ভাঁবিতে গেলে বিস্মিত 
হইতে হয়। স্থলভাগ জলে, জলঙ।গ স্থলে, এবং এক নদীর স্থানে অন্য 
আর একটি প্রাদুতৃতি হইয়! পু ঠনকে সম্পূর্ণ নুনে পরিণত করিয়াছে” 
(ঢাকার ইতিহ।স, প্রথম থণ্ড)। তছুপরি, এই প্রবাহ-পরিবর্তন কেবল 
মে ভৌগোলিক গুরু বশিষ্ট তাহ! নহে, ইহ! অনেক দিন হইতেই বিশেষ" 
ভাবে এতদ্দেশীয় লে।কচরিত্রের উপর প্রচ্গাব বিস্তার করিয়াছে এবং সাধা* 
রণভাবে ইতিহাসকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে । পন্প! ও বীর্তিনাশার দৌরাক্ে। 
সন্ত ও বিব্রত ন| হইলে প্রশস্ত দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া টাকাবানী বাহিরে আপনার 
বিশেষ কৃষ্টি ও বৃদ্ধিবৃন্তির পক্চিয় প্রদান করিতে গাঙিত কি? যথাযোগ। 
স্থানে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচন| কর ঝাইবে। 

এই প্রবাহ-পরিবর্তনের কারণ নির্দেশ করিতে গ্িয। অনেকে ফাগু নন 
সাহেবের মত উদ্ধৃত করেন। স্টাহার মতে বীপন্থ নণীসমূহের প্রবাহ 
পরিবর্তন শ্বাভাবিক ঝাপার ; কারণ বক্রভাবে বিকম্পন উক্ত নশীদমুহের 


টি 





বর্ষায় বুড়িগঙ্গ। 


বিশেষত । বক্র বিকম্পনের ফলে নদীর একতীর সমুচ্চ, অপর তীর সমতল 
তুমিতে পরিণত হয়। সমহল ভুনি পাইলে নদীর স্রে/তোবেখের গতি" 
প্রবণঠা সেই দিকেই ঝুঁকিয়। পড়ে, তথন সেখানে নুতন নদীর উদ্ভব হওয়। 
কিছুমাত্র বিচিত্র নহে । ফাগু'সন সাহেবের এই মতবাদ অনেকাংশে সত্য 
বলিয়! প্রতিপন্ন হইয়ছে। টাকা গ্েলায় পদ্ম, ব্রহ্মপুত্র, মেঘন। প্রভৃতির 
উদ্দাম ন্রে(ভোৌবেগের দরুণ অনেক নদীর হৃষ্টি হইয়ছে, আবার অনেক 
প্রাচীন প্রবাহ বন্ধসোত হইয়া জীর্ণদণ! প্রাপ্ত হইয়াছে। 

ঢাক! গেল! যদিও নদীমাতৃক স্থান, এখানে প্রধান নদনদী বলিতে যবুনা, 
পদ্মা, মেবনাদ ও ব্রদ্দপুতই বুঝায়। অন্থান্ত নদীসমুহ, যেমন ধলেশ্বরী, 
ইচ্ছামত, লক্ষ, বুড়িগঙ্গা, বান।র। বংশী, তুরাগ, বালু, এলামজানী, ইলি- 
সামারী, তুগদীখালী প্রভৃতি উক্ত নদন্দী-চতুষ্ট্ হইতেই জন্মলাভ করিয়! 
উহাদের জলেই আপনাদের পুষ্টিমাধন করিতেছে 

যবুন। ব্র্গপুত্রের নুতন প্রবাহ । রঙ্গপুরে ব্রঙ্গপুর হইতে বহির্গত হইয়! 


৮২৬ 


যিনাই ঝ যবুন। নামে ঢাক! জেল।র পশ্চিমে বাইনকোদালিয়ার মোহনায় 
পদ্মার সঙ্গে মিলিয়!ছে। যবুনার উতপত্তিতে পঞ্ম। গতিবর্তন করয়া পুর 
ধ্বংস করিল এবং কান্ডিনাণ| নামে আখ্যাত হইয়। পডিল। 

ঢাকা জেলায় পদ্মাই সর্ববাপেক্গা খরশ্রোত। নদী । পাবন| ও ফরিদপুরের 
সীম। রক্গ। করিয়া আসিয়া এই জেল।র পশ্চিমে বাইণকোদালিয়ার মোহান।য় 
যবুনার নঙ্গে মিলিয়াছে। পরে এই জেলার দক্ষিণ সীম! রক্ষ! করিয়া দক্গিণ- 
পৃরর্বাভিমুখে প্রবাহিত হইয়। অ(পিয়। জেল।র পুবব-দগ্ষিণ কোণে মেঘনাদের 
সহিত মিলিয়াছে এবং পঞ্।, মেধন। ও প্রদ্মপুত্রের সন্মিলিত প্রবাহ দম্সিণ- 
বাহিনী হইয়া নাগরে পড়িয়াছে। পুবেব পন্ম। ফরিদপুর গেলার ভিতর 
দিয় প্রবাহিত হইয়া ঝাথরগঞ্জ জেলার মেহেন্দিগঞ খানার নিকট মেঘনার 
সহিত মিলিত হইত। পদ্মার এই প্রাচীন প্রবাহ এখন ময়নাকাট। ও 
আঁড়িয়ল খা নামে পরিচিত। গতিগরিবন্তন সন্বাপেন্ষা বিচির এই পদ্ম 
নদীতেই। 





বুড়িগঞ্গ। হইতে ঢাকার দৃগ্ঠ 


মেঘনাদ নদকে ঢাকার পুরবদীনা বলা যায়। নয়মনসিংহ জেলার 
পর্্বনীম| দিয়! বহিয়া আদিয়! ঢাক|র পৃর্ব-উত্তরে ঙ্গপুত্রের সহিত মিলিত 
হইয়াছে । এই যুক্ধ প্রবাহ মেপনাদ নামে খাত। মেঘনাদের পুরে 
ত্রিপুর। জেল! | উষ্ভ যুক্তপ্রবাহ পরে ঢাকার দঙ্গিণপূরি কোণে পঞ্মার 
সহিত মিলিত হইয়াছে । ব্রগপুত্রের সঙ্গনন্থদ হইতে পদ্মার সঙ্গমস্থল 
পর্যান্ত মেঘনাদের দৈঘ) প্রায় ৯* মাইল। 
বর্দ। ইহার জলে প্রচুর পরিম।ণে উদ্ভিজ্জ ও জান্তব পদার্থ মিশ্রিত থাকায় 
ইহার জল এরূপ হইয়াছে । 

্রঞ্চপুরর নদ নয়মনসিংহ হইঠে বহিয়। আসিয়া ঢাক।র উত্তর নীমায় 
পড়িয়।ছে। পুনরায় নয়ননদিংহ জেলায় প্রবেশ ক.রয়! নারায়ণগঞ্জ মহকুমার 
উত্তর সীন| রক্গ। করিয়া পুর্বগামী হইয়াছে এবং কিয়দর অগ্রমর হইয়া 
মেঘন।র সঙ্গে মিশিয্াছে। ব্রঙ্গপুত্রের যে অংশ ঢাক জেলার অগতুক্ত 
তাহার দৈর্ঘ। প্রায় ২৬ মাইল হইবে। ১ 


এই নদের জল খোরতর কুছ 


১। “ব্রঙ্গপুত্ধের প্রাচীন খাত টোকাদপুরের পূর্াদিকে আলিয়। মহে- 


বঙ্গত্রী_-৬ বর্ষ 


[ ২য় খগড-৬ষ্ঠ সংখ্যা 


ধলেশ্বরী যবুনার একটি বৃহৎ এ।খা বলিয়। পরিচিত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 
ইহা যবুন। অপেক্ষা প্রাচীন । ধলেখনী এককালে স্বধান নদ ছিল, পরে 
প্রাকৃতিক কারণবশতঃ যবুনার একটি শাখা আসিয়। ধলেখরীর মহিত মিলিত 
হইয়া উহাকে যবুনার শ।খায় পরিণত করে। ধলেখরী টাক] জেলার উত্তর" 
পশ্চিম কোণ হইতে আসিয়া পৃবি-দক্ষিণ কোণে মেঘনায় পাড়য়।ছে। 

ধলেখরীর এক শাখ! বুড়িগঙ্গা। দৈর্ঘা ২৬ মাইল। সাভারের কাছে 
ধলেশতী হইচে উৎপন্্ হইয়! পুনরায় নাতাফণগঞ্জের মশীপনর্থা ধলেগরীত্ে 
পড়য়াছে। বত্তুনানে এই নদীর ্বস্থ। খুবই এেউনীয়। 

শীতললগা। বা লগা ব্রঙ্গপুতিব শাখা । উত্তরে ব্র্গপুর হইতে ঝাহির 
ইইয়। আসিয়া দক্ষিণে প্রবাহিত হইয়াছে, পরে নারায়ণগঞ্জের দঙ্গিণে গিয়া 
ধলেখরীতে পাড়িযাছে। অগাস্ট গুরকায় নদীমযুহের পঞ্চ সংশিখ। 
কারে দেওয়। গেল 2 


(নাম) (উতৎ্প ও) (পরিণঠি) 
গগাখালা ধলের ধনেখসা 
হার 

বয়রাখাদ 

বাশীনদী ব্রহাপুর স্‌ 
ভুগাগ বংশীনদী বুড়িগ্গ। 
টঙ্গীনবা তুরাগ দক 
বাণুনপী চঙ্গানদা রঃ 
আডুয়ল থ। এগীপুধ মেঘন।দ 
ইলনামাগ পদা। হহানহী 
কাহিনাশা পদ 
কাচিকাটা মেননাদ কীর্রিনান। 
সেরাঙানাদ নদী রর মেখনাদ 
সালদহ নদী মধুপুর জল তুরাগ নদী 
লবণদহ ” 


বস্তুত, অনংখ্য নদনদী ঢাকা গ্রেলাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বর্ন করিয়াছে। 
নদী-প্রবাহের আলোচনাকাঁগে একটি বিষয় লঙ্গ] কর! গেল_ নদীসমূহের 
গতি প্রবণত। দর্গিণ ও পূর্বদিকে । উহার কারণ পূবেহ উল্লিখিত হইয়াছে । 
ঢাকার পূবি ও দক্সিণভাগ অপেক্ষাকৃত ঢালু । উপরি উল্ত প্রায় গ্রতোক 
শ্ররদী পর্লগণার মধ্য দিয়। এই জেলায় প্রবেশ করতঃ দক্সিণ|ভিমুখে আসিয়া 
দোণারগার পশ্চিনদিক্‌ দিয়! প্রবাহিত হইত। এই প্রাচীন শ্ক্গপুর কণা- 
গাছিয়ার নিকট ধলেখরীর সহি নিলিত হইয়! মেঘনায় পতিত হহত। 
ইহরই তীরে লজলবন্দ ও পৰ্টমীথাট অবস্থিত। এই নবী এখন সবাননী 
নামে অভিহিত হয়। শীতকালে এই নদীর অন স্থান শুক হইয়া শশ্ত- 
পত্রে পরিণত হয়।”- কেদ|র মছুমনার 2 ঢাক।র বিবরণ, মঠ অধা।য়। . 


পৌয--১৩৪৫ ] 
ননীতেই জেয়ারভ-1টার নিধসিত লঙ্গণ প্রকাশ গায়। 
হাটার হাস-বৃদ্ধির পরিন।ণ প্রায় আড়াই ফুট । 
ঢাকা জেলর ভৌগোলিক বিবরণের আন্তঠন প্রধান আধায় উহার 


নড়িগঙ্গতে জোয়ার- 


বনভুূমির বর্ণনা । দধুপুরের বন বলিতে দে বিপুলায়তন গরণানঙ্গল স্থানকে 
বুঝায়, তাই! ঢাকা জেলার প্রায় সমগ্র উন্তরভ|গ জুডিয়। অবস্থিত । উহার 
ছুহ অংশ ; পুনিতাগ ভাওযালের গড় 2 পন্চনাতশ কাসিমপুরের 


গরিচিত। এই বিশাল বনভূমি দৈর্ে। প্রায় ৮৭ 


গড় নামে 
মাভল, পরিমর ৪৫ 
মাঠল। বনের উত্তরে ৪ পশ্চিমে গগ্তণেলন।গা, মণ দশিণে ও পুর্দে 
সু হই আসিয়াছে । মৃত্ভিত। কঠিন, লৌহমিশিত, করম দর ব্জ- 
বর্ণ ॥ মধুপুর 


সথাবেণও এখান নাই । 


বন নিরবচ্ছিন্ন খৈনসমাকার্ণ নয়। উদভুমির নিএলচ্ছি 
তপ্ত, বিপু রভবন। বহিন, মুখ্টিকাস্থ প, 
স্থানে স্থানে উন্নহশির বৃগরাজিমমাচ্ছম। অথবা তুগাম্ছাদিত হইয়। শৈরিক 
আর এক রুদনপ এরকাণ করিতেছে | মনে অধে। সুগহীর গর ও 
ঝিলসমূহও দেখা যায়। এই আরো পরের হি জঙ্থুর খুবই আছুহার 
ছিল, আধুন। বন আনেক পর্িসার হওয়ার দরুণ নুন জ(নোযাজের ঝাটিব!র 
গবিধ6 কমিধ। আসিয়াছে । 

টাকা গেল।র নধো মধুপুর আপতলর ভুপির গাগেগিক উন্নহানস্থ। প্রা 


মন্ধ্ধে মাইর! মানঠ গবেমণ! করিয়াছেন, হন অানফোর্ড সাহেব অঙ্গহম ) 
এঠদ্নপ্ে। তিনি তিনটি অনুমান উপস্থ6 করিঘাছেন | ১ 
গ্বিতায, চত্ুপ্নাগঙ্থ স্থাপযমুছের স্বাহরিক 


অপরাপর মদী-প্রবাহতআনীত মাটির 


প্রথম, নেসগিকক 
বইণরশত তম আব গাণু ও 
রঙীপুধ ভি 
ব্রানফোড সাহেব নিছে অবগি এএম আনু 


শিয় ঠা; এবং তশীয়, 


পরের জরনশঃ ৮)! বুঙ্গি। 


মানের উপরেই জোর দিয়া কেন প্রচণ্ড উমিবম্পকেত ধান কারণ সাপে 


নির্দেন করিয়াছেন | পঙ্গান্রে ঘহীন পায় প্রমুখ উতিহামিকগণ ব্রানফোড 
উপেঙ্সিত উক্চ ভূতীয় অনুনানকেই মখা্থ কারণদ্বরূণ গ্রহণ করিয়াছেন । 

মধুপুরের হুিকান্তরের বৈশিষ্টাববঠ১ এখানে উষে আছে বলিয়! 
টেইলর মাঠেব লিখিযাছিলেন, কিন্তু বর্তুদানে উহীর অন্তিত্ব সন্দেহের 
বিধয়। উহার মতে ঢাকার উত্তরাধলে বন্মিয। ঝা পল।শের সনীপনন্থী 
স্থানেও উ্ণোৎস ছিল, বর্তমানে তাহা ও নিশ্চিহ। 

এককালে ঢাকার প্রাণিজগত খুবই সমৃদ্ধ ছিল এবং এই সমৃদ্ধির কেন 
ভুমি ছিল মধুপুর গড়। গড়ের নিবিড় নিস্তঙ্গতা ও আরণ। প্রবৃতিতে 
বন্ধিত হইয়। চিত! ও বাপের! অস্বাভাবিক দুধ হইয়। উঠে। প্রায়ই 
বনতুমি হইতে বাহির হইয়! ইহ|র। গ্রামে খানে অতাচার করিয়া বেড়াইত ॥ 
অঙ্রাচার এতদূর ঝাপক ও ভয়াবহ হই উঠিগাছিল যে, মুখল গর্ণমেন্ট 
মধুপুরের সমীপবন্তী স্থানে বা।খহ্ত। জায়গীরদ|রের জন্য নিধর একপ্রকার 
ভূসম্পত্তির বন্বস্ত করেন। অদ্যাবধি উহ 'বাদমার! তাপুক' নামে 


পরিচিত । এতদঞ্চলে এককালে বগ্ঠহস্তী ধরিবার থেদ।র ও ্ছ ছিল। 
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ঢাকার কাহিনী 


৮২৭ 


নানা জাতীয় চারণ, এশক। সার, বৃ্ভলুক, বত মহিয প্রক্ঠিঃও সান 
প্রায় শিশ্বল । মধূপুর গড় আছে, কিন্তু 
তার আরণা প্রতৃতি শিয়ত নন্ুবৃহঞ্জে ল।ঠিঠ হইয়। লে।ণ সাতে বগিয়!ছে । 


পায় বাইত | ইহার] গাগ 
মানুযের প্রাতাহিক গীবন প্রমেই সংলগ্ন হইয়া! উঠি 5, জীবন-ধাত- 
পথে তাহার বিভ্রি্মুখী কুধর ক্দবর্ধনানত| নুতন কথ! নয়। কাজেই 
ধরাপুঠে তাহার বাদুযোগা স্থানের অভাব বাড়িতেছে |) এই নিরশদ প্রতি 
ঝোথিভার তারহ। সা করিয়া বাচিয়! থাকবার মত শু পশকুলের নাই। 
গৃহপাদনত 
আদ বড় একটা 


নাধাগণ গশ্গপনী বাঠাত নুহদাবর বত অঙ্ক জানোয়ার 
চোখে শেখা যায়না । আঅঙ্গান্ত আনেক গিনিষেহ মতই 


হাহাগ জীর্ণ । 


হর বহুনান অবন্থ। সপ্ঘদ্ধে খানেগা হানে আমরা অর্থনৈতিক 


ঢকা জেলার প্রাণিগগৎ আজ অশীতের উতিহস, তবে 


এই প্রাণি 
ৃট্টিভঙ্গী লয় আলোচনা কিব। 


22 


1র গল তু সাধারণ স্বাস্তোর উপযোগী । খঠ়ুর লীলাবিবান 


ঢাক! গেল 
এখানে স্ছপ, তথাপি হয় ধাতুর অধ মার ঠিন হুল গরকোপই বেশা 





কনকমারের দাবির একাশিনগাক! 


লঙ্গিত হয়। নি্নবলের অন্থান্ স্থানের ম্যায় এখানে শীত, অশ্ব ও বাহ 
প্রধান দহু। তম্মধো, অন্ততঃ এক হিসাবে, বা ধহুকাদ। 

মতের প্রকোপ জেলার উন্তরংণে বেশী। প্রধান কারণ এই যে, 
দিগ।ংশে নদীবাভলা এবং উত্তর।ংশ থনকিটগীনমাচ্ছন্ ইয়ার বারুপরকৃতির 
মধ্যে যথো্ তারহমা অনুভূত হয়া তাপমান খর ছারা পরা করিয়! 
দেখা গিয়াছে থে, পাতকালে এই জেলার তাপ আতিশবো ৮৭৮* ডিশ্রী ও 
নুনতায় ৫০৯" ডিগ্রীর মধ সংবন্ধ খাকে। হরাং ভুযারপাতনকারী 
প্রবল শৈতা যে এখানে নাই, তাহা সংগেই আনুমান করী নায়। কেবল 
১৩১১ সনে মাবদাস এই জেলাতে প্রব্ণ শীত ও তুষারপহন দেখ। 
গিয়ছল। 

উত্তরংশের বনভূমি ও দর্গিণ।ংশের নদীবাহলা ঢাকা জেলাকে প্রবল 


শ্ীক্মতিশষা হইতে র্। করিয়াছে । কাজেই বঙ্গদেশে॥ অঙ্গান্ত অনেক 


৮২৮ 


গেলা হইঠেই এই গেলাতে খ্রী্মের প্রকোপ কদ। তাপের তারতনা 
৯৯৩০ ও ৬৫* চিগ্রার মধো | খিলাবৃষ্টি ঘটন আরাকানে দেখ| যায়। 

গ্রীঙ্ের পরেই বার একচ্ছত্রাধিপভা আস্ত হয়। প্রকৃতগ্গে গৈ 
মাস হইতে কার্তিক মস পরাস্ত বর্ষার প্রকে।প লঙ্গিত ভয়। ইহার প্রধান 
বাহন এই জেলার অনংখা ক্ুদ-বৃহত্, নদনদীলমূই। গ্রামের শেষের দিকেই 
নদীজল ক্রমশঃ স্ীত হইতে থাকে, অভ্ঃপর কিছুদিনেট মধ জেল।র ছুই 
একটি উচ্চ স্থান বাতীত (ভ।৪যাল, কাসিমপুর, ঢাকা! সহরের উদরাপল ) 
. সমগ্র স্থান নদীর ম্ফীতজলে প্াবিত হইয়া যায়। ঢাকা জেলা হখন এক 
আন্িনব খু পরিগ্রহ করে। মমগ্র জেল খণ্ড খণ্ড দীপ!কার, ইতন্ত 5: 
বাণপুষ্পগুচ্ছ নবী আব ক্দকার় জুল।শয়সমূহের মীনানি্দেন করিতেছে, 


শশা বামুঙ্ছরে আন্দোলিত উইয়া বঙঙ্গরার মেহের অনিররবচনীয় মহিমার 


বজশ্রী--৬্ষ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড--৬ সংখ্যা 


কথা ঘোষণ! করিতে থাকে, চতুদ্দিকে একটা প্রশান্তির ছায়া বরা 
প্রকৃতই খহুর।ল। 

বধ।র সময়ে লোকের ঘে কিছুট। অস্থবিধ! হয় ন| তাহ! নহে, কিন্ত 
তথাপি বর্ষা নঙ্গলের দূত। সঞ্থংদরের আবর্জনারাশি ধৌত করিয়া এবং 
গললময় মৃত্তকার সঞ্চয় দ্বারা ভূমির উৎগাদিক।বক্তি বৃদ্ধি করিয়! এই 
ধড়ু এই গেলার যথেষ্ট উপকার করিয়! থাকে । বর্ধার জল নামিয়। মাইবার 
মনয়ে কোথাও আবদ্ধ থাকিতে পারে ন!, কাজেই মলেরিয়ার প্রকোপ 
কম। তবে ভাওয়াল ও মাণিকগঞ্জের পশ্চিমভাগে জল নিঃসরণের সহজ 
গন্থার আবে বোব হয় উত্ত অঞ্চলদ্্য় মালেরিয়ার দ্বার| নিগাড়িত। 

বাদুর গতপ্রবাহ সন্ন্ধে টেউলার সাংহন বত্তৃক পিপিবদ্ নিয়লিখিত 
তাপিক| ঘথেষ্ট গালোকনল্পাত করিবে 2 


এই তালিকা ১১ বৃতসরের অভিজ্ঞত! হইতে প্রস্তত হইয়াছে ২ 


নস পুরিবাদ। পুরবদলিন। দলিননাত দিণতপিশ্চন গশিসবানু উদ্রবা]ু উত্তর-পূর্ব উন্তরগশ্ডিম নাতগন। নোট 
বানু বাথু নানু বানু 

দিন দিন দিন দিন দ্নি দন দিন দিন দিন দিন 

এপ্পরিন ১৫৭ হট তও টৈ ২ মি ত ৫ 0৩ ৩৩ 
মে ১৮১ ম০ ২০ র্‌ ১৫ ২ ৭ ৭5 ৩৪১ 
জুন ১৭ ৩২ ১৫ ৬ ২ ১ ১ ৎ ৮ ৩৩, 
জুলাই ২১১ ৭৪ তত ১৭ ৬ ১ ১ ৭ ৪ ৩৪১ 
আগ ২১৬ ৪১ ৪৫ এ ১২ ৪ ৮ ্ ১২ ৩৪১ 
সেপ্টেখর ১২৬ ৪৫ ১৫ ১৯ 55 ১ তি & ৫৬ ৩২৮ 
অটে।বর ১৭৭ ২১ ৯ ১ ঘ ১৪ ১৬ ১৭ ১০২ ৩৪১ 
নভেম্বর ৮) ৫ রি ১ ৯৭ ৫৬ ন্‌ ৪২ ৯৩ ৩৩০ 
ডিমেদ্বর ১৪ ৪ স্‌ 5 ৭২. ৩০ ত মহ্‌ ১২৬ ৩৪১ 
জানুয়ারী ২৫ ৪ ২ ৪ ১৪৪ ১৫ স ৮১ ৬৬ ৩৪১ 
ফেঞয়ারী ০ ৪ এ ৫ ১১০ ১২ ২ ৩৪ ১০৭ ৩০৮ 
মার্চ ১৮ ৬ এ ৮ ১১০ তি ৫ ১৩ ৮১ ৩৪১ 


এইবার এই জেলায় প্রাকৃতিক বিপ্লবের কিছুটা পরিচয় দিলেই বর্তমান 
অধ খেম করা যায়। খুব সংক্ষেপে ভালিক। হষ্টি কির] উপস্থিত করিলে 
উহ! চ্ঘকরূপে বাবহ্ৃত হইতে গারে। 


ভূমিকম্প 

মন ১৮৯৭ জেলার উত্তরাংশের খালবিলের মুখ বন্ধ হইয। খিয়াছিল ; 
রেলপথ বিধ্বস্থু হওয়ায় ট্রেণ চল।চল বন্ধ রাখিতে হইয়।ছিল। 

মাপ ১১২৮০ প্রবল ভূঁকম্পের অব্যবহৃত পরে অতাধিক জলবৃদ্ধি, 
ব সংখ্যক গাবনন।এ। 

সাল ১২৫৩-- ঠিনদিনবাপী আন্তহঃ বিংশতিবর কম্পন । 

সাল ১২৫৭-- চটটগ।ন ও ঢাকাতে কম্পন। 


(95101: 11009279019 061১2009015) 
এতন্বাতীত ১২৫৯, ১২৭৯, ১১৩৮) ১১৮১, ১২৩৮, ১২৭৮ সালেও 
প্রচণ্ড কম্পন হইয়াছিল বলিয়া জান! গিয়াছে । 
জলকম্প ; 
ইহা স্বতত্ত্রভাবে অথব| ভূমিকম্পের সঙ্গে ন্গে সংঘটিত হয়। ১৩১৯ 
সালের ব্যাপক জলকদ্পের কথা তুলিঝার নহে। 
জলপ্লাবন £ 
নদীবাছল) ও জেল।র দক্গিণাংশের অপেক্ষাকৃত নিযতাবশতঃ এখানে 
অন্ান্ প্রাকৃতিক দূর্যোগ অপেক্ষ। জলগ্লাবনের প্রকোপ বেশী । ১৮৮৭-৮৮ 
সনে যে ভীষণ জঙলঞ্াবন সংঘটিত হইয়। প্রায় ষাট হাজার জীবন বিনাশের 
কারণ হইয়াছিল, টেইলার সাহেব তাহার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া" 


পৌধ--১৩৪৫] 


ছেন।  ১৭৬৯*৭০, ১৭৮৮, ১৮৩৩৪, ১৮৭০ ৩ ১৮৭৬ সনের নলধাবন 


দেখের থে ক্ষতি করিয়াছিল । শেখোন্ত' আাণপ্লাবন বাংল| ১২৮৩ সালে 
ঘটিঃছিল বলিয়। উহ! সাধরণঠ 'তরাশী মনের বট)" নামে পরিটিত। 
বর্তমান বদরে এহদঞ্চলে বর্ধার জল আমস্বন ও অপ্রতশিত ভাবে এন 
পাইয়া! মহ নহন লোকের যে প্রভৃত লতি করিয়াছে, তাহাতে ইহাকে 
উপরি উত্ত বন্ঠাসমূহের মহিত তুলা।সন প্রদান করা চনে, অব যদি লোকের 
ছুঃখছুর্দশ।র মাত দিয়! নর গারমাপ করা থায়। 


ঝটিকাবর্ত £ 


মন ১৮৮৮-এই পরা মদ বন্গদেনে গার 


৫৭৮ 5 বিধনপারে 
হামইলের ঝড়া নামে খাঠিলাছ করিয়!৮। ওলা মহতরিরহ আনেক 
ইইক|লয় ইহাতে ধাম প্রাপু ইঠযাছিল। 

যন ১৯০২- ঢাকার দ্বিতীয় তুর্চ | ইহাতে€ আন এত বাারুর 
বিশ্তুর জীবনন।শ হয়| 


১৩১৭ মালে এতদধগে বিদ্যা (বগা খিয়ািল। 





সমগ্র বৎসরে গুড়ে মাও ১৯তত হা বারিপাত হওয়াতে ১৮৬৫ মনে 
এ গোলায় অনাবুষ্টি হয়] পঃলত্মর এব প্রচণ্ড ছুভিছের বারন হত21- 
ছিন। ঠবে আগ পযন্ত অনাপৃষ্টির লে এই জেলার শঠতানির হবত খুব 
কমই গান] গিয়াছে । 


১২৭৩ সালে এই ছেলায় শগ্টহানিকর পঙ্গগালের প্রাদুজার হইথাছিণ। 
চৎপতের মাত্রা কিস মহগনান্তত | ১৮৬৬ সনে নারায়ণগঞ্জ, হুয়াপুর, 
ফুপবাডিয়া প্রভৃতি স্থানে পঙ্গ গাণ কুক শাঃহানির বিষয় জানা যয 

ঢাকা জ্লোর ভৌগোশিক ও প্রা্াঠিক পরতর প্রদান করা হতন। 
পরিনেমে, এক্ট জেল।র ভৌগোলিক মংগ্থান ইহার লোকগারর ক দুর গ্রছাবা 
খিঠ করিয়াছে হাহ আমর চিব্চনা করিব উঠন্রেগীতে একটা কথা 
আছে-(50080000)]15 05 070 00001115001) 12 006 
নমুদ্রমেখলাবেষ্টিত দ্বাপবাসী ব্িটনদের মামুদিক ছুদ্ধঘহার মাবধো অপাহাবি 
কিছু নাই। দাঁথনটকাবামী কৃষকসন্প্রদায় [ ঠাগহাহ মাথা 88) 
শুর জেলাবাসীদের অপেগ। কর্মময় ছোট যেহতু, প্রভিপৰা 
দাক্গণওকাকে অধিক উর্বর করিয়া অযাচিত স্নেহের পরিচয় দিয়হেন। 


[00, 


গথ-নিদদেশ 


৮২৯ 


উত্তরণের কঠেো প্রকৃতি নেয়ে মস্াবায়কে অধিক সাহনা, কম্মততগর ও 
কষ্টনহিথ্। হইতে বাধ্য করিয়াছে | এখানে জাবিক[জন খুব সহজ নয়। 
পঙ্গাভুরে নদী- প্রকৃতি ও ননদীবাহলা দঙশিণফলের লোকদের জীবনযাত্রার 
পথ সুগন করিয়াছে | নদীপণে ঝলিছ্দিক আহনিযান, নৌশিল, মতস্তবাবসায় 
প্রত নদাসন্দনিন কর্দে লিপু গাকিবার জবিধা ৪ হযোগ এদিকে প্রটুর 


গঞ্রিনাণে রহিয়াছে | এক্ষেত্রে অবগ্ঠ টশ্সেখফোগা নে, প্রাকৃতিক জযোগ 







গ্রহণ করিয়া জীবিকাদন আলোচনা করিতে খেলে উষ্তরাধলকে বাদ দিলে 
চলে না। সেখনলার সৃতিক্কান্ুরের নৈশিঠা কোনও কোনও স্বানে মৃত 


শির পরিপুষ্টর মহাযনা করিয়াছে । 


বঞ্রাক 0 





খোড়াদাড় বালব একা 


ঢাক। জেনায় বুদ্ধি উত্বনে 
বুষ্টগত আই ইহার পিহশে। কিছু ন 
৩12 নহি বিএসগু ধান কগয চনয, তাহ! বুখপজ শৈরাগ্ত ও 
আভঙ্গের ইষ্ট করে। বিননপুরলাপী বলে দলে ঘরহাড! হইতেছে যদিও 
এখানে আন্টাণ্ত কাথাকরী এভিহও মন পাশা হায়। বিজুনপুরের শুন্ঠত।র 
অর্থ নম্র সেলার মধধাঙ্গান মুহা । সন বগদেনেত ইহার ফসাফস কম 
নোদনয় হইবেন । তাত আজ প্রচ, মন্ত্র গণ কা? প্রাকুতিক শির 
[বরে বুঝবার উপযুক্ত শর্তি কত) 
1 এই প্রবঙের আংলাকচিএগডলি শ্রকানাইলাণ মুখোপাধায় করুক গৃধাত ] 





ণ 


কাতিনাণ। যে রকম নিশ্মম 









পথ-নিচর্দশ 


**|রতব।সিখা থেধণ অভাব ও সহ॥ভবে জঙ্জরিত হইঙেআরন্ত করিয়াতে। তাহার আহ পা হার না হলে তাহাদখের অশ্িত পাস 


২৩ প্রাপ্ত হইবার আশন্ক। আছে। এতাদূণ অবস্থায় থে রাস্তায় উইর প্রহার বরা মনাসাপ্ধে দেই 2141 পঙানশানন। মহে 


এপাবসানের ভান্ 


ঘাহাগ বক্তৃতার ছারা প্রাঙনিয়ত চাকার করতেছেন, ভাঙাদিগের কাড। আনাধিদের মতে, গঠীর চিন্তিত হে ধনের কঝার ছারা একটি দেখের 
সমণ্ত লৌককে কোন কাধে প্রবৃত্ত কর। মন্তবযগা নহে । এমন বারন! অবলর্ণ করিতে হয়, যাহাতে মুখে কোন কথ না কহিলেও একনার কাষোর 
ফলেই মিলন আনায়।সসাধ) ও আনিবাঞ। হয়। যাহা অনায়াসনাধা নহে, তাহা কখনও জনসাধারণ স্দুহাভাবে আহণ করিত পানে না। শরণ বাব 
ন| হইলে যে প্রকৃত মিলন সন্ভবযোগ্য হয় না, তাহার প্রমাণ হ্বদেণাগুগের নেউুবগের ও গাঙধীজীর কাথা। ভাইরা মিলনের উপকারিতা সম্্োবৃতার 
কোন ক্রাট করেন নাই, অথ ভ।রবামীর মিলন হওয়। ৩" দুরের কথা, দলাদলে উদ্তরোদ্তির ধুদি পাইতেছে। কাজেই যদিও দেশের ছুঃখ দূর কারবার 
জন্য দেশঝ|গীর মিলন মববপ্রথন প্রয়োজনীয়, তথাপি উঠার কথ! আপাঠঠ ছাড়িয়া দিয। কোন্‌ কাঝো উন অনায়ানাদাধা হয় সেহ কাগোর তনুদদ্ধ।ণ 


করিতে হইযে।"* 


বুদ্ধির-ঢে কী 


১ 
দোঞালায় আমার শোবার ঘরের লাননের বারান্দায় 
একথানা ইচিচেম্ারে শরীরটাকে এলিনে দিরে একটা 
চাকর রাঁমদীনকে বলেছি, এক পেয়াল! 
এমন সময বও রাস্তার ভয়ানক 


গ1বেট ধরিয়ে, 


ঢ1 আনতে, একট 


মোরলোর শুনতে গেলাম । বড় রাস্ত। আর তা থেকে 
বেরিয়েছে যে ছোট গলি, সেই মোড়ের উপর আম!র 
বাড়ী। বাড়ীতে তখন থাকি একলা আমি, গুহিণা 


তখন কোন 


গিয়েছেন আ 


ভাইয়ের বাড়ী 
র ভার প্রঠনপিশ্বরূপ আগার অভিভাবক 
করণার ভার দিয়ে গেছেন, মেডুয়া চাকর রামনান আর 
উড্ডিয়। ঠাবুণ শালগ্রাম গাগ্ার উপর। রাঁনপান তথন 


কারণে কণদিনের জন 


নীচে ঢা করছে, শাশখাম গেছে বাজার করে, কাজেই 


বাপারট। কি গেনে আদতে ভক্কন করব এদন লোকও 
ছিল না। 


যে পি ব্টার নম 


কেউ হখন 

আসি € ছিলান সেটা গলির দিকু, 
সে বিকের বাশান্াট| পুরে ব€ রাস্তার দিকে 
করে বারানা। 


গেলাম, একট 


এগহে ॥ 
পুরে বড় রাস্তার দিক্টা 
লোক ছুটছে, 


আলম ত]গ 
সে দেখতে আর তার 


পিছনে জটছে এটা জনতা 5 ভাল কৰে 
পেলাম নানবেট? শেখে 
গড়ল, হাতে দেখতে পেলাম কপালের একদিক বেয়ে 
পৃন্ত পড়ছে । লোকটা ছুট এসে ঢুকণ আমাদের গলিতে 
অঞ্চম্ণকারীরা তন অনেকটা পিছনে । 


অন্গমরণকারার মধো দুটো তিনটে লাল গগড়ী9 





লোকটাকে দেখবার অবকা* 


ঝাচিিণ। তাদের একজন হুঈস্লু দিচ্ছিগ। ৫ 
ধর! চোর! চোর!” চীৎকার, পুলিশের হুঈম্পৃ-এ 


শব, তার সঙ্গে ট্রাম, বান, লরা, গাড়া গ্রভৃতির নদ, 
সবগুলি নিবে একটা নিই। অনৈকা হ।নের কষ্টি করছিপ। 
মনে হা) কোন গাটকাটা »| ছাড়া চোপের পিছনে 


_শ্রীপ্রমথনাথ সান্াল 


পুলিণের অভিযান, আর ভাতে যোগ দিয়েছেন হুজগপ্রিয় 
সহরের নিক্ষশ্ম! পথচারী, বিরক্ত হয়ে ধিরে এম়ে ইজি- 
চেয়ারে শুনে পড়লাম । 
আমার বাড়ার ছু'তিনটে বাড়ীর পরই আনার একটা 
গলি, আমাদের গলিটাকে কেটে বেরিয়ে গেছে । আমর 
দোতালার বারান্দা থেকে সেই গলিটারও অনেকটা দুর 
দেখতে পাওয়া খাম 
তাকিয়ে সেই লোকটাকে দেখতে পেলাম না। অগ্রসরণ- 
কারীর| কিন্তু মেই গলি দিযে হল্। করতে করতে ছুটে 
গেল । ভাবলাম--হাইভেো লে।কটা গেস কোথায়? 
হঠাৎ আমার শোবার ঘরের খোলা দরভা দিযে 
কণালের 
চোগ হার 


ইজিচেয়ারে বসে সেই দিকে 


তাকিয়ে দেখি, ঘরের ভিতর সে লোকটা । 
রক্তের পারাই তাকে দিল গিনয়ে। 
[কে পউঙেই সে গট হাত জোড় করে আমার দিকে 
বলল না; কিন্ধ তাল চোখে মুখে 
আকুল দিনার ভাব যে, তা 
যাচ্ছিলাম 
হার পরিবন্ধে, 


আন 


তাকাল। কোন কথা 
হট উঠশ এমন একট 
দেখে টে চায়ে রামপাণকে_আর 
পাবলান না। আস্তে আস্তে 
ঘবে ঢুকে অন্গদিকের দা, থে দিক্‌ গিয়ে রামদানের 
আসবার পথ, সেইটা বঙ্ধ করে দিয়ে লোকটার মামনে 
এসে দাড়ালাম । 

লোকটি থাটো-থে!টে, মুখে ফ্বেঞ্চকাট দাড়া, একহার! 


ডাকে 


ডাকতে 


চেঠারা, গারে একট! টুইলের সা, পায়ে আলবাট, 
জুতো, দেখলে মনে হয় ভদ্রলোক | * গিজ্ঞাসা করলাম, 
--'কি হে বাপারটা কি? গাট কেটেছ?, 

লোকটি এ প্রশ্নের কোন উঞ্তুর পিল না, হাতজেড় 
করে বগল,--“দোঠাই আপনার ! আমাকে পুপিশে দেবেন 
না)? 

'আমি বগল[ম,-কি করেছ সেটা খুলে বগ, ভারপর 
আমি বুঝব, পুলিশে দেব, কি দেব না? 


সী | ভগ্ন-স্বাস্থ্য 'ভগীরথ, এর স্বাস্থ্য ন্বেষণ ূ পৌধ_-১৩৪৫ 
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“. কোথ।ও বা অরণ|রোপণ, কে1থ:ও ব বিল ও তড়াগ রক্ষ। ও পোষণ, কোথাও নদীপথে বাধ দিয়া জলাশয় নিশ্মীণ, কোথাও বা শুষ্ক 
নদীতে খরশ্রোত নদীর বন্য) আনয়ন, কোথাও খাল খনন, কোথাও বা নদীর পঙ্কেদ্ধ।র বা মোই'নার পরিসর বুদ্ধি, নান! উপায় অবলম্বনে নুতন 
ভগীরথকে আগ মধা ও পশ্চিম-বঙ্গকে অগ্থাস্থা ও কুমির ছ্র্গতি হইতে এবং উত্তর ও পুর্বব-বঙ্গকে সব্ধনাণী নদীভাঙ্গন ও প্রাধনবেগ হইতে 
আলতা অঈগল ৪ 1 ক্ষয় বাংল!--ডক্টুর র।ধ!কমল মুখোপাধ্যায় আনন্দবাজার পত্রিকা, ১২ই অগ্রহায়ণ 


পৌধ--১৩৪৫ ] 


লোকটা ধপ করে মেজের উপর বসে পড়ল $ মনে 
হল যে, তখনই মুচ্ছা যাবে। পাশের টেবিলের উপর 
থেকে জলের কুঁজো গড়িয়ে একগাম জল তাকে খেতে 
দিলাম । টক টক করে সে একগাদ জপ খেরে ফেলল, 
তাঁরপর এদিক গপিকৃ ভাকিয়ে নলল১--'গর| তে আঁবার 
এখানে আমবে না ?? 

আমি বললাম, না, ওরা সব গনে করেছে, তুমি এ 
গুলিটা দিয়ে পাপিগেছ ১ গর সেইপিকে ধাওয়া করেছে)? 

লোকট। ম্বন্তিন নিঃহ্বাট কেলে বলল, েছেছি ভা 
হলে)? 

আমি বললাম,'বেটেছ বলতে পারি না, তবে গদের 
হাত থেকে বেঁচেছে বটে। আমার 
বাচবে কি না, সেটাই হ০৯ প্রধান কথ| |? 


এন 


হাঠ থেকে 


লোকটা একবার আমার মুখের দিকে তাকাল, 
তারপর একটু ভেগে বলল): আপনি ?-মপিনি 
কথন পারবেন না আমাকে পুলিশে দিতে । সকল 


কথা শুনলে আগনি আমাকে দন না করে পাবেন না) 


লোকটা নলে কি? কোনদিন আমার সঙ্গে জানা 
শোনা নেই, একটা যা হোক কিছু আঙ্কায় কাজ করে 
এসেছে ভাঁতেও সন্দেহ নেই, তু মে ঠিক কলে খেলেছে, 
আনি তাকে পুলিশে দেব না সাহম তো লোকটার কম 
নয়। 


ঘেই মিনতিপুর্ণ চাউন দেখে, হার মাঞ্ছিত কথা শুনে, 


কিছ কেন যেন, লোকটার সেই মান হাসি, আর 
আমার মন কিছু তহ মানতে আচ্ছিল না বে, এ রকম 
লোক কোন রকম একটা গতর অপরাধের কাজ করতে 
পারে। 
মুখে একট| কঠোরহার ভাব আনতে চেষ্টা করে একটু 
রুক্ষ, কেই বললাম,-:ও সব স্বাকাম বেখে, কি করেছ 
খুলে বল দেখি ।” 

লোকটা আশার মুখের দিকে 
তাকাল, একটু যেন সন্দেহ, একট যেন দোনন| ভাব, 
বলবে কি না-তার মুখে অল্প সময়ের ওন্ যেন জেগে 
উঠল, কিন্তু তারপরষ্ট সে আমার মুখে কি দেখতে পেল 
জানি না-তার সুখে ঘটে উঠল, আবার সেই হাগি, আৰ 
তার সঙ্গে একটা অগাধ বিশ্বাস, একটা একান্ত নি্ভর- 


যাই হোক, মনের সেই ভাব্টাকে চেপে রেখে 


আবার একবার 


বুদ্ধিরটেবণ 


৮৩১ 


শীলতার ভান । গলার স্বরটা হল একটু গাঢ়, উঠল 
একটু কেঁপে, বলল, আমি একটা লোককে খুন 
করেছি)” 
হু 
কি সর্দনাশ! লোকটা বলে কি? গাটকাট। নয় ॥ 
একটা বিস্ময় 
স্দে সঙ্গে 


চোর নয়, ডাকাত নর, একেবারে খুনে! 
সুচক শধ বেরিয়ে এল আগার হুখ থেকে । 
দরজায় ঘ। দিয়ে বামদীন ইাকল-_ 
“হুজুর চা লে আয়া? 

লোকটা চমকে উঠে চাইল এাদকূ দিক্‌, থেন পালা 
বার পথ খুঁজছে । কিন্কু কি 'আশ্র্যা, সে খনে একথা 
জেনেও কেন যেন আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এল একটা 
আঙ্বাস-বাণী 

“ভর নেই! ৪ আমার চাকর ।--” 

দরছা খুলে দিলাম, টের উপর চা'আর টো নিয়ে 
বামদান ঘরে ঢুকল | বেশী কপ। রামদান কোন দিনই 
বলে না, দোকটার দিকে পিশ্ম্গক পুষ্টি একবার 
মাত চেয়ে দেখল, তাবপর চায়ের সরগ্জান একটি টীপর়ের 
উপর বেে দাড়িয়ে থাকল, আমর আদেশের প্রতীক্ষায়। 
লোকটির দিকে তাকিয়ে দেখি, বুকুর্গিত দৃষ্টি দিয়ে সে 
রামদানকে বললাম 
আর এক পেয়ালা 5: আর টোষ্ট আনতে । রামদান চলে 
গেলে আদি লোক্টাঁকে গিজ্ঞাস। কলম, খাবে ?” 


আাকাচ্ছে এ 5) আর টোছ্ের দিকে । 


লোকটি আমত| আমভ] করে বলল, আজে, আজ সারা 
দিন কিছু খাই নি।” চায়ের পেয়ালা আব টোষ্টের ডিস 
ভার দিকে এগিরে দিলাম, তার চোখে ফুটে উঠল একট। 
কতঙ্ঞ দৃষ্টি, সে ধনে ধীরে থেতে লাগল রামদীন নিয়ে 
এল আর এক পেয়ালা চা আর ক'খান। টোষ্ট। রামদানকে 
এগুলি রেখে চলে যেতে বললাম । 

লোকটি খেতে লাগল, আর আনি তার খাঁওয়। দেখতে 
দেখতে ভাঁবতে লাগলাম, তার কথা । লোকটার মুখখানি 
আর চোখছুট যেন একটা স্বচ্ছ দর্পণ, ভবন গ্রাতিফলিত 
হয় তাতে মনের ভাবগুলির গতিবিষ্ব। কথাগুলি বেশ 
মাঙ্গিত ও ভদ্র। এই লোকটা খুনে? লোকটার খাওয়! 
শেষ হল। আর এক পেয়ালা চা "সার টোষ্ট য। ছিল, 


৮৩২ 


আমি সেগুপিও এগিয়ে দিলাম তার দিকে, বললাম-- 
“থাও।” সে যেন অপরাধীর মত, আমার মুখের দিকে 
তাকাল। একটা দারুণ সঙ্কেেচের সঙ্গে বলল,_- 


"আপনি খাবেন ন1 7”. আমি বললাম,_-আমি পরে 
থাব, তুমি খাও ।--: 

তাঁর খাওয়া শেষ হল। একটা সিগারেট 
দিলাম । আমার সামনে সে খেল না, সিগাক্টেটা নিয়ে 
আড়ালে গিয়ে থেয়ে ফিরে এল । আমি তখন জিজ্ঞ।সা 
ক্রলাম_এখন একবার বল দেখি তুমি কে, আর 
বাপারটাই বাকি?” 

মে বলতে আরম্ত করল, ভাশি শুনতে লাগলাম । 


তাকে 


সে একজন জাহাজের কোণী, কলকাতা আর রেনুণের 
মধো বে সকল জাহাজ ঘাতায়াত করে, সেই সব ভাহাগগে 
তাকে যাতায়াত করতে হয়। সংসারে তার কেবল মার 
স্কী, আজ বছর হিনেক হল তাদের বিয়ে হয়েছে। লী 
সুন্দরী, বেথুন কলেজিয়েট গুলে দাটিক ক্লাস পথান্ত 
পড়েছিল । পিবাঠের পর প্রথম ছু'বছর তাঁদের নিবাতি5 
জীবন বেশ সুখেই কেটেছিল ;) তখন সে কাজ করত 
কোম্পানীর কলকাতার অধিশে, বারমাসই থাকতে হত 
কলকাতান্ন। তারপর বদলা করল জাহাজে, 
বছরের মধো বেশা দিনষ্ট ই'হে লাগল তাদের ছাড়াছাড়ি । 
তাদের বিবাঠিত জীবনে ধূনকেউুর মতন উদ্দিত 
হল এসে মাসডত 
কলা চার এক বড়লোকের এক বকাটে ছেলে। 


তাকে 


এর মব্যে 
তার দূর-সম্পকিত এক ডা । 
একটা বাড়ীর মধো একটা ধণাট ভাড়। করে তারা 
ত। 

পাশাপাশি ফ্যাট থাকত তার একজন সহকন্মী বন্ধ 
আর সেই বন্ধুর প্রা। ভার সেই মাসতুতো ভাহ আর 
শার স্তর মধ, তার অগ্চপস্থিতি সময়ে কতগুলি বিসূশ 
ভাব লক্গ্য করেছিল সেহ বঙ্ুর স্ত্রী, সে বলেছিল সে সব 
কথ। তার বন্ধুকে, তাঁর বন্ধুও তাকে আকার-ইর্ছিতে 
সাবধান করেছিল, কিন্ত সে সব কথা সে বিশ্বাস করে 
নি। অগাধ বিশ্বাস ছিল তার স্নার উপর । 

তাদের জাহাজ ডকে পৌছবার কথা ছিল কাঁশ 
সকালে । সে তার স্ত্রীকে চিঠিতে তাই লিখেছিল, কিন্ত অগ্ঠু- 


থাক 


বলশ্রী--৬ষ বর্ষ 


] ২য় খণ্ড-৬ঠ সংখয। 


কূল হাওয়া পেয়ে জাহাজ আজ বেলা ছুটোতেই ডকে পৌছে 
যায়। জাহাজের কাজ সেরে রিপোট আর কাঁগঞ্জপ«্র 
অফিসে পেশ করে মে প্রায় বেলা তিনটের সময় বাপাম্ন 
উপস্থিঠ হয়েছিল; অতর্কিত ভাবে উপস্থিত হয়ে সে 
এমন অনস্থ!র তার স্ত্কে আর তার মাদতুতো ভাইকে 
দেখতে পা, ধাতে তার শ্রী যে বিশ্বাপহন্ত্রী, এ খিষয়ে আর 
সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না । 

এই পথান্ত বলার সঙ্দে সঙ্গে, তার বণস্বর কাপতে 
লাগল, বুঝতে পারলাম সে প্র/ণপথে 
কানা! চেপে রাখতে । বে চেয়রথানার 
ছিলান, সেটা থেকে উঠে, দেরাজের উপর ধেধানে আমার 
দিগ।রেট-কেস্টা ছিল, সেখানে গিরে ভার দিক্‌ থেকে 
আমার উিদদেস্ 


চেষ্ট! করছে 


আনি বসে- 


মুখ ফিনিয়ে এ*ট| পিগ!রেট ধরাঙাম। 
থাকল, তাকে বুঝতে ন। দে দা যে, সেথে গললভাটাকে 
গোপন করতে চে! করছে, আমি হা ধলতে পেরেছি । 

অঈঙ্গণের চেষ্টার আন্ম-সশ্বরণ করে সে আনার বলতে 
আরম করল- 

“গু ভক কতি হালবাসতাম, কি আমন তাঁকে দিয়ে 
ছিলাম নিঙের আন্তরপ্রে মণো, বলে বোঝ!তে পারব না। 
তার এ শিশ্বাসঘাতিকতার প্রমাণ নিজ চোখে দেখার 
পে ঘি অনু তপ্ হতি, তা হলেছ হয়তো সন ভুলে 
যেতান। সেম মাস- 


ততো হই, সে আমার করতে লাগল বিজপ, আব প্রভা 


কিছু কিহল জানেন? আমার 
যোগ দিল তার মঙ্গে॥? 

আনি অধিস্ময়ে ভিজ্ঞমা করলাম-কি বিদাপ করল 
তাত তোমাকে ?? 

“আমি দরিদ্র কেরাণা, প্রভার মত শুনারীকে বিয়ে 
করাই আমর বেকুণা হয়েছে, এই দারিপ্রাপূর্ণ পারি 
পাশবিক প্রভাকে মানায় না, এই সব-? 

“তার পর ?” 

“ভার পর? - লোকটা উন্মাদের মতন ঠেসে উঠণ 
আর বলল, 

'তার পর সেই লোকট! আমকে কি প্রস্তাব দিল 
জানেন? সে বলল বে, জানাজানি হয়ে যাওয়া ভালই 
হয়েছে, ঢাক ডক গুড় গুড় তারও আর ভাল লাগছিল 


পৌন--১৩৪৫ ] 


ন। তার গ্রভাকে চাই, প্রাচী ভাকে চা ॥ গে আমাকে 
পাচ হাজার টাকার একখান! চেক দিতে গপ্বত, পুজা 
নামে মাথ আমার আলী থাকবে, তাকে এর চেয়ে ভাল 
বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া! হবে; লোকের মুখ বন্ধ করবার ভন 
আমি যখন টপ থেকে দিরে আমন তপন মেই বাড়ীন্ডেই 
উঠব, কিন্ত প্রভার সঙ্গে আমার কোন সঙগন্ধ থাকণে 
পারবে না) 

আমার হাতের সিগ|লেটটি পুড়ে এমে হখন আমাল 
হাতের আঙ্গুলে গ্রায় লেগেছে, কিস আগার গেদিকে লগ 
ছিলনা। আমি একদু্ট তার সুখের দিকে হাকিঘ্রে 
ছিলাম, মার মন্মাহত হরে শুনছিলাম, একটি সবল 
শ্রকোমল গ্াণের অল আশাআকাক্সান মমাধির করণ 
কাহিনী । 

আমি ভিজ্ঞাসা। করলা, ণক বললে ভুমি এই প্ন্থাৰ 
শুন ?” 

লোকটার কপালেন শিনাগুলি সপ্গুচিত হয়ে উঠল, 


চোখের কোণে যেন আন গলে উদল, বলল, 
“মুখে কিছুই বললাদ ন1, ছুটে গিরে তাকে আক্রদণ 
করলাম । কি আম্পদ্ধা? অশ্বধা দিযে ভূলিরেছে সে 


আমার বিবাহিতা স্লীকে, আপার সেই উশ্বধোর দেমাকে 
টাকা দিয়ে সে টুণকাম করতে চায় 
কালী? 

“তার পর?” 

“আক্রমণ করে কিছুই করতে পারলাম না । সে 
পুরো চার হাত জোয়ান, ডন-কুম্তি করে দেহটিকে বেশ 
তৈরী করেছে আর আমাকে তো দেখতেই পাচ্ছেন; সে 
একট।| ধাক| দিয়ে আমাকে দিল ফেলে, আর পায়ের 
জুতো দিয়ে আমার মাথায় দিল গোট! ছুই ঠে|কুর, আর 
প্রভার ্রিকে তাকিয়ে হেসে বললে,--ওগো তোমার ননীর 
পুতুল পড়ে গেল যে, ধরে তোল না। আতর গ্রহ, সেও 
এই রসিকতাঁয় উঠল হেসে” 

“তাঁর পর 7? 

'আমার মাথায় আগুন জলে উঠল, উঠে চারপ্দকে 
তাকিয়ে দেখলাম, হাতের কাছে একট! টীপনের উপর 
ছিল ফল-কাটা বড় একখান! ছুরী, কখন সেটা তুলে 


আমার কলঙ্কের 


বুদ্ধির-টেকী 


৮৩৩ 


নিয়েছি, কথন সেটা সেই গিশাঢের বুকে নখিয়ে দিয়েছি 
কিছুই জানি নাঃ ভগবান কি সরতান, কে আমার 
হাতটাকে চালিয়ে দিল, কে আমাকে শক্তি দিল, 'আঘি 
শলঠে পারব না)? 

ও 

মে চপ করে হাপাতে লাগল । তার পর এল একট! 
দীর্ঘ কালবাগা নীরন্হা। কিন্তু সেই নীরনহার প্রতি 
সুই কটির স্পন্দন, আমি আদাপ মনের মধ্যে অঙ্গুভব করতে 
লাগলান, গ্রাতোকটি মুহূর্ত আমার মনের মধ্যে সাড়া 
দিতে লাগল একট বিবাখবিহান দ্দব মধা দিয়ে। 
মপ্তিষ্গেতা সঙ্গে হদদের দ্শ্ব । একে নিদ্ধে কিকরণ? 
সপ্ত, পলছিল, “একে পুলিশে দাগ নইলে শুনিষ্যতে 
হোমাকে পড়তে হবে হাক্গানার, কিন্ত জদয় বলছিল-- 
“এক আশর দাও, ভেবে দেখ, এই অনন্থায় পড়লে 
তুমি কি চাইতে)” 

কিছুক্ষণ পরে এই নীরব্ত। ভর্দ করে লোকটি বলে 
উঠ 

“আমাকে কি করতে বলেন তা হলে ?? 

হৃৰরের ওকালতিটাকে ঠেলে ফেলে দিতে চেষ্টা কর- 
লান, বললাম-_ 

“আমার মনে হয় তোমার উচিত নিজে গিয়ে পুলিশের 
কাছে আত্মসমপূণ করা আর সব কথ। গুলে বলা! । তোমার 
উত্তেজনার যথেষ্ট কারণ ছিল, তোমার কোন সাঁভাই হলে 
না), 

“কিন্ত আমর কথা বিশ্বাস করবে কে? আমার জী, 
মে তে! আমার বিরুদ্ধেই বলবে |? 

কথাটা মিছে বলেনি, পুলিশে আত্মসমর্পণ করলে 
উল্টে! ফলও হতে পারে । তাকে জিজ্ঞাস! করলাম, 'তুমি 
কি করতে চাও তা হলে?! 

লোকটি আমার মুখের দিকে তাঁকিয়ে বলল, 

“আপনি যদি আমাকে ছেড়ে দেন আমি তাহলে 


পালার | 
“কেমন করে কোথায় পালাবে ? 


“আজ রাত্রে একটার সময় একখান! জাহাজ ছাড়বে, 
রেঙ্গুণ যাবে। তাঁর কেরাণী আমার বিশেষ বন্ধু, তাকে 


৮৩৪ 


সব কথা বললে, সে আমাকে বেঙগণ নিয়ে যাবে, আমি হার 
ক্যাবিনে লুকিয়ে থাকব |? 

তারপর ?” 

“তার পর কি হবে এখন ভাবতে পারি না গ্রাণট। 
যদি একবার বাচে তখন একটা পথ হবে |” 

“সেথানে গিয়ে খানে কি? টাকা-পন্নসা। তোমার 
কাছে কিছু আছে? 

পকেট থেকে একটা মনিবাগ বের করে মে তেলে 
ফেলল, দেণ] গেল গোটা তিনেক টাকা আর কঃআনা 
পুমা ভাতে আছে লিল, 
“এই আমার সম্বল! দাইনে যখনই পাই, সামা 
কিছু হাঁতখরছের ভন রেখে সপ ভার হাতে তুলে 
দিই | 

বিছুপ্গণ পরে আনার শীঃনহা, আনার আমার মনের 
মধো সেই ছম্দ, লোকটার যুগের দিকে তাকালান, দেখ- 
লাম, একটা গ্রল উতৎকগ্ঠার, আশা-শিরাশার একটা 
প্রবল ঘাহ-গ্রতিঘাতের করণ ছবি ফুটে উঠেছে তার 
মুখে আর চোখে । মন্ডিফষের সগগ্াল-ডবাৰ আর টিকল 
না, জনয়ের ওকালতিরহ জয় হল। 

আনার ওয়াডরোৰ আলমারি খুলে একখান! কাপড়, 
একটা গেন্জ, একটা সাট আর একটা কোট বের করলাম, 
তাকে দিযে বললাম_- 

“ই বাথরুমে যাগ, তোমার এই রক্তমাখা জাঘা- 
কাপড়গুলি খুলে ফেলে ন্নান করে পরিদ্ধার হয়ে এই 
জামকাপড়গুলি পরে এস ।? 

লোকটা তাই করল। 
কাপড় পরে ঘখন সে বেরিরে এল, তখন তার চোজা 
একেবারে ব্দলে গিয়েছে, জামাগুলি সানান্ধ একটু বন 
হলেও একেবারে বেমানান হয় নি। 

ডরয়্ার খুলে দশ টাকার চারথানা নোট আর খুচরো 
দশটি টাক! তার হাতে দিলাম | চোখ ছুটি বড় বড় করে 
সে তাকাল আনার মুখের পানে, আর চোখের ছুকোণ 
দিয়ে বর ঝর করে গড়িরে পড়তে লাগল জল। পায়ের 
উপর লুটিরে পড়ে সে করল 'আমায় প্রণাম। তারপর 


একবার হ্রাত জোড় করে তাকাল উপবের দিকে । 


সান করে আমার জানা” 


বঙ্গশ্ী--৬্ বর্ষ 


২য় খণ্ড--৬ষ্ঠ সংখা 


ধীরে ধীরে সিডি দিয়ে সে নেমে গেল, আমি সঙ্গে 
মঙ্গে দড! পথান্ত 'গয়ে দাড়ালাম, আবার একবার আমার 
পায়ের ধুলো শিয়ে মিশে গেল সে বাতির অন্ধকারে, পথ- 
চাঁরী আর দশ জনের সঙ্গে । 

একট। ভারাক্রান্ত দ্র নিয়ে ফিরে এলান দোভাঁগায়, 
আবার শুয়ে পড়লান মে হপ্সিচেমারে, আবার ডেকে 
রামধানকে হুকুম করলাম, আর এক পেল চা । 


৪ 
পরাদন সকাল বেলার তৈণিক কাগুজ গুলি, ৮ খে 
খুললান। কাল 


চলেছে কিন্ক। নাসা ডিল্নস। করতে হলে গে 


সঙ্গে অনেক কথাই 


ছি এ 


খেতে লোকাটার 


বড় একটা সাংঘাতিক হঙাকাও বড় বড় হেড লাইনে 
আজ কাগজে নিশ্রতঠ ব্রেবে। লোকটার নাম জানতে 
পারব, এই যনে কহে পাতি পাতি করে কাগজের মর 
পাঠা খুজলাম,কিন্ধ কোনণানে গরুকম কোন থ্টনার কথা 
দপতে পেলাম না। মনে হল, গটনাট! রিপোর্টার মশার, 
লেঃক্টার কথাই 
শশপর নাবু, 


এসে উপস্থিত 


দের চেপে এড়িথেছে। বসে নগেএ 


চিন্তা করভি, এমন সময় আমার বদ্ধ 
থানার অক্িমার-হন-চাচ্জ 


আদর করে উ|কে বসছে বামদানকে বললায 


গানপুবর 
তলোেন। 
চা আনতে । 

শশ্পর বাবু বসলেন কিন্ত তার মুখটা অত্যন্ত গম্ভীর ; 
আমি জিজ্ঞাসা করলাণ,-৭ কি হে অমন মুখ ভার করে 
আছ কেন বলতো 7? 

শশধর বাবু আমাকে বললেন,ণ্বিড় একটা অপ্রি্ত 
কাজ করতে হবে ভাই, মাশ। করি আমকে মাপ করবে। 
পুলিশের চাকুরী, জানই তো প্রয়োজন হলে নিজের 
ছেলের হাতেও হাতকড়ি দিতে হয়|” 

আমার তখনই মনে হল কালকের ব্যাপারটা কোঁন 
রকমে প্রকাশ হয়েছে । তথাপি মনের ভাব প্রকাশ না 
করে একটু পেতো হাসি হেগে বললাম,-বল নাকি 
হয়েছে? এত ভূমিকা কেন?” 

শখধর বাবু বললেন, কাল একট। লোক, খুন করে 
পালিয়ে যাওয়ার সদয় পুলিশ তাকে ধাওয়া করেছিল, 


পৌস৮১৩৪৫ ] 


সঙ্গে বাইরের লোকভ্রন « অনেক ছিল । এই গলির ঘোড়ে 
এসে, মে লোকট। 
তাকে ধরতে পাবেণি। 


এমন কবে গা ঢাকা দেয় বে, পুলিশ 
পুলিশ সাহেব ভকুন দিয়েছেন 
এই গলির ছু'পাশের সন ব|ড়ী থানাতগ্লাল করুতে ভবে ।” 
কাজেই যদিও আগি তার নদ্ধু তথাপি কর্ধবোর অনুরোধে 
তিনি আমার বাড়াটা খানাভলাপ ককছে বাদ্য 

আমি হেসে উঠে, বললাঁদ, এভোনার পুলিশ 
সাহেবের তে বেগায় বৃদ্ধিহে! কাল দন্ধার আসামী 
পালিয়েছে আর আজ তেল! নট। পান্থ সে তোমাদের 
কাছে ধরা দেবার ভন্ কোন, 
মধ্যে টুপ করে বসে আছে ।” 

শপনর বাবু9 ভাপলেনঃ বললেন, তিতুদি ঘা বলেছ 
ঠিক! ৩বে আমলা ভকমের ঢাকল, ভপুম 
হবে। 
পাওয়। বে পাবে যাতে আমাদের হনুমন্ধানের মহারত| 
হনে।”? 


একট] অপরিচিত বাড়ীর 


[মিল করতেই 


আর সে না থাকলে হয় 5 এমন কোন চিনি 


আমি বললান, "ত| বেশ তা ভুমি আদাদের নাড়া 
খানাতল্লাম করছে পার |” 

শশপূর বাবু বললেন,--“মআর খানাহ্পাস কি করব? 
নোমার বাড়ীর ঘর ক/খান! ঘুরে যাই, গিয়ে 
একট! রিপোটি দিই গে-কিছু পাওয়া গেল না” 

এমন সময় চা এল চ1 থেয়ে ছু'ভনে উঠশাম | নীগের 
তলার ঘরগুলিতে একবার করে ঢুকে শশধর বাবু বেরিয়ে 
এলেন, তারপর দোতালায় গেলেন, দোতালার কণ্থাঁনা 
ঘর দেখতেও বেণী সময় লাগল না; শেষে এসে ঢুকলেন 
আমার শোবার কামরা । শোবার কামরার চার দিকে 
তাকিয়ে একবার দেখে, ঢুকলেন গিয়ে বাথরুমে । আগার 
ভখন হঠাৎ মনে হল বে, সেক লোকটার রক্তনাথা জামা 
কাপড় বাঁথরুমেই পড়ে আছে, সরিয়ে ফেলা হয়নি। 
আমার বুকের মধো দুর্‌ ছুর্‌ করে কাঁপতে লাগল । সে গুলি 
ত% শশধর বাবুর চোখ এড়াবে না। 

আমার সন্দেহ সত্যে পরিণত হঙ্গ_সেই জাম। আর 
কাপড় হাতে নিয়ে শশধর বাবু বেরিয়ে এলেন, মুখ তাঁর 
অস্বাভাবিক রকমের গম্ভীর, আমাকে জিজ্ঞানা করলেন, 
“এ জামা কাপড়গুলি কার ?” 


একনার 


বু্ধিরণরটেকী ৮৩৫ 


আমি বুঝতে পারলাম অর গোপন করার চেষ্টা করা! 
বৃথা, আমি তখন ঠ।কে সন কগ! খুলে বললাম। কেবল 
বললান না, লোকট। থে বেঙ্ুণ ঘাবে সেই কথ।। তার 
প্রিপত্তে বলল!ম যে, সে লোকটাকে কোন দুরদেশে 
বাগয়ার জন্ক আমি পঞ্চাশ টাক দিয়েছি । এতে যদি 
আমার কোন অপরাধ হয়ে থাকে আমি দণ্ড নিতে গ্রস্বত 
আছি । 

৫ 

শশপর বাবু একথানা সোফায় বসে পড়লেন, অনেক" 
কইলেন না। একটা দীর্ঘ নিঃশ'স 
ফেলে ব্ললেন,পবড়ই অন্তায় কাজ করেছ ভব্শে। 
আইনে যাকে বলে 
আপরাপ অনুষ্ঠানের পর অপলাপীকে সাহান্য করা-তুমি 


ক্ষণ কণ। তারপর 


10006880120 0৫ 001105 
ভাই করেছু,ঃ এর সালা নেহাত কম নর, জেল তো 
হনে 0১? 

মস্তিক্ষে ওকাঁলভি কাল অগ্রা্থ করেছিলাম, আজ 
সে বলে উঠল_কেমন জাগার কথ। কাপ শোন নি এখন 
ভার ফল ছোগ কর” নিবিবরোধা লোক আমি, পুলিশ- 
হাঙ্গাম!, ফৌলগ্দানী মামলা, এ গুলির কথা শুনলেই আমার 
গায়ে জ্বর আলে | শশরর বাবুকে জড়িয়ে ধরল।ম। 
বঙ্লাথ ভাই, য। চোক একটা উপায় তোগাকে করতেই 
হবে।ত 

শখধর বাবু বললেন,তোমার মোটরথানা আনা ও, 
চল দেখি, কোন উপায় করতে পারি কিনা? 

মোটর এল, কাপড়-জাম| একটা খবরের কাগজে 
জড়িয়ে নিয়ে শশ্ধর বাবু মো টরে চেপে বললেন ; আমিও 
পাশে বসলাম । গাড়ী শ্তামপুকুর থান| থাবে ভেবেছিলাম, 
কিন্থ ত। না হনে শশধর বাবু বললেন, কর্ণও্ালিস ট্রাটে 
যেতে । কনওয়ালিস স্াটে “শতদল রজগমধে”্র সামনে 
গাড়ী দীড়াতে বলে শশধর বাবু নামলেন, আমাকেও 
নামতে বললেন। আমি সপ্রশন দৃষ্টিতে তার দিকে চাইতে 
তিনি বললেন, এখানে একজন বন্ধুর সঙ্গে দেখ! করে 
যাবেন। 

আমরা দু'গনে ভিতরে ঢুকলাম। 
কতকগুলি যুবক বসে গন্ন-গুজব করছিলেন? 


একটা ঘরে 
আমর! 


৩৩ 


গিয়ে সেই ঘণে ঢুকতেই অভার্থনাঁর ধূন পড়ে গেল। 


শশধর বাব মকলেরই পরিচিত, আমার সঙ্গে শশধর বাঁবু 


সকলের পরিঠয় করে দিলেন; তাঁদের "অনেকেরই নাম 
আমার পূর্বে থেকেই জানা ছিল, তারা বাংলার চিন্বাভিনয়ে 
অল্লাধিক খাতিনিশিঈ সব অভিনেতা | আমাকেও 
সকলে খুব ন্াদর 'মভার্গনা করলেন, চ। জল-খাবার 
প্রভৃতি এল । আমার কিন্ক এ মব কিছুই ভাল লাগছিল 
না।. আনার মনের ভিতর একট! দু্দনণীয় চিন্তা, একটা 
ভবিষ্যতের আশঙ্ক! কেবলই উকি ঝুকি দিচ্ছিল | 

এমন সমর হঠাৎ সেই কামরার একদিকের দরজা 
থুলে একটি ভদ্রলোক গ্রবেশ করলেন, একটা নিস্মরস্চচক 
ধ্বনি আমার ক থেকে নির্গত হল। ইনি মে ভদ্র- 
লোক, ধাকে আমি কাল রাতে রেছগণ যাবার মাভাঁষ্য 
করেছি । কি বূলন ভাবছি, এমন সময় শশধর বাবু হেসে 
বললেন, _পরিচগ করিয়ে দি, উনি আমার বন্ধু বায় 
বাচাছুর ভবেশচন্দ বস্তু আব ইনি বাংলার নাটা-জগতের 
শেঠ অভিনেতা স্মৰিকাঁখ বার” 

ল্লবিকাশ রায়_বাংলার নাট্যামোদীদের মধ্যে এ 
কেনাজানে? 
কে? এমন চেহারার সাদৃশ্য € 
আর চিত্রে বে স্ুবিকাশ 
চেহারা তো দেখেছি বলে মনে হনব 15 অনন্ত আমরা 
দেখি নেকুমাপ।  ঘশিঞ্ঠ পরিচর না থাকলে 
খাটা চেহার| দেখা মুক্ষিল- এমনি ধারা সহশ্র চিন্তা এক 
মুহূর্তের মধ্যে মনকে তোলপাড় করে তুলল। আমার 
মনের চিন্তা মুখেও গ্রাতিফলিত হয়েছিল বোধ হয়। 
শশধর বাবু হঠাৎ খুন হো! হো করে হেসে উঠলেন, সবাই 
তাতে যোগ দিল। আর স্ুবিকাণ বাবু পকেট থেকে 
চাঁর খানি দশ টাকার নোট আর খুচরে। দশটা! টাঁকা বের 
করে আমার সম্ম্থে রেখে গম্ভীর ভাবে বললেন, 
দ্ন্থবাদের সঙ্গে প্রতার্পিত হল রায় বাহার |” 

আবার একটা হাসির বোল উঠল। হাসি থামলে 
শশধর বাবু বাপারটা আমাকে বুঝিয়ে বললেন । 

অমর-ভ্টোতি ফিন্যু কোস্পাণী একপান। নৃতন 
নাটবকে চিত্ররূপ দিচ্ছেন। সেই নাটকের একটা দুষ্টে 


নাম 
তা হলে কাল নাকে দেখেছিলাম সে 
ভাখুব কম দেগা বায়। 


রারকে দেখেছি-কৈ এমন 


বঙ্গস্রী-- ৬ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড- ৬ সংখ্য। 


নায়ক রক্তাক্ত কলেবরে রাস্তা দিয়ে দৌড়াৰে এবং 
পুলিশ তাকে ধাওয়া করলে সে একটা 
বাড়ীর ভেতরে লুকিয়ে পড়বে-এমনি একট! দৃশ্ঠ আছে। 
সেই দৃণ্ঠের অভিনর কাল হচ্ছিল । আমার বাড়ীর দরজা! 
খেল! ছিল বলে সুবিকাশ বাবু ঢুকে পড়েন এবং সিঁড়ির 
সামনেই আমার শোবার ঘর, ঝোক সামলাতে না পেরে 
কাউকে কিছু 


9 জনত! 


একেবারে সেই ঘরের মধো ঢুকে পড়েন । 
ন। বলে বেরিনে যাবেন মনে করছিলেন, এমন সময় 
মামার গেথে চোখ পড়ায় তার হঠাৎ খেয়াল চাপে যে, 
একটু রগড় করলে মন্দ হয় না। ছিণি ভেবেছিলেন, 
আমি তাকে পাকা করে শ্ামপুকুর থানাতে নিয়ে যাব, 
কিন ন্যাপারট। দীড়িয়ে গেল ন্ট রকম। কাঁধেই আমার 
বাঁপা থেকে বেরিয়ে তিনি শশধর বাবুর কাছে গিয়ে- 
ছিলেন, এশপর বাবু আজ আপার রঙ্গে উপর রসাল 
দিয়ে আমাকে এখানে টেনে এনেছেন । 

আমার বুক থেকে একটা বোঝা নেমে গেল। 

আঁঘি নোট কখান! আর টাকা কটা তুলে নিথে 
বললাম,_যে অভিনয় দেখপা সৌগ্াাগা আমার কাল 
রাঁরে হরেছে-তাঁর মূলা এট পর্চশ টাকার অনেক 
বেনী ; কাজেই আছি ঠকিনি, এ টাকাটা ফিবিরে নিলে 
আমিই স্থৃবিকাশ বাবুর কাছে ঝণা হয়ে গাকব। সুবিকাশ 
নাবু9 এ টাকা দিরিয়ে দিলেন, কাষেই শশধর তোমার 
কাছে এই টাকাটা দিচ্ছি তুমি এর একটা ব্যবস্থ| 
কর।” 

এশধর বাবু বললেন,--“ব্যবস্থা করতে আরকি? 
বৌদি কবে আসছেন?» 

সামি বললান,_-দকাল এসে পৌছছাবেন।” 

শশধর বাবু বললেন,_তবে আর কি? এই পঞ্চাশ 
টাকা কালকেই আমি তাকে ধরে দেব আর পরণু দিন 
আমাদের সববাইর রা্রিতে নেমন্তন্ন, কি বল হে 
তাঁনরা ?” 

টেবিল চাপড়ে, হাত 
সমর্থন করলেন। 

আমিও রাজী হলাম, তবে মনের মধ বড় ভয় হল 
আমার বুদ্দিমন্ডা সম্পর্কে গৃহিণীর বিশেষ উচ্চ ধারণা 


তালি দিয়ে সকলে গ্রস্তাবটার 


(পৌষ ১৩৪৫ 


কান দিনই নাই এবং ঠিনি থে কথাট। শুধোগ ফেলেই 
আামাকে না শুনিয়ে ছাড়েন শা। বেরিয়ে এসে শখধরকে 
বললাম,-“ভাই ভোঞ্জের যোগাড় তো হবে_কিস্কু এই 
ধাপারট| ষেন গিক্লীর কাঁণে তুল না” 
শশধর বলঙপ,-পআরে বাম রাম কি কথন 


অও 


নির্দি্ট দিনের ভোজ হনে গেল। কয়েকটি বঙ্গু- 


বঙ্গশ্রী 


এছিকে গ্রঙাঠে উখার আলোতে তেরয়ান্ছ পন তোল, 
ননুন লেগেছ মাথার কাজল পরাগ 
বলে বনে নব খড় আকাশে সাগরে গান, 
শুগ্রে অপ্গি মুষ্জরে কাল কেড়ে লগ নন প্রাণ । 

মাদার উপরে কোদেলা গাঠিছে দোঝে 


হনে তার 


চা? রে 
উনি 


লা দিতেছে শিশ, 


গুঠ-অঙ্গনে নাতে দঞ্জন বঙ্জনে দশদিশ । 


উযাকা বাকা নদা চলে নরবধি নিরবি 


বঙ্গশ্রী 


৮৩৭ 


কথাই গিননীকে বলেছিলাম । কিন্ত 
বিশ্বাম ফাস করে একটু মজা 
দেখবার এ্রলোহন কিছুতেই সম্বরণ করতে পারল না। 
গিন্নী সব কা শুনলেন, আমি সেই সমন্ব পাঁশ দিয়ে 
যাচ্ছলাম, শুনলান গননা ঝঙ্কার দিয়ে শশধরকে বলছেন, 
“তোনার দাঁদাটি ঠাক্রপো  একটী বুদ্ধির কী-সে 
তো আমি চিরদিনই ভ|নি।” 


বাঞ্জবকে থা গণ, এই 


ঘাতক শশধর, কথাটা 


_াগোপেশ্বর সাহা 


ধুলবাগিগা্ দোল দিয়ে বায় দোল দেয় মোর পাণে, 
পাপগার গান মাতার পরাণ মঙ্গ হুদর হানে। 


পুনকণের প্রহা শী আলাপে দুধ থেকে খোর ভাগি, 





“মর গল্লীতীর্ঘে আবার ভনম মাগি । 
চাহি না 
হই যেন শিশু তার । 


লালা 1» 


[হাতা হানশা স্গ মু মান্তি কিছুই আর) 
ন'ংলা মায়ের মের অঙ্গে 


কল হান, 


পাহাড়ের মেয়ে চলে পথ বেরে করিতে আশ্মরান ২ 
সাগরের বুকে দোলার লহতী পহরীব বুকে দোলা, 
গঙ্গা যমুনা পিঞ্চু কাবেরা সবারি গশাণ ভোলা । 


নীলিম গগনে উদ্িছে ত 


আশে পাশে তার রডেব বাহার 


শিশির-সিক্ত খেদিশীর একে মুন্তার মালা দে।লে, 
শিউলা যুখিক। 'অতি ছোট থা'র। শুর়েছে মারের কোলে। 
কমের বনে শ্রাবণের মেঘ ঢালে মশিলের ধার, 

গগনে গগনে ঘন গরভন চমকে দামিনা আর। 

হোথায় মত্ত দাঁছুরীর রোল তা"র সাথে মিশে ধন্র, 
সলিল-সিক্ত ধরণীর বুকে নবযৌবন ভার । 


ঝরি ধরি তা'র হানে কেহ ব| 


তপন মলয় মূরছে ধারে, 


হেথের, জমেছে ঘিবে। 


নিদানের তাপ হাহাকার করি পণ জুড়াইতে আসে, 
বপুলতগার নিগ্ধ গরনে রীতির গন্ধে ভাসে । 

পথে প্রান্তরে শান্ত পথিক ভাপিহ দগ্ধ ভিয1, 

জুডাইতে চায় এইখানে আমি আত্কাননে গিয়া। 

বুড়া শখের হলায় জুটিয়। খেশিতে “ডাপ্তাগুস” ৃঁ 
একদিনো কোনো রাখাল বালক কবে নাই কডু ভুল। 


কেহ বা দিহঠেতে দোল, 


কশহাস্তের উৎস এখানে নিতি উঠে কলরোল। 


৮৩৮ বঙ্গপ্রী--ড্ষ বর্ষ 


শিমুলের তলে পীরের দরগা পাশে বারোয়ারী তলা, 
এ পথে আমরা করি গশায়াত নিত্য এ পথে চলা । 
পীরের সিশ্লি কালীর মানত নিত্য এ-পথে আসে, 
তিথি উত্পবে গায়ের মানুষ সদা আনন্দে ভাসে । 
মাঠে প্রান্তরে দিক্‌ দিগন্তে বাজে মোহনিয়! বশী, 
বাংলাধায়ের মধুর মুরতি ভালবাদি ভালবাসি । 


[ব্য খণ্ড-৬ষ সংখ্য! 


চারিদিকে এর মায়ার পরশ মরমে মমত| ভর! 
বাংলা-মায়ের পৃত অঙ্গনে নিখিল পড়েছে ধরা । 
দেব-মন্দিরে কীহুনরোল ঘণ্ট। ক।সর বাজে, 

পথ বেয়ে চলে বাউল পথিক তি অপরূপ সাজে । 
রাই জাগে! রাই জাগো-_বলি হেথ। টহল গাহিয় যায়, 
তন্্রাঙড়িত নগনেতে বধু কপাট খুলিয়া চায়। 


ভোথা মস্জিদে 'আজানে'র তালে ভাপিয়া আসিছে সুর, 
যাত্রীরা করে খাত্রার সুরু-_যাৰে যে অনেক দুর ! 
শ্তামগঞ্জের কান্তিকী মেলা “বিশালী” নদীর পাড়ে, 
কাতারে কাতারে লোক জমে সেথ উত্সব বাবে বারে । 
মেলায় চলেছে দোকানী পশারা থাএারা আগুসার, 
পাটনী হাকিয়া নৌকা খুলিছে করিতেছে পারাপার । 


পাটনীর কড়ি দিয়ে ধায় গণি হয়ে যায় সবে পার, 

রহিম চচার ভাল কারবার নাই বাকা নাই ধাপ। 

এই গীয়েতেই মাহষ রহিম সাত পুরুষের বাস। 

কারে! 518] সে যে কারো দা 5গো! মনে নাই রো ব্রাস। 
সরল সহজ এাণের মানুধ সকলেই ভালবাসে, 

কত রাজোর কত নরনারী হার খেয়াঘাটে আমে । 


আসে আর যায় পার 5য় সবে সাগে দিয়ে ঘাঁয় শ্বৃতি। 
এক নিমেষের বাপহারে আর ঝরে যে গ্রাণের প্রাঠি। 
ক্রুদে বেল বাড়ে মরণ-কিরণে ভমে? উঠে কোলাহল, 
হ্যান প্রান্তরে বাথালেকা ধা আগে ছুটে গাতীদল। 
আকিয়া বাকিছা যার থেছু গুলি উদ্ধীপুতজ্ছি হান 

পিঠে পিছে তার লেজটি দোলাযে বাছুর ছুটির যায় । 


হেম-প্রারে কষাণের আখি নেহারি? পরুধান, 


বুক হবে উঠে পলকে গরবে মেতে উঠে ভার প্রাণ । 


পরাস্তর-বুকে ক্র বাস- লঙ্গী দেশের চাষা 

মংল হজ জাবন ম্বশাব আমি যে রে ভালনাপি। 
আমার প্রাণের দোশর সেযে রে মোর পরাণের ভা, 
এতিণেশ মোর আপনার গন তার চেয়ে কেহ নাই । 


রুধাণের তপু ঝণাটি দিয়ে গায় আপনার আডিশায়, 
চরণ-পরশে ধরণী-মাতার গরব বিল যায় । 
ছন্দে ছন্দে চলে বধূ ওই টরণে বাজিছে মল, 
ঘোম্টার ফাকে ডাগর নয়ন করিতেছে টলমল । 
তুলসী-মঞ্চে নিঞ্চনে বারি বধু মঙ্গল করে, 

অতি অপরূপ মহিমার ছি দেখিয়। পরাণ ভরে । 


ছোট ঘরবাঁডী লেপ। চারি ধার ধবপণে পগিপাটি। 

শত দগের নন্দন হাতে বাড়া বাংলার মাটি। 

এই বাংলার পল্লা-কুঙ্জে সাত পুরুষের বাস, 

এই বাংলার ফলে জলে তারা বাচিতে করিত আশ; 
এই বাংলার সুখে ও দুঃখে হাসি-কাননার সাথে 

বাংল! মায়ের বাঙালী ছেলের! হাগে কাদে এক সাথে। 


লুই পাস্ত্যর 


টার্টারিক আসিড বিষয়ে গবেষণা 

পাস্ত্যরের টা্টারিক আ্যাপিড বিধয়ে গব্েণ! রসাগন- 
ভগতে বিশেষভাবে স্মরণীয়। সে সম্বঞ্ধে বর্ণনার পূর্নে আধুনিক 
রসায়ন শান সম্পকীয় কয়েকটি সাধারণ কথা বল! অপ্রাসঙ্গিক 
হবে না। এই রসায়ন শপ্ের আঁলোচা বিনয় কঠিন, তল 
ও বায়বীয় বস্্সমূহের অন্তনিহিত গঠন-প্রণলী, আকৃতি, 
প্ররুতি, গুণাগুণ ও তাদের সংযোগ-বিয়োগের বিধিনিয়ম | 
কষপ্রাতিঙ্ষ্র বালুকণা, জাঁবাএ, কীটপতঙ্গ, তরুলতা, তৃণগুয 
হতে আরস্ত করে প্রকাণ্ড মহীরুহ, অতিকায় ভীনদেহ, বিশাল 
এ্রহ-উপগ্রহ, সুধা, ভারকা, নীহারিকা প্রভৃতি ঘে কোন বস্থ 
হোক না কেন, তার গ্রহ্োকটিই কতকগুলি মৌলিক 
পদের সমষ্টি বাঁ সংযোগের ফল। এই মৌলিক 
এবং যৌগিক পদ!৭ বভ প্রকার অনু পরদাণুব বিভিন্ 
প্রকার সমাবেশ মর । ভিন্ন ভিন্ন মৌলিক পদার্থের 
পরমাণ গুলির লঙ্গণ ও গুণাবশী বিহিম্ন রকমের | এক 
একটি অণু দুই বা ততোধিক পরমাণুন সম্মিলনে 
গঠিত ।  টাটা'রিক আ।সিড এইরূপ ককগুলি পর- 
মাণুর সমাবেশে নিম্মিত “জব পদাথ?? বিশেষ | “ভাব 
পদাথ” এই কথার অথ জন্তু অথবা উদ্ভিদ্বদেহভাত 
পদার্থ। জীবদেহজাত নানাবিধ দ্রবোর প্রস্ত্রত-প্রণালী ও 
গুণাগুণ সম্বন্ধে বহু গ্রাচীন কাল হতে আলোচনা হয়ে 
আসছে, কিছু প্রকৃতপক্ষে এ প্রসঙ্গে বৈজ্ঞানিকভাবে আলোচনা 
গুরু হয়েছে লাহ্বোগাভিয়ের সময় হতে | তৎপরে বৈজ্ঞানিক 
আলোটনা এত দ্রুত প্রসার পাত করেছে খে, শত বত্সরের 
মধোই এই শান্ষ রাসায়নিক বিজ্ঞান-বৃক্ষের একটি প্রধান 
শাখায় বৈশিষ্ট। লাভ করেছে; শান্সটর নাম “অর্গানিক 
কেছিষ্রি” বা জৈব রসায়ন । 

আধুনিক রাসাগনকের মে, জীন দই হতে যে সকল 
দ্রব্যাদি পাওয়া! যায়, সেগুলি কৃত্রিম উপায়েও গ্রস্ত 
করা সম্ভব । এ কথ| পুর্কালে কেউই জানতেন বলে 
গিখিত ইতিহাসে পরিচয় পাওয়া যায় না। এই সময়ের 


_ গ্রীনীলরতন কর 


পূর্বে পণ্ডিতের! ভাবতেন যে, জীবদেহে হয় ত” “ভাই- 
টাল ফোস” বা প্রাণশক্তিরূপ এমন একট৷ অদ্ভূত শক্তি ক্রিয়া 
করছে, যার ফলে উচ্টিদ্‌ অথবা -প্রাণীদেহে নানাপ্রকার বসত 
গঠিত হচ্ছে । তাদের ধারণা ছিল যে, জীব ও উদ্ভিদ-দেহে 
যে সকল রাপায়নিক যৌগিক বস্ত্র বর্তমান, তৎসমুদয় কেবল 
মাত্র নৈসগিক নিয়মে প্রাণশক্তির সাহায্যে সেই সব দেহেতেই 
প্রস্থত হয়, মানুষ তৈরী করতে পারে না। কিন্ত রসায়নবিদ্‌ 
হ্বোয়লেয়ার, ১৮২৮ খুষ্টার্ধে ইউরিয়া! নামে এক ঠজৈৰ বস্তরকে 
কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করেন। সেই সমর হতে জৈব ও 


অজৈ। পদার্থের জাতিভেদের ধারণা দূরীভূত হতে আরগ্ত 





পান্তার ও তাহ।র জনকজননী। 


করে। হ্বোয়লেয়ার-এর পর এমিল্‌ ফিলার শারও নানাপ্রকার 
দৈব পদাথ্থকে কৃত্রিম প্রণালীতে প্রস্তত করে এ সন্বন্ধে নুতন 
নৃতন প্রামাণিক তথা দেখান। তবে আলোচনার সুবিধার 
জন্ত টৈব পদার্থগুলিকে একটি পৃথক পধ্যায়তুত্ত করা হয়। 
প্রাণীশরীরগাত বস্তগুলতে প্রধানতঃ কার্বন, হাইড্রোজেন 
ও অকৃসিজেন__ এই তিনটি মৌলিক বস্ত বিগ্ঘান। এ কারণে 
এই মৌলিক বস্তণয়ে গঠিত পদার্থকে জৈব বস্ নাম দেওয়া 
হয়েছে । টাটারিক আসিডের অণু নিদিষ্টসংখ্যক কার্বন, 
হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন-পরমাণুব এক বিচিত্র সমাবেশে 
নিশ্মিত। যেমন একই সংখাক ইষ্টকের বিভিন্ন রূপ সাজানোর 
ফলে বিভিন্ন আক্কৃতির গৃহাদি নিশ্মিত হতে পারে, সেইরূপ 
একই সংখ্যক কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পরমাণুর 


4৪০ 
সমাবেখ-বৈচিখো বিভিন্ন ধরণের টাটারিক আ[দিড পাওয়া 
যায়। টার্টারিক আযসিডকে বিভিন্ন ফলের রসে, বিশেষতঃ 
আঙুরের রমে পটা শিয়ম্-হাইড্রোজেন টাটাবেট লবণরূপে পাও! 
যায়। পটাশিপম্হাঈংড্রাজেন-টাটারেটকে (15110511809) 
অসংস্কৃত অবস্থার এরাগল্‌ বা টা্টার বলে। এই টারটার 
তেই টার্টারিক টাটার জলিশ্িত 
সুরাতে দ্রবীভূত হর না।' সেই জঙ্থ দ্রাঙ্গারস হতে প্রস্তুত 
মগ্ের পিপার এই লব্ণটি পুথক্‌ হতে থাকে । টাটার বা 
এরাগল্‌, টাটটারিক আআপিড প্রস্থতের মূল উপাদান । 
অশোধিত টাট্টারকে জল এবং খড়িঘিশ্ি ত করে ফুটালে তার 


কথার উৎপতি। 





লুই পাস্তারের শৈশবের আবাস-স্থল £ আন্দোয়! | 


কিরদংখ টরথাপনণ আকারে পুখৰ্‌ হয়ে খা এবং বাকা অং 
ডাইপটাশিরদ্টটাটারেট লবণরূপে দ্রব হবস্থায় ভালের সপ্গে 
দিশ্িত পাকে (9107051186)6 40951) 55000511 86004 
5051111)5116)511151))1 তার পর ডাতপটানিএম্‌ টার্টা- 
রেট দ্রব মধ্যে কাল্মর়ম্‌ ক্োরাইড মিশ্রিত করলে ঘমস্ত 
টাটারিক আসিড চুথালবণরূপে পুথক্‌ ইস্ে পড়ে । কালি, 
সিরম্টাটানেট-এ মালধিউবিক্‌ আমিও সংযোগ করলে টুণ। 
অংশটি ক্যাপ্সিযম মলফেট আকালে আনাদ। হয়ে যাথ। 
অতঃপর সীসার চাদরনে!ডা পাতের নপো জলায় পদার্থটি নিরে 
কম চ[পে বাম্পাভূত করলে সুন্দর জ্যামিতিক আকারণিশিষ্ট 


ব্শ্রী_৬ষ বর্ষ 


[ডক্টঃ গমুলাচরণ উকালের সৌগন্টে 


[ ২য় খণ্ড-_-৬ঠ সংখ্যা 


টাটারিক আপিড দানা বাঁধতে থাকে । আপসিডটি জান্তব 
অঙ্গাবের সাঁহাযো বিশোধিত করা হয়। 

টাটারিক আসিডকে কালিকো প্রিন্টিং এবং বস্ত্রাদি 
রঞ্জনকাধ্ো 'রাগনন্ধিনী” (10০0%06 ) রূপে টাটার এমিটিক্‌ 
আকারে প্রচুর পরিমাণে াব্কার কর! হয়। তদ্বাতীত ওষধ, 
ফেণাগ্িত পানীয়, কৃত্রিম মগ্ত, বেকিং পাউডার প্রভৃতি দ্র 
প্রস্তুতের উপাদান রূপে এবং আলবুমিন, শিরীধ, জিলেটিন ও 
জেলি-সংরুক্ষক বস্্ হিসাবে এই অঠাপিড ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 

টাটারিক আসিডের কথ| ১৭৭০ খৃষ্টাব্দ হতে জানা যাদ। 
মুইডিস্‌ রসায়নবিদ্‌ শেলে এই আযপিভটিকে মদের পিপা 
সঞ্চত টার্টার নামক বসত হতে আবিষ্ষার 
করেন। শেলে মহাশয়ের আবিষ্ধারের পঞ্চাশ 
বৎসর পরে কেন্টনেয়ার নামে এক টাটারিক 
আযাসিডের কারিগর, কোন টাটারিক আসি- 
ডের কারখানায় সেই আসিড গ্রস্থতকালে 
আর এক নৃহণ আসিডের সন্ধান পান । কিন্তু 
তিনি বু চেষ্ঠা সেও সেভ নুতন আ।লসিডকে 
পুনন্নার প্রস্তুত সম হন শি যাহ হোক, 
তিনি সেই আমিডটিকে বরপূর্বক রঙ্গ! বরে 
ছিলেন। গোনুপাক্‌ 
পরিদর্শন করতে গিয়ে 


সেখানবাহ কারখানা 


এই নুতন আহসিডের 
নাম রাখেন রেসিমিক আসিড। ভীর পরে 
বাজেলিয়াস্‌ সে ন্ষিযে গব্ষণ। করে তাকে 


পেরাটার্টারিক আযাসিড আখ্যা দেন। 


পাস্ত্যর যখন টার্টারিক আসিড বিখয়ে 
আরম্ত করেন, তখন কেবল এই সাধারণ 
টটারিক আপিড এবং পেরাটাটারিক বা রেপিমিক 
আসিডের কথা জানা ছিল। ১৮৪৭ অনেো জার্মান 
র্সায়নবিদ্‌ দিৎসালিঞ, বাজেপিয়াদের পরাক্ষিত টাটারিক্‌ 
এবং. পেরাটাটারিকু আসিডের সোডিয়ম অথবা 
আ[মোনিয়ম লবণ বিষয়ে গবেষণা করে এই প্রকার 
আভিঘহ বাক্ত করেন যে, এ লবণদ্ধয়ের সাধারণ প্রক্কাতিতে 
কোন পৈষদ্য নেই» উভয়ের স্ষটিকের আকুতি সমরূপ, 
তাঁদের পরমাণুল সংখা। সমিবেশ-পদ্ধতি ও দূরত্ধ একই 
রকমের 7. মণ একটি “সমাবপ্তক আলোক-রশ্মি'র 


গবেষণা-কাধা 


পৌয-_-১৩৪৫ ] লুই পান্তার ৭8১ 
গঠিমুখ পরিবর্ঠিত বরে, অপরটি কনে না। মিৎসাপিকের টপেন্টাইন অথৰ। কষ্টনিনের সরদৎ বগলে সথাবর্তক রশ্মি 


এই উল্তি পাস্তারের যনোযোগ আকর্ষণ কৰেছিল | এ 
বিষয়ে বুঝতে গেলে গ্রাথমে আলোকের মমাবর্কন বা গোলা, 
রাইজেসন্ সম্বন্ধে জানা দরকার । 
এক ডেনিশ পদার্থবিদ আইম্লা ৪ 
প্রকার স্বচ্ছ স্টক (নস 

শ্কর্টকটি এক 
দিয়ে সব জিনিষ ছুটে! 
প্রতোক আলোকরেছাট 


১৬৬৯ অন্দে 
আনীত এক 
স্পার ) নিযে পরীক্ষা 
নরণের,। হার ভিতর 


হতে 
নাইসলযাৎ 


করেন। ভুত 


া স 


করে 
ছার ভিতর দিয়ে বাবার সনয় 


দেখ! ঘায়। অর্থাত 
এক দিকে না বেঁকে দুভাগ হয়ে ভুই দিকে বেঁকে যাম। 
আলে! যখন একটা শ্বচ্ছ আর ভেদ কলে কোন হিন্নগ্রকার 
স্বচ্ছ স্তরের মণো গিয়ে ঢোকে, তখন সে আগেকার সোজ। 
পথ ছেড়ে দিয়ে মেখান হতে কোণাকণি 
রেখা ধরে ছুটে চলে এই তিথাক্‌ মুগে যাবার জঙ্গণুটির 
নাদ 'তিরধাগাবভন (17105511908) সাধারণতঃ 
তিথাকৃগতিটি কিন্ধ আইসলাগ স্পারের 
অ'লোকের দিপাহন্ত হয়ে 


আর একটি সরুল 


আলোর 
একমৃথা । 
মধো তার গতি ধুখাতিযাকূ। 
তিযাক্‌ মুখে যাবার এই লক্ষণকে ডবল রিফাক্সংন্ বা 
যুগ্বতিধাগঅন্তুন বলা হয়। এহিয়েন লুই মালুম আলোর 
খু-তিধাগন্তন ব্ষিয়ে পযাবেক্ষণকালে এক নৃহন খোর 
আবিদ্কার করেন। একদ] ঠিনি ্পারশ্ষটকের ভিতর দিয়ে 
অন্তগামী ছম্যালোকে লুক্পম্বুর্গ প্রাসাদের বাতায়ন গুলি 
অবলোকন করছিলেন। ক্ষরিকটি চক্সের নিকট ধীর গতিতে 
আবর্তন করতে করতে তিনি দেখতে পেলেন যে, ক্ষটকের 
আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাঁতারনের উপরিভাগের আলোর 
তীরতা কখনও ব| উজ্জল হয়ে উঠেছে আবার কখনও কখনও 
মান হয়ে যাচ্ছে। স্কটকটি আবন্তনকালে আলোর এই থে 
একটি অদ্ভুত লক্ষণ তার নিকট ধরা পড়ল, তিনি হার নাম 
রাখলেন 'পোলারাইজেসন' ব| সমাবর্তন | নিয়ে! এবং আরাগে। 
মলুসের আবিষ্ষ/রকে ভিত্তি করে আরও বুবিধ তথা প্রকাশ 
করেন। 

পোলারিমিটর বাঁ সমবর্তক যন্থে নানারপ কলাকৌশলে 
স্পার-স্বটিক সাজান থাকে । সেই যদ্জের মদ্যে চিনি কিংবা 
টার্টারিক আসিড়ের সরনৎ রাখলে সম|বন্তক আলো করণ 
দঙ্গিণে আব্ভন করে, কিন্ধু টার্টারিক আসিডের পরিবর্ধে 


টাটারিক আ)াসিড, শকর। পন্তি 
যে নকল দরনোর মণাবন্ঘক আলে।করশ্িকে 


বামদিকে আার্ুন কলে। 
'আপঞিত কর।র 
আছে তাদের 'অপটিকা।পি আক্টিভ' পাদার্থ বা 
আলোক-সকিদ্ বস্তু বলে। পোলারিমিটরের মাহাযো চিনির 
সরদতে কতখানি শকরা আছে বলে দেওয়া দার, আনর, 
হারই সাহাধ্যে বছমুঙরোগের হাসবুদ্ধি নিরূপণ করা বায়। 
আলোক-সকিয় বন্দ ও তাঁদের রাগারনিক লক্ষণের মধ্যে 
থে অন্তনিহিত ম্বন্ধ আছে, লুঈ গাস্থারের নিকট হার রন 
সর্গ্রথম প্রকাশিত হয়, টার্টারিক আপিডের 
কালে। 


কমা 


গব্ন্ণা” 


তর 


পাস্তারের 
আলোক- 


দে কারণে দৈড্ঞানিক তেন দিক্‌ হতে 
এই গবেষণাটি খুব মুলাবান্‌। তিনি দেখলেন বে, 
নিন্ধিত ক্গিনিক আ[লিড মনগরিমিত দক্ষিণাবর্ত এবং বাঁসা- 
বধ টাারিক আমিডের বাসার়নিক সংবোগ গঠিত । 


৬ 


বিনরাত আহলাক-সক্রিয়তা বিশিষ্ট টাট!রেট লবণের শ্কটিকদয় ) 


সোডিঘম-আযামোনিরমতরে ০ দম) 0571506) 
110,0) জুবকে মৃদু উন্তাগে ঘনীন্ুহ করে হিনি কতকগুলি 
স্কটিক ব। দানা তৈরী করলেন। সেই স্কটিকগুলি পধ্য- 
বেঙ্গণ করে দেখলেন যে, তাদের মধো দুইটি হিন্ন আকারের 
একশ্রেণীর স্ষ্টকের আকার যেন অপর 
শ্রেণীর হি গ্রতিন্ষ্িন্বক্ূপ । যেদন দর্পণ প্রতিফলিত 
বিগে গ্রকৃত মি বিপরীত চি প্রতিভাত হয়, এই দুইশ্রেণীর 
স্কটিকে রা সেইনূপ বিপরীত সামগ্চা লক্গা করলেন। 
দেখলেন, কতক গুলি শ্টক বামমূখী আর কতকগুলি দক্ষিণ- 
মুণী। তিনি দ্বিবিধ স্ক্টকের সমদাত্রাসম্প্ন দ্রন্য নিয়ে 
ভার আলোঁক-মক্রিয়ত! পরীক্ষা কবে দেখতে ৫পলেন যে, 
মমাধর্ক আলোকরণাকে বামমুখী স্কটক-দ্রব যতটা 
বাঁমদিকে আনুন করায়, দক্দিণসুখী স্কটকদ্রৰ তাকে ঠিক 
তুটা দর্িণদিকে আবর্তন করায় । তিনি সোডিষম-আযমো- 


দান। রয়েছে । 


৭৪২ 


নিয়ম-টা্টারেট লবণের দ্বিবিধ দাঁনাগুলি বাছা ই-প্রক্রিয়া 
বারা পৃথক্‌ করে, দুইটি ভিন্ধ পাত্রের মধ্যে বিশিষ্ট করলেন । 
এইরূপে দক্ষিণাবর্ত এবং ব।মাবন্ত টাারিক আমিড পাওয়া 
গেল। সেই আসিডদয়ের ঘনদ্রবকে সমমাত্রার মিশিত 
করে তিনি তা” হতে তাপের উদ্ভুদ লক্গা করলেন।  তথনই 
বুঝলেন যে, দুইটি ম্যাসিডের মধ্যে রাসায়নিক ক্রিয়া! চলছে। 
(কারণ কোন দ্রবোর মধো বাপায়নিক প্রক্রিয়া কালে, তা 
হতে তাঁপ নির্গত হয় কিংবা তন্মধো তাপ শোষিত হন্স।) 
রাসায়নিক ক্রিয়াশীল মিশ্রিত দ্রবটি কিছুক্ষণ রাখার প্র 
তিনি পাত্রের মধো রেপিমিক আসিডের দানা সঞ্চত হতে 
দেখলেন। এই পরীক্ষায় গ্রমাণিহ হল যে, কোন কোন 
আলোক-নিক্ষিয্ বস্ত্রকে। ভিন্ন রকমের আঁলোক- 
সক্রিয়ত! বিশিষ্ট বস্তরতে পৃথক করা যেহে পারে এবং দুইটি 
বিপরীত আলোক-সক্রিন্তানল্প্জ দ্রবের সযমাত্রা় মিএণে 
আলোক-নিক্ষেন বস্তু উদ্ধৃত হতে পারে। 


কোন বস্ত্র বিভিন্ন মালোক-সক্রিয়তাদম্পন্ন রূপগুশি 
পুথকৃকরণের জন্ট বাছাই-প্রক্রিয়! বাহীত, পাস্তযর, আরও 
তিনটি প্রণলী মাবিষ্ক।র করেন -- 


প্রথম-স্ষটিকীকরণ প্রণালী (17701790901 07৮51]1- 
28090) রেসিমিক আিডের গাঢ় সরবতের মধ্যে দক্ষিণা 
বর্ত অথব। বানান আমিডের একটি ছোট দান! সংঘোগের 
ফলে তদন্বরূপ স্কটক পুথক্‌ হতে আরম্ভ করে। 

দ্বিতীয়--অপর দ্রব্যের সহিত রাসায়নিক সংবোগ-প্রণালী 


(70607995 01001700201017 01107050৮৩5 )। 


রেমিমিক ম্যাপিডের সহিত কোন কোন আলো ক-সক্রিয় 
বস্তুর (বিশেষতঃ, আযলকালয়েড জাতীয় বস্তুর ) রাসায়নিক 
ংঘোগের ফলে বিভিন্ন দ্রবণশীলতাবিশিষ্ট আলোক-সক্রিয় 
বস্ত প্রস্তুত হয় এবং যেটির দ্রবণশীলতা জন সেইটি প্রথমে 
দানা বাধতে আরস্ত করে। বথা সিঙ্গেনিন নামক আলোঁক- 
সক্রিয় বস্ত রেসিমিক আদিডে সংযোগ করলে প্রথমে বামা- 
বর্ত আসিডটি প্টার্টারেট অব সিঙ্কেনিন” আঁকাবে পৃথক্‌ হতে 
থাকে। টাটারেট অব সিষ্কেনিনে আমোনিরা সংযোগ 
করলে পিঙ্কেনিন আলাদ। হয়ে যায় এবং আগোনিয়াম টার্টারেট 
দ্রব অবস্থায় থাকে । সেই দ্রবকে পুথক্‌ করে সলফিউরিক 


বঙ্কপ্রী_-৬ঠ বর্ধ 


২য় খণ্ড--৬ সংখ্যা 


আহসিডের স|হাযো বিশ্লি করলে বিশ্বন্ধ বামাবর্ক টাটণরিক 
আ[দিড পাওয়া যায়। 

তুহী্_-খমীর বা জাবাঁখুর সংঘোগ-প্রণ।লা (10000110015 
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কোন আলোক-সক্তির বস্ত্র বিভিন্ন আলোক-সক্রিরত।- 
নিশিষ্ট রূপগুলির অধিকাংশ রাসাম্জনিক ধর্মই একরূপ, কিন 
তারা অধিকাংশক্ষেত্রে সমধন্মী হওয। সত্তেও কোন কোন 
জীবাণু তাঁদের রেপিমিক আকার হতে একশ্রেণীর আলোক- 
সক্রিয় বস্ত আত্মলাং করে অগ্টবিধ আকারকে এন্ধগ অনু 
ভাবে পৃথক করতে পারে যেবিম্মত হতে হয়। পাস্যার 
দেখেছিলেন যে, 'পেনিকিপিউম প্রাউকুন। নামক পাঁজাণু 
রেমিমিক আসিডে ছেড়ে দিলে ভারা ক্রমে ক্রমে সম 
দক্ষিণানর্ভ ভাসিড উদরস্ক করেও ফলে বিশদ্ধ বামারক 
'আআসিড অবশিঃ থাকে । 


অধিকাংশ আলোক-সক্রির বস্থুকে উদ্ভাপ সাহাঘো অথবা 
ক্ষার, অনাদি রাসায়নিক দ্রবোর সাহাযো আলোক-নিক্ম 
বন্ত্ুতে রূপান্তর” প্রণালীকে “রেসিমাইজেমন লে । দক্গিণানত্ত 
টাটণরিক আসিড জলে দ্রব করে উত্তাপ দিলে রেসিমক 


১১৯৭ 


ও মেসোটাটারিক আমিন রূপান্তরিত হয়। 
আধসিডকে দক্ষিণ ও বামাবর্ত আযালিডে পুথক্‌ করা ঘাঁয়, কিন্ত 
মেসো-ম্যাসিডকে আলোক-সক্রিয় ম্যাসিডে পৃথক কর! ঘা 
না। দক্ষিণাব্ট, বামানর্ত। রেধিমিক ও মেসো-আ্যাসিডের 
কারণ সম্বন্ধে ফ্যান্‌ টু হফ, ল বেল প্রমুখ রসায়নবিদ্গণ বিস্তৃত 
আলোচনা করেছেন। কেধল টার্টারিক আযাসিড নয় আরও 
বহু রাঁপায়নক দ্রবোর মধো বিভিন্ন 'আলোক-সক্রিয়্ রূপের 
আবির্ভাব দেখ। গেছে । লাকটিক আসিড, আসপার্টি ক 
আসিড, ম্যালিক আিড গভতির বিভিন্ন প্রকার আলোক- 
সক্রিয়তাবিশিষ্ট আকার আছে। ১৮৭৩ অন্দে হিবশলি- 
মেনাস্‌ ল্যাকটিক ্যাসিডের আলোক-সক্রিঘ্ন রূপ সম্বন্ধে 
গব্ষেণা করেন | পাস্তারের টাটারিক ম্যাপিড বিষয়ে গবে- 
ষণ! এবং হ্রশলিসেনাস-এর ল্যাকটিক আসিড বিষয়ে গবে 
ষণার উপর ভিত্তি করে ফান টু হফ এবং ল বেল উভয়ে নির- 
পেক্ষ ভাবে অগ্ুসন্ধান- কার্য দ্বার ষ্টেরিও আইসোমেরিজম্‌ 
সিদ্ধান্ত গড়ে তুলেছেন। কিন্তু লুই পাস্তারের টাট1রিক 
আমিড সম্বন্ধীর গবেষণ।ফলেই সর্বপ্রথম বিভিষ্নভাবে 


রেমিমিক 


পৌম--১৩৪৫ ] 


এবং তিনিই তাদের গ্রপত-প্রখালা আবির কলেন। 


বিয়োর সহিত সাক্ষাৎ : 
্াসবর্গে 
পাস্তারের স্দটিকচানু 


দিজ লিসের অপাপক, 
গদে; 
» গন্যেণ। নিয়ে পাঁতীৰ বৈজ্ঞানিক 
মগ্ুলীর মপো নানাবাপ তর্ক 


নি, ঢানা, 


-বিতকের শ্রথপাতি হয়| জে, 
বালার, পিঝোপ্রমুখ বিজ্ঞান-পরিষদের সহাগণ 
পরীক্ষাকাধোর 


গাশ্সারের “যাাংলাচনা করেন । হস 
গিয়ে, লাল।র নহাশবের নিকট গাস্তাপের গলেসণ| নিষয়ে 


পৃন্থ কবে? 2 কণি। পিশ্দুনা ব দিশা) করেন নাই যে, ধবল 


নমল ভতে সন্ত চিতা উপাধিপাপু এক শরণ খুনক এপ 


সমন! সমাপান করেছেন, ঘা? নিংসালিকের মত গছিতেল 


'অকটেও ঢপস্গাহ। 


শ্রথা।তি করান, টিগো এই গব্ষেণার মাহা স্বঘং প্রাঙ্গা 


কান দেখতে মনস্থ করেন । 
এ।দর সকলকে পাস্থাব নিজের শিগকের তযি এ 
করছেন । ঠি'ন বৃ টজ্ঞানিকদেব (শ্বাস উহগাদনের নিষিদ্ত 


পাথুন। করে এক প্র তান্তরে 


'ন যপি তোনার পরণ্যণ। নিধিয়ে গোপনে 


'ব-য়ার মাক্গাহ দেন। প্র 


বিয়ে! লিখলেন 
এগ্রকাশ কর, হত! হলে আমি মতান্তর 


ছানান্দত 


মাগার কাছে 
সকল পুৰক অধানপায় সহকারে নিলি হালে 


হাদের কাধা কলাপ জানতে আমি 


হব। থে 
বশেদ 


কাজ কবেন, 


আগ্রহান্ত। আমি তাদের দেখে বাস্তণিকই আনন্বিহ 


গা 


] 

পান্তার এই পত্র পেয়ে বিয়োর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন । 
বিয়ো মহাশয় পাস্ত।রের ডন স্বচন্ডে পরীক্ষিত পেরাটাটারিক 
আসিডের কিম়দংশ রেখে দিয়েছিলেন । পাস্তা যেতেই 
তিনি তকে সোডা, আমোনিয়া এবং পেরাটাটাবিক 
আপিডের বোল এগিয়ে দিয়ে লবণট প্রস্তুত 
সম্মতি করলেন এবং পাস্ত/রের কাযোর আছঙ্টোপান্ত লক্ষ 
করতে লাগলেন । আটচগ্লিণ ঘণ্ট। পরে ঘদ3 গধ্াপ্ত পরি- 
মাণে টার্টারিক আসিডের দান! পাত্রের মধো সঞ্চত হল, 


পি 


হ্হ 


করতে 


পাস্তর তখন তরল পদার্থ,ক মুছে ফেলে একে একে, শুরা. 
তারপর 


কার স্ষটকগুলি বিয়োর মামনে সজ্জিত করলেন। 


লুই পাস্থার 


৮5৩ 


ক্ষটকের আক|রের বৈমা অনুসারে বাদ এবং দক্ষিণ্াগে 
পুথক করে বাঁগলেন। এ কামাকালে বিষে পাস্তারকে 
ছিন্ঞাম। করলেন থে, স্টিক থলির দখল ৪ নামসুথী আকতি 
অন্ুমারে মমালনুক আলোঝরনিত গতিসুখ বিপরীত দিকে 
আবডিন হবে। এ কথ| ভিনি নিঃসিনেতে শ্বীকার করছেন কি 
না? পান্থ ত এখন বললেন ঘেমে সগ্গন্ধে ভার বিন্দুর 
হগন নিয়ে শিডিই কাজের ব্যেটকু করতে প্রবৃত্ত 


£বং দলিণদুণা ক্টিকের পুথকু পুথক্‌ দ্রব 


সংশয় নেই, 
হলেন। বাদ 





৮ বিয়ে 


পদ।পুবিন্‌ ৪) বাট 
্রস্তুঃ কৰে হিনি গরথমে বামাতক শক বকে বন্ধের মধ্যে 
বানিউর 


স্থাপন করলেন। পোলা 


বিথোর মুখ ভাজে হদুল্প 


বৰ পুষ্টি নিক্ষেপ করার 
হয়ে উঠল, তিনি সন্গেহে 
গাস্তারক আভবাদন করে বঙ্গ গে বরণ করলেন। 
অতঃপর তিনি ভা তাণ বর গ্রাতিভূম্বূপ হয়ে, “আকাদেমী 
দে সিগ্দে' এই গব্ষেণাকাথা প্রকাশ করার ভার 'নলেন। 

বাঙলার এবং ছ্ামাৰ পক্ষ হতে পাস্ত)রকে 
গুব্ষণ'কে আকাদেশী হতে পুন্ূপে অন্থ- 
ন। বরা প্রস্তাব বরেন। 


সঙ্গে সনে 


তিনি নিজে রেখো, 
সমর্থন কারে এহ 5 
ঘোদিত' বল “বাধ 


৮8৪ 


পিয়ো গ্রায় তিশ বতসর যাবৎ আলোকের আবডিত 
সমাবর্তন সঙক্ষে অনুসন্ধান করছিলেন বপায়নবিদ্গণের 
সেদিকে বিশেষ কোন লঙ্গ্য ছিল না। শি একাকীই 
তার কাজ করে যাচ্ছিলেন। অবশেনে গস্টোনুখ জীবনের 
শেষ মৃহূর্ত একজন চিন্তাশীল উত্দাঠী বুবক্রে সাঙাবো ভার 
কর্মুধারা জয়যুক্ত হওয়ায় তারই গৌরবস্থৃতি তার আপন 
বিধান করেছিল। তাই তিনি পাস্তারকে দি9তে যাব!র 
সন্মতি দিতে অন্তরে অতান্ত বেদনা হান্ুভব করপেন। 

দিজ' লি:সতে একজন পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক গ্রয়ো, 
পান্তযরকেই দেই পদে মনোনীত 
মহাশয় বিশেষ চেষ্টা 


জন হওয়ায় শিক্ষা মনা 
করেছিলেন। নালার 

বীক্ষণাগারের কাতজ রাখার অশ্নীমতি গেলেন না। 
বিয়োর অধীনে কহকগুপি কাজ আারন্ত করেছিলেন, সে গুলিকে 
শেন করার জন্ত নভেম্বর মাস পথান্ত অপেক্স। করতে অন্থুমতি 


সঙ্গ তাকে 


পাস্তার 


কিন্ধবিযো শিক্ষা-বিভাগের এই বাণন্থায় মহ 
তিনি ভাদের গ্রতি ক্রোধ প্রকাশ করে বললেন, 


পেলেন। 
হলেন না। 
“শেষে ওরা তোমাকে এক ফাকুলতেতে পাঠাবে, দ্বির কংলে। 
বোপ হয় ওরা জানে না বে, ও কাজটা বৈশ্ঞানিক গবেদখার 
চেয়ে বড় নয়) বর্দ জানত, এ রকম দ্রুতিনটি গবেদণার 
মূল্য কত!” 

যাই ছোক পাস্তারকে বেতে হল। 

বীক্ষণাগারের কাগজ ছেড়ে থাকতে প্রথম কয়েক সপ্াহ 
পাস্তযরের নিকট খুবই কিন্ধ কোন 
উপায়ান্তর না থাকা ভিনি উন্নরূপে অধ্াাপন। করার 
চেষ্টাতেই বাপুভ হলেন | কাঁছটটকে পাস্তার অত্যন্ত দায়িত্ব" 
পূর্ণ মনে করতেন। তিনি শাপুইকে লিখলেন, ছাত্রদের 
জন্য পড়াশুনা করতেই আমার সমগ্র চলে দার । আমি দেখেছি 
যে নিজে পড়ে গেলে ক্লাশে খুব ভালভাবে বোঝাতে পারি; 
নয়ত আগার কভ্তঠা ছাত্রদের কাছে সহজনোধা হন না 
ইতি ২৭শে নভেঙ্বর, ১৮৪৮)” 

তিনি খুব মনোযোগ সহকারে অধ্যাপনা করছিলেন বটে, 
কিন্ত সেই কাজে কোনদিনই পূর্ণ তপি পান নাই । কারণ 
পড়ান ও সেই বিধরে চিন্তা করা বাতীত তার অঙ্গ কিছু 
করার অবকাশ ছিল না । 

১৮৪৮ অন্দে শেদভাগে বেঁজাস'র বিঞ্।-প্রতিষ্ঠানের 


কগবর বোর 


হত । 


বঙ্গ্রী_ ৬ঠ বর্ষ 


[ ২য় খণ্--৬ঠ সংখ্যা 


িজ্ঞাণ-বিভাগে জনৈক অধ্যাপক দীর্ঘ অমর গ্রহণ করা॥ 
পাস্তার মেহ প্রানে যেতে অভিলাষ করেন। ভার মনে 
আবেদন মধুর হয নাই বটে, কিন্ত তিশি আনেদন-পত্র পাঠা, 
পার আনতিকাল গণেই আর এক স্বানে অধ্যাপক পদ পেন 
গিলেন। ছ্াম্বুূগ ফাকুলতেতে একজন রমায়নহতের অধ্যাপক 
প্রয়োজন হগ্ঘার তিশি সেই স্থানে নিথুক্ত হন । 

পাস্তারের এক বালাবন্ধু যেখানকার পদার্থ বিজ্ঞানের 


অধ।পক ছিলেন। তার সঙ্গে নানা পিবয়ে গালোচটন। কালে 


পান্তারের দনগুল গুব আনলো মো আতিভাহিত হে 


ল[গল । 


বিবাহ € পারিবারিক ভীবন , নৈজ্ঞনিকগাণের 
সহানুভূতি , রেমিমিক আসিডের সন্ধানে, 
সম্মান এবং পুরঙ্গার লাভ 

পাস্তাবের গ্রাম্বুগ আকাডেঘাতে গণনের অবানহিত পরে 
সেণানকার বরেক্টর লোর" মহাশয়ের মহিত আলাপ হয়। 
এই লোর-র সঙ্গে বলার বীক্ষণাগারের ৪গ্রস্ত লোরান্র 
কোন সম্পক ছিল না। সহাগকতিপম্গম লোরী পরিবারের 
সহ্গদ্তার অতানকাল মবোই উদের সঙ্গে পাস্তযরের খুব 
ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হয়েছিল । 

পান্তার ১৮৪৯ অন্দে ১০ই ফেবয়ারী ভারিখে লোর 
মহাশরকে এই পঠ্খানি লেখেন 

“মহাশয়, আমার পঙ্গ হতে, আমার ও আপনার পরিবার 
সম্পরকীর একটি বিশেষ প্রস্তাবের বিষ আপনাকে নিবেদন 
করছি'****'মে সম্বন্ধে আপনাকে মতামত নিদ্ধারণের জন্ট 
কয়েকটি কগা জানান ক্তবা বিবেচন। করি। 

“আমার পিতা জুরার অন্তর্গত আর্বোয়া সহরের এক 
চম্ঘ্বাবসামী । ছুর্ভগাবশতঃ আমার মা গতবৎ্সর মে মাসে 
ইহলোক পরিত্যাগ করেছেন; এক্ষণে গুহস্থালীর কাধ্যনির্ববাহ 
এবং পিতার সাহায্যের নিমিভ্ভ আমার শগিনীই তার স্থানে 
নিযুক্ত আছেন। 

“আমাদের পরিবারের অবস্থা বেশ স্বচ্ছগ্ল, তবে যথেষ্ট 
ধন-সম্পদ নেই । যাঁ"কিছু আমাদের আছে তাঁর মুলা পঞ্চাশ 
হাজার ফী-এর বেশী হবে না। সে সমস্তই আমি তগিনীকে 
সমর্পণ করব বলে বহুদিন পূর্বে মনস্থ করেছি । কাজেই 


পৌয--১৩৪৫ ] 


নিজম্ব সম্পত্তি বলতে মামার কিছু নেই। 
সাহসিকতা ও বিশ্ব-বিষ্ঠ।পর়ের পদ-নধাদা এই আমার এক- 
মাত্র সপ্বল। 


“আমি ঢুই বদর পূরে 12501750111 পৃণীক্ষায় পদার্থ 
বিজ্ঞানে বিশিষ্টতা লাভ করে একল শমাল পরিতা।গ করেছি 
এবং আঠার মাস আগে ডক্টর, উপাধি পেয়েছি । 


যে সকল গব্ষণাকাধোর বিবৰণা আকাদে 


আমার 


দমাতে উপস্থাপিত 


কণ্ছি ভতৎদমুদয় অতিশর আদরের সহিহ গুগীত হয়েছে। 
তন্মধো খেষর গবেষণা-কাধাট সলপেক্গা। অধিক সনাদব 
পেয়েছে ॥ তারই একটি বিষরণীগর এই স্দে পাঠালান। 


“এহ আমাৰ বন্টদান আস্থা | বদি আনার কচির সপ্পর্ম 


পরিপন্তন না ঘট, ত1 হলে নিজেকে ভবিখ্তে তাদাযনক 
গবেধবাতেই পুর্ব পাপে লিপু রাথৰ | বৈজ্ঞানিক কাধোর দ্বারা 
কিছু খাতি অধ্জন করলে মামার পারাতে খাতার হচ্ছ। 
আছে । 

শশ্রঘুক্ত বিযো 


ভাবে দিস্তা করত 


বন আমাকে আর্তিতার বিষ গভীর 


পুলেছন। 


আমি হ্রত রুল পঠেতো 


বসরেপ মঝো অকান্ত পরিশ্রম ৪ অনাবসানের ফলে তছ্িবগ্জে 


চর 


মমথ হতে পারি কিস্ব চপটা স্বর মাত) আমার তা 


উদ্দেশ্ত নয় | ণিজ্ঞানকে আমি বিজ্ঞান বলেই ভানবাঘ। 


গ্রপ্তার করতে আমার পিতা নিজেই 
নস আসদেন | ইতি 
“পুনশ্চ মামার বস গঠ। ২৭শে ডিমে্বরে ছাব্বিণ 
বঙমর পণ হয়েছে ।” 
সপ্তাহ কয়েক গরে এই পঞ্রটির উপধুন্জ উত্তত পৌিল। 

পান্ডাদের পিঠা ট্রাসবুর্গে গিয়ে বিবাহের কগা স্থির বরে 

আবোরাতে লুই-হর ভগনী জাতার 
গৃহস্থালী পরিচালনার জন্ট সেখানেই থেকে গেলেন । 


গপঠাবগুন করলেন। 


২৬শে সে লোর" র কন্তার সহিত পান্তারের বিবাহের দিন 
ধাধ্য হল। লুই শাপুইকে লিখলেন, "আঘি খুবই সুখী হতে 
পারব বলে বিশ্বাস করি। শরীর নকট যেয়ে গুণ প্রত্যাশ! 
করেছিলাম, সমস্তই তার কাছে পেয়েছি। 
যে, আমি সমস্তই ভালনাসার চলে দেখছি । 
কিন্তু আমার মনে হয়, আমি কোনরূপ বাহুলা প্রকাশ করি 


হত তুমি বলবে 
গে কথা মতা 


লুই পাপ্তার 


তঙ্াঙ্ছাঃ 


৮৪৫ 


নাই । এ বিধয়ে আমার ভগ্রী ভোসেফিন্ও আমার সঙ্গ 


একমত 1৮ 

বিজ্ঞানের স্বা॥ অপরাপর ব্ষিয়েও পাস্তবের কিরূপ 
একাগ্রঠা, স্পঈবাদিত্ব এবং সরলতা] ছিল, এই গঞ্জে সেটি 
দেখ! বায়। লোর" মহাঁশয়কে লিখিত 


পরতে ও ভার সেই সচভ, সবল একান্তিক ভার এবং বিজ্ঞান- 
প্রতি প্রকাশ পেয়েছে ॥ বাস্তবিক তিনি বিজ্ঞানকে বিজ্ঞান 
মদো অপর কিছুর প্রত্যাশা 


বলেই ভালবাসতেন, হার 


নিহান্তই গৌন ছিপ । 


সন্দেহের ভেলিকাচ্ছন বৈজ্ঞানিক গণ্যণাধাজ্যের গ্রাবেশ- 


পথে চলত শি ভাব মনে কহ প্রকার সংশর জাগত) কত 
গমের উদ্দিমহা ভরঙগাগিত ভি 
পুনধাসা বিত 


আভা একে দিত) তার চিন্তাপি 


আনার কিছুদূর খেতে 


আনা ভার দ5তাবাগ্জক মদ উতৎ্মাহের অগ্ণ 


চোখে উল্লাসের প্রথর 


পাংপবাপিক জাবনের সুপ্া্থনোর নবো পাস্তারগুুণা 


সাদার এই মকল মংশর, উ্গেগ,। আনা ৪ আ 


মননোর অংশ 
অন্গান্ত কাছের চেয়ে, 
পাশাগারের গপ্ষণ-কাধা অনেক বড, এ কথা সন্বান্তঃকরণে 
পাকার করতেন । কিছুদিন বাদে স্রাসবু ফামসিউটিব্যাল 
স্টলের অব্যাপক লোয়ার নহাশরের সঠিত তার কশিষ্ঠ। 
লোরার পাস্তারের 
উঞ্জর উপাপি পাহ্ের সেষ্টা করছিলেন । 


সাংসারিক 


হগ্ৰার বিবাহ হয় 
বিজ্ঞানে 
ভার নিক্ষের 


স্াউকের বানাও তা সশ্পকীয় কয়েকটি তথা । এই 
1 তাঁকে ধিশ্যে মাহাবা করেছিল। 


সে সময়ে শামুক 
স্হারতার 
।লোচা ব্ধির হিল, হেদিছেড্াল আকুতির 
কগযো গান্তারের প্রান্ত 

পাস্তর ১৮৫১ "অন্দে ঈাসবু্গ আকাডেমীর কাধাঁবকাশে 
আসপাটিক্‌ এবং মালিক আপিড সম্থখীয় নুতন গব্ষেণার 
তথা নিয়ে পারীতে খান। সেখানে বিগোর সঙ্গে সেই সকল 
আসিডের আবিক গঠন, আকুতি, রসায়নতত্ব ৪ আলোক- 
বিজ্ঞান সন্থঙ্গে নানা কথ আলোচনা হর। পাস্তারের গবেষণা- 
কাধো তীক্ষ বুদ্ধিমন্ডার পরিচয় পেয়ে বিয়ো ভাকে অন্ত 
গ্রসংশা কবেন।। 

ডিমের মাপের শেষভাগে পাস্তার শাপুইকে শিখলিনঃ 


৮৪৬ 


“আমার আগ!নী বঙ্গরেহ্ কাধা-পদ্ধতি ঠিক হয়ে গেছে। 


এ কাজে আন শাঘএ এগিয়ে যাৰ বলে আশাকরি 
আমার মনে হয়, আমি হলের প্রান্তে এসে 
দি তার নিনিড আব্দধীখানি আমশঃ স্বচ্ছ হয়ে 


আসছে । থে ভদ্তি রজনী পথ বেয়ে আমি চলেছি তা 
খুবই দঘ ঝলে বোধ হয়, কিছু পেজ) কোন অভিযোগ করছি 
না। আমার ক্লাশের পড়া সহদেই তৈরী ভয়ে যার, সপাহের 
মূধো প্রায় পাচদিতই আনি হাঙ্গণাগারে কাটাতে গারি। 
আগাকে গা্তার মহাশগার 
দিই থে, তাকে 


আনেক অনয়ে গঞ্জন! চহা ঝরতে 


আমি 


হয়, তখন 
গ্রথিতনামী ক্র তুলব « 

পাশার পু হতেই 
ছিলেন, [কিন্ত সে বিনয়ে হিনি করিও কাছে 
করতেন না, 
গৃঠ্ণা, মুচিৰ, পদ্ধু হ কম শুনা ছিলেন । 


তাকে এই বলে প্রবোধ 
ভর কষ্টের মনল রেখতে 
বশত সাহল 
ভার কঙের সাণী ছাড় থিন একাদারে ভার 
সে এমনে তার সনন্থহ ই ৪ সমু্ধর প্রস্তর প 


উঠেছিল ॥ হট বান অতিথি উীদের পুহপান। অনদা 





শিনিনি, শিনাদেগ কঙ্ছের মণো 


হাস্তমুখর করে হাদঠ। 
উত্না5 তার 


শিক্ষ কগথে? 
আঙ্গএাশিভ ফজে তলেছিল। 


গ্রামন, অধুবাদ ও অন্নে!দনের 
জাব্নকে 
১ংচ্ছল। 


পথম আস্ত র 


গান্তারের কাজেণ 5 সবতলরত পট্টি আত 


পরার বেন ক ৯৩৬২ আনু 








স্ঞাপরে পুন করত অঙ্ কাশ গা স্াবেত পন তখন 
ভিশও আতিরন কহে নাই দেখে অতিশয় প্র হার 
সভিত বলেহিলেন বে, সাধারণ শপথ দান বিহাগে একট 
পদ খাশি আছে, লুকে সেহগ্রানে নেহা হোক । কিছ 
বিনে মে কগাছ পাচার কারে ভে রগ দিজাগে নিতে 
গ্রগ্তারণ করেন) পাস্তারকে তিনি মণ আশ্রিকত!র 


ঠিহ লিখেছিলেন » 

“তোমার কাজ পদার্থবিজ্ঞান অপেক্ষা বদাদন জগতে 
অধিকতর খাতি লাভ করেছে ১ তোমার আপিগ্গারটি 
প্রক্কভপক্ষে বসারনতাউেরহ অগ্তভুক্ি, মে হিগাবে কাজটি 
খুবই উচ্ত্রেণীর, কিছ পরাথবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তোথার কাজ 
একটি পূর্নগ্রচ লত পঞ্থতরহ প্রয়োগ মার। 
হিগ্ডিহানভাবে তোমাকে 
ইচ্ছা] করেন, 


প্যারা না ছেনে এনে হাড়াভাড়ি 
তোমার গর্ত বানর পভিভূতি সম্মান দানে 
তাদের কণ| ভন না| 


৫5০০০ 


বঙ্গপ্রী--৬ঠ বর্ধ 


| ২য় খণ্ড সংখ্যা 


“তাঃছাড়া তুমি নিজেই দেখতে পাবে যে, নিজ কর্শের দ্বারা 
গত চার ব্সরের মধো কি ভাবে তুমি প্রত্যেক বাক্তির শ্রদা 
আকর্ষণ করতে পেরেছ । সর্বসাধারণের এই সম্মানের 
স্থান, যা তুমি শ্বীর চেষ্টায় অক্জন করেছ, তাঁর মধো 
নির্বাচনের হ।সবুদির কোন অধিকার নেই । 

পাপ্রয় বন্ধু, আমাকে সনয় হলেই পত্র দিও এবং এটি 
নিশ্চঘ্ জেনো যে, বিগ মত বাক্তির উপর আমর আগ্রহ 


ও অন্ুরাগের জনই এই বুদ্ধ বয়সেও আমার বীচবার 


আকাজ্া অক্ষুঞ্ আছে। 
_ইতি চোদার বন্ধু" 
বিয়োর এই সত্পরামশ পাস্তার কৃতঞ্জঠাভরে গ্রহণ 
রী তিনি অতান্তু বিনয়মহকারে ছামাকে এই 


| লিখেছিলেন বে” বসায়ন-বিভাগেএ কোন পদ খাপি 
থকলে তিনি তজ্জন্ক আবেদন করবেন না । 
(লগলেন “মি কি ননে কর থে, দেশের 


এনতা থক গবেষনায় 


উত্তরে গ্মা 
একল নশ্মালের দে গৌরব ভোমার ব্রসাছ 


বৃদ্ধি পেরেছে, সে নিষয়ে আমর] নিশ্চই হয়ে আছি? আমি 
যে পিন মিশিষ্ীততে পদাপুণ করেছি সেহ শিনেই তোমাকে 


10700) 90101000017৫র গৌরবগনক ভ্রুণ দেবার ই 
পর্থনা করেছিলাম । বপি তোমার আমি বিগয়মালো 


» পারি, তাহলে যে কিনপ তপু হব হাহোনার 
জান নাঝি অন্ুবিপার জনতা সে পিষে 
আমরা যা নিদ্ধারণ করেছি। সে স্ঘন্থে 
ঘধখন এম পদে এক্ষণে অপর কেট 


ভমিঠ করতে, 
ধারণার বঠিভূতি। 
এত বিলঙগ হণ্ছ। 
তোমর কি অভিনত ? 
আপিচিত নেই, 
কথা নিঃসন্দেহ | আমর! নিজ্ছানের পক্ষে কলাণকর এঠ 
হাধা দাপী নিশ্চয়ই বলবৎ পাপন । যে বিজ্ঞানের তুমি 
একজন গ্রাধান গৌরব, আশ্রয় ও আশাস্থল, তার স্বার্থসি্গির 
ভন ঘ/কিছু প্রয়োজন, উপঘুক্ত সয়ে ভা আসবেই । 
ইতি তোমার আন্তরিক শুভাকাজকী-_ 1 
এই চিঠির গ্রঠিপিপি পাঠিয়ে পাস্তার তার পিতাকে 
লিখেন 
* আপনি বোধ হয় ছ্ামা মহাশয়ের এই পর দেখে 
গৌরব আন্কভন করবেন । পত্রটিতে আমি 'অতিশন আশ্র্ধা- 
বত হয়েছি । আমার কাজের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে এ 
কথ! আমিও স্বাকার করি, কিন্তু মেজন্ মিছ এত 


ভূ্সী গ্রখংগা পাবার যোগ্য বলে বিশ্বাস হয় না)? 
[ ক্রমশঃ 


তপন সে স্থানে ভুমিই যে শিরশবাচিত হতে এ 
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১০ই ডিসেম্বর তারিখের টদনিক সংবাদপত্রে প্রকাশ :গত শুক্রবার প্রীতে লাট-গ্রীস।দে গবর্ণর ব্র্যাযোর্ণের 
রতি 8৯০০ 


০2৯৭৩ সং ক্লক আঙ্গতা আগা পিস-সজপিকিজ আজামচজ্র 


রেশম-শিলের অবতারণ| ও মুশিবাবাদ 


রেশমের পরিস্থিতি 


রেশম-শিল্পের অতীত এবং বহমান ইতিহাস 


১১০৩ মালেও এ নুশিদাবাদ জেলায় ১৫১৮০ হ[ভা- 


পের অধিক লোক ঠাতে কাপড বুশিয়া জীবিক।-পিন্দাহ 
করিত এবং সেই সমর এই ালায় ১১৫০৮ হাজারের 


অর্িক ও 


কাংশই হিন্দু এবং জাতিতে ঠাতি | উহ ছাড়! কৈবর্ভ, 


পনের বানের ভিতর অপি, 


বৈধঃণ। চ্চাণ, মাল ও বগলা (ইহার মকলেই হিল) 
এদেশে রেশমের কা করিয়। থাকে । মুধশমান যাহার 


বন্দ বুনিন। থাকে তাহাদিগকে এ লোন খুগা বা জোলা 
বল! হয়। 
দুপরাভা শানে মুবিবাবাদের বাগুচারে 


এক পিখা। 


গুবার ছিল। মে জাতিতে ছিণ ৮য় প্রথম কর্ম 
ভাবলে আআ শিছোর ভাতবাবস। আরগ্ু করে কিছুপিন 
পরে এ কাধা পরিহাসকরতঃ গেল তিয়ারা সরা করে 


৩ যাকে চারি রা ক্র নে 
এখং কিছুকাপ পর্ধে ইহাত ভা ডিয়। গির। উম্‌ উন তৈয়ার 


বকা টি 


হাতেও তাহার ম॥ বসে নাও দরে মে 
শিরক্ষর হইলেও 


আন্ত করে। 


এক কবি-গনের দল গঠন কারে । 


অনতিকাপ মন্যে এক জন শিচঙ্গণ করি-গায়ক বলিয়। 


১ 


দেখে শিখে পরিচিত হইয়া পড়ে। ছা এক বর 


গানের পর ইহাতেও ইন্ছঘ। দিয়। বানুচরের 
একভাণ সুর মুদলমান বসনার মিকট শিক্ষাণবিণা সুর 
বন্ধের উপর বাপের 
নানাূণ প্যাটার্ণ তুলিতে পারিত। ছুরাজ তাহাই 
শিখিতে লাগিল। অল্প দিনের ভিত ভুবরাজ এ জেলার 
সব্দপ্রধণ পাটাণের কুরিগর বলিয়া বিগ 
ছুবরাজের আপদাণমায় দেখিয়া মাই উদহইত হইতে হয়। 
ইহার পর হইতে বাপের কার্যো এপ পারধশী হমবায় এ 
জেলায় আৰ দৃষ্টিগোচর হয় গা। 


ছুবরাডা 


করে। উক্ত তন্পা় সাহসের 





_শ্রীকিরসেন্ বাগচী 


থে সময়ের কথ! বলিতেছি) ছে সময়ে করেনপুর ঘাট 
বামবাবুর পরিবার রেশম-শিগের মহিত বিশেষ 
খশিষ্ট ছিলেন। উহার বাড়ীতে অনেক করখানি ষ্ঠ? 
ছিল এবং এই রেশমের ব্যবম। করিয়। এ পরিবার যথেষ্ট 
অর্থ উপাজ্ঞন করির়াদ্েন। অধুনা ঠাহাদিগের বাড়ীতে 
পৃন্ন গ্রথ। খংরক্ষণার্থ মাত্র ছুটি একটি তাত রাখিতে 


শে 


বন্দরে হাতি 


খে 


দেখ যায়। পুন্দে এ জেলার অধিকাংশ মধ্যবিভ্ত লোকেরা 


রেখম-শিনে সংশ্লি্ ছিলেন। গিভমেন্ট মনোগ্রাফে দেখিতে 


পাপ! যার, বহরমপুরের করেকজন তদ্রলোক উনবিংশ 
শহাদার নে ভাগে এবং বিংশ শালার 
শশাযোগা 


শিম্মণ করাইয়। বিদেশে 


পারশ্তে রেশম 


উতিকনে বিশেষ হন এবং কাহার 


[. ১, ৪ 
শা খখশ্মে ভতক্ক্ বন্ধ 


ডো 


প্রহিধোগিহা স্বর করেন। এই মলের মধ্যে এস্‌, এস্‌, 


খাগগা (সুবাংস্ঠশেরর লাগত) হুূর্থাশঙ্কর জ্টাচাবা। 
কালাপ[স প্রেমজা, ধরম্মি কাজী এবং গোপাগ দাস 
মুকপলাল মহোবয়ের মাম উদ্লেঘখোগ্য | শিনো্রাষঃ 


লেখে) 1000) 06 উ0 01 06 001৭- 
[1010187000৩ 10000100010030 01701011008 01 190105 
70011500010005 900৬5890110 00019010৮01 0100401)1, 
ভা] 1) কি জ৭ 00 00 0000)9500100708 ম)0) 
11৮6 01001660150 01100 চনেসও 01৬ আড় অত 
অগ্াপি ছুবরাজের 
মহস্ত-নিশ্মিত একখানি বোন নামাবলা এস্‌, এস্‌, বাগচা 
মহাশয়ের দোকানে ও পাওয়া যাঁয়। বন্তুখানিতে 
বাপের কায্য দেখিয়া বাস্তবিকই চমংকৃত ইইতে হয়। 
এক কালে যে মাধারণ ঠকঠকি হাতে (15800000) 


1101 10000807) 01 2010)00 


এপ সুশর্দ বাপের কাধ্য হইতে পারিত, ইহা এখন 
বিস্ময়ের জিনিষ বলিয়া অন্যান হয়। অধুণা 'জা|ক্আট? 


৮৪৮ 


তাতে নান! প্রকার নল্পার কাঁজ হইতেছে। মুশিদী নার 
জেলার মৃজাপুরে োগেন্ত্রনাথ বাখড়ে নামক জনৈক তাঠি 
ছুইখানি এবং তথাকার অন্ত একজন একখানি জ্া।কআট 
তাত চালাইতেছে। স্থানীয় রেশম-বয়ন স্গলে ছুইখাশি 


এ প্রকার তাতে ছাত্রদিগকে শিক্ষা দেওয়। হয়। মোট 
পাঁচখানির বেশী জাকআট ঠাত এ জেলায় নাই। 
বাকড়া জেলার বিধপুরে এই ভাত অনেকগুলি 


চলিতেছে। 

নিম্নে এ জেলার প্রধান 
কারক স্থানের নাম প্রদত্ত হইল £_ 

গরব _মুভাপুরত দফরপুর্রত বাখডইরঃ 
বালুচর, ইসলামপুর প্রস্ৃতি। 

মটকা--ইসলামপুর, বেলডাঙ্গা। াবত!, নেয়ালিমপাডা, 


কয়েকটি বেশম-বন্্ প্রস্কত- 


আমুইপাডঃ 


গোয়ালজণ প্রাহৃতি। 

বহরমপুর এন্ডী ও তসর-বেলডা, তাবতা, কাধা 
নেয়!প্িমপাড়া, গোয়ালজন ইত্যাদি । 

এপ্ডা বস্ত্র পুর্বে এ জেলায় তৈয়ার হইত না । ১৮৯? 
খুষ্টান্দে নিপারুন ভূমিকস্পে খখন এ দেশের চাখাধিগের 
ঠিতর অন্লাতাবে এক অসহশীয় হ 
হইল, সেই সদয় বঙ্গীয় রেশন বিভাগের কন্তা উদ্ারদর 
মিষ্টার এন, ভি মুখাজ্জ ও 
রেশন বন্্রের জষ্টি করেন। নিরুষ্ অটকার হত, যাহা 


৫ 


৮ 


মহান এ জেলার এক প্রকার 


এদেশে পগেনে টোপ” মটক! নামে পরিচিত, সেই তাকে 
ব্যবহারযোগা করিয়। এ কভার ছারা একপ্রকার খান 


তৈয়ার করাইয়। তাহার নম দেও্য়। ইয় বিহরমপূর্ এনা? 
নুখাচ্ছি মহাশয় তা 

(ব্যস বাংলা 
মঃহ করিয়া এবং 


ব। দ্নুশিবাবাদ এন্ডী”। 
চাষীদিগের ছু দুরাকরনার্থ ৯১,০০০ টা! 
নাণা স্থান হইতে “ছ্রেনে টোপা” সত 
আসাম হইতে কিরৎপরিমাণ গকল এপ্রা তা আনাই! 
৯৫০ ঘরের অধিক মটকা-বসশীদের বিতরণ রেশ এবং 
কয়ায় ন্্ শিক্ধীণ করাইবার 
বাগচী মহ|শয়কে অলরো।প 


এই সকল কৃতাদার। উঠত গপ্রি 


জন্য বহরমপুরের এম, এম, 


করেন | এগ. এস, বাগচা মহাশয় উহ তে মতি 


অর খুলার নানা্রকার উ রুই সুটের থান প্রস্তুত করাশি। 


সেই সময কলিক|তার হোয়।ইটওয়ে লেডল এগ কোং 


বঙশ্রী-_-৬ বর্ষ 


[ ২য় খওড--৬ষ্ট সংখা। 


এই থান এস্থাণ হইতে ক্রয় ঝরিয়। বিদেশে রপ্তাণীর ছ্বার। 
দেশে এই বি বিশেষ পুষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন । 


সেই সময় ই এন্ীর একটি সুট-প্রমাণ গন ৪1৫ টাক তেও 
গওয়। যাইত। আজকাল 91৮ টাকায় একটি এন্ীর থান 
পওয়। যায়। গবর্ণমেন্ট মশেগ্রাফ লিখিতেছেন 
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প্রশ্থকে উক্ত পাটাণগুপির ছপি দেখিতে পাওয়া খায় | 


“৯ এক আর 


1)610100]? 


হেলে টোপ! মউকার মুলা ৩২ হইতে ৫, 
টি 
ঢাকা। 


মুভাপুর আমের মুহা মরকর) ভয়রুঞঃ নগুপ! 


্ 
1 সাহান গ্রহাতি, ইমলাশপুরের বটকুধঃ বাথ এবং 


নরারণচাতদের 


তয়াপা বাপুচরা টেশিলরুথ এবং কুন পেখের তৈধারা 


গরদের শাল” গরদের পাগগা এবং কা প্রস্থৃতি মাত্র 
করেক ধংসর পুর্ন হউবোপায় আন্তজ্জাতিক গ্রাদশনাতে 


পথিবার সকপ দেশের বিশন বঙ্গের ঠিতর মনোত্রুট 


প্রমাণিত হইয়াছে। বালুচবের ছুবরাভ, কুডুব সেখ এবং 
নারায়ণচাপ ছাড়া অন্ত কোন ধসশা বিশেষ উতষ্ট নঙ্্ 


ইঙ!র গ্রধান কারণ, ছুই 
্ হদ্রশোকদের কোন 


বুশিতে পারিত ন।। একজন 


ব্যতিরেকে অন্তান্গ উতির। স্াশীসু 


দিনই বিশে কোন পুটাপোষকতা লাশ করে নাই । ইহা 
ছাঁড পালুচরের মাডোয়ারা . মহাজনেরা চিরদিনই 


ভাতিদের দাঁদন দিয়া বিদেশী স্তার দার] বঙ্গ প্রস্থত 
করাইয়! ভারতের নানাস্থানে এই জেলার রেশম বন্ধ 
বলিয়। চালান দিয়] অপিক লাভবান্‌ হইবার চে! করিয়াছে 
এবং করিতেন | অধুন। মুজাপুরের অনস্থ।ও প্রায় এইনপ 
এদেশের অজ ব্যবযায়াদের ব্যপসার 
থকা মাডোয়ারী 


হইয়া দিয়াছে | 


অবস্থা পিশেষ সুবিধাজনক ন| 


পৌধ--১৩৪৫ ] 


গানটি 


নহাজনের! ] 
ঠাতি 


কধিয়াছেন। 
অথবা! পুর্ন হইতে কিছু টা 
রেশম আমদানা 
চালান দিতেছেন। 


মৃূজ!পুর 
গরীন এ 


গস করিবার উপরন 
অর্থ ঞ্জ দিয়া 


দ্ধ এখানে বিদেশ! 


৭ কি্চিং 
ক] দশ 


তা 
টি 
। 


করহঃ তাহার দানা বস বৃুনাইঘা অগ্থত 
মুজাপুরে পুর্কে 


পাচ বংসৰ পুলেন ৩৭৭ খাশিতে 


৮০০ খানি 


ভাত 


চলিত) দাড়!ইয়ছিল £ 


এখন অবস্থ। অধিক লো5নীয় হইয়াছে এখন আর 


২৫৭ গানিতে আসিয়া চেকিযাছে | দিন দিন এদেশের 


বাবার ষেদপ 
জনসংন[রণ 


অবস্থ। দাঁড়াই তছে। তত 2 বাংল সরকার 


এবং এ শির প্রতি অধিক সভার এ! দিলে 


2) 24৭ দা হি লিন 5১০18 এ 
আঅচিবে যে ইহার প্র সুনিশ্চিত, সে বিষয়ে কোন সনোহ 


নাই। আপনারা শুমিলে অবাক হইবেন এ 


রঙ 
অনেক লাপযাযীরা গার চদিশাতর অনিক শাতে বিদেশী 
পশমের ছারা বন্দ শিশ্ন 


প্রচে্টা় ই সকল পিবেবী গতর বন্ধ অ্দন 'নুশিবাবাগ 


রেশমা বলিদ বিজন হইছে । এহনপ অহ ভপায 
অবল্প্ননে খাহাতি মনিবাবাদের রেশম নিলেই বিনাশ 
সান না হইতে পারে? সে বিষয় আমর) বাংলা অরকারের 


পেশেন চটি আকিষনণের ভগ্ভা অহরের করি। সম্প্রতি 
শুন! যাইতেছে, এক বাকি জাপানী সুতার এজেন্ট 


ই, এ না ০ 
নমনারাহ বাধা হইব! 


৮ইয়াছেশ। স্থানায় অধিকাংশ 
বাবসারীদের উক্ত প্রকার অথহ গ্রচ্ছটোকে সহায়ত। 


করিতে বাধা হয়। মুজাপুরে মার ছুই এক খপ হি 
মক্ল ভীতিরাই যাড়োর়ারী মহাগরনদের শিকট ধণদায়ে 


জডত। স্থানীর শিবের অবগতির আগ একটি প্রধান 
কারণ, আমানের দেশের চাহিন। আন্ধার প্রচুর পরিমাণে 
রেশম কৃতা গ্রস্থত হয় না| ইহার কারণ প্রযোজনা, 
নুষারী রেশমণ্ডটার চায নাই। কাজেই রেশমনত্রের 


একটি বিষয় 
তবষের 


গুল্য পুর্লাপেক্ষা অনেক মহর্ঘ। এখানে 
আমাদের লঙ্গা করিবার আছে। উপস্থিত ভার 
জন্য ব্গরে রেশন সৃতার প্রয়োভন ৪৫,০০১০০৭ লক্ষ পাউণ্, 
কিন্ধ ভারতবষে বহরে ইহার অদ্দেক পরিমাণও 
রেশমস্ত। গ্রস্বত হয় না। 

এ জেলার জঙ্গীপুর মহকুমায় ছুইটি, বেলজাঙ্গার এবং 
বাঢ় দেশের তর্রুপুরে রেশম খিলেচার রিলিং (কলের 


সমগ্র 


রেশম-শিল্পের অবভারণ। ও মুিদাবাদ রেশমের পরিস্থিতি 


৮৪৯ 


মাহাখ্যে রেশন কতা কাটা) কারখান। আছে। ইহ! 


ছা! দেখার প্রথার, অর্গ।২ খাইয়ে শ। কাটিবারও একটি 
দশ বংসর পূর্বের - 


কারখানায় বহুল 


কারখান। মুজাপুরের সিকটে দষ্ট হর । 
হাতীবাবা নামক স্থানে একটি রিলিং 


পরিমাণে ব্েশম ৃত। প্রস্তুত হইত, কিন্য রেশমগ্ুটার 
অভাব হওয়ায় হাতীবাধার কারখান! আজকাল উঠিয়া 
গিয়াছে । আন্ান্ত বে সকল গ্িলিং কারখানা এখন আছে, 


তাহ1ও মাঝে মাঝে গুটার অভ।ব বন্ধ হইয়া খায়। 


কাটনীরা এখনও যে সামান্য পরিমাণ পিট 


করিতেছে) আহা ও ক্রমে উংকু্ বিরনের অভ।বে খন্ধ 


হইয়া আসিতেছে | এ কারণে ঘাইয়ে শুভা কাটাও 
খুব কমিরা গিয়াছে । মুশ্বাবাদ জেলায় প্রধানতঃ 
চাবা ক্বীলোকের।ই দেশীয় গ্রথায় গর এবং মটকার সুতা 
কাটিসা। থাকে । এই কটিনীদের ভিতর মুসলমানের 


সত্থ্যাউ অপ্রিক | বর্তমানে ৯ একার গরণ তার 


বাভাঁর দর ০1৮ হইতে ১১।৭ টাক! | 


এ জেলা মক! বন্ধ নির্মানে ইদলামপুরই (চকু) 
ইসলামপুরে এখন প্রায় পাচশত 


মটকা বন্প তৈয়াবা করে। মউকা। বন্ত্র ছাড়াও 


এই 


প্রধান । 
অপিক বনী 


খবরের 


অব! 


১৩ডাত এবং 5৫ ইঞ্চি বহরে 
গরণ থান শিল্মণ করে। আজকাল 


ইহারা 


১১৪1৩ 


কন পারের পেন 





বাবে মউকা সুতার রর ০৯ এক দর ৪০ ক! হইতে 
আস্ত করিয়া ৭॥০ টাকা পর্যন্ত । সপ্বোংষ্ট মউটক] 
হভার শাম পবাখালী আটকা এবূপ উক্ষ্ট স্ত। 
আকাল মচরাচর বাজারে পাওয়। যার না।  শিল্ুষ্ট 
মটক! ক্তার নম ণছেনে টোপ, ইহ। পুর্সেই উল্লিখিত 
হইয়াছে । এই তা ৩১ টাক। মেরে পাওয়া যাইত। 


মা কয়েক বংগর পুন্বেও বেলডাঙ্গার উত্রুষ্ট মটকা 
গ্রহৃতি নিশ্মিত হইত। কিন্ধু এখশ বেলডাঙ্গার রেশম- 
শিলের শোচনীয় অনস্থ! ধীড়াইয়াছে। বিশ্ষে 
ভাবে অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে, অগ্যাবধি স্থাশীয় 
খে সকল কাটনী এবং বসনী রেশম শিলে ব্যাপৃত আছে, 
তাহদিগের ভিতর অধিকাংশেরই ছুই বেলার অন্ন- 
সংস্থানের বাবস্থা নাই । 


অতি 


৮৫০ 


মুশিদাবাদ রেশম-শিল্পের জাতি ভাগ 


(১) গাউন-পিস্ ইউরোপীয় উচ্চবরের মহলারা 
অনেকেই মৃজাপুরী প।/কোয়!শ বভীন বন্ধের গাউন ব্যবহার 
কৰিতেন, কিন্ট সম্প্রতি ইছ।র চাহিদ। একেবারেই কমিয়। 
গিয়াছে । কোণ কোন বাঙ্গালী ভদ্রলোকও এই পকোয়।ন 
চৌগা, চাপকান, কোট ব্যবহার করিয়া থাকেন। 

(২) হাওয়াই 4! রেশম মঘলাণ-এই কাপড় অত্ন্ত 
পাতল।। এই মসলীন বন্ধে চাদর, উংকষ্ট বালাপোষের 
ঢাকশ। (যাহাকে মুশিবাবাদা মন্মল্‌ বল! হয়), হাওয়।ই 
শাড়ী, পাঞ্গাবীর থাশ গ্রহৃতি প্রস্থ হইগনা থ!কে এবং 


দশ] ব্যক্তদের গুহেই ইহার চলন দেখ] যায়| টমমনগিং 
জেলাতে ও রেশন মসলীন তৈয়া। ]1লু হয । এগানকার 
মৃগ।পুরে এই বন্ধ গ্রস্ত হইতে দেখা যায়। 

(5. শাল, চাদর, টিশিল কভার এবং পাগড়ী 


এই বন্ধের কাছ পাকোরাশ সতার সাহায্যে 
শান প্রকার রং করিয়া 


আবারণ 5 


রেশন কতাঁকে 


বন্সের উপর পক! উঠ্াইয়। শপ) পাগডা, টেবিল-ক হার 
গ্রহ্ৃতি তৈয়ার কর] হয়! 


(৪) ধুতি, জোড় ও শাড়ী-একনে পর পর ধুতি 
এবং চাদর বোন। থাকিলে ভাহাকে 
সাধারণতঃ এদেশে বিবাহ, উপনগনাদিতে ব্যবহ্থং 
থাকে । ধুতি 5 পূজান্চনাদি তে ব্যবঙ্গত হয়। যুশদাবা 
জেলা এবং জে দেশে সচরাচর অবন্থাপন বিধবার! 
এবং বুদ্ধের! সাদ! গরদ ধুতি ব্যবহার করিয়া থাকেন। 
গরদ শাড়ী অনেক প্রকারের হইতে পারে। নৃজাপুরের 
গরদ শাড়ী গ্রধানতঃ পাকোর়াণ সভার দ্বারাই বোন। 
হইয়! থাকে । বগশীর! শান। নক্সাপেডে কাপডের জমীতে 
বুটি প্রহথৃতি উঠাইর। এই মকল শাড়ী বুণিয়া। থাকে । 
মাপারণতঃ প্লেন এবং চাটাইপাডের শাডীই ইহাদের 
হিতর অধিক প্রচপিত। সোথালী এবং রূপালী জরীপাড় 

ও ইহার! বুনিয়! থাকে । একখানি উতকষ্ট জরীপাড 
এগার হাহ ৪৫ ইঞ্চি শ।ড়ীর মূল্য ১৯২ টাকা হইতে ২৩, 
টাকা। প্লেন এবং চাটাইপাড শাড়ীর মূল্য ৮২ টাক! 


ডেড বলা হয়| জো 


জা] 
পা রি ও 


ম্প্র 
হী 


রে ১৫২ টাকা। ব্লাউসপিস্‌ সমেহও এই শাড়ী: 


বঙ্গপ্রী-- ৬ বর্ষ 


হইতে ৫1 


[ ২য় খণ্--৬ষ্ঠ সংখ্যা 


কিনিতে পাওয়া যায়। বালিচরে কম মুলোর তার শাচ' 
প্রস্থত ভয় | উহার মলা ৬. 

(৫) যেখল- ইহ! এক প্রকার উংকৃষ্ট কোরা রেশম 
আমামীর এই থন কাপড় এখন হইতে বন্থল 


সেখানকার স্সীলোকেরা 


হইতে ১০১ টাকা। 


থ]ন। 
পরিমানে কয় করিঘা থাকে । 
এইসকল নঙন্ষে বগা গ্রহৃতি তার ছারা! শানানধপ সুচী- 
শিল্লের নন্সা। উঠাইয়। বাহার করি! থাকে। আজক।ল 
বাজারে ছাপ শ।ডীর অত্যন্ত প্রচলন হইয়াছে | মেই 
সকল আধক মলোর 
ভাপ। ভইয়! গাকে। 
ছাপ! শাড়ী বশিয়া বাজারে চলিতেছে, কিনব দুঃখে 


২ 


ঢাপ। শাড়ীপল এই গানের উপর 
দিও এই মকণ শাডা মখিবাবাদের 
প পিষয়, 
আজ পর্যাপ্ত মুখিবাবাদ জেলায় রেশন বন্ধ হাপ।র কারপন। 
একটিও থা যায় শ1। স্থানার বাবমায়ার। কলিকাতা, 
বোস্বাই প্রহৃতি গ্তান হইতে রেশন বন্দ ছাপা ইয়। আনিয়া 
বিকুর করিয়া থ]কেন। 
আর এক প্রকার কম 
টভয়ার হইয়। থ[কে। 
বাণসায়ারা কোটি শ্র্ৃতিপ 


দরের কোবরা খান এ দন 
ইউণরাপীার 


প্াইনিংয়ের জন্গ 


উহার বেশার ভাগ 
ভিহরকার 
ঢুকিছু লু করিয়। থাকেন । বনুমানে 


টি কোর! খানের মলা 


আজ পণ্যন্তও কিছু 
৬|০ গজ ৮১৫ ই আদ! 
৪1৮০ উইতে ৪৮০1 সাবা আবারি খানের মুল্য ৪২ 


টাকা এবং খাদ রেশ থানের মুলা ৫0০ 
শাক়ীর দর ৮৭ 


হইতে 
৬|০ টাক, ৬|০ গছ ৯৪৫ হি ডা ৭] 
হইতে ১৭২ টাকা। 

ইছা পাকোয়ান অথবা ডবল সুতার 
শানা গকার প্যটাণের 
থাকে। 


(৬) রুমাল 
দ্বারা তৈয়ার হইয়। থাকে। 
রুমাল মৃজাপুরের তাতিরা বুনিয়। 

এই জেলায় আর এক প্রকার রুমাল তৈয়ার হয়। 
তাহা ১৮ ইপ্গি গ্ষোয়ার হইতে ৩৬ ইঞ্চি ক্কোঘার পর্যান্ত হয়। 
ইহ| কারমাইকেল কমাল নামে পরিচিত।  বুক্গাদির 
রংয়ের দ্বারা বহরমপুর কুঞ্জবাটার একজন মুসলমান এই 
রুমাল ছাঁপিয়া থাকে । এই গ্রকার দেশী রংয়ের সাহায্ো 
ছ।পার কাঁজ করিবার দ্বিতীর ব্যক্তি এখানে নাই । ১৯৯১ 


সালে যখন ম!নশীয় লর্ড কারমাইকেল বাংলা দেশের 


গভর্ণর হইয়া! আসেন, তখন ন্বর্গা় এম. এম, বাগন্ী এবং 


পৌব--১৩৪৫ ] 


ছূর্ণ।এঙগার 
গার 
“কারমাইাকেল রুমাণ" ক!রমাইকেল 
নছেদয়াকে উপহারের দ্বারা ঘু্!নিত কর; হয়। 


নপলাকগত 


ণবসারীর 


মিঃ এ , 
*ট!০[প।গ্রনথ দুই দল 


বিশিষ্ট 


এত পাখা হয এব? 


পা 
নাশ দিয়া লেগ 
তদনধি 
£হ। কারন।ইকেল রুমাল নামেই পেশ শিদেশে পরিচিত । 
দনেক 
কর্পিরা থাকেন। 

মুজপ 
হানি ১৮ 


ইউরোপীয় শদমহিলালা ৮) হাক কপে পাবার 
পণ ডখল কনার প্রহুত! কি [বায় টিঘুক্ত এক- 


2৮১৮৫ কমলের লা 5 


৪১09 আন । 


কার- 


মাইকেল প্ুমাল ১৮৫০ ১৮৫ হইতে ১ 


আলা ৮৪ 
! 
৩৬০55 কালযাইীকেদ কানলের তুলা ২. হই 
শক। 
(৭) 


এস! 


রি ্ 
ভাপা শামাললাক রুমাল ঢাপাইনার 





কেরা চারারের উপর দেবদেবীর নানমুক্ত এক 


গ্রবার আমাবলী উপ, হয় সাত? 


এবং ুটাচ!শা পিনের। 


জচরাচিন লান্হান কিমা 
থাকেন । 
(৮) 


পি, 


শাড়ী, জামার থান প্রতি 


চি &. 
মটক, তনর ও 


52 4. 27717572515 না 
বোনা হয়| এই কপ বঙ্স প্রচুর পরিমাণ অহারাী দেখে 


রপুনী হই থাকে! মটক। ধুতি নাং: 


নে সাধারণতঃ 


বদ্ধ, বিপব। এবং বমূনী সীপোকদের বারহার করিতে 
দেখ। যায়। এ 


একা শাড়ী 


দেশের নেয়ের। পুজাজ্চনাদির কাদা 
ব্যবহার করিয়া গকেন। 
বাগাইয়। নানারূণ চেক এবং রঙীন থান পোশা হয়। পুর্দে 
এ জেলায় উতংকষ্ট মকার স্বুটের থান বোন! হইন না। 
নগরের কাজও শা। কেটে 
কাজও তদ্প ছিল। গত ১৯০১ সালে এম. এগ, বাগ্চী 
ম5।শয় মটকা, তগর, কেটে গ্রহ্ৃতির কার দার। উতকষ্ঠ 


মঈবার সত 


এখ।নে মোটেই হইত 


থান তৈয়|রের জন্ত বিশেষ উদ্বোগী উশ এবং তাঁবতার 
নমনীদের দার! এই তিন প্রকার খান নাইনে আর্ত 


করেন। সাধারণতঃ চার থেই সুতা একত্রে পাকাইয়া 
পুনরায় শ্রী পাঁকান চারিটি স্থতা একজে পাঁকাইম়' এ 
স্তা টানার সাছংযো তখন হইতে যে বঙ্গ বোনা হইয়] 
আসিতেছে, তাহাই স্থানীয় চৌতারী থান নামে পরিচিত। 


রেশন-ণিল্পের অনতারণা ও মুশিদাবাদ রেশমের পরিস্থিতি 


৮৫১ 


কেটে সহ চারিটি একজে পাকাইর। স্বাটের থান বোনা 


সাত আট তার 


| তন টোপ গুতা একজ্রে 
পাকাইয়। উহার টানার দ্র] বাঙ্গালা হার পোড়েনের 
হাযোে আর এক প্রকার উৎকষ্ট মটকার থান তৈয়ার 
হই পারে হুর্গাশঙ্কর তটাচাধ্য যহাশয়ও কয়েকজন 
স্বায় দ্বারা ই গ্রকার নন্ব বুনাইনে ক্ুতচেষ্ট হন 
বর্তন[নে মটকা ধুতির বাজার দর ১০ ছান্ত ৮৩৫ উদ্ধিঃ 
৪. টাক হইতে ১২২ 
১১৮ ৯৫৫ ইর্চি। 81০ হইতে ১৮ 


টাকা হইতে 


টাকা, শাড়ী ১০৯৪৪ বা 
২ টকা, মটক। চাদর ৫২. 
১৮, টাঁকা। 

(৯) এ্ী_ইহার কথ! পৃর্ব্েই বলা হুইয়াছে। 

(১০) বালাপোব-তারহনর্ষের সর্বোতক্ুষ্ট বালাপোষ 
বহরমপুৰে গ্রস্ত হই! থকে | শীতের সময় বছ বয়ে বুদ্ধ 
বান্তে অগ্তান্ত শীতনঙ্গের পরিবর্তে মুশিদাবাদী বালাপোষ 
বাবহার করিয়া থাকেন | ধনী ব্যক্তিরাই প্রধানতঃ রেশগ্লা 
বলাপোম বাবহার করেন। একখানি রেশমী বালাপোষের 
মুন ১৫২ টাক! হইতে আস্ত করিয়! ৩০০৬ টাকা পর্যন্ত 
হতে পাবে। 

বাবসা .কন্ছ্র এ জেলার বহরমপুর সদরের “খাগড়াঃ 
রেশম বাবসায়ের কেন্্রস্থল। জেলার তাতি অথবা 
মহাজনের! চহুদিক হইজে বনজ আশিয়া খাগড়া ব্যবসাযী- 
দিগ্র নিকট সরবরাহ করে। হইতে চাছিদ। 
অনুরারী বন্ীণি বিদেশে চালান হইয়া থাকে । বহরমপুর, 
বালুচর এখং মুজাপুরের কয়েকজন মাড়োয়ারী আড়তদার 
কৌরা রেশমের থান ভারতের অন্তত্র চালান দিয়া থাকে। 

১৮৯১ সালে বঙ্গের মতিন এবং রেশম উৎপাদন 


বাজার 


এই বাঁড1র 


কারী চাষী? সংখ্যা তালিকা 2 

জেলা তুঠি রা ভুত এবং রেশম উৎপাদনকারী জনপ্রতি 

পরিমাণ চষমীর সংখা। জমির পরিম।ণ 

বীরভূম ২০০ একর ৮,২৪৯ ৪ একর 
সাকুড়। ২০০ ৯৭৮ রর 
মেদিনীপুর ১৮,৫০৯ রি ৩,৫৬৯ ৫ 
হুগলী ২০* চু ২ 
মুশিদা বাদ ৬২৯০৯ ” ৩১১,৬৯৮ ২৮ 
রাজনাহী ৮৩ ৮ ৮,৭৯৩ 5 
মালদহ ৫৯)০০০ দি ৩৮,৪৩৩ ১১ তি 


মেট পরিম।ণ ১,৩৪,৬** একর 


৮৫২ 


(উপরি উক্ত তালিকাটি [10:0800) 01 1১0) 7 
হইতে প্রদত্ত হইল। ) 

১৮৯৮ খুষ্টান্দে বঙ্গের ছুইটি বৈদেশিক রেশম কোম্পানী 
লুইস পিঘ়েন এগ কোং এবং ওয়াটসন এগ কোম্পানী 
(মেদিনীপুর জমিদারী “কাম্পানী) ১৫৫,৪৫২ পাউও কনা 
উৎপন্ন করিয়াছিলেন । 

ইংলগ, ফ্রান্স, এবং ইটালী দেশে বংলা দেশ হইতে 
রেশন রপ্ানীর হার 25 


১৮৯৬-১৯০৭ সল 
১৯০১-১৯০১ সাল 


৬১৩২.১৬৪ গাউগ্ু। 
৬,৪৩,৭১৩ গাউিগু। 


১৮২৯ আলে বিদেশের চাতিদ। মিটাইয়া ভারতবর্ষ 
কেবল মার ইংলাওই ১৩,৮৭,৭৫৪ পাউগু রেশম বপ্পানী 


পাউগু রেশম, 


করিয়াছে । ১৮৬৮-৬৯ সালে ই৪১০৫,৫০০ 
১৯০৯-৯০ মালেও ২০১৭৫)৬১২ পাউ্ ব্েখম শিদেশে 
লপ্টানী হয়। 


১৮৯৮ সাল হইতে ১৯০২ সাল পর্যান্ত নঙ্গেল রেশন 


পণোর বিদেশে রপাশী তালিকা 8 


মাল গুটি চশম (৬৮০56) রেশম বনু 
১৮৯৮-৯৯৫১,২৮,৩৭ পাউদ্ত ১০,৪৬,৫৪১ পাছণ্ড ১২,৬১,৩০৭ গজ 
১৮৯৯-১৯০০ ৭,২২,২৮৬ * ১২১৭,৪৩২ ১২,১৭,৩৩২ ” 
১৯০০০৪১ ৫5৫৯,৭৭৩ ১০,৩০,৫৯৩ ১১,৭৫,৯২৪ ৮ 
১৯০১-০২  ৭১২৭,৬৫১ ৮ ১১,৬৫,৭৫৪ ৮,৫৪১০৯২ ৮ 


১৯০০ পৃষ্টা মুধিদাবান জেলা হইতে ১৩,৭৬৪ মণ 
রেশম গুটা কলিকাতায় চাঁপান হইয়াছিল । 
১৯০৯ অনের মুশিদাবাদ ভ্রেলার রেশম 


চাষীর সংখ্যং £-- 


শিল্পে বাপু 


পলুপালক তুতিগাছ গুটা হইতে তা বদনী মোট 
উৎপাদনকারী. উৎপাদনকারী (ভাহী) নংখয। 
১,2৬১ ৩১,৬৯৮ ১৫৪৯১ ২৬,৮০৩ ৮৪৭০৫ 


একর জদীতে 
কমিয়। ১৯৩১ 


১৯০১ সানে সমগ্র বঙ্গদেশে ১৩৯,০০০ 
তুঁত গাছের চান হইত। ক্রনে স!হ' 
সালে ২৬১০০ একরে দাড়াইয়[ছিল) বর্তমানে নাল্র 
২৩১০* একরে দাড়াইয়াছে। এমন এক মময় গিয়াছে, যে 
সময় ভারতের চ।রি ভাগ উৎপন্ন রেশমের ভিতর বঙ্গ দেশই 
তিন ভাগ উৎপন্ন করিত। 

১৯০১-২ সালের বঙ্গে 
ত।লিক1 £- 


উত্পাদিত রেশমগুটার 


বঙ্গত্রী--৬ঠ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড- ৬ঠ সংখ)া 
জোল। রেশম গুটী 
বদ্ধম[ন ২৭ মণ 
বারভুম ১৬)০৪৯ 
বারুদ ২০৩ 
মেদিশীপুর ৩৭,০০০ ঃ 
ভগলী ূ ১০5 ঠা 
হাওড়া ১০০ ষ্ঠ 
চর্দিশ গরগণ। ২০ দু 
নদীয়া ২০০ 
মুণিদাবাদ ৭২,৮০০ 
জামাই ১৮,০৯০ ্ 
বগুঢা 8০০ 
মালদহ ৭০১০৪ ্ 





ৃ মোট ২১৫,৯৪১ অণ (সমগ্র বজে) 

(উপনিউক্ত তালিক!টি 01920100701 197071 
হইনে প্রদনত হইল |) 

থে মনয়ের কথা বলিতেছি) উ সময় গডপড়তা প্রহি 
বাক্তি ছুই মণ ছিসাপে রেশম উৎপাদন করিত। 

খবর লইয়। জান! গিয়াছে, 95. সঞ্জহায়ণ মআাতস 
মুশ্দাব।ন, বীরভূম এনং মলিদহ জেলায় আন্মানিক মাক 
২৫০ এণ রেশম গুটা উৎপাদিত হইয়ছে। 
উনবিংশ শতান্দীতে বনের রেশম-শিল্পের অবনতির 
কয়েকটি প্রধান কারণ £-- 

(১) রেশমকীটের ব্যাধি । 

(২) ১৮৩২ খুষ্টান্দে ই ইওিয়া কোম্পানীর এক- 
চেটিয়া ব্যবস| বন্ধ হইয়া যাওয়া | 

(৩) ১৮৭” খুষ্টান্দ হইতে চীন, জাপ|ন, ইটালী ও 
ফ্রান্স প্রচ্থতি বৈদেশিক রেশমের ক্রমোন্নতি এবং এ দেশে 


তাহার গ্রভাব বিস্তার । 

(৪) অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যের নিদেশী রেশমের 
আমদানী । 

(৫) বাংলার তু'ত-পত্র-উৎপাদনকারী চাবীদিগের 
তুঁত জমীর খাজনা অতিরিক্ত মাত্রায় বৃদ্ধি পাওয়া! (১৮৮৬ 
সালে মুিদাবাদ, বীরভূম, মালদহ, প্রভৃতি জেলায় তু'ত 
জমীর খাজন| বিঘ! প্রতি ১৬১ টাক] ধার্য কর! হয়ঃ সে 


পোষধ-_-১৩৪৫ ] 


ক্ষরে ধানা জমির খাজনা 
১0০ টাক11) 
(৬) উৎকরষ্ট রোগশূন্য বীজের অভাব । 


হয় বিথ। গ্রতি কেবল মাত্র 


রেশম-শিল্পের বর্ডনান অবনতির মূল কারণ সঙ্গন্ে 


আমার নে হয় নিয়লিখিত বিষয়সমত দায়ী 2-- 
(১৯) উন্নত প্রণালীর  অভিজ্ঞতাপম্পনন রেশন তন 
বিদের অভাব। 


(২) পর্ব উংপাঁদনে বিশেন কোন বৈজ্ঞানিক প্রথ! 
অললম্থিত না হয 

(5) 
অভাব। 

(9) রোগশ্চ্ঠ স্বাস্থাবান্‌ বাজের অহা । 

(6) রেশম পটার প্রদান 


গ্রণাপাতে 


রেশম সু আহারের জন্য উতর তা 


ত-পজের 


(৬) উন্নত কাটিবার বিশেদ কোন 
ব্যবস্থা না থাক) । 
(৭) কলের ভীে রমন বুণিনার বাবস্থা ন. 
থাক! | 
(৮) অপেনারুত অন মলোহ টৈলেশিক 
নকল রেশন-বন্র এব 
হাইয়া যাওয়!। 
নর্ভমানে জগতে 


রেশন, 
ধ স্তর গালানে এ দেশের বাজার 
এনূপ দেশ অতি পিরল, 
স্বকার উন্নতিকপ্পে পরাক্িত প্রথা অবলম্বন করিতেছে 


যে-দেশ 
শা, কিন্ত আমাদের বাংলা এমন কি ভার হদষেও 
এ অভাব যথেষ্ট রিয়া গিয়[ছে 
ন)। জাপান, ইট!লী, 
উৎপানকারী দেশসমুহে এই শিল্পের উন্নতির 
প্রকার উপায় অধলম্থিত জ]পান 
অপেক। আয়তনে বৃহৎ নহে, কিন্তু বর্তমানে জাগান 
দেশে শিল্পকলা এন্প মারায় প্রসারতা লাভ করিয়াছে 
খে, কেবলমাজ রেশম-শিক্প-শিক্ষার জন্যই স্থানে তিনটি 
ধিশ্ব-বিষ্ালয় স্থাপিত হইয়াছে ; আর ছুর্ভাগ! বাংলার, 
এমন কিঃ ভারতের এই শিল্প দিন দিন ধ্বংসের অতল গুলে 
শিমজ্জিত হইতেছে এবং চতুদ্দিক হইতে বিদেশী রেশম 
ও কৃতিম রেশম প্রহৃতি দত গতিতে মংক্রানক বাপি 
্তায় ভারতের সকল বাণিজ্যকেন্ত্রগুলিকে ক্রমানয়ে 


শের) 
বগিনেও 'অতুযুর্তি হয় 
চান, 


হইতেছে। বঙ্গদেশ 


রেশম-শিগের অবভারণা। ও মুখিনাবাদ রেশমের পরিস্থিতি 


৮৫১৩ 


মনে হয়। ইহার 
রি প্রধান কারণ এ দেশের প্রয়োজন ধিক পলুর চাষ না 

হওয়ায় রেশম-্ছত্রের অধিক মূল্য ঘাধ্য হওয়া এবং ক্রমে 
উৎপন্ন প্েশমভ নিরষ্ট হইয়। পড1 ; অপর পক্ষে ভারতবর্ষ 
রেশম শিল্ের একটি স্খোগ্য হছলেও এদেশে উন্নত 
প্রণলাতে শিশেষ কোন সুযোগ্য 


আস করিয়। বসিতে চেষ্ট! পাইতেছে। 


হন 
পেশি 15 শিশিক্ষার 
প্রতিষ্ঠান নাই । 


১৯৩১৯-০১ 


সালে বঙ্গণেনে উতৎ্পযন সরকারী রেশম 


উতপন্ন রেশন হা  ১০১০৯১০০০ পাঁডশু মূলা ৫*০০০০০২ টাকা 


চখম (৮7১1০) ৫,০০,*০০ পাউগ্ড মুলা ১,০৫,০০*২ টাক! 


হা৫হণঘ হইতে বিদেশে চশম রপ্তানী 2( মাত্র 
কমেকটি বরের তালিকা প্রদণ্ত হইল) 
১৯০১-১ সালে ১১,১৪,৭৫৪ পাঠ, উহার ভিঠর বাংলা হইতে ১৮৯,১৬৫ গঃ 


১৯১৫-২৬ ৮ ৬প,১৬,৯৬ ৮ মূল্য ৭48,৯৬,৩৮২ 


টক । 


১৯৬৩১ ৯৫,৯২৮ মুগ ১,২৮১০৮০২ টাকা । 


১৯৩১-১৩ ৮ ৯৯২০৮৩১ ৮ মুলা ১,৫৩৮৩২৯ টাকা। 





')]1)011)0)00) 10010790978 001০৮৪ 
রতে আমনাশী বিদেশী রেশমের 


সন. হেশমপ্তটী এবং সু রেশম বন্তর অন্যান্ত রেশম সুজ 


১০৩২:৩৩ ১,১৭,২০২৮১ পাত ৩১১১,১০১১০০ গজ ৫১০৫১০৫০১৭১ পাঃ 


১৯৩ ৩5৪ ৭১১৭৯ -২৮ট৮৮১,৮৮০০৮৫,৮৬২ ৮ 5১৫১১৮২৩৬৪৮ 


৮ 


১৯৩২ ৩৫ ৫৭১১৬)৩৪৩ ২,৭৯,৬২,৯৫১ ৮ ৫,৩৮,৫১৮১৩৮ 


্ঃ 


১৯৩ ৩5 ৫,7৩,১২৯ ২১৯১৯১১৫২৩১ ৪,৭৫,০২,৯৩১ ৮ 


১৯৩৬-৩৭ ৬৯,৪১,৫৪৭ ৯ ১১৭৭১৪৫১২৪৪ ৫১৭ ৩,০ ৩,৩৩৯ ৮ 


(উপরোক্ত তালিকাটি 1100178301১০)00 1০ 
হইতে প্রদন্ত হঈ্টশ) 

তারত সরকারে ১৯৩৮ সালের রিপোটে দেখা খায় 
বংসর ভারতের অঙ্গুমানিক সাড়ে এগার 
লক্ষী গজ রেশম বন্্ তৈয়ার হয় এবং উহ্বার তিতর তু'তপত্র- 
হক গুটা হইতে প্রায় ৭৮৩,০২৪ গজ বন্তর তৈয়ার হয়। 
তৈয়াধা বন্ষের মলা প্রায় বার লক্ষ পচিশ হাজার 
টাকা 

১৯১৬ সংলেও ভারতবর্ষে আগ্মনিক ৩১১০৯১২১০০৪ 


খে, বর্তমানে গ্রৃতি 


৮৫৪ 
পাউগড রেশম গুটা এবং ২১২৭৬)৮০০ পাঁউণ্ড পরিমাণে রেশম 
সুপ্র উৎপাদিত হইয়াছে ; তন্মধ্যে বঙ্গঈদেশই €১০০১০০০ 
পাঁউগ্ড গুটী ও €৫১০০১০০০ পাউণ্ড রেশম-স্থত্র উৎপ!দন 
করিয়াছিল । 


নবাব আলিবদ্ধী 
' নুনকরে কোটি টাকার 


ইতিহাসে বণিত আছে, 
বাজন্ৃকালে মুশ্দাবাদ জেলাই 
রেশম বিদেশে রপ্তানী ডে; কিন্বু কাপপ্রবাহে 
বৈদেশিক রেশম খে কিপ্ূপে আমাদের দেশকে ছাইক্া 
ফেলিয়াছে, তাহা দশাইবার জন্ত ভারতে বিদেশী বেশমের 
আমদানীর উপরোক্ত তালিকা ছুইটি প্রদত্ত হইল। 


র! বঙ্গে বাণিজ্যর্ঘে উপস্থিত 

এবং জর্দপ্রথম নর কুগী স্থাপন করেন। 
পর্তগাজ আগমনের কিছুদিন পর ওলন্দাজেরা তাহাদিগের 
প্রতিদ্ন্দী রূপে ভারতে আগমন করেন । 
পর ইংরাজের। এদেশে বাণিজ্যোপলক্ষে উপস্থিত হন। 
খুষ্টান্দে ৩১শে ভিসেম্বর ইষ্ট ইণ্ডিয! কোম্পানা 
ইংলগ্ডের মছাপানীর নিকট হইতে প্রাচ্যে বাণিজ্য করিবার 
সণন প্রাপূু হয়। সর্বাশেষে ১৭৩১ খুষ্টান্দে এদেনে বাণিজ্য 
করিবার ভন্ত একটি সুইডিস কে।ম্পানা গঠিহ হয়। 

রা 


১৫৩০ খুষ্টান্ে পর্ত গীজে 


হয় 


ওলান্দ।জদ্গের 


১৬০৩ 


ওলন্দ(জগণ টুঁটুডা, বরহনগর, কালিকা পুর (মুশিলাবাদ ) 
ঢাকা, পাটন। প্রতি শানে কুগী নিক্মাণ করেন। 
ইত্রাজদিগের ঠিভর সর্বপ্রথম গতর উদাস রে। জহাঙ্গার 


বাঁদশাহের নিকট হইতে ভরতে বাণিজ্য করিবার সনন্দ 
প্রাপ্ত হন। ইহার পর ১৬২০ পুষ্টানদে ইত্দাজের 
বঙ্গে বাণিজ্যার্থ উপস্থিত হন। ১৬৫১ পৃষ্টা শাহ সুজা 
রাজন্র সময়ে ইংরাজ কোম্পানার শিষ্ঠার প্রিজন্যান ই্াখেন্ন 
হুগলীতে তাহাদের প্রধাশ কুগী শিশ্মাণ করেন এবং এই 
কুগীর অধানে বালেশবর, পাটনা, কাশমবাার (মুশিগা পা) 
ও রাজমহলে ইংগ।জদের বা ণিজ]।লয় স্থাপিত হুর । 
ইংর।জদদের কাখানবাজার, দামহল, পাটনা, মাশদহ ও 
রেশম-কসী স্থাপিত হয় | তন্াধো কাশামবাজর 
সানি খার বাংলো শাসনের সমন 
ও দিনেমারগণ বঙ্গে কুগী শিক্ম।ণের 
ইহার পর ফরাসীরা চন্দননগর, 


বিহার ও 








জমে 


ঢাকার 
প্রধান। 
১৬৭৮ খুষ্ঠবে ধরা 

আদেশ প্রাপ্ত হন। 


নব।শ 


ব্র-_-৬ট বর্ষ 


২য় খণ্ড-৬& সংখ্য। 


খৈদাবাদ (ফ্াাযতাঙ্গামুশিবাবাদ ), টাকা,পাটনা ও 
বালেশ্বরে কুঠী স্থাপন করেন। খুষ্টার আষ্টারশ শঠা। 
অষ্টেগ কোম্পানী বঙ্গে বাণিজ্যার্থে উপস্থিত হয়। ১৮০৫ 
খুষ্টান্দে ইষ্ট ইঞ্ডিয়! কোম্পণীর ব্যবসায়ে একচেটি, 
মেয়াদ শেষ রা ১৮৫৭ খুষ্ঠান্সে এ সকল বেন 
কু্ীগুলি দত করিয়া চলিয়! খায়; ইহ 


হইলে ইহা 
স্তাস্্রি 


মেসাম এরিপন্‌ এ৭ কৌ, পুইম পন এরর কও 
বেগশ পিক কো নদ লায়ন ভিডি কাত এ 
আগারসন্‌ রাইট এড কোত ব্েশনবাবমা ক, এ 


অবতার হয়। 


নুরশিধাবাদের  বেশমনিরুকে পুশজ্তাবিও 
হইলে 
করিয়া! ধনী বাভিদিগের এবং 
শিল্পের গ্রতি বিশে ্রিগাতি 
প্রয়োজন হই? তত ছি শব 
প্রতিযোগিতা হইতে বাংলা, তখা জারতের র্লেশনশিল্ত 
“সরিকালঢাদঃ 


বর্তমাতে চাহ পেশুবাসা ভানমাবাগনের, 
বঙ্গ 
গর্কার পঙ্ষেো 
রেশম 


রক্ষা কর । 





রি উংকষ্ট জাতের পনু ভন্মাইতে পাবে সে 

নয় দুষ্টি দেয়! | বম [নে প্রধান সমগ্ত। হইয়া দাডাইয়াছে 
্বাস্থ্যবান্‌ গুটার। উপঘুক্ভ এবং চাহিন! অন্থঘায়ী উংক্ঠ গুটা 
পাইলেই ক্রুশে এই শিল্পের উন্নতি হইতে পানে। 
প্রকার পটা পাইতে হইলে চাই তার পুষ্টিকর আহার এনং 
উপধুক্ত ঝাসস্থান। পরুর আহারের জন্ত চ।ই, তাঁতের চাষ। 
পিক্রয় করিয়া তাহাতে 
[র উন্নতি করিতে 


এই 


৬ হইতে ভঁহপাতা 

লাভবান হওয়। যায়। ব্যধ্য 
চি, অধিক পরিম।ণ বঙস্স উৎপধ্ন কর অধিক 
পূরিনণ পনর পাইতে হইলে ঠক্ঠকি তাহের মাহাধ্যে বস্ত্র 
বুনিয। বৈদেশিক রেখম-িদ্বের মহিত গ্রতিদ্ন্দিত। কর। 


অগম্ভব$ এই কারণে অল্প মজুরীঠে অল্প সময়ে অধিক 
ক।পড় পাইতে হইলে চাই কলে কাপড বোন!। অন্তবূপ 


ব্যবস্থার প্রয়োজন ₹5। কাটিবার ফেরে । খাই অপেঙ্গা 
কলের সাহাধ্ সুত। কাট। (9180070790010)£ ) অধিক 
গ্রায়োজণ। ইহাতে স্বর মময়ে অধিক কত পাওয়] যাইবে, 
অপেক্ষকৃত মন্্র। কম লাগিবে। ত। ছাড়া ইহার 


প্রধান সুবিধা হইতেছে এই যে, সুত।তে মোটেই অসম।ন 





০১০ ট 


শামা খাস সস ৪১ ০ পাস হাত 
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“পৌধ-১০৪৫] সণ শ্বএ ৮৫৫ 
হার থাকিতে সাঞ্জিবে 1 খান হার চাহিব। খুলিবার চেষ্ট। চপিতেছে, আমার যনে হয়, সেই মিলের 
বাফিলেই অধিক পরিমানে গঠাপোকা প্রয়োছন হইবে; মুলধনের কিরহ পরিদান খদি কপ রেশম শিলের 
হন প্রটার চাধও পাডির। যাইাণ এবং একটি গুটি হইতে উন্নতিকগে বায় করির। শিলে কয়েকখাশি বেশমের 0০০৮ 
5৫০ ব1 ৪৫০ গজ তার পরিবন্ডে দাহাতে ইটাশী, ফান, 10900 বসান এবং কিছু অর্থ ঝদি ফিলেচার বিলিং 


জাপান গ্রা্ীতি দেশের হায় 


০: 


ণড গুলা উত্পর কবিয়। অধেক :(817107৩ 70017)10-এ ব্যয় করেনঃ হাহ! হইলে এই শিল্পের 
দা পাওর! ধার, সে বিশ শঙ্গয হইবে) এড টা বথেই সাহাদ্য হইতে পারে। পৃপীকথিত ব্যবস্থা্ধায়ী 


০১০, ০ রি 2 হিরা জি রা ১ 75০.-3 শু টী তা 
প1205 হহলে প্রাঘা9* তরু বাঃডার আবহ পলুর দেখন-নরন হইছে আরুস্ত করিয়। পন্দুর চাষ পর্যন্ত বদি 


আহারের | আন অর্চায় অপিক লা হা পাইতে হইলে ভাতের ভাহারা গ্রহন কারন) হাহা হইলে করপক্গ থে যথেষ্ট 

পপ গাহহ ভাপ উহ অনাযাদে অবিক পাত লাহবান্‌ হইবেন মে বিষয় সন্দেহ নাই এখং অপর পক্গে 
১ ই ডা ৮17 ০ পক 9 % 

পাওয়া খাইবে। চানী হাতে অন মপোর কোন প্রকার এই সতগ্রচ্ষ্টার দারা শহু ছুঃস্ক তম্থধায় পরিবার এব 


বেকার যুবক অননকা্টর কবল ইইতত বঙ্গ পাই 
পারিবে পুর্দেও উল্লেখ করিয়াছি এবং এখনও বলিতে 
দেশে গুরুর পরিনানে রেশম গুটি উৎ্পন না হইলে 
েখন-শিপের কোন উন্নতিহ সাবিত হইতে পারে শ।। 


সার খাতে পির তাত হার আব), 





তি বকালিগাত 2৬17 এন্টে? ১ জকি 





শনি ১17৮১৯1 আকল্স2 2 
পান পায়ো ডান | অন্ত পঠলিনগত৫ 








এ ৪ জা রঃ 
্ --ক্রীরমনী চক্রবর্তী 
সুর সৈকতে আজি হেলান ধণর সঞ্জয়, মুত্র পিপ্নর হ'তে অক হলে কি বাহিবে। 
মুদুণ দিগন্তে থেথ। মিশিরাছে পুখণার সানা ও আমার কমনা পখে দেখা দিলে অনন্ধপ পে ও 
পরিমান এবি তন ॥ বাকিবিন্দ ঝরে সন গায়, বেদনার থে উচগ্রাম দাগে খোর টা রা 


বান্ত। তার পশিশন কি মবণের অঙ্ক 


কবোধ। নিশ্বাম সম বহি যায দাগণ সমীর, থাকো ভবে গণকাল ছায়ারূপা মানসী আমার, 
আকাশের এক পাণ্ডে নক্ষরের রা দ্বীপ অলে। তাঁমমী বাহ্িন বুকে ক্ষাণজ্যোতি দীপশিখা স্ম, 
ঢুইটি চরণ এেধি নুহালালা! সফেণ উমর, - বেখি আমি দাড়াইয়া একপ্রান্তে বানুকা-বেলাক 
সমূদ-পাখার দল দহাশ্গে গান গে এলে । গণিকের এই স্ব স্থির হয়ে থাক্‌ বঙ্ষে মম। 


আধুনিক বাংলা কবিতা 


বাংলা সাহিতো “আধুনিক ঘুগ” বলিতে আমরা অনেক 
সময়ে ইংরেজআমলের গোড়া ধরি। কিন 
এখানে কথাটিকে হত বাপক মর্থে গ্রহণ করা হইতেছে 
না। বাংল।-কাবো ইংরেজ-মামলে থে নবধুগের আরম 
হইয়াছে, তাহার গ্রথন পর্বের গুরু মধুস্ছদন, আর দ্বিতীয় 
পর্ধের নেতা রবীন্বনাথ। আমি এখানে আধুনিক? 
অর্থে ছিতীয় পর্বেবর কাবা-সাঁঠিত।কেই গ্রহণ করিতেছি । 

নপু-হেদ-নবান পৌরাণিক ও এতিহাগিক কাঁবা- 
রচনার অবকাঁশে কদাচিৎ আপন হও্য়ের সুথ-ছুঃখের গান 
গাহিয়াছেন। বিভারীলালের হৃদয়-গীতি সেদিন সাহিততা- 
কুঞ্জের এক প্রান্তে কোথায় বাতাসে মিলাইয়াছে, সে যুগে 
কেহ ভাল করিনা লক্ষাই করে নাই। 


34428 
হইতেই 


নগরীর পাযাণ-বেঞ্টনে থাকিরা যে দিন বালক রদীন্র- 
নাথের মন মুক্ত প্রকৃতির স্ব্পে বিভোর হইরাছিল, সেই 
দিন হইতেই ঠিনি বিহারাপালের সংসারপলাভক কবি- 
কণ্পনাকে ভালবাসিয়াছিপেন। তার পর এই প্রক্ীতি- 
মুদ্ধ মন কখনও বেশ দেশান্থরের বিচিত্র পথে ভ্রদণ কবিরা 
ফিরিয়াছে, কখনও ব। শান্তক্সিদ পল্লী প্রান্তে বিশাম মাগি 
মাছে, আবার কখনও গা আলোকে অন্ধকারে, সুখে ও 
ছুঃখে জীবন-দেবতার আবিাব গ্রতাক্গ করিয়াছে । 

সংসারের হাসি- এআ রবান্দনাথকে মুগ্ধ করিয়াছে বটে, 
কিন্ত কখনই তিনি সংসার-বঙ্কনে সংপূর্ণধপে ধরা দেন 
নাই । বারে বাঁরে তিনি উ।হার একভ'রাধানি লইয়া পথে 
বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। 
কবি বলিয়াছেন, “আমি 

ত)ই তিনি মুদুরের 


আপন জদয়ের পর্চিয় দিয়া ক 
চঞ্চল হে, আমি সুদুরের পিরাঁসী |” 
পিয়াসী ; কখনও তাহার ঘন স্বগপথে রি প্ধকারে 
শিগ্রানদীতীবে চলিমাছে, কখনও ভিনি “পরিণ ভফলশ্তাম 
জগুপনচ্ছায়ে দশা গ্রামের” ঝষ্টনায় বিছ্বোর ১ কখনও 
“পথশুগ্ত তরুশুন্ত প্রান্তর অশেষ, সুতরগন দুরদেশের” ছবি 
আঁকিতেছেন; কখনও মনশ্চঙ্গে দেখিতেছেন/- 


_শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধায় 


“শমুদ্রের তটে 
ছেট ছে।ট নীলবর্ণ পরবত সন্ধে 
একখান প্রান) তীরে শুকাইছে জল, 
জলে হামিতেছে তরী, উডিতেছে গল, 
জেলে ধরি হছে না, খিরিমধ্যপথে 
নঙ্গীর্ণ নদীটি চলি" আসে কোনমতে 
আকিয়া বাকিয়া।” 
মানুষের কথ! বলিতে গিয়া ও রবীন্্নাথ গ্ররূতির কথা 
পেশী করিয়া ভানিয়াছেন। প্রকৃতির কোলে যুগবুগাস্ত 
এই জীবনের মেলা । মানুষের হাসিকান্ায় প্রক্কতি আপন 
হর মিশাইতেছে | আমাদের রক্তে রক্তে তাহার আলো- 
বাতাস কি যেন গান গাহিনা যায়। সমগ্র রবীন্দ্-সাহিতো 
প্রকৃতির সহিত মানপমনের এই যোগাযোগের উল্লথ 
পাওয়া বা গঞ্পে, উপন্বাসে, গানে ।  গিরিবালার কা 
বলতে গিয়া কবির মেঘ ও রৌদ্রেব লীগা মনে পড়িরাছে, 
“ক্ষুপণিত পাষাণে রাবির মোহাবেশ কবিমনকে ঘিরিয়া 
দ্যেঙে নাহি ধিব” কথাটিতে তিনি 
গপাইয়াছেন। আবার 
ত গিপনা তাহার চোখে 


ধরিরাছে, শিশুকন্র 
সারাদিশ্বের মন্মবাণা 
নিঞখুলিক।র যৌবন-চিত্র ত্বাকি 
পড়িঘ্াছে ঃ 


শনিতে 


“আনন! ধরে চুপ কছ দে বাইরে চেয়ে থাকে, 
যেখ।নে এ সগনে গাচ্ছের ফুলের খুরি বেড়ার গায়ে 
রানি রাশি হাসির ঘায়ে 
আকাশটারে পাগল করে দিবস-।তি |” 
গৃহের সীথানা ছাড়িয়। প্রক্কৃতির উদার উদ্দুক্ত রাঞো 
তাহার অবাধ বিচরণ। তাহার মনে হয়, 
“আমি বাহির ইইব বলে 
সারাদিন যেন কে বদিয়। থাকে 
নীল আক|শের কোলে ।” 
ঘরের মোহ বাধিতে চায়, অমনি বৈব।গোর সুর 
ধ্নশিত হইয়া ওঠে ১-কবিমন বলে £-:এ মোহ ক'দিন 
থাকে ? এ মায়া মিলায়।” 


পৌষ--১৩৪৫ ] 


থে সংসার-বন্ধন হইতে রলান্রনাথ বারে বারে মুক্কি 
চাহিয়াছেন, কৰি দেবেন্দ্রনাথ সেই বন্ধনেরই মুগ্ধ গাঁয়ক। 
সংসারের প্রতিদিনকার ছোটথাট স্থখ-দ্রঃখ, দাম্পত্য 
জীবনের ক্কৃদ্র ক্ষুদ্র অভিমান, সঙ্কোচ-৪য়_এই সকলঈ 
তাহার অধিকাংশ কবিতার উপাঁদান | দূর দিগন্তের হাঁত- 
ছানি তাহাতে নাই, গুহের সি ছা! তাভাতে নিস্ৃহ 
হইয়া আছে। 
প্চিরদিন চিরদিন রূপের পূজারী আমি 
জূগের পঙ্গারী। 
সারামন্ধা! সারাশিশি বূপনন্দাবনে বসি? 
ঠিন্দোলাঘ দেলে নাগী, আনন্দে নেহারি 1” 
ভোগে অনাসক্কির শর তাহাতে নাই), প্রিয়ার লাভ- 
বন্ধন হইতে মুক্ধিপার্থনা ঠিনি করেন নাই; সংসারের 
রূপে-রসেই সাহার আনন্দ ; ভোগাসক্তির:ংএকটি মধুব সুর 
তাহার কৰিভাগুলিতে জড়িত হয়া আছে। 
“দাও দাও একটি দৃ্ধন 
দিল'নর উপব'লে সাগর-সঙ্গমে 
ছুর্ডম বনের মুগ ও ভালাইয়া দিব সণ 
দেহের রহস্যে বাধা অভভুত ভাবন |” 
প্নারী-মঙ্গল”, “গান শোনা”, “দীপহস্তে যুবতী” 
“লাজ ভাঙ্গানো”-_সর্বহই সংসার-জীবনের বিচির মাধুরী। 
রবীন্দ্রনাথের বেলায় মনে হয়, মামুন অপেক্ষা প্ররুতি 
তাহার প্রিঘতর, দেবেন্্রনাথের বেলায় তাহা নহে; হিনি 
মানুষেরই রূপে, মান্ুবেবই গুণে তন্ময় । তাঁহার কবিতা 
পড়িতে পড়িতে স্বগীর কৰি মনোমোহন ঘোষের নিমোদ্ধত 
ছত্র কয়টি মনে পড়ে 2 
"বনের নর্ধনুর চেয়ে মানুষের কলধবনি কত না নধুর ॥ 
জীবন-বানন-কোণে অজানা পাঁঠাটি মেই গাহে মুদু সুর, 
দেও কত আছে হথে ! থান।9 প্রকৃতি তব বিফল গুঞীন, 
বতালের স।থে প্রেম। হয় কি? পাতার সাথে চলে আলাপন ?% 
[লেখকের অনুবাদ ] 


ক 0 0101 90010110106] 007 ৪৮০০ 017 


21] 006 ৬০০৭৬10850৭, 
[70৮ 5৮/56$ 01015 (0 1১০ 2) 0701) 1650 0000 ১71৮5 
[7 006 10765001170 1 06750) 51070, 09) 51050011785, 
05৪0) 1 (71 110) 10205 ০07 191117010১9 

10 1)760765 ?? 


[1.07001) ১ 5005 061,0৮0 200 1)0701 ] 


আধুনিক বাংলা কবিতা 


৮৫৭ 


তাঁহার এই সংসার-প্রেমই পরে ভগবত্-প্রেমের সভিত 
মিশিমা গিয়াছে । “অশোক গুস্ছ”, “গোলাপ গুচ্ছ” 
“শেফালিগ্রচ্ছে” যে ডালি চিনি সাজাইয়াছিলেন তাহাই 
একদিন “অপূর্ণ নৈবেছা” হইয়া উঠিয়াছে। 


চি 


স্বভাব-কবি গোবিন্দচন্দ্র দামের কৰিতাঁয়ও এই 
ভোগাসক্ির সুর সুমধুর হঈয়া বাডিয়াছে। ইন্িয়ের 
সকল মাধুবী ইইদের কবিতায় মাছে, কিন্তু মনের রসায়নে 
ইন্দি-মোহ অপরূপ হইয়। উঠিগাছে ;. ইহা স্টল দেগবাদ 
মাত্র নহে, দেহের প্রতিমার আন্ম(রই উপাসনা । গোবিন্দ 
চন্দ তাই মুক্তকণে'গাতিঘাছেন £ 
পআমি হারে জলবানি অগ্থিদংম সহ । 
আমি নাহি বুঝি পাপ, 
নাহি বুঝি অঠিশাপ, 
কনকের গৃহে কিনে নরক সংগ্রহ £ 
জড় কিসে নীচ তুচ্ছ 
আয্ম। কিনে মই] উচ্চ, 
আমি ত বুবিনা ভেদ, তোমর!ত কহ। 
গেকি গো সোহ্হং নয়? 
“আম পুথ বিশ্বময় 
অনন্ত পুরু আমি আদি পিতানহ। 
প্রকৃতি দেহাদ্ধ নন, 
প্রাণাধিক প্রিয়তম, 
নহাকল দেখে নাই হাহ।র বিরহ ! 
্ স চি 
থাক তার শত গাপ 
থাক শত অভিশাপ 
সে আমার বিধাতার মহা অনুগ্রহ! 
আমি তারে ভালবামি অস্থিমাংদ সহ।শ 
যে বত্বুকৃত অতি-লালিতা আজ বাংলা কবিতার 
গ্রাণকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে, গোবিন্দচন্ত্রের 
কবিতা তাহা হইতে মম্পুণ মুক্ত । কোথাও কোথাও 
হয়ত কৰি অসতর্ক হইয়া পড়িয়াছেন, ভাষ। ঈধৎ কক্ষ হইয়া 
পড়িয়াছে, কিন্ত ভাহার কবিতা প্রাণহীন ছলনামাত্র নহে, 
অন্তরের অদম্য আবেগে পরিপূর্ণ, সাবলীল পৌরুষ-দীপ্িতে 
সমুজ্জল, সর্ব সজীব, সতেজ ও বেগবান্। কোনও 


মৃতবাঁদ বা স্বপ্ন হইতে নয়, ঝাস্তব-জীবন হইতেই তাহার 


৮৫৮ 


কবিতার জন্ম, তাই তাহার কবিতা হইতে কবিকে 


চিনিগ্কা লইতে কিছুমাত্র কষ্ট হম না। ণমোগদা, 
পকিশোরী”  পককাথাসেলাই”, পাঠ, পপুশ্পসঙ্জা”, 
পকুলদানী”- সকলই দৈনন্দিন ভাবনের ছবি। ছবিগুলি 


তাহার হতে স্পষ্ট ও সুন্দর হইয়া ফুটঘাছে। রক্ষ, তীর 
ভাষায় যে অপাধারণ শক্তি সঞ্চার করা যাইতে পারে, 
আপাত-লালিহ্ায অপেক্ষা বে শাণিত শন্দ-তীর সহজে হৃদয় 


বিদ্ধ করিতে পারে, গোনিন্দচন্জ্রের কবিত। তাহার প্ররুষ্ট 


নিদর্শন । ভনমীর কোল হতে সন্তান বিদায় লইয়া 
চলিয়াছে_কে জানিত ইহাই শেষ বিদায় হইবে? নৌকা 
চলিয়ান্ছে, মাত] এক দৃষ্টে গহিয়া আছেন, 


“্ইময় নে চাহনি, সে বন্ধন হায় 


৬ডের জানাতে ঘেন ছি ছিডে যায়|” 
“্নাড়ের আঘাতে যেন হিডে ছিড়ে যায় ৮ কগ[ গুলি 
স্কার-দপুর নছে, কিদ্দ ইহা অপেক্ষা মন্তরপণী কথা 


কিছুই হইতে পারিহ না। 
চা 
দিজেন্্রলাল এবং রজনীকান্ত, উহারাঁও ববীঞনাথের 
সমসামঘিক | দেশপ্রেমের গানে দ্বিজেক্দুলাল সারা 
দেশকে মাহাইঘ়াছেন 5 শী সকল গানেন শ্রেষ্ঠত। সর্দজন 
স্বাকৃ5। ভাসি গানে কণিভার 
ক্ষেবে তিনি সরল ভাপ! ও খভ, পঙ্গপানী 
ছিলেন। আ্টাহার গ্রেম ৪ বাৎমলা-রদের কয়েকটি 
কবিতা অতি ঘধুর ও হৃদয়স্পর্শী; কিন্ধা অন্ত কোনও 
কোনও কবিতা গগ্ঠমর, নীরস হইনা পভিযাছে | রজনী- 
কান্তের অধিকাংশ গানগ্ুপিতে সল 
আন্তরিক অন্গভৃতির পরিচয় আছে । 
র্ 


ভাহার তুলন। নাই। 


গ্রকাশ-ভঙ্গীর 


কচনাই গান । 


অপূর্ন মিলন 
গ্রঠোক সুপ 


প্রগাচ অশ্গভূতি শিল্পসঙ্গতির 
হঈয়!ছে, অক্ষরকুঘার নড়ালের কবিতায় 
তাহার নিপুণ ভস্তে পাথর কুঁদিয়া গড়া; প্রহোকটি চি 
বলিষ্ঠ রেখা ও মত বর্ণনিন্তাসে অপরূপ । শিল্পের 
9 সাহিঠ্যের আদর্শ সম্বন্ধে তাহার ধারণা £ 
“বাবা নয়, চিত্র নয, এতিযুতি নয় 
ধরা খুজিছে ধু জদয়, ঈদয়।” 


ব্ত্রী_-ডঠ বর্ষ 


[ য় খণ্ড-৬ষ্ সংখা! 


তাহার জদয় অনুভূতিণীল 5 কিন্তু সে অগ্ুভৃতি ফোনিল 
ভাবোচ্ছ্র(সে আগনাকে নিঃস্ব করিয়া ফেলে না আগ 
সংযত এং উহার প্রতোক কথাটি যেন গু1ৰ. 
শ্বরে অন্তরের অন্তঃগ্ুল হইতে বাঠিবে আসিতেছে ১ 
শুনিতেছি, ভাঁগার অন্তরালে এক মহাসমুদ্রকে অনু 
কর্তেছি। 
আছে । 
বিচ্ছিন্ন কিয় হাওয়ায় উডাহয়! দেন নাই, আভ 


গভার। 


গুদ শিগ্ে সমুদ্র মৌল স্তশ্তিত হই! 
গু চাপলো তিনি আপন অন্গহৃতিকে ছি 
বগা 
তাহাকে জমাট কাধ, নাইম ভুলিয়াছেন। 

এবঙ্গভৃমি” কনিভার প্রতঠোক কলাতে বঙ্গের গৌর তম? 
চুক্তি গ্রকাশ পাইয়াছে | আানিশ্চি গাঠসের মভিত শিং 
পাথর কাটীয়। তিনি এই মুকি রশ, কব্য়াছেন। আবির 


চিরণ-নৈপুখোর ও প্বনি-ঝঙ্গাততন৪ অভাব নাই । 
শবন্তীন গদা ছিদি ৬গ্ঠ উদকুছে 
বগা আহ মেঘ তা গিসিহবহপা 
নন নও পদি' পদমুলে 
তুলি শ্গু করিম থ বরছে বন্দনা ॥ 
অথবা 
“নিশ্ুদ্ধ জয়ন্তীচুডে সাল আন্ধকার 
কন্টকী লঠায় গেছে শিপ্রিতু ন ভুরি 
গহনরে গইবরে বলা বরাহ নুখকার 
বি উত্তর বাথু শিহরি শিঠগি |” 
এই সকল অংশে পিষয়ানুণায়া এপ শির্দাচনে দক্ষ2। 
এবং বর্ণনার সতেজ বলিষ্ঠ ভঙ্গী কাবা-রসিকের মনকে 
সহজেই আকর্ষণ করে । 
“এনা, তাহার পত্বী পিদোগের বেদনার কাবা । 
মন্মর্পর্শী শোক কাব্য বাংল! ভাষ!র আগ নাই । গ্রত্যেকটি 


কধি-গৃভের ও কনি-মনের যথাযথ চির, 


একপ 


ব্র্ণনাই সন্া) 


গ্রভোকটি কৰিহাঈ গভীর আন্তবিক অন্ভৃতিতে পুর্ণ। 
প্রাণের স্বতঃউৎ্সারিত বাণা বহিয়াই তাহা পাণকে 


এমন গভীর ভাবে স্পর্শ করে। 
কক 
রপীন্দোন্তর কপিগণের মধ্যে সন্নাপেক্গ] জনপ্রিয়তা 
লাভ করিয়াছেন, সতোন্দ্রনাথ দন্ত। বাংলা সাহিত্যের 
ক্ষেত্রে মাজ যে নানা দেশের নানা ভামার হাওয়া বহিতে 
সক করিয়াছে, আত্ন্রনাথের কবিতায় আহার চিহ্ন 


পৌষ-১৩৪৫ ] 


সুগ্রটুর | “তীথসলিল” ৪ দহ 
পুথপার সাহিঠা-হীণের সপিপ ৪ 
পিিনন ভাবা 


নি সারা 
রেণু সংগ্রহ করিঝাছেন। 
অগ্টপাদে ঠিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। 
বিচির ভাব, শা, তথা ও শব্দের উপল উ[ভার, অসাধারণ 
অধিকার ছিল। ইত্িহাগিক 
জনের পিন হচ্ছে । 


তীর্পরেণ”তে 


হইতে আ 


পহব্লীতে ভাভার 


কিন এই নভণুগা জ্ঞান হার 


দরকে নাবস, ক'ঠার করিয়া ফেলে নাই । শিশুর মণ 


রা দৃষ্টি তাহার ছিল । ঠিনি সহভ সরল সৌন্দঘোর 
পুচাতী। বত, পুপাণ, রূপকণা, বাংলার বিচি উতর 
৭ পিদেশ সাহিভা ভাহাকে গভাবিত 


| দেশর নান। বিষিয়ে জ্ঞান থাক লন 


পালার ছবিহ বেণা ফুটছে, 


নাতি 





গা বাংলার 


প্রাণের আই পারিনি 


প্বনত ভহয়াছে। 


পগ স্নজর পুভার হাহা 


নেক 


গড়িয়াছে। কিন্ত বেথানে তান স্বদুপাতে পলাহক 


প্রক্া তর রাপুমাপুপাতত সুদ মেইপানেহ 


সর্বাপেসন নার হয়া এতিয়া । 
রঙ 
অনেক কপি 


করণানিধানের পৃতায় সহোননথের সমপুর 


হলো বঙগার ও হর আহে । টিলমন মেঘের নাঝাকে? 
বাধা 


[হাত বেন গর লন, সেখানে অেখেরত 


শেনের 


দ্বানা, 
হ বিলাস । 
পন পান তত দিরে সাকার, 
চাকা ফপছে বনের থিদু। পাতে; 
বিনণমাকিতে জালর পেত তাহার ভাত 
চিশেছি আছ এক সিকানায় হারিয়ে মাগী । 
মাটাব প্রদাপ খল্ছে নীরব নায়ের পরে 
বকছে কথা ঢেটয়েজ ফেনা পলরে |? 
জাপনের ৪ঃথ-পিবনাত তাহাতে কৌোনল হাবে 
করিগাছে। 


মেনে মেখে সঞ্চারিত । 


পপ 
পিনাদের মকরণ শুর একটি দীঘখাসের মত 


শএুপের হাস ভুবন কানে পাই ফগ্তলর পিছে 
ধার পেশ! লাগছে ন। আর নিঠে। 

গড়া হয়েঠ গেতে মে টাদ আমার াণে নাত 
নেঙ'লে চুমু শারধ-গোছনাতে 

চুহ্ধকেরই টানে যখন যুখল এসে মিণত হাতে হাতে 
উন পড়িত ফলের সে খিিনাতেে 


১৭ 


আধুনিক বাংলা কবিতা 


৮৫৯ 
শ্ুপুট অশ্ফট 0 মেখমায়! ও সমীরের মুচি সঞ্চার নৃহেঃ 
বলিষ্ঠ কনার এবং গন্থার মেঘমন্র্বনির পরি তাহার 
কাঁবো রভিয়াছে । 


"জলবেণী রম্য বেবা হিলোলিয়া বরকান্সি 
ন্মাদিনী প্রায় 
আরণা নেগথা পথে ভরিতে শিলাজনে 
ভুঃস্ত ধারায়; 
কুন্দবর্ণ বাঙ্গিবনে আংবরি' সীমন্ত বাস 
ধার আযম রা, 
কবে তুম, হে নরখুদ! বিবাঞিলে মুলে 
মন্মরের বারা? 
চি তর ফু 
পৌর্যনানী শন্ধগাচত।  জেোতালোকে হন্দলনে 
আলিলোর গাপ্দে 
ঘাশারসে ঈলমন স্ণপাতে এশিবি্ 
ঢুশ্বিত বরে, 
আবৰশো। ভন নাতি, আলন্াত কিনি 
হংস মলয়, 
(থয গপনা রেবা ভ্রলাভলে কালিদাস 


বৌবন-বিায় 


কাট্দাসের প্রহাদকে এমন কারন! আপন করিতে, 


ভাভার পবান-বঙ্কার ৪ শধনাবুযাকে অপু রাখিস এমন 


বিনোহন চিত্র আফকিতে তুল স্রনাথ হাড়া এখুশের আত 
কান কণিহ এহদুৰ সফলকাম হন নাহ । 

পৌণানিক কন্পনার সুগার ট্ তাহার কাবোর 
পাখিহ হইয়াছে । ভগবানের 


মেহন গান্তীধো কৰি 


দই এক স্থলে নৃহন করিয়া রূ 
বিরাট কষ্টিপানার দূপ কি 
আকিয়াহেন ! 

“সনবহী ভেরুল স্বপন 





অকুত ওম মন্ত্রে 5হবোন অন্ধ গট্্ন, 
বিমপিঠ হলে স্থলে শিশাধের নযনকজ্ভল, 
নিপু নুহ জালন্থস্ত, নংজ্ঞাহারা ঠ্যোতি্দণ্ডল, 
সেই সান্দ্র সনুংপ্রর অ্াকার বুধ নারাবরে 
. ফুটে কার ল ড।কে তারে ঘুগ-যুগান্তরে 
থে কনিকে নিঝর্ধের নুতাচ্ছন্দ বাভাঈতে শুনিয়া- 
ছিলাম, তাহার কাঁদিতার এ কি মাগর তরঙ্গের উচ্ছল 


কলবোশ।! 


বল।প্ন? 


৮৬৩ 


ইহাদের সমসাময়িক কবিগণের মধ প্রমথনাথ বায় 
চৌধুরীর এবং ৬সতীশচন্দ্র বাঁয়ের নাম উল্লেখযোগা | 
বিশেষতঃ মতীশচন্দের রচনায় প্রন্কুত কবিত্বের দীপ্তি 
আছে। 

সত্যেন্্রনাথ কোমল ছন্দোবঙ্কারে, ললিত তরল শব্দ- 
নিন্তাসে বাঙালীর কানকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন, মোহি হুলাল 
বাংলা কাবো 'আনিয়াছেন পৌরুষ দৃপ্ত একটি নৃতন ভঙিনা। 
মধুন্ছদনের মেঘমন্দ্ধবনি, সংঘ পলিষ্ট 
কলনা, স্ত্ন্রেনাথের চিষ্তাশালত। দেনেন্রনাঞ্ের 
সংসার-গ্লীতি তাহার কবি-মনকে স্পশ করিয়া গিয়াছে: 


অক্ষরকুমারের 
এবং 
জীবন রহস্তা-মগ্ন কবি গভীর স্তরে গভীর কথা? বলিতে 
চাহিয়াছেন ; বাংলা কাব্যে রবান্দ্রোন্র যুগে ভাষার যে 
টৈথিলা আসির। পড়িয়াছে, তাহাকে উপেক্ষা করিয়া তিনি 
যেন পুন্বতন যুগের আদশের প্রতি বেশা ঝ'কিয়াঙ্ছেন, 
কিনব সতকতাবে সে থুগের দোনরটি 
গিয়াঙ্েন। শ্িপন-পমারী'তে তিনি একদিন স্থঘন ফিরি 
করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার পর বিস্মরণীত ও 
গরলে? তাঁহার ভীবন-নিষ্ভাই বাক্ত হইগ্লাছে ; আহ লঘু 
নেঘমার। নর, যত্তোর মাটিতে দাড়াইয়া ঠিনি জাবন-মন্রন- 
ময় সথগন্ভীর গান গাহির়াছেন । 

তাহার করবতান্ধ দুঃখ এ 
তার ভোগাকাক্ষা এব 
কব জল্জ গ্রাকুতিক এক্জি, 
নিকট মানবের নিত্া পরাজয় কবিকে বিহ্বল করিয়াছে । 
দেহ ছাড়া প্রাণ নাই, “বূপতান্বিক” কবি দেহকে উপেক্গা 
করিতে পারেন না, 

“জীনিতে চাহি না আমি কাননার শেষ কোগা আাছ্ছে 
বঝাগায় বিবশ, তবু হে।ন করি? আলি কাথানল |” 

কিন্ত দেহের উপাসনার প্রাণ অবসন্ন হইগ্রা পড়ে, মনে হয়, 


*প্রাণভরা দেহ গানে লেগেছে ঢিমেল হ। ওয় 
আজি এ দিনান্ত বরঘায়, 

নেমেছে সকাল সন্ধা, বৃথ। মুখপানে চাওয়া, 
ছন্দ নাভ, ভানা ন| ভ্ুয়য়। 

নিদ্রাহার! দীর্ধপাত্রি কেমনে হইব পাঞ্ 
দুন্তর তিমির তরঙিতা ? 

ব্নপথে শ্বাদের অশিব চীৎকার 
তণলে বিল্লীর শিঞিনী ! 


পর্ভার করিয়! 


শস্মর- 


গা 


শ্নর বাজনাছে । 


অতি প্টুব 


ঝ 


₹ ভোগে অতিপু- আন্ধরেল এহ দ্বন্দ 


দরিত। কীমন। ভাঠারই 


বঙ্গশ্ী--৬ষ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড--৬ষ্ঠ ্খ্যা 
তর মাঝে তুদি কৌথি, হা অহ।গ] পুরোহিত । 
কোথা আশা, কোথা সে পিপাস। ? 
প্রাণৰজে দেহ কোথা ? কে।গ| রন্তু লোহিত 
সঞ্জীবন শক্তিমন্ত্র ভাষা ?” 

নানাদিক্‌ হইতে ভাবপ্রবাহ হার কাবো বহিচ। 
আমিয়াছে | হিবছুঈন, 'নাদিরশাহের জাগরণ” 'নাদিব 
প্রত 


শনায় এর ভাতান? আহি 


শাহের শেষ, 'হাকিজের আনুনরাণে কিতা 


নভন শুর বাগিয়াছে। শের 
মধুর ও করণ লাউকীয় 
কবিতায় পারুদেঘ চট্টিতহে কলি অসাধারণ 
5 নর্ননাভঙ্গা 


হত মক 


গীত কপিঠা | 
রঙ্গ তাক পারিতর 


[দরাছেন । ভাতার শা গ্রশ্থন অননমাধারণ 


পায়াভনম 5 আবুলা পরমা এজি 


এবং বিমগানুঘারা । 


শিশাইয়া। তিনি মুসলম গাবনের একট আ্বাহাবিক দলিত 


হন । [রাত 


নশুল রচশী কিরাত “দল্দপদা নীল দরিয়া ৪ 


হ'ল্জল'--বেছঈনের হই 2 হিপ গড়িঙার পরেদ কানে 


ঝঙ্কার পাদিয়া বায়। লিটকানাগাগা আলোও 


5 মনে 


শাভরাপাদি "ন্‌ টুকঠকে নন নীলা 


পড়েছে মিনার 


চডায় 


করৃতর আলিগার পুরে গার না মাছে দেন হামাস আকা 


মোগল চর স্বচ্ছ, 2ন্দর । আবার 
উপনিধদ্‌ হইতে 
নটিকেহান 


দিয়াছেন, হাহ! 


যুগের 


ব্ষবন্ত আহরণ করিয়া গ্িভা 


তিনি গীবনমপণ-রহঞ্টের তধ সুগস্টীর কাপ 


পূর্ন 7 এহ সব প্রাচান কাহিনীর 


অব্তারণাপ যে প্রশান্ত গাস্তাযা ৭৪ প্রণাঢ উপলব্ধির 
প্রয়োজন, ঘমোহিতলালে তাহা আছে ও হাত বিনয়ের 
মধ্াাদা ভাঠার হাতে ক্ষুম হয় নাই । গাতি-ঝঙ্গার মনেক 


তাহার কল্পনা প্রধানতঃ গান্তাধা ও 
তাই সনেটের গাঢ় বন্ধনে ও 


কবিতায় থাকিলে ও, 
প্রগাঢতার পক্ষপাতী ॥ 
ক্লাসিকাল বিষয়-ব্ণনে তাহার কল্পনা সন্বাপেক্ষা সাফলা- 
লাভ করিয়াছে । 
যতীন্দমোহন স্বভাবের চিত্রকর । বাংলার রূপ শতদল 
তাহার কাব্যে পাপর্চড় দেলিয়াছে । বখন 
পনিবুম হাতি, প্ত সবাই রুদ্ধদুয়ার ঘরে 
ভিজে শেওল!-নীড়ে থুমায় মাল, চণা থুমায় চরে? 
কেবল বুনে।-ঝাউয়ের বনে বেড়।য় ব্যস্ত বাকুল বায়।” 
তখন 'পদ্মাঁচরের তাও ঘরের শুগ্ঠ আউিনাতে? 
ব্সিরা তিনি জ্যোত্স। লক্ষ্মীর রূপ দেখিয়াছেন। আবার 


পৌন--১৩৪৫ ] 


এরত পুণিদা্ ঘরে থরে যখন লঙ্গীপূজার আয়োজন, 


কণি তখন সম্পদের মধ্যে দেবীর আবিভাব প্রতাক্ষ 
করিঘাঞেন | শ্রাবণের দিনে 


শহের নদীতীারে শরবনে 
জাগে নরমর ধ্বনি 
দেখ মদীনার ঢেউয়ে টে 
ফুপিয় চঠিছ্ছে ফণা ।” 
_ এমন দিনে তিনি প্রিরার সঙ্গ ঢাহিয়া্ছেন 
গার ধৰ ন-বগ্কাপেন তিনি অ নিপুণ নহেন। 


শত ্হ নাগর, হারে হানে হরি হালীবনাঞণ 





হামন সরনী শিরে পাগবিভষণ। শেনালেই বেণা। 
ধারে নামে নঙ্গসহী বর অঞ্চল মন্থর পুরায়ে 
ঝদার নলীরমাল! দিমিঝিমকিনি বাজে পায়ে গায়ে)” 
এব] 
(আোাসৃত নেবাচলর ঠামযত হচ্ছ অববানে 
৬ংস-বনর কব দলে বিআছের সাড়। গুড়ো আছে, 
ভগ গপণর কে, লিপুনিত পিক পক্ষপুতি ও 
শম্পগদ্গে 'কলাহন্দে সন্ধা বাশ পুণ হয়ে এঠে 
চাহার প্রমাণ। 
কাব কালিদাম 
সমাজে সসগ্মান অভার্থনা লাভ করিগাছেন। 
(বিচিঘ রূপনাপূরা ঠাহার কবিতায় নিপুণ তুলিতে কেবল 
পল্লীর প্রাকৃতিক শোভা নহে, পশ্রীবালার প্রতিদিনকার 


রায় তাহার পির্ণপুটা লইয়া কবি 
বঙ্গ পীর 


গথ-ছুঃণের আলো-ছায়ার অত চিএমালা মনোহর । 

চলর বাঠায় ঝিঝিপে।কাগুলে। বুক চিরে চিরে ডাকে) 

উঠিতে বমিতে টিকটিকি পড়ে ঘটা দেগ্য়ালের ফাকে |” 

বিববা কিমাণী'র আধার কুটারে সন্ধা ঘনাইপ। আসে, 
গৃহকাজ ভ্রলিরা সে উন্মনা হইয়া যায়; বিপত্বীক 'কুষক? 
“ক্ষেতের কাজ করতে গিয়া উদাস হইয়া ওঠে; গুঃখিনী 
কুড়ানী “পোষের বিষম কন্কনে শাতে” ছোট্ট ঝুড়িটি 
লইয়া ধান ঝুঁড়াইতে বাহির হয় 5 পিল্লাবালা? পর-ঘরে গেলে 
কাজ-কম্ম অচল হইয়া পড়ে, প্ল্লীঙাবনের এ* সত্যকার 
চিত্রগুপি স্পষ্ট রেখায় কি আকিমাছেন। পল্লী-কৰিতার 
মত তাহার নৈষ্ৰ করিতাগুলিও মধুর ও সরস। “দধীচি', 
কুর্ববাশ1, প্রহলাদ, 'এব১ প্রতি কবিতায় একটি জুন 
পৌরাণিক সুর ধ্বনিত ৯ইয়াছে। 


আধুণিক বাংল! ঞবিতা 


৮৬১ 


কুমুদরগ্ন একদিন কুঠাভরে তাহার 'দীন পল্লীর মেঠো 
গান লইয়৷ সাহিত্য-সভায় প্রবেশ করিয়াছিলেন; বাঙালী 
সেদিন তাহাকে সমাদরে বরণ করিয়া লইয়াছিল। তিনিও 
প্রাণ খুলিয়া চুঃখিনীর আমগাছ, পুব্র-হারা কটার মা, 
-অজয়-ভীরের পল্লী-ীননের অনেক কাঠিনী আমাদের 
শুনাইয়াছিলেন; আমরা শুনিগাছিলাম। আজ তিনি 
ভাশার মেঠোগ!নের সেই মিঠ। সুর হারাইরা ফেলিয়াছেন। 

প্লী-কধিভায় প্রাচীন পরী-গাথার সুর সংযোগ 
করতে চাহিয়াছেন তরুণ পল্লাকবি ভসিমউদ্দীন। কাহার 
নিকৃপী কাথার সাঠ', “সোজন বাদিথার ঘাট” এবং অনেক 
খণ্ডকবিহা গ্রকাশ-রীতির  নৃতনত্বের দিকৃু দিয়া 
উল্লেখযোগা । 
কবিতার পাজো নজরুশ আনিন্াছেন তাহার 
অশান্ত, চঞ্চল, ওন্মপ জীবনের আহ্বান 
রবাঙ, দিজেন্দ ৪ মোঠিতলালে মধো মধো ইতিপুরের 
ও 'প্রলয়োল্লাসের 
হিন্দু ৪ নুস্লিম 


'শপ্ধ অধৃব 
উন্মাদ রণ্গাতি। 


নডরুলের “বিদ্বোই]? 
সম্পর 


প্ননিত হইলেন, 


আস্মহারা হাবাবেগ ন্হন। 


সংঙ্ক 5. তাহার হদয়ে সময়ের পথ খ্জয়াছে, বাঙালীর 
ভাঁব-কল্পনার বিচিত্র 
তাহুর কাবো 

* অগ্রিবীণা'য় 
যে শপ আকাশ-স্পনী হইয়া উতিয়াহে, “ছাসানটে” তাহা 
সম্পূর্ণ শির্বাপিত ২ খানে লহারলতায় জিদ্ধ বনতল 


দেশায় 
ব গ্রহণ করিরাছেন। 


পরম ইয়াত হঠনি এ 
সম্পদকে স। 


দু 
প্রধানত দুইটি সুর কদের ও মধুলের। 


তাহার কোমল 
গাতমাপায় আছে কাননের ছায়া-নৃতা আর পুষ্প-সতার 
কোমলতা । 


জুড়িঘা নাধিয়াছে সঙ্ধার করুণ ছারা । 


ছুখ-দৈন্ট-ভক্জরিত কশ্মভারগ্রান্ত আধুনিক জীবনের 
বাস্তব রূপ বাংলা কবিতায় দেখা দিয়াছে । বতীন্্রনাথ 
পেনগুপ্তের কবিতায় বোধ হয় ইহার প্রথম হুচনা।। 
'ডাক হরকরা'র অস্ত ব্যস্ততায়, বিষম বোশেখী রোদে 
ষ্রেশনের যাত্রীদের হুড়াহুড়িতে এবং আধুনিক ঘুগের, 
জটিল ভীবন-সমন্তাঃ তাহার কল্পনা এক নব-রসের সন্কান 
পাইয়াছে। 

প্রেমে মিখের কবিহায় আধুনিক জীবনের রূপ 
আরও সঙ্জাৰ হইয়। কুটয়াছে। ইহার দুঃখ, দৈন্ট, 


৮৬২ 
দুর্বলতা, নাগরিক জীবনের নিশ্গাণ যাগ্িক গতি, বন্তমান 
সভ/তার শোচনীয় পরিণান বেদনা-কম্পিত ভাষায় তাহার 
কবিতায় গ্রকাশ লাভ 
দেবতা আসেন, 


করিয়াছে । ধরিত্রার কোলে 


কিন্ত দুইদিন পরে দেখি, 
“বেথা মোর ভগবান? 
জার্ণ গৃহ, আব্জ্ঞনা চাদকে, 
তার মাঝে আলোহীন বাধুহান কঙ্ছে 
[ছন্ন শষাপরে জয়ে 
দেবঠ। আমার 
ফেলে দীথগ।ন ! 
আলোকের দেবত[র আলো নাহি মিণে, 
দিলে নাক বাধু। 
রজনীর লক্ষ হারা চেয়েচেয়ে খেচে আর কাদে, 
দেবতারে খুজে নাহি পাঁয়।” 
শহরের ভাড়াটে বঠিতে আমলা যাই, নিদার আোঠের 
গঞ্জাল সম আসিয়া জটি কেহ কাহারও চিনি না, 
পাশা-পাশি থাকিয়াও অপরিচিত রহিরা যাই । 
*ওধারের খরে তাহাদের ছেলে 
বুঝ ঝা ধুকিছে জুরে 
এধারে প্রঝাশী সানটির লাগি 
বধুটি শুকায়ে মরে। 


ভারতবাসীা ও ভবভব 


বঙ্গশ্রী--৬ষ বর্ষ 


1 ২য় খণ্ড ৬৯ সংখ্যা 


নাচে মজ লিছে সার।দিন চল, 
চলিছে দাবার পুটি, 
ভাডান্য কুঠি।” 


দিনের পরবে দিন উল! যার, বাড়া ছাড়িয়া যাইবার 


দিন মাসে, অপরিচদেল লাবলান তেমনহ পাচয়া বায়। 
“সনু বেনদিন সঙ্গ পিভীন 
বিভ্রো করে প্রাণ, 
কটন দেয়াল করাখাতি কে 
থুগত৯ বাববান। 
থাছে শা আাডাল। বকুল দায় 
[নিছে নরে আগা কুটি, 
তাড়াতে কুটি)” 
নবীন কবিদেল মধো কে কেই পুবাহন পাতিতিহ 
শিঞ্টেদের ভার ৪ অন্ন বাক্ত করিচতছেন। কে কেঠ 


৯6 


শতন পকাশ-হাতির সন্ধান করিতেছেন । জাহির 
রঙনা স্ানে স্ানে নধর হহনোক এখন পথান শাহাদের 


কেই উদ্লেগঘোগা ৈশিঙ্গোর না পরিণত করিঙের পাবি 
দিতে পারেন নাই, এ ন্তাহ আহারের পাশ, শাহ গৌরও 
জিনের দোগা 2! লাভ ধরে সহ 


ক তালতলা সাহিতা নন্মেলেনে গঠিত । 


*,আগক্ালকার শারহঠীয় নেতবগ যেরূপ বিঘা থাকেন ও, ম্বাণীনত না হইলে হার তবানার আগার ৪৯5 145 তুর করা নিব 


নহে, সেইর্াপ বল! আনারিগের মত, পণনরাপ খবুত কাছের কপ না নার গনুপাপ। 


£খন শ 


যনন নয় মণ তন পুদিন নহগযার। শতে, 


মণ হেন না পুলে রাৰা শাচিবে না, এহারুশ ডনর সমর্থন কগ বন্তনান নেচে পদে শো হনয় তত হইত গা বটে, কু 2265 


কাহারও আনস্থার কোনরূপ উন্নতি কথিত পরিমানে সাধিত হবে | 


হারঠণনের ব্নান পরাবাণ এবছ্থায় মাত যাহা কছা ভাপ ঠবাপি- 


গশের আয়ন্রাধীন এবং সহজনাধা। তাগাহ আধা কি পি করিলে ভরতবাদিগনেগ প্রতোকের অথ।্ার প্রতি সনাপ পানে বুরিত হইবে, 
তাহার আলোচনায় দেখ। যায়, ভারতবামিগণের অথাজার প্রক্ঠীত পুর করিবার জট এ থে গঞ্া অবনথন করিতে হঠবে, দেই সেও গঙ্থায় 
অগ্ঠ1গ দেশের মানুষের এর্থাভাৰ প্রতিও সমকাল বিপু সত হতে পারে। ভারহবাদিগনের এখাহাব পরর্ততি বিদুরিত শা হহনে। এঞ্জ 
কোন দেশের আথিক মন ৪৩ কোন মনগোঠ সাপুণতানে বন।ধান কর! সস্তা হইবে না, কারণ, ভাত নসিগণ আধুনিক পণ্ড হখণের 
নঠামুলাবে ববাগেগ। ছুদনাপন্ন ইতলেও, প্রক ঠাপে হঞ্গ দেশবাসীত মত ভার ঠবাসিখণেহ চরিএভীনঠ। ও এস এনঠ। তত আধিব পরিমানে 
নক্জাগত 5য় নাত | 551 ভাড়া, আগ্ঠ।্গ দেশের জামির আ্াঙাবিক উদার ঘেবাগ হাবে নু ঠতয়। গিয়াচছ এবং হাতার পতি সাধন করা ঘেবাপ 
বঙগনাধা হঠয়া গদিয়াছে, ভার হবনর ভনির পাভাবিক উদিরঠ1 গথনত্ ৬5 অধিক পরিমাণে বিশ হয় নাত এবং 2518 উঠ আথন করাও 


55 বনাধা নহে | 


মৈমনদিংহ-পরিচিতি 


গকৃতিক বিবরণ « বাপসা-বাণিভাঙ্চ 


সৈমনগিংহেক প্রণান এব পন্দপুর। মেখন। € মুনা শবাও প্রাকুঠিক 


মামা রগ করিয়াছে নলিয়। চা দিএকে মেমনঘিতের বো বিতে, গারি। 


কাণিকা-পুগাণে বদগুহ নদের এর জজ গৌজানিক কাহিনী হি 


যাছে। পরছছাদ। মাঠ ঠানপাল তিন তপ্তগিত পর 


দুগ্ধ হ55 পারি তুলেন পা, ঠএন অনবুণডে আন করিছ। শপ হন। 


বাসেঠ মর্পমানন হিহাে গরঙরান সেই পলক বারিাশিকে শিরিকগ 
হঠহে পুথিবতঠ আনয়ন করেন বেট 


২ 


শোহহানব বা প্রদপু্ মানে গরিতিহ। 


এড ত পেল ইহার পৌরাণিক বাহিনী আবার এই পরীর 
55 চপ লইয়া পাতঠলিশের মার মতান্তর হিয়া | এর রল 


বদিতেছেন, বঙ্গদন নাসনসিবোরর হঠতঠ বাতির ই] হিনাপয়ের চগ্গিপিক 


প্রদ্দিন করিয়া বাঙ্গান।র মধ পয হিয়া শিয়া নাগরে পডিযাছে। 


প্লান] 





ডা 


শিখন বচখন বঙ্গ রি এটিও বং লহ গামহাবর 


হা বনমসকোরক্ তক পর নহি শিনিত হইয়া বঙ্গের গহিমুগ 
শি: নানা আনিয়া, 11 

বগাপুর আনান ভয় চিপনাধির নিকট পিয়া গাপ-ঙশগিনাতিনাথ লোক 
পথাথু নমনসিংহ গেযাকে দ্ুঠ হলে বিহক কাগয়া রাখিয়াছে। 
ক অ্রণাদর সুকা ক অমনানংহের আামারেথারাপ ভু জেলাকে চিঠি 
বারয়। রাংখ্য়াছে। 
ঢালিয়। নম পরিচিত 


এ্াতাএর গান প্রবাহ বহমান অনার এ। 





এঠ পরব সংখুগর নিকট হ১৮ বালশহা প্রগাহর 


প্রধান শাপা টবের শিক তত হর হইয়া শন বগ্ু! নামে আহায়ণ 
পথাছিত হও নবার নগমস্থনেবে 


এসে নব। য়া শা শর তঠ 


পাঙণবধ। বুল 


ননালেন এঠিহসক ননহ!ঞ বলেন আআ, নেই মদয়ে অথাহ এয়োদশ 
শঠাখা& বগাপুধ নব অতিপিখর ছিলনখঙ্গার তিনপণ ছিন বলিয়। 





প্রকাশ | আইন ৬-হ।কবর 55 বলে থে, তিৎকলে বগপুত দশ মাঠল 


প্রশন্ত ছিন দেকপর হইতে জামালপুর যাগ ইহার পর্ব হিস আইল 


5আকবরইর মতে এঠ মরগুর এ জামালপুর পারাপার করিতে িশ 


*. প্রবাদ প্রথমাণ বেনাথ ৫ জোঠ নামে পকানিত হইয়াছে । 

1 10111] 01 00 107 11071 
1). 315-18, 

1 প্রবাদ, চেবনগের তগুনী 12ধ 
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গত হয়। এঠ পুণলো।তে প্রাঠ বতমর এখানে আনাখীর অমস্তব ভাড় হ়। 





এখানে তান কালে অনয় আগ 


কৃষ্ণ গোস্বামী 


কাহন কডি' দিতে হইঠ। আনেবে বছেন, এই জন্ত মেয়গুরকে দিশ 


কাহনিয়া নেরপুর' বলে। কোন কোন স্থানে বগুর ১২ মাইন পনান্থ 


প্রশন্ত ছিপ । বরগপুরে প্রবল সোআবন্ঠ তৎকালে এঠ ভীনণ ছিল থে, 


হ২কাগীন কালেক্টর )১9৮৭ সাহেব মেমনসিংহে প্রাচান নগর গ্লাপন করিয়। 


জেলা স্থাপনের পিরুদ্ধে ঠিলেন। 


চিনি নিথি়ছিলেন। এত 





হি, 


মণ নদার 


হরে সদর মহকুমা গ্রাণন ক?। থুভিথ নয় অগ্ুতঃ আমার 


হয়। এই নদী থেকোনমু্ান্ত নহর গ্রান করিতে পারে। 


কুটি এই ভীদণ 


নধা গ্রাস করিয়াছে)” 


সেই প্রশপুঞ আগ আর নাই । স্থানে সনে আজকাল ঠহার এবন 


শবস্থা ইঠযাছে থে উচ্ছ। করিলে হাহা হাটিয়া পার হওয়া বায়। কোন 


ন গানে মাও এক হাঃ জল থাকে অনেকে বলেন থে, আষ্ট।রশ এঙাবার 


এন ভাগে বনুনার উত্প়্ি হ৪৮াঠে র্গপাজর গতি পরিবিত ইয়া, 


প্রাগন পসীপূহ সেই কারণে প্রশস্ততা হারাউয় ছে ২ 


উনিশ শহর মধানাংশে বি জারগকাঝ। হু, তাহর নঙায় দেখ! 


খায় এ, প্রনাপুর এই এগলার ১৩৩২০ এরর ও রোড ৩৪ পোণ আমি বিশ্তার 


পিয়া আছে খর এই উুনির পারনাপ কারনে ২০৮১ ধর্দাইল ইয়। 


১৭৮ সালে রোনেল সাহেব এক মানচিএ প্রকাশ করেন ভাহার 


মানচিএে ভিন যমুনা নপার ওলেখ কহেন নাই আথচ তাহ 


1র ঠিক ত্রিশ 


বংমারর পরে, অথ।হ ১৮১৮ মালে পকানন হানিলটন এত জেলার জরিপ 


বররিয়। নে মানচিত্র প্রকাশ করেন। তাহার অধ ব্রগপুতের প্রধান শাখা 


ধমুনর উল্লেখ পাতা নাতহেছে | এই তিন বুআনরের নধো হঠাও এই নদা 
ধকারয়া উঠত হইল খসিনটন আতেবের মে অষ্টাদন শঠাবার 
পূর্ণ হঠঠেই ছনায় নানে ব্রনসুএহ সালন মে বান্টি ছিল, হাহাত কালক্রমে 


ঘখুন! পানে পরব কানে আরও বেখবান ইঠয়। প্রবাহিত হইতেছে । 


১৭ ৮ সাল পদগ্ বদুনা শদার কোন উল্লেখ বসদেনের মানচিত্রে 


আনর! পাত পাঠ বপুঞএঠ হথন মমস নদনদীকে আপনার বুকে আশ্রয় 


দিয়াছে। প্রায় ভিশচলিশ বদরের নধোত প্রাকৃতিক কারণে দাওকোঝার 
সন্নিকটে প্রীপূতের মুখে গলি পড়িতে 
ণ্ গলি পি হখন সেই জনপ্রঝাহ্ 
জনায়ী খালের মধা দিয়! আরও প্রবলতর সত লইয়। ঘমুন] নদাঁর আকার 


আর কার । কিছুবিনের মধোত 


যা নদীর নু বন্ধ হইয়া! মায়। 


ধারণ করে। 
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যমুন| নদ এহ ছেল ৯৪ মাইল জমি অধিকার করিয়| আছে। ইহা 
এই জেপার উত্তর প্রান্ত হইতে দ্গিপাভিমুখে প্রবাহিত হউছ| জেলার সীনা- 
রেখাকে চিহ্ুত করিয়। রহিয়াছে । ম্যাপে দেখা যায়, ১৮৫* সালে ৪১,*৫৪ 
একর, ৯ পোল অর্থাৎ ৬৪১৩ বর্গ মাইল জমি এই নদা অধিকার করিয! 
আছে। যমুনা হেরলাগরের সহিত যুভ্ত হইয়। পন্মায় গিয়া পড়িয়াছে। 
বাইখকোদানিয়। মোহন। এই দঈম-স্থলকেঈ বণে। বধাকালে এখন ধনুনা 
বিশাল আকার ধারণ করে। স্থানে স্থানে ৬:৭ মাইল পযান্ত বিডুঠ ইইয়। 
পড়ে। 

মৈমনমিংহের পূবিসীম। ঘরিয়! থে নদা প্রবাহিত হইয়া গিয়াঙ্ছে। আহার 
নাম মেননা। মেঘসাপ দুইটি শাঞ। বহিয়।2একটি ধনু, আন্টি খোর, 
উর । 


ঘোরাডতরা, জয়নলাহী ও ধনু নসিররিয়ান ও ঘাহলাভুডার 


মধ্য দয়া প্রবাহিত হইয়া গিয়াঙ্ছে। নৈমননিংহের মত এইরূপ নদীবল 


দেশ বাঙ্গালায় খুব অহ আছে। 
এই জেলায় বহু শু খুদ্র বিল ও বিশাল দিগন্তবিৃত হাওর আছে। 


এই হাওরগুলি ধ্যাকালে আতি ভাঘণ বাপ ধারণ করে। এই জেলার 


নিয় প্রদেশকে ভাটি বলে। এই ভাটি দেখে বখাকালে দিগন্তবিঠত 


মাঠের মধ্যে তন লগ বিলের মধো জল জনিয়। কোন কোন গানে দশ 
মাহল পথাপ্ত বাপু হইয়া থাকে শধু থে বিটতির লিক তাতেই উই! 
বিশাল কূপ ধারণ করে হাহা নয়, এহ জলবণ্তের পশ্গারহাগ্ নেহাত, কম 
হয় না। 


কোন কোন স্থানে এই হারের ভলের গভীরতা ১৭ 55 পনের 


হাতের মধ্যে হয়া থকে । 


বিভিন্ন পরগণাঘ় থে নদ% হার আছে আমরা হাহার নান 
করিতেছি । 

মৈমননিহ পরগণায় মাকরা ৪ গোবিন্দটাতন | খালিয়াজুহী 
পরগণায়_চিলম্বখ। |. হাজবাশি পরগণায়-ব্ড হাওর 7 আলাপনেং 


পরগণায়_ জড়চেল! ; আয়া পরথণাঘ নড়াইল ও পুগৃররিয়া পরগনায় 


হাওদাবিল :. নেরপুর পরগণায়-উচলি ও আয়! ভেড়া গয়নমাহী 
পরগণায় _বাঙ্গলা, বাহেরচান্ুল, দানা নপিপগয়াণ পরগণায় 


শরুলনার, জলঘার হাওর গণেশের হর হলার 2587 চস 


প্রগণায়_-গারিয়া, পাজধল।, নালিয়া ও মগরা | এই সন্ত হাওর আনেক 


সময় বর্|কালে নদীর বঙ্গে সাধু ইয় বা গ্াহািক ভাবে নদীর মা 


আপিয়। হাওরে আহায় আ্রহণ করে। ব্রার নেয়ে মথন জল কানিয়। 


গে 


থকে, তখন এত সনু হাওর হহতঠে প্রচুর মা ধরা হয় । 


এহ নমন্ত হাওরের নাছত নিকটস্থ সহরে সরবরাহ কর। হয়। 


এ জেলার বন-ঠুমিও নেহাত, কম পয় | নধুপুরের গড বলিয়। প্রদিগ 


্গ। ইাওব্র-নৈমনপিহহ। ইঞ্র উচ্চারণ গাতর-নগর -মামর 
হার হাওর থাগর | নৈমননিংছের উচ্চারণে আছ মহাপ্রণ গায় 


অন্থপ্রাণ হইল মায় বেনন। হাহা আতি। সাগরের নঠ বিশাপ রূপ 


ধরণ করে বলিয়া এই গলগণ্ডের নান আর ব। হাওর। 


বশী ৬১ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড ৬ সংখা 


থে খড় আছে, হাই। এহ জেলারঠ একটি আতি বৃহৎ বনভূমি । 
বনভুসি পার রঙ্গিন প্রাস্থসাম। হঠঠে আস্ত করিয়া কাঠবাড়া ৭5 
পুলি এত জঙ্গলের মধে। 


বিশ্ুত হইয়া সাদান্ত দুলা করিয়াছে । প্র 


বন্য পম্য বর্তমান ছিটা । হাত, শকর। অহিম। হরিণ বেশী ছিল পুল 
হাণর খেদাতে "হত ধর পড়িয়া 278 অথাগমের টবিধা উঠত । 
এখন হাতা একিবারেঠ নাই এবং গডের ছোট-বড় প্রায় নকল গাছ 
ঘল[না কষ্টের জষ্টা বাবহাহ হ৪চায় গড় পাত দাত ২55 চবি । 
পুর্ব পড়ে পির প্রবাদ থাকাতে এই অঞ্চলে প্রচুঃ বৃষ্টিপাত ১১১ 


বন্টনানে গড়ের ব্ধাদি ন্ ঠইবার পর ৬৯:৩৯ বৃস্থীপাত হন এসেই 


কমিয়া আসতেছে দহ নিট গা গ্গ্ আগনাদের  গেরাখপন্ 
দাবার বণ! লইয়া অভিযোগ করেত এককালে এই মবুপুচরর গড 


ভনমাধারনের ভাঠি দার কৃত দক্াতিগখের ছয়ে সন্ধার পহ পিক 


ব্জন-ননাগন না হহলে আথবা বিশেন প্রয়োজন শা হল গড গান 


হ১ঠনা। সন্নগাবিতোহের সময় এ গাএয়স্কন 


গড বনু সন্গানার 


ছিল। অবপুর শর গারনান ১২০ ধর্গনাহন । গড়ের উমি কর ও 


প্রস্তগময়। ননঠন-ভুনি গড় কিছু চসঠ, গথাহ সমহগটুমি ইইচত ও 


অনুনান ৬০ £5চ৬ ১০০ দি 5৮৮ । 


মৈননসিহের পাব্বতা গদেশ 


মেমনাসাহের উতর সামাদ কহ পাত হিল আজ এহ 


পারত একলের নাম ইচ্গ গর গুন প্রা ভুমববারীপখের 


নান সেমশানহঠেছ ঠাঠহাতন হর সঙ্ধ । গ5 পালিত) ধান হায় 


ননটবুহ এক কালে এত উুনাবিবনরা পগের দখাল ছি নজর 


ভুমবকাগাদিখের বাসস্থানের নাম দুগাপুর হহ বে নরকার নাদেও 


গারচিত ইয়। পারলঠা আন পাপা তা আহানে ১৮৬৯ সন 


গনঙ্গের 
ইতি বাসায় এ জয়ন্ত। গরিতের সাত তম্সারান-প্রাদোশির এন্টুট ক্ত হম 
গিয়াছে । * 

পরের এহ গুমঙগের গারো পাঠা ছুটর হন্তা গা চনবা কারয়। 
শতপরে বহনহতী চাকার হাহা বারঞা আারঠের নাবর পালা নহারাস!, 
মই রাজাপণ পুরাণ এঠ 


দিখের [নিকট বিকয় 851 এনংগর 


পারবা প্রদেশের হাঠার মালিন ছিনিন 1 এই খেদায় হাহাদের বতসপ্রে 


বর সহদ্ টাক! আয় 55৩ 

১৮৭৯ মলে নরকার খেদা করিয়া ঠাহঠীবরপ। বন্ধ করিয়া দিন ।1 
এই আইন জারি হঠবর বহুদিন পর পথান্তও থু ১৮৮৪ গঘাপ্ত, ছনঙের 
মছারাজ। থেদা ক্রিয়া হাঠী ধরিতেন | এট নানপ শেখে। দিকে সরকার 
মহারাজ।র এঠ মধিকরেও হপ্তগেশ কগেন | ১৯ মে হইঠে নহাগাগাও 


গারে। পাহাড়ে হাঠা ধারে পারেন না । বশমানে প্রয়োজন বোখ 


পরলে আব গাবণথমেণ্ঠ খেদা করিয়া! হাতা ধারে গরেন। 


য:(7001011111 801 51101 1899, 
11761700000 1716১657000 4১06 ০15879, 


পৌধ--১৩৪৫] 


ঠহরেস শামানের পুলি পণান্থ নই চেনার হাগার 


এ উপদবের কাচিনা 


খানা নয় অহা তুলনায় এগন ৪ চলনা হঠতে ব্চ-হস্তা একেবারে 


সন্তহিত হইয়ছে বাঁপলেই ফিক হয়) ইরিদ শামনাবিকারে পথাপ্ত দলে দলে 


ধন্য হস্টী আপিয়া মাঠের দল নু করিয়। বতঠ | * সেই অনয প্রথন প্রথন 
এবর্থমনয খেদ। করিয়া বন্য-২্ার ডপদ্রন হত কেতের কদল বাচাই থে 


চে! করিয়াঙিলেন ঠাহ।র বেক গায় আয়। 1 ছুই এক বৃতসর এষ্ট 


পায় অবল্ন কারবার পর বথন। আবর্থমেন্ঠ পদিলেন ০ ইত গত 


গর, বায় হইত ঠথন এছ দিদা করি! রগ হস্থাপ্র এগ্দর 


পাঙবার উপায়ে গর হলগেপ করিলেন না কাছেই, পের] নেই সমঘ 


১৮52 পর প্রপার বন্ধ হইয়া চেল ও 


বাপস। € বাশিচজোর উপযোগী হাটবাজার 
হের াহাকটি মহকুমাক হাস করি ইয়া আমলা হাত প্রদান 


প্রধান হানি ন।ল2ত ৪ মলা নান করিব) আগর যে হালি, লাজাতু 


9ামাল রুনি হয়, 215 বিবহণ পিক) 


সদর বাঙগাতের নাম তনমনগিতি, শর্থগঞ্জ,। সুদান, দাগুশিয়া, 


রঃ 





"বগণবাছা 1পুহু, দকবাদার, বলা, রিশালি, পরা, মাদডিয়া, প্গরুগঞ্জ, 


নানাহল, হাঙ্গালিয়া,  খযাহুপাপ, বালিকা, বাম 


হু হখঞ্জ ) 


সয়েশপুর । 


টঙ্াহলের হাউপাভার 


া্গাহল, এলেক্গী, গোডাগডা, নগহগুর। জানুক, পানা, হশনাথগঞজ। 
সবএগালী, গোপালপুর, অপসুর, কিদারপুর আগ্লাপুর, রামপুর, পুটয়। 
গালি, ভাদয়া। হতনগঞ্জ। খুকডতর, পণরনাতা। কাগনমানা, ধলাপাড়া, 


পাণিনা, বানাঠল। ননানপুর, বক$ু্গ্জ, করাটিয়া। এন।সিন। 
জামালপুরের হাটবাজার 
সন।লপুর। বাশ।লা, বালীগুচী, হারাশল, বলীগ্ী, ইমলামপুর, ঘেরপুর, 


নালিত।বাছা, দেযানশজ, মরা রগঞ্জ | 


কিশোরগঞ্জের হাটবাজার 
কিশোরগঞ্জ, টৈরববাজার, এগারনিনদুর, ভমেনপুর, মাচ্জাপুর, নিকলী, 
কটিয়াদী, করিমগঞ্জ, কালীয়াচ।পডা, ফতেপুর, 
হিলচিয়া। আটগ।ও, নীলগঞ্জ, তাড়াইল । 


হাহারকাদদি, বাজিতপুর, 


গড. ৬৬7০০1101৮5 36101077)61)0 1820) 06000787 

10০11011075 10007109 
1)2160 1]. (). 1400, 

2. ি২1২66970 বি9সত 0225, 9529 ঘন 93197101008 


10,000 1২০৮০ 


01000017010 00036৮61101৩, 


_ টৈমনসিং হ-পরিচিতি- 


৮৬৫ 


নেএকোণাপ ভাটপাগার 


নেত্রকোণা, কেশায়া, দহেপুর, গোবিন্দগঞ্জ, নারাযণডহর, মোহনগঞ্জ, 


লঙ্গীগঞ্জ, আম তলা, বাউলা, চিরান্দ, দুর্গাপুর, বাপগঞ্জ । 
মেল! 


এই জেলায় বিভিন্ন গনন উপলক্ষে অনেকগুগে মেগা ইয়। সরকার 


এঠ নমন্থ মেলার নাম, সময় ৪ জননংথ। নংগ্রহ করিয়াছেন । আমর! সেই 


নরক প্রিপাট গনুঝায়ী একটি হাছিক। পিগোছি। 


সদর অহবূণা 


রথনেলা, উচাখিল। ১নাস লোকনংখটা ১২১০ 
রথামলা) গ।লাপুল। ১নান লোকনাথ ২৩৩৪৪ 
পোনা, বিনয় ১৫ দিন লোকমাগা! ১২০০ 
শচহ-মং কাত শিবগজ মান লোকনংখা। ১২৭৭ 
(চর-সংহা্থি, গুপরুন্দাবন ১নান টা? 


ঝশোরগঞ্জ মহনুমা 


[কানোরগঞ্জ। কুলন মেল। আন োকমংথ|। ১৫০০০ 
হংলনপুরা দেন মেলা ১নান লোক্নংথা। ৫০০০ 
হোগার গুল, হখমেনা ১মান লেোকদংখ। ৪০০০ 


জামালপুর মভগন। 


গুমাদপুর মেলা ১নাস লোকমংথা ২০)০৭৪ 


চনঞকাণা মহনুম 


ইপছিয়া, পৌধনাগ্ি নেলা মস লোকনংখ|] ২০,০০৭ 


এ নকল মেলা পুপেধ থে পপ জাকজমকের সহিত হইত এখন আর 


গত কাণ হয় না) জননাধারণর মে প্রৰন আক সন্ধট হওয়াতে 


মেলায় আর গুদের মহ কাচানল আমদানা-রখ্ানা হয় না॥ পুরে এই 


মন মেলা হইতে প্রচুর কোছা হপ্রানী হই2 1 এখন আর নেই রূপ হয় 


না। দৃষ্টান্ত খরীপত ২৫ বদর পুলি 
বন্তমানে পাট 
প্রচ পাট 


চাছল অপে। পট কম রপ্তানা 
রপ্তানী ইয়। এক্রং 
উতৎ্পম করিয়া 


হইত । চাষারা কাচা টাকার লোভে 
বুল) পায় না। 
এখন দেই বাবস্থা আর 


হা খাওয়। চলে। 


প্রচেযোশিঠায় দেই অনুপাতে 
পুপেব দরে ঢাকা না গকিলেও 


কারণ ভা 


মাহ।র খাকিত। 


নাই। £ ঘরে থাকিলে নুণ দয়া তা গটের 


বেল। তাহা হয় না। ১৮৭১ সালে মাত্র ৭৫,১০০ হাজার একর ভমিতে 
পাটের চাষ হউয়াছে। বত্তমান সময়েই হিসাব লহলে দেখা যায়, তংস্থানে 
তাহ। অপেক্গ। প্রায় ১৬ গণ আধক জানিতে পাটের চমু হইয়াছিল । বর্তুম।নে 
সন্ত! মৌন জাপানী গ্রিনিন মস্ত সল। ও হট দখল করিয়া আছে। 
ভেরবঝ। জর, হুবর্ণথালি, করিমগঞ্জ, দত্তের বাগ।র এই জেলার আমদানী- 
রগ্রানার প্রধান স্থল । এই সন্ত গঞ্জে কাপাস, ঈপারি, লঙ্ক1, মরিচ, 
প্রভৃতি ত্রিপুরা হইতে রপ্তানী হয়, দক্ষিণ দেশ হইতে নারিকেল আসে, 
পশ্চিম প্রদেশ হইতে গোরু-ভেড। আজে, শ্ীহট হইতে কমলা ও নেন্পাতি 


ইন্াদি ফল আমধানী হয়; কলিকাতা হইছে চিনি, কাপড়, লোই1, গম 


৮৬৬ 


এবং বধ! মু ক হইতে চাল আমন।না হইয়া থাকে | ৩০৯০ বৎসর 
পুরণব এখান হইতে চচন এবিক পরিমানে রুনা ইতশ। আমদানীর 
কে।ন আবনাক ইহ নাস 


শুকন! মাছ বা স্টক এই জেলার একটি প্রধান র্চানীর বসব 
কেম্পানির আমলে ফগাসী ও গুলনা।জগণ এষ্ট জেলা হউচে প্রচুর কনা মাছ 
পশ্চিম দেশে রপ্তানী করিত । টলদিয়া ও নাণিয়াযুবাতে তৎকালে এই 
ফরামী ৪ ওলনা।ভদিগের ছুইটি প্রথান বাবযার-স্থান ছিল। 

৩০৯০ বত্সর পুদেব এই জেলায় পথাদ্রবা এত বেখ। ডত্গন্প হতে থে, 


তখনকার আমদানী হইতে হপ্তানি তিন গুণ অধিক ছিল এমন ক 
পরিধানের কাপদ পথান্ত বিদেশ হইতে আসিবার প্রয়োজন হত না। 
শতকরা দশহানও বিণিতি কাপড়ক্ষেত। পাওয়া ইত না 
পৃদ্বে এই গেলা হতে গুটুর পশচশ্ট রপ্তানি হইত | ১৮৭৩ সনে 
চামড। রপুনির অপরিমিত বজি দেখিয়া জেলার কালেক্টর বারণ অনুসন্থ।ন 
করেন। 
গৃহের 


ভাবে চামড়া সংগ্রহ 


অনুনপ।নে জান, যায় যে, ঢাকার চামড়া-বাবনায়াদিগের গ1লালগখ 


গোমহিমকে গোপনে ব্ষপ্রয়োগপুজব হতা| করে এবং এই 


করে। উহ] ধর! পডিবর পর এক নৃতন আহন 
গুবন্তন ইওয়াততে চামডা বাবণায় মন্দ! হইয়। গে এবং আমে চামড়া 
বাবনা। একেবারে বধ্ধই ভইরা যায়। এক শহাগা পুবেব এ১ জেলায় এটুর 
শীল উৎপন্ন হঠত এবং দেহ শীন এখান হতে বিদেশে রপুনি হইত ১৮৭২ 
নালের 0006181] 2000000502000]0- 1২0) গায় যায়, এই 


11) 2) 01017799020 00090005001 0১070100 
(১179 5)00৮ [55 16৯ 977077000501117601 স101010 00001 
হ7া5 1৭05 ৮ ওযা)৩106৭ 1176 0007) 0000 টিত078097)৯17)6 0 


(7 11)01)150110, 
71315177101 2১000701)15000100 0২009101873 7 বং 


11517010010 1088100]) 0501)1706 07010791009 ৭106 06 
0০ 6091658১107 1811) 0106 01077650000 01 005 
11711)070 

41011 


10065 (0০9৪0৮91000) চন ঢা) কি1065 উ৫50 
06 076216509£ 00055 10121150105 ৭ ১৪০0711060020৮5 
09012170100) 00670 09250006500500060 আ10 2077 
11105 2101) 00 0001110100৯ 00 050 05000 0) [)000৯6, 8000 


7১020 009$71520405 ১০ 00010000715 ৪] 25050100087 


[7০0০ 1:09 91105105750 ০0100001070 001 
010501511711016 01121) [5601700)5 0170 (01001) 01016 1011500)1- 
8১501 076 8৮0 207 ০০ 1141 


'বঙ্গশ্রী--৬ষ বর্ষ 


[ হয় খণ্ড- ৬ সংখ) 


জেল।র বিঙগাগুর চ বাগ।ন হইতে ৫৩৬০ পাউগ্ড চ রপ্তানি হয়। নালিঠ 
বাঙার শিকট পু নানক নে খান আছে, আহার বাপাম ভিলা এ জেলার 


প্রসিদ। বঙ্গ। 


সকলেই অবশত আছেন খে, এক কালে বাঙ্গ।লার বন্ত বস সনন্ত জগতের 


মাপ বন্ধু ছিন। ঢাকার অনলিন পরদিদ্ধ এবং মেমনসি'তও বস্্রশিলের 


দিক 2৯০৪ একেবারে শন ছিল না) বাঙদিতপরের সসদিন ও কিশোস 
গঞ্জের হাজার দিশ্ীর ঝাদন।হঘণেরও চিহনিনোদন করিঠ। মুনলনানদিগের 


পর হইতে এ মকল বঙ্ বাবসায়ের অপর ওলন্মাগধিগের দৃষ্টি পছে। 


ওলন্াদখণ বাজিতপুর ৪ কিশোরগঞ্জে কুদি শিল্পা করিয়। মসলিনের 
বাবনায়ে মনোযোগ বেন হাহাদিগের পর আছেন ভঙ্লেগগন। হাতার 
আনিয়। গলন্দআদিএকে হ্যায় দ্যা সে বাবসা নিজের এবচেনিযা 


করিয়া গন । 


কিশোরশগের পরামাণিকগণ এককালে আসদ্ধ মসলিন কাবযায়া 


ছিলেন। ধরিঠে খেলে ভাহাদের চহসহেঠ বুদিন পযন্ত এত পতননাল 


মনণিন বস্বাশল বচির়া ভিন । ইতরেগদের পরে হারও এই শিএর প্রকৃত 


কণবার হিলেন। বিছুধন ইঠতে তাহাদের ববনাযে অবনতি ঘউয়াছে। 


বানর অবনত অটিয়াছে | অসপন আস আর নাত 


হতসঙ্গে এই 


বনিলেপ্ত চান | তবে এননও খরিদ বিনা উত্নাঠেড কর্ণবারহান 


অবস্থায় কোনরূপে বায়! আছে। কিশোরগঞ্জের ঠাজাণ 


আদ 


চাদর ৪ গোলাবহন বুহ গস করিয়া বঙ্গশিগের গগুঠ 


লাগ 
য়া আহ । টাঙ্গাচল মহকুমার আ্ুগত বাছিতপুরেত মিহি কাপড় ও 


চাদর গরপুঠ হয়। 


এই মহণুমার পাখহাহন এবং 26 বিগ।দের আছেঃ 
ভাতগন উতর রেশনা কাছ পুত করে| ভহঠার চাতিন। শিহাশ বম 
নড়ে । নেএকোনার শিকট মনা প্রানের অপ্ডিধির এই ডেলআম |ঝিনের 


প্রাসন্ধ । 


এন গেলাম উতর কনা কাছ হয় আমালপুর মহকুমার হনলাম 


পুরে তবু বাসার গিনিন প্রপ্থুহ হয়। কাখনাগাও কামার গিনিষের 
ভগ প্রনিদ্ধ। 
সপরিচিঠ | 


প্রতি ঘগে থরে মমাদর লাভ করে। 


কিশোরগঞ্জের লোহার [গিশিষের প্রনিদ্ধি এত জেলায় 


করগায়ের খাড়া ও ঝছিঠপু্র পা, বট, মতি এ গিলায় 


শ।গয়ালের 


জমলপুরের নিকট বজপুতর মাটির গিনি গবই উদ 
পাটি এঠ এই জেলায় খুবহ প্রমান এত কারয়াছে | 
বন।নে এই জেলায় কোন থশি দেগ! মায় না) আকবরের রাগতের 


সময় এনে লৌহথনি ছিল বলিয়। ছিল বলিয়। উল্লেএ আছে । » 
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পরিণাম 


এ 

১ ্ 
“ও কাগজওয়লাঃ পূরন কাগজ কিনবে? 
ই! বানু, পিশপ পৈকি। 


. আমাদের বাবমায়। 


গ্পান কাগজ কেনই থে 


“সর কি দরে কিনতে পার ঠ” 


'হংরেজা কাগজ দু আনা ছাপ্য়সা আর 


শাধল। 
(সর দার বিশত পাছি।? 


4 পা ০ 
হজ ভেদে 


বাজ চাকু পরম; 
2০০০০ কি কাগজের 
দাও কম বনী হম ন১কি? 

আনছে ঠা তথ 7 হয় আনহা তো 
রকনভ বিশ্বে? ইতরেজী কাগজের কাগছটা হুল, 


হাত তার দানত বেশী ।? 


সহ তত! একই কাথছ। হবে দামে এত তাং 
বশ 2? 
এবি করণ বাবু? বাজারে এই রম বিকা হয়)? 


হম দেন £ পাপ, -ইংরাজা 


অগাতশেএ কালা পলা 


এ 


বিরহ আন্ত, হংদাজা 


্ ০১৫ 55 ১ 
বাঙলার তর বিছ, কুন 50981 819 


? 


"শাগ। 21211 517 ঠোণ 0] শত বন রি [75 গাল ? 
(লেখা আনন কাগজ শের কত পণ বশত 1 


দম কি রন কাগজ কোথায় কাগজ 2 দেদান 


ধ পিওয়ালা। অমিয়র 1 দিকে 
ক তাহাদিগের ক্র খোলা! 
বাইয়া ভিতরে টুকিয়। 


বপিতে বলতে ? 

অমিয় তাহাকে 
খরের অপবিমর পাওয়!র একদিকে 
গেল। কিছুঙ্গণ পরে সে ভিতর হইতে বস্তা বাধ) কতক- 
গুলি লেখা কাগজের খাতা টানিতে টানিতে বাহিরের 
দ[ওয।য় লইয়। আগিল। হারপর 2] ফিরিওয়ালার দিকে 
তাকাইয়া বলশ-'এই রকম খাতা কি দরে কিনতে 
পর?” শ্রিওয়ালা তখন কোন ভাবার শা দিয়া বস্তা 

মধা হইতে একট খাতা টানিয়। ধাহির করিয়। রা 
পুঙ্ঘ্াবে হাহ! পরীক্ষা করিল, তারপর গে একটু আন 
মশক্* ভাবেনধেন একটা বড় আন! ওঙ্গ হইয়াছে এমন 


ভাব 





দেগাইয়|-আতান্ত তাক্িপামহকারে বণিল, তি, 


__শ্রীবেন্রনাথ চক্রব্তীঁ 


বাবু, এ কাগজে তে। 
বাজারে 


আমার কোন কাজ হবেনাশ 
এ চলে খাঁঞোঙ্গা, তৈরী করণার জনই 
খারা পৃথান কাগজের আমদানি করিবঞএ কাগজে 
গে কা তে। হবে নাআমাদের কাছে এর 


০ ০ ০4 
॥ 


এই ৭ 


[বাণ 


বলিতে ফিরিওয়ালা 


লে 


হরপর ঘেন চলনা যাইতে 'াত 





টি লাগিল। অনিয়ডূষণ স্বভাবতই 


একটু অগ্-ঙযা; তারগর গ্রামে সাধারণতঃ পুরান 
কাগছের কিরিগয়ালা সইরহ জুটে এ তাই মে অনেক 
দিন পর বড় আশা করির। এই ফিরিওয়ালাকে বস্তায় 
পাইয়। ডাকিয়া আনিয়!ছিল, মনে করিয়াছিল) দযাদাদেই 


হউক, নিশ্চই খাতা গুলি পিক্ঞয়। করিয়ি। কিছু অর্থের 
মান করিতে পারিনে। গসই অর্থের সাহাধো সে 
বশকাতায় যাহবে চাকুরার সন্ধানে । মেশিন মুখে 
টুপ কাযা দাডাইয়া হহিল। ৪ তাহার 


পিক তাকাহয়। কি 


স্বর বলিল, আচ্ছা বাবু, আরও কাগজ ডিন, 
এইই যব আনিয়ধণর শপ প্রাণে খেন জল 
আসিশ- জমাট আন্ধাবারের দন্যে যেন লা আশাও 
আলোকচ্ছট। বেখিভে পাইল) নি হডাতাডি 
মোহখ।ছে বলিয়া উঠিল, 'কিখবে? হা) আরও কাগজ 


আ[ছেলকত চাই 7? 


ফিরিওয়াল। তখন আবার দাওয়ার আসিয়া বসিল। 


ু 


এখিয়ভূষণ সাশন্দে তিতির হইতে আরও কয়েক বস্ত। লেখা 


খাতা নাহির করিঘ। আমনিপ। তারপর কান শ্রকার 
দরধস্থর না করিয়া ফিরিওয়ল। বেশ একটু আষ্ট চিন্তে 
খাতাপ্লি এক এক সের করিয়া! ওজন দিতে ল।গিল- 
আর অনিয়ভূষণ অশিশেষ লোচনে বি" এ. অনাগ' ক্লাসের 
ও এম. এ. ক্লাসের অধা।পকদিগের প্রদঞ্ত তাহার বড় 
& খত্রের_ মেলি, বাররণ, সেকাপিয়ারু) ওয়াডস্‌- 


ভাকাইয়া রহিল। 


আদরের 
ওয়ার্থ, কা9স্‌ গুহতর নন গ্রুলিব ধিক? 


৮৬৮ 


মী ৬০ ০ 
সে এই শোটগুপি মূখ করিয়াই হে। এম. এ. পরীক্ষা, 
মনু উ্ভাণ হইয়াছে - আগারমে খধি কোন বে খরকারী 


কলেজে হপযাপকের কাছ জুটে তাহ হইলে মেও আবার 


কঙগুলি লে।ককে পরীক্ষা সদুদ্র 
উত্তীর্ণ হইতে সহ।ধ্য করিলে, এই 
কাল সেই নোটগুল আগলাইয়া ছিল । 
বুশ্চিক-জাপা আর সহ্তা করিতে না পারিয়।- 
চাকুরীর চেষ্টার জগ সম্য সমঘ যে সামানা অর্থের প্রো, 


জন হয় ভাহাও কোন প্রকারে মংস্থান করিতে লা গারিয়। 


এই নোটের আহাষ্ো 
ভাবনায় সে এই সুদীর্ঘ 
কিন্ত দাবিছোর 
বিশেষতঃ 


শেখে সে অনন্গন্তি হইয়া হাহাঁর শেষ সন্ধল এই নেট গুলি 


-ঠ্েডা কাগজের দরেই বিকুর করিতে উদ্যত হইয়।ছে 


[51 কি 


র পুলিয়া গে সেখানে 


না 


এ 


ওজন করিবার ময় হঠাৎ একটা ওয়ালার 
পাল হইতে মানিতে পড়িয়। গি 
আবার লাল, নীল পেন্সিল অনিয়- 


শে 


সেই নোটের 
ভূবনের নিজের হতে কত রকম দাগ-কহ কিছু লেখা 
পিক চোখ পড়া মাত তাহা পাণটা যেন 


ভঠ1২ 1৮ করেয়। উঠ্িল- কোথায় যেন বড় ল।পিল 
মুপথানি চকিতেম।ন 


না দেখিতে চোখের কোণ 


অত্্যন্থ পিন হইয়! পিল, দেখিতে 


কয়েক ফোটা জল আসিয়। 
অনা পিকে 


ঠিক এই সময়ে তাভার মাতা আলোচনা ও 


জমা হউল। একটু অগ্যননদ্ হইপার ভগ 
ভাকাইল-_ 
বোন অনিনা পাশের বাছা হইতে কয়েক; 
এ[নি লাউয়ের ফাগি ক191 পেপে 
বাড়ীর মধ্যে টুকিল। সুলোচনার সামী 
মৃত্যুর পর হইতে এই ভালে গ্রহনের এটামেটার 
সাহাযোই কোন বকমে তাহদিংগর ক্ষদ সংসার চলিয়। 
বান্ডার মধো ট্ুবিয়া দাওয়ার ফিরি 
দেখির। অণিম। 


খাত! দলিল নাকি 


ও পাচ সা তই: 


লই! 
আমিয়ের পিভার 


আসিতেছে । 
ওয়।লাকে খাতা পু 

দাদাকে উদ্দেশ্য করির! বপিল-_ দাদা, 
তোমার খুবই দরকার? আজ আবার তুমি খেগুলি শিক 
অমিয় অন্য দিকে তাকাইয়। ছিল) আগিনার 


লি ওজন করিত 


করছ কেন ?? 
কথান কোন জবাব দিল শ!_-ভাব|ব না পাইয়া মাও 


। 


কৌতুহলী হইর। সেই গ্রঞ্জেরই পুশরানুন্তি করিলেন- 
হ্যারে অনু, আজ আ 


বার ভোর নোটের খাতাগুলি বিক্রয় 
করছিস কেন ? এই সেদিন ৭ 


হ| সমস্ত পুরান বই 


বঙ্গপ্রী-__-৬ঠ বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড-৬ষ্ঠ সংখ্যা 


নায়ের কথ! সমাপু হইবার পুর্দেই অমিয়ভূমণ বলিম। 


উঠিল - না, উনি তো। জান, আমার অগর বরেকট। টাকার 
বঠই গ্রায়োজণ হায়ে পছেছে আমাকে আর একবার 
৮করার চেষ্টায় প্লকাতায় খেতেই হবে তোমাদের 


দুধ বক আর ভে চোখে দেখতে পাচ্ছি না এম, এ, 
পাশ করেও এই ছাপছবে একটা! দশ টাকার চাকরীরও 


সংস্থান করতে পাচ্ছি না| এই গহ বর তোমার শেধ 
সন্থপ- বালা জাোড! পধ্যস্ত বিরা করেও 
পার পুরে এপার, কিছ) কউ কিছুই তে) করতে পারলাম 
পর আর একবার চেষ্টা করব-_ তাই পয়মার 
স্লো 5চনার হাসি পাইপ । 


থান! বিজ 


বলকাতি এক. 


না! এইপ] 
যাগ করছি 1? 
তিনি 


করে কত পরমা পাশি) শুনি 2? 


এত ছুঃখেও 


৫ রঃ 
পাগলা, 


হামিতে হাসিতে বিজি? 


“মাঃ ভুমি জান নাঃ পাছে ভথি বাধা দেও, তাই বলি 


শি--আনার 'সানার মেডেলগুলি »ব 
দিয়ে এসেছি-তারা আমায় সে জন্য একএ 


সাকরাব দকানে 
টব) লে 


বলেছে, না হ!ডা আমার এম, এর বই পুলি বিক্লা করেও 


তে 


আমি গার পরবিন টাকা পেয়েছি খা হাসপি পির কৰে 


কি পা9 টাকাও পাবো না! কিবল ফিরিওয়ালা £% 
মালার কাণে অমির 
কি শা জানি না, তবে সে তাহার প্রশ্নের কোন 
থেন হিসাব করিয়। বল্শিন বাবু, 


তালে হিমাব ঠিক 


ফিল্িও ডুখণের কথাগুপি পৌগিল 
উতর এ 
দিয়া মনে মনে ঝি 
আর কিছু কাগজ দিতে পারেন? 
হয়।” 

ধেখি_প|রি কি না” এই বলিয়া অমিয়ভূষণ বাড়ীর 
মধো গেল, তারপর মে আর এক তাড়া ক!গজ আনিয়! 
ফিরিওয়ালার মশ্থখে ফেলিয়া! দিল। 

স্থলোচনা তখনও সেখানে দাড়াইয়াছিলেন_ঙিতরে 
যান মাই। শিনি কাগজের তাড|টি দেখিয়। বলিয়। 
উঠিলেন- “সে কি, অনুং ভুলে তুই তোর সাটিফিকেট গুলি 
দিয়েপিলিনা তো? 

হা) মা) তবে, ভুলে ন! - ইচ্ছ| করেই আমি আমার 
মাটিকলেশন, আই. এ. বি.এ.১ এম.এ. ও লায়ের প্রিলি- 
মিনারী ও ইণ্ট(রমিডিয়েটের গাটিফিকেটগুপি সবই খিয়ে 
দিলণ-তবু কয়েকটা পরম আস্মক | খরে বেখে শপ 


পোধ--১৩৪৫ ] পর্রিণা, 


পাকার পোরাক যোগাছ করে পাও কি? কি বলস।? 


51 হা ডা মা, জান, এই গুলই আমার যত অশিঙ্ের মল। 
এইগুপির দিকে তাকালেই আমার ভেতরে কি রকম যেন 
একট। 'অইমিকা ভাব জেগে উঠে-সাধারণ কাজে আর 


আমার মন উঠে না) মনে ভয়, আমি রি অর 
সেন শন্মা এম, এন বিষ্ববিষ্ঠালিয়ের স্বর্ণ মে 
হাএ-আমি শ্রমিকের মত কাজ 
খাব? 


সামাগ্ 
কলে হয অর্থ | লাত! 


কন করত 


হত] খা তপ 


"গাল পর 


ভসামদ্দীণ কাকা খখন ভি: ছলে কামাপুদ্দীনের সঙ্গে 
কলার চাষ করতে বললেন, আমি কি তখন ভু আমন 


তাবে উপেক্ষা কারে উঠিয়ে দিতে পাঠ? আনি তে! 
ভার কথ? শুনে জে আমি বিশ্বপিদ্তালিয়ের 





টে 

ফু 

- 
দি 
5 
না 
সি 
হে 
৮৮০ 


রিপার 


বগ্ভকুলোছব, বযক্মান হাভন 
যা কখনও আক্ষাত 
কাম লুদানের সাঙ্গ কলার চাষ করব? 
পাগলের প্রলাপ 
কলার যে 
একটা 


অসস্তপ, অস্ত, একেবারে উক্তি । 


কিন, মাঃ সই এই এক 


হাঁভারি 


ামালুদ।নের 


বর কহ লু!ভ হয়েছে 
তাকা। 


বিদ্যালয়ের 


আর আমার আয়? 
অধাাপকদিগের বভ গ্রশংমত, 
এা[সাচ্ছারানের 
জগ্ভই এক একখ|শি কারে মায়ের এ 


প্রতিভাবান হার আমাকে কয়েকজনের 
বায়নিন্দাঞ্থের 
কয়েকখাশি অপঙ্কার ছিল তা সমস্ত বিরী করে শেষে 


বাস ডিটাখাশি পরাস্ত বন্ধক রাগতে হয়েছে অথচ 
মংসারে আমরা তিনটা মাজ প্রাণ আমি, মা) ও একমাত্র 


অণিমা । 
মতি বলছি আমরা 
শীগগির আমর! 
মঙ্গল। 
আমরা মর, 
যে মাবোন শ্ষিধের জালার় ছটবট করে 
তো মহা করতে পারব শা। তাই মঙ্গল 
যে করেই হোক) বিশ্ববিদ্যালয়ের মনি 
কোণ রকমের অন্পক আমার ডিল, 
হবে-মণের ভেতর হতে মেই শ্মতিবসেই খল কলেজের 


বোন আমার আর খায় কি পল মা? 


থে পিশ্ববিগ্ঠালয়ের ছাপমারী 
এ কথা ভুলতে পারব 
তাহা না হ'লে আনাদের না খয়েই মর 


১? 
যত 
হতই আমদের 
হলে। 
সাখনে 


£খ নাইকিন্। আমাদের চোখের 


মরবে ত! 
ডান 
কবে ছি মাঃ 


2৭ কোন পিন 


আমাকে তা পাতি 


৮৮৯ 
[টিত করে আমাকে নৃতন 
মানব হয়ে মৃতন আনা 
আবার একবার অনৃষ্টের মহিত বঝবঃ 


পুরন মমপ্ত তি শনুলে উপ 
মাগন 


আকাজ্জ। 


হতে হবেঃ 


নয ৩5 


নিয়ে 


2 টা নিন 


লি সে জশিয- 


রদ 
ভুঘণের পায়ের কাছে ছুইটা টাক! ও একটা আশি রাখিয়। 
দিশ | 
এতক্ষন প্নান্ত অমিয়ভুঘণ তাহার মাকে উপলক্ষ্য 
করির। মনের আছেবগে যাহা ললিরা যাইতেছিল। ফি 
েবিকে আদৌ । নম 


সে 
মান মনে 


122 
পশ্ 


তিল 


জি 
এ 
এ 
হু 
রী 


কে 
এক মান কাগজ গুলে ভন ক 
তারপর সে অশিয়- 
রাখিয়। এই 

আমাদের তেখন তো 
তবুও বাবু) ০৯০ পয়স। 


টাক) কাজেই 


কি খুন একতা হিয়ার বহিতেছিপ। 
ই হাক) ও একট আনি 


$ল-এ কাগজে 


কাজা হবে অঃ ঘা হোক 


1 ফিপিওয়াপার 





নয অনিয় ভূষণ 
কেমন ধেন একটু বিন হহর। পড়িল তারপর অবস্থাটা! 


সনাক উপলান্ধ করিয়া তাকাইয়। দখে, ফিরিওয়ালা তাহার 


ক!গভের বোঝ পিঠে কেলিয়। বেশ একটু হ্বরত গশিতে 
ইতিমষ্েই অনেকটা দুর অঙ্গ হইয়া সুতরাং 


তাকে আর কটু জিজ্ঞাসা কর! হইল না অমিয় নিজের 
০র৩য!শ। কি তাবে 
, কিছুই এম জানিতে পাবিল 
বাস্তমনস্ত ভাবে তাড়াতাড়ি 


মনে কেমন যেন একা 


কথা এহন এমশ তন্মর হিল যেত দি 


৩ কাগছ যে ওজন করিল, 


কি এক্ষণে মে এমন 
মরয়া পিল যে, তাহাতে ভাঙার 
ইল-কিন্ কিছু জিজ্ঞাসা কর! আর এস্তব হইল 
স নহদূরে চলিরা শিষ্ষাছে। টাকা 


একট! টাকা অঠল-কম বাজে 


সন্দেহ হ 
ইতিমধোই 
পাভ(ইতে গিয়া রেখে, 


শা । 


এানিকনা আন খমা। কিন্ত এখন আর উপায় শাইল 
লোকরা একেবারে অদূর হইঘা শিষাতে | হিস!বেও 


গগগোল | ০১৭ পয়সা দরে ২৮০ ছ্টাকের মুল্য ২০১০ 


৬৮৭০ 


পরসা নহে তার কিছু খেশী। একটা আধারণ খিি- 
ওয়ালার কাছে এমন ভাবে বিউশ্বিহ প্রতারিত হইয়া 
বিশ্ববিদ্থ!লয়ের কৃতী ছাত্র অনয়ভূষণের রাতিমত লক ও 
দুঃখ হইল । পাছে মাবোন কিছু জানিতে পারেন 
ভাশিয়া প্রাণে ছুঃখ পাশ, এই আশঙ্কায় সে তখন টাক। 
ছুইটী কৌচায় গরকার বিনা বাক্যবায়েই 
সেখান হইতে সপিয়! পড়িল । সুলোচনা ও অণিমা অমিয় 
ভূঘণের মানসিক অবস্থা কতকট! উপলদ্ধি করিতে পারি- 
লেও ইঠাং 


স্'ছিয়া এক 


তার এমন পরিবন্তন লঙ্ষা করিয়। কিছুগ্ষণ 


বিশ্ময়বিমু্ ভাবে দাডাইয়। রহিল তারপর অমির ভুষণ 
চলিয়! যাওয়ার পর তাহাাও বিমর্ষ ভাবে ভিতরে চলিয়া 


গেণ। 


হ্‌ 


“যম, আজও তো দাদার কে!শ পএ এল ন। 1? 
তাই তে। ভাবছি অনি, কিন্ত কুল-কিনাবা 
পাচ্ছ যে অনুর অঞ্থাহে অন্ততঃ তিন বার মায়ের 
সংবাদ ন! নিলে চলত মবে। কম পক্ষে ছুই 


কন আহ আই 


যে কিছুই 


না| 


চিনে 


»-পিরে? 
তিন বার “গাজ বরা হঠ) অনি 
অমু আভ এক বঞ্ছর যাণৎ একেবারেই চুপচাপ বাপার 
থে কিছুই বুধত্তে পারছি শাখার? 


অপ, য। লগ্মাটা আমার পানের বাড়ার খো 


ভাব5৩ যে পারি ন। 
কতক একবার 
ভার ভিতোনের 


»অশু হাল আছেঃ ছু 


ছেকে আন তারক আর একবার পা 
কাছে পাঠাই । গে হা সলেছিল 
এক দিনের মদোই হার পর পাব। দিনের 
যারগার় থে ঢু 
তে আর কথা বলা হইল নাঃ হ১5 ঠা৬ 
নিম করিয়! উঠিণহিশি চারি 


লাগিলেন, উহার বুণের 


কই ছুই এক 
এক সপ্যাহ হতে চপল কত আজও 
প্র মাথা বিষ 
দিক অন্ধকার দেখিতে 
মধ্যে ভাখণভাাবরে ধরফ্নি 
আরম্ত ইল । মুখ হইত ঠাহার আর কোন কথা বাতির 


আনতে আশ অথডের মত 


১, 


৮ মা 
হহল এ, 


শুই] পর়িদেশ ! হার পরই বেভ্ম | 


সেবের উপরেই 
অন্য কেশ হুহলে 
এই অনস্থ/য় অত্যন্ত অস্থির হইয়। চারিদিকে ছুটাছুটি 
করিত। কিক অণিনার মায়ের অবস্থা জানা ছিল। কিছু 
ঠহ|র এই গ্রণার আব 


যখনই কোন ভাবনা-টিন্তার মাআাধিক্য হয়) 


দিন খাপহ অপ্পে। 
ইইতোছে। 


ন্ণ্প্য 


বঙ্গ শ্রী-৬ট বর্ষ ২য় খণ্ড- 


৬৮ সংখা 


তশই তিনি থেন কি রকম ইহয়। পড়েন বিছু্গণের 


ভনা তাহার বাহা জ্ঞান একেবারে বিথুপু হইয়া যার. 
লে-মাথায় 
সুঙ্থ হা সঙ 
আসগ্মনিয়ে!গ 
। মুত পুলি চাহ 


আপার চোখে মুখে জলের 15)। 
করিলে অন্ন 


আপার পুর্দের 


মময়ের মাধ 


মত কাঞজ-কষ্মে কান । 
তখন লোকে বুঝিতে পারে মা 


উপর পিয়া এই গ্রকার একট। 


জান মৃঠার ভাযন বাতা! 
প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে | তরে ইত্তাতে খে ভিন [দিন 


পিএই ছুননল ও কাদেও ভহাবা 
দিকে তাকাইলেই তান 
যায়! নংস্ব এরি 


তিপ রে করিয়া সুঠার জনা প্রস্থ 2 


বাক্গালার 


[ণমার মাও আজ ছয় মাস খাবং এই ভাই গুঠর 


অগ্রনর হইতঠতহেন। হাহ হননি অস্থগ্ক ঠহর। 
গুপু জন হহাপে অণিন। ভাডাতাটি এক খনি ডল পইয়। 
আগিয়। ঠাহার চোখে, মুবে ও মাখার জলের ছিটা দিতে 
লাগিল। চি? এই অময়ে আনিনার পরী এহা মায়ের 


বানা কেক ত। নলের বাটি পহয। 


পির বাড আমিরছিল। 


কাকান!কে আঞ্ঞাত 


যে অত্যন্ত পল । 


স্তর বাকুল তই 


ভি লতা, মায়ের ওত কম মাঝে 


ওয় গে শিখ ভা 2 


খারে প্রায়ই ই | ঠমি 


পাপাধাশি হয়েছেন কমি আইও একটু বাহাস কর্ম 


এখনি জু হবেন)? 


লগ হ[ত-পাখাখ!শি আনিয়া শব জোরে আোরে 
হ1৪র1 করিত লাগল । 
নণিমাদের বাড়ার নিকট দিয়াত আমা শোকের 


চলাঢপের বাপ) | লা হয় করিতে 


বিয়া বাহিরে বাস্তর দিকে হাক ইয়। রহ 


ছে আর জাশাণা 
হাহ 
সে ভিতেনদ।, ভিতেনদা” বলিয়া চাংকার করিয়। উঠিল। 


ছে 1 


ভিতেনন।) গরুকে জিতন্দনথ পাশপুপু | অগিমালিতার 


প্রতিবাসা, এষ গামেরহ লোক-দিণগাডায় তাহাদের 
প্র পুলে গে গামেই থাকিত। লোকের আপবে, 
বিপদে যে ছিন প্রপাণ আহার, হাহ মে আমের আবাল, 
বুনবণিঠ| আকপেরই পরিচিতসকপেরই বিশেষ 


পোধ-১০৪৫] 


আপনার শোক । 


আগর সন্ধানে 


হইয়াছে, কিন্ত হও সে সুযোগ পাইলেই একপার 
কয়েকদিন 
সগ্ভ কলিকাতা, 


অশ্রত ন। 


(5 হাতল 
চির! 


অঞ্চলে 
যায়। 


ছুটি! মামে _পরানায়ের 
বাগ করিরা আবার সহরে 
গ্রহ্যাগত এই ভিশনের মুখেই 


2ংণাণ পাত নাহি 


স7লা৮না 


লোন, অনি 


হাল আছেন একদিনের 
2240712 ০6. ০৯18 ₹4০ গিট রা বাাল ০ ৩ 
খেই ঠিনি তাহার পর পাইন, আশাহত ভইয়। এই 
ভাততশের নিকটিই 


পাকি এাঠাইবারু ভাগ্ত তিনি 


হইয়া পিন ছিংশন। ঠা 


71570 5 91২র্ক]প করিয়া উট 





তাকাহলেন। 


একবার ঢেদ মেলিয়। 
ভিতন কিক 
অনিয়র চকানহ 
পুর কথ ভিতেন কা 
আমিলে স্রল্চনা 


না নে রা টি মিরার রত 
৮17 বাহবা করিয়া তা 2লন | ভা ত৭ 


15 হাথে ৩15 





সম্বন্ধে 'কড়ই জাহিত না আস্ত 


সানা চিপ অহিয়্ ক পক 
[তন পন তম পপিত 
কিগ্ছাকছুহ 
অমর একপ্রকার হপিয়াহই গিয়াছিল | 


শব] 69 কথা 


বাড আসিয়া অনিয়র মায়ের নিকট সমস্ত 


কশকাঠায় 
[ই হউক অমিধুর সন্ধান করিবে ও তাহাকে 


কলিকাতায় গিয়। পরিচিন) 


এহকে কথা পিয়া পিয়ন এয এবার 
গথ্া খে কায 
2নপ্ত ডানাহবে। তাহ সে 
আনসার ম্থগন, বন্ধুপাঞ্জন) ননাধরণের হোষ্টেল, 
নাই আবখানে 


হাহাকে তাহা? 


০ 
অপা.219৩ 


মেস, এমন পো।ক ও স্থান 
করে শা) 


দিতে পারে নাই। 


অমযর খোজ 


কন্ছ কেহই পান খোজ 


এদিকে অমিয়র মাত। পুত্রের কৌন সংবাদ না পাইয়া 
পাগাণর মৃত হইয়াছেন । কলিকাতার খামের যাহাদিগের 
আত্ম য়ন্বজন 


থাকে কিংবা খাহাদিগের শহিতই কপি 


কাতার কোন অম্পক আছে অশিয়র মাতা হভাধিগের 


তি 


নিকটেই গিয়া ঠাহার পুলের মন্কান করিবার ভল্ট শানা- 


পারণম 





৮৭৯ 


ন্‌ 


করিতে থাকেশ। তাহার 
নম্মুক্পর্ন করে, তাই তাহার। 
সকলেই নম] ভাবে অনিরর সন্ধাণ করিতে থাকে | কিন্ত 
কেহই তাহার নম্বন্ধে কিছুষ্ঠ জ।নিতে পারে মা। 
প্রায় গ্রত্যেক দিনহ বাড়া হইতে হয় 
নার প্র অশি্র 
প্কান করিবার ভগ্য বিশেষে 


প্রকার কাকুতিপূর্ণ মিনতি 
করন] আবেপন অনেকেরই 


722, 
ভন 


মাতা বানের অবস্থা 


রে 
রী 
৪ 
টবে 
তে 
রে 
২. 
বে 
৬, 
এমি 
রঃ 


হইতে থকে) হাহা ছা] নিজেও অমিয়র 
দির? আসিয়াছে খে, যেরকম 


খাভিয়া বাহির করিবে কিনব 


নে এক গাতিনাসা 
খোজ রাখে নাঃ কিন্তু 


পারিলেও তাহার 


নি 


রী 

০ 
হে 
এ 
্ 
ত্র 


সঙ্গ রী ] 


 কিস্াহই এক তে' 
হয়না উদ্ণ 


হইল হবুপ্ত আ কিংবা ভোলানাথ 
-গালাশাথ বাবুর 


দুরের কথাও 


গালা না| 


বাবু তাহার কোন গাও 


মহকন্মীর। 25 কণুপ জবার কঙ্িণেনচ আমরী হলপ 
কয় বলিতে পি) এহ জাবের এই প্রকরি চিহারার 
আমর আমক কোন ঘুদক কমিকাহার করপোরেশনের 
ভদ্দায় কোথাও আহ? 


এই সমস্ত কারশে ভি মহা হু্িল পড়িল । ভাঙার 


শানে যাওয়াই লা টিটি পরাস্ত তাই ও 


গ্রামে যায় নাই নখাইতে সহ কারে মাঃ তবে হাহ 
বাবা হইয়: 
গ্রামে আসিতে হইয়াছিন। সেই যে কথ। 


বাখের ভয় সেখানেই সন্ধো হয়। 


একট। জ্্া কাছে তাহাকে ছুইলিনের জন 
আছে, যেখানে 


জিতেন শুয়ে ভয়ে 


অতি সতকতার সহিত, অমিয়ভূষণের বাড়ীর কেহ 
জানতে শাপারে যে, ছিতেন বাড়ী আমিরাছে, এমনি 


বে ষ্টেশন হইতে বাড়ীর দিকে যাইতিছিল, পথে মন্পূর্ণ 


রে 6 এ £ 
হই আনময়র মাতা ও 1হতই 


তবে 


০৬1 


পোনের 


ঞ্ে 


অতি 
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এ 


তাহার মাঙ্গাং। তখন তাহাদিগের একান্ত বাকুলতা- 


৮৭২ 


মাখা উসুক্যপুণ করুণ প্রশ্নের উত্তরে সে এহপিন 
পর বলিতে পারিল না-আমি অমিয়র সম্বঙ্ধে কিছুই 
জাশি না” তাই সে তাড়াতাড়ি বিশে কিছু চিন্তা না 
করিয়াই বলিল, “অমিয় ভাল আছে। ছুই একদিনের 
মধ্যেই তাহার পঞ্জ পাবেন” কিন্তু সে হাল রকমই 
জাশিত, তাহার এই উত্ভি সর্ব মিথ্যা। তাই সে শীন্র 
শীঘ্ধ খাড়া হইতে পালাইবার ভন্ত দিন গণিতেছিল কিন্ধ 
“এ-কাজ' সে-কাভ” প্রস্থতি শানাকাভের অন্রোধে 
আজকাল করিয়া তাহার আর যাওয়া হইতেছিল না। 
ইতিমধ্যে আবার একধিন অমিযরদের পাড়াতেই তাহার 
একট। পিশেষ কাজ পড়িল । 

প্রথমে ভিতেক্জ লতার ডাক শুনিতে পার নাই, এমন 
ভাণ করিয়াই হশ হন করিয়া ছুটিয়া যাইতেছিল, কিন্য লত। 
তাহাকে এমশি ভাবে কর্ণপটাহভেপকারীা চাংকার ধ্বনি 
করিয়। ডাকিতে আরম্ত করিল যে, তাহার পক্ষে ডাক মন: 
শুনিবার ভাণ করাও আর সম্ভব হইল শা | 
দিকে ভাকাইহল। 


সেণতার 


মতে বলিলশে » 


1 
11 


লত। তাহাকে বাড়ার 
ভিতরে গেল। 
পরিহিত বস্্ারি সংযত করিয়া মাগার উপরে একটু কাপড় 
শিরা পিয়া উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিলেন। 
তাহাকে কিছু জিন্ায! করিবার পৃর্রেই ভিনি বলিলেন, 
“বাধা জিতেন, অনুর তো কোন পত্র পেনুম না) সহ্য বল 


শত 


অজ 
অমিয়র মা জিতেশকে দেখির। তাডা ত1ঞ 


ভজিতেন 
বাবাঃ অনু ভাল আছে তো? 


পত্র পর্ব)গত লিখছে নাও বিশ্বাস 
বাধা খুলে বল না?) 


এমু ওল থাকে একখানি 
করতে তো পাচ্ছি শা 


বলিয়। জিতেনের জবাব শ্রনিবার আগেহ বাব 
অনুঃ তোর টাকরীর দরকার নেই, তু কোলের 
ছেলে একবার কে।লে ফিরে আগ, একনার তাকে 


দেখে প্রাণ খতল করি বাবা, টাকা পরধ। আমরা কিছু 
চাই না বাবা, কিছু চাই শা” এই বলিয়। শুলো্না হাউ? 
হাউ? করিয়!কাদিয়া ফেলিলেণ। ঠিক এই সময় 'তুশি টাক! 
পয়ুম। শা চাইতে পার বটে, আ) আমার কিন্ত 18? পশিতে 
বৃপিতে একজন পঞ্চাকেন শুদ্ধ খানে আসি! হাজির 
সকলে চাহিয়া দেখিণ, সে আানের মর্গজন- 


হ£ল। 


বঙগশ্রী--৬ষ& বর্ষ 


[ ২য় খণ্ড৬ষ্ঠ সংখ 


পরিচিত ব্যক্তি পবন মুদী | নবীন মুদী কোনপ্রকার ভূমিক। 
না করিয়ই বলির! যাইতে লাগিল-পণি। আর তে। অপেঙ্গ। 
করতে পারিনা অমুবাবু টাকা পাঠাবেন, এই ভরস! 
দিয়েই তে। আজ এই এক পংমর খাবং পারে মাল নিচ্ছ। 
তোমরা তো রোজই বল, 91৫ দিনের ঠেহরেই টাক। 
পাবে-কিন্ত একটি পয়স:ও আজ 
কি শা বলছ টাকা চাই না। টাকা 
টাক। 


দিচ্ছ শা_ আবার 
তা বেশ, তে।মরা 
আমার 
কয়েকটি আজ মধ জারগায় রাখ-টাকা শাপেলে আমি 
আর উঠছি না। তোমাদের বুভরক। আমি আব বুঝাতে 
পেরেছি । আমার গক্কেও আবার কোন মুখে 
কাল ধারে চাল আনবার জগ্ঠ দোকানে লোক পাঠালে? 


চাও আর শা চাও আমার তাতে ক? 


নিষেধ 


ভোনে রেখা বান মুবা দাতব্যখানা খুলে বসে নিট এই 
বলয়! আরও কিছু সে বলিতে খাইভেছিণ, এই সময় ১ 
অণনা মলজ্জ ভাবে ধলিপননিবান কাকা, আমরা তে। 
কাল আপনার দোকানে চপ আনবার জণ্ত লোক পাঠাই 
শি। ছু'দিন যাবং ঘছে চাল পাডপ্ত জেনে অচলাদি? 
নাক পা বলেছ আপনার দোকানে ছুটে গিছণ ও ম। 
সেজগ্ত তাকে বকে দিয়েছেন পধ্যস্ত। 


আমার একট! 


জামার হাতের খেলাইটুক আও বকা নিইটুক হয়ে 
গেলেই আমি কিছু পরম পাবো, ভাতেহ আবার আমা- 
পের ছু'এক দিন ৮পবে |? 
তি; টলার বই কিঃ কাকেও কিছু দিঠে না হলে 
আমারও চলে) ত] চলুক, আমার টাকা কয়েকটি কবে 
কিতাবে দেবে বণ তো? অনু_অন! অনু যে টাকা 
251 বুনতেই পারছি । অনুর স্বঙাব যে শেষ 
কালে এমন ভাবে নষ্ট হবে, ত! কিন্ত আমরা স্বপ্ধেত ভাবি 
শি। বয়স-কালে নিপ্েথা শ। দিলে এই ব্রকমই হয়ে 
থাকে বটে! হা শা হলে কে শিশ্বায করবেন একটা 
নয়_ছু'্ট। নয় চার চারটা পাশ_খুব ভাল পাশ তবুও 


শবে; 


রঙা 


ছু'পছুবে ছুট টাক। আয় করতে পারে শি-কে বিশ্বাস 
করবে এই আজগুবি কা? আমর। যে একেবারে গো" 
মুখ, আমরাও বাড়া বসে থে করে ভে।ক, মামান্য একট। 
কান থেকে মাসে ৫*ট| টাকা আয় করি। ভারপর 


কপকাত। সঙর-টাকার গেলানচার চারটা পাশ) 


পৌম--১৩৪৫ ] 


বলে কি না, চাকরী সেটে না। সব বাজে কথ! সন 


আদ] 


বাজে কথা । হ] খাব, পাপারার ভাহা।ভের 


এবরের কাজ কিঃ আমার টাকা কথেকটা বিয়ে দেও 


বাপু, আমি চলে খাই, মাসি আর অপেক্ষা করতে পাচ্ছি 


আমার মামান্ত পুঁজি, “লাকের কাছে 


থ।কলে দোকান চলবে কি করে? 


£ 


না। 


থর-সংস! 


কিকরে? তোমাদের মত আমাদের মুগ 


কেউ পয়সা দোবে শ। 


? 


৮ 


এ %' 


শবীন মুপীর ক 
নেছে দেখিয়া ভিতিন্দ বেশ একটু ৪ 


খা লহ তাল মাম। লন বা পঁ 


নম 


ভ্রন্িত হয় পিল, 


কিন্তু বাহিরে সে যেই ভাব গ্রকাশ না করিয়। উদ্দেজনা- 
ক্ষ সংযত হায!য় এই ময় নবীনকে বাধা দির বশিলন 


“আক্ছ। নবীনজেঠ।, অনিগাদের নিকট তোমার কহ টাক! 


পাশ! 2 নবীন এতক্ষণ ভিন হাল করিঘা 





তাকাইয্স। দেখে নাই ৮8 লোক মনে 


করিয়া সে ঘরে ঢুকিয়! বিরভিবশতঃ নিজের ববাই 


£ল-অনা কোন দিকে তাহার লঙ্গা ছিল 


বলিয়া যাহাতে 


পরিণাম 


৮৭৩ 


বি 
নিনি অন্ঠগ্রহ করে আফালের সমস্তটাই কিনতে 
রাভা হয়েছেন । দিল রেভিষ্টারী হলেই তিনি এই জন্য 
ঠাপ সুদ আসপ বান দিয়েও আমাদিগকে শগদ কিছু দিতে 
পেলেই আমর! উর প্রাপা 
লে 1 


ভাই বলি 


রয়েছে, 


সম্মত অছেশ। গেই টাক 


গণস্ত টার দিয়ে দেব। ফীকি দেব না 
চর ১7 রি 
1 বুথ, 


কি না 
কিনা ন।আমার মামান্ত পুজিনপাকী 


রি 
বি 


্ 2 
মন) আম 


1 


পা থাকপে ১ করে, হাই ভাগাদা করি তা 


তাগারা করেছ পারিছ 


যাচ্ছে কৈ 2” 


চিক এই সপয় এদের জমিদারের একজন পাইক 
আগিরা দাওয়ার উঠিল গমিযদের আমাঙ্গ থে 
জমিভম। আছে পুরে হার উপস্থহ হইতেই 
তাহাদের ক্র মসর একপ্রকার চপিষ্া যাইত, কিন্ত 
সেদিন এখন আর আই গত ১০ বহসরের মধ্যেই 
জমির এমন একট। পরিবর্ভন হইয়াছে থে, তাহান্ছে 


_জমিদারের খ!জনাও হয় 


আয় নাই, 


সংসার ৯ল। 


শা-এদিকে উদর অঙ্গ কোন রকমেরও 


না| এক্ষণে জিভোন্দের কণন্বরে তাভার চমক ভাঙল | কাজেই এই ৪ নংমর খাবং জমিদারের খাজন।ও বাকী 
গে জিতেন্দের, দিকে তাঁকাইয়। নিজের সাময়িক অগংযত পিয়া, তাই জমিপারের নায়েব খাজনা তাগাদা 
উক্ভিজ্রনেত লঙ্জার কেমন যেমন একটু সম্চিত হই! করিবার ভন্ত আর একবার পাইক পাঠাইয়াছে। 
পঙিল_মুখে তাহার ভাডাহাডি বেলী কথা চজাগইল পাইক "বার বার হাটাই।টি করিয়াও কিছু আদায় করিতে 
ন'। িতেন্দ তাহ।র এই কৃ্ঠীজডিন ৬!ব লঙ্ষা করিয়া পাবিতেছে না, অথচ লায়েবকে একট নির্দিষ্ট টাকা 
বলিল-_জেঠ।, তোমাকে তে। আমগা বহু কাল হতেই জমিদারের সদরে জমা পিতেই হইবে-তাই গে সমস্ত 
জানি, ভোমার যে এটা অধঃপতন হয়েছে ভুমি খে জানিঘ়। শুনির1ও তাগাদ! করিবার জন্য বার বার পাইক 
জিহ্বার সংযম ভাব একেবারে হারিয়েছ, তা তো জানডুম পাঠ।ইতেছিল। গত রাত্রিতেও  পাইক একবার 





ন।- জানলে চামায় কি আমাদের মা-বোনের সঙ্গে 
এমন অবাধে মিশতে পিতুম-শা, আমরা তাহাদিগকে 
যখন তখন নিশ্চিন্ত মনে তোমার দোকানে পাঠাতুম। 
তুমি জেনে রেখো 

এই সময সুলোচনা _অমিয়র ম! 
হইতে-ইতোমধো হিনি মেন হইতে উঠিয়া সেখানে 
গিয়া ঈাড়াইয়াছিলেশ, হিনি আমের কাহার নিকট 
বাহির হইতেন না,জিতেন্রের কথার বাঁধ। ধিয়। বলিলেন 
বোবা জিতু, উনি দেবতা, ওঁকে তুমি ভুল বুঝ না 
গুকে বলে দিও, আমাদের বাঁটী ঘৰ ধার শিকট বন্ধক 


দরজার আড়াল 


অমিয়দের বাড়ী খুরিয়। গিয়াছে । তাহাকে স্পষ্ট 
করিয়ই বলিয়। দেওয়া হাহ তীহাদের নগদ টাকা- 
পরা তো দূরের কষ!) খবে এন “কান ঘটা, বাটী, থালা, 
কিশ্ব। তৈজসপত্রও লা যাহ! বিক্রয় করিলে জমিদারের 
খাজনা শোধ করা মস্তব হয়। সুতরাং পাইক যেন 
শুধু শুধু তাদের বাড়ী যাতায়াত না করে। অনুর একট! 
স্ববিধা হইবেই তখন জমিবাবের পাওনা "তারা কড়া- 
ক্রান্তিতেই পরিশোধ করিয়া দিবেন। কিন্তু তবুও 
১২ খণ্টা অহীত হইতে না হইতেই আবার পাইক 
আ.সিযা হাছির হইয়াছে দেখিয়া সর্দাছুঃখসহা, ধৈর্য্য 


৮৭৪ 


প্রতমূর্ভি: স্থলোচনারও এইবার ধৈর্ধোর বাধ ভাঙ্গিল। 
কিছু উনার মাই। অবস্থা বিশেষে মাঙ্গষকে মুখ বুঝিয়। 
সমপ্তই সহা করিতে স্থলোচনা পাইককে পক্ষা 
করিয়া কি যন খলিতে থাইতেছিলেন কিন্ত পর সুহত্তেই 
নিজের অনস্থ। স্মরণ লইয়া আক্মমংখম করিলেন | হিনি 
শুধু অণিমাকে মঙ্গোপন করির। বলিলেন-অবিমা মাঃ 
ঘরের মণো নিয়ে গিয়ে অনন্ত থ। খুমা 
উনি জমিদারের জগ্ট শিয়ে যান আমাদের যদি কোনও 
মঙ্গল গাকত বাপু, পুর্রেই জমিদরের ইাকা গপিশোবের 
একটা বাবস্থা করতাম)? 

হে। কি জানি 
বাড়া 
তোমাদের জল শ 
লাস হই, অঙাবে পড়ে তোর! অই 


হ্য। 


দেখিয়ে 13) 


আমি কি চোখ বু 
করি? আমি কি 


1৩য়র জন্তও থরে একটা 


শাম? 
তোমাদের খারয়া-আশা। 
লঞ্ষ্য করিনি, 


সর নাটাকিগে 


বিক্রী করেছ - এখন তোনাদের জল পথাস্ত মাটির হাড়ে 
খেতে হয়া €ভামাদের এফ আব্বাস অন্ধ শয়তার 
চোখ আছে। সে সন দেখতে পয়ি, কিশ্ত কি করি মা) অর্থ 
পিখচ নায়েনার জাপার আমায় ইটাছুটি করতে 
হচ্ছে। সব দিন সকলের সমান খার না| আনে কিছু 
করো শা আাআাব্াাসকে না করি বলিতে 
বলিতে কোন দিকে না তাকাইয়। যে হন হম করিয়। 
সেখ।ন ই চলিয়। গেল। আন্নানের কথাগুলি এমশ 
মন্মষ্পশী হইয়াছিল থে উপস্থিত কলের গা।ণেই ইহাতে 


আঘাত করিল। আবাস চল্রি। যাওয়ার পর কিছু 
সময়ের জন্ত সেখানের কেইই কোন কথ] পলিতে পারিল 
খেন কেন কথা গুলি বিশেষ 


না। নবীশ মুদীর প্রাণেই 
তাবে বিধিল। সে স্টার নিভে? উদ্ভর জগ বড়ই 
শশ্নিতাপধদ্ধ হইল) কাজেই সে আর খানে লাগাইতে 


পারিল না। 

তিবে এখন আসি, মাঃ বলিয়া তাড়াতাড়ি মে সেখান 
হইতে সরিয়। পড়িল। জিতেন্দের ইচ্ছ। হইল, সে তাহার 
পকেট হইতে কয়েকটা টাকা দিয়] এখনই উ্দের 
কতকটা সাহাখ্য করে, কিন্তু পাছে তাহাতে অগিরর ম। 
ক্ষ হন-ঠাহ!র আত্মসন্মান আহত হয়, রই আশঙ্কায় 
মে হস! তাহ। করিতে সাহম করিল ন|। হিনেখে 


বঙ্গপ্রী_-৩ষ বর্ষ 


২য় খণ্ড--৬ষ সংখ্যা 


প্রকার অবস্থা সে আজ প্রনাক্ষ করিল, ত। 
সম্পর্কে কোন একট। বাবস্থা ন। করিয়। খা 
প্ষে খুব কইটমাপ্য হইল তাই গে অশিমার 


ই|তে এই 
ওয়াও তাহার 
মাকে পক্ষ্য 


করিয়। বলিল) কিকীমা, আপনাদের কয়েকটা টাকার 
আস্ত বিশেষ প্রয়েজন বলেই আমার হনে হল। কত 
টাকার দ্কার মামায় পরুন, আমি এখন চ।লিয়ে দেই 


হারপর ৬য় আমি কশকা হায় অশিয়র কাছ থকে টকা 


করেক)। চেয়ে নেব, আর না হর আমির টাকা পেলে 
আপনিই আমার দিয়ে দেবেন । কি বলেন কাকীনা ৮ 


এই বলিয়। িতেন্্র কাকীনার উনরের জগ্ত 


মুখের পিকে তাকীহিল। কাকামায়ের সুখের আব বি 


মুভির মব্যে অ 


রঃ 


এাবণায় রকমের পিবহ্িত হইয়। গেজ, 


িতেস্রের তখন মনে হহপ। তাহার পর্গে এই কখ। না 


ঠ ৰা রঃ € 0.8, 
তোলাহ ভাল ছিল, যা হাক। সুঃল্১৭। কিন্তু বেশ কোন 
কথা বলিপেন না। তিনি বার অপ দু ভাবে জাশাইলেন, 
ভাহাপিগের সম্প্রতি কোন টাকার পায়ে 


হইলে তিনি শাভাভ টাক 


[ন নহি) দরকার 
চতাপেশ। তবে 'দ্রুতেন থেন 


তাডাত।টি আম্য়র আংবাদটা ভাতে জানায় 


সুলো।চশার মনের দৃতা বেখিয়। িতেন এই মঙধঙ্গে 
বিল না চে হন 


পিএ 


লহয়। চিশ্তত ভাবে 


কোন আর কোন ৬৮৭1৮) 
শিরপায় হইয়। আবার ঠাঙাকে গেছ পু গাতিশত 
অণিমা ও লতার নিকট বিদায় 
নিজের কজে চলিয়। গেল । 

দিনই সুলোচ 14 নিকট একট। 


ননিঅঞ্জার আসিল । 'মশিঅর্ডারের কুপনে লেখ। ছিল প্মা, 


এই ঘটনার পরের 


তোমাদের এরচের জন্ত ২৫টি টান পাঠাইয়] দিলান। 
ইতি অনিয়ভূবণ। 

টাকা অপেক্ষা এতদিন পর যে অনিয়ের একটা সংবাদ 
(ময়ে আননে বিভোর 
তাড়তাডিতি হাল করিয়া লক্ষ্য 
করিয়া দেখিল না, টাকা-পর!প্রির রি ফিরিয়া 
যাওয়ার কোন ঠিকানা মশিঅডার ফর্মে আছে কি 
ন]। পিয়ন চলিয়া খাওয়ার পর এই সম্পর্কে 
দেহুম হইল । 'ভরপর কুপনে কেন ঠিকাশ। আছে 
কি নাখুজিতে গিরা দেখিল, কুপনে কোন ঠিকান। নাই । 


+ 1 ০ 


পাওয়। গেল, ইছাঠেছ মা ও 


হইল; তাভার! 


ভাহা- 


8১৩] 


রং 
রা “সাজাহান' এই রূপ ভাবে গত- 
বনের রং খরণ করিয। নিশ্বাস ফেলিয়া বলছেন, 
স আগকি সি গিরাছে জাহানার|।” গান্ধী'রিত্রের 
ই দিক্‌ বিশে কনিয়া লক্ষের বিষয় ইতেছে, 
খায় কঘ)তিন আফ্রিকার এবং ১৯২০৯ সালের 
ঠিহাঁস ্ ।ইহাই কি ভীমরতি ? 
৮ বণিয়াছে_গপ্তিত জ 
চাপরাশ বি) বছর নকট এ 
ক ক এই 


(01706) 


ওঠরল।ল খাদিকে স্বাধীনতার 
এই উরাক্তুর মূলা ধরা পড়িয়াছে ? 







খ(স থাকিত, তবে থাদি 'চলতি চাকৃতি? 
| হইন্রেত। কোন মুলেউ স্বাধীনহ! মহা 


নহে, আাধীনআবাণ ৭ রর 
মি (বাযুর তুখাণবাথুর জন্য কোন্‌ ঝাক্ত কি না দান 


করিতে পারে | 
এমহের অরিবাধীর। মুমুছ 
আকাশের দিকে াহূশেদ পর নসিতিওইবার দার 
দিন যাপন কারিতেছ ৃ 


মনন্থর গাঞ্জা ₹গেস-পহ।, 


₹ একা 






বিশ্লেষণ করিয়। বলিয়াছেন, 
» ফ্বাঁয় ইারই পরহীকসমূহ 
হট কাদাকগলে 
ত।ন্নালতেই গাণীনআনা [ধস পারে 


খাদি, চরণ। 
হইয়ছে। 


9 855 
৪ এল 


অঃ 5 
হি ণ বিন! আইন-আন।5) 








সধাদ ও মন্তবা 


চা 
ইহাই যদি কংগ্রেদ-পতাকান অর্থ হর, তাহা হইলে 


বুঝিতে হইবে যে, এই পতাকা অর্থহীন । বর্তমানে খাদি কি 
চরথা চালাইতে গেলে দেশের মধো অনৈকোর বিস্তার হয় 
ইছা একাধিকবার প্রমাণিত হইয়া গিয়াছেশ সুতরাং খাদি 
৪ চরখার পাশে "সাম্প্রদা্িক এক টিকিতে পারে না। 
সাম্প্রদায়িক কা প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে স্বাধীনতার 
চাপরাশকেও শত হস্ত দুরে রাখিতে হইবে- স্বাধীনতার 
চাপরাশের জোরে স্বাধীনতা গিলিবে না, একা প্রতিিত 
হইলে বিনা চাপরাশেই স্বান্দীনত| মিলিয়া নাইনে । 
ধাধা নঠেদেশের হ্বাবীনভাকানী ভলন্টিগার দল 
দেখিতে পারেন । 


কথাটা 
ভাবিয়া 


উপসংহারে ঠিশি খাদির প্রতি অবিচলিভ নিষ্ঠ। রাখিয) কংগ্রেসী 
গ্রদেশসমূহে থাদি ও কুটার-শল্প বিষয় হত্বাবধান করিবার জম) একটি 
বিশেষ মন্ত্রী নিয়েগের কণা বলিয়াছেন, এবং দেখাইতে চাহিয়[ছেন, 
কৃমি ও রাজঙ্ব-মন্ত্ীর সইযোগিহায় খাদি মকল দিক্‌ দিয়া সন্বগনগ্রাঞ্ত 
১ঠতে পারে। 
ক 
অর্থাত, বেশ স্পই বুঝ। যায়; গাজী আইন করিঘা দেশে 
থাদি চালাইবার পক্ষপাশী। আইন-অমান্ত আন্দোলনের 
গ্রতিষ্ঠাতার অনৃষ্টের ইছাই পরিহাস! 








শ্রীযুক্ত সদদানন্দ ভ'চা্য-কৃত দুইখানি অবশ্যপাঠয গ্রন্থ 


স্ ? শ্ভ) পপ্নজে সু 


২1 স্ 


স্পট 


৮৭৪ রি রঃ 





বাঙ্গালার জিলা-পরিচিতি 
পর্যায়ে যে-সকল প্রবন্ধ মাসিক ব্শ্রীতে এ পর্যা 


প্রকাঁশিত হইয়াছে £- 


আশ্সিন ও বর্তগান সংখ্যায় ঢাকার কাহিনা প্রকাশিত হইয়াছে 





বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও বর্তমান সংখ্যার ময়মনসিংহ জিলার বৃত্তান্ত বার হু) [ছ। 


) খা! বং পক্ষী 
(১ নোয়াখালী £ (সচিত্র) সেকাল ও পাত, আয়তন € জাঁখা! 


টু এখ ধায়, শিপ ও 
একালের নোয়াখালী (গত কাণ্তিক ); ৪ সহ্য। নৈশাখ ধায় 

রহ ্ 75 1 
নোয়াখালীর জীবিকা & অর্থসমস্থ। বাণিজা + রি টা রী 
(অগ্রঙ্ঠায়ণ) ; নোয়াখালীর কৃষক, শিল্পী ৫ (৯) মধ্য-বঙগের 1? 


রে পান, দা (ণশাখ ঠি 
বাবসায়ী (পৌর); নোয়াখালীর চর, দীপ সংস্কার: আ 


কাশিত 

টা (মা |লীর জলপথ ; [তিক সংখা 

ও নদী (মাঘ); নোয়াখালার জলপথ ও কও 

টা ব্যবলী: 


স্থলপথ ( চৈত্র 1 (৫ )বাঙ্গালার ্ জাত 


£ স্কিন) স" 
মুর্শিদাবাদ বৃত্তান্ত £ ( সি এ ) মাথ, (৬) ) বু কল পদ: (পৌষ) 


ফাল্গুন € চৈছে প্রকাশিত? পুরাতন 
কাহিনী, ভৌগোলিক বৃত্তান্থ, স্বাস্থ ৩ 
শির ও বাণিজা, শিক্ষা, রান 
সচিত্র ূ 
75 (০) বিসুঃগরীঃ প্রন্বকসস্পদৃঃ (চে) 


সচিএ । রর 
(1 ও বেশাখ) 


(৩) রাজসাহী জিল।-পরিচিতি £ (সচিন). সচিও 


71৮ শিপন পর যে এ ব্যবস্থা 
পাওয়। গেল, ইছা তই মন] ও মের 
তিবে এখন আমি) মা? বলিয়া ভাড়াতাড়ি মেসেখান হইল ঠ তাই।র। হাতাতে ও 


হইতে সরিযা পড়িল। গিতেন্দের ইচ্ছ। হইল, সে তাহার করিয। দেখি না, টাকা-গাপি 
পকেট হইতে কয়েকট| টাকা দির। এখনই উহাদের যাওয়ার কোন ঠিকাণ! মনিআড।র 
কতকটা সাহাখ্য করে, কিন্ত পাছে তাহাতে অশিয়র ম| শ|| পিয়ন চলিয়া যাওয়ার পর এই 
ক্ষ্র হন_ঠাহার আত্মসন্মাণ আহত হয়, গেই আ|শঙ্গায় দের হুম হইল | তারপর কুপনে কোন, 
গে পহসা তাহ। করিতে গাহস করিল না। হবেষে কিন। খুজিতে গিয়া দেখিস, কুপনে কোন 





